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প্রকাশশকেক্প নিনোদন 


পরমপৃজ্যপাঁদ পরমভাগবত ডক্টর শ্্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের চার হাজার পুষ্ঠাব্যাপী 
সমুদ্র প্রমাণ দর্শনগ্রন্তের পরিপুত্থি সুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের পরমান্বরাগিবন্দের নহ্ছে, নিখিল 
ভারতের সকল ধর্ম ও দর্শনতন্বজিজ্ঞান্থ পণ্ডিতের অন্য শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ হবে, এবিষয়ে সন্দেহ 
নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিক্‌ থেকে, শ্রীপ শ্রী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রী শ্রীচৈতন্যমহা প্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের 
প্রপুত্তির দিক. থেকে, এইট গ্রন্থ একটা স্থায়ী পথনির্দেশক প্রামাণিক গ্রন্তরূপে চির বিরাজ করবে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের কোনও সুলিখিত ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস এতদিন ছিলনা । ডাঃ 
রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় এই নিদারুণ অভাব পরমন্তুন্দর ভাবে দূর করলেন , এইজন্য তার কাছে 
আমাদের কৃতজ্ঞতার তুলনা নেই । তুলনাখুলক চিন্তনের সময় আমার বারংবার একথাই মনে হয়েছে 
যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী বন্দীবনক্ষেত্রে বসে মধুরতন পরিবেশে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ লিখে যেমন 
গৌড়ীয় বৈধব ভক্তবুন্দের ধর্মকুচ্য, আচারনিষ্ঠার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্বস্থাগ্রন্থ রচনা করে 
গিয়েছিলেন, আজ মহাপ্রভুর জন্মেব পাচণত বংসরের পরিপৃত্তির প্রাক্কালে ভাগীরথী-তায়োধারা- 
বিধৌত কলিকাতা নগরীতে বসেও আমাদের প্রাণ প্রভু ডাঃ নাথনহাশয়ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দিক 
থেকে সেই কাজই করে রাখালেন আমাদের জন্য । মহা প্রভুর ইচ্ছা! পূজাপাদ ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ 
নহাশয়ের মাধামে পুর্ণ হলো এবং আমরা তার এই অপুর্ব কৃতিত্বের ইতিহাসের সাক্ষা বহন করার 
সৌভাগ্য অর্জন করলাম, এইটাই আমাদের বর্তমান জীবনের একটা চরম সান্তনা ও আনন্দের হেতু । 

বর্তমীন সপ্তম পর্বস্থ “রস-তঝ” অংশে আমাদের ভাগবতশ্রেষ্ট ডক্টর নাথ কত অপূর্ব বিষয় 
অনুপম সুললিত ভাষায় বর্ণন ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপলক্ষ্যে আমর! ডা: নাথ 
মহাশয়ের গ্রন্থের ৭১৫৭-১৫৮ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৯৯৮-৩০০৮), ৭/১৬০-৭০ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩০০৯- 
৩০৫৩৬), ৭১৭১-৭৫ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৬০৫৪-৩১১০ ), ৭৩৯৫ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩৪৭৭-৩৫৮২ ) 
এবং ৭৪২৪ ঘ অগ্রচ্ছেদে (পুটা। ৩৬৩৯-৩৬৬3 ) বণিত বিষয়সমূহের প্রতি পাঠকবৃন্দের বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ করি। লৌকিক বা প্রাকৃত রসের থেকে অপ্রাকৃ রসের পার্থক্য ডাঃ নাথ অপূর্ব 
ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ; স্বকীয়! ও পর্কীয়া তত্বের শাস্ত্রসম্মত অপূর্ব ব্যাখ্যানও করেছেন 
ডাঃ নাথ। 

এই সমস্ত বিষয় যেমনি পাণ্ডত্াপূর্ণ, তেমনি পরম-ভাবাবর্ত। ভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাপগ্ডিত 
লেখকের প্রত্যেক অক্ষর থেকেই অবিরল ধারে ভক্তির বারি নি:স্গত হচ্ছে_ প্রত্যেক বাক্যেই শ্রোত- 
স্বতীর বেগধার!। 

কোনও এক মহেন্দ্রক্ষণে ডা£ নাথমহাশয় বৃন্দাবনস্থ নহাসন্প্যাসীর প্রদত্ত আশীরধাদ ও লেখনী 
নিয়ে এই মহাভাগব্তরস-নির্ধাস গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন মহা প্রভূ তার পূর্ণ আশীর্বাদ অজশ্র- 
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প্রকাশকের নিবেদন 


ধারে ডাঃ নাথ মহাশয়ের শিরোদেশে বর্ষণ করেছেন। তাঁর ফল দেখে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। 
মহাপ্রভু যে আমাদের কত ভালবাসেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ এখানেই । 

ডাঃ নাথ মহাশয়ের পদচ্ছাগায় বসে আমরা নিরন্তর কেবল এই গ্রার্থন।ঈ করি,'যেন তিনি 
মানবজীবনের যে পূর্ণ আয়ুফ।ল, ১২০ বৎসর ৫দিন_-সে সম্পূর্ণ আযুফ্ষাল পরিগ্রহণ করে, মহাপ্রভুর 
ভক্তিধর্ম সমস্ত বিশ্বে শারো সংপ্রসারিত করে দিয়ে যান। এখন মাত্র তার বিরাশী বংদর বয়স, 
বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ ভার কৃপায় ধন্য হয়েছে। আরও ৩৮ বংসর জীবদ্দশায় থেকে তিনি যদি মহাপ্রভুর 
প্রেমধর্মরশ্বি জগতে বিকিরণ করেন, সমস্ত বিশ্ব মহাপ্রতুর জ্যোতির্ধারায় প্লাত হবে, এ আমাদের 
একান্ত বিশ্বাস। : 

ডাঃ নাথমহাশয়কে আমরা অধম অজ্ঞ জন আমাদের কোটি কোটি ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করে 
এই প্রার্থনা জানাই, যেন তিনি বঙ্গজননীর মুখে যে অপূর্ব দিব্য হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই হাসি" 
রেখাকে আরো স্ুন্দরতর করে তোলেন--তার জ্ঞানবিদ্ভূতিপূর্ণ চিত্তোম্মাদন নব নব গ্রন্থরচনার 
মাধ্যমে । 

মহাপ্রভুর কাছেও আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা _ষেন ডাঃ নাথ মানবের পূর্ণ তন আয়ুদ্ধাল 
লাভ করে আরে। ভক্তিন্ষমা! নিখিল বিশ্বসমক্ষে বিকিরণ করে আদ!দের ধন্য করেন। 


তত্তদামাহুদাপ 


যতীক্্রবিমঙগ চৌধুরী 


লেমখক্েল্স নিবেদন 


শ্রীমন্সহা প্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্বশেষ খণ্ড__ 
. পঞ্চমথণ্ড (রসতন্ব)_ প্রকাশিত হইল । গোঁড়ীয় বৈষণব-দর্শনের পর্য্যবলান রসতত্বে। 

সমস্ত বেদের প্রতিপাগ্চ বিষয় হইতেছেন পরক্রন্ধ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতায় 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন-_-“বেদৈশ্চ সব্র্বরহমেব বেদ্য ॥১৫।১৫।” সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য 
একমাত্র পরত্রচ্ম হইলেও জীব-জগদাঁদি ত্রহ্মনিরপেক্ষ নহে বলিয়া বেদান্ুগত দর্শনশাস্ত্রে ত্রহ্মতত্ব- 
কথনের গ্রসঙ্গে জীব-জগদ।দির তত্ব৪-জীবতত্ব এবং স্থষ্টিতত্বও কথিত হইয়াছে। ব্রন্দমের সহিত 
জীবের অনাদি অবিচ্ছেগ্ঠ নিত্যসত্বন্ধ । জীবন্বরূপ হইতেছে স্বরূপতঃ পরররক্ধ শ্রীকৃষ্ণের চিন্রপা 
জীবশক্তি_জীবশক্তির অংশ (গীতা ৭৫) এবং শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশত: তাহার 
শক্তিও তাহার অংশ বলিয়! স্বরূপতঃ জীব হইতেছে পরব্রন্মের সনাতন অংশ (গীত11১৫৭)। 
শক্তির স্বরূপানুবদ্ধি-কর্তব্য হইতেছে শক্কিমানের আান্ুকুঙ্গাময়ী সেবা, অংশেরও ন্বরূপান্ুবন্ধি-কর্তবা 
হইতেছে অংশীর আবুকুপ্যময়ী সেবা। আনুকুলযময়ী সেবা হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। জীব যখন 
স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরপ অংশ, তখন জীবেরও শ্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য হইতেছে 
পরব্রদ্ষের আনুকুল্যময়ী ব। প্রীতিময়ী সেবা । বুহদারণ্যক-শ্রতিও বলিয়াছেন_-“আাত্মানমেব প্রিয়- 
মুপামীত ইতি।- প্রিয়রূপে পরমাত্বা পরব্রদ্ষের উপাসনা বা সেবা! করিবে।” (প্রয়রূপে সেবাই 
হইতেছে প্রাতিময়ী সেব।। শতপথ-শ্রুতিও বলিয়াছেন--“প্রেমণা। হরিং তজেৎ।” প্রিয়রূপে এবং 
প্রেমের সহিত ( কৃষ্ণেব্দ্রিং-প্রীতি-বাসনার সহিত) শ্রীকৃষের সেব। জীবের স্বরূপানুবন্ধি-কর্তব্য হইলেও 
সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভূলিয়] তাহা হইতে বহিন্মুথ হইয়া অশেষ সংসার-ছুখে 
ভোগ করিতেছে। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ অনাদিবহিম্ম্থ হইলেও পরব্রহ্ধ শ্রাকষের সহিত জীবের যখন 
নিত্য অবিচ্ছেদা সম্বন্ধ বিগ্মান, তখন সেই সগ্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে তাহার স্বরূপগত অধিকার 
অবশ্যই আছে। কিন্তু তজ্জগ্ সাধনের আবশ্যক। বেদাণ্ুগত দর্শনশাস্ত্রে তাই সাধন-তত্বের কথাও 
ৃষ্ট হয়। এই লাধনের দাধ্যবস্থ্ব কি, তাহাও বেদানুগত দর্শন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেখা যায়__ 
বেদাহগত দর্শনশান্ত্ে মুখ প্রতিপা দ্যব্রহ্ম তব্বের আন্ুযঙ্গিক ভাবে জীবতন্ব, স্ষ্টিতন্, সাধনতত্ব এবং 
সাধাতত্বও নির্ণাত হইয়াছে। 

শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসম্বরূপ বলিয়াছেন _“রসো বৈ সঃ” তিনি রসঘন। শ্রুতিতে 
তাহাকে আনন্দন্বূপ এবং আনন্দঘনও বলা হইয়াছে। অপূর্ব আম্বাদনচমৎকারিত্বম় আনন্দই 
হইতেছে রস। তিনি রসম্বরণ_-অপূর্ব্ব আম্বাদনচমৎকা রিত্ব ময় আনন্দস্থরূপ। 


চিএ 
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পূর্ব চার্ধ্যগণের সকলেই ব্রহ্মতত্বের অ।লোচন। করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা 
ব্রনের রসম্বরূপত্ব পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই । তাহাদের প্রায় সকলেই ব্রন্মের আনন্দন্থরূপত্বের কথ! 
বলিয়াছেন বটে ; কিন্ত সেই আনন্দম্থরূপত্বের তাৎপর্য কি, তাহা তাহারা বলেন নাই। শ্রীপাদ 
নিশ্বার্কাচার্ধ্য পরব্রহ্ম শ্রীকঞ্ণকে রসম্বরূপ বলিয়াছেন ; কিন্তু তিনিও রসম্বরূপত্ের রহস্য উদ্ঘাঁটিত করেন 
নাই। শ্রীমন্বহাপ্রভূর আমুগত্যে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্কবাচার্ধাগণই পরত্রন্ষের রসশ্বরূপত্বের তাংপর্যা 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

রস-শবের দুইটা অর্থ- “রস্তাতে আস্বাগ্ভাতে ইতি রসঃ--জাস্থাছ্ি বস্তু” এবং “রপয়তি আম্বা- 
দয়তি ইতি রসঃ--রস-ন্সান্বাদক, রসিক ৷” রসম্বরূপ বলিয়া পরব্রহ্ম হষঈটতেছেন---আন্থাদ্য এবং 
আখন্বাদক (রসিক )। তিনি ব্রহ্ম- সর্ধ্ববুহত্ম বন্ ; তীর মমানও কেহ নাঁই, অধিক কেহ নাই । 
“ন তৎসমশ্চাভ্যধি কশ্চ কশ্চিন্ৃশ্যাতি ॥ শ্রেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥” তাহার এই সর্ববাতিশায়িতা সর্ববধিবয়ে, 
ভাহার রস্ম্বরূপত্বেও। স্থতরাঁং তাহার হ্যায় আম্বাদ্যও অপর কোনও বন্থু নাউ, তাহার ন্যায় 
আঁস্বাদক বা রসিকও অপর কেহ নাই ; অধিক থাকা তে। দূরে। আঁস্বাদ্যরপ্ওে তিনি অপমোদ্? 
আঁন্বাদক বা রগিককপেও তিনি আদমোদ্। 

মধুর বন্থই হয় আমন্বাদা। শ্রুতিতে দুইটী নাঁধর্মাবাঞ্জক শব্দদ্বারাই পরব্রন্মের স্বরূপের পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে। তিনি আনন্দন্বরূপ, তিনি রসন্বরূপ। অপূর্ব আশ্বাধন-চসৎুকাবিত্বময় আনন্দই 
হইতেছে রস। আনন্দ এবং রস এই ছুইটীই মাধূর্যাব্যগ্ুক শব । পরবক্ধ হঈতেছেন গানন্দশ্বরূপ__ 
অপূর্ব আস্মাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দম্বরপ | ইহাদ্বারা তাহার মাধূর্যযই পুঁচিত হইয়াছে । এই 
মাধূর্য্েও তিনি অসমোদ্ধ। ভাহার মাধুর্য “কোটি ব্রহ্মণ্ড পরব্যোম, তাঁত যে স্বরূপগণ, বুল হরে 
তাসভার মন। পতিত্রত্তাশিরৌমণি, য।রে কহে বেদবাণী, আ!কর্ষয়ে সেই লক্ষীগণ ॥ শ্রী চৈ, চ, 
২২১৮৮ শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভূর উক্তি ॥” এনল কি, তাহার “আপন মাধুর্ধো হরে 
আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আহ্বাদন ॥ শ্রীচৈ, চ। ১৮১১৭ ভীাহার নিজের রূপ 
নিজেরও বিশ্মায়োৎপাঁদক | তাহার নরলীলা'র উপযোগধ রূপ “বিম্মাপনং ম্বস্ত চ সৌভদ্ধেঃ পরং পদং 
ভূষণভৃষণাঙ্গম্‌ ॥ শ্রীভ', ৩।২১২। লীলাশুক বিন্বমঙ্গল৪ বলিয়াছেন--“মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো 
রধুরং মধুরং বদনং মধুরমূ। মধুগঙ্গি মধুন্মিতমোতদতে। মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ৮” এতাদৃশ অসমোদ্ধ 
মাধুর্যাময় হইতেছেন আব্বা ছ্যরসম্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ 

এক্ষণে তাহার আস্বাদক-রসরূপাত্বর বা রসিকত্বের কথা বলা হইতেছে। রসিক বা 
রসাম্বাদক বূপেও তিনি ব্রন্ম_-সর্বাতিশীয়ী, অসমোর্ছ। তিনি হইভেছেন রসিকশেখর, রসিকেন্দ্র- 
শিরোমণি ) 

তিনি আম্বাদন করেন_স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ। স্বরপানন্দের আস্বাদন হইতেছে 
তাহার আস্বাদ্য-রসম্থবূপের আস্বাদন, মুগ্ডকশ্রুতিকথিত রুল্সবর্ণন্থরূপে তিনি স্বীয় রপ-গুণ-লীলাদির 
মাধুর্যাও আস্বাদন করিয়া খাকেন। আর, শক্ত্যানন্দের আম্মাদনের মধ্য তাহার হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ- 
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শক্তির বৃত্তিবিশেষ যে প্রেম বা ভক্তি, সেই প্রেমরস-নিরধ্যাসের, ব! তক্তিরস-নির্ধ্যাসের আশ্বাদন করিয়! 
থাকেন। ত্আাহাতেই তাহার রসিকত্ব। ভক্তিরসের আস্বাদনে তিনি _অর্থাৎ পূর্ববোল্িখিত অসমোদ্ধ- 
মাধুয্যময় শ্রীকৃষ্ণ _-হইতেছেন বিষয়ালশ্বন এবং তাহার পরিকরবর্গ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন। 

প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ ভক্তির রসভাপি স্বীকার করেন না (৭১৭২-অনু )। তীহার। 
বলেন-_ দেবতাবিষয়া রতি হইতেছে ভাবমাত্র, চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ামাত্র ; সান্গ্রীর অভাবে তাহ! 


'রসরূপে পরিণত হইতে পারে না। তাহাদের এইবূপ অভিম্তের হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। 


তাহাদের মতে সামাজিকের লক্ষণ হইতেছে রজস্তমোহীন-প্রাকৃত-সত্বপ্রধান-চিন্ততা ; কিন্তু রজস্তমোহীন 
প্রকৃত-সত্তপ্রধান চিত্ত ভক্তির অন্তভব লাভ করিতে প্রারে না; ভক্তির বা তক্তিরসের অনুভবের জন্য . 
মায়িক-গুণাভীত চিত্রের প্রয়োজন। প্রাকৃত রদকোবিদ্গণের কথিত সামাজিকের চিত্ত গুণাতীত নহে 
বলিয়া ভক্তিরসের আদ্বাদন তাহার পঞ্ষে সম্ভব নয়। প্রাকৃত রনকোবিদগণের সামাজিক ভক্তিরসের 
আন্বাদন পায়েল না! বলিয়াই তাহারা মনে করেন-ভক্তির রস্তাপঞ্ধি সম্ভবপর নতে । ভক্তিরস-সম্বন্ধে 
তাহারা আলে।চন। করেন নাই । অবশ্য অভিনবগ্চশ্তাদি রামায়ণ-মহাভারতাদি ভক্তিরসময় গ্রন্থকে 
রসগ্রন্থ বলিয়। স্বীকার করেন; কিন্ত এ-স্থলেও তাহাদের কথিত সাধারণীকরণের দ্বার শ্রীরামাদি 
পযবসিত হইয়া পড়েন সাধারণ মান্রষে, তাহাদের রতিও পর্যাবমিত হয় নৈব্ণট্টিক নায়ক-নায়িকার 
রতিতে । শুতরাং রামায়ণ-মহাভ।রতাদির রসও উ।হাদের পক্ষে আন্বাদনীয় হয় প্রকৃত রসরূপে, 
ভক্তিরসরূপে নহে । 

পদ্গাস্তররে শ্রীমন্মহা প্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব।চার্ধাগণ প্রাকৃত-রত্তির রসভাপত্তি স্বীকার 
করেন না (৭১৭১-অন্ু )। তাহারা বলেন_-রস হইতেছে সুথপ্রাচুষাম্য় বস্ত। প্রাকৃত বন্তৃতে সুখ 
থাকিতে পারে না; কেননা, প্রকৃত বস্তুমাত্রই হঠভেছে “অল্প” সীমাবদ্ধ, দেশকালা দিতে সীমাবদ্ধ; 
অল্পনন্ততে সুখ থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলির।ছেন _"নাল্লে সুখনস্তি” » কেননা, “ভূমৈৰ সুখম্‌ ৮ 
সখ হইতেছে ভূন! বস্তু, অনপ্প বা মসীম বস্ত্র । প্রকৃত বস্তুতে যে সুখ, তাহা হইতেছে বস্তুতঃ সব- 
গুণঞ্জাত চিত্গ্রস।দ, ম্বরূপতঃ স্বখ নহে? সন্বগ্রণপ্রধন-চিন্ত সামাজিকের চিত্তস্থিত সন্ব-গুণজ্াত 


! চিত্তপ্রসাদকেই প্রাকৃত রস/কাবিদ্গণ রসান্বাদজনিত সুখ বলিয়া মনে করেন এবং এজন্ঠই তাহার! 


প্রাকৃতরতির রসপ্ত।পন্থি স্বীকার করেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈঞ্ণব।চাযণগণ বাস্তব-স্থখহীন। প্রাকৃত-রতির 
রপতাপত্তি স্বীক্কীর করেন না। 

ভক্তিরস-কোবিদ্‌ গৌড়ীয় বৈষ্বাচীঘযগণ বলেন _প্রাকৃতরসকোবিদ্গণ যে দেবতাধিষয়া 
রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন নাঃ সেই দেবতা হইতেছেন জীবতত্ব প্রাকৃত দেবতা । প্রাকৃত-দেবতা- 
বিষয়। রভিতে স্থাযিভাবের লক্ষণ নাই ; এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সহিতও মিলিত হইতে পারেনা; 


সুতরাং ইহা! রূপে পরিণত হতে পারে ন!। 


ভক্তি কিন্তু প্রাকৃত-দেবতাবিষয়া রতি নহে। ইহা হইতেছে ভগবদ্রবিষয়া রতি-_ হলাদিনী- 
প্রধান। স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তি বিভী-__ভূমা--বলিয়। ভক্তি বা ভগবদৃবিষয়া রত্ভিও বিভী বা! 


| 0৮০ | 
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ভূমা-সৃতরাং সখন্বরূপ। “রতিরাঁনন্্রূপৈব।” ভক্তি নিজে স্ুখন্বরূপা বলিয়! স্থপ্রাচুরধযময় রসে 
পরিণত হওয়ার যোগ্য! । তাহার! বলেন, প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ স্থাফ্িভাবের যে সকল লক্ষণ স্বীকার 
করেন, ভক্তিরও সে-সকল লক্ষণ আছে; সুতরাং ভক্তির স্থায়িত।ব-যে।গ্যত। আছে। ভক্তিরস্রে 
বিভাধাদি সামগ্রীও ভক্তিরই ন্যায় অপ্রাকৃত; তাহাদের সহিত মিলনের যোগ্যতা স্থাধ়িভাবরূপা! 
ভক্তির আছে এবং ভক্তির সহিত মিলনের যোগ্যতাও বিভাবাদি সামগ্রীর আছে। স্তৃতরাং ভক্তির 
' রসতাপত্তিসন্বন্ধে আপত্তির কোনও হেতু থাকিতে পারে না (৭১৭৩-অনু )। 
প্রাচীন আচাধ্যদের মধ্যে শ্রীধরস্বামিপাদ, বোপদেব, হেমাদ্রি, সুদে, ভগবন্নাম-কৌমুদ্রীকার 
শ্রীলঙ্মীধর প্রভৃতি ভক্তির রসতাপত্তির কথা৷ বলিয়া! গিয়াছেন ; তাহাদের কেহই ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! করেন নাই । শ্রীমন্মহাগ্রতুর শিক্ষার অনুলরণে আীপাদ রূপগোস্বামীই ভাহার ভক্তিরসামৃত, 
সিদ্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষা শ্রীপাদ জীবগোম্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
ও উজ্জ্বলনীলমণির 'টীকায় এবং স্বকীয় ও্রীতিসন্দর্ভে ভক্তিরসসন্বদ্ধে বিজ্ঞানস্ম্মতভাবে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়। গিয়ছেন। স্থতরাং ইহাদিগকেই ভক্তিপ্রস্থানের আদি আচার্য বলা যায়। 
যাহ! হউক, রতির রসতাপন্ভির প্রকার সম্বদ্ধে ভরতমুনির নাটাশাস্ত্রে কথিত “বিভাঁবানুভাব- 
ব্ভিচারিসংযেগাদ্‌ রদনিষ্পত্তি:-বাক্যকে অবলম্বন করিয়! বিভিন্ন রসাচায1 বিভিন্ন মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন। যথা, ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কৃকের অন্ুমিতিবাদ, ভট্রনায়কের তুক্তিবাদ এবং 
অভিনবগুপ্তের অভিবাক্তিবাঁদ ( ৭১৬০-১৬৪ অম্পু )। কিন্তু এই সকল মতবাদের কোনও মতবাদেই 
ভরতমুনির উক্তির মণ অনুস্থত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না € ৭১৬৬ অনু )। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচায্যগণ 
এই চতুবিধ মতবাদের মধ্য কোনও মতবাদেরই অনুসরণ করেন নাই। তাহারাঁও ভরতমুনিরই অন্থসরণ 
করিয়াছেন; তাহাদের মতবাদের সহিত ভরতমুনির উল্লিখিত উক্তির সমাক্‌ সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে 
হয়। ( ৩০২৩ পুঃ দ্রষ্টবা )। 
ভট্টনায়কাদির ম্ভায় গৌড়ীয় আঁচার্যাগণও সাধারণীকরণ স্বীকার করেন। কিন্তু উভয়ের 
সাধারণীকরণ একরূপ নহে। ভট্টনায়কাদির সাধারণী-করণে দৃশ্যকাব্যে রামসীতাদি তাহাদের বৈশিষ্ট 
হারাইয়া পুরুষমাত্রে বা নারীমাত্রে পবসিত হইয়া পড়েন। কিন্তু গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার বৈশিষ্ট্য 
হারাইয়া পুরুষমাত্রে পর্যবসিত হয়েন না; পরিকরগণও বৈশিষ্ট্য হাঁরায়েন না; হারাইলে 
কুষ্ণবিষয়া রতিরই অস্তিত্ব থাকেনা  কৃষ্ণবিষয়া রতি ব! ভক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেলে ভক্তির রসতাপত্তিই 
সম্ভব হয় না। গৌড়ীয় মতে, কৃষ্ণরতির অঠিস্ত্য শক্তিতে বিভাব-অন্ুভাবাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে 
এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যপ্রাণ্ড বিভাবান্ভাবাদির প্রভাবে রতিরও যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, রতির ও 
বিভাবাঁদির এই বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে একই কৃষ্ণরতির প্রভাব। মূল এক এবং অভিন্ন বলিয়া 
রতির ও বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তেদ নাই। এই জমস্ত বৈশিষ্ট্যেরইে একীভাব বা 
সাধারণীকরণ হইয়া থাকে ( ৩০২২ পৃঃ জ্রষ্টব্য )। 
রমের অলৌকিকত্ব প্রাক ত-রসকোবিদ্গণও স্বীকার করেন, অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্‌ গৌড়ীয় 
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বৈষ্ণবাচার্ধাগণও ম্বীকার করেন; কিন্তু উভয়ের স্বীকৃত অল্গৌকিকত্বের স্বরূপ একরপ নহে। 
ভট্টলোল্লটাদি আচার্ধ্যচতুষ্টয়ের মতের আলোচনায় কেবঙ্গ রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার 
অলৌকিকত্বের কথাই জান! যায় (৭/১৭৪ক-মন্ু )। স্তাহাদের এই অলৌকিকত্ব হ্টতেছে লৌকিক 
জগতে সাধারণতঃ অদৃষ্টতব। ভট্রনায়কের রসনিষ্পত্তি-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হইতেছে লোকবিশেষগতত্ব- 
হীনতা, 11006150179] বা 00015615] (৩০৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

ভট্টলোল্লটাদি স্বাহাদের কথিত রসের অলৌকিকন্বসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই; 
তবে তাহারা তাহাদের কথিত রলকে “এরক্ষাম্বাদনহোদর-_ব্রক্ষাস্বাদের তুল্য” বলিয়ছেন। 
তন্ময়ত্বাংশেই তুল্যতা ; স্বরূপে তুল্যত। নাই ; কেননা, ত্রহ্মাস্বাদ হইতেছে অপ্রাকৃত চিদ্বসুর আস্বাদন ; 
লৌকিকী রতি এবং লৌকিক বিভাবাদিও অপ্রাকৃত চিদ্বস্ব নহে; সমস্তই প্রাকৃতবস্ত্ । এ-সমস্ত 
প্রাকৃত বস্তুর সংযোগজাত রসও হইবে প্রাকৃত বন্ধ; তাহ। অপ্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত বন্তু- 
মাত্রই লৌকিক; তথাপি যে তাহার! এই রসকে ব্রন্ধাস্বাদসহোদর বলিয়া অলৌকিক বলিয়াছেন, 
তাহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় :__কাব্যরসের আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়। যাঁয়, লৌকিক 
জগতে সেইরূপ আনন্দ অন্যত্র ছুল্লভ | কিন্তু রতি ও বিভাবাদি সমস্তই প্রাকৃত বা লৌকিক বলিয়! 
তৎসমন্ত হইতে উদ্ধত রলও হইবে বস্তাবিচারে লৌকিকই ( ৩১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। লৌকিক জগতে 
বিরল-দৃষ্ট বস্তুকে অলৌকিক বলার রীতি প্রচলিত আছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব।চাযদের কথিত ভক্তিরসের অলৌকিকত্ছের স্থরূপ কিন্তু অন্তরূপ। তাহাদের 
অলৌক্িকত্ব হইতেছে অপ্রাকৃতত্, মায়াতীতত্ব। কৃষ্ণরতি ব1 ভক্তি ্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াতীত-- 
চিংস্বরূসা। বি্ষ্য়'লম্বন-বিভব শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়।লম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণও অপ্রাকৃত, মায়াতীত 
চিদ্বস্থ ; অন্ুভাব-বাভিচারিভাবাদিও চিংস্বরূপ ব। চিদ্রপতা-প্রাপ্ত। এই সমস্তের সংযোগে উদ্ধৃত 
ভক্তিরসগ হইবে অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিদ্বস্ত -ন্ুতরাং অলৌকিক । ইহ] বন্তবিচারেই অলৌকিক; 
কেননা, ইহ অপ্রাকৃত । ( 9১৭৪-খ-অগ্ু )। 

রাসশাস্ত্রে ধুররসে পরোটা নায়িকা এবং উপপতি নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যাগণও তাহ! 
স্বীকার করেন; কিন্তু তাহারা বলেন, জীবতত্ব প্রাকৃত নায়ক-নাযিক। সন্বপ্ধেই উল্লিখিত বিধি । অপ্রাকৃত 
নায়ক পরকব্রহ্ম ই্নকৃ্ণ এবং অপ্রাকৃত নায়িকা ব্রজনুন্দরীগণের সম্বন্ধে সেই বিধি প্রযোজ্য নহে ; কেননা, 
রসবৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্য স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্জ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্রজ- 
নুন্রীগণকেও অবতারিত করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থনে তাহার! প্রাচীনদের উক্তিও উদ্ধত 
করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন -ব্রজগেপীগণ বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কাস্তাই ; অপ্রকট 
গে।লোকে তাহাদের এই স্বকীয়াত্ব ; কেবল প্রকটলীলাতে এই শ্বকীয়া কাস্তাগণই যোগমায়ার প্রভাবে 
পর্কীয়ারূপে প্রতীয়মানা। প্রকটের এই পরকীয়াতব__ম্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের ওপপত্যও--হইতেছে 
মায়াময়, প্রাতীতিক, অবাস্তব। (বিস্তৃত আলোচনা ৭৩৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টন্য)। ব্রজদেবীগণ 
বাস্তবিক পরোঢ়। নছেন বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের বাস্তবিক উপপতি নহেন বলিয়া, তাহাদের 


চু 
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স্বাভাবিক সম্বন্ধ দাম্পত্াময় বলিয়া, রূসশাস্রকথিত পরোঁঢ-উপপডি-বিষয়ক বিধান তাহাদের 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রাকৃত নায়িকার পরোটঢাত্ব এবং প্রাকৃত নায়কের পপতা বাস্তব 
বলিয়াই নিন্দনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণের মধ্যে ব্বরূপতঃ দাম্পত্য-সশ্বন্ধ বলিয়া! এবং তাহাদের 
খঁপপত্য-পরকীয়াত অবাস্তব, প্রাভীতিক, বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না। 
(২) 

চতুর্থ খুণ্ডর নিবেদনে বলা হইয়াছে, প্রেনতত্বকে পারম।ধিক মনস্তত্বও বঙ্গ! যাঁয়। রসতন্ব- 
সম্বদ্ধেও তাহ! প্রযোজ্য । প্রেম রপরূশে পরিণত হয়। প্রেমের বা ভক্তির রসতাপ্রাপ্তিকালে এবং 
ভক্কতিরসের আদ্ধাদণ-কালে আলম্বন-বিভাবের মনোবুন্তি ষে বৈচিত্রীপরম্পরা ধারণ করে__ গৌড়ীয় 
বৈষণব।চার্যযগণ রসতধের বিচারে প্রতিরসের বহু বৈচিত্রার যেরপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষ সু্ষদৃপ্টির 
সহিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে, মনোবুন্তির সে-সমস্ত বৈচিত্রীপরম্পরারও তদ্দেপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধাদের দার্শনিক তাত্বের আলো।চন! পরধাবসিত হইয়াছে রপতত্বে। 
দর্শন-শাস্ত্রতাগ্ডরে ইহ! গৌড়ীয় বৈষণবাচাধ্যদের এক অপুব্ব অবদান ; ইহ] বাঙ্গলারও বিশেষ 
গৌরবের বস্তু । 

(৩) 

প্রথম খণ্ডের নিবেদনেই বলা হইয়াছে, আম।র ম্যায় শান্ত্রচ্নহীন এবং ভজন-সাধনহীন 
লোকের পক্ষে গৌডীয় বৈষ্ণবাচাধ্যদের প্রকটিত পাপন।থিক দর্শন-সন্ত্ন্ে কোনও গ্রন্থ রচনার প্রয়াস 
ধৃষ্টত1 মাত্র! বুন্দারপ্যবাসী পৃজাপাদ মহাত্ব। শ্রীল হরিবাবা মহ।রাজের কুপাদেশেই আমন্মহা প্রভুর 
কপার উপর নিভর করিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ত করিয়াছি । শ্রীসন্মহাপ্রহুব কৃপা “মুকং করোতি 
বাচালং পঙ্গং লঙ্ঘরতে গিরিম্‌।” তাহার কুপায় যাচ। স্কারিত হইয়।ছে, তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । তথাপি আমার বি্ষয়মপিন চিত্তের কালিম। তাহাকে যে কোনও 
স্থলেই আচ্ছন্ন করে নাই, তাহ| বলাষায় না। অদোষ্দশী বুধীবন্ন অন্বগ্রহপূর্বক তাহা ক্ষমা 
করিবেন, ই্কাই এই দীন অধমের প্রার্থনা । শাস্তপ্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ববক ক্রটিবিচযাতি দেখাইয়া দিলে 
আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। 

সর্বত্রই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্ধ্য গোস্বামিপাদদের অভিমতই বাক্ত করূর চেষ্টা 
করিয়াছি । আমার নিজের মত বলিয়। কিছু লাই, থাকিতে ও পারে না । গোস্বামিপাদদের অভিমতের, 
কিন্বা শাস্ত্রোক্তির, মনন পরিষ্ষুট করার জন্তা যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নিজের অতিমত 
অবশ্য কিছু আছে; তাহাও আলোচ্য অভিমতের এবং শাস্ত্রোক্তির প্রতিকূল নহে । তথাপি নে-সকল 
স্থলে “মনে হয়”, “বোধ হয়”-ইত্যাদি কথায় জানাইয়! দিয়াছি যে, তাহ! লেখকেরই অভ্িমত। তাহা 
গ্রহণ কর! না কর! স্হৃদয় পাঠকের ইচ্ছার উপর নিভভ'র করে। 

আমার পরনারাধ্য শ্রী গুরুদেব এবং পরমারাধ্য শ্রীপরমগ্চরুদেব আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন__ 
“শীন্ত্রবহিভূতি কোনও কথাই লিখিবেনা। অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও পরমার্থবিষয়ে হিভ বাক্যই বলিবে। 


| ৮%* ] 
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শ্রেয়স্তত্র হিতং বাকাং যদ্যপ্যতান্তমপ্রিযম্‌ ॥ বিষ্ঞপুরাণ & ৩১২৪৪ ॥৮ তাহাদের এই 
কপেপদেশকেই আমি শিরোধাধ্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই স্থলবিশেষে শাস্্রবহিভূত আচরণের, 
অহিমতের এবং সংস্ক'রের সমালোচনা করিতে হইরাছে। ইহাতে যদি কাহারও মন£কই্ট জন্মিযা 
থাকে, ভাহা হইলে শন্ুগ্রহপূর্বক ভিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাহার চরণে প্রার্থনা । যথার্থ 
বস্ক কি, াহ। জানাইতে হইলে, কি যথা স্তর নগ, তাহও জানানো দরকার । 
| (9) 
এই গ্রন্থের লিপিকরণ-সম্থন্ধে ছুয়েকটী কথা বলিয়াই গ্ানর নিবেদন শেষ করিব। 
1১1১৯৫৪ ইং তাণিখে শ্রীল হরিব।বা মহারাজের কৃপাদেশ পাইয়াছি | ১৯/৩১৯৫৪ইং তারিখে (৫ই 
চৈত্র, ১৩৬০, শুক্রবারে ) শ্রাশ্ীগৌরপূণিমাদিনে লিখন শাবস্ত হয । ৩৬।১৯৭৬৯ং 1রিখে পঞ্চমপব্রের 
[লখ। শেষ হয়! ১৬৬১৯৫৬ইং তারিখে মুদ্রণেব কাধ্য আবস্ত হয়। যুদ্রণ।রান্ত্ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রুফ, 
দেখ|র কাজ আাপিয়া পড়। প্রুক দেখাতে আনেক সনয় দিতে হয়। চিহিশত্র এলখ।, গ্রন্থলেখা, প্রুফ, 
দেখা, দর্শনদনধীদের সহিত কথাবারী বল। উত্টাদি কাজের জগ্ত দিনের অরে] আাম।র সময় অনধিক 
চাণিঘপ্টা। কাই প্রক, দেখার বাজ আরম্ত হওয়ার পরে লেখার সময় বিশে পাওয়া যাইতনা। 
এবক(ণমত গিখিতে হইত | মুদ্রশারন্তের পরেই বষ্ঠু পরব এবং সপ্ুন পরব লিখিত হয়। ১২৮,১৮৫৯ 
ইং (১৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৬ ) ভারিখে শলিবাবে শ্রমন্হা ভূর কৃপায় সপ্তুন পর্বের লেখা শেষ হয়। 
পরিশিষ্ট ইহার পর্ধে লিখিত হইয়াছে। 
গ্রন্থশেষে একটা নির্ঘণ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, শিস্ভ পিখন্টবাতীতই গ্রন্থুকলেবর অত্যান্ত 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়।ছে ; তদুপরি নির্ঘ্ট সংযোজিত করিলে কলেবর আরও বদ্ধিত হইবে আশঙ্কা করিয়া 
নিথণ্ট দেওয়া হইল না । প্রতোক খাগুরই স্ুচীপন্র যেবপ বিস্তৃত ভাবে সঙ্কলিত হইয়!ছে, আমাদের 
মানে হয়, একটু কষ্ট স্বীকার করিলে তাহা হইতেই পাঠক তাহার অভীষ্ট বিষয় বাহির করিতে 
প।রিবেন। 
সর্বশেষে সুধী-ভক্তবুন্দের চরণে এবং ধহাদের অযাচিত অর্থান্থকুপো এই গ্রন্থের প্রকাশ 
সম্ভবপর হইয়।ছে, তাহাদের চরণে আমি আমর সশ্রদ্ধ প্রশিপাত জ্ঞাপন করিতেছি । 
বাঞ্ছাকল্প তরুভাম্চ কৃপাসিদ্ধুভা এব চ। 
পতিতা নাং পাঁবনেভো? বৈষবেভো। নমোনমহ॥ 
অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ জ্ঞানাঞনশল কয়] । 
চক্ষুরুত্বীলিতং যেন তন্মৈ ঞগুরবে নমঃ ॥ 
নমো মহাবদান্ায় কৃষ্ণপ্রেমদায় ভে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্থন!য়ে গৌরতিষে নমঃ ॥ 


প্রণত কৃপাপ্রাথা 
গ্রা্াখালোবিন্দ নাথ 
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প্রথম অধ্যায় : সাধারণ আলোচনা 
ভক্কিরূস 
ভক্তিরদের সামগ্রী 
দ্বিতীয় অধ্যায় : বিভাব 
বিভান ( দ্বিবিদ _-আলগন ও উদ্দীপন) 
আলম্বন্বিভাব, বিষয়ালঘ্ন এবং 
আশ্রয়ালম্বন 
বিষয়ালদ্বন--শ্রীকৃষণ; 
ছুইদ্ধপে তীহার বিষদলম্বনত্ 
ক। অন্যক্ূপে আলম্বনন 
খ। স্বরূপে আলম্বনত্ব 
(১৯ আবৃত স্বরূপ 
(২) গ্রকটম্বন্ধপ 
শ্রীকুষ্ণের আলঙ্গনত্বের হেতু 
রতিভেদে বিষয়ালস্থনতের ভেদ 
আশয়ালম্ঘন_ ভক্ত 
রুষ্ণভ দের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের 
প্রীতি ও তাহার হেতু 
ভক্তত্বসিদ্ধিব উপায়ভেদে ভক্তভেদ 
ভাবভেদে ভক্তভেদ ; পরিকরবর্গেরই 
সমক আলঙ্বনত্ব 
উদ্দীপন বিভব 
শ্রীরুষের গুণ ( উদ্দীপন) 
€ গ্রকুষের পদচিহ্ন) 
শ্রীরুষ্ের ্রিব্ধ গুণ 
ক। কায়িক গুণ (বয়স, সৌন্দর্য, রূপাদি) 
( বয়দ (ভ্বিবিধ__কৌমার, 
পৌগণ্ড, কৈশোর ) 
আদা কৈশোর, মধাকৈশোর, 
শেষকৈশোর (ন্বযৌবন) 
্ররুঞ্চ নিত্যকিশোর, গঞ্চদশবধবপ্ঠিনী 
কৈশোরদশায় নিত্য অবস্থিত, 
গুন্ শক্ত বিহীন 
ব্যূস-সন্বন্ধে আলোচনা 


স্ুচীপত্র 


অনুচ্ছেদ। বিবয়। পৃষ্ঠান্ 


২৭০৫ 


২৭০৫ 


২৭৭ 


হ৭০০ 


২৪০৯ 
২৭১৩ 
২৭১৯ 
২৭১৩ 
২৭১১ 
২৭১১ 
৭৭১৩ 
২৭১৪ 


২৭১৬ 
২৭২০ 


২৭২০ 
২৭২২ 


২৭২৩ 


২৯২৯ 


২৭২৯ 


২৭৩০ 


২৭৩০ 


(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


সৌন্দ্যা 
র্্‌প 
লাবণ্য 
অভিরূপতা 
মাধুযা 
মাদিব 


খ। বাচিক গুণ 
গ। মানসিক গুণ 
৫ | অন্যান্ত উদ্দী এন বিভা 


(১) 
(২) 
(৩) 
€৪) 


€ক) 


(মধুবরপের বিশেষ উদ্দীপন) 
মাস 
চ'রত 
মৃণ্ডন 
সঙ্গন্ধী 
লগ্নসত্বদ্ধী 
সগ্সিহিত সঙ্দ্ধী 
আলোচন। 
সন্রিহিতজ তীয় সঙন্ধী 


(৪) তটস্ক (বা আগস্তক উদ্দীপন ) 


তৃতীয় অধ্যায় : অভাব 


অনুভাবের সাধারণ লক্ষণ 
কুষ্চরতির অন্ভভাব 
অন্ুভাবের দ্বিবিধ ভেদ উদ্ভান্বর 


উদ্ভাস্বর ও সান্বিক-এই দ্বিবিধ ভেদের হেতু 


এবং সাত্বিক 


উদ্ভাস্বর অন্ভুভাব বা অন্ঠভাব 
কান্তারতির বিশেষ অভাব (অলঙ্কার, 


উদ্ভাম্বর এবং বাচিক ) 


অলঙ্কার বিংশতি প্রকার (ভাব-হাবাদি) 
ভাব (অলঙ্কার) 
“ভব বা চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া”- 


হাব 
হেলা 


সম্বন্ধ আলোচনা! 


২৭৩৩ 
২৭৩3 
২৭৩৪ 
২৭৩৪ 
২৭৩৫ 
৭৭৩৫ 
২৭৩৫ 
২৭৩৫ 


২৭৩৫ 
২৭৩৭ 
২৭৩৭ 
২৭৩৭ 
২৭৩৭ 
২৭৩৮ 
২৭৩৮ 
২৭৩৮ 
২৭৩৯ 
২৭৩৪ 


২৭৪১ 
২৭৪১ 


২৭৪২ 
১2 
২৭৪৫ 


২৭৪৬ 
২৭৪৬ 
২৭৪৭ 


২৭৪৮ 
২৭৫৪ 
২৭৫৫ 


5851 
5৫ | 


শোভা 

কান্তি 

দীপ্তি 

মাধুর্য 

প্রগল্ভভা! 

উদাধা 

ধৈর্য 

লীল! 

বিলাস 

বিচ্ছিত্তি 

বিভ্রম 

কিলকিঞ্চিত 

মোট্টামিত 

কুটমিত 

বিব্বোক 
গর্বহেতুক বিব্বোক 
মানহেতৃক বিব্বোক 

ললিত 

বিকৃত 

লঙ্জাহেতুক বিকৃত 

মানহেতুক বিকৃত 

ঈর্ষাহেতুক বিকৃত 

অন্ঠান্ত অলঙ্কার 

ক। মৌগ্কা 

খ। চকিত 

কাস্ত।রতির বিশেষ উদ্তাস্বর অভাব 

কান্তারতির বাচিক উদ্তাঙ্বর 

ক। আলাপ 


খ। বিলাপ 
গ। সংলাপ 
ঘ। প্রলাপ 
৬1 অঙ্চলাপ 
চ। অপলাপ 
ছ! সন্দেশ 
জ। অতিদেশ 
ঝ। অপদেশ 
এঃ। উপদেশ 
ট। নির্দেশ 
ঠ। বাপদ্দেশ 


চতুথ অধ্যায় : সান্বিকভাব 


৪১। সন্ধ ওসাত্বিক ভাব 


৪৮ 
6৯ । 


৫১1 


২ | 


৫৩। 


৫৪| 


৫৫1 


১/৩ 


সাত্বিক ভাব্রে ভেদ-_. 


সলিপ্ধ, দিপ্ধি ও রুক্ষ 
ক। স্সিপ্ধসাত্বিক 
মুখা মিগ্ধ সাঁত্থিক 
গৌণন্থিগ্ধ সাত্বিক 
থ। দিগ্ধ সার্তিক 
গ! রুক্ষ সাত্বিক 


সান্বিকভাব্সমূহের উদ্ভবের প্রকার 
সত 

ক। হর্ষজনিত স্তন্ত 

খ।) ভয়জনিত স্তষ্ 

গ। আশ্চধ্যবশতঃ স্ম্ত 
ঘ। বি্ষাদজাত স্তন্ত 

ঙ। অম্ধজাত শ্ভ্ত 

স্বেদ বা ঘর্ম 

ক। হ্রধঞ্জনিত হ্থেদ 

খ। ভয়জনিত স্বেদ 

গ। ক্রোধজাত স্মেদ 
রোমাঞ্চ 

ক। আশ্চর্যাদর্শনজনিত রোমাঞ্চ 
খ। হর্ষজনিত রোমাঞ্চ 
গ। উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ 
ঘ। ভম্বজনিত রোমাঞ্চ 
স্বরতেদ 

ক। বি্যাদজাত স্বরভেদ 
খ। বিম্ময়জাত শ্বরভেদ 
পা । অমর্ধঞজাত স্বরভেধ 
্ব। হর্ষজাত স্বরভেদ 
ঙ। ভয়জাত শ্বরভেদ 
বেপথু বা কম্প 

ক। বিত্রাসহেতু কম্প 

খ। অধর্ধজাত কম্প 

গ। হ্র্বক্কাত কম্প 

বৈ্া 

ক। বিষাদজাত বৈর্ণ্য 
খ। রোষজাত বৈপ্ণয 


গ। ভম্মজ্নিত বৈব্র্ণ। 
ঘ। বৈধর্ণোর বৈশিষ্ট্য 
অশ্রু 

ক। হর্জাত অশ্রু 

খ। রোষধজনিত অশ্রু 
গ। বি্ষাদজনিত অশ্রু 


সুচীপল্র 


৫৬1 শ্রলয় ১৮০০ ৭9 | 
ক। স্থখঙ্াত প্রলম় ২৮০১ 
থ। ছুঃখজাত গ্রলয় ২৮০১ 
৫৭ যেকোনও অশ্রকম্পাদিই সাত্বিকভাব নহে ২৮০১ 
&৮। সত্বের তারতম্যাহ্ুসারে সাত্বিকভাবসমূহের বৈচিত্রী 
২৮০১ প্‌ 
ক। চতু্বিধ সার্বিক-বৈচিত্রী ২৮০২ 
(ধুমায়িত, জলিত, দীপ ও স্দ্দীপ্ত ) 
খ। সাত্বিকভাবের অভিবাক্তিবৃদ্ধির বৈচিত্রী 
২৮২ খত 
৫৯। ধৃমায়িত ২৮০৩ 
৬*। জলিত ২৮০৪ 
৬১1 দীপ ৯৮০? 
৬২। উদ্দীপ্র ২৮০৬ ৭৭ 
৬৩। জুদ্দীপু ২৮০৭ 
ক। স্দ্দীপ্প সাত্বিক একমাজজ শ্ররাধিকাতেই সম্ভব 
৮০৭ ৭৮ 
৬৪। সান্বিকভাল ২৮০৮ 
ক। সাবিকাভাস চতুবিবশ ২৮০৮ 
€(রত্াভাসভব, সন্ধাভাস হুব। নিঃসক্‌ ও প্রতীপ ) 
৬৫। রত্যাভাসভব সান্বিক।ভাঁদ ২৮০৮ 
৬৬1 সত্বাভামভব সান্বিকাভাস ২৮০৯ 
৬৭। নিসেত্ব সাত্বিকীভ।স ২৮১১ ৭৯ 
(শ্রথ ও পিচ্ছিল শব্দগমের তাত্পর্ধ) ) 
৬৮। প্রতীপ পাত্বিকাভ।স ২৮ ৩ 
(ক্রোধজাত প্রতীপ, ভয়জাত প্রতীপ ) 
৬৯। সাত্বিকভাব-প্রপঙ্গে সাবিক/ভাস-কথনের ৮০ 
হতে ২৮১৪ 
পঞ্চম অধ্যায় £ বাভিচারী ভাব 
**। ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ ২৮১৫ 
৭১। তেত্রিখটা ব্যভিচারী ভাবের লাম ২৮১৬ 
৭২। নিধেদ (১) ২৮১৬ ৮১ 
ক। মঠাঞ্িজলিত নিবেদ ২৮১৭ 
খ। বিপ্রয্বোগজমিত নির্বোদ ২৮১৭ 
গ। ঈধ্যাজনিত নিবেদ ২৮১৮ 
ঘ। সদ্বিবেকজপিত নির্বেদ ২৮১৯ 
উ। নিধেদ্নন্থদ্ধে ভরতমৃনির অভিমত ২৮২৯ 
৭৩। ব্যাদ(২) ২৮২০ 
ক। ইঞ্ট্রে অপ্রাপ্িজনিগ বিষাদ ২৮২৯ 
থ। প্রারধ কাধ্যের অসিদ্ধিজজনিত বিষাদ ২৮২১ 
গ। বিপৰ্তিজনিত বিষ।দ ২৮২১ 
ঘ। অপরাধজনিত বিষাদ ২৮২২ 
[ ১%০ 


দৈন্) (৩) 

ক। ছুঃখজনিত দৈন্ত 

খ] ত্রাসজনিত দৈন্ত 

গ। অপরাধজনিত দৈস্ত 

ঘ। লজ্জাহেতুক দৈগ্য 

গ্লানি (৪) 

ক। শ্রমজনিত গনি 

খ। ম্নংপীডাঙ্রনিত্ গ্লানি 

গ। রতিজনিত গালি 

আম (৫) 

ক। পথভ্রমণজনিত শ্রম 

খ। গুভাজনিত শ্রম 

গ। রতিজনিত এন 

মদ (৬) 

ক। মধুপানজনি্ত মদ 

খ। কন্দ্পবিকারাতিশয়জনিত সদ 
গর্ব (৭) 

ক। সৌভাগাজনিত গর্ব 

থ। বূপতারুণ্যজনিত গর্ব 

গ। গুণজনিত গর্ব 

ঘ। সর্কবোত্রম আশ্রমজনিত গর্ব 
উ। উষলাভজনিত গর্ব 

শঙ্কা (৮) 

ক। চৌধাজনিত শঙ্ক! 

খ। অপরাধক্ষলিত শঙ্ক| 

গ। পরের নিটটরতাঙনিত শঙ্ক। 
ত্রাস (৯) 

ক বিদ্যুৎজমিভ জাস 

খ। ভয়ানক জন্ধ হইতে জ।স 
গ। উগ্রশব্জলশিত জা 

ঘ। জ্রাস ও ভয়ের পাথক্য 
আবেগ (১০) 

ক! প্রিয়দর্শন্জনিত আবেগ 
থ। প্রিয়শ্রবণঞ্জনিত আবেগ 
গ। অপ্রিয় দর্শনজনিত অবেগ 
ঘ। অগ্রিয় অ্রবণজনিত আবেগ 
ড। অগ্নিজ্জনিত আবেগ 

চ। বায়,জনিত আবেগ 

ছ। বুগ্টিজনিত আবেগ 

জ। উতপাতজনিত আবেগে 
ঝ। হ্রষজনিত আবেগ 

এ। শক্রজনিত আবেগ 


ঢ্হ 


৮৩ 
৮৪ 
*৮৫ 


৮ 


পাপ 


নি 


1 
1 
। 


উন্মাদ (১১) 

ক। প্রৌটানন্দজনিত উন্মাদ 
থখ। আপদ্ঞ্ষনিত উন্মাদ 
গ। বিরহঙ্গশিত উন্ম।দ 
ঘ। উন্মাদ ও দ্বিব্যোন্মাদ 
অপন্থার (১২) 

ব্যাধি (১৩) 

মোহ (১৪) 

ক। হর্যনিত মোহ 

খ। বিরহঞ্জনিত মোহ 
গ। ভয়ক্গনিত মোহ 

ঘ। বিষ।দজানিত মোহ 


সু্ীপত্র 


২৮৪৩ 
২৮৪৩ 
২৮৪৪ 
২৮৪৪ 
২৮৪৪ 
২৮৪৫ 
২৮৪৬ 
২৮৪৭ 
২৮৪৮ 
২৮৪৮ 
২৮৪৭ 
২৮৪ন 


৬। মোহনামক বাভিচারীভাবের বিশেষত ২৮৯ 


মৃতি (১৫) 


ক। মৃতি (মরণ ) সঙ্গদ্ধে লক্ষণীয় 


থ। খমিচরী গোপী 
আলস্য (১৬) 

ক। তুপ্রিজপিত আলশ। 
খ। শ্রজনিত আলশ্য 

গ। ব্রজদেবীগণের আলম্ 
জাডা (১৭) 

ক। ইট্টশ্রবণজনিত জাভা 
খ। অনিষ্টশ্রবণজনিত ডা 
গ। ইষ্টদর্শনজনিত জাডা 
ঘ। অনিষ্টদর্শনজনিত জাভা 
| বিরহজনিত জাডা 
্রীড়া( ১৮) 

ক। নবসঙ্গমনিত ব্রীড়া 
খ। খঅকাধজনিত ব্রড 
গ। স্তব্জনিত ব্রীড়। 

ঘ। অবজ্ঞাজনিত ক্রীড়া 
অবহিখ। (৭৯৯) 


ক। জৈম্মা (কৌটিলা ) জনিত অবহিথ] 


শ। ঘাক্ষিণাজনিত অবহিথা 
গ। লজ্জাজনিত অবহিখ। 


ঘ) কোৌটিল্য ও লক্ষ।জনিত অবহিথ] 


উ। লৌজন্তঞ্জনিত অব্হিথা 
চা গৌরবজনিত অবহিখা! 


ছ। অবহিখার ভাবত্রয় হেতু, গোপ্য ও 
গোপন 


স্থতি (২৯) 


ক। সদৃশবস্তর দর্শনজলিত স্মৃতি 


খ! দু অভ্যাসজনিত স্মৃতি 


২৮৫ 
২৮৫১ 
২৮৫২ 
২৮৫৩ 
২৮৫৪ 
২৮৫৪ 
২৮৫৪ 
২৮৫৫ 
২৮৫৫ 
২৮৫৬ 
২৮৫৬ 
২৮৫৭ 
২৮৫৭ 
২৮৫৮ 
২৮৫৮ 
২৮৫৪ 
২৮৬০ 
২৮৬১ 
২৮৬১ 
২৮৩২ 
২৮৬৪ 
২৮৬৫ 
২৮৬৩ 
২৮৬৭ 
২৮৬৭ 


২৮৬৭ 
৯৮৬৩৯ 
২৮৬ন 
২৮৬৯ 


৯২! বিতর্ক €২১) ২৮৭৩ 
( বিমর্শ, সংশয়, উহ ) 
ক। বিমর্শজনিত বিতর্ক ২৮৭০ 
থখ। সংশয়জনিত বিতর্ক ২৮৭১ 
৯৩। চিন্তা (২২) ২৮৭২ 


ক। অভিলঘিতবস্তর অপ্রাপ্তিসনিত চিন্তা ২৮৭২ 
খ। অনভিলফিতবস্তর প্রাপ্তিজনিত চিন্তা ২৮৭৩ 


৯৪) মতি (২৩) ২৮৭৪ 
৯৫) ধুতি (২৪) ২৮৭৫ 
ক। জ্ঞানক্ষনিত ধুতি ২৮৭৫ 
খ। ছুঃখাভাবজশিত ধতি ২৮৭৬ 
গ। উত্তমবস্ত্র গ্াপ্রিজনিত ধুতি ২৮৭১ 
১৬ হম (২৫) ২৮৭৭ 
ক। অভীষ্টদর্শনজনিত হর্ন ২৮৭৭ 
খ)। অভাষ্টলাভঙগনিত হম ৯৮৭৮ 
»৭। উতস্থক্য (২৬) ২৮৭৯ 


ক। অভীষ্টবস্তর দর্শনস্পৃহাজনিত উৎস্থৃক্য ২৮৭৯ 
গ। অভাষ্নস্তর প্রাপ্থিম্পৃভাজশিত উৎস্থকয ২৮৭৯ 


৯৮ | গা (২৭) ২৮৮ 
ক। অপরাধজনিত উগ্রত। ২৮৮৪ 
খ। ছুরুক্তিজনিত উগ্রতা ২৮৮১ 
গ। ওগ্রা ও মধুরারতি ২৮৮১ 
(ব্রজবুদ্ধাগণ ও শ্ররুষ্জে প্রীতিমতী ) 
৯৯। অমর্ধ (২৮) ২৮৮২ 
ক। অরধিক্ষেপজনিত অধর্ণ ২৮৮৩ 
থ। অপযানজনিত অমন ২৮৮৩ 
গ। বঞ্চনাদিজনিত অম্ধ ২৮৮৫ 
১০০ | অনুম। (২৯) ২৮৮৫ 
ক। অন্যের সৌভাগ/জনিত অঙ্থ্যা ২৮৮৫ 
খ। অন্কের গুণোখ্কর্জনিত অস্ুয়। ২৮৮৬ 
১০১1 চাপল (৩০) ২৮৮৭ 
ক। রাগজনিত চাপল ২৮৮৭ 
স ব্রজললনাদিগের একটী বিশ্যেত্‌ 
--অপুষ্পতাত্ব ২৮৮৮ 
থ। হ্েষজনিত চাপল ২৮৮৯ 
১০২ নিদ্রা (৩১) ২৮৯০ 
ক। চিস্তাজনিত নিদ্রা ২৮৯০ 
খ। আলন্তঙ্জনিত নিদ্রঃ ২৮৯০ 
গ। নিসর্গ (ম্বতাব ) জনিত নিদ্রা ২৮৯৬ 
ঘ) ক্লাস্তিজনিত নিদ্রা ২৮৪০ 
ড। নিদ্রাব্ধপ বাতিচারী ভাবের তাৎপধ্য ২৮৯১ 
১০৩। স্প্থি (৩২) ২৮৪২ 


(নিজ! ও সুপ্তির পাথকা ) 


[ ১৮০ 1 


স্থচীপত্জ 


১৭৪1 যোখ ( ৩৩) ২৮৯৩ ১১০৪ । সঞ্চারিভাবসমূহের চতুবিধ! দশা 
ক। অবিগ্ঠাধ্ংসজনিত বোধ ২৮৯৩ ( উৎপত্তি, সন্ধি, শাবলা ও শান্তি) ২৯০৮ 
(কেবল তাপস-শান্তভকদের ) ১১২। উৎপত্তি ২৯০৮ 
খা! মোহরধবংসজনিভ নো ২৮৯৪ ১১৩। ভাব্সদ্ধি ২৯৯৯ 
(১) শন্দার। যোইধবসঙ্গনিত ক। সমানরূপ ভাবঘ্য়ের মিলনজনিত 
বোধ ৮০ সন্ধি ২৯০৯ 
(২) গন্ধদ্বার| মোহর্ধবংসজনিক্ষ থখ। ভিশ্নভাবন্ধয়ের মিলনজনিত সন্ধি ২৯১০ 
বোধ লি (১) একহেতু হইতে উদ্ভুত ভাব্ছয়ের 
(৩) স্পরশশতার! মোহধবংসঙ্জনিভ বোধ ২৮৯৫ মিলনজনিত সন্ধি ২৯১০ 
(৪) রসের দ্বার মোহব্বংসজশিত বোধ ২৮৯৫ (২) ভিন্নহেতু জনিত তাবঘয়ের 
গ। নিদ্রার্বংসজনিত বোধ ২৮৯৫ মিলনজনিত সন্ধি ২৯১০ 
€১) স্বপ্নদ্ধার। নি্রাভঙ্গজনিত বোধ ২৮৯৬ ১১৪। বহুভাবের দিলনজনিতি স্ধি ২৯১০ 
(২) গিডাপুদিদ্বার। নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ ২৮৯৬ ক) এককারণজনিত বহু ভাবের সন্ধি ২৯১১ 
(৩) শব্দদ্ধার। নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ ২৮৯৬ থ। বনুকারণজনিত বনু ভাবের সন্ধি ২৯১১ 
১০৫ | মাতসধ্য, উদ্বেগ ৪ দর্ভাদি ভাব ২৮৯৬ ১১৫ ভাব্শাবলা ২৪১২ 
(মাধ্সধ্যাদি সাব পুর্বাকথিত ব্যভিচারিভাবে্র অস্ততভূক্তি) সন্ধি ও শাবল্যের পাথক্য ২৯১২ 
১*৬। মাথ্সধ]াদির মধো কোন্‌ ভাব কোন্‌ ১১৬। ভাবশাস্তি ২৯১৩ 
ব্/ভিচারিভাঁবের অন্তভূক্কি ২৮৯৭ ১১৭। ভাবসন্বন্ধে কয়েকটা জ্ঞাতবা বিষয় ২৯১৪ 
ক। সঞ্চ/রিভাব-সমূহ্ের পরম্পর ষষ্ঠ অধ্যায় £ স্থায়ী ভাব 
বিভাবান্ভাবতা ২৮৯৮  ১১৮। স্থামী ভাব ২৯১৮ 
১০৭1 সধ্চারিভাব দ্বিব্ধ_-পবতন্ত্র ও স্বতন্ত্র ২৮৯৯ ক। সাধারণ আলোচন! ২৯১৮ 
১০৮। পরতন্ত্র সরি ভাব ২৮৯৯ খ। স্থায়িতসপ্ধদ্বে আলোচনা ২৯১৯ 
€ দ্বিব্ধ_বর ও অবর ) গ। অনুভাবাদি স্থাঘ়িাব হইতে 
ক। বর পরজন্ত্র স্ধারিভাব ২৮৯৯ পারেন৷ ২৯২০ 
€দ্বিবিধ__সাক্ষাৎ ও বু/বহিত ) ঘ। শ্থা্ী ভাবের প্রাধান্ত ২৯২০ 
(১) সাক্ষাৎ বর পরতন্ত বিরহ ড। শ্রীকষ্চবিষয়! রতিই স্থায়ীভাব ২৯২০ 
(২) বাবহিত বর পরতন্ত্ ২৯**  ১১৯।  ধিবিধা রুষ্ণরতি__সুখ্যা ও গৌণী ২৯২১ 
থ। অবর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব ২৯০৪ 
১০৪। স্বতস্ সধগারিভাব মুখ্যারতি হি 
( ঝ্িবিধ-_রতিশ্গ্, রত্াঙ্ছম্পশন এবং রতিগন্ধি ) ২৯০১ ১২*। মুখযারতির ঙাক্ষণ ২৯২১ 
ক। রতিশূগ্ত স্বতন্ত্রভাব ২৯০২ ১২১। মুখ্যা রতি দ্বিবিধা--স্বাথণ1 ও পরাখণ ২৯২২ 
থখ। রতানুম্পর্শন স্বতস্্র ভাব ২৯০২ ১২২। ম্বাথণ মুখা। রতি ২৯২২ 
গ। রতিগদ্ধি হ্থতন্্রভব ২৯*৩ ১২৩। পরাথ? মৃখা। রতি ২৯২২ 
১১০। সঞ্চারিভাবের আভান ২৯৯৩ ১২৪। স্বাথণ ও পরাথ? মুখ্য রতির 
( দ্বিবিধ_ প্রাতিকুল্য ও অনৌচিতা ) পঞ্চবিধ ভেদ (শ্তদ্ধা, প্রীতি, সথা, বাঁৎসল্য ও 
ক। প্রাতিকুলারূপ অস্থানে আভাস ২৯৯৪ শ্রিয়ত। ) ২৯২২ 
খ। অনৌচিত্যরূপ অস্থানে আভাস ২৯৪ ১২৫। শুদ্ধারতি ( ন্রিবিধা _লামান্তা! গ্বচ্ছা ও 
(অনৌচিতা দ্বিব্ধি_অসত্যত্ব ও অযোগ/ত্‌ ) শাস্তি) ২৯২৩ 
(১) অপ্রাণীতে অসতাত্বূপ অনৌচিত্য ২৯৯৫ ক। লামান্ছ। শুচ্ধা রতি ২৯২৪ 
(২) তিধাগাদিতে অযোগাব্বরূপ অলৌচিত্য খ। স্ন্ছা শুদ্ধা রতি ২৯২৪ 
২৯০৫ কাহাদের রতি হ্চ্ছা হয়? ২৯২৫ 
(৩) ভাব।ভাস সম্বন্ধে আলোচনা ২৯০৫ গ। শাস্তিরতি ২৯২৬ 
পক্ষিবৃক্ষা্দিরও পরিকরন্ব ২৯০৬ শমগ্রধান ভক্তদিগের লক্ষণ ২৪২৬ 


॥ ১* ] 


শুন্ধারতি সন্থদ্ধে আলোচনা 

ক। শাস্তিরতিরই রসযোগ্যতা 

থ। সামাস্কাদি ত্রিবিধা রৃতিকে 
শুচ্ধা বলার হেতু 


প্রীত্যাদি রতিত্রয়সন্বন্ধে সাধারণ 
আলোচনা 

(ধ্রীতাদি রতি দ্বিবিধা-কেবল। ও স্কুল) 

ক। কেবলা 

খ। সঙ্গুল। 

১২৮। প্রীতি বা দাস্যরতি 

১১৯ সখারডি 

বাৎ্সলা রতি 

১৩১। প্রিয়তা বা মধুরা রতি 

৩১।  পক্চবিধা মুখাারতির স্বাদবৈচিজী 

গৌণী রতি 

৩5| গোৌণী রতি 

ক। গৌণী রতির প্রক।র্ডেদ 

থ। গৌণী বতিসঘন্ধে সাধারণ আলোচনা 

গ। হাসাদির স্থাফিভাবত্ব 
হাসরতি 

১৩৫1 বিস্বস্বরতি 

১৩৬। উতসাহর্তি 

শোকরতি 

১৬৮] ক্রোধরতি 

ক। কৃষ্ণবিভাবা ক্রোধরতি 

খ। কুষ্ধবৈরিবিভাবা ক্রোর্ষরতি 
ভয়বূতি 

ক। কৃষ্ণবিভাবজা ভর্তি 

থ। ছুষ্টবিভাবজা ভয়রতি 
জুগ্রপ্প'রতি 
ভাব জঙন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় 
ভাবের স্লায়িভাবাবস্থা 


২৬। 


১২৭) 


চত৪ | 


৮৩৪ | 


১৩৭ ! 


১৩৪) 


১৪৩। 


১৪১। 


১৪২ | ভাঁবমংখ্া! 
১৪৩। ভাবোখ স্থহুঃখের বপ 
ক। ভাবোখ দুঃখের হেতু « স্বরূপ 
খ। সুখময় ও দুংখম্ফ ভাবসমূহ 
সপ্তম অধ্যায় ; কাব্য ও কব্যর়স 
১৫$। পরিকরবর্গের বসান্থাদন 
১৪৫1 কাব্য 
ক। অগ্রাকত এবং প্রাকৃত কাব্য 


প্রাকৃত কাব্য (অলৌকিক কাব্য ) 
প্রান্ত কাব্য ( লৌকিক কাব্য ) 


২৯২৭ 
২৯২৮ 


২৯২৮ 


২৯২৯ 


২৯৩ 
২৯৩০ 
২৯৩১ 
হ৯ত২ 
২৯৩৩ 
২৯৩৪ 
২৯৩৫ 


২৯৩৬ 
২৯৩৭ 
২৯৩৭ 
২৭৪১ 
২৯৪২ 
হক5৩ 
২৯৪৩ 
২৯৪০৪ 
২৯৪৫ 
২৯৪৫ 
২৯৪৫ 


২৯৪৬ 
২৪৪৬ 
২৯৪৬ 
২৯6৪৩ 
২৯৪৭ 
২৯৪৭ 
২৯৪৮ 
২৪৪৮ 
২৯৪৪৯ 
২৪৯৫৩ 


২৪৫১ 
২৯৫১ 
২৯৫১ 
২৯৫১ 
২৯৫১ 


সৃচীপ্ত 


থ। দৃশ্যকাবা ও শ্রবাকাবা ২৯৫২ 
দৃশাকাব্য রং 
অ্কার্ধা, অঙ্থকর্তা ও সামাজিক ২৭৫২ 
শরবাকাব্য লও 
১৪৬। অলঙ্কারশাস্ব এবং কতিপয় 
আচারের নাম নিরিহ 
১৪৭! ক।বোর লক্ষণ বল 
কৰি ২ন৫৭ 
আরোচকী ও সভৃণাভাযবহারী কবি ২৯৫৭ 
ক। কাব্যের লক্ষণসঙ্গদ্ধে সাহিতাদ্পণ 
ও অগস্কারকৌন্তভ ২৯৫৮ 
১৪৮) কাবাপুক্রযের স্রূপ ( কবিকণপুরের 
অভিমত ) ২৯৫৭ 
১৪৯। শব্দ ও অর্থ ২৯৫৯ 
ক। শক ২৯৫৯ 
খ। শব--শবার্থ ২৯৬০ 
বাঙ্গা ও বাঞক ২৯৬৯ 
১৫০1 ধ্বনি ২৯৬১ 
ক। রসাদির ধ্বনিপদব1চযত্ব ২৯৬৬ 
খ। ধ্বনির কাব্যপ্রাণত্ব এবং কাব্যাত্মত্ব ২৯৬৬ 
গ) ধ্বনির প্রকারভেদ ২৯৬৬ 
ঘ। ধ্বনির বৈশিষ্ট্ে কাব্যের বৈশিষ্ট্য: ২৯৬৮ 
উত্তম কাবা, মধ্যম কাব্য, অবর কাব্য, 
এবং উত্তখোতম কাবা ২৯৬৮ 
(১) উত্তম কাবা ২৯৬৯ 
(২) ম্ধাম কাবা ২৯৭৩ 
€ত) অবর কাবা ২৯৭5 
(৪) উত্তমোত্তম কাব্য ২৪৭০ 
শব্দাথবৈ চিত্র্যহ্তে 
উত্বমোতম কাব্য ২৯৭২ 
(৫) শন্ধার্থবৈচিত্র্যহেতু মখামকাব্যোরও 
উত্ধমকাব্যত্ ২৯৭২ 
€৩) শব্ধার্থবৈচিত্র্যহেতু অব্রকাব্যের 
ম্ধ্যমকাবাত ২৯৭৩ 
ঙ। গুণীভূত বাঙ্গা ২৯৭৩ 
১৫১। রস ৯৭৫ 
১৫২1 সুপ ২৪৭৬ 
ক। গুণ কয়টা এবং কিকি ২৯৭৭ 
(১) মাধুর্য * ২৯৭৭ 
(২) ওজঃ ২৪৭৭ 
€৩) প্রসাদ ২৯৭৮ 
(৪) অর্থবাক্কি ২৯৭৮ 
(₹) উদ্দারত্ব ২৯৭৮ 


[১/* ] 


€৬) প্লে 
€৭) সমডা। 
(৮) কাস্তি 
(৯) প্রোটি 
পদার্থে বাক্যরচন। 
বাক্যার্থে পদাভিধান 
বাস 
সমাস 
সাভিপ্রায় 
(খ) লমাঁধি 
অলঙ্কার 
ক। শব্াালস্কার 
0) বক্রোক্কি 
গ্লেষ 
(২) অহ্থপ্রাস 
€৩) ধমক 
খ। অর্থালঙ্কার 
(১) উপমা অলঙ্কার 
(২) উতপ্রেক্ষালঙ্কার 
(৩) রূপক।লঙ্কার 
(৪) অপহ্নতি অলঙ্কার 
ববীতি (চারি প্রকার ) 
ক। বৈদভা 
খ। পাঞ্চালী 
গ। গৌঁড়ী 
ঘ। লাটী 
দোষ 
যাব্দাম্বাদ[পকর্ষক দোষ এবং 
যুৎকিঞ্চিদাম্বাদাপকর্ষক দোষ 
চিন্রকাব্য 
একাক্ষর1ত্মক কাব্য 
গ্রতিলোম্যাগলোম্সম কাব্য 
ধ্বনি-রসালক্কারাদি এবং কাব্য 
ক। কৰি 
খ। কাব্যের মহিম। 
প্রাকৃতকাব্যরন ও অপ্রাকৃত কাঁবারস 
র্সাস্বাদনযষোগাতা । সংসামাজিক 
ক। প্রারুড কাব্যরসুর আশ্বাদনযোগ্াতা 
খ। অপ্রাক্কৃত বা ভক্রিরসের 
আম্বাদনযোগাতা! 
কাব্যে রস ও রসের সংখ্যা 


১৫৩) 


১৫৪ । 


১৫%] 


১৫৬1 


১৫৭! 


১৫৮1 


১৫৯।| 


সুচীপত্র 


২৯৭৮ 
২৯টি 
২৯৭৮ 
২৯৭৯ 
২৯৭৯ 
২৯৭ 
২৯৭৯ 
২৪৭৯ 
২৯৭৯ 
২৯৭৯ 
২৯৮০ 
২৯৮০ 
৯৯৮ ০ 
২৯৮০ 
২৯৮১ 
২৯৮২ 
২৯৮২ 
২৯৮২ 
২৯৮ 
২৯৮৪ 
২৯৮৫ 
২৯৮৫ 
২৯৮৬ 
২৯৮৩৬ 
২৯৮৭ 
২৪৮৭ 
৯৮৮ 


নদে 
২৯৮১ 
চা 
২৯৯১ 
২9৪৯৭ 
২৯৯৮ 
২লনি৯ 
৩০০১ 
৩০৬৩ 
৩৭৩০৩ 


৩০৩০৫ 
০৩ 


১৬০ 1 
১৬১ । 


১৬২ । 
১৬৩ । 
১৬৪ । 


১৬৫ ! 


১৬৬ 


১৬৩৭ । 


১৬৮ 


৯৬৪ | 


৬৭৩ | 


[ ১1৮৯ ] 


অষ্টুম অধ্যায় ঃ রসনিষ্পত্তি 


ভরতমুনির মত ৩০০৯ 
লোল্লটভট্রের উত্পত্তিবা'দ ৩০০৯ 
শ্রশন্ককের অন্মিতিবাদ ৩০১২ 
ভট্টনায়কের তুক্তিবাদ ৩০১৩ 
অতিনন্গুপ্জের অভিবাক্তিবার্দ ৩০১৫ 
গোৌঁড়ীয়মতে রসনিম্পপ্তি ৩০১৬ 
ক। গ্রষ্রঠৈতনাচরিত।মৃত ৩০১৬ 
থ। ভক্কিরসামুত সিন্ধু ৩০১ 
(১) রসনিষ্পত্তির প্রক্রিরাসক্ন্ধে 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর উক্তির সারমণ ৩০২ 
গৌডীয়মতে এবং ভটনায়কাদির মতে 
সাধারণাঁকরণ ৩০৯২ 
গৌড়ীয় মৃত ও ভর্ত-মত ৬৩০২৩ 
গ। প্রীতিসন্দঞ্ড ৩০২৩ 
(১) পরিণাঘবাদ ৩০২৪ 
ঘ। অলঙ্ক(রকৌস্তভ ৩*২৫ 
রসনিষ্পত্তিসম্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদের 
আলে চন। ৩০২৮ 
দৃশ্তকাবো রসনিষ্পত্তির পাত্র ৩ 
ক। লৌকিক দুশাকাবা। লৌকিক নাটারস- 
বিদ্গণের অভিমত ৩০৩২ 
(১) অন্গকাধো রসশিষ্পতি হয় না ৩:৩৩ 
আলোচনা! ৩০৩৪ 
€২) শুগ্চি অ্গকত্তা্ধ রসনিষ্পত্তি 
ভয়ুনা তি০৩5 
(৩) বাসন অন্কর্ত।য় রসনিষ্পক্তি হইতে 
পারে ৩০৩৬ 


(৪) সামাজ্জিকে রসোদয় হইম্সা থাকে ৩০৫৭ 
থ। অলৌকিক দৃশ্যকাধা। গৌড়ীগ মত ৩০৩৭ 


অলৌকিক শ্রব্যকাব্যে রসনিষ্পত্তির পাত্র ৩০৩৪ 
ক। বিভাবাদি সামগ্রী চতুষ্টয়ের কোনও 
কোনটার অবিদ্যমানতাতেও রূসনিম্পত্তি 
হইতে পারে 
(১) লৌকিক রসবিদ্গণের অভিমত 
লৌকিক কাব্যে রসান্বাদন-পদ্ধতি 


৩৮৪১ 
৩০৪২ 


৩০৪৩ 

অলৌকিক কাব্যে রসাম্বাদন-পন্ধতি ৩৪৪ 
ক। শ্রব্যকাব্যে ৩০৪৪ 
শ্রব্যকাঁব্যের শ্রোতা দ্বিবিধ ৩০৪9 


সৃচীগত্র 


( লীলাস্কংপাতী এবং লীলাম্বংপাতিতাঁভিমানী ) (২) পরিকরযোগ্যতা ৩০৯৩ 
(৯) ভগবঙ্চরিত্রশ্রবণকারী (৩) পুরুষযোগাতা ৩০৯৪ 
লীলাস্কঃপাতিতাভিগানী শ্রোতার ঘ। প্রাচীনদের অভিমত ৩০৯৬ 


৩০৪৫ ১৭৪ । রূসের 'আঅলেঁকিকত্্‌ ৩০৯৭ 
ক। প্রারুত রসের অলোকিকত্তের স্বরূপ ৩০৯৭ 
(১) রস্নিষ্পত্বির এবং রসাস্বাদনের 


রসান্বাদন 
(২) ভগবন্মাধূর্যাদি এবণকারা 
লীলাস্কঃপাতিতাভিমানী শ্রোতার 


টর্চ রসাম্বাদন টন প্রজ্িয্ার অলৌকিকতসম্বন্ধে আলোচনা ৩০৯৭ 
৭. আট ভদ্টলোল্লটের উৎপদ্থি ৩০৪৭ 
অ। অহ্কারধ্যে রসনিষ্পত্তি ৩৪৬৮ তে মা ৩০৯৮ 
করুণ ব। শোকাঁদির রসত্ব ৩০৪৮ ভট্টনায়কের তৃক্তিবাদ ৩০৯৯ 

(১) ভি উরি অভিনব্গুপ্ণের অভিবাক্তিবাদ ৩১০০ 

(২) ককুণে রস নমপন্তি 2 আলোচন। ৩১০০ 

(৩) শ্রদ্ণজ্জাত অচরাগ ঈ (১) রসের অলৌকিকত্ব সন্ধে আলোচনা ৩১*১ 
তে টা ২্কধ ৩০৫৭ থ। ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ ৩১০২ 

আ। অন্রকর্তাগ্স রসনিষ্প্তি ৩*৫১ (১) ভক্তির অলৌকিকত্ত ৩১০৩ 

ই সামাজিকে রসনিষ্পন্তি ৩০৫৩ (২) বিভাবের অশৌকিকত্ ৩১০৩ 


নবম অধ্যায় ১ ভক্কতিরস 
১৭১। গোঁডীদ মতে লৌকিক-রত্যাদির 
রসরূপতাপ্রাঞ্ধি অন্বীরত ৩০৫3 
ক। পুর্ববপঙ্গ ও সমাধান |. ৩০৫৬ 
"সন্বোজ্রেকাদথ গুশ্বপ্রকাশা নন্দ চিন্ময়”-ইত)1দি 


বিষয়ালক্বন বিভাবের অলৌকিকত্ব ৩১৯৩ 
আশ্রঘালম্বন বিভীবের অলৌকিকত্ব ৩১০৩ 
উদ্দীপন্বিভাবের অলৌকিকত্ব ৩১৯৩ 
ভগবানের স্বরূপন্ভৃত এবং 


ভগবৎসম্পকিত উদ্দীপন ৩১০৩ 

সাহিতাদর্পণোক্তিব আলোচনা ৩০৫৭ আগন্তক উদ্দীপন বিভাবের অলৌকিকত্ব ৩১০৫ 

১৭৮। লৌকিক-রসবিদ গণের মতে ভক্তির (২) অন্ত্রভাবের অলৌকিকত্ব ৩১০৭ 

রসতাপ্রাপ্সি অস্বীকৃতি ৩০৬১ (৩) সঞ্চারিভাবের অলৌকিকত্ব ৩১০৮ 

দেবাদিবিষয়। রতি ৩০৬১ (৪) বিভাবাদির স্বস্ধপগত অলৌকিকত্ব ৩৯০৯ 

ক। পাদ মধুস্থদন সরম্বতীর অভিমত ৩০৬৯ (৫) উপসংহার ৩৯০৯ 
(১ আলোচন! ৩০৭২ 

১৭৩। ভক্ষির রসত্ব। গৌভীয় মত ৩০৭৫ দশম অধ্যায়? রসসমুহের মিতরতাি 

ক। ভক্রিরসের দাশনিক ভিত্তি, ১৭৫) রূসসযৃহের মিত্রা ও শত্রুতা ৩৯৯৯ 

পারমাথিকতী। এবং লোভনীয়তা ৩০৭৫ ১,৬। বিভিন্নরলের মিশ্ররূম ও শক্ররস ৩১১১ 

থ। ভক্তিরসের আস্বাদক বা সামাজিক ৩০৮১ ক। শাস্তরসের শক্রমিত্র ৩১১২ 

(১) রসাস্ব'দনের সাধন ৩০৮২ খ। দ্বাসারসের শক্রমিত্র ৩১১২ 

€২) রসাম্বাদনের সহায় ৩০৮৩ গ। সথারলের শক্রমিত্র ৩১১৩ 

(৩) ভক্কিরপান্বাদনের প্রকার ৩০৮৫ ঘ। বংসলরসের শক্রমিত্র ৬১১৩ 

গ। ভক্তির রসতাপন্তির যোগ্যতা ৩০৮৬ উ। মধুররসের শক্রমিত্র ৩১১৩ 

(১ ভক্তির স্বারিভাবত্ ৩০৮৭ চ। হাস্যরসের শক্রমিক্স ৩১১৩ 

স্কায়িভাবের লক্ষণ ৩০৮৮ ই অভ্ভুতরসের শক্রমন্ ৩১১৩ 

ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থাযিত ৩০৮৪৯ জ। বীররসেন শত্রমিত্র ৩১১৩ 

ভক্কির স্থখব্দপত্্ব ৩০৮৪ ঝ। করুণরসের শক্রিস্র ৩১১৩ 

ভক্তির বিরুদ্ধাবিকুদ্ধ- ঞ। রৌদ্ররসের শক্রমিজ্র ৩১১৪ 

ভাবসযূহের বশীকারিত্ব ৩৭৮৯ ট। ভয়ানকরসের শক্রমিত্র ৩১১৪ 

ভক্তির ব্ূপবন্থলতা ৩০৮০ ঠ। বীভৎসরসের শক্রগিত্র ৩১১৪ 
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সৃচীপত্র 


১৭৭1 বিভিন্বরসের তটগ্থ রূস ৩১১৪ 
১৭৮। রসলমূহের অঙ্গাঙ্গিত্ব ৩১১৫ 
মিত্রক্কতয ৩১১৫ 
মুখ্যরসসমূহের অর্জিত ৩১১৭ 
১৭৯। অঙ্গ মুখাশাস্থরসের অঙ্গরস ৩১১৭ 
ক। অঙ্গী মুখা শাস্তরসে মুখাদাস্যরসের 
অঙগতা ৩১১৮ 
থখ। অঙ্গী মুখ শান্তরলে গৌণ 
বীভৎসের অঙ্গত! ৩১১৯ 
গ] অঙী মুখ্য শ্রাস্তরসে মুখ্যদাস্ত এবং 
গৌণ অন্তুত ও বীভতসরসের অঙ্গতা ৩১১৯ 
১৮০1 অঙ্গী মুখাদাস্তরসের অঙ্গরল ৩১২০ 
ক। অঙ্গী মুখ)দান্যরসে মুখ শাস্তরসের 
অঙ্গতা ৩১২৭ 
থ। অঙ্গী মুখাদাস্তরসে গৌণ 
বীভৎসের অঙ্গতা ৩১২ 
গ। অঙ্গী মুখাদাস্থারসে বীভৎস শাস্ত- 
বীররমের অঙ্গত। ৩১২০ 
১৮১।  অঙ্গী মুগা সখ্যরসের অঙ্গরস ৩১২১ 
ক। অঙ্গী দুখা সখারসে মুখা মধুর- 
রসের অঙ্গভা ৩১২১ 


থ। অঙ্গী মুখ্য সখারসে গৌণহান্তের অঙ্গতা ৩১২১ 
গ। অঙ্গী মুখ্য সখ/রসে মুখা যধুরের 
এবং গৌণ হান্ের অঙ্গতা ৩১২২ 
১৮২ 1 অঙ্গী মুখ্য বসলরসের অঙ্গরস ৩১২২ 
ক। অঙ্গী মুখাবৎসলে গৌণ করুণের অঙ্গতা ৩১২২ 
থ। জঙ্গী মুখাবৎসলে গৌণহাস্যের অঙ্গতা ৩১২২ 
গ। অঙ্গী মুখাব্তসলে গৌণ ভয়ানক, 
অস্তূত, হাস্ এবং করুণের অঙ্গতা ৩১২৩ 
শুদ্ধবংমলে কোনও মুখ্যরসের অঙ্গতা নাই ১১২৪ 


১৮৩) অঙ্গী মুখ্যমধুররসের অঙ্গরস ৩১২৪ 
ক। অঙ্গী মুখ্য মধুর-রসে মুখ্য 
সখোর অঙ্গতা ৩১২৪ 
খ। অঙ্গী মুখ্য মধুর-রসে গৌণ 
হান্ছের অঙ্গত। ৩১২৪ 
গ। অঙ্গী মুখ্য মধুর-রসে মুখা সথ্য ও 
গৌণ বীররসের অঙ্গতা ৩১২৪ 
খোৌণরস-সমুহের অজিত্ব ৩১২৫ 
১৮৪ । গৌণ হাস্তরসের অঙ্গরস্‌ সমূহ ৩১২৫ 
ক। অঙ্গী গৌণ হান্তরসে মুখ্য 
৩১২৫ 


মধুররসের অঙ্গতা 


[ ১॥০ 


খ। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে 
মুখা ব্নলের অঙ্গতা ৩১২৫ 
গ। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে বীভৎসের অঙ্গতা ৩১২৬ 


১৮৫  অঙ্গী গৌণ বীররসে মুখ্য সখারসের অঙ্গতা ৩১২৬ 
১৮৬  অঙ্গী গৌণ রৌদ্ররসে মুখা সখ্য ও 
গৌণ বীরের অঙ্গত। ৩১২৭ 
১৮৭ । অঙ্গী গৌণ অদ্ভতরসে মুখ্য সখোর 
এবং গৌণ বীর ও হাস্তের অঙ্গতা ৩১২৭ 
১৮৮। বৈরিকৃত্য । বিরসত। ৩১২৮ 
ক। শাস্তরসে মধুর-রসের বৈরিত। ৩১২৮ 
খ। দাশ্ারসে মধুর রসের বৈরিতা ৩১২৮ 
গ। সখারসে বাখ্সলারপের বৈরিতা ৩১২৯ 
ঘ। বংনল্রসে দাস্যরদের বৈরিতা ৩১২৯ 
ড। ম্ধুররলে বগলের বৈরিত। ৩১২৯ 
চ। সধুরের গন্ধমত্রও বংসলের 
বিরমত।-জনক ৩১২৯ 
ছ। মধুবে বাঁভৎসের লৈধিত। ৩১৩০ 
১৮৯1 বূনবিবে!পিতার রসা ভাস- 
কক্ষায় পধাবসান ৩১৩০ 


১৯০1 বৈবিরমাদির যে।গেও বিরসতার ব্যতিক্রম ৩১৩০ 


ক। একতরের বাধাত্ববূপে ব্ণন ৩১৩১ 
থ। ন্মধ্যমাণত্কধপে বর্ণন ৩১৩১ 
গ। সাম্ব্চনে বর্ণন ৩১৩২ 
ঘ। বমাস্তরের দ্বারা বাবধানে 
বিরসত1 জন্মেনা ৩১৩২ 
| বিষয় ভিন্নত্বদ্বারা বিরত! জন্ষেনী. ৩১৩৩ 
চ। আশ্রয়ভিক্নত বিরসতা-জ্নক নহে. ৩১৩৩ 
ছ। মুখ্যরসদবয়ের বৈরিত। বিষাশ্রযভেদে 
বিরূসতাজনক ৩১৩৪ 
(১) বিষমভেদেও মুখের সহিত টবরী 
মুখোর মিলনে বিরসতা! ৩১৩৪ 
(২) আশ্র্তেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী 
মুখ্যের মিলনে বিরসতা ৩১৩৪ 
€৩) মতান্তর ৩১৩৫ 


জ। অঙ্গী রসের পুষ্টির নিমিত্ত পরস্পর বৈরী 
রসছ্বয়ের মিলন দেষাবহ নহে ৩১৩৫ 
ঝ। পরস্পর বৈরিভাবদ্য্ন একই 
আইপ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদ্দিত হইলে 
স্থলবিশেষে দোৌষাবহ হয়ন! 
এ | মহাভাবে বিরুদ্ধভাবের সহিত মিগনে 
মধুররস বিরসতা৷ প্রাপ্ত হয়না! 


৩১৩৫ 


৩১৩৬ 


] 


১৯১1 


১২। 
চনত । 


ট। 


কোনও কোনও স্থলে অবিচিস্ত্য- 
মৃহাশক্তিসম্প্র্ন মহাপুরুষ-শিবৌম্ণি- 
আীরুঞ্চে রপাব্লীর সমাবেশ 

আব্বাছ্া হয় 


(১) রসসমূহের বিষয়ত্ে 
(২) রসসমুহের আশ্রর়তে 


একাদশ অধ্যাক্স 2 রসাভাস 


রসাভাস 


চি! 
খ। 


সাহিতাদপণের উক্তি 
ভক্তিরসামুভসিক্ধুর উক্তি 


(১) লক্ষণহীন বিভাধাদিব সতিত 


গ। 


রতির মিলন হইলেই বসাভাস, 
অন্যথ। নতে 
রম।ভাপ ত্রিন্ধি 
€ উপবস, 'অন্রশ, অপরস) 


উপরূস 
শাস্থ উপরূস 


ক 
চন 


পরবরহ্ছে নিবিশ্ষতা-দুষ্টি 
পরত্রহ্ধের মহিত আত্ান্তিক 
অভেদ-মন্ন 


দান্ডা উপবস 
সখা উপরস 
বংসল উপরস 


ম্ধুর উপরস 


ক। 


খ। 


গ। 


স্থামিভাবের বিূপতাঁনশিত উপ্রস 
0১) একেতে রতি 

গ্রাগভাবে উপরস হয়না 
(২) ব্হুতে রতি 
ব্ভাব্র ব্িপতাজনিত উপর্স 
(১) লত্বারূপ বিভাবের বৈরপ্য 
(২) পশুবূপ বিভাবের বৈদ্ধপ। 
(৩) পুলিন্দীকপ বিভাঁবের বৈরূপ্য 
(৪) বুদ্ধারূপ প্ভাঁবের বৈরূপ্য 
(৫) উপসংহার 
অন্ুভাবের নৈরূপাজনিত উপর 
(৯) সময়ের বাতিক্রমজনিত উপরস 
(২) শ্রামাত্বজনিত বৈঝূপা 
(৩) ধৃষ্টতাজনিত বৈরূপ্য 


১৯৮। গৌণ উপ্রম 
অনুরস 


নন । 


ক। 


হাস্ত অন্গরূস 


স্থচীপত্র 


৩১৩৭ 


৩১৩৭ 
৩১৩৮ 


৩১৩৪ 
৩১৩৪ 
৩১৪০ 


৩১৪৩ 
৩১৪১ 


৩১৪১ 
৩১৪২ 
৩১৪৭ 


৩১৪৩ 
৩১৪৩ 
৩১৪৩ 
৩১৪৪ 


৩১৪3 
৩১৪৫ 
৩১৪৫ 
৩১৪৫ 
৩১৪৬ 
৩১৪৭ 
৩১৪৮ 
৩০৪৮ 
৩১৪৮ 
৩১৪৮ 
৩১৪৯ 
১১৪১৯ 
৩৯৫৩ 
৩১৫১ 
৩১৫১ 


৩১৫১ 
৩১৫১ 
৩১৫২ 


খ। অদ্কুত অনুর্স ৩১৫২ 
গ। ভীটস্থ-তক্তালগনে প্রকটিত 
হাসাদির অস্থ্রসত্তব ৩১৫২ 
২৯*। অপর্স ৩১৫৩ 
ক। হান্য অপরূস ৩১৫৩ 
দ্বাদশ অধ্যায় : রসোল্লাসাদি 
২১০১) রসাভাসাভাম, রসোল্লাস ও 
বসাভ।লোলান ৩১৫৪ 


( শ্রমদ্ভাগবতের কতিপয় খ্লোকে আপাতাদৃষ্ট 
রসাভাসত্তের সমাধান |) 
রূলাভাসাভাস ৩১৫৫ 
২*২। মুখারসের সহিত অযোগ্য সুখারসের 
ঘিলনজাত রসাভাসত্বের সমাধান ৩১৫৫ 


ক। হপ্তিনাপুর-রমণীদের উক্তি ৩১৫৫ 
থ। পৃথমহারাক্জের উল্কি ৩১৫৬ 
গ। শ্রবস্থদেবাদি পিতৃত্বাভিমানীদের 

প্রসঙ্গ ৬৩১৫৮ 

ব্রজরাজের উক্তি ৩১৫৪ 
শীনন্দ ও শাবন্থদেবের নাংসলোর পাথক্য ৩১৬১ 
ঘ। শ্রদামাবিপ্রের উক্কি ৩১৬১ 
ড। শ্রক্ষজ্সিণীদেবীর উক্তি ৩১৬২ 
চ। ব্রজঙ্ন্দগীদিগের উক্তি ৩১৬৩ 


ছ। ব্রজন্ুন্দরীদিগের বাৎসল্যভাবোচিত 
আচরণ ৩১৬৩ 
জ। ব্রঙনুন্মরীদিগের শাস্তভাবোচিত 
আচরণ ৩১৬৫ 
ঝ। আ্বলদেবাদিতেবিরুদ্ধতাবের সমাধান ৩১৬৬ 
২০৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগা গৌণরসের 
মিলনজশিত রসাভসত্বের সমাধান ৩১৬৭ 
দেবকী-বস্থ্দেবের আচরণ ৩১৬৭ 
২০৪। গৌণরসের সহিত অযোগা গৌণরসের 
মিলনজনিত রসাঁভাসত্বের সমাধান ৩১৬৬৮ 
কালিমদ্মন-লীপাকালে শ্রাবলদেবের হাশ্ট ৩১৬৮ 
২০৫ । অযোগ্য সঞ্চারিভাবের মিলনজনিত 


রসাভাসত্তের সমাধান ৩১৬৯ 
ক। বিদেহরাজের উক্তি ৩১৬৯ 
থ। ব্রঞ্জম্পতীর আচরণে উদ্ধবের কথা ৩১৭৯ 
গ। কুজার চাপল্য ৩১৭১ 
ঘ। ব্রজস্থন্দবীদিগের চাপল্য ৩১৭১ 
উ। ব্রজঙ্গন্দরীদের দৈষ্য ৩১৭৩ 

২০৬। অযোগ্য অন্থভাবের সহিত মিলনজনিত 
রসাভাসত্বের সমাধান ৩১৭৫ 


[১/০ ] 


সুচীপত্র 


ক। বলিমহারাজের উক্কি ৩১৭৫ 
খ। উদ্ধবের উক্তি ৩১৭৬ 
গ। শ্রীশুকদেবের উদ্কি ৩১৭৭ 
ঘ। ব্রজরাখালগণের উক্তি ৩১৭৮ 
উ | জলবিহারকালে মহিষীদেখ উক্তি ৩১৮১ 


চ। মহিষীদের পক্ষে পুত্রন্ধারা কৃষ্ালিঙ্জন ৩১৮২ 
২*৭। অযোগা উদ্দীপন বিভাঁবের সহিত খিলন- 
জনিত রসাভাসত্বের সমাধান 
ক। শ্রীঅক্ররের উক্তি 


৩১৮৩ 


৩১৮৩ 
শ্রীঅক্র,রের অপর উক্ডি ৩১৮৪ 
২০৮ অযোগ্য আশয়ালম্বন-বিভীবের মিলন- 
জনিত রূসাভাসত্তেহ সমাধান ৩১৮৪ 
€ যজ্ঞপত্বী-প্রড়ৃতির প্রসঙ্গ ) 
২০৯। অযোগ্য বিষয়লঙ্বন-বিভাবের সহিত মিলল- 
জনিত রসাডাসত্তের সমাধান ৩১৮৭ 
বসোল্লাল ৩১৮৮ 
২১০। অযোগ্য মুখ্যভাবের সম্মেলনে যোগ্য মুখ) 
স্থায়ীর উল্লাস ৩১৮৮ 
ক। ব্রন্ধার উক্তি ৩১৮৮ 
খ। ব্রঙ্গরাধালদের সম্বন্ধে শ্রীশ্ডকদেবের 
উক্তি ৩১৮৯ 


গ। অক্রুরের নিকটে শ্রীকৃস্থীদেবীর উক্তি ৩১৮৯ 

ঘ। শ্রহঙ্গমানের শ্ররামচন্দ্-স্তব ৩১৯০ 

ঙ। ব্রজদেবীদিগের উক্কি ৩১৯৪ 
২১১) অযোগা গৌণরসের সম্মিলনে 


মুখারসের উল্লাস ৩১৯৬ 
ক। শ্রীকুক্সিণীদেবীর বাক্য ৩১৯৬ 
খ। দ্বারকাঁমহিষীগণের উদ্দেশ্তে 


হস্তিনাপুব-নারীগণের উক্তি 
২১২1 গোৌণরসের সহিত অযোগ্য মুখারসের 
সম্মিলনে রসৌলাস 


৩১৯৬ 


৩১৯৭ 
২১৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগা সঞ্চারিভাবের 
সম্মিলনে রসোল্লান ৩১৯৮ 
২১৪। ন্মসাভাসোল্লাস ৩১৯৮ 
২১৫ | উপসংহার ৩১৯৪ 
ক। রসাভাসের সমাধানপ্রগঙ্গে 
শ্রীজীবের শেষ উদ্কি ৩২৭৯ 
জয়োদশ অধ্যায় : ভক্তিরস__-গোৌণ ও মুখ্য 
২১৬1 মুখ্যা রতি ও মুখ্যরস এবং গৌণী 
রতি ও গৌণরস ৩২৯১ 
ক। মুখ্য রতি ও মূখ্য রস ৩২০১ 


থ। গৌপী বতি ও গোঁণ রস 


৩২৬৬ 
গ। মুখ্। ও গৌণী রতির পাখক্য ৩২০২ 
ঘ। গৌণরসও ভগবৎ-্গ্রীতি ময় ৩২৯২ 
৬। আলোচনার ক্রু ৩২০২ 


চতুদ্দ'শ অধ্যায় ; হাস্তভক্তিরস-গৌথ €১) 


২১৭%। হাসাভক্তিরস-_গ্রীতিসন্দর্ভে ৩২*৩ 
ক। হাস্যরসের বিভাব-অন্থডাবাদি ৩২০৩ 

থখ। অহুমোদনাত্মক হাস্য ৩২০৪ 

গ। উত্গ্রাসাত্মক হাসা ৩২*৫ 

২১৮। হাসাতক্তিরস--ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুতে ৩২০৬ 
ক। বিভাব্-অহুত।বাদি ৩২৩৬ 

€( আলম্ন-কৃষ্ণ এবং তদন্বয়ী ) 
তদমু্মী ত২ ৪৬ 
খ। কুষ্ণালস্বনের দৃষ্টস্ত ৩২০৬ 


গ। তন্বী আলঙ্ছনের দৃষ্টান্ত ৩২৭৭ 
২১৯। হাসরতি-__স্থৃতরাং হাশ্তরসও--ছয় প্রকার ৩২০৭ 
২২ | ম্মিত ৩২৮ 
২২১। হদিত ত২৮ 
২২২। বিহসিত ৩২০৯ 
২২৩। অবহগিত ৩২০৯ 
২২৪1 অপহসিত ৩২১০ 
২২৫। অতিহসিত ৩২১০ 


পঞ্চদশ! অধ্যায় 2 অন্তুতভক্তিরস__গৌণ (২) 

২২৬। অদ্ভুত ভক্কিরস ৩২১১ 

ক। বিভাব-অস্থভীবাদি ৩২১১ 

২২৭) বিশ্ময়রতি_স্থতরাং অদ্ভুত রস৪-দ্বিবিধ ৩২১১ 
( সাক্ষাৎ এবং অন্থমিত ) 

২২৮। সাক্ষাৎ বিম্ময় রতি (শ্রিবিধা ) 


৩২১১ 
ক। দৃষ্ট ত২১২ 

খ। শ্ুত ৩২১৩ 

গ। দংকীত্তিত ৩২১৩ 

২২৯। অন্থমিত বিশ্বয়রতি ৩২১৪ 
২৩৯। উপসংহার ৩২১৪ 

ষোড়শ অধ্যায় : বীরভক্তিরপ-_-গৌণ (৩) 

২৩১। বীর্ভক্তিরস ৩২১৬ 
২৩২। বীর চতুষিধ ৩২১৬ 
যুদ্ধবীররস ( ২৩৩-৩৫ অঙ্গ) ৩২১৬ 

২৩৩ | যুদ্ধবীর ৩২১৬ 
ক। কৃষ্ণ প্রতিযোদ্ধা ৩২১৭ 

খ। স্ুহ্ন্বর প্রতিযোঙ্ষ। ৩২১৭ 
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২৩৪ । হ্বভাবশিদ্ধ বীরদধিগের শ্বপক্ষের সহিত 


দ্বকরীড়! 
২৩৫। যুদ্ধবীর-রসের বিভাবাদি 
ক উদ্দীপন বিভাব 
কথিতের (আত্ম্গাথার) উদাহরণ 
খ। অস্থভাব 
অন্ভাবরূপে কখিতের উদাহরণ 
অন্থভাবরূপে অহ্োপুরুষিকার 
উদাহরণ 
গ। সাত্বিক ভাব 
ঘ। ব্যভিচারী ভাব 
ঙ। স্থায়ী ভাব 


(১) স্বশ্ক্রিদ্বার! আহার্যা 
উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত 
(২) স্বশক্তিদ্বারা সহজ। উত্সাহ 
রতির দৃষ্টান্ত 
(৩) সহায়ের দ্বার! আহার্ষা 
উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত 
(৪) সহায়ের দ্বারা সহজোংসাহ- 
রতির দৃষ্টান্ত 
চ। আলম্কন বিভাঁব 
দানবীর-রস*(২৩৬ ৪১-অঙ্ক) 
২৩৩। দান্বীর দ্বিবিধ 
২৩৭। বনুপ্রদ দানবীর €২৩৭-৩৮-অন্গ ) 
২৩৮। বহুগ্রদ দীনবীরের বিভাবাদি 
২৩৯। বহুপ্রদ দানবীর দ্বিব্ধ 
ক। আভুদফিক 
খ। তৎ্সম্প্রদানক 
ভঙ্সম্প্রনানক দান হিবিধ 
€১) প্রীতিদান 
€২) পুজাদান 
২৪*। উপস্থিত দুরাপার্থত্যাঙ্গী দানবীর 
(২৪*-৪১ অন্ধ) 
২৪১। উপস্থিত-ছুরাপার্থত্যাগী দানবীর রসে 
বিভাবাদি 
বের উদাহরণ 
সনকাদির উদাহরণ 
দরাবীর-রস (২৪২-৪৩ আহু ) 


২৪২। দগ্াবীয় 
২৪৩1 দয়াবীর.রসে উদ্দীপনাদি 


সুচীপত্র 


৩২১৭ 


৩২১৮ 
২১৮ 
ত৭১লৈ 
১৮ 
৩২১৮ 


৩২১৯ 
৩২১৪ 
৩২১৪ 
৩২১৪ 


৩২২৬ 


৩২২৩ 


৩২২০ 


৩২২০ 
৩২২১ 
৩২২১ 
৩২২১ 
৩২২২ 
৩২২২ 
৩২২২ 
৩২২২ 
৩২২৩ 
৩২২৩ 
তত 
৩২২৩ 


৩২২এ 


ত২২৫ 
৩২২৫ 
৩২২৩ 
৩২২৬ 


৩২২৩৬ 
৩২২৭ 


ক। দানবীর ও দয়াধীরে পার্থকা ৩২২৮ 
ধর্খববীর (২৪৪-৪৫-অন্ধু ) ৩২২৪ 
২৪৪ ধর্দমবীর ৩২২৭ 
২৪৫  ধ্ধবীব্র-রসে উদ্দীপনাদি ৩২২৯ 
সপ্তদশ অধ্যায় : করণভক্িরস _ গৌণ (৪) 
২৪৬ | করুণভক্িরস ৩২৩১ 
২৪৭ ক€ণভক্তিরসের আলম্বন(দি ৩২৩১ 
২৪৮ উদ্দীহরণ ৩২৩২ 
ক। কৃষ্ণালঙ্বনাজ্মক ৩২৩২ 
খা] কুঙঃপ্রিয়-জনালঙম্বনা হুক ৩২৩২ 
গ। স্বপ্রিরক্জনালঙ্গনাত্বক ৩২৩২ 
২৪৯। শোক্রতির বৈশিই ৩২৩৪ 
২৫*। শেকরতিতে শ্রকফের এখধ|াদিবিষয়ে 
অজ্ঞানের হেতু ৩২৩৪ 
২৫১ | করুণরসও স্থখমঘ্ ৩২৩৬ 
অষ্টাদশ অধ্যায় : রৌ্রভক্রিরস-_গোৌণ (৫) 
২৫২। রৌদ্রুক্কিরস ৩২৩৮ 
২৫৩। রৌদ্ররসে বিভাবাদি ৩২৩৮ 
জরতীদের ক্রোধও কৃষ্টগ্রীতিষয় ৩২৩৯ 
২৫৪। উদাহরণ ৩২৪5 
ক। গ্রকুষের সথীক্রোধের বিষয়ালক্বনত্ব ৩২৪ 
থ। শ্রীকুষ্ের জ্রতীক্রোধের নিষয়।লঙ্বলত্ব ৩২৪০ 
গ। কৃষ্ণের হিতকারীজনের বিষয়ালম্বনত্ব ৩২৪5 
(১) অন্বহিত ৩২৪১ 
(২) সাহসী ৬২৪১ 
(৩) ঈত্ু্ু ৩২৪১ 
ঘ। অহিতকারীর বিবয্ালস্বনত্ব ৩২৪২ 
(১) নিজের অহিত ৩২৪২ 
(২) হরির অহিত ৩২৪৩ 
২৫৫। কোপ, মন্তা ও রোষ-এই ভ্রিবিধ 
ক্রোধের দৃষ্টান্ত ৩২৪৩ 
ক। কোপ--শক্রর প্রতি ৩২৪৩ 
থ। মঙস্থা__বন্ধুর প্রতি ৩২৪৩ 
(১) পুজোর গ্রতি ম্ছা ৩২৪৩ 
(২) সমানের প্রতি মন্ত্র ৩২৪৪ 
(৩) ন্ানের প্রতি মঞ্থা ৩২৪৪ 
২৫৬। শক্রর ক্রোধ ৩২৪৫ 
উনবিংশ অধ্যায় তয়ানক ডক্তিরদ_ গৌণ (৬) 
২৫৭। ভয়ান্ক-ডক্কিরস "৩২৪৬ 
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স্চীপত্র 


২৫৮ ভয়ানক-ভক্তিরসের বিভাবাদি ৩২৪৬ 
বিভাব ৩২৪৬ 
উদ্দীপনাদি ৩২৪৮ 

২৫৯। ভুয়ানক-রসের উদাহরণ ৩২৪৮ 

ক। শ্রকুষেরর বিষয়ালম্বনত্ব ৩২৪৮ 
খ। দারুণের ব্ষয়্ালঙ্কনত ৩২৪৯ 
(১) দর্শনহেতু ভয় ৩২৪৯ 
(২) শ্রবণহেতু ভয় ৩২৪৯ 
(৩) স্মরণহেতু ভর ৩২৪৯ 


বিংশ অধ্যায় £ কীভত্সভক্তিরস--গোণ (৭) 


২৬০1 বীভৎস-ভক্কিরস ৩২৫০ 
২৬১। বীনভ্ত্স-ভক্তিরমের বিভাবাদি ৩২৫০ 
ক। বিবেকজনিত! জুপ্ুপস! রতি ৩২৫০ 
থ। প্রায়িকী জুগুপসা রতি ৩২৫১ 
২৬২। বীভতৎস-ভক্তিরসের উদাহরণ ৩২৫১ 
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মগ্তলীভদ্র ও বল্ভদ্র 

মণ্ডলীভদ্দ্ের রূপ 

মগ্ডুলীভদ্রের সখা 

বলদেবের দূপ 

বলছদেবের সথা 


সথাদের সখা 
সধাদের মধ্যে প্রধান দেবপ্রশ্থ 
দেবপ্রস্থের রূপ 
দেবপ্রস্থের সথা 


প্রিয়নখা 


প্রিয়সথাগণের সথ্য 


৩৩১৪ 


৩৬১৪ 
৩৩১৮ 
অ৩১এ 
৩৩১৫ 
৩৩১৫ 
৩৩১৫ 
৩৩১৭ 
৩৩১৬ 
৩৩১ 
ত৩৯৬ 
৩৩১১ 


তত১এ 


€২) প্রিয়সখাদের মধো এ্রাদামই শ্রেষ্ট ৩৩১৭ 


(৩) 
(8) 


জুদামের কপ 
ই্রদাথের সখা 


ঘ। প্রিনর্খবসখ। 


(১) 
(২) 


(৩) 
(৪) 
(৫) 
€৬) 


প্রিয়নন্নখাদিগের সথ্য 

প্রিয়নর্দসধাদের মধ্যে 
সুবল ও উজ্জ শ্রেষ্ঠ 

স্থবলের ব্ূপ 

স্থবলের সখা 

উজ্জ্লের বূপ 

উজ্জ্বলের সখা 


৩১৭। বয়সের শ্বরূণ ও স্মভাব 
৩২৭*। প্রেয়োভক্তিরসে উদ্দীপন ( ৩২০-২৬ অগ) 
৩২১। শ্রুকুষণের বয়দ 


ক। কৌমার 
খ। পৌগপ্ড 
(১ আদ/পৌগণ্ড 


(২) 


(৩) 


আদাপৌগণ্ডের প্রসাধন ও চেষ্ট। 
মধ্য পৌগণ্ড 

মধ্যপৌগত্ডের ভূষণ ও চেষ্টা 
মখাপৌগণ্ডের মাধুধ্য 

শেষ পৌগণ্ড 

শেষ পৌগণ্ডের ভূষণ ও চেষ্! 


গ। কৈশোর 
৩২২। শীরুঞ্ণের ব্ূপ 
৩২৩। শ্রীকফের শুঙগ 
৩২৪ । শ্রকফের বেণু 
৩২৫ শ্ীকুষ্ণের শঙ্ঘ 


১৮৮৯ ] 


৩১ 


৩২৬। শ্রীকুফের বিনোদ ( রখশীক্ বাবহার ) 


৩২৭1 প্রেয়োভক্তিরসে অস্থভাব 
ক" সর্বসাধারণ অন্ুভাব বা ক্রিয়া 
থখ। সুহৃদগণের ক্রিয়া 
গ। সথাদের ক্রিয়া 


ঘ। প্রিয়সথাদের ক্রিমা 

৬। প্রিয়নশ্বসখা দেবু ক্রিয়া 

৮। দাসদিগের সহিত বয়স/দিগের 

সাধারণ ক্রিয়া 

১১৮ প্রেয়োভক্তিরসে সাপ্তিক ভাব 
প্রেয়োভক্কিরসে ব্যভিচারী ভাব 
১৩০ প্রেয়োছক্ষিরসে স্থায়িভাব 
/৩১। প্রেয়োভক্তিরসে অযোগ-যোগাদি ভেদ 
৩২। প্রেয়োভক্ষিরমের বৈশিষ্টা 


চতুবিবংশা অধ্যায় ই ব২সলভক্তিরস-মুখ্য (৪7 


হ্সলভক্তিরস 
| বংসলভক্তিরসের আলদ্ছন 
ক। বিষয়ালগগন শ্রীরুষঃ 
খ। আশ্রয়ালগন শ্রুকুষের গুক্ুবর্গ 
(১) প্রকুষঃগুরুবর্গের নাম 
(২) ব্রজেশ্বরীর রূপ 
(৩) ব্রজেশ্ববীর ব্খ্সলা 
€৪) ব্রজরাঞ্জের রূপ 
(৫) ব্রজরাঁজের বাতসলা 
£1 বৎসলভক্কিরসে উদ্দীপন 
ক। কোৌমার 
অ। আদ্য কৌমার 
(১ আছ্যকোৌমারে চেষ্টা 
(২) আগছ্যকৌমারে মণ্ডন 


১৩৩ 


আ। ম্ধ্যকোৌষার 
(১) মধ্যকৌমারের ভূষণ 
ই। শেধ কৌমার 


(১) শেষ কৌমারের ভূষণ 
(২) শেষ কৌমারের চেষ্টা 


খ। পৌগগ্ড 
শ। কৈশোর 
শৈশবচাপলা 


2৬। বৎখসলভক্জিরসে অন্ুভাব 
ক। বৎসলতক্তিরসে নাধারণ করিনা 
৷ বৎমলভক্তিরঙ্গে সাত্বিকভাব 


৩৩২৪ শভাদি ৩৩৩৭ 
৩৩২৫ ৩৩৮! ব্ৎসলন্ক্তিরসে ব্যভিচারী ভাব ৩৩৩৮ 
৩৩২৫ ৩৯) ব্ৎসল্ভক্তিরসের স্থায়িভাব ৩৩৩৮ 
৩৩২৫ ক। বাৎসল/ রতি ৩৩৩৮ 
৩৩২৫ থখ। বাৎসলারতিব প্রেষবৃৎ অবস্থা! ৩৩৩৯ 
৩৬২৫ গ। বাৎসলারতির স্মেহবৎ অবৃস্থ। ৩৩৪০ 
৩৩২৬ ঘ। বাৎসলারতির রাগবৎ অবস্থা ৩৩৪০ 
৩৪*। অযোগে বাৎসল্যভক্তিরস ৩৩৪১ 
৩৩২৬ ক। অযোগে উৎকন্তিত ৩৩৩১ 
৩৩২৬ খ। বিয়োগ ৩৩৪১ 
৩৩২৬ ৩৪১। বিয়োগে বাভিচারী ভাব ৩৩৪১ 
৩৩২৭ চিন্তা ৩৩৪২ 
৩৩২৩ ব্যাদ ৩৩৪২ 
৩৩২৮ নিবেদ ৩৩৪২ 
জাত্য ৩৩৪৩ 
দৈন্ ৩৩৪৩ 
৩৩২৪ চাপল ৬৩৩৪৩ 
৩৩২৪ উন্মাদ ৩৩৪৩ 
৩৩২৪ মোহ ৩৩৪৪ 
৩৩৩ ৩৪২ । যোগে বাৎসলা ভক্তিরস ৩৩৪৪ 
৩৩৩1 িচ্ছি ৩৩৪৪ 
৩৩৩: ২০ ৩৩৪৪ 
৩৩৩: স্থিি ৩৩৪৪ 
৩৩৩২ পঞ্চবিংশ অধ্যায়_মধুরভক্তিরস-_ মুখ্য (€ 
৩৩৩২ ৩৪৩। মধুর্ভক্তিরস ৩৩৪ 
৩৩৩২ ৩৪৪ | মধুরভক্তিরসে আলম্বন-বিভাব ৩৩৪ 
৩৩৩ ৩৪৫ | বিষস্সালগ্বন-বিভাব শ্রীরু্চ ৩৩৪ 
সন ক। মধুরভুক্তিরসে বিষয়ালম্বন-বি গা. 
দিউরি, গুকুষের গুণাবলী ৩৩৪ 
সত৩৭ 
০ পঞ্বিংশ অধ্যায় ( ১) 2 নায়কে 
৩৩৩ ৩৪৬। নায়কতেদ ৩৩৫ 
৩৩৩1 7৭1 গুণকম্মভেদে নায়কভেদ ৩৩৪ 
ত৩৩। ক। ধীরোদাত্ড নায়ক ৩৩৪ 
বৃ খ। ধীরঙলিঙ নায়ক ৩৩৫ 
ত৩৩। গ। ঘীরশাস্ত নায়ক ৩৩৫ 
৩৩৩ ঘ। ধীরোক্কত নামুক ৩৩৫ 
৩৩৩০ শ্রীকুষ্ণের দোষহীনতা1। অষ্টাদশ মহাঁদোয ৬. 
৩৩৩ ৮। নামিকাদের সহিত সম্বন্ধভেদে নায়কডেদ ৩৩ 
৩৩৩ (পতি ও উপপতি ) 
৩ত৩ ক। পতি ৬ 
খ। উপপতি তং 


সচীপত্র 


৩৪৯। পতি ও উপপতি-এই দ্বিবিধ নায়কের 
প্রতোকের আবার চতুবিধ ভেদ ৩২৫৬ 


ক। অনুকুল ন'য়ক ৩৩৫৬ 
(১) অন্থকুল ধীরোঁদাত্ত নায়ক ৩৩৫৭ 
€২) অন্গকৃল ধীরললিত নায়ক ৩৩৫৮ 
(৩) অহুকৃূল ধীরোদ্ধত নায়ক ৩ ৬০ 
খ। দক্ষিণ নায়ক ৩৩৬১ 
€১) দক্ষিণ নায়কের অপর লক্ষণ ৩৩৬১ 
গ। শঠনায়ক ৩৩৬২ 
ঘ। ধুৃষ্ট নায়ক ৩৩৬৩ 
৩৪০ | নায়কভেদ্র-কথনের উপসংহার ৩৩৬৩ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় (২) £ নায়কসহায়ন্েদ 
৩৫১ । লায়ক-পহায়ভেদ ৩৩৬৪ 
ক। নায়কলহায়ের গুণ ৩৩৬৪ 
৩৫২ | পঞ্চবিধ সহায় ৩৩৬৪ 
ক] চেট ৩৩৬৪ 
খ। বিট ৩৩৬৫ 
গা বিদৃষক ৩৩৬৫ 
ঘ। পীঠমন্দ ৩৩৬৬ 
ড। প্রিয়নর্সখ!1 ৩৩৬৭ 
ছ্ষ্টব্য ৩৩৬৮ 
৩৫৩1 নায়কের দুতীভেদ ৩৬৬৮ 
৩৫৪ 1 দৃতী দ্বিবিধা ৩৩৬৮ 
ক। স্ব়ংদূতী ৩৩৬৮ 
কটাক্ষরূপা৷ ্বয়ংদূত্তী ৩৩৬৮ 
থ। আধ্দূতী ৩৩৬৯ 
পঞ্চবিংশঅ ধ্যায় : (৩) কুষ্ণবলত। 
৩৫৫ | কৃষ্ণবল্ল ভা ৩৩৭০ 
৩৫৬ । স্বকীয় ৩৩৭০ 
ক। শ্রকুষ্ণের শ্বকীয়া বল্লভা ৩৩৭১ 


€১) কাত্যায়নীব্রতপরায়ূণ। 
গোপকনাদের স্বীয়াত্বা ৩৩৭২ 
(২) নিত/সিদ্ধ কষ্ণকান্থাদের 
স্বকীয়াত্তের স্ব্ূপ ৩৩৭৩ 
৩৫৭ । পরকীয়। ৩৩৭৩ 
৩৫৮। শ্রারুফ্ের পরকীয়।কাস্থা দ্বিবিধা 
স-ককন্যকী ও পরোটা ৩৩৭৫ 
ক। কনক! ৩৩৭৬ 
খ। পরোড়া ৩৩৭৭ 
€১) পরোঢ়া কৃষ্চব্ল্পভাদের 
সর্বাতিশাদিত্ব ৩৩৭৮ 


(২) পরোঢ। কষ্কাস্ত! জিবিধা 
৩৫৯! সাধনপরা পরোটা 
ক। যৌথিকী সাধনপরা! 


€১) মুনিগণ-খাধিচরী গোপী 


€২) উপনি্ষদ্গণ-_শ্রতিচরী গোগীগণ 


থখ। অযৌথিকী সাধনপরা 
৩৬০ ॥ দেবীগণ 
৩৬১। নিতাপ্রেয়ুসী 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় (9) ; গ্রবাদা 
৩৬২ | শ্রীরাধা ও গ্রুচন্দ্রাবলীর শ্রেষ্ঠ 
৩৬৩ | শ্রুরাধ। ও চন্দ্রান্লীর মধ্যে 
আবার শ্রাধার শ্রেটত 
ক। শ্ররাধার স্বরূপ 
(১) শ্ররাধার বিগ্রহ ও ধেশভৃমা 
সুষঠকাস্বস্বরূপাত্ত 
যোডশ শ্রঙ্গার 
দ্বাদশ আভরণ 
৩৬৪ 1 শ্রারাপার 'ণাবলী 
বামচরণচিহ্চ 


দ:গণচরণচিহ 
বাম্হস্তচিহ 
দক্ষিণহন্তচিহ 
৩৬৫ 1 গ্ররাদার মখীগণ 
সগী 
নিত্যসণী 
প্রাণসণী 
প্রিয়সধী 
পরমপ্রে্ঠসগী 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫) : নায়িকাভেদ 
৩৬৬ | গণভেদ 
৩৬৭ | পরে।5! নায়িকাসন্বক্ধে রসখাস্বের 
নিষেধ ব্রজন্থন্দরীগণে প্রবোজয নভে 
৬৬৮ সৈরিক্্ীম পরকীয়াতুলা। 
৩৬৯ | ম্বভাববৈচিত্রীভেদে নায়িক|ভেদ ত্রিপিপ 
৩৭০ | মুগ্ধ! নামিকা 


ক। ন্বরয়াঃ 
থ। ন্বকাম! 
গ। রতিবিষয়ে বানা 
ঘ। সখীবখ! 
ও1 সত্রীড়রত্তপ্রঘত্ব। 


; ২২ ] 


৩৩৭৪ 
ততণ৯ 
তত৭ন 
৩৩৭৯ 
৩৩৮৪ 
৩৩৮৫ 
৩৩৮৬ 
৩৩৮৬ 


তিতা 


স্থচীপর্ে 


চ। রোষক্কৃত-বাম্পমৌনা ৩৩৯৮ 
ছ। মালে বিমুখী-_ছিবিখা ৩৩৯৮ 
(১) মৃহ্থী ৩৩৯৮ 
€২) অক্ষম। ৩৩৯৯ 
উভয়ের পাকা ৩৩৪৯৭ 
৩৭১ । মধ্য! নাফ়িক) ৩৪০৩ 
ক। সমানলজ্ঞ!মদন। ৩৪০০ 
খ। প্রোগ্ত্বারণাশালিনী ৩৪০৪ 
গ। কিঞিৎ প্রগল্ভোক্তি ৩৪০০ 
ঘ। যোহাস্তস্থরতক্ষম। ৩৪০১ 
ঙ। মানে কোষলা ৩৪০১ 
চ। মানে কর্কশা ৩৪০১ 
৩৭২ | মানবিষয়ে ম্পা। নায়িকার জ্রিবিধ ভেদ ৩৪০২ 
ক। ধীরমধ্ধা। ৩৪%২ 
থ। অন্বীরমধ্য। ৩৪০৪ 
গ। ধীরারদীরা মধ্য! ৩৪৭৪ 
ঘ। মধা| নাপিকাৰ সর্দরসোহ্কষ ৩৪০৫ 
৩৭৩। প্রগল্ভা নায়িকা ৩৪০৬ 
ক। পুর্ণভাকপ]। ৩৪০৬ 
খ। ম্দান্ধা ৩৪০৬ 
গ। রতিবিষয়ে অতিশর উতস্থৃকা ৩৩০৬ 
ঘ। ডউ্ুরিভাবোদগমা ভিজ্ঞা ৩৪০৭ 
| রসাক্রাস্থবল্লীভা ৩৪০৯৮ 
(১) জস্থতাশ্রবকেশবা, রমা ক্রাস্থবল্পভ। 
ও স্বাধীনভন্ুঙ্।া নায়িকার ভেদ ৩৪৮ 
চ। অতিপ্রৌচোক্তি ৩৪০৯ 
ছ। অতি প্রোটচেষ্টা ৩৪০৯ 
দা) মানে অত্রাস্থ কর্কএা ৩৪০৯ 
৩৭৪ । মানবিঘয়ে প্রগল্ভা নাঘিকার ্িবিধিভেদ ৩৪১০ 
ক। ধীররপ্রগল্ভা ৩৪১০ 
থ। অধীর প্রগল্ভ। ৩৪১২ 
গ। ধারাধীর-প্রগল্ভ। ৩৪১২ 
৩৭৫ | নাঁয়িকাদিগের জোঙ্গাত্-কনিগাত্‌ ৩৪১৩ 
ক। মধ্যার জোষ্াত্ব-কনিষ্ঠা ৩৪১৩ 
খ। প্রগল্ভার জোট্টাত্ব-কনিষ্ঠাত্‌ ৩৪১৪ 
৩৭৬ | পঞ্চদশ নীয়িকীভেদ ৩৪১৪ 
৩৭৭। পঞ্চদশ গ্রকার নাদ্িকাঁর প্রত্যেকেরই 
আবার আটটী ভেদ ৩৪১৫ 
ক। অভিসারিক। ৩৪১৫ 
(১) অভিসারমিত্রী ৩৪১৬ 
[ ২/০ 


৩৭৮। প্রেমতারভম্র আ্রিবিপা নায়িকা 
ক উন্তম। 
থখ। মপাম! 
গ। কনিষ্ঠ 
৩৭৯1 মোট নাদ্িকাভেদ তিন শত যাইট 
ক। খ্রুরাধিকাত্তে প্রায়শঃ সকল নায়িকার 
অনস্থাই দিরাজিত 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৬) £ যথেশ্বরীভেদ 
৩৮০ | যুখেশ্ববাঁভেদ 
ক। মুখেশ্বরীছেদ ভিবিধ- 
অধিকা, সম। ও লঘী 
খ) অপিকাদদি প্রত্যেকের আবার ত্রিবিধ 
শেদ-প্রথর!, মধ্য ও মৃদ্ধী 
৩৮১ । অধিক"ৃত্রিক 
(১) আত্যাস্তিকী অধিক! 
(২) আপেক্ষিকী অদ্দিক) 
ক। অধিক প্রগবা 
খ। অধিকমধা। 
গ) অধিকমুী 
৩৮২1 সমাত্রিক 
ক। সমপ্রথর! 
খ। স্মন্ধ্যা 
শ। সম্যুদ্ধী 
ঘ। ছুই লঘুযৃখেশ্ববীর মধ্যে লমৃতা 
৩৮৩ লঘুত্রিক 
ক। আপেক্ষিকী লঘু 
(১) লুপ্রথরা 
(২) ল্ঘুমধাা 
] 


(২) জ্যোৎন্সামদ্বী রাত্রিতে 


স্বয়ুমৃভিসারিকা। 
(৩) তামসী রজনীতে অভিসারিক! 
খ। বাঁনকসজ্জ! 
গ। উৎকণ্ঠিতা 
ঘ। খণ্ডিতা 
ড। বিপ্রলক্ক। 
চ। কলহান্রিতা 
ছ। ্রোমিতভতকা 
জ। স্বাধীনভর্তুক! 
(১) মাধবী 
ঝ। শঙ্টবিধ! নারিকার অবস্থা 


৩৪১৬ 
৩৪১৬ 
৩৪১৭ 
৩৪১৭ 
৩৪১৮ 
৩৪১৯ 
৩৪১৭ 
৩৪২০ 
৩৪২৪ 
৩৪২১ 
৩৪২১ 
৩৪২১ 
৩৪২২ 
৩৪২৪ 
৩৪২৪ 
৩৪২৫ 


৩৪২৫ 


৩৪২৬ 


৩৪২৬ 


৩৪২৬ 
ত৪২৭ 
৩৪২৭ 
৩৪২৮ 
৩৪২৯ 
৩৪২৯ 
৩৪৩০ 
৩৪৩১ 
৩৪৩১ 
৩5৩১ 

৩৪৩২ 


৩৪৩৩ 
৩৪৩৩ 
৬৪৩৩ 
৩৪৩৪ 
৩৪৩৪ 


৩৪৬ । 


(€) বিপ্রাঞিসাক্ষিক বিবাহ অশান্তীয় ৩৫৪৮ 


€৬৬) অনাদ্িজন্মসিদ্ধানামিতযাদি 
আগমবাকোর ভাৎপধা 
(৭) শ্রীমাগবতোক্ত কৃষাবধব:- 
শের তাত্পধা 
(৮) তাপনীশ্রতিবাক্যের তাৎপধ্য 
(৯) নটতা কিরাতরাজমিত্যাদি 
শ্লোকের তাত্পধ্য 
(১*) "যা তে লীলাপদপরিমলোদ্‌- 
গারি” ইত্যাদি শ্লোকের ভাৎপর্ধয 
(১১) শ্ররাদার শ্বরূপশক্িত-_স্থৃতরাং 
বস্ততঃ ম্বকীয়াত্ 
(১২) উতয়লীলাতে পরকীয়াতৃই 
গ্রঙ্জীবের স্বেচ্জামূলক অভিমত, 
দাম্পত্যন্থীকারে সমঞ্চস| রতির 
প্রসঙ্গ আসে, উজ্জ্বলনীলমণির 
অথ” বিপ্যান্ত হয় 
শ্রীজীবের সিদ্ধান্তে দার্শনিক 
তত্বের রূপামণ আছে, চক্রবন্তীর 
সিদ্ধান্তে নাই 


হুচীপত্র 


২৩৫৫০ 


তধ৫৩ 
৩৫৫৪ 


৩৫৫৫ 


৩৫৫৬ 


৩৫৫০ 


৩৫৬১ 


৩৫৬৫ 


চক্রবপ্তিপার্দের সিদ্ধান্তে শ্রকষ্ণের 


পুর্ণতম রসম্থরূপত্থ অসিদ্ধ 


৩৫৬৫ 
৩৫ ৬৬ 
৩৫৬৭ 
৩৫৬৭ 
৩৫৬৯ 
৩৫৭১ 
৩৫৭৩ 


৩৫৭৫ 


ত৫৮ত 
৩৫৮াজ 
তত 
ত৫দত 
৩৫৮৩ 
৩৫৮৩ 
৩৫রাত 


মমঞ্জসা রতির গ্রস্দ 
উজ্জ্রলনীলম্ণির অর্থবিপধায় 
(১৩) অশোভন কটাক্ষ 
উপসংহার 
ঝ। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের অভিমত 
| অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়। ভাব 
ট। স্বারসিকী ও মুন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় 
কাস্তাভাবের স্বরূপ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১০) 
উ্দাপন, অনুভীব, সাত্বিকভাব, ব্যভিচ।রিভীব 
ও স্থয়িভাব 
উদ্দীপন-বিভাব 
ক। গুণ 
খ। না 
গশ। চরিত 
ঘ। মণ্ডল 
ঙ। নন্বন্ধী 
চ। তটস্থ 
ছ। কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের বয়োডেদ 


৫৮৩ 


(১) নবাযৌবন 
(২) ব্ক্তযৌবন 
(৩) পুর্ণযৌবন 


৩৯৭ | অন্ভাব 
অলঙ্কার 
উদ্ভান্বর 
বাচিক 

৩৯৮। সাত্বিক ভাব 

৩৯৯। বাভিচারিভাৰ 


৪০০ | স্থায়িভাব__মধুরা রতি 
ক। রতির আবিজ্াবের হেতু 
থ। রতির স্বরূপ 
গ। ত্রিবিপ। মধুর। রতি 
ঘ। প্রেমের প্রকারভেদ 


৩৫৮৪ 
৩৫৮৪ 
৩৫৮৫ 
৫৮৫ 
৩৫৮৫ 
৩৫৮৫ 
৩৫৮৫ 
৩৫৮৫ 
ত৫ছত 
৩৫০৮৬ 
৩৫৮৬ 
৩৫৮৭ 
ত৫৮৭ 
৩৫৮৭ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১১) : শর্গারভেদ ঝা উজ্জলরমভেদ 


৪*১। মধুর-রসভেদ-_বিপ্রলর্ভ ও সম্ভোগ 


৪০২। বিপ্রলম্ভ (৪*২-__২২ অঙ্গ) 


ক। বিগ্রপ্রলস্ত চতুবিণ__পূর্ববর।গ, মান, 
প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস 


৪০৩ । পুর্ববরাগ ( ৪০৩--১১ অক্ট ) 


ক। দর্শন 
(১) সাক্ষাদ্দশন 
(২) চিত্রে দর্শন 
(৩) স্বপ্নে দর্শন 
খ। শ্রবণ 


(১) বন্দীর মুখ হইতে শ্রব্ণ 


(২) দৃতীর মুখে শ্রবণ 
(৩) সীর মুখে শ্রবণ 
(৪) গীত হইতে শ্রবণ 
গ। পূর্বরাগে অভিযোগাদি 
ঘ। পূর্বরাগে স্চারিভাব 
পুর্ববরাগ ব্রিবিধ 
প্রৌড, সমঞ্ষস, সাধারণ 
৪০৫। প্রচ পুর্ধবরাগ 
৪০৬। প্রো পূর্বরাগের দশদশ। 


৪৯৪ | 


কূ। লালস 
খ। উদ্বেগ 
গ। জ্বাগধ্যা 
ঘ। ভানব 
ঙ। জড়িমা 
চ। বৈয়গ্রা 


৮ হাত 


৩৫৮৮ 
৩৪৮০ 


৩৫৮৭ 
৩৫১৩ 
৩৫৪০ 
তি৫৯5 
ত৫রন১ 
৩৫৯১ 
৩৫৯১ 
৩৫৯১ 
৩৫৯২ 
ত€নং 
৩৫৯২ 
৩৫৯২ 
৩৫৯২ 


৩৫৯২ 


৩৫নিত 
৩৫৯৩ 
৩৫৯৩ 
৩৫৯৪ 
৩৫৯৫ 
৩৫৯৫ 
৩৫৪৩ 
৩৫৯৬ 


ছ। ব্যাধি 
জ। উন্মাদ 
ঝ। মোহ 
এ । মৃত্যু 
৪০৭ সম্ঞ্জস পুর্বরাগ 
ক। অভিলা 
থ। চিন্তা 
গ। স্মৃতি 
ঘ। গগুণকীর্ঝন 


ঙ। উদ্দেগাদি ছয়দশ! 
৪০৮1 সাপারণ পুর্ববরাগ 


ক। অভিলাষ 
থ। চিন্তাদি 

৪০৯ | পূর্ববরাগে নান্নক-নায়িকার চেষ্টা 
ক। কামলেখ 


€১) নিরক্ষর কামলেখ 
(২) সাক্ষর কামলেখ 
কামলেখের উপকরণ 
খ। ঘালার্পণ 
৪১০ | ম্ভাস্তরু 
৪১১। শ্রুকুষ্ের পূর্ববরাগ 
৪১২ । মান (৪১২--১৬ অন্ত ) 
মানে সঞ্চারী ভাব 
মানের উত্তম আশ্রয় 
মান ছিবিধ--সহেতু ও নিহেতু 
সহেতু মান 
ক। শ্রবণ 
(১) সখীগুখ হইতে আবণ 
(২) শুকমুখ হইতে শ্রবণ 
থ। অন্ুমিতি 
€১) ভোগাঙ্ক হইতে অঙ্গমিতি 
বিপক্ষগাত্রে ভোগাস্ক দর্শন 
প্রিয়গান্জে ভোগাঙ্ক দর্শন 
€২) গোজহ্খলন হইতে অঙ্থমিতি 
(৩) স্বপ্রবাকা হইন্ডে অন্থমিতি 
শ্রহরির স্বপ্রক্রিয়! 
বিদ্ষকের স্বপ্ন 
গ) দর্শন 
৪১৪। নির্েতু মান 
নির্েতু মানের বাভিচারিভাব 
গ্রুকুষের নিহেতুমান 


৪১৩ । 


স্থুচীপত্র 


৩৫৯৭ 
ত৫ল৭ 
৩৫৯৮ 
৩৫৯৮ 
৩৬৩৬ 
৩৬০৩ 
৩৬৩০ 
৩৬০১ 
৩৬০১ 
৩৬৯২ 
৩৬০২ 
৩৬5২ 
৩৬০৩ 
৩৬০৩ 
তাঠতত 
৬৬৩০৩ 
৬৬০৪ 
৩৩৬০৪ 
৩৬০৪ 
৩৬০৫ 
৩৬০৫ 
৩৬০৫ 
৩৬০৬ 
৩৬০৬ 
৩৬০৬ 
৩৬০৩৬ 
তি৬১৮ 
তি৬চজ 
৩৬০৮ 
৩০০৪ 
৩৬৩৯ 
৩৬০৪ 
৩৬০৭৯ 
৩৬১০ 
৩৬১১ 
৩৬১১ 
৩৬১১ 
৩৬১২ 
৬৬১৩ 
৩৬১৪ 
৬৬১৪ 


[ ২/* 


৪১৫ 


৪১৬] 
৪৯৭। 


৪১৮। 


৪১৯ | 


] 


কৃষণপ্রিয়ার নিহেতু মান 
মালনো“শম-প্রকার 
ক। নিঠেতুমানের উপশাস্তি 
থ। সহেতুক মানের উপশাস্তি 
(১) সাম 
(২) ভেদ 
ভঙ্গিক্রমে স্বযাহাত্মা-প্রকাখন 
সখী প্রভৃতিত্বাবা উপালভ-প্রয়োগ 
€ত) দান 
(9) নতি 
(৫) উপেক্ষা 
অন্য প্রকার উপেক্ষ। 
(*) রসান্তর 
ঘাদুচ্ছিক রসান্তর 
ুদ্ধিপুর্বব রসাম্তর 
দেশকবলাদির প্রভাবে এবং মুরলীশ্রবণে 
মানোপশাস্টি 
(১) দেশপ্রভাবে মানোপশম 
€২) কংলপ্রভাবে মনোপশান্তি 
(৩) মুরলীশন্দে মানোপশান্তি 
হেতুতারতষাভেদে মানের প্রকারভেদ 
প্রেমবৈচিত্তা 
ক। নিহেতুক প্রেমবৈচিত্তা 
থ। কারণ!ভাসজনিত প্রেমবৈচিত্তা 
গ। পট্টমহ্িধীদিগের প্রেমবৈচিত্তয 
প্রবাস (৪১৮-২১ অনু) 
প্রবাসে ব্যভিচাবিভাব 
প্রবাস দ্বিব্ধি_ বুদ্ধিপূর্ধবক এবং 
অবুদ্দিপূর্ববক 
ক। বুদ্পুর্ববক প্রবাস 
কিঞ্চিদুর গমনরূপ প্রবাস 
সদূরে গমনকপ প্রবাস (জিবি৭) 
বুদ্ধিপুর্ধাক ভাবী হুদুর প্রবাস 
বুদ্ধিপুর্ধবক তবন্‌ (বর্তমান) সুদূর গ্রবাস 
বুদ্ধিপুবর্বক ভূত স্থদুর প্রব।স 
খ। অবুদ্ধিপুবর্ক প্রবাস 
স্থদূর প্রবাপাখ্য বিপ্রলভ্তের দশটী দশ! 
ক। চিন্তা 


থখ। জাগর 
গ। উদ্বেগ 
ঘ। তানব 


স্থচীপত্ঞ 


ঙ। মলিনাঙ্গত! ৩৬৩১ ঝ। লীলাচৌধ্য ৩৬৭৩ 
চ। প্রলাপ ৩৬৩১ (১) বংশীচৌধ্য ৩৬৭৩ 
ছা ব্যাধি ৩৬৩২ (১) বস্ত্রচৌধ্য ৩৬৭৪ 
জ্ঞ। উন্মাদ ৩৬৩২ (৩) পুষ্পচৌধ্য ৩৬৭৪ 
ঝ। মোহ ৩৬৩২ এ | দাঁনঘটু ৩৬৭৪ 
এ ম্বতু। ৩৬৩২ ট, কুপ্তাদিলীনতা ৩৬৭৪ 
৪২০। হ্থদুর প্রবাসাধা বিপ্রলন্তে ্রকুষের দশ দূশ। ৩৬৩৩ ঠ। মধুপান ৩৬৭৫ 
৪২১ দশ দশার ভেদ ৩৬৩৩ ড। বধুবেশধুতি ৩৬৭৫ 
৪২২। সংষেোগ-বিয়োগ-স্কিতি ৩৬৩৪ ট। কপটনিড্রা ৩৬৭৫ 
৪২৩। (স্ভোগ ৪২৩--২৬-অভ) ৩৬৩৫ গণ] দৃ্যতক্রীড়। ৩৬৭৬ 
ক। সম্ভোগ দিবিধ__মুখ্য ৪ গৌণ ৩৬৩৬ ত। বস্ত্রাকষণ ৩৬৭৬ 
৪২৪ | মুখাসভ্োগ ৩৬৩৬ থ। চুম্বন ৩৭ 
€ চতুবিধ _সংক্ষিপ্র, সক্ধীর্ণ, সম্পয্ ও সমৃদ্ধিমান্‌) দ। আঁশিগ্জন ৩৬৭৭ 
ক। সংক্ষিপু সম্ভোগ ৩৬৩৬ ধ। ন্থন্ষত ৩৬৭৭ 
নায়ককর্তক সংক্ষিপ সম্তোগ ৩৬৩৬ ন। বিষ্বাধর-সুধাপান ৩৬৭৭ 
নায়িকাকিক সংশিঞ্ক সম্ভোগ ৩৬৩৭ প। সম্প্রত্নোগ ৩৬৭৮ 
খ। সঙ্গীণ সম্ভোগ ৩৬৩৭ (১) মম্প্রয়োগসন্ব্ধে শ্রপাদ 
গ) সম্পন্ন সভোগ ৩৬৩৮ বূপগোন্বামার অভিমত ৬৬৭৮ 
(১) আগতি ৩৬৩৮ শ্রীপাদ ব্ূপগোস্বামীর শ্বমত-বাচক শ্লোক ৩৮৭৮ 
(২) প্রান্ুভাব ৩৬৩৮ পঞ্ডবিংশ অধ্যায় (১২) $ রাসলীলাতস্থ 
ঘ। সমুদ্ধিঘান্‌ সম্ভোগ ৩৬৩৯ ৪২৭ । বানপীলাকালে শ্রকৃফণের বয় ৩৬৮১ 
(১) বিবেচা ৩৬৪৩ ৪২৮| রাশলীল! কামক্রীড। নহে ৩৬৮৪ 
(২) গারতঙ্ত্রোর সযাক্‌ অবগান। নিবাহ ৩৬৪৫ ক। রাসলীলাকথার বক্তা ৩৬৮৫ 
(ত) টাকার আলোচন। ৩৬৪৭ থ) রানলীলাকথ"র শ্রোভা ৩৬৮৫ 
(৪) বিবাহসম্থন্ধে মতভেদ ৩৬৬০ গ। রাসলীলাকখার আস্বাদক ৩৬৮৬ 
৪২৫.। গৌণ সস্ভোগ ৩৬৬৪ ঘ। রাসলীলাকথার প্রশংসাকর্তী ৩৬৮৭ 
ক। বিশেষ গৌণ সম্ভে!গ ৩৬৬৫ ৪২৯ রাসলীলার স্বন্ধপল্ক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ ৩৬৯০ 
(১) স্বপ্ে সংক্ষিপ্ত সস্ভোগ ৩৬৬৫ ক। রাসলীলার তটস্ক লক্ষণ ৩৬৯০ 
(২) স্প্রে স্ধীর্ণ সস্ভোগ ৩৬৬৫ খ। রাসলীলার স্বরূপলক্ষণ ৩৬৯২ 
(৩) স্বপ্নে সম্পহ্ সস্কোগ ৩৬৬৫ (১) আক্ু(তিগত স্বরূপলক্ষণ ৩৬৯২ 
(৪) ম্বপ্লে সমুদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ ৩৬৬৭ (২) প্রকৃতিগত স্বরপলক্ষণ ৩৬৯৩ 
খ। স্বপ্রে সম্তোগের বৈশিষ্ট ৩৬৬৭ রাপ হইতেছে পরমরন-কদন্বময় ৩৬৭৫ 
৪২৬। চতুব্ধি সম্ভোগের অন্তহাব ৩৬৬৭ পরমরম ৩৬৯৫ 
ক। সঙ্দর্শন ৩৬৬৯ রাসলীলা সর্বলীল|-মুকুট মণি ৩৬৯৮ 
খ। জল্প ৩৬৭০ রাসক্রীড়ার সামগ্রী ৩৬৯৮ 
(১) পরম্পর গো ৩৬৭৪ গ। আলোচনার উপসংহার ৩৭৯৩ 
(২) বিতথোক্তি ৩৬৭১ ৪৩০) শুবলগামঠন্দ্রের রাস ৩৭০১ 
গ। ম্পর্শন ৩৬৭১ ক) শ্রমস্ভাগবত ১৭৬৫ অধ্যাঘ্ের বর্ন ৩৭০১ 
খ। বত্মরোধন ৩৬৭১ খ। শ্রীমভাগবত ১০।৩৪ অধাবয়ের বর্ণন! ৩+০৪ 
ঙ। রাস ৩৬৭২ গ। উপনংহ।র ৩৭০৬ 
চ। বুন্দাবনক্রীড়া ৩৬৭২ ৪৩১। শ্ত্রীরাগচজ্জের রাঁস ৩৭০৬ 
ছ। যমুনাজলকেলি ৩৬৭২ পঞ্চবিংশ অধ্যা (১৩) ঃ ৫প্রমবিলাসবিবর্ত 
জ। নৌখেলা ৩৩৭৩ ৪৩২ পূর্বাভাস টি 
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৪৩৩ | 


১ 
চা, 
| 
৪ 


হৃচীপত্র 


সাধাসাধনতত্‌ ৩৭৯৭ ক। প্রপাদ ঈশ্বরীর অভিমত 
ক। স্বধম্মীচরণ ৩৭০৭ খ। অদ্বৈতবংশীয় প্রভৃপাদ শ্রীলরাধামোহন 

সাধাবস্ত ৩৭৮ গোস্বামী ভট্টাচাধের অতিঘৃত 
খ। কৃষ্ণ কর্মাপৃণ ৩৭০৯ গ। বুন্দারণাবাগী অধবৈতবংশীঘ প্রত্থুপাদ 
গ। শ্বধন্ধত্যাগ ৩৭১৯ শ্রীলরাপিকানাথগোস্বাধীর অভিমত 
ঘ। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ৩৭১১ ঘ। নিত্যানন্দবংশীয় প্রতৃপাদ উল 
৬ জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ৩৭১৩ সত্যানন্বগোন্বামীৰ অভিমত 
চ। প্রেষভক্তি ৩৭১৫ | পণ্ডিতপ্রবর খ্ররানণিহা রী 
ছ। দাস্বাপ্রেম ৩৭১৮ সাংখাতীর্থের অভিযক্ষ 
জ। সথাপ্রেম ৩৭২০ ১৩। বৈষ্ঞবাচাফাগণকণ্তক শ্রীমন্বাপবাচাধোর 
ঝ। বাংসলা প্রেম ৩৭২২ বন্দনার অভাব 
এ | কান প্রেম ৩৭২৩ ১৪ শ্রপার্দ বলদেববিছ্য। ভষণেব অভিমত 
ট। রাপাপ্রেম ৩৭২৪ ক। ব্গদেণবিদ্যারবণের সময় ৪ বিব্রণ 
ঠ। বাধাপ্রেমর অন্থণিরপেক্ষত। ৩৭২৪ খ। জগপুরের বিচারসভা এ 
ড। কুষ্ণতদ্বরসতক্ষ-প্রেমভব্ রাপাতত্ব ৩৭২৭ | গোবিন্দভা দাপ্রণয়ন 

প্রেমবিলাসবিবর্ত ৩৭৩২ গ। শ্ীবলদেন ৪ মাধ্বমত 
ক। প্রেমবিলাদবিবন্ধ-শকের তাপর্যা ৩৭৩৩ (১) পরত 
থ। গীতের ভাঙপর্ধা ৩৭৩৯ (২) আ্ররাধিকাদি গোপীগণের স্বরূপ 
গ! স্বহণ্জে গুগাচ্ছাদন-গ্রসঙ্গ ৩৭৪৩ (৩) ব্রঙ্গ-পরিকরদের ভক্তি 
ঘ। প্রেমবিপাসবিবর্তের মূর্তরূপ (৪) জীব্তপ্ব 

প্রথগোৌরসুন্দর ৩৭৪৬ (€) উপাশ্যতত্ব 
(১) প্রেমবিলাপবিবত্ত-মর্ত বিগ্রহ গৌর (৬) পুরুঘা বা লাধা 
এবং নিপ্রলন্তঘন্তবিগ্রহ গৌর ৩৭৪৭ (৭) লাধন 


পরিশিষ্ট 
(১) মাধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ৩৭৫৩ 
আঃলোচলার হচন। ৩৭৫৩ 
খ্রমননথাপ্রহুর উত্চি ৩৭৫৩ 
ভ্ীপাদ সার্কবভৌএ ভট্টাচার্যের উক্তি ৩৭৫৬ 
পা? কবিকর্ণপুরেব অভিমত ৩৭৫৭ 
কর্ণপুরের গৌর্গণোদোশদীপিক। ৩৭৫৯ 


৫ | 


৬। 
এ | 
দা 
| 
৯৭। 
১১ 
১২। 


বৈঞণবদের চারি সম্প্রদায়ে সীনাবদ্ধতা- 
বাচক শ্লোক ৩৭৫৯ 
প্রলমুরারিগুপ্ ও ঈল বৃন্দাবন দস ঠাকুরের 
আভমত ১৩৭৬১ 


শ্রীপাদ ননাতনগে।স্বামীর অভিমত ৩৭৬২ 
প্রুপাদ রূপগোস্থামীর অভিমত ৩৭৬২ ১৫। 
প্রীপাদ জীবগোন্বামীর অভিমত ৩৭৬৩ ১৬| 
ট্রুপাদ গ্রনাথচক্রবর্তীর অভিমত ৩৭৯৪ 
শ্রপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর অভিমত ৩৭৬৫ ১%। 
শীল কুষ্কনাল কবিবাঞ্গ গোস্বামীর অভিমত ৩৭৬৫ 
পরবর্তী আচার্ধাদের অভিমত ৩৭৬৭ 
সূচীপত্র সমাপ্ড 


[ ২৮০ 


(৮) ব্রদ্দের সিত জীবঙ্গগদাদির মহন 
(৯) বিরুদ্ধ বাকা 

প্রমেয়রত্রাবলী 

পন্সপুরাণোক্ত ঞোক 
স্টরুপরম্পরা-সম্বদ্ধে 
উহা! বলদেব্রে গুরুপধম্পরা নহে 


তিখত৭ 


৩৭৬৭ 


৩৭৬৮ 


৩৭৬৮ 


৩৭৬৯ 


৩৭৬৯ 
৩৭৭০ 
তখণ০ 


৩৭৭০ 
৪৭২ 
ত৭৭৩ 
৩৭৭৪ 
৩৭৭৬ 
৩৭৭৭ 
৩৭৭৭ 
৩৭৭৭ 
৩৭৭৭ 
তিগবজ 
৩৭৮৫ 
৩৭৮৫ 
৩৭৮৫ 
৩৭৮৭ 
৩৭৮ 


এই গুরুপরম্পবায় মারধবসম্প্রম।মৃতুক্তি অনিদ্ধ ৩৭৯০ 


তবুন্দর্ডটাক! 
গোবিন্দ ভাষোর সুঙ্তরনায়ী টীকা! 
প্রতিকূল বাকাগুলি শকত্রিম হঈলেও 
আদরণীয় হইতে পারে না 
প্রনেম্রত্বাবশীর রচনাকাল 
ভক্কিরত্রাকরেব উক্তি 
শ্রল বিশ্বনাথচক্রবন্তরীর নামে আরোপিত 
'&গৌরগণস্থরপতবচক্দ্রিক1” 
আলোচনার সারস্ন্ম ও উপসংহার 


(২) লীলাবতার ও বুষ্ধীদেব 
সংযোজন, বিয়োজন ও সংশে।ধন 
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৩৪৩১৯ সুখা__-সর্ী ৩৬৬৩।১১ শ্রুকষ্ণনুত্বিকে_ শ্রীকৃষ্ণমূ্ঠিকে 
৩৪৪১।২৩ বকী-বজজী ৩৬৬৭১ পুর্ববোলিথত-_পুর্ববোলিখিত 
৩৪৪২।৩ বক্ত বস্তু, ৩৬৬ন।১৯ বৃক্তাম্ব জম্‌ _ বক্তা, জম্‌ 
৩৪৪২1২৬ বত্তী--বক্তী ৩৬৭৮৩ বরাজনো-__ব্গাঙ্গনে 

৩৪৪৬।১২ কর্ণধিষয়ে__কর্ণবিবরে ৩৬৭৯1১০ গান্ধর্ববিবকা য়া _গান্ধবিবকায়। 
৩৪৫৮।২৮ বকী-বকজনি ৩৬৮১১২  গুডাচ্চ _গুঢাচ্চি 

৩৪৬০।১৮ ্মারাধাকে- শ্রারাধাকে ৩৬৯০৫ থাকিবেন--থাকিতেন 
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৩৪৬৩।১*  ভড়িচ্ছিয়ং_তডিচ্ছি,সুং ৩৬৯৮৩* সামগ্রা- সামগ্রী 

৩৪৬৪।২৮ সখার্দিগকে--সখী দ্গকে ৩৭৭1৩  ই্রপ্ীচৈতন/চারিতাম্বতের-_্রশ্ীচৈতন্য- 
৩৪৬৫)১৯ পুটুতা-_পটরতা চরিতামৃতের 
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৩৪৭১।১৩ চন্দ্রবশীর--চন্দ্রীবলীর ৩৭৪%1১৮ রাধাপ্রেমর _রাঁধাপ্রেমের 

৩৪ ৭১1২৭ €২)--(9) ৩৭৭৬।১৫ কি--কিং 
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৩৪৮০।১৯ শালনেন-শীলনেন ৩৮০২৫ মাধ্চার্ধের_-মধ্বাচাধ্যের 
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শুদ্ধিপত্র সমাগু 


গৌডীম্ ?ব্রশ্ওত্র-ক্র্শল 


সপগ্ডম পর্ব 


বস্তত্তব 


৩৩৮(খ্ ) 


বন্দ! 


বন্দেহহং শরীর জীধুতপদকমলং শ্রীঞ্চবূন্‌ বৈষ্ণবাংস্চ 
আব পং সাগ্রজাত্ং সহগণরঘ্মন।খাপ্বিতং তং সজ্জীবম্‌। 
স।দ্ৈতং সানখতং পপ্সিজনসহি তং কুষ্ণচৈতন্যদে বং 
শীরাঘ।কৃষ্তপা[দ।ন্‌ সহগণললিভা-উ্রীবিশাখান্বিভীংশ্ভ ॥ 


পম্্রং লজঘয়তে শৈলং মকমাবর্তফে্ শ্রুতিম্‌ । 
যহকৃপ। তমহং বন্দে কুঞ্ণচচৈভন্যমীশ্বরম্‌ ॥ 


- 


ছরগমে পখি ০নহন্ধল/ স্খলৎ্পাদগতেম্ুন্ড 2। 
স্বকুপ।য্ডিদঢনেন সম্তঃ সন্ত্ববলম্ধনম্‌ ॥ 


উআীরূ'প সনাতন ভট্ট রন্বুনাথ । 

জীব গো!পালভষ্ট দ।স রদ্বুনাথ ॥ 
এই ছয় গোসাগ্রির করি চপ্পণ বন্দন। 
যাহা হৈচুত বিক্পনাশ অআভীষ্টপুরণ ॥ 


সুগ্র 


অপিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার। 

শান্ত, দান্য, সধ্য, বাৎসলা, মধুব রতি আর ॥ 
এই পঞ্চ স্ত[যিভাব হয় পঞ্চ রস। 

যে রসে ভক্ত সুখী - কুষ্ণ হয় বশ ॥ 
প্রেনাদিক স্থাফিভাব সামগ্রীমিলনে । 
কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে ॥ 
বিভান, অন্ুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী । 
স্ায়িভ।ব “রস” হয় এই চারি মিলি ॥ 

দপি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পর-মিলনে । 
“রস।লাসখ্য রস হয় অপুর্ববাম্বাদনে ॥ 


- শ্রীচৈ, চ. 
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প্রথম অধ্যায় 
সাধারণ আলোচন৷ 

১। ভ্ডজ্ত্লিহন 

রস-শব্দের মুখা এবং পারিভাষিক অর্থ পৃব্রেই (১১1১১১-আমচ্ছেদে ) পিবৃ্ধ হইয়াছে । রস- 
শবেব ডুঈটা অর্থ-_আান্বাদ্য বস্ এবং রস-ান্বাদক বা রসিক। রস-শব্দের একরকম সাপাবণ অর্থে 
(রস্তাতে আন্বাদাতে হতি রস:--এই অর্থে) আত্বদা বন্ত্রমাত্রকে রস বিলে, যে আস্বাদাসস্তব 
আাক্বাদনে চনংকারিত জনে, তাহাকেই রস-শাঙ্ছে “রিষ” বলা হয় । অনন্তভূতপুবন নস্তব অগ্ভবে, 
অন্!ধাদিহপু্ব বস্তুর আ।ম্ব।দনে, চিত্তের যে ম্কারভ। জান, তাহ।কেই নল! হয় চনংকুর্তি। এই চদহ- 
কুঠিই হইতাছে রসেব সার বা প্রাণবস্ক ; এই চনংকুতি না থাকিলে কোন আন্বাদানপ্ুপেই গম এল। 
হরনা। “গে সাবশ্চমতকাতরী যং বিনা ন রসো রলঃ॥  অলঙ্কারুকীন্ু ভ ॥৩৫.৭॥৮ 

আন।ন্দর বা পুণের জন্তহ সকলের খ্/ভাপিকী লালনা ; সুতরাং শানন্দ বাঁ সুই হইতেছে 
বস্তুতঃ আধাদা ধপ্ড। এই আনন্দ পাম্ুখ যখন চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখন তাঁঠা হয় রন প্চমহ- 
কি স্রখং রস১॥ আলঙ্কাবাকৌস্তভ 0৬:৫1৫।” 

হল।দিনীশক্তির বুক্তি বলিয়া ভক্তি ( ব) কৃষ্ণরতি, ব। ভাগব্তী গীতি ) হইনেচছে স্ববণঃই 
আনন্দদূপা | পরঠিরালনকূপৈব ॥ ত, র, সি, ১।১1৪1৮ এই আনন্দ হইতেছে চিপ্ুর আনন্দ, সৌকিক 
জড় গানন্দ নে । রতিব এই আনন্দ এতই প্রাড়ধ্যময় যে, ব্রহ্মানন্দও ভাহার নিকটে ভুচ্চঠীকৃত হয়। 
তগশি কিন এই আনন্দরূপা রি না ভক্ত আপনা-মসাপনি তাহার অন্দর ভান্বপ চনৎপবিত্রনয়ী 
নহে; পর কতকগুলি সাসগ্রীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহা এক অপূর্ব আধ্বাদন-চমৎকাদিত্ব দারণ 
করে এসং ৬খনই তাহাকে বলা হয় ভক্তিরস। 

একটা উদ।তবণের সহ।য়চায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দির নিজন্ব একট স্বাদ 
আছে। তাহার সহিত যদি পিতা ( মিষ্টদ্রব্-বিশেষ ), ঘৃত, মরীচ, কপৃবি।দি মিতিত করা হয়। তাহা 
হষঈটলে, এই সমস্ত দ্র-বার মিলনে তাহাতে এক আস্বাদন চমতকাবিষ্বেণ উদ্ভব হয় এবং তখন হাহা বসে 
( অবশ্য লেইকিক রে) পর্দিণ্ত হয় ; তখন তাহাকে “রমাল?” বল হয়। তদ্রুপ, কুষ্ণবিতি বা ভক্তির 
সহিত পর কয়েকটা বস্ত্রর মিলন হইলে তাহ1ও অপূর্ব আধাদন-চনতকারিহ ধরণ করিয়। ভক্কিরমে 
পবিণত ভয়ু। 

অথাস্ত।ঃ কেশবরতে লকক্ষিতায়া নিগছ্ভতে | 

সামগ্রীপরিপোষেণ পরম! রসবূপত] ॥ ভ, র, সি, ২1১ ১॥ 
২। ভুক্তিক্পাসেল্র সামগ্রী ও 

যে সমস্ত বস্ত্র নিলনে কোনও একটী আবন্ব।দ্য বন্তু রসে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তকে বলে 
সেই রসের সামগ্রা। পিতা, ঘুত, মরীচ ও করূুরের মিলনে দধি রসালানামক রসে পরিণত হয়; 
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ভক্তিরমের সামগ্রী ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭২-অম্থ 


এ-স্থলে পিতা, স্ৃত, মরীচ ও কপূর হইতেছে রস[লার সামগ্রী । তদ্রুপ, যে-সমস্ত বস্তুর সহিত মিলিত 
হইলে কৃঞ্চরতি রলে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তাকে বলে ভক্তিরসের সামগ্রী। আর রতিকে বলেস্থায়িভাব। 
কুষ্ণরতির অনেক স্তর আছে-প্রেম, স্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহ'ভাঁব। 
আবার এ-সনস্ত স্তরেরই যথাযথ সম্মিলনে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুর- 
রতির উদ্ভব। এই পঞ্চবিধ! রতিই এবং তাহাদের অন্তভুক্তি প্রেম-স্সেহাদিই সামগ্রীমিলনে রসে 
পরিণত হইয়। থাকে । এসস্থলে শান্তাদি পঞ্চবিস! রতি,ক বলে শান্তু।দি পঞ্চবিধ রসের স্থায়ী ভাব। 
অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার। শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসলা, মধুর-রতি আর ॥ 
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরপ ॥ যে রসে ভক্ত নুখী_কুষ্ণ হয় বশ ॥ শ্ীচৈ,চ, ২২৩।২৫-২৬ ॥ 
প্রেম-ল্েহাদির দশ্মিলনেই শান্তাদি রতির উদ্ভব । সুতরাং প্রেম-স্েহাদিও হইতেছে কৃষ্ণভক্তি- 
রসের স্থায়ী ভাব। 
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম ল্সেহ, মান, পরণঘ । রাগ, জন্টরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ 
যৈছে, বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার । শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর ॥ 
এই স্ব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থাবি-ভ।ব। চৈ, চ, ১1১৯।১৫২-৫৪ ॥ 
যে ভাবটার সহিত অস্ক কতকগুলি বস্তু ( রসের সানগ্রী ) মিলিত হইলে রসের উৎপন্তি হয়, 
সেই ভাব্টীহ হইতেছে সেই রসের স্থায়ী ভান; এই স্থায়িগাব্টী রসে নিঙ)ই বিরাজিত 7 ইহ] বিরুদ্ধ 
এবং অবিরুদ্ধ স্মস্ত ভাবকে বশীভূত করিয়া মহারাজের ম্যায় বিরাজ করে। স্থায়িভব-সম্বন্ধে পরে 
বিশেযরূপে আলোচনা করা হইবে। 
যাহ। হউক, এই স্থায়িভীবের সঙ্গে কতকগুলি সামগ্রী মিলিত হইলেই রসের উদ্তৰ হয়। 
কিন্তু সেই সামগ্রীগুলি কি? 
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে । কুষ্চভক্তি-রস-ন্বরূপ পায় পরিণামে ॥ 
বিভাব, অনুতাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী । স্থায়িভাব “রস” হয় এই চারি খিলি ॥ 
_-প্রীটৈ, চ, ২২৩।২৭-২৮ ॥ 
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অন্রভাব ॥ 
স।ত্বিক-ব্যভিচারী-ভাবের মিলনে। 
কৃষ্ণভক্তি “রস” হয় অমৃত-আম্বাদনে ॥ আীচৈ,চ, ১১৯১৫১-৫৫ ॥ 


এইরূপে জান! গেল, ভক্তিরসের সামগ্রী হইতেছে চারিটা__বিভাব, 'অন্রভাব, সা্বকতাব 
এবং ব্যভিচ।রিভাব। 


বিভব, অনুভাবাদির তাৎপধ্য কি এবং বিভাব, অন্ুভাবাদির মিলনে কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তি 


কিরূপে অপুর্ব আস্বাদন-চমতকারিত্ব ধারণ করিয়া রসে পরিণত হয়, পরবর্তী কতিপয় অধ্যায়ে তাহ। 
আলোচিত হইবে। 


[ ২৭*৬ ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বিভাব 


৩। বিভা 

ভক্তিরসামৃতসিম্ধু বলেন 

“তত্র জ্ঞেয়া বিভবাস্ত্র রতাঁম্বাদনহেতবঃ। 
তে দ্বিপালিম্বনা একে তখৈবোদ্দীপনাঃ পরে 1১1১1৫॥ 

_রতির আস্বাদনের হেডুকে বিভাব বলে। নেই বিতীব হইতেছে দ্বিবিধ--মীলম্বনবিভাব এবং 
উদ্দীপনবিভ।ব 1” 

আলম্বনও আবার দুই রকম-_বিবয়ালম্থন ও আশশ্রয়ালম্থন (পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টবা )। 
উক্তশ্ন্রোকের টাকায় ভ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-__উল্লিখিত শ্লোকে যে রতির আম্বাদনের হেতুর 
কথা বল! হষ্টয়াছে, তাহাতে বিবয়স্বূপে, জা শ্রয়ত্বৰপে এবং উদ্বোধক্ত্রূপেও বিভ।বের রত্যাম্বীদন- 
হেতুত্ব বুঝিতে হইবে । “হেতুত্বনর্ত বিষয়াশ্রয়তেনোদ্বোধকত্বেন চ।" অর্থাৎ বিভাঁব বিষয়ালম্বনরূপে, 
আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং উদ্দীপনরূপেও রত্যাম্বাদনের হেতু হইয়া থাকে । 

কিন্ত বিভাবের স্বরূপ কি ? অগ্নিপুরাণের প্রমাণ (৩৩৮।৩৫-শ্রে(ক )উদ্ধ ত করিয়া ভক্তিরসামৃত্- 
সিদ্ধ বলিয়ছিলেন, 

“বিভাবাতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে । 
বিভাবে। লাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্বকঃ ॥২১1৫॥৮ 

_শযাহাদ্বারা এবং যাহ।তে রত্যাদি বিভাবনীয়ু হয়, তাহ।র নাম বিভাঁব। এই বিভাব ছুই রকমের-_- 
আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব ।” 

টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন--“বভাব্যতে হীতি--যত্র তক্তাদৌ রতি- 
ধিভাব্যতে আস্বাদাতে, সম আলম্বনবিভাবঃ। যেন হেতুনা রতিধিভাব্যতে, স উদ্দীপনা ত্বুকোবিভ।বো 
জরয়ঃ।--যে তক্তাদিতে রতি বিভ।বিত বা আদ্বাদিত হয়, সেই ভক্তাদিকে বলে আলম্বন বিভাব ; 
আর যে হেতুদ্ধারা রতি বিভাবিত ব। আন্বধিত হয়, তাহ।কে উদ্দীপন-বিভ।ব বলিয়া জানিবে।” 

সাহিত্যদর্পণ বলেন-. “রত্যাছ্াদূবোধকা লোঁকে বিভাবাঃ কাঁবানাটায়ো:॥২1৩৩। 
_-যাহ। রত্যাদির উদ্‌বোধক, তাহাকে বিভাব বলে” সাহিতাদর্পণে আরও বলা হইয়াছে_দবিভা ব্যস্ত 
আন্বাদাস্ক,র গ্র।দূর্ভাবঘোগ্যা; ক্রিয়স্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ-ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।_যাহাদ্ার] 


[| ২৭৯৭ |] 


বিভাব ] ১. গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন | গ৩-অ্ু 


মামাজিকের (দর্শকের বা শ্রে।তার-_রসাম্বাদকের ) রত্যাদিভাব আস্থাদান্ব,রের প্রাছূর্ভাবের যোগ্যতা 
'জ!ভ করে, তাহাই বিভাব |” 

সাহিত্যদর্পণের উক্তি অগ্নসারে উল্লিখিত অগ্নিপুবাণ-শ্রোকের তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ £ 
যাহাদার। ( অর্থাৎ যাহার দর্শনাদিতে ) রতি উদ্দদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয় এবং যাহ (তে ( অথাৎ যাহার 
সম্বন্ধে বা যাহার ধ্বিয়ে এবং যাহ[তে-_-যে আশ্রয়ে ব1 ষে আধ।রে ) রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়, 
তাহ।ই হইতেছে বিভাব। স্েহময়ী জননীর হৃদয়ে বাৎসল্যরতি নিতাই বিরাজিত; কিন্তু সন্ত।নের 
অনুপস্থিতিতে সাধারণতঃ তাহ! থাকে নিস্তরঙ্ষ জলরাশির মতন। সম্ভ্যনের ব্যবহৃত কোনও বস্তুর 
দর্শনে, ব| দূর হইতে সন্তানের কগ্ররাদির শ্রবণাদিতে, সেই বাৎসলা উদ্ধদ্ধ বাঁ স্পন্দিত, তরঙ্গ।রিত 
হয়া উঠে। এস্থলে, সন্তানের ঝবহৃত দ্রব্য বা তাহার কণম্বপাদি হষ্টতেছে বিভব; কেননা, 
ভংসমুদ্বার। জননীর বাংসল্য উদ্বৎদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়। আবার'যখন সম্ভ।ন নিকটে আসে, তখন 
তাই।র দর্শন ও জশনীব বাৎস্লা উচ্ফ্ৃমিত হইয়। উঠে; কেননা, জননীর বাৎসলোর [বিষয়ই হইতেছে 
সন্তান, সন্থ।নের প্রতিই তাহার বাৎসল্য। এ-স্থলে সন্তানও হইতেছে বিভাব $ যেহেতু শন্থানের 
উপগ্থিঠি,ত জননীব বাংসল্য ঈদ্ধদ্ধ হইয়াছে । আবার, জননী হইতেছেন বাংসলোব আপার বা 
আশ্র। তিনি এক রক্টমের বিভান 3 কেননা, তাহ।র চিন্তে বাৎসল্য, নিস্তব্ধ ভাবেও, বিবাজিত ছিল 
বলিয়াই সন্ভরনে বাব দ্রধাদির দর্শনে, সন্তানের কণম্থর।দির শ্রপণ,'দিতে, বা সন্তানর দশনে 
তাহ।র বাংললা উদ হইতে পারে। তাহার মধ্যে বাৎসল্য না থাকিলে উদ্দদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই 
উঠিত পাবে না । ূ 

রতি উদ্ধদ্ধ বাঁ তরঙ্গায়িত হঈলেই তাহ) আন্বাদন-যোগ্যতা লাভ করে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র 
অপেক্ষ! উচ্্রিত বা তরজায়িত সমুদ্রের দর্শনেই অধিক আনন্দ জন্মে। এজপ্ট বিভীবের ছারা রতি 
যখন উন্দ্ধ ব। তরগ্লায়িত হয়, তখনই তাহা আহ্বাদন-যোগ্যত। ধারণকরে। তাই ভক্তিরস।মুতসিদ্ধুতে 
বিভাবকে রতির আন্বাদনের হেতু বলা হইয়াছে। 


এক্ষণে বিভাবের ছুই্ইরকম ভেদের কথ! বিবেচিত হইতেছে। এই ভেদদ্বয় হইভেছে__ 
আলম্বন বিভব এবং উন্দীপন-বিতাব। 


৪ আলল্লন-ন্বিক্ডাঁল, বিষয়ালজ্বন এবং আশ্রয়ালচ্ছন 

য/হাকে অবলম্বন করিয়া রৃতির অস্তিত্ব, তাহাই হইতেছে রতির আলম্বন। সম্ভানকে 
তবলম্বন করিয়াঈ, অর্থাৎ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়াই, জননীর বাংসল্যের অস্তিত্ব; সন্তান হঈল 
জননীর বাংস্লারতির এক আলশ্বন__সৃম্তান হইল বাৎসল্যরতির বিষয়, বিষয়বূপ আলম্বন। আবার 
জননীকে অবলম্বন করিয়া, জননীকে আশ্রয় করিয়াই,, বাংসল্য স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে ; সুতরাং 
জননীও হইতেছেন বাংসল্যের এক রকম আলম্বন__-আশ্রয়রপ আলম্বন। 


॥ ২৭০৮ ] 


বিষয়ালম্বন ] রপতন্ব | 1 ৭৫-অন্ন 


এইরূপে দেখ! গেল, আঁলম্বন-বিভাব হইতেছে ছুষ্টরকমের- ব্ষিয়ীলম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন। 
কৃষ্ণরতির বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণকে উদদ্দশ্য করিয়াই রতির অস্তিব। আর, 
কুষ্ণরতির আশ্রয় ব। আধার হইতেছেন কৃষ্ণভক্তগণ ; কেননা, ভক্তগণের চিত্বেই কৃষ্ণরতি বিরাঁজিত। 
সুতর।ং কুফ্ধরঠি-শিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতোছেন বিষয়।লম্বন এবং কুষ্চভক্তগণ হইতেছে জা শ্রয়ালম্বন । 
“কুষস্চ কৃষ্ণ 5১1 বুধৈর। লঙ্গনা মতা | 
রভ্যাদে বিবয়ুতবন ভথাধারতয়াপি চ॥ ভ, র, সি, ১।১/৭৫ 
--পগ্ডিতগণ শ্ত্রীকৃষ্ষকে এবং আকৃষ্ণভক্তগণকে আলম্গন বলেন। রত্যাদির বিষয়নূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং 
আধারবূপে ভক্তগণ হইা্ডেছেন আলম্বন 1” 
টাকায় উনপ।দ জীবাগাম্বামী লিখিয়াছেন 2- যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রতি প্রবস্তিত হয়, 
তিনিহইতেছেন বিষয় , এ-স্ালে আকুফই হইতো)ছন বিষয় ; কেননা, শ্রীকৃঞ্চকে উদ্দেশা করিয়াই 
কৃঞ্চরতি প্রণর্তিত হয়ু। আর, রতি আপার হইতেছে রতির আশ্রয় । এস্থলে “আশ্রয়”-শন্দ রতির 
মূল পাত্রই বুঝিতে হইবে ২ কুষ্ণবির এল পাত্র বা আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাগরিকরগণ ! এই 
মূল পাত্র হইতে শিঃসাশ্িদ 5 রতি দ্বারাই আধুনিক (অথাৎ স।ধক ) ভক্ঞগণণও স্িক্ধ হয়েন। সুলশ্লে।কে 
যে “রআদেটা-শব আছে, তাহার অন্ত “রিভিশন শাহুদ।সা।দি পঞ্চ গুধান রতিকেই বুঝায় এবং 
«আদি*শব্দে হাসশ-প্র্ঠতি সপ্ত গৌন-রতিকে বুনাহীতেছে ( সপ্চ-গৌণ-রতি সম্বন্ধে গর যথাস্য।নে 
আল।চন। করা হাব) এস্থলে পতি শব্দে সজাতীয়া রতিকেই বুঝায়, বিজাতীব। রতিকে 
"বুঝায় না; কেননা, বিজাতীর়। রতিতে অগ্তভবকরীর কোনওরূপ সংক্গার থাকিতে পারে না। 
বিজাতীয়া রতি যি অবিগেধিনী হয়, তাহা হইলে উদ্দীপনেই তাহার আধার হয়, আলঙ্বনে 
হয় না। 


৫1 ভ্িঅয্মালল্্ল--ভ্রীরুষ , ভুইকুপে তাহার বিষয়ালম্ধনত্থ 
পূর্ববর্তী আলোচনায় জানা গেল, শ্রীকুঞ্চকে উদ্দেশা কবিয়া রতি প্রবর্তিত হয় বলিয়া তিনি 
হইতেছেন রতির বিষ্য়ালম্বন! দুইরূপে ভিনি বিষ্ধালঙ্বন হয়া থাকেন। 
“নায়কানাং শিরোরডুং কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ। 
যত্র নিতাতয়! সবর বিরাজন্তে মহাগুণা? | 
সোহন্যরপ-ন্বরূপাভ্যামন্মি্ন।লম্বনো মৃতঃ ॥ ভ, র, সি, ২1১1৭ 
স্বয়ংভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণ হইতে,ছন নায়কগণের শিরোরত্বম্বরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ) ; মহামহা গণ- 


সমূহ তাহাতে নিতা বিরাজমান। অন্থরূপ এবং স্ববূপ_-এই ছুই রূপে তিনি রতিব্ষয়ে আলম্বন হইয়া 
থাকেন ।” 


[ ২৭০৯ ] 


বিষয়।লঙ্থল ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৫-অন্ু 


ক। অন্যরূপে আলম্বনত 
“হস্ত মে কথমুদেতি সবংসে বংসপটলে রতিরত্র। 


ইত)নিশ্চিতমতি বলদেবো বিম্ময়ন্তিমিতমৃত্তি রিবাসীৎ ॥ ভ, র, সি ২১1৮ 
--(ব্রদ্ষ-মোহন-লীলায় ব্রন্ম। বংমপাঁল-গোপবালকগণকে এবং বস্গণকে হরণ করিয়া লইয়া! গেলে 
প্রীকৃঞ্ণই বস এবং বংলপাল রূপ ধারণ করিয়া! ন্রমানে এক বৎসর লীলা করিয়াছিলেন । বরধপৃত্তির 
অল্প কয়েক দিন পুর্ধ্বে এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্ীবলদেব লক্ষা করিলেন-ইকৃষ্ণসন্বন্ধে তাহার 
যে রূপ রতি, এই বংসগণের এবং বংদপালগণের প্রতিও তাহার সেইরূপ রতির উদয় হইগ়াছে। 
তখন তিনি বিশ্বায় গ্রকাশ-পূর্ববক বলিলেন ) "কি আশ্চর্ধা! শ্রীকুষ্ণে আমার যে প্রকার রতি, এই 
সকল বদে এবং বংসপ।লগণে কিরূপে আমার সেই প্রকার রতির উদয় হইল !'_ বলদেব ইহ! শিশ্চয় 
করিতে ন। পারিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়। মুত্তির ( নিশ্চল প্রতিমার) ম্য।য় হইলেন।” 

এ-ন্থলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণ-নিজের স্বভাবিক রূপে নহে, পরস্ত--গে। বংসরূাপে এবং 
বংমপালক গোপব!লকরূপে অবস্থিত থ।ক। সন্বেও শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণরতিকে উদ্বদ্ধ করিয়াছেন, 
শ্রীকফণের প্রতি বলদেবের যে রতি, সে-মমস্ত বৎস এবং বংসপ।লগণের প্রতিও তাহার সেই রতিই উদ্ছদ্ধ 
হইয়াছে, রতির পার্থকা কিছু ন।ই। ইহাতে জ।না গেল--গ্রীকৃষ্ যখন অন্থরূপ ধারণ করিয়া 
থাকেন, তখন& তহ।র দর্শনে তদ্বিষয়িণী পতি উদ্বদ্ধ হয়, তখনও তিনি রতির ন্ষিয়ালশ্বনহইয়া থাকেন। 

থ। স্বরূপে আলঙ্দন্ব 

আীকৃষ্ণের স্ব-রূপ দুই রকমের _আবৃত এবং প্রকট। এই উভয়বূপেও তিনি রতির বিষয়া-- 
লম্বন হয়া থাকেন। «“আবৃতং প্রকটক্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা ॥ ত, র, সি, ২1১৮।” এই দুইটা 
স্বরূপ পৃথক ভাবে আলোচিত হইতেছে । 

(১) আবৃত স্বরূপ 

ূর্ববত্তী ক-অন্রচ্ছেদে যে “অন্যরূপের” কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে অন্ত কোনও বস্তার! 
নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ বস এবং ব্তস্পালের রূপ ধারণ করিয়।ছেন, তাহা নহে। 
তাহার লীলাশক্তির অচিস্তা-প্রভাবে তিনি স্বীয় স্বাভাবিক রূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্তরূপে, 
বৎম এবং বসপাল রূপে, নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু আবৃত" রূপ সেরকম নহে। “আবৃত 
রূপে” তাহার নিজস্ব স্বাভবিক রূপ অপরিবন্তিত ভাবেই বর্তমান থাকে ; তবে তাহাতে তাহার 
স্বাভাবিক বেশাদি থাকেনা, অন্ত বেশাদি দ্বার তাহ।র স্বভাবিক রূপ আবৃত বা! আচ্ছাদিত থাকে। 
“অন্যবেশাদিনাচ্ছন্নং ম্বরপং প্রোক্তমাবৃতম্‌ ॥ ভর, মি, ২।১৮।--অন্য বেশাদিদ্বারা আচ্জাদিত 
স্বরূপকে আবৃত স্বরূপ বলা হয়।” 

এতাদৃশ আবৃত স্বরূপেও যে শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন, তাহার একটা উদাহরণ 
ভক্তিরসা মৃতপিদ্ধৃতে উদ্ধত হইয়াছে। 


| ২৭১* ] 


বি্ষয়ালম্বন ] রসতত্ব [ ৭৬-অনু 


“মাং স্পেহয়ুতি কিযুচ্ৈ মহিলেয়ং দ্বারকাবরোধেহত্র | 
আং বিদিতং কুতকার্থী বনিভাবেশো হরিশ্চরতি ॥ ভ. র, সি, ২1১।৯॥ 

_(এক দিন দ্বারকাপুরীতে পুরবাদিনীদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্ীলোকের বেশ ধারণ করিয়া-_অর্থাৎ 
নিজের স্বাভাবিক লেশের পরিবর্তে স্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া, স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদাদিতি 
নিজেকে আবৃত করিয়া, কৌতুক প্রদর্শন করিতেছিলেন। উদ্ধব তাহ! দেখিয়া বলিয়াছিলেন ) 
অহ! ! এই দ্বারকার অবরোধমধো এই মহিলা আমকে সর্ধাতোভাবে পরম শীহরি-যোগ্য জেহের 
দ্বারা অন্বিত করিতেছে ( অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শনে চিত্তে যেরূপ শ্বেহ উদিত হয়, এই মহিলার দর্শনেও 
সেইরূপ স্েহই আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে )। আমি সমাক্রূপেই অবগত হইয়াছি--কৌতুক 
প্রদর্শনার্থ আীহরি নিজেই বনিতার বেশ ধাঁরণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন” 

এ-স্থলে দেখা গেল-__যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষ!দিদ্বার। নিজের স্বাভাবিক রূপকে 
আবৃত করিয়াছেন, তথাপি স্বীয় স্থাভাবিক বেশভূষায় সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উদ্ধবের যেরূপ রতি 
উদিত হয়, প্লীবেশে সঙ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও তাহার সেইরূপ রতিই উদিত হষ্টযাছিল। স্বাভাবিক 
বেশভূষায় তিনি যেরূপ বিষয়লশ্বন, শ্রীলোকের বেশে আবৃত রূপে তিনি ঠিক সেইরূপ 
বিষয়ালম্বন। 

(২) প্রকট ন্বর্নপ 

বস-বংস্পালাদির স্ায় আন্যরূপও নহে, জন্যবেশাদিদ্বারা আ্ফাদিত রূপ নভে, শ্রীকৃষের 
স্বীয় স্বাভাবিক রূপে বল! হয় *প্রকটরূপ।” অন্রূপে, বা আবৃতরূপে ও ফিনি ভক্তের রতিকে উদ্ধদ্ধ 
করেন, স্বাভাবিক প্রক্টরূপে যে তিনি তাহা করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। 

অয়ং কন্ধুগ্রীনঃ কনলকমনীয়।ক্ষিপটিমা তমালশ্যা মাঙ্গছু/তিরতিতরাং ছত্রিতশিরাঃ। 

দরশ্রীবসা স্ব: স্কুরদিদরাগ্ক্ষিতকরঃ করোত্যুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমু্তিম ধুরিপুঃ ॥ 

ভ, র, সি, ২১1১০॥ 

--( শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ দেখিয়! উদ্ধব বন্গিয়াছেন ) যাহার গ্রীবা কন্ব,র তুলা, যাহার নেত্রদ্যয়ের 
অত্যধিক সৌন্দর্য কমলসমুহেরও কাম, যাহার অঙ্গকান্তি তমালের ন্যায় অতিশয় শ্য।মব্ণ, যাহার 
মস্তকে ছত্র শোভ! পাইতেছে, যাহার বক্ষুস্থলে ঈষৎ (যড়্বের সহিত নিরীক্ষণ করিলেই যাহা লক্ষীভূত 
হইতে পারে, এভ|দৃশ ) শ্রীবংস-লক্ষণ বিরাজিত, যাহার করলে শঙ্খ-চক্রার্দি চিহ্ন বিরাজিত, সেই 
মধুরমৃত্তি মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ মামাকে অত্যধিক আনন্দ প্রদান করিতেছেন।” 


৬। প্রীরুষ্ষেেল আলমন্বনস্তেল্স হেত 
উল্লিখিত আলোচন। হইতে জানা গেল-_যেরপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের নয়নের গোচরীভূত হয়েন, 
সেই স্বাভাবিক প্রকটবূপের কথ! ভে দূরে, তিনি যদি তাহার লীলাশক্তির অগিষ্ত্য প্রভাবে প্রকটরূপ 


[ ২৭১১ ] 
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অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে অন্যরপও ধারণ করেন, কিন্বা দি অন্থাবেশাদিদ্বারা স্বীয় প্রকটরূপকে আচ্ছাদিত 
রাখেন, তথাপি তিনি পিবয়রপ ভক্তদিগের রঠিকে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা গেল__ 
প্ীকুষ্ণের বিষয়।লগ্বনহ হইতেছে তাহার স্ববূপগত, ইহা তাহার বেশাদির বা রূপাদির অপেক্ষা রাখে 
নাং ইহ! ব্বঘংসিদ্ধ। চিনি ন্বপহঃই মিষ্ট লিয়। যে-গাঠকারে বায়ে আনস্থাতেই থাকুক না কেন_- 


চিনির আকারে থাকুক, বা তবল সরবন্ডের আকারেই থাকুক, কিন্বী আ(স্রবৃক্ষাদির ব| বিবিধ ফলের 
আকারেই থাকুক, ছথব। বস্্াশিদ্।াবা আনুন অবস্থাতেই থাকুক -সর্বাবস্থাতেই তাহার মিষ্ট অক্ষুপ্ 
থাকিবে, এই মিষ্টহন সর্বাবস্াতেই গিষ্টহথলেল্প পিপীলি্।দিগকে আবরণ করিবে। আীকুষের 
আলম্বনহগ তদ্রপ। 

গ্রীক ম্বয়ংভগব।ন। আবার সাধুর্যাই হইনেছে ভগবন্ধার সার (১1১।১৩৯-৪০ আন্চ্ছেদ 
দরষ্টুব)1। তিনি স্বরভগবান্‌ বলিয়! ভগননী'র সাব মাধ'পাল পুর্ন হম শিকাশ তীহারই মপো। হিনি 
মাধধ।ঘন-নিগ্রহ, রলঘন-বিগ্রহ | এষ্ট সাগ্ায হইতেছে তাহাণ স্বকপগহ। তবে কি তাহ!র এই 
স্বরূপগত্ত আধৃমাই তাহার আলম্বনঙ্ের হেতু” পুবেবাক্ত চিশির নিষ্টত্বের দৃষ্টান্ত তাহাই ষেন 
মনে হয়: 

উত্তরে বল! যায়, মাধুযা তাহার স্বন্ূপগত গুণ হইলেও এবং ভিনি মুংধূ্যঘন-পিগ্রহ হইলেও 
এবং সকলের চিৰ্কে মাধুধোর প্রতি একট। স্বাভাবিক আকধণ থাকিলে কেবল নাধুর্যযাকেই ভাহ।র 
আলম্বনতের হেত বলা যায় না। কেননা, পুর্্বণন্তী উদ্হরণ-সমাে দেখ! গিন্লাছে। উহার মাধুধা 
যখন গনভিণাক্ত থকে (যেমন, বংস-বৎসপ।লাদিরূপ জস্ক রূপে, কি জ্ীবেশাদিদ।রা আবৃত রূপে) 
তখন৪ তিশি আলম্বন হইতে পারেন। 

তবে তাহার আলম্বনহের হেতু কি? কিসের প্রভাবে ভক্তদর চিন্তে তদ্ধিষবিণী ঝতি উদিত 
হয়? তাহার প্রিয়ম্বরূপত্ত, প্রিয়নহই। হইতেছে সেই নস্ত্রটী। পুর্বে (১1১1১৩৩-আনুচ্ছেদে ) 
প্রদশিভ হইয়াছে, পরভন্ধ স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন সকলের একদাত্র প্রিয়, তাহার সম্পর্কে অন্থ যে 
সমস্ত বস্কও প্রিয় হইয়া থাকে, তৎসমস্ত হইতেও তিনি প্রিয় -তিনিই প্রিয়তম | তাহার গঠিত অপর 
সকলের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়াত্বের সম্বন্ধ । এই প্রিয়ন্তের সম্বদ্ধই তাহ।র গ্রঠি সকলের চিন্তকে আকর্ষণ 
করে; তিনিই একদাত্র প্রিয় বলিয়া, বা! তিনিই প্রিয়তম বলিয়া, তাহার প্রতি ভক্তদের গ্রীতি বা রতি 
হইতেছে স্বভাবিকী। চুগ্ধক অদৃশ্য থাকিলেগ যেনন লৌহ-কণিকীকে আনন করিয়া থাকে, তদ্্রপ 
তিনি অন্যরূণে থাকিলে তাহার প্রিয়ত্ব ভক্তদের চিত্বে কৃষ্ণবিষয়িণী রতিকে উদ্দ্ধ করিতে পারে। 
একথাই শ্ীপাদ জীবাগান্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্তে লিখিয়াছন _““তস্ত তত্তন্মাধু্য।নভিবাক্তাৰপি 
স্বভাবত এব প্রিয়তম দর্শযতি_-প্রাণবুদ্ধিমন্ন্থাতুদার।পত্যধনাদয়ঃ। যতৎসম্পর্কৎ প্রিয়া জাসংস্ততঃ 
কো বু পরঃ প্রিয়ঃ॥ ( শ্রীভা,১০। ২৩1৯৭ )॥ গ্রীতিসন্দর্ভ; ॥১১১% শ্রীকুষ্ণের সেঈট সেই মাধুর্ধা অনভি- 
ব্যক্ত হইলেও তাহার প্রিয়তমন্ব( শ্রীকৃষ্ণবাকেই ) প্রদগিত হইয়াছে । যথা, (গ্ত্রীক্ণ যজ্ঞপত্বীগণকে 
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বগিয়াছেন ) প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাস্ম। দ।রা, পু ও ধনানি যাহার সম্পর্কে প্রির হয়, ভীহ! অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় আর কে হইতে পারে? 

এইরূপে দেখা! গেল__অগ্রূপে বা আবুহরূণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অনভিন্যক্ত থাকা সত্বেও 
যখন ঠিনি ভক্তের কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন হইয়া থ।কেন, তখন তাহার মাধুর্য এই আলহ্বনত্বের হেতু 
হইতে পাবে না; তাহার প্রিয়হ বা প্রিঘতমন্ই হইতেছে আলম্বনন্থের হেতু । 


প্রশ্ন হইতে পারে প্রিয়তম যদি শ্ীকষ্েের বিষয়ালম্বনন্ধের হেতু হয়, তাহা হইলে 
আলগ্বনত্ব-বিষয়ে স্ঠাহার মাধুধ্যের কি কোনও স্থ(নই নাই? 


শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভাহার গ্রীতিসন্দর্ভে যক্জপত্রীদিগের প্রসন্্বে জার একটী উক্তি উদ্ধত 
করিয়া যাহ। বলিয়াছেন, তাহা হই/ত এই প্রশ্বের উত্তর পাওর।| যাইতে পারে। ঠিনি লিথিয়াছেন, 

শন্য।মং হিবণ্যপরিধিং বননাল্যবর্ৃধাতু প্রবালনটবেষমন্ুর তাংলে। 

বিশ্যাস্তচস্তুমিতরেণ ধূনানমজং কণে।ৎপলাল্ক-কপোলমুখান্ডহ।সম্‌ সী ভা, ১০১৩১১॥ 

ইতোত্ললক্ষণেযু মমাবিষ্ভাবেষু যুক্মাকং শ্রীতাৎকধোদয়ো। নাপুর্বব ই ঠিভাঁব: ॥ ১১১॥ 
_( যক্কপত্ীগণ হ্রীকফ্ের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ] ছিল) 'শ্যামপর্ণ, গীতবসন-পরিহিত, 
বনম।লা-ময়ুবপুচ্ছ-ন্বর্ণ।দিধাতু-প্রবালাদিদ্বার| সঙ্ভিত নটবরবেশ $ ইকুঞ্ণ তাহার সখার স্কদ্ধে এ*টী 
হস্ত বিশ্বস্ত করিয়। অপর হস্তে লীলাকমল ঘুর/ইতেছিলেন $ কর্ণন্বয়ে উৎপল, কপো।লে অলক এবং বদন- 
কমলে মনোহর হস্য। (এত।দূশ পরমচিন্তাকষক রূপ দর্শন করিয়া যক্দরপত্থীগণের চিত্তে কৃষ্ণবূতি 
আভিশয়রূপে উচ্ছ্বৃলিত হঈয়াছিল ১ তাহার! পরমানন্দে নিমগ্লা হইলেন )। শ্রীকৃষ্ণ তাহ।দিগকে 
বলিয়াছিলেন (এমন রূপ সকলেরই চিন্তাকর্ষক; তাহাতে আবার সর্ধপ্রিয়তম আমারঈ এইরূপ ) 
এই প্রক।র লক্ষণবিশিষ্ট আমার ব্ূপে তোমাদের 'শ্লীহাত্কর্ষের উদয় আশ্চর্যের বিষয় নূহ (ভর্থাৎ 


আমার এমন রূপ দেখিলে স্বভীতঃই গ্রীতির উদয় হয়)। (ইহ! হইতেছে পৃর্ববোল্লিখিত 'প্রাপবুদ্ধি-- 
ইত্যাদি শ্লেংকের ভাব ঝা ভাৎপধ্য )1”% 


ভীপাদ জীবগো স্বামীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝ! গেল__শ্রীকৃষের সর্ব্প্রিয়তমত্বই হইতেছে 
তাহার বিষয়ালগ্বনত্বের মুখা হেতু, তিনি সকলের প্রিয়তম বলিয়াই তদ্দিষয়ে ভক্তদর রঠিকে উদ্ধৎদ্ধ 
করিতে পারেন। মাধুর্ধাদি উদ্বদ্ধ রতির উৎকর্ষ সাধন করে মাত্র। এইরূপ সমাধানেই অস্যরূপ এবং 
আবৃত রূপে ও তাহার বিষ্য়।লম্থৃনত্ব স্থুসঙ্গত হইতে পারে । 


ন। ল্রত্িিন্ডেদে হিস্মাজপ্নত্তেক্র ভেদ 
শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি সকলেরই একমাত্র প্রিয় এবং ত্তীন্ার সম্পকে অন্য 
* খ্রমদ্ভাগবত হইতে জ্ঞান যায়, উদ্ধত “হাম হিরশ্যপরিধিম্প-ইত্যাদি জকটা হইতেছে মহারাজ 
পরীক্ষিতের নিকটে শ্রৃস্তকদেবের উক্জি! যন্রপত্রীগণ শ্রক্:ফর বে বূপটী দেখিঘাছিলেন, ভীশুকদেব তাঠারই বপন! 
দিয়াছেন। তবে পরে শীকুষঃ যজ্ঞপত্রীগণকে ঘাহা। বলিয়াছেন, তাহার মন শ্রীীবপাদের উদ্তির সমর্থক |. 
[ ২৭১৩ ] 
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যাহার! প্রিয় হয়েন, তাহাদের তুলনায় তিনি প্রিয়তম । কিন্তু যাহারা অনাদিকাল হইতেই তখহাকে 
ভুলিয়া আছেন, তাহার প্রিযন্বের ব! প্রিয়তমন্থের কথাও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছেন। 
*ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাকা হইতে জান। যায়, একমাত্র ভক্তিই তাহাকে দেখাইতে 
সুতরাং জানাইতে__পারে। ভক্তি যখন তাহ।কে জানায়, তখন প্রিয়ূপেই তাহাকে জানাইয়া 
থাকে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলেই জানা যায় যে, শ্ীকৃ্ণই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং 
তৎসম্পর্কিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম । তখনই তিনি হয়েন ভক্তির (ব। রতির) বিষযাঁলম্বন ; কেননা, 
তখনই তাহার প্রিয়তমন্ত চিত্তন্তিত ভক্তি ব1! রতিকে উদ্ধদ্ধ করিতে পারে। যাহাঁদের মধ্যে ভক্তির 
বা কৃ্ণরতির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহারা ত।হাকে জানিতে পারে নাঁ-স্ৃতরাং তিনিই যে একমাত্র 
শ্রিয় এবং তৎসম্পর্ষিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম, তাহ।ও তাহারা জানিতে পারে না। এইরূপে দেখ? 
গেল, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালগ্বনত্ হইতেছে একমাত্র ভক্তসন্থন্ধে, অপরের সম্বন্ধে নে 

শান্ত-দাস্যাদি-ভেদে ভক্তের কৃষ্তরতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে ; রতি বা ভক্তি যখন তাহাকে 
দেখায়, বা প্রকাশ করে, তখন সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন রতি-বৈচিত্রীও ৩াহাকে অর্থাৎ তাহার 
প্রিয়ন্বরূপত্বকে বিভিন্ন দূপেই প্রকাশ করিয়া থাঁকে। আলে।কের প্রকাশিক! শক্তি থাকিলেও 
আলোকের তী ব্রততার বা উজ্জ্বলতার ভেদ মন্ুসারে দৃশ্যমান বস্তর স্বরূপের বিকাশেরও ভেদ হইয়া 
থাকে । কোনও বস্তর স্বরূপ শৃধ্যালোকে যে রূপ প্রকাশ পায়, চন্দ্রালোকে সেইরূপ প্রকাশ পায় না, 
নক্ষত্রের আলোকে আরও কম গ্রকাশ পাইয়া থাকে। 

শান্ত-দাস্তাদি রতিতে উত্তরোত্তর গাঢতার বৃদ্ধি, অর্থাং গ্রকৃষ্ধন্বরূপ-প্রকাশিকা শক্তির 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি। এজন শাস্তভক্ত শ্রীকৃষ্কে যেরূপ প্রিয় মনে করেন, দাঁপাভাবের ভক্ত তাহাকে 
ততোহধিক শ্রিয় মনে করেন; সখ্যভাবের ভক্ত শ্রীকৃষ্কে দাদ্যভাবের ভক্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় 
মনে করেন। এইরূপ, রতির উৎকধ অন্ুদারে শ্রীকৃঞ্বিষয়ে প্রিয়ত্ববুদ্ধিরও উৎকধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও এবং তাহার প্রিয়ম্বরূপত্বও এক হইলেও রতির উৎকর্ষভেদে তাহার 
সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববুদ্ধির৪ উংকর্ষভেদ হইয়া থাকে-_-স্ৃতরাং তাহার বিষয়ালম্বনত্বেরও ভেদ হইয়! থাকে। 
ম্ববলাদি সখাগণের নিকটে তিনি সখারপে প্রিয় এবং সখ।বপে বিষয়ালশ্বন; তাহাদের চিত্তে 
তিনি সখ্যরতিকেই উদদ্ধ করেন। নন্দযশোদার নিকটে তিনি পুজরূপে প্রিয় এবং পুন্রবূপে বিষয়ালম্বন। 
তাহাদের চিত্তে তিনি বাৎসলারতিকেই উদ্ধ দ্ধ করেন। শ্রীরাধিকাপ্দি গোঁপসুন্দরীদিগের নিকটে তিনি 
প্রাণবল্পভক্দপে প্রিয় এবং প্রাণবল্পভরূপে বিষয়ালম্বন; তাহাদের চিত্তে তিনি কান্তারতিকেই 
উদ্ধন্ধ করেন। 


৮। আলাশ্রয়ালম্বন-_-ভ্তব 
কৃষ্ণরডির বিষয়ালম্বনের কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে আশ্রয়ালম্বনের কথা বল! হইতেছে। 


[ ২৭১৪ ] 


আশ্রয়া'লম্বন ] রস্তত্ব [ ৭৮-অস্ 


ভক্তের চিত্েই রতি থাকে বলিয়। ভক্ত হইলেন রতির আধার, বা আশ্রয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তচিত্তে যে রতি থাকে, তাহার প্রমাণকি? এই প্রশ্বের 
উত্তর এইট যে, রতির বা! প্রীতির বিষয় ভগবান্‌ যখন স্মরণাদি-পথ-গত হয়েন, তখন তক্তহ্বদয়ে 
তাহা অনুভূত হয়, অগ্থত্র হয় না; ইহাতেই বুঝা যায়, ভক্তই হইতেছেন প্রীতির বা রতির 
আধার। “ন্মরণাদিপথং গতে হম্মিস্তদাধার! সা প্রীতিরনুুয়তে ॥ প্রীতিসন্দর্ডঃ ॥ ১১২৮ 

'গীতির বিষয় এবং আশ্রয়-উভয় স্থলেরই আলম্বনত্ব বিদ্ভমনি। “আলম্বনশব্দশ্চ 
বিষয়াধারয়ে! ধন্তত ইতি ॥ প্রাতিসন্দর্ডঃ ॥ ১১২৪ কৃষ্ণরতি না ভাগবতী প্রীতি ভগবানের 
ভক্তরূপ প্রিয়বর্গে অবস্থান করিলেও ভগবাঁন্ও তাহার আলম্বন ; যেহেতু, ভগবান্ঠ সেই প্রীতির 
উদ্দেশ্য বন্ত, সেই প্রীতির লক্ষ্য হইতেছেন ভগবান্‌। ভক্তচিত্বস্থিত প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের দিকেই 
ধাবিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। ভূগিতেই লতার জন্ম, ভূমিই 
লঙ(র আশ্রয়, তথাপি বৃক্ষ তাহার অবলগ্বন। কৃষ্ণরতি সম্বন্ধে তাহাই বক্তব্য। কৃষ্জরতির 
আশ্রয় বা আধার ভক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণই তাহার আলম্বন বা সধলম্বন, উদ্দেশ্য বস্তু । এইরূপে 
দেখা গেল--ভক্ত ও ভগবান্, এই উভয়ই কৃণ্ণরতির আলম্বন। শৌনকাদি খষির উক্তি হইতেও 
তাহা জানা যায়। শোৌনকাদি ঝষি শ্রীশ্ৃতগোম্বামীকে বলিয়াছিলেন, 

“তৎ কথ্যতাং মহাঁভাগ যদি কুঞ্ণকথা শ্রয়ম্‌। 
অথবাস্ত পদাস্তোজমকরন্দলিহাং সতাম্‌॥ শ্রীতী, ১১৬৬| 

_( মহারাজ পরীক্ষিতের প্রসঙ্গে সৃতগোস্বমী বলিয়াছিলেন__পরীক্ষিৎ দিগবিজয়ে 
বহির্গত হইয়া একস্থানে দেখিলেন, শূদ্ররূপী কলি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া গো-মিথুনকে পদাঘাত 
করিতেছে; তখন পরীক্ষিৎ কলির নিগ্রহ করিয়াছিলেন, হত্যা করেন নাই। একথা শুনিয়! 
শৌনকঝধি সুতগোন্বামীকে জিজ্ঞ[স1! করিয়াছিলেন-__মহারাঁজ পরীক্ষিৎ কলিকে কেবল নিগ্রহ 
করিয়াই ছাড়িয়া দিলেন কেন, তাহাকে হত্যা করিলেন না কেন? তাহা! বলুন। কিন্তু) হে 
মহাভাগ! যদি তাহা বিষুকথ/শ্রয় ( অর্থাৎ ভগবং-কথাই যদ্দি সেক্ট বিবরণের আশ্রয় ) হয়, 
অথব! তাহা যদি ভগবচ্চরণারবিন্দ-মধুলেহছনকারী ভক্তদের কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহ! 
হইলেই তাহা বলিবেন, অন্যথা নহে (কেননা, 'কিমশ্ঠৈরসদালাপৈরাযুষো যদসদ্ায়ঃ ॥ ১1১৬।৭1-- 
অন্য অসং আলাপের কি প্রয়োজন? তাহাতে কেবল পরমায়ুর অসম্ধায়ই হইয়! থাকে )।” 

ভাগবতী শ্রীতি, ভক্ত ও ভগবান্‌, এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়াই 
ভগবদ্বিষয়িণী বা ভক্তনিষয়িণী কথার শ্রবণেই কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে 
পরমায়ুও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। ইহাই হইতেছে শৌনক খবির উল্লিখিত উক্তির 
তাৎপর্ধয। এইরূপে এই উক্তি হইতে জানা গেল-_ভক্ত ও ভগবান্-উভয়ই হইতেছেন প্রীতির বা 
রতির আলম্বন। 


[ ২৭১৫ ] 


ভক্তদের পরস্পর গ্রীতি ] গৌড়ীয় বৈধুব-দর্শন [ ৭৯-মন্থ 


ভক্ত প্রীতির আশ্রয়ালম্বন হইলেও সকল ভক্তুই কিন্তু সকল রকম প্রীতির আশ্রয়ালম্বন 
নহেন। শান্ত, দাস্য, সখা, বাংসল্য ও মধুর__এই কয় রকমের প্রীতিভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে 
যে প্রীতিভেদ যে ভক্তকে আশ্রর করিয়া ভগবানে প্রবপ্তিত হয়, সেই ভক্ত হইবেন সেই 
প্রীঠিভেদের আশ্রয়ব্ূপ আলঙ্বন, অন্যান্য প্রীতিভেদ হইবে উদ্দীপন। “তদেবমপি যমাশ্রিত্য 
প্ীভগনতি সঃ প্রীতিবিশেষঃ প্রবন্ততে স এব আলম্বনে। জ্দেয়ঃ। অন্যে তুদ্দীপনাঃ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ 
১১২৮ যেমন, বাৎসল্য-আীতি শ্রীনন্দ-যশোদাকে আশ্রয় করিয়া প্রবন্তিত হয়; ভ্ীনন্দযশোদ! 
হইতেছেন বাংসলা-প্রীঠির আশ্রয়, তাহাদিগকে অব্লম্বন করিয়াই বাংস্লা-প্রীতি খ্রাজিত। 
দাস্য-সখাদি শ্রীতিভেদের আশ্রয়রূপ ভক্তগণ হইবেন বাৎসলা-প্রীতির উদ্দীপনমাত্র, তাহাদের 
দশন।দিতে শ্নন্দ-যশোদার চ্্বে গ্রাকফের স্মৃতি এবং শ্রকুষ্জবিষযিণী বাংসল্য-প্রীতি 
উদ্দীপিত হইয়া থাকে; সন্তানের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর দর্শনে যেমন স্লেহময়ী জনশীর চিত্তে 
তাহার সন্তানের কথাদি উদ্ধীশিত হয়, তদ্রপ। 


৯। ক্কুষওনভ্তদের পরস্পলেন প্রভি পৰ্পস্পপ্সেক্স প্রীতি ও ভাহাল্ল হেতু 

যাহারা একই শ্রীতিভেদের আশ্রয়, তাহ[রা সকলেই স্মবাসন-_-এক রকম প্রীতিকর্তৃক 
প্রবর্তিত হইয়া তাহারা শ্কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন। যেমন, সুবল-মধু- 
মঙ্গলাদি সখ্যভাবের সকল ভক্তই সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোবণ করিয়া 
থ।কেন) অন্ত কোনও ভাব বাঁ বাসনা তাহা "দর চিত্তে থাকে না। 

এতাদূশ সম্বাসন ভক্তগণ যে-প্রীতিভেদের আশ্রয়, সেই প্রীতিভেদ হঈতে ভিন্ন 
প্লকমের প্রীতঠিভেদের আশ্রয় ধাহার1, তাহারা হইবেন উলিখিত সমবাসন ভক্তদের পক্ষে ভি্নবাসন। 
কেননা, তাহার যে তাবে শ্রীকুষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন, অন্থা-প্রীতি-ভেদ।শ্রয় 
ভক্তগণ তদপেক্ষা ভিন্ন হবে কৃষ্প্রীভি-বিধানের বাসনা পোষণ করিয়া থাকেনা এইবাপে, 
দ্বাসাভীবের ভক্তদের পক্ষে সখ্য-বাংসল্য-মধুর ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নব।সন; মধুর ভাবের 
ভঞ্তদের পক্ষে দাস্য-সখ্য-বাৎসন্য-ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নবাসন। 

এইবূপে দখা গেল-_-সাধারণ ভাবে সকলেই কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা পোষণ করিলে শ্তরাং 
সাধারণভাবে সকলে সমবামন হইলেও--প্রীতিভেদে যে বাঁসন! ভেদ জন্মে, সেই বাদনার দিক্‌ হইতে 
বিচার করিলে ভক্তগণ হইভেছেন দ্বিবিধ--সমবামন এবং ভিন্নবাসন। 

যাহার! সমবাসন, তাহাদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর পরস্পরের 
প্রীতির বিষয়; আবার সমবাসন এবং ভিন্নবাসন ভক্তগণও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর 
পরস্পরের শ্রীতির বিষয়। যেমন, শ্রীরাধা-ললিতা1-বিশাখাদ্দি কাস্তাভাবের পরিকর ভক্তগণ 
পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, আবার বাঁৎসল্যভাবের তক্ত নন্দ-যশোদাদিও--ধীহার! শ্রীরাধিকাদির 


[ ২৭১৬ ] 
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পক্ষে ভিন্নবাসন, তাহাঁরাগ --শ্রীরাধিকাঁদির প্রিয় । সুবল-মধুমন্থলাদি সখ/ভাবের ভক্তগণও নন্- 
যশোদাদির বা শ্রীরাখিকাদির প্রিয়। 
কিন্তু এইরূপে সমবাসন এবং ভিন্নবাদন ভক্তগণ যে পরম্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয় 
হইয়া থাকেন, তাহাও কেবল অআীকৃষ্ণনিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় বলিয়া, কোনওরূপ সম্বন্ধ দিবশতঃ 
নহে । “অখৈবং সবাঁন-তিম্নঝ।সনক-দ্বিবিধ-ততপ্রিয়বর্গববয়া চ যা 'প্ীতিত, সাপি তৎ্প্রীত্যাধারত্বেনৈব 
ন তু স্বসন্বদ্ধাদিনা। প্রীতিসন্দর্ভ: ॥১১২)৮ যেমন, শ্রীরাধার প্রতি ললিতার যে প্রীতি, শ্রীরাধ। 
শীকৃষ্ণের প্রতি গ্রীতি পোষণ করেন বলিয়াই সেই প্রীতি, শ্রীরাধা ললিতার সখী বলিয়া নহে । 
নন্দ-যশোদ।র প্রতি শ্রীরারধিকাদির যে প্রীতি বা শ্রদ্ধা, কিন্বা স্থবল-মবুমঙ্গলাদিরও যে প্রীতি 
বাশ্রন্ধ!, তাঠাও কেবল নন্দব-যশোদার শ্রীকঞ্চের প্রতি প্রীতি আছে বলিয়া, অন্থ কোনও হেতু- 
'বশতঃ নহে । এইরূপে দেখা গেল-_-সর্ধবত্র কেবল কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই সমাদর। 
পূর্ববর্তী আলোচনায় কৃষ্ণভক্তগণের আলম্বনত্-বিষয়ে তিনটা বিষয় পাওয়া গেল -নিজের 
সহিত সম্বন্ধাদিজনিত প্রীতির নিষেধ, কুঞ্খবিষয়িণী গ্ীতির সমাদর এবং যিনি ভগৰৎ-গ্রীতির 
আশ্রয়, ভাহ।র প্রতি প্রীতি। “সতএব ততপ্রিয়ব্গেহপি সম্বন্ধহেতুকাং প্রীতিং নিষিধা ীভগবত্যের 
তামভ্যর্থা পুনস্তৎপ্রিঘবর্গে তদাধারত্বেনৈব প্রীতিমঙ্গীকরোতি ॥ প্রীতিসন্দ(॥ ১১১॥ শ্রীকুন্তীদেবীর 
এবং উদ্ধবের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়। শ্রীপাদ জীবগোস্থানী তাহার প্রীতিসন্দর্ভে উন্নিখিত উক্তির 
যাঁথার্থ। প্রদশন করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে প্রীকুস্তীদেবী বলিয়াছিলেন, 
“অথ খিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্‌ বিশ্বমুর্তে স্বকেষু মে। 
স্লেহপাখমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাওুষু বুষ্তষু ॥ শ্রীভা, ১1৮1৪১॥ 
-হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্বন্! হে বিশ্বমূর্তে! আমার নিজজন পাগুব ও যাঁদবগণে 
আমার যে দৃঢ় স্রেহবঞ্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।” 
পাগডবগণ হঈটতেছেন কুম্তীদেবীর পুজ্র; আর যাদবগণ হইতেছেন তাহার পিতৃবংশোদ্ঘব। 
সুতরাং উভয়ের সহিতই তাহার লৌকিক সম্থন্ধের ম্যায় সম্বন্ধ আছে; অথচ উভয়েই ভগবং- 
পরিকর। তাহাদের প্রতিও কুম্তীদেবীর সন্বন্ধানুরূপ গীতি আছে। তথাপি তিনি সেই সন্বস্ধতেতৃক] 
গ্রীতির ছেদনের জঙ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। বাহার! শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্‌, শ্রীকৃষ্ণ- 
পরিকরদের প্রতি সম্থন্ধহেতুকা প্রীতি যে তাহাদের নিকটে আদরণীয় নহে, এ-স্থলে তাহ।ই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাংপর্ধ্য এই যে, ভক্তরূপ আশ্রয়ালম্বনে সন্বন্ধহেতুক1 গ্রীতির নিষেধ। 
ইহার পরেই কুস্তীদেবী আবার বলিয়াছেন, 
দত্বয়ি মেহনগ্যবিষয়া মতির্ধুপতেইসকৃৎ। 
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদস্বতি ॥ শ্রীভা, ১1৮৪২ 
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হে মধুপতে ! আমার মতি অন্যবিষয় পরিত্যাগপূর্বক নিরস্তর তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন 
প্রীতি করুক; সমুদ্রে পতিত হওয়র সময়ে গন্গা যেমম তীরকে বিদ্ভু বলিয়া গণন1| করে না, 
তদ্রপ আনার মতিও যেন তোমাতে প্রীতি করিতে কোঁনও কিছুকে বিদ্ধ বলিয়। গণন। না করো?” 

আ।শ্রয়ালম্বন ভক্তের নিকটে কুষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই যে সব্বাধিক সমাদর, তাহাই এ-স্থলে 
প্রদণিত হইয়।ছে। 

উ্ভার তাব্যবহিত পরেই কুন্তীদেবী আবার বলিয়াছেন, 

“কৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বণ্ট7ষভাবনিঞ্রগ রাজন্বংশদহনানপবর্গবীরধ্য। 
গোবিন্দ গোদিজম্ুর।্িহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ শ্রীভা, ১৮1৪৩ ॥ 

তে শ্রীকৃষ্ণ! হে অজ্ভীনসখ । হে বুষ্িকুলশ্রেষ্ট ! তুমি অবনীমণ্ডলে উপদ্রবকারী রাজগ্তবংশের 
নিঠন্তা। হে গোবিন্দ! গোঁ, ত্রাক্মণ এবং দেবতাগণের ছুঃখ হরণের জন্ত তুমি অবতীর্ণ হয়াছ। হে 
খোঁগেশ্বর! হে অখিল-গুরো 1 হে ভগবণ্‌! তোমাকে নমস্কার 1” 

এ-স্থলে কৃস্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে “ভর্,নের সখা” এবং “বুষ্টিগণের অর্থাং যাদবদিগের শ্রে্ঠ” 
বলিয়া সন্থেধন করিয়াছেন। ইহাতে অজ্ঞুনের প্রতি এবং যাঁদবদিগের প্রতিও তাহার গ্রীতি ধ্বনিত 
হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি অজ্নাদি প।গুবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি তাহ।র 'গ্রীতিবন্ধনের 
ছেদনের জন্য শ্রীকৃষ্ের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তথাপি এক্ষণে যে ভাহার উক্তিতে তাহ।দের 
প্রতি গ্রাঠি ধ্বনিত হটতেছে, ইহার তাৎপর্য এই যে--পাও্ডবদের প্রতি এবং যাদবের প্রতি তাহার 
যে সন্বঙ্ধজনিত প্রীতি, তাহার ছেদনের জন্য ছিনি প্রার্থন। করিয়াছেন; সম্বন্ধজনিত প্রীতির আদর 
তাহার নিকটে নাই । কিন্তু অজ্জুনি এবং যাদবগণ আ্কৃঞ্জের প্রতি গ্রীতিমান্‌ বলিয়াই তাহাদের প্রতি 
কুম্তীদেবীও '্রীতিমতী। 

উল্লিখিত তিনটা বাকো কৃম্তীদেবীর তিন্টী ভাব দৃষ্ট হইতেছে । প্রথমে তিনি বলিলেন-__ 
প।গুবদের এবং যদবদের প্রতি যে দৃঢ় স্েহ, তাহ। যেন দূরীভূত হয়; ভাহার পরে বলিলেন__তাহার 
মতি যেন অন্যসমস্তবিষয় (স্থৃতরাং পাগুবদের এবং যাদ্বদের প্রতি স্লেহও ) পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র 
শ্রীকষেই প্রাতি বহন করে। এই ছুইটা প্রার্থনার সামঞ্ধদ্য আছে। কিন্তু সর্বশেষে তিনি যাঁহ। 
বলিলেন, তাহাতে পাগুবদের এবং যাদবদের প্রতি তাহার প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে; যদিও তাহাদের 
প্রতি ধ্বনিত কুন্তীদেবীর এই গ্রীতি স্বতন্ত্র নহে, পরস্ত শ্কফে। তাহার! গ্রীতিমান্‌ বলিয়াই তাহাদের 
প্রতি তাহার এই প্রীতি, তথাপি ইহাও তে। প্রীতিরই বন্ধন। পুর্ধ্ববাক্যদ্বয়ের সহিত ইহার সামগ্রস্ 
কোথায়? 

সামঞ্জস্য এই । একমাত্র শ্রীকষ্ণবিষয়ে প্রীতিই আদরণীয় ; যাদবদের এবং পাগুবদের প্রতি 
যে সন্বন্ধানুগামিনী প্রাতি, তাহা একেবারেই আদরণীয় নহে ; ভবে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিমান্‌ বলিয়া 
তাহাদের বিষয়ে তাহার প্রীতিও আদরণীয়। তাহাদের বিষয়ে কুস্তীদেবীর এতাদৃশী প্রীতির মূলও 
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হইতেছে ভাহার শ্রীকঞ্চপ্রীতি। তাহারা যদ্দি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে 
কুম্তীদেবীর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাক] সত্বেও তিনি তাহাদের প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন ন1। 

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হয়, তাহা। হলে কুম্তীদেবী প্রথমে কেন বলিলেন--যাদবদের 
এবং পাঁগুবদের সঙ্গে তাহার যে দৃঢ় শ্পেহবন্ধন, তাহ] যেন ছিন্ন হয়। তিনি যখন একথ! বলিয়াছিলেন, 
তখন৪ তো তাহারা শ্রীকৃষে। প্রীতিমান্ই ছিলেন? তাহাতে কি ইহাই বুঝ।য় নাষে, তীঙার। 
শ্্রীকৃষণে গ্রীতিগান্‌ বলিয়! তাহাদের প্রতি কুম্তীদেবীর যে প্রীতি, সেট গ্রীতিবন্ধনের ছেদনও তাহার 
প্রার্থনীয় ছিল? 

উত্তরে বল! যায়-_শ্রীক্চে প্রীতিমান্‌ বলিয়া যাদবদের এবং পাণুবদের গ্রাতি কুস্তীদেবীর 
যে প্রীতি, সেই প্রীতির দরীকরণ তাহার অভিপ্রেত ছিলনা । সেই প্রীতিই যে কুম্তীদেবীর 
প্রথম প্রার্থনার হেতু, স্রীধরস্বামীর টীকা হইতেই তাহা জান যায়! কুস্তীদেবীর প্রথম প্রার্থন।স6ক 
“ভাথ বিশ্বেশ” ইত্যাদি শ্রীভা, ১1৮৭১-শ্লেংকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়।ডেন_-“গমনে পাঁগুনাঁনাম- 
কুশলম্। অগননে চ যাদবানাম্‌। ইতুযাভয়তো। বা।কুলচিন্তাী সতী তে স্সেহনিবন্তি প্রার্থয়ন্ছে 
অথেতি ॥” শ্রীপাদ জীবাগোস্বামী ম্বামিপাদের এই টাকা উদ্ধত করিয়া লিখিয়ান্ছেন_-“তেযু 
স্সেহচ্ছেদব্যাজেন উভয়েষামপি ত্বদবিচ্ছেদ এব ক্রিয়তামিতি চ ব্জ্যতে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১৫।" 

তাৎপধা হইতেছে এই ৷ হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইতেছিলেন, তখনই 
কৃম্তীদেবী উল্লিখিতরূপ প্রার্থনা! জানাইয়াছিলেন। শ্রীকষ্ণ যদি তত্তিন। হঈতে দ্বারকাঁয় গমন কারেন, 
তাহা হঈলে পাগুবদের অকুশল (স্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত ছুঃখাদি) ; আর তাহার আগমনে, তাথণৎ শ্রীকৃষ্ণ 
যদি হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন ন1 করেন, তাহা হইলে, যাদবগণের অকুশল ( হ্রীকুষ্ণবিচ্ছেদজনিত 
ছুঃখাদি)। এইবূপে, উভয়পক্ষের কথা চিন্তা করিয়! কুম্তীদেনী বযাকুলচিন্তা হইয়া বলিলেন,-_“পাগুব 
ও যাদবদের প্রতি আমার স্েহপাঁশ ছেদন কর।” শ্রীপাদ জীবগোম্বমী বলেন_ল্সেহপাশ-চ্ছেদনের 
নিমিত্ত প্রথ'ন।র ছালে কুস্তীদেবী জানাইলেন-_-“উভয় পক্ষের সহিত যাহাতে তে।মার ( ভ্রীকুষ্ের ) 
বিচ্ছেদ না ঘটে, তদমুরূপ ব্যবস্থা কর।” লৌকিক জগতেও দেখ! যায়, অতান্ত প্রিয় ব্যক্তির অসহ্য 

£খ দর্শন করিয়া লোকে আক্ষেপ করিয়া! বলিয়া থাঁকে-_“এই দুঃখ দেখার চেয়ে আমার মরণই ভাল।” 

এ-স্থলে মরণ যেমন বাস্তবিক কাম্য নহে, বাস্তব কাম্য হইতেছে প্রিয়বাক্তির দুঃখের অবসান এবং সখ, 
তদ্রুপ, কুস্তীদেবীর প্রার্থনার বাস্তবিক অভিপ্রায় স্পেহপাশ-ছেদন নহে, পরজ্ত পাওধদের পক্ষে এবং 
যাদবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-জনিত ছুঃখের অবসান এবং তাহাদের সহিত শ্রীকৃষের অবিচ্ছেদজানিত সুখই 
তাহার বাস্তব কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যাদব এবং পাওব-উভয়েরই ছুঃখাদি অকুশল হইবে _কুম্তী- 
দেবীর এইরূপ ভাব হইতেই বুঝ! যায়,তিনি জানেন--উভয়েই আীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্‌; তাই শীকৃ- 
বিরহ তাহাদের পক্ষে অসহ্য । তাহাদের জজ্তাব্য ছুঃখের কথা ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুলচিত্তী হইয়াছেন । 
ইহাতে বুঝ। যায়__তণাহাদের প্রতিও কুস্তীদেবীর প্রীতি আছে। কিন্তু এই প্রীতির হেতু কি? তাহারা 
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শীক্কফে অত্যান্ত প্রীতিম'ন্‌ বলিযাই তাহাদের প্রতি তাহার প্রীতি । তাহাদের সহিত তাহার অত্বদ্ধ 
এই প্রীতির হেতু নহে; তাহাই যদি হইত, তাহ! হইলে শ্রীকৃষঞ্ণবিরহে তাহাদের অকুশলের আশঙ্কা 
করিয়। ঠিনি ব্যাকুল হইতেন না, অবিচ্ছেদের প্রার্থনাও জানাইতেন না। 

এইরূপে শ্রীকুস্তীদেবীর বিবরণ হইতে জানা গেল--যিনি শ্রীকৃষ্টপ্রীতির আশ্রয়ালম্বন একমাত্র 
কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিই ভ'াহার নিকটে আদরণীয় এবং কৃষ্কপ্রীতিই একমাত্র আদরণীয় বলিয়া যশহার। 
শীকৃষ্ণে শ্রীতিনান্, তাহারাও ভাহ।র নিকটে আদরণীজ। স্ব-দন্বন্ধাপিহেতুকা প্রীতি হার নিকটে 
আদরণীয় নহে । 

আশ্রয়ালম্বন ভক্তের আীকৃষে, এবং শীকৃষেগ্রীতিমান্‌ ভক্তদের প্রতি প্রীতি থাকিলেও 
কৃষ্ণপ্রীতিরই মুখাত্ব, ভক্ত প্রীতির গৌণত্ব ; কেননা, ভক্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহ! কৃঞ্চপ্রীতির অপেক্ষা 
র।খে; ভক্ত শ্রীকৃষে প্র।তিমান্‌ বলিয়াই তাহার প্রতি প্রীতি 

উদ্ধবের দৃষ্টান্তেও শ্রীপাদ জীবগে।স্ব।মী উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছেন। এ-স্থলে 
উদ্ধাবের ধিবরণ প্রদত্ত হইল না। 


৯০। ভক্তক্দ্রসিক্িল উপাস্সঞ্ডেদে ওক্তনভেদ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ুপ্রন্থে ভক্তের আশ্রয়ালশ্বনত্বের কথার পরে দ্বিবিধ ভক্তের কথাও বলা 
হইয়ছে--সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্ত । 
সধকভন্ত। শ্রীকুষ্ণবিষয়ে যাহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে ( অর্থাৎ যাহারা জাতরতি), 
কিন্তু যাহার লম্কৃরূপে নৈবিদ্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাহার! কৃঝ্ণ-সাক্ষাৎকারবিষয়ে যোগ্য, ভাহারাই 
সাধক ভক্ত । “উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্‌ নৈধিদ্ধ্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণাক্ষাতকৃতৌ যে।গযাঃ সাধকাঃ পরিকীত্তিভাঃ। 
ভ;র, পি ২১১9৪৪” বিহ্বন্গলতুল্য তক্তগণই হইতেছেন সাধক তক্ত। “বিহ্বমঙ্গলতুল্যা যে 
নাধকান্তে প্রকীন্তিতাঃ॥ এ ১৪৫।৮ 
সিদ্ধ ভক্ত। অখিল-ক্লেশ যাহাদের পক্ষে অবিজ্ঞাত ( অর্থাৎ যাহাদের কিছুমাত্র ক্লেশান্ুভব 
নাই ), যাহার। সর্ববদ' কৃষুণ্বদ্ধীয় কাধ্য করেন, এবং যাহার! সর্ববতে (ভাবে প্রেম-সৌখ্য।দির আস্মাদ- 
পরায়ণ, তাহাদিগকে সিদ্ধ ভক্ত বলে। 
“অবিজ্ঞাতাখিলকেেশা; সদা কুষ্জাশ্রিতক্রিয়াঃ। 
সিদ্ধাঃ স্থ্যঃ সন্ততপ্রেম-সৌখ্যাস্বাদপরায়ণঃ ॥ ভ, র, সি, ২১।১৪৬|৮ 
শিদ্ধতক্ত ছুই রকমের-_সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধিপ দিদ্ধতক্ত 
আবর ছু রকমের_-সাধননিদ্ধ এবং ভগবৎ কৃপাসিদ্ধ। শাস্ত্রবিহিত সাধনের অনুশীপনে যাহার। গিন্ধি 
লাভ কগিয়াছেন, তাহার! সাধনসিদ্ধ। আর কোনওরূপ সাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবলমাত্র 
ভগবং-কৃপায় ষাহার। সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কপাসিদ্ধ তক্ত বলে। যজ্ঞপত্ধী, বলি, 
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শুকদেবাদি হইতেছেন কৃপালিদ্ধ ভক্ত । ভগধানের অনাদিলিদ্ধ নিত্যপরিকরগণই হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ । 
যেমন, নন্দ-হশো।দা, দেবকী-বন্থুদেব, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, আীকক্সিণ্যাদি মহিষীগণ প্রভৃতি | 


১১। ভ্ভান্বভ্েদে শভ্ভন্ভেদ , পরিকরবর্গেরই সম্যক আলম্বনত্ব 

উল্লিখিত বিনরণে ভক্তত্বসিদ্ধির উপাযের দিকে লক্ষা রাখিয়াই ভক্তদের শ্রেণীবিভাগ করা 
হইয়াছে। সাধক তন্তু এবং সাধনসিদ্ধ ভক্ত -সাধন-ভক্তির মনুষ্ঠানের ফলেই ইহাদের ভক্তত্ব-প্র।প্ডি। 
কুপালিদ্ধি ভক্তগণ, সাধনভক্তির অনুষ্ঠটানবাতীতই, কেবল ভগবৎ-কৃপায় ভক্তত্ব লাভ কবেন। 
আর, নিভাসিন্দ ভক্তগণ, সাধনের ফলে নয়, ভগবৎ-কৃপার ফলেও নয়, পরস্ত অনাদিকাল্‌ 
হইতেই ভক্তত্ব-প্রাপ্ত; তাহাদের ভক্ত হইতেছে স্বযংসিদ্ধ। তাহার! স্বরূপ-শক্তির মুর্তব্গ্রহ ; 
প্রেম বা ভক্তিও খ্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহরূপ নিত্যপরিকরবর্গে, স্বরূপ-শক্তর 
বৃত্তিূপ! ভক্তি আপনা-মাপনিই বিরাজিত। -শৈতাযোগে গাচন্-প্রাপ্ত ঘুতের মধ্যে তরল ঘ্বতের 
ন্যায় । 

উল্লিখিত শ্রেণীভেদে ভক্তদের হৃদয়স্থিত ভাবের --অর্থৎ প্রীতি-বৈশিষ্ট্যের_-.কথা জাঁন। যায় 
না। ভাবতেদেও ভক্তদের শ্রেণীভেদ হইতে পারে । ভক্তিরসামৃতদিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন। 

“ভক্তান্ত কীর্তি 51 শান্ত।স্তথ।দাদ নুতাদয়ঃ | 
সখাঁয়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥২1১1১৫৪। 

--পাচ রকমের কৃষ্ণভক্ত আছেন ₹ যথা, শান্ত, দাস-স্থৃতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও 
প্রেয়পীগণ ।” 

বৈকুষ্ঠ-পরিকরগণ হইতে"ছন শাস্তভক্ত। ত্রজের রক্তক-পত্রকাদি এবং দ্বারকার দারুকাঁদি 
দ্াসভক্ত বা দাম্য-ভাবের ভক্ত । দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণেরও দাস্যভব। স্থবল-মধুমঙ্গলাদি 
হইতেছেন সখা, সখাতাঁবের ভক্ত। নন্দ-যুশাদাদি এবং দেবকী-বস্থুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের গ্ররুবর্গ 
হইতেছেন বাংসলা-ভাবের ভক্ত । আর, ব্রজের শ্রীবাধিকা-ললিতাদি এবং পুরের মহিষীগণ হইতেছেন 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়পী, কান্তাভাবের বা মধুর ভাবের ভক্ত এ-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আন্বগত্যে যাহারা ভঙ্গন 
করিয়া জাতরতি হইয়াছেন, বা সাঁধনসিদ্ধ তক্ত (সাধনসিদ্ধ পরিকর ) হক্টয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও 
উল্লিখিতরূপ দাস্ঠ-সখ্যার্দি ভাবডেদ বিরাজিত ; সাঁধন-কালে যে-ভক্ত যে-নিত্যসিদ্ধ পরিকরের আনুগত্য 
করেন, তাহার ভাবও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের ভাবের অনুরূপ। এইরূপে দেখা গেল সাধক ভক্ত, 
এবং সিদ্ধতক্ত, উভয়ের মধ্যেই শান্ত-দাস্যাদি পাঁচ রকম ভাবের ভক্ত আছেন। 

উল্লিখিত তক্তিরসামৃতসিন্ধুঃশ্লাকের টীকায় স্্ীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- “অথ ভাব- 
ভেদেন তেষামেণ ভেদাস্তরাণা!হ ভক্ত/স্তিতি। মত্র দাসাদয়ে। ভাবময়াঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তদাস্যাদয়শ্চ। 
তাত্রোত্তরেষামেব সম্যগলগ্বনত্বমভিপ্রেতম্‌॥_এই শ্লোকে ভাবভেদে পূর্বোক্ত ভক্তদের (সাধক ভক্ত 


[ ২৭২১ ] 
৩৪১ 


উদ্দীপন বিভাব ) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭১২-অন্ত 


ও সিদ্ধ ভক্তদের ) ভেদান্তারের কথ|বলা হইয়াছে । এ-স্থলে দাসাদি হইতেছেন ছুই রকমের._ভাবময় 
এবং সাক্ষাৎ-দাস্থযদি প্রাপ্ত ৷ শেষোক্ত দিগেরই (অর্থতৎ যাহার] সাক্ষাদ্‌ ভাবে দাস্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহাদের ) সমাক্রূণপে আলগ্বনত্ব অভিপ্রেত ।” 

এই টকার তাৎপর্য হইতেছে এই । শীস্ত-দাস্যাদি ভাবের যে পঁচরকম ভক্তের কথা বলা 
হইল, তাহাদের মধ্যেও ছুইটী শ্রেণী আছে-_ভাবময় এবং সাক্ষাৎ দাঁস্যাদি প্রাপ্চ। যাহারা সাধনে 
সিদ্ধি লাভ কথিয়া, কিম্বা ভগবং-কপার প্রভাবে, দাস্যাদিভাবময়ী প্রীতির সহিত সাক্ষাদৃভ।বেই 
ভগবানের সেবা! কর(র সৌভাগ্য লা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা পরিকররূপে ভগবানের সেব। 
করিতেছেন, তাহারা হইন্েেছেন এক শ্রেণীর ভক্তু। আর, যাহার! তদ্দেপ পরিকরত্ব এখনও লাভ করেন 
নাই, স্ব-স্ব অভীষ্ট দাস্াদি ভবে সেব! লাভ করার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়? শীন্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন 
করিতেছেন, তাহারা আর এক শ্রেণীর ভক্ত; ইহাদিগকেই “ভাবময়” বলা হইয়াছে ; কেননা, 
দাপ্যাদি প্রীতির কোনও একরকমের প্রীন্তির সহিত সেবাপ্রাপ্তির ভাবমাত্রঈ ইহার! হৃদয়ে পোষণ 
করেন, কিন্তু এখনও সাক্ষাদ্ভাবে সেবার সৌভাগা (অর্থাৎ পরিকরতব ) লাভ করেন নাই। গ্রীপাদ 
জীব গোস্বামী বলিতেছেন, উল্লিখিত ছুই শ্রেণীর ভক্তদের মধো, যাহারা ভগবং-পরিকরত্ব লাভ করিয়া 
সাক্ষ/দ্ভাবে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাহ!দের আশ্রয়ালম্বনত্বই সম্যক্রূপে অভিপ্রেত; অর্থাৎ 
আলম্বনত্বের সম্যক যোগাতা ভাহাদেরই আছে। এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, যাহারা 
“ভাবময়”, ভাহাদেরও অ।লম্বনত্ব আছে বটে, কিন্তু সম্যক আলম্বনত্ব নাই; রীতির রসব্ধসিদ্ি-বিষয়ে 
তাহাদের মধো আলম্বনত্বের অঙম্যক্‌ বিকাশ । 

পর্বে বল! হইয়াছে, বিভাব ছুই রকমের-__আলম্বন-বিভাঁব এবং উদ্দীপন-বিভাব। পূর্ববর্তী 
কতিপয় অনুচ্ছেদ্দে আলম্বন-বিভাবের কথা বল৷ হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইতেছে। 


১২। উদ্দীপন বিক্ডাল 
যে-সমস্ত বস্তু চিুস্থিত ভাবকে উদ্দীপিত ( উৎকৃষ্টরূপে দীপিত ব! উজ্জল জের 
তাহাদিগকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন ( বা! সাজ-সজ্জাদি ), স্মিত (মন্দ 
হাসি), অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃক্গ, নৃপুর, কন্ধু ( দক্ষিণাবর্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ ), পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (ভ্রীকফের 
বিহারস্থান ), তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি হইতেছে উদ্দীপন। 
উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্ত। ভাবমুদ্বীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্চন্দ্রন্য গুণাশ্টেষ্ট প্রসাধনম্‌॥ 
স্মিতাসৌরভে বংশ-শৃঙ্গ-নৃপুর-কম্ববঃ । পদাঙ্ছ-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ॥ 
--ভ, র, সি, ২।১1১৫৪॥ 


এই সমস্ত বন্তর দর্শন-শ্রবা।দিতে ভক্তচিত্তের শ্রীকষ্চবিষয়িণী প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া উঠে 
বলিয়। এ-সমস্তরকে উদ্দীপন ব্লা হয়। 


[ ২৭১২ ] 


উদ্দীশন বিভাব ] রসতত্ত ৭১৩-আনু 
এ-স্থলে কয়েকটা বিশিষ্ট উদ্ীপন-বিভাবের কিঞ্চিং পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 


১৩। আক্কেল গু৭। 
শ্রীকষ্ণের অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে চৌষটিটা বিশেষ গুণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে উল্লিখিত হইয়াছে । 
তন্মংধ্য প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চাশটা গুণ এই £__ 
অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ববসল্লক্ষণাস্বিতঃ। রুচিরস্তেজনা যুক্তো৷ বলীয়ান্‌ বয়সা স্বিতঃ॥ 
বিবিধাডুতভাষাবিৎ সত্যবাকাঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদুকঃ স্থপাণ্ডিতে] বুদ্ধিমান প্রতিভা দ্বিতঃ॥ 
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতঙ্গ; সুদৃঢ় ব্রতঃ। দেশকা লন পা ত্রজ্ঞঃ শা্রচক্ষুঃ শুচির্বণী ॥ 
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলে। গম্ভীরো ধৃতিমান্‌ সমঃ | বদান্যে। ধান্মিকঃ শুরঃ করুণে! মান্তমানকৃৎ ॥ 
দক্ষিণে! বিনয়ী হ্রীমান্‌ শরণাগতপালকঃ। সুখী তক্তম্হৎ প্রেমবশ্ঠঃ সর্ববশুভস্করঃ ॥ 
প্রতাপ কীন্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধুনমাশ্রয়; | নারীগণমনোহারী সর্ববারাধাঃ সমৃদ্ধিমান্‌ ॥ 
বরীয়ান্‌ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তত্তন্থকীত্তিতাঃ। সমুদ্র। ইব পঞ্চাশৎ ছৃধিবগাহ! হরেরমী ॥ 
-ত, র, লি, ২১1১১॥ 
অন্ুবা্। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ :-€ ১) স্ুরম্যাঙ্গ, অর্থৎ তাহার অঙ-সন্গিবেশ অত্যন্ত 
রমণীয় ; (২) সমস্ত সঙ্লক্ষণযুক্ত । [শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সঙ্লক্ষণ দ্বিবিধ--গুপোথ ও অস্কোখ। 
রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোথ সল্পক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রাস্ত, পাঁদতল, করতল, তালু, অধরোষ্, 
জিহবা ও নখ-_-এই সাত স্থানে রক্তিম । বক্ষঃ ক্বন্ধ, নখ, নাসিক, কটি এবং বদন--এই ছয় স্থানে 
তুঙ্গত1 ( উচ্চতা )। কটি, ললাট এবং বক্ষ-স্থল-__এই তিন স্থানে বিশ[লতা। গ্রীবাঁ, জজ্ঘ! এবং মেহন-- 
এই তিন স্থানে গভীরতা । নাসা, ভূঙ্গ, নেত্র, হন্কু এবং জানু__এই পাঁচ স্থানে দীঘতা। ত্বক, কেশ, 
লোম, দন্ত এবং অঙ্গ,লিপর্র্ব - এই পচ স্থানে নুশ্্সত]। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি-এই তিন স্থলে গম্তীরতা। 
এই বত্রিশটী সল্লক্ষণ গুণোখ ; এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ । আর করতলাদিতে রেখ(ময়-চক্রাদি 
চিহুকে অক্কোথ সল্লক্ষণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পদতলে অর্দচল্দ্র।দি চিহ্ঃ। 
শ্রীকৃষ্ণের বামপদে অগ্ত,্ঠমূলে শঙ্খ, মধ্যম-যূলে অস্থর, এই উভয়ের নীচে জ্যাহীন ধনু, ধনুর 
নীচে গোম্পদ, গোষস্পদের নীচে ত্রিকোণ, তাহার চতুদ্দিকে চারিটী (বা তিনটি) কলস, ত্রিকোণ- 
তলে অঞ্ধচন্দ্র ( অদ্ধচন্দ্রের অগ্রভাগ দুইটী ত্রিকোণের কোণদয়কে স্পর্শ করিয়াছে); অদ্ধচন্দ্রের 
নীচে মংস্ত। এই আটটা চিছু বামপদে। আর দক্ষিণপদে এগারটা চিন্নুঃ--অঙ্গ-্মূলে চত্র 
মধ্যমামূলে পদ্ম, পন্মের নীচে ধ্বঙ্গা, কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশের নীচে বত, অঙ্গ-্টপর্বের্র যব, 
অদ্ুষ্ঠ ও তঙ্দনীর সন্ধিভাগ হইতে চরণাদ্ পর্যাস্ত বিস্তত কুঞ্চিত উদ্ধরখা, চক্রতলে ছত্র, 
অন্ধচরণতলে চারিদিকে অবস্থিত চারিটী স্বস্তিকচিহ্ব; স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটী জখুফল; 
স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণ। ] (৩) রুচির--অর্থাৎ আীকৃষণের সৌন্দর্যে নয়নের আনন্দ জন্মে; (৪) 
[ ২৭২৩ ] 


১ 
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উদ্দীপন বিভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৩-অন্ু 


তেজনাদ্বিত -তেজোরাশিধুক্ত এবং গ্রভ।বাতিশয়যুক্ত; (৫) বলীয়ান্‌_-অতিশয় বলশালী; (৬) 
বয়সাম্িত__-নানাবিধ বিলাসময় নবকিশোর ; (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাবিৎ__নানাদেশীয় ভাষায় 
সুপপ্ডিত; (৮) সতাবাক্য-ধাহার বাক্য কখনও মিথ] হয় না; (৯) প্রিয়ংব্দ-অপরাধীকেও 
যিনি প্রিয় বাক্য বলেন; (১০) বাব্দুক__ধাহার বাক্য শ্রুতিপ্রিয় এবং রস-ভাবাদিযুক্ত ; (১১) 
স্বপগ্ডিত- বিদ্বান্‌ এবং নীতিজ্ঞ ; (১২) বুদ্ধিমান্_ মেধাবী ও স্ুক্মূধী; (১৩) প্রতিভান্বিত - সন্ত 
নব-নবোলেখি-জ্ঞানযুক্ত , নৃতন নৃততন বিষয়ের উদ্ভাবনে সমর্থ। (১৪) বিদগ্ধ: চৌধটি বিদ্যায় ও 
বিলাসাদিতে নিপুণ 7 (৯৫) চতুর_-এক সময়ে বহু কাধ্য-সাধনে সমর্থ ; ( ১৬) দক্ষ-_ দুর কাধ্যও 
অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে সমর্থ, (১৭) কৃতজ্ঞ--অন্থকৃত সেবাদরি বিষয় যিনি জানিতে পারেন, 
(১৮) সুদৃঢ-ব্রত-ধাহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কাজ করিতে 
নিপুণ, (২০) শান্ত্রক্ষু__যিনি শাস্ত্রা্ুসারে কম্ম করেন, (২১) শুচি-_-পাপনাঁশক ও দোঁষ-বজ্জিত, 
(২২) বশী__জিতেক্দিয়, (২৩) স্থির_িনি ফলোদর না দেখিয়া! কাধা হইতে নিবৃত্ত হন না, (২৪) 
দাস্ত-_ দুঃসহ হইলেও যিনি উপযুক্ত র্লেশ সহ করেন, (২৫) ক্ষমাশীল- যিনি অন্যের অপরাধ ক্ষম! 
করেন (২৬) গম্ভীর-ধাহার অভিপ্রায় অন্যের পক্ষে ছব্বোধ্‌, (২৭) ধুতিম।ন__পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভের 
কারণ থাকা লত্বেও ক্ষোভ-শূগ্ঠ, (২৮) সম-_ রাগদ্ধেষ-শূন্ত, (২৯) বদান্ট-_ দানবীর, (৩০) ধাশ্মিক_ 
ঘিনি স্বয়ং ধর্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধন্মাচরণে ব্রতী করেন, (৩১) শুর যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র- 
প্রয়োগে নিপুণ, (৩২) করুণ -ফিনি পরের ছুখ সহা করিতে পারেন না, (৩৩) মান্যমানকৃৎ _গুরু, 
ব্রাঙ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পৃজক, (৩৪) দক্ষিণ_স্ুস্বভাব-বশতঃ কোমল-চ(রত, (৩৫) বিনয়ী-_-ওদ্ধতাশুনা, 
(৩৬) হীমান__অন্যকৃত স্তবে, কিম্বা কন্দর্প-কেলির অভাবেও অন্যকর্তৃক নিজের হৃদয়গত স্মর-বিষয়ক 
ভাব অবগত হইয়াছে-আশঙ্কা করিয়া যিনি নিজের ধুষ্টতার অভাব-বশতঃ সঙ্কুচিত হন। (৩৭) 
শরণাগভ-.পালক, (৩৮) স্ুুখী-_যিনি স্থখ ভোগ করেন এবং দুঃখের গন্ধও যাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারেনা, (৩৯) ভক্ত-সুহদ__ন্ুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুতেদে ভক্তমুহ্ধদ ছুই রকমের। এক গঞ্জষ জল 
বা একপত্র তুলসী যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাহার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপধান্ত বিক্রয় করেন, 
ঈহাই তাহার সুসেব্যত্বের একটা দৃষ্টান্ত। আর নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের 
গ্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করেন, ইহ! তাহার দাসবন্ধুত্বের পরিচায়ক । (৪০) প্রেমবন্টু, (৪১) সর্ববশুতপ্লর-_ 
সকলের হিতকারী, (৪২) প্রতাগী-_িনি স্বীয় প্রভাবে শক্রর তাপদায়ক বগিয়! খ্য।তি লাভ করেন, 
€৪৩) কীত্তিমান্‌ নির্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত, (88) রক্তলোক-_সকল লোকের অন্ুরাগের পাত্র, 
(8৫) সাধুসমাশ্রয়_দংলোকদিগের প্রতি বিশেষ কৃপাবশতঃ তাহাদের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট, (৪৬) 
নারীগণ-মনোহারী- সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্্য-বৈদগ্ধ্াদিদ্বারা রমপীবুন্দের চিত্তহরণ করেন যিনি। (৪৭) 
সর্ববারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান_ অত্যন্ত সম্পংশালী, (৪৯) বরীয়ান্-_ সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রক্গাশিবাদি হইতেও 
জেষ্ঠ, (৫০) ঈশ্বর- যিনি স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ এবং যাহার আজ! ছুল্লজ্য। | ভ্ীকফ্চের এই পঞ্চাশটা 


[ ২৭২৪ ] 


উদ্দীপন বিভীব ] রস্তত্ব [ ৭১৩-অন্ত 


গুণের প্রত্যেকটাই শ্ীকষে অসীমরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অ ভব্যক্ত। 

ইহার পরে নিয়ুলিখিত পীচটী গুণের কথ! বল! হইয়াছে। 

“অথ পঞ্চগুণ। যে স্ারংশেন গিরিশাদিযু। সদ স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ববঙ্ধে নিত্যনৃতনঃ ॥ 

সচ্চিদানন্দসান্দ্র।ঙ্গ: সর্্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ভ, র, সি, ২1১।১৪-১৫॥ 
-_-সদান্বরূপ-সন্প্র/প্ত ( অর্থাৎ যিনি মায়াকাধ্যের বশীন্ুত নহেন ), সর্বজ্ঞ ( অর্থাৎ পরচিন্তস্থিত এবং 
দেশ-কালাদি ছ।র ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই বিনি আনেন), নিত)-নৃতন (অর্থাৎ সর্ববদা অনুভূয়মান 
হইয়ও যিনি অনমুভূতের মত্ত স্বীয় মাধুর্যাদি দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন )$ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রঙ্গ 
€ অর্থাৎ যাহার আাকৃতি চিদানন্দ-ঘন ; সত চিৎ ও আনন্দ বাতীত অন্ত কোনও বস্তুর স্পর্শ পর্য্যন্ত 
যাহাতে নাই ) এবং সর্ববলিদ্ধি-নিষেবিত ( অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি ধীর সেবা করে )। এই পাঁচটা গ্ণ৪ 
শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিগ্ভমান ; শ্রীশিবাদিতে আংশিক ভাঁবে এই পাঁচটা গুণ বিবাজিত 
আছে ।” 

তাহার পরে নিম়লিখিত পচা গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। 

অথোচাস্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষমীশাদিব্তিনঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কো টিব্রক্ষাগুবিগ্রহঃ ॥ 

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণা কর্ষণত্যমী কৃষে কিলাদ্ভুতাঃ॥ 

_-ভ, র, সি, ২১1১৬ 

--অবধিচিন্তা-মহাশক্তি ( অর্থাৎ ত্রহ্গাপ্ডীস্তরধ্যামি-পধ্যস্ত সমস্ত দিব্যস্থ্টি-কর্তৃত, ব্রহ্গরুদ্রাদির মোহন, 
ভক্তজনের প্রারকধ খণ্ডনাদির শক্তি), কোটিব্রহ্গাপ্ত-বিগ্রহ (অর্থাৎ ধাহার শরীর অগণ্য কোটিব্রহ্মাণ 
ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ুতরাং ফিনি বিভূ ), অবতারাবলী-বীজ্জ ( অর্থাৎ ধাহা হইতে অবতার সমূহ 
প্রকাশ পায়), হতাঁরি-গতি-দ।য়ক (অর্থাৎ যিনি শক্রদিগকে নিহত করিয়। মুক্তি দান করেন) এবং 
আত্মারামগণ।কর্ষী ( অর্থাৎ যিনি ত্রক্মরসে নিমগ্ন আত্বারামগণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করেন )--এই গাচটা 
গুণ আীনারায়ণাদিতে থ।কিলেও শ্রীক্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্তমান 

ভ্রীজীবগোম্বামীর টীকানুযায়ী ক্লৌকের শব্দসমূহের তাৎপর্ধ্য এস্থলে লিখিত হইতেছে। 

লক্্মীশাদি-_লক্ষ্মীশ + আদি । এস্থলে লক্্মীশ-শা্ধে লক্ষমী-পতি পরবোম্যাধিপতি শ্ীনারায়ণকে 
বুঝাইতেছে। আর, আদি-শবে মহাপুরুযাদিকেও বুঝাইতেছে। ( মহাপুরুষ-_ মহাবিষু। কারণার্ণবশায়ী 
পুরুষ )। অবিচিত্ত্যনহাশক্কিঃ--যে মহতী শক্তি ব। শক্তির ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় কর! যায় না। 
পরব্যোমাধিপতিতে এইবূপ অচিষ্ত্য-মহাশক্তি আছে; যেহেতু, তিনি মহাপুরুষাদি অবতারের কর্তা । 
কোটিব্রক্গাপুবিগ্রহঃ--কোটিব্রঙ্গাগুব্যাপী বিগ্রহ ধাহার, তিনি কোঁটিব্রহ্মাগুবিগ্রহ ( মধ্যপদলোপী 
সমাস )। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহদ্ধারা কোটিত্রঙ্ষাগুকে ব্যাপিয়া আছেন এবং বৈকুঠাদি তগবন্ধাম-সমৃহকেও 
ব্যাপিয়া আছেন। মহাপুরুষ কিন্ত কেবল ব্রদ্ধা্কে ব্যাপিয়াই অবস্থিত । মহাপুরুষ মায়ার দ্রষ্টা বলিয়া 
তহ্পাধিযুক্ত ; তাই তাহার পক্ষে মাঁয়াতীত বৈকুষ্ঠাদির ব্যাপক্ধ সম্ভব নয়। অবতারাবলীবীজদ্‌__ 


[ ২৭২৫ ] - 
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অবতার-পমূহের বীজ ব।মূল। শ্রীনারায়ণ মহাপুরুধাদি অবতারের মৃপ ; আবার মহা পুরুষ --দ্বিতীয়- 
তৃত্তীয় পুকষাদির মূল। শ্রীকৃ্ণ ্বয়ংভগবান্‌ বলিয়। সমস্তের বীজ; প্রীনারায়ণের এবং মহাপুরুষের 
ষথানম্তভব অবতার-বীঙ্জত | হতারি-গতিদায়কঃ_স্বহস্তে নিহত শক্রদিগের গতিদায়ক। এস্থলে গতি 
অর্থ ন্বর্গদিরূপ গতি; যাহার! ভগবদ্বিদ্বেষী, তাহারাই ভগবানের শত্রু; ভগবানের হস্তে নিহত হইলে 
তাহাদের পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি_স্বর্গ, সাধুজা-মুক্তি-আদি-__হইতে পারে, যাহ তাহাদের পক্ষে অন্থয 
কোনও কর্মদ্ধারাই সম্ভব হঈতে পারে ন1। গীতায় শ্রীকৃ্ণও বলিয়াছেন_ ক্রুর-স্বভাব দ্বেষ-পরায়ণ 
নরাধমদের আমি আন্ুবী-যোনিতে নিক্ষেন করি, জগ্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া আমাকে না 
পাইয়৷ তাহার! অধম! গতি প্রাপ্ত হয়। ““তানহং দ্বিষতঃ ক্ররান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। ক্ষিপাম)জ্রম- 
শুভ।ন, আস্ুরীঘ্বেব যোনিধু॥ আস্থুরীং যোনিমাপন্স। ম্‌ঢা জন্মনি জন্মনি! মামপ্রাপোব কৌন্তেয় 
ততো যান্তাধমাং গতিমিতি ॥” স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বহস্তে নিহত শত্রদিগকে মোক্ষ-ভক্তি-পর্যণস্ত 
গতি দিয়া থাকেন ( ইহ!র প্রমাণ--পৃতনা, যাহাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়াছিলেন ); ইহাই শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে অদভূতত্ব। আত্মমরামগণাকর্ধী_আত্মারাম মুণিগণের চিত্তপর্ধস্ত আকর্ষণকারী ; শ্রীমদ্ভাঁগবতের 
তৃতীয় স্বন্ধাদিতে শ্রীবিকৃষ্ঠাম্থতাদিরও আত্মারামগণাকরষিত্ের কথ! জানা যায়। নরলীল ব্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীকুফে এই গুণের সর্ববাতিশ।য়ী বিকাশ ; তিনি “কো টিব্রন্ধাণ্ড পরব্যোম, তাই। যে ম্বূপগণ, তাসভার 
বলে হরে মন । পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেপবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ 1” উল্লিখিত সমস্ত 
গুণই পরব্যোমনাথ।দি অপেক্ষ। শ্কৃষে অত্যধিকরূপে বিকশিত । 

ইহার পরে নিম্নলিখিত চারিটী অসাধার্ণ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। 

“সর্ববাডুতচমংক।বিলীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মগ্ুল; ॥ 

ত্রিজগন্মানসাকধিমুরলীকলকৃজিতঃ। অপমানোদ্ধরূপশ্রীবিস্মীপিতচরাচরঃ॥ 

লীল! প্রেম্ণ প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যো বেণুরপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দন্ত চতুষ্টয়ম্‌ ! 

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃয্টিরুদানৃতাঃ ॥ ভ, র সি, ২১।১৭-১৯। 
-যিনি স্বর্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য ( লীলামাধুর্য ), যিনি অন্ুপম-মধুর প্রেমদ্ধারা 
প্রিয়জনকে ভূষিত করেন ( প্রেম-মাধুধ্য ), যাহার মুরলীর মধুর কল-কৃ্জন-দবারা ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট 
হয় ( বেণু-মীধুর্ধ্য ), এবং ধাহার অসমোর্ধ রূপ-মাধূর্য্যদ্বারা চরাচর সকলেই বিস্মিত হয়-__সেই শ্রীকৃষ্ণের 
লীলা মাধুষ্য, প্রেমমা ধূ্ধ্য, বেণুমাধূরধ্য ও রূপমাধুধ্;-এই চারিটী (শ্রীকৃষ্ণের ) অসাধারণগুণ ; এই গুণ- 
চতুষ্টয় অপর কোনও ন্বরূপেই নাই। এইরূপে চারি রকম ভেগে শ্রীকৃষ্ণের চৌধট্রিগুণের উল্লেখ 
কর! হইল। 

শ্্ীমদ্‌ভাগবতে প্রীধরাঁদেবী ( পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী )-কথিত কতকগুলি ভগবদৃগুণের কথ। 
ৃষ্ট হয়। তক্কিরসামৃতসিদ্ধৃতে এবং প্রীতিসন্্র্ভেও সেই গুপগুলি উদ্ধত হইয়াছে! শ্রীধরাদেবী 
ধর্মের নিকটে ভগবানের নিম্নলিখিত গুণগুলির কথ। বলয়াছেন। 


[ ২৭২৬ ] 
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“সত্যং শৌচং দয়া ক্ষাস্তত্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্‌। 

শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষেপরতি: শ্রুতম্‌ ॥ 

জ্বানং বিরজিরৈশ্বঘং শৌযং তেজে। বলং স্মৃতি: 

স্বাডন্ত্যং কৌশলং কান্তিৈধ্যং মান্দিবমের চ॥ 

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয় শীলং সহ ওদ্ধো! বলং ভগঃ। 

গাস্তীধ্যং স্থ্রধ্যমাস্তিক্যং কীত্বির্মানোইনহস্কৃতিঃ ॥ 

এতে চান চ ভগবান্‌ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। 

প্রার্থা মহুত্মমিচ্ছন্থিরে্ন বিয়স্তি স্ম কহিচিৎ ॥ শ্রীভা, ১১৬।২৭-৩০॥ 
-_সতা, শৌচ, দয়", ক্ষান্ত, ত্যাগ, সন্তোষ, আজ্জব, শম, দম, তপঃ, সাম্য, ভিতিক্ষা, উপরতি, শ্রত, 
জান, পিসক্তি, শশ্বর্ধা, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্থা, কৌশল, কান্তি, ধৈর্ধা, ম্দব, প্রাগল্ভা, প্রশ্রয়, শীল, 
সঠ, ওজ:, নল ভগ, গাশ্তীর্যা, স্থৈ্ধয, আস্তিকা, কীপ্তি, মান, অনহঙ্কৃতি _.হে ভগবন ! এই সকল এবং 
অন্ত গে সকল গুণ মন্বাভিলাধিগণ প্রার্থনা করিয়। থাকেন, সে নিত্য মহ (গুণসমূত শ্ীকষ্ণচকে কখনও 
ত্যাগ করে না” 

প্রীতিসন্দর্ভের ১১৬-মনুচ্ছেদে উল্লিখিত গুণলমূহের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, ; তাহা এইরূপ. 
(১) সত্য _যথার্থ-কথন, (২) শৌচ--শুদ্ধত্ব, (৩) দয়া!--পরদুঃখের অসহন : এই দয়।গুণ 

হইতে (৭) শরণ।গ হ-পালকত্ব এবং (৫) ভক্তশুহ্ৃত্বও জানা যাইতেছে, (৬) ক্ষান্তি_-ক্রোধের 
উৎপত্তি হইলেও চিন্তসংযম, (৭) ত্যাগ-_-বদাম্থাতা, (৮) সম্তোষ--স্বতঃতৃপ্বি, আপনা হইতে তৃপ্তি 
(৯) আজ্জব-_মবক্রুতা, সরলতা, এবং ইহাদ্বার! (১০) সর্ববশুভকারিত্বও বুঝ! যাইতেছে, (১১) শরম-_- 
মনের নিশলতা, এবং ইাদ্বারা (১২) সুদৃঢ় ব্রতত্বও স্চিত হইতেছে, (১৩) দম--বাহোক্দ্িয়-নিশ্চলতা, 
(১৪) তপঃ_-ক্ষত্রিয়ন্বাপি-লীলাবতারামুরূপ স্বধর্শ, (১৫) সাম্য_ শক্র-মিত্রাদিরূপ ভেদবুদ্ধির অভাব, 
(১৬) তিতিক্ষা_নিজের নিকটে পরকর্তৃক কৃত অপরাধের সহন, (১৭) উপরতি__লাভ-প্রাপ্তিতে 
ওঁদাসীন্য, (১৮) শ্রুত- শাস্কবিচার। জ্ঞান_ পাচরকম, যথা (১৯) বুদ্ধিমত্তা, (২০) কৃতজ্ঞতা 
(২১) দেশ-কাল-পাত্রজ্ততা, (২২) সর্ববজ্ঞত্ব, এবং (২৩) আত্মঙ্রত্ব, (২৪) বিরক্কতি-_-অসদ্বিষয়ে বিতৃষঠা, 
(৯৫) এশ্বর্ধা নিয়ন্তত্। (২৬) শৌর্ধয যুদ্ধে উৎসাহ, (২৭) তেজঃ_-প্রভাব, প্রভাবের দ্বার। 
(২৮) প্রতাপও কথিত হইয়াছে, প্রভাবের খ্যাতিই হইতেছে প্রতাপ, (২৯) বল-_দক্ষতী, দুঞ্চরকার্ষ্য 
ক্ষিপ্রকারিতা, (৩৭) স্মতি_ কর্তব্যার্থের অনুসন্ধান (পাঠাস্তরে ধূতি--ক্ষোভের কারণসতেও 
অব্যাকুলতা )) (৩১) স্বাতন্ত্র__অ-পরাধীনতা, স্বাধীনতা, (৩২) কৌশল হইতেছে ভ্রিবিধ-_ক্রিয়া- 
নিপুণতাঃ (৩৩) এক সঙ্গে বন্ুকার্ধ্য-সমাধানকারিতারপ চাতুরী এবং (৩৪) কলা-বিলাস-বিজ্ঞতারূপ 
বৈদগ্ধী, (৩৫) কান্তি-কমনীয়ত। ; ইহা! চারি প্রকার, যথা হস্তাঁদি অঙ্গসমূহের কমনীয়তা (৩৬) বর্ণ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের কমনীয়তা, (৩৭) পূর্বোক্ত রস-শব্দে অধর-চরণ-স্পষ্টবস্তাগত রসকেও বুঝিতে, 
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হইবে, (৩৮) বয়সের কমনীয়তা, এবং বয়সের কমনীয়তাদ্বারা (৩৯) নারীগণমনোহারিত্ব, (৪০) ধৈর্য্য 
অব্যাকুলতা, (৪১) মার্দব (মৃদৃতা )--প্রেমান্্র চিত্তঘ, ইহাদ্বারা৷ (৪২) প্রেমবশ্যত্বও জানা যাইতেছে, 
(3৩) প্রাগল্ভ্য _প্রতিভতিশয়, এবং ইহাদ্বারা (৪8) বাবদ. কও ( বাকৃপটুতা ) জান! যায়, 
(8৫) প্রশ্রয় _বিনয়, ইহাদ্বারা (৬) লজ্জাশীলত্ব, (9৭) যথধুক্ত ভাবে সঞ্লের প্রতি মানদাতৃত্ব এবং 
(৪০) প্রিয়ংব্দতৃও বুক্ঝায়, (৪৯) শীল-_ নুম্বভ[ব__ইছাদ্বারা (৫₹) সাধুসমাশ্রয়ত্ব। (৫১) সহ-_মনের 
পটুতা, (৫১) ওজ:-_ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের পটুতা, (৫৩) বঙ্গ _কর্মেক্র্িয়ের পটুতা। (৫8) ভগ-_খ্রিবিধ, যথ। 
ভোগাম্পদতধ, (৫৫) নুখিত্ব এসং (৫৬) সর্নবসযুদ্ধিম, (৫৭) গাস্তী্ধা _মভি প্রায়ের ছুজ্ঞেয়ুতা, ৫৮) স্র্যো-_ 
অচঞ্চলতা। (৫৯) ম।ন্তকা--শাস্চক্ষুষ্ট ( সমস্ত বিষয় শাস্্রানুসারে বুঝ। ), (৬) কীত্তি - সদ্ঞণ-সমুহের 
খ্যাতি, ইহ দ্বার] (৬১) রক্তলো।কত্ব ব! জনপ্রিকনর্, (৬২) মান-_পৃজাত্ব, (৬৩) অনতম্কতি-- পূজ্য হইয়াও 
গর্বর1হিতা, শ্লোকন্থ চ-কার (এবং)-শর্বদারা (৬৪) ব্রহ্ষণ।ত্ব, (৬৫) সব্বসিদ্ধি-ণিষেবিতত্ব এবং (৬৬) 
স্চিদানন্দঘন-বিগ্রহত্বা দিও বুঝিতে হইবে। মহুত্।ভিলাধিগণের প্রার্থনীয়' মহা ছণ'-শব্দ হইতে বুঝা যায়, 
(৬৭) বরণীয়ত্ব বা শ্রে্ঠরও একটী গুপ। ইহা দ্বারা উল্লিখিত গুণসমূঠের শনাত্র অল্প্ব ও চঞ্চল 
এবং ভগবানে পূর্ণত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে । এজন্যই শ্ীস্থ তগেম্বামী বলিয়ছেন_ 
“নিত্যং নিরীক্ষাম।ণানাং যদ্যপি দ্বারকৌকসাম্‌। ন বিতপাস্তে হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্‌॥ 
শ্রী ভা, ১১১1২৬।_ যাহার অঙ্গ শোভার আশ্রয়, সেই অচ্যুতাকে নিতা দর্শন করিয়াও দ্বারকী- 
বাসীদের নয়ন বিশেষরূপে তৃপ্চিলাভ করিতে পারে নাই ।” 

শ্রীধরাদেবীর উক্তিতে “নিত্যা ইতি ন বিয়ন্তে ইতি গুণপমুহ নিত্য এবং কখনও শ্কৃষ্ণকে 
ত্যাগ করে না”-এইদূপ কথা থাকায় বুঝ! যাইতেছে, গুণলমুহের মধ্যে (৬৮) সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ুহও 
একটা গুগ। শ্লোককথিত অন্যগুণসমূহ জীবের অলভ্য; তৎসমূহ যথা, (৬৯) আবির্ভাবমাত্রত্েও 
লত্যসন্বল্পত্ব ( পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও তাহার সত্যসন্থল্পাত্বর অন্থ। হয় না )। 
(৭) বশীকৃতাচিস্তামায়ত ( অচিষ্ত্য-শক্তিরূপা মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখা ), (৭১) আঁবিভাব- 
বিশেষত্বেও অথণ্ড-সত্বগুণের একমাত্র অবলম্থনত্ব, (৭২) জগৎ-পালকত্ব, (৭৩) যেখানে-সেখানে 
হুতশক্রর ন্ব্গদাতৃত্ব, (৭8) আত্মারামগণাকধির, (৭৫) ব্রহ্গারুদ্র'দিকর্তৃক সেবিতত্ব, (৭৬) 
পরম্চিস্ত্য-শক্তিত, (৭৭) অনন্ত প্রকারে নিত্য নৃতন সৌন্দর্ধ্যাদির আবির্ভাবকত্ব, (৭৮) পুরুষাবতার- 
রূপেও মায়ার নিয়স্তত্ব, (৭৯) জগত-ম্ষ্্যাদি-কর্তৃত, (৮০) গুগাবতারাদি-বীজত্ব, (৮১) অনস্ত- 
্রন্ষাপ্তাশ্রয-রোমবিবরত্ধ ( রোমকুপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণ-সামর্থা ), (৮২) বানসুদেবত্ব নারায়ণা- 
দিত্বাদিরূপে ভগবস্তার আবির্ভাবেও স্বরূপভূত-পরমাচিন্ত্যাখিল-মহাশক্তিত্ব ( অর্থাৎ বানুদেব-নারায়গাদি 
তগবদ্রূপের আঁবিভভীব করাইয়াও এবং সে-সমস্ত ভগবত-ম্থরূপে ভগবত্তা সঞ্চারিত করাইয়াও স্থীয় 
স্বূপভূত পরম-মনিন্তয-মখিল-মহাশক্তিসমূহের সংরক্ষণ-সামর্থ্য), (৮০) দ্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণরূপে 
স্বহন্তে নিহত অরিভাবাপন্ন লোকদিগের মুক্তি-ভক্তি-দায়কত্ব, (৮৪) নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক 
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বপাদি-মাধধূ্্যব, (৮৫) ইন্দিযরহিত অচেতন বস্ত্র পর্যান্ত সকলের অশেষ স্বখপ্রদ স্বসামিধ্যত, 
ইত্যাদি। 

উল্লিখিত গুণসমূহের কথা৷ বলয়! প্রীতিসন্দর্ বলিয়াছেন _“তদেতদ্দিও মাব্রদর্শনম্‌। যত 
মাহ __ ুণাম্মপত্তেখপি গুঝান্‌ বিমাতুং হিতাবতীর্ণগ্ত ক ঈশিরেহস্য। কাঁলেন যৈব বিমিতাঃ সকলৈ 
ভূপাংশব; খে মিহিক। ছাভাপঃ॥ শ্রীভা, ১০11৭ _এ-্থুলে গুণসমূহের দিগদর্শনমাত্র করা হইল। 
সমস্ত গুণের উল্লেখ অসম্ভব; কেননা, ভগবানের গুণ অনন্ত, অসধ্য, এজন্যই ব্রহ্মা শ্রীকঞ্ণকে 
বলিয়াছেন--গুণাস্থা ( শুণদমৃত ধাহার শ্দপউ্ভ, তাপৃণ ) তুমি জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ 
হইয়াছ। তোনার গুণসণৃঙ্কের পরিমাণ নির্ণর করিতে: ক সমর্থ হইবে? যে সকল স্ুনিপুণ বাক্তি 
( শ্রসঙ্গর্ষব।দি ) কালক্রমে পুথবীর বূলিকণা, আকাশের ভিমকণা এবং স্থধাদির রশ্রি-পরমাণুও 
গণন| করিতে সনর্গু হয়েন, তাহাবা৪ তোম।প গুখ গণন| করিতে আসমর্থ |” 


১৪) জ্ীক্জেওল্প তিনি ৭ 

উদ্দীপন্-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে_কায়িক, 
বচিক ও নানসিক। 

ক। কায়িক গুণ 

“ব্য়'সৌন্দর্যবপাণি কায়িক মুভুত।দয়ঃ ॥ ভ,র, সি, ১১1১৫৫॥-__ বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপ এবং 
মৃহতা গ্রন্থতিকে কায়িক গুণ বলে।” 

ক।য়িক গুণলমুহ সন্থন্ধে ভক্তির্সামূতসিন্ধ বলিয়াছেন, 

“ব্য়ঃসৌন্ধারুপাণি কায়িক মৃদু াদয়ঃ। গ্রণাঃ স্বরূপমেবাসা কায়িকাদা] যদপ্যমী। 

ভেদং স্বীকৃত্য বর্ণান্ছে তথাপ্রান্দীপনা ইতি ॥ অতন্তসা স্বরূপসা সা'দালম্বলতৈব হি। 

উদ্দীপনন্বমেব স্যাঞ্কুষণাদেস্ত কেবলম ॥ এষামালম্বনত্ব্চ তথোদ্দীপনতাপি চ৮॥ 

ভ, র, সি, ২1১।১৫৫-৫৭|॥ 

_ বস, সৌন্দর্য, রূপাদি কায়িক গুণনকল যদিও স্্ীকৃষের স্বরূপ (স্বরূপের অস্ততৃক্তি, ম্বরূপভূতই ) 
বট, তথাপি তাহাদের ভেদ স্বীক।র করিয়।ই তাহাদিগকে উদ্দীপন বলা হইয়াছে। অতএব, তাহার 
( শ্রীকৃঞ্চের ) স্বরূপের এলগ্বনতাই পিদ্ধ হয়; কিন্তু ভূষণাদ্দির কেবল উদ্দীপনত্বই হইয়া থাকে। এই 
সমস্ত গুণের আলগ্থনত্র এবং উদ্দীপনহ্থও কথিত হয় 1” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্থামী লিখিয়/ছেন_-হ্রীকষ্ণের গুণসমূহ ভাহার ম্বরূপগত ধর, 
স্বরাপের মধ্যে প্রবিষ্ট ; সবৃতির।ং স্বরূপ হইতে পৃথক নহে। গুণনমূহের পৃথক্ত্বের স্বীকৃতি হইতেছে 
গপচারিক। অথব।, “শ্রীকৃষ্ঃ স্থরমাঙ্গ” ইত্যাদিকূপে যখন চিন্তা করা হয়, তখন তিনি আলম্বন ; 
যখন শ্রীকৃষ্ণের সুরমার চিন্তা! কর! হয়, তখন স্থুরম্যাঙ্গত্ হয় উদ্দীপন । অর্থাৎ যখন গুণবিশিষ্টরূপে 
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শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর! হয়. তখন আলম্বনরূপেই তিনি চিন্তিত হয়েন ; আর যখন কেবগ তাহার গুণের 
চিন্তা কর। হয়, তখন সেই গণ হয় উদ্দীপন। গ্ণবিশিষ্টরূপে যখন তাহার চিন্তা কর! হয়, তখন 
ভাহার স্বরূপের ব! শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাহার গুণের চিন্তাও করা হয় বলিয়া শ্রীকষ্ণবিগ্রহের যেমন 
আলম্বনত্ব, তদ্রপ ভাহার গুণেরও আংশিক আলম্বনত্ব সিদ্ধ হয়; গুণের পৃথকৃভাবে চিন্তাকালে গুণের 
উদ্দীপনত্ধ তো আছেই ॥ এজন্যই বল। হইয়ছে__গুণসমুহের আলঙ্বুনত্ব ( অবশা আংশিক আঁলম্বনত্ব ) 
এবং উদ্দীপন, উভয়ই সিদ্ধ হয়। 

(১) বয়স 

বয়স তিন প্রক।র-_-কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর | পচ বৎসর পর্য্স্ত কৌম।র (বা বলা), 
দশ বংসর পধ্যন্ত পৌগণ্ এবং পঞ্চদশ পধ্যন্ত কৈশোর। তাহার পরে যৌবন। ভ,র, পি, 
২১১১৫ ৭-৫৮॥ 

বংসলরসে (বাৎসল্যে ) কৌমারই অন্থকুল, সখ্যরসে পৌগণ্ড অনুকূল এবং মুর 
কৈশোর শ্রেষ্ঠ । ভ, র, পি, ২১।১৫৯॥ 

টকৈশে।র আবার ভিন রকম--আছ্য কৈশোর, মধ্যকৈশোর এবং শেষ কৈশোর । 

আগ্ঠ কৈশোরে বর্ণের অনির্বচনীয় উজ্জলতা, নেত্রাস্তে অরুণবর্ণ কান্তি এবং রোমাবলী গ্রকটিত 
হয় ( ভ,রঃসি, ২১১৬০ )। 

মধ্য কৈশোরে উরুদ্য়, বাহুদ্ধয় ও বক্ষঃম্থলের অনির্ব্বচনীয় শোভা এবং শ্রীমৃপ্তির মধুরিমাদি 
প্রকাশ পাইয়। থাকে। মন্দহাস্যযুক্ত মুখ, বিলাসাখিত চঞ্চল নয়ন এবং ত্রিজগন্মোহনক।রী গীতাদি 
হইতেছে মধাকৈশোরের মাধুরী। রপিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়া-মহো'ৎসব এবং রাসাদিলীলার 
আরম্ত হইতেছে মধা কৈশোরের চেষ্টা । ত, র, সি, ২1১।১৬৩॥ 

শেষ কৈশোরে অঙগসকল পূর্ববাপেক্ষাও অতিশয় চমংকারিতা ধারণ করে এবং জিবলি-:রখ! 
স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় (ভ, র, সি, ২১১৬৪ )। শেষ কৈশোরে শ্রীকষের অন্রশে।ভ। কন্দ্পের 
মাধুবীকেও খর্ব করে, তাহার অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের বিলাসাম্পদ হয়, নয়নাঞ্চলের চমতকুতি খঞ্জানের 
নৃতাগর্বকেও খর্ব করে। 

এই শেষ কৈশোরকেই পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন বলিয়া থাকেন। “ইদমেব হবেঃ প্র।জৈ- 
নবযৌবশমুচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২১1১৬৫)” 

পরে, কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর-_এই তিন রকম বয়সের কথা বলিয়াও কৈশোরের 
পরে আবার যৌবনের উল্লেখ করা হইয়াছে । এক্ষণে বুঝা গেল-_শেষ কৈশোরকেই সে-স্থলে যৌবন 
ব্লা হইয়াছে। 

বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নিত্য কিশোর; কৌমার বা বাল্য এবং পৌগণ্ড হইতেছে কৈশোরের 
ধর্ম । বাৎসল্য ও সধ্যরসের বৈচিত্রীবিশেষ শ্রীকষ্চকে আস্বাদন করাইবার জন্তই কৈশোর বাল 


[ ২৭৩০ ] 
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ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে । বাল্য ও পৌগঞ্ড গত হষ্য়া গেলে কৈশোরেষ্ প্রীকৃফের নিত 
স্থিতি (১১১১৩ অন্তু )। 

শ্রীকৃষ্ণের বয়স-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবৃহদ্ভ।গবতামূতে বলা হইয়াছে, 

বয়শ্চ তচ্ছৈশবশোভয়াশ্রিতং সদা তথা! যৌবনলীলয়াদৃতম্‌। 
মনোচ্ঘটকশোরদশাবলম্থিতং প্রতিক্ষণং নৃতন-নৃতনং গুণৈ3॥২1৫1১১২। 

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোসশ্বীমী লিখিয়াছেন--বয়ম্চেতি | তৎ শ্তীকৃঞ্চসন্বন্ধি-পরমাশ্চর্য্য- 
মিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্যাচা পলাশ ুদ্গম[দি-রূপয়া বাল্যলক্ষ্যা আশ্রিতম্‌, 
তথ| সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া৷ তছুস্কেদকভঙ্গা। বা আদৃতঞ্চ; অতএব মনোজয়া 
জগচ্চিন্তহাপিণযা কৈশোরদশয়। পঞ্চদশবর্ত্যবস্থয়া অবলম্থিতম। অতএব গুণৈঃ কান্তা।দিভিঃ প্রতিক্গণং 
নৃতনাদপি নৃতনম, কদাচিদপি পরিণামাপ্রাপ্ডে, তদ্দ্ট ণামতৃপ্তিকরত্বাচ্চ, তথাবিধাম্চর্ধাকরত্বাদপি ইতি 
দিকৃ।” 

এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্োকের তাঁৎপর্যা হইতেছে এইরূপঃ_শ্রীকৃষেের বয়স সর্বদাই 
পরমশ্চার্ধা-শৈশব-শোভাবিশিষ্ট, অর্থ।ৎ পরম সৌকুমার্ধয, চাঁপলা, শ্মশ্রুর অনুদগমাদিরূপ বালাশ্রীদায়া 
আশ্রিত। তদ্জরপ বিবিধ-বৈদগ্ক্যাদিন্ূপ যৌবনলীলাদ্বার! আদৃত। এজন্য মনোজ্ঞা বা জগচ্চিত্তারিণী 
পঞ্চদশবধবপ্তিনী কৈশোর্দশা দ্বারা অবলম্বিত। অতএব কান্ত্যাণি গুণে প্রতিক্ষণেই নৃতন হইতেও 
নৃতনরূপে প্রতিভাত, কোনও গুণই কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাং এজন্য ধাহারা তাহার দর্শন করেন, 
কখনও তীহ।দের দর্শনাক।জ্ক। তৃপ্ধি লাভ করেন|। (“তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তষ্ু। বাঁঢে নিরম্ত্রর।”) এত।দৃশ 
আশ্চর্যাজনকই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বয়স! 

শীশ্রীবৃহদ্ভ।গবতাম্বতের সর্বপ্রথম প্লোকের অন্তর্গত “কৈশোরগদ্ধি?-শব্দের টীকাতেও 
আপদ সনাতন লিখিয়াছেন -“তত্র রূপমধুরিমাণমাহ-_-কৈশে।রেতি, কৈশোরস্য গন্ধঃ সততমম্পর্ক- 
বিশেষো যস্মিন্‌ সঃ, বাঁল্যেইপি তারুণ্যেইপি পর্মমহা নুন্দরকৈশোরশোতভানপগরমাৎ সব্বদৈব কৈশোর- 
বিভূঘিত ইত্যর্থ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ( ৩২৮১৭) শ্রীকপিলদেব্নোপি স্বমাতরং প্রত্যুপদিষ্টম.. 
সিস্তং বয়সি কৈশোরে ভূত্যান্গ্রহকাতরমণ ইতি ।__এস্থলে 'কৈশোরগন্ধি”-শবে শ্রীকৃষ্ণবূপের 
মধুরিমার কথা বলা হইয়াছে । তাহাতে কৈশোরের গন্ধ_ সম্পর্কবিশেষ_সতত বিগ্মান; বালো 
বা তারুণোও পরম-ম্হান্ুন্দর কৈশোরশোভ। তাহাকে ত্যাগ করে নাঃ তিনি সর্বদাই কৈশোর- 
শোভাদ্বারা বিভূষিত। এজছ্য আীমদ্ভাগবতে দেখা যায, শ্রীকপিলদেব জননী দেবহৃতির নিকটে 
বলিয়াছেন, '“ভূত্যামু গ্রহকাতর ভগবান্‌ সর্বদা কৈশোরে অবস্থিত ।” 

পরত্রন্ধ স্বয়ংভগবান্‌ শ্ীকৃঞ্ণ হইতেছেন “পুরাণ পুরুষ” তাহার বয়সের আদি, অন্ত--কিছুই 
নাই। কিন্ত সংসারী মানুষের দেহে বয়সের যে সকল ধর্ম প্রকাশ পায়, তাহাতে সে সকল ধশ্ম প্রকাশ 
পায়না । অপ্রকট ধামে তিনি নিত্য কিশোর, কিশোরে বা পঞ্চদশবধ বয়সে যেরূপ পৌকুমার্ধ্যাদি 
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থাকে, শীকৃফে সে সমস্ত অনাদিকাঁল হইতেই অবিকৃতভাবে বিরাজমান। শ্রুতি পরব্রহ্ষকে “অজর-_ 
জরাবঞ্জিত” বলিয়াছেন, তাহ।তে জর! বা বার্ধকা নাই । তবে কি প্রৌটৰ।দি আছে ? তাঁহাও নাই; গোপাল- 
পূর্ব ্তাপনীশ্রুতি বলিয়াছেন -পরব্রঙ্ম নিত্য ভরুণ। “গোপবেষমন্রাবং তরুণং করাদ্রমাশ্রিতম.॥১।৮ 
লীলরস-বৈচিত্রীবিশেষের আম্বাদনের জন্য প্রকটলীলাঁতে ভিনি বাল্য ও পৌগগ্ডকে 
ধর্মরূপে অঙ্গীকার করেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের অবপানে প্রকটলীলাতেও তিনি তাহার স্বরূপানুবন্ধী 
কৈশোরেই নিত্য অবশ্থিভ থাকেন। গত দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সোয়াশত বৎসর প্রকট 
ছিলেন। বাল্য ও পৌগপ্ডধের পরে, এই সময়ের মধ্যে সব্বদাই কেশোরের অর্থাৎ পঞ্চদশ বধ বয়সের 
শৌভাই বিরাজিত ছিল। পঞ্চদশবষে লেকের গুদ্ষ-শ্মশ্ীর উদগম হয় লা; সোয়াশত বৎমরেও 
অীকৃষ্ণের গুক্ষ-্শ্রর উদ্গম হয় নাই ১ পুব্বোল্িখিত টাকায় শ্রীপাদ সন/তন তাহ।ই বলিয়া গিয়াচেন। 
যৌবনের বৈদগ্ধাদি তাহাতে প্রকাশ পাইয়ছিল বটে; কিন্তু যৌবনে।চিত গুল্ষ-শ্শ্র-আদি কখনও 
প্রকাশ পায় নাই ; সব্বদাই তিনি কৈশ্রের ( পঞ্চনশ বর্ধের ) শোভায় শোভিত ছিলেন। পঞ্চদশ 
বর্ষেই তিনি শেষ কৈশোরে উপনীত হয়েন। এইট শেষ কৈশো'রকেই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু ( ২১১৬৫) 
শ্রীকৃষ্ণের “নব যৌবন" বলিয়াছেন। প্রকটক।লেও শ্রীকৃষ্ণ এই শেষ কৈশোরে বা নব যৌপনেই ছিলেন 
অর্থাৎ সর্বদা তদনুবূপ শে।ভায় বিরাজিত ছিলেন ; পরিণত যৌবনে দেহে যে-সমস্ত লঙ্গণ প্রকাশ পায়, 
সে-সমস্ত লক্ষণ কখনও আরীকৃফে প্রকাশ পায় নাই । প্রোচত্ব-বাদ্ধকৌর কথা তে। দূরে 
কামিক গু৭ সম্বন্ধে উদ্ভলনীলমণি বলেন, অথ কায়িকাঃ॥ 
তে বয়ে!রূপলাবণ্য সৌন্দর্য্যমভিরূপত|। 
মাধুধাং মদবাগ্য।স্চ কাঁয়িকাঃ কথিতা। গুণ।: ॥ 
বয়স্চতুধিবধং ত্বপ্র কথিত: মধুরে রসে । 
বয়ঃনন্ধিত্তথা নব্য বাক্তং পৃর্ণমিতি ক্রমাৎ॥ উদ্দীপন ॥৫| 
_-বয়স, রূপ, লাবণা, সৌন্দধা, অভিরূপতা, মাধুধ্য ও ম।দিবাদিকে কায়িক গুণ বল! হয়। মধুররসে 
বয়স চাঁরি প্রকার_-বয়ঃসদ্ধি, নব্যবয়স, ব্ক্তবয়স এব' পূর্ণবয়স।” 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, কৈশোরই হষ্টতেছে মধুর রসের উপযোগী । এ-স্থলে উজ্জল- 
মীলমণিতে যে চারিপ্রকার বয়সের কথা বল! হইয়াছে, ভাহ! হইতেছে কৈশোরেরই চারিপ্রকার 
বৈচিত্রী। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে কৈশোরের তিন প্রকার বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়।ছে__আাদ্য 
কৈশোর, মধ্য কৈশোর এবং শেষ কৈশে!র। অথচ উজ্জ্লনীলমণিতে চারি প্রকার বৈচিত্রীর কথ! বল! 
হইয়াছে_ বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তঝয়স এবং পুর্ণ বয়স। ইহার সমাধান কি? উজ্জরললনীলমণির 
পাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তার আনন্দচন্দ্রিকাটাকায় ইহার দমীধান পাঁওয়! যায়। 
চক্রবন্তিপাদ টাকায় বলিয়াছেন -ভক্তিরসামৃতসিস্কৃতে যাহাকে প্রথম কৈশোর (আদ্য 
কৈশোর ) বলা হইয়াছে, উজ্জিলনীলমণিতে তাহার পুর্বভাগকেই 'বয়ংসন্ধি এবং পরভাগকে নব্য 
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বয়স" বল! হইয়াছে । তঙ্্রপ, ভক্তিরসাধূতসিন্থৃকথিত 'মধ্যকৈশোর' এবং শষ কৈশো।রঃকে উজ্্রল- 
নীলমণিতে যথাক্রুমে 'বাক্ভু বয়স” এবং 'পূর্ণ বয়স বলা হইয়াছে । “তত্র যুৎ প্রথমকৈশৌরশবেনাভি- 
হিতং তস্যেব পূর্ব্বীপরভাগো বয়ঃসন্ধি-নব্য-শব্দাভ্যামত্রেচাতে । তথ। মধ্যকৈশোর-শেষকৈশোরে ব্যক্ত 
পুর্াভামিতি।” 

উজ্জলনীলমণিতে বয়ঃসন্ধি প্রভৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়] হ্টয়াছে, ভাহা হইতেই চক্রবন্তিপাদের 
উক্তির সার্থকতা বুঝ। যায়। 


বয়ঃসন্গি-সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে বলা হইয়াছে-_-“বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধিবয়ঃসন্ধিরিভীরধ্যতে | 
উদ্দীপন ॥৬। _বঝলা ( পৌগণ্ড) ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসান্ধ বলা! হয়।” লোচনরোচনী টাকায় 
আপাদ জীবগৌস্বমী লিখিয়াছেন__“বাল্য-যৌবনযৌঃ সঞ্ষিরিতি কৈশোরস্য প্রথমভাগতাৎপধ্যক: সব্ব্ব- 
সা।পি কৈশোরস্য তৎসম্থন্ধিরপত্থৎ। বাল্যমত্র পৌগণ্ডম,॥- এ-স্থলে 'বালা”-খবে পৌগণ্ড” বুঝিতে 
হইবে। বাল্াযযৌবনের সন্ধি বলিতে কৈশোরের প্রথম ভাগকেই বুঝায়, সর্ঘ কৈশোরেরই তৎসন্ধিরপত্ত 
তাছে বলিয়া” ইহাহইতে জানা গেল--বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে চক্রবত্তিপাদ য।হ] বূলিয়ছেন, গ্রীপাদ 
জীবগে। স্বামীও তাতাই বলিয়াছেন। 
উজ্জ্লনীল্মণিতে নবা, বাক্ত ও পুর্ণ বয়সের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসামুতসিন্ঈকথিত 
আদা, মধা ও শেব কৈশোরের লক্ষণের সহিত তাহার বেশ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। 
(২) জোন্দ্য 
ভক্তিরসামুঙপিদ্ধু বলেন-_অঙ্গ-সকলের যথাযোগ্য সঙ্গিবেশকে সৌন্টযাবলে। “ভবেং 
সৌন্দধামঙ্গানাং সম্িবেশো! যথোচিতম. ॥২1১1১৭১। 
উজ্জ্লনীলমণি বলেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথোচিত স্ন্নিবেশ এবং সন্ধিসমৃহের যথাযথ 
মাংসলত্বকে সৌন্দধা বল! হয়। 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্গিবেশো যখোচিতম্‌। 
সুপ্রিষ্টদদ্ধিবন্ধং স্যান্তৎ সৌন্রর্যমিতীর্য্যতে ॥ উদ্দীপন ॥ ১৯ ॥ 


এই শ্লোকের আনন্দচনক্্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনীথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন-বাহু-আদি হইতেছে 
অঙ্গ ; আর গ্রগণ্ড, প্রকোষ্ট, মণিবন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রত্যঙ্গ। এই-অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সমূহের যখোচিত 
স্ুলত্ব, কৃশত্ব, বর্তলত্বাদি যেখানে যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হইলেই এবং তদতিরিক্ত না 
হইলেই তাহাদের যথোচিত সম্গিবেশ হইয়াছে বলা যায়। “নুস্লিষ্টসন্ধিবন্ধ” শব্দের তাৎপধায এই ষে, 
সন্ধিমমূহের অর্থাৎ কফোনি-মাদির যথোচিত মাংসলত্ব থাক দরকার। 


দীর্ঘ-নয়নযুক্ত বদনমণ্ডল, মরকতমণি-কবাটাপেক্ষাও স্থূল বক্ষ-স্থল, ততস্তসদৃশ ভূজদ্ধয়, সুন্দর 
পার্শদবয়, ক্ষীণ কটি, আয়ত এবং স্থুল জঘন-_-এ সমস্ত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যোর লক্ষণ। 


[ ২৭৩৩ ] 


উদ্দীপন বিভাব ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭1১৪-অস্ু 


(৩) ব্ধপ 
রূপসম্বদ্ধে উ্জলনীলমণি বলেন--দেহে কোনও ভূষণাদি না থাকিলেও যদ্দার অদ্গপকল 
ভূষিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ভাহাকে বলে রূপ। 
অঙ্গান্যকূধিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণ।দিন]। 
যেন ভূষিতবদ্ভবতি তদ্রপমিতিকথাতে ॥ উদ্দীপন ॥ ১৫ ॥ 
ভক্তিরস।মৃতসিদ্ধৃতে রূপসন্বদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে রূপের এক অদ্ভুত মহিমার কথ 
জানা যাঁয়। ভক্তিরস।মৃশ্তসিদ্থু বলেন _যাহাদ্ধর! অলঙ্ক(রসমূহের শোভা ৪ সমধিকবূপে প্রকাশ পায়, 
তাহাই রূপ। “বিভূষণং বিভৃষাং স্তাদ্যেন ভত্রপমুচ্যতে ॥২১১৭৩।৮ শ্ত্রীমদ্ভীগবতও শ্রীকৃষেের রূপকে 
“ভূষণভূষণাঙ্গম্” বলিয়াছেন । 
(৪) লাবণ্য 
লাবণা হইতেছে কান্তির ভরঙ্গীয়মণত্ব । মুক্তার ভিতর হইতে যেমন কান্তি (ছটা) নির্গত 
হয়, তদ্রেপ অঙ্গসমূহের অত্যাধিক স্বচ্ছতা দিশত;ঃ প্রতিক্ষণে যে কীস্তির উদ্গম, তাহাকে বলেলাধণা। 
মুক্তাফলেষু ছাঁয়।য়াস্তরলত্বমিব।স্তর]। 
প্রতিভাতি যদজেষু লাবণাং ভদিহেচ্যতে ॥ উ, লী, ম. ॥উদ্দীপন ॥ ১৭॥ 
(৫) অভিরূপত্তা 
উজ্জলনীলমণি বলেন, 
“যদাত্মীয়গুণে।ৎক ৈবস্ত শ্তপ্পিকটস্থিতম্‌। 
সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্জেরাভিরূপ্যং তছুচ্যতে ॥ উদ্দীপন ॥১৩॥ 
_ যে বস্তু স্বীয় &ণের উতৎকধদ্ধারা সমীপস্থ অন্থবস্তাকে নিজের স!রূপা (স্বতুলারপন্ধ ) প্রাপু করায়, 
পণ্ডিতগণ তাহাকে অভিরূপতা বলেন ।” 
উজ্জলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিরূপতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদীহরণটা দৃষ্ট হয়। 

“মগ্ন শুভ্রে দশনকিরণে স্ষটিকীব ক্কুর্তী লগ্ন শোণে করসরসিজে পদ্দুরাগীবৰ গৌরী । 
গণ্ডোপান্তে কুবলয়রুচ! বৈজ্দ্রনীলীব জাতা৷ সৃতে রত্তত্রয়ধিয়মূসৌ পশ্য কৃষ্ণ বংশী ॥ 
-_[শ্রীকঞ্ণ বংশী বাদন করিতেছিলেন। দ.র হইতে শ্রীরাধিকাকে বাগ্মানা বংশী দেখাইয়া বিশাখা 
বলিয়াছিলেন ) হে গৌরি! এ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের দশনের কিরণ-স্পর্শে বংশীটা ক্ষটিকের যায় স্বস্তি 
পাইতেছে ; শ্ত্রীকৃষের রক্তর্ণ করকমলে সংলগ্ হইয়া বংশীটী পদ্মরাঁগমণির তুল্য শোভা! ধারণ 
করিয়াছে , __গৌরী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গণ্োপাস্তে সংলগ্ন হইয়া! বংশীটা ইন্দ্রনীলমণির গ্রতা বিস্তার 

করিতেছে । দেখ, দেখ, শ্ীীকৃষ্ণের বংশীটা তিনটা রত্বের বুদ্ধি ( বিভ্রম ) জন্মাইতেছে 1” 
এই উদ্রাহরণে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের দস্তের শোভা, করতলের শোভা এবং গণ্ডের শোভ! 
বংশীটাকেও তত্বৎ-শোভাযুক্ত করিয়াছে । ইহাই অভিরূপতা। | 


[ ২৭৩৪ ] 


উদ্দীপন বিভাব ] রসতত্ব [ ৭১৫-মনু 


(৬) মাধ্র্ধর 
দেহের কোনও অনির্ব্বচনীয় বূপকে মাধুর্য বলে। “রূপং কিমপ্যনির্্বাচাং তনোর্মা ধুর্ষামুচাতে ॥ 
উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥১১॥৮ 
(৭) মার্দন 
কোমল বস্তব সংস্পর্শেও যে অসহিঞ্চুতা, তাহ।কে মার্দব বা মুত বলে। 
“মান্দ বং কোথলস্ত।পি সংস্পর্শাসহতোচাতে ॥ উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥২১॥ মুদ্বুতা কোমলস্তাঁপি 
সংস্পর্ণাসহাোচাতে ॥ ভ, র, সি, ২১1১৭৪% ্ 
“ম্হহ নবাম্বকান্তেরমুষ্য সুকুমারতা কুমারস্থা। 
আপি নবপল্লবসঙ্গাদঙ্গাশ্যপরজা শীব্যন্তি ॥ ভ। র,সি, ॥ ১১1১৭৫ ॥ 
গে! নবঘ্নশ্যান এই সুকুমার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলনকল এমনষঈ কোমল যে, নবপল্লবের সংস্পর্শ- 
নাজেও বিবর্ণ হইয়। উঠিল 1৮ | 
আঞ্েপ আঙ্গ নব্পল্পৰ এবং নিবৃস্তকুম্থম অপেক্ষাও কোমল; তাহার অঙ্গের কোনলহ্ছের 
তুলনায় নবপল্পবে না নিবৃন্তকুম্থমের কোমলতাও যেন কীঠিন্ত বলিয়া মনে হয়। 
খ। বাঁচিক গুণ 
কর্ণের আানন্দজনকতাদি হইতেছে বাচিকগ্ডণ | “বাচিকাস্ত গুণাঃ প্রে 1৯1: কর্ণ নন্দক তাঁদয়ঃ ॥ 
উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন 0৬! 
গা। মানসিক গুণ 
কৃতগ্জত।, শান্তি (ক্ষম। ), করুণাদি হইতেছে মানস গুখ 1) দগণ1 কৃতজরতাক্ষান্তিকরুণা্ঠ।স্ত 
মানস।ঃ ॥৯, নী, মউদ্দী পন॥২॥” 


১0। আন্যাঁলয উদ্দা পল-ভ্িক্ডাল (মথ,র রসের বিশেষ উদ্দীপন ) 
উজ্জ্লনীলমণি ধলেন, 
“উদ্দীপন। বিভাব! হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ । 
কথিত গুণ-নাম-চরিপ্র-মগুন-সম্বদ্ধিনভ্তটস্থাশ্চ ॥ উদ্দীপন ॥১। 
-শ্রীহরি এবং তদীঘ্ প্রিয়াবর্গের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, সঙ্বস্ধী এবং তটস্থ সকলকে উদ্দীপন-বিভাব 
ব্ল। হয়।” 
এই শ্লেকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-- 
দাস্-সখ্য-বাৎস্ল্য-রসে যেমন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য, দাস্য-সখ্যাদিভাবের 
পরিকর-বিষয়িণী রতির রসত্ব যেমন প্রতিপাদ্য নহে, তন্রপ উজ্জল ব! মধুর রসেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই 
র্দহ্‌ প্রতিপাচ্, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোগপীগণ-বিষয়িণী রতির রসত্ব প্রতিপাদ্য নহে। ন্ুৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের 
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গুণাদির উদ্দীপকহই বাচ্য, কুষ্কপ্রেয়সীদিগের গুণাদির উদ্দীপকত্ব বর্ণনীয় নহে । তথ!পি, তাহাদের 
(কৃঞ্চপ্রেয়পীদিগের) নিজেদের মধ্যে নিজেদের বূপ-যৌবনাদ্িও উদ্দীপন হইয়! থাকে; তাহাদের ভাবে 
ভাবিত আধুনিক ভক্তদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের রূপ-যৌবনাদি তদ্রপেই ( উদ্দপ্নরূপেই ) 
স্বরিত হইয়া থাকে । এই অভি প্রায়েই মূলশ্রোকে হরিপ্রিয়াদের গুণ-নামাদির কথা বল! হঈয়াছে। 

এই টীকার তাৎপর্যা এই । শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপনুন্বরীগণ নিজেদের দেহকে, তাহাদের 
বূপযৌবন।দিকে ৪, শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিসাধনের উপকরণ বলিয়। মনে করেন। সুতরাং তাহাদের রূপ- 
যৌবনাদিও তাহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃঞ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থকে । এজন্য মূলগ্লেরকে কৃষ্ণ 
প্রিয়দের গুদাদিকে শীকৃষ্কবিষযিণী রতির উদ্দীপন বল! হইয়াছে । আর, তাহাদের আন্তগত্যে ষেসকল 
আধুনিক ভক্ত আন্তশ্চিন্তিত দেহে গোপীজনব্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্ত। করেন, অস্কশ্চিন্তিত 
দেহে দৃষ্ট কৃষ্ণকাস্ত। গোপস্ুন্দরীদিগের বূপ-যৌবনাদি--তৎসমস্ত শ্রীকৃষেের গ্রীতি-সাধন বলিয়া_- 
তাহ।দেরও শ্রাকৃষ্ণব্ষিয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে । এজন্বাই মুল শ্লোকে হরিপ্রিয়।দের 
গন।দির উদ্দীপনত্বের কথ! বল! হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোম্বামীৰ মতে হ্ররিপ্রিয়াদদর গুথাদিও 
শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রৃতির উদ্দীপন । 

শ্্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তশ তাহার আনন্দচন্দ্রিক টাক।য় লিখিয়াছেন_- 

মধুর-রলে নায়ক ও নায়িকা হইঈডেছেন পরস্পরের রতির পরস্পর বিষয় ও আশ্রয় । আর্থাৎ 
নায়িকা ব্রজগে।গীদিগের রৃতির বিষয় হইতেছেন নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয় হইতেছেন ত্রজন্থন্দরীগণ। 
আবার প্রীতিবন্তুটা স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়া নায়িকা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতিও শীকৃষ্ণের গীতি 
বা রতি আছে; এই রুতির আশ্রয় হইতেছেন শীকষ্ক এবং বিষয় হষঈভেছেন কৃষ্ণপ্রেয়সী 
গোপনুন্দরীগণ। সুতরাং আীকৃষ্ণের গুণাঁদি যেমন কৃঞ্চপ্রয়বী গোঁপীদিগের কৃষ্চবিষয়িণী রুতির 
উদ্দীপন হয়, তদ্রুপ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণাদিও আীকৃষ্ণের প্রেয়সীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়। থাকে। 
আর, ব্রজদেবীদিগের আনুগত্যে যেসকল ভক্ত মধুর-ভাঁবের তঙ্গন করিয়া থাকেন, তাহার। ব্বরূপ-লক্ষণে 
ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণব্ষয়ক ভাবের আব্বাদন করিয়া! থাকেন এবং তটস্থ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ত্রজদেবী- 
ব্ষিয়ক ভাবের আশ্বাদন করিয়া থাকেন। 

উল্লিখিত মত্ছয়ের পার্থক্য হইতেছে এই: শ্রীপাদ জীবগো্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি 
এবং ব্রজন্ুন্দরীদিগের গুণাদি, উভয়ই হইতেছে ব্রজন্ুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্চবিষয়িণী রতির উদ্দীপন মার, 
আপাদ চক্রবর্তী বলেন _ শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি হইতেছে ব্রজদেবীদিগের শআীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন 
এবং ব্রজদেবীদিগের গুণাদি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন। শ্রীপাদ জীব 
তাহার উক্তির সম্থনে বলিয়াছেন_-কৃষ্ণবিষয়িণী রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য ; সুতরাং কৃষ্ণবিষয়িণীরতির 
উদ্দীপনই বর্ণনীয়। চক্রদপ্তিপাদের উক্তিতে মনে হয়, তাহার মতে যেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী এবং শীকৃষ্ণের 
ব্রজদেবীবিষয়িণী--এই উ্য়বিধ রতির রসত্বই প্রতিপাছ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যদের প্রতিপাদ্য 
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হইতেছে _ভক্তিরস। ভক্তি বলিতে শ্ত্রীকৃঞ্বিষয়িমী রতিকেই বুঝায়; এই রতির রসব্বই 
প্রতিপাদা। 

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণের বয়মের কথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বল হইয়ছে। ব্রজস্থন্দরীদের বয়স 
এবং বয়সের ভেদ শ্রীকৃষেঃর বয়পের অশ্ুরূপই ; তাহদেরও কৈশোরেই নিত্যস্থিতি | 

এক্ষণে উজ্জ্রপনীলমণিকখিত অন্যান্থ উদ্দীপনগুলির কথা৷ বল! হইতেছে । বলা বাহুল্য, 
উচ্জগনীলমণিতে কেবল কান্তারতির উদ্দীপনার কথাই বলা হইয়াছে । 

(১) নাম 

কোনও উপলক্ষো একৃষেের নামের আক্ষর.ছেইটী শুনিলেই ব্রজদেবীদিগের জ্রীকমণরিষযিণী 

রতি উন্ধীশিত হইয়! থাকে । একটা উদাহরণ নিলে প্রদত্ত হইতেছে। 
“ভটভুণি রবিপুজাঃ পণ্য গৌও।ঙ্গি রঙ্গী স্ফুরতি সি কুরঙ্গীমণ্ডলে কৃষ্ণসারং | 
ইতি ভবদভিধানং শুণ্তী সা মুক্ত স্থতম্থুরতনুতূর্ণাপূরপূর্ণা ধভুব ॥ 
-উ, নী, ম,॥ উদ্দীপন ।২৫॥ 

-- (বুন্দাদেবী স্্ীকৃকে বলিয়।ছিলেন ) শ্রীবাধার নিকটে আমি বলিয়াছিলাম__হে গৌরাঙ্ি। & 
দেখ, রবিপুজীর ( যমুনার ) তটভূমিতে রঙ্গী কৃষ্ণসার ( যুগ ) কুরঙ্গী (মুগী)-মগুলে পরিবৃত হইয়া স্ক তি 
পাইতেছে। আমার মুখে তোমার নাম ( কৃষ্ণসার-শব্দের অস্তগ্ত কৃষ্ণশব্দটী ) শুনিয়াই ঞ্্গাধা 
অত্র ( মনোভবের ) ঘর্ণাসমূহে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন।” 

(২) চরিত 

চরিত ছুই রকগের --অন্ুভাব এবং লীল! (ক্রীড়া, চেষ্টা )। অন্ুভাবের কথা পরে বল৷ 
হইবে : এ-স্থলে লীলার কথ! বলা হইতছে। 

লীগা। শ্রীকষ্চের লীলা বা চেষ্টা। শ্রাকষ্ণের রাসাদি মনোহর-লীলা, তাগুব (নৃত্য ), 
বেণুবাদন, গোদোহন, পর্বাতোদ্ধার (গোবদ্ধন-ধারণ ), গোহুতি (গো- সমূহের আহ্বান ) এবং গমনাদি 
হইতেছে ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতির উদ্দীপক। 

(৩) অগুন 

শ্রীকফের বসন, ভূষণ, মালা, অন্ুলেপ।দিকে মণ্ডন বলা হয়। এই মণ্ডনও ব্রজদেবীদিগের 
কৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। 

(8) সম্বন্ধী 

সন্বন্ধী হইতেছে শ্রীকক্চদন্বন্ধী বস্ত্। যে সকল বস্তর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, 
বা ছিল, সে-সমস্ত বন্তকেই সন্বন্ধী বলা হয়। এ-সমন্ত বন্তও ব্রজসন্নরীদিগের (এবং অস্ত ভাবের 
পরিকরদেরও ) ঈকৃষ্চবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়। থাকে । 

সম্বদ্ধী ছুই রকমের-_ লগ্ন এবং সন্নিছিত | 
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লগ্ন সন্বন্ধী। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গীত, সৌরভ্য, ভূষণধ্বনি, চরণচিন্ক, বীণারব, শিল্প- 
কৌশলাদি হইতেছে লগ্-সম্বদ্ধী । 

সম্পিহিত লপন্জী। শ্রীকৃষ্ণের নির্্মাল্যাদি, ময়ুরপুচ্ছ, গিরিধাতু, (গৈরিকাদি), নৈচিকী 
( উত্তম গ1ভী ), লগ্চভী ( পাচনী ), বেণু, শুঙ্গী, তংপ্রেষ্ঠ-দৃষ্টি ( শীকৃষের প্রিয়তমের দর্শন ), গোধুলি, 
বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত ( পদ্ছী, ভূঙ্গ, মগ, কুপ্ত, লতা, তুলসী, কণিকার, কদন্বাদি ), গোবিদ্ধন, যমুনা, 
রাসস্থলাপদিকে স্গিভিত সমন্বন্কী বলে। 

(ক) আলোচলা 

এ-স্কলে সন্বন্ধী বস্তুসমূহের যে নাম দেখা গেল, পূর্ববকথিত লীলানামক চরিতেও গ্রায়শঃ 
সে-সকল বস্ত্র নাম দুষ্ট হয়! তথাপি তাহাদিগকে “চরিত” এবং “সন্বদ্ধী”-এই দুই ভাগে কেন 
বিভক্ত করা হইল? 
র্‌ শ্রীপাদ বিখনাথ চক্রবত্রীর আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই প্রশ্মের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি 
বলিয়াছেন__শ্রীকৃঞ্চের সাক্ষাদৃবপ্তিত এবং অসাঙ্গাদ্বস্তিত্ই হইতেছে এই ভেদের হেড । যেমন, নেখুনাদ ; 
ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীল।-নামক চরিতেও আছে, সন্বপ্বী বস্ততেও আছে। যখন বেণুনাদ শ্রুত হয়, তখন 
বেণুবাদনরত শ্রীকৃষঃ৪ যদি দৃষ্টির গোচরীভূত থাকেন, তাহা হইলে সেই বেণুনাদ হইনে লীলা-নামক 
উদ্দীপন: এ-স্কলে আীকৃষ্ণ বেণুনাদ-শ্রবণকারিণী ব্রজদেবীর সাক্ষাতে বর্তমান আছেন। কিন্তু যখন 
শ্রাকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরে থাকেন না, বেগুন।দ-শ্রবণকারিণীর সাক্ষাতে থাকেন নাঃ অথচ তাহার বেগুনাদ 
শ্রুত হয়, তখন সেই বেণুনাদ হইবে সস্বন্ধী বন্তরূপ উদ্দীপন। অন্টান্ত সমবঙ্ধীবস্ত সম্বদ্ধেও এইটরূপই। 
লীল-নামক উদ্দীপনবিষয়ে এবং সস্থন্ধী-নামক্‌ উদ্দীপনবিষয়ে উজ্জ্রলনীলমণিতে যে সকল উদ|হরণ 
উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল উদাহরণ হইতেই উল্লিখিত ভেদের হেতু জানা যাঁয়। 

সম্বন্ধী বস্তরও যে আবার লগ্ন ও সঙ্গিহিত, এই ছুই রকম ভেদের কথ] বলা হইয়াচ্ছে, তৎসম্থন্ধে 
চরুবত্তিপাদ বলেন_ “সন্বদ্িৰপি তদবিন।ভাববস্তে! বংশীরবাগ্যা লগ্া ইতি, তো বিনাপি পুথগ. বিধা 
নির্মাল্যদয়ঃ সন্নিহিত ইত্যাখ্যায়ন্তে।” তাৎপর্য এই যে, ধংশীরবাদি যে সমস্ত বন্ত্ব হইতেছে 
তদবিন্গভাব-বন্্ ( অর্থাৎ শ্রীকুঞ্চব্যতীত যে সমস্ত বস্ত হইতে পারে না, মে-সমস্ত বস্ত ), সে-সমস্তকে 
লগ্ন স্বদ্ধী বল। হইয়াছে । আর, নিম্মণল্যাদি যে সকল বস্ত শ্রীকৃষ্ণব্যতী'ত৪, পৃথকৃভাবে'ও থাকিতে 
পারে, সে-সমস্তকে সন্গিহিত সত্বন্ধী বলা হইয়াছে । যেমন, বংশীর্ব ১ শ্রকৃষ্ণবাতীত শ্রীকৃষ্ণবাদিত 
ৰশীর রব হইতে পারে না। অথবা যেমন শিল্পকৌশল; শ্রীকৃষ্ণরচিত পুষ্পমালাতেই শ্রীকৃষ্ণের 
শিরকৌশল দৃষ্ট হইতে পারে, অন্যত্র তাহা অসম্ভব। এ-সমস্ত হইতেছে লগ্ন সম্থন্ধী উদ্দীপনবিভীব। 
আর সন্নিহিত সম্বন্ধী যথা _নিম্মণলাদি | শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্থিত চন্দনাদি অনুলেপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে 
স্থলিত হইয়! যদি কোনও স্থানে পড়িয়! থাকে, তাঁহার দর্শনেও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত 
হইতে পারে। এই চন্দ্রনাদিবূপ নিম্মাল্য, দর্শনকালে শ্রীকৃষের অঙ্গসংলগ্র থাকে ন1 বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ 
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হতে পৃথগ ভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে লগ্ন সম্বন্ধী বল! হয় নাই, সন্পিহিত সন্বস্ী বল! 
হইয়।ছে। ইহাও অবশ্য শ্রীকৃষের অবিনাভূত বস্ত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ঙস্থিত অনুলেপ হইতে পুথগ. ভাবে 
থাকে বলিয়া ইহাকে লগ্নসন্দ্ধী বল! হয় নাই। লগ্নসশ্বদ্ধী বস্ত্র শিল্পকৌশল হইতে ইহার পার্থক্য 
আছে। যে মালাতে শ্রীকৃষ্ণ শিললকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, শিল্পকৌশল সে ম।লার সহিত সংলগ্ন 
থাকে, মালা হইতে পৃথগ ভাবে থাকেনা । এজন্য ইহাকে লগ্ন সত্বন্ধী বুলা হইয়াছে । 

মনিহিত-সম্বন্ধী বস্তু সম্বন্ধে চক্রবন্তিপাদ বলেন__সঙ্গিহিত বস্তুর উপলক্ষণে স্নিহিত-জাতীর 
বস্তরও উদ্দীপন আছে। মরুরপুচ্ছ, গুঞ্জা, গৈরিক প্রভৃতি হইতেছে সন্গিহিতজাতীয়; কেননা, 
নিম্মণল্যাদির ম্যায় এ-সমস্ত বস্ত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্যবহৃত না হষ্টলে৪ যেখাঁনে-সেখানে এ-সমস্ত বস্তুর 
দর্শনেও কুষ্ণরতি উদ্দীপিত হইতে পারে । “অথ সন্নিঠিতা ইতান্্র সন্নিহিভজাতীয়া অপি উপলক্ষ্যাঃ। 
ব্হণদিনাব্রদর্শনেনাবেশসন্তবাৎ। উ, নী, ম ॥ উদ্দীপন ॥৪৯-প্পোকের আনন্ৰচন্দ্রিকীটীকা॥” 

উল্লিখিত আলো।চন। হইতে বুঝ। গেল- শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে বস্তুর কোনওরূপ সম্বন্ধ বিদামান, 
তাহাই হইতেছে সম্বন্ধী উদ্দীপন। এতাদূশ বস্তসযূহের মধো যে-মকল বন্ত শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত এবং 
শ্রীক্ণস্স্বন্ধী বস্তর সহিত সংলগ্ন, তাহ! হইতে পুথগ ভাবে অবস্থিত নহে, সে সমস্ত বস্ত হঈতেছে লগ্ন সন্বদধী 
এবং অবিনাভূত হইলেও শ্রীকৃষ্চসন্বন্ধী বন্ত, ব। শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথগভাঁবে অবস্থিত (যেমন নিন্মশল্যদি) 
ষে সমস্ত বস্ত। তাহাদিগকে বলা হয় সন্নিহিভসম্থন্ধী । সম্ভবতঃ লগ্নসন্বদ্ধীর সন্নিহিত বা নিকটবত্তী, 
লগ্নীবস্থ।র পরবন্ভী শবস্থায় অবস্থিত, বলিয়াই ইহাদিগকে “সন্নিহিত সন্বন্ধী” বূল। হয়। যাহার! 
সন্নিহিত নয়, অথচ সন্গিহিতজাতীয়, ভাহাদিগকেও সন্গিহিতের অন্তহ্ক্তি কর! হইয়াছে__সন্গিহিত- 
জাতীয় বলিয়া! । যেমন, মঘুরপুচ্ছ; শ্রীকৃষ্ণের চুড়াস্থিত ময়ুরপুচ্ছ যদি চড়! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! কোনও 
স্থলে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে “সপ্লিহিত সন্বন্ধী1” কিন্তু যাহ। শ্রাকাফের চুড়ায় ছিঙ্গ না, 
এইরূপ কোন মযবপুচ্ছের দর্শনেও ( শ্রীকৃঞ্ণের চূড়াস্থিত মযুরপুচ্ছের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এবং 
শীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ুরপুচ্ছের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে বলিয়া ) কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইতে 
পারে। এজন্য এতাদৃশ ময়ুরপুচ্ছকে “সগ্িহিতজাতীয়” উদ্দীপন বলা হইয়াছে ; কেননা, উদ্দীপন বিষয়ে 
ইহার গ্রভাবও “সন্নিহিত সন্বন্ধীর” প্রভাবের সমজাতীয়। 

(৫) তটস্থ 

চন্দ্রিক ( জ্যোৎস্সা ), মেঘ, বিছ্বাৎ, বসন্ত, শরৎ, পুরচন্দ্র, গন্ধীব।হ ( বায়), এবং খগ প্রভৃতিকে 

তটস্থ উদ্দীপন বুল হয়ু। 
তটস্থাশ্চন্দিকামেঘবিহ্যাতো মাধবস্তথ| | 
শরৎপূর্ণস্ধাংশুশ্চ গন্ধবাহ-খগাদয়ঃ ॥উ, নী, ম, উদ্দীপন ॥৫২॥ 

এ-সমস্তকে তটস্থ বলার হেতু বোধহয় এই যে--এ-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত বস্ত্র নহে 

( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সপ্বন্ধব্যতীতও এ-সমস্ত বস্ত থাকিতে পারে), শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাদের কোনও সম্বদ্ধও 
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নাই। তথাপি ইহার কৃষ্ণরূভির উদ্দীপন হইতে পাঁরে। মেঘের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষখের বর্ণের, 
বিহ্যতের সহিত স্ীকৃষ্চের পীতবসনের, সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার! ভ্রীকৃষের ন্মৃতিকে-_ম্বতরাং কুষণ- 
বিষয়িণী রতিকেও_ উদ্দীপিত করিতে পারে । শ্রীকৃষ্চভাবে বিভোরা কোনও ব্রজদেবী অকক্মাৎ মেঘের 
দর্শন পাইলে মেঘকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং মেঘক্রোড়ন্ছিত বিছ্যুৎকেও শ্রীকৃষ্ণাস্স্থিত পীতবসন বলিয়া 
মনে করিতে পারেন। জেযোতসা, বসম্তখতু, শরংখতু, পূর্ণচন্দ্র, মৃছমন্দ্ পবনাদিও চিত্তের হর্ধবিধায়ক-_ 
ুতরাং প্রিয়জনের শ্মৃতির উদ্দীপক । ব্রজনুন্নরীদিগের একমাত্র প্রিয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ । স্থুতরাং 
এ-সমব্ড াছাদের শ্রীকৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইতে পারে। আীপাদ জীবগোস্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ডে 
এ-সমস্তকে “আগন্তক উদ্দীপন” বলিয়াছেন ; কৃষণশক্তিদ্বারা! যখন ইহাদের সৌন্দধ্য পরিপুষ্ট হয়, তখনই 


ইছার| উদ্দীপন হইতে পারে। [পরবত্তত ১৭৪-খ (১,-জনুচ্ছেদে “আগন্তক উদ্দীগনবিভাবের 
উদ্দীপনত,” দ্রষ্টব্য ]। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
অন্থুভাব 


১৬। অন্যুভ্ঞাজেক্স সাশাবল লক্ষণ 

অন্ত+ তাব-_অনুভাব। অনু অর্থ পশ্চাং। পশ্চাতে বা পরে যাহা জন্মে, তাহ] অন্থুভাব , 
গ্রভাব। কোনও বস্তুর প্রভাবকে তাহার অনুভাব বলা হয়| প্রভাবের দ্বারা বন্তর পরিচয় পাওয়া 
যাঁফ; স্থতরাং বস্তুর পরিচায়ক লক্ষণকেও অন্ুভাব বলা যায়। যেমন. দেহে য্দি ত্রণ হয়, গাছ 
হইলে যন্ত্রণাদি জন্মে ; এই যন্ত্রণাদি হইতেছে ব্রণের অনুভাব। 

যে-সমস্ত বস্তুর প্রভাব অনুভূত বাঁ দৃষ্ট হয়, সে-সমস্তের সকল বন্ত দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না; 
যেমন, জর। জর দেখা যায় না; কিন্তুজ্বর দেহে যে উত্তাপাদি জন্মায় সেই উত্তাপাদিদ্বার জ্বরের 
অস্তিত্ব জানা যায়। ক্রোধ দেখ! যায় ন1; কিন্তু ক্রোধের প্রভাবে চক্ষুর ব। মুখের যে রক্তিমা জনে, 
কিন্বা ক্রুদ্ধ লোকের যে-সমস্ত আচরণ প্রক!শ পাঁয়, সেই রক্তিমা বা আচরণাদিদবার! ক্রোধের অস্তিষ্ 
জানা ঘায়। এ-সুকল স্থলে দেহের উত্তাপাদি হইতেছে জ্বরের জন্গুভাব এবং মুখ-নয়নের রক্তিমদি 
হইতেছে ক্রোধের অনুভ।ব ব। পরিচায়ক লক্ষণ। 

এইরূপে জীন। গেল. কোনও বস্তুর অন্ুভাব হইতেছে সেই বস্তুর পরিচায়ক বহিবিকার__ 
বাহিরে প্রকাশিত সেই বস্তুর পরিচায়ক বিকার বা লক্ষণ। 


১৭। কুম্ওল্সতিল্স অন্যুভান্ব 

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে ভক্তিরসের সামশ্রীরূপ অন্ুভাব; অথণৎ বিভাব।দি যে 
চারিটা সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণবিষযিণী রতি রসে পরিণত হয়, তাহাদের অন্তত “অমুভাব? হইতেছে 
আলোচ্য বিষয়। 

ভক্তের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতি হইতেছে দৃষ্টির অগোচর বস্ত: কিন্তু চিত্তে কৃষ্ণরতি আবিভূতি 
হইলে সময় সময় ভক্তের দেহাদিতে এবং আচরণে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। এই লক্ষণগুলি 
চিত্বস্থিত কুফ্ণুরতির পরিচায়ক বলিয়। তাহাদিগকে রতির অনুভাঁব বলা! হয়। রতির অনুভাবসম্ব্থে 
তক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন__ 

“আাম্থুভাবাস্ত্ব চিত্তস্থৃভাবানামববোধকাঃ ॥২1২।১॥ 

_অনুভাব হইতেছে চিত্বস্থভাবের (কৃষ্ণরতির) অববোধক (অথাৎ পরিচায়ক, চিত্তে রতির 
অস্তিত্বের পরিচায়ক লক্গণ )1% 


[ ২৭৪১ ] 


অনুভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৯-অগ্ন 


ভক্তের চিত্বস্থিত কৃষ্ণরূতি বাহিরে অনেক রকম বিক্রিয়। প্রকাশ করে ; যথা__নুত্য, বিলুষ্ঠন, 
গীত, চীৎকার, গাত্রমো।টন, হুঙ্কার, জুন্তণ, দীর্ঘশ্বাস, অষ্টহাস্থ প্রভৃতি এবং অশ্রু, কম্প, ম্বেদ, পুলক, 
স্তম্ত প্রভৃতি । এই সমস্ত কৃষ্ণরতির অনুভাঁব। 


১৮। অঅন্ুক্ডালেকু ছ্িিলিপ্ধ ভেদ --উদ্ভাক্ল্ল এবং সাত্তিক 

গৃব্বোলিখিত নৃত্য-গীতাদি এবং অশ্র-কম্প-স্তস্তাদি স্মস্তই কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহিধিকাঁর 
বলিয়। সাধারণভাবে ৬ৎসমস্তই হইতেছে কৃষ্ণরতির 'অনুভাব। এই অন্ুভাব-সমূহকে ছুইটা শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইঈঞছে__উদ্ভাম্থর এবং সান্বিক। নু-গীত-বিলুষ্ঠন-হাস্ত প্রন্চতিকে বলা হয় “উষ্ভান্বর 
অনুভব” এবং অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তস্তাদিকে বল হয় “সাত্বিক অন্নভাব ।” 

অন্ভভ।ব-ন্মিত-নত্য-গীত।দি উদ্ভান্বর | 

স্তম্তাদি সান্বিক-_অনুভাবের ভিতর ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1১৩,৩১॥ 

এই উল্ভি হইতে জানা যায়, স্তন্ত।দি সাঁঙ্খিক ভাবগুলিও জন্তভবেরই অন্তর্গত । 


১৯। উদ্তান্সন্প শু সাক্ত্িক-এই দ্বিন্িত্ শভেিদেল্প হেতু 

উল্লিখিত শ্মিত-নভা-গীভাদি এবং অশ্র-কম্প-স্তপ্ত।দি সমস্ত বহিবিবকারই কৃষ্ণরতির পরিটায়ক 
বলিয়। অন্ুভাব হইলেও ভাহাদের মধ্যে দুইটি ভেদ কেন কর! হইল ? 

সাধারণ লক্ষণে সমস্ত্ট অনুভব হইলেও, স্মিত-নৃত্যাদি যে সমস্ত অনুভাবকে “উদ্ভাস্বর” বল। 
হইয়াছে, স্-স্মন্তেবও কোনও একটা বিশেষ লক্ষণ থাকিবে এবং তদ্রপ অশ্রু-কম্প-স্তস্ত।দি যে-সমস্ত 
অন্ুভাবকে “সাত্বি+৮ বলা হইয়াছে, তীহাদেরও একট| বিশেষ লক্ষণ অবশ্যই থ।কিবে। এই বিশেষ 
লক্ষণই হনে তাঁহাদের ভেদের হেতু । কিন্তু সেই বিশেষ লক্ষণ কি? 

এক শ্রেণীর অন্ভাবের বিশেষ লক্ষণ যদি জানা যায়, তাহা হইলেও তেদের হেতু জানা 
যাইতে পারে । কেননা, এক শ্রেণীর অনুভাবের বিশেষ লক্ষণের বাড যা্দ অন্শ্রেণীর অনুভাবে 
না থাকে, তাহ। হইলেই ছুইটী পৃথক শ্রেণীর কথা জান যাইতে পারে। 

স[ত্িকভাঁবের লক্ষণ-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিম্ধু বলিয়াছেন, 

“কৃষ্ণসন্থদ্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিক ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ 

সব্বাদস্মাৎ সমুংপন্। যে ভাবাস্তে তু সাত্বিকাঃ। ২৩1১-২॥ 
- সাক্ষাদূভাবে, বা কিঞিৎ বাবহিত ভাবেও, কৃষ্ণদম্থদ্ধি-তাবসমূহদ্ারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন 
সেই চিত্তকে সত্ব বলা হয়। এই 'সত্ব' হইতে উদ্ভুত ভাব ( অঙ্থভব )-সমূহকে 'সাত্বিক 
ভাব? বলে ।” 

এই শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন_-“কৃষ্ণসন্থদ্ধিভিঃ ভাবৈঃ দাস্য- 


[ ২৭৪২ ] 


অন্ুভাব ] রসতত্ত [ ণা১৯-অন্ু 


সধ্যাদিমুখযপঞ্চরতিভি; হাসকরুণাদি গৌণসপ্তরতিভিশ্চ সাক্ষাদ্‌ বাৰধানত*্চ মাক্রান্তং চিন্তম্‌ সত্বমুচ্যাতে । 
অত্র মুখ্যরত্যা আক্রান্তত্বং সাক্ষাৰং, গৌণরত্যাক্রান্তত্বং ব্যবধানত্বমিতি জেয়ম। 

তাৎপর্য এই । মোট দ্বাদশ রকমের রতি আছে--শীন্ত, দাসা, সখা, বাংসলা ও মধুর-এই 
পাচটা হইতেছে মুখ্যরতি এবং হাসা, করুণ, বীর, অদ্ভুত গ্রভৃতি সাতটা হইতেছে গৌনীরতি (দ্বাদশবিধ। 
রতিসগন্ধে পরে গালে।চন! করা হইবে )। পণাচটা মুখ্য রতি দ্বারা যখন চিত্ত জাক্ষাস্ত হয়, তখন 
বল! হয়, চিত্ত সাক্গাদ্‌ ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে । আর, হাস-করুণাদি সাতটী গৌপ- 
রতিদ্বার! আব্রন্থ হঈলে তখন বল! হয়, চিত্ত ব্যবহিতভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইবূপে, 
সাক্ষাদভ।বেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কৃষ্জরতিদ্ধারা চিত্ত আক্রান্ত 
হষ্টলেই সেই চিন্বকে “সন্ত” বলাহয়। স্থলে “সত্ব হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ । ইহ। 
মা়িক “পবুগ্চণ" নচে ; ইহা হইতেছে একটা বিশেষ হবস্থাপন্ন (কৃষ্ণনতিদ্বারা আক্রান্ত ) চিত্ত। 

ভন্ভিক্সামুতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোক হইতে জান! যায়__কৃষ্ণসপ্ন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত 
চিভকে বলে “সবা এবং সেই “সক” হইতে উৎপন্ন ভাব ( অনুভব ))-সমহকে বলা হয় “সান্বিক ভাব্‌”। 
কিন্তু কৃষ্ণরঠিমাত্রেধই শকৃষের সহিত সম্বন্ধ আছে; কেননা, কুঝ্চনতির বিবিয়ই হইাতেছেন স্রীকৃষ্ণ। 
স্থতর।ং স্মিত-মৃতা-গী তাদিও “নব” হইতেক্ট ( অথণৎ কৃষ্ণসপন্ধী ভাবের দ্বারা আ.ক্রান্থু চিন্ত হাতেই ) 
উদ্তৃত। তাহাই যদি হয়, তাহ। হইলে শ্মিত-বৃত্য-গীতাদিকে কেন সাত্বিক ভ!ব বলা হইবেনা ? 

উক্ত গ্লেকের তলাচনারোচনী টাকা শ্রীপাদ জীবগোস্বমী যাহা লিখিয়চ্ছেন, তাহ।তে এই 
প্রশ্নের উত্তর প।€য়া যায়। ভিনি লিখিয়াছেন--প্জক্সাদিতি কেব্ল।দেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ 
নুত্যাদীনাং সতাপি সন্থোৎপন্নতে বুদ্দিপূর্ববকা প্রবৃত্তি, স্তম্তাপীনান্ত স্বতএব প্রবুন্ধিপিত্যস্য লক্ষণস্য 
বৃত্যাদিন্ু ন ব্যাপ্ডিঃ ॥৮ 

অর্থাৎ, (অন্য কিছুর সংযোগ ব। সহায়তাবাতীত ) কেবল “পত্ধ' হইতেই যে সমস্ত 
ভাবের (বা অনুভাবের ) উদ্ভব, সে-সমস্তকে বলা হয় “দাব্বিক ভাব।, নৃতা।দি “সত্ব” হইতে 

ৎপন্ন হইলেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে বুদ্ধিপৃর্তবিকা (অর্থাং তাহাদের প্রনৃত্তিতে বুদ্ধির যোগ 

আছে ); কিন্তু স্তম্তাদির প্রবৃত্তি ম্বতঃ ( অথাৎ স্তস্তাদি স্বতঃকত্ঠ; স্তন্তাদির প্রবৃত্তিতে বুদ্ধির 
যোগ নাই )। এজন্য নৃত্যাদিতে স্তশ্তাদির লক্ষণের বাাপ্তি নাই । 

তাৎপধ্া হইতেছে এই যে--চিত্ত কৃষ্ণসম্বদ্ধী ভাঁবের দ্বার আক্রান্ত হইলে নৃত্যাদির জন্য 
ইচ্ছা জন্মিতে পারে কিন্তু নৃত্যাদির ইচ্ছা এবং নৃত্যাদি এক জিনিস নহে। নৃত্যাদির ইচ্ছা কাধ্যে 
রূপায়িত হইলেই নুত্যাদি হইয়া থকে । ইচ্ছাকে কাধো রূপায়িত করার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন, 
বুদ্ধির প্রয়োজন। এই চেষ্টা কিন্তু সাক্ষাদভাবে 'সব' হইতে উদ্ভৃত নয় ; ভক্তের বুদ্ধি হইতেই ইহার 
উদ্ভব। “সব্ব' হইতে উদ্ভূত নৃত্যাদ্ির ইচ্ছাকে কাধ্যে রূপায়িত কর! নির্ভর করে ভক্তের ব! তাহার 
বুদ্ধির উপরে । এজন্য ৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিপৃর্ব্বিকা” বলা হইয়াছে । গাছে একটা স্ুপক ফল 


২৭৪৩ 


অনুভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭।১৯-অনগু 


দেখিলে পাড়িগ্জা আনিয়া তাহ! খাওয়ার জন্য লোকের ইচ্ছ। জগ্মিতে পারে ; কিন্তু ইচ্ছা মাত্র জঙ্মিলেই 
ফল পাড়া হয়না, খাওয়াও হয়ন1। পাড়িয়া আনার এবং খাওয়ার জম্ম সেই লোকের চেষ্টার 
প্রয়োজন এবং চেষ্টার জগ্ক ভাহার বুদ্ধির ব ইচ্ছারও প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছ। করিলে ফল্টা পড়িয়া 
আনিতভে প।রেন এবং খাইতে পারেন; তদ্রেপ ইচ্ছ| ন] জন্মিলে পড়িয়া আনিয়া খাওয়ার জন্য তাহার 


চেষ্টাও জন্মিবেনা । তদ্প, কক্কঃসন্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিন্তে( অর্থাৎ পাবে নৃত্যাদির ইচ্ছা! হইলেও 
ভক্ত ইচ্ছ! করিলে নৃত্যাদি না-করিভেও পারেন। যদি নৃত্যাদি করেন, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে 
নৃত্যাদির ইচ্ছাকে কার্যে বূপায়িত করার জদ্য তাহার ইচ্ছা ব| বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এস্ন্ত শুহযাদির 


পরবৃস্তিকে বুদ্ধিপূিবকা বলা হইয়াছে। এম্থলে, ন্বত্যাদির হেতু কেবলমাত্র 'সব' নত, পির সঙ্গে 
বুদ্ধি যেগ আছে। 

কিন্তু স্তন্তাদি হইতেছে স্বত:স্ফ্ত, স্তম্তাদির উৎপত্তিতে ভক্তের বুদ্ধির বা ইচ্ভার ব1 চেষ্টার 
কোন? সংশ্রব নাই | কেবল নাত্র “সব হইতেই স্তস্তাদির উদ্ভব। অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তস্তাদি প্রকাশ 
করার জন্য ভক্তের চিন্তে কোনওরূপ ইচ্ছ।ও জাগে না। ভক্তের চিন্ত কৃষ্ণসন্বদ্ধী ভবের দ্বারা আক্রান্ত 
হঈলে আপনা-আাপনিই জশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ত(দি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এসনাই বলা হইয়।ছে__ 


কেবল সব হাতেই ( অর্থাৎ বুদ্ধিমাদির সহায়তা ব্যতীতই ) অশ্রুকম্প স্তস্তা দির উদয় হয়। এই 
স্বততক্ষ্বিন্ূপ লক্ষণ্টা নৃত্য-গীতাদির ব্যাপারে নাই । 
এইবূপে দেখা! গেল--স্বভঃক্ষুপ্তি হইতেছে স্তশ্তদির বিশেষ লক্ষণ ; আর স্বতঃস্কত্তির অভ।ব 


এবং বুদ্ধিপুবব কতা হইতেছে ন্বতা-গীতাদির বিশেষ লঙ্গণ। এইরূপ বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষা 
করিয়াস্ স্বস্ফুর্ভ জশ্রু-কম্প-পুলক-স্তন্ত।দিকে বলা হইয়াচ্ছ 'সান্বক ভাব এবং থহা-গীতাদিকে- 
যাহারা স্বতংক্ষ্ নহে, পরন্ত যাহাদের স্কন্তি হইতেছে বুদ্ধিপৃিবক, তাহা পিগকে _বল। হইয়াছে 
উদ্ভাস্বর অনুভব 1 

বুদ্ধি-গাদি অন্য কিছুর সংযোগ ব! সহায়তা ধাতীত কেবলমাত্র 'সত্ব' হইতে উদ্ভুত বলিয়! 
জঞ্র-কম্প-পুলক-স্তস্তাদিকে “সাত্বিক__কেবল সত্ব হইতে উদ্ভৃত' বলা হইয়াছে। আর, দ্ৃত্য-গীতাদিও 
“সা হষ্টভে উদ্ভুত হঈলেও “সত্ব' তাহাদের অভিব্যক্রির প্রধান ব। একমাত্র কারণ নুহ, ভাক্তের 
বুদ্ধি বা ইচ্ছাই প্রধান কারণ বলিয়া নৃত্য-গীতাদিকে “সান্বিক' বলা হয় নই । নৃত্য-গীতাদিকে 
উদ্ভাম্বর__উৎকৃষ্টূপে ভাম্বর ব! প্রকাশমান” বলার হেতু বোধ হয় এই যে, নৃত্া-গীত|দির ম্যায় 
অশ্র-কম্প-পুলক-স্স্ত। দিও ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহিলক্ষণ হইলেও__স্ৃুতরাং অপর 
লেকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেও_-অশ্র-কম্প-পুলক-স্তস্তাদি অপেক্ষা ব্বত্য-গীত-উচ্চ- 
হান্যাদিই বিশেষ রূপে প্রকাশমান হয়-__ন্ুতরাং অধিক সংখ্যক লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের গে'চরীভূত 
হইয়া থাকে। ভক্তিরস।মূতদিন্ধুর উক্তি হইতেও এইরূপই মনে হয়। ভক্তিরসামৃতপিশ্কু বলিয়াছেন, 


“অনুভাবান্ত্ চিত্বস্থভাবানামবাবোধকাঃ। 
তে বহিধিক্রিয়াপ্রায়া: প্রোক্তা। উদ্ভান্বরাখ্যয়! ॥২।২১। 
__অনুভাঁব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবের (কৃষ্ণরতির ) অববোধক ( পরিচায়ক )। তাহার! 
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অন্থভ।ব ] রসতত্ব ছিরতি 


যখন বহিবিকারপ্রায় হয় (বহিষ্কারের প্রাচুধ্য খন তাহাদের মধ্যে থাকে ) তখন তাহাদিগকে 
উদ্তাম্বর বল। হয়।” 

এ-স্থলে বাহুল্যার্থে প্রায়ঃ-শবের প্রয়োগ ॥ “বহিধিকারপ্রায়--বহিরিকারের বাহুল্য বা 
প্রাচুধ্য ।” অন্ুভাবমাত্রই বহিষ্কার, অশ্রুকম্প-পুলক-্তস্তাদিও বহিধিকার, অপরের চক্ষুরাদি 
ইন্দ্িয়ের বিষয়ীভূত। বহির্িকার যখন এতাদৃশ রূপ ধারণ করে যে, সহজেই অধিকাংশ লোকের 
ট্ষুরাদি ইন্দরিয়ের গে।চরীভূত হঈতে পারে, তখন সেই বহিধিকারকে “বহিবিকারপ্রায়__বাহুলাময় 
ব৷ প্রাচুর্যনয় বহিধিকার” বলা মসঙ্গত হয় না। নৃত্য-গীতাঁদিতেই এইরূপ হওয়। সম্ভব; এজন্য 
নঠ্য-গীতাদিকে উদ্ভাম্বর বল! হইয়াছে । 


২০। উউত্ভান্সব্ অন্ন জল লা অনুক্ভান্ব 
উদ্চস্থর অভাব এবং সান্বিক ভাব- এই উভয়ই বস্ততঃ অন্ুভাৰ হইলেও সাধারণতঃ 
উদ্ধার অন্তভাবকেই আঅনুভান বলা হয়! যে চারিটী সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণচরতি রসে পরিণত হয়, 
তাহ।দের নাম হইতেছে - বিভাব, অনুভাব, সাব্বিকভাব এবং ব্াভিচারী ভাব। এস্থলেও উদ্ভাম্বর 
আনুভাবাকেই 'আনুভ।ব” বলা হইয়াছে । 
অনুভাব বা উদ্কাম্বর অন্ুুভান কি-কি কার্ধযরূপে অভিব্যক্ত হয়, ভক্কিরসামৃতসিন্ধু তাহ! 
বলিয়াছেন । 
“নৃতাং বিলুগিঠং গীভং ক্রোশনং তন্নমোটনম্‌। 
ভুঙ্কারে জুত্তণং শ্বাসভূম। লোকানপেক্ষিত।। 
লালাআ।বো ইউহাসম্চ ঘূর্ণা হিক।দয়োহপি চ॥২২।২ 
ত্য, বিলুঠন ( ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া), গান, ক্রোশন ( উচ্চরব ), গাত্রমোটন, ভুষ্কার, ভ্তণ 
(হাট তোলা ). দীর্ঘন্বাম, লোকাপেক্ষা হীনতা, লালা স্রাব, আট্রহাস্থা, ঘূর্ণ! এবং হিক্ক। প্রভৃতি হইতেছে 
অনুভাবের ( উদ্ভাম্বর অনুভাবের ) কাধা ।” 
অনুভাবের এই কার্যগুলিকে আবার হুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে_-শীত এবং ক্ষেপণ। 
গীত, জস্তা, দীর্বশ্বাস,লোকাপেক্ষাহীনতা, লালাত্রাব, স্মিত প্রভৃতি হইতেছে “শীত” । আর, নৃত্যাদি 
হইতেছে “ক্ষেপণ 1” (ভ, র, সি, ২১1৩ )। 
উপরে উদ্ধত গ্লে।কে “হিকাদয়+”-শবের অন্তর্গত “আদি”-শকে দেহের উফুল্পতা, রজোদ্‌- 
গমাদি সুচিত হইয়াছে । কিন্তু এ-সমস্ত অতীব বিরল বলিয়! ভক্তিরসামৃতসিক্কৃতে তাহাদের বিবরণ 
দেওয়া হয় নাই। ন্ৃত্য-বিলুঠন-গানাদির বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে --উদাহরণের সহায়তায়। 
বপুরুতফুল্পতা রক্তোদ্গমাগ|$ স্থ্য পরেহপি যে! 
অতীববিরলত্বাত্তে নৈবাত্র পরিকীন্ত্িতাঃ ॥ভ, র, সি ২২।১৭॥ 
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২১। ক্ষান্তাবুতিল্স হিশেষ্ব অনুভা 
উজ্জ্লনীলমণিতে কান্ত।রতির কয়েকটী বিশেষ অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই বিশেষ 
অনুভাবগুলি তিন রকমের-_অলঙ্কার, উতদ্তাত্ষর এবং বাচিক। 
অনুভা বাস্তুলঙ্কারা স্তঘৈবোস্ঠাস্বরাভিধাঃ। 
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বন্টিত্ত্রধামী পরিকীন্তিত12 ॥উ, নী, মূ। অনুভ।ব৫৭| 
এ-স্থলে যে অলঙ্কারের কথা বল হইল, তাহ] বাস্তবিক মণিরত(দিখচিত অলঙ্কার নহে। 
কুষ্ণকাস্তা ব্রজমুন্দরীদিগের চিত্তদ্থিত কৃষ্ণুবিষয়িণী রূতির প্রভাবে তাহাদের দেহে এরূপ কতবগুলি 
লক্গণ প্রকাশ পায়, যাহাতে তাহাদের দেহের শোভা। অত্যন্ত বদ্ধিত হয়। এতাদৃশ লক্ষণগুলিকেই 
এ-স্থলে অলঙ্কার বল| হইয়াছে । 
এ-ন্থলে ষে উদ্ভান্বরের কথা বল! হইয়াছে, তাহা পূর্বোলিখিত নৃত্তাগীতাদি নহে ; এই 
উদ্ধাম্বর হইতেছে নীবীম্মলন, উত্তরীয়-ভ্রংশনাদি) আর, এ-স্থলে বাচিক অনুভীব হইতেছে আলাপ- 
বিলাপ-সংলাপাদি । 
এক্ষণে কান্তারতির এই বিশেষ অনুভাবগুলি-সন্বদ্ধে, উজ্জলনীলমণির আনুগত্যে কিঞি 
আলোচন। করা হইতেছে । 


২২। অলক্ক্কাব্র -বিহস্ণভি প্রকার 
উজ্জলনীলমণির অনুভাব-প্রকরণে বল! হইয়াছে, 
“যৌবনে সত্জ।স্তাস।মলঙ্কারাম্ত বিংখতিঃ। উদয়্ত্যদুতাঃ কান্তে সব্বথাভিনিবেশতঃ ॥ 
ভাবো হাবশ্চ হেল! চ প্রোক্তাস্তত্র ভ্রয়োহঙ্গজাঃ। শোভা কান্তিস্চ দীপ্তিশ্চ মধু প্রগল্ভত।|। 
উদার্য্যং ধৈর্য্যমিতোতে সপ্তৈব স্থ্যরযতজাঃ। লীল! বিলাসো! বিচ্ছিন্তি ধিভ্রমঃ কিলকিব্চিতম্‌। 
মোট্রায়িতং কুট্রমিতং বিবেবকৌ ললিতং তথা । বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তালাং স্বত।বজা;1৫৭॥ 
_ যৌসনে ব্রজকামিনীদিগের সজাত ( কৃষ্ণসন্বন্ধী ভাবসমূহদ্ধার! আক্রাস্ত চিত্ত হইতে জাত) অলঙ্কার 
বিংশতি প্রকার। কান্ত স্্রীকে সর্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ এ-সকল অদ্ভুত্ত অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়া! 
থাকে। এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা--এই তিনটা হইতেছে অঙ্গজ 
(বন্ত্; সন্বঙ্গ হইলেও নেত্ান্ত, ত্র, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গে প্রকাশ পাঁয় বলিয়। ইহাদিগকে অঙ্গজ বলা 
হইয়াছে )। আর, শোভা, কান্তি, দীপ্ডি, মাধুর্যা, গ্রগল্ভতা, গদাধ্য ও ধৈর্ধ্য-এই সাতটা হইতেছে 
শাযকুজ (অর্থাৎ বেশ-ভূষাদির অভাবেও ইহারা স্বতঃ প্রকাশ পায় )। অপর, লীল।, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, 
কিন্রম, কিলকিঞ্তি, মোট্রায়িত, কুট্রমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত-এই দশটা হইতেছে স্বভাবজ 
(স্বাভাবিক প্রযতু হইতে উৎপন্ন )1” 
বলা বাহুল্য, এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের প্রতেকটীই বস্তুতঃ সত্বজ, অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি- 
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অন্থভাব ] রসতত্ব (৭।২৩-অন্তু 


ভাবের দ্বারা আক্রান্তচিত্ত হইতে উদ্ভৃত। তথাপি, যেগুলি অঙ্গভঙ্গীদ্ধারা গ্রকাঁশ পায়, সেগুলিকে 
অধন্তুজ এবং যে-গুলি স্বাভাবিক প্রধত্ধ হইতেই উদ্ভুত, সে-গুলিকে স্বভাবজ বলা হইয়াছে। 
সাহিভ্াদর্পণ-কার শ্রীলীল বিশ্বনাথ কবিরাজ মহোদয় নায়িকাদের অষ্টাবিংশতি মলঙ্কারের 
কথা বলিয়াছেন (৩৯৯ )। তন্মধ্যে উজ্জলনীলমণি-কধিত বিশটাও আছে, তদতিরিক্ত আছে -- মদ, 
তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতৃহল, হি, চকিত এবং কেলি-_-এই আটটা । 
অলঙ্ক।রকৌন্তুতকার কবিকর্ণপূরও সাহিত্যদর্পণে স্বীকৃত আষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথাই 
বলিয়। গিয়াছেন। 
শ্রাপাদ রূপগো স্বামী তাহার উজ্জলনীলমণিতে বলিয়(ছেন, 
কৈশ্চিদনোহপালঙ্কারা; প্রে।ক্তা নাত্র ময়োদিতাঃ। মুনেরসম্মতহেন কিন্ত দ্বিতয়মুচাতে ॥ 
মৌগ্কাঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিকিল্া ধুর্্যপোষণাৎ ॥ অন্ুভাব গ্রকরণ॥৭৯।॥ 
_অন্তান্ত আলঙ্কারিকের! বিংশতির অধিক অলঙ্কারের কথা বলিয়। গিয়াছেন ; কিন্তু ভরতমুনির সম্মত 
নহে বলিয়া সে-সমস্ত আন।কর্তৃক কথিত ইইল নাঁ। তাহাদের মধো কিঞ্চিং মাধুধ্যপোধক বলিয়া 
মৌগ্ধা ও চকিত-_-এই ছুঈটী গৃহীত হইল ।” 
শ্রীপাদ রূপগোস্বমীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়--ভরতমুনিও বিংশতি অলঙ্কার স্বীকার 
করিয়।ছেন এবং শ্রীপাদ রূুপগোন্বমী তাহার গ্রন্থে সেই বিংশতি অলঙ্কারেরই বিবৃতি দিয়াছেন। 
যাহা হউক, এক্ষণে পৃথক পৃথক অন্রচ্ছেদে উজ্্লনীলমণি-কথিত বিংশতি অলঙ্ক|রের 
কিঞ্চিং ব্বিরণ দেওয়! হইতেছে। 


২৩। ভ্ডান্ব 
“প্রাছুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জবলে। 


নিবিবকা রাত্মুফ্কে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়! ॥ ৫৮ ॥ 
_-উজ্জ্রলরস-সিদ্ধির নিমিত্ত রতিনাঁমক ( মধুবার্তি ব1 কান্তারতিনানক) ভাব প্রাহুভাব প্রাপু হইলে 


নিব্বিকারাত্মুক চিন্তে যে প্রথম ঝিক্রিয়া জন্যে, তাহাকে "ভাব? বলা হয়।” 

এই শ্লোকে ছুইটী “ভাব”-শব্দ আছে। গ্রোকের প্রথমার্ছে যে “ভাব? শব্দটী আছে (ভাব 
উজ্জলে ), তাহা হইতেছে স্ংধারণভাবে “র্তি”-বাঁচক, বা “প্রেম”-বাঁচক, অথব। ত্রজনুন্দরীদিগের 
চিত্রস্থিত পারিভাষিক “ভাব বা মহাঁভাব”-বাচক। আর, শ্লেকের দ্বিতীয়ার্ধে যে "ভাব"-শবটী 
আছে, তাহ! হইতেছে “ভাব”-নামক অলঙ্কার-বাচক। প্রথমোক্ত 'ভ।ব” হইতেছে স্থায়ী ভাব এবং 
শেষোক্ত “ভাব” হইতেছে “অনুভাৰ |” 

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাস্তা ব্রজনুন্দরীদের মধো মাধুরারতি নিত্যই বর্তমান; কেননা, ইহা? 
অনাদ্দিসিদ্ধ। প্রকটলীল।য় জন্মলীলার ব্যপদেশে তাহাদের দেহে বালা-পৌগগ্ডাদি দৃষ্ট হইলেও 
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বাল্য-পৌগণ্ডাদি-সময়েও তাহাদের মধ্যে এই ফুষ্চরতি বিদামাঁন থাকিলেও বয়োধর্মবশতঃ তাহ! 
থাকে যেন নিদ্রিত অবস্থায়। পৌগণ্ডের শেষ ভাগে তাহ! কিঞ্চিত জাগ্রত হইলেও গান্তীষ্য-লজ্জ।দি 
দ্বার! তাহা গ্রচ্ছন্প হইয়া থাকে ; স্থৃতরাং তখন তাহাদের চিত্তও থাকে নিধিবকার--বাঞ্জনাশৃগ্ধ। 
এতাদৃশ নিধ্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া বা! বিকার জদ্মে, যাহাকে কিছুতেই সম্বরণ করা যায় না-_ 
সুতরাং নেত্রার্দিতঙ্গিদ্বার] যাহা প্রকাশ হয়া পড়ে, ব্যগ্ন! প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অর্থ।ৎ সেই ব্যঞ্জনাকে 
বল! হয় “ভ।ব”নামক অহ্ৃভাব । “অত্র পরিভাষিতে ভাবে সভ্যপি গা্তী্য-লঙ্জাদিনা যন্নিরির্বিকারং 
ব্ঞ্জনাশুন্যং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতুমশকাতয়! দেত্রাদিভঙ্গ্যা তস্য ভাবস্ কিব্িদ্যঞ্জনা 
প্রাহর্ভাবং ব্র্জতি, স1 বাঞ্জনা ভাঁবাখ্যে হন্ুতাব ইত্যথঃ॥ লোচনরো6নীটাক; ॥৮ 

লোচনরোচনীটাকায় জ্ীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়ছেন_এই ভাব-নামক অলঙ্ক।রটা স্থায়ী 
ভাবও নহে, ব্যভিচারী ভাবও নহে; ইহ হইতেছে অন্থভাব। ভাব ও অন্লভাবের পাথক্যাসম্থন্ধে 
তিনি বলিয়াছেন__“্বিকারে। মানলো ভাবোহমুভ।বো ভাববোধক ইতি বিভাগলন্ধেঃ ।- ভাব হইতেছে 
মানপিক বিকার; আর অনুভার হইতেছে ভাবের (মানস-বিককারের) ধোধক ব। পরিচায়ক ।” 
অলঙ্কাররূপ “ভাব” মানসিক বিকাবের (নির্বিবকার চিত্তের প্রথম বিক।রের ) বোধক বা পরিচায়ক 
বলিয়া “অনুভাবনামে কথিত হয়। এসস্থলে "ভাব”-শব্দটা করণবাচ্যে ঘঞ-প্রত্যার সিদ্ধ । "ভাব্যতে 
ব্জ্যতেইনেনেতি করণে ঘঞ্ ॥ লোচনরে!চনীটীক1 ॥-_-ইহাদ্বার! ভাবিত বা বাঞ্জিত হয় বলিয়া ইহাকে 
'ভাব' বলা হয়।” 

উল্লখিত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী লিখিয়াছেন__-পৌগওবয়সে 
কন্দরপ-প্রবেশ থাকে ন1 বলয়! চিত্ত থাকে নির্বিবকার। কিন্তু বয়ঃসন্ষিদশ।য় চিন্তে কন্দপ্পের প্রবেশ হয় 
বলিয়া তখন চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া-কন্দর্পজনিত অভূতপূর্ব ক্ষে(ভের যে অনুভব--তাহাই হইতেছে 
“ভাব? ( ভাবনামক অলঙ্কার বা অনুভাব )। 

এ-স্থলে একটী বিষয় স্মরণ করিতে হইবে । প্রাকৃত জগতের মধুররসে প্রাকৃত রমণী হইতেছে 
মধুরারতির আশ্রয়'আলম্বন। বয়ঃসদ্ধিদশায় তাহার মধ্যে কন্দর্প-প্রবেণবশভঃ যে ক্ষোভ জন্মে, ভাহার 
তাৎপর্য হইতেছে স্বস্থখ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ| প্রেয়সীগণ হইতেছেন শ্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ, 
প্রকৃত রমণীর হ্যায় জীবভব নহেন। আর, তাহাদের চিন্তস্থিত কুঞ্চরতিও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই 
বিলাস-বিশেষ। বয়ং-সন্ধিদশায় তাহাদের চিত্রের কন্দর্পজনিত ক্ষোভের তাৎংপযণ হইতেছে 
জীকঙমথ। কেননা, স্বক্ধপ-শক্তির গতিই হইতেছে একমাত্র তাহার শক্তিগান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, রতির 
বিষয়ের দিকে । তাহদের কন্দর্প বাকামও বস্তুতঃ প্রেমই। এজন্যই বলা হইঈয়াছে--“প্রেমৈব 
গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথ।স্‌। ইত্যাদ্ধবাদয়োইপ্যেতং বাগথস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ভ;র, সিন ১২।১৪৩।% 
এতাদৃশই ব্রঞজনুন্দরীদের স্বরূপ বলিয়! শ্ীকৃষ্ণব্য ঠীত অপর কাহারও দর্শনেই তাহাদের চিত্তস্থিত রতি 
কখনও ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিতে প্রথমে চিত্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত 


[ ২৭৪৮ ] 


অনুভাৰ ] রসততব [ ৭২৬-অন্ন 


হইলেও গাস্তীর্যয-লজ্জাদির সহায়তায় সেই ক্ষোভকে তাহার! দমন করেন) অবশেষে বয়ঃসন্ধিদশায় 
সেই ক্ষোভ যখন ছুর্দমনীয় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের চিত্তে যে বিকার উদিত হয়, তাহাই 
তাহাদের নেত্রাদিতে বহিবিকারদূপে নিজেকে প্রকটিত করে। ইহাই তাহাদের “ভাব"-নামে 
অভিহিত হয়। 

যাহা হউক, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শআ্রীপাদ রূপগোম্ব'মী তাহার ভক্তিরসাম্বতসিম্ধৃতে 
বলিয়াছেন, অন্ুত।ব হইতেছে চিন্ত্থ ভাবের অববোধক; সুতরাং চিত্তস্থ ভাবজনিত বহিত্বিকারকেই 
অনুভাব বল। যায়ু। কিন্ত তিনি আবার উজ্জ্রলনীলমণিতে বলিতেছেন _ভাব-নামক অন্ুভাব হইতোচছ 
“নির্ব্িকারাত্মকে চিন্তে ভাবঃ গ্রথমবিক্রিয়া ।-_নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়।।” চিত্তের বিকার 
হইতেছে অন্তধিকাঁর, ইহ! বহিরির্বকার নহে ? সুতরাং “ভাব” যদ্দি চিত্তের বিক্রিয়া হয়, তাহা হইলে 
তা হইবে অন্তবিকাঁর, বহিধিকার নহে 3 বহিধিকারই যদি না হয়, তাহ। হইলে তাহাকে কিবূপে 
“অনুভ।ব” বলা যাইতে পারে ? 

শীপাদ বিশুন!থচক্রবন্তর তাহার আনন্দচন্ড্রি কাটীকায় এই প্রশ্থের উত্থাপন করিয়। বলিয়।ছেন_- 

“যদুক্তম্‌--অনুভাবাস্ত চিত্তস্থতাবানামববোধকাঃ-ইতি সত্যম্‌। সান্বিকানাং স্তল্তাম্বদাদীনা- 
মন্তভাবন্বমিপৈষাং ভাবহাবাদীনামপি যুগপদস্তবহিবিকাররূপত্বমন্তভাবঙ্ং চ বয়ঃসন্ধ্য।রস্তে যদৈৰ 
আকৃষ্ণদর্শন শ্রবণ দিভিরভূভচরঃ কন্দর্প-ক্ষোভামুভবে। ভবেতদৈবাস্তশ্চিত্বং বিকৃতং স্যাৎ বহিরপি 
তদ্বাঞ্জিক। নেত্রাদিভঙ্গী স্যাদিতি। অতএবৈতল্লক্ষণমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চিত্তে নির্ব্বিকারাঝআকে সতি 
রত্যাখ্যভাবোদয়াদ, ষা প্রথমবিক্রিয়া অর্থাচ্চিন্তস্য যথাসম্ভবং তনোশ্চ স্বভাব ইতি সর্ধ্বথা চিন্তবিকার- 
ন্তৈব বিবঙ্ষিততে চিত্তস্ত নিধিবিকারস্ ইতি ষষ্টযন্তমেব প্রযুজ্যেত | 

--অন্ুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসমূহের অববোধক'-ইহা। সতা। স্তুস্বেদাদি সান্বিক 
ভাবগুলির ম্যায় ভাবহাবাদি অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অস্তধিকর ও বহিবিকার ঘটায় বলিয়া তাহাদের অন্নভবন্ধ 
সিদ্ধ হয়। বয়ংঃসন্ধির আরম্তে যখনই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে অভূতপূর্ব কন্দর্প-ক্ষৌোভের (শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রীতিসাধনের বাসনাজনিত ক্ষোভের ) অনুভব হয়, তখনই অন্তশ্চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হয় এবং বাহিরেও 
সেই অন্তধিকারের ব্যঞ্জক নেত্রাদিভঙগ্গী জন্বিয়া থাকে । অতএব ইহার (ভাব-নামক অলঙ্কারের ) 
লক্ষণ এই ভাবে ব্যাখ]াত হওয়া সঙ্গত । 'র্ভি-নামক ভাবের উদয়ে নিধিকারাত্মক চিত্তের যে প্রথম 
বিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্তের এবং যথাসম্ভব দেহেরও স্বভাব, তাহাই “ভাব (তাৎপর্যা এই যে, চিত্তে 
রতির উদয় হইলে চিত্তের স্বভাবব্শতঃ চিত্বের যে বিকার জন্মে এবং দেহের স্বভাববশতঃ 
সেই চিত্তবিকারের প্রতিফলনে দেহেরও যে যথাসস্তব বিকার জন্মে, তাহাই হইতেছে 
ভাব)। চিত্ববিকাঁরই সর্বতে।ভাবে বিবক্ষিত ; সুতরাং “নিদ্বিকারাত্মক চিত্তে-এ-স্থলে সপ্তমী বিভক্তি 
থাকিলেও যষ্ঠীবিভক্তিই প্রযুজ্য ( অর্থাৎ “নিধিকারা ত্বক চিত্তে'-অর্থ-_নিধিকাঁর চিত্তের” )৮ 

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এই উক্তি শ্্রীপাদ জীবগোন্বামীর উক্তির বিবুতি বলিয়াই মনে হুয়। 


[ ২৭৪৯ ] 


অভাব] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭২৩-অগ্নু 


প্রীজীবপাদ তাহার লেচনরোচনীতে লিখিয়াছেন_-“গত্র পরিভাষিতে ভাবে সত্যপি গান্তীধ্য-লজ্জাদিন! 
যন্িবিকারং বাঞ্জনাশুনাং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতূমশকাতয়। নেত্র!দিভঙ্গ্য। তম্ত ভাবন্ত 
কিঞ্ছ্বঞ্জনা প্রাছুর্ভাবং ত্রজতি, সা বাঞ্জনা ভাবাখ্োইগুভাব ইত্যর্থ;ঃ।” অর্থাৎ নিধিকার চিত্তে 
প্রথমে জন্বরণের অয্!গা যে বিকার জন্মে ভাহাই নেত্রভঙ্গ্যাদিদ্বার! চিত্তস্থ ভাবের (রৃতির) 
ব্ঞ্না করে ; এই বাঞ্জনা-_অর্থাৎ নেত্রভঙ্গ্যাদি বহিধিকার-_হইতেছে ভাব-ন!নক অনুভব । চক্রব্তি 
পা?দর উক্তির মর্মা৪ এই রূপই । 

শ্রীগাদ কবিকর্ণপুব ঠাহাধ অলম্ক।রকৌন্তে কিন্ত ভাবা(দিকে জগ্ুভাব হষ্টতে পুথক্‌ 
বলিয়।ছেন। সাহিতাদর্পণের নায় অলঙ্ক1রকৌন্তভে ও আষ্টাবিংশতি অলঙ্কার স্বীকৃত হইয়।ছে (৫1৮৭-৭॥ 
শ্লীমৎপুরীদাস-সংস্করণ ) | আষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের নাম করিয়া কর্ণপুন বলিয়।,ছন-_-“্যদ্যাপোখ 
কেচিদনু ভাবসদৃশাঃ সন্থি, তথাপি পৃথকৃ। তে তু রসাভিব্যঞকাঃ ; এতে তু রপাভিন্যঞজকহেহপি স্বতঃ 
সমর্থাঃ তেনালঙ্গারো। এব ॥ (৫৮৭) 1--যদিও ভাব-হাবাদি এই আষ্টাবিংশতি আলঙ্গতরের সবে] 
কোনও কোনও্টা অন্থভাবসদৃশ, তথাপি পৃথক (মন্গভাব হইতে পুথক্‌)।1 আগ্র।ব্চলি হইতেছে 
রমের অভিব্যপ্রক : কিন্তু ভাব-হ!ব।দির রসাভিবার্জকত্ধ থাকিলেও তাহারা স্ব সমর্থ; এজন 
তাহাবা অলঙ্কররের ভুলা” ইঙ্াার স্ুবোপিনী টাকায় ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রদ্খ বলিয়াছেন_-“ইমে 
ভাবাদয়োইনভা বছিন্স। ভবস্তি, ভেইনুভাবা রসাভিব্যপরকা গৌণা এব। ভলঙ্ষারাস্ বমাভিপাঞ্জ কতে- 
ইপি স্ব সমর্থ রসোতৎপত্তো তেষা: গ্রাবান্েন ভানমন্তীতার্থ; ॥_এই ভাবাদি আগভাব হইতে ভিন্। 
অগ্ুভাব হইতেছে গৌণ ভবে রসের অভিবাঞ্জক ; কিন্তু ভাবাদি অলঙ্কার রসাভিনাপ্রীকহেও স্বতঃ সমর্থ, 
অর্থৎ রসোৎপত্বি-বিষয়ে ভাবাদির প্রপানরূপে ভান (শোভ।, প্রকাশ ) আীড।” 

কবিকর্ণপুরের উক্তি হইতে বুঝা গেল-_-আন্ুভাবও রসাভিব্ঞ্জক এবং ভাবহ।ব।দিও রসাভি- 
বাঞ্জক। রমাভিব)ঞ্কতেই আনুভাব্ত। স্মৃতরাং ভাবহাবাদিরও অন্ভাব্ত শ্বাকাধয। ভথপি 
কর্ণপুর ভাব-হাবাদিকে অনুভব হইতে পৃথক্‌বলিয়াছেন। এই পৃথকৃন্থের হেতু হষ্টাতেছে,। তাহাদের 
অভিন্যপ্রকত্বের প্রকারভেদ ভাবহাবারি রসের অভিব্ঞ্জনে স্বতঃই, অন্যনিরণেক্ষভাবেই, সমর্থ; 
কিন্তু নুত্য-গীত।দি অন্থভীব ম্বতঃ অভিবাঞ্তীক নহে; অন্ভাবসমূহ স্বতংস্কস্ত ও নহে, তাহারা বুদ্ধির 
অপেক্ষ! রাখে ২ কিন্তু ৬1ব-হাবাদি বুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেনা । ইহাই হইতেছে ভাব-হাবাদিকে 
অনুভাব হইতে পৃথক্‌ বলার হ্লেতু। কিন্তু কর্ণপুর ভাব-হাঁবাদির অম্ুভাবত্ব অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়! 
মনে হয় না। ভাঁব-হাবাদিকেও তিনি রসের অভিব্যঞ্জক বলিয়াছেন! 

সাহিতাদর্পণেও সাত্বিক ভাবের ন্যায় ভাঁব-হাবাদি অলঙ্কারেরও অনুভাবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে! 
“উদদ্ধং কারণৈঃ স্বেঃ স্বৈ্হির্ভাবং প্রকাশয়ন্। লোকে যঃ কাধ্যন্ূপ:ঃ যোহমুভাবঃ কাব্যনাটায়ো: | 
১৩/১৩৬॥ কঃ পুনরসৌ ইত্যাহ ॥ উল্তাঃ স্ত্রীণামলঙ্কারা! অঙ্গজাশ্চ স্বভাবজঃ। তজ্রূপাঃ সান্বিকা 
ভাবাস্তথা চেষ্টাঃ পরা অপি ৩১৩৭" এস্থলে সাত্বিক-ভাৰকে অগ্ুভাবের অস্তভুক্ত করিয়াঁও 


[ ২৭৫৭ |] 


অন্ভাব ] রসতত [ ৭২৩-ান্ত 


সাহিতাদর্পণ সাঁধ!রথ অশুভ হতে সান্বিকভ।বকে গোঁবলীবদ্দগ্ঠ।য়ে ভিন্ন বলিয়াছেন। গাভী এবং 
বলদ-উভয়েই গে1-জাতীয় বলিয়া ভিন্ন; কিন্তু তথাপি গাভী এবং বলদের ভেদ আছে, গাভী বলদ 
নহে, বলদও গাভী নহে । তদ্রুপ, অন্থুভাব এবং সাত্বিক-ভ।ব-উভয়েই চিন্তস্থিত ভাবের অববোধক 
বলিয়া অববোধক্-হিসবে অভিন্ন ; কিন্ত সাত্াদ্ভব্বছেতু সান্তবিক ভাব হইতেছে সাধারণ অগ্ুভাৰ 
হইছে ভি্ন। প্গব্বদাতোদ ভবহ্।ৎ তে ভিন্ন অপ্যনুতাব্তঃ॥ গোবলীবদ্ধন্টায়েনেভিশেষঃ 1৩1১৩৮।" 
ভন্রিনপামৃতাসন্ধ নহাগীতাদি আন্ুভাব এবং স্তশ্তশ্বেদার্দি সান্বিক-এই উভয়ের আন্ভভ।বন্ত স্বীকার 
বপিয়।% ত।হাদেপ *ভদের কথা বলিয়াছেন এবং এই ভেদের হেতু কি, তাহ] গতি পরিক্ষারভাবে ব্যক্ত 
করিয়।ছেন ( পুবববর্১৯-আন্বচ্ছেদ ভ্রষ্টবা)। এইরূপ গোবলীবদ্দন্যায়েই অলঙ্কারকৌস্কতও ভাব- 
হানাদি আলমের অনুভাবদ্ স্বীকার করিয়াও সাধারণ অন্নভাব হঈতে ভাব-হাবাদির পূথকৃতে কথ! 
বলিয়া?ছন। নুহাগীতাদি সাধারণ অন্তভাব, স্তম্তাদি সাত্বিকভ।ন এবং ভাব-হাবাদি শলঙ্কার-_ 
মকলেরই হনভাভাবহ আছে ; কেননা, এই সমস্তই হইতেছে চিত্তস্থছভাবের গববোধক। এইরূপ গন্ভুভাবন্ 
হইছে তাতাদক সাণারণ ল্লণ £ কিন্তু বিশেষ লক্ষণে তাহাদের তেপ আছে বলিয়াই পৃথক পুথক্‌ 
নামে তাহাদের উল্লেপ করা হয়। 

এক্টরূপে দেখা "গল, ভাবরূপ অলঙ্কার-সন্থান্ধে উজ্জলনীলমণির সহিত স।হিতাদর্পণের এবং 
অলঙ্ক(রকৌস্তরভের কৌন ও বিরোধ নাই । ভাবের লক্ষণ সকল-গ্রন্থেই একরূপ। * নিবিকার।আমকে 
চিত ভাল? প্রথমবিক্রিয়। ॥ উ, নী, ম,॥ অন্ুভাব ॥৫৮॥ সাহিতাদর্পণ ॥৩।১০০॥ অঙ্গহ্বারকৌন্ত্ুভ ॥ ৫1৮৮১ 

উজ্জ্রলনীলনণির ট্টল্িখিত শ্লেকের আনন্দচন্দ্রিকা টাকায় চক্রবিপাদ ভাববূপ অলম্ক।রের 
সম্বন্ধে গালোচন। প্রসূঙ্গে বলিয়াছেন প্রশ্ন হইতে পারে, ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ হইলে (নিহি- 
কার চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ানপ লক্ষণ হইলে ) ভাব ও ভা!বর পরিণাম-বিশ্ধ হব ও হেলা-এই তিনটা 
বয়ঃসদ্ধির পরবন্তী ক।লে তরুণীগণের সম্ভব হয় না| সতাই সম্ভব হয়না । সাভিতাদর্পণকার৪ 
বলিয়াছেন _'জনতঃ প্রন্থৃতি শিবিকারে মনসি উদ্ব,দ্ধমাত্রে। বিকারে ভাবঃ।৩/১০০।-_জন্মকাল হইতে 
আরম্ত করিয়। যে নন শিধিকার থাকে, সেই নিবিকার মনে উদ্ধ্ধমাত্র বিকীরকে ভাব বলে।' 
এইরূপ কেহ কেহ বলিয়। থাকেন। অন্য কেহ কেহ বলেন- ব্রজন্ুন্দরীদের সকল অবস্থাই 
নিতা বলিয়া তারুণ/ প্রকটিত হইলেও বয়ঃলদ্ধি গুঢ ভাবে সর্বদাই থাকে। আবার কেহ কেহ 
বলেন-_ভা।বের লঞ্চণে যে 'প্রথন বিক্রিয়া" বঙ্গা হইগাছে, তাহা কেবল আবত্যস্তিক প্রথম বিক্রিয়া, 
এইকূপ বাখ]। কর সঙ্গত নহে ; কিন্তু অন্থ বাসায় আস্ক্তিবশতঃ সাময়িক ভাবে কৃষ্ণরতি-বিষয়ে 
চিত্তের নিধিকরহব জন্মিতে প।রে । এইরূপ সানয়িক ভাবে নিধিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিদ্বার। স্থায়ী 
ভাৰ রতি প্রাকটা প্রাপ্ত হইলে চিত্তের প্রথম যে ঈষন্মাত্র বিক্রিয়া জন্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কার- 
নামক ভাব। অন্থ কেহ কেহ বলেন_-অভব হইতে কখনও ভাব জন্মিতে পারে না। অতএব 
গান্ভীধ্য-লজ্জাদিছ।র। রূতির বাঞ্ধনাশুন্য যে নিবিকার চিত্ত, সেই চিত্তে যে প্রথম বিজ্রিয়া--যাহাকে 


[ ২৭৫১ ] 


অন্থভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭২৩-আগু 


সম্বরণ করা যায় না-বলিয়। ভ।বব্যপ্রক নেত্রাদিতঙ্গীদ্ধারা যাঁহ! বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই 
হ্টতেছে অলঙ্কাররূপ ভাব। ইহার পরে চক্রবত্তিপাদ বলিয়াছেন_বস্ততঃ গ্রীপাদ রূপগোন্থামীর 
অভিপ্রায় হইতেছে এইবূপঃ প্রাকৃতগুণরহিত বলিয়! নিগুণ শ্রীভগবানের গুণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ- 
বাতিরিভ অনাপুরুষের দর্শনাদিতে অবিকৃত থাকে বলিয়া যে চিত্ত নিবিকার, সেই নিধিকার চিত্তে 
প্রীকু্জের দর্শনে মনের এবং দেহের যে ঈধং বিকার জদ্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্ক রূপ 
ভাব ।” 

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণের কথা বলিয়! গিয়াছেন ; উজ্জ্রননীল- 
মণিতে তাহাও প্রদণশিত হইয়াছে । তাহার বলিয়াছেন-- 

“চিত্তস্াবিকৃতিঃ সত্বং বিকৃতেঃ কীরণে সতি। 

তত্রাদা। বিক্রিয়া ভাবে! বীজস্য। দিবিকী রবৎ ॥৫৯॥ 
-বিকরের কারণ বিগ্ভমান থাকা সব্বেও চিত্তের যে মবিকৃতি, তাহাকে সত্ব বলে। এই সব্ধেষে 
প্রথম বিকার, তাহার নাম ভাব; ইহ হইতেছে বীজের আদি বিকী/রর অনুরূপ ।” 

এই শ্রোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনীথ চক্রবস্তী যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার 
তৎপর এই £- 

“সাধারণতঃ সুন্দর পুরুষের দর্শনে নায়িকাদের চিত্তের বিকার জন্মে। কিন্তু যে-স্থলে 
চিত্তবিকারের কারণ সুন্দর পুরুষের দর্শন হইলেও চিত্ত যদি অবিকৃত থাকে, তাহা হইলে সেই 
অবিকৃতিকে দলা হয় সব-_-রজস্ত ম:-স্পর্শশুন্ত শুদ্ধ সব; কেননা, তাদৃশ সব্বই হইতেছে অবিক্রিয়ম।ণস্ব ভাব, 
রজস্তমঃস্পর্শহীন সন্বেও ওদাসীগ্ভা-ধন্ম জাছে বলিয়া তাহ চিত্তের বিকার জন্মায় ন। এতদূর সত্বে 
প্রীকষ্ণদর্শনজনিত অগ্রাকৃত চিদীনন্দময়ী যে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাকেই ভাব ( অলঙ্কারনামক ভাব) 
বল! হয়। ইহ হইতেছে বীজেব অথাৎ বীজবিশেষের আদি বিকারের মৃতন। সাধারণতঃ বর্ষাবৃষ্টি 
গ্রভৃতি হইতেছে বীজের বিকাঁরের কারণ; কিন্তু বাস্তক-শাকের বীজ ( বীজরিশেষ ) বর্ষাবৃষ্টি-গ্রভৃতি 
কারণ বিদ্যমান থাকিলেও বিক।র প্রাপ্ত হয় না; ( অঙ্ক,রোদ্গমের স্ৃচন। প্রাপ্ত হয় ন1)। শীতকালে 
হিমের স্পর্শেই উহ! প্রথম বিকার প্রাপ্ত হয়। সত্বের এতাপৃশ প্রথম বিকারও তদ্রুপ । প্রাকৃত বস্তুর 
সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা হইতে পারে না। তথাপি লৌকিক জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
হয় না বলিয়া অগ্রাকৃত বস্ত শ্রীকৃষ্ণের বূপসম্বন্ধে একটু ধারণ! জগ্মাইবাঁর জগ্ যেমন মেঘাপির সহিত 
শ্রীকচের উপম। দেওয়া হয়, এ-স্থলেও তন্দ্রপ বুঝিতে হইবে । যাহাহউক, প্রশ্ন হইতে পারে, রজস্তমঃ- 
স্পশ শূন্য শুদ্ধ সত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী ষে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাই ষদি ভাব হয়, 
তাহ। হইলে তো প্রাকৃত নায়িকা দময়ন্তী, মালতী প্রভৃতিতে ইহার ব্যাঞ্চি হইতে পারে না ( অর্থাৎ 
ভাহাদের চিন্তে ভাব জন্মিতে পারে না)? কেননা, এতাদৃশী প্রাকৃত নায়িকার পক্ষে শ্্রীকুষ্ণদর্শন 
সম্তব্পর নহে। এই প্রশ্নের উত্তরে চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন_-“তাহাতে তে ইষ্ট লাই হইল। কেননা, 


[ ২৭৫২ ] 


অহতাব ] রসতত [ ৭২৩-অন্ 


অপ্রাকৃত ভগবতপ্রের়মীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভরতমুনি প্রভৃতি রদশাস্ত্কারগণ “রসো বৈ সঃ। রূসং 
হোবায়ং লব্ধালন্দী ভবতি' প্রন্ৃতি শ্রুতিএ্রতিপাদদিত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন রসের বিবৃতি দিয়াছেন (অর্থাৎ 
কোনও প্রাকৃত নায়িকাকে আদর্শ কিয়া প্রাক ত-রলের বিবৃতি তাহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা )। সেঈ 
ভগবত-প্রেয়সীগণের হ্বূপবিষয়ে এবং ভরতাদিমুনিগণের অভিপ্রেত রসন্থস্থন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ মোতগ্রস্ত 
কৌন কবি ধদি মলমুত্র-জরামরণধর্মবিশিষ্ট প্রকৃত ক্্রীলোকে সেই রসকে পর্যাবনিত করেন, তাহা 
হইলে আমরা কি করিব ?? 

চক্রবপ্তিপাদের টীকা হইতে ভাব-স্গন্ধে তাহার অভিপ্রায় এইবূপ জানা ফাইতেছে। চিত্ত- 
বিকারের কারণ বর্ধমান থাকিলেও যে চিত্তের বিক।র জন্মেনা, সেই চিত্বে যে অপ্রাকৃত চিদানন্দম্যী 
প্রথম বিক্রিয়, ভাহ।ই হইতেছে ভাব। অপ্রা, ভ চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বাতীত এত দুশী 
বিক্রিয়া জন্মিতে পারে না। এজন দগয়ন্ত্রী-সাল্তী-প্রভৃতি প্রাকৃত নাধিকার চিত্তে উল্লিখিত লক্ষণ- 
বিশিষ্ট বিক্রিয়া জন্মিতে পাবে নাত কেননা, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দশ ন অসম্ভব । ইহ1ও জান! 
গেল যে, প্রাকৃত নাঘিকাপ চিত্তে ঘে প্রথম বিক্রিয়! জন্মে, তাহ! ভাব-শব্দবাচা নহে; কেননা) প্রাকৃত 
নায়করদশনেই প্রাকৃত নায়িকার চিন্তে প্রথম পিক্রিয়া জন্মিতে পারে; কিন্তু দেই বিক্রিয়াও হইবে 
প্রী।কৃত, ইহ! চিদানন্বময়ী হঈতে পাবে না। চক্রবন্ধিপাদের উক্তি হঈতে ইহ৪ সচিত হইতেছে 
যে, প্রাকৃত নায়ক-নাঘিকার সম্প্জেঘে বস উদ্ভৃত হয়, তাহা ভরতমুনিপ্রনৃতির অভিপ্রেত রস 
নহে । অপ্রাকুত চিদানন্দঘন রসঈ তাহাদের শভিপ্রেত । 

য।হ। হউক, উজ্জ্রলনীলমণিতে উল্লিখিত-লক্ষণবিশিষ্ট ভাবের একটা উদ্াহরণও দেওয়া হইয়াছে । 

পিহুর্গোষ্ঠে স্ষীতে কুস্থুমিনি পুবা খাগুৰবনে ন তে দৃষ্ট। সংক্রন্দনমপি মনঃ স্পন্দনমগাৎ | 

পুরো বৃন্বারণ্যে বিহরতি গুকুন্দে সখি মুদ। কিমান্দোলাদক্ষঃ শ্রুতিকুমুদমিন্দীবরমভূৎ 1৬০॥ 
- (তত্ব অবগত হষঈটয়াও হৃদয়োদ্ঘ!টনে পটীয়লী কোন৪ স্থী যেন কিছুই জানেন না, এইবপ ভাব 
গ্রকাশপূরর্বক স্বীয় যথখেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন) সখি ! খাগুববনে যুল্লকুন্ুমশোভিত তোমার 
পিতার গোষ্ে পৃবের্ব দেবরাজ ইন্দরকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই-_ইহ। আমি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি । কিন্তু এক্ষণে (শ্বশুর।লয়ে আিয়। ) সম্মুখবন্তী বৃন্দাবনে আনন্দভরে ব্হারশীল 
মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চগ্ষুকে আন্দোলিত করিতেছ এবং তোমার কর্ণভূষণ স্বেতোৎপলই বা কেন 
ইন্দীব্র (নীলোৎপল ) সদৃশ হইয়া গে? 

এ-স্থলে, ইন্দ্রের দর্শনেও যে চিত্ত বিচলিত হয় লাই--ইহা! দ্বার! বিক্রিয়ার কারণ থাক! সত্বেও 
বিক্রিয়ার অভাব স্ুুচিত হইয়াছে । আবার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথম বিক্রিয়ার উদ্তবের কথা বল। হইয়াছে 
এবং তাহার ফলেই নয়নচাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। ইহাই ভাব। 


] ২৭৫৩ ] 
৩৪৫ 


অগুভাব ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ %২৪-অন্ 


২৪। শ্রা 
উজ্জলনীলমণি বলেন, 
“গ্রীবারেচকসংঘুক্তো জ্রনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। 
ভাবাদীষৎ প্রকাঁশে। যঃ সহ।ব ইতি কথ্যতে ॥৬১॥ 
-যাঁহ। গ্রীব।র তির্ধাকৃকরণ ও ভ্র-নেত্র।দির বিক!শকারী এবং যাহা ভাব অপেক্ষা কিঞ্িং অধিক 
প্রকাশকঃ তাহ।কে হব বলে” 
আনন্দচন্দ্রি ক'টাকায় চক্রবর্তিপ!দ বলিয়াছেন--ভাবে কেবল নয়নচঞ্চল্যমাত্র প্রকাশ পায়; 
হাবে কিন্তু ভাব অপেক্ষ।৪ আপিক নহিপিকির প্রকাশ পাইয়া! থ।কে, যথা গ্রীবার তিধাকৃকরণ, 
জ-নেত্রদিতে অধিকরূপে বিকার, ইত্যাদি । 
সাহিতাদর্পণকার ললেন, 
ত্র নেত্রাদিবিকারৈস্থ মন্থেগেচ্ছা প্রকাশকঃ । 
ভব এবাল্লসংলক্ষাবিক।রো হাব উচ্যতে ॥৩1১০১॥ 
তাৎপরধা-ভ।বে অস্তে।গেচ্ছ। উদ্দদ্ধমাত্র হয় (উদ্দ্ধমাত্রো বিকীরো। ভাবঃ), স্ফুটরূপে 
প্রতীয়মান হয়না । এই তাবই পরিণতি লাভ করিয়। যখন ভ্রনেত্রাদির বিকারের ছারা কিঞ্চিম্মাত্র 
লক্ষ্টীভূত সস্তোগেচ্ছ। প্রকাশ করে, তখন ভাাকে হাঁব বলে। 
অলঙ্ক।রকৌন্তুভ বলেন, “হৃনেরাদিবিকারৈস্ত ব্যক্তোহসে? যাতি হ!বতাম্‌ ॥1৮৯॥-_ এই ভাবই 
যখন হাদয়ের এবং নেত্রাদির বিকারের দ্বারা (অধিকরূপে) অভিবাক্ত হয়, তখন তাহাকে হাব বলে” 
উজ্জ্বলনীলমণিতে একটা দৃষ্টান্তের সহায়তায় হাবের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
“স।চিস্তম্তিতক্টিকুট্যলবতীং নেত্রালিরভ্যেতি তে 
ঘূর্ণন কর্ণলতাং মনাঁগ. বিঝ সভা! ভ্রবল্পরী নৃত্যতি। 
অত্র প্রাছুরভূত্তটে সুননসামুল্লাসকস্বৎপুরো 
গৌরাঙ্গি প্রথমং ব্নপ্রিয়বধুবন্ধঃ স্কুটং মাধবঃ ॥৬২॥ 
_( শ্যামা শ্রীরাধকে বলিয়াছেন) হে গৌরাঙ্গি! তুমি যে বাম্দিকে তোমার কঠকে স্তন্তিত 
(বক্রীকৃত) করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নরূপ ভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে যাইতেছে; 
আবল্লী ঈষৎ বিকশিত হইয়া গ্ৃত্য করিতেছে। অতএব হে সখি! মনে হইতেছে, এই যমুনাতটে 
সুচিন্তদিগের উল্লাপকাঁরী বৃন্দাবনবিহারিণীদিগের বন্ধু মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) তোমর সাক্ষাতে এই প্রথম 


আবিভূতি হ্টলেন ( পক্ষে পুম্পসমুহর উল্লানক।রী কোকিলাগণের প্রিয় বসস্ত তোমার সাক্ষাতে এই 
প্রথম আবিভূতি হইলেন )।” 


[ ১৭৫৪ ] 


অন্ুভাব | রসতন্ব | ৭1১৫-আন্তু 


২৫। হেল! 
উজ্জ্পনীলমণি_ বলেন, . 
“হাব এব ভবেদ্ধেল! বাক্তঃ শৃঙ্গ রসচকঃ 1৬১ 
-এ হাবই যখন স্পষ্টবূপে শুঙ্গার ( সম্তোগেচ্ছ। )-স্ুচক হয়, তখন ত(হ।কে হেল। বলে ।” 
সাহিত্যদর্পণ বলেন, 
“হেলাত্ান্তং সন[লক্ষাবিকার: স্ত।ৎ ম এব চ ॥৩/১০১।। 
--সেই হাঁবই যখন সমাক্রূপে লক্গ্টীভূত হইতে পারে, এতাদুশ তা বিকার গ্রক।শ কারে, তখন 
তাঁহাকে হেলা বলে।” 
অলম্কারকৌস্তুভ বলেন, 
“হেলা সএবকাভিলক্ষাবিক।রঃ পরিকীর্ঠ।তে 1৫1৯০॥ 
--সেই হাঁব যখন অত্যধিকরূপে লক্ষণীয় বিকার প্রকাশ কবে, তখন তাহাকে হেলা বলে" 
উজ্জলনীলমণিতে কথিত হেলার উদ|হরণটা এ-স্থলে উদ্ধত হউতেছে। 
“শ্রুতে বেণো বক্ষঃ স্দ,রিতকুচমাধু(তমপি তে তিরোবিক্ষিু।গগং পুলকিতনপে।লধ বদনম্‌। 
স্বলৎকাধিস্বেদার্গলিতসিচয়শপি জঘনং প্রমীদং ম। কাষাঁঃ সখি রতি সবো গুরুজনঃ 0৬৩॥ 
-( বিশাখ! শ্রীরাধাকে বলিলেন ) হে সখি! বেণুরব আব করাতে তোনার শ্দরিতকুচশোভিত বক্ষঃ 
(ভ্রস্বার ম্যায়) নতোন্নত হইতেছে, তিষ্যক্‌ বিক্ষিপ্ত নেরে এবং পুলকিত গঞ্জে তোমার বদন শোভান্বিত 
হইয়াছে, তোমার জঘনদেশে নীবি স্বলিত হইলেও ম্বেদজলে বলন আর হইয়া অন্দে লিপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে । অতএব হে সখি! তুমি আর অসাব্ধন হইবেনা, বামদিকে গুরুজন বিচরণ 
করিতেছেন ।” 
এই উদাহরণে দেখা গেল- শ্রীকৃষ্ণের বেখুধ্বনি-শ্রণণমাত্রে শ্রীরাধার কৃষ্ণরতি উদ্ধদ্ধ হঈয়] 
এত অধিকরূপে তাহার চিন্তকে বিক্ষুক্ধ করিয়াছে যে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্থাসে তাহার বঙ্গস্থল তরস্ত্রার 
ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে, নয়ন তিধাগ.ত।বে ইতস্ততই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, গণ্ুদ্ধয় পুলকিত হইয়াছে, 
জঁঘনদেশে নীবি খসিয়া পড়িয়াছে, প্রচুর পরিমাণে ম্বেদ মির্গত হঈতেছে। এই মনস্ত হইতেছে হেলার 
লক্ষণ। 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান! গেল--ভ।বের উৎকধময়ী অবস্থা হইতেছে হাব এবং 
হাবেরই উৎকর্ষময়ী অবস্থা! হইতেছে হেল।1 ভাবে যে চিন্তকিস্দোভ জন্মে, তাহারই তীব্রত্তর অবস্থ। 
হইতেছে হাব এবং হাবে যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে, তাহার তীব্রতর অবস্থা! হইতেছে হেলা। সুতরাং 
হাব এবং হেল। হইতেছে ভাবেরই পরিণম-বিশেষ। ভাব, হাব ও হেল! তঙ্গে পরিক্ষুট হয়, বলিয়া 
অঙ্গজ নামে খ্যাত। 


[ ২৭৫৫ 


অনুভাব] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭২৭-অন্ু 
২৬৩। শস্পোভ্ডা 

উজ্জলনীলমণি বলেন-_-“সা শোভা রূপভোগাদৈযে ধর স্যাদলবিভুষণম্‌ ॥৬৪॥ 
-রূপ ও সন্তে(গাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে বলে শোতা ।” 

লোচনরোচনীটীকা বলেন__“ভোগঃ সন্তে।গঃ |” 

সাহিত্যদর্পণ বলেন,__“রূপযৌবনলালিত্যভোগাদরঙ্গভূষণম। শোভা! প্রোক্তা। ॥৩।১০৩।-_ 
রূপ, যৌবন, লালিত্য এবং ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের ভৃষণকে শোভা বলে ।” 

টাকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ ভট্রাচাধ্যমহাশয় বলিয়াছেন__লালিতা হইতেছে অঙ্গের 
স্থকুমীরত্ব; অর ভোগ হইতেছে অক্চন্দনাদিঞ্জনিত স্খান্থুভব; আদি-শব্দে অলঙ্কারাদির গ্রহণ । 

উজ্জলনীলমণি-ধুত শে।ভার উদাহরণটা নিম্নে উদ্ধত হইতেছে। 

ধা রক্তা্লিকিশলয়ৈনীপশাখাং বিশাখা নিষ্্া মন্তী ব্রততিভবনাৎ প্রাতরুদ ঘর্ণিতাক্ষী। 

বেণীমংসে।পরি বিলুঠতী ম্ধমুক্তাং বহস্তী লগ্ন! স্বাস্তে মম নহি বহিঃ সেয়মগ্। প্যয়াসীৎ ॥৬৪॥ 
- (কোনও র্তনীতে লতামণ্ডপে বিশাখা শ্রীকষ্ণকর্তৃক সম্তু,ক্তা হইয়।ছিলেন; প্রারঠকালে তিনি 
যখন লতামগুপ হইতে বাহিরে আমিতেছিলেন, তখন শুকৃষ্ণ উহার যে শোভ1 দর্শন করিয়াছিলেন, 
গরবস্তী কোনও সময়ে তাহার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ) বিশাখা প্রাতঃকালে ঘুর্ণিতলোচন| 
হইয়া কিশলয়তুলা শ্বীয় অরুণ অদ্ভুলিসমৃহদ্বারা নীপশাখাকে ধারণ করিয়া! লঙামণ্ুপ হইতে বাহির 
হইতেছেন ; তাহার স্বন্ধোপরি বিলুষ্টিতা অর্ধমুক্তা বেণী। এতাদৃশ রূপে বিশাখা আমার মনে 
তদবধি লগ্রা হইয়া রহিয়াছেন, অদ্যাপিও বাহিরে নির্গত হইতেছেন ন1।" 

এ-স্থলে “রক্তা্ুলি”_ ইত্যাদি বাক্যে বিশাখার রূপ, “প্রাতকালে উদ দুর্ণিতাঙ্ষী”, 
*ম্বন্ধোপরি অবলুষ্টিতা অর্দামুক্ত। বেণী”-ইত্যাদিবাকে সম্ভেগ স্থচিত হইয়াছে; তাহার যৌবন- 
লালিত্য(দিও আছে; এ-সমস্ত দ্বারা বিশাখার জদ্ব ভূষিত হওয়ায় তাহার শে।ভা এতই বদ্ধিত 
হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভাহা ভুলিতে পারেন নাই। 
২৭। ক্ষাস্তি 

উজ্জলনীলমণি বলেন, “শোউভৈব কাস্তিরাখা!তা মম্থাপ্যায়নোজ্জলা ॥৬৫।- শোভাই যদি 
মম্মথের আপ্যায়ন (তৃপ্তি )-বশতঃ উজ্জ্ল। হয়, তবে তাহাকে কান্তি বলে।” 

সাহিতা)দর্পণ এবং জলঙ্কারকৌন্ত্রভের উক্তির মর্ও এইরূপই | 

উজ্জলনীলমণিতে কান্তির নিয়লিখিত উদাহরণটা উদ্ধত হইয়াছে। 

“প্রকৃতিমধুরমূণ্ডি বাঢ়মত্রাপুযুদর্চস্তরুণিমনবলঙ্মীলেখয়ালিজিতাঙী । 

বরমদনবিহারৈরছ্ তত্রাপুাদার! মদয়তি হাদয়ং মে রুদ্ধতী রাঁধিকেয়ুম্‌ ॥৬৫। 
--(শ্রীরাধার সহজরূপ-মাধুধা-বয়ঃশোভা দিদ্বারা এবং লীলাকৌশলের ছারা আক্রান্তচিত শক, 
সুবলের নিকটে স্বীয় বৈবশ্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন ) এই শ্রীরাধা স্বভাবতই মধুরমৃদ্তি; 


| ২৭৫৬ | 


অনুভাব] রসতস্ [ ৭২৮-অন্ঠ 


তাহাতে আবার অত্যন্তরূপে সমুদিত তাঁরণলগ্ীর রেখাদ্বার। সর্বঙগে আলিঙ্গিত হইয়াছেন; অধিকল্ধ 
সম্প্রতি তিনি শ্রে্ট মদনবিহারে উদার! ( সর্বসুখসম্পত্তিঘারা পর্মবদান্তা ) হইয়াছেন। এতাদৃশী 
শ্রীরাধ! আমার হৃদয়কে অবকদ্ধ করির। আনন্দ দাঁন করিতেছেন ।” 

এ-স্থলে পপ্রকৃতিমধুরমূত্তি”-শব্দে শ্রীরাধার রূপ, “উদপ্চত্তরুণিমনবলক্ষী”__ ইত্যাদি শব্দে 
তাহার যৌবন-লালিত্য সৃচিত হইয়াছে এবং ভদ্র! প্রীরাধার শোভাই স্ুচিত হইয়াছে । “বরমদন- 
বিহারের দ্বারা উদারা”-বাকো উপভোগ বা মন্সথাপ্যায়ন সূচিত হইয়াছে; সমগ্র বাক্যে, এই 
মন্মথাপ্যায়নের দ্বারা সমুজলা শেভার কথাই বল! হইয়াছে। এইবপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিটা 
হইতেছে শ্রীরাধার “কান্তির” উদাহরণ | 
২৮। দীপ্ডি 

উজ্জ্লনীলমণি বলেন, 

কাস্ভ্রিরব বয়ে।ভে।গদেশকাঁলগুণাদিভি;। 
উদ্দীপিত।তিবিস্তারং গ্রাপ্ত। চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥৬৫॥ 

_-বয়ন, উপভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ।র| কান্তি যখন উদ্দীপিতা হয় এবং অভিবিস্তার প্রাপ্ত হয়, 
তখন সেই কান্তিকে বলে দীপ্তি।” 

সাহিতাদপ ৭ এবং অলঙ্ক।রকৌস্তরভের উক্তির মর্মও এইরূপই | 

উজ্জ্লনীলমণিতে দীপ্তির নিম্নলিখিত উদহরণটা উদ্ধৃত হইয়াছে। 

নিমীলঙ্গেত্রপ্রীরচটুলপটারাচলমকুন্লিপী তম্বেদাস্্্,উদমলহারোজ্জলকুটা। 

নিকুঞ্জে ক্ষিপ্রাস্থী শশিকিরণকিন্মীরিততটে কিশোরী সা তেনে হরিমনসি রাধা মনসিজম্‌ ॥ ৬৫ 
--(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসাতিরেকজনিত শ্রাস্তিতে আলসাযুক্তা শ্রীরাধার তদানীন্তন শেভাবিশেষে 
শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকুষ্ট হইয়াছে । তাহা দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় ন্খীকে ব্লিয়াছিলেন-__ দেখ 
সখি ! গত রজনীতে নিদ্রা না হওয়ায় ) শ্ররাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়াছে : তথাপি নয়নদ্বয় শে|ভা- 
বিশিষ্ট ; অচঞ্চল মলয়াচলসন্বন্ধী পবন ইহার গাত্রের ম্বেদজল সম্াক্রূপে পান করিয়া ফেলিয়াছে, 
এবং ক্রটিত বিমলহারে ই'হা'র কুচযুগল উজ্জল হইয়া রহিয়াছে । এই অবস্থায় চন্দ্রকিরণে চিত্রিত-তট 
নিকুপ্জে কিশোরী শ্রীরাধ। স্বীয় দেহকে বিশ্াস্ত করিয়া বিরাজিত; তাহাতে তিনি শ্রীহরির মনে 
মনদিজকেই ( কন্দ্পকেই )বিস্তার করিতেছেন ।” 

এ-স্থলে, “নিমীলিতনেত্র”দ্বারা বৈগ্ধানামক গুণবিশেষ, 'অচঞ্চল মলয়ানিল”-ইত্যাদি বাকো 
যে শ্রমজ্জনিত স্বেদের কথা বল! হইয়াছে, সেই আমে সম্ভোগাধিকা, ক্রটিত-হারশোভিত কুচযুগের উল্লেখে 
বেশরূপাদি, “*নিকুপ্ত”--শব্দে দেশ, “শশিকিরণ”-ইত্যাদি শব্দে কাল, কিশোরী”-_শব্দে বয়স, 
চিত হইয়াছে। এইরূপে এই উদাহরণে শ্ীরাধার উদ্দীপিত কান্তির বিস্তারই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এজন্য ইহ। দীপ্তির উদাহরণ হইল । 


[ ২৭৫৭ ] 
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২৯। ম্মারুশ্য 

উজ্জলনীলমণি ঝলেন_-“মাধুর্ধাং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থান্থু চারুতা ॥৬৫।_ সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা- 
সমূহের যে মনোহারিত্ব, তাহার নাম মাধুরধায 1 

সারহতাদর্পন এবং অলঙ্কারকৌন্ত্রভের উক্তির মর্মও এইবূপই । 

উজ্জলনীলমণিধৃত উদ।হরণ £_ 

'“আসব্যং কংস।বরেভূজিশিরসি ধু] পুলকিনং নিজশ্রোণ]াং সবাং করমনুজুবিন্তিতপদ!। 

দধানা মৃদ্ধান: লঘুতরতিরঃশ্রংসিনমিয়ং বভৌ রাসোত্ীর্ণা মুহুরলঙমৃক্ভিঃ শশিমুখী 0৬৫ 
--(রাসলীলার ভবসানে দূর হইতে শ্রীরাপার অবস্থান-মীধূর্ধা দর্শন করিয়া রতিমঞ্জরী স্বীয় স্খীর 
নিকটে বলিয়াছেন, এ দেখ ) চন্দ্রবদন! শ্রীরাধ। রাঁসবিহার হইতে নিবৃত্ত হইলে মুভম্মুহ বিলীসশ্রমে 
অলসাঙ্গী হইলেও কি অপূর্ব শে।ভ। ধারণ করিয়াছেন! তিনি কংসারি শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধদেশে স্বীয় 
পুলকাদ্িত দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বীয় শ্রে।ণীদেশে বামকর স্থ(পন করিয়ুছেন। তাহ।র 
চর্ণদ্বয় বক্রভাবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এবং ভীঙার শিরোদেশও ঈধদ্বক্রভাবে 
আবনমিত ৮ 

এসস্থলে, রাসলীলাশ্রমজনিত আলম্তাদি সত্তেও হস্তদ্য়ের স্থাপনে, চরণদ্ধয়ের অবস্থানে, 
মন্তরকের ঈষ্দ্বক্রিমাভন্্রীতে_ সর্ধবাবস্থাতেই শ্রীরাধার চেষ্টার চারুত! প্রকাশ পাইতেছে | ইহাই 
মাধুধা। 


৩০। প্রগল্স্ড তা 

উজ্জ্রলনীলমণি বলেন__“নিঃশহ্ত্ং প্রয়োগেষু বৃধৈরুক্তা প্রগল্ভতা ॥৬৫॥ 
--মস্তেগবিবয়ে যে নিঃশস্ত্, পগ্ডিতগণ তাহাকে প্রগল ভত্ভা বলেন ।” 

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌন্তভের উক্তির মর্দমও এইরূপই | 

উজ্জলনীলমণিধূত উদাহরণ 2 

এপ্র/তিকুল্যমিব যদ্বিবৃতী রাধিকা রদনখাপঁণোদ্ধ,র]। 

কেলিকর্মণি গতাং প্রবীণতাং তেন তুষ্টিমতুলাং হরিধযৌ ॥ বিদগ্চমাধব ॥414০॥ 
--( সৌভাগা-পৃণিমায় গৌরীতীর্থে শ্রীকঞ্চের সহিত মিলিত! শ্রীরাধার ক্রলীড়াকৌশলাদি কুঞ্জাস্তর 
হইতে দর্শন করিয়া ললিতা। বুন্দাকে তাহ দেখাইয়া বলিতেছেন) কেলিকর্মদে নৈপুণ্য লাভ করিয়া 
শ্রীরাধিকা উদ্ধত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দশন ও নখের দ্বারা আঘাত করিয়া ঘে প্রতিকূলবৎ আচরণ 
করিয়াছেন, তাহাতে শ্রহরি অতুলনীয় তৃষ্টিই লাভ করিয়াছেন ।” 

নখ-দশনদ্বার! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত শ্রীরাধার পক্ষে প্রতিকূল আচরণ বলিয়াই মনে হইতে 
পারে; কিন্তু তাহ! বাস্তবিক প্রাতিকুল্য নহে; কেননা, শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্চেকগতপ্রাণা ; তাহার 


[ ২৭৫৮ ] 


অন্ুভাব] রসততব [ ৭৩২-অন্ 


এতাদূশ আচরণে শ্রীক্ণও অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এ-স্থলে শঙ্কাশুন্য ভাবে সত্রীরাধা 
যে নখাস্ত।দিদ্বার। শ্রীকৃঞ্চের অঙ্গে নাঘ1ত করিয়াছেন, তাহ।তেই তাহার প্রাগল্ভ্য প্রকটিত হসইয়াছ্ছে। 


৩১। শু নার্ধ্য 
উজ্জ্রলনীলমণি বলেন--“ওদার্ধ্যং বিনয়ং প্রা সর্বব(বস্থ।গতং বুধাঃ ॥৬৫। 
--সকল অবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদ্শশন, পণ্ডিতগণ তাহ।কেই উদাধ্য বলেন।” 
সাঠিতাদর্পণ ও অলঙ্কারতৌন্ত্রভের অভিনতও এইরূপই | 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ ; 
“কুতজ্ঞেহিপি প্রেমোজ্জলমতিরপি ক্ষারবিনয়ে- 
ইপাভিজ্ঞানাং চুড়াম্ণিরপি কূপানীর্ধিরপি। 
যদন্তঃম্বচ্ছো পি ম্মরতি ন হরিগোৌকুলভ্বং 
মমৈবেদং জন্মান্তরদুরি তদুষ্টদ্রুমফলগ্‌ ॥ ৬৬ ॥ 

-প্রোধিতভকক! শ্রীরাধা বলিয়াছেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ বটেন, তাহার বুদ্দিও প্রেমে।জ্জল। ; 
তিনি বিনয়ীও এবং অভিজ্ঞজনগণের চডামণিও, তিনি কপার সমুদ্রও এবং নির্মলচিন্তও। তথাপি 
যে তিনি এই গোকুলভূমিকে স্মরণ করিতেছেন না, ইহা আমারই জন্মাস্তরের ছুষ্ট-পাঁপধুক্ষের ফল, ভাম্য 
কিছু নহে” 

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকর্ভুক পরিত্যাগজনিত বিরহছুঃখাবস্থ!(তে ও শ্রীকৃষ্ণের দোবদর্শনের অভাব এবং 
শীকৃষের গুণকীর্ভনে ীপধাব বিনয় প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া উদাধ্য খ্য।পিত হইয়াছে। 


৩২। শ্র্খয 
উজ্জলনীলমণি বলেন, “স্থির চিত্রোন্নতিযণ তু তদ্ধৈযমিতি কীত্াতে ॥৬৬|--চিন্তবৃত্তি সমূহর 
বৃদ্ধির পরিণামাবস্থীতে ও যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য বলে।” 
অলঙ্কারকৌন্তুভ বলেন, “সুখে ছুঃখেহপি মহতি ধৈথ?ং স্তাস্সিধিকীরতা 1৫৯।-_অতিশয় স্থখে 
ব। দুঃখেও চিত্তের নিধিকারতাকে বলে ধৈর্য্য 1» 
মাহিত্যদর্পণ বলেন, “এুক্তাত্মশ্লাথনা ধৈধাং ননোবৃত্তিরচঞ্চলা ॥৩/১০৯॥--আত্মপ্রশংসাবিবজ্বিত 
মনোবৃত্তির যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈধা বলে ॥” 
উজ্জলনীলমণিধৃ্ড উদাহরণ £ 
“গুদাসীন্যমধুরাপরীত হৃদয়: কাঠিগ্থমালম্বতাং 
কামং শ্য।মলঙ্ুন্দরো ময়ি সখি শ্বৈরী সহশ্রং সমী:ঃ। 
কিন্তু ভ্রাস্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভাঃ পরিয়ে 
চেতে। জন্মনি জন্মনি প্রণয়িত। দাস্তং ন মে হাসাতি ॥ ললিতমাধব ॥4।41 


[ ২৭৫৯ ] 


অন্ুভাব | গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৩-গন্ধু 


--(নববন্দার সাক্ষাতে শ্ত্রীরাধার মনঃপরীক্ষার্থ বকুল! শ্রীকৃষ্ণের সর্বত্র উদাসীম্য দেখাইয়। তাহার 
নিষ্টরত্বের কথ! বলিলে শ্লীরাধ! বকুলাকে বলিয়াছিলেন ) হে সখি! শ্থা।মনুন্দর উদাসীন্যভরে পরিধুত- 
হৃদয় হইয়। সহস্র বংসর পর্য্যন্ত যদি আমার সম্বন্ধে যথেচ্ছভাবে কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহা 
করুন। কিন্তু গাম্র সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় সেই শীকুষ্ণসঙ্বন্ধে আমার চিত্ত জন্মে জন্যে এক 
ক্ষণের জন্তও প্রণয়িনী দাদীর মুচিত দাস্য ( সেন!) ত্যাগ করিষেনা 1 

এ-স্থলে, সহঅবৎসরব্যাপা ইদ্ালীন্ স্বীকারপুর্বকও শ্রীকৃফণের দাস্য-বাস্থাদ্বার শ্রীরাধার 
চিত্বোন্নতির স্থিরতা__স্থতর।ং ধৈধ্য--খাপিত হইয়।ছে। 

শোভা হইতে আরম্ত করিয়া ধৈধ্য পধান্ত যে সাতটা অন্রভাবের কথ! বল! হইল, তাহার! 
হইতেছে অযন্ূজ (বিনা যাতে উদ্ভুত ) অন্ুভীব। 

এক্ষণে স্বভাবজ মনু ভাবলমূহের কথ! বল! হইতেছে । 


৩৩। জনীল। 
উজ্ললনীলমণি বলেন--পপ্রিয়ান্ুকরণং লীল। রম্যৈবেশক্রির।দিভিঃ ॥৬৬।-__রমণীয় বেশ ও 
ক্রিয়াদিদ্বার! প্রিয়বাক্তির অস্ুকরণকে লীলা বলে।” 
সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌন্তুভের উক্তির তাৎপধ্যও্ এষ্টরূপই | 
উজ্জলনীলমণিধৃত দুষটটা উদাহরণ এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে । 
“দুষ্ট কালিয় ভিষ্ঠাদা কৃষ্ঞোহহমিতি চাপর1। 
বাহুমাস্ফোটা কৃষ্ণস্য লীলাপর্ববন্বমাদদে ॥ বিধুপুরাণ ॥ 
_(ব্রজনুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসস্থলী হইতে অস্তহিত হইলে বনে বনে 
তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বাচরণের কথ! ভাবিতে ভাবিতে ধখন কোনও 
গোপীর কালিয়দমন-লীল।র কখ! মনে পড়িল, তখন তিনি সেই ভাবে তন্ময়ত! প্রাপ্ত হইয়া মনে 
করিলেন__তিনিই যেন শ্রীকৃষ্ণ, আর কালিয়*নাগ যেন তাহার সাক্ষাতে । তখন কালিয়কে লক্ষ্য 
করিয়া তিনি খলিয়াছিলেন ) “রে ছৃষ্ট কালিয়! থাক্‌, এই আমি কৃষ্ণ'-এইরূপ বলিয়া তিনি দক্ষিণ 
করে বাম বাহুমূলে আক্ষোটটন করিয়া, কালিয়দমন-কালে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা! করিয়াছিলেন, সর্ববতো- 
ভাবে তৎসমাস্তের অগ্করণ করিতে লাগিলেন ।” 
এষ্ট অনুকরণে ইচ্ছাকৃত কোনওরপ প্রয়াস ছিল না। 
“মুগমদকৃতচর্চা পীতকৌফেয়বাস। রুচিরশিখিশিখণ্ড| বদ্ধধন্মিল্পপাশা। 
অনুজুনিহিতমংসে বংশমুৎকাণয়ন্তী কৃতমধুরিপুবেশী মালিনী পাতু রাধা ॥ ছন্দোমঞ্জরী॥ 
_ স্রীরাধা মুগমদের ছার! নিজের সর্ব্ধাঙ্গ চ্চিত করিয়াছেন, পীতবর্ণ কৌষেয়-বন্ত্রও পারধান করিয়াছেন, 


[ ১৭৬০ ] 


অন্গভাব ] রসতত্ব [ ৭1৩৪-অনু 


কেশদামে মনোজ্ঞ ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন এবং স্ন্ধকে ক্রু করিয়া! তদুপরি বংশী স্থাপনপূর্ববক 
উচ্চন্বরে বাজ্জাইতেছেন॥ অহে!! এতাদৃশী শ্রীরাধা বিশ্বকে পালন করুন!” 


এ-স্থলেও শ্রীরাধাকর্তৃক প্রীকষ্ের লীলার অনুকরণ প্রদণিত হইয়াছে । এস্থ'ল৪ 
শ্রীকৃষ্ণভীঁবে তন্ময়তাবশতঃ অন্নকরণ। 


৩৪। ্লিজ্পীতন 

উজ্ভলনীলমণি বলেন, 

“গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেপ্রাদিকন্মণাম্‌। 
তাৎকাঁলিকন্ত বৈশিষ্টাং বিলাস; প্রিয়স্ঙ্গজম্‌ ॥৬৭1 

গতি, স্থান ও আপসনাদির এবং মুখ ও নোযত্রর ক্রির়।দির প্রিয়সঙ্গজনিত তাংকালিক (প্রিয়সঙ্গ কলের) 
ষে বৈশিষ্টা, তাহ।কে বলে বিলাস ।” 

সহিতাদূর্পণ এবং অলঙ্কাারকৌপ্রতের অতি প্র।যণও এইরূপই। 

উজ্জলনীলমণিধুত উদাহরণ £-- 

'রুণৎসি পুরতঃ ক্করত্যঘহরে কথং ন!সিকাশিখা গ্রথিতমৌক্তিকো ন্নমনকৈতাবেন শ্মিতম্‌। 

নিরাস্থদচিরং সধাকিরণাকৌমুদীমাধুরীং মনাগপি তবোদ্গত। মধুরদন্তি দন্তদযতিঃ ॥ ৬৮ ॥ 
_-( অভিসার করাইয়া স্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আনয়ন করায় শ্রীকৃষকে দর্শন করিয়! শ্রীরাধ। 
বাম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে বীরাদেবী তীহাকে বঙ্গিয়াছিলেন ) হে মধুরদস্তি। অগ্রে স্ৃত্তিশীল 
অঘহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তোমার যে হাস্য উদ্গত হইতেছে, নাসাগ্রগ্রথিত মৌক্তিকের উন্নমনচ্ছলে 
তুমি তাহাকে গোপন করিতেছ কেন? ঈষছুদ্গত দস্তছাতিদ্বারা কেনই বা তুমি চন্দ্রের কৌমুদী- 
মাধুরীকে বিনাশ করিতেছ ?” 

এ-স্থলে হাঁসাছ্ার। শ্রীরাধার মুখ-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদশিত হইয়াছে! 

“অধ্যাসীনগমুং কদস্থনিকটে ক্রীড়াকুটারস্থলীমাভীরেশ্রকুমারমত্র রভসাদালোকয়ন্তযাঃ পুরঃ। 

দিগ্ধা দুগ্ধসমুদ্রমুগ্ধলহরীলাবণ/নিঃসান্দিভিঃ কালিন্দী তব দৃকৃতরঙ্গিতভরৈত্তহথজি গঙ্গায়তে ॥ 

_( যমুনাতীরবন্তী' কদশ্ববুক্ষতলস্থিত নিকুজ প্রান্তে স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন। তাহার 

দর্শনে রাধার বিলাস উচ্ছৃসিত হইয়াছে । তাহ। দেখিয়া পরিহাপশ্মিত বাক্যে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে 
বলিলেন ) হে তম্বজি! করন্ববৃক্ষ-সমীপবত্তী এই ক্রীড়াকুটিরস্থলীতে গোপেন্দ্রনন্দন উপবিষ্ট আছেন। 
কৌতুকভরে তুমি তাহাকে সম্মুখভাগে দর্শন করিয়। _তোমার নয়নের যে দৃষ্টিতরঙ্গভর হইতে ক্ষীরোদ- 
সমুজ্্রের মনোহর লাবগাতরঙ্গ শ্ষরিত হইতেছে, সেই নয়নতরঙ্গভরের প্রভাবে কালিন্দীও গঙ্গার শ্যায় 
শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।” 

এ-স্থলে নেত্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদশিত হইয়াছে। 


[ ২৭৬১ ] 
৩৪৬ 


অনুভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন [৭৩৫-অন্থ 
৩৫। বিচি 
উজ্জলনীলমণি বলেন-_“আকক্প কল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তি; কাস্তিপোঁধকূৎ ॥৬৯॥--যষে বেশর্চন! 
অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিলাধন করে, তাহাকে বিচ্ছিন্তি বলে।” 
সাহিতাদপণ এবং অলঙ্কারাকৌন্ত্রভের গভিপ্রায় এইবপই | 
উজ্জ্রলনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ 
“ম[কন্দপান্রেন সকৃন্দচেতঃপ্রমোদিনা মাঁরতকম্পিতেন। 
রক্তেন কর্ণাভরণীকৃতেন রাধামুখান্তোরুহমুল্ললাস 1৬৯॥ 
_ ( বুন্দা মান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি !) শ্রীরাধা মুকন্দের চিন্তপ্রমোদকা রী একটী অভিনব আত্রপল্লবে 
কর্ণভূষণ করিয়াভেন ; তাহা বাযদ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া ত।হ|র বদনকমলেরই মনোহারিত্ব বিস্তার 
করিতেছে 1” 
“একেনাগলপান্রেণ ক্স ্।বলম্বিন। | 
রর।জ বঠিপত্রেণ মন্দনারুভকম্পিনা ॥৬৯॥ হৰিবংশ ॥ 
-(খধি বৈশম্পায়ন ব্রজপিঙ!পী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা প্রলঙ্গে বলিয়াছেন ) কি আশ্চর্য! লতাস্ৃত্রে গ্রথিত 
এবং প্্রীকফ্চের কে অবস্তিত আম্লকী-পত্রস্দতের সহিত শোভম।ন একটীমাত্র ময়ুরপুচ্ছই সুমন্ 
সমীরাণে কম্পিত হওয়ায় উকৃষ্ধের শোভ। কতই না স্রিত করিতেছে ।” 
পূর্ব উদাহরণে শ্রীরাধ!র এবং পরবস্তা উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছিত্তি কথিত হইয়াছে। 
উজ্জ্লনীলমণিকার ইপাদ বূপগোম্ব(মী বিচ্ছিত্তি-সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া নিক্মলিখিত 
বাক্যে মতান্তরের কথাও বলিয়।ছেন। 
“সখীষন্তাদিব ধৃতি্গুনা নাং প্রিয়।গসি। 
সেমাবৃজ্ঞ। বর্স্বীভিবি-চ্চিন্ভিরিতি কেচন। 
_. কেহ কেহ বলেন--প্রিয়ব্যক্তির কোনও অপরাধ ঘটিলে, সখীদিগের প্রধত্ধের ফলে, ঈরান্বিতা ও 
আবজ্ঞারিত। বরাঙ্গন।গণের যে মণ্ডন ধারণ ( অলঙ্কার ধরণ ), তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।” 


উদাহরণ, যথা £-_ 
“মুদ্রাং গাঢ়তরাং বিধায় নিভিতে দূরীকুরুঘাজগদে 


গ্রন্থিং ্থাস্ত কঠোরমপিতমিতঃ কণ্ঠান্মণিং ভরশয়। 

মুগ্গে কৃষ্ণ দৃষ্টিকলয়া দুর্ববারয়! দূষিতে 

রহ্রলঙ্ষরাণে মনাগপি মনস্তুষ্াং ন পুতি মে ॥ 
-(শ্রীকৃষের কোনও আচরণে মান্বতী হইয়া শ্রীরাধ। প্রিয়সধী বিশাখাকে বলিতেছেন, সখি 1) 
এই ছুইটা অঙ্গদ গাঢরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে ( আামি দূর করিতে পারিতেছিনা ; তুমি) এই ছুইটাকে দূর 
করিয়া দাও; মণিময় হার দৃঢ়তর ভাবে কে সংলগ্ন হইয়া আছে; ইহার গ্রন্থি খুলিয়া কণ্ঠ হইতে 


( ২৭৬২ ) 


অন্থভাব ] রসতন্ [ ৭৬৬-মন্র 


অপসারিত কর। (যদি বল, দোষ করিয়াছেন কৃষ্ণ; অলঙ্কার তো কোনও দেব করে নাই; তুমি 
কেন অলঙ্কারগুলিকে দূর করিতে চাহিতেছ ? তাহ হইলে বলি শুন সখি!) হে মুগ্ষে! (তুমি অতি 
ুগ্ধা, তোমার কিঞ্চিমাত্রও জ্ঞান নাই ) কৃষ্ণতুজদ্বের দুর্বার বিষদৃষ্টিতে এই সকল আভরণ দুষিত 
হইয়াছে; এজন্য এই সমস্ত রত্বালঙ্কার আমার মনের তৃষ্ণী কিধিন্মাত্রও পূর্ণ করিতেছেন।। (শী 
খুলিয়া ফেল )1 

এ-স্থলে শ্রীরাধার আভরণ শল্প নতে ; তিনি সমস্ত আভরণ দূব করার জন্য উৎস্কা; কিন্ট 
সখীরা খুলিতেছেন না। এই অবস্থাতে তাহ।র চিনের ঈবা। ও আবজ্ঞার ফলে অনভ্তীষ্ট আভরণ ধারণ 
করিয়াও তাহার যে শেভা প্রকাশ পাষঈয়াছে, ভাহা কেবলমাত্র আভরণভনিভ শোভ। নহে ২ পরন্ধ ইহ! 
তদপেক্ষা সমধিক। এই সমধিক শোভাই এ-ম্বলে বিচ্ছিন্তি | 


৩৬। লিভ্রম 
উজ্জলনীলমণি বলেন__ 
“বল্লতপ্রাপ্তিবেলায়া; মদন।বেশসম্রম।ং | 
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপধায়; ॥৭*|| 
-দয়িতের সহিত মিলন-সময়ে মদনাবেশজনিত আবেগবশত; হারন।লাদির অধ্থ! স্থানে ধারণকে 
বিভ্রম বলে।” 
উদাহরণ যথা, 
“ধম্মিললোপরি শীলরছ্ররচিতো] হ।রস্থুয় বো পিতো। 
বিন্বস্ত: কুচকৃস্তয়োঃ কুব্লয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকত। 
আঙ্গে চাঁচ্চতমর্জনং বিনিহিত। কস্তরিকা নেআয়োঃ 
কংসারেরভিসারসন্ত্রমভরান্মন্তে জগদ্বিস্মৃতম, ॥ বিদগনাধৰ |২:১১॥ 
-(শ্রীকৃষ্প্রেরিত সুবলের মুখে শ্রীকৃঞ্চের সঙ্কেতকুষ্জে অবস্থিতির কথ! জানিয়। কুপ্চাভিনারিণী 
প্রীরাঁধার উল্ল।সভরে ভূষণবিপধয় দেখিয়! হাস্টস্কারে ললিতা ভাহাকে বলিলেন_প্রিফসখি ! ) 
আজ যে ধশ্মিল্লে (চুলের খোঁপায়) তুমি নীলরহ্রচিত হার (যাহা বন্গঃস্থালে ধারণ করিতে হয়, 
তাহ! ) অর্পণ করিয়াছ ; কুচকলসধুগলে কুবলয়শ্রেণীরচিত গভক ( কেশনাল্য) স্থাপন করিয়াছ। 
আবার, অঙ্গে দেখিতেছি অঞ্জনের অন্ুলেপ , নেত্রযুগলে দেখিতেছি কন্তুরী ! মনে হয়, প্রীকফাসালিধ্যে 
অভিসারের আবেশের আধিক্যবশতঃ জগংই তুমি বিস্মৃত হইয়।ছ 1” 
শ্রীরাধার ল্লায় অন্ত গোপীদেরও যে বিভ্রম জন্মে, শ্রীমদ্চাগবতের বাক্যে উজ্জলগনীলমণিতে 
তাহারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 


( ২৭৬৩ ) 


অন্ুভাৰ ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৭1৩৭-আন্ 


“লিম্পন্তঃ প্রমৃলস্ত্যোহম্ত অগ্তস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্স্তবস্ত্রীভরণাঃ কাশ্চিং কন্জাস্তিকে যযুঃ ॥ শ্রীভ1. ১০২৯: 
_ কোনও গোপী অন্তরে অঙ্গরাগ লেপন কগিিতে করিতে, কেহ কেহ বা! গাত্রমাজ্জন করিতে করিতে, 
কেন কেহ ব। নয়নে অঞ্জন দিতে দিতে এবং অপর কোনও কোনও গোপী বসন-ভূষণের বিগ্যাসে 
বিপর্যয় ঘটাইয়াই শ্রীকৃষ্ণদমীপে উপস্থিত হইলেন।” 
শ্রীপাদ বূপগোম্বামী বিভ্রম-সম্থন্ধে মতীস্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 

“অধীনস্যাপি সেবায়াং কাস্তস্তানভিনন্দনম | 

বিভ্রমে। বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন ॥ 
-কেহ কেহ বলেন -বামতার উদ্রেকে স্বীয় অধীন সেবাতৎপর কাস্তের প্রতি যে অনভিনন্দন 
(অনাদর-__সেবাগ্রহণে আপত্তি ), তাহাকে বিভ্রম বলে।” 

উদাহরণ যথা, “তং গোবিন্দ ময়াহসি কিংস কবরীবন্ধার্থমভার্থিতঃ 

ক্লেশেনালমবদ্ধ এব চিকুরস্তোমে। মুদং দৌদ্ধি মে। 

বক্ত স্যাপি ন মাজ্জনং কুরু ঘনং ঘণ্মাহু মে রোচতে 

নৈবোত্তংসয় মীলতীর্মম শিরঃ খেদং ভরেণাপগ্নযতি ॥ ৭১ ॥ 
- ( বিল।সাস্তে শ্রীরাধা স্বাধীনভর্তুকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসে তাহার কেশদাম বিশ্রস্ত 
হঈয়)ছে, ব্দনে ঘন্ধের উদয় হইয়াছে । এই অবস্থায় শ্রাকৃঞ্চ তাহার সময়োচিত সেবা করিতে উদাত 
হইলেন; কিন্তু প্রণয়োখ বামাভাবের উদয়ে শ্রীরাধ! শ্রাকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
কবরী বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে শ্রারাধা বলিলেন ) হে গোবিন্দ! আমি কি আমার কবরী বন্ধনের 
জন্য তোমাকে বঙ্িয়াছি? কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ ? অবদ্ধ ( আলুলায়িত ) কেশদামই আমাকে 
আনন্দ দিতেছে । ( শ্রাকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদনের ঘণ্ম অপসারিত করার চেষ্টা করিলে শ্রীরাধা বলিলেন ) 
আমার মুখেরও আর মার্জন করিগুনা, নিবিড় স্বেদজলই আমার রুচিকর। (শ্রীকুষ্ণ তাহার মস্তুকে 
মালতীমালা অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন ) আমার মস্তকেও আর মালতী মালা 
দিওনা, উহার গুরুতর ভার আমার পক্ষে ক্লেশজনক |” 


৩৭। হিচলিক্িথি৪িত 
উজ্জবলনীলমণি বলেন, 
“গর্ববাভিলাষরুদিত-স্রিতাসুয়াভয়ক্ুধাম, | 
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিঙ্গকিঞ্চিতম. ॥৭১॥ 


_ হর্ষহেতুক গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অনুয়া ভয় ও ক্রোধ এই সমস্তের ( এই সাতটীর ) একই 
সময়ে সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্িত বলে ।” 


[ ২৭৬৪ ] 


অনুভাব ] র্সতত্ব 


সাহিত্যদর্পণ বলেন, 
“স্মিতশুকরুদিতহসিতত্রাসক্রো ধশ্রমাদীনান। 
পাঙ্কধ্যং কিলকিঞ্তমভীষ্টতমসঙ্গমাদিজাদ্বষাৎ 1৩১১৭ 
_শ্রিদ্কতম জনের সহিত অভীষ্টতম সঙ্গমদি হইতে জাত হধবশতঃ স্মিত, শুকরোদন, হস্ত, ত্রাস, ক্রোধ ও 
অমার্দির সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলে ।” 
অলঙ্কারকৌস্ত্রভ বলেন, 
“অমর্ষহাসবিত্রাসশু্ষরোদনভংপিনৈঃ । 
নিষেধৈশ্চ রতারন্তে কিলকিঞ্িতনিষ্যতে ॥৫1১০১। 
_রতারস্তে ( রমণার্থ শ্রীকফের অভিলাষ প্রকটিত হইলে ) অনর্ধ, হস্ত, বিত্রাস, শুঞ্চরো দন, ভংন। 
-ও নিষেধের একই সময়ে সশ্মিলনকে কিলকিঞ্চিত বলে। 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদ।হরণ £_ 
“ম্য়া জাতোল্লাসং প্রিয়সহচরী লে!চনপথে ব্লান্নাস্তে রাঁধাকুচকমলয়ে!; পাণিকমলে । 
উদপ্চদ্জ্রভেদং মপুলকমবষ্টন্তি বলিতং স্মরামান্তস্তস্তাঃ শ্মিতরুদিতকা স্তছ্যুতিমুখম ॥৭২॥ 
_( এক সময়ে বিশাখার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্রবক শ্রীরাপার বঙ্গোজদয় স্পর্শ করিলে শ্রীরাধার যে 
বিলাস-মাধূর্ধা স্ক,রিত হইয়!ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া স্ত্রীকৃঞ্ণ নুবলের নিকটে বলিয়াছেন, অহে! |) 
উল্লাতরে আমি প্রিয়সখী বিশাখার দৃষ্টিপথে শ্রীরাধার কুচমুক্লদ্বয়ে বলপূর্ধক আমার করকমলছুয় 
স্থাপন করিলে শ্রীরাধার মুখে যে ভাব উদ্দত হইয়াছিল, তাহাই আপি ম্মরণ করিতেছি। তখন 
তাহার অদ্ভুত ভ্রভঙ্গীর প্রকাশে, পুলকসহ স্তব্ধতার আবির্ভাব, ঈষদ বক্রভাবে অবস্থতিতে এবং হাস্য 
ও রোদনের মিশ্রণে তাহার মুখের এক অপূর্ব মনোজ্ঞ শে।ভাই বিস্তৃত হইয়।ছিল।” 
এ-স্থলে জ্রতঙ্গীদারা অন্য! ও ক্রোধ, স্তব্ধতাদ্বার। গর্ব, বক্রভাবে অবস্থিভিদ্বারাঁ ভয়, 
পুলক্ষের দ্বারা অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে ; আর হাস্য ও রোদন তো আছেই। এইরূপে যুগপৎ 
সাতটী ভাবের প্রকটনে কিলকিঞ্চিত-ভাঁব প্রকাশ পাইয়াছে। 
“অন্তুঃস্মেরতয়োজ্জল৷ জলকণব্যাকীর্ণপন্ষস্ক,রা 
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকোতসিক্তা পুরঃ কুঞ্ধতী | 
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাতুগ্রতারোত্তর। 
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্িঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়া ॥ দানকেলিকৌমুদী 1১। 
--( কেবল শ্রীকষ্ণকর্তৃক অঙ্গস্পর্শে ই যে কিলকিঞ্চিতের উদয় হয় তাহা নহে, বর্মসরোধাদিতেও কিল- 
কিঞ্চিত সম্ভব হইতে পারে ; এই গ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন। এক সময়ে রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রন্দন 
গোবদ্রনের উপরে নীলমণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীরাধা হৈয়ঙ্গবীনাদি বিক্রয়ের জন্য সেই পথে 
যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই র্সিকশেখরের রসান্বাদন-পিপাস! উচ্ছৃ(সিত হইয়া উঠিল। তিনি 


[ ৭1৩৭-অন্ধু 


[ ২৭৬৫ ] 


অন্ুভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭1৩-অম্থ 


তাহার উপবেশন-স্থানকেই দানঘাটী বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এই স্থন অতিক্রম করিয়। যাইতে 
হইলে বিক্রেয় হৈয়ঙ্গবীনের জন্ত দান (শুক্ক) দিতে হইবে? শুক্কনা দিলে তিনি হৈয়ঙ্গবীন লইয়। 
্ীরাধাকে যাইতে দিবেন নাঁ; তিনি শ্রীরাধার পথ অবরোধ করিয়া দীড়াইলেন। তখন শ্রীরধার 
নয়ন কিলকিঞ্চিতভাঁবরূপ পুষ্পগুচ্ছে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দানকেলিকৌমুদীর কবি 
মঙ্গলাচরণ-প্রসক্ষে সকলের প্রতি মঙ্গলাশীব্বাদ করিয়! বলিতেছেন ) শ্রীরাধার তৎকালীন দৃষ্টি ( নয়ন) 
সকলের পরমার্থসম্পত্তির বিধান করুক। (শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি কি রকম, তাহাই বলিতেছেন) যাচ্চা 
মনের হাসিতে উল্জলা, যাহার পক্ষ ( নেত্ররোম- ) গুলি জলকণাসমূহে সিক্ত ও ব্যাপ্ত, যাহার প্র।স্তভাগ 
ঈষৎ পাটলবর্ণ ( শ্বেতরক্ত ), যাহা! রসিকতা য় উৎসিক্ত, অথচ যাহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত, এবং যাহার 
তাঁরাদয় এরূপ বক্রিম! ধারণ করিয়াছে, যাহাতে অপুর্ব মাধুর্য প্রকাশ পায়, পথিমধো মাধবকর্তৃক 
অবরুদ্ধা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি (নয়ন ) তোমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুক 1” 

এ-স্থলে অস্তুঃস্মের-পদে হাস্য, জলকণাঁয় রোদন, চক্ষর পটলতায় ক্রোধ, রপিকতায় উৎসিক্ত- 
পদে অভিলাষ, অগ্রভাগ-কুটালতায় ভয় এবং তারার মাধুর্যে ও বক্রিমায় গর্বব ও অস্থুয়া_ এই সাতটা 
ভাব প্রকাশ পাওয়ায় কিলকিঞ্চিত হইয়াছে। 


৩৮1 মউ্রান্সিত 
উজ্জ্পনীল্মণি বলেন, 
“কাস্তম্মরণব।ত্ভীদৌ হৃদি তন্ভাব্ভাবত্তঃ। 
প্রাকট্যমভিলাবস্য মোটারিততমুদীর্ধ্যতে ॥ ৭৩॥ 
_ কান্তের স্মরণে ও তদীয় বার্তাদির শ্রবণে নিজহৃদয়ে অবস্থিত কাস্তবিষয়ক স্ত্ায়িভাবের ভাবনায় 
চিত্তমধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাঁকে বলে মোন্রীয়িত।” 
অলঙ্কারকৌস্থভ বলেন, 
“ততন্ভাবভূগ্নমনসো বল্লভস্য কথাদিযু। 
মোট্রায়িতং সমাধ্যাতং কর্ণকণড,য়নাদিকম্‌॥॥ ৫1১০২ ॥ 
- বল্লভ প্রীকুষের দর্শন-শ্রবণাদি জন্মিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবের প্রভাবে কন্দর্পাবেশ- 
বশত্ঃ শ্রীরাধার মনে যে ব্যাকুলতা জন্মে, সেই ব্যাকুলতাবিশিষ্টা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসন্্ার্ধে অভিলাষ- 
গ্যোভক যে কর্ণকণ্ য়নাদি, তাহাকে মোট্রায়িত বলে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ভীর টাকাগ্যায়ী অগ্বাদ।” 
সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রায়ও এইরূপই। 
উজ্জ্গনীলমণিধৃত উদীহরণ, 
“ন প্রুতে ব্লমবীজমাঙ্গিভিরলং পৃষ্টাপি পালী খদ! 
চাতুধোণ তদগ্রতস্তব কথা তাভিস্তদ! প্রস্তুত । 


[ ২৭৬৬ 7 


অন্ভভাব ] রসতত্ব [ ৭1৩৯-অনু 


তাং পীতান্বর জস্তমাণবদনাস্তোজা ক্ষণং শুগ্তী 
বিশ্বো্ী পুলকৈ ধিড়স্বিতবতী ফুল্লাং কদন্বশ্রিয়ম্‌ ॥ ৭৩॥ 
_-( যৃথেশ্বরী পালীর শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগ জন্িয়াছে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না। এজন্য তাহার 
মনে অত্যান্ত ছুখ ; কিন্তু স্বীয় সখীদের নিকটে তিনি তাহ! প্রকাশ করেন নাঁ। তাহার হৃদয়াভিন্ঞা 
দখীগণ অন্তত চাত্ার্য্যদ্বারা পালীর সাক্ষাতে শ্ত্ীকৃষ্ণকথার উত্থাপন করিলে পালীর যে অবস্থা 
হইয়াছিল, বন্দ! শ্রীকুষ্ের নিকটে তাহ। বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন ) হে পীতাম্বর ! সখীগণকর্তৃক 
পুনঃপুনঃ জিজ্ৰাসিত। হইয়াও পালী যখন তাহার মনোছ্ঃখের কারণ প্রকাশ করিলেন না, তখন 
তাহার! চাতুযেগর সহিত তার সাক্ষীতে তোমার কথাই প্রশংসার সহিত বলিতে লাগিলেন । 
ঈষৎ ফুল্লতনদনে সেই কথা ক্ষণকালগ শ্রবণ করিতে করিতে বিশ্বে্ঠী পালী এরূপ পুলকাঞ্চিত 
হইলেন যে, তাত।তে ফুল্লকদস্বও যেন বিডন্বিত হইতেছিল।” ্‌ 
' এ-স্বলে কষ্ণকথা শ্রবণে পালীর প্রফুল্পবদন এবং পুলকের দ্বারা শ্রীকফের সহিত মিলনের 
জন্তা পালীব আভিলাষ হুচিত হইয়ছে। এইরূপে এই উদ্াহরণে মোট্রায়িত প্রকাশ পাইয়াছে। 
৩৯। ক্ষউন্সিত 
উজ্বলনীঙলমণি বলেন, 
“স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎগ্রীতাবপি সম্্রমাৎ | 
বহিণুক্রাধে ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ৭৩| 
-নীয়ককর্তৃক স্তনঘূগল ও অধিরাদির গ্রহণে নায়িকার হৃদয়ে গ্বীতির উদয় হইলেও সম্ভরমবশতঃ 
বাখিতারম্থায় বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ কর! হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্রমিত বলেন ।” 
সাহিভাদর্পণ বলেন, 
“কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেইপি সম্ত্রমাৎ। 
প্রাঃ কুট্রমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্॥ ৩।১১৬ ॥ 
_নায়ক নায়িকার কেশ, স্তন ও অধরাদির গ্রহণ (ধারণ ) করিলে হর্ষ হওয়া সব্ধেও সম্ত্রমবশতঃ 
নায়িকাকর্তৃক যে মস্তক ও করের বিধূনন, তাহাকে কুট্রমিত বলে।” 
অলঙ্কারকৌন্তুভ বলেন, 
“স্তনগ্রহাশ্যপানাদৌ ক্রিয়মাণে প্রিয়েণ চেৎ। 
বহিঃ ক্রোধোহন্তরপ্রীতো তদা কুটরমিতং বিছুঃ 8৫1১৩ ॥ 
_প্রিয়কর্তৃক যর্দি স্তনগ্রহণ এবং আন্তপানাদি (চূঙ্থনাদি) কর! হয়, তাহা হইলে অন্তরে গ্রীতি 
জন্মিলেও বাহিরে যদি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুট্টমিত বলে।” 
সমস্ত গ্রন্থের তাংপঘ্ধয একরপই। 
উজ্জলনীলমণি-ধৃত দৃষ্ান্তদ্ধয় এ-স্থুলে উদ্ধত হুইতেছে। 


[ ২৭৬৭ ] 


অন্থুভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭/৪০-অন্ধু 


“করৌদ্ধত্যাং হস্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে ছুকৃল্চ ন্যঞ্চত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্‌। 

কিমারনং কর্তৃং ত্বমনবসরে নির্দয় মদাৎ পতাম্যেষ। পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ॥৭৩| 
-_( কুঞ্জালয়ে সঙ্গতা শ্রীরাধার নীবী প্রত্তি মোচন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভত হইলে শ্রীরাধা 
তাহাকে বলিতেছেন ) হে অথহর! তুমি তোমার করের ওদ্ধতা স্থগিত কর; হার চাঞ্চল্যে 
আমার কবরী বিপর্যস্ত হইতেছে, দুকলও (পট্টবস্ত্রও ) স্থলিত হইয়া পড়িতেছে। ( তাহাতেও 
বিরত ন! হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বরং হাস্য করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রীরাধ! আবার বলিলেন ) ভোমার হাস্য 
(পরিহাস ) এখন বিশ্রাম করুক । (হাতেও শ্রীকৃঞ্চ নিবৃত্ত না হইলে শীরাধা বলিলেন ) অহে 
নিদ্দয়! মন্ততাবশতঃ অস্ময়ে তুমি একি করিতে আরস্ত করিয়াছ? তোমার চরণে পতিত হই, 
আমকে ক্ষণকাল নিদ্র। যাইবার অবকাশ দাও ।” 

«ন জ্রলতাং কুটিলয় ক্ষিপ নৈব হস্তং বক্তৃপ্ণ কণ্টকিতগণ্ডমিদং ন রুদ্ধি। 
গ্রীণাতু সুন্দরি তবাধরবন্ধুজীবে পীত্বা মধূনি মধুরে মধুসদনো হাসো 0৭80 

_( বিশাখার সহিত গৃহ হইতে অভিসার করিয়া ক্রীড়ানিকুর্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও 
প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিলাবশতঃ স্ত্রীরাধা স্বীয় অধরন্মধাপানেচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণকে বারণ করিতে থাকিলে 
বিশাখ। শ্রীরাধাকে বলিতেছেন ) ভ্রলতা কুটিল করিওনা, ইহ!র (শ্রীকৃষের ) হস্তও দূরে নিক্ষেপ 
করিওনা। পুলকিত-গণুবিশিষ্ট এই বদনকে কেন রোধ করিভেছ? হে সুন্দরি! এই মধুনদূন 
(ভ্রমর, পক্ষে শ্ীকৃঞ্ণ ) তোমার অধররূপ মধুর বন্ধুজীবের (খান্ধলী ফুলের ) মধু পান করিয়া গীতি 
লাভ করুক।” 

প্রথম উদাহরণে হৃদয়ের '্রীতি ও বাহক ক্রোধ বিশেষ পরিম্ফ.ট হয় নাই। দ্বিতীয় 
উদ হরণে তাহ বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়ীছে। পুলকান্থিত গণ্ডে হৃদয়ের প্রীতি এবং ভ্রলতার কুটিলতা! 
ও শ্রীকৃষের হস্তকে দূরে নিক্ষেপ-এই ছুটা ক্রিয়ায় ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে। 


৪০। ন্রিকেবান্ক 
উল্জবলনীলমণি বলেন-__“ইষ্টরেইপি গর্কমানাভ্যাং বিবেবাকঃ স্যাদনাদর: ॥৭৫॥ 
_-গর্বব ও মান বশতঃ স্বীয় অতীষ্ট বস্তুর প্রতিও যে অনাদর, তাহাকে বলে বিবেবীক।৮ 
সাহিত্যদপণ এবং অলঙ্কারকৌন্ত্রভের অভিপ্রায়ও এইবূপই | 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ এসস্থলে উদ্ধত হইতেছে । 
গীর্ববহেতুক বিব্বোক 
“প্রিয়োক্তিলক্ষেণ বিপক্ষসন্পিধো স্বীকারিতাং পশ্য শিখণমৌলিনা। 
শ্যাম[তিবামা হৃদয়ঙ্গমামপি অজং দরাপ্রায় নিরাঁস হেলয়া ॥ ৭৫। 
_ (শ্রীকৃষ্ণ শ্যামা প্রতিপক্ষ সখীদের সাক্ষাতেও অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শ্যামাকে মাল দিলেন ; 


[ ২৭৬৮ ] 


অস্ুভাব ] রলসতত্ব [ ৭1৪*-অনু 


শাাম। কিন্ত সেই মালা ভূনিতে নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া বৃন্দাদেবী কৌতুকভরে নান্দীখুশীকে 
বলিঙেছেন এ দেখ ) বিপক্ষ। রমণীর সান্গিদ্যেও শিখগুমৌলী শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ প্রিয়বাকা বলিয়। 
যে মালাটী শযান!কে স্বীকার কণাঈয়াছিলেন, শযানার নিকটে তাহ। অত্যন্ত হ্ৃন্যঙ্গনা ( মর্দস্পরথিনী ) 
হইলেও অতি 1ম! শামা কিন্ত ঈবন্মাত্র আস্বাণ করিয়।ই তাহ! দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিচুলন 1” 
এ-স্থলে খিপক্ষা রমণীর সাক্ষাতেও ভ্রাক্ণ আগ্রহঠসহকারে এবং বছ প্রিয় বাকা সহকারে 
মালা দান করিয়াচছন বলিয়া শ্যামা মনে করিলেন_বিপিক্ষ। রমণী হইতে উহার উত্কর্ষ আছে; 
ইহাই উাহাণ গবেধর হেতু । কিন্ধ প্রিরতম শ্রীকৃষ্ণক্তুক প্রদন্ত সেই মালা শ্যানার ভাত্যন্ত আভীগ্ট 
হইল সেই গর্ববশত্ঃ তিন তাহ।? প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়। দূরে নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে 
গব্ধগভুক পিবেবাক প্রকাশ পাউয়াছে | 
গব্বভেড়ক বিব্বকেন পর দৃষ্টান্ত । যথা, 
“প্ষ,পভগগ্র ভিন সণি তব মুলক্ষিপ্ুনয়নঃ প্রতীক্ষাং কৃহ্বায় ভবদনসরন্ত।ঘদ মনও । 
নুশাসৈরগ স্তাধ্য গ্রথ 2 গুকাহলাগহনয়া হসন্তীব ক্ষীবে ত্বনিহ বনমালাং রচয়সি ॥ ৭৭॥ 
_€( সূর্মাপূজাব ভাল আপামশ্দির-প্রাঙ্গনে গিরা আীরাধা বননালা রচনা কথিষ্েছেন। শীরাধার 
দৃষ্টি সাদ প্রতীক্ষায় আাকক্ণ তাহাণ দৃষ্টিগে।চণে অবস্থান করিলেগ আীবাধ] স্বীয় স্বভাবিক সৌভাগা- 
গবরবশতঃ আকুফের প্রতি মনোযোগ দিতিছেন না। তাহা দেখিয়া আক্ষেপের সহিত ললিতা 
আীরাধ।কে বলিলেন )ঠে সখি! তোমার দৃষ্টিপাতের অবসরের প্রতীক্ষায় তোমার সুখের দিকেই 
সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ কিয়া হোনার সন্মুখভাগেই অঘ।রি আীকুষ্ণ বিরাজ করিতেছেন! কিন্ত হে মানতে! 
তুমি নহাগাস্তীধ্যময় অতিশয় ভবঞ্ঞাব্যঞ্জক নয়নে যেন হাস্ত প্রকাশ করিয়াই বনমালা রচনা 
করিতেছ )” 
এ-স্থলে অতি অভাষ্ট শ্রীক;ফর প্রতি, অথব। তাহার সতৃষদৃষ্টির প্রতি অনাদর প্রকাশ 
পাওয়াতে গববহেতুক বিবেঝাক অভি্ক্ত হইয়াছে। আীকৃ্ক তাহার মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ 
করিয়।ছেন_ হই গাব্বের হেত্ু। 
মানহেতুক বিবেবাক 
“হরিণ সখি চাটুসগুলীং ক্রিঘমাণাঁমবমন্য মন্রাতঃ। 
ন বুথাদ্য সুশিক্ষিত।মপি স্বয়মধাযাপয় গৌরি শাপিক।ম্‌ ॥ ৭৫ || 
_€ গৌরী মানবতী হইয়াছেন । আীকৃষ্ নানাবিধ চাটুধাকো তাহার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা 
করিতেছেন । কিন্তু গৌরী তংসম/স্তর প্রতি অন।দর প্রদর্শন পূর্বক সুশিক্ষিত শারিকার শিক্ষার 
নিমিত্ত তাহাকে পাঠ দিতেছেন। তাহ। দেখিয়া! তাহার কোনও সখী বলিতেছেন) হে সখি। 
হে গৌরি! প্রোধবশতঃ ইপিকৃত চাটুবাকাসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া স্থশিক্ষিতা 
শ।রিকাকে ৪ আজ বৃথা পড়াই €ন11% 


[ ২৭৬৯ ] 


নুভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৪২-অম্ 


এ-স্থলে গৌরী মাঁনবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত সানুনয় চাট্বাক্যাদির প্রতি অনার প্রকাশ করিয়াছেন 
বলিয়! মানহেতুক বিবেধাক প্রকাশ প।ইয়াছে। 


৪১। ভশভিনত 
উজ্জসনীলমণি বলেন, 
“বিন্াসভঙ্গিরঙ্গ! নাং ভ্রবিলাসমনোহরা। 
সুকুমার! ভবেদ্‌ যত্র ললিতং তছুদীরিতম ॥৭৫॥ 
_-ষে চেষ্টাবিশেষে আঙ্গদয়ুহের বিশ্মাস্ভঙ্গি, ভ্রবিলামের মনোহারিত্ব এবং শৌকুমার্ধা প্রকাশ পায়, 
তাহাকে গলিত" বল! হয়।” 
অপর গ্রন্থদ্ধায়র জভিপ্র।য়ও এইরূপই | 
“সুকুমারতয়াঙ্গা নং বিশ্তাসো ললিতং ভবেৎ 
-_সাহিভাদর্পণ ॥৩1১১৬।॥ ; অলঙ্কারকৌন্তভ ॥৫1১০৫॥ 
_সৌকুমার্যের সহিত অঙ্গসমূহ্ধের বিশ্তাপকে 'ললিত” বলে ” 
উজ্জ্রলনীলমশিধৃত উদ|হরণ, যথা_ 
“সন্রভঙ্গমনঙ্গবাণজননীরালেো।কয়ন্তী লত্তীঃ সোল্লাসং পদপস্কজে দিশি দিশি প্রেজ্ঘো লয়স্ত্যজ্জল| | 
গন্ধাকৃষ্টধিয়: করেণ মৃদুনা ব্যাধুস্বতী ঘট পদান্‌ রাধ! লন্দতি কুঞ্জ কন্দরতটে বুন্দাবনষ্রীারিব ॥৭৬॥ 
_-(শ্রীরাধার প্রসীধনের নিমিত্ত পুপ্পচয়ন করিতে করিতে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, 
প্রীরাধা নিকুর্জ-প্রাঙ্গনে পুষ্পিত-লতাশ্রেণীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছেন ; স্রীরাধার তৎকলীন শোভা বর্ণন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) বুন্দাবনলক্ষমীর গ্ায়ই শ্রীরাধা 
কুপ্তগুহার তটদেশে উল্লীসন্ররে বিচরণ করিতেছেন, মৃদ্মধুর হাতে ্টাহার বদনমগ্ডুল উজ্জল হইয়াছে, 
তিনি কামবাণরূপ পুণ্পুসমূহের উৎপ।দিকা লতামগ্লীকে জভঙ্গসহকারে দর্শন করিতেছেন, উল্লাদের 
আতিশষো গ্রতিদিকে ধীরে ধীরে চরণ-পদ্কজকে সঞ্চালিত করিতেছেন, আবার তাহার আঙ্গসৌরডে 
আকৃষ্টচিন্ত হইয়া যে সকল ভ্রমর তাহার অঙ্গে পতিত হইতেছে, কোমল করে তাহাঁদিগকেও দূর 
করিতেছেন ॥ 


৪৯২1 লিক্কুত 
উজ্জ্লনীলমণি বলেন, 
“হ্বীম।নের্ধাদিভি ধরত্র নোচ্যতে শ্ববিবক্ষিতম.। 
ব্যজাতে চেষ্টযৈবেদং বিকৃতং তদ্দিছ্বুধাঃ0৭৭॥ 
-_-যে স্থলে লঙ্ছা, মন ও ঈধ্য।দিবশতঃ স্ববিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করা হয়না, পরন্ত চেষ্ট।দ্বারাই তাহ! 
বাক্ত কর! হয়, পপ্ডিতগণ তাহাকে বিকৃত” বলেন।” 


| ২৭৭* ] 


অনুভাব] রসতথ্ব [ ৭19২-অশ্লু 


সাহিত্যদর্পণ বলেন--“বক্তব্যকালেইপ্যবচো ব্রীড়য়! বিকৃতং মততম, ॥৩/১২০।--বক্তবা- 
কালেও যে লঙ্জ।বশতঃ বাক্যহীনতা, তাহাকে “বিকৃত” বলে” 

অলঙ্কারকৌন্ত্রভের অভিপ্রায়ও এই রূপই। “বক্ত,ং যোগ্যেহপি সময়ে ন বক্তি ব্রীড়য়া তু 
যং। তদের বিকৃতং বাম ॥৫1১*৭।৮ 

উজ্জ্লনীলমণি হইতে জানা গেল -লঙ্জাবশতঃ, মানবশতঃ এবং ঈর্ধয!দিবশত£ “বিকৃত' জন্ষে। 
এ-স্থলে উজ্জরলনীঘমণিধৃত উদাহরণ গুলি উদ্ধত হইতেছে। 

লজ্জাহেতুক বিকৃত 

“নিশমযা মুকুন্ব মন্ুখান্ভবদভ্যধিমত্র স্বন্দরী। 
ম গিরীভিননন্দ কিন্তু সা! গুলকেনৈব কপো।লশেভিনা ॥৭৭। 

--(স্্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতানুরাগ! শ্রীরাধা লঙ্জাবশতঃ কাহারও নিকটে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন 
ন1। শ্রুকষ্চও তাহার প্রতি জাতানুরাগ হইয়াছেন। শ্রীকৃঞ্ক রাধার নিকটে এক জন দৃতীকে 
পাঠাইলেন। দৃতীর নিকটেও শ্ীরাধা কিছু বলিলেন না; কিন্তু দূতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় 
জাঁনিয়। মুখে কিছু না ঝলিলেও শ্রীরাধার দেহে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইল, তাহ! দেখিয়াই দূহী তাহার 
সম্মতি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রত্যাবর্তন করিয়া বপিলেন )হে মুকুন্দ! আমার মুখে তোমার 
অভাথিত ( প্রর্থন। ) শুনিয়া সেই সুন্দরী যদিও বাকাদার! কোনওরপ অভিনন্দন জানাইলেন না, 
তথ।পি তাহার গগুদ্বয়ের শে।ভাবিস্তারক পুলকের দ্বারা অভিনন্দন জানাইয়াছেন।” 

এ-স্থলে পুলকরূপ চেষ্টা দ্বারা স্বীয় বিবক্ষিতবিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। 

এন পরপুরুষে দৃষ্টিক্ষেপো বরাঞ্ষি তবোচিত স্বমপি কুলজ। সাধবী বক্তং প্রীদ বিবর্ভয়। 
ইতি পথি ময়! নর্পুযুক্তে হরের্নববীক্ষণে সদয়মুদয়ৎ কাপণ্যং মামবৈক্ষত রাধিক| ॥ ৭৮ ॥ 

_( সবীদের সহিত পথে চলিতে চলিতে পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা কিঞ্চিদ্বরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
ৃষ্টিপত করিলে বিশাখা তাহার হৃদয় জানিতে পারিয়া নর্ম-পরিহ!স সহকারে আীরাধাকে যাহ! 
বলিয়াছিলেন এবং বিশাখার কথ! শুনিয়। শ্রীরাধা যাহা! করিয়াছিলেন, ললিতার নিকটে তাহ বর্ণন 
করিতে যাইয়া বিশাখ। ললিতাকে বলিলেন_-সখি ললিতে ! আঙ্গি আমি আীরাধাকে বলিয়াছিলাম ) 
“হে ব্রাক্ষি! তুমি সংকুলজ।তাঁ, পরম! সাত্বী ; পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তোমার উচিত 
হয়না। আমার প্রতি গ্রলন্ন। হইয়া! তুমি তোমার বদনকে প্রত্যাবর্তন কর।' আহরির প্রথম দর্শন- 
কালে পথিমধ্যে নন্বশতঃ আমি এই কথা বলিলে, যাহাতে আমার দয়।র উদ্রেক হইতে পারে__ 
এইবূপ কাতর নয়নে শ্রীরাধা আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলেন ( কাতর নয়নে দৃষ্টিপাতের ব্যঞ্জনা এই 
যে__একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আদেশ দাও, নচেৎ আমার পক্ষে জীবিত থাকাই সম্ভব হইবেন! )1” 

এন্থলে মুখে কিছু না বলিলেও দৃষ্টিরূপ চেষ্টা দ্বারা শ্রীরাধা তাহার বক্তব্য বিষয় ব্ক্ত 


করিয়াছেন। 
[ ২৭৭১ ] 


অন্ুভাব] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৭'৪২-অন্তু 
মানহেতুক বিক্কৃত 
“ময়্যাসক্তবতি প্রস।ধনবিধো বিস্বৃতা চন্রগ্রহং 
তছি্ঞপ্তিসমুৎস্থকাপি বিজহৌ মৌনং ন সা মানিনী। 
কিন্তু শ্য।মলরত্ুসম্পুটদলেনবৃত্যা কিঞ্িম্মখং 
সত্য স্মারয়তি প্র বিন্থৃতমসৌ মামৌপর।গীং শ্রিয়ম ॥৭৮| 
_( এক সনয়ে ছ্বারকায় সঙ্যভাম। মানবতী হইয়াছেন। শ্রীরুষ্ণ উহার মানের উপশম ঘটাইব।র 
জন্য এমনই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন যে চন্দরগ্রঠণ হওয়ার কথা, তাহ ভিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। 
যখন চন্দ্রগ্রহণ আরন্ত হইল, তখন৪ তিনি গ্রহণ-বিষয়ে অনুসন্ধানহীন $ কিন্তু সতাভামা স্বীয় মান 
পরিত্যাগ না করিয়।ই মুখে কিছু না বলিয়। চেষ্টাদ্বারা আীকষ্ণকে চন্দ্র গ্রগণের ব্যাপ।র জানাইয়।ছিলেন। 
সত্যভামার এই জপূর্ধব চেষ্টার কথা শ্রীকৃণ্ উদ্ধবের নিকটে প্রস্টাশ কবিতে যাইয়া! বলিয়াছিলেন ) 
খে! চন্দ্রগ্রহণের কথা বিস্মৃত হইয়। অনি মাণবভী সত্যভামার মান-প্রসাধনের বা।পারে আসক্ত 
(আবিষ্ট) হইয়া পড়িরাছিলান। চন্দরগ্রগণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য সখুৎশকা 
হইলে সহাভামা কিন্তু মৌন ত্যাগ করিলেন ন। (মুখে কিছু বলিলেন না )3 অথচ শ্যামবর্ণ তু ম্পুট- 
দলে স্বীয় মুখখান।কে কিঞ্চিং আবৃত করিয়া চন্দ্গ্রহণের কথা আনা:ক ম্মরণ করাইয়া দিয়/ছিলেন।” 
এ-স্থলে স্ত্যভামার মুখই যেন চন্দ্র; আর শ্যামবর্ণ রত্ব-সম্পুট যেন রাছু। শ্ামল-রুসম্পুট- 
দলে স্বীয় মুখ কিঞিৎ আবৃত করিয়া সত্যভ!মা জ।নাইলেন যে, রানু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে । বঞ্চনা 
এক্ট যে_এখানে আর তোমার থাকার প্রয়োজন নাই ; শীস্ত বাহির হইয়া যইয়া গ্রহণ-সময়ে।চিত 
সান-দানাদি কর। মুখাচ্ছাদনরূপ চেষ্ট। দ্র মানবতী। সত্যতাম] এই সমস্ত কথা জানাইলেন; অথচ 
মাদবশতঃ মুখে কোনও কথ! বলিলেন না। 
ঈর্যযাহেতুক বিকৃত 
“বিতর তস্করি মে মুরলীং হঁতামিতি মদুদ্ধরজল্পবিবৃত্তয়া। 
ভ্রকুটিভস্গুরমর্কনু ভাতটে সপদি রাধিকয়াহমুদীক্ষিতঃ॥ ৭৯ ॥ 
(শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন__-সথে ! আ্ীরাধ! যমুনার তটে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তাহাকে 
দেখিয়। অমি বলিলাম ) “হে তস্করি | তুমি আমার মুবলী চুরি করিয়াছ, এক্ষণে তাহা ফির।ইয়। দাও ।' 
আমার এ প্রগল্ভ বাক্য শুনিয়। শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ পরাবৃত্ত হইয়া! (মুখ ফিরাইয়। ) যযুনাতটে 
অ্রকুটিজনিত কুটিল নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন” 
এ-স্থলে ভ্রকুটিগ্বার যাহ] প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার গাৎপর্য্য হইতেছে এই যে_ "তুমি 
আমাকে চোর বলিয়াছ। আচ্ছা, থাক। আধ্ধ্যাকে বলিয়া তোন!কে আমি ইহার সমুচিত ফল দিব।” 
কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না ; কেননা, তাহাকে চোর বলাতে আীরাধার ঈর্ধযার বা ক্রোধের উদয় 
হইয়াহিল॥ ঈর্ধ)াবশতঃ বা ক্রেধবশতঃ তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। 
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ষ্টব্য। পূর্বববন্ঁ ৩৮-অনুচ্ছেদে যে মোট্রায়িতের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহ।র সহিত বিকৃ ত- 
নামক অলগ্!রের ভেদ এই ঘে-সোট্রায়িতে প্রিয়সন্বন্ধি-কথাদির অনণে চিত্তে অভিলাষের 
অভিব্যক্তি হয় এবং তাহ] কোৌনওরূপ চেষ্টার! হয়না, আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু বিকৃতে 
কোনও অভিলাষ বাক্ত হয়না, ব্ক্ত হয় বিবঙ্ষিঠ ( বক্তব্য) বিষয়; তাহাও কথাদ্বারা নয়, চেষ্টা দ্বার! 
€( লোচনরোচনী ও আনন্দচান্দ্রক। টীকার ৩1২পর্য )। 


8৩। অন্যান্য অহল্হ্কাক 

পূর্ব ২২--৪২ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত “ভাব? হইতে আরন্ত করিয়া “বিকৃত” পর্যান্ত নিংশতি 
অলগ্কারের কথ। বল! হইয়।ছে। ইহার পারে আীপাদ রূপ গোম্বামী তাহার উজ্জ্রলনীলনবিতে বলিয়।ছেন 
. _শ;কৃতর দেহেও যথোচিত ভাবে উল্লিখিত গাত্রজ্ অলঙ্কারগুলির উদ্ভর হইতে পারে। 

তিনি আরও বলিয়াঞ্েন-“অপর কোনও কেনও পাত উল্লখিত বিশিতি অলঙ্ক(রের 
অতিরিক্ত অন্যান্ত অলম্কারের কথ। বলেন; কিন্তু ভরতমসুন্র ভসম্মত বলিয়া আমি মেই সমস্তের 
বিধরণ দিল।মন1। কিন্তু কিঞ্চিৎ নাধুয্য-পোঁষক বলিয়া তন্মধ্যে 'দৌদ্। ও চিকিত'-এই দুইটী অলঙ্কার 
গৃহীত হইল” 

ক। মৌদ্ধ্য 

উজ্জ্রগনীলমণি বালন__গজ্ঞাতস্ত।প্যজ্ঞবৎ পৃক্ষা প্রিয়াগ্রে মৌগ্কামীরিতম্‌ ॥৭৯।- প্রিয়ন্যক্তির 
নিকটে জ্ঞাতবস্তর-সম্বান্ধও অজ্ঞের ম্তায় যে জিজ্ঞাসা, তাহ।কে বলে মৌদ্ধ্য।” 

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্ক।রকৌস্তুভির অভিপ্র।য়ও এইরূপই। 

উজ্জ্বলশীলমণিধৃ দৃষ্টান্ত, যথা, 

“কাস্তা লঙতাঃ কব সম্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ। 
কৃষ্ণ নতকস্পন্তস্তং যাঁসাং মুক্তাফলং ফলম ॥ মুক্তাচবিত 

_(সভ্যভম। শ্রীকৃষ্চকে গিজ্ঞানা করিলেন )হে কৃষক! আমার কক্কণন্থ মুক্তাকলের হ্যায় বাহাদের 
ফল দেখতেছি, সে-সকল লভার নাম কি? উহারা কোন্‌ স্থানে আছে? কেই বা উহ্নাদিগকে 
রোপণ করিয়াছেন ?” 

লতাগ্চলির নাম-মাঁদি সত)ভাম। জানেন; তথাপি যেন জানেন ন1--এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়া শ্রীকুফ্ণের নিকটে প্রশ্ন করিভেছেন। 

খ। চকিত 

উজ্জ্লরনীলমণি বলেন__পশ্রিয়গ্রে চকিত্ং ভীতেরস্থানেহপি ভয়ং মহৎ ॥৭৯ 
-_প্রিয়তমের সম্মুখে ভয়ের অস্থালেও যে মহাভয়, তাহার নাম চকিত।” 


খ" পুর্ববংতী ২২-ম্নুচ্ছেদে বল। হইয়াছে, সহত)দর্পণকার আঙ্ট|ধংশখতি লঙ্কারের কথা বলিযাছেন। 
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উজ্্লনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা, 
“্রক্ষ রক্ষ মুহুরেষ ভীষণে। ধাবতি শ্রবণচম্পকং মম | 
ইত্যুদীধ্য মধুপাদ্িশঙ্কিতা সম্বজে হারিণলোচনা হরিম্‌॥ 
-( কোনও প্রেমবতী নায়িক গ্রাকৃষের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাহার মুখসৌরভে আকৃষ্ট 
হইয়া একটা ভ্রমর পুনঃ পুনঃ তাহার মুখে পতিত হইতেছে । তখন সেই নায়কা যেন অত্যন্ত ভীত 
হইয়। ইকৃষ্ণকে বলিলেন ) “রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই তয়্কর মধুর আমার কর্ণস্থিত চম্পকের প্রতি 
বেগভরে মুভুগু ধাবিত হইতেছে একথ। বলিয়াই মধুকর-ভয়ে ভীত! সেই হরিণনয়ন। শ্রীহরিকে 
আলিঙ্গন করিলেন ।” 
ভ্রমরের নিকটে চম্পক লোভনীয় নয়। কেননা, কথিত আছে, চম্পকপুঃম্পর মধু ভ্রমরের 
উপর বিষক্রিয়া করে। স্ুুভর।ং ভ্রগরের পক্ষে চম্পকের প্রতি ধাবিত হওয়া অসম্তব। এজন্য ইহা 
ভয়ের স্থান নহে। ভথাপি ভীত হওয়াতেই এ-স্থলে 'চকিত? অলঙ্কার হইয়াছে। 
এ-পর্য)স্ত কান্ত/রতির বিশেষ জন্গুভাবের বিবরণ দেওয়া হইল। 


8৪1 ক্ষান্তা-্রতিক বিশস্পেস্ম উদ্তাত্বব আনু ভাব 
ূ্বববন্তা ৭২০-অন্থচ্ছেদে সাধারণ উত্ভাস্বর অন্ুভাবের কথা বলা হইয়াছে! কান্তারতিতে 
কয়েকটা বিশেষ উদ্ভান্থর হনুভাবের কথাও উজ্জলনীলমণিতে বলা হইয়।ছে। 
“উত্ভাসন্তে স্বধম়ীতি প্রোক্তা উদ্ভাম্বর! বুধৈঃ ॥ 
নীবুম্তবীয়ধশ্মিললত্রংসনং গাত্রমোটনম.। 
জন্ত! ভ্বাণস্ত ফুল্লহং নিশ্বাসাগ্ভাস্চ তে মতাঃ॥ উদ্ভাম্বর।৮৭॥ 
--ভাববিশিষ্ট বা রতিবিশিষ্ট জনের দেহে যাহ] বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, পঞ্তিতগণ তাহাকে উউদ্ভান্বর? 
বলেন। নীবিস্মথলন, উত্তরীয়-্থলন, ধশ্মি্ (চুলের খোপা )স্খলন, গাত্রমোটন, জন্তা (হাই 
তোল! ), নাপিকাঁর প্রফুল্লতা, নিশ্বাসতাগাদি (আদি শবে-বিলুঠিত, গীত, আক্রেশন, 
লে।কানপেক্ষিতা, ঘূর্ণা ও হিকাদি। টাকায় গ্রাপাদ বিশ্বনাথ চক্রব্ত্ণ ) হইতেছে উদ্ভাম্থর অহুভাব।” 
এ-স্থলে ষে কয়টা উদ্ভাস্বর অন্ুভাবের কথা! বলা হইল, তাহাদের মধ্যে নীবিস্থলন। উত্তরীয় 
স্থ্গন এবং ধন্মিল-ম্বলন _-এই তিনটা ব্যতীত অগ্ঠান্ত উদ্ভান্বর গুলি পৃর্বকধিত সাধারণ উত্ভাম্বরের মধ্যেও 
কথিত হইয়াছে ( ৭।২*-নুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং নীবিষ্বগনাদি তিনটাকেই কাঁস্ত।রতি বিশিষ্ট 
নায়িকাদের বিশেষ উদ্ভাম্বর বল। যায় 
যাহা হউক, মূল গ্লেরকে যে-সকল উদ্ভান্বরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সকল হইতেছে 
বাস্তবিক প্রিক্রপঙ্গজনিত গতি-স্থান-আসনাদির এবং মুখ-নেত্রাদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যমান্র এবং এ- 
সমস্ত দ্বারা রতিমতী নাগ্সিকার অন্তরস্থিত অভিলাধই গরকটিত হইয়া থাকে। এজপ্ত এই সমস্ত 
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হইতেছে.বস্ততঃ পূর্বোক্ত 'বিলাঁম-নাঁমক অলঙ্কার (৩৪-অনু ) এবং মোট্টায়িত-নামক অলঙ্কার (৩৮. 
অনু )”-এই দুইয়েরই প্রকাশ-বিশেষ । বস্তুতঃ পৃথক নহে । তথাপি শোভাবিশেষের পোষক বলিয়। 
এ-স্থলে পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । উজ্জ্লনীলমণি তাহাই বলেন। 
যগ্ভপোতে বিশেষাঃ স্থার্মোট্রায়িত-বিলাসয়োই। 
শোভাবিশেষপৌধিস্বান্তথাপি পৃথগীরিতাঃ ॥ উদ্ভান্বর ।৮৫॥ 
ইহাতে বুনা গেল, উল্লিখিত উদ্তান্বরগলি “'অলঙ্কারের'ই বৈচিত্রীবিশেষ। বিশেষ ভাবে 
প্রকাশ পায় বলিয়। উহাদিগকে উদ্ভাম্বর বলা হইয়ছে। 


8৫ শ্কাভতালুন্িিব লািক্ু উদ্তান্প্প 
উজ্জ্রলপীলনণিতে কৃষ্ণরতিমতী নাফ়িকাদিগের দ্বাদশটী বাচিক উদ্তাস্ববের কথ!ও বল। হইয়।ছে। 

"অ।লাপম্চ ধিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ। অন্লাপোইপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশক?। 
অপদেশে।পদেশ্টো চ নির্দেশে ব্যপদেশকঃ। কীন্তিতা বচনারম্তাদ্‌ ছ।দশ।মী মলীযিভি: ॥ উদ্ভাস্বর 1.৮৫| 
_-আল।প, বিলাপ, সংলাপ, প্রপাপ, অন্ুলাপ, উপলাপ, সন্দেশ, অভিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ 
এবং ব্যপদেশ-এই বারটীকে মনীধিগণ ব:চিক উদ্তাম্বর বলিয়া থাকেন ; কেননা, বচন বা বাকা হইতেই 
ইহাদের আরম্ভ হইয়া থাকে ॥” 

উজ্জননীলমণি হইতে ক্রমশঃ উল্লিখিত আলাপাদির বিবরণ দেওয়! হইতোছে। 

ক। আলাপ 

“চাটুপ্রিয়ে।ক্িরালাপঃ1৮৫।- চাটুস্থচক প্রিয়োক্তির নাম আলাপ ।” 
উদাহরণ 2-_ 

“কাক্স্যঙগ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মে। হি তার্যাচরিতানচলেত্রিলোক্যাম্‌। 
ব্রেলাকাসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যব্গে।দিজগ্রনমূগাঃ পুলকান্সবিভ্রন্‌ ॥ প্রীভা, ১০২৯।৪০| 

_-(ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃঞ্ণকে বলিয়াছেন ) হে অঙ্গ (আমাদের অতিপ্রিয় গে।বিন্দ)1 ত্িছুননে এমন 
কোন্‌ স্বীলোক্ আছেন, তোমার বেণুব অসৃহতু্গা মধুর ও অক্ষ, ট ধ্বনির শ্রবণে সাম্মাঠিত হইয়। 
আর্যাপথ হইতে যিনি বিচলিত ন! রবে? (বিশেষ আর কি খলিব ?) তোমার এই ৈলে।ক্য- 
সৌভগ ব্বন্ধপ (ত্রিভূবনবাসীর সৌন্দধ্যসারম্বরূপ দর্ব্ববিলক্ষণ) রূপের দর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং 
মুগমকলও পুলকাদ্বিত হইয়াছে” 

এ-ম্থলে শ্রীকঞ্চের প্রতি হি ব্রজসথন্দরীদিগের চাটুস্চক প্রিয়বাকা অভিব্যক্ত 
হইয়াছে বলিয়া “আলাপ' হইল । 

উল্লিখিত উদাহরণে নায়কের প্রতি নায়িকার চ।টুপ্রিয়োক্তি প্রদশিত হইয়াছে । নায়িকার 
প্রতি নায়কের চাটুপ্রিয়োক্তিও যে রসাবহ হয়, নিয়োদ্ধত উদ্বাহরণে ভাঁহাও প্রদ্নিত হইয়াছে। 
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“কাঠোৌরা ভব মৃদ্বী বা প্রণাস্তমপি রাধিকে। 
অন্ভি নানা! চকো রম্য চন্দ্রলখাং বল গতিঠ॥ বিদগ্কমীধব ॥৫1৩১) 
-(শ্রীকষ্ণ শ্রীরাধাকে বণিয়াছেন ) হে রাধিংক! আমার প্রতি তুমি কঠোরাই হও, অথব। মৃদ্বীই 
হও, তুনিই কিন্ত আমীর প্রাণ ; কেননা, চন্দ্রব।তীত চকোরের আর অন্য গতি নাই |” 
থ। নিল।প 
“বিলাপে! ছুহখজং বচঃ1৮৫॥-_ছুখগনিত বাক্যের নাম বিলাপ ।” 
উদাহরণ £₹-- 
*পরং সৌখাং হি নৈরাশ্বং স্বৈধিণাপা।হ পিঙ্গল।। 
তজ্জ।নতীন।ং নঃ বুষেঃ তখা পাশা ছুবত্যয়া ॥ '্ীভা, ১০)৪৭1৪॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণের দৃত্তরূপে উদ্ধব ব্রজে আমিলে তাহার সাক্ষাতে ব্রঞ্জদেবীগণের সন্ির্বেদ বাকা ; যথা, 
ভ্রীকুুফর সঠিত আমাদের মিলনের পোঁনও সম্তীঃনাই নাঈ: আথচ মিলনেন আশাই আমাদিগকে 
ব্যাকুল করিয়! তুলিয়াছে ; অতএব মেই আশ! পণিহ্যাগ করিয়। নৈরাশ্া অবলম্বন কর।ই আমাদের 
পক্ষে শ্রেয়) স্বৈরিণী ( কানচারিণী ) হইয়!9 পিগগলাও বলিয়াছে _নৈরাশ্যই পরম স্ুখ। যদিও 
আমরা তাহ। জ।মি, তথাপি শ্রীকঞ্ের সহিত নিলনের জন্য আমদের আশা অপরিহ।্য। ( তাৎপর্য্য এই 
যে, পিঙ্গল।র শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আশা ছিলনা ; তাহার আগা ছিল অন্যাপুকষের জন্য । তাহা ত্যাগ 
করা যাঁয়। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণবিষযিণী আশা কিছুতেই পরিত্যাগ কর! যায়ন])1” 
গ। অংলাপ 
“উক্তি প্রতুযাক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্যাতে ॥৮৬॥-_ উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বক্যকে সংলাপ 
বলে।” 
উদ হরণ £- 
*উত্তিঠরাঁলতরোৌ মে রুনি সম তবোঃ শক্তিরারোহণে কা 
সাক্াদাখ্য।মি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতিঃ্ম। 
বার্তেয়ং নৌপ্রসঙ্গে কখমপি ভবিতা নাবয়ে।: সঙ্গ মার্থ। 
বার্ধাপীতি ম্মিতাস্ং জিতগিরমজিতং রাধযারাধয়ামি ॥ 
_পগ্ঠাবলী ॥২৬৯॥ 
--(নৌকী-বিহাবের জন্য গোবর্ধনের মনস-গঙ্গায় একখানা নৌকায় গ্রীক নাবিক সাজিয়া বসিয়াছেন। 
তিনি শ্রীবাধাকে নৌকায় আরোহণ করার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহাদের কয়েকটা 
উক্তি এবং প্রত্যুক্তি এই গ্লেংকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন) “হে তরুণি! 
তুমি আমার এই নিকটস্থ ভরিতে ( নৌকায় - তরৌ ) আরোহণ কর। ( রিশব্দের অর্থ নৌকা ; 
আর, 'তরু'-শবের অর্থ বৃক্ষ । সপ্তমী বিভক্তির এক বচনে উভয় শব্দেরই রূপ হয় “তরো'। শ্রীকৃষ্ণ 
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তরৌ-_-তরিতে-শবো নৌকার কথাই বলিয়াছেন। কিন্ত কৌতুকিনী শ্রীরাধা 'তরৌশব্খটাকে "তরু 
শব্দের সপ্তমীবিভক্তির রূপ ধরিয়া উত্তর দিলেন) “তরুতে ( তরৌ-_বৃক্ষে) আরোহণ করার শক্তি 
আমার কোথায়? (তখন শ্রীক্ংচ আবার বলিলেন) 'অয়ি মুগ্ধে! তরু নহে; স্পষ্ট করিয়াই 
বলিতেছি--এই তরণিতে আরোহণ কর। (তরণি-শব্দেরও ছুইটা অর্থ হয়--নৌকা এবং 
সুর্ধয। নৌকা-অর্থেই শ্রীকঞ্চ 'তরণি* বঙগিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা “তরণি'-শবের' সূর্য্য 
_-রবি'-অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন ) “নৃযে্-_ রবিতে" আমার কি গ্রীতি? (তখন প্রীকঞ্চ আবার 
বলিলেন ) “আমার এই কথা হইতেছে নৌ-প্রসঙ্গে ” ( 'নৌ-শব্খেরও ঢুইটী অর্থ হইতে পারে-_ 
নৌক| এবং আমাদের ছুইজনের। নৌকা-অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ “নৌপ্রসঙ্গ-_নৌকার প্রসঙ্গ বলিয়াছেন; 
কিন্তু কৌতুকিনী প্রীরাধা নৌ-শব্দের “আবয়ো+আমাদের দুইজনের" অর্থ গ্রহণ করিয়! বলিলেন) 
“আমাদের দুইজনের সঙ্গমার্থ কোনও বার্ত! (কথা) তো ছিল না।* ( কবি বলিতেছেন ) শ্রীরাধার 
বাকাতঙ্গীতে পরাজিত হইয়া অজিত শ্রীকৃষ্ণের বদনে হাস্য স্ষরিত হইল। আমি এতাদৃশ হাসিঘুক্ত 
আীকৃঞ্ের আরাধনা? করি ।” 

ঘ। প্রলাপ 

ব্যর্থালাপঃ প্রলাপ: স্াং ॥৮৭॥-_ব্র্থ আলাপের নাম প্রলাপ "” 

উদাহরণ £- 

“করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনাহ্ৃম্মথনং থনং থনম্‌। 
ততো। বিদুনা ভজতে জতে জতে হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা 1৮৭7 

_-(ললিতার সম্থন্ধে শীকৃষ্ণ অতিশয় প্রিয় বাবার করিতেছেন দেখিয়া কোনও ব্র্দেবী অসহিষু 
এবং বিকারগ্রস্ত। হয়া যেন ভ্রীকুষ্জকে বলিতেছেন ) হে শীকৃষ্ণ! বুঝিয়াছি ; তোমার মুরলী 'রলী 
রী? ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়-মথন 'থন থন” শব্দ প্রক্কাশ করিতেছে । তাহাতেই ললিতা “লিত। লিতা' 
ব্যধিতচিত্বে তোমারই ভঙজগন “জন জন” করিতেছে ।” 

এ-স্থলে, “মুরলী” বলিতে যাইয়া থে “রলী রলী”, “হুন্মথন” বলিতে যাইয়া “থন খন" 
গ্জলিতা” বলিতে যাইয়া “লিতা লিতা” এবং “ভঙ্গতে” বলিতে যাইয়া গ্জতে জতে"” বল! 
হইয়াছে, সেই “রলী রলী”, “থন থন”, “লিতা লিতা” এবং “ভে জতে” শকগুলি হইতেছে 
বার্থ বা নিরর্থক শব্দ । 

ও। অনুলাপ 

“জমুলীপো মুক্রর্চঃ ॥৮৭॥ - একই বাক্যের পুনঃ পুনঃ কথনের নাম অনুুলাপ 1” 

উদ্বাহরণ £-_ 

*“নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদবদ্ং গুঞ্। গুপ্তা নহি নহি বন্ধ.কালী। 
বেগুরধেণু নহি নহি ভৃঙ্গোদ্‌ঘোষঃ কৃ: কো নহি নহি তাপিস্থোইয়স্‌॥৮৮| 
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-_-(বন্ধক- বাঁন্ুলিও স্থলকমল-এই দুইয়ের সহিত মিলিত কোনও তমালবৃক্ষকে দেখিয়া হর্ষ ও 
গশুক্যতরে শ্রীরাধ! ললিতাকে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন - ললিতে ! ) এ ছুইটা কি নেত্র, নেত্র ? না, 
না, এ ছুইটা পদ্প। পদ্দু। সখি! ও কি গুঞজা, গঞ্জ? নানা: উহা! বন্ধ,কশ্রেণী। ও কি বেণুঃ 
বেণু? নী, না; উহ ভ্রমরের গরঞ্ন। উনি কি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ? নাঁ, না; উহ তে৷ তমাল।” 
এস্থলে “নেত্র, নেত্র”, পগুঞ্জা গুঞ1, বেণু, বেণু”, পকৃষ। কৃষ্ণ” এবং “নহি নহি” প্রভৃতিতে 
একই কথার বারস্বার উল্লেখ হওয়াতে জনুলাপ হইয়াছে। 
চ। অপলাপ 
“অপলাপন্ত পূর্বেবোক্রপ্যান্তথা যৌজনং ভবেৎ ॥৮৮।-_নিজের কথিত পূর্ববাকোর অগ্থথা 
যোজনার ( অন্য রকম অর্থকরণের ) নাম অপলাপ।” 
উদাহরণ £_- 
“ফুল্লোজ্জপ-বন্মালং কাময়তে কা ন মাধবং প্রমদ1 | 
হরয়ে স্পহ্য়ুসি রাধে নহি নহি বৈরিণি বসম্ত।য় ॥৮৮| 
--( কলহাস্তরিতা শ্রীরাধ। বিশখ।র সহিত নির্জনে আছেন, কিন্তু শীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য 
অত্যুতকীশতঃ বলিয়া ফেলিলেন_-সখি !) ফুল্ল-উজ্জন-বনমালা-শে।ভিত মাধবকে কোন্‌ প্রমদা না 
বা্থ। করেন? ( অকন্মাৎ ললিতা সে-স্থলে উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধার কথা শুনিয়। বলিলেন) 
রাধে! তুমিকি তবে হরিকে (কৃষ্ণকে ) বাঞ্চা করিতেছ? (তখন শ্রীরাধ। নিজের উক্ত “মাধব 
শব্দের অন্যরূপ নর্থ করিয়া বলিলেন ) অহে বৈরিণি ! না, না; কৃষ্ণকে নয়, কৃষণকে নয়। আমি 
বসন্তের কথাই বলিয়াছি।” 
মাধব-শব্দের-শর্থ _কৃ্চ৪ হয়, মধুখতু বসম্তও হয়। প্রথমে আীরাধা যখন “মাধব” 
বলিয়।ছিলেন, তখন বাস্তবিক “কৃষ্ণ”ই ছিল তাহার অভিপ্রেত। ললিতার কথায় স্বীয় মনোভ।ব 
গোপন করার নিমিত্ত তিনি পুর্বকথিত “মাধব”-শব্দের “বসন্ত” অথ” করিয়া বলিলেন । 
ফুল্লোজ্জল-বনমাল-শব্দের অথ-কৃষ্ণপক্ষে “ফুল্ল এবং উজ্জ্রপ বনমাল।-শোতিত”. আর বসস্ত- 
পক্ষে “ফুল্ল এবং উজ্জ্রল বনশ্রেণী-শোভিত।” 
ছ। জন্দেশ 
“সন্দেশস্ত্র প্রোষিতস্য স্ববার্তাপ্রেষণং ভবেৎ ॥৮৮।-_-প্রবাসগত কাস্তের নিকটে স্বীয় 
বার্তাপ্রেরণকে “সন্দেশ বলে। 
উদাহরণ £-- 
“ব্যাহর মথুরানাথে মম সন্দেশ-প্রহেলিকাং পাস্থ। 
বিকলা! কৃতা কুহুভিলভিতে চত্রাবলী ক লয়ম্‌ ॥ ৮৯॥ 
-_( শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাঁয়, তখন মথুরায় গন্তকাম কোনও পথিককে চন্দ্রাবলীনায়ী গোপীর সখী পক্সা 


[ ২৭৭৮ ] 
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বলিলেন ) ওহে পথিক! তুমি মথুরানাথের নিকটে আমার এই সন্দেশ-প্রহেলিকাটী বলিও-_ 
'কুহুলমৃহদ্বার। ( অমাবন্থাদ্বারা, পক্ষে কোকিলের কুহুধ্বনিসমূহদ্বীরা ) চক্দ্রীবলী ( চন্দ্রসমূহ, পক্ষে 
চন্্রাবলীনাম্মী-গোপী ) বিকল! হইতে হইতে ( কলাহীন হইতে হইতে, পক্ষে বিহ্বলা হইতে হইতে ) 
কোথায় লয় প্রাপ্ত হয়?” 

পদ্মাকর্তৃক প্রেরিত সংবাঁদকে প্রহেলিক। বল! হইয়াছে । যাহার এক।ধিক অর্থ হয় এবং 
যাহাতে যথাশ্রুত অর্থের আবরণে অভিপ্রেত অর্থটা প্রচ্ছম হইয়। থাকে, এতাদৃশ বাক্যকে প্রহেলিকা 
( বা হেয়ালী ) বলে। এ.স্থলে পদ্ম কথিত সংবাদটীর মধ্যে কয়েকটা শব্দের গ্রত্যেকটার দুইটা করিয়া 
অর্থ হয়; যথ1-কুহু'-শব্দে “অমাবন্যাও' হয় এবং “কোকিলের কুহুরবও' হয়। “চন্দ্রাবলী"শর্ধের 
. অর্থ চন্দ্রসমূহও' হয় এবং চিন্্রাবলীনায়ী গোপীও' হয়। 'বিকলা'-শব্দের অর্থ 'কলাহীন, চন্দ্রের 
কলাহীনও' হয় এবং “বিহ্বলাও, হয়। আর 'লয় প্রাপ্তি-বলিতে "লীন হওয়াও, বুঝায়, 'মৃত্যুও 
বুঝাঁয়। 

যথাশ্রুত অর্থে, 'কুহ-শবে অমাবস্য। বা অমাপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষকে বুঝায়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন 
চন্দ্রের কল! ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে, অর্থাৎ “বিকল-বিগতকল' হইতে, থাকে । এইরূপে সংবাদটীর যথাশ্রুত 
বাহিরের অর্থ হইবে-_“কৃষ্ণপক্ষে চক্দ্রের কলাসমূহ যখন প্রতিদিন ক্ষর হইতে থাকে, তখন শেধকালে 
চক্র কোথায় লীন হইবে?” ইহা! হইতেছে একটা প্রশ্ন ৷ 

এই যথাশ্রুত অর্থের আবরণে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রেত অর্থটী হইবে-_“কৌকিলের কুহুরবে 
চল্্(বলী নামী গোপী দিনের পর দিন বিহ্বল] হইতেছেন; তিনি কোথায় মরিবেন ?” ইহাও প্রশ্ব | 

ভঙ্গিক্রমে পলা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন_-পহে কৃষ্খ! তোমার বিরহে চন্দ্রাবলী অধীর! 
হষযাছেন। যখনই কোকিলের কুহুধ্বনি শুনেন, তখনই তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। তুমিও ব্রজে 
আসিতেছ না। এই অবস্থায় শেষকালে চন্দ্রাবলীর কি গতি হইবে? 

জ। অতিদেশ 

“সোইতিদেশস্তহ্ক্তানি মহুক্তানীতি যদ্ধচঃ॥৮৯।-উাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ বাক্যকে 
*অতিদেশ' বলে ।” 

উদ্দাহরণ £_- 

“বৃথা কৃথাস্তং বিচিকিৎসিতানি মা গোকুলাধীশ্বরনন্দনাত্র। 
গান্ধবিবকাঁয়া গিরমস্তরস্থাং বীণেব গীতিং ললিতা ব্যনক্তি ॥৯০॥ 

-_(শ্ীরাধা মানব্তী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রসন্নতা বিধানের জগ্তচ অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্ত 
শ্রীরাধা মীন ত্যাগ করিলেন না । ইহ! দেখিয়া! লঙ্গিত। শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_“কৃষ্ণ! কেন এ-ম্থলে 
স্ররাধার নিকটে অনুনয়বিনয় প্রকাশ করিতেছ ? এখান হইতে চলিয়া যাও কিন্তু ল(লতার 
এইরূপ পরুষ-বচন সহ্েও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মুখোদৃগীর্ণ বাক্যের অপেক্ষায় সে-স্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। 


[ ২৭৭৯ ] 
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এইসময়ে বৃন্দ বলিলেন )-“আহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন! এই ললিতার বাক্যে তৃমি বৃথাই সংশয় করিতেছ। 
কেননা, শ্রীরাধার অস্তরের বাক্যই জলিত। বীণার ম্যায় বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন ।” 
এ-স্থলে ললিতা! হাহ! বলিয়াছেন, তাহাই গ্রীরাধার অন্তরের কথা হওয়াতে “অতিদেশ' 
হইয়াছে। 
ক। অপদেশ 
“অন্তার্থকখনং যত্ত, সোহপদেশ ইতীরিতঃ |৯১।-_বক্তব/বিষয়ের অন্থাপ্রকার অর্থকল্পনাকে 
গঅপদেশ' বলে” উদাহরণ £-- 
“ধত্তে বিক্ষতমুজ্জলং পৃথুফলছন্ং নব! দাড়িমী 
ভৃন্বেণ ব্রণিতং মধূণি পিবতা তাত্রঞ্চ পুষ্পদ্বয়মূ। 
ইত্যাকণ্য সখীগিরং গুরুজনালোকে কিল শ্য।মলা 
চৈলেন স্তনয়োরগং বাবদধে দস্তচ্ছদৌ পাণিনা ॥৯২। 
-_(শ্রীন্কষের সহিত বিহার-কালে শ্যামলার অধরে দস্তক্ষত এবং বক্ষোজদ্বয়ে নখক্ষত জন্মিয়াছে। 
কিন্তু বিলাসের আবেশে এ-ব্ষিয়ে অনবহিত হয শ্যামলা গুরুজন-সম্ম.খে স্বচ্ছন্দ অবস্থান করিতেছেন। 
ইহা দেখিয়া, অধর ও স্তনের অবস্থার কথা কৌশলে তাহাকে জানাইবার জন্ত তাহার কোনও সখী 
শ্টামলাকে যাহ। বলিয়াছিলেন এবং সথীর কথ শুনিয়া! সাবধান হইয়া শ্যামল! যাহা করিষাছিলেন, 
তাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমালীর নিকটে বলিতে যাইয়া বলিফাছিলেন-_-শ্যামলার সখী শ্টামলাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন ) “এই নবীন! দাড়িমী ুকচঞচুছবারা বিক্ষত উজ্জল এবং স্থল দুষ্টটা ফল ধারণ 
করিতেছে; আবার মধুপানরত ভ্রমরের দ্বার! ব্রণিত ( ক্ষতচিহ্তে চিহ্নিত ) রক্তবর্ণ ছুইটা পুষ্পও ধারণ 
করিতেছে । সখীর এই কথা শুনিয়া গুরুজনসমক্ষে শ্যামল! বস্ত্াঞ্চলের দ্বারা স্তনঘুগলকে এবং 
হস্তদ্বারা ওষ্ঠদ্বয়কে আবৃত করিলেন ।” 


এ-ন্থলে 'নখক্ষতবিশিষ্ট স্তনদ্ধয়কে” শুকদষ্ট দীড়িম্বফলরূপে এবং “দস্তক্ষতযুক্ত ও্ঠদ্বয়কে? 
ভ্রমর-কৃতক্ষতচিহ্নে চিহিত পুষ্পদ্বয়নূপে কথিত হওয়ায়--অর্থাৎ অন্যথারূপে অর্থ কল্পিত হওয়ায়,_ 
অপদেশ হইয়াছে। 

ঞ। উপদেশ 

প্যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥৯৩।-ঘে বাঁক্য শিক্ষার নিমিত্ত কথিত হয়, তাহাকে 
“উপদেশ? বলে ।” উদাহরণ $__- 

যুদ্ধে যৌবনলক্ষমী বিছ্যদ্বিভ্রমলোলা ত্রেলোক্যাদুতরপো! গোবিন্দোইতিছ্রাপঃ। 

তছ্ন্দাবনকুঞ্জে গুঞদ্ভূঙ্গসনাথে গ্রীনাথেন সমেতা শ্বচ্ছন্নং কুরু কেলিম্‌॥ 
স(শ্ীরাধা মানিনী হইয়াছেন। তাহার মান পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে গ্রীকচের সহিত মিলিত 
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করাইবার উদ্দেখ্টে তাহার কোনও সখী আরাধাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন ) হে মুগ্ধে! যৌবন- 
সম্পদ্‌ বিছ্যদ্বিভ্রমের ম্যায় অতি চঞ্চল। ব্রিলোকীমধ্যে অদুতরূপশীলী গোবিদ্দও অতি ছৃল্নভ। 
অতএব মধুকর-গুঞ্জিত বৃন্দাবন-কুঞ্জে ভ্রীনাথের সহিত মিলিত হইয়। স্বচ্ছন্দে কেলি কর” 

ট। নির্দেশ 
“নিদ্দেশিস্ত ভবে সোইয়মহুমিত্যাদিভাষণম্‌।৯৩_সেই এই আমি-ইত্যাদিরূপ ভাষণকে 
'নিদেশি বলে।” উদাহরণ £-_ 
“সেয়ং মে ভগিনী রাধা ললিতেয়ঞ্চ মে সখী । 
বিশাখেয়মহং কৃষ্ণ ভিত্রঃ পুষ্পার্থমাগ্তা2 ॥৯৩। 

.(কুস্থমচয়নের জন্য সখীদের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
জিজ্ঞাস) করিলেন--তোমরা কে? কিজন্ত এখানে আপিয়াছ? তখন বিশাখা বলিলেন) হে 
কৃষ্ণ! ইনি আমার ভগিনী সেই শ্রীরাধা। ইনি আমার সখী ললিতা । আর এই আমি বিশাখা। 
আমর! এই তিনজন পুষ্পচয়নের জগ্ত এখানে আসিয়াছি।” 

ঠ। ব্যপদেশ 
“ব্যাজেনাস্বাভিলাষোক্তি ব্যপদেশ ইতীর্ধ্যতে ॥৯৩|-_-ছলক্রমে নিজের অভিলাষ প্রকাশ 
করাকে ব্িপদেশ' বলে ।” উদাহরণ £__ 
“বিলসন্নবকস্তবক! কাম্যবনে পশ্য মালতী মিলতি। 
কথমিব চুম্বসি তুম্বীম্থব। ভ্রমরোইসি কিং ব্র্মঃ ॥৯৩| 
-(মালতীনাম়ী কোনও গোপীর সখী বিপক্ষ-গোপী-রতিলালম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়। আীকৃষের 
অগ্রভাগে একটা ভ্রমরকে সন্বোধনপূর্বক বলিলেন) অহে মধুপ। এ দেখ, কাম্যবনে নবস্তবক- 
ভূষিত! মালতী কেমন শোভা পাইতেছে। তুমি কিপ্রকারে তুম্বীকে চুম্বন করিতেছ? অথবা, তুমি 
তে! ভ্রমর, তোমাকে আর কি-ই বা বলিৰ 1 তোমার স্বভাবই তো! এইরূপ ।” 
এ-স্থলে মালতীলতার ছলে মালতীনা নী গোপীর অভিলাষ ব্যক্ত কর! হইয়াছে। 
“আলাপ” হইতে আরগ্ত করিয়া “ব্যপদেশ” পর্য্যন্ত দ্বাদশটা বাচিক অসুভাবের (উত্ভাস্বর 
অনুভাবের ) কথ। বলিয় উজ্জ্বলনীলমণি সর্ধবশেষে বলিয়াছেন, 
“অনুভাবা ভবস্ত্যেতে রসে সর্বত্র বাচিকাঃ। 
মাধূর্ধ্যাধিক্যপোষিত্বাদিহৈব পরিকীত্তিতাঃ ॥ 

উল্লিখিত বাচিক অনুভাবসকল ( শাস্ত-গ্রীত-প্রভৃতি) সকল রসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে ; কিন্তু 

মধুর-রসে অধিক মাধুর্য-পোষক বলিয়। এ-ন্থলেই (মধুর-রসের প্রসঙ্গেই ) কীন্ত্িত হইল 1, 


[ ২৭৮১ ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাস্বিক ভাব 


৪৬। সত্ব ও সাত্বিক ভাব 
সব হইতে উৎপন্ন ভাবকেই সান্বক ভাব বলে। কিন্ত এই সত্ব মায়িক সত্ব নহে। এ-স্থলে 
সত্ব হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ। ভক্তিরসামুত সিন্ধু বলেন, 
“কৃষঃসত্বন্ধিতি: সাক্ষাৎ কিঞিদ্ব! ব্যবধানতঃ। 
তাবৈশ্চিত্রমিহাক্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ॥ 
সত্বাদন্মাৎ সমুৎপল্পা! যে ভাবাস্তে তু সাত্বিকা:|২1৩/১-২। 
__সাক্ষাূভাবে, বা কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ভাবেও, কৃষণুন্বন্ধী ভাবসমৃহদ্ধারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন 
সেই চিত্তকে “সত্ব বলা হয়। এই “সত্ব' হইতে উদ্ভূত ভাবসমূহকে 'সাত্বিক ভাব বলে 
শান্ত, দাস্য, সখা, বাংমল্য ও মধুর-এই পাঁচটা হইতেছে মুখ্য রতি। এই পাঁচটা মুখ্যা রতির 
কোনও একটী দ্বার! যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বল। হয়-_চিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বার৷ আক্রান্ত 
হইয়াছে । 
আর, হান্ত, বিস্ময় (অন্তু), উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুগ্না (নিন্দা )-এই 
সাতটীকে বল! হয় গৌণী রতি। এই সাতটী গৌণী রতির কোনও একটী ছ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত 
হয়, তখন বল! হয়__চিত্ত ব্যংহিত ভাঁবে কৃষ্ণরতিদ্বার! আক্রান্ত হইয়াছে । 
এইরূপে, সাক্ষাদ্ভাবেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কঞ্চরতিদ্বার 
(অর্থাৎ পাঁচটা মুখ্যা রতি এবং সাতটা গৌণী রতি-_এই দ্বাদশ রতির মধ্যে যে কোনও রকমের কৃষ্ণরতি 
দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হইলেই চিত্তকে 'সত্ব' বল! হয় (পূর্ববর্তী %১৯-অনুচ্ছেদ জব) 
এভাৃশ সত্ধ হইতে উৎপন্ন ভাব ( অন্ুভীব )-সমূহকে বলে সাত্বিক ভাব। 
সান্তিক ভাব আটটা। যথা, স্তপ্ত, স্থেদ ( ঘর )। রোমাঞ্চ ( পুলক ), শ্বরভেদ, কম্প, বৈদ্য, 
অশ্রু ও গ্রলয়। 


৪৭। লাকি ভাবে ভেদ 
সাত্বিক ভাব তিন রকমের-ন্গিগ্, দিগ্ক ও রুক্ষ | “ললিদ্ধা। দি্ধীত্তথা রুক্ষ! ইত্যমী তরিবিধ। 


মতাঃ॥ ত, র. লি, ২৩।২।% 
ক্রমশঃ ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 


২৭৮২ 


সাত্বিকভাঁব ] রসতস্ব [ ৭৪৭-অন্থ 


ক। সিগ্ধসাস্থিক 
স্নিগ্ধ সাত্বিক আবার ছুই রকমের-_মুখা এবং গৌণ । 
মুখ্য সিদ্ধ সাস্বিক 
সুখ্যারতি ( অর্থাৎ শাস্ত-দাস্তাদি পঞ্চবিধা রতির কোনও এক রতির) দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত 
হইতে উদ্ভৃত সান্বিক ভাবসমূহকে "মুখ্য স্রিগ্ধ সাত্বিক' বলে। 
এতাদৃশ স্থলেই ( অর্থাৎ মুখ্যা রতির দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলেই ) সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণসন্দ্ধ 
হইয়াছে বল! হয়। 
আক্রমানুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্থঃ সাত্তবিক1 অমী। 
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্সম্বন্ধ: সাক্ষাদেবাত্র স্থুরিভি £॥ ভ, র, সি, ২৩৩। 
উদাহরণ £_- 
কুন্দৈমুকুন্দায় মুদ! স্থজস্তী অজং বরাং কুন্ববিড়ম্বিদ্তী । 
বড়ৃব গান্ধবর্বরসেন বেণোর্ান্ব্র্বিকা স্পন্দনশৃষ্থগাত্রী ॥ 
-কুন্দবিনিন্দিত-দস্তী শ্রীরাধা, মুকুন্দের নিমিত্ত কুন্দকুম্থমের মালা রচনা! করিতেছিলেন; এমন সময়ে 
বেণুর মধুরধবনি শ্রবণ করিয়া তিনি নিম্পন্দাস্বী হইয়া! রহিলেন।” 
এ-স্থলে মধুর! রূতি ( ইহ1 একটা মুখ্যারতি ) দ্বার! শ্রীরাধিকার চিত্ত আক্রাস্ত হওয়ায় তাহার 
চিত্ত সন্বত। প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সব হইতে উদ্ভূত ন্তস্ত'-নামক সাব্বিক ভাবের উদয়ে তিনি 
নিষ্পন্দাঙ্গী হষ্টয়া রহিলেন। ইহ হইতেছে মুখ্য স্সিগ্চ সাত্বিকের উদাহরণ । স্বেদাদি অন্য সাঁত্বিক ভাবেও 
এইরূপ জানিতে হইবে। “সুখ্যঃ স্তস্তোইয়মিখং তে জ্ঞয়াঃ শ্বেদাদয়োহপি চ ॥ ত, র, সি,। ২৩]৩।৮ 
গৌণ স্সিগ্ধসীন্ধিক 
গৌণী রতিদ্বারা ( অর্থাৎ হাস্থ-বিন্ময়াদি সপ্তবিধ। রতির কোনও রতির দ্বারা ) চিত্ত আক্তাস্ত 
হষ্টলে যে সাত্তিক ভাবের উদয় হয়, তাহাকে বলে "গৌণ স্লিগ্ক সাত্বিক। এ-রপস্থলেই জীকৃষণসন্বস্ধকে 
কিঞ্িদ্ব্যবিত সম্বন্ধ বলা হয়। 
রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া। 
অত্র কৃষ্ণস্ত স্স্ধঃ স্যাৎ কিব্ধিদ্ব্যবধানতঃ॥ ভর, সি, ২৩৩ 
উদাহরণ £-- 
ম্ববিলোচনচাতকান্ুদে পুরি নীতে পুরুষোত্বমে পুরা। 
অতিভাভ্রমুখী সগদ্গদং নৃপমক্রোশতি গোকুলেশ্বরী ॥ ভ, র, সি, ২৩৩1 
-ন্বীয় লৌচন-চাতকের পক্ষে মেঘন্বরূপ পুরুযোত্বম শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে মধুরাপুরীতে নীত হইলে, পশ্চাং 
গোকুলেস্বরী যশোদ! ক্রোধে তা্রমুখী হইয়া গদ্গদ্বচনে ব্রজন্পতিকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন” 


[ ২৭৮৩ ] 


সাত্বিকভাব ) গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৭-৪*অনু 


এস্থলে “অতিতাস্রমুখী'-শব্ে বৈবপূ্য এবং “সগদ্গদং-শকে স্থরভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। 
বৈবরয ও দ্বরত্গ হইতেছে ঢুইটা সান্তিক ভাব। গৌণী রতি ক্রোধের উদয়ে এই ছুইটী সাত্বিক ভাব 
উদ্ভূত হওয়ায় এ-স্থলে 'গৌণ সিগ্ধ সাতিক' হইল। 
খ। দিগ্ধ সাস্বিক 
“রতিদ্বয়বিনাভূতৈ ভাবৈ নস আক্রমাহ। 
জনে জাতরতৌ দিদ্ধাস্তে চেত্রতামুগামিনঃ॥ ভ, র, লি, ২৩18॥ 
-_মুখা। ও গৌণী রতি ব্যতিরেকে জাতরতি জনে ভাবের দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি এ ভাব রতির 
অনুগামী হয়, তাহ! হইলে তাহাকে “দি্ক' বলে” 
উদাহরণ £-- 
“পৃতনামিহ নিশম্য নিশায়াং স! নিশীস্তলুঠছৃনতটগাত্রীমূ। 
কম্পিতাঙ্গলতিকা! ব্রজরাঙ্জী পুক্রমাকুলমতিধিচিনোতি ॥ এ )৫৷ 
_একদ রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে ভূমিতে নুষ্ঠায়মানা উন্তটগাত্রী পৃতনাকে দেখিয় ত্রজেশ্বরী যশোদা 
কম্পিতাজী ও ব্যাকুলচিত্ত। হইয়া স্বীয় পুল্রের অদ্বেষণ করিতে ল।গিলেন।” 


এস্থলে ত্রজেস্বরী যশোদ] হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, অনাদিসিদ্ধ-বাংসল্া-রতি- 
বিশিষ্ট । কিস্ত তিনি নিদ্রিত! ছিলেন বলিয়! প্রথমে তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের তি ছিলনা -. 
স্থৃতরাং স্বীয় পুজ-স্ীকষ্ণবিষয়ে কাহার বাৎসল্যরতিও তখন উদ্বদ্ধ ছিলন1। স্বপ্নে পৃতনার দর্শনে যে 
ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে ছিল তাহার স্ববিষয়ক ভয়, শ্রীকষ্ণবিষয়ক নহে ; কেননা, প্রথমে 
নিদ্রাবেশে শীকৃষের স্মৃতি তাহার ছিলন! । এইরূপে দেখা গেল-সুখ্যা রতি বাংসল্ায এবং গৌঁণী 
রতি ভয়-এই রতিছ্য় ব্যতিরেকেই তিনি “কম্পিতাঙ্গী' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহার দেহে 'কম্প'-নামক 
সাত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। পপুতনামিতি স্বাপ্সিকং চরিতং লক্ষাতে নিশাস্তে তস্তা লোঠনা তে: । 
অতএব নিপ্রামোহেন পুঁজস্থা প্রথমং তত্রাস্তি্বান্্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতস্॥ লোচনরোচনী টীকা ॥* 
ব্রজেশ্বরীর দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, তাহাও পূর্বে ভয়ানক-দর্শন হইতে জাত, তাহার 
কৃ্ণরতি হইতে জাত নহে। “কম্প ইতি পূর্ধবস্ত কেবল-ভয়ানক-দর্শলাজ্জাতোয়ং ন তু 'স্ববিলোচনে'- 
ত্যাদ। বৈবণূর্যাদিরিব রতিমুল ইতি ভাবঃ॥ লোচনরোচনী টীকা ॥৮” কিন্তু প্রথমে নিজ্রাবেশ-বশত 
শরীকৃষের স্মৃতি না থাকিলেও-.স্ৃতরাং স্ববিষয়ক ভয় এবং কম্প উদ্দিত হইলেও, পৃতনার দর্শনে 
বাৎস্ল্যর্তিমভী যশোদার স্বীয় পুজ শ্রীকৃষ্ণবিষয়েও পৃতনা হইতে ভয় হইল এবং সেই ভয়ে 
তখন ত্তাহার দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, সেই কম্প হইতেছে তাহার বাংসঙ্যরতির অনুগামী, 
বাংসল্যরতি উদ্ধন্ধ হওয়াতেই পৃতন! হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় আশঙ্কা করিয়া কম্পিতগাক্রে তিনি 
জীকৃষ্কের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রতির অনুগামী বলিয়! এ-স্থলে কম্প হইতেছে 'দিপ্ধ সাত্বিক 


[ ২৭৮৪ ] 


সাত্বিকভাব ] রসতৰ [ ৭৪৭-অন্ধ 


ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু বলিয়াছেন--“কম্পে! রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইততীর্ধ্যতে ॥২৩৬।৮ টীকায় আীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবস্তাও লিখিয়াছেন-_-“পুজং বিচিনোতীতি রত্যন্থগামিত্বমূ ॥৮ 


গ। রুক্ষ সাস্তিক 
“মধুরাশ্চর্ধ্য-তদ্ার্তোৎপন্নৈমু্দিস্ময়াদিভিঃ | 
জাতা ভক্তোপমে রক্ষা রতিশুন্যে জনে কচিৎ॥ ভ, র, সি, ২1৩1৭॥ 


-_মধুর ও আশ্চর্য্য ভগবং-কথা-শ্রবণের ফলে কখনও যদি ভক্তসদৃশ অথচ রতিশূন্ত জনে ভাবের উদয় 
হয়, তাহ! হইলে এ ভাবকে “রুক্ষ সাত্বিক' বলা হয়ু।” 


টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বানী লিখিয়!ছেন-__“জাতা। ইতি ভক্তোহত্র জাতরতি:, প্রক্করণাৎ। 
প্রকরণ হইতে জান। যায়, এ-স্থলে (ভক্কোপম-শব্দের অন্তর্গত ) “ভক্ত'-শব্দে 'জাতরতি তক্ত'ই 
বুঝাইতেছে।” আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী লিখিরাছেন -“সিদ্ধভক্তোপমে জনে--সিদ্ধতক্ততুল্য জনে?” 
ইহাতে বুঝ! যায়, ধাহার দেহে “রুক্ষ সাঙ্কিক"” উদ্দিত হয়, তিনি নিজে “সিগ্কভক্ত ৪" নছেন, 
“জ।তরতি" ভক্তগ নেন; তাহার মধো “কৃঞ্ণরতি” নাই; শ্লোকস্থ “রতিশৃন্তে”-শব্দ হইতেই তাহ! 
পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তিনি জাতরতি বা সিদ্ধ ভক্তের সদৃশমাত্র। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণরতি- 
শৃন্যাই হয়েন, তাহার চিত্ত সত্বত! প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সুতরাং তাহার দেহে বাস্তব সান্বিক 
ভাবেরও উদয় হইতে পারে না। তথাপি এ-স্থলে সাত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইল কেন? 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তর্থর টাকায় ইহার উত্তর পাওয়। যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি 
লিখিয়াছেন__“সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিশ্ময়াদিভির্জাতাঃ সাত্বিকা রুক্ষাঃ স্যব্বিকান্ত ততুৃতা রক্ষা সাঃ 
কর্কুরাভিধ1:% তাৎপর্যা এই যে-_এতাদৃশ ভক্তোপম অথচ রতিশৃন্য জনে যে সান্বিকভাব ( পুলকাদি) 
কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহা সন্ (কৃষ্ণরতিদ্বার। জাক্রাস্ত চিত্ত ) হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণকথাশ্রবণের 
ফলে যে আনন্দ-বিন্ময়াদি জন্মে, দেই আনন্দ-বিস্ময়াদি হইতেই তাহার উদ্তব। এজন্য এই সাত্বক 
ভাবকে “রুক্ষ-লাঁন্তক” বলে-কবুরের গ্য।য় রুক্ষ বলিয়। 'কবু'রাভিধ সাত্বিক' বল| হয়। “কবুরি”- 
শব্দের অর্থ_ধুস্তুর ফল ( শব্দকরজ্রম )। 

উদাহরণ £__ 

“ভেগৈকসাধনজুষ। রতিগন্ধশূন্তং হ্বং চেষ্টয়! হৃদয়মত্র বিবৃথতোইপি। 
উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ স্তত্ত। জমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ ॥ এঁ ২৩।৭॥ 

_ষে ব্যক্তি কেবল-ভোৌগসাধন-তৎপরা চেষ্টাদ্বারা স্বীয় রতিশৃস্ক হৃদয়কে আবৃত করিয়া! রাখেন, 
তিনিও যদি মধুর-মাধবলীলাগীত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ উৎপুলকিত হইয়! পড়ে।” 

এ-স্থলে «উৎপুলকিতম্‌ অঙ্গম্”-বাঁক্যে যে রোমাঞ্চ (রোমাঞ্চ একটী সান্বিকভাব ) কথিত 


[ ২৭৮৫ ] 
৩৪৯ 


সাত্বিকভাব ] গোঁড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৭-৪*অনু 


এ-স্থলে £অতিতাম্মুখী'-শব্দে বৈবর্্য এবং “সগদ্গদংশকে শ্থরভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। 
বৈবণ্য ও স্বরতঙ্গ হইতেছে ছুইটা সাত্বিক ভাব । গৌণী রতি ক্রোধের উদয়ে এই ছুইটী সাত্বিক ভাব 
উদ্ভূত হওয়ায় এ-্থলে 'গৌণ সগিগ্ধ সাত্বিক' হইল। 
খ। দিগ্ধ সাস্বিক 
“রতিদয়বিনাভূতৈ ভাঁবৈ নস আক্রমাং। 
জনে জাতরতৌ দিষ্কাস্তে চেত্রত্মুগাঁমিনঃ॥ ভ, র, সি, ২৩1৪॥ 
_ মুখ্য। ও গৌণী রতি ব্যতিরেকে জ/তরতি জনে ভাবের দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি এ ভাব রতির 
অনুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে “দিষ্ক' বলে” 
উদাহরণ £-- 


“পৃতনামিহ নিশম্য নিশায়াং সা নিশাস্তলুঠহৃন্ভটগাত্রীম্‌। 

কম্পিতাঙ্গলতিকা। ব্রজরাজ্ঞী পুজমাকুলমতিবিচিনোতি ॥ এ1৫ 
_ একদা রজনীশেষে স্বপ্ন বেশে ভূমিতে নুষ্ঠায়মানা উদ্ভটগাত্রী পৃতনাকে দেখিয়৷ ব্রজেশ্বরী যশোদা 
কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুলচিত্বা হইয়! স্বীয় পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।” 


এস্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদ। হইতেছেন শ্রীকঞ্জবিষয়ে জাতরতি, অনাদিশিদ্ধ-বাঁসল্য-রতি- 
বিশিষ্ট।॥ কিন্তু তিনি নিব্রিত৷ ছিলেন বলিয়া প্রথমে তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের স্্তি ছিলনা-: 
নুতরাং স্বীয় পুজ-্লীকৃষ্ণবিষয়ে তাহার বাৎসল্যরতিও তখন উদ্বদদ্ধ ছিলন।। স্বপ্নে পৃতনার দর্শনে যে 
ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে ছিল তাহার স্ববিষ়ক ভয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নহে ; কেননা, প্রথমে 
নিঙ্রাবেশে শীকৃষ্ণের স্মৃতি তাহার ছিলন। । এইরূপে দেখা গেল-_সুখ্যা রতি বাংসল্য এবং গৌঁশী 
রতি ভয়-এই রতিদ্বয় ব্যতিরেকেই তিনি “কম্পিতাঁঙগী' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহার দেহে “কম্প'-নাঁমক 
সাত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। “পৃতনামিতি স্বাপ্রিকং চরিতং লক্ষ্যতে নিশান্তে তস্যা লোঠনা শ্রগতেঃ। 
অতএব নিদ্রামোহেন পুজন্ত প্রথমং তত্রাস্তিব্াম্ফ র্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতম্‌ ॥ লোচনরোচনী টীকা ॥” 
ব্রজেশ্বরীর দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, তাহাও পূর্বে ভয়ানক-দর্শন হইতে জাত, তাহার 
কৃষ্ণরতি হইতে জাত নহে। “কম্প ইতি পূর্ধবন্ত কেবল-ভয়ানক-দর্শনাজ্জাতোয়ং ন তু 'স্ববিলোচনে- 
ত্যাদৌ বৈবর্ধ্যাদিরিব রতিমূল ইতি ভাবঃ॥ লোচনরোচনী টাক1॥” কিন্তু প্রথমে নিপ্রাবেশ-বশতঃ 
শ্রীকষ্চের স্মৃতি না থাকিলেও---নুতরাং স্ববিষয়ক ভয় এবং কম্প উদিভ হইলেও, পৃতনার দর্শনে 
বাৎসল্যরতিমতী যশোদার স্বীয় পুজ শ্রীকৃষ্ণবিষয়েও পৃতনা হইতে ভয় হইল এবং সেই ভয়ে 
তখন ত্তীহার দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, সেই কম্প হইতেছে তাহার বাৎসলঙ্যরতির অনুগামী, 
বাৎসল্যরতি উদ্দদ্ধ হওয়াতেই পৃতন! হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় আশঙ্ক! করিয়া কম্পিতগাত্রে তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের অস্বেষণ করিতে লাগিলেন। রতির অনুগামী বলিয়। এ-ম্থলে কম্প হইতেছে *দিগধ সান্তিক 


[ ২৭৮৪ ] 


সাত্বিকভাব ] রসতবব [ ৭৪৭-অন্ 


তক্তিরসাম্বৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন__“'কম্পে। রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইতীর্য্যতে ॥২৩৬।”  টীকায় শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তণও লিখিয়াছেন-_“পুক্রং বিচিনোতীতি রত্যন্থগামিত্বমূ ॥” 


গ। কুক্ষ সাস্তিক 
“মধুরাশ্তর্ধ্য-তদ্বার্তোৎপনৈরুদিম্ময়াদিভিঃ | 
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশুন্যে জনে কচিং॥ ভ, র, সি, ২৩।৭॥ 


মধুর ও আশ্চধ্য ভগবং-কথা-শ্রবণের ফলে কখনও যদি ভক্তসদূশ অথচ রতিশুন্ঠ জনে ভাবের উদয় 
হয়, তাহা! হইলে এ ভাবকে “রুক্ষ সাত্বিক' বলা হয়।” 


টীকাঁয় শ্ীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়।ছেন-__“জাতা ইতি ভক্তোহত্র জাতরতি:, প্রকরণাৎ। 
--প্রকরণ হইতে জান। যায়, এ-স্থলে (ভক্কোপম-শব্দের অন্তর্গত ) ভক্ত'-শবন্দে 'জাতরতি ভক্ত" 
বুঝাইতেছে।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী লিখিয়াছ্ছেন -“জিদ্ধভাক্তোপমে জনে--সিগ্ধভক্ততুল্য জনে ।” 
ইহাতে বুঝ। যায়, ধীহার দেহে “রুক্ষ সান্থিক” উদ্দিত হয়, তিনি নিজে “সিদ্ধতক্ত৪' নহেন, 
“জাতরতি” ভক্তও নহেন; ক্তাহার মধো “কৃঞ্চরতি” নাই; শ্লোকস্থ “রতিশৃন্ে”-শব্দ হইতেই তাহ। 
পরিষ্চার তাবে বুঝা যায়। তিনি জাতরতি বা সিদ্ধ ভক্তের সদৃশমাত্র। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণরতি- 
শৃন্যই হয়েন। তাহার চিত্ত সব্তৃত। প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সুতরাং তাহার দেহে বাস্তব সাব্িক 
ভাবেরও উদয় হইতে পারে ন।। তথাপি এ-স্থলে সাত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইল কেন? 
শ্রীপাদ বিশ্বনীথ চক্রবন্তীর টীকায় ইহ।র উত্তর পাওয়। যাইছে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি 
লিখিয়াছেন_-“সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিম্ময়াদিভির্জাতাঃ সাত্বিক। রুক্ষাঃ সাব্ধিকান্ত তথ্ভুত। রুক্ষাঃ সাঃ 
কবু'রাভিধাঃ॥৮ তাৎপর্য এই যে__এতাদৃশ ভক্তোপম অথচ রতিশৃন্য জনে যে সাস্বিকভাব ( পুলকাদি) 
কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহ? সব্ধ ( কুষ্ণরতিদ্বার। আক্রান্ত চিন্ত ) হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণকথাশ্রবণের 
ফলে যে আনন্দ-বিশ্ময়াদি জন্মের দেই আনন্দ-বিস্ময়দি হইতেই তাহার উদ্ভব। এজন্ত এই সাঁত্বক 
ভাবকে “রুক্ষ-পাদ্ধক” বলে-কর্ধুরের ম্য।য় রুক্ষ বলিয়। “কবু'রাভিধ সাত্বিক' বল। হয়। “কবুরি”- 
শব্দের অর্থ-ধুস্তুর ফুল ( শব্দকল্পদ্রম )। 


উদাহরণ £__ 
“ভোগৈকসাধনজুষ। রতিগন্ধশৃণ্তং বং চেষ্টয়! হৃদয়মত্র বিবৃথতো ইপি। 
উল্লানিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ স্তস্য।গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ ॥ এ ২৩।৭॥ 
_-ঘে ব্যক্তি কেবল-ভোগসাধন-তৎপরা চেষ্টাছারা স্বীয় রতিশুন্ত হদয়কে আবৃত করিয়া রাখেন, 
তিনিও যদি মধুর-মীধবলীলাগীত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ উৎপুলকিত হইয়! পড়ে ।” 
এ-স্থলে “উৎপুলকিতম্‌ অঙ্গম্”-বাঁক্যে যে রোমাঞ্চ (রোমাঞ্চ একটী সান্বিকভাব ) কথিত 


[ ২৭৮৫ ] 
৩৪৯ 


সাত্বিকতাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭1৪৮-অন্থ 


হইল, ইহা হইতেছে “রুক্ষ সান্বিক ॥ কেননা, ইহার মূলে কৃষ্ণরতি নাই? “রতিগন্ধশন্ঠং-শাব্ষেই 
তাহা বল! হইয়াছে? 

রুক্ষ সাত্বিককে বস্তুতঃ “সা্বিক” বলাও যায়না; কেননা, রতিগন্ধশৃগ্ত চিত বলিয়৷ “সব” 
হইতে ইহার উত্তৰ নহে। বাহিক আকারে সান্বিকের সদৃশ বলিয়া ইহাঁকে “দাত্বিকাভাস”ই বল! 
যায়। 


৪৮। সাত্িকভ্ডাবসম্ুহের উত্তবেন্র প্রক্চান্প 
সা্বিক তাবসমূহের মূল হেতু হইতেছে, কৃষণম্বন্ধী ভাবসমূছের দ্বারা চিত্তের আক্রমণ ; 

দেই আক্রমণে চিও বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু এই চিত্তবিক্ষোভ কি প্রকারে বাহিরে ভক্তের দেহে দৃশ্বমান্‌ 
স্তসাদিরূপে আত্মপ্রকট করে, তৎমন্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বললেন, 

“চিত্তং সবীভবৎ প্রাণে স্স্তত্যাত্মানমুদ্কটম,। প্রাণস্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্‌ দেহং"বিক্ষেভয়তালম ॥ 

তা সস্তাদয়ো! ভাব! ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী | তে স্তস্ত-স্বেদ-রোমাঞচঃ স্বরভেদোইথ-বেপথুঃ ॥ 

বৈবর্ণন্র প্রপয় ইভাক্টো সাবিকাঃ স্মৃতাঃ। চস্বারি গ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে ॥ 

কদাচিং স্বপ্রপানঃ সন্‌ দেহে চরতি সর্ধব্বতঃ। স্তস্তং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্য শ্রুজলা শ্রয়ঃ ॥ 

তেজস্থ: হ্েদবৈবর্ণো গ্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ। স্বস্থ এব ক্রমা ্মন্দমধ্যতী ব্রত্রভেদভাক্‌ ॥ 

রোমাঞ্চ-কম্প-বৈশ্র্ধা নাত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ। বহিরস্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িহাদত: স্ষুটম। 

প্রোক্তানুভাব্তামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ ॥ ২৩।৭__৯1 
- চিত্ত সত্বীভ।বাপন্ন হইলে ( কৃষ্ণদন্বদ্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত হইলে ) উদ্ভটত্ব ( অত্যন্ত চঞ্চলত্ব) 
প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চলতা প্রাপ্ত চিন্ত তখন আপনাকে প্রীণে সমর্পণ করে। তখন প্রাণও বিকারাপন্ন 
হইয়। দেহকে অত্যধিক রূপে ক্ষুভিত করে। তখনই ভক্তদেহে স্তপ্ত/দি স।ত্বিক ভাবের উদয় হয়। 
এই স্তস্তাদি সাত্বিক ভাব আট প্রকার-স্তত্, স্বেদ ( ঘর্দ), রোমাঞ্চ ( পুলক ) স্বরভেদ, বেপথু ( কম্প), 
বৈবর্ণা, অশ্রু ও প্রলয়। প্রাণ (প্র/ণবায়ু) কখনও কখনও ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ-এই চারিটাকে 
অবলগ্ন করে, কখনও বা! স্বগ্রধান হইয়। ( অর্থাৎ বায়ুকে আশ্রয় করিয় ) দেহের সর্বত্র বিচরণ করিয়। 
থাকে। সেই প্রাণ যখন ভূমিস্থিত ( ক্ষিতিতে স্থিত ) হয়, তখন স্তস্ত প্রকাশ পায়; যখন জলকে 
(অপ.কে ) আশ্রয় করে, তখন অশ্রু প্রকাঁণ পায়, যখন তেজে স্থিত হয়, তখন ম্বেদ এবং বৈ 
প্রকাশ পায় এবং যখন আকাশে (ব্যোমে) অবস্থিত হয়, তখন প্রলয় প্রকাশ পায়। আর, সেই 
প্রাণ যখন নিজেতেই ( বায়ুতেই ) অবস্থিত হয়, তখন মন্দ, মধ্য ও তীব্রতাদি ভেদপ্রাপ্ত- হইয়! 
যথাক্রমে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ-এই তিনটা প্রকাশ পায়। এই সকল সাত্বিক ভাব স্পষ্ট্ূপেই 
বাহ (দেহের) এবং অন্তরের ক্ষোভ বিধান করে বলিয়া! পণ্ডিতগণ ইহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবস্ব 
কীর্তন করিয়া] থাকেন 1? 


[ ২৭৮৬ ] 


সান্কতাব ] রসতত্ব [ ৭৪৯-অন্থ 


এ-সমস্ত উক্তি হইতে সাত্বিক ভাবের উদয় সম্বন্ধে য!হ। জানা গেল, তাহার সারমর্ম হইতেছে 
এই £--কৃষ্ণ্বন্ধী ভাঁবসমূহগ্থার! চিত্ত যখন বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়, তখন তাহা অতান্ত ক্ষোভতিত ব1 
চঞ্চল হইয়! পড়ে ; এতই চঞ্চল হয় যে, নিজেকে নিজে সম্থরণ করিতে পারে না ; তখন দেই অতি 
চঞ্চল চিত্ত নিজেকে প্রাণে ( প্রাণবায়ুতে ) সমর্পণ করে। অতি চঞ্চল কোনও বস্তু অপর কোনও 
বন্ততে পতিত হইলে যেমন সেই চঞ্চল বস্ত্র চাঞ্চল্য অপর বস্তুতে সঞ্চারিত হয়, তদ্রুপ অতি চঞ্চল 
চিত্ত যখন নিজেকে প্র!ণে সমপর্ণ করে, তখন প্রাণও ( প্রাণবাযুও ) অত্যন্ত বি্ষু্ধ বাঁ চঞ্চল হইয়া! 
পড়ে; প্রাণের এই বিক্ষোভের ফলে ভক্তের দেহ এবং দেহস্থিত ক্ষিত্যপ তেজ-অ।দি ভৃতসমূহও বিকষু্ধ 
হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে দেহে স্তগ্তাদি সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই রূপে দেখা গেল-_সান্বিক 
ভাবের উদয়বিষয়ে ভক্তের বুদ্ধির, বা ইচ্ছার, বা প্রয়াসের কেনিও অবক।শ নাই । সত্ব হ্টতে, অর্থাৎ 
কৃষ্ণদন্ম্বী-ভাবসমূহদ্বার! আক্রান্ত চিত্ত হইতে, আপনা-আপনিই, সব্বের প্রভাবেই, স্তপ্তাদির উদ্ভব হইয়া 
থাকে। কিন্ত হস্ত-গীত-নৃত্যাদি উদ্ভাম্বর অনুভাবে চিত্তের এতাদৃশী অনস্থ! হয়ন1]। ইহাই উদ্তান্থর 
অনুভাব হইতে সাৰ্বিক ভাবের বৈলক্ষণ্য। 


এক্ষণে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্তস্তাদি সান্বিকভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসাঁমৃতসিদ্ধুর আনুগত্যে কিঞ্চিং 
বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । 


৪৯। ভ্তন্ভ 
তক্তিরসাধুতসিদ্ধু বলেন, 
দস্তত্তো হর্ষভয়াশ্চধ্যবিষ।দামর্ষসম্ভবঃ | 
তত্র বাগার্দিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শৃন্ততা দয়ঃ ॥২।৩।১০। 
- হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমধ (ক্রোধ ) হইতে স্তম্ত উৎপন্ন হয়। এই স্তস্তে বাগাদিরা হিত্য, 
নিশ্চলতা এবং শূগ্ঠতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।” 
স্তস্ত হইতেছে মনের অবস্থাবিশেষ। মনের এই অবস্থা দেহের এবং ইন্দ্িয়াদিরও স্তব্ধতা 
জন্মায়। স্তন্তের উদয় হইলে বাগাদিরাহিত্য জম্মে, অর্থাৎ বাগিক্দ্িয়াদির ক্রিয়া লোপ পায়। নৈশ্চল্য- 
শব্দে হস্ত-পদাঁদি কর্ণেন্ছিয়ের ব্যাপারশুগ্ততা বুঝায়, অর্থাৎ স্ততস্তের উদয়ে হস্ত-পদীদির সঞ্চালন সম্ভব 
হয়না । শূগ্ভতা-শব্ে জ্ঞানেক্দরিয়ের ব্যাপারশূন্যতা বুঝায়, অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদির ক্রিয়া স্তবীভূত হইয়] 
যায়| কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে। “শূন্যত্ত জ্ঞানন্দ্িয়ব্যাপারাস্তরাগা মনসন্ত ব্যাপারোইস্তি ॥ 
টাকার প্রীপাদ জীবগোম্বামী | এইরূপে জানা গেল-_ধাহার দেহে স্তস্তনামক সাত্বিক ভাবের উদয় 
হয়,ভিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দির নাঁড়াচাঁড়া করিতে পারেন না, চক্ষুর পল্কাদিও ফেলিতে পারেন না; 
কিন্ত অন্তরে আনন্দ অনুভব করেন । 


[ ২৭৮৭ ] 
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ক। হর্যজনিত স্বস্ত 
দ্যস্থান্থুরাগপুতহাসরাসলীলাবলোক প্রতিলন্ধমালাঃ। 
ব্রজন্ত্রিয়ে। দৃগ.ভিরনুপ্রবৃস্তধিয়োইবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ শ্রীভা, ৩২1১৪॥ 
_উদ্ধাব বিছ্ুরকে বলিলেন__“হে বিছুর | (ব্রজুন্ত্রীগণ একদিন যখন তাহাদের মার্জন-লেপন-দধিমথনাদি 
গৃহকর্টে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নয়নপথের গোচরীভূত হইলেন; তিনি অন্থরাগের 
সহিত তাহাদের প্রতি লীলাবলোকন করিলেন এবং সমধুর হাসি প্রকাশ করিল্লেন। তাহাতে যে 
রসসমূহ অভিব্যন্ত হইল) আ্রকৃষ্ণের সেই অনুরাগ-রসঞ্ুত হাসি ও লীলাবলোকনের ছারা 
ব্রজনুন্বরীগণ অত্যন্ত মান ( আদর- চক্রবন্তিপাদ ) প্রাপ্ত হইলেন ( অর্থাৎ তাহার) অত্যন্ত হর্ষোফুল্ল 
হইলেন। ইহার পরে তিনি যখন সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহাদের দৃষ্টির সহিত 
বুদ্ধিও তাহার অন্ুগমন করিল। তাহার ফলে, তাহাদের প্রারন্ধ গৃহকর্মী সমাপ্ত ন! হইলেও (সেই. 
কার্য্যে তাহার! আর প্রবৃসত হইতে পাঁরিলেন না) তাহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন ।” 
এ-স্থলে দেখা গেল _ শ্রীকৃষ্ণের হাসাঁবলোকনাদিতে ব্রজনুন্দরীদের চিত্বে ঘে হর্ষের উদয় 
হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাহাদের নিশ্চেষ্টতারূপ স্তন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল। 
খ। ভয়জনিত সুষ্ত 
“গিরিসন্গিভমল্লচক্ররুদ্ধং পুরতঃ প্রাণপরাদ্ধতঃ পরাদ্ধ্যম্‌। 
তনয়ং জননী সমীক্ষ্য শুষান্নয়না হস্ত বভভুব নিশ্চলাঙ্গী ॥২৩।১১॥ 
_-গিরিসদৃশ মল্পসমূহে অবরুদ্ধ (বেষ্টিত) প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্মূখে অবলোকন করিয়। 
জননী দেবকীদেবী শুক্ষনয়ন। হইয়! নিশ্চলাঙ্জী হইয়! রহিলেন।” 
এ-স্থলে, ছুদ্ব্ধ মল্লগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্চকে দেখিয়! দেবকীম(তা মল্লগণ হইতে 
শ্রীকষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া! অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন! এই ভয়বশতঃই তিনি নিশ্চলাঙী 
হইয়াছেন, তাহার দেহে স্তস্তনাঁমক সাত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণব্ষয়ে দেবকীমাতার 
বাংসল্যরতি আছে বলিয়াই ভয়জনিত এই স্তস্তকে সাত্বিকভাব বল! হইয়াছে। 
গ্া। আম্চর্য্য বশত; ত্তস্ত 
“ততো হতিকুতুকো দ্বৃত্ক্তিমিতৈকা দশোন্দ্রয়ঃ | 
তদ্ধানাতৃদক্তত্ত,ফীং পৃর্দেবযস্তীব পুত্তিকা ॥ শ্রীভা, ১৭১৩1৫৬। 
--(শীকৃফের মঞ্জ,মহিমা দর্শনের অভিপ্রায় ত্রন্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী বৎসপালগণকে এবং তাহাদের 
বৎসগণকেও অপহরণ করিয়া খ্বনিম্মিত মায়াশয্যায় রাখিয়া সত্যলোকে চলিয়। গেলেন। শ্রীকৃষের 
এরশ্বধ্যশক্তি তাহার দেহ হইতেই সেই-সেই বস ও বংসপালগণের অনুরূপ বৎস ও বংসপালগণকে 
প্রকটিত করিলেন। নরমানে একবংসর পধ্যস্ত শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৎস ও বংসপালদের সহিত বংস- 


[ ২৭৮৮ ] 
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চারণে যাতায়াত করিয়াছেন। বংসরাস্তে ব্রদ্ধা পুনরায় আসিয়া দেখিলেন--তাহার রচিত মাঁয়াশয্যায় 
তাহার অপহৃত বংসদিও আছে, আবার শীকৃষ্কের সঙ্গেও তাহারা আছে। ব্রদ্ষা অত্যস্ত বিস্মিত 
হইলেন। তৎক্ষণাংই আবার দেখিলেন-_ প্রত্যেক বৎস এবং বংসপাল, তাহাদের বেত্র-ূঙ্গা দিও 
দিব্যালস্কারে ভূষিত শখ্খ-চক্র-গদাপদ্ম।দিধারী চতুভু্জরূপে বিরাজিত, আব্রঙ্াস্তস্ত পর্য্যন্ত সকলেই 
পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে তাহাদের স্তবন্তুতি করিতেছে, তাহাদের অনির্ব্বচনীয় তেজে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যাশ্র্যা ব্যাপার দর্শন করিয়া) ভাহাদের অত্যাশ্চ্য্য তেজের গ্রভাবে 
্রদ্ধার একাদশ ইন্দ্রিয় আনন্রজনিত স্তব্ধতা। প্রাপ্ত হইল, তিনি তৃষীন্তত হইয়া রহিলেন, একটা কথাও 
বলিতে পারিলেন না, নিশ্চল হইয়া রহিলেন। ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কে।নও দেবতার নিকটে স্থাপিত নিশ্চল 
প্রতিমার স্থায়। তখন ব্রন্মাও চতুর্ম.খ কনক-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।” 
এ-স্থলে আশ্চর্ধযবাপার দর্শনের ফলে ভক্তপ্রবর ব্রহ্মার স্তশ্তনামক সাত্বিক ভাবের উদয় 
হুইয়াছে। ব্রহ্মা পরমভক্ত ছিলেন। 
উজ্জলনীলমণির সান্বিক-প্রকরণ হঈতেও নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধত হইতেছে। 
“তব মধুরিমসম্পদং বিলক্ষ্য ত্রিজগদলক্ষ্যতুল।ং মূকুন্দ রাঁধা। 
কলয় হৃদি বলবচ্চমক্রিয়ামৌ সমজনি নিনলিমিষ! চ নিশ্চল! চ 88 
_(শ্্রীরাধাকে দেখাইয়া মধুনঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) এ দেখ মুকুন্দ! ত্রিলোকে তুলনারহিত 
তোমার মাধুর্্যসম্পদ্‌ দর্শন করিয়! এই স্ত্রীরাধার হৃদয়ে বলবতী চমক্রিয়া উৎপন্ন হইযাছে। এজন্য 
ই'হার চক্ষুর পলক পড়িতেছেন', অঙ্গদকলও মিশ্চল হইয়। রহিয়াছে ।” 
ঘ। বিষাদজাত সতত 
“বকসোদরদানবোদরে পুরতঃ প্রেক্ষ্য বিশস্তমচাতম্‌। 
দিবিষন্নিকরো বিষগনধীঃ প্রকটং চিত্রপটায়তে দিবি ॥ভ, র, মি, ২৩।১৪॥ 
-_সম্মধস্থ বকমহোদর অঘান্থরের উদরমধ্যে স্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতাসকল 
বিষাদযুক্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার গ্থাঁয় হইয়াছিলেন।” 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ, যথা-_ 
'বিলম্বমস্তোরুহলোচনস্য বিলোক্য সম্ভীবিতবিপ্রলস্ত| ৷ 
সন্কেতগেহস্ত নিতাস্তমস্কে চিত্রায়িত তত্র বড়ুব চিত্র! ॥ সাত্বিক ॥8॥ 
--(শ্রীকঞ্চের সহিত মিলনের আশায় চিত্র। সন্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন। কিন্তু কোনও কারণে শ্রীকৃ্ণের 
আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বিপ্রলন্তের আশঙ্ক। করিয়! চিত্রা স্তম্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একথাই 
চিত্রীর কোনও সবী স্বীয় সখীর নিকটে বলিতেছেন) অগ্ভ কমল-নয়ন শ্রীকুফণের বিলম্ব দেখিয়! 
বিপ্রলস্তের আশঙ্কাবশতঃ স্ষেতকুর্জের নিতান্ত ক্রোড়দেশে চিত্রা চিত্রাপিতের স্তায় স্তম্ভিত হইয়! 
রহিয়াছেন।” 
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উ। অমর্ধজাত স্তত্ত 
“কর্ত,মিচ্ছতি মুরদিষে পুর; পত্রীমোক্ষমকপে কৃপীস্ৃতে। 
সত্বরোহপি রিপুনিক্কিয়ে রুষা নিষ্ছিয়ঃ ক্ষণমভূৎকপিধ্বজঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৩১৪) 
-_কপাশুহ্য কৃপীনন্দন অশ্বামা সম্মুখভাগে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্ভত হইলে, 
কপিধবজ অঞ্জুন শক্রুদমনে তরান্বিত হইয়াও রোধ ( অর্ধ )-বশতঃ ক্ষণকাল চেষ্টাশৃন্ হইয়া রহিলেন।” 
এ-স্থলে অমর্ষবশতঃ অর্জুনের স্তম্তভাবোদয়ের কথা বলা হইয়াছে। 
উজ্জ্লনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণটাও এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে। 
“মাধবস্থ পরিবন্তিতগোত্রাং শ্যামল! নিশি গিরং নিশময্য। 
দেবযোধিদিব নিনিমিধাক্ষী ছায়য়! চ রহিত। ক্ষণমাসীৎ ॥ সাত্বিক ॥৫॥ 
_( শ্তামলার সখা শ্রীরাধাকে বলিলেন ) প্রিয়সখি! রশ্নীযোগে আীকৃষ্ণ শ্যামলার সহিত বিহার 
করিতেছিলেন; হঠাৎ তাহার বদন হইতে অন্য গোপীর (পালির ) নাম-_হে প্রিয়ে পালি! এই 
কথাটা বাহির হইল। তাহা শুনামাত্র শ্যামল! ( রোষতরে ) নিনিমেষলোচনা ও ছায়াশুন্ত। দেবনারীর 
ম্যায় নিমিষরহিতা। হইয়া! রহিলেন।” 
এ-ম্থলে শ্যামলানামী গোপীর অমর্ষজাত স্তম্ভের কথ! বলা হইয়াছে । 


9০1 স্লো আব! হম্ছ্ 
ভক্তিরসামৃতসিম্কু বলেন__-““স্কেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ 1২1৩1১৪॥ 
-_-( কষ্ণসন্বন্বী-ভাবসমৃহদারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে ) হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি হইতে জাত দেহের 
ক্লেদকে ( আন্ররতাকে ) ম্বেদ বলে ।» 
শ্রীকৃষণসন্বন্ধী কোনও ব্যাপারে ভক্তের যদি হষ? বা ভয়, বা ক্রোধাদি জম্মে, তাহ। হইলে 
তখন তাঁহার দেহে যে ঘন্ধের উদয় হয়, তাহাকে বলে স্বেদ-নামক পাত্বিক ভাব। 
ক। হ্র্যনিত স্মেদ 
“কিমত্র নূর্ধযাতপমাক্ষিপক্তী মুগ্কাক্ষি চাতুর্ধ;মুরীকরোধি। 
জ্ঞাতং পুরঃ প্রেক্ষ্য সরোরহাক্ষং স্বিশ্নাসি ভিন্না কুসুমায়ুধেন 1২1৩।১৫॥ 
-( গ্রীকষ্দর্শনজনিত আনন্দে আীরাধ! ঘন্দাক্তা1! হইয়াছিলেন? কিন্তু তিনি তাহার কারণ গোপন 
করার জন্য মৃর্য্যের তাপকেই তিরস্কার করিতেছেন-__ অর্থাৎ সূর্ধ্যোস্তাপেই তাহার দেহে ঘর্মের উদয় 
হইয়াছে, ইহাই যেন প্রকাশ করিতেছেন। তাহ। দেখিয়া তাহার কোনও সখী তাহাকে বলিতেছেন ) 
অহে মুষ্ধাক্ষি রাধে! তুমি চাতুরধ্য অঙ্গীকার করিয়া! ূর্য্যের আতপকে তিরস্কার করিতেছ কেন? 
আমি জানিতে পারিয়াছি, সম্মুখস্থ কমললোচন শ্রীকৃষ্ককে দেখিয়াই কন্দর্পের কুস্ুমশরে পীড়িত 
হইয়! তুমি ঘর্ঘাক্ত। হইয়াছ।”* 


[ ২৭৯০ ] 


সাধিকভাব ] সতত [ ৭৫০-অমু 


থ। ভয়জনিভ গ্রে 
“কুতুকাদভিমন্থ্যবেশিনং হরিমান্রুশ্য গিরা প্রগল্ভয়া। 
বিদিতাকৃতিরাকুল: ক্ষণাদজনি স্থিল্নতনুঃ স রক্তকঃ॥ ২1৩১৬ 
"এক দিন শ্রীকঞ্চ কৌতুকবশতঃ আভিমন্থ্যুর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তদবস্থ শ্রীকঞ্চকে দেখিয়া 
কৃষ্ণভূত্য রক্তৃক তাহাকে কর্কশবাকে] তিরস্কার করিয়াছিলেন । পরে যখন জানিতে পারিলেন ফে_- 
হইনি কৃষ্ণ, অভিমন্থ্ু হেন, তখন ব্যাকুলচিত্তে রক্তক ক্ষণকাল ঘন্মাক্তদেহ হইয়। রহিলেন।” 


মভিমন্তা হইতেছেন শ্রীরাধার পতিশ্মন্তা কোনও গোপ। উপরে উদ্ধত গ্লেকের টাকায় 
শ্রীপাদ জীবগোষ্থামী লিখিয়াছেন- শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'নান্ুয়ন্‌, খলু কৃষ্ণায়'-ইত্যাদি (১০1৩৩/৩৭ ) 
শ্লেকামুমারে জান। যায়, অভিমন্থার নিকটে যেগমায়া-নিম্মিতা যে রাধামুত্তি থাকেন, ত্তাহারই পতি 
-হইতেছেন অভিমন্থ্য। আর রক্তক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক ভূত্যবিশেষ। অভিমন্াুবেশী 
শীকৃষ্ণকে রক্তক তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন-_ইনি শ্রীকৃষ্ণ, অভিমনা 
নহেন, তখন বস্ত্রতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই__শ্বীয় প্রভুকেই তিনি তিরস্কার করিয়াছেন মনে করিয়া রক্তকের ভয় 
হইল) সেই ভয়েই তাহার দেহে স্বেদনামক সাত্বিকভাঁবের উদয় হইয়াছিল। 


উজ্জলনীলমণিধূত উদাহরণ £__ 

“মাভূধিশাখে তরলা বিদুরপঃ পতিস্তবাসৌ নিবিড়লতাকুটী। 

ময়া প্রধত্েন কৃতাঃ কপোলয়োঃ শ্বেদোদবিন্দুর্মকরীধিলুম্পতি ॥সান্বিক প্রকরণ॥৭॥ 
_-( একদা বিশাখ! নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীক্চের সহিত মিলিত হইয়াছেন , দৈবাৎ শুনিলেন, তাহার 
পতিম্মন্য এই দিকে আসিতেছে; তখন ভয়ে বিশাখা ঘন্মাক্তা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন ) 
বিশাখে ! তরলা ( চঞ্চপা ) হইও না; ভোমার পতি ( পতিন্মন্থ ) অতি দূরে। এই কুপ্জকুটারও অতি 
নিবিড় (তোমার পতি এই কুঞ্জের নিকটে আসিলেও তমাকে দেখিতে পাইবে না; সুতরাং ভয়ের 
কোনও কারণ নাই )। আমি অতি প্রষত্ণে তোমার কপোলদ্ধয়ে যে মকরীপত্র রচনা! করিয়াছি, তাহ! 
তোমার স্বেদজলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ।” 


গা। ক্রোধ্জাত স্মেদ 
“সমীক্ষা শত্রং সরষে! গরুত্মতঃ যজ্ঞস্থ ভঙ্গীদতিবৃষ্টিকারিণম্‌। 
ঘনোপরিষ্টাদপি তিষ্ঠতন্তদ। নিপেতুরঙ্গাদ্‌ ঘননীরবিন্দবঃ ॥ ভ, র, সি। খা৩1১৭॥ 
--(শ্রীকফের অভিপ্রায় অনুসারে ত্রজবাপিগণ ইন্দ্রযজ্কের পরিবর্তে গোব্দ্ধন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন ; ইন্দ্র তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ব্রমগ্ডলের উপরে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত করিতেছিলেন 
সেই অবস্থায়) যজ্তভঙ্গ-নিবন্ধন অতিবৃষ্টিকারী ইন্্রকে দর্শন করিয়া, মেঘের উপরিভাগে অবস্থিত থাক! 
সত্বেও, রোষাখ্বিত গরুড়ের দেহ হইতে ঘন ঘন ঘর্বিন্দু পতিত হইতে লাগিল ।” 


[ ২৭৯১ ] 


সাত্বিকতাঁব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৫১-অনগু 


শ্্রীকঞ্চের গ্রতি শ্রীতিমান্‌ গরুড় ইজ্রের আচরণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন এবং 
তাহাতেই তাহার দেহে স্বেদনামক সাত্বিকের উদয় হইয়াছিল । 
উজ্জলনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণ £__ 
“খিয়াপি গোত্রস্থলনেন পালী শালীনভাবং ছলতো বাতাঁনীং। 
তথাপি তত্াঃ পটমারস্তী স্বেদাস্বুষ্ি: ভ্রুধমাচচক্ষে ॥সান্তিক ॥৮। 
-(শ্রীক্চ পালীনাম়ী গোপার সহিত মিলিত হইয়ছেন; কিন্তু দৈবাৎ পালীর সাক্ষাতেই তিনি 
পালীর নামোল্লেখ না করিয়। “হে শ্ামলে ॥ বলিয়! শ্যামলানায়ী গোপীর নাম উল্লেখ করিয়! 
ফেলিলেন। তখন পালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, ভাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমীসীদেবীর নিকটে 
বলিতেছেন ) দেবি! গোত্রম্থপরন-নিমিত্ত (অর্থ।ৎ পালীর নামের পরিবর্থে শ্যামলার নাম উল্লেখ 
করায় ) যদিও পালী ছলপূর্বক স্বীয় শালীনতার ভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তথাপি কিন্ত তাহার. 
স্বেদান্ু তাহার বসনের আড্রতা বিধান করিয়া তাহার ক্রোধভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল। 
( গোত্র- নাম ) 1৮ 
ইহ! হইতেছে পালীর ক্রোধজনিত স্বেদন।মক সান্বিকের উদাহরণ। 


০১। ল্লোমাহও 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, 
“রোমাঞ্চোহয়ং কিলাশ্চ্যযহষেণৎসাহভয়াদিক্ঃ। 
রোয্লামত্দ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥২1৩।১৭।৮ 


--(শীকৃষ্ণন্বন্বীয় কোনও বাপারে ) আশ্চর্ধ্যদর্শন, হর্ব, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয়; 
রোমাঞ্চ গাত্রস্থ রোমমকলের উদ্‌্গম এবং গাত্র-সংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে ।” 


ক। জাশ্র্য্যদর্শনজনিত রোমাঞ্ 
“ডিস্বস্ত জস্তাং ভজতক্ত্রিলোকীং বিলোকা বৈলক্ষ্যবতী মুখান্তঃ। 
বভৃব গোষ্টেক্্কুটুম্বিনীয়ং তনূরুহৈ: কুট মলিতাঙ্গযন্ঠিঃ ॥২৩১৮॥ 
_ বালকের (শ্রীকৃষ্ণের) জশ্ুণ-সময়ে মুখমধ্যে ত্রিলোকী (ক্ব্গ, মর্ভ, ও পাতাল) দর্শন করিয়া! বিস্মিত! 
নন্দপত্ী যশোদ| রোমাঞ্চদার1 কুঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছিলেন।” 


ষশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া স্তম্কপান করাইতেছিলেন। স্তম্তপানাস্তে 
শীকষ্ণ হাই ভুলিলে যশোদা তাহার স্তগ্কপায়ী শিশুর মুখমধ্যে জ্রিলাকী দর্শন করিলেন। এই 
আধশ্চ্ধ্য ব্যাপারের দর্শনে তাহার দেহে রোমাঞ্চ উদিত হইয়াছিল। 


থ। হর্যজনিত রোমাঞ্চ 
“কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপে! বত কেশবাজ্ঘি_, স্পশেণৎদবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈধিভাসি। 
অপ্যজ্বিসস্তব উরুক্রমবিক্রমাদ্‌ বা আহে! বরাহবপুষঃ পরিরস্তণেন ॥আীভা, ১০৩০১০। 


[ ২৭৯২ 


সান্বিকভাব ] রস্তত্ব [ ৭৫১-অন্ধ 


--( শারদীয় রাসরজনীতে আীকৃ্ণ রালস্থলী হইতে অন্তত হইলে গোপীগণ বনে বনে তাহার অন্বেষণ 
করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবীর গাত্রে-_ভূমিতে _ম্ি্ধ ছর্ব্বাস্থুরাদি দেখিয়া! তাহাকেই পৃথিবীর 
পুলক মনে করিয়া তাহার! পৃথিবীকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন) হে ক্ষিতে! তুমি কোন্‌ অনির্ববচনীয় 
তপস্যাই করিয়াছিলে, যাহার ফলে কেশবের (শ্রীকৃষ্ণের ) চরণ-স্পর্শে তোমার হর্ধাতিশয়রূপ উৎসব 
জঙ্গিয়াছে; কেননা, রোমাবলীদ্বারা উৎপুলকিত হইয়া তুমি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছ 
(ইহাই তোম।র শ্রীকৃষ্চচরণ-স্পশ'জনিত হযণধিক্যের পরিচায়ক । আচ্ছ।, জিজ্ঞাসা করি) তোমার 
এই হর্ষোৎসব কি সাম্প্রতিক চরণম্পর্শ হঈতে জাত? নাকি পূর্ববাবধি ; লোকত্রয়ের আক্রমণাথ 
ত্রিবিক্রম যখন স্বীয় এই্বর্ধয বিস্তার করিয়! পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তীহাঁর 


চরণম্পর্শে তোমার এই হর্ষোংদব? আথো! নাকি তাহারও পূর্বে তাহার বরাহরূপের দৃঢ় 
আলিঙ্গনেই তোমার এই হর্ষোৎসব ?” 
উজ্জ্রসনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা, 

“তং কাচিন্নেত্ররন্ধেণ হৃদি কৃতা নিনীল্য চ। 

পুলকাঙ্গণপঞ্চহ্যাস্তে যোগীবা নন্দসংপ্রুত। ॥শ্রীভা, ১০৩২৬। 
-(শারদীয় রাসরজনীতে অন্তহিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হঠাৎ গোপীদের সাক্ষাতে আবিভূতি হলে 
সহাকে পাইয়া) কোনও গোপী স্বীয় নয়ন-রন্ধের দ্বারা তাহাকে হৃদয়নধ্যে লইয়। গিয়। নয়নদ্য় 
নিমীলনপূর্ধক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া যোগীর ম্যায় পুলকিতাক্গী হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত 
হইয়া রহিলেন।” 


গ। উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ 
“শৃঙগং কেলিরণারস্তে রণয়ত্যঘমর্দনে। 


শ্রীদায়ো। যোছ,কামস্ত রেমে রোম।ঞ্চতং বপুঃ !ভ, র, সি, ২৩১৯ 
-ক্রীড়াযুদ্ধের আরস্তে অঘমদ্দন আীকৃষের শৃঙগধর্বনি শুনিয়া যুদ্ধাকাজঙ্ষী শ্রীদামের দেহ রোমাঞ্চিত 
হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ।” 
এ-স্থলে জ্রীড়াযুদ্ধের আকাজ্কায় উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ বিবৃত হইয়াছে। 
ঘ। ভয়জনিত রোমাঞ্চ 
“বিশ্বরূপধরম্দ্ভূতাকৃতিং প্রেক্ষ্য তত্র পুরুষোত্বমং পুরঃ | 
অজ্জ্রনং সপদি শুস্যদাননঃ শিশ্রিয়ে বিকটকণ্টকাং তন্ুম্‌ ॥ভ, র, লি, ২৩১৯) 
- সগ্মুখভাগে বিশ্বরূপধারী অন্ভুতাকার পুরুঘোত্তম শ্রীকৃষণকে দর্শন করিয়া শুফবদন অজ্ছুন তৎক্ষণাৎ 
্বীয় দেহমধ্যে বিকট-রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন ।” 


[ ২৭৯৩ ] 
৩৫৯ 


সাঁত্িকভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [*/৫২-অন্গু 


০২। স্ল্সভেদ 
ভক্তিরস।মৃতপিস্কু বলেন, 
“বিষাদবিন্ময়ামষ হষ'ভীত্যাদিসম্তবমূ। 
বৈ্র্ধ্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাঁদিকৃৎ ॥২1৩।২০॥৮ 
-(আীকৃফসন্বন্বী কোনও ব্যাপারে ) বিষাদ, বিশ্বয়। অমর্য (ক্রোধ), আনন্দ ও ভয়াদি হইতে 
স্বরভেদ জন্মে। স্বরতেদে গদ্গদ্বাক্যাদি প্রকাশ পায়।” 
ক। বিষাদঞ্জাত ম্বরতেদ 
পব্রজরাজ্তি রথাৎ পুরো হরিং স্বয়মিতার্দবিশীর্ণজল্লয়া ) 
হিয়মেণদৃশ। গুরাবপি শ্লথয়ন্ত্যা কিল রোদিতা সখী ॥ ভ, র. সি, আ৩।২১। 
(শ্রীকষ্ণ অক্ররের রথে উঠিতেছেন ; সে-স্থানে যশোদাও আছেন, সখীগণের সহিত শ্রীরাধাও 
আঁছেন। যশোদ শীরাধার গুরুজন : কিন্তু বিষাদখিন্না শীরাধা তীহার সাক্ষাতেও লঙ্জাকে বিসর্জন 
দিয়! যশোদামাত।কে বলিলেন ) হে ব্রজরাজ্ি! সম্মস্থ রথ হইতে শ্রাহরিকে আপনি 'স্বয়ংই'- 
এই অর্ধবাক্য শেষ হইতে না হইতেই গুরুজবন-সমন্ষে স্বীয় সখী ললিতাঁকে রোদন করাইয়াছিলেন 1” 
এ-স্থলে শীরাধ। বলিতে চাহিয়াছিলেন_ “রখারোহণ হইতে শ্রীহরিকে আপনি স্বয়ংই 
নিবৃত্ত করুন।” কিন্তু বিষাদজনিত স্বরভেদবশতঃ সম্পূর্ণ বাক্য বলিতে পাঁরিলেননা__“রথারোহণ হইতে 
হরিকে স্বয়ং পর্ধান্ত্ বলিতে পারিলেন। শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখিয়। তাহার প্রিয়সখী 
ললিত। রোদন করিতে লাগিলেন। 
খ। বিস্ময়জাড শ্বরভেদ 
“শনৈরখো খায় বিমুজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনআ্কন্ধরঃ। 
কৃতাঁঞ্তলিঃ প্রশ্রয়বান্‌ সমাহিত; সবেপথ গঁদ্গদধৈলতেলয়। ॥ শ্রীভা, ১১৩৬৪॥ 
--(ব্রন্মমৌহন-লীলায় ) ব্রহ্মা শ্রীকৃফের প্রণামান্তর ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিয়া লোচনদ্বয় মার্জন 
করিয়। নতকন্ধর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়। 
সমাহিত চিত্তে কীপিতে কাপিতে গদ্গদ বাকো আীকঞ্চের স্তব করিতে লাগিলেন ।” 
ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যে অদ্ভুত দৃশ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই কাহার বিশ্ময় 
জন্মিয়াছিলস ; সেই বিন্বয় হইতেই তাহার গদ্গদবাক্যরূপ স্বরভেদের উদয় হইয়াছে। 
গ্বা। অমর্যজাত স্বরতেদ 
“প্রে্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্ব্বকা মাঃ। 
নেত্রে বিমূজয রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরস্তগদ্গণগিরোইক্রবতানুরক্তাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।২৯/৩০। 
_ (শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া স্বজন-আর্ধ্যপথাদি পরিত্যাগ-পূর্ধক গোপীগণ 
জ্রীকষের নিকট উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গুহে ফিরিয়! যাওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। 


| ২৭৯৪ ] 
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তাহার। ভাবিলেন-_শ্রীক তাহাদের প্রিয় হইয়/ও অপ্রিয়ের শ্তায় কথ। বলিতেছেন। তাহাতে 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষাত্বিত হইয়াছিলেন। তাহাদের এই অবস্থা বর্ণন করিয়! প্রীল শুকদেব 
গোম্বামী মহারাঞ্জ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন ) মহারাজ! গে।পীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতান্ত 
অনুবক্ত; কাহার নিমিত্ত তাহারা অন্থ সমস্ত ক।মন। পরিত্যাগ করিয়ছেন। তিনি তাহাদের গ্রেষ্ঠ; 
কিন্ত তাহার মুখে প্রিয়েতর ( অপ্রিয়) কথ শুনিয়া রোদনজনিত উপহত ( অন্ধপ্রায়) নয়ন মাঞ্জিত 
করিয়। তাহার] কিঞিং রোধভরে গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন (কি বলিলেন, তাহ! শ্্রীমদ ভাগবতের 
পরবর্তী ক্লোকসণুহে বণিত হইয়াছে )।৮ | 


ঘ। হ্র্যজাত স্বরতেদ 
পহষ্যত্তনুরুহে| ভাবপরিক্রিনাকআলোচনএ| 


গির] গদ্গদয়াত্তৌবীৎ সব্বম।লম্বা সান্তঃ। 
প্রণম্য মূর্দাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ শ্রীভা, ১০৩৯।৫৬-৫৭ 
_(কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে লইয়া জক্রুর মথুরায় যমুন।তটে উপনীত হইলে তাহাদিগকে রথে বসাইয়। 
যখন স্সানার্থ যমুনার জলে নিমগ্র হইলেন, তখন তিনি জলমধ্যেও কৃষ্ণ-বলর!মকে দেখিলেন ; আরও 
দেখিলেন,_-ষ্ঠাহাদের অনন্ত বিভূতি, সকলে তীহাদের স্তব-স্তুতি ও সেবাদি করিতেছেন। ইহা] 
দেখিয়া অন্তুর অত্যন্ত ্রীত হইলেন) তাহার গাত্র পুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবোদয়ে তাহার সমস্ত 
দেহ ও লোচন আর্দুহইতে লাগিল। “আমাদের এই শ্ীকৃঞ্চই পরমেশ্বর'_-ইহ] জানিয়া পরমভক্তি- 
সহকারে মস্তকদ্বারা প্রথাম করিলেন এবং সবগুণ অবলম্বন করিয়া কৃতাঞজলিপুটে ধীরে ধীরে গদ্গদ্‌ 
বচনে স্ব করিতে লাগিলেন।” 
উ। ভয়জ।ত দ্বরভের 
“ত্যাপিতং বিতর বেণুমিতি গ্রমাদী শ্রুহ1 মদদীরিতমুগীর্ণ বিবর্ণভাবঃ। 
তু্ণং বভূব গুরুগদ্গদরুদ্ধক+; পত্রী মুকুন্দ তদনেন স হারিতোইস্তি ॥ ভ, র, দি, ১৩২৪ 
- 7 শ্ত্রীকৃষ্ের কোনও সখ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখে ) পত্রী-নামক তোনার ভৃত্যকে আমি বলিলাম 
--সহে! তোমাকে যে বেগু অপ করিয়ীছিলাম, তাহ! প্রত্যপণ করা” আমার এই কথা শুনিয়া 
তোমার সেই ভূত্য প্রমাদান্বিত হইয়। বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইল এবং ততক্ষণাং তাহার কষ্ঠরোধ হওয়াতে 
গদগদবাক্য নির্গত হইতে লাগিল । অতএব হে মুকুন্দ! পরীর অনবধানভাবশতঃ তোমার বেণু 
হারিত (নাশিত ) হইয়াছে” 
এ-স্থলে বেণু হারাইয়াছে বলিয়া ভীতিবশত; পত্রীর স্বরভেদ (গদগদ বাক্য)। 


০৩। শ্রেপথুবা কম্প 
ভক্তিরস/মৃতসিন্ধু বলেন--“বি্রাসা মর্ধাদৈ্বেপথুগণত্রলৌল্যকৃৎ ॥ ২/৩২৪।-_বিআ্জাদ (বিশেষ 


ভয় ),অমর্ধ (ক্রোধ ) ও হর্ধাদি দ্বার গাত্রের যে চাঞ্চলা জন্মে, তাহাকে “বেপথু বা কম্প' বলে। 
[২৭৯৫ ] 
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ক। বিস্রাসহেতু কম্প 
“শডচূড়মধিরটবিক্রমং প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভূজং জিঘৃক্ষয়! । 
হা ব্রজেন্দ্রতনয়েতি বাদিনী কম্পসম্পদমধন্ত রাধিক1 ॥ ভ, র, সি, ২৬২৫॥ 
-(শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাঁজিত; এমন সময় শঙ্খচড় আসিয়। হস্ত প্রসারিত করিয়া 
আীরাধাকে ধারণের চেষ্টা করিল। তখন) উংকট পরাক্রমশীলী এবং ধারণেচ্ছায় প্রসারিত-হস্ত 
শঙ্খচূড়কে দেখিয়। “হ। ব্রজেন্দ্রতনয় !'__-এই মাত্র বলিয়! শ্রীরাধা অত্যধিকরূপে কম্পিতা্গী হইলেন 1৮ 
শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণেরও অনিষ্ট করিতে পারে এবং আকৃঞ্জদেবা হইতে নিজেকেও বঞ্চিত করিতে 
পারে--এ-সমস্ত ভাঁবিয়াই শ্রীরাধা অত্যন্ত ভীত! হইয়। কম্পিতাঙ্গী হইয়াছেন। 
খ। অমর্ধজাত কম্প 
“কুঙ্কাধিক্ষেপজাতেন ব্যাকুলো! নকুলান্ুঃ | 
চকম্পে ভ্রাগমর্ষেণ ভূঁকম্পে গিরিরাড়েব ॥ ভ, র, সি, ২৩২৬| 
-( শিশুপাপ-কৃত ) কৃষ্ণনিন্দ।-শ্রুবণে ব্যাকুলচিত্ত নকুলাম্ুজ মহদেব ক্রোধে অধীর হইয়া, ভূমিকম্পে 
গিরিরাজ যেমন কম্পিত হয়, তদ্রপ কম্পিত হইতে লাগিলেন ।” 
গ। হর্ধজাত কম্প 
“ব্হননি কথং হতাঁশে পশ্য ভয়েনাছ্ধ কম্পমানান্মি। 
চঞ্চলমুপসীদস্তং নিবারয় ব্রজপতেম্তনয়ম্‌ ॥ ভ, র, সি, ২/৩া২৬। 
»-( শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত হর্যবশত: কোনও গোপী কম্পিত! হঙইটয়াছেন। তাহ। দেখিয়। তাহার সখী 
তাহাকে পরিহাস করিতেছিলেন। তখন দেই গেপী তাহার সখীকে বলিলেন) হে হতাশে! 
কেন পরিহাস করিতেছ ? দেখ, অগ্ঠ আমি ভয়ে ( অবহিথাবশতঃ, অর্থাৎ নিজের ভাব গোপন করিবার 
উদ্দেশ্টে হর্ষ না বলিয়া ভয় বলিতেছেন; আমি ভয়ে) কম্পমানা হইতেছি। তুমি সমীপস্থ এই 
চঞ্চল ত্রজেন্দ্র-তনয়কে নিবারণ কর।” 


৫৪1 লর্শ 
“বিষাদরোবভীত্যাদেবৈবর্ণাং বর্ণবিক্রিয়। | 
ভাবছ্রৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীত্িতাঁঃ ॥ ভ, র, সি, ২৩।২৬॥ 
_ বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণবিকারের নাম “বৈবর্ণা।' ভাঁবজ্ঞগণ বলেন, এই বৈবর্ধ্ে মলিনত। 
ও কৃশতাদি জন্মিয়া থাকে” 
ক। বিষাদজাভ বৈর্্ণ্ 
“স্কেতীকৃতীখিলজনং বিরহেণ তবাধুনা। 
গোকুলং কৃষ্ণ দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভরমং দধে ॥ ভ, র, সি, ২৩২৭ 


[ ২৭৯৬ ] 
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_হেকৃষ্চ| তোমীর বিরহে গ্রোকুলবানী জননকল স্বেতবর্ণ হওয়াতে দেবধি নারদের পক্ষে গোকুলকে 
শ্বেততীপ বলিয়। ভ্রম হইতে লাঁগিল।” 
এ-ম্থলে কৃষ্ণবিরহঞ্জনিত বিযাদবশতঃ বৈবর্ণা উদাহৃত হইয়াছে । 
খ। রোষজাত বৈব্ণ) 
“কংসশক্রনভিযুগ্ধতঃ পুরে। বীক্ষ্য কংস্সহজানুদায়ুধান্‌। 
শ্রীবলম্ সখি পশ্ রুষ্যতঃ প্রোগ্যদিন্দুনিষ্মাননং বভৌ ॥ ভ,র, সি, ২৩1২৮॥ 
_(কংস নিহত হইলে কংসের অনুজ কক্কনাগ্রোধাদি প্রীকৃণের সহিত যুদ্ধের জন্য তাহার সম্মুখীন 
হইলে তত্রত্য পুরনারীগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন ) সখি! দেখ দেখ। কংস-শক্র শ্রীকফের সহিত 
ুদ্ধার্থ সমাগত অস্ত্রধারী কংস-সহোদরদিগকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শ্রবলদোবের বদন 
উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় অরুণবর্ণ হয়া শোভ। পাইতে লাগিল” 
শ্রীবলদেবের স্বাভাবিক বর্ণ হইতেছে রজত-ধবল; ক্রোধে তাহা 'গরুণ বর্ণ হইয়াছে। 
গী। ভ্য়জনিত বৈর্ণ; 
“ত্রীড়্তযাস্তটভুবি মাধবেন স।দ্ং তত্রারাৎ পতিমবলোক্য বির্লুবায়াঃ। 


রাধায়াস্তনুমনূ কালিমা ভথাসীত্তেনেয়ং কিমপি যথ! ন পর্যযচা়ি ॥ উ, নী,ম, নাবিক 1১৯। 
--(স্ত্রীরাধ। যমুন।পুলিনে প্রীকৃ্ণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণা , এমন সময় তিনি দেখিলেন, তাহার 
পতিন্মগ্ত অভিমন্থা একটু দুরে উপস্থিত। তখন ভয়বশতঃ তাহার যে অবস্থ। হইয়/ছিল, তাহা বর্ণন 
করিয়া! বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিয়1ছিলেন ) মাধবের সহিত যমুনাতটে বিহার করিতে করিতে 
দুর হইতে পতিকে দেখিয়া স্তীরাধ! অত্যন্ত ভীত হইলেন; তাহার দেহ তখন এইরূপ কালিমাময় 
হইয়াছিল যে, অভিমন্ত্য কিছুমাত্র তাহার পরিচয় করিতে পারিলেন ন1।” 

ঘ। বৈবর্ণের বৈশিষ্ট্য 

ভক্তিরসামৃতপিদ্ধু বলেন-বিষাদজাত বৈবণ্যে শ্বেত, ধূসর এবং কখনও কখনও কাঁলিম! 
প্রকাশ পায়। 

রোষজনিত বৈবর্ণ্যে রক্তিম! প্রকাশ পায় এবং ভয়জনিত বৈবণে্ কালিমা এবং কোনও 
কোনও স্থলে শুর্রিমাও প্রকাশ পায়। 

অন্িশয় হর্ষবশত:ও বৈবর্্য জন্মে; তখন কোনও স্থলে ম্পষ্টরূপে রক্তিম! প্রকাশ পাইয়া 
থাকে; কিন্তু ইহা সর্বত্র হয়না বলিয়া ইহার উদাহরণ দেওয়া হইল না। 

. বিষাদে শ্বেতিম প্রোক্ত। ধৌসর্ধ্যং কালিমা কচিং। রোষে তু রক্তিম! ভীত্যাং কালিমা কাঁপি শুরিিমা॥ 
রক্তিম! লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোন্দেকেইপি কুত্রচিৎ। অদ্রাসার্বত্রিকদ্বেন নৈবাস্োদান্ৃতি; কৃতা ॥ 


ই৩২৯--৩০॥ 
[ ২৭৯৭ ] 
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ডেটে। অশু 
“হ্র্বরে(যবিষাদাদোরশ্রু নেত্রে জলোদৃগমঃ। 
হর্ষজেইশ্রুণি শীতত্বমৌফণাং রোষাদিসস্তবে। 
সব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমাজ্জনাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২৩।৩১। 

__হর্ধ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনাপ্রযন্ধে নেত্রে থে জলোঁদ্গম হয়, তাহাকে অশ্রু বলে। 
হর্যজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং রোষজনিত অশ্রুতে উষ্কত্ব থাকে। সর্বপ্রকার অশ্রুত্তেই নয়নের 
ক্ষোভ ( চাঞ্চঙা ), রক্তিম এবং সম্ম।্ভনাদি ঘটিয়া থাকে। 

টাকায় স্রীপাদ জীবগোস্ব'মী বলিয়াছেন--নাসিকা ভ্রাবও অশ্রুর অঙ্গবিশেষ। 

ক। হর্যজাত অশ্রঃ 
“গোবিন্বপ্রেগণ।ক্ষে২পি বাষ্পপূরাভিবধিণম্‌। 
উচ্চৈরনিন্বদ।নন্দমমরবিন্নবিলোচনা ॥ ভ, র, সি, ২৩৩২ ॥ 

--পদ্মুলোচন! রুঝ্সিণী গোবিন্দদর্শন-বিদ্বুকর অশ্রুসমূহবর্ধণকারী আনন্দকে অতিশয়রূপে 
নিন্দা করিয়াছিলেন ।” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্থামী লিখিয়াছেন _-“আনন্দস্য বাম্পপুরাভিবধ্িত্বমেব নিন্দ্যত্বেন 
বিবক্ষিতমূ, ন তু স্বরূপম্। সবিশেষণবিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি গ্ায়।ৎ।” ভাংপর্যয-_ 
এ-স্থলে্বরূপতঃ আনন্দ নিন্দনীয় নহে, আনন্দের বাঁষ্পপুরাভিমধিত্বই নিন্দুণীয় ; শরীকৃষদর্শনজনিত 
আনন্দে এত অধিক অশ্রু বধিত হইতেছে যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্জদর্শনের বিদ্বু জন্মিতেছে ; কৃষ্ণদর্শনের 
বিশ্বজনক,অত্যধিক আনন্দাশ্রুকেই রুকিণী দেবী নিন্দ। করিয়াছেন। 

গ্রশ্থ হইতে পারে--মূল প্লৌোকে আছে “আনন্দ”কেই নিন্দা! করিয়াছিলেন; বাম্পপুর।ভিবধিত্বের 
নিন্দার কথ। তে। নাই ; সৃতরাং উল্লিখিতরূপ অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্ষিত প্রশ্নের 
উত্তরেই গ্রীজীবপাদ তংকৃত অথের সমর্থক একটা ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াচছেন_-“সবিশেষণ-বিধিনিষেধৌ 
বিশেষণমুপনক্রামত ইতি গ্যায়াৎ।” শ্ত্রীপাদ এ-স্থলে সম্পূর্ণ ম্যায়বচনটা উদ্ধৃত করেন নাই; সম্পূর্ণ 
বাকাটী এই £__“সবিশেষণে হি বিধিনিষেধ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষাবাধে (ভ্রীতা, ১১৩০১ 
গ্লোকের টাকায় স্্রীপাঁদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তিধৃত বচন )।-__বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের 
যোগ থাকিলে যদি বিশেষোর সহিত সেই বিধি থ নিষেধের সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হয়, ভাহ! হইলে 
বিশেষণের উপরে সেই বিধি বা নিষেধের প্রভূত্ব সংক্রামিত হইবে” (১১/১৪৪-অনুচ্ছেদ, ৪৩২-৩৩ 
পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচন৷ পরষটব্য)। আলোচ্য স্থলে বিশেষ্য “আননাম্”-পদের সহিত “অনিন্দং*-ক্রিয়া- 
পদরূপ বিধির স্থন্ধ বাঁধা প্রাপ্ত হইতেছে; কেননা, পআনন্দ” স্বরূপতঃ “নিন্দনীয়” নছে ; এজন, 
আনন্দের বিশেষণ “বাম্পপৃরাভিবধ্ধিণম ”-পদের সহিতই “অনিম্দৎ”-পদের লঙবদ্ধ স্বীকার করিতে 


হইবে। 
[ ২৭৯৮ ] 


সা্বিকভাব ] রসতত্্‌ [ ৭1৫৫-তন্ত 


এই প্রসঙ্গে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটী উক্তিও বিবেচ্য । তাহার প্রীপ্রীচৈতম্- 
চরিতামূতে তিনি লিখিয়াছেল £-- 
নিরুপাধি প্রেম যাহা_ তাহা এই রীতি। প্রীতিবিষয়স্থখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ 
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবাঁনন্দ বাধে । সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ 
১1৪1১৭০-৭৭ ॥ 
অর্থাৎ যেখ।নে-যেখানে নিরুপাধি ব! স্বন্খ-বাসনা-গন্ধহীন প্রেম, সেখানে-দেখানেই প্রীতির 
বিষয় যিনি, তাঁহার ( অর্থাৎ শ্রীষের ) আনন্দেই প্রীত্তির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ, ইহাই হইতেছে 
প্রীতির ধর্ম। আবার প্রীতির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ দেখিলেও ভক্তচিত্ব-বিমোদনব্রত শ্রীকৃষ্ণের 
আনন্দ হয়, সুতরাং ভক্তের সুখও হয় কৃষ্ণন্খের পোষক। শ্রীকৃষ্ণের সেবার ফলে, ভক্তের চিত্তে 
সাহার কৃষ্ংপ্রীতির স্বূপগত ধশ্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দের জন্যও 
বাস্তবিক ভরক্রুর কো।নওরূপ বাসন নাই, থাকিলে ভাহার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে নিরুপাঁধিক বলা যায় 
ন[; কিন্তু তাহ।ব জনা ভক্তের বাসনা না থাকিলেও ভক্ত সেই আনন্দকে অভিনন্দন করেন; কেননা, 
তাহ! কৃষ্ণুখের পোষক। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_-সেই আনন্দ (নিজ প্রেমানন্দ_-নিজের 
.স্ত্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবে কৃষ্সেবার ফলে আপনা-আপনিই ভক্তচিত্তে যে জাঁনান্দের উদয় 
হয়, সেই আনন্দ) যদি এত প্রচুর হয় যে, তাহাতে কৃষ্ণসেবার বিদ্প জন্মে, তাহ হইলে সেই 
আনন্দের প্রতিও ভাক্তের ক্রোধ জন্মে ; কেননা, সেই আনন্দ তাহার একান্ত হা্দ কৃষ্ণসেবার বাধ! 
জন্মায়। কিন্তু শ্রীীবপাদ বলেন-_-সেই আনন্দের প্রতি ক্রোধ জশ্মে না, মেই আনন্দের আতিশয্যে যে 
অঙ্জ-স্তন্তাদি জম্মে, সেই অঙ্রু-্তন্তাদির প্রতিই ক্রোধ জগ্যে ; কেননা, অশ্রু-স্তস্তাদিই সেবার বিদ্বু জন্মায় | 
প্রীপাদ জীবগোস্বামীর এবং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিত্ে বিরোধ আছে বলিয়! 
মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। একথা বলার হেতু এই | যাহ] কৃষ্ণসেব।র বিদ্বু জগ্মায়, 
তাহাই নিন্দনীয় ;যাহ] সেবার বিদ্ধ জন্মায় না, বরং আনুকুলা বিধান করে, তাহা নিন্দনীয় নহে। 
শ্রীকৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দ কুষ্চপ্রীতি-সাধনের বিদ্ন জন্ম(য় না, তা। কষ্ণনুখের পোষক বলিয়া তাহ! 
বরং কৃষ্তমুখের আন্ুকুলাই করে। তাহ! প্রচুর হইলেও কৃষ্ণনুখের প্রাচুর্য বিধান করে + সুতরাং তাহ। 
নিন্দনীয় হুইতে পারে না, ক্রোধের বিষয়ও হইতে পারে না। কিন্তু সেই আনন্দজনিত অশ্র-প্রভৃতি 
কৃষ্খসেবার বিদ্ব জন্মায় বলিয়। তআশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে বাস্তবিক নিন্দনীয়, ক্রোধের বিষয়। স্তৃতরাং 
কবিরাজ গোম্বমিকধিত *নিজপ্রেমানন্দে কষ্খসেবানন্দ বাধে" স্থলে “প্রেমানন্দে-শকের তাৎপর্য 
হইবে “প্রেমানন্দজনিত অশ্রুপ্রভৃতিতে” ; কেননা, অশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে কুঞ্ণসেবার বাধক | আর 
তশহার “সে আনন্দের গ্রতি ভক্তের হয় মহাক্তোধে"-বাকাস্থ আনন্দ-শব্দের তাৎপর্য হইবে_-আনন্দ- 
জনিত অশ্রপ্রভৃতি। অশ্রপ্রভৃতি হইতেছে প্রেমানন্দের কা এবং প্রেমানন্দ হঈতেছে অশ্রু- 
প্রভৃত্তির কারণ। কার্ধা-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতেই তিনি কাঘ)স্থলে কারণের উপ্লেখ করিয়াছেন ! 


[ ২৭৯৯ ] 


সাত্বিকভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭$৬-জন্গ 


খ। রে।বজন্দিত ভশ্রঃ 
“তজ্তাঃ স্ুতম্াব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্‌। 
কুশেশয়পলাশাভ্যামবশ্ায়জলং যথ। ॥ ভ, র সি, ২৩1৩৩॥ হরিবংশ-বচন ॥ 
_সত্যভামার পদ্মপলাশদদৃশ লোচনছয় হইতে প্রণয়-কোপজনিত অশ্রুব!রি নীহার-বিন্দুর গ্ঠায়, 
পঠিত হইতে লাগিল ।” 
গ। বিষাদজনিত অশ্রু 
“পদ। সুজাতেন নখারুণশ্রিয়। ভূবং লিখস্ত্যশ্রুভিরগন।সিতৈঃ। 
আসি তী কুস্কমরধিতো স্তনৌ তস্থা বধে।মুখাতিছুখরুদ্ধবাক্‌॥ 
_ত, র, সি, ২৩|৬৫॥ শ্রীভা, ১*।৬০২৬॥ 
_প্রীকফ্চের বাক্য শ্রবণ করিয়। রুক্ষিনী মরুণবর্ণ নখদ্বার1 স্থুশোভিত স্থকেমল পদদ্ধারা ভূমি খনন 
করিতে লাগিলেন এবং নয়নের অগ্রনযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্রুদ্ধার। কু্ছুনাক্ত স্তনদ্ধয়কে জভিষিক্ত করিয়া রুদ্ধ- 
কণ্ঠে অধোমুখী হইয়। অবস্থান করিতে ল৷গিলেন।” 


শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণজনিত রোষে রুক্সিশী অশ্রু বর্ষণ করিভেছিলেন । 


৫৬1 প্রজ্ল-্ম 
ভক্তিরসামৃতসিদ্থু বলেন, 
«প্রলয়ঃ নুখছুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। 
তত্রান্ুভাবাঃ কথিতা মহীনিপ।তনার্দয়ঃ ॥ ২।৩।৩৬॥ 
_ স্থখনিবন্ধন এবং ছুঃখনিবন্ধন চেষ্টাশুন্যতা। এবং জ্ঞানশুন্যতার নাম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিতে 
নিপতনাদি লক্ষণমকল প্রকাশ পায়।” 
টীকায় শ্ত্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_-“জ্ঞাননিরাকৃতিরত্রালম্বনৈকলীন-মনস্্ম্‌1__ 
একমাত্র আলম্বনেই মনের লয়প্রাপ্তি হইতেছে এস্থলে জ্ঞাননিরাকৃতি বা জ্ঞানশৃন্যত।।” প্রলয় 
আলম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের মন সম্যক্রূপে লীন হইয়া যায়--স্ুৃতরাং সমস্ত মনোবৃত্তিও ক্রিয়াহীনা 
হয়! পড়ে__বলিয়া তখন ভক্তের কোনওরপ জ্ঞান থাকে না। চেষ্টাহীনতাও জ্ঞানশুন্যতারই ফল। 
স্তস্তের সহিত প্রলয়ের কতকগুলি লক্ষণের সামঞ্জস্ত আছে (পূর্ববর্তী ৪৯-অমুচ্ছেদ ভরষ্টব্য )। 
পার্থকা হইতেছে এই যে--স্তস্তে মনের ব্যাপার লোপ পায়না, কিন্তু প্রলয়ে মনের ব্যাপার৪ থাকেনা ; 
কেননা, প্রলয়ে মন একমাত্র আলম্বনেই লীন হইয়! যায় । স্তস্ত-প্রসঙ্গে ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধুর ২৩1১০- 
শ্লোকের টাকায় স্ত্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন--স্তস্ভে “শৃন্যতস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপান্তরাণাঁং, মনসম্ভ 
ব্যাপারোহস্তি। প্রলয়ে পুনস্তদেকলীনত্বান্মনসোইপি নাস্তীতি ভেদঃ।” 


০৮০০ ) 


সাত্বিকভাব ] রসতত্ব [ %৫৭-অন্ু 


ক। ন্ুখজাত প্রগয় 
“মিলম্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতফিতম্‌। 
জ্ঞপ্তিশ্হামনা রেজে নিশ্চলাঙগী ব্রজাঙ্গনা ॥ ভ, র, সি, ২৩1৩৬। 
_ লতাপুণজ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়। তাহার সহিত মিলিত হওয়ার ক্তম্ গ্রীহরি অগ্রসর নর 
দেখিয়া! কোনও ব্রজাঙ্গন! (স্থখাধিক্যে ) জ্ঞানশুগ্ঠমন! ও নিশ্চলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ।” 


এ-স্থলে “জ্ঞানশুন্টমনা”-শব্দে জ্ঞাননিরাকৃতি এবং “নিশ্চলাঙ্গী”-শব্দে চেষ্টা-নিরাকৃতি শ্ৃচিত 
হইতেছে। 


খ। ছুঃখজাত গ্রলয় 

“অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষকৃত্য়ঃ। 

ন।ভ্যজখননিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ শ্রীভ1, ১৯।৩৯।১৫॥ 
_(শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্র,র ব্রঙ্গে আপিয়াছেন শুনিয়া ছুঃখাতিশয়বশতঃ কোনও 
কোনও গে।পীর উষ্কশ্বাস, বৈবর্্যাদি প্রকাশ পাইল; কাহারও কাহার'৪ কা ছুকৃল-বলয়-কেশগ্রন্থি 
স্খলিত হয়া গেল। আর ) স্রীকৃষ্ের আন্রধানবশতঃ অন্যান্য গোপীদের চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গের সমস্ত 
বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেল; সুতরাং এই জগতের কোনও বস্তুকে, এমন কি তহাদের দেহাদিকেও, 
ত।হার1 জ।নিতে পারিলেন না; তাহাদের অবস্থা যেন জীবমুক্ত ব্যক্তিদিগের লমাধির অবস্থার মত 
হইয়া গেল।” 


9৭1 (-কোনও অবশ্রুুক্স্পাদিই সাত্িকভ্ডাল লহে 
পূর্বোক্ত আলে।চনায় দেখ! গিয়াছে, অশ্র-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সাত্বিক ভাব। কিন্তু 

যে কোনও অশ্রু-কম্প-পুলকাদিকে সাত্বিক ভাব বল। হয় না। 

লৌকিক জগতে দেখা যায়-_বাবহারিক বিষয়সম্বস্ধীয় অতি ছুঃখে বা অতি ক্রোধে, কা অত্যন্ত 
ভয়াদিতে, বা শৈত্যাদিতেও লে।কের অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রকাশ পাইয়া থকে। এ-সমস্ত কিন্ত 
সান্ধিক ভাব নহে $ কেননা, সব ( অর্থাৎ কৃষ্ণসন্বন্ধী ভাঁব-সমূহদ্বার৷ আক্কান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত 
হইলেই অশ্র-কম্পাদিকে সাত্বিক (সব হইতে উদ্ভূত ) ভাব বল! হয়। ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধায় 
ছুখ-স্থখ-ভয়-শৈত্যাদি হইতে জাত অশ্রু-কম্পাদি কিন্তু কষ্ঃসন্বদ্ধী ভাবসমৃহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত 
€ অর্থাৎ সখ ) হইতে জাত নহে; এজন্য এতাঁদৃশ অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্বিক ভাব বল। হয় না। 


৫৮। সত্ত্ব তা্পতম্যানুসাল্পে সাত্িকভ্ডাববসমূহেন্স টৈজিত্রী 
ভক্তিরসামতসিঙ্থু বলেন, 


“কত্ৃন্ত তারতম্যাৎ প্রাণতগ্রক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ। 
তত এব তারতম্যং সর্বেষাং সাত্বিকানাং স্যাৎ ॥২।৩৩৮ ॥ | হি 


[২৮০১ ] 


সািকভাব ) রর গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [৭৫৮-অন্থ 


প্সন্তবের তারতম্যবশত: প্রাণের ও দেহের ক্ষোভের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য সকল 
সাঁত্বিক ভাঁবেরই তারতম্য হইয়া থাকে ।” 

“লত্বের তারতম্য” বলিতে “কৃষণসন্বন্ধী ভাবের দ্বার! আক্রান্ত চিত্তের তারতম্য” বুঝায়; 
অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধা ভাবের দ্বার! আক্রমণের তারতম্যকেই, আক্রমণের তীব্রতার তারতম্যকেই, সন্তের 
তারতমা বলা হইয়াছে । আবার, পূর্ববর্তী ৪৮-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, চিত্ত সম্বীভাবাপন্ন হইলে 
প্রাণের ওদেহের ক্ষোভ উপস্থিত হয়! সুতরাং প্রাণ ও দেহের ক্ষোভের হেতু যখন চিত্তের 
সত্তীভাবাপন্নতা, তখন প্রাণ-দেহের ক্ষোভ ও হইবে চিত্তের সন্বীভাব।পন্নতার অনুরূপ | কৃষসম্বন্ধী-ভাবের 
দ্বার চিত্ত যখন অতি তীব্র ভাবে আক্রান্ত হয়, তখন চিন্ত-তম্ুর ক্ষোভও হইবে অত্যন্ত তীব্র ; আক্রমণ 
মৃহ হইলে চিত্ত-তনুর ক্ষোভতও হইবে মৃছু। বাঁতাঁসের বেগের তীব্রতা অনুসারেই বৃক্ষ দে।লায়িত হয়। 

সমস্ত সান্বিকভাবই হইতেছে সত্বোুত চিন্ত-তমুর যথাযথ ক্ষে/ভের বিকাশ। সুতরাং 
চিত্ত-তনুর, বা প্রাণ-দেহের ক্ষোভের ভারঞ্রমা মন্রপারে অশ্রকম্পাদি যে কোনও সাহিক ভবের 
অভিব]ক্তির তারতমা বা বৈচিত্র হইতে পারে। 


ক। চতুবিবধ সাস্তিকবৈচিত্রী 
কৃষ্ণসন্বন্ধী ভাবের দ্বারা চিত্তের আক্রমণের তীব্রতা যতই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সান্তবিক 
ভাবসমূহের অভিব্যক্তির উজ্জ্লতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে অভিবাক্তির 
উজ্জলতার তারতম্য অনুলারে প্রত্যেক সাত্তিক ভাবেরই চারিটা বৈচিত্রীর কথা বলা হষ্টয়াছে-_ 
ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত । 
ধূমায়িতাস্তে জলিভ। দীপ্ত উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ। 
বদ্ধিং যথোত্তরং যাস্তঃ সাব্বিকাঃ স্থযশ্চতুধিবধা ॥১1৩৩৮। 
কাষ্টের সহিত অগ্রির সংযোগ হইলে ধূম[ফ্রিত অবস্থা হইতে আরস্ত করিয়া কাষ্ঠের ওজ্জল্য 
যে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সাত্বিকভাবের বিকাশের উজ্জলাযও তদনুবূপ। 
খ। সান্বিকভাবের অভিব্যত্তিবৃদ্ধির বৈচত্রী 
ভক্তিরসামৃতসিম্থু বলেন, সান্বক ভাবের বৃদ্ধি আবার ভিন রকমের- বহুকাঁলব্যাঁপিত্ব, বন- 
অঙ্গ-ব্যাপিত্ব এবং স্বরূপের উৎকর্ষ । 
সা ভূরিকালব্যাপিত্বং বহ্বঙ্গবাপিতাপি চ। 
স্বরূপেণ তখোতকর্ধ ইতি বৃদ্ধি স্ত্রিধা ভবেৎ ॥২।৩।৩৮॥ 
অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত স্তস্ত।দি সাত্থিকভাব-সমূহের সরববাঙ্গব্যাপিত্ব আছে। 
অশ্রু ও স্বরভেদের কোন এক বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টত হইতেছে এইরূপ । 
অশ্রচতে নেত্র স্ফীত ভয়, শুরুতর্ণ হয়, চক্ষুর তারাও এক বিচিত্রতা ধারণ করে। আর, স্বরভেদের 
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সাত্বিকভাব ] রসতত্ব দার [ 9৫৯-অসু 


ভিন্নত্বশতঃ কৌঠ্য এবং ব্যাকুলতাদি জন্মে। স্বরতেদের ভিননস্ব বলিতে সস্থান-বিভ্রুশ* বুঝায়, অর্থাৎ 
কট হঈতে ঘর্থরাদি-শব্দ নির্গত হয়) “কৌস্ঠ্য'-বলিতে 'সন্নক্ঠতা' বুঝায়। অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে কোনও 
শব্দই নিত হয় না। 'ব্যাকুলগা” বলিতে নানারকমের উচ্চ, নীচ, গুপ্ত ও বিলুগুতা ( কঠম্থবের 
নানী প্রকারত ) বুঝায় ( ভ, র, মি, ২1৩19১। ) 

রুক্ষ সাব্বিকতাব-সকল (৭1৪৭-গ-মনু ) প্রায়শঃ ধূমায়িতই থাকে । স্গিস্ন সাশ্ডিকভাব সকল 
প্র।য়শঃ (ধৃমায়িত, জ্বলিত ইত্যাি) চারি প্রকারই হইয়া থাকে। মহোতসবা(দিতে এবং সাধুলজে 
নৃত্যা দিতে কাহারও কাহারও রুক্ষ ভাব৪ কখনও কখন৪ জলিত হয়! থ।কে। “মহে।ৎসবাদিবৃত্তেষু 
সদ্‌গে/ষ্ীতাগুবাদিযু। জপন্ত্যললাসিনঃ কপি তে রক্ষা অপি কস্যচিং ॥২1৩18১)% 

রতিই হইতেছে সর্ববানন্দচমৎকারের হেতু ; সেজন্য রতিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ভাব। রতিহীন 
বলিয়। রক্ষা দি সাত্বিক ভাবসকল চমতকারিত্বের আশ্রয় হইতে পারে না। 

পূর্ববন্তাঁ ক-মমুচ্ছেদে ধূমা়িত, জলিত প্রভৃতি যে চারিটী সান্বিক-বৈচিত্রীর কথ! বল! 
হইয়াছে, এক্ষণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অন্রচ্ছেদে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর হইতেছে। 


৫৯। শ্ুমানিত 
ভক্তিরসাম্বৃতসিঞ্ধু বলেন, 
“অদ্বিতীয় অমী ভাব! অথবা সদ্ধিতীয়কাঃ | 
ঈষদ্ব্যক্ত1 অপহ্ছোতুং শক্য1 ধূম।য়িত। মতা? 0১1৩1৭৩। 
_যে সা্বিক ভাব স্বয়ং বা দ্বিতীয় (অন্য ) কোনও সান্বিকভ।বের সহিত মিলিত হইয়া অতাল্প 
পরিম।ণে প্রকাশ পায় এবং যাহাকে গোপন করা যায়, তাহাকে 'ধৃমাফিত' ভাব বল। হয়।” 
যেমন, একমাত্র স্তস্ত যখন অত্যলপরিমাণে অভিবাক্ত হয়, কিন্বা স্তন্ত এবং অশ্রু-কম্পাদি অন্য 
কোনও ভাব যখন একই সঙ্গে অত্াল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয় এবং এই প্রকাশকে যদি গোপন 
করা যাঁয়, তাহা হইলে এই প্রকীশকে বল! হয় ধূমায়িত প্রকাশ । 
উদ্দাহরণ ৫ 
“আকর্ণয়ন্পঘহরামঘবৈরিকীপ্তিং পক্ষাগ্রমিশ্রবিরলাশ্ররভূৎ পুরোধাঃ। 
যষ্টা দরোচ্ছসিতলোমকপোলমীষৎ প্রস্থিক্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম্‌ ॥ভ, র, সি, ২৩1৪৩) 
_যজ্ঞকর্তা পুরোহিত অঘশক্র-শ্রীকষ্ণের অঘ (পাপ) নাশিনী কীন্তির কথা শুনিতেছিলেন ; তাহাতে 
তাহার চক্ষুর পক্ষাগ্রে বিরলাশ্রুর ( অল্পমাত্র অশ্রুর ) উদয় হইল, কপোলস্থিত লে'মমকল ঈষৎ 
উচ্ছাসিত হইল এবং নানিকায়ও ঘণ্ম প্রকাশ পাইল। তিনি তখন উল্লিখিতরূপ ঈষছুম্মীলিত পাত্বিক 
ভাব-সন্বলিত মুখারবিন্ব ধারণ করিয়াছিলেন ।” 


[ ২৮৩ ] 


সান্বিক্ভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ 9৬০-অছু 


এস্থলে তিনটা সান্বিক ভাবেরই উদয় হইয়াছে _ অশ্রু, রোনাঞ্চ এবং স্বেদ ; কিন্তু প্রত্যেকটা 
অল্পপরিমাণে অভিব্যক্র-_অশ্রু, কেবলমাত্র পক্ষের অগ্রভাগে ; রোমাঞ্চ কেবল গণ্ডে ; শ্বেদ কেবল 
নাসিকায়। এজগ্ ইহ! হইতেছে ধুমায়িত সাত্বিকের উদাহরণ । 


৬০। জ্তিত 
“তে ছ ত্রয়ে বা যুগপদ্যাস্তঃ ম্বপ্রকটতাং দশাম্‌। 
শকাঃ কৃচ্ছে ণ নিহ্কোতুং জবলিত। ইতি কীনত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি, ২৩188 
_"যদি দুষ্টটী ব! তিনটা সাত্বিকভাব একই সময়ে উত্তমরূপে প্রকটিত হয় এবং তাহা যদি সহজে গোপন 
করা না বায়, কষ্টেম্থষ্টে মাত্র গোপন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে 'জ্বলিত' বলে।” 
ধূমায়িত ও জলিতের পার্থকা হইতেছে এইরূপ £_ প্রথমতঃ, ধূমায়িতে কেবল একটা সান্িক 
ভাবের উদয় হইতে পারে, অবশ্য একাধিক৪ হইতে পারে; কিন্তু জলিতে ুষ্টটী বা তিনটা একই 
সঙ্গে উদ্দিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ধুমায়িতের অভিবাক্তি অল্পপরিমাণ ; কিন্তু জলিতে অভিবাক্তি স্ুম্পষ্ট। 
তৃভীয়তঃ, ধৃমায়িতকে সহজে গোপন কর! যায় ; কিন্তু জলিভকে সহজে গোপন করা যায় না। 
উদাহপণ £_ 
দন গুঞ্জামাদাঁতুং প্রভবতি করঃ কম্পতরলো। 
দূশো সাশ্রে পিগ্থুং ন পরিচিন্ুতঃ সত্বরকৃতি। 
ক্ষমীবুরূ স্তব্ধ পদমপি ন গন্তং তব সথে 
বনাদ্বংশীধবানে পরিসরমবাণ্ডে শ্রবণয়োঃ॥ ভ, র, নি, ২৩1৪৫ 
কোনও বয়স্য গোপ শ্রীকষ্ণকে বলিলেন-_সখে ! বন হইতে উদ্ভৃত তোমার বংশীধ্বনি আঁমার শ্ববণ- 
পদ্ধিপরে প্রবেশ করিলে পর আনার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, তজ্জগ্ স্বর গুঞ্াগ্রহণ করিতে পারে 


নাই ; আমার নয়নছয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তাই ময়ুরপুচ্ছ চিনিতে পারিলনা ; আমার উদয় স্তব্ধ (স্তম্ত 
প্রাপ্ত) হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হঈলন1।৮ 


এ-্থলে “সত্বরকৃতি”-শব্ের তাৎপর্য এই যে, সত্বর বা তাড়াতাড়ি গুঞ্জদি গ্রহণ করিতে 
পারে নাই, তৎক্ষণাৎ ময়ুরপুচ্ছ চিনিতে পারে নাই এবং গমন করিডে পাঁরে নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে 
এ-সমস্ত করিতে পারিয়াছিল। ইহাদ্বারা চিত হইতেছে যে-_-উদ্দিত সান্ধিক ভাবকে সহজে গোপন 


ব। দমন করা যায় নাই, অতি কষ্টে দমন করা গিয়াছে । এজন্য ইহা হইল জ্বলিতের উদাহরণ। 
অন্য উদাহরণ। 


“নিরুদ্ধং বাম্পীস্তঃ কথমপি ময়! গদ্গদগিরো 

হিয়া সগ্চো গুটাঃ সখি বিঘটিতে। বেপথুরপি। 

গিরিপ্রোণাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গি তময়ে 

তথাপুাহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৩।৪৫। 


[ ২৮০৪ ] 


সাত্বিকভাব ] রসতন্ব [ ৭৬১-অনু 


হে সখি! পর্ববতসন্ধিস্থলে বেগুর ইঙ্গিতময় শব্দ উত্থিত হইল যদিও আমি কোনও প্রকারে 
( কষ্টে স্থষ্টে ) বাম্পবারিকে রুদ্ধ করিলাম এবং লজ্জাবশতঃ গদ্গদবাকা-সকলকেও গোপন করিলাম, 
তথাঁপি গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই। এজন্য নিপুণ পরিজনসকল আমার মন/স্থিত 
কৃষ্ণান্ুরাগ বিতর্ক করিয়াছিলেন ।” 


৬১। লীঞ্ত 
“প্রৌটাং ত্রিতুর। বাক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতাঃ। 
সম্বরীতুমশক্যান্তে দীপ্তা ধীবৈরুদাহ্ৃতাঃ ॥ ভ, র, দি, ২৩13৫| 
--তিনটী, চারিটী, অথবা পাচা সাত্বিকভ।ব যদ্দি একই সময়ে বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়। উদিত হয় এবং 
তাহাদের অভিন্যক্তিকে যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তাহ! হইলে তা'হ।কে 'দীপ্ু” সার্বিক বলে।” 
উদাহরণ £- 
দন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পীকুলে!ন গদ্গদনিরুদ্ধবাক্‌ গ্রভ্রভৃছুপাশ্লোকনে । 
ক্ষমোইজনি ন বীন্দণে বিগলদশ্রুপূরঃ পুরো মধুদ্ধিষি পরিস্ফুরত্যবশমুস্তিরা সীন্মুনিঃ ॥ ভ,র, সি, ২৩:৪৫| 
--সম্মুখস্থ শ্রীকৃষকে দর্শন করিয়। ন।রদ্মুনি এমনই বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে 
অশক্ত হইয়া পড়িলেন, স্বরভঙ্গে বাক্য নিরুদ্ধ হওয়াতে স্ত্রতি পাঠ করিতে পারিলেন না, বিগলিত 
অশ্রধারায় চক্ষু পূর্ণ হওয়াতে দর্শনেও অক্ষম হইয়া পড়িলেন ।” 
এ-স্থলে একই সঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ-এই তিনটা সান্বিক ভাব এমনি উজ্জল ভাঁবে 
প্রকটিত হইয়াছে যে, নারদমূনি তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য ইহা! 
হইতেছে দীপু লাত্বিকের উদাহরণ । 
অপর একটা উদ্বাহরণ £__. 
“কিমুন্মীলতাতে কুম্মজরজো গঞ্জসি মুধ! 
সরোমাঞ্চে কম্পে হিমমনিলমাক্রোশমি কুতঃ। 
কিমুরুস্তস্তে বা বনবিহরণং দ্বেক্ষি সখি তে 
নিরাবাধা রাঁধে বদতি মদলাধিং স্বরভিদা॥ ত, র, সি, ২৩।৪৬।॥ 
-(প্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়। শ্রীরাধার যে অবস্থা হষ্টয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাহার কোনও সখী 
ক্তাহাকে বলিয়াছিলেন ) হে সখি! চক্ষুতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে বলিয়। বৃথা কেন পুষ্পরজকে 
গঞ্জনা করিতেছ 1 রোমাঞ্চিত গাত্রে কম্পের উদয় হইয়াছে বলিয়া শীতল বায়ুর প্রতি কেন বৃথ! 
আক্রোশ প্রকাশ করিতেছ? উরস্তপ্ত হইয়াছে বলিয়া বনবিহারের প্রতি কেন বৃথা ঘ্বেষ করিতেছ? 


তুমি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, হে রাধে! তোমার ম্বরভেদেই মদন-বেদনা প্রকাশ করিয়া 
দিতেছে ।” 


[ ২৮৮৫ ] 


সাত্বিকভাঁব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৬২-অন্গ 


এ-স্থলে অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, স্তম্ত ও স্বরতেদ-এই পাঁচটা সাত্বিক ভাবই অসন্থরণীয়রূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । কোনও প্রকারেই এ-সমস্ত সান্বিক ভাবের কোনওটাকেই সখীদের নিকট হইতে 
গোপন করিতে পারিতেছেন ন। বলিয়াই শ্রীরাধ! ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সন্বজাত অশ্রু 
হইলেও তিনি ফুলের রেণুকে গঞ্জনা করিতেছেন_ অর্থাৎ সখীদের জানাইতে চাহিতেছেন যে, ফুলের 
রেণু তাহার চক্ষুতে পতিত হইয়াছে বলিয়াই তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে । শীতল বায়ুর প্রতি 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়! জানাইতে চাহিতেছেন যে, শীতল বায়ুর স্পর্শেই তাহার দেহে রোমাঞ্চ এবং 
কম্প জন্মিয়াছে । আর, বন্পিহারের প্রতি দেষ প্রকাশ করিয়া জানাইতে চাহিতেছেন যে, অনেক ক্ষণ 
পর্ধান্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়।ছেন বলিয়াই এখন ত্বাহার চলচ্ছক্তি স্তম্তিত হইয়াছে । তিনি কিন্ত 
স্বাভাবিক স্বরে উল্লিখিভবূপ ছলনাবাকা বলিতে পারিতেছেন ন।, গদ্গদব1ক্যেই এ-সকল কথ! 
বলিয়াছেন। তীাঙার এভাদৃশ ম্বরভেদের কোনও ছলনা ময় হেতুর কথা তিনি বলিতে পারেন নাই. 
তাই তাহার অন্তরঙ্গ সখা বলিয়াছেন--“রাধে! কেন তুমি ভাব গোপনের চেষ্টা) করিতেছ ? 
তোমার এই চেষ্ট। বার্থতায় পর্যবসিত হইয়।ছে। কেননা, তোমার ম্বরভেদঈ তোমার মনের ভব 
ব্যক্ত করিয়া দিতেছে ।” 

এ-স্থলে একই সময়ে প।চটা সাতিকভাবের অসম্থরণীয় প্রকাশবশতঃ ইহ] হইতেছে দীপ্ত” 
সাত্বিকের উদাহরণ । 


৬২। উদ্দীপ্ত 
«একদা বাক্তিমাপম।; পঞ্চষ।? স্ব এববা। 


আর্ট! পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্কা ইতি কীত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২৩৪৬ 
_ একই সময়ে যদি গ।চ, ছয়, অথবা সমস্ত সাত্বিক ভাব অভিবাক্ত হইয়| পরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহাকে উদ্দীপ্ সাত্বিক বল। হয়। 


উদাহরণ £_ 
“অদ্য স্বিদ্ততি বেপতে পুলকিভিনিস্পরন্দতামঙ্গকৈ- 


ধর্তে কাকুভিরাকুলং বিলপ্‌তি ম্ায়তানল্লোদ্ম ভিঃ। 

স্তিম্যত্যন্বভিরশ্বকস্তবকিতৈঃ পীতাম্বরোড্ডামরং 

সদাস্বদ্বিরহেণ মুহাতি মুহু গৌঁষ্ঠাধিবাসী জনঃ॥ ভ, র, সি, ২৩1৪৭॥ 
_হে পীতান্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোষ্ঠ-( গোকুল-)বাসী জনসকল ঘন্মান্ত ও কম্পিত 
হুইতেছেন, পুলকিত অঙ্গ সমূহদ্ধারা নিস্পন্রভ। (স্তম্ভ )ধারণ করিতেছেন। তাহারা আকুল হস্টয়] 
কাকুবাক্যে বিলাপ করিতেছেন, অনল্প ( অত্যধিক ) উগ্মাদ্ার! ম্লান হইয়াছেন। নেত্র হইতে বিগলিত 
স্তবকতুল্য স্থুল ও শীগ্রনিপতিত অশ্রধারায় তাহারা আদ্রীতৃত হইতেছেন। সম্প্রতি তাহার! 
উদ্ভটরকমে মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন।” 


( ২৮০৬ ) 
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এ-স্থলে অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ত, স্বেদ, বৈবর্ণা (ম্লানতা ), স্বরভেদ €(কাকুবাকা ) এবং 
মোহ (প্রলয় )-এই আটটা সাত্বিক ভাবেরই উদ্ভটরূপে প্রকাশ দেখা যায়। এজন্। ইহা হইতেছে 
“উদ্দী্” সান্বিকের উদাহরণ । 


৬৩ । স্মৃদ্দীপ্ত 

ধূমায়িভ, জলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবের কথ। বলিয়। ভক্তিরপামৃতসিদ্কু সাব্বিকভীব- 
সমূহের একটা চরমবিকাশম্য বৈচিত্র্যের কথাও বলিয়াছেন। ইহার নাম দেওয়া হসয়াছে--সুদ্দীপ্ত 
স্স্ু+ উদ্দীপ্ত _ন্তষ্ট রূপে উদ্দীপ্ত । 

পউদ্দীপ্তা এব স্থৃদ্বীপ্র! মহ/ভাবে ভবন্ত্যমী। 
সর্ব এব পরাং কোটিং সান্তিক! যত্র বিভ্রতি ॥১।৩।৪৭| 

_মহীভাবে ( ব্রজমুন্বরীদিগের কৃষ্রতিতে ) সমস্ত সান্থিক ভাবই স্থচ.কূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার 
পর।কাষ্ঠী লভ করিল তাহাদিগকে 'স্থদ্দীপ্ত' সাত্বিক বল! হয়। 

শ্লোকস্থ “মহ[ভাবে”-শব্দ হইতে জানা যাইতেছে--একমাত্র মহাভ।বেই সাত্বিক ভাবসকল 
“স্থদ্বীপ্ত” হইয়া থাকে, অন্থত্র নহে। | 

কৃষ্ণকান্ত| ব্রজস্ুন্দরীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধোই মহাঁভাব নাই, তাহ। হইলে বুঝ। 
গেল-_একমাত্র ব্রজশ্ুদদরীগণের মধ্যেই সান্বক ভাব্সকল স্ুদ্বীপ্ত হইতে পারে, অন্ত কোনও 
শ্রীকৃষ্ণপরিকরে নহে । 

ক। সৃদদাপ্ত সাস্িক একমাত শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব 

একমাত্র মহ।ভাববত্তী ব্রজদেবীগণ্র মধ্যেই সুদ্দীপ্ত সাত্বিক সম্ভব হইলেও শ্রীরাধা ব)তীত 
অপর কোন৪ গে।পীতে যে ঈহ। সম্ভব নয়, তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

উজ্জ্লনীলমণিতে অধিরূঢ় মহাঁভাবের লক্ষণে ব্ল! হইয়াছে, “রূটোক্তেভ্যোহন্ুভ!বেভ্যঃ 
কামপ্যাপ্তা বশিষ্টভাম্‌। যত্ানুভাবা দৃশ্যান্তে সোইধিরূ,ঢ। নিগদাতে ॥ স্থা, ১১৩ পূর্ববর্তী ৬৬৪- 
আনুচ্ছেদে এই শ্লেঃের অর্থাদি দ্রষ্টব্য” এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবন্ত্ট লিখিয়াছেন_ “অনুভাবাঁঃ সাত্বিকাঃ কামপ্নির্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তা ন তু স্দ্দীপ্তা 
ইতার্থঃ। তেষাং মোহন এর বক্ষ্যমাণত্বাৎ (৮ ইহা হইতে জান! গেল-__অধিরূঢ় মহাভাবে সাত্বিকভাব- 
সকল এক মনির্বচনীয় বিশিষ্ট প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু শুদ্দীপ্ত হয় না, মোহনেই তাহারা স্থদ্দীপণ্ত হয়। 

মোহনের লঙ্ষাণে উজ্জ্লনীলমণি বলিয়াছেন_-"মোদনোহয়ং প্রবিচশ্রষদশায়াং মোহনে! ভবেং | 
যন্মিনবিরহবৈবশ্ঠাৎ সুদীপ্ত এব সাত্বিকাঃ।স্থা, ১৩০॥ পূর্বববস্তা এ৬৯-অন্ুচ্ছোদে এই শ্লোকের অর্থদি 
ভর্টব্য।” বির্হদশ[য় ম্োদনই (৫৬৬-অনুচ্ছেদে মোদনের লক্ষণ দ্রষ্টব্য) মোহৃন-নামে খ্যাত হয়। 
এই মোহুনেই সাত্বিক ভাবসকঙ্গ ন্ৃদ্দীপ্ত হয়। উজ্জলনীলমণি বলেন_-“প্রায়ে! বৃন্দ।বনেশ্চর্যযাং 


| ২৮৭৭ ] 
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মোহনোইয়মু্চতি || স্থ।, ১৩২।৮__একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই মোহনের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে [ ৬৬৯-ক-অনুচ্ছেদ ছুষ্টধ্য ]। কেবলমাত্র মোহনেই যখন স্ুদ্দীপ্ত সাত্বিক সম্ভব এবং মোহনও 
যখন শ্ীরাধাবাতীত অন্যাত্র সম্ভব নয়, তখন পরিষ্ষারভাবেই বুঝা] যাঈটতেছে যে, শ্রীরাধাব্যতীত্ত অপর 
কাহারও মধ্যেই স্থৃপ্দীপ্ত সাত্বিক সপ্তব নহে । স্থদ্দীপ্ত হইলে সাত্বিক ভাঁবগুলির কিরকম অবস্থা হয়, 
তাহ। পূর্ববর্তী ৬৬৯-অমুচ্ছেদে প্রদণিত হইয়াছে। 


৬৪। আ্বাত্তক্কার্ভীঙল 
সাত্বিক ভাবের কথ! বলিয়! ভক্তিরস।মৃত্তপিদ্ধু সান্তবিকাভামের কথাও বলিয়াছেন। যাহ! 
সান্বিক বলিয়া মনে হয়, বন্ত্ত্ঃ কিন্ত সাত্বিক নহে, তাহাকেই সান্বিকভাস বলা হয়। “সাত্বিকাভাস! 
ইতি সাত্বিকবদাভীসন্তে প্রতীয়ন্তে, ন তু বস্তৃতত্তথ। ॥ ভ, র, সি, ২৩1৪৮-শ্লে!কের টাকায় স্ত্রীজীব । 
ক। পাস্বিকাভাস চতুধিবধ 
সাত্বিকভান চারি রকমের-_রত্যাভামভৰ (অর্থাৎ যাহা! রত্যাভাদ হইতে জাত ), 
সব্াভাসভব ( অর্থাৎ যাহা সাভীস হইতে উদ্ভৃত ), নিঃসত্ব এবং প্রতীপ। এই চারি প্রকারের 
সাত্বিকাভাসের মধ্যে পূর্ববপূর্ব্টা পর-পরটী অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ। 
অথাত্র সাত্বিকাভাসা বিলিখাস্তে চতুধিধাঃ। 
রৃত্যাভীসভবা স্তে তু স্যাভাস্ভবা স্তথা। 
নিঃসত্বা্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্ববমমী বরাঃ ॥ ভ, র, দি, ২৩৭৮| 
এক্ষণে নিয়লিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুধিধ সান্বিকভামের আলোচন! কর! 
হুইতেছে। 


৬৫। ল্লত্যাভাঁসভ্ভল সাত্তিক্াভা 

পূর্ববোদ্ধত “অথাত্র সান্ধিকাভাসা”-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিদ্ুর ২৩।৪৮-গ্লোকের টাকায় 
শ্ীপাদর জীবগোস্ব।মী লিখিয়ীছেন-“রতেঃ গ্রতিবিস্বত্ধে ছায়াত্বে চ সতি রত্য।ভামভবত্বম্‌_-রতির প্রতিবিশ্ব 
এবং ছায়া হইতেই রত্যাভাসভব সাত্বিকাঁভাস হইয়া থাকে ।” 

পূর্ববর্তী ৬৬-নুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি মুক্তিকামী সাধকগণ ত্রাহাদের 
অভীষ্ট মোক্ষ লাভের জন্ত জ্ঞান-যৌগমার্গের সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবে ভক্তি-শঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি (কৃষ্ণরতি ব। কৃষ্ণগ্রীতি ) তাহাদের কামা নহে, 
মোক্ষই তাহাদের কাম্য। এজন্য ভাহ।দের চিত্তে রতির উদয় হয় না, রত্যাভাসের (রতির প্রতি- 
. বিশ্বের এবং রতির ছায়।র ) উদয় হয়। এই রত্যাভাসের উদয়েও তাহাদের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদির 
উদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের চিত্ত সত্ব লাভ করেন৷ বলিয়। ( অর্থাৎ তাহাদের চিত্ত কৃষ্ঃসপথৃক্ধী 


[ ২৮৯৮ ] 
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ভাবসমূহের দ্বার আক্রান্ত হয় ন! বলিয়া ) এই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্বিক ভাব বলা যায় না; এ-সমস্ত 
হইতেছে রত্যাভানজনিত সা'সবকাভান। ভক্তিরসামৃতলিদ্ধু তাহাই বলিয়াছেন। 
মুযুক্ষুপ্রমুখেঘাঁদা। রত্যাভাসাৎ পুরোদিতাৎ ॥২1৩1৪৮| 
_ পূর্বে (ভ, র, সি, ১৩/২০-শ্লোকে ) ষে রত্যাভাঁসের কথা বল! হইয়াছে (পূর্বববর্তর ৬1১৯-অনুচ্ছেদ্‌ 
দ্রষ্টব্য), সেই রত্যাভাস হইতে মুযুক্ষু প্রন্থতিতে রত্যাভাসভব সাস্বকাভান জন্মে।” 
উদাহরণ, 
“বারাণমীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্‌ হরেশ্চরিতম্‌। 
যতিগে ষ্্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্দ্বয়ীমসরৈ: ॥ ভ, র, সি, ২৩1৪৯॥ 
__বারাণসীবাসী কোনও বাক্তি সন্গাসীদিগের সভায় হরিচরিত গান করিতে করিতে পুলকাস্বি ত- 
কলেবর হইয়। আশ্রুজলদ্বার। গপ্ুদ্ধয়কে নিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।” 
সাধারণতঃ মুমুক্ষুগণই বারাণসীতে বাপ করিয়া সাধন করেন। তত্রত্য সন্না।সিগণপ সাধারণতঃ 
মুমুক্ষু। এই উদাহরণে বারাণনীবালী ঘে কীর্ততনীয়ার কথ! বলা হইয়াছে, তিনিও মুমুক্ষু ; এজন্ই মুমুক্ষ 
সন্ন্যাসীদের সভায় তিনি হরিচরিত কীর্তন করিয়।ছেন। হরিচরিত-কীর্তনও ভক্তি-অজ ; কিন্তু তিনি 
মুমুক্ষু বলিয়া এই ভক্তি-আঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহার চিত্তে রতির উদয় হয় নাই, রত্যাভাসেরই উদয় 
হইয়াছে ( ৬৬-মমুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। এই রত্যাভাসের উদয়েই তাহার দেহে পুলক ও নয়নে অশ্রুর 
উদয় হইয়াছে। এইট অশ্রু-পুলক হইতেছে রতাযাভাসজনিত সাঞ্চিকাভাস। 
কৃষ্ণচরিতাদির শ্রনণে মুমুক্ষু শ্রোতাঁরও রত্যাভাসজনিত সাত্বিকাভাস জন্মিতে পারে। 
উল্লিখিত উদ্দাহরণ হইতে বুঝা যায়-__সাব্বিকাভাদের পক্ষে কৃষ্ণসন্বদ্ধি ভাবের দ্বারা চিন্ত 
আক্রান্ত না হইলেও কৃষ্ণচরিত্ত-কীর্ভনেই সাত্বিকাভীমের উদয় হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, কৃষ্ণসন্থন্ধী 
কোনও বস্তর প্রভাবে যদি মশ্রুকম্পাদির উদয় হয়, তাহ! হঈলেই তৎসমস্তরকে সাব্ষিকাভান বলা যায়; 
নচেৎ, শৈত্য-ভয়াি হইতে জাত কম্প-পুলকাদিকে সাত্বিকাভ।নও বল! সঙ্গত হইবে না। 


৬৬7 সাত্বাভ্তাসম্ভ সাক্স্িকান্ডাস 

“মুদ্বিস্ময়াদেরাঁভাসঃ প্রেগন্‌ জাত্য। ক্লথে হদি। : * 

সত্াভাধ ইতি প্রোক্তঃ সন্তাভাসভবাস্ততঃ ॥ত, র, সি, ২৩1৫০॥ 
-যাহা জাতিতেই গ্লথ, এতাদৃশ হৃদয়ে উখ্িত হর্ষ ও বিম্ময়াদির যে আভাস, তাহাকে বলে সত্বাভাস ; 
সেই ষত্বাভাস হষ্টতে জাত পুলকা শ্রুমাদিকে বলে সত্বাভান্ভব সাত্বিকাভাস।” 

পছ্্য-বিম্ময়াদির আভাস” বলার তাৎপধ্য বোধ হয় এইরূপ $- কুঞ্ঃসন্ন্ধী ভাবের দ্বারা 

আক্রান্ত চিত্তে যে হর্যবিশ্বয়াদি জন্মে, তাহাই বাস্তব হুষ-বিস্ময় ; অশ্রূপ চিত্তের হর্ঘ-বিস্ময়াদি 
হইতেছে হর্ষ বিদ্ময়াদির আভাসমাত্র, বাস্তব হর্ষ-বিন্ময়াদি নহে । 


[২৮৯৯] 


সাত্বিকভীব ] গোঁড়ীয়-বৈষণব দর্শন [ ৭৬৬-অন্ু 


ধাহাদের চিত জাতিতে ক্লথ ( কোমল ) অর্থাৎ জন্টাবধিই ধাহাদের চিত্ত শ্লথ, তাহাদের চিত্তে 
কৃষ্কসন্বদ্ধী বস্তুর শ্বণাদিতে যে হ্ধখিস্ময়াদির আভাস জগ্মে, শ্লোকে তাহ!কেই সবাভান বল৷ হষ্টয়াছে। 
কিন্ত “সব”-শব্দে চিত্তের অবস্থাবিশেবকেই, স্থলবিশেষে চিত্বকেও) বুঝায়। এ-স্থলে হর্ষবিশ্যময়াদির 
আভাসকে সত্বভাস বলা হইল কেন? ভর, সি, ২৩:৪৮-ল্লেরকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
এ-সম্ন্ধে বলিয়াছেদ__“ঘুদ্বিশ্ময়াদ্যভাসমাত্রাক্রান্তচিজতে সত্বাভাসভবত্বম্।” উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের 
টাকায়ও তিনি লিখিয়াছেন-_“ভা বাক্রাস্ত-চিন্তন্তৈব সত্তয়! সক্কেতিতত্ব!ৎ মুদ্বিশ্বয়াদেরাভাসো! যস্মিন্‌ 
তচ্চিন্তমিতি বক্তবো মুদাছ্াভীল এব সত্বাভাম ইত্াক্তিস্তং কারণতাতিশয়বিবক্ষয়! আযুঘ্বতিমিতিবং ॥* 

তাৎপর্য হইতেছে এই । কৃষ্ণসন্বম্বী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেই সন্থ বল! হয়। কৃষ- 
সন্বন্বী ভাব হইতে জাতরতি ভক্তের চিত্তে যে হর্ষ-বিম্ময়াদি জন্মে, তাহাদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেও সত্‌ 
বল? হয় ; কেননা, তাদৃশ হর্ষ-বিস্ময়াদির দ্বারা আক্রমণ ও কৃষ্ণসম্থন্ধী ভাবের দ্বার! আক্রমণই | যে-স্থলে 
তাদৃশ হর্ষবিশ্ময়াদি নাই, হর্ববিম্ময়াদির মাভাসমাত্র মাছে, সে-স্থলে সেই হর্ষ-বিশ্ময়াদির আভীসদ্ধারা 
আক্রান্ত চিত্তকে সত্ব নল! বলিয়। সন্তাতীস বল! যাঁয়। সুতরাং হধবিশ্ময়াদ্দির আভান হইল সবাভাসত্বের 
কারণ। “আয়ুই দ্বৃত”-এই ন্ায়ে আযুবুদ্ধির কারণ বলিয়। ঘৃতকে যেমন আয়ু বলা হয়, তদ্রুপ এ-স্লে 
সন্ধাভীমের কারণ বলিয়। হ্বিম্ময়াদির আভ।সকে সন্থাভাস বল। হইয়াছে । এই সন্বাভাল হইতে 
জাত মশ্র-পুলকাদিকে দত্বাভাদভব সাব্বিকীভান বলা হয়। 

উদাহরণ, 

“জরশ্মীমাংসকম্থাপি শৃখতঃ কৃষ্ণবিত্রমম্‌। 
হৃষ্টায়মানমনসে। বভূবোৎপুলকং বপুঃ ॥ভ, র, সি ২৩।৫০॥ 

_ কষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং এজন্/ তাহার 
দেহও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ।” 

মীমাংসকগণ ভক্তিহীন। এজন্য তাহাদের চিত্ত কষ্ণরতিশৃল্ত, সত্বতা প্রাপ্তির অযোগ্য । 
কৃষ্লীলা-শ্রবণের ফলে তাহাদের ষে আনন্দ বা হর্ষ জন্মে, তাহাও হ্র্যাভীসমাজ। এই হর্ধাভাসের 
দ্বার! চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহ সত্বাভাসে পরিণত হয়; এই সন্বাভাস হইতে জাত পুলক হইতেছে 
সত্বাভানভব সাত্বিক।ভাস। 

এস্থলেও দেখা গেল-_সাত্বিকভাসেও কুষ্ণসম্বন্ধী বন্তর ( কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের ) অপেক্ষা 
আছে। 

অন্য উদাহরণ, 
দমুকুন্দচরিতামৃত প্রনরবধিণস্তে ময় কথং কথনচাতুরীমধুরিমা গুরুণ্যত।ম্‌। 
মুহূর্বমতদধিনে। বিষয়িণোহপি যঙ্াননান্লিশম্য বিজয়ং প্রভোদর্ধতি বাম্পধারাময়ী॥ ত, র, সি, ২৩৫১ 
_-মুকুন্মচরিভামৃত-বর্ধণকারী তোমার কখনচাতুরীর মহান্‌ মধুরিমার কখ! আমি কিরূপে বর্ণ 


[ ২৮১* | 


সাত্বিকভাব ] রসতঙ্ব [ ৭৬৭-অ 


করিব? যাহার! এই প্রসিদ্ধ বিষয়ী, মুকুন্দের কথা শ্রবণ করিতেও যাহারা চাঁয় না, তাহারাও তোমার 
মুখ হইতে নিঃন্ত প্রভু শ্রীকৃষের বিজয়ের ( মহিমার ) কথ। মুহূর্তমাত্র শবণ করিয়া নয়নে বাস্পধার! 
হছন করিয়া থাকে ।” 

কৃষ্ণকথা-শ্রবণে হরিকথা-শ্রবণবিমুখ মহ।বিষয়ীদেরও অশ্রুর উদয় হয়, তাহাই এ-ন্থলে 
প্রদপিত হইল। ইহ! সান্ত্িকাভাস, সাত্বিকভাব নহে ; কেননা, বিষয়াসক্তচিন্ত লোকগণ ভক্তিহীন। 

এই উদাহরণেও সাত্বিকাভাসের জন্ক কৃষ্ণসম্বন্বী বস্তুর ( কৃষ্ণকখ।-শ্রবণের ) অপেক্ষা 
দেখা যায়। 

পূর্ব অনুচ্ছেদে যে মুমুক্ষুদের রত্যাভানজনিত সান্বিকাভাসের কথা বল! হইয়াছে, তাহাদের 
সহিত ভক্তির সংশ্রব আছে ; কেননা, মোক্ষসাধনের সহিত তাহারা ভক্তির সাধনও করিয়া থাকেন; 
'কিস্তু এ-ন্থলে ষে মীমাংসক বা বিষয়ীদের সত্বভাসজ্রনিত সাত্বিকাভাপের কথা বল। হইল, তাহাদের 
সহিত ভক্তির কোনও সংশ্রবই নাই। এজন্য সত্বাভাদজনিত সাঁত্বিকভাল হইতে রত্যাভাসজনিত 
সাত্বিকাভামের উৎকর্ষ । যুমুক্ষুদের রতি ন৷ থাকিলেও রত্যাভাস আছে; কিন্তু মীমাংসক এবং বিষয়ীদের 
তাহাও নাই। 


৬৭। ন্িঃসত্ সাত্তিকাভ্ভাল 

দনিসর্গপিচ্ছিলম্বাস্তে তদভ্যাসপরেইপি চ। 

সত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকা দয়ঃ ॥ভ, র, পি ২৩৫২ ॥ 
_ যাহাঁদের চিত্ত স্বভাবতই পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্র-কম্পাদির অভ্যাসপরায়ুণ, সত্থাভীসব্যতীততও 
তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে অশ্র-পুলকাদি দৃষ্ট হয়। এডাদুশ অশ্র-পুলকাদি হইতেছে 
নিঃসত্ব সাবিকাভান।” 

সম্বাভাসভব্‌ সাত্বিকীভাসে পঞ্রথ” চিত্তের কথা বল! হইয়াছে । নিঃসত্ব সাত্বিকাভাসে 

“পিচ্ছিল” চিত্তের কথা বল। হইয়াছে । শ্রীপাদ জীবগোন্ব!মী উল্লিখিত শ্লোকের টাকায় “্ীথ” এবং 
“পিচ্ছিল”-এই ছুইটীর পার্থক্য-সম্বদ্ধে বলিয়াছেন_্যাহ। বাহিরে কোমল, কিন্তু ভিতরে কঠিন, 
তাহাকে বলে পিচ্ছিল । স্জেন্ত ইহা! কোনও স্থলে স্থির নহে । আর, যাহ ভিতরেও কোমল, 
বাহিরেও কোমল, তাহা হইতেছে শ্লুথ ; সেজন্য যে.খানে সে-খানে ইহা সংসজ্জমান হইতে পাঁরে।” 
তাংপর্য্য এই যে-_পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার স্ময়ে সর্ধ্বত্রই যেমন লোকের পতন 
হয় না, স্থলবিশেষেই পতন হয়, তদ্রুপ কৃষ্ণকথাদির শ্রবণে লকল সময়েই পিচ্ছিলচিত্ত লোকের অশ্রু 
পুলকাদির উদয় হয় না, কোনও কোনও সময়ে হয়। আর, যাহা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বজ্রই কোমল, 
স্যখনই তাহার সহিত কোনও বস্ত্র সংযোগ হয়, তখনই যেমন তাহা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, 
তজ্জরপ যাহার চিত্ত স্বভাবতঃই শ্লধ, ভগবং-কথাদি শ্রবণ মাত্রেই তাহার অশ্রু-পুলকাদি জন্মিতে পারে। 


[ ২৮১১ ] 
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যাহাদের চিত্ত হ্বভাবতঃই পিচ্ছিল, সত্ব তে দুরের কথা, সন্বাভাসব্যতীতও কখনও কখনও 
তাহাদের অশ্রু-পুপকাঁদি উদিত হতে পারে। জন্বও নাই এবং সত্বাভাসও নাই বলিয়া তাহাদের এই 
অশ্রপুল কাদিকে “নিঃসখ” সাত্বিকাভাস বল! হয়। ভ,র, সি, ২৩।৪৮-শ্লোকের টাকায় প্রীপাদ জীব 
লিখিয়।ছেল-_ হর্ষ-বিস্বয়াদির আভাসেরও অস্তর-স্পর্শ বা বহিঃস্পর্শ হয় না বলিয়াই নিঃসত্ব বল! হয়! 

আবার, কেহ কেহ লোকমনোরগ্নাঁদির উদ্দেশ্যে অশ্র-কম্পদির আঁবি9ভাবের জন্য রোদনাদির 
অভ্যাস করিয়া! থাকে । তাহারাও নিঃসন্ব; অভ্যাসের ফলে তাহাদের মধ্যেও যে অশ্রু-কম্পাদি 
জগ, ভাহাও নিঃসত্ব সাত্বিকাভাস। শ্রীপাদ জীবগোস্ব।মী টাকায় লিখিয়াছেন_যাহাদের ভিতরও 
কঠিন, বাঞ্িরও কঠিন, অভ্যাসবশতঃ৪ তাহাদের মধ্যে অভ্র-কম্পাদির উদয় হয় ন1। 

টীকায় শ্রপাদ জীবগোনহ্বামী লিখিয়ছেন__অজ্ঞ লোকগণ নিঃসধ্‌ সান্বিকাভাসকেও সাত্বিক- 
তুলা মনে করিতে পারে বলিয়াই সাত্বিকাত।সের প্রসঙ্গে নিঃদত্ব সাত্বিকাতাসের কথা বলা হইল। 


এস্বলে সত্বাভানও নাই বলিয়া নিঃসব্‌ সাত্বিকীভাসের সন্ভাভাসভব সাঞ্চিকাভাস হইতেও 
অপকর্ধ। 
উদাহরণ, 
দনিশময়তে। হরিচরিতং ন হি সুখছুঃখাদয়ো হস্ত হৃদিভাবাঃ | 
অনভিনিবেশাজ্জাতাঃ কথমত্র বদশ্রমস্রাস্তম্‌ ॥২৩1৫৩। 
.__ অনভিরনিবেশবশতঃ হরিচরিত্র-শ্রবণকারী এই ব্যক্তির হৃদয়ে সুখত্ঃখাদি ভাবের উদয় হয় নাই। 
তথাপি কিরূপে ইহার নয়নে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে ?” 
টাকায় ্্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_অনভিনিবেশবশতঃ (পিচ্ছিলত্খশবতঃ) চিত্তে ভাব 
জন্মে নাই। দশামাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ অগ্রভূত হইতেছে"-এইরূপ ভাবই হইতেছে অনভিনিবেশ। 
তথাপি ষে অজশ্র অশ্রুপাত হঈটতেছে, ইহার কারণ হইতেছে--অভ্যাসপরত, ইহাই ব্ঞ্জিত হইতেছে। 
সুখ-ঢুখাঁদিভাবের অভাবে সত্বাভাসেরও অভাব স্ুচিত হইতেছে । এজন্য ইহা হইতেছে 
নিং:সত্ব সাত্বকীভাসের উদাহরণ । 
এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ু বলিয়াছেন, 
«প্রকৃতা! শিথিলং যেষাং মন: পিচ্ছিলমেব বা। 
তেষেব সাত্বিকীভালঃ প্রায়; সংসদি জীয়তে ॥২৩।৫৪। 
__ যাহাদের মন ম্বভাবতঃ শিথিল বা পিচ্ছিল, মহোতসব-কীর্তন-সভায় প্রীয় দে-সকল লোৌকেই 
সান্বিকাভাস প্রকাশ পায়” 


টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্বামী বলিয়াছেন-_-শিথিল চিত্তের সাত্বিকাভাস মহোৎস্ব-সভাব্যতীভ 
অন্যত্রও সম্ভব ; এনন্য শ্লোকে "প্রায়ঃ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 


ঢ ২৮১২ ] 
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৬৮। প্রতীপ সাত্বিকাভাস 
“হিতাদন্তদ্য কৃষ্ণ্য প্রতীপাঃ ক্ুদ্ভয়াদিভিঃ ॥ত, র, সি, ২৩৫৫॥ 
- শ্রীকঞ্চের শক্রপ্রভৃতির মধ্যে ক্রৌধ-ভয়াদি হইতে যে বৈবর্যাদি অন্মে, তাহাকে প্রতীপ 
সাত্বিকাতাঁস বলে ।” 
পূর্ববোশ্লিধিত ভ, র, সি, ২৩।৪৮-গ্লেডকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 
“প্রতীপাস্ত বিরোধিভাবভবত্বাৎ দ্ধেষ্যা এব ইতি ভীবঃ-বিরোধিভাব হইতে জাতি বলিয়! 
প্রতীপ হয় দ্বেষ্য।” কুষ্খরতির বিরোধী ভাব হইতেছে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, শক্রভাব। 
ধাহার! শ্রীকষ্চবিদ্বেঘী, শ্রীকষ্ণশত্র, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণবিরোধী ভাবের দ্বার! আক্রান্ত হইলেই প্রতীপ 
সাত্বিকাভাস উদ্দিত হইতে পারে। 
উদাহরণ । 
ক্রোধজাত প্রতীপঃ-_ 
দতস্থ স্কুরিতোষ্ঠন্ত রক্তাধরতটস্ত চ। 
বক্তং কংসম্য রোষেণ রক্তস্্ধ্যায়তে তদা ॥ ভ, র, সি, ৩৫৫-ধৃত হরিবংশ-বচন ॥ 
_রক্তাধর এবং স্কুরিতোষ্ঠ কংদের মুখ সেই সময়ে ক্রোধে রক্তবর্ণ সুধ্যের স্থায় প্রকাশ পাইতে লাগিল 1” 
ংস হইতেছেন শ্রীকৃফের প্রতি শক্রভাবাপন্ন। শ্রীকুষের প্রতি ক্রোধ ছারা ( কৃষ্চবিরোধী 


ভাবের দ্বারা ) চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই বৈবর্্য হইতেছে প্রতীপ 
সাত্তিকাভাস। 


ভয়জাত প্রতীপ £__ 
“য়ানাননঃ কৃষ্ণমবেক্ষ্য রঙ্গে দিস্বেদ মল্লম্ৃধিভালশুক্তি 
মুক্তশ্রিয়াং সুষ্ঠু পুরো মিলল্ত্যামত্যাদরাৎ পাদ্যমিবাজহার ॥ ভ, র, সি, ২৩৫৫॥ 
--রঙ্গস্থলে গ্রীকঞ্ণকে দর্শন করিয়া স্লানবদন মল্লের ললাটরণ শুক্তি (ঝিনুক ) স্বেদজল ধারণ করিয়া 
অগ্রবর্তিনী মুক্তিসম্পন্তিকেই যেন আদরপূর্বক পাস্ঠ দান করিল ।” 
কংসপক্ষীয় মল্লর্দের কথাই এ-স্থলে বল! হইয়াছে । তাহারাও শ্ত্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ- 
ভাবাপয়। রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রাণভয়ে তাহার ভীত হইল। এই ভয়ের দ্বারা তাহাদের 
চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের মুখ মান হইয়া! গেল এবং ললাটে ঘন্দ দেখা দিল। এই বৈবর্য এবং 
ঘণ্দ হইতেছে ভয়জাত সাত্বিক।ভাস। 
উদাহরণ হইতে এ-স্থলেও দেখ! গেল--কৃষ্চসন্বন্ধী ভাববিশেষ-জাত ক্রোধ বা ভয় হইতেই 
গ্রতীপ সাত্তিকাভাসেরও উদ্তব। 
নিঃসত্ব সাত্তিকাভাস হইতেও প্রতীপ সাত্তিকাভামের অপকর্ষ; কেননা, নিংসত্ে, শ্রীকফ- 
বিরোধী ভাব নাই; কিন্ত প্রতীপে শ্রীক্কষ্চবিরোধী ভাব বিদ্যমান। 


ক 


[ ২৮১৩ ] 
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৬৯। সাত্তবিকভ্ডাল-প্রসঙ্গে লাত্বিক্তাভাস-কথনেন্র হেতু 
ূর্বববন্তী কণ্তিপয় অনুচ্ছেদে সাস্বিকাভীসের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতনিদ্ধুতে 


শ্রাপাদ রূপগে।স্বামীর বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে সাত্বিক ভাব; কিন্ত সান্বিকভাব-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি 
সান্বিকাভাসেরও বর্ণন! করিলেন কেন? সাত্বিকাভাদ তো বাস্তবিক সাত্বিক নহে। গ্রন্থকার নিজেই 
তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়! গিয়াছেন। 

“ন্ন্তার্থ: সাত্বিকীভাপকথনে কোহপি ধদাপি। 

সাত্বিকানাং বিবেকায় দিক্‌ তথ।পি প্রদশিত1 ॥২৩1৫৫॥ 
যদিও সাত্বিকাভীস-কথনের কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি সাত্বিকভাব-সকলের বিশেষ জ্ঞান 
লাভার্থ সাত্বিকাভ।স প্রদর্শিত হইল।" 

এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই । কোনও বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে, “তাহা কি”-ইছা।' 

যেমন বলিতে হয়, “তাহা কি নয়*-তাহাও তেমনি বলিতে হয়। নচেৎ বন্তর বাস্তব পরিচয় জান। যায় 
না। বৃক্ষ হইতে গৃহীত পক্ক অজ এবং পর আ।জের বর্ণে রঞ্জিত মৃৎ্পিগু-__দেখিতে একই রকম; কিন্ত 
তাহার! বস্ততঃ এক নহে। এইরূপ স্থলে পক আস্রের পরিচয় দিতে হইলে, পক আজের বর্ণে রঞ্জিত 
সংপিগু যে বাস্তব অঅ নহে, তাহাও বুঝ।ইয়| দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তদ্রুপ, সাঞ্চিকাভাসেও 
অশ্র-পুলকাদি সাত্বিক-লক্ষণ বাহিরে দৃষ্ট হইলেও সাত্বিকাভাস ষে বাস্তব-সাস্িক নহে, সান্তিকাভাস- 
স্থলে অশ্রু-পুলকাদি ষে “সন্ত” হইতে উৎপন্ন নহে, তাহাও বিশেষরূপে জানা ইয়া দেওয়ার প্রয়ে।জন 
আছেঃ নচেৎ সাব্বিকাভ[স্র অশ্রপুলকাদি বহিলক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লোক সাত্বিকাতীসকেও 
সাান্তক মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারে। এজন, সাত্বিক-ভাবের পরিচয় দেওয়ার জন্তই গ্রন্থকার 
সাত্বিকাভীস্র কথাঁও বলিয়াছেন_-উদ্দেশ্ট কেবল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া কেহ যেন সাত্বিকাতাসকে 


সাত্বিক বলিয়া ভ্রমে পতিত না হয়। 


[ ২৮১৪ ] 


পঞ্চম অধ্যায় 
ব্যভিচারী ভাব 


৭০। ক্যভিচান্সী ভাবেক্স লক্ষণ 
ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ-সন্বান্ধে ভক্তিরসামৃতমিন্ধু বলেন, 
“অথো চ্যন্তে ত্য়ন্ত্িশদ্‌ ভাবা যে বাতিচারিণঃ | বিশেষেণাভিমুখোন চযস্তি স্থায়িনং প্রতি ॥ 
বাগজ-সব্মৃ5।1 যে জেয়ান্তে বাভিচারিণঃ। লঞ্চারয়স্তি ভাবস্ত গতিং সঞ্চারিণেইপি তে ॥ 
উন্মজ্ন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িল্তমৃতবারিধো। উন্মিবদ বর্দয়ন্তোনং যাস্তি তদ্রপতাঞ্চ তে ॥২:৪১-:৩। 
শআতঃপর ( পাত্িকভাব বর্ণনের পরে ) ব্যভিচারী ভাবের কথা। বল! হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব 
তেত্রিশটা। নিশেষ আভিমুখোর সহিত স্থায়ী ভাবের প্রতি বিচরণ করে বলিয়। ইহ।দিগকে ব/ভিচারী 
ভাব বল হয়। বাক্য, ভ্রনেতরাদি অঙ্গ এবং সনের ( সত্বোৎপন্ন অন্ভভ।বের ) দ্বারা ইহার] স্চিত হয় 
(ইহাদের অস্তিত্ব ব। আবির্ভাব জানী যায় )। এই সকল ব্যভিচারী ভাব ভবের গতিকে সঞ্চারিত করে 
বলিয়। ইহাদিগকে মঞ্চারী ভাঁবও বল|হয়। স্থাধিতাবরূপ অমৃভ-সমুদ্রে ইহার! উন্মজ্জিত ও নিমজ্ঈিত 
হয়-_ইহার! তরস্তের স্টায় স্থায়ী ভাবকে বদ্ধিত করে এবং স্থায়িভাবরূপতাও প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ 
যেমন সমুদ্র হইতে উখিত হইয়া সমুদ্রকেই বদ্ধিত করে, তদ্রুপ বাতিচারী ভাবমকলও স্থায়ী ভাব হইতে 
উৎপন্ন হইয়া স্থায়ী ভাবকে বদ্ধিত করে ( ইহাই শ্লোকস্থ 'উন্মজ্জন্তি'-শব্দের তাতপর্যয)। আবার সমুদ্র 
হইতে উিত তরঙ্গ যেমন পরে সযুদ্রেই লীন হয়-_সমুদ্রবূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্্রপ স্থায়ী ভাব হইতে 
উখ্িত ব্যভিচারী ভাবও পরে স্থায়ী ভাবেই লীন হইয়া যায়-স্থায়িভাব-রূপতা প্রাপ্ত হয় (ইহাই 
ক্লোবস্থ 'নিমজ্ন্তি-শবের তাৎপর্য্য )1” 
ঝাভিচার*শকের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হইতেছে--কদাচার, ত্রষ্টাচার | তদমুসারে, 
ক্দীচার-পরায়ণ ব!ভ্রষ্টাচারী লোৌককেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। কিন্তু উল্লিখিত গ্লোকে যে 
“ব্যভিচারী ভাব” কথিত হইয়াছে, তাহ।তে “ব্যভিচারী”-শবটী সাধারণ আভিধানিক অর্থে ( অর্থাং 
জষ্টাচারীর ভাঁব-এই অর্থে) ব্যবন্থত হয় নাই। এ-স্থলে “ব্যভিচারী”-শবের একটা বিশেষ ব| 
পারিভাষিক অর্থ আছে; উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর শ্লৌকে এই পারিভা ধিক অর্থ ব্যক্ত করা হস্টয়াছে_ 
*্বিশেষেণ।ভিমুখ্যেন চরস্তি স্থায়িনং গ্রাতি ।--বিশেষ আভিমুখোর সহিত স্থায়িভাবের প্রতি চরণ বা 
বিচরণ করে__গমন করে (বলিয়া এই ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বঙ্গাহয়)।” বি (বিশেষরূণে ) 
+অভি (অভিমুখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে )+চারী (চরণকারী -_-গমনকারী )-ব্যভিচারী। স্থায়ী 
ভাব হইতেই ইহার উন্ভুব, ইহা বন্ধিতও করে স্থায়ী ভাবকে ( উন্মঞ্জন্তি) এবং শেষ্কার্ধো লীনও হয় 


[২৮১৫ ] 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৭২-অন্গু 


স্থায়ী ভাবে (নিমঞ্জন্তি )। স্থায়ীভাব ব্যতীত অন্ত কিন্তুর সহিতই ইহার সম্বন্ধ নাই। উচ্চুসিত 
অবস্থায়ও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের (স্থায়ী ভাবের বৃদ্ধির বা পুষ্টির) দিকে; আবার যখন লয় 
প্রাপ্ত হয়, তখনও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের দিকে, স্থায়ী ভাবেই ইহা! লীন হয়। 


এই ব্যভিচ।রী ভাবের অপর একটা নাম হইতেছে সঞ্চারী ভাব। “সঞ্চারয়স্তি ভাবস্য গতিং 
সঞ্চারিণোইপি তে ॥_ব্যভিচ/পী ভাব আবার ভাবের (স্থায়ী ভাবের, বা কৃষ্ণরতির ) গতিকে 
সথাপ্িত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাব বল! হয়।” এ-স্থলেও দেখ] যায়-_সঞ্চারণ-ব্যাপারেও 
ব্যতিচারী ভাবের গতি স্থায়ী ভাবের প্রতিই, ইহ1 স্থায়ী ভাবকেই সঞ্চারিত করে। 


৭৯। তেত্রিস্পচী ল্যভিচ্লাক্সী ভভাবেক্র লাম 

পূর্বব অনুচ্ছেদে বল! হয়াছে-_ব্যভিচারী ভাব হইতেছে তেতিশটা। ভক্তিরসামৃত সি্কুতে 
তাহাদের নাম এইরূপ কথিত হইঈয়াছেঃ__ 

(১) নির্ধেদ, (২)বিষাদ, (৩) দৈশ্, (৪) গ্রীনি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, 
(৮) শঙ্কা, (৯) তাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ. (১২) অপস্থৃতি, ( ১৩) ব্য।ধি, (১৪) মোহ, 
(১৫) মৃতি (মৃত্যু), (১৬) আলম্ত, (১৭) জাডা, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিখা, (২০ ) স্মৃতি, 
(২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) উৎস্থকতা, (২৭ ) উগ্রতা, 
(২৮) অমর্ধ, (২৯) অস্ুয়াঃ (৩০ ) চপলতা) (৩১) নিদ্রা (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) বোধ। (ভর, 
সি, ২৪1৩ )। 

এক্ষণে ভক্তিরসামূতসিন্ধুর আনুগত্যে নিয়লিখিত বিভিম্ন অনুচ্ছেদে এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী 
ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 


৭২। লিলি (৯) 

*মহাত্তিবি প্রয়োগের্ধযানদ্িবেকাদিকল্পিতম্‌। 

স্বাবমাননমেবাত্র নির্বেদ ইতি কথ্যতে ॥ 

অত্র চিন্ত।শ্রবৈবর্ণ)দৈম্থনিশ্ব সিতাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৪1৪॥ 
_ মহাছুখ, বিপ্রয়োগ (বিচ্ছেদ ), ঈধ্যা এবং স্ধিবেকাদি ( অর্থাৎ কর্তব্যের অকরণ এবং অকর্তব্যের 
করণ বশত; শোচনাদি ) হইতে কল্িত নিজের অবমাননকে নির্ধেদ বলে। এই নির্ধেদে চিন্তা, অস্রঃ 
বৈবর্থয, দৈন্ত এবং দীর্ঘ নিশ্বাসাদি প্রকাশ পায়।” 


টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-_-“এ-স্থলে “সদ্বিবেক' হইতেছে অবর্তবোর করণ 
এবং কর্তাব্যের অকরণ জনিত শোচনাময় ব্যাপার ।” 


[ ২৮১৬ ] 


ব্যভিচারিভাঁব ] . ৮- বসতত্ব 


ক। মহাত্রিজনিত নির্বেদ 
গহস্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈধিফলপুণ্যফলৈন। 
এহি কালিয়হুদে বিষবন্ৌ স্বং কুটুষ্থিনি হঠাজ্জুহবাম ॥ ভ, র, সি, ২81৫8 
-হে গৃহকুটুদ্িনী যশোদে | হায়! পুণ্যরহিত আমাদের এই হতদেহকে পালন করিয়াকি লাভ ? 
আইস, বিষাগ্রিযুক্ত কালিয়হ্দে আমাদের দেহকে শীগ্র আহুতি প্রদান করি।” 
শোকজনিত মহাছুঃখবশতঃ এই নিধেদ। প্পুণ্যরহিত হতদেহ”-বাক্যে স্বীয় অবমানন 
সূচিত হইতেছে । 
এ-স্থলে, ঘিনি এই কথাগুলি বলিয়।ছেন, তিনি এবং তাহার কুটুম্থিনী যশোদা__এই ছুই জন 
মাপ্ত আছেন। অথচ শ্লোকে দ্বিবচনের পরিবর্থে “দেহহতৈঃ কিমমীভিঃ”-ঈত্যাদি ব্যাকোো বহুবচন 
প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই ব্বচনের প্রসঙ্গে ্রীপাদ জীবগোন্বামী পাণিনির একটা স্তরের 
উল্লেখ করিয়াছেন _“এস্মদে। দ্য়শ্চ 9. পণিনি ॥১/২।৫৯৮ এবং বলিয়াছেন-__বহুজন্মতপেক্ষাতেই 
এ-স্থলে বহুবচন ; তাৎপর্য্য_-বজশ্ম পধ্যস্তই আমর পুণ্যহীন। 
অন্য একটী উদাহরণ £__ 
“্যঙ্যোৎসন্গম্ুখাশয়া শিখিলিত] গুবর্ধ গুরুভান্ত্রপা 
প্রাণেভ্যোহপি সুন্ধন্তন।ঃ সখি তথা ঘুয়ং পরিক্লেশিতাঃ। 
ধর্মঃ মোইপি মৃহ।ন্‌ সয়া ন গণিতঃ সাধবীভিরধ্যাসিতো। 
ধিগধৈর্ধাং তছুপেক্ষিতভাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ 
--উ, নী, ম.দবুত বিদগ্ধমাধব-বাক্য (২1৪১)॥ 
-( পূর্ধবর।সবতী শ্রীরধ। এক নধীর যোগে শ্রীকঞ্ধের নিকটে একখান! পত্র পাঠাইয়।ছিলেন। 
্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা সেই সখীর ম্লান মুখ দেখিয়া শ্রীরাধা অনুমান করিয়।ছিলেন-_ 
গ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তখন মহান্তিতরে নিব্র্দভাবাপন্ন। শ্রীরাধ। সেই 
সখীকে বলিয়াছিলেন। ) হে সখি! ধাঁহার ক্রোড়ে অবস্থান-স্থুখের আশ।য় আমি গুরুদ্রনের নিকট 
হইতে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করিয়াছি, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম যে তোমর। সবখীজন, সেই 
তোমাদিগকেও বহু ক্লেশ ভোগ করাইয়াছি এবং সাধ্বীগণকর্তৃক পরিসেবিত ঘে মহাঁন্‌ ধর্ম, ভাহাকেও 
গণ্য করি নাই, সেই স্ত্রীকষ্ণকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও এই পাপীয়সী আমি এখনও জীবিত আছি! ধিক্‌ 
আমার ধৈর্য্যকে ৮ 
খ। বিপ্রয়োগক্নিত নিরবে 
“অসঙ্গমান্মাধবমাধুরীণামপুষ্পিতে লীরসতাং প্রয়াতে। 
বৃন্দাবনে শীর্্যতি হ। কৃতোইসৌ প্রা িত্যপুণ্যঃ নুবলো দ্বিরেফঃ ॥ভ, র, সি, ২1৪৫ 
_মাধবের মাধুরীসমূহের অভাবে বৃন্দাবন পুষ্পহীন ও নীরদ হইয়। বিশীণত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছে। 


[ ২৮১৭ ] 


[ ৭৭২-অন্ু 


৩৫৩ 


ব্াভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-দর্শন [ ৭৭২-অনু 


তথাপি হায়! এই (মন্লক্ষণ) সুবঙ্গরূপ ছ্বিরেফ (ভ্রমর-__ভ্রমরতুল্য মূর্খ) কিরপে এ-স্থলে 
জীবিত আছে ?? 
এ-স্থলে শ্রীকৃ্ণের বিচ্ছেদজনিত নির্বেদ প্রদশিত হইয়াছে । “দ্বিরেফ£-শবকে স্বীয় অবমানন 
সুচিত হইয়াছে । যে-খানে পুষ্প লাই, সে-খালেও যদি ভ্রমর থাকে, তাহ। হইলে সেই ভ্রমরকে 
মূর্খই বল! যায়। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে দানকেলিকৌমুদী হইতেও একটা উদাহরণ উদ্ধত হইয়াছে। 
“ভবতু মাধবজল্লমশৃতোঃ শ্রবণয়োৌরলমশ্রব নির্মম | 
তমবিলোকয়তোরবিলোচনিঃ সখি বিলোকনয়োশ্চ কিলানয়োঃ ॥ 
হে স্খি! মাধবের কথ শ্রবণ করিতে পারিতেছেনা, এতাদৃশ যে আমার শ্রবণছয়, তাহাদের 
বধিরতাই ভাল। আর, যে নয়নদ্বয় মাধবের দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাহাদের অন্ধত্বই ভাল।” 
উজ্জ্রলনীলমণিতে উদ্ধবদন্দেশ হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টাস্টা উদ্ধত হইয়াছে। 
ন ক্ষোদীয়ানপি সখি মম প্রেমগন্ধো! মুকুন্দে ক্রন্দস্তীং মাং নিজন্ুভগতাখ্যাপনায় প্রতীহি। 
খেলদংশীবলয়িনমনালোক্য তং বক্তুবিশ্বং ধ্বস্তাল্ব। যদহমহহ প্রাণকীটং বিভন্মি ॥ 
_-( মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত অসহা ছুঃখে অনবরত অশ্রুমুখী শ্রীরাধাকে দেখিয়। ললিত] 
তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে শ্রীরাধ। নির্বেদবাক্যে তাহাকে বলিয়াছিলেন ) হে সখি! মুকুন্দের 
প্রতি আমার কিঞ্চিন্মত্র প্রেমগন্ধও নাই ; তবে যে আমি অনবরত তাহার জন্ত রোদন করিতেছি, 
ইহা কেবল আমার স্ব-সৌভাগ্য-খ্যাপনমাত্র, ইহাই বিশ্বাস কর। অহহ! কি খেদের কথা !! বিবিধ 
স্বর-মূচ্ছনাদির আলাপকারিণী যে বংশী, সেই বংশীযুক্ত মুকুন্দ-সুখমণ্ডল দেখিতে না পাইয়াও আলগ্বন 
বিহীন হইয়াও- আমি আমর এই প্রাণকীটের ধারণ করিতেছি !!” 
রাধাভাবাবিষ্ট জ্রীমন্মহাপ্রভৃও প্রলাপবাক্যে বলিয়াছেন, 
দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর নাহি কৃষ্ণপায়। 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-মৌভ|গা-প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
যাতে বংশীধ্বনি মুখ, না দেখি সে টাদমুখ, যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। 
নিজদেহে করি গ্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ 
_-জ্রীচৈ, চ, ২২৪০-৪১॥ 
গ্। লঈর্ঘযাজনিত নির্বেদ 
“ভোতব্যা যদি তাবৎ সা নারদেন তবাগ্রতঃ | 
ছুর্ভগোহয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশব্িতঃ ॥ ত, র, সি, ২1৪।৭ ধূভ হরিবংশবচন ॥ 


-_সত্যভাম। শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন-__নারদ যদি তোমার সাক্ষাতে রুঝিণীর স্তব (প্রশংসা ) করিতে 
লাগিলেন, তাহ! হইলে মাদৃশ এই দুর্ভাগ্য জনের কথায় প্রয়োজন কি?” 


[ ২৮১৮ ] 


বাতিচারভাব ] রসতন্ব [ ৭৭২-অনু 


এ-স্থলে কক্সিণীদেবীর প্রতি সত্যভামাদেবীর ঈর্ষা কাশ পাইতেছে। এই ঈর্যার ফলে 
মত)ভামার নির্ধেদ (নিজের অবমানন ) জন্মিয়াছে। 
উজ্জ্লনীলমণিধূত একটা উদাহরণ, যথা £-_ 
“নাত্ানমাক্ষিপ তবং মলায়দ্ধদন! গভীরগরিমীণমূ। 
সখি নাস্তরং ক্ষিতে৷ কশ্চন্দ্রীবলিতারয়োর্বেত্তি ॥ ব্যততি ॥৬। 
_( সর্বত্র শ্ীরাধার সৌভাগ্যসম্পত্তির খ্যাতি দেখিয়া অসহিষ্কুতাবশতঃ চন্্রাবলী নিজেকে ধিকার দিতে 
থাকিলে তাহার সখী পদ্মা তাহাকে বলিয়াছিলেন ) হে সখি! মলিনবদনা হয়া গভীর-গরিমাশ।লিনী 
তোমার নিজেকে আর নিন্দা করিগনা। এই জগতে কে না জানে যে, চন্দ্র/বলীতে এবং তারকাতে 
অনেক পার্থক্য আছে ( এস্থলে চন্দ্রাবলীনায়ী গোপীকে চন্দ্রশ্রেণীতুলা এবং শ্রীরাধাকে একটী 
, তারকাতুল্যা বল। হ্টয়াছে। ধ্বনি এই যে--বহু বহুচন্দ্র এবং একটা তাঁরকাতে যেরূপ পার্থক্য, চন্দ্রা- 
বলীতে এবং শ্রীরাধিকাতেও তদ্রুপ পার্থক্য। ইহা হইতেছে চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মার সাস্বনাধাক্য )।” 


ঘ। সদ্বিবেকজনিশ নিরবে 
“মমৈষ কাঁলোহজিত নিক্ষলে! গতো। রাজ্যশ্রিয়োননদ্ধমদসায ভূপতেঃ। 


মন্ত্যাত্ববুদ্ধেঃ সুতদারকোবভূঘাসজ্জমানস্থয তুরস্তচিন্তয়! ॥ শ্রীভা, ১০৫১।৪৭॥ 

--মুচুকুন্দ স্ীকৃষ্ণকে বলিতেছেন_হে আজত ! (কেবল অন্য লৌকই যে সংসারে পতিত হইতেছে, 
তাহা নহে ; আমার অবস্থাও তদ্রুপ ) আমার দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে; এন্সন্য ছুরম্ত চিন্তাদ্বার। 
পুজ, কলত্র, কোষ এবং ভূমি (রাজত্ব ) প্রভৃতিতে আলক্ত হইফ। নিজেকে ভূপতি মনে করিয়া! রাজ্যপ্তী- 
দ্বার! উন্নদ্ধমদ হইয়াছি (আমার মদ অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছে )। আমার এই কাল (আযুক্ধাল) 
নিশ্ষলই হইল।” 

ভগবচ্চরণে অগ্ুরক্তিই কর্তব্য ; মহারাজ মুচুকুন্ন মনে করিতেছেন-_তিনি সেই কর্তব্য পালন 
করেননাই। আর, দেহভোগ্য বস্ততে আপক্তি হইভেছে অকর্তব্য ; তিনি মনে করিতেছেন--তিনি 
সেই অকর্তব্ই করিতেছেন। ভক্তি হইতে উখিত দৈন্যবশতঃই পরমভাগবত মুঢুকুন্দের এইরূপ ভাব। 
যাহ! হউক, এইরূপ ভাবেই তাহার দদ্বিবেক স্চিত হইতেছে; এই সদ্বিবেকবশতঃ তিনি নির্ধেদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, “মামার আযুদ্ধাল নিক্ষপ হষ্টল” বলিতেছেন। 

গ্রপাদ জীবগোম্বামী তাহার শ্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন__ভগবং-গ্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু 
নির্বেদাদ্দি ব্যতিচারিভাবসমূহ লৌকিক ছুখময় ভাবের মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তৎসমস্তের 
গুণাতীতত্বই মনে করিতে হইবে। দনির্ষেদাদীনাঞ্চামীষাং লৌকিক-গণময়-ভাবাফমানানামপি বস্ততো 
গুণাতীত্বমেব, তাদৃশ ভগবংঘ্ীত্যধিষ্ঠানাং।” সমস্ত ব্যভিচারী ভাবসন্থন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্ধ। 
ষাহা। ভগবৎ-গ্রীতিতে অধিষ্টিত, তাহা কখনও প্রাকৃত-গুণময় হইতে পারে না, তাহ গুণাতীতিই-.. 
যদিও বহিদ্‌ ছ্টিতে তাহাকে গুণময় বলিয় মনে হইতে পারে। 


[ ২৮১৯ ] 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন [ ৭৭৩-অন্ধ 


ঙ। নির্বেদিসন্বন্ধে ভরতমুনির অভিমত 
নির্বেদরূপ ব্যভিচারী ভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিম্ধু বলিয়াছেন, 
“অমঙ্গলমপি প্রোচ্য নির্বেদং প্রথমং মুনিঃ | 
মেনেইমুং স্থায়িনং শীস্ত ইতি জল্লস্তি কেচন।২1৪1৮। 
-কেহ কেহ মনে করেন অমঙ্গল হলেও ভরতমুনি নির্বেদকে প্রথমে উল্লেখ করিয়া শাস্তরসে এই 
নির্বেদকেই স্থায়িভাব বলিয়৷ মনে করিয়াছেন ।” 
ভরতমুনি ব্যতিচারি-ভাব-বর্ণনে নির্বেদের উল্লেখই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। নির্ধেদকেই 
প্রাধান্ঠ দিয়াছেন! এজন্য কেহ কেহ মনে করেন--ভরতমুনি শান্তরসে নির্বেদকেই স্থায়িভাব মনে 
করিতেন; স্থায়িভাবের অবশ্যই প্রঃধানা আছে। এজন্য তিনি প্রথমেই নির্বোদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুকার শ্রীপাদ রূপ গোসম্বামীও ভরতমুনির প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃই ব্যভিচারি-ভাব- 
প্রকরণে প্রথমেই নির্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীও 
লিখিয়াছেন--“তত্রাহ অমঙ্গলমিতি। মুনিস্তং প্রথমং প্রোচা শান্তরসে অমুং নিবেদং স্থায়িনং মেনে। 
তথাচ তস্য! অমঙ্গলত্েইপি স্থায়িভাবহ্ধেন প্রাধানাৎ প্রথমত উক্তিঃ সঙ্গতেতি ভাবঃ। অত্র তৃির্বেদস্য 
প্রথমোক্তিস্ত মুনিবচনানুবাদরপত্বা্িতি ভীবঃ॥৮ কিন্তু টাকায় শ্রীপাঁদ জীবগোন্বমী বলিয়ছেন_- 
*কেচনেতি ৷ স্বমতে তু শাস্তরসে শীস্তযাখায়া রভেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ। আব্র তু নিবেদস্য প্রথমোক্তিঃ 
মুনিবচনাগুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ॥-_স্বমতে (গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে) কিন্তু শাস্তরসে 
শাস্তি-নায়ী রতিরই স্থায়িভাবন্ব। এ-স্থলে নির্বেদের প্রথমোক্তি মুনিবচনের অনুবাদ ( পুনরুক্তি ) রূপ ।” 


৭৩। ন্বিআদ (২) 
তক্তিরসামৃতসিদ্কু বলেন, 
ইঞ্টানবাপ্রিপ্রারব্বকাধ্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোহপি স্যাঁদসুতাপো বিষণ্নতা] ॥ 
অন্রোপায়সহ।য়ানুসন্ধিশ্িন্ত। চ রোদনম্‌। বিলাপশ্বাসবৈবণ্যমুখশো যাদয়োহপি চ ॥২1৪1৮॥ 
._ইঞ্টবন্তর অপ্রাপ্তি, প্রারদ্ধকাধোর অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাঁম 


বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈব্ণ্য ও মুখশোযাদি 
প্রকাশ পায়।” 


ক। ইঞ্টের অপ্রাপ্তিজমিত বিষাদ 
“জরাং যাতা মৃত্তির্মম বিবশতাঁং বাগপি গত! মনোবৃত্তিশ্চেয়ং স্মৃতিবিধুরভাপদ্ধতিমগাং। 
অধধ্বংসিন্‌ দূরে বসতু ভবদালোকনএশী ময় হস্ত প্রাপ্ত! ন ভজনরুচেরপ্যবসরঃ ॥ 


ভ, র, সি, ২1৪1৯| 
_হে অনশন প্রীকৃষ্ণ! আমার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বাক্যও বিবশতা! প্রাপ্ত হইয়াছে, 


[ ২৮২০ ] 
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মনোরৃত্তিও স্মৃতিরহিত হইয়াছে । তোমার দর্শনরূপ শশীও দূরে অবস্থান করিতেছে। হায়] এ পর্যন্ত 
তোমার ভজ্নরুচির অবসরও পাইলাম ন11” 

এ-স্থলে ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাঞ্চিতে বিষাদ । 
উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধত একটা উদাহরণ 

অক্ষথতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম: সধ্যঃ পশুনন্থবিবেশয়তো বর্বয়স্ৈঃ। 

বক্তুং ব্রজেশস্ৃতয়োরনুবেণুজুষ্টং মৈর্বৈ নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষমোক্ষম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০।২১1৭॥ 
--( শোভাতিশয়যুক্ত শরৎকালীন বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্কুষ্ণ বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে 
করিতে বেণুবাদন করিতেছেন। তাহার বেণুধবদির মাধুধ্যে আকৃষ্টচিত্তা গোপীগণ তাহার দর্শনের 
জনা লালসাবতী হইয়। পরস্পরকে বলিয়াছিলেন ) হে সখীগণ ! চক্ষু্রান্‌ ব্যক্তিদিগের ইহাই হইতেছে 
* চক্ষুর একমাত্র ফল বা সার্থকতা, অন্ক কিছুতে যে চক্ষুর সার্থকতা আছে, তাহা জানিনা । (কি তাহ]? 
তাহা হইতেছে এই) বয়স্যগণের সহিত পশু (গাভী ) দিগের পশ্চাতে বনে প্রবেশকারী ত্রজেন্ছ্নন্দন- 
দ্বয়ের ( রাঁমকৃঞ্চের ) মধ্যে যিনি পশ্চাদ্গামী (শ্রীকৃষ্ণ), তাহার বেগুকর্তৃক সেবিত যে মুখারবিন্র, 
যাহা হইতে অনুরক্ত জনের প্রতি নিত্য কটাক্ষ-মোক্ষ ( অপাঞ্গদৃষ্টি-প্রেরণ ) হইতেছে, সেই মুখ- 
কমলকে ধাহার! চক্ষু্ধারা আদ্রপুর্ধক নিত্য পান করিতেছেন, তাহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা ৮ 

থ। প্রারন্ধ কার্য্ের অসিদ্ধিজনিত বিষাদ 

“ন্বগ্নে ময়াছ্ঠ কুমুমানি কিলাহ্ৃতানি যন্ছেন তৈহিরচরিতা নবমালিক1 চ। 

যাবমুকুন্দহ্ছদি হস্ত নিধীয়তে সা হা তাবদেব তরসা! বিররাম দিদ্র। ॥ ভ, র, লি, ২81৯॥ 
_অগ্ত আমি স্বগ্রযোগে পুষ্পচয়ণ করিয়াছি, যত্তের সহিত সেই কুসুমের দ্বার! নূতন মালাও রচন! 
করিয়াছি । কিন্তুহ। কষ্ট! যখন আমি সেই মালা মুকুন্দের বক্ষ-স্থলে অর্পণ করিব, ঠিক সেই সময়েই 
হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল ।” 

এ-স্থলে প্রারন্ধ কার্ষা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকণে মালার অর্পণ; তাহা! নিগ্ধ হয় নাই বলিয়াই 
বিষাঁদ। 

গ। বিপত্তিজনিত বিষাদ 

“কথমনায়ি পুরে ময়কা সুৃতঃ কথমসৌ ন নিগৃহা গৃহে ধৃত: 
অমুমহো বত দস্তিবিধুস্তদো বিধুরিতং বিধুমত্র বিধিংসতি ॥২1৪১০। 

--( কংস-রঙ্গস্থলে শরীক কুবলয়াপীড়-নাঁমক মহাপরাক্রান্ত হস্তীর সম্মুখীন হইয়াছেন। দূরে থাকিয়া 
উচ্চ মঞ্চ হইতে তাহ! দেখিয়। গ্রীকৃঞ্জের বিপদ আশঙ্ক! করিয়া! গোপরাঁজ নন্দ বলিতেছেন) হাঁফ! কেন 
আমি পুত্রকে মথুরাপুরে আনিলাম, কেন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম না। আমার এই 
তনয়রূপ চন্দ্রকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তিরূপ রাহ কেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছে ।* 

উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধ ত উদাহরণ যথা! £-- 


[ ২৮২১ এ 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭/৭৩-অন্থ 


নিপীতা ন শ্বৈরং ্রুতিপুটিকয়া নর্মাভণিতি- 
রন দৃষ্টা নিশঙ্কং সুমুখি মুখপঞ্থেরুহরুচঃ। 
হরেবক্ষঃপীঠং ন কিল ঘনমালিম্ব্িতমভূ- 
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং ক্ষুটতি লুঠদন্তশ্মম মন: ॥ ললিতমাঁধব ॥৩২৬॥ 
_প্রোধিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন ) হে হুমুখি! আমি স্ত্ীকৃষ্ণের নর্মবাক্য 
শ্ুতিপুটে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পান করি নাই, তাহার মুখকমলের কাস্তিও নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে পারি 
নাই; তাহার বিশাল বক্ষেও নিবিড ভাবে আলিগ্িত হই নাই। এক্ষণে এই সকল বিষয় চিন্তা 
করিতে করিতে আমার মন শপীরাভাস্তরে লুষ্টিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে।” 
ঘ। জপরাধজমিত বিষাদ 
'পশ্যেশ নেইনাধ্যমনস্ত আদ্যে পরাত্মন ত্বষ্যপি মায়িমায়িনি। 
মায়াং বিত্যতেক্ষিতৃমাত্মবৈভবং হাহং কিয়ানৈচ্ছমিবািরগ্নো ॥ শ্রীভা, ১০১৪৯॥ 
_(ত্রহ্ম-মোহন-লীলায় শ্রীকফ্ণের প্রতি মায়! বিস্তার করিয়! ত্রক্মী যে অপরাধ করিয়।ছিলেন, তাহার 
ক্ষমাপনের নিমিত্ত বিষাদের সহিত তিনি শ্রীকৃঝকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন ) অগ্নির স্ফুলিঙ্গ 
যেমন অগ্নির নিকটে অতি তুচ্ছ, তদ্রপ আমিও আপনার নিকটে অতি তুচ্ছ। তথাপি আমার কি 
মৃখ'তা, ভাহ। আপনি দেখুন। ছে ঈশ[ হে অনন্ত! সকলের আদি ( সর্ববকারণ-কারণ ), পরাত্মা, 
মায়াবীদিগেরও মোহনকারী আপনার প্রতিও মায় বিস্তার করিয়া আমি নিজের বৈতব দর্শন 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম 1” 
দস্থমস্তকমহং হৃত্বা গতো৷ ঘোরাস্তমস্তকম্‌। 
করবৈ তরণীং কান্ব। ক্ষিপ্ডো বৈতরণীমন্ত ॥ ভ, র, সি. ২৪1১২। 
_( বিষাদের সহিত অক্ঞুর চিন্তা করিতেছেন ) স্তামস্তক-মণি হরণ করিয়া আমি যমের ভয়ানক মুখে 
পতিত হইলাম। ইহার ফলে আমাকে তো বৈভর্ণী নদীতে উৎক্ষিপ্ত হইতে হইবে । সেই বৈতরণী 
হুইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকেই ব। তরণী করিব ?” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদ্দাহরণ ; যথাঃ__ 
“হরেব্চসি নুন্তে ন নিহিত শ্রতির্ব্ব। ময়া তথ। দৃগপি নাপিত। গ্রণতিভাজি তন্মিন্‌ পুরঃ। 
হিতোক্কিরপি ধিক্কতা৷ প্রিয়নখী মুহুস্তেন মে জলত্যহহ মুন্মুরজলনজালরুদ্ধং মনঃ ॥৯॥ 
_( কলহাস্তরিতা ভ্রীরাধা নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া! বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন ) হায় 
হায়! ক্র,রা আমি শ্রীহরির সত্য ও প্রিয় বাক্য কর্ণপ।তও করি নাই; তিনি যখন আমার অগ্রভাগে 
প্রণত হইয়াছিলেন, তখনও তাহার প্রতি আম দৃক্পাতও করি নাই। হিতবাক্যরূপা প্রিয়সধীকেও 
আমি পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিয়াছি। অহহ! এক্ষণে আমার মন তুষানলে পরিব্যাপ্ত হইয়! যুহুন্দুহ দ্ধ 


হইতেছে ।” 
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5 1 চৈল্য ৩) 
“হুখেত্রাসাপরাঁধাদ্ৈরনৌক্জিতান্ত দীনতা। 
চাট্কুন্মান্দ্য-মালি্য-চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥ভ, র, লি, ২1৪।১৩1 
_ছঃংখ, জান ও অপরাঁধাদি হইতে যে নিজের নিকৃষ্টতা-মনন, তাহাকে দৈগ্ক বলে। এই দৈস্তে চাটু 
( নিজের দেল্বোধক চাট্বাঁক্য ) মান্দ্য (চিত্তের অপটুত1 ), মালিনা, চিন্তা (নানাবিধ ভাবনা ), 
এবং অঙ্গের জড়িমাদি প্রকাঁশ পাইয়া থাকে 1 
ক। দুঃখজনিত দৈত্ত 
“চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপামানোম্থতাপৈরবিতৃষষড়মিত্রো! লব্বশস্তিঃ কথঞ্চিং। 
শরণদ সমুপেতস্ত্রৎপাদাজং পরাত্মন্ন ভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ শ্রীভা, ১০1৫১।৫৭ ॥ 
--( পুনরায় বর দান করিয়া স্ত্রীকৃষ্ণজ যখন মুচুকুন্দকে বলিলেন -ভে।গা বস্ত্র তুমি ভোগ কর; কিস্ত 
কৈবল্য তোম।র করস্থ। তখন মুচুকুন্দ শ্্রীকৃষের পদে পতিত হইয়। প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন ) 
প্রভো ! কন্মুফাল আমি চিরক।ল পীড়িত আছি; সেই কর্মফলজনিত বাসনায় সন্তপ্ত হইতেছি; 
তথাপি আমার ছয় রিপু (ছয় ইন্দ্রিয়) তৃষ্ণাশূন্ত হয় নাই। (ৈববশতঃ কথঞ্চিৎ শ।স্তি লাভ হওয়ায় 
আপনার অভয়, অশোক এবং অমৃত পাদপস্স প্রীপ্ত হইলাম। হে শরণদ! হে পরাখ্ন ! হেঈশ। 
আপদে পতিত আমাকে রক্ষা করুন” 
উদ্জ্রলনীলমণিধূত ছুইটী উদাহরণ £-- 
“অয়ি মুরলি মুকুন্দশ্মেরবস্তুারবিন্দ-শ্বসনরসরসজ্ঞে তাং নমনস্কৃত্য যাচে। 
মধুরমধরবিশ্বং প্রাপ্তবত্যাং ভবত্যাং কথয় রহসি কর্ণে ম্দশাং নন্দশ্ুনোঃ ॥ বিবমন্বল ॥ 
-(ব্রজব!লার ভাবে বিভাবিতচিত্ত বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন ) হে 
মুরলি! তুমি মুকুন্দের মুখারবিন্দের ফুৎকার-রসের রূসজ্ঞা ; এজন্য তোমাকে প্রণাম করিয়া এই 
প্রার্থনা জানাইতেছি ষে, তুমি যখন তাহার মধুর অধরবিষ্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন ফেন আমার এই দশাটা 
(ত্কাহার অদর্শনজনিত অসহা দুঃখের কথাটা ) তাহার কর্ণের গোঁচরীভূত করিও |” 
এই উদ্াহরণে সাধক-ভক্ত বি্বমঙ্গলের পক্ষে শ্রীকুষ্ণের অদর্শনজনিত দুখ হইতে উদ্ভুত 
দৈগ্ের কথ! বলিয়! পরবর্থী উদাহরণে সিদ্ধতক্তদের দৈমোর কথা বলা হইয়াছে । 
“তন্ন: প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহজ্বি মূল প্রাপ্ত! বিস্থজ্য বসভীন্বুপাসনাশাঃ। 
তবতনুন্বরস্মিতনিরীক্ষণতী ব্রকামতপ্তাত্বন।ং পুরুষভূষণ দেহি দাস্তম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০২৯।৩৮। 
-(শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়! ব্রজস্ুন্দরীগণ উন্মন্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া 
গভীর অরণ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধো উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাহা 
বলিয়াছিলেন, প্রেম-স্বভাববশত্তঃ তাহাকে তাহার ওদাসীন্যব্ঞজক বাঁকা মনে করিয়া ছুংখসাগরে 
নিমজ্দিত হইয়। তাহারা! শ্রীকৃষধকে বলিয়াছিলেন ) হে ছুখনাশন] আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও 


[ ২৮২৩ ] 


প্াভিচারিভাব 7 গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৪-অন্থ 


(তুমি নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তে! গোবদ্ধ'ন-ধারণ, দাঁবাস্ি-পান-প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রজবাসীদের 
দুঃখ দুরীভূত করিয়াছ। তুমি সকলেরই ছুঃখ-নাশক। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদেরও ছুখে 
দূর কর। আমাদের কি দুঃখ, তাহা! বলিতেছি )। তোমার উপাসনার (সেবাদ্ার1 তোমার গ্রীতি 
বিধানের ) আশাতেই আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি ;( তোমার 
সেবাব্যতীত অন্য কোন৪ বালনা আমাদের নাই; তুমি কিন্তু বংশীস্বরে আমাদিগকে ডাকিয়া 
আনিয়া এক্ষণে আমাদের প্রতি গুদাসীন্য প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকে বিষম ছুঃখসমুদ্রে নিপাতিত 
করিতেছ)। হে পুরুষকুলশিরোভূষণ ! তোমার অতিনুন্দর ঈধদ্ধাল্যৃক্ত নিরীক্ষণে আমাদের চিত্তে 
তীত্রকামের ( আমাদের ভাবোচিত সেবাঘার! তোমার গ্রীতিবিধানের জন্য বলবতী লালমাঁর )উদ্রেক 
হইয়াছে ; সেই লালসার জ্বালায় আমাদের চিত্ত দগ্ধ হঈতেছে। তুমি প্রসন্ন হইয়া আম।দিগকে 
তোমার দান্য প্রদান কর ( দাস্য প্রদান করিয়া আমাদের ছুঃখ দূর কর )1৮ 

খ। ত্রাসজনিভ দৈন; 

“অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্ায়সঃ প্রত । 
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যত।ম্‌ ॥ 
-ভ, র, সি, ১৪1১৪-ধৃত ভ্রীভা, ১1৮।১৩॥ 

--(উত্তরার গর্ভস্থিত পাগ্ুবদের বংশধর পরীক্ষিৎকে ধ্বংস করার জন্য যখন ভ্রোণপুত্র জশ্বথামার ব্রহ্গাস্ত্র 
উত্তরার দিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন গর্ভনাশের ভয়ে ভীত! হইয়া উত্তর! শ্রীকৃ্ণকে লক্ষ্য করিয়! 
ব্লিয়াছিলেন) হে প্রভো ! জলন্ত লৌহ-শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে । হে নাথ ! ইহ! আমাকে 
যদৃচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক, তাহাতে আমার খেদ নাই? কিন্তু আম।র গর্ভটা যেন নিপাতিত না হয়।” 

উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ ও 

“অপি করধুতিভিময়াপন্ুরে।যুখময়মঞ্চতি চঞ্চলে। দ্বিরেফঃ| 
অঘদমন ময়ি প্রসীদ বন্দে কুরু করুণামবরুদ্ধি ছুষ্টমৈনম্‌ ॥ ব্যভি ॥১১। 

»-( শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বিহার করিতেছেন । তাহার সৌগন্ধাভরে আকৃষ্ট হইয়! একটা 
ভ্রমর ত্তাহার বদনকমলে পতিত হওয়ার উপক্রম করিতেছে। ইহাতে ত্াসযুক্ত। হইয়। শ্রীরাধ! 
দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ) হে অধনাশন ! এই চঞ্চল ভ্রমরটা আমার করচালনে পুনঃ পুনঃ 
নিরস্ত হইয়াও আমার মুখের দিকেই আমিতেছে , কে।নও মতেই আমার নিবারণ মানিতেছে ন।| 
অতএব, তুনি আমার প্রতি প্রমন্ন হও, আমি তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি ; তুমি করুণ। করিয়! 
এই ছুষ্ট মধুকরকে অবরোধ কর” 

গ। অপরাধঞ্জনিত দৈন্য 

“অতঃ ক্ষমস্থাচু/ত মে রজো ভূবো হাজানতন্্ পৃথগীশমানিনঃ। 

অঞ্জাবলেপান্ধতমোইন্কচক্ষুষ এযোইন্ুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।১৭। 


[ ২৮২৪ ] 


ক্যভিচারিভাব ] রসতত্ব [ ৭৭৪-অনু 


--(ব্রহ্মমোহন' লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রক্ষা বলিয়াছিলেন ) হে অচ্যুত! আমি 
রজোগুণে উৎপন্ন, এজন্য অন্ঞ_-আপনার মহিম! কিছুই জানিনা । “অমি অজ-জ্বগৎকর্তা'-এতাদৃশ 
মদরূপ গাঢ় তিমিরদ্বারা আমার নেত্রদ্ধয় অন্ধ হইয়াছে ; এজন্যই আমি নিজেকে আপনা হইতে পৃথক্‌ 
ঈশ্বর মনে করিয়াছি । প্রভে!! “এই ব্যক্তি অনাত্র প্রভুত্বরপে বর্তমান থাকিলেও ন্মামি তাহার 
নাথ (প্রভু) আছি বলিয়া এইবাক্তি নাথবান্__-মাম।র ভূত, অতএব আমার অনুকম্পার পাত্র'-ইহ। 
মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন ।” 

উজ্জলনীলমণিধূত উদাহরণ £__ 

“আলি তথামপরাদ্ধমে তে ছুষ্টমানফ ণিদষ্টয়া ময় । 
পিগ্ছমৌলিরধুনানুনীয়তাং মামকীনমনবেক্ষা দুষণম্‌ ॥ বডি ॥১২॥ 

---( এক সময়ে শ্রীরাধা ম(নিনী হইলে স্ীকৃঞ্ণ তাহ।র মান দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে তাহার চরণে 
প্রণত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা কিন্ত মান ত্যাগ করেন নাই । তখন বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন _ 
“সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ ঠোমার প্রাণকোটি অপেক্ষাও অধিক প্রিয়; একবার ন! হয় তিনি অপরাধ 
করিয়।ছেন; তর্জন্ত তোমার চরণে তিনি প্রণত হইয়।ছেন। তাহাকে ক্ষমা কর।” কিন্তু বিশাখার 
একথা শুনিয়া শ্্রীরাধ। বলিয়াভিলেন_-জায়ি ছুর্ববদ্ধি ধিশাখে ! তুমি আমার নিকট হইতে দূরীভূত 
হইয়। ধাও |” কিন্ত ধিকলননোরথ হইয়। প্রীকৃষ্চ বিধগ্রমানে চলিয়া গেলে কিছু কাল পরে শ্ত্রীরাধা 
বিশাখার নিকটে গিয়া অনুনয়-পিনয় করিয়া শ্রীকঞ্চকে আনিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলে 
বিশাখা বলিয়াছিলেন -“তোম।র প্রাণবল্লভ ষখন ভোমার চরণে পতিত হইয়! ক্ষম! প্রার্থনা! করিলেন, 
ক্ষম] করার জন্য আমিও তো তমাকে কত অন্ুনয-বিনয় করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি আমাকে তিরস্কার 
করিয়! তাড়াইয়া পিয়া ; এখন কেন আবার আমার নিকটে আলিয়াছ?? তখন গুরাধ। বিশাখাকে 
বলিয়াছিলেন ) হে সখি! যখার্থ ই আনার অপরাধ হইয়াছে; কিন্তু তৎকাঁলে ছুষ্ট মানফণী মামাকে 
দংশন করিয়াছিল; (ফণীর বিষজ্ব।লার উদ্মদিত হইয়া লোক কত কিছু প্রঙ্গাপ বাক্যই বলিয়া থাকে; 
বন্ধুজনের উপদেশকেও গ্রাহ্য করে না। আমার অবস্থাও তখন তদ্রুপই হইয়াছিল, আমি তখন 
স্ববশে ছিলাম ন1। তাই তোমাকে ৪ তিরক্ষার করিয়াছি, তাড়াইয়া দিয়াছি; আমার প্রাণবল্লতের 
প্রতিও উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়াছি । ইহ[তে বাস্তবিকই অমার অপরাধ হন্টয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার 
অপরাধ ক্ষমা কর))7 আমার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি শিখিপিগ্থমৌলিকে অনুনয় 
বিনয় করিয়! বল, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।” 

ঘ। লগ্জাহেতুক দৈন্য 

পূর্ববর্তী ৭৪-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে-_ছুখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে দৈন্য জম্মে। এ-স্থলে 
“আদি”-শবে “লগ্।” বুঝায়। “আদাশব্েন লজ্জয়াপি ভ,র, সি, ২৪।১৫॥৮ লঙ্জ! হইতেও দৈন্যের 


উদ্ভব হয়। 


[ ২৮২৫ ] 
৩৫৪ 
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“মাহনয়ং ভোঃ কথাত্বাস্ত নন্দগোপনুতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্ল ঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ 
_-ভ, র, সি, ২৪1১৫।-ধৃত শ্রীভ, ১০২২।১৪। 
-( শ্রীকৃঞ্ণ কাঁত্যায়নীব্রতপরায়ণ। গৌপকন্যাদের বস্ত্র হরণ করিয়। নিলে নিজেদের উলঙ্গদ্বের কথা 
ভাবিয়। ঠাহারা লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃঞ্কে বলিয়া(ছিলেন ) হে কৃষ্ণ! অন্যায় কর কেন? আমরা 
জানি-_তুমি নন্দগোপতনয়, ব্রজের শ্লাঘা এবং আমাদের প্রিয়। হে অঙ্গ! আমাদের বন্ত্রগুলি দাও, 
আমরা শীতে কাপিতেছি।” 


৭৫। লীলি (5) 
'ওজঃ সোমাত্বকং দেহে বলপুষ্টিকৃদস্য তু। 
ক্ষয়াচ্ছ মাধিরত্য।দো গ্রানিনিষ্প্রাণতা মতা। 
কম্পাঙ্গজ।ড।বৈবণ্য কার্শাদৃগ ভ্রমণাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২1৪1১৬। 
_-যাহ! দেহের বলবদ্ধক ও পুষ্টিকারী এবং যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন চন্দ্র, শুক্র হইতেও 
উৎকৃষ্ট এতাদৃশ ধাতুবিশেবকে বলে ওজঃ) শ্রম, মনঃপীড়া এবং রত্যাদিদ্বারা ওজঃ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইলে 
যে নিশ্রাণত] (দুর্বলতা ) জন্মে, তাহাকে বলে গ্লানি । এই গ্লানি হইতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, 
কুশতা এবং নয়নের চাঁপল্যার্দ জন্মিয়া থাকে।” (ওজঃ শুক্রাদপুাৃতকৃষ্টো ধাতুবিশেষঃ ॥-_টীকায় 
শ্রীজীবগোন্বানী )। 
ক। শ্রমঞ্জনিত গানি 
“আদূরণস্মণিবলয়োজ্জলপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠাস্তম ধুরিপুকীত্তিনপ্তিতোষ্ঠী। 
লোলাক্ষী দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী কৃষ্ণায় ক্লমভরনিঃসহ। বভৃব ॥ ভ, র, দি, ২৪।১৭॥ 
_ শ্ীনন্বগৃহের অধাক্ষ। ধনিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত দধি মন্থন করিতেছিলেন ; তখন তাহার হস্তের 
প্রকোষ্ঠদেশে অবস্থিত মণিময় উজ্জল বলয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল এবং মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির 
কীর্তন স্তাহার ওষঠদয় নৃত্য করিতেছিল। (যখন তিনি মনে করিলেন--'আমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ 
কীর্তন করিতেছি, না জানি শ্বশ্রাগণ তাহ! শুনিতে পায়েন, এইরূপ আশঙ্কা! করিয়া) তিনি লোলাঙ্ষী 
( চঞ্চল-নয়ন। ) হইলেন এবং দধিকলস বিলোড়ন করিতে করিতে শ্রমভরে বিবশাঙ্গী হইলেন ।” 
এ-স্থলে শ্রমভরে অঙ্গের জড়ত1 বা বিবশতা এবং নয়নের চাঁপল্য হইতেছে গ্লানির 
লক্ষণ । 
অপর একটী উদাহরণ £_- 
গুন্িতুং নিরুপমাং বনশ্রজং চারুপুষ্পুপটলং বিচিন্বতী। 
দুর্গমে রুমভরাতিছর্বল। কাননে ক্ষণমতূম্ম গেক্ষণ! ॥ ভ, র, সি, ১1৪1১৭। 


[ ২৮২৬ ] 
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_একদা মৃগনয়ন! কোনও ব্রজনুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের জন্ত নিরুপম বনমালা গ্রন্থনের অভিপ্রায়ে ছুর্গম 
কাননে প্রবেশ করিয়া মনোহর পুম্পুমকল চয়ন করিতে করিতে অতিশয় ক্লাস্তিবশতঃ ক্ষণকালের জগ্য 
ছুব্ধল! হইয়! পড়িয়াছিলেন ।” 
উজ্জ্রলনীলমণিধূত উদাহরণ :-_ 
ব্যাত্যুক্ষীম্ঘমথনেন পঞ্ধজাক্ষী কুরর্বাণা কিমপি সখীষু সন্মিতাস্থ। 
ক্ষামাঙ্গী মণিবলয়ং স্থলংকরাস্তাৎ কালিন্দীপয়সি রুরোধ নাদ্য রাধা ॥১৪। 
--(হৃন্দাদেবী পৌর্ণগাসীর নিকটে বল্গিলেন ) দেবি! যমুনাজলে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি 
করিতেছিলেন ; কিন্তু কোনও সখীই শ্রীকষ্খজকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কমল- 
নয়ন] শ্রীরাধা সখীদিগকে তিরস্কার করিয়া! নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; 
"তিনিও শ্ত্রীক্চের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন ন! দেখিয়া সধীগণ হালিতে ল।গিলেন। জলস্চেনজজনিত 
শ্রমবশত; শ্রীরাধার এইরূপ গ্ানি উপস্থিত হইল যে, শরীরের বৈবশ্যনিবন্ধন তাহার করকমঙ্জের অগ্র- 
ভাগ হইতে মণিবল্য় যমুন।র জলে পড়িতে লাগিল, তিনি তাহ অবরোধ করিতে সমর্থা হইলেন না।” 
খ। মনঃপীড়াজনিত গনি 
সারসব্যতিকরেণ বিহীন! ক্ষীণজীবনতয়োচ্চপহংসা । 
মাধবাদ্য বিরহেণ তবাস্বা শুষ্যতি ম্ম সরসী শুচিনেব ॥ ভ, র, সি, ২৪1১৮ 
-হেমাধব! গ্রীষ্মকালে সারস-হংস-বিরহিত ক্ষীণজল সরোবর যেমন শু হয়, তদ্রেপ তোমার বিরহে 
তোমার মাত! যশোদাও অদ্য শুষ্ হইয়! যাঁইতেছেন।” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £-_. 
“প্রতীকা রারন্তশ্নথমতিভিরুদাৎপরিণতে বিমুক্তায়! ব্যক্তম্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ। 
অমুঞ্স্তী সঙ্গং কুবলয়দুশঃ কেবলমসৌ বলাদদ্য প্রাণানবতি ভবদাশা সহচরী ॥১৫। হংসনূত ॥৯৫॥ 
-_(মাথুর-বিরহজনিত মনঃপাঁড়ায় শ্রীরাধার শোচনীয় অবস্থ। দেখিয়া ললিতা অত্যন্ত আন্তিভরে 
একটা হংসের যোগে মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ পাঠ।ইতেছেন। অহে হংস! মথ্রাপ্রত্বাসী 
জ্ীকচকে তুমি জানাইবে ) কমলনয়ন। শ্রীরাধ! প্রকট-মদনপীড়ায় (স্বীয় ভাবোচিত সেবাদার! 
তোমার গ্রীতি বিধানের জন্থ উৎকাময়ী লালসার তাড়নায় ) অতি শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তাহার জীবনরক্ষা-বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রতীকার-বিধানে ভাহার সধীগণ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। কিন্ত হে কৃষ্ণ! তোমার প্রত্যাগমনের আশাই তাহার একনাত্র সহচরীরপে কোনও 
প্রকারে_-অতি কষ্টে এক্ষণে তাহার প্রাণকে রক্ষা করিতেছে।” 


গ্। সত্িজনিত গনি 
অতিপ্রযত্ধেন রতাস্ততান্ত। কৃষ্ণেন তল্লাদবরো পিতা সা। 
আলম্ব্য তস্ৈব করং করেণ জ্যোৎস্গাকৃতানন্বমলিন্দমাপ ॥ জ, র সি, ২181১৯॥ 


[ ২৮২৭ ] 
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_(রতিক্রীড়ার অস্তে শয্যা হইতে অবতরণের সামর্থা শ্্রীরাধার ছিলন! ) শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত যত্বুসন্কারে 
তাহাকে শয্যা হইতে অবতারিত করিয়! দিলে শ্রীরাধা স্বীয় হস্তে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত অবলম্বনপূর্ববক 
গৃহাগ্রবর্তী জ্যোৎস্লাময় কুট্রিমে উপস্থিত হইলেন ।” 


2৬। আ্রহ্ম (৫) 
অধ্ব-নৃতা-রতাছ্যুথঃ খেদঃ শরম ইতীর্্যতে । 
নিদ্রান্দেদাঙগ সন্মরদি-জ স্তাশ্বীাদিভাগসৌ ॥ ভ, র, সি, ১18১৯॥ 
--পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে শ্রমবলে। এই শ্রমে নিদ্রা, ঘর্ঘম, অঙগ-সন্মা্ন, জস্তা ও 
দীর্ঘশ্বালাদি হইয়া থাকে ।” 
ক। পথভ্রমণ জনিত শ্রম 
“কৃতাগসং পুক্রমনুব্রজন্তী ব্রজাজিরান্তব্রজরাজরাজ্ঞী। 
পরিস্মলৎকুস্তলবন্ধনেয়ং বন্ভুব ঘর্্ম।ঘুকরম্থিতাঙী ॥ ভ, র, সি, ২৪1১৯। 
_ গ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া পলাইয়া! যাইতেছিলেন; ব্রজ্গরাজরাজ্জী যশোদ। পুজের পশ্চাং পশ্চাৎ 
ত্রজাঙ্গনৈ ধাবমানা হইতেছিলেন। তাহার ফলে তাহার কেশবন্ধন খুলিয়া গেল এবং অঙগসমূহ 
ঘশ্মজলে সিক্ত হইয়াছিল।” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ 
“দিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈরধন্মিললমন্লী সং 
কণ্ঠান্সৌক্তিকমালিকাং তদন্থু চ ত্যক্ত। পদৈঃ পঞ্চষৈঃ | 
কৃষ্ণ প্রেমবিঘৃধিতান্তরতয়৷ দূরাভিসারাতুরা 
তস্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং আোণীভরং নিন্দতি ॥১৬॥ 
- (কানও দৃতী শ্রীকঞ্চের নিকটে বলিতেছেন, হে মাধব! ) অদ্য শ্রারাধা 'মভিসারার্থ যাত্রা করিয়া 
ছই তিন পদ গমন করিতে করিতেই ( আাস্তিবশতঃ) হস্তস্থিত ক্রীড়কমল দূরে নিক্ষেপ করিলেন, 
ভিন চারি পদ চলিয়াই কেশবন্ধনের মল্লীদাম ফেলিয়া দিলেন, তাহার পরে পচ ছয় পদ চলিয়াই কণ্ঠ 
হইতে মৌক্তিকমাল। খপা্য়া ফেলিলেন। হে কু! সেই তগ্থঙ্গী শ্রীরাধা তোম।র প্রতি তাহার বা 
তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমে বিঘৃর্ণিতচিন্তা হইয়া দূরদেশে অভিসার করিতে করিতে শ্রনবশত; কাতর 
হইয়া,-_যাহাকে অপসারিত করা যায়না, তাহার সেই-_নিতম্বভার্রই নিন্দা করিতে লাগিলেন ।” 
খ। নৃত্যজনিত শাম 
“বিস্তীধ্যোত্তরলিতহরমঙ্গ হারং সঙ্গীতে নুখমুখরৈবৃতিঃ সুস্ধস্টিঃ। 
অস্বিদ্যদ্বির চি তনন্দ শনুপর্ব্ব! কুর্ববাণস্তটভূবি তাগুবানি রাম; ॥ভ, র, লি, ২81১৯ 
--জ্রীকফচসন্বন্কী কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতমুখর সুহ্বদ্গণে পরিবৃভ হইয়। বলরাম অঙ্গতঙ্গিসহকায়ে 


[ ২৮২৮ ] 


ব্যভিচারিভাব ] বূসতন্ব [৭৭-আম্থু 


যমুনাতটে তাগুবনৃত্য রচনা করিলেন; তখন তাহার কণস্থ মনোহর হার আন্দোলিত হইতেছিল 
এবং আমবশতঃ অঙগগসমূহ হইতে ঘণ্মজল আ্রাবিত হইতেছিল ৮" 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £_ 
“শিথিলগতিবিলাসাস্তত্র হল্লীশরঙ্গে হরিতুঁজপরিধা গ্রন্যস্তহস্তারবিন্দাঃ। 
শ্রমলুলিতললাটগ্লিষ্টলীলালকান্তাঃ প্রতিপদমনব্দ্যাঃ সিম্বিছু বেঁদিমধ্যঃ 0১৭ 
_-(বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন ) হল্লীশরঙ্গে (রাসবিষয়ক নৃত্যা্তিশয্যে ) অনিন্দনীয় ক্ষীণমধ্য। 
ব্রজতরুণীগণের গতিবিলাস হখলিত হইয়। গিয়াছে; নৃত্যশ্রমে ব্রান্ত! হইয়া ভাঠাগ। শ্রীহরির ভুজপরিঘে 
( স্বন্ধদেশে ) হস্তপদ্ বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন $ শ্রমবশতঃ গ্রতিপদে স্বেদোদ্গম হওয়ায় তাহাদের 
লীলালকসমূহের ( কেলিস্চক চুর্ণকুস্তলসমূহের ) অগ্রভ।গ ঘণ্মজলে সিক্ত হইয়া ললাটদেশে সংশ্রি্ট 
হইয়া রহিয়াছে ।” 
গ। কতিজনিত শ্রম 
“তাস।ং রতিবিহারেণ শ্রাস্তান!ং বদন।নি সং। 
গ্রামজৎ করুণঃ প্রেমণা শন্তমেনাঙ্গ প।ণিন। ॥ শ্রীভা, ১০।৬৪।২০। 
_(স্ীশুকদেবগোন্থামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিলেন) হে জঙ্গ! গোপীগণ রতিক্রীডায় শ্রাপ্ত 
হইলে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ গত্যন্ত গ্রীতির সহিতন্থীয় ম্ঙ্গলহস্তে তাহাদের বদন মাজন করিয়াছিলেন” 
গ্রীতিসন্দর্ডে ক্রীপাদ জীবগো।ম্বমী লিখিয়।ছেন--পরমানন্দময় শ্ীভগবাঁনের নিগিন্ত আধান- 
তাদাত্বযাপত্বিতে শ্রম উপস্থিত হয়। “শ্রম: পরমা নন্দ্রময় তদরথায়াসতাদা স্ব্যাপত্বৌ ভবতি 1৮ 


৭৭1 আদ (৬) 
“বিবেকহর উল্লাসে! মদঃ স ছ্বিবাধে। মতঃ ॥ 
মধুপানভবেইনগবিক্রিয়াভরজে।ইপি চ। 
গতাঙ্ বণীম্থলন-দৃগ ূর্ণ।-রক্তিমাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ১81১৯ 
জ্ঞান-নাশক আহলাদের নাম মদ। এই মদ দুই রকমের-মধুপানজনিত এবং কন্দর্প-বিক্রিয়াতিশয়- 
জনিত। ইহাতে গতির, অঙ্গের ও বাক্যের লন এবং নেত্রঘূর্ণা ও নেত্র-রক্তিমাদি প্রকাশ পায়।” 
ক. মমুপানজনিভ মদ 
“বিলে বধ নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ 
পিনন্মি জগদণগ্ডকং নন্থু হরি; জুধং ধাস্যতি। 
শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং ত্বমিতুনসদ- 
মদেতি মদডত্বরস্মলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ললিতমাঁধব ॥৫18১॥ 
-কুক্সিণীহরণ-প্রসন্গে জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধসময়ে মধুপানমত্ত যুক্তকেশ হলধর বলিয়াছিলেন-_-অরে 


[ ২৮২৯ ] 


ব্যভিগারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্তব-দর্শন [ ৭৭৭-অঙ্গ 


বৃপপিপীলিকা-নকল ! তোরা পীড়িত হইয়! কোন গণ্তে লুকাইয়া রহিলি? অরে শচীর ক্রীড়ামগ 
ইন্দ্র! তুই হাসা করিভেছিস্? আমি ব্রন্ধাণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্ধত হইয়াছি, হরি ইহাতে ক্রোধ 
করিবেন ন1।” 
প্রাচীনদিগের কথিত উদাহরণ ;__ 

“তভত্রমতি মেদ্িনী ললললম্বতে চন্দ্রমাঃ 

কৃকৃষ্ণ ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষণুয়ঃ। 

সিসীধু মুমুমুগ্চ মে পপপপানপাত্রে স্থিতং 

মদক্খলিতমাঁলপন্‌ হলধরঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ভ, র, সি, ২1৪1২০| 
হে ককুকষ্ণ! শীঘ্র ব-বল, পৃথিবীকি ভভ-ভ্রমণ করিতেছে ( ঘৃণিত হইতেছে)? চন্দ্রকি 
পৃথিবীতে ল-ল-ল-লম্বিতাঙ্গ হইয়া পড়িল? অরে যছুগণ! তোরা হ-হ-হাস্ত করিতেছিস্‌ কেন? 
আমার প-প-প-পানপাত্রস্থিত কদম্বপুষ্পজাত মধু পরিত্যাগ কর'__এইরূপে মদস্থলিত বাক্যে 
আলা'পকারী হলধর তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।” 


এই উদ্াহরণে বাকাম্মলনের কথ! বলা হইয়াছে । শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
লিখিয়াছেন__উল্লিখিত শ্লেকের উক্তিগুলি স্বগৃছে স্থিত বলদেবের উক্তি, গৃহে থাকিয়াই তিনি 
শ্রীকফণের এবং যদুগণের অস্তিক্থ কল্পনা করিয়াছেন। বস্ততঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণাদির সাক্ষাতে এই কথাগুলি 
বলেন নাই; শ্রীকৃষ্ণাদির সন্কোচে তাহাদের সাক্ষাতে এরূপ কথ। বলা সম্ভব নয়। 


এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন__মদবশতঃ উত্তমব্যক্তি শয়ন করে, মধ্যমব্যক্তি হাস্য ও গান 
করিয়া! থাকে এবং কনিষ্ঠব্যক্তি যদৃচ্ছা ক্রমে চীৎকার করে, পরুষবাক্য ব্যবহার করে এবং রোদন করে। 


তক্তিরসামৃতসিন্ক, এ-স্থলে আরও বলিয়াছেন--তরুণা্দিভেদে মদ তিন রকমের; এ-স্থলে 
তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা না থকায় বর্ণন করা হইল না। টীকায় স্রীপাদ জীবগোস্বামী 
বলিয়াছেন-__এই প্রকরণ অতিশয় আদৃত নহে। 


খ। ঝন্দর্প বিকারাতিশয়জনিত অদ 


গব্রজপতিন্থৃতমঞ্জে বী্ষ্য ভূষ্নীভবদ্ভ্রত্রমতি হদতি রোদিত্যাস্যমন্তদ্ধীতি। 

প্রলপতি যুস্থবালীং বন্রতে পশ্য বৃন্দে নবমদনমদাদ্ধ! হস্ত গান্ধবিকেয়ম্॥ ভ, র, সি ১18২০॥ 
--হেবুন্দে। আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন কর। নবমদনমদে অন্ধ হইয়। শ্রীরাধা সম্মুখে ব্রজপতি-নন্দনকে 
দর্শন করিয়া কখনও জধুগল কুটিল করিতেছেন, কখনও ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, 
কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও বদন আচ্ছাদন করিতেছেন, কখনও প্রলাপ করিতেছেন এবং 
কখনও সখীদিগকে পুনঃ পুনঃ বন্দন। করিতেছেন ।” 


॥ ২৮৩* ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতত্থ [৭/৭৮-অন্গ 


৭৮) গন্ধ (৭) 
«“সৌভাগারপতা রুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। 
ইষ্টলাভাদিন। চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্ধ্যতে ॥ভ, র, সি, ২1৪।২০॥ 
-- সৌভাগ্য, রূপ, তারুণা, গুণ, বর্বোত্ম আশ্রয় এবং ইস্টবস্ত-লাভাদি বশতঃ অপরের যে অবহেলন, 
তাহাকে গর্বব বলে” 
“তত্র সোল্ল,ঠবচনং লীলামুত্তরদায়িত1। 
স্বাঙ্গেক্ষা নিহৃুবোহনাস্য বচনীশ্রবণাঁদয়ঃ ॥ত, র, সি, ১:91২১। 
-_এই গর্ষেব সোল্প,&-বচন, লীলাবশতঃ উত্তর ন। দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন, নিজের অভি ্রায়াদির গোপন 
এবং অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় € 


ক। লসৌভাগ্যজনিত গব্ব 
হিস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহমি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্তুতম্‌। 
হৃদয়াদ্‌ যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়াসি তে ॥ শ্বীকষ্ণকর্ণামূত ॥ 
হে কু! বলপুব্ধক আমার হাত ছাড়ায়! চলিয়া গেলে! কি আশ্চর্য্য? (অখবা ইহ] 
আশ্চর্ধ্য নহে); কিন্তু যদি আমার হৃদয় হইতে চলিয়। যাইতে পার, তাহ হইলেই ভোমার পৌরুষ 
বুঝিতে পারিব।” 


উজ্জললনীলমপিধৃত উদাহরণ £__ 

“মুঞ্চনিন্র কদন্বসঙ মভজনপাস্কাঃ প্রেয়সী- 

রেঘ ছ্বারি হরিস্তদাননতটান্থাস্তেক্ষণস্তিষ্ঠতি | 

যুখীভির্মকরাকৃতিং স্মিতমুখী ত্বং কুর্ববতী কুগুলং 

গণ্োদাৎগুলকা দৃশোইপি ন কিল ক্ষীবে ক্ষিপসাঞ্চলম্‌ ॥১১। 
--(শ্রীকৃঞ্ণ নিজে শ্রীরাধার কুঞ্জদ্বারে উপনীত; কিন্তু পৌভাগ্যাতিশয়জনিত গার্ধে শ্রীরাধা তাহার 
প্রতি ভ্রক্ষেপও করিতেছেন না দেখিয়! বিশাখা শ্রীবা্।কে বলিলেন ) হে সখি! সখাগণের সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া, তাহার সহিত মিল,নর জন উৎন্থক। চন্দ বলী-প্রভৃতি প্রেয়পীগণকেও অনাদর করিয়া এই হরি 
তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তোমারই মুখতটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর, 
তুমি কিনা হাস্যবদনে উৎপুলকগণ্ডে যুথিকাকুম্থমের দ্বারা মকরাকৃতি কুগুলরচনাতেই তন্ময় হইয়া 
আছ! তাহার প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছনা 1” 


উল্লিখিত উদাহরণছয়ে মৌভাগাগধিবিতা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন গ্রকাশ 
পাইয়াছে। এবস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আন্তরিক অবছেলন নহে; ইহা হইতেছে 
গর্ধবহেতুক বিব্বোক ( ৭18*-অনুচ্ছেদ জরষ্টব্য )। 


[ ২৮৩১ ] 


ব্যভিচারিভাৰ ] গৌড়ীয় বৈধ্ণব-দর্শন [ খখ৮-অন্ 


খ। রূপতারুণ্যজনিত গর্বব 

“্যস্তাঃ স্বভাঁবমধুরাং পরিসেবা মৃষ্তিং ধন্যা বভূব নিতরামপি যৌবনগ্ীঃ। 

সেষ়ং বয় ব্রজবধৃশ ততুক্তমুক্ছে দৃক্পাতমাচরতু কৃষ্ণ কথং সখী মে ॥ ভ, র, সি, ২81২২। 
হে কৃষ্ণ! বাহার ্বভাবনপুব! মুন্তির সেবা করিয়। যৌবনশ্্রী অতিশয়রূপে ধন্তা হইয়াছে, আমার 


সখী সেই শ্রীরাধ।_শত শত ত্রজবধূকর্তৃক ভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াঁছ যে তুমি, সেই_তোমার 
প্রতি কেন দৃকৃপাত করিবেন ?” 


গী। গুণজনিত গর্ব 

দগুক্কন্ত গোপাঃ কুন্থমৈ: স্বগন্থিভির্বামানি কামং ধৃতর[মণীয়কৈঃ | 

নিধাস্যতে কিন্ত সতৃষ্ণমগ্রতঃ কুষেোো নদীয়াং হাদি বিল্মিতঃ অ্জম্‌্॥ ভ, র, সি, ২1৪।২২।॥ 
-রমণীয় সুগদ্ধি কুম্থুমর দ্বাবা গোপগণ যথেষ্টুৰপে মালা গ্রন্থন করে করুক, কিন্ত শ্াকৃুষ সতৃষঃ 


হইয়া এবং ( আমার গ্রথিত মালার পৌন্দর্যো ) বিশ্মিত হইয়া আমার নিপ্মিত মাল।ই হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
থাঁকেন।”? 


ঘ। সবের্ধাহম আশ্র যজনিত গর্র্ব 
“তথা ন তে মাধব ভানকা: কুচিদ ভ্রশ্স্তি মার্াত্বয়ি বদ্ধসৌ দাঃ । 
তবয়াভিগুপ্ত! বিচর্ন্তি শিয়া ধিনায়ক!নীবমৃদ্ধও প্রভে। ॥ শ্রীভা, ১০1১৩০॥ 
_ ব্রঙ্গা বলিয়াছেন, হে মাপব! যাহার। তোমার ভক্ত, তে(ম[তেই বদ্ধা,সীহ্ৃদ, অভক্তদের যেমন 
হইয়া থাকে, তাহাদের কখন€ তদ্দপ ছুর্গতি হয় না । তোমাকর্তৃক সম্ক্বূপে রক্ষিত হইয়া! বিদ্বু- 
কারীদিগেরও অধিপ্তিসণের মস্তকোপরি তাহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন ( সব্বোত্তম আশ্রয় 
যে তুমি, সেই তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া হারা কোনও বিদ্বকেই গ্রাহা করেন না)” 
উজ্জলনীলমপিধূত উদাহরণ £- 
“জানামি তে পতিং শক্রং জানামি জিদশেশ্বরম্‌। 
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥ বিষুপুরাণ ॥ 
--(শ্রীকফের সহিত উন্্রভবনে গিয়া সভ্যভাম] ইন্দ্রাপী শচীর নিকটে পারিজাত চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত ইন্দ্রাণী বলিয়ছিগেন.--ভুমি মাগুষী, ভুমি পারিজাতের উপযুক্ত নহ।” ইহা শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
সত্যভামাকে বলিয়ছিলেন_-এিইঈ পারিজাতবুক্ষকেই আমি তোমার গৃহাঙ্গনে লয়? যাইতেছি।, 
তখন শ্রীকৃষ্ণের আশ্ব(সে অতিশয় গর্ব্বভরে সত্যভাম! ইন্দ্রাণীকে বলিয়াছিলেন) আমি জানি, তোমার 


পতি ইন্দ্র এবং ইহাও আমি জানি, তোমার পতি ত্রিদশেশ্বর। তথাপি, আমি মানুষী হইলেও তোমার 
পারিজাতকে আমি হরণ করাইঈব।” 


ঙ। ইঞ্ুলাভ-জনিত গর্বব 
“বুন্নাবনেন্্র ভবতঃ পরমং প্রসাদমাসদা নন্দিতমতিমুহিরুদ্ধতো ইস্মি। 
আশংসতে মুনিমনোরথবৃত্তিযুগ্যাং বৈকুষ্ঠনাথকরুণামপি নাদ্য: চেত; ॥ ত, র) সি, ২৪1২৪। 


[ ২৮৩২ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতত্ব [ %৭৯-অনু 


_মথুরাস্থ তন্তবায় বলিলেন, হে বৃদ্দাবনেন্্র ! আপনার পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়! আমি সানন্দচিত্তে 
গুন: পুনঃ উদ্ধত হইয়ছি। মুনিগণের মনোবৃত্তিদ্ধারা আন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠনাথের করুণাকেও এক্ষণে 
আমার মন প্রার্থনা করিতেছে না।” 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত্ত একটা উদাহরণ £__ 
“উনীয় বস্তু মুরুকুম্তলকুগুলন্বিড় গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ | 

রাজ্ছো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈমু্রারেরংসেইনুরক্তস্দয় নিদধে স্বমালাম্‌ ॥ 
_ শ্রীভা, ১০৮৩া২৯। 
_( স্্বাগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্র সমাগত শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের নিকটে আ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
তাহাদের বিবাহের বিসরণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্ণাদেবী বলিয়াছেন, কোন্‌ স্থানে শ্ীকৃষ। অবস্থিত, 
'ভাহ। নির্ণয় করার সভিপ্রায়ে ) আদি দীর্ঘকু লরাজি-শোভিত এবং কুগুলদ্বয়ের কাস্তিমণ্তিত গণ্ুস্থল- 
সমস্থিত বদন উন্নত করিয়] ক্রমে ক্রমে রাজন্যবর্গকে দেখিতে দেখিতে (রাজন্তবর্গের মধ্যে শ্রীকফের 
অনুসন্ধান করিতে করিতে ) মুদছ মন্দ গতিতে গিগ্কহাস্যশোভিত কটাক্ষহঙ্গি-সহকারে (বাল্যাবধি 
অতুলনীয় বূপগণাদির কথ! শ্রবণ করিয়া ধাহাব প্রতি আমার চিন্ত শনুরক্ত হটয়াছিল; সেই)শ্রীকৃষ্ণের 

স্কঙ্ধদেশে আমি অগ্ররক্তহাদয়ে স্বয়ন্বর-মালা অর্পন করিলাম |” 


2৯1 স্পা (৮) 
“ম্বীয়চৌর্যাপরাধাদে: পরক্টরৌর্মা। দিতস্তথ। | 


স্বানিষ্টোতপ্রেক্ষণং যত, সা শঙ্ষেতাভিধীয়তে ॥ 

অন্রামাশোষ-বৈবর্ণা দিকৃপ্রেক্ষা-লীনতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২191২৭। 
_স্ীয় চৌর্যোর অপবাদ, অপর।দ এবং পরেব ক্রুএত।দি হইতে নিজের অনিষ্ট-বিতর্কণকে শঙ্কা বলে। 
এই শঙ্কায় মুখশোষ, বৈবর্ণা, দিক্-ন্গীক্গণ।দি এবং লুকায়িত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।” 

ক। চৌর্ধযজনিত শঙ্গা 

“দতণকং ডিম্তকদন্বকং হরন্‌ স্দস্তমন্তোরুহসম্তবস্তদ|। 

তিবোভবিবান্‌ হরি তশ্চলেক্ষণৈরষ্টাভিরষ্টৌ হরিত: সমীঙ্ষতে ॥ ত, র, সি, 81২৫॥ 
_পদ্মযোনি ব্রহ্মা দণ্তসহকারে বল ও বখদপালগণাকে হরণ কিয় শ্রীহরির নিকট হইতে তিরোঠিত 
হইতে (পলায়ন করিতে ) ইচ্ছা করিলে শঙ্কাবশতঃ আটটা নয়নে আটটী দিকে দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন ।” . 

“স্তযমন্তকং হস্ত বমস্তমর্থং নিহচুতা দূরে য্দহং প্রয়াভঃ। 

অবদ্যমদ্যাপি তদের কর্থা শশ্মাণি চিত্তে মম নিভিনত্তি ॥ ভ, র, দি, ২।৭২৫॥ 
-(অক্তর মনে মনে বলিয়াছিলেন ) হায়! আমি যে ্ণ-প্রসবকারী সামস্তক-মণি হরণ করিয়া! 


[ ২৮৩৩ ] 
৩৫৫ 


ব্যভিারিভাব ] | গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭৭৯-অগ্ু 


(আত্মগোপনের জন্য ) দূরদেশে আগমন করিয়াছি, সেই নিন্দিত কর্দ এখনও আমার চিত্তে শুখলমূহ 
ভেদ করিয়া দিতেছে ।” 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ £-_ 
“হুরস্তী নিদ্বাণে মধুভিদি করাৎ কেলিমুরলীং লতোৎসঙ্গে লীনা ঘনতমসি রাধা চকিতধীঃ। 
নিশি ধ্বাস্তে শস্তে শরদমলচন্দ্রত্যতিসুষামসৌ নিম্মিতারং স্ববদনরুচাং নিন্দতি বিধিম্‌ ॥২৭॥ 
--( কেলিনিকুঞ্জ-তল্লে ) শ্রীকৃষ্ণ নিত্রিত হইলে শ্রীরাধা তাহার হস্ত হইতে কেলিমুরলী অপহরণ 
করিয়া শঙ্কাবশতঃ চঞ্চলচিন্তে নিবিড় জঙ্ককারময় লতাজালের মধ্যে নিলীনা হষ্টলেন। তখন তী।হার 
মুখকাস্তিতে নৈশ অগ্ধকার বিণষ্ট হইল দেখিয়া,_-যিনি শারদীয়-বিমলচন্দ্র-কীস্তি-বিজয়িনী ভ্রাহার 
মুখকাস্তিকে নির্মাণ করিয়াছেন, সেই_বিধাতীর নিন্দা করিতে ল।গিলেন।” 
থ। অপর।ধজনিত শঙ্ক। 
“তদবধধি মলিনোঙসি নন্বাগ।ফে যদব্ধি বুষ্টিমচীকরং শটীশ | 
শু] হিতনভিতঃ এ্রপদ্য কৃষ্ণং শ্রিয়মবিশঙ্কমলংকূরু তমৈক্্রীমূ॥ ভ, র, সি, ২৪1২৫॥ 
হে শচীপতি ইন্দ্র) যে অবধি তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, সেই অবধি তুমি মলিন হইয়া 
রহিয়াছ। আমি তোমায় হিতকথা বলিতেছি, শুন। তুমি স্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়। 
নিশঙ্কচিত্তে তোমার এক্দীসম্পদ সম্ভোগ কর।” 
উজ্জলনীলমণিধুত উদাহরণ £- 
“উত্তামাস্তী বিরমতি তমন্তো মসম্পংপ্রপঞ্চে স্বপন দ্ধ সরভসমসৌ অস্তবেণীবৃতাংসা । 
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দূশো ্ন্দমন্লং ক্ষিপন্তী কুঞ্জাদ্‌ গোষ্টং বিশতি চকিতা! বস্তু ম।বৃতা পালী ॥২৮া। 
-( বৃন্দাদেবী কোনও সখীকে বলিলেন ) নিশাকালে যে সকল বিস্তৃত অন্ধকার সম্পংস্বরূপ হইয়াছিল, 
নিশাবলানে তৎসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইলে_হায়! প্রভাত হইল, কি রূপে গৃহে ফিরিয়া যাইব'- 
এইরূপ আশঙ্কায় পালী বিহ্বল হইলেন এবং পাছে দূরবর্তী কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বদন 
অবনত করিয়। দ্রুতহগমনে যাইতে ল।গিলেন ; আবার নিকটবন্র্ণ কেহও যেন চিনিতে না পারে, 
তঙ্জগ্ঠ বেণী বিমুক্ত করিয়া স্বদ্ধ পর্যান্ত্র আচ্ছাদিত করিয়! রাত্রিজাগরণবশতঃ অসলাহ্বী হইয়া চকিত- 
চিত্তে কুগ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন ।” 
গ্ল। গরের নিষ্ঠ রতাজনিত শঙ্কা 
“প্রথয়তি ন তথা মনাত্তিমুচ্চৈ: সহচরি ব্ল্লবচন্দ্রবি প্রয়োগঃ। 
কটুভিরসুরমগ্ুলৈঃ পরীতে দনুজপতেনগগরে যথাস্ত বাস: ॥ 
_-ভ, র, সি, ২1৪1২৬। 
_হে সহচরি! কটুম্বভীব অস্্রম্গুলে পরিবৃত অন্ুরপতির ( কংসের ) মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণের বলতি 
আমার ঘেরূপ বেদন! বিল্ঞার করিঙেছে, তাহার বিরহ আমার সেরূপ বেদনাদায়ক নহে ।” 
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উজ্জলনীলমণিধ্ত উদাহরণ:__ . 
“বাক্তিং গতে মম রহস্তবিনো দবৃত্তে কুষ্টো লঘিষ্টহ্দয়স্তরসাভিমন্ুযঃ | 
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগৃহতে বা হ! হস্ত লম্তয়তি বা যছ্রাজধানীম, ॥ 
_বিদদ্ধমীধব 1৫15৩৭ 

_(শ্রীরাঁধার বেশধারী সুবলকে ্বীর পুজবধূ মনে করিয়া জটিলা যখন তাহাকে কৃষ্ণের নিকট হইতে 
ব্রজের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জটিলার ক্রুরতা! আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) অহো। 
যদি আমার রহন্তবিনোদবস্তান্ত প্রকাশ পায়, তাহ। হঈলে লঘুচেতা অভিননা হয় তো অবিলম্বে 
শ্রীরাধাকে গৃহেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিধে, নাঁকি মথুরাতেই লইয়। যাইয়া গোপন করিয়া রাখিব (হায়! 
এক্ষণে আমি কি করি ?)1” 


৮০ ভ্রাচন (৯) 
“তরাসঃ ক্ষো(ভে। হৃদি তড়িদঘোরসক্বোগ্রনিষ্থনৈত। 
পাশ্বস্থালম্ব-রোমাঞ্চকম্প-স্থম্তত্রম।দিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২১1২৬ 
_বিছাৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব হইতে হৃদয়ে ঘে ক্ষোভ জান। তাহ।কে ত্রাস বলে। এই 
ত্রাসে পার্বস্থ বস্ত্র আশ্রয় গ্রহণ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তন্ত এবং ভ্রমাদি লক্ষণ প্রক।শ পায়।” 
ক। বিছ্যুৎ-জনিত ত্রাস 
“বাঢং নিবিডুয়া সদ্যস্তড়িতা তাড়িতেক্ষণঃ। 
রক্ষ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ কোইপি গোপীস্তনন্ধয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২৪২৬৮ 
--অতিশয় নিবিড় তড়িৎ-ছ।রা তাড়িত হইয়া কোন& গোপবালক “হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর'__ব্লিয়া 
চীৎকার করিয়াছিলেন ।” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £-_ 
“ক্ষ জ্জিতে নভসি ভীরুরুগ্যভাং বিছ্যুত।ং ছাতিমবেক্ষা কম্পিত । 
সা হরেরুরসি চঞ্চলেক্ষণ। চঞ্চলেব জলদে মলীয়ত ॥১০| 
--(শ্রীরপমঞ্জরী কুন্দবন্লীর নিকটে বলিলেন ) ভীরুম্বভাবা শ্রীরাধা মেঘগর্জনে শব্দিত গগনে উদ্গত 
বিছ্বাতের ছ্যুতি দেখিয়! কম্পিত হইতে হইতে _চপল। যেখন জলদে বিলীন হয়, চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাও 
তেমনি শ্রীহরির বক্ষুম্থলে নিলীনা হইলেন” এ-স্থলে কম্প এবং পাশ্বন্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ 
প্রকটিত হইয়াছে। 
খ। ভয়ানক জন্তর হইতে ত্রাস 
“অদুরমাসেদুষি বল্লবাঙ্না স্বং পুক্ষবীকৃত্য সুরারিপু্গবে। 
কুষ্ণভ্রমেণাশু ভরঙ্গদঙ্গিকা তমালমালিঙ্গ্য বভুব নিশ্চল ॥ ভ, র, সি, ২13।২৬॥ 
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-ম্বরারিপুঙ্গব অপিষ্টাস্ুর নিজে বৃুধরূপ ধারণ করিয়া নিকটে আসিয়া! উপস্থিত হঈলে গোপাঙ্গনা 
ত্রাসে কম্পিতাঙ্গী হইয়! তাড়াতাড়ি কষ্ণত্রমে তমালকে জালিঙ্গন করিয়! |নশ্চল। হইয়া রহিলেন।” 
এ-স্থলে কম্প, পাশ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় শ্রহণ এবং স্তন্ত প্রকাশ পাইয়াছে। 
গ। উগ্রশবকজনিত তাস 
*আকর্ণা কর্ণপদপীবিপদং যশে।দ। বিস্ফুজ্জিভং দিশি দিশি প্রকটং বৃকাণাম্‌। 
যামান্নিকামচতুরা চু স্বপুজং সা নেজ্চহ্রচরং চিরমাচঢর|। ভ, র, লি, ১181১৭॥ 
_(হরিবংশে কথিত আছে, শ্রাকৃষ্ণ মহাবানে বিহার করিয়। বৃন্বাবনে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। 
তখন ভগবানের ইচ্ছাঁতেই বালকদিগের পক্ষে ভয়ানক অসংখ্য বুক অর্থাৎ ম্তাকড়।ব!ঘ বৃন্দাধনে উৎপন্ন 
হইল। এই উক্তির অগ্নসরণে এই গ্লোকে বলা হইয়াছে ) করণের পীড়াদায়ক বুপদিগ্ের গঞ্জন 
সর্ব্বদিকে প্রকট হইতেছে শুনিয়! স্বক!ধাকুশগ। যশোদানাত। শ্বায় পুন্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদাই স্বীয় নয়নের 
গোচরে রাখিয়[ছিলেন 1" 
উজ্জ্ললনীলমণিধূত উদ[ভরণ £__- 
“ত্বমসি মন সখেতি কিছদস্তী মুদির চিরাদভবতা ব্যধায়ি তথ্যা। 
মছুগসি রসিতৈনিরস্ত মানং যছুপিতবেপথুরপিতাদ্ রাধা ।1৩১॥ 
--( নিকু্ধমন্দিরে শ্রীরধা ই্কষের সহিত বিহার করিতেছিলেন। হইত প্রণয়ের স্বভাবগত ধন্্মবশতঃ 
তিনি মানবতী হইয়। তৃষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিয়া সেম্ানেই রহিলেনা এমন সময়ে আকাশে উগ্র 
মেঘগর্জন শুনিয়া ত্রাসাহ্িত! শ্রীবাধা শ্রকফণের বক্ষোলগ্র। হইলেন। এই অবস্থা দর্শন করিয়া 
আনন্বাতিশধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন )হে মুদির (মেঘ)! কিবদন্ত্রী গ্রচলিত আছে যে. তুমি 
আমার সখা । বহুকাল পরে তুমি আাজ সেট কি্বদন্তীকে সত্া করিলে । যেহেতু, তুমি স্বীয় গজ্জনের 
দ্বারা শ্রীরাধার মানের ন্রিসন করিয়া এবং তাহাকে কম্পিতগাত্রা করিয়। আমার বক্ষঃস্থলে 
অর্পণ করিয়াছ 1” 
ঘ। ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য 
ভক্তিরসামৃতসিন্কু এ-স্থলে তাস ও ভয়ের পার্থক্য দেখা ইয়াছেন। 
“গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পঃ সহস ত্রাস উচ্যতে। 
পূর্ববাপরবিচারোখং ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ ভবে ॥ 
_ কোনও কাঁরণে হঠাৎ ( পূর্বব।পরবিচ।র বাতীতই ) যদি মনঃকম্প ( চিন্বের ক্ষোভ ) জন্মে এবং সেই 
মনঃকম্প যদি হঠাৎ গাত্রোৎকম্পী হইয়া উঠে (মনঃকম্পবশতঃষদি গাত্রেরও কম্পন উপস্থিত হয়), তাহা 
হ্টলে সেই গাতোৎকম্পী মনঃকম্পরকে বলে ত্রাস। আর, যাহা পূর্ববাপর-বিচারোণ, তাহাকে বলে 
ভয়। ইহাই হইতেছে ত্রাস ও ভয়ের যধ্যে পার্থক্য ।” 
ত্রাস ও ভয় এই উত্তয়েই মনঃকম্প বা চিত্তের ক্ষোভ এবং ভাহার ফলে দেহেরও কম্প জন্থিয়া 
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থাকে। হেতুর পার্থক্য হইতেছে তাহ।দের মধ্যে পার্থক/। যে-স্থলে পূর্ববাপর-বিচারপৃর্বক 
চিত্তক্ষোত জন্মে, সে-স্থলে ভয়। আর, যে-স্থলে পুর্বাপর-বিচার নাই, অতফিতেই সহসা মনঃকম্প 
এবং গাত্রকম্প জে, সে-স্থলে ত্রান । 

ত্রাস-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্তে লিখিয়াছেন__বংসলাদিতে 
ভয়ানকাদি-দর্শনহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্য এবং তাহার সঙ্গভঙ্গ-ভয়ে নিজের জন্থ ত্রাস জন্মে। দত্রাসঃ 
বৎসলাদিষু ভয়ানকাঁদিদর্শনাৎ তদর্থং তৎস্ঙ্গতিহানিতকে শির্ক ভবৃতি ॥” 


৮১। আন্বেগ (১০) 
'চিত্তস্ সগ্্রমো য:ঃ স্াদাবেগোইয়ং স্‌ চাষ্টধা। 
প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষ।ৎপাতগজারিতঃ!| ভ, র, সি, ২,৪1২৮। 

_চিত্বের সন্ত্রমকে (সংবেগকে ) আবেগ বলে। এই আবেগ- প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়, বর্ষা, 
উৎপাত, গজ ও শক্র-এই আট রকমের হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট রকমের হইয়! থাকে ।” 

“প্রিয়োখে পুলক? সান্তং চাপল্যাভাদ্গগাদয়ঃ | অপ্রিয়োথে তু ভূপাত-বিক্রোশ-ভ্রমণাদয়ঃ ॥ 

ব্যত্যস্তগতিকম্পাক্ষিমীলনা ক্র দয়োইগ্রিজে | বাতজেইম্ব!বৃতি-দ্গি প্রগতি-দৃঁডম।জ্জ নাদয়ঃ ॥ 

বৃষ্টিজে। ধাবনচ্ছত্র-গাত্রসক্কে(চনাদিকৃৎ। ওৎপাতে মুখবৈবর্ণাবিস্ময়েৎকম্পিতা দয়; ॥ 

গাজে পলায়নোতকম্প-ত্রাস-পৃষ্ঠেক্ষণাদয়;। অরিজো। বর্মশস্বাদি-গৃহ।পস্রণাদিকৃৎ ॥ 

-ভ, রঃ সি, ২9,২৯। 
_প্রিয়োখ আবেগ হইতে পুলক, সান্তনা (প্রিয়ভাষণ), চাপল্য এবং অভ্যুখানাদি হয়। অগপ্রিয়েখ 
আবেগ হইতে ভূমিতে পতন, চীৎকার-শব্দ এবং ভ্রমণাদি হয়। অগ্িজনিত আবেগে বাতিব্যস্ত-গতি, 
কম্প, নয়ন-নিমীলন, এবং অশ্রু প্রভৃতি হয়। বামুঞজজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, ক্ষিপ্রগতি ও চক্ষুমার্জনাদি 
হইয়া থাকে । বৃষ্টিজনিত আবেগে ধবন, ছত্রগ্রহণ এবং অঙ্গ সঙ্কৌচনাদি হইয়া! থাকে । উৎপ!তজনিত্ত 
আবেগে মুখবৈবণ্য, বিন্ময় এবং উৎকম্পন।দি প্রকাশ পায়। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন, 
উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষণাদি হয়। শক্রজনিত আবেগ হইতে বন্ম ও শস্্রদি গ্রহণ এবং 
গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমনাদি হইয়! থাকে 1” 
ক। প্রিয়দশনিজনিত আবেগ 
“প্রেক্ষ্য বৃন্দাবনাৎ পুক্রমায়াস্তং প্রস্সতস্তনী। 
সন্কুল! পুলকৈরা সীদাকুল। গোকুলেশ্বরী ॥ ভ, র, সি, ২৪1২৯। 


_পুজ্র ভ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে আগত দেখিয়া সসতস্তনী গোকুলেশ্বরী যশোদা৷ পুলকসন্ক্‌লে 
আকুলা হইলেন ।” 


উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £_ 


[ ২৮৩৭ ] 
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“সহচরি নিরাতন্কঃ কোহয়ং যুবা মুদিরছাতিত্রর্জভূবি কৃত; প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ । 
অহন চটলৈরুৎসপদ্থিদ গিঞ্চলতন্করৈ অম ধৃতিধনং চেতঃকো ধাছিলুগ্ঠয়তীহ যঃ ॥ 
| ললিতমাধব ॥২1১১। 

_(গ্ীকুষচের সহিত দিলনের জগ প্রীরাধর বলবতী উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া কুন্দলতা ূর্যাপৃজার 
ছল দেখ (ইয়া জটিলার গাঁদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধ।কে সূর্ধাপৃজাস্থলে লইয়া আপিলেন। সে-স্থলে 
জীরাপা এক ত্র।ঙ্গণবালককে দেখিলেন। বন্ত্রতঃ ইনি ব্রাঙ্মণবালকবেশে শীকৃষঃঈ | শ্রীরাধা যদিও 
তাহাকে আকৃষ বলিয়া! চিনিতে পারেন নাই, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি আীকৃ্ণ বলিয়। এবং শ্রীকৃষ্ণ 
স্রীরাপার আন।[দমিদ্ধ একনাত্র প্রিয় বলিয়া, গ্রীকৃঞ্চসন্বন্ধে শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাববশতঃই, 
প্রচ্ভন্নরূপে অবস্থিত শ্ত্রীকুষের দর্শনেও শ্রীরার্পার চিত্তে প্রিয়দর্শনোথ আবেগের উদয় হষ্টযাছে , 
সেই আরেগভরেই শীরাণা কুন্দলতীকে বলিলেন )হে সহচরি ! জলদকান্তি এই নিঃশক্ক যুবাপুকুষটা 
কে? ইনি কোথ। হইতেই ব। এই ব্রজড়মিভে আফিলেন ? ইহার গতিণিলাস যেন মত্তমাতঙ্গের 
গঠিবিলামেব মতনই | আহহ কি আশ্চধ্য! ইনি যেক্বীয় উতৎসছিত নেত্রাঞ্চলরূপ তক্ষারের দ্বার]! 
আনার আস্তঃকরণরূপ কে।বাগার লুষ্ঠন করিয়া আমার দৈর্যারূপ ধনকে অপহরণ করিতেছেন |” 

খ। প্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ 

শ্রত্বাচুতমুপায়তং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ | 
ততকথাক্ষিপ্তমনাসো বড়্বুজণতসম্ত্রমীঃ || শ্্রীভী, ১০।১৩১৮॥। 

_-মহ[রাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন-_ শ্রীকৃষ্ণকথ তেই পূর্বব হইতে যাজ্জিক- 
ব্রাহ্মণপতীগণের চিন্ত আঁক্ষিপ্ত হইয়াছিল; শ্রীকষ্দর্শনের জন্তা তাহার! অতান্ত ওৎস্থক্যবতী ছিলেন। 
এক্ষণে যখন শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই আনিয়াছেন, তখন তাহ!রা (তাহার দর্শনের জন্তয ) বাস্ত 
(ব্যাকুল ) হইয়া পড়িলেন !” 

উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ £-- 

প্ধান্যে কজ্জলমুক্তবামনয়ন। পদ্মে পদোঢাঙ্গদ! লারঙ্গি ধ্বনদেকনৃপুরধরা পালি গুলন্মেখলা। 
গণ্ডোস্তন্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রাপিতালক্তক1 ম1 ধাবোত্তরলং ত্মত্র মুরলী দুরে কলং কুজ্তি ॥ 
ললিতমাধব ॥১1২৫॥ 

-_(দিবাবসানে শ্রীকৃঞ্চ বৃন্দাবন হইতে ব্রজে আসিতেছেন। দূর হইতে তিনি মুরলীধ্বনি করিতেছেন । 
কিন্ত তাহার দর্শনের জন্ত পরমোতকষ্ঠাবতী ব্রজ্ুন্দরীগণ সেই বংশীধ্বনিকে নিকটবর্তী মনে করিয়। 
স্তাহার দর্শনের জন্য বাস্ততাবশত: বেশভূষাদির বিপর্ধ্যফু ঘটাইতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়। কুন্দবল্লী 
তাহাদিগকে বলিলেন ) ধন্তে ! তোনীর বাম নেত্রে কজ্জল নাই। পদ্মে! তুমি যে তোমার চরণে 
অঙ্গদ পরিয়াছ। সারঙ্গি! তুমি শব্গায়মান একটা নূপুর ধারণ করিয়াছ। পালি! তোমার মেখল। 
যেত্মলিত হইতেছে। লবঙ্গ! তোমার গগ্দেশে যে তিলক দেখিতেছি। কমলে! তুমি যে 


€ ২৮৩৮ ) 
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নেত্রে অলক্তক দিয়াছ। এহ উত্তরলা ( উতলা) হইয়া ধাবিত হইও না। মুরলী এখনও দুরে 
কৃজিত হইতেছে ।” 
গ। অপ্রিয়দর্শনসনিত আবেগ 
“কিমিদং কিমিদং কিমেতদু্চৈরিতি ঘোরধ্বনিবৃণিতালপন্তী । 
নিশি বক্ষসি বীক্ষ্য পৃতনায়াস্তনয়ং ভ্রামাতি সন্ত্রমাদ্‌ যশোদ] ॥ ভ. র, সি, ১1৭৩০ 
_ রজনীযোগে ঘোরতর উচ্চধ্বনি শ্রবণে বিঘৃগিতা হইয়া এ কি? এ কি? উচ্চম্বরে এইরূপ 
চীৎকার কধিতে করিতে খোদা পৃতনার বক্ষস্থলে স্বীয় পুজ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাঈলেন ; কিন্তু কি 
করিবেন, স্থিপ গরিতে ন। পারিয়। ব্যস্তলমস্ত হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেডাইতে ল।গিলেন।” 
উজ্ভ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ £_ 
“ক্ষণ: বিক্লোশস্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্ পুরতঃ ক্ষণং বাপ্গ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হবিমুখে। 
নং রানস্ত।গ্রে পততি দশনোত্তস্তিততৃণ। ন রাধেয়ং কম্বা ক্ষিপতি ককণান্রোইধিকৃতরে ॥ 
_ললিভমাধব 1৩7১৮। 
_-( মথুরাঁয় গমনের জন্য রথাব্ঢ শ্রীকৃষ্চকে দর্শন করিয়া শ্রীরাপাব যে চেষ্ট। প্রক।শ পাইঈয়াছিল, 
বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন ) শ্রীরাধ। ক্ষণকাল চীংকার করিষ। রথের অগ্রভ।গে পতিত 
হয়া ভূমিতে বিলুষ্ঠিত। হইতে ছেন, ক্ষণকললি স্বীয় বাম্প।কুল দৃষ্টি হরির মুখকমলে নিক্ষেপ করিতেছেন, 
ক্ষণকাল বা দর্শনে তৃণধারণ করিয়া বলর[মের অগ্রে পতিতা হইতেছেন। হায় হায়! এই আীরাদা 
কাহাকে না করুণাপযুদ্রর (শোকসমুদ্রের ) মণো নিক্ষিপ্ত করিতেছেন? 
ঘ। অপ্রিয়শ্র নপজনিত আবেগ 
পশম পুজং ক্রুটতোস্তটান্তে মহীজয়োম্ধাগমুদ্ধীনেত্রা । 
আভীররাজ্ী হৃদি সম্রমেণ বিদ্ধা বিধেয়ং ন বিদাঞ্চকার ॥ ভ, র, লি, ২41৩১॥ 
_স্থীয় পুল্র শ্ীকষ্ণ যমুনাভটস্থিত উৎপাটিত যমলাজ্ছ্নের মধাবন্তী হইয়া রহিয়াছেন--এইঈট কথ! 
শববণমান্র গে।পরাঙ্জী যশোদা সন্ত্রমে বাগ্রচিন্ত! হইয়া উদ্ধনেত্র। হইয়া রহিলেন, কি করিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ 2-_ 
“ব্রজনরপতেরেষ ক্ষত্তা কারোতি গির! প্রগে নগরগতয়ে ঘোরং ঘেষে ঘনাং সথি ঘোষণাম্‌। 
শ্রবণপদবীম।রো হয়ন্ত। যয়। কুলিশগ্রয়। রচিতমচিরাদভীরীণাং কুলং মুহুরাকুলম্‌ ॥৩৬॥ 
_(রামকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্র-ব ব্রজে আসিয়াছেন। ব্রজরাজের আদেশে তাহার 
দ্বারপাল রাত্রিকলে উচ্চ শব্দে সমস্ত নগরখাসীকে জানাইলেন যে, প্রাতঃকালে মথুরায় যাইতে 
হইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া কুন্দবল্পী নান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি 1) শ্রজেন্দ্রের আদেশে আগামী 
কল্য মথুরায় যাওয়ার জন্য দ্বারপাল ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ঘোষণ। প্রচার করিতেছে । কিন্তু বজ্‌ হইতেও 


[ ২৮৩৯ ] 
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কঠিন এই ঘোষণাবাক্য কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিতে না! করিতেই গোপীকুলকে মহাব্যাকুল করিয়া 
তভুলিতেছে 
ঙ। আগ্িজনিত আবেগ 
“ধীব্যাগ্রাজনি নঃ সমস্তম্ুহৃদ!ং ত্বাং প্রাণরক্ষ।/নণিং 
গব্যা গৌরবততঃ সমীক্ষা নিবিড়ে তিঠস্তমন্তর্বনে | 
বহি পশ্য শিখগুশেখর খরং মুঞ্চন্নখগুধবনিং 
দীর্ঘাভিঃ ্থরদীঘিকাগুলহরীমঙ্চিভিরাচানতি ॥ ভ, র, সি, ২181৩২। 
- হে শিখগ্ডুশেখর । দেখ, এই দাবানল তীব্র আখগুধ্বনি প্রকাশ করিতে করিতে দীর্ঘ উচ্চ শিখা- 
সমৃহদ্বারা সুরদীঘিকার জলহরঙ্গচয়ক ভক্ষণ করিতেছে । এই অবস্থায়, গোসযুহের অনুরোধে 
প্রাণরক্ষার মণিসদৃশ তুমি যে নিবিড় বনের নধো ভবস্থান করিতেছ, তাহ! দেখিঝ। তোমার নুছাদ্গণ- 
আমাদের বুদ্ধি অতান্ত ব্যগ্র (চঞ্চল ) হইয়া উঠিয়াছে।” 
চ। বায়জনিত আবেগ 
“পাশুপ্রারনকেতৌ বৃহদটবিকুঠো নম থিশোটীন পুষ্জে 
ভাণ্তীরোদ্দগুশাখাভুততিঘু গতে তাওব।চাধাচধ্াম্। 
বাতব্রাতে করীধঙ্কষ৯রশিখরে শ।করে ঝাৎ করীষ্ৌ 
ক্ষৌণা।মপ্রেক্ষ্য পুল্রং ব্রজপতিগৃহিণী পণ্য সংবংভ্রনীতি ॥ ভ, র, সি, ১৪1৩৩| 
--(তৃগাবর্তনীমক অস্থুরকতক আভ্রীকৃ্চ উদ্ে নীত হইলে আকাশচ।গী দেবগণ পরস্পরকে 
বলিয়াছিলেন ) দেখ, গগননগুলে ধূলিরূপ ধ্বজা। উচডীন করিয়া বলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বনবৃক্ষসমূহের 
উৎপাটনসমর্থ পরাক্রম প্রকাঁশকারী, এবং ভাত্ীরবটের উদ্দগুশাখারূপ ভূজসমূহের তাণুবাচার্য্যের 
আচরণ প্রকাশক, শু্-গে]নযুচর্ণসমূহকে স্বীয় শিখরদেশে উন়্নসমর্থ এবং পাধাণতুল্য মৃতৎকণিকী- 
সমূহে ঝণৎকার শব্দকরণশীল চক্রবাতরূপ পবনসমূহ উত্থিত হঈলে ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা স্বীয় পুত্রকে 
ক্ষিতিপুষ্ঠে না দেখিয়া ইঈতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।” 
ছ। বৃষ্টিজনিত আবেগ 
“অতাসারাভিব(তেন পশবেো জাতবেপনাঃ। 
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত গে।বিন্দং শরণং যযুঃ ॥ শ্রীভা, ১০।২৫1১১। 
_আতিশয়রপে বৃষ্টিধারার পতন এবং প্রবলবা যু-প্রবাহে পশুসমূহ কম্পিত হইয়া এবং গোপ-গোপীসমূহ 
শীতান্ত হইয়৷ গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিল ।” 
জ। উৎপতজনিত আবেগ 
“ক্ষিতিরতিবিপুল! টলত্যকম্মাছুপরি ঘুরস্তি চহস্ত ঘোরমুল্কাঠ। 
মম শিশুরহিদৃষিতাক পুন্ত্রী-তটমটতীত্যধুনা কিমত্র কুর্য্যাম্‌॥ ভ, র, সি, ২২৪/৩৫। 


[ ২৮৪৭ ] 
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_(যশোদ! বাগ্রত। প্রকাশ পূর্র্বক বলিলেন ) অকন্মাৎ এই বিশাল পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে, 
উপরে গ্রগনমণ্ডুলে উক্ষা সমূহ ভয়স্কররূপে ঘৃরিয়! বেড়াইতেছে। এই সময়ে আমার শিশুটী কালিয়- 


নাগবিষ-দুধিত যমুনাতীরে ঘুবিয়া বেড়াইতেছে। হায়! আমি এই অবস্থায় কি করিব ?” 
ঝ। গজজনিত আবেগ 


“অপসরাপসর ত্বরয়! গুরুমুদিরন্থুন্দর হে পুরতঃ করী। 
আদিমবীক্ষণতস্তব নশ্চলং হৃদয়মাবিদ্রতে পুথযোধিতাম্‌॥ ভ, র, সি, ২৫.৩৫॥ 
_( মথুরায় কংস্রঙগস্থলে শ্রীকষ্চকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তীর নিকটবর্তী দেখিয়। মথুধানাগরীগণ 
বলিয়াছিলেন ) হে জলদসুন্দর (কৃষ্ণ)! শীন্র স্থানান্তরে যাও, শীন্র স্থানান্তরে যাও। তোমার 
সম্মুখে গুরুতর মহাহস্তী কৃবলয়াপীড় রঠিয়াছে। তোমার মৃদু দৃষ্টি দেখিয়া পুরনারী আমাদের চিন্ত 
তোমার জন উদ্দিগ্ন হঠয়া পড়িয়াছে।” 
এ-স্থলে তক্তিরস।ূ সিন্ধু বলিয়াছেন এ-স্থলে গজ-শব্দের উপলক্ষণে পশু -প্রভৃতি অস্ত ছুষ্ট 
প্রাণিসমূহকেও বুঝাইতেছে।  “গজেন ভুষ্টসন্বোহন্যঃ পশ্বাদিরুপলক্ষাতে ॥৩৬।” 
“চণ্ডাংশোস্তবগান্‌ শটাগ্রন্টনৈরাহতা বিদ্রাবয়ন্‌ 
্রাগন্ধস্করণঃ সুরেন্দ্র দৃশ।ং গোষ্ঠেদ্বতৈঃ পাংশুভিঃ 
প্রশ্াসীদতু মতপু্ঃ স্বররিপুরগবর্ধান্ধমর্র্ব। কৃতি- 
দ্রাঘিষ্টে মুুরত্র জাগ্রতি ভূ বাগ্রাসি মাতঃ কথম্‌॥ ত, র, পি, ২1৪।৩৭॥ 
_-(কেশীনামক দীনবকে দেখিয়া যশোদানাতা আতঙ্কিতা হইলে, মাতা কেশীসম্বন্ধে যেসকল কথা 
ব্লিয়াছিলেন, সে-সকল কথার অনুবাদ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ) মাতঃ! স্বন্ধস্থিত-রোমসমূহ্তের 
অগ্রভাগকে নতিত করিয়া, স্ুযাতুরঙ্গগণকে বিদারিত করিয়া এবং গোষ্টোদ্ধত ধূলিসমৃহদ্বার! সুরেদ্র- 
রমণীকে অন্ধ করিয়। এ গর্ববান্ধ হয়াকৃতি কেশীদানব আমার সম্মুখে আম্থক না; আমার সুদীর্ঘ 
বানু সর্বদা! জাগ্রত থাকিতে (তাদূশ অন্থুরের বিনাশের জন্ত সাবধান থাকিতে) আপনি ব্যগ্র 
হইতেছেন কেন?” (এ-স্কলে যশোদামাতার আবেগ প্রদশিত হইয়াছে ) 


এ। শক্রজনিত আবেগ 
“স্থলতালভুঁজোন্নতিগিরিতটাবক্ষাঃ ক যক্ষাধমঃ 


ক্কায়ং বালতমালকন্দলমুদুঃ কন্দর্পকাস্তঃ শিশুঃ | 

নাস্তাদ্থঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে 

হা গোষ্েশ্বরি কীদৃগদা তপসাং পাকন্তবোন্মীলতি ॥ ললিতমাধব ॥২1২৯। 
-_-(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া! ভীত হইয়া মুখরা বলি'লন ' হায়! স্ুুলতালতরুতুল্য যাহার স্থদীথবাহু এবং 
গিরিতট $ল্য যাহার বিশাল বক্ষ, সেই যক্ষাধম শঙ্ঘচুড়ই বা কোথায়! আর, বালতমালাস্কুরের স্যায় 
কোমল কন্দ্পকাস্তি শিশুই ( কৃষ্ণই ) বা কোথায়! এই স্থানে এমন কোনও প্রাণীও নাই, যেন! 


[২৮৪১ ] 
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কি এই যক্ষের সহিত যুদ্ধে পটুতার সহিত এই শিশুর সহায়কারী হইতে পারে। হায় গোষ্ঠেশ্বরি ! 
ভোমার তপস্তাসমূ্কর ফল আজ কি ভাবে উন্মীলিত হইবে, জ।নিনা ।”' 
অপর একটা উদাহরণ :__ 
“সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জারো মে 
তৃণস্ঞ ণো ধনুরুত ধন্ুর্ডো কৃপাণী কপাণী। 
কা ভীঃ ক তীরয়মহং হা ত্বরধবং ত্বরধ্বং 
রাজ্ঞঃ পুরী বত হছতহ্ৃতা৷ কাঁমিন! বল্লবেন॥| ললিতমাধব |1018০॥ 
_(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্সিনী অপন্থতা হইতেছেন দেখিয়। জরাসন্ধাদি রাঁজন্যবর্গ ব্যন্তসমস্ত হইয়া স্ব-স্থ 
সেবকগণ?ক বলিতেছেন ) অশ্ব আন, অশ্ব আন; রথ আন, রথ আন; আমার তস্তী আন, আমার 
হস্তী আন : তৃণ আন, তৃণ আন; ধন্থু আন, ওছে ধন্নু আন কৃপাণী (কাঁটারি) আন, কৃপাণী, 
আন। ভয়কি? ভয়কি? এই আমি চলিলাম: ওহে, তোমরাও শীঘ্র আইস, শীত আইম। 
হায়; কামুক গৌপকর্তুক রাজপুজী জপহ্ত তইল 1” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন--* সপ্থিঃ সাত; রথ: রথঃ”, ইত্যাদিস্থলে একজনেরই 
দ্বিরুক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কথা । একজন বলিযীছেন__“সপ্ডি (অশ্ব ) আন”, অপর একজনও 
বলিয়াছেন__“সপ্তি আন”, ইত্াদি। উঠলমুকুন্দদীসগোস্ব'নী বলেন_-এ-স্থলে দ্বিরুক্তিই, আবেগ- 
বশত; দ্বিরুক্তি। 
এই উদ্াহরণে একটী কথা৷ বিবেচা। শক্র হইতে প্রীকঞ্চের বিপদ আশঙ্কা করিয়া কুষ্ণভক্কের 
চিন্তে যে আবেগের উদয় হয়, তাতাই হইবে বাভিচারী ভাব। এ-স্থলে আবেগ দুষ্ট হইতেছে 
জর'দন্ধাদি রাঁজন্যবর্গের ; তাহার। কুঞ্ণভন্ত নহেন, তাহারা বরং শ্রীকুষ্ণবিদ্বেষী, ভ্ীকৃষের প্রতি 
শক্রভাবাপন্ন। ঠাহাদের আবেগকে ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে কেন প্রদমিত হইল 1 ইহা 
তো! বাস্তবিক ব্যভিচারী তাঁবের অন্তভূক্তি আবেগ হইতে পারে না। এক্ন্ত ভক্তিরলামৃতসিন্ধু এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- 
“অআ[বেগ।ভাস এবায়ং পরাআয়তয়াপি চেৎ। 
নায়কোত্যবোধায় তথাপাত্র নিদণিতম্‌ || ১1৪1৩৯॥ 
_ইহা আবেগের আভাসই ( পরন্ত আবেগ নহে )7 কেননা, এই আবেগ হইতেছে পরাশ্রয় (পর. 
শক্রগণ-_হইতেছে এই আবেগের আশ্রয়; তাহাদের মধো কৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তি নাই বলিয়া ইহাকে 
আবেগ বলা যায় না, ইহা হইতেছে আবেগের আভান )। তথাপি নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের ) উৎকর্ষ- 
বোধের নিমিত্ত এ-স্থলে ইহা প্রদণিত হইল |” 
ইহ্থাদারা কিরূপে নায়ক-শ্রীকৃষ্ের উৎকর্ষ বুঝা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে প্রীপাদ 
জীবগোত্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন--“নায়কৌৎকর্ষং বৌধয়তি, তথাবিধাঃ কুত্বা 
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নাঁয়কপক্ষীয়ৈঙ্গিত। ইতি শ্রবণাৎ, ভক্তানাং হর্ষেণ রতিরুদ্দীপ্তা স্তা দিতো হদর্থ মিতার্থঃ1৮  তীৎপর্যয হইল 
এই যে-_ জরাসন্ধাদি র।জন্যবর্গ “রথ আন, হস্তী আন, অর্থ আন, ভয় কি”-ইত্যাদি বলিয়! আক্ষালন 
করিলেও যুদ্ধে কিন্তু নায়ক-শ্রীকৃষ্ণপক্ষেরই জয় হইয়াছে, শক্রপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। 
ইহ! শুনিয়া হর্যবশত্ঃ ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। প্রথমে জর।সন্ধাদির 
আশ্ষ।লনের কথা শুনিয়! শক্রবৃন্দের সম্মুখীন শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিয়া, তক্তাদের চিন্তে আাবেগনামক 
বাভিচারিভাবের উদয় হষ্ঠতে পারে ১ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জয়ের কথ শুনিয়া াহাদের আনন্দ এবং রৃতির 
উচ্ছান জম্মিতে পারে। 


৮২। উশ্মাদ (১১) 
“উন্মাদে। ছদ্দ্রমঃ প্রৌটানন্দাপদ্ধিরহ|দিজঃ । 
অত্রার্টহাসো নটন* স্দীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্‌। 
প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়: ॥ ভ, র লি, ১191৩৯। 
অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিন্তত্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্ম।দে অট্রহাস্ত, নটন, 
সঙ্গীত, বার্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীংকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়।” 
ক। প্রৌঢানন্দজ নিত উদ্মা।দ 
“রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা দস্থীনকং বিদধতী দধিরিক্তপাত্রে 
যন্তাঃ স্তনস্তবকচঞ্চললোচনালিদেবোহপি কুদ্ধহদয়োধবলং ছুদোহ ॥ আ্ীকৃষ্ণকণ্।মৃতা। 
-ধিনি অটাত-শ্রীকৃষ্ণে অপিতচিত্তা হইয়া চিন্তবিভ্রমবশতঃ দধিশূন্য পাত্রে মন্থনদণ্ড ঘুরাইতেছেন, 
যাহার স্তনকুম্থমে নয়ন-ভ্রমর বিনাস্ত করিয়া চিন্তবিভ্রমবশশঃ শ্রীকৃষ্ণদেবও বৃষদোহন করিতে প্রবৃত্ত 
ইইয়।ছেন, সেই শ্রীরাধা জগৎকে পবিত্র করুন।” 
এ-স্থলে উন্মাদবশত$ বিপরীত-ক্রিয়। প্রদণিত হইয়াছে। শ্রীকষে। চিত্তর অর্পণবশতঃ 
শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আীর।ধার অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে ; তাহাই ফলে বিতভ্রান্ত-চিত্ত। হইয়। তিনি দধিশুনা 
ভাগ্ডেও মন্থনক্রিয়া চালাইতে,ছন। শ্ীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রপ। চিন্তবিভ্রমবশতঃ 
আীকৃষ্ণ বৃধদোহন করিতেছেন । 
উজ্জ্লনীলমণিধূত উদাহরণ £_ 
“প্রনীদ মদিরাক্ষি মাং সখি মিলস্তমালিপ্রিতুং নিরুদ্ধি মুদিরদ্যুতিং নবযুবানমেনং পুবঃ | 
ইতি ভ্রমরিকামপি প্রিয়সখী ভ্রমাদ্‌ যাচতে সমীক্ষ্য হরিমুগ্সদ প্রমদবিক্রুবা বল্পবী ॥৩৭॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণের লহিত মিলনের জন্য পরমোৎকখাবতী কোনও গোপণুন্দরী অকম্ম।ৎ শ্রীকৃষ্ণ:ক নিকটবর্ত্দ 
দর্শন করিয়া আনন্দের আভিশয্যে বিভ্রচিত্তা হইয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, দূর হইতে তাহা 
দর্শন করিয়া বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিতেছেন ) হরিদর্শন মত্তত্াজনক মআানন্দভরে বিহবল। হয়া 
সেই গোপী চিত্তবিত্রান্তিবশতঃ একটা ভ্রমরীকে নিজের প্রিয়সখী মনে করিয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা 
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করিতোছন__হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার প্রতি প্রসয্প হও, আঙাকে মালিঙ্গন করিবার জন্য 
আমার অগ্রভাগে সমাগত এই নবমেঘ-শ্বামল নবযুবাকে (গ্রীকৃঞ্চকে ) তুমি নিরোধ কর।” 
খ। আপ্দ্জনিত উদ্মা[দ 
“পশৃনপি কৃতাঞ্জলিন'মতি মান্ত্রিকা ইতামী 
তরূনপি চিকিৎসকা ইতি বিষৌধধং পুচ্ছতি। 
হুদং ভুজগতৈরবং হরিহরি প্রবিষ্টে হরে) 
ব্রজেন্দ্রগৃহিণী মুহুভ্রমময়ীমবস্থাং গত ॥ ভ. র, মি, ২৪1৪০॥ 
কি খেদের বিষয় ! শ্ীকঞ্চ কালিয়নাগকর্তৃক অধিিত হুদে প্রবেশ করিলে ব্রজেন্দ্রগৃঠিণী যশোদা 
মুহুন্মুহঃ ভ্রমময়ী অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়! সর্পবিষের প্রতীকারক মন্ত্রে অভিজ্ঞ মনে করিয়া কৃতাঞ্রঞ্পুটে 
পশুদিগকেও নমস্কার করিতেছেন এবং বৃক্ষদিগকেও চিকিৎমক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে বিষের 
ধষধধের কথা জিজ্জ্ঞানা করিতেছেন ।” 
গ। বিরহজনিত উল্যা 
“গায়ন্তা উচ্চৈরমুমেব নংহত! বিচিকুযরুন্মত্তকবদ্‌ বনাছিনম্। 
পপ্রচ্ছুরাকাশবদস্তরং বহিভূতেষু সম্তভং পুরুষং বনস্পতীন্‌ ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৪| 
-( শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অস্তঠিত হইলে তাহার বিরহে বিহ্বলচিত্তা হইয়। ) 
গোপীগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈংস্বরে শ্রীকৃষ্ণের কথা গান করিতে করিতে এক বন হইতে আন্ত বনে 
গমন কবিয়া উন্মপ্তার গ্টায় শ্রীকৃষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । আর যিনি আকাশের ম্তায় সমস্ত 
ভূতের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত (প্রেমবিলান-বিশেষবশতঃ ত্হাদের নিকটে যিনি সর্বত্রই 
স্কি প্রাপ্ত হইতেছেন, দূরে যখন ক্ষৃপ্তি প্রাপ্ত হয়েন, তখন ভরাহাদের নিকটে যিনি বিঃন্ফ্ত বলিয়! 
এবং নিকটে যখন স্ষপ্রিপ্রাপ্ত হয়েন। তখন যিনি তাঙাদের নিকটে অস্তক্ষর্ত বলিয়া 
প্রতিভাত হয়েন ), বনস্পতিগণেব নিকটে তাহারা সেই পুরুষের (তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রাকুষ্ণের) 
কথ? জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন ।” 
বনস্পতিদিগের কোনও ঈন্ট্রিয় নাই; তাহারা গোপীদের কথা শুনিতে পায় না, তাহাদের 
কথার উত্তর দেওয়ার সামর্থাও তাহাদের নাই। তথাপি যে তাহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করা, ইহাই তাহাদের উন্মাদবৎ আচরণের পরিচায়ক। 
ঘ। উন্াদ ও দিব্যোল্যাদ 
এ-স্থলে যে উম্মাদের কথা বর্ধিত হইয়াছে, তাহ! হইতেছে বাভিচারী ভাব। দিবোম্মাদ ও 
এই উন্মাদ এক নহে । এ-সস্বান্ধে ভক্তিরসামূতদিন্ধু বলেন, 
“উন্মাদ: পৃথ গুক্তো ইয়ং ব্যাধিঘব্তবন্পি। যত্বত্র বিপ্রলম্তাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাম্‌॥ 
অধিরূড়ে মহাভাবে মোছনত্বমুপাগতে । অবস্থান্তরমাপ্তোইসৌ দিব্যোম্মাদ ইতীধধযতে ॥২181৪২। 
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_ ব্যাধির অন্তভূক্তি হইলেও এ-স্থলে উন্মাদ পৃথক্‌ রূপে কথিত হইল । শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত বি প্রলস্তা- 
দিতে এই উন্মাদ পরম। বৈচিত্রী ধারণ করে এবং অধিরূটু মহাভাবে মোহনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান্তর 
প্রাপ্ত হইলে দিবোন্মাদ নামে কথিত হয়।”" | 

দিব্যোম্মাদ হইতেছে মোহনের অন্ুুভাব (৬৭৬-অম্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। পূর্ববর্তী ৬৬৪-মন্- 
চ্ছেদে অধিরুট মহাভাবের এবং ৬৬৯-মনুচ্ছেদে মোহনের লক্ষণ এবং পরবর্তী ৭৮৪-অনুচ্ছেদে ব্যাধির 
লক্ষণ ভ্ষ্টবয 


৮৩। অলিস্শাক্স (১২) 

“দুঃখে থধা তু বৈষম্য।ভাস্ভুত শ্চিত্তবিপ্রবঃ | 

অপস্মারোহত্র পতনং ধাবনাক্ফোটনভ্রমাঃ। 

কম্পঃ ফেণক্রতিবণহুক্ষেপবিক্রোশনাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৪1৪৩। 
_-ছুঃখোৎপন্স ধাতুবৈষমাদি-জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার ( অপস্থৃতি ) বলে। এই অপস্মারে 
ভূমিতে পতন, ধাবন, আস্ফোটন, ভ্রম, কম্প, ফেণত্রাব, বাহুক্ষেপণথ এবং চীংকারাদি প্রকাশ 
পায়।” 

উদাহরণ £__ 
“ফেণায়তে প্রতিপদং ক্ষিপতে ভূজো র্িমাঘূর্ণতে লুঠতি কৃজতি লীঘ়তে চ। 
অস্ব৷ তবাছ্ বিরহে চিরমন্র।জ-বেলেব বুষ্ণতিলক ত্রজরাজরাজ্ঞী ॥ ভ, র, পি, ২19198॥ 
_( মথুরান্থ ইঃকফের নিকটে জরাধা সংবাদ পাঠাইলেন যে, ) হে বৃঞ্িপংশতিলক ! তোমার জাতা 
ব্রজরাঁজরাজ্ঞজী তোমার দীর্ঘকালব্য।পী বিরহে কাতর হইয়।, সমুদ্রের জলের স্টায় ফেণ উদ্বমন 
করিতেছেন, প্রতিপদে তুজরূপ তরঙ্গ ক্ষেপণ করিতেছেন, কখনও বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও 
ভূমিতে লুষ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উচ্চ শব্দ করিতেছেন, কখনও বা নিস্তন্ধ হইয়া অবস্থান 
করিতেছেন ।” 
উজ্জলন/লমণিধুত উদাহরণ £-- 

“অঙ্গক্ষেপবিধায়িভিনিবিডতে ভঙ্গ প্রলাপৈরলং 

গাঢোদ্বত্িতভীরলৌচনপুটেঃ ফেণচ্ছটো দ্গারিভিঃ। 

কৃষ্ণ তদ্দিকহো খিতৈশ্মম সখীমস্তরবিকারোম্মিভি- 

গ্রস্তাং প্রেঙ্গা বিতর্কয়স্তি গুরবঃ স্ংপ্রত্যপস্থারিণীম, ৪৩৯ 
_( কোনও লোকের ছারা মথুরাস্থিত শ্ীকৃ্ণের নিকটে ললিত। সংবাদ পাঠ।ইয়াছেন যে, ) হে কৃষ্ণ! 
তোমার বিরহে আমার সখী কখনও অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও নিবিড় ভাবে অতিশয় উচ্চ 
প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা তাহার লোচনদ্ধয়ের তারকা গাঢ়ভাবে উদ্ধপ্রিত হইতেছে, 
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কখনও ব| তিনি মুখ হইতে ফেণরাশি উদ্গীরণ করিতেছেন। তাহাকে এক্টরূপ অস্তর্বিকা রপগ্রস্তা 
দেখিয়। ত্রাঙ্ার গুরুজন মনে করিতেছেন তাহার অপন্ম।র-রোগ জন্মিয়াছে।" 
এই অপশ্মার-প্রসঙ্গে তক্তিরসামুতসিদ্ধু বলিয়াছেন, 

“উন্মাদবদিহ ব্যাধিবিশেযোহপোষ বগিতঃ। 

পরাং ভয়ান্কাভাসে যৎ করোতি চমতকুতিম. ॥ 
- ব্যাধির শস্তুভূক্তি হঈলেও উন্মাদকে যেমন পৃথকৃভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, তেমনি ব্যাধিবিশেষ 
হইলে৪ এই অপন্মার পৃথক্রূপে বমিত হইল। ভয়ানকের আভামে ইহা পরমা চমৎকৃতি প্রকাশ 
করিয়া থকে ।” 


৮৪। ল্যান (১৩) 
“দেোষোদ্রেকবিয়োগাদ্র্বাধযে। যে জ্রাদয়ঃ। 


ইহ ভতপ্রভাবা ভ।বে। ব্যাধিরিত্যভিনীয়তে । 

অন্তর সপ্ত; শ্রথাঙ্গতং শ্বাসতাপরুমাদয়: | ভ, র, সি. ২৪19৪] 
-দোষোড্রেক ও বিরোগাদি হইতে জরাদি যে সমস্ত ব্যাধি জন্মে, এ-স্থলে তৎসমস্ত হইতে উৎপন্ন 
ভাবই ঝাধি-নামে আভিহিত হয়। এই ব্যাধিতে স্তন্ত, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, উত্ধাপ এবং ক্লান্তি 
প্রভৃতি প্রকাশ পায়” 

শ্নেকস্থ “জ্বাদয়১'-শবের অন্তর্গত “আদি"-শব্ে উন্মাদ, অপস্ম!র প্রভৃতি ব্য।ধি স্চিত 
হইতেছে । 

“দোষ”-শব্দে ণবাত-পিত্তকফ” বুঝায়) “দোষ: বাতপিত্তকফাঃ। ইতি-শব্দচন্দ্রিক। | 
বাত, পিন্ত ও কফ-এই তিনটার অবস্থাবশেষ হইতেই জরাদি ব্যাধির (রোগের ) উদ্ভব হয়। প্রিয়- 
জনের বিচ্ছেদেও কখনও কখনও রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। 

এ-স্থলে বাভিচারিতাবাখ্য যে ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহ! বাঁত-পিত্ব-কফ হইতে 
উদ্ভৃত বাস্তবিক কোনও রোগ নহে। জ্বরাদি রোগে যেরূপ বিকারাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
কৃষ্ণসন্বন্ধীয় বাপারে ভক্তের মধ্যেও সে-সমস্ত বিকারাদি লক্ষণ, বাস্তব কৌনও রোগ বাতীত ৪, প্রকাশ 
পাইতে পারে। কুষ্ভক্তের মধ্যে এই জাতীয় বিকাঁরাদি লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-নামক ব্যাধি” 
বলা হয়। উজ্জলনীলমণির ব্যভিচারিভাব-প্রকরণে “ব্যাধিঃ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী৪ 
লিখিয়াছেন__“বাধিজ্বরাদিগ্রতিরপো বিকারঃ_ জ্বরাদির প্রতিবূ্প বিকারকে ব্যাধি বলে।” 
প্রতিরূপ-প্রতিবিস্ব। প্রতিবিষ্বে মূল বন্তটী থাকে না, তাহার আকারটা মাত্র থাকে। 
তজপজ্রাঁদির প্রতিরূপ “ব্যাধি”-তেও বস্তুতঃ জরাদি রোগ থাকেনা, জরাদি রোঁগের আকার বা বিকার 
মাত্র থাকে৷ জ্বরে যেমন দেহ খুব উত্তপ্ত হয়, গ্রীকৃষ্ণবিরহেও ভক্তের দেহে, বস্তুতঃ জবর রোগব্যতীতও, 
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প্রচণ্ড উত্তাপ অগ্ভূত হয়; এই উল্তাপই এ-ম্থলে ব্যভিচারিভাব-নীমক ব্যাধি। তদ্রুপ, প্ীকৃষ- 
সম্বন্ধীয় বাঁপারে ভাববিশেষের উদয়ে ভক্তের মধ্যে উম্মাদ-রোগের, বা অপন্মার-রোগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতে পারে। এইরূপ যখন হয়, তখন এ লক্ষণকেই বাতিচারিভাব-নামক উন্ম।দের বাঁ অপন্মারের 
লক্ষণ বলা হয়। এজন্য ভক্তিরসামৃতপিদ্ধু পৃর্ব্বে বলিয়াছেন_ উন্মাদ এবং অপস্মারগ “ব্যাধির” 


অস্তভুক্তি। কেননা, উদ্মাদ-রোগের লক্ষণের সহিত উন্মাদ-নামক ব্যভিচারিভাবের এবং অপস্মর- 
রোগের লক্ষণের সহিত অপন্মার-নামক বাভিচারিভাবের লক্ষণের সমতা আছে। 


এ-স্থলে ব্যাধি-নামক ব্যভিচারিভাবের উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে । 

উদাহরণ ৪-- 

“তব চিরপিরাহণ প্রাপা পী়ামিদানীং দধদুরুজড়িমনি খ্মাপিতান্ঙ্গ কানি। 
শ্বসিতপবনধাটীঘট্রিত।ণবাটং লুঠতি ধরণীপৃষ্ঠে গোষ্ঠপ।টাকুটুম্বমূ্‌॥। ভর, সি, ১1৭।৭৫। 
_হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে ইদানীং ব্রজবাপিগণ পীড়িত হহয়া পড়িয়াছেন, 


তাভাদের অঙ্গনমূহ জড়িম। প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রবল উত্তীপবশতঃ যেন জলিয়া য/ইতেছে, শ্বাসবায়ুর 
আক্রমণে ত।হাদের নাসিক] ঘটিত হইতেছে, অস্থিরভাবে তাহারা ধরণী পৃষ্ঠে বিলুষ্টিহ হইাতেছেন।” 


উজ্্লনখলমণিধূত উদাহরণ £__ 

“নয্য। পুষ্পময়ী পরাগময়তা মঙ্গার্পণ দক্স/তে 

ভামান্থাস্তিকতালবৃন্তনলিনীপত্রাণি গাত্োশ্মরণা। 

নুস্তঞ্চ স্তনমণ্ডলে মলয়জং শীর্ণস্তরং লক্ষ্যতে 

কাথাদাশু ভবন্তি ফেনিলমুখ? ভূষ।মুণাল।স্কুবাঃ ॥৭১॥ 
_-(শ্রীকৃষ্ণপিরহ-জ্বরে পীড়িতা শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিয়া কোনও সখী মথুধাস্থিত শ্রীকের 
নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে) হে কষ্কচ! ভোমার পিরহে শ্রীরাধিকার এতাদুশ সন্তাপজ্বর 
জন্মিয়াছে ঘে, তাঠার অঙ্গম্পর্শমান্র পুষ্পরচিত শব্যাও পুষ্পধূলিময়। হইতেছে (ফুলের পাপ.ড়িগুলি 
বিশু্ধ হইয়া চুর্ণূপে পরিণত হইতেছে ), তাহার অঙ্গতাপে নিকটবর্তী ত।লবন্তনিশ্মিত বাজনস্থিত 
পদ্মপত্রগুলিও মনন হইয়া পড়িতেছে, তাহার স্তনমগ্ডলে স্ুুষ্ট চন্দনপন্ক লেপন করিলে ততক্ষণাই 
তাহা শুষ্ক হইয়া মধ্যস্থলে বিদীর্ণ হইয়া ( ফাটিয়। ) যাইতেছে ; আবার তাহার জঙ্গতাপ প্রশমিত 


করার উদ্দেশ্যে যদি মৃণ(ল।ছ্কুব-রচিত ভূষণ তাহাকে পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহাঁও তাহার অঙ্গতাপে 
তণ্ত হইয়া যেন মুখে ফেন উদ্গীরণ করিতেছে ।” 


৮৫] োহ 0১৪) 
“মোছে! হন্ুঢুতা। হ্যা দিশ্লেষাপ্তয়তস্তথ। 
বিষাদাদেশ্চ তত্র স্তাদ্দেহস্য পতনং ভুবি। 
শৃন্যেকতিয়ন্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৪19৫7 


[২৮৪৭ ] 
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_-হুর্য, বিরহ, ভয় এবং বিষাঁদাদি হইতে চিত্তের মৃঢতাকে ( বোধশুগ্রভীকে ) মোহ বলে। এই মোহে 
দেহের ভূমিতে পতন, শূঙ্বেনদিয্ধ, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টাতাদি প্রকাশ পায়।” 


ক। হর্ধজনিত মোহ 

“ইগ্থং স্ম পুষ্ট: স চ বাদরায়ণিস্তৎস্ম!রিতীনস্তহৃতাখিলেন্দ্িয়ঃ। 

কচ্ছাৎ পুনল দ্ধবহিদূর্শি: শনৈঃ গ্রত্যাহ তং ভাগবাতো ভ্তমোত্তমম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০/১২1৪৪। 
--( সত গোস্থ।মী বলিলেন ) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকটে মহারাজ পরাক্ষিং এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পরীক্ষিতের কথ।য় অনন্ত শরীকৃঞ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়ায় হর্ধভরে 
শুকদোবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ( টন্দ্রিরের বুত্তি) অপহৃত হইল। (বাস-নারদ।দিকৃত উচ্চনামসন্কীর্তনের 
ফলে) অতি কষ্টে পুনর।য় বহিদুর্্টি ( বাহাদ্ঞান ) লাভ করিখা ধীরে ধীরে ভাগবতোত্তমোত্তম 
পগীক্ষিতের প্রতি তিনি ( পীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর ) বলিতে লাগিলেন।” 


অপর দৃষ্টাস্ত _- 
“নিরুচ্ছৃসি ঠরীতয়ে! বিঘটিতা ক্ষিপক্ষক্রিয়া 
নিরীহনিখিলেন্িয়াঃ প্রতিনিবৃত্তচিদ্বুতয়ঃ | 
অবেঙ্গা কুরুনগ্ডুলে রহুসি পুগ্ুরীকেক্ষণং 
ব্রজামুজদৃূশোইভজ্রন্‌ কনকশ।লভর্জীশ্রিয়ম্‌ ॥ ভ, র, সি, ১1819৬॥ 
- কুরুক্ষোত্র নিভৃত স্বানে পুগুরীকনয়ন আীকৃষ্খকে দর্শন করিয়া হা তিশয়বশতঃ কমলনয়ন! ত্রজমুন্দরী- 
গণের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বিলুপ্ু হইয়া গেল, তাহাদের চক্ষুর পলক বন্ধ হইয়া গেল, তাহাদের সমস্ত 
ইন্দিয় চেষ্টাশৃন্ত হইয়া পড়িল এবং সমস্ত চিত্ববৃত্তি গ্রতিনিবৃন্ত হইয়া গেল: তাহারা স্বর্ণ-প্রতিমার 
ভাব ( জ।ড্া ) প্রাপ্ত হ্টলেন।” 


থ। বিরহজনিত মোহ 
“কদ।চিৎ খেদাগ্সিং বিঘটফিতুমন্তর্গ তমসৌ 
সহালীভিলে?ভি তরলিতমনা যামুনতটাম্‌। 
চিরাদস্যাশ্চিপ্তং পরিচিতকুটারাবকলনা- 
দবস্থা তন্তার ক্ষুটমতঃ শ্ুযুণ্রেঃ প্রিয়সখী ॥ হংসদূত ॥ 
_চিত্তস্থিত মাথুর-বিরহাগ্রকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে চঞ্চলচিস্বা হইয়া শ্রীরাধা সখীগণের সহিত কোনও 
এক সময়ে যখুন1তটে গিয়ািলেন ; কিন্তু সে-স্থুলে বহুকাল পর্যন্ত পরিচিত-কেলিনিকুগ্তকুটার দর্শন 
করায় গাঢ় নিদ্রার মোহরূপ। প্রিষসখী তাহার চিত্তকে আচ্ছাধিত করিয়া ফেলিল। (তিনি মোহগ্রস্তা 


হইলেন। শীরাধা বিবরহদুঃখর শান্তির জন্য আসিয়ছিলেন; কিন্তু তাহার বিরহছুখ শতগুণিত 
হইয়! পড়িল ).। 


( ২৮৪৮ ) 
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গ। ভয়জনিত মোহ 
“মুকুন্দমাবি্কৃতবিশ্বরূপং নিরূপয়ন্‌ বানরবর্ধ্যকেতুঃ। 
করারবিদ্দাৎ পুরভঃ স্থল্তং ন গাণ্ীবং খণ্ডিতধীধিবেদ ॥ ভর, দি, ২1913৭॥ 
_মুকুন্দ শরীকৃঞ্ণ খিশ্বরূপ প্রকটিত করিলে তাহার দরশনে কপিধ্বজ অর্জন এতাদৃশ মোহপ্রাপ্ত হষঈটলেন 
যে, তীহব বুপিভ্রশ জন্মিল, তাহার তস্ত হইতে যে তাহার গাণ্ডীব খসিয়া পড়িরা গিয়।ছে, ভাহাও 
তিনি জানিতে পারািলেন না|” 
মধুর-রসে ভয়জশিত মোহের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এ-স্থলে বা উজ্জ্লনীলমণিতে ভাহাৰ 
উদাহরণ নাই । 
ঘ] বিষ[দজনিভ (গাহ 
“কৃষ্ণ মহাবকপগ্রস্তং দু্ট। বামাদয়োহডকাঃ। 
বভৃবুিন্দ্িযাণীপ বিন) প্রণং ধিচেভসঃ ॥ আরীনা, ১০1১১1৪৯। 
কৃষক নহীণকের ছার) গ্রস্ত তইতে দেখিয়। বলবানাদি ব।লকগণ বিষাদে-_ প্রাণহীন ইন্দ্রিঃ়গণ 
যেমন বি;চঠন হয, তদ্ধপ -বিচেতন হইয়া পড়িলেন।” 
উজ্জ্রলঘশীলঘণিধৃত উদাভরণ 2 
শিজপদ।কনলৈধ্বজবজনীগজান্কুশবিচিত্রললামৈঃ। 
ব্রজড়ুবঃ শময়ন খুবতো দং বন্ পৃধ্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥ 
ব্রুতি তেন বয়ং মবিলসবীক্ষণাপিতমনোভববেগাঃ। 
কুজগতিং গসিত। ন বিদানঃ কশ্মালেন বসনং কবরং বা ॥ শীভা, ১০।৩৫।১৬-১৭। 
--€( গো-গেপগণের সহিত শীকৃষ্ধের অপরাহ্িিক ব্রজাগমন-লীলার আম্বাদন কগিতে কধিতে 
কতিপয় গোপী --'লজ্জা-বৈধ্য-কুলধশ্ম।পিতে জলাঞ্জলি দিয়া_স্বলাদির ন্টার আমরাও কেন 
আীকুষের সঙ্গী হইল।মনা'__এইরূপভাবে অনুতাপ করিয়া বিষাদভরে পরস্পরকে বলিতেছেন ) 
গজেন্্রবৎ মন্থরগতিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্বজ, বজ, অস্কুশ ও কমলের বিচিত্র চিহ্কে ভূষিত পাদপদ্ম দ্বারা 
গোকুল-ভুমির গো-খুরক্ষতজনিত বেদনাকে প্রশমিত করিয়া বেণুনাদ করিতে করিতে গমন করেন, 
তখন তাহার সবিলাস-নিরীক্ষণ্।রা আমাদের চিত্তে যে মানীভব অপিত হয়, তাহার প্রবল বেগে 
আমর! তরুধন্্ম( স্থীব্রত্থ ) প্রাপ্ত হষটম্বা থাকি ; তাই আমাদের বসন বা কবরীবন্ধন স্থলিত হইলেও 
তৎসন্বন্ধে আমর] কিছুই জানিতে পারি না।” 


ঙ। মোহ-নামক ব্যভিচারিভাবের বিশেধন্ 

মোহপ্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, 
“মস্থযান্থত্রাত্বপর্যাস্তে স্তাৎ সর্ববত্রৈব মৃঢ়ত]। 
কৃষ্ণক্ষ-স্তিবিশেষস্ত ন কদাপাত্র লীয়তে (২1৪1৪৮| 


[ ২৮৪৯ ] 
ত৫৭ 
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_-কুষ্ভক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলে দেহপর্যান্ত সমস্ত বিষয়ে তাহার মূঢ়তা (বিস্বৃতি) জন্মে; কিন্তু কখনও 
শ্রীরুষ্ণস্ষ ভিবিশেষ লয় প্রাপ্ত হয় না” 

এই গ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“অস্য প্রাপ্তমোহস্য ভগবন্তত্তস্ 
কৃষ্ণন্ষ-প্তিবিশেষস্তিতি স্বাশ্রয়ম। তং বিনা ভাবনানামনবস্থিতেঃ। তথাচোক্তম্। তংস্মারিতানন্ত- 


হৃতাঁখিলেক্ছিয় ইতি । কিন্ত বহিবুত্তিলোপপ্রাণ।ন্যেন প্রলয়ে! যোহত্স্তব্ত্তিলোপপ্র।ধান্তেন চেয় । 
অতএব মোঠো হন্ম ঢতেতাত্র জম্ভন্দো দস্ঃ। মুহ বৈচিন্তে ইতি ধাতুধলাদেব তদর্থ ভাসিদ্বেঃ ॥৮ এই 


টাকার তাৎপর্য হইতেছে এইরূপঃ -শ্লোকস্থ “অস্তাশব্দের অর্থ হইতেছে, “মোহ প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তেন।" 
মোহপ্রাপ্ত ভগবদৃভক্েব কৃষ্ণস্ষ,িবিশেষই হইতেছে স্বাশুয়। তাহ! ব্যতীত অর্থাৎ রক দিবি 
বাতীত, ভাবনামমৃ্তেরই অবস্থিতি থাকে না। পূর্ববণন্তী ক-উপ-আন্তচ্ছেদে উদ্ধত শুকদেব সঙ্গ 
“ততস্মারিতানম্তঙগ তাখিলেব্দিয়” পদে তাহা বল! হইয়াছে । শ্রীশুকদেবের চিন্তে কৃষ্ক্ষ-তি বিরাভি্ 
ছিল, ঈন্দ্রিরবাপার শিনুপ্ত হইলেও কৃষণ্ নতি শিলুপ্ত হয় নাই, মোসগ্রস্তাবন্টাতেও শ্ীশুকদেব কৃ 
স্কপ্তিকে আশ্রয় কপির। ধিরাজিত্র ছিলেন। কিন্তু প্রলয় (সন্বিকভাব) এবং মোহ (বাতিচারী ভ।ব)- 
এই ছুষ্টয়ের বৈশিষ্টা হইতেছে এই ঘে--প্রলয়ে বহিব্তি-লোপের প্রাধান্ত ১ আর মোঙে অশ্বত্তি- 
লোপের প্রাধান্য ; এজগ্ঠই মোহের লক্ষণে “হন্ুটতা”-শন্দে হিংশব্দের প্রয়োগ করা ইসা 
( হদ্বত্তির বা অস্থরূত্তিব মঢ়ভা বা বিলুপ্তি )। “মুহ”-ধাতু হইতে “মোহশব্দ নিপ্পন ; মুহ-ধাতুর 
অর্থ বিচিত্তে-বিচিন্তভায়” ; এজন্া মোহ-শব্দের উল্লিখিতরূপ ( হদ্বৃত্তির বিলুপ্তি ) অর্থ পিদ্ধ হইতেছে । 
মোহে অন্তবণান্ত লোপেও প্রাধান্য একথ। বলার হেতু বোধ হয় এই যে-_কৃষ্ষ ভ্তি-বিশেষ ব্যতীত 
অন্ত কোনও বিষয়ে অস্তপন্তির গতি থাকে না। 


৮৬। ক্ার্তি (১৫) 
“বিষাদব্াাধিসংব্রাস্সংপ্রহ।রক্লমাদিভিঃ। 
প্রাণত্যাগো মৃতি স্তসাননাক্তীক্ষরভীষণম | 
বিব্ণগাত্রতাশ্বাসমান্দাতিক্বাদয়ঃ ক্রিয়া; ॥ ভ, র, সি, ২1৪19৮॥ 
_ বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্রানি প্রভৃতিদ্বারা যে প্রাণভ্যাগ, তাহাকে মৃতি 
বলে। এষ্ট মুতিতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহের বৈবণ্য, মন্দশ্বাস এবং ঠিকাদি ক্রিয়। প্রকাশ 
পায় ।? 
উদাহরণ -- 
“ভন্র্লীসন্বাসা মুভবসরালা স্বানিতদুশো নিবৃণবস্তঃ কায়ে কিমপি নববৈবর্যমভিতঃ। 
হরেননাবাক্ীক তনলঘৃহিক।লহরিভিঃ প্রজল্স্তঃ প্রাণান্‌ জহতি মথুরায়াং স্বকৃতিন ॥ 
ভ, র, লি, ২1৪1৪৮ 


[ ২৮৫০ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতমব [এ৮৬-জনু 


'_স্বুকৃতিশালী মথুর!বাসিগণের শ্বাস উল্ল।সহীন হইয়।ছে (মন্দশ্বাস প্রকাশ পাষতেছে ), তাহাদের 
কুটিল দৃষ্টি মুুমু্ উদ্ধদি.ক ক্ষিগ হইতেছে, তাহ।দের দেহে সব্বর কি এক আভিনব বেপণ্য বিস্তারিত 
হইয়াছে, তাহার! অস্পষ্টরূপে হরির নাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাহারা আলঘু হিক-লহরীর সহিত 
কথা বলিতেছেন। এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হয়! তাহারা গ্রাণত্যাগ করিতেছেন ।” 
উজ্জ্লনীলমণিধুঁত উদাহরণ £-- 
“যাবদ্বাক্তিং ন কিল ভজতে গান্ধিনেয়ানু বন্ধ 
স্তাবন্নত্া সুযুখি ভবতীং কিঞ্িদিভ্যর্থথিুবা 
পু্পৈধস্া মুহুরকরবং কর্ণপুরান্মুরারেঃ 
সেখয়ং ফুল্লা গৃহপপিসরে মলা পালনীয়া ॥ উদ্ধাবসন্দেশ ॥৪৬| 
(স্ীরাধা ললিতার নিকটে বলিলেন) হে সুমি! যে পথান্ত গাদ্ধিণীতনয় অক্ররের অন্ুবন্ধ 
( জাগ্রহ ) নিশ্য়রূপে ব্যক্ত না হয়, সেই পধান্ত ভোমাকে নসক্কার পুৰ্বকক এই একটা প্রার্থনা 
জানাইতেছি যাহার পুষ্পদ্বারা আমি মুরারি শ্রীকঞ্চের কর্ণাভরণ সকল পুনঃ পুনঃ শিম্মীণ করিতাম, 
ভুমি মেই কৃল্প। মালতীকে আমার গৃহপরিলরে যন্কের সহিত পালন করিও (আমার এই জীবন 
রঙ্ষ। প।ইবেন। )1” 
ক। ম্ৃৃতি। মরণ )সন্দ্ধে লক্ষণীয় 
ভক্তিরস।মুতসিদ্ধ বলিয়াছেন, 
“প্রায়ো হত্র মরণাৎ পৃর্বা চিন্তবৃত্তিয়াতর্নত]। 
মুতিরত্রানতভাব: স্য।দিতি কেনচিদুচাতে | 
কিন্তু নায়কবীর্ধযার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে |১18145। 
_গ্রায়শঃ দরণের পূর্ববন্তিনী চিত্তবৃত্তিকেই মৃতি বলা হয়। কেহ কেহ বলেন_ এস্থলে মৃতি হইতেছে 
আন্থভাব। কিন্তু নায়কের পরা ক্রম নিমিত্ত শক্রতে মরণ উক্ত হইয়।ছে।” 
ভাৎপধ্য হইতেছে এই যে, মুতি-নামক ব্যভিচারী ভব বাস্তব সুতা নহে, প্রা।ণহ্যাগ নহে? 
মরণের পুর্বে ষে চিত্তবুদ্তি প্রকাশ পায়, তাহাকেই মৃতি-নামক বাতিচারী ভব বলা হয়। কেহ কেহ 
এই মুতিকে অনুভাব বলেন। প্রীপাদ জীবগোস্বানী টীকণায় বলিয়ছেন-এস্ঠলে “কেহ কেহ” বলিতে 
্রন্থক!র শ্রীপাদ রূপ গ্রোস্বামীকেই বুঝায়। “কেনচিদিতি স্বয়মবেত্যর্থঃ' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শক্রর 
সম্বন্ধে বাস্তব মরণই কথিত হয়; তাহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্কি- 
রসামৃ্সিন্ধৃতে মৃতি-নামক ব্ভিচারিভাবের প্রসঙ্গে পৃতনার একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইয়াছে; যথা, 
“বিরমদলদুকঠেদৃঘোষঘৎকারচক্রা ক্ষণব্ঘটিততা দাদ ষ্টিখদ্যো তদীপ্ডিঃ। 
হরিমিহিরনিপীতপ্রাণগাটাদ্ধকার। ক্ষয়মগদ কন্মাৎ পৃতনা পালা তরি ॥২৭৯। 
-কালরাত্রিরূপা পৃতনার প্রাণস্বরূপ গাঢ় অন্ধকার কৃ্ণূপ সুধ্যবর্তৃক নিপীত হইলে পৃতনার 


[ ২৮৫১ ] 


রাভিচারিভাব] গৌড়ীয়-বৈষব দর্শন [%৮৬আনু 


ঘৃকপক্ষীর শব্দতুলা ক্ধ্বনি এবং গ্োতসদৃশদীপ্তিময়ী দৃষ্টি ্ণকা'লমধো ভিরোহিত হইয়াছিল ।” 

এই উদাহরণে পৃতনার বাস্তব মরণই বণিত হইয়াছে; এই মূর্ণে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম 
স্চিত হইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমেই পৃতনার মৃত্যু হইয়াছে। 

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে--মরণের পূর্বকালীন লক্ষণগ্ুলি যদি কৃষ্ণভক্তে প্রকাশ পায়, তাহ! 
হইলেই তাহাদিগকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বল৷ হয় ; কুম্টরতিহীন লোকের মধ্যে তাদৃশ 
লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহাকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বলা যায় না; কৃষ্ণরতির সহিত 
ব্যভিচারী ভাবের সম্বদ্ধ। পৃতনা কিন্তু শ্রীকণে রতিমতী ছিলন।; পুনা ছিল শ্রীকষ্ণের শক্র, 
াকৃষ্ের প্রাণসংহারের উদ্বেশ্টেই স্তন্থাদাত্রীর ছদ্মবেশে পৃতনার আগমন। এই আনস্থায় পৃতনার 
মু্তাকে বাভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে প্রদশিত হইল কেন? এই্টরূপ প্রধোর আশঙ্ক। করিয়াই কি 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন-_“কিন্ত নায়কবীধ্যাথং শত্রৌ মরণমুচাতে- নায়কের বীধ্য প্রদর্শনার্থই 
শক্রতে মরণ কথিত হয়” ? ভাহাই যদি হয়) তাহা হইলে এই উদ্বাহরণে আকার পরাক্রমমাত্রক্ট 
স্ুচিত হইতে পারে, পৃঙন।র প্রাণভাগকে ব্যভিচারী ভাব বলা কি সঙ্গত হইবে? 

মৃতিপ্রসঙ্গে উজ্জ্লনীলমণি বলিয়াছেন, “মৃতেরধযবস।য়োহত্র বর্ণাঃ সক্ষদিয়ং ন ভি ॥3৫॥-এ- 
স্থলে মরণের উদাম মাত্র বর্ণনীয় ; কিন্ত সাক্ষাৎ মৃতু বর্ণনীয় নহে |” 

উজ্জ্লনীলমণিতে কেবল কুষ্ণকান্তাদের উদাহরণই প্রদত্ত হয়াছে। কুষ্ণকাস্তা দুই শ্রেণীর - 
নিতাসিদ্ধা এবং সাধনশিদ্ধ। / নিতাসিদ্ধ/গণ জবতৰ নহেন, তাহারা হইতে'ছন স্বরূপশক্তির ৃত্তবিগ্রহ 
_-স্ৃতরাং তাহাদের মৃত্া সম্ভব নহে। সাধনসিদ্ধগণ জীব্তত্ব হহলেও তাহাদের প্রাকৃত দেহ নাই, 
তাহাদের দেহও অপ্রাকৃত -স্ৃতরাং তীঙ্াদেরও মৃত্রা অসম্ভব । শ্রীকৃষ্ণবিরহের উৎকট জালায় এইরূপ 
মৃ্তাহীনা নিত্যসিদ্ধ। বা সাঁধনসিদ্ধা কৃষ্ণকান্তাগণের মরণের উদ্যনমাত্র হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের 
মরণ কখনও হইতে পারেনা । এজন তাহাদের পক্ষে নরণের চেষ্টামাত্র হইতে পারে, মরণ সম্ভব নতে। 
তাহাদের মরণের এই উদ্যমকেই মুতিনামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। 

খ। খবিচরী গোপী 

উপরে উদ্ধত উজ্জপনীলমণি-শ্লেরকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন-'অধা- 
বসায় উদামঃ ইয়ং মৃতিঃ প্রাণত্যাগ ন বণ্যেতি সমর্থ-সমঞ্জস-পাঁধারণ-স্থায়িভ।ববতীনাং শ্রাকৃঞ্ুপ্রেয়সীনাং 
নিত্যসিদ্ধতেন তদসভ্তভবাৎ।- অধ্যবসায় অর্থ--উদাম এই উদ্যামই যতি; প্রাণতাগ বর্ণনীয় নহে। 
কেনন, সমর্থ রতিমতী ব্রজনুন্দরীচদের, সমগ্পা-রতিমতী মহিষীগণের এবং সাধারণী রতিমতী কুজাদির-_ 
এই তিন শ্রেণীর কৃষ্ণকাস্তাগণ নিতাসিদ্ধ। বলিয়া তাহাদের মৃত্যু সম্ভব নহে ।” ইহার পরে চক্রবন্তিপাদ 
শ্রীমদ্ভাগবতের “অস্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিদিত্যাদি (শ্রীভা, ১০২৯।৯ )”-শ্রোকের উল্লেখ করিয়! সাধনসিদ্ধা 
ঝধিচরী গোপীদের কথাও বলিয়াছেন (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও টাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের এই ক্লোকের 
উল্লেখ করিয়াছেন )। এই খ্বিচরী গোপীগণ সাধকদেহে ছিলেন দণুকারপ্যবামী মুনি। তাহার! 


[ ২৮৫২ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতত্ব | ৭৮৬-আন্ত 


পূর্ব হইতেই গোপালেপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি যখন দণগুক।রণো উপনীত 
হইয়ছিলেন, তখন তাহ।র রূপের সহিত শ্রীকষ্চরূপের কিঞ্িত সাদৃশ্য দর্শনে তাহাদের চিন্তে কান্তা- 
ভাবনয়ী শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে তীহারা মূন মনে ভীহাদের বসনাসিদ্ধির 
উদ্দেশ্তে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা। প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে ভাহাদের বাসনা পৃ্ভির 
অন্বরূপ কূপ গ্রকাঁশ করিলেন! সাধনে তাহারা যখন জাতরতি হইয়াছিলেন, তখনই 
যোগমায়া কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থলে আহিরী গোগীর গর্ভ হইতে গোপকন্তারূপে 
তাহাদিগকে আবির্ভাবিত করাইলেন। সাধারণতঃ জাতপ্রেম ভক্তদের গ্রকটলীল।স্থলে এ ভাবে 
জন্ম হয়$ তাহাদের দেহও হয় চিন্ময়, গুণ।তীত। কিন্তু দণ্ডকারণ্যব।সী মুনিগণ সাধকদেহে জাতাপ্রেম 
হইতে পারেন নাই. প্রেনের পূর্ববর্তী স্তর “গতি বা ভাব” পধাস্থই তাহাদের লাভ হইয়াছিল; স্ৃতব।ং 
তাহাদের ণময়ন্ধ সম্যক তিরেহিত হয় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীবামচন্দ্ের কপার ফলেই জাতরতি 
অবস্থাতেই যোগমায়া তাহাদিগকে প্রক্টলীলাস্থলে,। গোপকন্যাজূপে জন্ম দেওয়!হলেন | 
যাহ। হউক, প্রকটলীলাস্থলে, অন্তান্ত গোপীদের ন্যায় তাহাদেরও বিবাহ হইল, 
কিন্তু গণাতীত জাতপ্রেম গোপকন্যাদের যোগমায়া যে ভাবে পতিম্মশ্থাদের স্পশ হইতে রক্ষা করেন, 
ইহাদের গুণময়ত্ব ছিল বলিয়া ইঠাঁদিগকে তিনি সেই ভাবে রক্ষা করিলেন না; এজন্য তাহাদের পত্তি- 
সঙ্গাদি হইয়াছিল। যে সমস্ত সাধক ভক্ত জাতপ্রেম হইয়া প্রকট লীলাস্তথলে গে।পকন্ত।রূপে জন্ম গ্রহণ 
করেন, নিতানিদ্ধা গোপীদের সঙ্গগ্রভাবে তাহাদের কৃষ্ণরতি স্লেহ-মান-প্রণয়াদি অতিক্রম করিয়া 
মহাভাবে উন্নীত হয়; শ্রুতিচরী গোপীদের এইরূপ হষ্টয়াছিল, যোগমা যাও সব্বাতে।ভা?ব তাহাদিগকে 
পতিন্মন্থদের স্পর্শ হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন । কিন্তু জাতরতি খধিচরীদিগের পক্ষে বিবাহের পূর্ব 
নিতাসিদ্ধ। গে।পীদের সঙ্গের সৌভাগ্য হয় নাই । খিবাকের পরে অবশ্য হইয়াছিল এবং তাহ।র ফলে 
তাহাদের রতিও উদ্ধ তন স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, তাহারাও শ্রীকৃে পূর্বরাগবতী হইয়াছিলেন এবং 
শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তহ।রাও প্রকৃষ্সমীপে 
যাওয়ার জন্য উৎকষ্টিতা হইয়াছিলেন ; কিন্তু তণাহ!দের পতিগণকর্তৃক গৃষ্ঠে অবরুদ্ধা হওয়ায় ত'হার! 
শ্রীকৃষ্ণপমীপে যাইতে পারেন নাই! অপরধীহাদিগকে যোগমায়া স্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহাদের কেহ কেহও অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন ; কিন্তু যোগমায়ার গ্রভাবে তাহারা শ্রীকৃষ্ধমমীপে যাইতে 
পারিয়াছিলেন। খষিচরীগণের দেহ পতিসম্ভুক্ত__স্থৃতরাং শ্রীকুষ্ণসেবার অনুপযুক্ত _ছিল বলিয়া! যোগ- 
মায় তাহাদিগকে সেই সুযোগ দেন নাই। গৃহে অবরুদ্ধা এই ঝধিচরী গোপীগণ মহাবিপদ্গ্রস্তা হইয়া! 
ঘেন মরণদশায় উপনীত হইলেন ॥ পতি-আদিকে মহাশক্র মনে করিলেন এবং শ্রীকঞ্চকেই স্ব-্ব-প্রাণৈক- 
বন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (ম্মরণ) করিতে লাগিলেন । ভীব্রধ্ানকালে প্রীকৃণ- 
বিরহের ফলে তাহাদের যে জ্বালাময় উৎকট ছু:খের উদয় হইল, তাহা যেমন অতুলনীয়, আবার ্ষস্তিতে 
আীকুষাঙ্-সঙ্গের ফলে যে অনির্ববচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল ক্ষেমনি অতুলনীয় 


[ ২৮৫৩ ] 


বাভিগারিভাব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৭/৮৭-আন্গ 


ঈহাবই ফলে ছাহ।দের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপতুক্ত তাহাদের গুণময় দেহ৪ 
গুণন্য়ন্ধ তা।গ কৃরির। চিন্মতত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হয়া পড়িল। “জভুগুণময়ং 
দেহং সদ্য; প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ আীভ।, ১০২৯/১১৮-শ্লেরকের টাকায় আীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তী যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ। হইতে জানা যায়-_“তাহাঁদের দেহের ণময়ন্থই তাহারা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, দেহতাগ করেন নাই দেহের গুণনয়ত্বত্যাগকেই গুণ্ময়-দেহত্য।গ" বল! 
হইয়াছে)” এম্বলে জানা গেল -সাধননিদ্ধা ঝধিচরী গোপীগণেরও মৃতু হয় নাই। মৃহ্যুর ভাবমাত্র 
তাহার! প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। ইহাই তাহাদের পক্ষে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাব। 


৮৮৭ আললস্ত্য (১৬) 
“সামধ্যস্তাপি সন্ভাবে ক্কিয়ানুমুখতা হি যা। তৃপ্চিশ্রমাদিসন্ুতা তদালস্তামুদীধাতে ॥ 
মত্রাঙ্গ শঙ্গে। ঈত্ত। চ প্রিয়াদ্ধেযোইক্ষিমর্জনম্। শযাাসনৈক প্রিয়া তন্দ্রানিদ্রাদয়ো।হপি চ।ভ, র, সি, ২৬1৫১। 
তৃপ্তি ও শ্রমাদি বশতঃ সামর্যসতেও যে কাষো অনুনুখতা ( কাধা-ঝরণের প্রবৃত্তিহীনতা ), তাহাকে 
বলে আলসা। এই আালস্যে অঙ্গঘোটন, জ্তা, কাধের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমন্দিন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা 
ও গিদ্র! প্রভৃতি গকাশ পায়।” 
ক। তৃপ্তিজনিত আলম 
“বিপ্র।ণাং নস্তথা তৃপ্তির।সীদ্‌ গোবদ্ধনোৎসবে । 
নাশীর্ব্বদেহপি গোপেন্দ্র যথা স্যাৎ গ্রভবিষুতা ॥ ভ, র, সি. ২২৪1৫১॥ 
হে গেপেন্দ্র! আমর! বিপ্র, আশীর্বাদ করিতে আমাদের যে রূপ তৃপ্ত হয়, গোবদ্ধনোতৎসবে 
তদ্রুপ হয় ন1।” 
খ। ভ্রমজনিত আলস্য 
“নুষঠু নিঃসহতনুঃ স্থবলোইতুৎ শ্রীতয়ে মম বিধায় নিষুদ্ধম্‌। 
মোটয়স্তমভিতো। নিজমঙ্গং নাহবায় সহপাহ্বয়তামুম্‌ ॥ ভ, র, সি, ২৪1৫২॥ 
_-ক্ীকৃষ্ণ তাহার সখাগণকে বলিলেন--অহে বয়স্যগণ ! আমার গ্বীতির নিমিত্ত সুবল আমার সহিত 
বানুযুদ্ধ করিয়। শ্রমবশতঃ নিঃসহতন্ (কোনও কিছু করিতে অসমর্থ) হইয়া সর্বতোভাবে অঙ্গ-মোটন 
করিতেছেন; সুতরাং সহস। তোমর! ভাহাকে আর যুদ্ধের জন্য আহ্ব।ন করিওনা ।% 
গ। ত্রক্ষদেবীগণের আলন্ত 
কৃষ্ণকাস্ত। ত্রজন্তুন্দরীগণের আলস্য-নামক ব্যভিচারিভীর স্থদ্ধে উজ্জ্লনীলমণি বলেন- 
“সাক্ষাদঙ্গং ন চালস্যং ভঙ্গা। তেন নিবধ্যতে ॥9৭॥৮ টাকায় শ্ীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_-"সাক্ষা 
দঙ্গং ন চেতি আলস্যং খলু শক্তৌ সত্যামপ্যশক্তিব্যগ্তনা। স! তু তাসাং কৃষ্ণসেবাদৌ ন সন্তবত্যেব। 
'ন পারয়েহহং চলিভুমিতি' কৃত্রিমালস্যং জ্রেয়ম। তন্মাদিরোধিগততদ্বর্ণনাৎ স্থায়িপোষণ-পরি- 
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ব্যভিচ।রিভাব ] রসতত্ব [ ৭/৮৮-মন্ু 


পাটোব তন্নিবদ্ধতা যুক্ত11”৮ তাৎপর্য ব্রজদেবীগণের পক্ষে আলসা ব্যভিচারিভ।বের সাক্ষাৎ ভদ্ক 
নহে। শক্তি থাক! সত্বেও অশক্তির ব্যঞ্জনাই হইতেছে আলস্য । কিন্তু ব্রজদেবীগণের পক্ষে কুষ্ণ- 
সেবাদিতে কখনও তাহা সম্ভব নয়, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাদিতে শক্তি থাকা সত্বে তীহাপা কখনগ অশক্তি 
প্রকাশ করেন না। “আমি আর চলিতে পারিতেছিন।”-স্ীমদ্ভাগবতে শ্রারাধার এই উক্তিতে কৃত্রিম 
আলল্য স্ৃচিন্ত তইয়াভে, ইহাই বুঝিতে হইবে, বাস্তব আলসা নহে। সে জন্ত বিরোধিগত আলস্যের 
বর্ণনা করিয়। ভঙ্গীতে স্থায়িভীবের পোঁবণ-পারিপাট্য প্রদশিত হইয়! থাকে। বিরোধিগত উদাহরণ, 
যথা _ 

“নিরবধি দধিপুর্ণীং গর্গগীং লোড়য়িত্।। সখি কৃততন্ভঙ্গং কুর্ব্বতী ভুরিজস্তাম্‌। 

ভূবমন্তপতিতা তে পতুরাস্তে সবিত্রী বিরচয় তদশঙ্কং তং হরেরমদ্ধ চড়াম্‌ ॥ উনী, বাভি 8৭ 
_ (কঞ্জমধো জীক:ফব সঠিত বিলাসবতী ভ্রীরাধা, পদ্মার শিক্ষিতা শারিকার মুখে শুনিলেন__ জটিলা 
সে-স্থলে আসিততছে। শুনিয়া শ্রীরাপা ভীত হইলে গো হইতে আগত! শ্রীরপমঞ্জরী তাহাকে 
আ।গাস দিচা পলিলেন ) হে সখি! তোমার পতি-জশনী ( জটিল] ) নিরবধি দিপুর্ণ ভগ আলোড়ন 
করিতে কধিতে গীত্রমোটন করিতে করিতে ব্ছ জন্তা ত্যাগ করিতে করিতে ভূঁতলে পড়িয়া 
রহিয়াঙ্েন ; অতএব, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া! হীহরির মন্তাকে চূড়া রচনা কর।” _ 

এ-স্থালে জটিলার শ্রমজনিত আলম্যাই ধণিত হঠয়াছে এবং তদ্যপদদেশে শ্রীরাধার স্থায়িভী'বের 
পুষ্টির কথ!ঠ ভঙ্গীতে জানান হইয়াছে 

প্লীতিমন্দাও বলা হইয়াছে_ শ্রমতেতুক এবং কুষ্তিন্ন অন্সম্পকিত ক্রিয়াখিশেষে আলস্য 
জন্মে! *আলম্তং তাদৃশশ্রমহেতুকং কৃষ্েতরসম্বন্ধিক্রিয়াবিষয়কং ভবতি ॥” বস্তুতঃ কুষ্ণব্যিয়ক 
কোনও ব্যাপারে কৃষ্ণভক্তদের আলম্ত জন্মিতে পারে না। 


৮৮৮ । জাভা (১৭) 
“জাঁডাম প্রতিপন্ভিঃ স্তাদিষ্টানিষ্টশ্ষতীক্ষণৈঃ | 
বিরহ।গ্ভৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ববাপস্থাপরাপি চ 
অআনিমিষত। তৃষ্ণীন্তাপবিস্মরণাদয়ঃ॥ ত, র, সি, ২৪৫৩। 
--ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ-পর্শনজনিত এবং বিরহাদিজ নিত শিচারশুন্ততাকে জাড্য বলে। ইহ হইতেছে 
মোহের পূর্ববাবস্থা ও পরের অবস্থা । এই জ্যাড্যে নয়নের নিমিষশুন্ততা, তৃক্ষীন্তাৰ এবং বিস্মরণাঁদি 
প্রকাশ পায়।” 
ক। ই্টশ্ুবণজনগিত জাড্য 
দ্গ[বশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযৃষমুন্তভিতকর্ণপুটেঃ পিবস্ত্যঃ। 
শাবাঃ সুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্মাত্মনি দৃশা শ্রুকলাঃ স্প্‌শস্তঃ ॥৮ 
_-শ্রীভা, ১০1২১।১৩।॥ 


[ ২৮৫৫ | 


বাভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৭৮৮-গন্থ 


-( বসগণ গাভীদিগের স্তন্য পান করিতেছিল; এমন সময় গ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি উিত হইলে ) 
গাভীগণ উন্নমিত কর্ণপুটদ্বারা কুষ্মুখনির্গীত বেণুগীত-নুধা পান করিতে করিতে স্থির হইয়। দাড়াইয়া 
রহিল এবং বংসগণও স্তনক্ষরিভ ছুগ্ধগ্রাস মুখে করিয়া স্থির হইয়া দ্াড়াইয়া রহিল, তাহাদের মুখ 
হতে দুগ্ধ নির্গলিত হইতে লাগিল । ইহারা দৃষ্টিদ্ধার গোবিন্দকে স্বীয় মনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া 
মনোমধো উহাকে স্পর্শ (আলিঙ্গন ) করিয়াই স্থির হইয়া দাড়াইয়। রহিয়াছে; তাই তাহাদের 
নয়নে অশ্রুধার। দৃষ্ট হটাতেছে 
এ-স্বালে শকুষেন বেখুরবনি-শ্রবণ হইতেছে প্রিযশ্রবণ ; তাহার ফলে তাহাদের জাড্য 
(ক্রিয়াহীনতা ) এবং স্তশ্তাপানাদিছে বিস্মৃতি জন্মিয়াছে। 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদরণ £-_ 
“গোগুরে রুধতি কৃষনুপুবে নিক্ষমায় ফৃতসন্তরমাপ্যসৌ। 
কীলিতেন পরিনীলিতেক্ষণ। সীদতি স্ম মদনে মনোরমা 18৮। 
-( গুহ হনে গোচারণে গমামাহ্াত শ্ীকৃফের নৃপুরধ্ধনি পুবদারে শ্রবণ করিয়া মনোরমা-নামা 
কোন৪ গোপী কেন দর্শনের জনা স্বগৃহ হইতে বহিগণ্ভ হওয়ার চেষ্টা করিলেন; কিন্ত জাডোর 
উদয়ে তিনি বাহিত তইঙে পাপিলেন না দেখিয়া তাহার কৌন৪ এক সখী অনা সথীকে বলিলেন) 
পুবদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণের নৃপুবধবণি শ্রুত হইলে এই মনোরমা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিঙ্্ান্ত হওয়ার চেষ্টা 


করিলেন; কিন্তু গিজ গৃেই ব্দ্ধপ্রায়া হইয়া (পূর্ধবদৃষ্ট শ্ীকৃষ্ণরাপর নিখিড় ধ্যানবশতঃ )পলকহীন 
নয়নেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।” 


খ। অনিষ্ট-শ্রবণজনিত জাড্য 
“মাকলধষা পরিবন্তিতগোত্রীং কেশবস্য গিরমপিতশল্যাম্‌। 
বিদ্ধধীরধিকনিনিমিষাক্ষী লক্ষণ ক্ষণমবর্তৃত ত.ফীম্‌॥ ভ, র, লি, ১1৭1৫৪। 
_ লক্ষমণা-নী্ী ঘুথেশ্বরীর মান উৎপাদনের উদ্দেশ্তে তাহার শ্রুতিগোচর ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণ।র নামের 
পবিবর্তে এক প্রতিপক্ষীয়! ঘুথেশ্বরীর নাম উচ্চারণ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য লক্ষ্মণার নিকটে 


শেলতৃলা যন্ত্রণাদায়ক হল ২ এই সাকারূপ শলাদ্বার তাহার বুদ্ধি যেন অতাধিকরূপে বিদ্ধ হক্টল ; 
তিনি অপলকনয়নে কিছুক।ল তৃষণীন্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।” 


অনিষ্ট_ন+-ইষ্ট_ অনভিপ্রেত। গ্রতিপক্ষীয় ধুথেশ্থরীর নাম লক্ষ্মণর অনভিপ্রেত ছিল। 
প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের যুখে ত।হ] শুনিয়া তিনি জাড্য প্রাপ্ত হইলেন। 
গ্। ইষ্টুদর্শনজনিত জাভ্য 
“গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ 
পৃজায়াং নাবিদৎ কৃতাং প্রমোদোপহক্তো নৃপঃ ॥শীভা, ১০৭১ ৪০] 
__ রাজা ঘুধিটির দেবদেবেশ গোবিন্দকে সমাদরপূর্ধ্বক গৃহে আনয়ন করিয়া আনন্দাধিক্যবশত্তঃ হতবুদ্ধি 
হইয়। পূজাবিষয়ে সনস্ত কৃত্য বিস্মৃত হইয়া গেলেন” 


[ ২৮৫৬ ] 


ব্যভিচারিতাব ] রসতত্ব [ ৭৮৮-অন্ধু 


উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £_ 
“অহো। ধন্য গোপ্য: কলিতনবনশ্মোক্তিভিরলং 
বিলাসৈরামোদং দধতি মধুরৈ ধা মধুভিদঃ। 
ধিগন্ত স্বং ভাগাং যদিহ মম রাধা প্রিয়সখী 
পুরস্তম্মিন্‌ প্রাপ্তে জড়িম-নিবিডাঙ্গী বিলুঠতি ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৩২৯॥ 
-_(বিশাখার সহিত অভিসার করিয়া শরীর!ধা সন্কেতকুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন; সে-স্থলে জ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনজনিত পরমানন্দে শ্রীরাধার যে অবস্থ! হইয়াছিল, ব্যজন্তরতিতে বিশাখা তাহ] বর্ণন করিয়। 
বলিতেছেন ) আনো! ধাঠার। প্রতিভাতিশয়বশতঃ নব-নব পপিহাঁসরঙ্গের সুমধুর বিলাসের দ্বার! 
মধুরিপু কষণের আনন্দ পিপান কবেন, সে-সমস্ত গোলীরাই ধন্য । ধিক্‌ জ।মাদের ভাগাকে! যেহেতু 
. আমাদের প্রিয়সখী শ্রীব।ধ। হবিকে সম্মুখভাগে দেখিলেই অঙ্গে নিবিড়-জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া ভূলুঠিত 
হইতে থ।কেন।” 
ঘ। অনিষ্টদর্শনজনিত জাড্য 
“যাবদালক্ষাতে কেতু যানদ্রেণ রথস্থয চ। 
ভান্ত প্রন্থাপিতাস্মনো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ॥ শ্রীভা, ১০৩৯।৩৬॥ 
--( অন্ররের রথে আরোহণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ মথবায় যাইতেছিলেন + দুখভা রাক্কান্ত চিন্তে গোপীগণ 
রথের দিকে চাহিয়া রহিগ্াছেন ) মে পধাস্ত রথের পতাকা এবং রথঘধণে উদৃত্ত পথের ধূলি দেখা গেল, 
সে-পর্ধান্ত গোপীগণ চিত্রপিত পুন্তলিকার নায় নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন (তাহাদের মন 
শ্রীকৃষ্ণের পম্চাতেই ধাবিত হইয়(ছিল' কেবল দেহেই তাহারা ব্রজে অবস্থান করিতে লাগিলেন )1 
উজ্জলনীলনণিধু 5 উদাহরণ ৫ 
“রাধ। বনান্তে হরিণা বিহাপিণী প্রেক্ষ্যাভিমন্থাং স্তিমি তাভবন্তথ। । 
ক্রুধান] তূর্ণং ভজতে।হপি সন্নিধিং ধথ ভবানী প্রতিমা ভ্রমং দধে ॥৫১॥ 
(বুন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, দেবি !) আ্ীাধা বন্মধ্যে হরির সহিত বিহার করিতেছিলেন ; এমন 
সনয়ে দূর হইতে ক্রোধাৰ্িত ( পতিম্মন্য ) অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা এতাদৃশ স্তম্তভাব 
প্রাপ্ত হলেন যে, তদ্দর্শনে সমীপ।গত অভিমন্থা তাহাকে ভবানপ্রতিমা বলিয়া ভ্রম করিলেন।” 
ডউ। বিরহজনিত জাড্য 
“মুকুন্দ বিরহেণ তে বিধুরিতাঃ সখায়শ্চিরা- 
দলস্ক তিভিরুজ.ৰিতা ভুবি নিবিশ্য তত্র স্থিতাঃ। 
স্বলম্মলিনবামনঃ শবলরুক্ষগাত্রশ্রিয়ঃ 
শুরস্তি খলদেবলদ্িজগৃহে নুরাঞ্চ। ইব ॥ ভ, র, সি ২৪।৫৫॥ 
_হেসুকুন্দ! খলন্বভাব দেবল ( দেব-পুঁজোপজীবী ) ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিত দেবতাবিগ্রহের ন্যায়, 


[ ২৮৫৭ ] 
৩৫৮ 


ব্যভিচ।রিভীব ] গোঁড়ীয় বৈব-দর্শন [ ৭৮৯-অন্ত 


তোমার চিরবিরহে তোমার সখাগণ অনলন্কৃত, স্মলিতমলিন-বসন, ভম্মবর্ণ ও রূক্ষগাত্র হইয়া ভূমিতলে 
পড়িয়। রহিয়াছেন।” 

উজ্জলনীলনণিধূত উদাহরণ £-- 

“গৃহীতং তাম্বলং পরিজনবচোভি ন স্ুমুখী স্মরত্যন্তঃশ্ন)1 মুরহর গতায়ামপি নিশি। 

তখৈবাস্তে হস্তঃ কলিতফণীবল্লীকিশলয় স্তথৈবাস্যং তস্যাঃ ক্রমুকফলফালীপরি।চতম্‌ ॥৫২।॥ 
(গৃহ হইতে সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার করিয়! শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় শ্রীরাধা বলিয়া আছেন; কিন্ত 
শ্রীকৃঞ্ণকে না পাইয়। বিপ্রলন্ধ-দশায় অবস্থিতা শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বর্ণন করিতে করিতে 
বৃন্দ] বলিতেছেন ) হে মুর্হর ! সখীগণের কথায় ( অন্তরে!ধে ) তাহ।দের অপিত তাস্বল মুখে গ্রহণ 
করিয়া থাকিলে অস্তর-শৃনাতা ( অন্যমনস্কত। বশত:) নুমুখী শ্রীরাধা সেই তাস্বলকে বিশ্বত হইয়াছেন 
( তাম্বল যে তাহার মুখে রহিয়াছে, তাহাই তাহার মনে ছিল না, সুতরাং তিনি তাস্কল চর্ধবণ করেন 
নাই); সমস্ত রজনী গত হষ্টযা গেলেও তান্ব'ল শচধিত অবস্থাতেই ভাহার মুখে ডিল। (মুখে 
গুব।কগভ-তীম্থ লবীটিক! অর্পণের পরে সখীগণ আবার তাহ।র হাস্তেও খদিরচুর্ণ-লবঙ্গাদিুক্তা কোমল 
তাস্বল-বীটিকা। অর্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই ) তান্বল-বীটিকাও সমস্ত রজনী তাহার হস্তে ধুত 
ছিল এবং ভাহার যুখমধ্যস্থিত গুব।কখণ্ডও, অচবিত অবস্থাতেই যুখমবো ছিল।” 

এ-স্থলে নিশ।বাপিনী জড়তার কথা বলা হইয়াছে । 


৮৯। ত্রাড়া (১৮) 
“নবীন্সঙ্গমাকার্যান্তবাবজ্ঞাদিনা! কৃতা। 
অধৃষ্টতা ভবেদ্ত্রীড়। তত্র মৌনং বিচিস্তনম | 
আবগুঠনভূলেখো তথাধোমুখতাদয়ঃ॥ ভ, র, মি, ১191৫৬। 
-নবসঙ্গম, অকার্ধয (নিন্দিত কণ্ম ), স্তব ও অবজ্ঞাদির ফলে যে অধৃষ্টভ। (ধৃষ্টভাবিরোধী ভাব) 
জন্মে, ভাহা'র নাম ত্রীড়া (লজ্জা)। এই লজ্জায় মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন এবং অধো- 
মুখতাদি প্রকাশ পায়” 
ক। নবসঙ্গমজনিত ত্রীড়া 
“গোবিন্দে স্বয়মকরো:ঃ সরোজনেত্রে প্রেমান্ধ! বরবপুরর্পণং সখি ত্বম। 
কার্প্যং ন কুরু দরাবলোকদানে বিক্রীতে করিণি কিমন্কুশে বিবাদঃ ॥ ভ, র, সি, ২18৫৭ 
ধৃত-পদ্াাবলীবাক্য। 
_হে পঙ্কজনেত্রে! হে স্থি! প্রেমান্ধা হইয়া তুমি নিজেই গোবিন্রে তোমার বরবপু অর্পণ 
করিয়ছ ; এখন তাহার প্রতি ঈষং অবলোকন-দানে কৃপণতা করিওনা। হুস্তীকে বিক্রয় করিয়া 
অন্তুশ লইয়। বিবাদ করিয়া কি লাভ ?” 


[ ২৮৫৮ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতত [ ৭৮৯-অনু 


উজ্জল্লনীলমণিধৃত উদাহরণ £-_ 
“বিধূমখি ভজ শয্যাং বর্তসে কিং নতাস্যা মুহরয়মন্ৃবস্তঠ যাঁচতে ত্বং প্রসীদ। 
ইতি চটুভিরনল্লৈঃ সা ময়াভ্ার্্যমানা বারুচদিহ নিকু্জ্রীরিব ছারি রাধা ॥৫৩॥ 

_( শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলনের জন্য শ্রীবাধা অভিসার করিয়া কুপ্জমন্দিরে আ।সিয়াছেন ; কিন্ত 
কুপ্ধের দ্বারদেশে আপিয়।ই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বছ সানুনয় 
চাটুবাক্য সত্তেও শয্যার দিকে অগ্রমর হইলেন না! শ্রীরাধার তৎকালীন অবস্থ! বর্ণন করিয়া পরে 
আীকৃষ্ণ স্থববলের নিকটে বলিয়াছিলেন, বন্ধে! আীরাধাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম) “অয়ি 
বিধুমুখি ! শযা! গ্রহণ কর, অধোবদনে ঈড়াইয়া রহিযাছ কেন? তোমার এই অনুগত জন বারম্বার 
প্রার্থন। করিতেছে, তুমি প্রসন্ন হ'__এইরূপ বভ চাটুবাক্যে আমাকর্তুক অভাথিতা হইলেও শ্রীরাধা 
নিকৃঞ্জদ্বারেই দণ্ডায়মান! থ।কিয়া নিকুঞ্জ-লঙ্ষ্মীর সায় শোভ। বিস্তার করিতে লাঁগিলেন।” 

খ। অকার্য্যজনিত ত্রীড়। 

“ত্বম্ব(গিহ মা শিরঃ কথা বদনঞ্চ ত্রপয়া শচীপতে। 
নয় কল্পতরুং নচেচ্ছচীং কথমগ্রে মুখমীক্ষরিষ্যসি ॥ ভ, র, সি, ২191৫৮। 

-অহে শচীপতে ! লঙ্জাবশতঃ এখানে তুমি মস্তক অবনত করিওনা, তোমার ব্দনকেও বচনশূন্ধ 
করিও না। এই পাঁরিজাত তরু লইয়া যা; নচেৎ, কিন্ূপে শচীর অগ্রে মুখ দেখাইবে ?” 

উল্লিখিত ঝাকাটী ক।হার উক্তি? বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ভ্রিংশ অধ্যায় হইতে জান! যায়, 
সত্যভামার সহিত শ্ত্রীকৃ্ণ যখন শ্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন সত্যভামীর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছের 
উদ্ভান হইতে পারিজাত-বুক্ষটীরে উৎপাটিত করিয়। গরুড়ের উপর উঠাইয়া লইলেন। উদ্ভানরক্ষিগণ 
আপত্তি করিলে পতিগবের গধিবতা। সত্যভাম। শচী ও ইন্দ্রের সম্বন্ধে কতকগচলি কথা বলিলেন এবং 
উদ্যান-রক্ষিগণকে বলিলেন-- “শচীর নিকটে যাইয়া তোমর। এ-সকল কথ! বল।” তাহারা শচীর নিকাটে 
গিয়া সমস্ত কথ! বলিংল পারিজ।ত রক্ষার জন্য শচীদেবী ইন্দ্ররক প্রোৎসাহিত করিলেন। তখন 
কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করার জন্য দেবসৈম্যের সহিত ইন্দ্র বহিগত হইলেন। যুদ্ধে দেবসৈম্তগণ সন্যক্রূপে 
বিধ্বস্ত হইলে ইন্দ্র লজ্জিত হইয়। পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে সতাভাম। তাহাকে বলিয়।ছিলেন-__ 
“অলং শক্র প্রধাতেন ন ক্রীড়াং গন্ভমহ্যসি । নীফতাং পারিজাতোইয়ং দেবাঃ সন্ত গতবাথাঃ ॥ 
বিষুপুরাঁণ ॥৫1৩০1৭১।--হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না; এই পারিজাত 
লইয়! যাউন; দেবগণের ব্যথার শান্তি হউক।” য!হা হউক, উপরে উদ্ধত তক্তিরসামৃতিন্ধুর 
উদ্াহরণে যদি এই প্রপঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া! থাকে, তাহ। হইলে মনে হয়-_ইহ। সত্যভীমার উক্তি। 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়! ইন্দ্র অকার্ধ্য করিয়াছেন বলিয়াই লজ্জিত হইয়াছেন । 

আবার বিষুপুরাণের পরবর্তাঁ অধ্যায় হইতে জান! যাঁয়--সত্যভামার বাক্য শুনিয়! দেবরাজ 
শ্ীকৃের স্তবস্ততি করিলে শ্্রীকৃফ্ণ ইন্দ্রকে ব্লিয়াছিলেন-_-“পারিজাততরুশ্ায়ং নীয়তামুচিতাম্পদম্‌। 


[ ২৮৫৯ ] 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭1৮৯-আন্ধ 


গৃহীতোহয়ং ময়া শত্রু ত্যাবচনকার্পাৎ ॥ বিষুপুরাণ ॥৫৩১/৩।-_হে ইন্দ্র! তোমার এই পারিজাত- 
বৃক্ষকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যাও; সত্যভামার বচনানুসারেই আমি ইহা গ্রহণ করিয়।ছিলাম”_ 
ভক্তিরসামৃতসিন্কৃতে যদি এই প্রসঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইবে 
স্াকৃষ্ণের উক্তি । 

উজ্ধ্লনীলম ণিধুত উদাহরণ £__ 

“পটুঃ কিমপি ভাগ্যতত্বমসি পুজি বিত্তার্জনে যদেতম তুলং বলাদপত্ভহর্থ হারং হরে: | 

গভীরমিতি শৃতী গুরুজ্বনাহ্পলম্তনং মণিভ্রগবলোকনানুখমবাঞ্চ়ন্মালতী ॥ ৫৪॥ 
--( মূলিতীনাম্ী কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি ফাপন করিয়া প্রাতঃকালে স্বগৃহে আসিলে 
তাহার মাতামহী দেখিলেন-__মালতভীর গলায় শরীকুফের কষ্ঠহার বিদ্যমান। এই হার হয়তো শ্রীকৃষ্ণ 
গ্রীতিভরে মালতীকে দিয়াছিলেন, অথব! নিজের হার মনে করিয়। মালতীই প্র1তঃকালে তাড়াতাড়ি 
গৃহে ফিরিবার কালে তাহা লইয়! আসিয়াছিলেন। যাহাহউক, ম!লতীর গলায় শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়। 
তাহার মাতামহী সোলুঠ বাক্যে মালতী?ক তিরস্কার করিয়া বলিলেন)_ 'অহে পুজি! কোনও এক 
ভাঁগ্যবশতঃ বিশ্তার্জনে তুমি তো বেশ পটুতা লাভ করিয়াছ দেখিতেছি ! কেননা, এই যে হরির 
অতুলনীয় হারটী, তাহাও তুমি বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ !'__গুরুজনকৃত এইরূপ 
গাস্তীধাপূর্ণ তিরস্কার শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় কে মণিমাল1 দর্শন করিয়া মালতী লজ্জায় অবনত 
ব্দনে দাড়াইয়া রহিলেন।” 


গ! স্তবজনিত ব্রীড়া 
“ভূরিসাদগুণাভারেণ সু য়মানস্য শৌরিণ]। 
উদ্ধবস্য ব্যরোচিষ্ট নভ্রীভূতং তদা শিরঃ ॥ ভ, র, লি, ১1৪1৫৮। 
_ শীকৃষ্ণ যখন বহুবহু সদৃগুণের উল্লেখপূর্বক উদ্ধবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন লঙ্জায় 
উদ্ধবের বদন অবনত হইয়া অপূর্বব শে।ভা ধারণ করিয়াছিল ।" 


উজ্জ্রলনীলমণিধৃত উদাহরণ ১ 

“সন্বণ্ড ন তথ্যবচসা জগস্তি তব কীর্তিকৌমুদী মা্টি। 

উর্সি হরেরনি রাধে যদক্ষয়া কৌমুদীচর্চচা ॥৫৫॥ 
_(গার্গীর নিকটে পৌর্ণমাঁসী দেবী শ্রীরাধর মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন; এমন সময়ে শীরাধা 
হঠাৎ সেই স্থানে আদিলে নিজের উৎকর্ষ-শ্রবণে সঙ্কুচিত হইলেন। তাহ! দেখিয়! বৃন্দা প্রৌটির 
সহিত বলিলেন ) হে রাধে! যথার্থ বাক্য শুনিয়। সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার 
কীপ্ডিকৌমুদীতে জগৎসমূহ উজ্জল হইয়া! উঠিতেছে। যেহেতু, হে সখি! হরির বিশালবক্ষে অক্ষয় 
কৌমুদীচ্চারূপে তুমি বিরাজ করিতেছ।” 


[ ২৮৬৭ ] 
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ঘ। অবজ্ঞাঞজনিত ত্রীড়া 
“বসন্তকুস্মৈশ্চিত্রং সদা রৈবতকং গিরিম্‌। 
প্রিয় ভূত্বাপ্রিয়! ভূতা কথং ভ্রক্ষ্যামি তং পুনঃ 
--ভ, র, সি, ২৪৫৮-ধৃত হরিবংশোক্ত সত্যাদেবীবাক্য ॥ 
--সত্যাদেবী বলিলেন, রৈবতক পর্র্বত জর্ক্ধদা বসস্তকুন্থমে সুসজ্জিত থাকে বটে; কিন্তু যখন আমি 
প্রিয়া হয়! অপ্রিয়া হইলাম, তখন পুনরায় আমি কিরূপে সেই পর্বত দেখিব? (আগে আমি 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ছিল।ম ; তখন তাহার সহিত সুশোভিত রৈবতকে গিয়।াছ ; কিন্তু এখন আমি 
তাহার জপ্রিয! হইয়াছি, উ।হ|কর্তৃক অবঙ্ঞাত হইয়াছি। এখন কিরূপে সেখানে যাইব ?)1” 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ 2 
“ভবেদং পশ্যন্তাঃ প্রসরদন্নর।গং বহিবিব প্রিয়'প।দ[(লক্তচ্ছুরিতমরুণদ্যেতিহ্ৃদয়ম্‌। 
মমাদয প্রথ1াতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব খ্দালোক: শোকদপি কিম্পি লজ্জাঁং জনয়তি ॥ 
_-আগীতগোবিন্দ 1৮১০ 
--(আীরাধ। খপ্ডিতার শবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন; আকুফ্ তাহার নিকটে আসিয়া তাহার প্রসন্নত। 
বিধানের জন্য নান।বিধ চ।টবাকা প্রয়োগ করিয়া 'অনুনয়-বিনয় করিলে শ্রীরাধা আক্ষেপ সহকারে 
তাহাকে বলিতেছেন )গ্াহে কিতব! আমাকর্তক তোমার দর্শন আজ শে।ক ( মনঃক্ষোভ ) অপেক্ষাও 
আমার কি এক অনিবচনীয় লজ্জা! জন্মীইতেছে। কেন একথা বলিতেছি, তাহ] শুন। (তোমার 
এই ব্যত্যন্ত বেশভৃষা এবং অদ্ভুত রূপাদি প্রমাণ দিতেছে যে ) আগার প্রতি তোমার যে প্রেম।তিশয্য 
স্থবিখা।ত, তাহ! আজ আর নাই। (কিরূপে এই প্রম।ণ পাওয়া গেল, তাহা বলি শুন ) দেখিতেছি, 
তোমার বক্ষঃস্থল তোমার অভীষ্টা প্রেয়সীর চরণধৃত অলক্তকরাগে রঞ্জিত হয়! আরুণছ্যতি ধারণ 
করিয়।ছে। তোমার এই অরুণ হাদয়ই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তোমার হ্ৃদয়াভ্যন্বরে তোমার অভীষ্ট 
প্রেয়পী-বিষয়ক অন্বরাগ বিরাজিত ; তাহাই হৃদয়!ভান্তর হইতে বাহিরে প্রসারিত হইয়। পড়িতেছে।” 
আীকৃষ্ণ অপর কৌনও এক প্রেয়পীর চরণধূত অলক্তক রাগ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শ্রীরাধার 
নিকটে উপস্থিত হইয়ছেন? ইহাঁতেই আীরাধার প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ পাইতেছে। এই অবঙ্গা 
হইতেই শ্রীরাধার লঙ্জা। বপ্তুতঃ প্রেমরস-বৈচিত্রী উৎপাদনের জন্যই লীলাশক্তির প্রভাবে উভয়ের 
এতাদৃশ ব্যবহার 


৯০ আঅসলহিদ্থা (১৯) 
“অবহিখাকারঝুপ্তি ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ। 
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাতাহস্থানস্ত পরিগৃহনম্‌। 
অন্টত্রেক্ষা। বৃথাচেষ্ট বাগ ভঙ্গীতাদয়ঃ ক্রিয়া; ॥ ত, র, সি, ২81৫৯ 
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-কোনও ভাবের পারবশ্যহেতু আকারের (সেই ভাবের অন্ুভাব ব লক্ষণদযূহের ) গুপ্তিকে (কৃজ্িম 
ভাবান্তরের দ্বারা গোপন কর।কে, অর্থাৎ গোপনের ইচ্ছাবূপ ভাবকে ) অবহিথা বলে। এই অবহিথ!য় 
ভাব-প্রকাশক শঙ্জাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ 
পাইয়। থাকে | | 

টাকার শ্রপাদ জীবগোস্থামী লিখিয়াছেন-“কেনচিদ্ভীবেন ভাবপারবশ্থোন হেতুনা আকারস্ 
গোপাভাবান্ুভ।বন্থ গ; কৃত্রিম-ভাবান্তরব্যঞ্রনয়া করণরূপয়া সম্বরণং যন্মিন স তদ্গপ্তীচ্ছ।রূপো 
ভাবোহব্তিথা। ইতর: ৮ 

'এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন_-“অনুভাব-পিধানার্থে।ইবহিথং ভাঁব উচ্যতে ॥৬০॥ 
_(স্থাঘ়িভব হঈতে উত্থিত অশ্রু কম্পাদিরূপ ) অন্ুভাবের গোপনই অর্থ বা প্রয়োজন যাহার, সে 
(কৃত্রিম ) ভাবকেই আবহিখ। বলে 1” টীকায় শ্রপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী লিখিয়াছেন--”অনুভাবস্য' 
স্থাফিভ।বজন্ম।শ্রুপুলকা দেরাচ্ছাদ্নমেবার্থ প্রয়োজনং যশা স কৃত্রিমভাব এবাবহিথে।চ্যতে ইতান্বয়ঃ॥” 
শ্্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“অনুভাবেতি অন্ভাবপিধানার্থো ভাবাইবহিথমুচ্যত 
ইতান্বয়ঃ ॥৮ 

ক। জৈক্ষ্য (কৌটিলয) জনিত অবহিথা 


“সভাজয়িত্া তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিত্রমক্রবা | 

সংস্পর্শনেনাস্ককৃতাজ্বি হম্তয়োঃ সস্তা ঈষৎ কুপিত1 বভাষিরে ॥ শ্রীভাঃ ১০৩২১৫। 
_( শারদীয়-রাসরজনীতে রাঁসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্তা গোপীগণ উ্মন্তার 
্যায় নানাস্থানে তাহার অন্সন্ধান করিয়াও তাহাকে ন! পাইয়া যমুনাদুলিনে আসিয়া তাহাদের আগ 
প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথমন্থরূপে তাহাদের সম্মুখে আবিহূতি হলে 
তাহার। স্বীয়-কুচকুস্কুমলিপ্ত উত্তরীয়কে আসন করিয়া তাহ।কে তাহাতে বপাইলেন এবং নান।ভাবে 
তাহার সন্থর্ধনা করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তাহাদের সহিত 
বিহারের জন্য উৎসুক, কিন্তু তাহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের বিহারেচ্ছা পূরণে যেন তত উৎস্থক নহেন; 
কেননা, বেণুনাদের দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল তাহ।দের সহিত বিহার করিয়! 
শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইয়া! গিয়াছেন বলিয়! তাহাদের প্রেমের স্বূপগত ধর্দমবশতঃ তাহার ঈষৎ কুপিতা 
হইয়াছিলেন। সেই কোপের ভাঁবকে গোপন করার জন্য তাহারা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, 
ভাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন, হে রাজন!) 
ঈষং কৃপিত। গোপনুন্দরীগণ হাসাধুক্ত লীলাবলোকনবিলসিত ( কুটিল ) ভ্রভঙ্গে কাঁমবর্ধক শ্রীকৃষণকে 
সম্মানিত করিয়! তাহাদের ক্রোডদেশে তাহার কর ও চরণ যুগল স্থাপন পূর্বক করচরণ-সম্মর্দনে 
স্পর্শল্ুখ অনুভব করিয়া তাঁহার করচরণের গুণমহিমাদির প্রণংসাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা 


[ ২৮৬২ ] 
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করিয়াছি£লন (কি গজিজ্ঞানা করিষাছিলেন, তাহা! পরবর্তী গ্লোকসমূহে কথিত হইয়াছে )।” 

প্রথমে শ্লোকস্থ "অনঙ্গদীপন'-শব্দের তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে 

গোপ মুন্দরীগণ জীবতত্ব নহেন, প্রাকৃত রম্ণী নেন ; তাহার হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মু রঃ 
বিগ্রহ ; তাহাদের চিত্তস্থিত প্রেমও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ; স্থতরাং তাহাদের চিত্তেযে সুখবাসনা 
জাগে, তাহার গতি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির শক্তিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তাহা হইতেছে কৃষ্ণমুখ-বাসনা, 
কৃষ্ণনুখ হইাতেছে তাহাদের একমাত্র কামনা, অন্ত কামনা কখনও ত'হাদের চিত্তে স্থান পায় না, 
পাইতেও পারে ন। , তাহাদের এই একমাত্র কামনাকে যে কৌনও শব্দেই অভিহিত কর! হউক ন 
কেন, তাহা প্রেনই ( কৃষ্চম্থখ-বালনার নামই প্রেম )। এজন্য বলা হয়-প্রেদৈব গোপবামাণ।ং 
কাম ইত্তাগমৎ প্রথান। ইতুদ্ধবাদযোহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবংশ্রিয়াঃ॥ গৌতনীয়তন্ত্র ॥--গোপী- 
দিগের প্রেম কান-নামে অভিহিত হয়_ইহাই রীতি হইয়! পড়িয়াছে। ইহা প্রাকৃত কাম নহে 
বলিয়াই উদ্ধমদি ভগবদ্ভক্তগণও ইহ পাওয়ার জনা ইচ্ছুক।” প্রশ্ন হইতে পারে_ইহা! যদি প্রেমই 
হয়, ভবে ইচাকে কাম বলা হয় কেন? শ্রীল কবিরাজ গোন্বামী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন । 
“সহজে গেপীর প্রেম নে প্রাকৃত কাম। কাঁমক্রীড়া সাম্য তার কহি কান নাম ॥ আীচৈ, চ, ২৮। 
১৭৪৮ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কাঁসক্রীড়।র সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে কাম বলা হয়। 
প্রাকৃত কামক্রীডায় আলিঙ্গন-চুশ্থনাদির যে তাঁৎপর্যা, গোপীদিগের আলিঙ্গন-চুহ্বনাদির তাৎপধা কিন্ত 
তাহা নহে। প্রাঞ্ত নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন-চুম্বনাদ্দির তাৎপধ্য স্বন্থখ-বাসনা-পুরণ ; শ্রীকৃষ্ণ ও 
গোপীদিগের আলিঙ্দন-চুহ্বনাদিব তাৎপর্যা কেবল পবস্পরের গ্রীতিবিধান, স্বন্থখ-বাসনার পূরণ নহে। 
আবার আলিঙ্গ ন-চুম্ধনাদিই ত।হাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্ট হইতেছে পরস্পরের গ্রীতিবিধ।ন । 
আলিগন-ডুগ্ঘনাদি হইতোছে গ্রীতিবিধানের উপায়ের প্রকীরবিশেষস্ৃতরাং 'ীতিবিপান-বাসনাব 
( অর্থ প্রেমের ) “অঙ্গ, ইহারা অঙ্গী নহে; গ্রীতিবিধানের বানাই (প্রেম ) হইতেছে অঙ্গী | 
উল্লিখিত শ্রীমদ্ভ।গবত-শ্লে!কের “অনঙ্গদীপনম৮-শব্দের অর্থে শ্রীপাঁদ জীবগোস্বামী তীহার রৃহৎক্রম- 
সন্দর্-টী্কায় লিখিয়াছেন _““অনঙ্গদীপনং ন অঙ্্োইনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তস্য দীপনম, | -অনঙ্গ 
দীপন, অর্থাৎ যাহা ( আলিম্ন-চুদ্বনাদি কামকলাবপ ) অঙ্গ নহে, তাহা অনঙ্গ_--অঙ্গ নহে, অঙ্গী__ 
প্রেম; তাহার দীপন ।”” তাংপধ্য হইতেছে এই যে-এ-স্থলে অনঙ্গ-শব্দে অন্কী প্রেমকে বুঝাই- 
তেছে, এই অঙ্গী প্রেমের মঙ্গস্বূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কাঁমকলারূপ অঙ্গসমৃহকে বুঝা ইতেছেনা, 
কেবল শ্রীকৃষ্কগ্লীতি-বাসনারূপ প্রেমকেই বুঝাঈতেছে ; কি কি বিশেষ উপায়ে শ্রীক্ের গ্রীতিবিধান। 
করিতে হইবে, তাহ। বুঝাইতেছেনা। এতাদৃশ অঙ্গী প্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাস্তা ব্রজন্ুন্দরীদিগের 
মধ্যে অনাদিকাল হইতে নিত্য বিপাঁজিত ; কোনও বিশেষ কাৰণে তাহা উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে। এ- 
স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে “অনগ্গদীপন-_প্রেমবদ্ধক” বলা হইয়াছে ;আকৃষ্ণের দর্শনে শ্রজস্ুন্দরীদিগের অনাদি- 
সিদ্ধ প্রেম উদ্দীপিত- উচ্ছ্বসিত__হইয়া থাকে । 


| ২৮৬৩ ] 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৯০-অন্গ 


এতাদৃশ শ্রাকৃফণ মণ্মথ-মন্মুথ রূপে তাহাদের মিকটে উপনীত হইলেও পূর্বে তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন নলিয়া__সুতরাং তাহার সেবা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়।ছেন বলিয়। 
তাহারা তাহার প্রতি ঈষৎ কুপিতা হইয়াছেন। কিন্তু কুপিতা হইলেও তাহারা যে অধীর1 হইয়! 
স্পষ্টভাবে তাহাকে তিরক্কার করিয়াছেন, তাহা নহে। তাহারা অন্য রূপ আচরথের ছ।রা তাহাদের 
চিত্বস্থ কোপের ভাবকে গে[পন করার চেষ্ট। করিয়াচছন। কিরূপ মাচরণের দ্বারা? তাহ। বলিতেছেন 
--হাঁস্তোদ্ভাসিত এবং লীল।য়িত জরবিক্ষেপ, নিজেদের শস্কে শীকুঞের কর-চরণ-স্থাপন, সম্মার্দন এবং 
কর-চরণের প্রশংসা দ্বারা । এ-সনস্ত রোষের পরিচায়ক নহে, গ্রীতিরই পরিচায়ক ; এ-সমকস্কের আব্রণে 
তাহার! তহ।দের কো পাকে গো শন করিয়। রাখিয়াছেন । তাহারা যে কুপিত! হইঘাছিলেন, তাহাদের 
জিজ্ঞাসিত পর্বস্তী প্রশ্ন গুলি হতেই তাহা জানা যায়। ব্রজন্থন্দরীদিগেক উল্লিখিত আচরণ হইতেছে 
কপটতামঘ্ধ ; সতা হইলে ভাঁভাদের মুখে রোষগঞ্ প্রশ্ন প্রকাশ পাইতনা। 

উজ্জ্লনীলমণিধত উদাহরণ ঠ- 

“আমুষা?ঃ প্রোন্সীলংকমলমধুধারা! ইব গিগো 
নিপীয় ক্ষীবহং গত ইব চলম্মৌলিরধিকম্‌ 
উদধ্চতক।মোহপি স্বহৃদয়কল।গে।পন্পরো 
হরিঃ স্বৈরং শ্বৈরং স্মিতস্ভগমুচে কথময়দ্‌ ॥ শী গন্গাথবল্লভনাট ক ॥ 

-_( শ্রশীমুখী-নায়ী সখীর হস্তে পূর্বববাগবী শ্রীরাধার কানলেখ পাইর। শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অত্যন্ত 
উল্লসিত হইলেও শ্রীরাধার ভাবদুঢ 5] পরীক্ষার নিমিত্ত বাহিরে ওদাস্ত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাহার 
অন্তরের ভাব বুঝিতে পাপিয়া বনদেবী মদনিকা এইরূপ বিতর্ক করিতেডেন ) অহো।! বিকশমান 
কমলের মধুধারার ন্যায় শশীমুখীর মুখনিঃস্থত বাক্যধার! সমাক্‌ আস্বাদন করিঝ মন্তপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ 
শিরঃকম্পন করিতেছিলেন। তাহার স্বাভিলাষ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেও ভিনি কিন্তু স্ীয় 
হৃদয়ের ভাব গোপন করার জন্য তৎপর হইয়া মন্দমধুর হাস্য সহকারে কেন এই সকল কথা বলিলেন ?” 

এ-স্থলে মৃছুমধুর হাসোর আবরণে ওদাসীন্যকে গোপন কর। হইয়াছে। এই ওুদাসীন্য 


কৃত্রিম, সত্য হইলে মৃছুমধুর হাসির উদয় হঈত না! এই উদাহরণে আকৃষ্ণের জৈদ্ধ্যজনিত অবহিথা 
প্রদশিত হইয়াছে । 


খ। দাক্ষিণ্যজলিত অবহিগ্থা 

“সাত্রাজিতীসদনসীমনি পারিজাতে নীতে প্রণীতমহসা মধুন্দনেন। 

দ্রাঘীয়সীমপি বিদগভূবস্তদের্ধযাং সৌশীল্যতঃ কিল ন কোইপি বিদাঙ্থভূৰ ॥ ভ, র, সি, ২1৪৬১॥ 
__মহোৎসব-সহকারে মধুশৃদন শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকণ্ত। সত্যভামার গৃহলীমায় পারিজাত বৃক্ষ নিয়া গেলে, 
বিদর্ভরাজ্ৃত। রুক্সিমীর স্থদীর্ঘ ঈর্ধযার উদয় হইলেও তাহার সৌশীল্য (দান্ষিণ্য ) বশতঃ তাহা কেহ 
জানিতে পারে নাই ।” 


[ ২৮৬৪ ] 


ব্ভিচারিভ।ব ] রস্ভত্ব [ ৭৯০-অনু 


এ-স্থলে দেখান হইল-_রুক্সিণীদেবী স্বীয় দাক্ষিণাদ্বার! চিত্তস্থিত ঈর্যাকে গোপন করিয়াছেন । 
দক্ষিণ্য--মতির সরলতা। 

উজ্জ্লনীলণণিধুত উদাহরণ £__ 

* স্বকরগ্রথিতা মবেক্ষা মালাং বিলুঠস্তীং গ্রতিপক্ষকেশপক্ষে । 
মলিনাপাৎমর্দদনাদরো ন্রিস্থগিত! চন্দ্রমুখী বভূব তুফীম্‌ ॥ বাভি।৬১॥ 

_(চন্দ্রমুখীর সধীর নিকটে বুন্দা বলিতেছেন, সুন্দরি !) তোমার প্রিয়সখী চন্্রমখী স্বহস্তগ্রথিত যে 
পুষ্পমালা শ্রীক্ুষ্ণকে দিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষ-রমণীর কবগীতে সেই মালাকে বিলুষ্টিত হইতে দেখিয়া 
যদিও তিনি মলিন। হইয়াছিলেন, তথাপি কিন্তু অঘদন্দনের প্রতি আদরবশতঃ তৃষ্কীপ্তাব অবলম্বন 
করিয়া রহিলেন।” 

গ। লর্জাজনিত অনহিগ্থা 

“তম।ভাজৈদৃ্টিভিরস্তরাআুনা ছুরস্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম। 
নিরুদ্ধমপা।স্রবদর্ধনেত্রয়ো ধিলজ্জতীনাং ভূগ্বধ্ায বৈক্লুবাঁৎ ॥ শ্রীভা, ১১১।৩৩॥ 

-( আনর্তদেশ হইতে প্রহ্াগত ইকফ্ের দ্বারকাপুরীতে প্রবেশের সময়ে মহিষীদের আচরণের কথা 
শ্রীসৃতগোম্বামী বলিতোছেন ) তে ভগ্চবণ্য' মহিষীদিগের ভাব অতি ছচ্ছেয়। দূর হইতে আগত 
পতিকে দর্শনের পুবেবিহ মনোদ্বার। তাকে আলিঙ্গন করিলেন ; তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত হইলে দৃষ্টি- 
দ্বারা (নেত্রবন্তরান্থাবা যেন ভিতবে প্রবেশ করাইয়! ) তীহ।কে আলিঙ্গন করিলেন ; অনন্তর তিনি 
সমীপবন্তী হইলে পুজদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন (পুজদ্বারা আলিঙ্গন করাইয়া নিজের! 
আলিঙগ্গনগ্রখ অন্তভব করিলেন )1 লজ্জীবশতঃ যদিও তাহারা অশ্রজল নিরোধ করিতেছিলেন, তথাপি 
বৈবশ্যহেতু তীঙা। পতিত হইতে লাঁগিল।” 

শ্রীকৃষ্কে আলিঙ্গন করাই তাহাদের অস্তরের অভিপ্রায় ; কিন্তু লজ্ছাবশতঃ তাহা করিতে 
পারিভেছেন না; এ-স্থলে লজ্জিতভাবের আবরণে তাহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় গুপ্ত হইয়] 
পড়িয়াছে। 

উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদীহরণ £-_ 
“ভজস্ত্যাঃ সত্রীড়ং কথমপি তদীডম্বরঘটামপহ্টে।তুং যত্কানপি নবমদামোদমধুরা । 
অশীর! কালিন্দীপুলিনকলভেন্দন্ত বিজয়ং দরোজাক্ষা!ঃ সাক্ষাদ্বদতি হৃদি কুপ্তে তন্ুবলী॥ বিদগ্কমীধব ॥২1১৬। 
-_( পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার প্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্ত ব্যগ্রত। দেখিয়া মুখরা মনে করিলেন_্রীরাধা কৌনও- 
রূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হস্টয়াছেন। মুখরা ব্যাকুলচিত্তে পৌর্ণমাসী দেবীর নিকটে তাহা জানাইলেন। 
পৌর্ণমানী গ্রীরাঁধার নিকটে আসিলে শ্রীরাধা লঙ্জাবশতঃ স্বীয় ভাবগোপনের চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু পৌরগাঁসী স্ত্রীরাধার অস্তনিহিত ভাব বুঝিতে পারিলেন_ শ্রারাধার এই ব্যাধি শ্রীকষ্ণসন্বদ্ধী। 
পৌঁমানী ভাবিতেছেন )এই কমল-নয়ন। শ্রীরাধার হৃদয়-কুঞ্জে কালিন্বীপুলিন-বিহারী শ্রীকঞ্রূপ 


[ ২৮৬৫ ] 
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মাতঙ্ের বিজয় ( আগমন ) হইয়াছে--ইহাই শ্রীরাঁধার দেহ পরিষ্কার ভাবে স্থচন] করিতেছে। ক্ষুদ্রবনে 
মত্ত মাতন্রাজ প্রবেশ করিলে কি আর গোপনে থাঁকিতে পারে? তাহার দান-বারির সুগন্ধই 
চতুর্দিক শামোদিত করিয়া থাকে ; বিশেষতঃ সেই করিরাঁজের গর্জন-পরম্পরাও তো গোপনে থাকিতে 
পারে ন!। তভদ্রপ, এই শ্রীরাধার দেহেও নবীন ম্মরবিকারজনিত্ত মন্ততা হইতে উধ্িত আনন্দোদ্ধেকের 
মাধুর্য দৃষ্ট হইতেছে, আবার ঘন ঘন কম্পও দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং লজ্জীবশত্ঃ ইনি এই সমস্ত ভাব- 
বিকার গোপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিন্তু শীকৃষ্ণের পরাক্রম কিছুতেই তাহাকে গোপন 
করিতে দ্রিতেছেন। )” 


ঘ। কৌটিল্য ও লঞ্জাজনিত অবহিখ! 
“কা! বৃষস্থতি তং গোষ্ঠে ভূজস্বং কুলপালিকা। 
দৃতি যত্র স্মৃতে মৃত্তিভত]া রোমঞ্চিত। মম ॥ ভ, র, সি, ১৪1৬১। 
_হে দূতি! সেই গোষ্টভূজক্গকে ( গোষ্ঠ-লম্পটকে ) কোন্‌ ফুলবততী রমণী কামনা করিয়া থাকে - 
ধাহার স্মৃতির উদয়েই ভয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়। পড়িল ?” 


শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া! শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে গোপস্ুন্বরীর হৃদয়ে স্থায়ি- 
ভাবের উদয়ে দেহে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইয়াছে। এই রোমাঞ্চ দ্বারাই দৃতীর কথ শ্রবণজনিত হর্ষ 
স্থচিত হইতেছে; কিন্তু ব্রজন্ুন্দরী সেইহর্ধকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন__কৃত্রিম ভয়ের ভাব 
ব্ক্ত করিয়া এবং কৃত্রিম কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া । তিনি সেই গোষ্ঠলম্পট কৃষ্ণকে ইচ্ছা করেন; 
তথাপি বলিতেছেন -কোন্‌ কুলরমণী তাহাকে ইচ্ছা করেন? ইহাই কৌটিল্য। কৃত্রিম ভয় লজ্জা 
স্চিত করিতেছে। 


উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ 
“মা ভূয়্তরং বদ রবিম্বতাতীরধূর্তস্ত বার্তীং গন্তব্য মে ন খলু তরলে দুতি সীমাপি তন্ত। 
বিখাতাহং জগতি কঠিন। যৎ পিধত্বে মদক্গং রোমাঞ্চোইয়ং সপদি পবনো হৈমনস্তত্র হেতুঃ ॥ 
--উদ্ধবলন্দেশ ॥৫২॥ 

_.( শ্রীক্ণ উদ্ধবকে যখন ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন কলহাস্তরিত! প্রীরাধার একটা আচরণের কথ! 
কোনও গোপী উদ্ধবের নিকটে বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে এক দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন ; 
দৃততী যাইয়া শ্রীরাধার নিকটে আীকৃষ্জের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে যদিও শীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য 
তিনি অতান্ত উৎসুক! হইয়াছিলেন, তথাপি তাহার মনের ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা সেই 
দূতীকে বলিয়াছিলেন) হে চঞ্চলে দূতি! আর তুমি সেই যমুনাতীরবর্তা ধূর্তের কথা আমার নিকটে 
ব্লিও না। আমি সেই ধূর্তের ত্রিসীমার মধ্যেও যাইব না। আমি কঠিনা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। 
তবে যে আমার অঙ্গে এই রোমাঞ্চ দেখিতেছ, ইহার হেতু কিন্তু শীতল বায়ুর স্পর্শ ।” 


( ২৮৬৬ ) 
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ও। সৌজন্যজনিত অবহিথা 
“গুঢ়া গাস্তীধ্যমম্পদ্ভির্মনোগহ্বরগর্ভগা। 
প্রৌটাপ্স্থা রতিঃ কৃষ্ণ হুধিতর্ক। পরৈরভূৎ ॥ ভ, র, সি, ২৪৬২৪ 
-_ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার রতি প্রৌঢা হইলেও তাহ! ভাহার গাস্তী্ধ্যসম্পদের দ্বারা মনোরূপ গুহার 
গর্ভগামিনী হইয়াছিঙ্স বলিয়। অপর কেহ তাহ। লক্ষা করিতে পারিত না।” 
পূর্বববন্তা খ-উপ অস্তচ্ছেদে দাক্ষিণ্যের কথা বলা হইয়াছে; আর এস্থলে মৌজন্ঠের কথ! 
বলা হইয়াছে। দদাক্ষিণ্য” ও “মৌজন্/”-এই দুই বস্তুর ভেদকি, শরীজীব গোস্বানী উল্লিখিত গ্লেকের 
টাকায় তাহা বলিয়াছেন _দাক্ষিণয হইতেছে সরলতা ; আর সৌজন্ত হইতেছে ধৈর্য্যলজ্জাদি, গাস্তীর্যয । 
“দাপ্ষিণ্যং মতেঃ কারণং সারলাম। সৌ্নন্ত ধৈর্যালজ্ভা দিধুক্তত্মিতানযোর্ডেদঃ ॥” 
চ। গৌরবন্জনিত অবহিগ্থা 
“গোবিন্রে সুবলমূখৈঃ সমং সুন্ধস্থিঃ স্মেরাসোঃ স্কুটমিহ নর্্মনিম্মিমাণে। 
আনজীকৃতবদনঃ গুমৌদমুগ্ধো ষক্ধেন শ্মিতমথ সন্ববার পত্রী ॥ ভ, র, সি, ২1৪৬৩] 
_-স্ুবলপ্রমুখ হাস্বাব্দন সুহ্গদ্গণের জঙ্গে গোবিন্দ স্পষ্টভাবে নর্দপরিহাস আরম্ভ করিলে পত্রী-নামক 
তদীয় ভৃত্য আনন্দাতিশয়ে মুগ্ধ হইলেন, কিন্কু বদন অবনত করিয়া যদ্ব সঙ্ককারে হাস্য সন্বরণ 
করিলেন |” 
পত্রী হইভেছেন শ্রীকৃঞ্চের ভত্য : সখাদের সহিত প্রভুর নন্পরিহাসে স্থারাও হ|/সিতেছেন, 
পত্রীর মুখেও হালি ফুটিযাছে : কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববৃদ্ধিবশতঃ পত্রী সে হামি গোপন 
করিতে চাহিতেছেন। 
ছ। অবহিথার ভাবত্রয় হেতু. গ্লোপ্য ও গোপন 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, 
“ছেতুঃ কশ্চিদভবেৎ কশ্চিদগোপাঃ কশ্চন গে।পনঃ। 
ইতি ভাবত্রয়স্থাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে | 
হেতুত্বং গোপনত্বঞ্চ গোপাস্বঞ্চাত্র সম্ভবেং। 
প্রায়েণ সর্বভাবানামেকশোইনেকশোইপি চ ॥২।৪৬৫) 
__-এই স্থলে (অবহিথায় ) কোনও ভাব হয় “হেতু” কোনও ভাব হয় গোপা? এবং কোনও ভাব হয় 
গোপন" ; এইরূপে ইহাতে ভাবত্রয়ের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকল ভাবেরই একরূপে বা অনেক 
রূপে হেতুত্ব, গোপনত ও গোপ্যত্ব সম্ভব হয়।” 
প্রথমে বিবেচনা করা যাউক-_হ্েতু, গোপ্য এবং গোপন বলিতে ক্রি বুঝায়? চিত্তের যে 
ভাব্টাকে অবহিথায় গোপন করার চেষ্টা কর! হয়, তাহা হইতেছে “গো প্যতভাব। জৈন্গঃ, দাক্গিণা, 
লজ্জা! প্রভৃতির মধ্যে যখন যে ভাবের উদয়ে ব। আবেশে চিত্বস্থিত ভাবটাকে গোপন করার চেষ্টা করা 


[ ২৮৬৭ ] 
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হয়, তখন তাহাকে বলে “হেতু” । আর, যদ্দারা, অর্থাৎ যে আচরণের দ্বারা, চিত্তস্থিত ভাবটাকে 
লুকায়িত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে ( অর্থাৎ তাহাদ্বার। যে ভাবটা বাঞ্পিত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে ) 
বলে “গোপন” 7 “গোপয়ন্তি অনেন ইতি গোপনঃ॥ টীকায় শ্বীজীবপাদ।” এই তিনটা বস্তুর মধ্যে 
“গোপা ভাব” এবং “হেতু ভাব” হইতেছে সত্য, প্রকৃত; কিন্তু "গোপন ভাব” হইতেছে কৃত্রিম, কপটতা- 
ময়; “গোপন”-দ্বার। যে ভাবটা ব্প্রিত করার চেষ্টা হয়, সেই ভাব বাস্তবিক চিত্বে উদিত হয়না, সেই 
ভাবের অনুরূপ আচরণ মাগ্র করা হয়- প্রকৃত “গোপা ভাবটাকে” লুকায়িত করার নিমিত্ত। 

পৃরেরাদ্ধত উদাহরণ গুলির উল্লেখপুর্ববক টাকায় রীপাঁদ জীবগোস্থামী বিষয়টী পরিষ্ফুট করার 
চেষ্টা করিয়াছেন। এ-স্থলে টাকার মন্র প্রকাশ করা হইতেছে। 

পূর্ববর্তী ৯* ক-অনুচ্ছেদে জৈক্মাজনিত আবহিত্থার উদাহরণরূপে “সভাজ্রিতা। তদনস্বদীপন্ম্‌” 
ইত্যাদি যে শ্লোকটা উদ্ধত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্ীপাদ জীবগো স্বামী বলিয়াছেন--এন্থলে 
জৈন্ধ্য হইতেছে “হেতু” এই জৈন্গা বাক্দ্ারা ব্যক্ত হয় নাই ; কেননা, বাকাদ্বারা তাহা প্রকাশ 
করিলে তাহা দোষ হইত; এজন্ মতিকৌটিল্য দ্বারা ভাহ। বাক্ত হইয়াছে; তাদৃণ জ্রবিলাসের দ্বারা 
তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আর, “গোপা” ভাব হইতেছে অসুয়াময় অমর্ষ ; “ঈষৎ কুপিতা"-পদে তাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে। তার পরে, কর-চরণের সংস্পর্শ ও স্তবাদি দ্বারা! যে হধবৈকল্য ব্াঞ্জিত করার চেষ্টা হইয়াছে, 
তাহা হইতেছে “গোপন 1” শ্লোকস্থ “সহাসলীলেক্ষণ”-ইত্যাদি কৌটিল্যময় হইলেও তদ্দারা হর্ধবৈকল্যই 
প্রত্যায়িত হইতেছে । গোপনান্ত ভাব সর্বত্র কৃত্রিনই, অর্থাৎ দৃশ্তমান আচরণের দ্বারা যে ভ।বটা 
ব্যঞ্জিত করার চেষ্ট! হয়, তাহ! কৃত্রিম । গোপন ভাব ম্বগতৃষ্ণ।জলের ম্থা।য় প্রভীতিমাত্র-শরীর ; এজন্য 
তাহার গেপনতথও হইতেছে প্রাতীতিকই ; কিন্তু অনুভাবেরই (গোপ্য ভাবেরই ) বাস্তবত্ব--ইহা 
বুঝিতে হইবে। 

আর, ৯০-খ অনুচ্ছেদে দাক্ষাযজনিত অবহিথ্থার উদীহরণবূপে “সাত্রাজি ভীসদন”-ইত্য।দি 
শ্লেটকের উল্লেখপূর্বক টাকায় বগা হইয়াছে--এস্থলে মভিময় দাক্ষিণা হইতোছে হেতু” ; “গোপা ভাব” 
হইতেছে ঈর্ধ্য। ; আর, “মৌশীল” হইতেছে কৃত্রিম সুষ্ঠু বাবহার ; ভদ্দারা প্রত্য।য়িত হধাভাস হইতেছে 
“গোপন।” 

৯০-গ-অনুচ্ছেদে লঙ্জাজনিত অবহিথ্থার উদাহরণরূপে উদ্ধত “তমা ত্বজৈৃ্টিভিঃ-ইত্যাদি শ্লে।কে 
“বিলজ্জতীনাম্”-শবে চিত বিল্লজ্জ। হইতেছে “হেতু” এছুরগ্তভাব[:”-শবে স্থচিত সম্তোগাখ্য রস হইতেছে 
“গোপ্য ভাব”; আর, অশ্রনিরোধের ছার। প্রত্যায়িত ধৃত্যাভান হইতেছে “গোপন।” তথাপি 
অশ্রত্রাবই হইতেছে “গে(পন।” আত্মজদ্বারা পরিরস্তণ হইতেছে সম্তোগ-রসের আবরক, পত্যুচিত 
মৈত্রীমা্জ।স্বক। 

৯*-ঘ অনুচ্ছেদে কৌটিপ্য ও লজ্জাজনিভ অবহিথার উদ হরণরূণে উদ্ধত “কা বৃষস্তাতি” ইত্যাদি 
শ্লেংকে জৈদ্গ্য বা কৌটিল্য তাহার স্ব'ভাবিক বলিয়া তাহ। হইতেছে “হেতু”, রোমাঞ্চদবারা চিত হর্ষ 


[ ২৮৬৮] 


ব্যভিচারিভাব ] রূসতত্ব [ ৭৯১-আনু 


হইতেছে “গোঁপ্য ভাব” ; আর ভীতি হইতেছে “গোপন।” কেবল কথাতেই ভীতি প্রকাশ করা 
হইয়াছে, বাস্তবিক ভয় জন্মে নাই। 

৯০-উ অনুচ্ছেদে সৌজন্তজনিত অবহিথার উদ্হরণরূপে উদ্ধত “গুঢ়। গান্তী্ধা” ইত্যাদি 
শ্লোকে, সৌজন্য হইতেছে “হেতু”, প্রৌা রতি হইতেছে “গোপ্য ভাব” এবং গান্তীর্ধ্য হইতেছে 
“গোপন ভাব ।” 

৯০-চ অনুচ্ছেদে গৌরবজনিত অবহিথার উদাহরণরূপে উদ্ধত “গোবিন্দে স্ুবলমুখৈ:”-ইত্যাদি 
গ্লোকে, গৌরব হইতেছে “হেতু”, প্রমোদমুগ্ধত্বজনিত চাপল হইতেছে “গেপ্য ভাব” এবং যত্বমাত্রদ্বার! 
প্রত্যায়িতা ধূতি হইতেছে «গোপন ভার ।” 


৯১। স্ম্মত্তি (২০) 
“যা স্যাৎ পৃব্বনৃতৃতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া । 
দৃটাভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মতিঃ পরিকীন্তিতা । 
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রবিক্ষেপাদয়ে।হপি চ॥ ভ, র, সি, ১91৬৫॥ 
সদৃশ বণ্তর দর্শনে, অথব। দূ অভ্যানবশতঃ পূর্ববান্থভৃভ অর্থের ষে প্রতীতি ব! জ্ঞান, তাহার নাম 
স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রবিক্ষেপাদি প্রকাশ পায়।” 
ক। জদুশবস্তর দর্শনজ নিত ম্মৃতি 
“বিলোক্য শ্বামমস্তোদমস্তোরহবিলোচন]। 
স্মারং স্মারং মুকুন্দ ত্বাং স্মারং বিক্রমমন্বভূং ॥ ভ, রঃ সি, ২1৪1৬৫ ॥ 
- হে মুকুন্দ! কমল-ন্যন! শ্রীরাঁধা শ্যামবর্ণ জলধর দর্শন করিয়া বারহ্বর তোমাকে স্মরণ করিয়া 
কন্দর্প-বিক্রম অনুভব করিয়ছিলেন ।” 
খ। দু অভ্যাস্জনিত স্মৃতি 
প্রণিধানবিধিমিদানীমকুর্বতোহপি প্রম'দতো হৃদি মে। 
হরিপদপঞ্থজযুগলং কচিৎ কদাচিৎ পরিস্ষ,রতি ॥ ভ, র, লি, ২81৬৬ 
- ইদানীং ভগবচ্চরণারবিন্দে চিত্তসংযোগের জন্ত কোনও চেষ্টা না করিলেও প্রমাদবশতঃ (অনবধান- 
সময়েও ) হরির চরণযুগল কোনও স্থানে কোনও সময়ে আমার হৃদয়ে ক্ষ,রিত হইতেছে।” 
পূর্্ে বহু সময়ে ভগবচ্চরণাবিন্দের স্মরণের জন্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাস থাকিলে কোনও 
স্থানে কোনও সময়ে চেষ্টাব্যতীতও চরণ-স্মৃতি হাদয়ে উদিত হইতে পারে। 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ 
“তে পীযুষকিরাং গিরাং পরিমলাঃসা পিঞুচ্ড়োজ্জলা 
তাস্ত পিগ্ছমলোহরাত্বনুরুচস্তে কেলয়ঃ পেশলাঃ। 


( ২৮৬৯ ) 
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তদ্বক্ত,ং শরদিন্দুনিন্দিনয়নে তে পুগুরীকশ্রিনী 

তস্তেতি ক্ষণমপাবিস্মরদিদং চেতে] মমাঘুর্ণতে ॥ ৬৩॥ 
--(সখীদের যুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধূর্য্যাদির কথা শুনিয়া অন্ুরাগবতী কোনও গোপী সর্বদা 
দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ন্মরণ করিতে করিতে ক্রাহার এমন অবস্থ। হইল যে, স্মরণের চেষ্টা ব্যতীতও 
সর্বদা তাহার চিত্তে শ্রীকৃষের স্কৃত্তি হইতে লাগিল। তীঙ্কার এই অবস্থায় তিনি স্বীয় সবীর নিকটে 
নিজের মনের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন ) শ্রীকৃষ্ণের সেই অমুতআ্রবী বাকাসমূহের পরিমল, 
সেই উজ্জল ময়ুরপুচ্ছশোঠিত চূড়া, সেই মনোহর দেহকাস্তি, অতিমধুর সেই কেলিসমূহ, তাচ্ছার সেই 
বদন, স্তাহার সেই শরদিন্দ্রনিদ্দি এবং শ্বেতপদ্র-সবষমাধারী নয়নছয়- আমার এই চিত্ত শীকৃষণসন্বন্ধী 
এই সকল বস্তরকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত না হইয়া কেবল বূর্ণাগ্রস্ত হইতেছে ।” 


৯২। ভিত্ক (২১) 
“বিমর্শীৎ সংশয়াদেশ্চ বিতকস্তিহ উচাতে। 


এষ জক্ষেপণশিরোইঙ্গলিসঞ্চালনা দিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২81৬৭ ॥ 
__বিমর্শ (হেতু-পরামর্শ ) এবং সংশয়াদি হইতে যে উহ (বস্তুর তত্বনির্ণয়ের জন্য বিচার) জন্মে, 
তাহাকে বিতর্কবলে। এই বিতর্কে জক্ষেপ এবং মস্তকের ও অঙ্গপির সঞ্চালনাদি প্রকাশ পায়।” 
বিমর্ণ--হেতু-পরামর্শ। কোনও ব্যাঁপারের হেতু নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা । যেমন, কোনও 
পর্ববতে ধুম দেখা যাঈতেছে ; এই ধুমের হেতু কি? তদ্ঘিষয়ে চিন্ত।-ভাবন। করিয়া স্থির করা হয়-- 
আগুন না থাকিলে তে ধূম জন্মিতে পারে না; এই পর্বতে নিশ্চয়ই আগন আছে । ইহ] বিমর্শের 
একটা উদাহরণ । 
সংশয়--কোনও একটী বস্তকে অপর কোনও একটী বগ্থর মতন বলিয়া মনে হইলে, তাহা 
বাস্তবিক কি বন্, তাহ। নির্ণয়ের অসাম্যকে সংশয় বলে। যেমন, স্থাণু দেখিলে পুরুষ বলিয়। মনে হইতে 
পারে । তখন, ইহা! কি স্থাণু, না কি পুরুষ ? এইরূপ বিচার মনে জাগে । এইরূপ জ্ঞানকে বলে সংশয় । 
শ্লোকে যে “সংশয়াদি”-শব আছে, তাহার অন্ততূক্তি “আদি”-শব্দে অতদ্স্তরতে তদস্তবুদ্ধিরূপ 
বিপর্ধ্যাস বুঝায়; যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রম | 
বিমর্শ ও সংশয়াদি হইতে যে উহ জন্সে, তাহার নাম বিতর্ক। উহ-_“বস্তুনস্তত্ববিনির্ণয়ায় 
বিচারঃ ॥ শ্রীপাদজীব ॥--বস্তর তশ্ববিনির্ণয়ের জন্য যে বিচার, তাহাকে বলে উহ” 
ক। ৷বমর্শজনিত বিস্তর্ক 
“ন্‌ জানীষে মুদ্ধ-শ্চম্ভম্পি শিখ যদখিলং ন কণ্ঠে যন্মালাং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি। 
তছ্্লীতং বন্দাবনকৃহরলীলাকলভ হে স্ষ-উং রাধানেত্রভ্রমরবরবীর্ধ্যোঞ্গতিরিয়মূ ॥ 
বিদগ্ধমাধব ॥২২৭॥ 


[ ২৮৭ ] 
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--( মধূমজল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ) বন্ধে! ! তোমার মস্তক হইাতে যে সমস্ত ময়ুরপুচ্ছই ভূমিতে পতিত 
হইয়াছে, তাহ! তুমি জানিতে পারিতেছ না; আমি যে এই মাত্র মাল্য রচন। করিয়। তোমার কে 
দিয়াছি, তাহও তুমি জানিতে পারিতেছ না। অতএব হে বৃন্ভাবন-গুহাবিলাসী মাতঙ্গ! আমি 
নিশ্চয় জানিয়াছি-_শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরবরের পরাক্রমেই তোমার এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছে 1” 
আার্রুকাষ্ঠের সহিত অগ্নির যোগ হইলেই ধূম উখিত হয়, ইহ] যিনি জানেন, কোনও স্থলে 
ধূম দেখিলে তিনিই বুঝিতে পাঁরেন, সে-স্থলে অগ্নি আছে। ব্রজমুন্দরীদিগের জ্রবিলাসদর্শনে যে 
শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বল জন্মে, তাহা পূর্ব অভিজ্রতা। হইতে মধুমঙ্গলের জান! ছিল। এজন্য শ্রাকৃষ্ণের 
বিহবলতা। দেখিয়! মধূমঙ্গল বিচার-বিবেচনাপূর্ববক তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন- শ্রীরাধাঁর 
নেত্ররূপ লমরের প্ররাক্রমেই শীকৃষ্ণের এই বিহবলতা জম্মিয়াছে। 
এ-স্থলে মধুমঙ্গলের বিতর্ক উদাহৃত হইয়াছে । 
উজ্জ্লনীলমণিধুত উহাহরণ £_- 
“বিঘর্ণস্তঃ পৌম্পং ন মধুলিহতেহমী মধুলিহঃ 
শুকোহয়ং নাঁদত্তে কলিতজড়িম! দাড়িমফলমূ। 
বিবর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং 
পথানেন স্বামী তদিভবরগামী ঞ্রুবমগাৎ ॥ বিদগ্ধমীধব ॥৬২৯॥ 
_(বৃন্দাবনে শ্রীপ্্রীরাধাকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হষ্টয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় অদ্ধকারময় কুঞ্জে 
লুক্কাযিত হইয়াছেন, শ্রীরাধা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও এক স্থানে ভ্রমরাদির স্বাভাবিক 
ক্রিয়াবিরতি দেখিয়া সে-স্থুলে স্ীকৃষ্ণের অবস্থিতি বিতর্ক করিতেছেন-_-এ-স্থলে দেখিতেছি ) ভ্রমরগণ 
দরিয়া ঘুরিয়া ফুলের মধু আন্বাদন করিতেছে না, এই শুক-পাখীটাও জড়িম। প্রাপ্ত হইয়! দাঁড়িমফল 
থাইতেছেনা এবং এই হরিণীও বিবর্ণ। ( সাত্বিক-ভাবপ্রাপ্তা ) হইয়াছে এবং হরিদ্র্ণ তৃণাস্ক,রও 
ভোঁজন করিতেছে না। ইহাতে মনে হইতেছে_ নিশ্চয়ই এই পথে গজবরগামী আমার প্রাণেশ্বর 
গমন করিয়াছেন” 
পূর্ব্ব অভিজ্ঞত। হইতে শ্রীরাধ। উলিখিতরূপ বিতক' করিতেছেন । 


খ। সংশয়জনিভ বিতর্ক 
“আসা কিং তাপি্ছে। ন হি যদমলশ্রীরিহ গতিঃ 


পয়োদঃ কিং বায়ং ন যদিহ নিরক্কে। হিমকরঃ| 

জগন্সো হারস্তোদ্ধ,রমধুগবংশীধনিরিতো 

বং মত্ত ধিধসুখি মুকুন্দো। বিহরতি ॥ ভ, র, সি, ২1৪৬৯ ॥ 
_ হেজসধি! একি তমাল-তরু? না, ত| নয় ; তমাল তরু হইলে ইহার এতাদৃশী নির্মল শোভাই 
বা থাকিবে কেন? আর গতিই বা থাকিবে কেন? তবে কি ইহা! মেঘ? লা তাহাও নহে?, 
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ফেননা, (মেঘের উপরে ভালমান চন্দ্র হয় সকলঙ্ক; কিন্তু ইহার মেঘসদৃশ দেহের উপরিভাগে ) 
নি্লঙ্ক চন্দ্র শোভ। পাইতেছে। (শব্দও শুন! যাইতেছে ; ইহা কি মেঘের গর্জন? ন।, তাহাঁও 
নয়; মেঘের গর্জন কখনও ত্রিভূবনকে মুগ্ধ করিতে পারে না; আমার দৃঢ় নিশ্চয় এই যে) ত্রিজগতের 
মোহনপ্রাচুরধ্য উৎপাদনে সমর্থ মধুর বংশীধবনিই উদ্গীরিত হষঈতেছে। হে বিধুমুখি! নিশ্চয়ই এট 
পর্বতের মস্তকদেশে মুকুন্দই বিহার করিতেছেন 1” 
ভক্তিরসা মৃতিদ্ধু এ-স্থলে বলিয়াছেন-_.“বিনির্ণয়াস্ত এবায়ং তর্ক ইত্যুচিরে পরে ॥_ কে 
কেহ বলেন, নিশ্চয়-করূণের পরেই এই তর্ক হইয়! থাকে ।” 
উজ্জলনীলমণিধৃত উদাহরণ £-- 
“বিদূরে কংসারিমুককুটিতশিখগ্ডাবলিরসৌ । 
পুর! গৌরাঙ্গিভিঃ কলিতপরিরস্তে। বিলসতি 
ন কান্তোহিয়ং শঙ্কে স্বরপতিধন্তর্ধামমধুর- 
স্তড়িল্লেখাহারী গিরিমবলম্বে জলধরঃ।' ললিতমাধব ॥ ৩19০॥ 

__ (মাথুর-বিরহে দিব্যোম্মাদ্রস্তা শ্রীরাধা গোবদ্ধীনের শিরোদেশে বিছ্বাদ্বিলসিত এবং ইন্ধন 
সমন্বিত মেঘ দেখিয়! প্রথমে মনে করিলেন, বিদ্বাদ্বর্ণ গোগীগণের সহিত পিপ্চমৌলি স্ত্রী বিহার 
করিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন ) অহ! এ বিদূরে শিখিপিগ্কাঝলীশোভিত মুকুটধ।রী শ্রীকৃষ্ণ 
গৌরাঙ্জীদের দ্বারা আলিগিত হইয়! বিহার করিতেছেন! (পরে বিচার করিয়। স্থির করিলেন ) না, 
ইনি তো আমার প্রাণকান্ত নহেন, ইন্দ্রধন্ণ এবং মধুর বিছ্াদ্দীমভূষিত জলধরই গোবর্ধন-গিরিকে 
অবলম্থন করিয়া! বিরাজ করিতেছে ।” 
৯৩। চিন্তা (২২) 

“ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্তা নিষ্টাপ্তিনিম্মিতম্‌। 

শ্বাদাধোমুখ্য-ভুলেখ-বৈবর্োক্লিদ্রতা ইহ। 

বিলাপোত্তাপকৃশতাবাস্পদৈস্তাদয়োহপি চ ॥ ভ, র, সি, ২1৪৭০॥ 


--অভিলধিত বস্তুর অপ্র!প্তি এবং আনভিলধিত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে যে ধ্যান( বিচার ) জন্মে, তাহাকে 
বলে চিস্তা। এই চিন্তায় নিশ্বাস, অধোবদনতা, ভূমিতে লিখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাহীনতা, বিলাপ, উত্তাপ, 
কশতা, বাম্প (অশ্রু ) এবং দৈন্ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন “ধানমত্রর বিচারঃ --এস্থলে ধ্যান-শবে 
বিচারবুঝায়।” 
ক! অভিলধিত বস্ত্র শপ্রীপ্তিজনিত চিন্তা 
“কৃত্বা মুখাগ্ঠবশুচঃ শ্বপনেন শুধ্যদিস্বাধরাণি চরণেন ভূবং লিথস্ত্য: 
অশ্রৈরুপা ত্তমমিভিঃ কুচকুস্ব,মানি তস্থযূ জন্তয উরুদুঃখভরাঃ ম্ম তষলীম্‌।॥ শ্ীভাং ১০২৯২৯। 
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_( শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্জের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকঠাতিখয্ো 
ব্রজনুন্দরীগণ লজ্জ!-ধর্্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়। আসিয়াছেন; কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যাহা! বলিলেন, তাহাতে তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষের উপেক্ষা মনে করিয়া 
অভিলধিত শীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা ন! দেখিয়া, চিন্তাত্বিতা হ্টয়। তাহারা যেরূপ আচরণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া শীল শুকদেব গোম্বামী বলিতেছেন ) মঙ্তাদুঃখভার-পীড়িতা 
এবং শোকবেগজনিত দীর্ঘগ্বাসে বিশুক্বিস্বাধরা ব্রজনুন্দরীগণ বামচরণ স্ব,ষ্ঠে ভূগিলিখন এবং কজ্জলাক্ত 
অশ্রুপ্রবাহে বক্ষেলিপ্ত কুস্কুম ক্ষালন করিতে করিতে নির্ববাক্‌ হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে 
লাগিলন।” 


উজ্জ্রলনীলমণিধু হত উদাহরণ ১-_ 

“আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রমে নিবৃত্তিঃ পরা 

ন।সাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ। 

মৌনঞ্েদ(মদঞ্চ শুনামখিলং যদ্দিশ্বমীভাতি তে 

তদ্বয়া; সখি যোগিনী কিনসি ভোঃ কিস্বা বিয়োগিনালি ॥ পদ্যানলী ॥ ২৩৮ ॥ 
_-( পুর্র্বরাগবতী স্ত্রীরা! কিরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা চিন্ত। করিতেছেন। বিশাখা তাহা 
জাঁনিয়াও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ) সখি! আহারে তোমার বিরতি দেখিতেছি ; আরও 
দেখিতেছি, সমস্ত বিষয়ব্য।পারেও তোমার অতান্ত নিবৃত্তি জন্মিয়াছে ; তোমার নয়ন নাসাগ্রে বিন্যস্ত, 
মনের একতানতা দেখিতেছি, মৌনভাবও দেখিতেছি 7 এ-সমন্ত দেখিয়া মনে তইন্ডেছে, এই সমগ্র 
বিশ্বই তোমার নিকটে যেন শুন্য বলিয়। প্রতিভাত হইতেছে। এখন বল দেখি, সখি। তুমি কি 
সতাই যোগিনী হইয়ছ 1 কিম্বা বিয়োগিনী ( বরহিণী ) হইয়াছ ?” 


খ। অনভিলধিত বস্তর প্র।ণ্ডিজনিত চিন্তা 

“গৃহিণি গহনয়ান্তশ্চিন্তয়োনিদ্রনেত্রা গ্লপয় ন মুখপন্মং তণ্তবাম্পপ্লবেন। 

নৃপপুরমনুবৃন্দন্‌ গান্ধিনেয়েন সাদ্ধং তব স্থৃতমহণেব দ্রাক্‌ পরাবন্ধয়ামি ॥ত, র, সি, ২৪।৭২। 
_(ব্রজ্জরাজ নন্দ বলিলেন ) হে গৃহিণি! যশোদে! নিবিড় অন্তশ্চন্ত।য় উন্নিদ্রনেত্র হইয়। তপ্ত 
অশ্র-ধারায় তোমার মুখপদ্মকে তুমি গ্রানিযুক্ত করিও না। অক্রুরের সহিত রাজপুরীতে ( মথুরায় ) 
গমন করিয়া আমিই তোনার পুল্রকে শী্র ফিরাইয়া আনিব ।” 


টাকায় গ্রীপাদ জীবগোস্বমী লিখিয়াছেন__“দ্রাক্‌ পরাবর্তয়ামীতা ত্রানিষ্টশসঙ্ক। তু সব্র্বদা ন 
কর্তবা! গর্গবাকাদিতি ভাবঃ | তন্মাদনিষ্টমত্র বংসবধানস্তরং তত্র বস্থ(নমেব ॥” তাৎপধা-_-আীকৃষণ- 
সম্বন্ধে গর্গাচার্ধা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মথুবায় গেলেও কৃষ্ণের কোনওরূপ আনষ্টের 
আশঙ্ক। করা কর্তব্য নহে। সুতরাং এ-স্থলে যে অনিষ্ট (অনভিলধিত ) বস্তুর প্রাপ্তিজনিত চিন্তার 
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কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে _কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় 
অবস্থিতি হইতেছে যশোদার অনভিপ্রেত । 
উজ্জলনীলমণিধুত উদাহরণ £__ 
“বাল্যস্থে।চ্ছিুরতয়া যথ। যথাঙ্গে রাধায়া মধুরিমাকৌ মুদী দিদপে । 
পদ্মায় মুখকমলং বিশীর্ণমস্তঃ সম্ভাম্যদ্‌ ভ্রমরমিদং তথা তথ।সীৎ ।৬৯॥ 
_ বাল্য সমাক্রূপে তিরে।হিত হওার পরে শ্রীরাধার আচে মাধুধ্য-চন্দ্রিকা যেমন যেমন দীপ্ডিশীল 
হইতে লাগিল, ঠিক তেমনি তেমনি পদ্মার মুখপন্মও ভ্রমরের অস্তঃকরণে গ্লানি উৎপাদন করিয়া বিশীর্ণ 
হইতে লাগিল।” 
শ্রীবাধার সৌন্দর্য্য-মাধূর্ধোর বৃদ্ধি বিরুদ্ব-পক্ষীয়া পদ্মার অনভিপ্রেত ; এজন্য শ্রীরাধার 
সৌন্দধ্য-মা ধুর বুদ্ধি দেখিয়া চিন্তায় পদ্মার বদন নলিন হইয়া গেল! 


৯৪। ম্মক্তি (২৩) 
“শ।জ্াদীনাং বিচারোথমর্থনির্দারণং মতিঃ। 


আতর কর্তবাকরণং সংশয়ভ্রমযোশ্ছিদ] | 
উপদেশশ্চ শিষ্যাণ।মুহাপোহাদয়োহপি চা ভ, র, সি, ১।৪।৭২॥ 
_ শীস্তাদির বিচার হইতে উৎপন্ন অর্থনিদ্ধীরণকে মতি বলে। মতিতে সংশয় ও ভুমের ছেদনহেতু 
কর্তবা-করণ, শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ এবং উহ।দি ( তর্ক-বিতরাদি ) প্রকাশ পায়?” 
ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগতত্তে তে পুরাণ|গমা- 
স্তাং ভীমের হিদেবতাং পরমিকাং জল্গস্ কল্পাবণি | 
সিদ্ধান্তে পুলরেক এব ভগবান্‌ বিষুঃ সমস্ত।গম- 
বাপারেধু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ পানে বৈশাখমাহাআ ॥ 
_-( সমস্ত পুরাণ।গমরূপ মহাকাবোর সমাক্‌ বিচারের যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদের প্রতি বলা হইডেছে ) 
চরাচর জগতের ( অর্থাৎ মনুষ্যদিগের ) বিমোহ উৎপাদনের নিমিত্ত কোনও কোনও পুরাণ ৪ আগম 
( তন্ত্রশাস্ত্র ) ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠ বর্ণন করিয়াছেন। সে-সমস্ত পুরাণাগম কলাবধি সেই সেই 
দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করে করুক। কিন্তু বূট-প্রভৃতি বৃত্তির আশ্রয়ে তর্কবিতর্ক-বিচারাদি যদি করা 
হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়_বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে এক ভগবান্‌ বিষ্ুর আরাধনার কথাই 
বল! হইয়াছে ।” 
অন্ত উদাহরণ ₹ 
“তং ন্যাস্তদণ্ডমুনিভিরঁদিতামুভাঁব আত্ম।আ্বদম্চ জগতামিতি মে বৃতোইদি। 
হিত্ব! ভবদূভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্ত।শিষোইজভবনাকপতীন্‌ কুতোইন্ে ॥ গ্রীভা, ১০/৬০৩৯। 


[ ২৮৭৪ ] 


লাভিচারিভীব ] রসতত্ব চনহ 


--( শ্রীকৃষ্ণের পরিহ।স-ব[ক্যবণে, শরীক তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাঁইবেন আশঙ্কা করিয়া শ্রীরুক্সিণী 
দেবী মৃচ্ছিন্ধ! হইয়া পড়িলে, তাহার মৃচ্ছাভঙ্গ করাইয়া শ্রীক্ণ তাহাকে নানাবিধ বাক্যে সাস্বন! 
দিয়াছিংলন। এই অব্স্থায় তিনি শ্রীকঞ্ণকে যেসকল কথ! বলিয়াছিলেন, তন্মধো কয়েকটী কথা এই 
শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ) ন্ন্তদণ্ড ( সব্বঙঙ্গ-সর্ববাভিলাষ-রহিত ) 
মুনিগণ তোমার মহিন। কীর্তন করিয়া থাকেন? তুমি জগতের আত্মা! (প্রিয়) এবং জগতিস্থ লোক- 
লমূহের মধো বাহার! তোনার ভজন করেন, তাহাদের নিকটে তুমি আক্সপর্যস্ত (নিজেকে পর্ধান্ত ) 
দান করিয়া থাক; তোমার ভ্রভঙ্গী হইতে উত্থিত যে কাল, তাহার প্রভাবে ব্রশ্বা এবং ইন্দ্রের প্রদত্ত 
আশীব্বাদও বিধ্বস্ত হষ্টর। য।য় ( অর্থাৎ তাহাদের আশীর্বাদের ফলও অন্লকালস্থায়ী )। এজন্য ব্রন্া 
এবং ইন্দ্রকেও পরিতাগ করিয়া আদি তোমাকে বরণ করিয়াছি, আন্তের কথা! আর কি 
লি ?” 
উজ্জলনীলমণিধুত উদাহরণ £-- 

“আশ্লিষ বা পাদরত।ং পিনষ্ট, মানদর্শনান্ুন্মহতাং করে।তু বা। 

যথা তথা বা বিদধাক নাগরে। মংপ্র।ণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ পদ্ভাবলী ॥৩৩৭] 
-_( মাথুর-বিরহক্রি্টা শ্রীরাধার মন পরীক্ষার টদ্দেশ্যে তাহার কোনও সখী শ্রীকৃ্ণে অন্ুরাঁগ পরিত্যাগ 
করার উপদেশ দিলে শ্রীরাধ। বলিয়াছিলেন ) শ্রীকৃষ্ণের পাদরতা আমাকে আকৃষ্ণ দৃঢ় আলিঙ্গনদ্বারা 
নিম্পিইই করুন, কিন্বা আম।কে দর্শন না দিয় মর্্ম।ততাই করুন, অথব!] মেই নাগর যে-খনে সে-খানেই 
বিহার করুন, তিনি আমার প্র।ণনাথই, আমার প্রাণনাথবাতীত তিনি অপর কেহ নাহন।” 


৯? গ্লুত্ডি (২৪) 
পধৃতিঃ স্তাৎ পূর্ণতা জ্ঞানছুখাভাবোত্বমাপ্তিভিঃ | 
অপ্্াপ্রাতীতনষ্টার্থনভিসংশাচনীদিকৃৎ ॥ ভ, র, লি, ২91৭৫ 
- হ।ন (ভগবদন্ুভব ), (ভগব্ৎ-সন্বপ্ধবশতঃ) দুঃখাঁভাব এবং উত্তমবস্তর প্র1(পু (ভগবংসম্থদ্ধী পরমপুরুঘার্থ 
প্রেমের প্রাপ্তি) হইতে মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চলা), তাহ।কে বলে ধুতি । ধুতিতে অপ্রাপ্ত বন্তর জন্য, 
ব৷ পূর্বে যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কৌনও বস্তুর জন্য কোনওরূপ অভিসংশোচন (ছুঃধ) জন্মেন। 1” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বমী লিখিয়াছেন_-“জ্ঞনেন ভগবদন্রভবেন, তথা ভগবংসম্থান্ধেন ষে! 
ছখাভাবস্তেন, তথ উত্তমস্ত ভগবংসস্থন্থিতয়! পরমপুরুযা্থস্ত প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত চ যা পূর্ণতা মনসোই 
চাঁঞ্চল্যং 1 ধুতিরিত্যর্থঃ ॥% 
ক। জ্ঞানজনিত ধৃতি 
“অন্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশীবাসো ব্সীমহি। 
শয়ীমহি মহী পৃষ্ঠে কৃব্বাঁমহি কিমীশ্বরৈঃ॥ বৈরাগ্যশতকে ভর্তিহরিঃ ॥ 


[ ২৮৭৫ 


বাভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৯৫-অন্গ 


--ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, যদি ভিক্ষান্্ গ্রহণ করিতে হয়, সেহ শাল; যদি বিবসনে 
থাক। যায়, মেহ উত্তম; যদি ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিন্তে হয়, ভাহাও শ্রেয়স্কর । এশ্বধাশ।লী 
রাজা (দগের সেবায় কি প্রয়ে'জন ? 
খন দুঃখাভাবজনিত প্বৃতি 
গোষ্ঠং রমাকেলিগৃহঞ্চকাস্তি গাবশ্চ ধাবস্তি পরঃ পরাধ্ধাঃ। 
পুলস্তথ। দীব্যতি দিন্যকণ্মা তৃপ্তি মমাভূদ্‌ গৃহমেধিসৌখ্ো ॥ ভ, র, সি, ২91৭৭ 
-( গোপরাজ নন্দ বলিতেছেন) রমাদেবীর ক্রীড়াগ্ৃহরূপ গোষ্ট আমার বর্তমান : পর-পরার্ধ 
( অলংখা ) গাভীও ইতস্তত; ধাবিত হইতেছে ₹ আমার দিব্যকন্মা। পুজুও গৃহে ক্রীড়া করিতেছে । 
অতএব, গাহন্কয-স্বখে আমার তৃপ্ডি জশ্বিয়াছে ( ইহাদ্বারা অতুপ্তিময় দুঃখরধধংস ব্াঞ্সিত 
হইতেছে )1৮ 
উজ্জ্রলনীলমণিধৃত উদাহরণ £ - 
'তদ্র্শনাহলাদবিধৃতহাদরুজে। মনোরথান্তং এতয়ো যথ। যযুঃ। 
স্বৈরুত্তপীয়ৈঃ কুচকু্কম চিতৈরচীক,পন্ন!সনমা স্ববন্ধবে ॥ প্রভা, ১০৩২।১৩। 
--( শারদীয় রাসরজনীতে রাসন্থলী হইতে অস্তঠিত শকুঞ্ণ পুনরায় যখন গোপীদের সাঞ্চাতে আবি- 
ভূত হইলেন, তখন তাহার দর্শনে গে।গীদের ছুঃখধ্বংসজনিত তৃতির কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব 
বলিতেছেন ) নিজাভীষ্ট্রের চরম অবধি লাভ করিয়া শ্রুতিগণ যেমন পূর্ণতা ল।ভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
সেই স্ত্রীকের দর্শনজনিত পরমানন্দে গোপীগণের হুদ্রে।গও (শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধানে তাহাদের চিত্তের 
সমস্ত দুঃখও ) বিধৌত হইয়া গেল। তখন তাহার] নিজেদের কুচকুস্কমলিপ্ত উত্তরীয় বন্ধদ্বারা নিজেদের 
বন্ধ কুফর উপবেশনেব জন্য অ।সন রচনা করিলেন” 
গা। উত্তমবন্তর প্রাপণতজগিত ধৃতি 
“হরিলীলান্ুধাসিন্ধোস্কটমপ্যধিতিষ্ঠতঃ। 
মনে মম চতুবর্গং তৃণায়াপি ন মন্ততে ॥ ভ, র, সি, ২1৪।৭৭॥ 
- আমি হরিলীলারূপ সুধাসমুদ্রের তটে অবস্থিত ; আমার মন চতুবর্গকে ( ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে ) 
তৃণতুল্যও জ্ঞান করেন ।” 
উজ্জ্ললনীলমণিধূত উদাহরণ £__ 
"নব্য যৌবনমঞ্জরী স্থিরতর] বূপঞ্চ ধিন্মীপনং 
সর্র্বাভীরমূগীদৃশামিহ %ণশ্রেণী চ লোকোত্রা। 
স্বাধীনঃ পুরুষোত্তমশ্চ নিতরাং ত্যক্তান্তকান্তস্পুহে। 
বাধাযাঃ কিম7পক্ষণীয়মপরং পদ্ম ক্ষিতৌ বর্ততে ॥৭৬। 
_ (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে দেবপুজার ছলে শ্রীরাধ! প্রতিদিন সখীগণের সহিত গৃহ 


[ ২৮৭৬ ] 
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হইতে বহির্গত হইয়। থাকেন। একদিন এইভাবে তিনি বাহির হইয়াছেন; তাহ দেখিয়া পদ্মা 
বিশাখাকে পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন_'কোন্‌ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীরাধা প্রত্যহ দেবপুজা 
করিতে যায়েন ? তখন বিশাখা বলিলেন ) পদ! শ্রীরাঁধার নব্য! যৌবন-মঞ্জরী নিত্য-স্থিরতর! ; 
তাহার রূপও ব্রজ্ের পরমাম্ুন্দরী মুগনয়না সমস্ত তরুণীদিগেরই বিস্ময়োৎপাদক ; তাহার 
গুণরাজিও এমনই অদ্ভুত যে, ভ্রিলোকে তাহার তুলনা মিলেনা; অধিক আর কি বলিব_ 
পুরুযোগ্তম কৃষ্ণ স্বাধীন হইলেও শ্রীরাধার বশীভূত হষ্টয়া অন্ত কান্তার স্পৃহা সম্যক্রূপে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। সখি! প/গ্ম! ইহাতেই বুঝিতে পার--এই জগতে শ্রীবাধার অপেক্ষণীয় 
অন্থ আর কি থাকিতে পাবে, যাহার প্রাপ্তির অনুকূল দেববর লাভের আশায় ভিনি প্রত্যহ দেবপূজ! 
করিবেন? (অর্থাৎ কোনও অপ্রাপ্ত অভীষ্ট লাততের উদ্দেশ্যে তিনি দেবপুজা করেন না; বস্তুতঃ তিনি 
কোনও দেবত।র পুজাও করেন না, গুরুজজনদের বঞ্চনার উদ্দেশ্যেই দেবপুজার ছল করিয়। তিনি 
কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্ত গৃহ হইতে বহির্গভ হয়া থাকেন )1% 


৯৬। হর্স (২০) 
“অভীষ্টেক্ষণল।ভ।দিজ।ত] চেতঃপ্রলন্নত | 
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চ: শ্বেদোইশ্রুমুখ প্রফুল্লতা। 
আবেগোন্মাদজডতাস্তথা মোইহ।দয়োইপি চ॥ ভ, র, সি, ২1৪1৭৮॥ 
--অভীষ্টের দর্শন ও আভীষ্টের ল।ভাদি হইতে জাত চিত্তের প্রসন্নতাকে হর্ষ বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, 
স্বেদ, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ (ত্বরা ॥ উন্মাদ, জড়তা এবং মোহ-প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া 
থাকে ।” 
শ্লোকস্থ “আদি”-শব্দে “বণ--অভাষ্ট শ্রবণ” বুঝায় । 
ক। অভীষ্ট-দর্শনজনিত হর্ষ 
তৌ দৃষ্ট1 বিকসদ্বক্ত,সরোজঃ ল মহামতি; 
পুলক।ঞিতসর্বাঙ্গস্তদাুরোইভবন্মুনে ॥ বিষুপুরাণ ॥ 
-_-(বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জগ্চ কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত- 
চিত্ত অক্রর যখন ব্রজে আলিয়া! উপনীত হইলেন, তখন ) হে মুনে! রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া 
সেই মহামতি অক্রুরের বদনফমল প্রফুল্ল হইল, তাহার সর্ববান্ধে পুলকের উদয় হইল।” 
উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহয়ণ 
“তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং শ্রীতাৎফুল্লদূশোইবলা: | 
উত্তস্ুযূ'গপৎ সর্ববাস্তঙ্ক: প্রাণমিবাগঞ্তম্‌ ॥ শ্রীভা,. ১০1৩২৩। 
- (শারদীয় রাসস্থলী হইতে অস্তহিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহাদের সাক্ষাতে আবিভর্ত হইলে ) সেই 


[ ২৮৭৭ ] 
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প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া অবলা গোপীগণ, মুখ্যপ্রাণবায়ুর আগমনে হস্তপদাদি অঙ্গসমূন্তের 
চেষ্টাশীলতার ন্যায়, হর্ধভরে প্রফুল্লনেত্রা হইয়া সকলেই যুগপৎ উ্থিত হইলেন ।” 
উল্লিখিত উদাহরণে সাধারণভাবে সমস্ত গোপীদের হর্ষের কথা বলিয়া নিয়োদ্ধ'ত উদাহরণ 

বিশেষ ভাবে রাধার হযের কথ! বলিতেছেন ২ 

«“স এষ কিমু গোপিকাকুমুদিনী নুধাদীধিতিঃ 

স এষ কিমু গোকুলস্কুরিতযৌবরাজোৎ সবঃ | 

স এষ কিমু মন্মনঃপিকবিনোদপুষ্পাকরঃ 

কূশোদরি দৃশোদ্বয়ীমমূতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥ ললিতমাধব ॥১।৫৩। 
-_-( সায়ান্কে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গৃহে ফিরিতেছেন ; তাহ।কে দেখিয়া, অনুরাগের স্বভ।ববশত, শ্রীরাধা 
মনে করিলেন_-'এই মৃত্তি তো পুবেব কখনও দেখি নাই 1” তখন তিনি ললিতাকে জিজ্জামা করিলেন, 
পিল তো! সখি! ইনি কে? ললিতার মুখে যখন শুনিলেন_ইনি তাহরই প্রাণবল্লভ প্রীকৃষ্। তখন 
আনন্দোন্াদলহকারে বলিয়! উঠিলেন ) অহো!! ইঈনিই.কি সেই গোরিকা-কুমুদিনীগণের ( অননা- 
গতি ও পরমোল্লাসবর্ধক ) চন্দ্র? ইনিই কি আনার সেই মনোরূপ কোকিলের আনন্দোল্লাজনক 
বসস্ত ? হে কৃশোদরি ললিতে ! ইনি যে আমার নয়নদ্বয়কে অমুততরঙ্গে পরিষিঞ্িত করিতেছেন!” 


খ। অভীষ্টদর্শনজনিতি হ্র্য 
তত্রৈকীংসগতং বানুং কৃষ্ণস্টোৎপলসৌরভম্‌। 
চন্দনালিগুম।ঘ্য় হাষ্টরোম চুচুণ্ব হ | শ্ীভা, ১০৩৩1১১। 
_ (সেই রাদমণ্ডলীতে ) কোনও এক গোপী স্বীয় স্কাদ্ধর উপরে বিন্যস্ত উৎপলের পৌরভহুক্ত এবং 
চন্দনের দ্বার৷ সম্যক্রূপে লিপ্ত শ্রীকঞ্চের বাহুকে আ্রাণ করিয়া জষ্টররোম। হইয়া চ্ধন কৰিলেন।” 


উজ্জ্রললনীলমণিধুভ উদীহরণ :-- 

“আলোকে কমলেক্গণস্ত সজলাস!রে দৃশৌ ন ক্ষমে 

নাশ্লেষে কিল শক্তিভীগতিপূথুস্তপ্তা ভুজবল্লরী। 

ব।ণী গ্গদকুষ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে 

বৃদ্তিঃ কাপি বব ঙ্গম-নয়ে বিদ্বুঃ কুরঙ্গীদৃশঃ | ললিতমাধব ॥৮1১১। 
_ ( সমৃদ্ধিমান সন্তোগের পরে শ্রীরাধার আনন্ববৈবশ্ঠয বর্ণন করিয়৷ নববৃন্দা বলিতেছেন ) বহুকাল 
পরে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে হর্ধতিশষ্যে হরিণী নয়ন! আীরাধার নয়নদ্ধয় অশ্রধারায় পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে অসমর্থ হইয়া) পড়িল; তাহার বাহুলতাও অত্যন্ত স্তম্ততাব প্রাপ্ত 
হওয়ায় তিনি তাহাকে আলিঙ্গনও করিতে পারিলেন না; বৈস্বর্ধযবশতঃ গদ্গদকুষ্টিত হইয়াছে বলিয়! 
তাহার বাণীও শকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হইতেছেন1। সুতরাং বুঝা যাইতেছে-ব্ুকাল 


[ ২৮৭৮ ] 
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পরে মিলন-ব্যাপারে সমুচিত দর্শনালিঙ্গন-সংলাপাদি কার্যে শ্রীরাধার প্রেমের কোনও এক অনীর্বচনীয় 
বৃত্বিই বিদ্বুস্বরূপ হয়া পড়িয়াছে।” 


৯৭। ওুহস্লক্ষ্য (২৬) 
কালা ক্ষমন্থমৌৎসুক্য মিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিং। 
মুখশোধ-তবরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকতৎ ॥ ভ, র, সি, ২৪1৭৯) 
-শতীষ্ট বস্তন দর্শন-ম্পৃহ! বশত; যে কালবিলম্থের অসহিষুতা, তাহাকে বলে উ৫সুক্য। ইহাতে 
মুখা,শ।ষ, ত্র।, চিন্তা, দীর্ঘ নিশ্বাস এবং স্থিরতাদি প্রকাশ পায়।” 
ক। অভীষ্ট বস্তর দর্শন-্প.হাঁজনিত ওত্র্ক্য 
“ঠা।প্ুং নিশম্য নরলোচন-পানপা ত্রমৌৎসু কা-বিশ্লথিত-কেশছুকুলবন্ধাঃ ] 
সগ্ভো বিস্থ্জা গৃহকণ্ম পতীংশচ তলে দরষ্টং যযুযু'বতয়: স্ম নরেন্দরমার্গে প্রীভা, ১০/৭১।৩৫। 
--(স্ত্রীকৃ্ণ ছাবকা হইতে ইন্দ্প্রস্তে আগমন করিলে) লোকগণের নয়নের পানীয়-বিষয়-ন্বপ্নপ 
আীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে শুনিয়া তাহ।র দর্শনের জন্য উৎস্থকাবশতঃ যুবতীগণের কেশ্রের ও দুকুলের 
বন্ধন শিথিল হষ্টয়া গেল ; তাহারা তৎগ্ণাৎ গৃহকন্ম এলং শয্যার স্ব-স্ব-প্তিকে প্রিত্যাগ করিয়া 
আকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত রাজমার্গে যাইয়া উপনীত হইলেন,” 
'প্রনটিহনিজবাসং সিগ্ধবেণুপ্রণ।দৈ- 
দ্রুতগতি হরিমারাং প্রাপ্য কুঙ্গে শ্মিতাক্ষী। 
শ্রবণকৃহরকণ্ডং তন্বতী নম্বক্ত1 
স্পপয়তি নিজদস্তে রাধিক। মাং কদানু । সুবাবলী ॥ 
_শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ স্থানে আছেন, সিগ্ধ-বেণুনাদ তাঁত! অবগত কর|ইলে ম্মিতলোচন! হইয়া যিনি দ্রেত 
গতিতে কুপ্রগৃহ্থে যাইয়। আীহরিকে নিকটে পাইয়া হযোদয়ে নতবদনা হইয়া কর্ণকৃহরের কণুয়ন 
করিতেছিলেন, সেই শ্রীরাধ। কবে আমাকে নিজ দাস্ডে নিয়োজিত করিবেন ?” 
এ-স্থলে দাম্তপ্রাথ্ধর (পক্ষে তাদশী শ্রীরাধার দশনের নিশিত্ত ) ওৎসুফ্য কথিত 
হইতেছে। 
খ। অভীষ্ট বন্তর প্রাপ্ডি-স্প হাজনিত ওক] 
নশ্ম-কশ্মঠতয়া সখীগণে দ্রাঘয়তাঘহরা গ্রাতঃ কথা ম্‌। 
গুচ্ছকগ্রন্থণ-কৈতব।দসৌ গহ্বরং দ্রুতপদক্রনং যযৌ ॥ ভ, র, সি, ২1$1৭৯॥ 
_ শ্রীকৃষ্ণ কুপ্তুগহবরে অবস্থিত; তাহার অর্থ।ং কুপ্তগহ্বরর অগ্রভাগে নম্মপরিহাস-কন্মে নিপুণতাদ্বার। 
সখীগণ শ্রীকৃষ্ণচবিষয়িণা কথ! বিস্তার করিলে (শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শের নিমিত্ত গুংস্বক্যবশতঃ) ইনি পুণ্পু-স্তবক- 
গ্রহণের ছলে দ্রুতপদে কুপ্জগহবরে প্রবেশ করিলেন ।” 


[ ২৮৭ | 
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উজ্জ্বপনীলমণিধৃত উদাহরণ £__ 

£অঙ্গেঘাভরণং করোতি বুশ: পত্রেহপি সঞ্চারিণি 

প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্থৃতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি। 

ইত্যাকক্পবিকল্পতল্লরচনাসন্কল্ললীলাশত- 

ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুনৈ ধা নিশাং মেষ্যতি ॥ 

| _ শ্রীগীতগোবিন্দ ॥৬।১১॥ 

-(শ্রীকষণের সহিত মিলনের জন্য ওশ্থুকাবতী শ্রীরাঁধার আচরণ বর্ণন করিতে কণিতে তাহার কোনও 
সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন--স্রীরাধ! ) কর-চরণাদি অঙ্গসমূহে বহু প্রকার আভরণ ধারণ 
করিতেছেন, বৃক্ষপন্ত্র সঞ্ধারিত হইলেও তোমার আগমন হইয়াছে মনে করিতেছেন, কখনও বা শষা। 
রচন করিতেছেন, আবার কখনও বা তোমার ( অর্থাং তোমার অনাগমনের হেতুর কথা, তোমার সহিত 
নর্মবিলাসাদির কথ! ) ধ্যান করিতেছেন। এই্রূপে ব্রাঙ্গী শ্রীরাধ। বেশুরচনা, বিতর্ক, শয্যা রচনাদি 
কাধ্যে এবং স্বীয় সন্কপ্সিত শত শত লীলাতে বিশেষরূপে আসক্ত থাকিলেও তোমীবিনা কোনও 
প্রকারেই রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না।” 


৯৮। উগ্র 2৭) 
“অপরাধছুরুক্তা!দিজাতং চণ্ুত্বমুগ্রতা । 
বধবন্ধশির;কম্প-ভর্থসনোত্বাড়নাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ১1৪।৭৯॥ 
- অপরাধ ও দুরুক্কি-প্রভৃতি হইতে জাত চণ্ুত্বকে (ক্রোধকে ) উগ্রতা বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ, 
শিরংকম্প, ভত্সনা, ভাঁড়ানাদি প্রকাশ পায়।” 
ক। অপ্রাধজনিত উগ্রতা 
«স্কুরতি ময়ি তুঙ্গীগর্ভবিশ্রংসিকীর্তো 
বিরচয়তি ম্দীশে কিন্বিষং কালিয়োহপি। 
হুত্তভুজি বত কৃর্ধ্যাং জাঠরে বৌষড়েনং 
মপদি দনুজহন্তঃ কিন্তু রোষাছিভেমি ॥ ভ, র, সি, ২৪1৭৯ ॥ 
-- (কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতেছে দেখিয়। ক্রোধাবেশে অধীর হইয়! গরুড় বলিতেছেন ) 
কি আশ্তর্ধ্য ! যাহার প্রত।পে তুজক্গীগণের গর্ভপাত হয়, সেই আমি বিছ্বমান থাকিতেও কালিয় 
আমার গ্রতুর অনিষ্টাচরণ করিতেছে! ইচ্ছা হইতেছে _-“বৌষট+ বলিয়া ইহাকে এক্ষণেই আমার 
জঠরানলে আহুতি দেই; কিন্তু দৈত্যারি গ্রীক পাছে রুষ্ট হয়েন, এই ভয়ে ভাহা করিতে 
পারিতেছি নাঁ।” 
এ-স্থলে কালিয়নাগের অপরাধ হইতে গরুতের ক্রোধ । 


উজ 
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খ। দুরুক্তিজনিত উগ্রত। 
“প্রভবতি বিবুধা নামগ্রিমস্াগ্রপুজাং 
ন হি দনুজরিপোর্ধঃ প্রো কীর্তেবিসোঢুম্‌॥ 
কট্ুতরষমদণ্ডোদ্দপ্তরো চির্ময়াসৌ 
শিরসি পৃথুনি তস্ত ন্যস্যাতে সবাপাদঃ ॥ ভ, র, লি, ২৪।৭৯॥ 
_ (যুপিটিরের রাজস্ুয় যন্ত্ে প্্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রপৃজা পাওয়ার যোগ্য পাঁত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল, 
তখন শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক তিরস্কার করিয়।ছিলেন; তাহার দুরুক্তি শুনিয়! 
ক্লোবভবে ভীম বলিয়াছিলেন ) অতিশয় কীন্তিমান এবং বিবুধগণের অগ্রগণা দৈতারির অগ্রপৃজা 
যে নাঞ্তি সহা করিতে সমর্থ হয় ন!, আমি তাহার বিস্তৃত নস্তকের উপরে, প্রচণ্ড যমদণ্ড অপেক্ষা 
'উগ্রততর, আমার এই বান পদ নিক্ষেপ করি ।” 


[ ৭1৯৮-অন্তু 


এ-স্থলে শিশুপালের দুরুক্তিতে ভীমের ক্রোধ উদ্াহৃত হইয়াছে। 


গ। ওগ্য ও মধুরা। রতি 

উলজ্জ্ললনীলমণি বলেন__উগ্রাং ন সংক্গ।দঙ্গং স্যান্তেন ৃদ্ধাদিষচ্যতে ॥_ওগ্র্য ( চণ্ডততা) 
সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে বলিয। বুদ্ধাদিতে তাহ গণিত হইয়া থাকে 1” 

উজ্জ্লনীলননিতে কেবল মধুরা রৃতির কথাই বলা হইয়াছে। মধুরা রতিতে গগ্র্য সাক্ষাৎ 
অঙ্গ হয় না, অর্থাৎ মধুবরতিমতী ব্রজন্থদ্দরীদিগের মধ্যে গুগ্র্যনানক ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয় না। 
এজনা উগ্যের উদাহরণে কোনও ব্রজস্ুন্দরীর কথ। বল! হয় নাই, ব্রজনুন্ররীদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা 
বৃদ্ধাদের-_ মাতামহী, শ্ব।শুড়ী প্রৃতির_কথাই বল! হইয়াছে! যথা, 


“নবীনাগ্রে নপ্তী চটুল নহি ধর্মান্তব ভয়ং 
ন মে দৃষ্টিমধ্যেদিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ম্। 
অলিন্দাত্বং নন্দাত্মজ ন যদি রে যাসি তরস! 
ততোইহং নির্দোষ। পৃথি কিতি হংহো মধুপুরী ॥ ৬৩ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥81৫5।৮ 


_( এক দিন প্রীরাধার মানতঙ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে আসিয়াছেন। দৈবাৎ শ্রীরাধার মাতামহী 
মুখরাঁসে-ন্থলে আসিয়া গ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন_কৃষ্ণ! এ-স্থানে স্ত্রীলোকের! রহিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে তোমার থাক সঙ্গত হয় না, তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও । তথাপি কিন্ত শ্রীকৃষঃ 
যাইতেছেন ন1 দেখিয়া ক্রোধভরে মুখর বলিলেন ) অরে চঞ্চল! সম্মুখ ভাগে আমার অতি নবীন। 
নপ্তস ( নাত.নী ) রহিয়াছ্ছেন ; তোর তো! ধর্ম্মভয় নাই! আমি৪ জরতী (বৃদ্ধ! ), দিবসের মধ্যভাগেও 
আমার চক্ষু ভাল দেখিতে পায় না। রে নন্দাত্জ! তুই যদি এই অঙ্গন হইতে শীঘ্র না যাইস্‌, তাহ! 
হইলে_আমি ব্লিতেছি, আমার কোনও দোষ নাই কিন্তু_-অহো, মধুপুরী ( মধুর) এখান হইতে 


[ ২৮৮১ | 
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আ'র কত দূরের পথে? (অর্থাৎ মথুরা এখান হইতে বেশী দূরে নয়, নিকটেই ; মথুরায় যাইয়। 
কংসের নিকটে বলিয়া তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইব )।” 

উল্লিখিত শ্লোকের টাকায় শ্ত্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন__"যদিও 'যদ্ধা মার্থনুহৃৎ- 
প্রিন্বাত্বতনয়প্রণাশয়ন্তংকাতে ॥ শ্রীভ।, ১০১৪1৩৫॥" এবং নান্ুযন্‌ খলু কৃষ্ণায় ॥ শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৭।৮- 
প্রভৃতি শ্লোক হঈতে জানা যায়, স্ত্রীকৃষ্ণের গ্রতি ব্রজবাসিমাত্রেরই কোনগরূপ অন্য সম্ভব নহে, 
থাপি স্বীয় দৌহিত্রীর প্রতি পক্ষপাত বশতঃ উল্লিখিত প্লোকে মুখর যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপধা হইতেছে এই যে_-পরদার-সন্গিকর্ষময় অমঙ্গল যেন না হয়, ইহা 
চিত্তে বিচার করিয়াই মুখরা গগ্রযাভাস প্রকাশ করিয়াছেন।” 


তাৎপর্ধ্য এই £- ত্রজবাসীদের সকলেরই শ্রীকুষ্ণব্ষয়! গ্রীতি গাছে, ব্রজবামিনী মুখরারও 
আছে; কোনও ব্রজবাসীই-_ সুতরাং মুখরাও-_শ্রীকঞ্ণের প্রতি অস্তয়াপরায়ণ নহেন। আকার প্রতি 
গ্লীতিহীন এবং অন্ুয়াপরাযণ কেহ হইলেই তাহার পক্ষে শ্রীকঞ্চের প্রতি বাস্তবিক গগ্রা (ক্রোধ) 
সম্ভব হইতে পারে। ব্রজবাঁসিশী মুখর! শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে গ্রীতিময়ী এবং অস্ুযাহীনা বলিয়া ভাহার পক্ষে 
শ্রীকফচের প্রতি বাস্তবিক উগ্রতা প্রকাশ সম্ভব নহে । তথাপি, উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝ! যায়__ 
জ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে দেখিয়া মুখরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়ার্তেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
বলিতেছেন__ ইহা হইতেছে মুখরার গগ্রযাভাস, রোষের আভাস, বাস্তবিক রোষ নহে; কেননা, 
শ্ীকফের প্রতি মুখরার বাস্তবিক কোনওরূপ অস্থয়া নাই, বরং গ্রীতিই আছে। তবে রোষাভাসই বা। 
প্রকাশ করিলেন কেন? রোষাভাস-প্রকাশের হেতুও হইতেছে শ্রীকফ্ণবিষযে মুখরার গ্রীতি, 
শ্রীতিবশতঃ শীীকষ্জের মঙ্গল-কাঁমনা, অমঙ্গালের আশঙ্কা । শ্রীকৃষের পক্ষে পরপত্বী নবীন! শ্্রীরাধার 
নিকটে যাতায়াতে শ্াকৃষ্ণের অমঙ্জল-লোকের নিকটে অপযশঃ হইতে পারে; ভাহ।তে 
আবার, তাহার দৌহিত্রী শ্রীরাধারও অপযশঃ হইতে পারে । তাই উভয়ের প্রতি গ্রীতিমতী মুখরা, 
বাহিরে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে এ-স্থান হইতে চলিয়! যাইতে বলিয়াছেন । 

বৃদ্ধাদের ওগ্র।ও মধুর-রসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। 


৯৯। অমর্ম (২৮) 

“অধিক্ষেপাপমানাঁদেঃ স্যাদমধোইসহিষ্ণুত!। 

তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পে| বিবত্বং বিচিন্তনম্‌। 

উপায়ান্বেষণাক্রে।শবৈমুখ্যোস্তাড়নাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৪৮০॥ 
-_অধিক্ষেপ ও অপমানাদি হইতে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহার নাম অমর্ষ। এই অমর্ধে ঘর, 
শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়ন। প্রভৃতি প্রকাশ পায়।” 


৮৮ 


ব্যতিচীরিভাব ] রসতত্‌ [ ৭/৯৯-অঙ্গু 


ক। অধিক্ষেপ্জনিত অমর্য 
“নি্ধে বতানামখিলধরণী মাধুরীণাং ধুরীণ! 
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্ঠ পার্থ নঝোটা। 
অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং 
নিঃশঙ্কস্্ং ভ্রমসি ভ্রমিতা নাকুলত্বং কৃতে। মে ॥ বিদগ্ধমাধব ॥১।৫৩॥ 

_€ জটিলার নিকটে শ্রীরাধা উপবিষ্টা , গোষ্ঠমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছেন দেখিয়া জটিলা একটু ব্যাকুল হষ্য়াছেন! ভাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে বলিলেন -_ 
আমাকে দেখিয়া তুমি ব্যাকুল। হইয়া কেন? তখন জটিল শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন ) কৃষ্ণ] এই 
দেখ, যাহ।র রূপমাধুধ্যে নিখিল জগতের ম্ধরিমা তিরক্কুত, আমার সেই নবোঁঢ়। কঙ্গাপী বধু আমার 
পাশ্বে অবস্থিত; আব, ওতে চুল! ভুমিও এই গোষ্ঠমধো তোমার নেত্রের ত্রিভাগ ( কটাক্ষ ) 
নৃতা করাইয়া নিয়ে ভ্রনণ করিতেছ। ইহাতে আমর বাকুলতা না হইবে কেন ?” 

উজ্জ্রলনীলমণিধুন্ড উদাতরণ 2 - 

“তসাঃ স্বরটাত শ্রপা ভবতোপদিষ্টাঃ স্রীণাং গুকেষ্‌ খর-গো-স্ব-বিড।ালভূত্যাঃ | 

যৎকর্ণমূলমরিকধণ নোপযায়াদ্‌ যুদ্মংসথ। মুডবিরিঞ্িসভাম্ত গীতা ॥ শ্রভা, ১০৩০।৪৪॥ 
_(শ্রীরুক্সিণীদেবীর রোবমিশ্রিত বাকা।মৃত পান করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তীঙ্গাকে নিদারুণ 
পরিহাস-বাক্য বলিয়াছিলেন ; তাহা আবণমাত্রই রুল্সিণী মুচ্ছিতা হইয়। পড়িয়াছিলেন; শরীক বহু 
প্রকারে তাহাকে লান্তবন। দিয়া সুস্থ করিলেন ; পরিহাস-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ ঘে সকল কথা বলিয়াছিলেন, 
অথচ যে সকল কথ।কে কুক্সিশী সত্য মনে করিয়! মুচ্ছিত হষয়াছিলেন, মে-নকল কথার প্রত্যাখ্যান- 
পূর্ধবক স্ব-নিশ্চয় দূ করিয়া, এই শ্লোকোক্ত বাকো কৃষ্ণের একটা উক্তির উত্তর দ্রিতেছেন। পর্হ।স- 
চ্ছলে স্ত্রীকৃষ্ণ বলিয়।ছিলেন_-ষে সকল নুপতিগণ তোমার করপ্রার্থী হষটয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে 
কোনও এক জনকে বরণ করাই তোমার পক্ষে সঙ্গত হইত। ইহ।র উত্তরে শ্রীকক্সিণীদেবী বলিয়াছিলেন) 
হেঅদ্রাত! হে শক্রনাশন] হর-বিবিঞ্চি সভায় গীয়মান তে।মার কথা যে রমণীর কর্ণপথে গমন 
করে নাই,_রমণীদিগের গৃহে গর্দভ, গে, কুকুর, বিড়াল ও ভূত্যতুলা, তোমার উপদিষ্ট দেই নৃপগণ 
তাহারই পতি হওয়ার যোগ্য । ( তোমার রূপ-গুণীদির কথ। যে নারী শ্রবণ করিয়াছে, সেই নৃপগণ 
কখনও তাহার পতি হওয়ার যোগা নহে)।? 


থখ। কপমানগ্তনিত অমর্ষ 
“কদন্বব্ন-তক্কর দ্রুসমপৈহি কিং চাটুভি- 


জর্নে ভবতি মদ্বিধে পরিভবে! হিন।তঃ পরঃ। 
তয়! ব্রজমুগীদূশাং সদসি হস্ত চন্্াবলী 
বরাপি যদষে গ্যয়। স্ফ,টমদূঘি তারাখ্যয়া ॥ভ, র, সি, ২৪1৮১ 


[ ২৮৮৩ ] 


বাভিচারিভাঁৰ ] গোড়ায় বৈষণব-দর্শন [ ৭৯৯-অন্ন 


_-( একদা! চল্দ্রীবলী প্রভৃতি ব্রজস্ন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রীকৃষ্ণ হঠাৎ বলিয়! ফেলিয়াছিলেন__ 
“হে প্রিয়ে রাধে [5 ইহা শুনিয়! ক্রোধবশতঃ চন্দ্রাবলী সেস্থান হইতে চলিয়! গেলেন এবং কুঙ্ঈমধ্যে 
মানব্তী হইয়। রহিলেন। তাহার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ সেই কুঞ্ধে গমন করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় 
করিতে থ।কিলে, চন্দ্রবলীর সখী পদ্মা বলিয়াছিলেন ) ওহে কদস্ববন-তন্কর | এ-স্থনি হইতে তুমি 
শীঘ্রই দূরে চলিয়া যাও। আর চাট্বাক্যে প্রয়োজন নাই? হায়! চন্দ্রাবলী সর্বপ্রধান। হওয়া 
সত্বেও ব্রজ-হরিণীনয়নাদিগের সভায় তুমি স্পষ্টর্ূপে সেই অযোগ্যা তারার (শ্রীরাধার_ চন্দ্রের 
তুলনীয় তার! অতি সামান্য ; চন্দ্রাবলীর অর্থাৎ চন্দ্রপমূহের নিকটে তার! যেমন অতি তুচ্ছ, আগার 
সবী চত্খাবলীর নিকটেও তো।ম।র শ্রীরাধা তদ্রুপ তুচ্ছ; তারাতুল্যা। এতাদূশী শরাপার) নাম উচ্চারণ 
করিয়া তুমি চন্দ্রাবলীকে দূষিভ ( অপনাঁনিত ) করিয়াছ। আসার ম্যায় লোকের পক্ষে উহ। অপেক্ষা 
পরাভব ( শপমান ) আর কি হইতে পারে 2” 
উজ্জবলনীলমণিধৃতত উদাহরণ £-_ 

“বালে বল্লবযৌবতস্ত তনটীদত্ত।দ্ধনেত্রাদিতঃ 

কামং শ্যামশিলাবিলাসি হৃদয়াচ্চেতঃ পরাীবর্তয়। 

বিদ্নঃ কিন্নহি দ্ধিকৃষ্য কুলজ।ঃ কেলিভিরেষ স্িয়ে। 

ধূর্ত; সন্কুলয়ন্‌ কলস্কততিভি দিঃশঙ্বমুন্ুঞ্চতি ॥ বিদগ্রমাধব |81৩৯॥ 
»_( শ্রীকষ্ণ চন্দ্রাবলীর কৃপ্জে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্রীরাধার স্ুখ্যপূজা স্থলে আসিয়া কপট- 
চাঁটুবাক্যাদি প্রকীশ করিলে শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন? কিন্ত হঠাৎ মধুমঙ্গল সে-স্থলে উপনীত হইয়| 
অন্বধানতাবশতঃ যাহ1 বলিয়া ফেলিলেন, তাহ।তে সত্য কথ। প্রকাশ হইয়া পড়িল; খন শ্রীরাদা 
সন্দেহে, বিন্ময়ে ও বিষাদে আক্রান্ত হইলেন। ললিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অপরের সহিত বিলাসের চিহ্ন 
দেখিয়া ক্রোধে তাহাকে ভত্সুন। করিয়া শ্রীরাধার মনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রতি্নবত্ত করিবার জন্য 
বলিয়াছেন ) হে বালে! অঙ্গে রাধে! তুমি ইহার লিকট হইতে তোমার চিত্তুক পরাবন্তিত কর 
(ফিরাইয়া আন ), দেখিতেছন, ইনি সর্বদাই গোপযুবতীদিগের স্তনতটে অর্ধনেত্র স্থাপন করিয়। 
বিরাজিত; ই'হার হাদয়টাও বর্ণে ও দৃঢ়তায় অতিকঠিন শ্ঠামবর্ণ পাষাণতুলা ; আমর! কি জানিনা যে, 
এই ধূর্ত তাহার দ্িবিধ প্রকার কেলিদ্বারা_ বেণুনাদ, কটাক্ষভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা_- কুলবতীদিগকে 
বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে আনিয়! তাহাদিগকে কলঙ্কসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া 
পরে নিঃশসঙ্কচিত্তে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন ?” 

টাকায় গ্রুপাদ জীবগোম্বামী লিখয়াছেন__এ-স্থলে যদিও নায়িকা শ্রীরাধার অমর্ধ উদাহৃত 

হয় নাই, যদিও শ্রীরাধার সখী ললিতারই অমর্ষ প্রদশিত হইয়াছে, তথাপি সখী ললিতার অমধেই 
প্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়িণী রতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ; স্ৃতর।ং এই উদাহরণ ন্ঙ্গতই হইয়াছে। 
ূরববন্তাঁ এবং পরবর্তী উদাহরণসমূহেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। 


[ ২৮৮৪ ] 


ব্ভিচারিভাব ] বসত 


গ। বঞ্চনাদি-জনিত অমর্ষ 
অমর্ধ-প্রসঙ্গে অগ্িক্ষেপ ও অপমানাদ্দির কথা বল! হইয়াছে । এ-স্থলে “আ।দি"- শব্দে 
“বঞ্চনাদিকে” বুঝায়। 
“পতিম্ৃতা ্বয়ত্র!তৃবান্ববাঁনতিবিলজঘা তেহস্তাচ্যুতাগতাঃ | 
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিততব যোধিতঃ কস্তাজেনিশি ॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৬। 
_( শারদীয় রাঁসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মন্তার ন্যায় হইথা গোপনুন্দরীগণ আ্ীকৃষ্ণের 
নিকটে ছুটিয়! আিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া! যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তছুত্তরে 
গোপীগণ ভ্রীকৃ্ধকে বলিলেন ) হে অচযুত ! পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, বান্ধবদিগকে পরিত্য।গ 
করিয়া! আনরা তোমার নিকটে আসিয়ছি। তুমি আমাদের এস্থলে আগমনের কারণও জান _ 
তে।মার উচ্চ বেণুগীতে মোহিত হয়ই আমর! এ-স্থলে আসিয়াছি। হে কিতব (বঞ্চক)! রাত্রিকালে 
এইভাবে সমাগত! ফো(যংদিগকে কোন্‌ পুরুষ ত্যাগ করিয়। থাকে ?” 


[ ৭।১০০-তন্থু 


১০০। অসসুক্মা (২৯) 
এছেঝং পরে ।দয়েহসুয়া স্তাৎ পৌভাগাগুণ।দিভি 2। 
তত্রেধানাদরাক্ষেপা দোষারোপো। গুণেঘ্ষপি। 
অপবৃত্তি স্ভিরোবীক্ষা ভ্রবোভদ্ুরত!দয়ঃ ॥ ভ, র, লি, ২২৮১] 
_-সৌভাগ্য ও গুণাদিতে অপরের উন্নতি দেখিলে যে দ্বেষ জন্মে, তাগাকে অস্ুয়া বলে। ইহ।তে ঈর্ধযা, 
অনাদর, আক্ষেপ, গুণেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রুণৃষ্টি এবং ভ্রভঙ্গ প্রভৃতি প্রক(শ পায়।” 
ক। অন্ভের সৌভাগ্যজনিত অসূয়া 
«মা গর্বমুদ্ধহ কপোলতলে চকাস্তি কৃষ্স্বহস্তলিখিত। নবমপ্জীরীতি। 
অন্তাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং বৈরী ন চেষ্চবতি বেপথুরস্তরায়ঃ ॥ 
_ পছ্যা বলী ॥৩০২॥ 
_সথি! শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপোলদেশে নবমঞ্জরী রচনা করিয়াছেন বলিয়া গর্বিবত হইগুনা। 
শ্রীকফের হস্তকম্পনরূপ বিদ্বু যদি শক্র না হয়, তাহাহইলে, যাহাদের কপেলে তিনি তিলক রচন! 
করেন, তাহাদের মধ্যে অন্য কেহ কি এইরূপ সৌভাগোর পাত্রী হইতে পারে না? (তাংপর্ধ্য 
হইতেছে এই যে-_ শ্্ীকষ্ণকর্ুক ভোমার কপোলে রচিত তিলকটী খুব সুন্দর হইয়াছে বলিয়! তুমি 
গর্র্ষ অনুভব করিতেছ ; কেননা, তুমি মনে করিডেছ, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাপেক্ষা প্রিয়তম ; কিন্তু বিচার 
করিলে বুঝিতে পারিবে, তাহ! নয় । তোমার কপোলে তিলক-রচনাকাঁলে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত 
হয় নাই, তিনি স্থির-হস্তে তিলক রচনা! করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সখি| এমন সুন্দণীও আছেন, 
ধাহার কপোলে তিলক রচনাকালে ভাহার সৌন্দর্ধা-মাধূর্ষ্য মুগ্ধ হইয়! শীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া পড়েন, 


[ ২৮৮৫ ] 
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তাহার হস্ত কম্পিত হইতে থাকে__সুুতরাং সুষ্ঠুরূপে তিলক-রচনায় অসমর্থ হইয়া পড়েন। সেই 
ভাগাবতী রমণী কি তোমা! অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী নহেন ?)” 


অপর একটা উদাহরণ :-_ 
“তস্য অমুনি ন ক্ষোভং কৃর্বস্ত)চ্চৈ: পদানি যৎ। 
যৈকাপদ্বত্য গোপীনাং রহ ভুঙ্ক্তেইট্যুতাধরম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০৩০৩০ 


- (শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তহিত শীকুষেের অন্বেষণ করিতে করিতে নির্জন বনের একন্থলে 
গোপীগণ দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ের সঙ্গে একজন গোঁপীর পদচিহ্ন বিরাজিত। তখন অন্ুুয়াভরে 


তাহারা বলিতে লাগিলেন) হে সখীবৃন্দ! (ষাহার এই পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে) তাহার এই 
পদচিহ্ুগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষোভ জন্মাইতেছে ; কেননা, সেই রমণী একাকিনী গোপীদিগের 
সর্ধ্ন্থ হরণ করিয়া নির্জনে শ্রীকৃফের অধরসুধা পান করিতেছে ।” 


উজ্জলনীলম্ণিধৃত একটী উদাহরণ £__ 
“কৃষ্ণাধর্মধুমুগ্ধে পিবমি সদেতি তুমুন্মদা মা ভূঃ। 
মুরলীতুক্তবিমুক্তে রজ্যতি ভবতীব কা তত্র ॥৮৯॥ 
_(শ্রীকুষ্ণচুঙ্ধনে কোনও গোপীর অধরে ক্ষত দেখিয়া তাহার মৌভাগো অসহিষত হইয়া কোনও 
বিপক্ষা গোপী তাহাকে বলিতেছেন ) অহে কৃষ্ণাধরমধুমুগ্ধে ! সব্রদা কৃষ্ণের অধরমধু পান করিতেছ 
বলিয়া তুমি এত উদ্মদা হইও না; কেননা, তাহা তো মুরলীর তুক্তাবশেষ | মুরলীর তুক্তাবশেষে 
তোমার যেমন আসক্তি, অন্য কাহারও তদ্রুপ আসক্তি নাই 1” 
খ। অন্যের গুণোতকর্ষজনিভ অঙুয়া 
“স্বয়ং পর।জয়ং প্রাপ্তান্‌ কৃষ্ণপক্ষান্‌ বিজিত্য নঃ। 
বলিষ্ঠ] বলপক্ষাশ্চেন্বর্বলাঃ কে ততঃ ক্ষিতৌ ॥ ত, র, সি, ॥ 
_ আমরা কৃষ্ণপক্ষ, আমরা স্বয়ং পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগকে জয় করিয়া! যদি বলদেবের 
পক্ষ বলিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তাহ। হইলে এই ভূমগুলে দূর্বল আর কে হইবে ?" 
উজ্জপ্পনীলমণিধৃত উদাহরণ £._ 
দত্বন্তোইপি যুদ্ধে মধুরং সখী মে বন্টত্রজঃ অক্ট,মসৌ প্রবীণ! । 
ম্ান্তাং করো লিঞ্চতি চেছ্দীর্ণ। নিরু্ধ দৃষ্টিং প্রণযা শ্রুধা রা ॥৮৯॥ 
_( একদা পদ্ম! স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নমাল! প্রস্থত করিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিতেছেন; তাহা 
শুনিয়া বিশাখার কোনও সখী অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন ) অহে মুক্ধে! (তুমি তো আমার সথীর গুণ 
জাননা!) যদি আমার সখীর দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়! প্রণয়াক্রধার! তাহার করযুগলকে সিঞ্চিত না করে, 
তাহ! হইলে আমার প্রিয়পখী তোমা অপেক্ষাও অতুযুৎকষ্ট বনমাল রচনা করিতে সমর্থা।” 


[ ২৮৮৬ ] 
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১০১ । চাগ্পল (৩০) 
“রাগদ্দেষাদিভিশ্চিত্ভলাঘবং চাপলং ভবেৎ। 
তত্বাবিচারপারুষ্য্থচ্ছন্দচরণ।দয়; ॥ ভ, র, সি, ২৪1৮১।॥ 

_ রাগ (অনুরাগ ) ও দ্বেষাদি হইতে চিত্তের যে লঘ্ৃতা, তাহার নাম চীপল। ইহাতে অবিচার, 
পারুষ্য ( নিষুরবাকা ) ও শ্বচ্ছন্ন/চরণাঁদি প্রকাশ পায়।” 

ক। রাগজনিভ চাপল 

“শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্হনে বিদর্ভান্‌ গুপ্ত; সমেতাপুতনাপতিভিঃ পরীতঃ। 

নিম্থা চৈদ্যমগধেশবলং প্রসহা মাং রাক্ষসেন বিধিনো দ্ধ বীর্য্যশুক্ষম্‌॥ শ্রীভা, ১০।৫২1৭১ ॥ 
_( নারদের মুখে স্ত্ীকৃষ্ণের শৌধ্যবীর্ধযাদির কথা শুনিয়া রুল্সিনীদেবী তাহার প্রতি অন্ুরাগবত। 
হুইয়। মনে মনে ত!হাকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছেন; কিন্তু রুক্মিণীর ভ্রাত1 শিশুপাঁলের হস্তেই 
রুঝ্ষিবীকে মর্পণ করিতে দৃঢ়সন্কল্প । তখন কুলপুরোহিতের যোগে রুঝ্সিণী শীকৃ্ণকে জানা ইয়াছিলেন ) 
হে জিত! কল্ায আমার বিবাহের দিন। অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আসিয়। পরে 
সেনাপতিগণে পরিবুভ হইয়! চৈদাপতি মগধপতির বল ( সৈন্য ) নিমস্থন করিয়া হঠাৎ আমাকে হরণ 
করিয়া রাক্ষল-বিপান অনুসারে আমাকে বিবাহ করিবে _জাঁনিও, আমি বীধ্যশ্ুক্কা, যিনি শৌধ্যবীধ্য 
প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহারই প্রাপ্য ।” 

শ্রীকফের নিকটে পত্র লিখিয়া এরূপ কথা প্রকাশ কর| রাজকপ্ঠা রুঝিণীর পক্ষে চিত্ত- 
লঘুতার-_ চপলতার--পরিচায়ক ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গ্রতি অন্ুরাগবশত:ই রুক্িণী তাহ! করিয়াছেন। 
এস্থলে রুত্সিণীর পক্ষে বিচারহীনতা এবং স্বচ্ছন্বাচরণ প্রকীশ পাইয়াছে। 

উজ্জ্বলনীলমপিধৃত উদাহরণ £__ 

“ফুল্লান্থ গোকুলতডাগভবান্ু কেলিং নিঃশঙ্কমাচর চিরং বরপদ্ধিনীষু। 
মৃদ্ধী মলব্বকুম্মাং নলিনীং ত্বমেনাং মা কৃষ্ণকুঞ্জর করেণ পরিস্পৃশাদ্য ॥৯১।॥ 

_ (মহারাসের অঙ্গভূতা বনবিহারলীলায় -কন্দর্প-বিলাসোৎসক শ্কৃষণকে নিবারণ করিয়া ললিতা 
বলিলেন ) অহে কৃষ্ণকুঞ্জর! গোকুল-তড়াগোন্ভুতা ফুল্প-বরপদ্মিনী-সকলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে চিরকাল 
কেলি কর; তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু তুমি আজ এই অলব্কুন্থমা মদ্বী নলিনীকে কর (শুগু) 
দ্বারা স্পর্শ করিও ন1।” 

বনবিহ্ার-কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিলাসের জন্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাহা লক্ষ্য 
করিয়া! ললিতাদেবী উল্লিখিতরূপ কথাগুলি আীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। ললিতার উক্তির বাহ্যার্ঘ হইতেছে-_ 
কেলিবিষয়ে শীকৃষ্ণকে নিবারণ করা। কিন্তুগৃঢ় অর্থ তাহার বিপরীভ। যাহা হউক, ললিত। 
এসম্লে শ্রীকৃষণকে হস্তীর সঙ্গে এবং ব্রজতরুণীগণকে নলিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হস্তী 
সরোবর্থ প্রশ্ুটিতপন্যবিশিষ্ট নলিনীসমৃহকেই ভোগ করিয়া থাকে) যে নলিনীর কুম্থম (ফুল) 


[ ২৮৮৭ ] 
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্রক্ষ,টিত হয় নাঈ, তাহাকে ভোগ করে না। হস্তী ও নলিনীর উপমায় ললিত শ্রীকৃষ্ণুক বলিলেন__ 
“ওহে কৃষ্ণ! এই ব্রজে অনেক প্রক্ষটিতা ( ফুল্পযৌবন1 ) তরুণী আছেন; তুমি তাহাদের সহিত 
বিহার কর গিয়ী। আমার সখী শ্রীরাধা অত্যন্ত মুদ্ধী (কোমল!1), তাহাতে আবার অলব্ধকুন্থুম। 
(আ-খতুমতী ), তুমি আজ তাহাকে স্পর্শ করিগনা 1৮ , 

এই শ্লোকে দেখা যায়_ পরমলজ্জাশীল! ব্রজতরুণীগণের একতা ললিতাদেবী প্্রীকৃ্ণের 
সাক্ষাতে যাহা! বলিয়াছেন, তাহা তাহার স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার প্রতিকূল; তিনি শ্ত্রীকৃষ্টের নিকটে 
চাপল্যই প্রকাশ করিয়াছেন; চাঁপলা লজ্জাশীলতার অন্তকূল নহে । তথাপি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এবং 
শ্রীধাধার বিষয়েও তাহার অন্বাগের প্রভাবে এই চাপলা প্রকাশ পাইয়াছে। ম্ৃতরাং ইহ দোষের 


* ব্রক্তললনাদিগের একট বিশেষত্ব _অপুম্পিতাত্ব ৷ এই ক্লোকে শ্রারাধাব উপলক্ষণে কৃষ্ণকাস্থা ব্রজ্ন্দরী- 
দিগের একটী বিশেষত্বের কথা জান] যায়* তাহার। “অপব্কৃস্থমা__অপুশ্পিত11” কুক্ছমন পুষ্প আ্ীলোক-সঙগদ্ধে কুম্ুম 
বা পুষ্প শব্ধের একটী বিশেষ অর্থ আছে । একুহ্থমম্নপুষ্পম্। স্ত্রীরজঃ ॥ শব্মকলদ্রমপূত মেদিনী-প্রমাণ ॥” আবার, 
“পুষ্পম্-ন্ত্রীরজঃ। বিকাশ: ॥ শন্দকল্লদ্রমধূত মেদিণী-প্রমাণ ॥৮ ১ “রজো গুণে চ স্তীপুশ্পেশ এবং “রজোহয়ং রজস! 
সাদ, স্ত্ীবুদ্প-গুণ-দূলিযু-উতাদি গ্রমাণবলেও রজঃ-শবের পর্ধ্যায়ে স্তীপুষ্পত্থের প্রদিদ্ধি আছে। তদছ্ছপারে 
উজ্জলনীলমণি-প্রোকস্থ “অলম্বকুপ্ধমা”,-শবের অর্থ হয়_-“অলব্ধমপ্র পরম অঞদিতং কুস্থনং পুপ্ণং ( রজঃ ) যস্যাং স।_-যে 
নাণীর রজোদর্শন হয় নাউ, ঘে নারী খতুমতী হয় নাই, অলব্ধকুহ্মা-শন্দে ত1ঠাকেই বুঝ|য়।” উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের 
আনন্দচন্দ্িক) টাকায় প্রপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী লিখিকাছেন_“ব্রজবালানাং শ্রীরফনিতাসঙ্গাখং ফোগমারঘ়ৈব স্ত্ীধর্খ- 
রূপস্য রঙ্জল: পর্বাধৈবাশ্টৎপাদিতত্বাং।_শ্রীুকুষ্জের সভিত নিতা সঙ্গার্থ ফোগমায়।র প্রভাবেই স্ত্ীধন্ুন্ধপ রজঃ ব্রজবাল।- 
দরিগের মধ্যে সর্বথাই অন্ুৎপাদ্দিত থাকে বলিয়। ( অলন্ধকুস্থম। বলা হইয়াছে )1 তাতপর্ধা হইল এই যে, প্রকষ্ণকান্তা 
ব্রজদেবীগণ কখনও খতুমতী হয়েন না। 

যৌবনোদ্গমে প্রাকৃত রমণীদিগের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয়ঙ্থখের বাসনা! বা। কাম জাগ্রত হয়, তপন তাহ।দের 
পঞ্চভৃতাত্মক প্রাকৃত দেহে রজোদশন হয়, তাহারা ঝ্তুমতী হয়। তাহাদের এই রজোদরশন তাহাদের ভোগবাসন।র 
দ্যোতক | কিন শ্রীরুষ্তকান্থা গোপন্থন্দরীগণ গ্রাক্ভ রমণী নহেন, জীবততব নহেন) তাহার! হইতেছেন শ্রুষের 
হুূপশক্তির মূর্ভবিগ্রহ, তাহাদের চিত্তস্থিত শ্রাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বুত্তিবিশেষ; স্বরূপ-শক্তির 
গতি সর্বদাই থাকে শক্তিমান্‌ শ্ররুঞ্চের দিকে, প্রেমের বিষয়ের, দিকে ; হৃতরাং তাহাদের মধো যে স্বস্থখ-বাসনার 
গম্ধলেষ নাই, তাহা পূর্বেই প্রদধিত হইয়াছে । স্বহথখ-বাঁসনা-দ্োতক রজোদর্শন তাহাদের দখো সপ্তবপরই হইতে 
পারে না। এজন্ত তাহারা নিত্যই অপুষ্পব্তী, তাহারা কখনও খতুমতী হয়েন ন]। 

শরকুফ্ণবিষয়িণী রতির উচ্ছ্বাসে তাহার] সময় সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিক্ষ সন্ভে।গের জন্য লালসাবতী হয়েন, মত্য ; 
কিন্তু এই লালপ। হইতেছে কেবলমাত্র শ্রীরুষ্ণস্বখের নিমিত্ত, নিজেদের হ্থখ্রে জন্ত নহে; এই লাললাও হইতেছে 
শ্বক্ূপতঃ প্রেম ; তথাপি ইহার বিকাশে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সামা থাকে বলিয়! সাধ(রণতঃ ইস্থাকে “কাম-কন্দর্প” 
বলাহয়। “প্রেমৈব গোপরামাপাং কাম ইভাগমৎ প্রথাম্‌ (৮ শ্রীকুষ্সন্বদ্ধেও এ কথা। তাহারও স্বন্থখব;সনা 
নাই , ভক্তচিত্ত-বিনোদনই ভাহার ব্রত । তিনিও প্রজসুশারীদিগের লহিত বিহার করেন- কেব্ল্মাত্র তাহাদের 
প্রীতির উদ্দেশ্যে । তাহার “কাম”ও হইতেছে বন্ততঃ প্রেয়লীব্ষদুক প্রেম। 
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নহে; বিশেষতঃ সাক্ষাদ্ভাবে বা স্পষ্টভবে তিনি কোন কথা বলেন নাই; করী ও নলিনীর 


ব্যপদেশেই স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ; আবার শীরাধার কোমলতা ঁদিগুণের উল্লেখে ললিতার 
গুণই সুচিত হইয়াছে । 


শ্রীপাদ জীবগোসম্বামী বলেন, উত্ত শ্লোকে (বিহারৌংস্কাবশতঃ) নায়ক শ্ত্রীকফের 
চাপল্যই উদাহ্ৃত হঙঈয়াছে। উজ্জ্রনীলমণির নিম়লিখিত উদাহরণে নায়িকার চাপল্যও 
প্রদশিত হইয়।ছে। 
“রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরব।সন্রব- 
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভলসূরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া। 
সাধু তদ্ধদনং নুধাময়মিতি ব্টান্ছত্য গীতন্ত্রতি- 
ং ব্যাজ।দু্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥ শ্রীগীতগোবিন্ৰ 6১1৪৯ ॥ 
_-রাসোল্লসভরে প্রেমবতী আভীর-ন্থৃক্রগণর ( ব্রজন্ুন্দরীগণের ) মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেম।্ধ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের 
বক্ষস্থুলকে দৃঢরাংপ আলিঙ্গন করিয়া বলি£লন_“তোমার বদন অতি সুন্দর, স্থধাময়'-ইহা বলিয়। 
তিনি গীতস্তরতিচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ভটরূপে চুন করিলেন। আরাধার এইরূপ আচরণে আীকৃ্চের বদন 
মৃদুহাস্তে উদ্ভাসিত হইয়৷ উঠিল। এতাদৃণ মনোহারী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।” 
এ-স্থলে শ্রীকৃঞ্চে গাঁ অনুরাগজনিত আীরাধার চাঁপলোর কথ বলা হইয়াছে। 


খ। দ্বেষজনিত চাপল 
“বংশী পুরেণ কালিন্দ্যাঃ সিদ্ধুং বিন্দতু বাঁহিতা। 
গুরোরপি পুরো নীবীং যা অ্রশয়তি সুক্রবাঁম্‌ ॥ ভ, র, সি, ২91৮১॥ 
_-( কোনও ব্রজন্ুন্দরী তণহ।র সখীকে বলিতেছেন ) যমুনার প্রবাহদ্বারা বাহিত হইয়! বংশী সমুত্ডে 
গিয়া প্রবেশ ককক। যেহেতু, এইট বংশী গুরুজনের সসক্ষেও সুন্দরীদিগের নীবী খসা ইয়া দেয়।” 
এ-স্থলে বংশীর প্রতি দ্বেববশতঃ চাপল্য উদাহ্ৃত হইয়।ছে। 


উজ্জ্রলনীলমণিধৃত উদাহরণ £-_ 

“যাতু বক্ষ হরেগুণসঙ্গপ্রোজ ঝিত। লয়মিয়ং বনমাল!। 

যা কদাপাখিলসৌখ্যপদং নঃ কণ্ঠমস্থ্য কুটিল। ন জহাতি ॥৯৩া! 
- (দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, বনমাল। সর্ববদ। শ্রীকৃষ্ণের বঙ্ষ-স্থলে অবস্থিতা থাকে বলিয়! তাহার 
সৌভাগো অসহিষুণ হইয়। বনমালার প্রতি দ্বেষ বশতঃ মাদনাধ্য-মহাভ[ববতী আীরাধ? স্বীয় স্থী ললিতার 
নিকটে বলিতেছেন ) এই কুটিল! বনমাল। আমাদের সর্বস্থখ-নিদন-শ্রীহরির ককে কখনও ত্যাগ 
করেন৷ ; অতএব ইহা! সব্থাদিগুণরূপ সত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শীকৃষের বক্ষেই লয় ( বিনাশ) 
প্রাপ্ত হউক।” 


] ২৮৮৯ ] 
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১০২। নিজ (৩১) 
“চিন্তালগ্ত-নিসর্গ-ক্রমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা! । 


তত্রাঙ্গভঙ্গ-জুন্তা-জাড্য-শ্বাসাক্ষিমীলনানি স্থাঃ ॥ ভ, র, সি, ২৪৮২॥ 
_ চিন্তা, আলম, নিসর্গ (স্বভাব) ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের যে মীলন ( বহিবৃত্বির অভাব ), 
তাহাকে বলে নিদ্রা। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জন্তা, জড়তা নিশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়।” 
ক। চিন্তাজনিভ নিদ্রা 
“লোহিভায়তি মানতে বেণুধবনিমশৃণ্থতী | 
চিত্তয়াক্রান্তহ্ৃদয়। নিদরৌ নন্দগে হিনী ॥ ভ,র, সি, ২৪৮১৪ 
_(সন্ধ্যাকালে ) সূর্ধাদেব লোহিতবর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বেণুধবনি শুনিতেছেন না৷ বলিয়া ( শ্ীকুফের 
গৃহাগমনে বিলম্ব বশতঃ ) চিন্তাকুল চিত্তে নন্দগেহিনী যশোদা নিদ্রায় অভিভূত হইলেন” / 
খ। আলম্তঞ্জনিত নিদ্রা 
*“দামোদরস্য বন্ধনকম্মভিরতিনিঃসহাস্গ-লতিকেয়ম্‌। 
দরবিঘুণিতোতমাঙ্গ। কৃতাঙ্গভঙ্গ। ব্রজেশ্বরী স্ফুরতি ॥ 
_ অত্যন্ত দুর্বল বলিয়! ধাহার অঙ্গলভিক1 কিছুই সম করিতে পারেনা, সেষ্ট ব্রজেশ্বরী যশোদা 
দামোদর শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন-কর্মে নিরভ থাকায়, তাহার মস্তক অতিশয়রূপে বিছুধিত হইতে লাগিল, 
অঙ্গসমূহ যেন ভাঙ্গিয়! পড়িতে লাগিল ।” 
আলস্যজনিত নিদ্রার আবেশে যশোদামাতার অঙ্গসমূহ অবশ হইয়া পড়িল, তাহার মস্তক 
বিঘৃণিত হইতে লাগিল। 


গ। নিসর্গ (স্বভাব) জনিত নিদ্রা 
“অথহর তব বীর্য প্রোধিতাশেষচিন্তাঃ পরিহ্ৃত"গৃহবাস্ত-দ্বারবন্ধানুবন্ধঃ। 
নিজনিজমিহ রাত্রো প্রাঙ্গনং শোতয়ন্তঃ সুখমবিচলদক্গীঃ শেরতে পশ্য গোপাঃ ॥ ভ,.র,সি, ২8৮২। 
__ হে অঘনাশন। দেখ, তোমার পরাক্রমে সমস্ত চিন্তা অশেষরূপে দূরীভূত হওয়ায়, গৃহবা্ত-দ্বার- 
বন্ধনের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ রজনীযোগে স্বস্ব-প্রাঙ্গন স্থশোভিত করিয়া নিশ্চলাঙ্গে 
সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ।” 
ঘ। ক্লাস্তিজদিত নিদ্র! 
সংক্রান্তধাতৃচিত্রা সবুরতাস্তে স। নিতাস্ততাস্তাইস্ট । 
বক্ষসি নিক্ষিপ্তাঙ্গী হরে ধিশাখ। যযৌ নিদ্রাম্‌ ॥ ভ, র, সি, ২৪1৮২ 
__ অন্ধ সম্ভোগাস্তে কষ্ণাঙ্গধুত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্রিতা হইয়া বিশাখা হরির বক্ষ:স্থলে অঙ্গ নিক্ষেপ 
করিয়। সুখে নিদ্রা যাঁইতেছেন 1” 


২৮৪৯৬ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতন [ ৭১*২-আন্গ 


ঙ। নিন্রারূপ ব্যভিচারী ভাবের ভাৎপর্য্য 
ব্যতিচারিভাব নিদ্রা সম্থদ্ধে তক্তিরসামৃতপিক্কু বলিয়াছেন _ 
“যুক্তাস্য ক্ষ-প্তিমাত্রেণ নিবিবশেষেণ কেনচিৎ। 
হৃপ্নীলনাৎ পুরোইবস্থা নিদ্র। ভক্তেযু কথ্যতে ॥২1৪1৮৩| 

_ শ্রীকৃষ্ণের কোনও নিধিবশেষ ক্ষতরিমাত্রের সহিত (কোনও বিশেষ লীলার ক্ষতির সহিত নহে, শ্রীকৃষ্ণ 
বিগ্রহের ক্ষত্তিমাত্রের সহিত ) সংযুক্তা, হম্মীলনের ( চিত্তবৃত্বিশুগ্ততার ) পূর্বববন্তা যে অবস্থা, ভক্তদের 
সম্বন্ধে তাহাকেই (সেই অবস্থাকেই ) নিদ্রা বল] হয়।” 

এই শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী যাহ লিখিয়াছেন, তাহার মন এইরূপঃ- পূর্বে 
নিদ্রারূপ ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__চিন্ত। ও আ।লস্যাদিজনিত চিত্বমীলনকে নিদ্র। বলে 
-( চিত্তমীলনং নিদ্রা ॥ পূর্বববন্তা ১*২-মনুচ্ছেদ ব্রষ্টব্য )| কিন্তু এতীদৃশী নিদ্রা, অর্থাৎ চিন্তমীলনরূপা 
নিদ্রা, হইতেছে প্রাকৃত তমোগুণের প্রভাবে জাত চিত্তের একটী বৃন্তিবিশেষ ; তমোগুণের প্রভাবেই 
চিত্তে বহিরৃত্তবির অভ।ব জন্মে, এই বহির্বৃন্তির অভাবকেই নিদ্রা বল! হয়। যাহার মায়ার কবলে 
অবস্থিত, মায়িক তমোগুণজাত এই নিদ্রা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যাহারা পরম তক, ত্রাহার! 
হইতেছেন মায়াতীত, তাহাদের চিত্তও মায়াঞণাতীত, তাহাদের কখনও মায়িক তমেগুণজাত নিদ্রা 
সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাঠ। হইলে ব্যভিচারিভাবের মধো নিদ্রার উল্লেখ কেন কর! হইল? 
ব্ভিচারিভাব তো শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তবাতীত অন্যের মধ্যে সম্ভব নয়? “ধুক্তান্য ক্ত্তিমাত্রেণ”-ইত্যাদি 
বাকো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। হইয়াছে । এই ব্যভিচারিভাবরূপা নি! হইতেছে--শ্রীকৃষ্ণের উত্তম 
তক্তদিগের ভগবৎ-সমাধিরূপা , (ভগবানে তন্ময়তীরূপ1) ; কেননা, তাহাদের ভাব হইতেছে গুণ।তীত ; 
ভাহাদের এই নিদ্র! প্রকৃতী নিদ্রা নহে । “অনা শ্রীকৃষ্ণন্য উত্তমভক্তানাং ভগবৎ-সমাধিরূপৈব নিদ্রা, 
নতু প্রাকৃতী যুজ্যত ইতি ভাব, গুণ।তীতভাবহ্াৎ॥” এই উক্তির সমর্থনে স্রীপাদ জীবগোম্বামী 
গুরুড়পুরাণের একটা প্রমাণও উদ্ধত করিয়াছেন। “জাগ্রংস্বপস্ুযুপ্তেবু ঘোগস্থ্‌সা চ যোগিনঃ। যা 
কাচিন্মনসো বৃত্তি; সা ভবেদচুাতা শ্রয়া ॥-_জা গ্রদবস্থীয়, কি ন্বপ্না বস্থায়, কি নুষুপ্তি অবস্থায়, যে কোনও 
অবস্থায়ই অবস্থিত থাঁকুন না কেন, যোগধুক্ত যোগীর মনে যে কোনও বৃত্তি জন্মে, ভাহা অছাতাজয়াই 
হইয়া থাকে ।” সুতরাং উত্তম ভক্তদের চিত্তে কৌনও অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী বৃত্তি ব্যতীত অন্য 
কোনও বৃত্তির উদয় হইতে পারে না) কেননা, শ্রীকৃষ্ণের দিকেই তাহাদের চিস্তের অবিচ্ছিন্ন। গতি । 
এঞ্জগ্কই ভক্কিরদামৃতসি্ধুর আলোচ্য শ্লেকে বলা হইয়াছে_শ্রীকঞ্চের ক্ফুত্তিময়ন্থহেতু হৃন্সীলনের 
পূ্ববাবস্থাকেই নিদ্র। বল! হয়, কেবল হ্ৃম্মীলনমাত্রকে নিদ্রা বলা হয় না। “অতএব গ্রীকষণস্য ্ত্তিময্বাং 
্ম্মীলনাং পুরোইবস্থৈব নিত্রোচ্যতে, নতু হ্ৃম্মীলনমাত্রম্‌।” তবে ষে পুরে চিত্তমীলনকে নিদ্রা বল। 
ছইয়াছে, তাহা! কেবল আপাততঃ বোধের নিমিস্ত। “যন্ত, পূর্ববং চিত্রমীলনং নি্রেত্যুক্তং তত খবাপাতত 
এব নিবোধায়েতি ভাবঃ॥” 


[ ২৮৯১ ] 


ব্যভিচারিভাব ]. গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১৯৩-গম্ু 


গ্রীতিসন্দর্ভেও আীবপাদ বলিয়!ছেন--ভগবচ্চিস্তায় শৃন্ঠচিত্ততাদ্ধারা এবং ভগবৎ-সশ্মিলনা- 
নন্দ-ব্যপ্ডরিদ্বার। নিদ্রা জন্মে। “নি্র। তচ্চিগ্তয়া শুন্ট(চত্তত্বেন তৎসঙ্গ ত্যানন্দব্যাপ্ত) চ ভবতি॥” 


১০৩। সুপ্তি ৩২) 
“নুপ্থি িদ্রা! বিভীবা স্থান্নানার্থামুভবাস্মিক1 । 
ইন্দ্রিয়োপরতি-শ্বাস-নেত্রসম্মীলনাদিকৃৎ ॥ ভ, র) মি, ২1৪৮৪॥ 
--যে নিজ্রাতে নানা প্রকার ভাবনা থাকে এবং যাহাতে নানা অর্থের (নানাবিধ লীলাদির ) ক্ষপ্তি হয়, 
সেই নিদ্রাীকে বলে সুপ্তি। ইহাতে ইন্ড্রিয়ের উপর্তি ( অবসন্নতা ), নিশ্বান, নেত্রনিমীলনাদি 
গ্রকাঁশ পায়।” 
স্প্থি হইতেছে পূর্বোলিখিত নিদ্রারই অবস্থাবিশেষ। টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
লিখিয়াছেন_-“নিদ্রায়। এব অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞাস্তরমাহ সুপ্তিরিতি | বিধিধো ভাবে ভাবনা যস্]াং সা 
বিভাবা ; ন কেবলং তাদৃশী অপি তুনানারেত্য।দি বিশিষ্টা চ অতস্তদিধৈব নিদ্রা! স্ুগুঃ স্বপ্ন উচ্যতে 
ইত্যর্থ; ॥৮ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তঁও এরূপই লিখিয়) শেষে লিখিয়ীছেন__“তথ। চ লীলাদিসহিতস্য 
খ্র্তিরিতি ভেদে জ্ঞয়ঃ।-নিদ্ররতে কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ্মাত্রের ক্ষপ্তি হয়, কোনওরূপ লীলার স্ক্তি 
হয়না; কিন্তু সুপ্তিতে লীলাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ক্কপ্তি হয়; ইহাই হইতেছে নিদ্রা ও স্ুপ্তির 
তেদ।” | 
“কমং তামরস্াক্ষ কেলিরভিতঃ প্রাদু্ধৃতা শৈশবী 
দর্প; সর্পপতেস্তদস্য ভরসা নির্ধযুতামুদ্ধরঃ। 
ইত্যুৎস্বপ্রগির৷ চিরাদ্‌ যছুসভাং বিস্মাপয়ন্‌ স্মায়য়- 
ন্নিশ্বাসেন দরোত্তরঙ্গছুদরং পিদ্রাং গতো লাঙ্গলী ॥ ভ, র, সি, ২1৪1৮৫॥ 
_ "হে কমললোচন! শিশুক।লে তুমি শৈশবী (শিশুকালিসম্বন্ধিনী ) লীল! যথেষ্টবূপে বিস্তার করিয়াছ। 
অতএব, সেই সর্পপতি কালিয়ের উদ্ধ,র দর্প শীঘ্র দূরীভূত কর*-স্বপ্লাবস্থয় এইরূপ উচ্চ বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া লাঙ্গলী বলদেব যছ্দভাস্থ যাদবদিগের বিস্ময় ও হাস্য উৎপাদন করিয়া এবং নিশ্বাসবেগে স্বীয় 
উদরের ঈষৎ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া নিদ্রান্ুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।” 
উল্জ্রলনীলমণিধৃত উদাহরণ ৫__ 
দপুরঃ পন্থানং মে ত্যজ যদমুনা যামি যমুনামিতি ব্যাচক্ষাণা চুুকবিচরৎকৌন্ভরুচিঃ। 
হবেঃ সব্যং রাধ! ভূজমুপদধত্যণুজমুখী দরীক্রোড়ে ক্রান্তা নিবিড়মিহ নিদ্র।ভরমগাৎ ॥৯৫। 
_(রতিমঞ্জরী পুষ্প চয়ন করিয়া আসিতেছেন; পথে রূপমঞ্রীর সহিত তাহার দেখা হইলে রূপমন্তীরী 
তাহাকে বলিলেন-_সখি ! শুন এক অদ্ভুত ব্যাপার ) কৃষ্ণ! আমার সম্মুখস্থ পথ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাও; যেহেতু আমি এই পথে যমুনা ফাইব'-_শ্রীরাধ। এইরূপ কথ। উচ্চারণ করিতেছেন। অথচ 


[ ২৮৯২ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতত্ব [ ৭1১০৪-আনু 


তখন সেই কমলমুখী শ্রীবাধা ক্লান্তা হইয়া প্রীকৃষ্ণের বাম ভূজকে উপাঁধান (বাঁজিশ ) করিয়া দরীকুঞ্জে 
নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্রা এবং তখন স্তাহার স্তনের অগ্রভাগ কৌন্তুভমণির কাস্তিতি শে।ভমান।” 


১০৪ | কোন (৩৩) 

“অবিদ্যা-মোহ-নিদ্রদেধবংসোদ্বোধঃ প্রবুদ্ধতা। ভর, সি, ২9৮৬। 
--অবিদ্য। ( অজ্ঞান ), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে প্রবুদ্ধত| (জ্ঞানাবিঞাব ), তাহাকে বলে 
বোধ।” 

ক। অবিষ্ঠাধ্বংসজনিত বোধ 

“অবিদ্যাধ্বংসতো বোধো! বিদ্যোদয়পুরঃসরঃ। 

অশেষ ক্লেশবিশ্রান্তিত্বরূপাবগম।দিকৃৎ ॥ ভ, র, লি, ১৪1৮৭॥ 
-_ছবিদ)! ধ্বংস হইলে বিদ্োদয়পূর্বব বে।ধের উদয় হয়। এই বে!ধে অশেষ ক্লেশের বিশ্রান্তি (অপ- 
গম) হয় এবং স্বরূপের জ্ঞান জন্মে? 

এই শ্লোকের টীকাঁয় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_“এই গ্লোকে বোধ-শনে তস্পদা্থ- 
লক্ষিত এবং তৎপদার্থলক্ষিত জ্ঞানকে, মর্থাৎ জীবের ম্বরূপের (তৃম্পদ।র্থের ) এনং ব্রঙ্গস্ববূণের 
(তৎপদ্ের ) জ্ঞানকে বুঝায় । আর, ম্বরূপাবগন-শবন্দে তদুভয়ের ( জীব-ব্রন্দেব ) আভেদ-জ্ঞানকে 
বুঝায়_ইহাই বিদ্যা! । তন্মধো, নিদিধাঁলনবূপ সাধন, প্রথমে নিদিধ্যাসন, তাহ হইতে অবিদ্যার ধ্বংস, 
তাহার পরে ক্রমশঃ পদ্ঘদ্ধয়ের (জীবন্বরূপের এবং ব্রঙ্গম্বরূপের ) জ্ঞান, তাহ!র পরে তদুভয়ের 
অভেদ-জ্ঞান ; এইরূপ ভ্রম বুঝিতে হঈবে। অবিদ্ঠাধবংস হইতে যেবোপ জন্মে, তাহা হইতেছে 
বিদ্যোদয়পুরঃলর ; এই বোধ হইতেই স্বরূপাবগনাদি হইয়া থকে, যেই স্বূপাবগমে অশেষক্রেশের 
বিশ্রান্তি জশ্মে। “ম্বরূপাবগমাদি"” শবের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে হইাই বুঝ।ইতেছে যে _ উল্লিখিত বোধে 
ভক্তির অববোধও জন্মিয়া থকে । এতীদূশ বোধ কাহ।রও কাহারও ভক্তির সহায় হয় বলিয়া সঞ্চারী 
ভাব হয়। যেমন, 'ব্রব্ধভূতঃ প্রপক্নাত্মা'ইতয।দি গীতাবাক্য ( ১৮৫৭ ) হইতে জানা যায়।” 

উক্ত গ্লে(কের টাকায় ঞ্পাদ বিশ্বনাথ চক্রব্তী লিখিয়াছেন --“আগ্রিম গ্রপ্থে অর্থাৎ ভক্তিরসামৃত- 
সিশ্ধুর পশ্চিম বিভাগে তাপস-তক্তের প্রসঙ্গে 'মুক্তিউক্োব নিবি ইত্যাদি ৩১৫-শ্পেকে যে 
শাস্তভক্তের কথ। বল। হইয়াছে, সেই তাপস-নামক শাগ্ততক্তের স্বভাবের অন্ুুদরণেই এ-স্থলে 
বিদ্লেদয়পুরঃদর বোধোদয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে বোধকে যে ব্যভিচারিভাব বল 
হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁদৃশ শাস্ততক্ত-বিশেষের পক্ষেই ব্যতিগাপী, ইহাই অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য 
হইতেছে এইট £_অবিদ্াজনিত কামক্রোধাদি থাকিলে শীগ্ত রতির উদয় হইতে পারে মা। এজন্য 
প্রথমে অবিদ্যানিরসনী বিদ্যার উৎপাদন করিয়া তাহার পরে বিদ্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল-শ্রবণকীর্নাদিরূপ। শুদ্ধ ভক্তিই অনুষ্ঠেয় । কিন্তু ধাহারা অনম্ভতক্র, তাহারা উল্লিখিত 


[ ২৮৯৩ ] 


রাভিচারিভাব ) গৌড়ীয়-বৈষব দর্শন [ ৭১০৪-অন্ন 
প্রকারে বিদ্যার উদয়ের জন্ম প্রয়াস করেন না, র্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদৃভক্তো লভতেহঞ্স!। 
শ্রীভা, ১১।২০৩৩।'-এই ভগবদবাক্যে বিশ্বাম স্থাপন করিয়া তাহারা প্রথম হইতেই অবিগ্ভাজনিভ 
সর্বদোষ-নিরসনী শুদ্ধা ভক্তিরই অন্ষ্ঠান করিয়া থাকেন ।” 
উল্লিখিত টীক1 হইতে যাহ। জান] গেল, তাহার সারমন্ হঈটতেছে এই £- তক্তিরপামৃত সিদ্ধুর 

শ্লোকে অবিদ্যাধ্বংসজনিত যে বোধকে ব্যাভিচারী ভাঁব বলা হইয়াছে, তাহা শুদ্ধভক্তের ব্যভিচারি- 
ভাব নহে; তাহা হইতেছে ত/পস-নামক শান্তভক্ত-বিশেষের ব্যভিচারী ভাব। অর্থাৎ ধাহার! 
মুক্তিকামী, বস্তুতঃ ভক্তিকামী নহে, একমাত্র ভক্তিদ্বারাই মুক্তি নিধিত্া হইতে পারে বলিয়! বাহার] 
যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, অথচ মুক্তিবাসনাও ত্যাগ করেন না, তাহাদের 
সম্বন্ধে অবিদ্যাধ্বংলজনিত বোধকে ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়াছে । এতাদুশ শান্তভক্তগণকে “তাপম' 
বলা হয়। “মুক্তিউক্তাব নিবিপ্বেত্যান্তযুক্তবিরক্তভাঃ। অনুজ ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু. 
তাপলাঃ॥ ভ,র, সি, ৩১1৫1 অবিদ্যাধংসজনিত বোধের যে উদ(হরণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! 
হইতে তাহা জানা যায়। এসস্থলে সেই উদ[হরণটা উদ্ধত হইতেছে । 

“বিন্দন্‌ বিদয।দী(পিকং স্বস্বরূপং বুদ্ধ! সদাঃ সতাবিজ্ঞ।নরূপম্‌। 

নিশ্পৃতুহস্তং পরং ত্রদ্ধ মূর্তং সান্দ্রানন্দ।কারম7ম্বষয়ামি ॥ ত, রঃ সি, ২৪৮৭1” 
_বিদ্যারূপ দীপকে প্রঃপ্ত হইয়া! আমি সত)বিজ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপকে অবগত হইয়। নিশুত্যুহভাবে 
(কামক্রোধাদি বিদ্বরহিত হয়া ) সেই সান্দ্রানন্দাকার মূর্ত পরত্রক্ম নারায়ণের অন্বেষণ করি।” 

টাকায় গ্রাল মৃকুন্দদাস গো্বামিপাদ লিখিয়াছেন_-“ইহা! হইতেছে জাতরতি তাপস 
ভাক্তের উক্তি ।” 
খ। মেহধবংসজনিত বোধ 

“বে।ধে। মোহক্ষয়াচ্ছব্দগন্ধম্পর্শরসৈহরে: | 

দৃগুন্ীলনরোমাঞ্চধরে থা না দিকৃদ্ভবেৎ ॥ভ, রঃ সি, ১191৮৭|| 
_ গ্্রীহরির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ৪ রসের দ্বার। মোহ বিনষ্ট হইলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মোহধ্বংসজনিত 
বোধ বলে।” 

(১) শব্ধর| মেহ্ধবংসজনিত বোধ 
“প্রথমদর্শণরূঢ ্থখাবলীক বলিতেক্দ্িযবৃত্তিরভূদিয়ম্‌। 
অথভিদঃ কিল নায়াদিতে শ্রুতো৷ ললিতয়োদনিমীলদিহাক্ষিণী ॥ 
_-ভ, র, সি, ২181৮৮| 

_ প্রথমে স্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয় শ্রীরাধ! যে সুখসমূহ ম্মন্ুভব করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার 
ইন্জরিয়ের বৃত্তিমকল বিলুপ্ত হইয়াছিল (তিনি মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন)। পরে ললিতা যখন ভাহার 
কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম কীর্ভন করিলেন, তখনই ( মোহধ্বংসে ) তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়াছিলেন। 


[ ২৮৯৪ ] 


ব্যভিচারিভাব ] | রস [4১58-অন্থু 


(শ্রীকঞ্চদর্শনে প্রথমে শ্রীবাধার মৌহের উদয় হইয়াছিল ; 'কৃ্চ'-এই শব্দটী শ্রবণ করাতে তাহার মোহ 
দূরীভূত হইল, জ্ঞান ফিরিয়া আদিল, তখন শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তিনি নয়নন্বয় উন্মীলিত করিলেন )1” 
€২) গন্ধদ্বার! মোহধবংসজনিত বোধ 
«“মচিরমঘহরেণ ত্য।গণঃ শ্রস্তগাত্রী বনভূবি শবলাঙ্গী শাস্তনিশ্বাসবৃত্তিঃ | 
প্রসরতি বনমালাসৌরভে পশ্য রাধ! পুলকিততন্রেষ! পাংশুপুঞ্জাহদস্থাৎ ॥ ভ, র, সি, ১1৪৮৯ ॥ 
--( পরিহা সচ্ভলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সানিধ্য হইতে অন্তঠিত হঈলে ) শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভাগ করিয়াছেন 
মনে করিয়া হ্ীরাপ! তৎক্ষণাৎ বিবশাঙ্গী এবং বিবর্ণা হয়া বনভূমিতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন 
তাহার নিশ্বাসবৃত্তিও শান্ত হইয়া গিয়াছিল (তিনি মোহ্গ্রন্তা হইয়াছিলেন)1 অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের 
বনাঙ্গার গ্রসরণশীল (দৌরভে পুলকিতাঙ্গী হইয়। পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোথান করিলেন ।” 
(৩) ম্পর্শদ্ব!র! মোহধবংসজনিভ বোধ 
“অসৌ পাণিস্পর্শো মধুরমন্থণঃ কস্ত বিজয়ী 
বিশীর্ধান্ত্যাঃ সৌরীপুলিনবনমীলোকা মম যঃ। 
ছুরস্তাুদ্ধয় প্রসভনভিতো বৈশদময়ীং 
ভ্রুতং মৃচ্ছা মন্তঃ সথি নুখময়ীং পল্লবয়তী ॥ ভ, র, সি, ২৪৯০॥ 
_সখি! অতিশয় মধুব, কোমল এবং সর্ববজযী এই হস্তম্পর্শ কাহার? যমুনা-পুলিনস্থ বন দেখিয়া 
আমি বিশীর্ণ। হইতেছিল।ম ; এমন সময়ে এই স্পর্শ আমার গীড়াময়ী ছুরস্তা। মুচ্ছ কে বিনষ্ট করিয়] 
সুখমযী মৃচ্ছাকে প্রসারিত করিতেছে” (শ্রীকষের করস্পশে এ-স্থলে মোহধ্বংস )। 
(8) রূসের দ্বার! মোহধ্বংলজনিত বেধ 
'“শস্তঠিতে তয়ি বলানুজ র।সকেলো৷ শ্রস্তঙ্গযষ্টিরজনিষ্ট সখী বিসংজ্ঞ। । 
তাঁনুলচধিতমনাপ্য তবাপ্বজাক্ষী ম্থস্তং ময়া মুখপুটে পুলকোজ্জলাসীং ॥ 
--হে বলানুজ! শ্রীকৃষ্ণ! রাসকেলি-সময়ে তুমি অস্তুহিত হইলে মামার প্রিয়সখীর অঙ্গযষ্টি বিবশ 
হইয়া গেল, তিনি সংজ্ঞাহীন! হইলেন । তোমার চধিত তাম্বল পাউয়! ভাহ। যখন আমি তাহার 
বদনপুটে স্থস্ত করিলাম, তখন সেই কমল-নয়ন। পুলকে উজ্জল! হইয়া পড়িলেন।” 
গ। নিদ্র।ধবংসঞ্জলিভ বে'ধ 
“বোধে! নিদ্র।ক্ষয়াৎ স্বপ্ন-নিদ্রপুত্তিষ্বনা দিভিঃ | 
অত্রক্ষিমর্দনং শখ্যামোক্ষোইঙ্গবলনাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২91৯) 
স্বপ্ন, নিদ্রার পৃণ্তি ও শব্দ।পিদ্বারা নিপ্রার ক্ষয় হইলে যে বোধ জন্মে, তাহ! হইতেছে নিদ্রাধ্বংসজনিত 
বোধ। ইহাতে চক্ষুমা্রন, শয্যত্াগ, অঙ্গবলন ( গাত্রমোটন ) প্রভৃতি প্রকাশ পায়।” 


[ ২৮৯৫ ] 
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(১) স্বপ্র্ধারা নিদ্রভঙ্গজানত বোধ 
“ইয়ং তে হাসশ্রীধিরমতু বিমুচাঞ্চলমিদং 
ন যাবদ্বুদ্ধায়ৈ ক্ষ.ট মভিদধে ত্বচ্চট্ুলতাম্‌। 
ইতি স্বপ্নে জক্পস্তাচিরমববুদ্ধা গুরুমসৌ 
পুরো দৃষ্টা গৌরী নমিতমুখ বিশ্ব মুন্থরভূৎ। 
- “তকে কৃষ্ণ! তোমার হাসি বিরাঁম প্রাপ্ত হউক, আমার বন্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর। নচেৎ আমি বৃদ্ধার 
নিকটে তোমার এই চটুলভার কথ! খুলিয়া বলিয়া দিব। স্বপ্নে এইরূপ বলিতে বলিতে 
গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া সম্মুখ ভাগে গুরুজনকে দেখিয়। লজ্জায় অধোবদনা হইঈলেন।” 
(২) নিদ্রোপুরি্ধারা নিদ্রার্ষংসজনিত বোধ 
দুতী চাগাত্তদ!গারং জজাগার চ রাধিক]। 
তুর্ণং পুণাবতীনাং হি তনোতি ফলমুদামঃ ॥ ত, র, দি ১1৪1৯১। 
--যখন (শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে ) দূতী আসিয়। শ্রীরাধার গৃহে উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধাও তখনই 
(তাহার নিদ্রাপৃত্তিহেতু ) জাগরিতা হইলেন । পুণাবতীদিগের উদ্যম শীগ্রই ফল বিস্তার করিয়া থাকে ।” 


(৩) শব্দদ্'রা নিদ্র'ধবংসজনিত বোধ 
“দৃরাছিদ্রাবয়ন্িদ্রামরালী গোৌপন্ুত্রবাম্‌। 


সারঙ্গরঙগদং রেজে বেণুবারিদগঞ্জিতম্‌ ॥ 


_ সারঙ্গরঙ্দ বেথুবারিদগঙ্জীন গোপন্ুন্দরীদিগের নিদ্রারূপা হংসীকে দূর হইতে দৃরীকৃত করিয়! বিরাজ 
করিতেছে ।” (সারঙ্গ চাতক )। 


এ-স্থলে বেণুনাদে নিঞ্রাভঙ্গ উদাহুত হইয়াছে 


গ্রীতিসন্র্ভে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-_“বোধশ্চ তদ্দশ ন।দিবামনায়াঃ স্বয়মুদছোধেন 
ভবতি ।- শ্রীকুষ্ণদর্শ নাদির বাসনা স্বয়ং উদ্ধ,দ্ধ হইলেই বোধ জন্মে ।” 


এইরূপে পূর্বববন্তা ৭২১০৪ অনুচ্ছেদে তেত্রিশটা ব্যভিচারিভাবের কথা বল! হইল। 


ভক্তিরসাম্ৃতপি্ধু বলেন-- উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ দিগের মধ্যে উক্ত ব্যভিচারিভাব-সমৃহকে যথাযোগ্য 
ভাবে বর্ণন কর! কর্তব্য । 


ইতি ভাবাস্ত্য়ক্ত্িশৎ কথিত। ব্যভিচারিণঃ। 
শ্রেষ্ঠটমধ্যকনিষ্টেঘু বর্ণনীয়া যথোচিতম্‌ ॥ 


১০৩। তুল্য. উদ্ছেগ ও দক্ভাদি ভ্ঞা 
ভক্তিরসামৃতসিন্কু বলেন, 
“মাৎসধেঠাছেগদন্তের্র)া বিবেকে। নির্ণয়স্তথা । 
ক্ৈব্যং ক্ষম। চ কুতুকমুকঠ! বিনয়োহপি চ | 
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সংশয়ো ধাষ্ট?মিভ্যাদা! ভাবা যে সঃ পরোইপি চ। 

উক্তেমবস্তর্ভবস্তীতি ন পৃথকৃত্েন দিতাঃ (২18৯১ ॥ 
-_মাংসরধ্য, উদ্বেগ, দত্ত, ঈর্ষা, বিবেক, নির্ণয়, বৈব্য ( বিরুবতা ), ক্ষমা, কৌতুক, উৎকঠা, বিনয়, 
সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি ঘে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে, সে-নকলও পূর্র্বকথিত তেত্রিশটা ব্যভিচারি- 


ভাবের মধ্যে অন্ততুক্ত (মাতসর্ধযাদি কোনও কোনও ভাব, কোনও কোনও ব্যভিচারিভাঁবের অস্তভূক্তি)। 
এক্সন্ত এ-সমস্তের আর পৃথক্‌ ভাবে বর্ণনা করা হইল ন1।” 


১০৬। আতশুসব্যাদিল্স মধ্যে ব্চোন্্‌ ভা ক্ষোল ব্যভ্ডিচ্রাল্ি-ভ্ডাবেন অজ্ঞ ভুত 
অন্ুয়ায়াং তু মাৎনধ্যং ত্রাসেপুযদ্বগ এক চ। 
দম্তস্তখাবহিথায়া মীর্ষযামধে মতাবুভৌ ॥ 
বিবেকো' নির্ণয়শ্চেমৌ দৈন্তে ক্লৈব্যং ক্ষম ধুতো। 
ওৎস্থক্যে কৃতুকোৎকষ্ঠে লঞ্য়।ং বিনয়স্তথ। 
সংশয়োহস্তর্ভবেত্রর্ক তথ! ধার্টাঞ্চ চাপলে ॥ ভ, র, সি, ২'৪।৯২॥ 
-গ্্রীপাদ জীবগো স্বামীর টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য £-_ 
অন্থুয়াতে মাৎসর্ধ্য অস্তূক্ত আছে; কেননা, পরের উৎকর্ষদর্শনে যে ছ্েষ জন্মে, তাহাকে 
বলে মাতসর্ধ্য ; এই দ্বেষবশতঃই গুণেও দোষারোপ করা হয়। গুণে দোষারোপ হইতেছে অস্থুয়া ; 
স্ুৃতর।ং মাতস্ধ্য বা দ্েষ হইতেছে অসুয়ার অস্তভুক্তি, মাৎসার্ধ্য হইতে অন্ুয়ার উদ্রেক হয়। 
উদ্বেগ হইতেছে ত্রাসের অস্তুভূতি । কেননা, ভড়িতাদি হইতে হঠাৎ যে ভয় জন্মে, তাহাকে 
বলে ত্রাস; এই ত্রাসে যে অসহিষুত] জন্মে, তাহ কেই উদ্বেগ বলা হয়; সুতরাং ত্রামের মধ্যেই উদ্বেগ 
অস্তভূত। 
দস্ত হইতেছে অবহিথার আন্ভভূতি। কেননা, আকার-গোপনের নাম অবহিথা: ইহা 
কপটতাময়। আবার, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের নামই দস্ত ১ ইহাও কপটতাময়। উভয়ই কপটত।ময় 
বলিয়া দস্ত হইতেছে অবহিথ্থার অন্তভূতি। 
ঈর্ধ্যা হইতেছে অমর্ধের অন্তভূতি। কেননা, পরের অপরাধ-সহনে অসামর্থোর নাম অমর্ষ। 
পরের উৎকর্ষ-সহনে অসামর্থয হইতেছে ঈধ্যা। উভয়ই অসহনাতআ্কক। এজগ্য ঈর্ষা হইতেছে 
অমর্ষের অন্তৃভূক্ত। 
বিবেক ও নির্ণয় এই উভয়ই মতির অন্তভূক্তি। কেননা, অর্থনিদ্ধীরণের নাম মতি, তাহাই 
নির্ণয় ; নির্ণষের কারণ হইতেছে বিচার এবং বিচারই হইতেছে বিবেক। এই বিবেক কারণ বলিয়! 
মতিতে অসুস্মত হয়। সুতরাং বিবেক ও নির্ণয় উভয়ই মতির অন্তভূতি। 


ক্লৈব্য হইতেছে দৈস্ভের অন্তভূক্ত | কেননা, নিজের যে নিকৃষ্ট তা-মনন, তাহার নাম দৈপ্ত; 
[ ২৮৯৭ ] 
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অনুংসাহের নাম ক্রেব্য। এই ক্রেব্য হইতেছে দৈচ্যেরই অঙ্গ । এজন্য ক্লৈব্কে দৈম্ের অন্তভূ্ত 
বলা যায়। 

ক্ষম! হষ্টতেছে ধৃতির অন্তরতি। কেননা, মনের অচাঁঞ্চল্য হইতেছে ধৃতি। আর, ক্ষমা 
হইতেছে সহিষুরতা, ইহা অচাঞ্চল্যরই অঙ্গ ; স্ৃতরাং ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অস্তভুক্তি। 

কৌতুক এবং উৎকণ্ঠা হইতেছে ওতমুক্যের অন্তৃভূক্তি। কেননা, কালযাপনের অসমর্থতা 
হইতেছে উংস্কা; আর আশ্্য্যবস্তর দর্শনেচ্ছাকে বলে কৃতুক; কুতুকও কোনও কোনও সময়ে 
উংস্থক্যের কারণ হইয়া থাকে বলিয়া! উৎস্থক্ে কুতুক অস্তভূক্ত আছে। উংস্থকোর স্ৃক্ষাবস্থার 
নামই উৎক্ঠী; ম্বৃতরাং উৎকঠাঁও হইতেছে উৎন্থুকোর অস্তভূতি। 

বিনয় হইতেছে লজ্জার অন্তভূত। কেন না, লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা আছে। 

সংশয় হইতেছে তর্কের (বিতকের) মন্তডুভি। কেননা, সংশয় না থাকিলে বিতর 
সম্ভব হয় না। 

ধাষ্ট্য হঈতেছে চাপলের অস্তভূতি; কেননা, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা দেখা দেয়। 

ক। সঞ্চারিভাবসমূহের পরস্পর বিস্তাবানুভাব্ত। 

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন_ তেত্রিশটা সঞ্চারী (বা বাভিচাঁরী ) ভাবের মধ্যে কোনও সঞ্চারী 
ভাঁব অপর কোনও সঞ্চারী ভাবের বিভাব৪ ( উদ্দীপন-বিভবও ) হয় এবং কোনও সঞ্চারী ভাব অপর 
কোনও সঞ্চারী ভাবের অনুভাবও ( কার্ধাও )হইয় থাকে । ছুইটি ভাবের পরস্পর বিভাবতা। ও 
অন্থভাবত। দৃষ্ট হয়। 

এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কম্চন কম্তাচিৎ। 
বিভা বশ্চানুভাবশ্চ ভবেদেব পরম্প্রমূ্‌ ॥ ভ,র,সি, ২1৪ ৯২।॥ 

এই উক্তির বিবৃতিরূপে ভক্তিরপামৃতসিন্কু বলিয়াছেন-__নির্বেদে যেমন ঈরধ্যার ( অন্মুয়ার ) 
বিভাবতা হয়, তেমনি আবার অস্ুঘীতেও নির্বেদের অন্ুভাবভা। হইয়া থকে । আবার, উৎস্থকোর 
প্রতি চিন্ত।র অনুভ।বতা এবং নিদ্রার প্রতিও চিন্তার বিভাবত হইয়া থাকে। অনান্য ভাবসম্বন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে | 

আরও বল! হইয়াছে_-এই সকল স্ঞারিভাবের এবং সাত্বিক ভাবসমূহেরও, তথা নানাবিধ 
ক্রিয়ারও পরম্পর কার্য-কার্ণভাব প্রায়শঃ লোকব্যবহার অন্ুসারেই জানিতে হইবে ! 

নিন্দায় বৈবর্ণাও অমর্ষের বিভাবত্ব, আবার অন্ুয়!তেও নিন্দার অন্ুভাবতা কথিত হয়। 

ংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি গ্রহারের বিভাবস্ব এবং ওগ্রোর প্রতি এ প্রহারেরই অঠভাবতা। অন্থান্থয 

ভাবসম্বান্ধও এইরূপ । 

ত্রাস, নিদ্রা শ্রম, আলম্, মধুপানজনি্ত-মত্ততা ও অজ্ঞানভাদি সঞ্চারী ভাবের কোনও 
কোনও স্থলে র্তির অনুভাবত্ব ( কাধ্যত্ব) হইয়া থাকে। 


[ ২৮৯৮ ] 


বাভিচারিভাব ] রস্তথ্ধ [ ৭১০৮-অন্ধ 


উল্লিখিত ত্রাসাদি ছয়টা সঞ্চারিভাবের সহিত রতির মাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; 
পরম্পরাক্রমে তাহার! লীলার অনুগ।মী হইয়া থাকে । 

বিতক? মতি, নির্ধেদ, দৃতি, স্মৃতি, হর্য, অজ্ঞানতা, দৈগ্ঠ ও ন্ুষুপ্তি ইহার] কখনও কখনও 
রততির বিভবতা প্রাপ্ত হয়। 


১০৭ । স্গ্ান্সিভ্ডাব হ্িনিত্ব__পিীিতন্ত্র ও স্তগ্ত 

ভক্তিরসামৃতসি্থু বলেন_“পরতন্্ঃ স্বতন্্াশ্চেত্রাক্তাঃ সপ্চারিণো দ্বিধা ॥ ২1৪৯৬ ॥--সঞ্চারী 
ভাব ছুই রকমের -পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র ।” 

শস্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধা রূতিকে বলে মুখ্যা রতি এবং হাম্যাডুতবীর-করুণাদি সপ্তবিধা রতিকে 
'বলে গৌণী রতি । যে সমস্ত সঞ্চারিভাব মুখ্য এবং গৌণ এই উত্তয়বিধ রৃতির বশীভূত, তাহাদিগকে 
বলে পরতন্ত্র স্চারিভাব ; কৃষ্ণস্থন্ধী ভাবের অধীনতাঁতেই পরত্ন্্র সঞ্চারিতাবের উদ্ভব হুয়। আর, 
যে সকল সঞ্চারিভাব মুখ্য-গৌণরতির অবশীভূত, কৃষ্ণসম্দ্গী ভাবসমূহের অধীনতা ব্যতীতই যাহাদের 
উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে বলে স্বতন্ব সঞ্চারী (শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর এবং গ্রীপাদ বিশ্বনীথ 
চক্রবন্ঠাঁর টাকা )। 

এক্ষণে পৃথকৃভাবে পরতন্ত্র ও স্বতন্থ সঞ্চারিভাঁব আলোচিত হ্টাতেছে। 


৯০৮1 পব্রতত্দ্র সঞ্চাপ্তিভ্ডান্ব 
পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব৪ আব!র দুঈ রকমের-_বর এবং অবর। “বরাবরতয়া প্রোক্তাঃ 


পরতন্ত্রী শপি দ্বিধা ॥ ভ,র পি, ১1৪ ৯৬, 

ক। বর পরভন্তর সঞ্চারিভাব 

ভক্তিরসামৃতসি্ধু ঝলন--“সাক্ষাদ্ব্যবহিতশ্চেতি বারাহাপোষ দ্বিধোদিতঃ ॥ 
_ সাক্ষাৎ এবং ব্যবধান ভেদে বর পরতস্ত্রও দুই রকমের ৮ 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_-“অত্র বর ইতি জাতৈ)কহম্। তশ্য চ লক্ষণমূ- 
রসদ্বয়স্য যোইঙ্গত্বং প্রাপ্পোতি সবরো! মত”? ইতি ভ্েয়ম্। বক্ষামাণে।ইবরলক্ষণান্ুসারেণ ॥ _ সাক্ষাৎ 
এবং বাবহিত ভেদে যে ছুই রকম পরতন্ত্রের কথা বলা হইল, দেই ছুইরকমও জাতিতে একই, 
তাহারা ভিন্নজাতীয় নহে। যে সঞ্চারিভাব মুখারম ও গৌণরস এই দ্বিব্ধি রসের অঙ্গন 
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বর পরতন্ত্র বল। হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। পরবর্তী “রসঘয়স্যাপাঙ্গ তমগচ্ছন্নবরো 
মত ॥ ২৪।৯৯।৮-বাক্যে অবরের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বর পরতন্ত্রের উল্লিখিত 
লক্ষণের কথ। জানা যাঁয়। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, যাহ! রসদয়ের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাই 
আবর।” 


| ২৮৯৯ ] 


ব্যভিচারিভীব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৭1১*৮-অস্থ 


(১) সাক্ষা বর পরতন্ত্র 
“মুখ্যামেব রতিং পুষ্ণন্‌ সাক্ষাদিত্য ভিষীয়তে ॥২৪1৯৭। 
যে সঞ্চারী ভাব মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে, তাহাকে বলা হয় সাক্ষাৎ বর পরতন্ত্র প্চারী ভাব 1” 
“তনৃরুহালী চ তন্ুশ্চ নৃত্যং তনো।তি মে নীম নিশম্য যস্ত। 
অপশ্যতে৷ মাথুরমণ্ডলং তদ্যর্থেন কিং হস্ত দৃশোদ্বয়েন ॥ভ, র, সি, ২৪1৯৮॥ 
_ হায়! যাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই আমার গাত্ররোমসমূহ এবং শরীরও নৃতা বিস্তার করিতেছে, সেই 
মথুরামগ্ডলকে যে নেত্রদ্বয় অবলে।কন করিল না, সেই ব্যর্থ নয়নদ্বয়ের কি প্রয়োজন ?” 
ভক্তিরসামুতসিদ্ধু বলেন_ এস্থলে “নিরবেদ-নামক সঞ্চারিভাবই হইতেছে সাক্ষাৎ বর ভাব।", 
ব্যর্থ চক্ষুদ্বয়ে কি প্রয়ৌজন”'-এই বাক্যেই নির্বেদ সচিত হষ্টতেছে। 

টাকায় প্পাদ জীবগোস্ব।মী বলিয়াছেন-- এ-স্থলে মথুরামণ্ডলের দর্শনেচ্ছা হইতেছে ভগবদ্‌- 
রতিময়ী। এজগ্ত এ-স্থলে সাক্ষাদ্ভাবেই মুখ্যারতির পুষ্টি উদাহৃত হইয়াছে। 

(২) ব্যবহিত বর পরভন্্ 

“পুষাতি যো রতিং গোণীং স তু ব্যবহিচতা মতঃ। 
যে সারী ভাব গৌণী রত্িকে পুষ্ট করে, তাহাকে বাবহিত পরতন্ত্ বল হয়।”” 

“ধিগন্ত মে ভূজদন্ং ভীমস্য পরিঘোপমম্‌। 

মাধধাক্ষেপিণং দুষ্টং যৎ পিনষ্টি ন চেদিপতিম্‌ ॥২181৯৮॥ 
-আমি ভীম, আমীর বাহুদ্বয় পরিঘতুল্য। এই তভুজদ্বয় যখন কৃয্দদ্বেধী ছুষ্ট চেদিপতিকে ( শিশু- 
পালকে ) পেষণ করিতে পারিল না, তখন এই ভূজদ্বয়কে ধিক” 

«আমার তুজছয়কে ধিক্‌”-_এই বাঁকো 'নির্বেদনামক সঞ্চারিভীব সৃচিত হইতেছে । ক্রোধ- 
বশ্বাত্ব হইতেই এই নির্ধেদের উদ্ভব | ক্রোধ হইতেছে গৌণ রৌদ্ররসের স্থায়িভাব ; সুতরাং এই নিধেদ 
গোঁণী রতির পুষ্টি সাধন করিতেছে বলিয়৷ ইহা হইতেছে ব্যবহিত বর পরতন্তর। 

খ। বর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব 

ভক্তিরসামৃতসিষ্কু £অবর" সঞ্চারিভাবের লক্ষণ-সম্ন্ধে বলিয়াছেন--“রসদয়স্যা প্যঙ্গ ত- 
মগচ্ছন্নবরে। মৃতঃ ॥২1৪1৯৯॥--যে পরভ্ন্ত্র সঞ্চারিভাব রসদ্য়ের অঙ্গত প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অবর 
বলে ।” 

প্লেলিহামানং বদনৈজলিষ্ি জগন্তি দ্র শ্ুটছৃত্তমাগৈ: | 

অবেক্ষ্য কৃষ্ণ ধৃতবিশ্বরূপং ন স্বং বিশুষ্যন্‌ স্মরতি স্ম জিষুঃ ॥ ভ, র, সি, ২1৪৯৯ 
স্বীয় দ্তসমূহদ্বারা যিনি জগদ্তা প্রাণিমান্রকে চর্ববণ করিতেছেন, জলস্ত বদনসমূহদ্ধার! এবং ক্ষত 
মস্তক সমূহদ্বারা যিনি লেলিহমান, সেই বিশ্বরূপধর প্্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অঙ্ছুন বিশুঞ্ণ হইয়া! গেলেন, 
আপনাকে ৪ জানিতে পারিলেন না ( অজুনি আত্মনিস্থৃত হইয়া গেলেন )1৮ 


[ ২৯০ ] 


ব্যভিচারিভাব ] রসতথ [ ৭১*৯-অন্তু 


এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন, 
“ঘোরক্রিয়াঁদানুভাবাদাচ্ছাদ্য সহজাং রতিম্‌। 
ছুর্বারাবিরভূষ্তীতি মোহোয়ইং ভীবশস্ততঃ 1২1৪1১০০॥ 
_ ঘোরক্রিয়াদিরূণ অন্ুভাব হইতে যে তর্্বর ভয়ের আবিভ্ভীব হইয়াছে, তাতা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে 


অজুনের সহজ-রতিকে আচ্চাদিত করিয়৷ যে মোহ জন্মাইয়াছে, তাহা হইতেছে ভীতির বশীভূত, 
ভীতির পোষক।” 


টীকায় শুটপাদ জীবগোম্থামী লিখিয়াছেন---বিশ্বরূপ-দর্শনে অজুনের যে ভয়ের উদয় হয়ছে, 
তাহ। ভয়-নাম্নী গৌণী রতি নহে, তাহ হইতেছে কেবল ভয়_স্বীয় অপরিচিত ঘোররূপ এনং ঘেোর- 
ক্রিয়াদি দর্শনে সমস্ত ভন্গণের আশঙ্কাময় ভয়। অজুরনের স্বাভাবিকী রতি এই ভয়ে আচ্ছাদিত হইয়া 
'পড়িয়াছে; গীতার “রূপং মহত্তডে বুনেত্রবক্তম্”-ইত্য।দি বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া “দৃষ্ট লেকাঃ 
প্রব্যধিতাস্তথাম্”-বাকাপধাস্ত ষে সকল কথ অজি বলিয়াছেন, সে-সকল বাক্যে তাহার সাহজিকী 
রতির ক্কৃপ্তির একান্ত সভাব। "স্থ।নে হৃধীকেশ তব প্রকীর্ত্যা, জগৎ প্রন্থষ্যত্যন্বরজ/তে ৮”-ইত্যাদি 
বাক্য কেবল অবস্থাভেদে বলা হইয়াছে । এজন্য এই ভয় এবং তজ্জনিত মোহ ভয়-নামক গৌণরতির৪ 
অঙ্গ নহে। অজুর্নের এই মোহ কৃষ্ণচরতির সহিত সম্বন্ধহীন কেবলমীত্র ভয় হইতে উদ্ভুত বলিয়।৷ কেবল 


ভয়েরই বশীভূত, ভয়েরই পোষক ; কষ্ণরতিসম্বন্বী ভয়ের পৌষক নহে বলিয়া ইহ! ভয়নাম্নী গৌণী 
র্তির অঙ্গ নহে। এজন্য উল্লিখিত দৃষ্ান্তটা হইতেছে অবর পরতুন্্র সঞ্চারিতাবের দৃষ্টান্ত । 


১০৯। স্ম্রতক্জ্র সঞ্থগান্টিভ্ডা্র 
ভক্তিরমামৃতসিন্থু বলেন, 
সদৈব পারতন্ত্রোপি কচিদেষাং স্বতন্ত্রতা ৷ 
ভূপাল-সেবকন্তেব প্রবৃত্বস্য করগ্রহে ॥ 
ভাবজ্ে রতিশৃণ্শ্চ রত্যনুস্পর্শনস্তথ! ৷ 
রতিগন্থিশ্চ তে ভ্রেধ! স্বতস্ত্রাঃ পরিকীন্তিতা1২।৭।১০১ 
-রাজসেবকগণ সর্বদা পরতন্ত্র (রাজার অধীন ) হইলেও যখন তাহার প্রজার নিকট হঈতে রাজকর 
আদায় করেন, তখন যেমন তাহাদের স্বাতন্ত্য দেখা যায়, তদ্রেপ স্বতগ্ সঞ্চারিভা বমূহ সর্ববদ। পরত্স্ত 
হইলেও কখনও কখনও তাহাদের স্বতন্ত্র! দুষ্ট হয়! 


ভাবজ্ঞ পণ্িতগণ স্বতন্ত্র সধগরী ভাবের তিন রকম তেদের কথা বলেন- রতিশূষ্ত, রতানুস্পর্শন 
এবং রতিগঞ্ধি।” 


টাকায় প্রীপাদ জীবগোস্থামী বলিয়াছেন--স্বতন্ত্র ভাবসমূহের মধ্যে প্রথমটীর, অর্থাং রতিশূন্ত 
ভাবের, স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তই ; রত্যনুস্পর্শন এবং রতিগন্ধি-এই ছুই রকম তাবের সর্বদা পারতন্ত্য মতে 
কখনও কখনও স্বাতন্ত্র দৃষ্ট হয়। 


[ ২৯০১ ] 
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এক্ষণে তিন রকম স্বতন্ত্র ভাব আলোচিত হইতেছে। 
ক। রতিশুন্য ব্বতন্পভাৰ 
“জনেষু রতিশুন্যেযু রতিশৃন্ঠো ভবেদৌ ॥ ভ, র, লি ২৪।১০১| 
_রতিশুন্ত জনপমূহে রতিশুন্থ ভাব হইয়া থাকে ।” 
“ধিগ জন্ম নস্ত্রিবৃদবিদ্ধাং ধিগ ব্রতং ধিগ.বহুজ্ঞতাম্‌। 
ধিক্‌ কুলং ধিক্‌ ক্রিয়াঁদাক্ষ্যং বিমুখা যে তধোক্ষজে ॥ শ্বীভা, ১০২৩।৩৯॥ 
--( যান্তিক ত্রাক্মণগণ বলিলেন ) আমাদের ত্রিবিধ জন্মকে ( শৌক্র জশ্মকে, সাবিত্র জন্মকে এবং ৈক্ষ্য 
জন্মকে ) ধিক, আমাদের বিদ্যাকে ধিক্‌, আমাদের ব্রতকেও ধিক, আমাদের বহুজ্ঞতাঁকেও ধিক্‌, 
আমাদের কুলকে ধিক্‌, আমাদের কর্মনক্ষতাকেও ধিক; কেননা, আমরা মধোক্ষঞ শ্রীকৃষে বিমুখ ।” 
এ-স্থলে যাজ্িক ব্রান্মাণগণের নির্ধেদ উদাহত হইয়াছে; তাহার! শ্রীকৃষে রতিশুন্ত । 
তাহাদের এট নির্ধেদ হইতেছে ম্বতন্ত্র_কৃ্ণরতির অপেক্ষাহীন। তাহাদের মধ্যে কেবল রতির ছায়া, 
রতি নাই । “আমরা কৃষ্ণবিমুখ”-এই অক্ষেপো!ক্তিতে রতিচ্ছায়া স্মচিত হইতেছে । 
খ। রত্যনুস্পর্শন স্বতগ্র ভাব 
“যঃ স্বতো৷ রতিগন্ধেন বিহীনোহপি প্রসঙ্গতঃ। 
পশ্চাদ্রতিং স্পুশেদেব রত্যনুস্পর্শনো মতঃ॥ ভ, র, সি, ২1৪1১০২॥ 
_ যে ভাব স্বয়ং রতিগন্ধহীন হঈয়াও প্রসঙ্গাধীনে পরে রতিকে স্পর্শ করে, তাহাকে রত্যস্পর্শন 
ভাব বলে ।” 
“গরিষ্ঠারিষ্টটক্কারৈ বিধুর! বধিরায়িতা। 
হা কৃষ্ণ পাহি পাহীতি চুক্রোশাভীরবালিকা ॥ ভ, রঃ নি, ২9১০২ 
_ ভয়ানক অরিষ্টাস্থুরের গর্জনে বিকল ও বধির হইয়া 'হ1 কৃষ্ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর' এইরূপ বলিয়। 
গোপবালিক! চীৎকার করিতে লাগিলেন ।” 
টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বমী বলিয়াছেন--*ত্রজের গোঁপবালিক।দের সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণে রতি 
আছে; সুতরাং তাহাদের সঞ্চারিভাঁব সর্বদাই পরতন্ত্র, কৃষ্ণরতির বশীভূত, অধীন। সম্প্রতি ভয়ঙ্কর 
বস্ত্র দর্শনে স্বতন্ত্রভাবেই ত্রাস জদ্দিয়াছে। যাঁজ্িক ব্রাক্ষণগণে রতির ছায়াই, কিন্তু রতি নহে; এজন্য 
সে-স্থালে রতিশূম্তত্ব বুঝিতে হইবে ।” 
এই উদ্াহরণে ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাবের উদয় দৃষ্ট হয়। এই ত্রাস ব্রক্গবালার কৃষ্ণরতির 
অধীনতায় উদ্দিত হয় লাই, স্বতন্ত্রভীবে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া যদি ত্রাসের 
উদয় হইত, তাহা হইলে তাহা! হইত কৃষ্ণরতির অধীন? কিন্তু জাস জন্মিয়ছে ত্রজবালিকার নিজের 
বিপদের আশঙ্কায় ; ইহ! কৃষ্ণরতি হইতে উতদ্ভত নহে-_“ন্থতে। রতিগন্ধেন বিহীনঃ।” তথাপি পরে ইহা] 
রতিকে স্পর্শ করিয়াছে । কিরূপে? ব্রজবালিক। নিজের রক্ষার জন্য গ্রীকৃফকে আহ্বান করিয়াছেন; 


[ ২৯২ ] 
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্রীকৃ্ণে ঠাহার রতি ছিল্স বলিয়াই তিনি শ্্রীকৃষকে আহ্বান করিয়াছেন ; স্ৃতরাং এই আহ্বানেই 
রতি শুচিত হইতেছে। ব্রজবাঁলিকার রতিগন্ধশূন্ত ত্রাস পরে এই রতিকে স্পর্শ করিয়াছে-ত্রাস 
রতিকে পশ্চাঁৎ (ত্রাস জগ্মিবার পরে _অনু )ম্পর্শ করিয়াছে বলিয়া এই ত্রাস হইতেছে রত্যনুষ্পর্শন 
স্বতন্ত্র ভাব। 


গ। রতিগন্ধি স্বতন্্রভাব 
“যঃ ম্বাতক্ত্রেহপি তদ্গন্ধং রতিগদ্ধি ব্যনক্তি সঃ ॥ ভ, র, সি, ২81১০৩ ॥ 
_যে সঞ্চারিভাব স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে (রতিলেশমাত্রকে ) প্রকাশ করে, তাহাকে রতিগন্ধি- 
স্বতস্্ ভাব বলে।” 


“পীতাংশুকং পরিচিনোমি ধৃতং ত্বযাঙ্জে সঙ্গোপনায় ন হি নপ্তি, বিধেহি যুম্‌। 

ইত্যা।ধ্যয়া নিগদিত। নমিতোত্তমাজা রাধাবগুন্ঠিতমুখী তরসা তদ।সীৎ ॥ ভ, র, সি, ২191১০৩॥ 
_িপত্রি (নাতনি)! তোমার অঙ্গে তুমি যে পীতবসন ধারণ করিয়াছ, তাহা। আমি চিনিতে 
পারিয়ছি (তাহা যে পীতাগ্বর শ্রীকৃষ্ণের বসন, তাহ! আমি বুঝিতে পাঁরিয়াছি )। অতএব তাহা 
সংগোঁপন করিতে আর খদ্বু করিও না”-আর্ধ্যা এই কথা বলিলে শ্রীরাঁধা সহসা ( লজ্জায় ) মস্তক 
তাবনত করিয়! বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা যুখ আচ্ছাদিত করিলেন ।” 


এ-স্থলে শ্রীরাধার লজ্জানাঁমক সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়াছে; কিন্তু এই লজ্জা হষঈটতেছে 
স্বতন্ত্র; কেননা, শ্রারাধার স্বাভাবিকী কুঞ্ণরতি হইতে ইহার উদ্ভব নহে; তাহার গোপন রহস্য 
আর্ধ্য। জানিতে পাবিয়াছেন বঙগিয়াই তাঁহার লজ্জার উদয় হইয়াছে, এই লঙ্জার হেতু হঈতছে 
আ'র্ধা।কর্তৃক রহন্গোর অবগতি ; এজন্য ইহা হইতেছে ম্বতন্্রা, কুষ্ণরতির অধীনত্হীনা। তথাপি 
শ্্রীরাধা যে লঙ্জাচ্ছন্না হইয়াছেন, ইহাতেই তাহার রতিগন্ধ প্রকাশ পাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে 
শ্রীরাধার রতি আছে বলিয়/ই রতিসম্বন্ধী কোনও ব্যাঁপার-প্রসন্থে তাহার আস্তে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন 
আনিয়া পড়িয়াছে ; স্থৃতরাং তাহার লজ্জা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত না হইলেও রতির সহিত ইহার কিঞ্চিং 
সম্বন্ধ আছে। এজনা লজ্জা-নামক স্বতন্ত্র স্চারিভাবটা এ-স্থলে রতিগন্ধি স্বতন্ব ভব হইল। 


৯১০। সঞ্চাল্লিভানেল্স আভ্ভাস 

“আভাসঃ পুনরেতেষামস্থানে বৃত্বিতো! ভবেং | 

প্রাতিকৃল্যমনৌচিত্যমন্থানত্বং ছবিধোদিতম্‌ ॥ ত, র, সি, ২1৪।১০৪॥ 
_-উল্লিখিত সঞ্চারিভাব-সমূহের অস্থানে বৃত্ধি হইলে ভাঁহাঁকে আভাস বলে। এ অস্থানত্ব আবার ছুই 
রকমের-__প্রাতিকৃল্য ও অনৌচিত্য ।” 


[ ২৯৩ ] 
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ক। প্রাতিকুল্যনূপ অন্থামে আভাস 
ভক্তিরমাধৃতদি্ধু বলেন_“বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকৃল্যমিতীধ্যতে ॥ ২৪১০৫ ॥__ 
উল্লিখিত ভাণসনূহের বিপক্ষে বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকৃল্য বলে।” 
উদাহরণ £_ 
“গেপোহপাশিক্ষিতরণোইপি তমশ্বদৈত্যং হস্তি ম্ম হস্ত মম জীবিতনিহিশেষম্। 
ক্রীড়াবিনিজিতস্র।ধিপতেরলং মে ছু্জীবিতেন হতকংস্নরাধিপস্থ্য ॥ ত, র, লি) ২৪১০৫ ॥ 
-(শ্রীকক্ঞক্তুক কেশিদৈত্যের বধের কথা শুনিয়। কংস বলিলেন ) আমার প্রাণসদৃশ অশ্বাকৃতি 
কেশিদৈতাকে যখন রণনিবয়ে অশিক্ষিত গোপ হত্যা করিল, তখন, হায়! যে-আমি ক্রীড়া 
করিতে করিতে দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছি, সেই ছুর্াগ্য কংসরাজ মামার এই ছুজীবনে কি 
প্রয়োজন ?” 
এ-ম্থালে নিধেব-নামক সঞ্চারিভাবের আভাস উদাহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কংসের 
বিপক্ষ ; এই বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়। কংসের নিরেদ উপস্থিত হইয়াছে; কৃষ্ণবিষয়িণী রূতি 
হইতে ইহার উদ্ভুব নয় বলিয়া ইত। বাস্তবিক নির্বেদ-নামক সঞ্চারী নহে; সঞ্চরিভাৰ নির্বেদের 
সহিত আত্মধিক্কার্ব্ষিয়ে কিঞিং সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা হইল নির্ষেদের আভাস। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে 
আন্কূলাই হঈতেছে সঞ্চারিভাবের স্থান, প্রাতিকৃল্য স্থান নহে--অস্থান। শ্রীকষ্চবধয়ে কংসের 
গ্রাতিকূল্য আছে বলিয়! এই প্রাতিকুলা নির্বেদরূপ সঞ্চারিভাবের অস্থানৰ স্থুচিত করিতেছে। 
অস্ত উদাহরণ ;-- 
“ডুগু.ভো। জলচরঃ স কালিয়ো গোষ্ভূভূদপি লোক্ট্রসোদরঃ 
তত্র কন্ম কিমিবান্ত,তং জনে যেন মুর জগদীশতার্পাতে ॥ ভ, র, মি, ২181১০৬। 
-(অক্রুরকে তিরস্কার করিয়া! কংস বলিতেছেন ) জলচর ডুণভ ( ঢেড়া সাপ )-বিশেষ কালিয়- 
নাগের দমন এবং লোষ্ট্রধণ্ডের সহোদ্রতুল্য গোবদ্ধন-পর্বতের উত্তোলন--জগতে ইহা কি-ই বা 
একটা অন্ভুত কর্ম! অরে মূর্খ! যে ব্যক্তি এ ছুইটী অতি সামান্য কর্খ করিয়াছে, তাহাতেই তুই 
জগদীশ্বরদ্ব অর্পণ করিতেছিম্‌ !।” 
এ-স্থলে কংসের ঈসৃয়ার আভাস উদাহ্ৃত হইয়াছে 
খ। ভানৌচিত্যরূপ অস্থানে আভাস 
"অসত্যাত্বমযোগ্যত্বমনৌচিত্যাং দ্বিধা ভবেং। 
অপ্রাণিনি ভবেদাদাং তির্ধযগাদিষু চান্তিমম, ॥ ভ, র, সি, ২91১০৭। 
_-অসতান্ব ও অযোগাত্ররূপে অনৌচিত্য ছুই রকমের ; তন্মধ্যে অপ্রাণীতে অসভ্যত্ধ এবং তির্ধ্যগার্দিতে 
অযোগাত্রূপ অনৌচিত্য হয়! থাকে 1” 


[ ২৯০৪ ] 
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(১) অপ্রাণীতে অসতাত্বরূপ অন্দৌচিত্য 
“ছায়া ন ষস্ত সকৃদপ্যুপসেবিতাভূৎ কৃষ্ণেন হস্ত মম তস্য ধিগম্ত জদ্ম। 
মা ত্বং কদম্ব বিধুরো৷ ভব কা'লিয়াহিং মদন করিষ্যতি হরিস্চরিতার্থতাং তে ॥ ভ, র্‌, সি, ২1৪১০৭॥ 

_যে-আমার ছায়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক একবারও উপসেবিত হলনা, সেই আমার জন্মে ধিক্‌।'_ এইবপ 
ভাবিয়!, হে কদশ্ব। তুমি দুঃখিত হই৪ না । কালিয়-সর্পকে মর্দন করিতে আপিলে শ্রহরি তোমার 
চরিতার্থত! বিধান করিবেন ( মর্দন-সঞয়ে তিনি তোমাতে জারোহণ করিবেন 1 

এ-স্থালে অপ্রাণী কদশ্ববুক্ষের নিধ্দ-নামক সঞ্চারিভাবের আভাল প্রদশিত হইঈয়াছে। 
কদন্ববৃক্ষ কোনও ব্রজব!সীর ন্যায় প্রাণী নহে _অপ্রণী। তাহার বাস্তবিক নিধেদ জন্মিতে পারে না, 
স্ুশ্তরাং ভাহার নির্বেদ হইন্ডেছে অসন্য। যিনি কদন্ববুক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিতরূপ কথাগুলি 
বলিয়াছেন, তিনিই মনে করিয়াছেন--কদম্থের নির্বেদ জন্মিয়াছে। এইবপে, এই উদাইরণে অসত্যরূপ 
আনৌচিতা হইয়াছে এবং এনা দৃশ আনোৌচিভাবূপ অস্থানে নির্েদরূপ সঞ্চারিভীবের আরোপ কর! 
হইয়াছে বলিয়া ইহ হইল নির্বেদের অ]ভাস। 

(২) তির্ধ্যগাদিতে অযোগ্যন্বরূপ ভানৌচিত্য 

“অধিরোহতু কঃ পঙ্গী কক্ষামপরে মমাদা মেধাস্ত | 
হিহ।পি তাক্ষ্াপক্ষং ভজতে পক্ষং হরিধসা ॥ ভ, র. সি, ২1৪1১০৭। 

-.( ময়ুর বলিতেছে) গরুড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়।ও শ্রীহরি আজ পবিত্র-সামার পক্ষ ভঙ্গন 
( ধারণ) করিতেছেন। ম্ৃতরাং অপর কে এমন পক্ষী আছে, ঘে আমর সমকক্ষ হইতে পাঁরে 1” 

এস্থলে তির্য্যক্‌ প্রাণী ময়ূরের গর্ব[ভাদ প্রকাশ পাইতেছে। এতাদৃশ গর্রবাপাষণের পক্ষে 
ময়ূরের কোনও যে!গ্যতা নাইট , কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে গরুড়ের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ময়ূরের পক্ষ ধারণ 
করিয়াছেন, ময়ুরের পক্ষকেই গরুড়ের পক্ষ অপেক্ষীও লোভনীয় মনে করিয়াছেন, তির্য।কু ময়ুরের 
এইরূপ অনুভূতি থাকা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ুরপুচ্ছ দেখিয়া যিনি ময়ূরের মৌভাগ্য মলে 
করেন, তাহা কর্তৃক ময়রে এই গর্বের আরোপ । সুতরাং ইহা হইতেছে অযোগাহবরূপ অনৌচিত্য 
এবং এতাদৃশ অনৌচিত্যরূপ স্থানে গর্ব আরোপিত হষয়াছে বলিয়া ইহা হইতেছে গর্বের আভাল। 

(৩) ভাবাভাস সম্বন্ধে আলোচলা 

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতমিন্ধু বলিয়াছেন, 

“বহুম।ন্থেপি সদ! জ্ঞানবিজ্ঞানমাধুরীম্‌। 
কদস্থাদিযু স।ম শ্দৃষ্ট্যাভাসত্মুচাতে ॥২81১০৮॥ 

_-(ব্রজন্থ) কদগ্বাদিও বন্ছমান। তাহাদেরও জাতুচিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান ( ভগবদ্বিষয়কমাত্র 
অম্ুভব )-রূপ মাধুরী আছে। কেবল সামান্ দৃষ্টিতেই তাহাদের সম্বন্ধে সঞ্ধারিভাবের আভাসের 
কথা বঙ্গ! হইয় থাকে ।” 


[ ২৯০৫ ] 
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টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন__“চ্ানমত্র তজ্জাত্যুচিতম্‌, বিজ্ঞানমপি ততঃ 
কিঞিদেব বিশিষ্টম্॥। ননুষাপজ জানে সতি ভেভ্যোহপি রহসাক্রীডাদীনাং গোপনে তছুক্ছিত্তিঃ স্যাৎ। 
“কেবলেন ঠি ভাবেন গোপ্যো গালো নগা মৃগা-ঈত্োেক।দশাদিভা (শ্রীভা, ১১১২৮) স্তিঘ্পি ভাব: 
শ্রয়তে, সচ সামান্াকার এপ, ন তু সবিবেক ইতি মন্তবামূ। তদেতদাহ সামানাদৃষ্টোতি। নিধিবেকেন 
জানেন হেতভুনেভার্থ; 
_-এস্বলে জ্ঞান-শব্দে কদন্থাদির জাডচিত জ্ঞানকে বুঝায় ; বিভ্ঞানও জান অপেক্ষ! কিপিং বৈশিষ্টা। 
মন্তষ।পত জন থাকিলে, ভা।হাদের নিকট হইতে রহস্যজীডাদির গোপন করিলে সেই লীলাই উচ্ছেদ 
গ্রাপ্ধ ভয়। শ্রীমদ্ভগবতিব একাদশ ক্বন্ধ (১১১১1৮-শ্রাক ) তইতে জানা যায় _ বুন্দাঝনের 
গৌপীগণ, গ1ভীগণ, পবব হসনত, সুগমনৃত, নাগগণেব এবং অগ্ঠান্ত মুচবুদ্ধিদিগেরও শ্ীকৃষে ভাব বা গীতি 
আাছে।' কিন্তু এইট ভাব হইছে সানানা।ক।ণ, সবিবেক ভাব নতে। এজনাই বলা হইয়াছে 
“সামানাদৃষ্টা। । নিধিবেক-জ্জীন হেতু ।? 

টীকায় শ্ীপাদ নিশ্বনাঁগ চক্রবন্তী& এরূপষ্ট বলিয়াছেন তবে *বিজ্ঞান-শব্দের অর্থ একটু 
পরিস্ফুট করিয়া তিনি বলিয়াছেন “বিজ্ঞান; ভগনদ্বিষয়কমাতরমগ্রীভলন.1৮-( এ-স্থলে কদপ্াদির ) 
বিজ্ঞান হঈতো,ছ ভগবদবিষয়কমাত্র অন্ভুতব ॥? 

শ্রীপাদ মুকৃন্দদাস গোস্বামী টাকার লিখিয়াছেন_.“উদাহরণমাত্রায় প্রাকৃতবৃক্ষ। দি-দৃষ্টি 
মেঘারোপা আভাসমুচাতে। বন্তৃতত্তে তে ভগবদভক্তিরসানুভবং কুর্বন্ত এব বিরাজস্তে। জাত্যনকরপন্ত 
ভগবতি ক্ষুৎপিপাসা-শয়ন[ দিবল্লীলাশক্তা! রসনৈচিত্রী-পোষণায়ৈবোছ্।বিতম্‌ কেবল উদাহরণ-প্রদর্শনের 
নিমিত্ত এ-স্মাস্ত ( কদম্ববৃক্ষাদিতে ) প্রাকৃতবুগাদি-ঢষ্টি আরোপিত করিয়া আভাস বলা হষইয়াছে। 
বস্তুতঃ তাহার ( কদন্ববৃঞ্চাদি ) সবর্দ1! ভগবদ্ভক্তিরল অনুভব করিয়াই খিরাজিত। ক্ষুৎপিপাসাদি- 
রহিত ভগবানের ক্ষুং-পিপসা-শয়নাদ্দ যেমন রস-বৈচিত্রী-পাষণের নিমিত্ত লীলাশক্তির দ্বারাই 
উদ্ভাবিত হয়, তদ্রুপ কদন্ববৃক্ষাির জাতান্ুকণও লীলাশক্তির প্রভাবে, লীলারস-বৈচিত্রীর পোষণের 
নিমিত্ত উদ্ভাবিত ।” 


পক্ষিবৃক্ষাদিও প্রিকন্পত্্ব 

উল্লিখিত তিনটা টাকায় যাহা বলা হসটয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরোধ কিছু নাই, এক 
টাকায় যাহ। পরিস্ফুট করা হয় নাই, অন্য টাকায় তাহ পরিস্ফুট কর! হস্টয়াছে, ইহাই বৈশিষ্টা। এই 
টাক।সমূহের মন্ম হইতে যাহা জানা গেল, তাহ! হইতেছে এইরূপ £_ 

বৃন্দাবনের কদস্বাদি বৃক্ষগণ, কি মমুবাঁদি পক্ষিগণ প্রাকৃত বৃক্ষ ব! প্রাকৃত পক্ষী নহে, ভ্াহার। 
সকলেই নিত্যপিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রকষ্ণবিষয়ে তাহাদের ভাব বা গ্রীতি আছে (গ্রীভা, ১১১২) 
৮-ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্ত্র উক্তিও এই উক্তির অনুকূল )। বস্ততঃ তাহারাও 
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নিতাসিদ্ধ তগবং-পরিকর ; তাহারা ৪ যথাযোগা ভবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়1 থাকেন। ছায়া, ফল, 
পর-পুষ্পাদি দ্বারা বৃক্ষগণ, পুক্ছ ও নৃত্যাদি দ্বারা মযুরাদি পক্ষিগণ, কন্দমূলাদি দ্বারা পর্র্বতসমূহ তাহার 
দেবা কর্গিয়! থকেন। নরলীল ভগবানের নরলীল্হপিদ্ধির জন্য এইরূপ সেবার প্রয়োজন আছে। 
এ-সমস্ত সেবার প্রভ।বে ত'হ।রা সব্ব্দই ভগবল্লীলারস আন্বাদন করিতেছেন। ভগবপরিকর 
বলিয়া তাহার। পঞ্চভৃতাস্্রক প্রাকৃত বন্ত নতেন, তাহার! চিন্সঘ় এনং চিন্ময় বলিয়া সববিধ জঞান- 
বিজ্ঞানও তাহাদের আছে । তথাপি লীলারস-পুষ্টির জন্য লীলাশক্তিই ভ'হাদের মধো কেবল তাহাদের 
জাতু্যুচিত জ্ঞান-বিজ্ঞ/নই প্রকট করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞ।ন-গোপ-গে!পী-।দির স্যায় 
ডকান-বিজ্ঞ/ন-_গ্রকটিত করেন ন!। তাহ] করিলে সকল সময়ে লীলাই সম্ভব হইত না। কেন সম্ভব 
হইভনা, তাহ! বল। হইতেছে! আীবলদেবাদির সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ তার নিতাকান্ত। গোপীদের সঙ্গে 
, কোনও লীল! করেন না; রক্ষা দি বা পক্ষিপ্রতির মপ্যে যদি গোপ-গোপীদের শ্ক(য় মবব্বিধ চঙান- 
বিজ্ঞান প্রকটিত থাকিত, তাহ! হইলে গে।পীদের সভিত শ্রীকৃষের কান্তাভাবময়ী লীল। কখনও 
সম্প।দিত হইতে প।রিতনা । কেননা, ঘে-স্থানেহ তিনি লীল। করিত ইচ্ছা করিতেন, সে-স্থানে্ট 
পক্ষি-বৃক্ষাদি থাকিহষ্ট এবং গে।পাদির মান্গাতে তাদূশী লীলায় যে সঙ্কোচ জন্মিত, পক্গি-বুক্ষাদির 
সানিধোও তদ্রপ সঙ্কোচ জন্মিভ; সুরা লীলাই অসন্ভন হইয়া পড়িত। এজন লীলার্স-নৈচিত্রী 
মম্পাদনের দিশিত্ত লীলাশক্তিই পক্ষি-বুক্ষাদিৰ মধো কেবলমাত্র তাহাদের জ।তির শন্থুরূণ জ্ঞানবিজ্ঞানই 
প্রকটিত করিয়! থাকেন। সাদারণ পক্ষি-বুক্দাদির স্ংনিধ্যে কাহারও রহো।লীলাদিতে সাক্ষোচ 
জম্মনা ৷ 

যাহ। হউক, তাহ।দের মপো জাতাগরূপ জ্ঞানবিচ্ঞানাপি প্রকটিত থাকিলেও তাহাদের জান 
প্রাকৃত বৃক্ষাদির অণ্রবূপ নহে । প্রকৃত পক্ষি-বুক্ষাদির মধ্য কেবল তাহাদের জীবন-ধারণের এবং 
জীবন-রক্ষার অনুকূল সামান্য জ্ঞ/ন মাই বিকশিত, প্রাকৃত পঙ্ষি-বুক্ষাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের 
অভাব। কিন্তু বুন্বাবনীয় পক্ষিবুক্ষার্দির মধো শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব নিত্য বিরাজিত , তথাপি কিন্তু এই 
ভাব পরিস্ক্ট নহে ; শ্রীকৃষে তাহাদের '্রীতি সামান্যাকারে বিকশিত, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অনুভব 
সামান্টাকারে : তাহাদের এই ভাব ব। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বিবেকহীন, গোপ-গোপীদের 
চ্যায় বিবেক্ময়ু নহে , কি সেকি হয়, সেই বিচারের উপযোগী জ্জান লীলাশক্তি তাহাদের মধ্যে 
প্রকটিত করেন না, করিলে লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনে খিদ্ু জন্মিত। 

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন_মূল গ্লোকে যে “সামা নৃৃষ্্া”-পদটা আছে, সেই “সামাগ্থদৃষ্টি"- 
পদের ভাৎপর্য্য হইতেছে নিহিবেক জ্ঞান ।” বুন্বাবনীয় পক্ষি-বৃক্ষাদির জ্ঞান নিধিবেক বলিয়।ঈ তাহ।দের 
নির্বেদ-গবাদিকে সঞ্চারিভাবের আভাম বল হইয়াছে। যেমন, ময়ূরের উদাহরণ, ময়ূরের যদি 
সবিবেক জ্ঞান থাকিত, তাহ! হইলেই মরুর বুঝিতে পারিত--শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পক্ষকে ত্যাগ করিয়াও 
তাহার পক্ষ ধারণ করিয়া থাকেন; এইরূপ বুঝিতে পারিলেই ময়ুরে বাস্তব গবর্ব সম্ভব হইত; কিন্তু 
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তাহার জ্ঞান নিধিবেক বলিয়া! তাহ বুঝিতে পারে লা, এজন্য ময়ূরের গর্ধকে গর্বনলামক সঞ্চারিভাবের 
আভাগ বল! হইয়াছে । 

শীপাদ মুকুন্দদাল গোস্বামী থে বলিয়াছেন-_-দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্যই পক্ষি-বৃক্ষা দিতে প্রাকৃত 
বৃক্ষ দি-দৃষ্টি আরোপিত করিয়া! আভাস বলা হইয়াছে, তাহার তাংপর্যাও হইতেছে এই যে, বৃন্দাবনীয় 
পঙ্ষি-বৃক্ষার্দির এবং প্রকৃত জগতের পক্ষি-বৃুক্ষাদির জ্ঞান স্বকূপে ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞানের 
সবিবেকত্বের বিকাশাভাব একরূপ মনে করিয়াই আভাস বলা হষ্টয়াছে। 


১১১। অনর্থগাক্রি-ভ্ডালসমুহ্ের ঢতুর্বিিথা দস্প! 
“ভাবানাং কচিছৃৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শাস্তয়ঃ। 
দশাশ্চতত্র এতাসামুৎপত্তিস্তিহ সম্ভব: ॥ ভ, র, সি, ১1৪/১০৯॥ 
কখনও কখনও ( সঞ্চারী ) ভাব সমূহে র-_ উৎপত্তি, সন্ধি, শ।বল্য ও শান্তি,_ এই চারি প্রকার দশ 
হষ্টয় থাকে ; কিন্তু এই সকল দশার সম্ভবকেই (অর্থাৎ শ্রার্টাকেই ) উৎপত্তি বলা হয়।” 
টীকায় শ্রাপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন_ “ভাবানাং সম্তুবঃ প্রাকট)ম্‌ উৎপত্তিরুচ্তে _ 
ভাবসমূহের প্রাকট্যকেই উৎপত্তি বলা হয়। সম্ভব--প্রাকটা।” 
এন্ট চারিটী দশ। পৃথক্‌ পৃথক ভাবে আলোচিত হইতেছে । 


১১২। উশ্ুপক্তি 
“মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচে লেণহিতায়তি নিশমা যশে।দ ! 
বৈণবীং ধ্বনিধুর। মবিদূরে প্রত্রবস্তিমিতকঞ্চুলিকাসীৎ ॥ 
--ভ, র, সি ২1৪।১*৯॥ অত্র হবেতপপ্রিঃ ॥ 
_ সন্ধযাসময়ে সূর্যামগ্ুল রক্তবর্ণ হইলে অদূরে বেণুর অতিশয় ধ্বনি শ্রবণ করিয়। প্রত্রাবিতস্তনাধ।রাঁয় 
খশোদা মাতার কঞ্চুলিকা সিক্ত হইয়া গেল।” 
এস্থলে বেণুধ্বনি-শ্রবণে শ্রীকফণের আগমন সঙ্লিহিত মনে করিয়া যশোদা-মাতার যে হর্ধের 
উদয় হইয়াছে, তাহার কথাই বল] হইয়াছে । এ-স্থলে হ-নামক সঞ্চারিভাবের উৎপত্তি ব 
প্রাকটা উদাহত হইয়াছে। 
“ন্বয়ি রুনি মিলন্তযাং সংভ্রমন্তাসভূগ্রাপ্যুষমি সথি তবালী মেখলা পশ্য ভাতি। 
ইতি বিবৃতরহস্তে মধযে কুক্চিতজদৃ শিমনৃকু কিরম্তী রাধিকা বঃ পুনাতু ॥ ভ, র, সি, ২81১০৯। 
শঅত্রাস্থয়োৎপন্ধিঃ ॥ 
- ছে সখি! বিশাখে ! উধ্ধাকালে অকম্ম(ৎ তুমি নির্জন গৃহে মিলিত হইলে তোমার 
আগমনজাত সম্রমবশতঃ তোমার সখা, সন্তোগকাজে যে মেখলা ( কটিস্থিত কুদ্র ঘ্টিক1 ) শিথিল 
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হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মেখলাকে মধ্যদেশে পুনরায় বন্ধনের জন্ত চেষ্টা করিয়ছিলেন ; কিন্ত 
সমাকৃৰপে বন্ধন করিতে না! পারায়, ভাহ1 বক্রভাব ধারণ করিয়া শে।ভা পাইতেছে_দেখ |" 
মানব এই প্রকারে রহঃকথা (সস্ভোগের কথা ) বি্বিত করিলে শ্ররাধ। গ্াকষ্েের এভি ভ্রকুটীর 
সহিত বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রকুটার সহিত বন্তরদৃষ্টি-নিক্ষেপকারিশী শ্গ!দা 
তোমাদের পবিত্রতা বিধান করুন|” 

এ-স্বলে শ্রীরাধার অস্থয়ার উৎপত্তি প্রদশিত হইঈয়াছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 
লিখিয়াছেন-_শ্রীকৃ্ণবিষয়ে প্রণয়াদ্ধষবশতঃ এ-স্থলে পরিহাসপৃর্ধক নিচ্গের উৎকর্ষ বাঞ্জন! করা 
হইয়।ছে ধলিয়া অস্ুয়া প্রকটিভ হইয়াছে । 


৯১৩। ভ্ডান্স-হ্ি 

ভক্তিরসামুতসিন্ধু বলেন--“দরূপয়োভিন্নয়োব। সন্ধি স্যাদ্‌ভাবয়োধুর্তিঃ॥ ১19।১১০॥- 

সমানরূপ, বা ভিন্নরূপ ভাবছয়ের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে।” 

ক। সমানরূপ ভাব্ছয়ের মিলনজনিত সন্ধি 

সমানরূপ ভান বলিতে সজাতীয় ভাব বুঝায়। *সরূপয়োঃ সঙ্াতীয়য়োভ লয়ে 1 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রদত্রী।” ভিন্নেতু হইতে যদি ছুষ্টটী সমানরূপ বা সজাতীয় ভবের উদ্ভব 
হয়, ভাহা হইলে তাহাদের মিলনকে জমানবূপ ভাবঘয়ের মিলনজনিত সদ্ধি বলে। “জদ্ধি: 
স্বপয়োন্তত্র ভিন্নহে তুয়োর্মতঃ ॥ ভ, রঃ সি, ২1৪।১১০1” 

উদাহরণ £__ 

“রাক্ষশীং নিশি নিশমা নিশান্তে গোকুলেশগৃহিপী পতিতাঙ্গীম্‌। 
তৎকুচোপরি স্ৃতঞ্ হসস্তং হস্ত নিশ্চলভমুঃ ক্ষণমাসীৎ ॥ ভ, র, নি, ১৭।১১১॥ 

_নন্দগেহিনী যশোদ] নিশাস্তে স্বপ্নে দেখিলেন_ফাহার নিজের গৃহেই পৃতনা র!গ্গমীর অঙ্গ 
পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার কুচের উপরিভাগে স্বীয় পুল শ্রীকষ্ণ হাসা করিতেছেন । অহ! 
এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া যশোদ। ক্ষণকালের জন্ত নিশ্চলত্গ (স্তপ্তিত ) হস্টয়া রহিলেন।” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেদ-__“রাক্ষদীমিতি পুর্র্ববৎ স্থাপ্লিকং চরিতম্। 
হরিবংশানুস্থতগ্থা। ইহা! হইতেছে পূর্ববৎ স্থাপ্সিক চরিত ; অথবা শ্রীহরিবংশে কথিত বিবরণের 
অন্নুদরণেই যশোদার এভাদৃশ চরিতের কথ! বল! হইয়াছে ।” 

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিম্ু বলিয়াছেন_-“অত্রানিষ্টেষ্টসংবীক্ষাকৃতয়োর্জাডায়োযু তিঃ ॥-_ 
এ-স্থলে ইষ্ট ও অনিষ্ট দর্শনজনিত জাড়্যদ্বয়ের মিলন হইয়াছে ।” ইষ্ট আীকষের দর্শনজনিত 
আনন্দাতিশয্যবশতঃ জাড্য এবং অনিষ্ট (অনভিপ্রেত ) পৃতনার দর্শনজনিত শঙ্কাবশত: জাড্য। 
উভয়বিধ জাঁড়োরই সমানরূপ-__ নিশ্চলাঙ্গতা। কিস্তু তাহাদের উদ্ভবের হেতু একরূপ নহে, হেতু 


[ ২৯৯ ] 
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হইডেছে ভিন্ন ঃ এক জা/ড়ার হেতু হইতেছে নিরাপদ-কষ্ণদর্শনজনিত আনন্দীভিশযা এবং অপর 
জাড্ের হেত হইতেছে রাক্ষমীপৃহনার দশনিঙ্গনিত শঙ্ক।_ শ্রীকৃষ্চবিষয়িণী শঙ্কা। 
খ। ভিন্নভ!নদ্বয়ের মিলনজনিত জন্ধ 

“ভিন্য়ে! ভে কুনৈকেন ভিন্লেনাপ্যুপঙ্জীতয়োঠ॥ ভি, রং সি, ২৭1১১১॥ 

-এবটী হেড হতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন হেড হঈতে ৪, যদি দু্টী ভাবের উদয় হয়, তাহা 
হইলে সেষ্ট দুটা গাবের মিলনকে সন্গি বল! হয়|” 

(১) একভেভু হইতে উদ্ধত ভপদ্ধয়ের মিললজ নিত জন্ষি 
“র্ববার৮পলো১য়ং ধাবননন্তবঠিশ্ড গোষ্টমা। 
শিশুর ভ্চিদ্ভীতি শ্বিনোতি জদয়, ৫নে।তি চ মে ॥ 
ভ, র, সি, ১41১১১॥ ভাত হষশহয়ে।? ॥ 

-( শিশু আকু্চ সন্ন্ধে যশোদানাতা বলিলেন ) এই শিশুর চাপলা অত্যন্ত দুবার, এই শিশু 
গোকুলের ভিতরে € বাতিবে সর্বদা পাবদান হইতেছে । তাহার এই অকুনে।ভয়হ। আমার হাদয়কে 
হর্ধান্থিতও করিঙেছে, আবার শঙ্কি5ও করিতেছে ( ধিনাতি শ্বীনয়তি, জনিষ্টাশঙ্কয়া হানোতি চ॥ 
চক্রবন্তিপাদ ॥ ) 

শিশু-কুষ্জের ভীততহীন চপ্চলত। দেখিয়া যশোদানাভার হষ ২ আবার সেই ভীতিহীন চাঞ্চল্য 
হইতে কোনগুরূপ অনিষ্ট জণিতে পরে বলিয়া তাহার শঙ্কা জন্মিতেছে। এইকপে এসস্থলে হু্টটা 
ভিন্ন স্চারিভ।বে মিলন দেখ। যায়-হর্যও শঙ্কা; কিন্ত তাহাদের উৎপত্তির হেতু হইাতেছে মাত্র 
একটা --গ্কুষ্ণের ভাতিহীন চাঞ্চলা | 

(২) ভিন্ন হেতুদ্বরজনিত ভা বন্থয়ের মিল্নজনিত সন্ধি 
“ধিলসম্তমবেক্ষ্য দেবকী সুতখুৎফুললবিলোচনং পুরঃ। 
প্রবলামপি মন্মগ্ডলীহ হিমমুষণ্চ জলং দৃশোদধে ॥ 
_ত, র, সি, ২১১১২॥ আন্র হর্বিষাদয়োঃ সৃঙ্ধিঃ ॥ 
_দেবকীমাত! সম্মুখে গ্রফুল্লনয়ন পুজকে দেখিয়া হধবশতঃ নয়নে শীভল অশ্রু ধারণ করিলেন, আবার 
অত্যান্ত বলশ।লী মল্লদদগকে দেখি! আশঙ্কাবশতঃ নয়নে উষ্ণ অশ্রও ধারণ করিলেন ।” 

এ-স্থলে হধ ও শঙ্ক!-_এই দুহটী ভাবের মিলনে সন্ধি হস্টয়াছে। তাহাদের হেতুও ভিন্ন_ 
হর্বের হেতু হতেছে শ্রীকৃফ্ণদরশন ; আর শঙ্কার হেতু হইতেছে মহাবল সল্লাদের দর্শন ; মল্লগণ হইতে 
গ্রীকুফের অনিষ্টের আশঙ্কা । হর্ষজনিত অশ্রু যে শীতল এবং শঙ্কাজনিত অশ্রু যে উ্ণ--এই্টরূপ 
প্রপিন্ধি আছে। 

১১৪ । হক্ছভাক্েল্র শিত্্ন্দিত্ড সহ্ি 

পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হইছে, ছুইটী ভাবের মিলনকেই সন্ধি বলা হয়। তাহার দৃষ্টান্ত 

উল্লিখিত হইয়াছে । তক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন__বহু ভাবের মিলনেও ভাবসপ্ধি হইয়া থাকে ; এই বছু 


[ ২৯১* ] 
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ভাব একই কারণ হইতেও উদ্ভূত হঈতে পারে, আবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ হতেও উদ্ভূত হইতে পারে। 
“একেন জায়মানানামানেকেন চ হেতুনা । 
বহ্নামপি ভাবানাং জন্কিঃ স্কুটমবেক্ষাতে ॥ ভ, র, সি, ১:৭1১১১॥ 
_-একই কারণ, 'থব। অনেক কারণ হইতে উদ্ভত বুভাবেরও সন্ধি স্পষ্টই দৃ্ট হঠয়। থাকে ।” 
এই্টরূপে দেখা গেল, ভাবসপ্ধির বাঁপক সংজ্ঞা হইতেছে এইট যে ছুই ব! বহুভ।বের 
মিলনকে ভাবসন্ধি বলা হয়। যে-সমস্ত ভ।লেব মিলনকে স্দ্ধি বলা হয়, সে-সমস্থ ভবের উৎপন্তিহ্েতু 
একও হইতে পারে, একাধিক হইতে পারে। 


ক। এককারণজনিভ বন্ছ ভাবের সঙ্ছি 
“নিরুদ্ধ। ক।লিশ্বী 5উকবি সুকুন্দেন বলিনা 


হঠাদস্তঃস্মেরাং রলঙভরতারোজ্জলকলাম্‌। 
অভিবাক্তাব্জ্ঞানরণকুটিলা পাঙ্গম্ষম।ং 
দৃশং শ্লান্যস্তাশ্সিন জয়তি বুষ হানো কুলমণি;॥ ভ, র, সি, ১9,১১৩ ॥ 
ত্র হযৌতশকা-গব্রামযাস্বয়ান!ং সন্ধঃ | 
_-কালিন্দীতটবন্তী বনভুশিছে বলশালী মুকুন্দকভুঁক অকম্মাৎ সয় পথ অবপগ্ধ হইলে ধিনি _ন্রিতগভ। 
অথচ চঞ্চল-তারকোজ্জসা, স্পষ্টভাবে আবন্ানিস্থাবক।পিণী এবং অরুণিন-কুদ্িল-শপাঙ্গনোভিতা দৃষ্টি 
মুকুন্দের প্রতি ন্থাস্ত করিয়াছিলেন, সেই বধ ভান্ত-কুলমণি শ্রীবাধা জয়সূক্ত হইতভেচ্ছেন।” 
এস্থালে “অন্তঃস্মেরা-শান্দে হয? পকুটিল।পাঙ্গনুষমাম্ণ-শান্রে অনয, িতখলতরতারোজ্জবল- 
কলাম্”-শব্দে গৎস্ুকা, “অভিনাক্তাবন্ছাম্প্শব্রে গর্ব এবং ঠঅকণ-পাঙ্গ-শন্দে অমধ স্ুচিত 
হইতেঃছে। এই্টরূপে এক স্থলে হষ, ওংস্ুুকা, গবব, ামর্ঘ ও আন্থুয়া এহ কয়টা স্ারিভাবের নিলন 
ব| সন্ধি উদাহৃত হইয়াছে, অথচ এই সকল সঞ্চারিভাবের উদয়ের হেতু হইতেছে মাত্র একটী-_ 
ভীকৃষকর্তৃক পথনিরোধ। 
খ। বন্ছকারণজজনিত বুভাবের সন্ধি 
“পরিহিতহরিহারা বীক্ষা রাধা সবিত্রীং নিকটভূবি তগাগ্রে তর্কভাক্‌ 'স্মরপপ্ধাম্‌। 
হরিমপি দরদূরে স্বামিনং তত্র চামীন্মহনি বিনতবক্ত_-প্রস্ষরন্‌ যানবন্তুণ ॥ভ,র,মি, ২91১১৪॥ 
আন লঙ্জানষ-হষ-পিষাদ।নাং সঙ্গি | 
_কোন৪ এক সময়ে ত্রর্গরাজগৃহে মঙ্তোংসন উপলক্ষ্যে আরাধা বেস্থানে আপিয়াছেন; কিন্ত 
তাহার কণদেশে দোলায়ুমন ছিল ইকৃষেঃর হার । এই অবস্থায় তিনি নিকটেট ভাতার সম্মুখভাগে 
জননীকে দেখিয়! মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন (কুলাঙগনা আমার পক্ষে পবপুকষ শ্ীকুষ্ণের হার 
পরিধান করা অন্যায়; অথচ মাতা ইহা জাশিতে পারিয়াছেন_-ইত্য।দিকূপ বিশ্র্ক মনে মনে 
করিতেছিলেন ); আবার তাহ।র কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়। বিপক্ষা পদ্দ(াও একটি উপহাসের হাসি 
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হাসিভেছেন, ইহ। দেখিয়া ভীরাধার মুখ বিনত হইল, অদৃরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আবার ভীহর ব্দন 
প্রকুললও চঈল , আনার উৎসব-উপলক্ষ্যে সে-স্থীনে উপস্থিত স্বীয় পতি অভিমন্ত্কে দেখিয়! তাঁহার 
বদন ঘানও তঠয়া পড়িল 

ন।ঠার দর্শনে লঙ্জ।, আকৃষেের দর্শনে হর্ধ, অভিমন্যুর দর্শনে বিষাদ এবং স্মেরাধরা 


বিপক্ষ। পদ্মার দর্শনে অনর্ষ-__এস্থলে এই চারিটা সঞ্চারিভাবের সন্ধি হইয়াছে । এই চারিটী ভাবের 
উদয়ের হেতু ডিগ্ন ভিন্ন । 


১১৫ ক্ডালস্পীলাজন 
“শবলক তু ভাবান।ং সংমর্দঃ স্তু।ৎ পরস্পরম্‌ ॥ ভ, র) সি, ২91১১৫ 
এ সঞ্চ।পিভাব-সকলের পরস্পর সংমন্দের নাম শাব্লা।” 
সন্ধি ও শাবল্যর পার্থক্য । শাবল্যে ভাবসমূহের উত্তরোত্তর মংমদ্দন, আর সন্ধিতে ভাব- 
সমুহের কেঁপল একআাপন্থিতি। কতকগুলি সঞ্চারিভাব পর পর উদ্দিভ হইয়া যদি পরস্প্রাকে 
সনর্দিত করে, প্রত্কটী ভাবই যদি অনা একটী ভ।বকে উপমন্দিত বা পরাজিভ করিয়া নিজেব প্রাধান্য 
স্থরপন বে, তাহ হইলে সে-স্থলে হয় ভাব-শাবলা। আর, ছুই বা তাচ্গহপিক ভাব একই সময়ে 
উদিত হইয়া যদি কেবল একত্রে অবস্থিতি করে, কিন্ত কোনও ভাবই অপর কোনও ভাবকে 
উপমন্দিত করিতে চেষ্ট। না করে, তাহা হলে সে-স্থলে হয় ভাবসদ্ধি। 
শাবলোর উদাহরণ £-- 

“শক্ত: কিংনাম কর্ত,ং সশিশুরহহ মে মিত্রপক্ষানধাক্ষী- 

দাতিযেয়ং তমেব দ্রতমথ শরণং কুমু্ণঠারেতন্ন বীরাঁঃ। 

আং দিবা। মন্ত্রগোঞ্ী বিহরতি স করেণোদ্দ ধারা দ্রিবর্ধ্যং 

কুধ্যামদ্যৈব গন্বা ব্রজভুবি কদনং হা ততঃ কম্পতে ধীঃ॥ ভ, র, লি, ২1৪।১১৫॥ 

অত্র গব-বিষাদ-দৈন্য-মতি-স্মৃতি-শঙ্কামর্ষ-ত্রাসানীং শাব্লাম ॥ 
-( কংস মনেমনে বলিতেছেন ) সেই কৃষ্ণ তো শিশু, অতএব কি করিতে পারিবে? কি করার 
মামর্থ। তাহার আছে? ( এ-স্থলে গর প্রকাশ পাইতেছে )। (পরে যখন শ্রীকষের বিক্রামমর কথ। 
জানিতে প।রিলেন, তখন খেদের সহিত বলিলেন ) অহহ! সেই শিশু আমার মিত্রগণকে ভম্মীভূহ 
(সংহার) করিয়াছে ( এ-স্থলে বিষদ। এ-স্থলে পৃর্বোৎপন্ন গরকে উপমন্রদিত করিয়।ই বিষাদের উদয় 
হষ্টয়াভে । তখন কংস ভাবিলেন ) এক্ষণে কিকরিব? তবেকি শীঘ্ব যাইয়া সেই কৃষ্ণের শরণ।পন্ন 
হইব? ( এম্থালে দোন।র উদয়। তৎক্ষণাৎ আবার ভাবিলেন__না, তাহার শরণাপন্ন হও্য়। যায়না, 
কেননা ) কৌন সীবই ইহ করিতে পারেন! (শক্রর শরণাপন হইতে পারেনা । এ-স্থলে দৈনাকে 
সংমন্দিত করিয়। মতি-নাম্ক ভাবের উদয় । পরে তাবিলেন) আঃ! ভয়কি? আমার তো বলিষ্ঠ 
বলিষ্ঠ মল্লগণ রহিয়াছে ( এ-স্থলে মতিকে উপমদ্দিত করিয়া স্মৃতির উদয় হইয়াছে। ত্বাহার যে বলিষ্ঠ 
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বলিষ্ঠ মল্প আহ, তাহ। স্মৃতিপথে উদ্দিত হইল । কিন্তু ততক্ষণাৎ আবার মনে করিলেন_-আমার বলিষ্ঠ 
মল্লগণ থাকিলেও তাহার] কি কৃষের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে ? কেননা, শুনিয়াছি, এই শিশু কৃষ্ণ নাকি ) 
হস্তদ্বার) গিরিশ্রেঠ গোবদ্ধনকে উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছিল ( এ-স্থলে স্মতিকে উপমদ্দিত করিয়া 
শঙ্কার উদয়। তখন তিনি ভাবিলেন, তবে কি) মগ্ভই ব্রজভূমিতে গিয়া উৎপীড়ন আরম্ত করিল? 
( এ-স্থলে শঙ্কাকে উপমদ্দিত করিয়। অমর্ষের উদয়। তখনই আবার ভাবিলেন- তাহাই বা কিরূপে 
করিব? কেননা ) সেই শিশুর ভয়ে ষে আমার বুদ্ধি_হৃদয় কম্পিত হইতেছে! ( এ্থলে অমর্ষকে 
মন্দিত করিয়া ভ্র।সেব উদয় )1” 


এই উদ্যাহরণে গর্ব, বিষাদ, দৈনা, মততি, স্মতি, শঙ্কা, অনধ ও ব্রাস-এক্ট আটটা সঞ্চারী ভাবের 
পরম্পর সন্মর্দ প্রদশিত হইরাছে। 


উজ্জ্লনীলমণিধৃত উদাহরণ £-__ 
“ধন্যাস্ত। হরিণীদৃশং ন রমতে যাঁভিন বীনো যুবা 
স্ৈরং চাপলমাকলযা ললিতা! মাং তস্ত নিন্দিঘ্যতি । 
গোবিন্দং পরিরক্ষ,মিন্দূবদনং হা চিত্তমুকিতে 
ধিগ.বামং বিধিমন্ত যেন গরলং মাঁনাভিধং নির্মমে ॥১০২। 
ভাত্র চাঁপলশক্কোৎসুকামধাণাং শাবল্যম্‌ ॥ 
:( কলহাস্তবিতা শ্রীরাধ! নির্জনে মনে মনে বলিতেছেন ) আহে1! সেই নবীন যুব শ্রীকৃষ্ণ ঘে সকল 
রমণীর সঠিত বিহার করেন, তাহারাই ধনা। (এ-ন্থলে চাপল-ভাব। তাহার পরে শ্রারাধ! ভাবিলেন) 
আমার এই শ্বেচ্ছচাঁরূপ চপলভায় ললিতা আমায় নিন্দা] করিবে (এ-স্থলে চাপলের উপমর্দক 
শঙ্কার উদয়। তিনি তংক্ষণ।ৎ ভাবিলেন) হায়রে! চক্দ্রধদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত 
আমার চিত্ত উৎকষ্টিত হইতেছে ( এ-স্থলে শঙ্কার উপমর্দক উংস্থকোর উদয় তখন আবার ভাবিলেন) 
আমার গ্রতি অকরুণ যে বিধাতা এই গরলরূপ মানের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে শত ধিক! (এ-স্থলে 
উৎসুক্যের উপমর্দক অম্ধষের উদয় হইয়াছে )1৮ 


এই উদাহরণে ক্রমশঃ চাপল, শঙ্কা. উস্ৃক্য ও অমধ-এই চারিটী ভাবের উত্তরোত্তর শীবল্য 
প্রদণিত হইয়াছে। 


১১৬] ভ্ভান্যস্ণাস্তি 
পভাত্যাবাঢস্ত ভাবস্ বিলয়: শাস্তিরুচ্যতে ॥ ভ, র, লি, ২৪।১১৫॥ 


যে সঞ্চারী ভাব অত্যন্ত উৎকট হয়, তাহার বিলয়ের নাম শাস্তি ।” 
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উদাহরণ £_- 
“বিধুরিতবদন! বিদুনভাসম্তমঘহরং গহনে গবেহয়ন্তঃ । 
মুকলমুরলীং নিশম্য শৈলে ব্রজশিশবঃ পুলকোজ্জ্লা বভূবুঃ ॥ 
অত্র বিষাদশাস্তিঃ ॥ ভ, রসি, ২1৪1১১৬| 
- কৃষ্ণদখ। ব্রজশিশুগণ আীকষেের অদর্শনে মলানবদন ও বিবর্ণ হইয়া বনমধ্যে অঘহর শীকৃষ্ণকে অন্বেষণ 
করিতিছিলেন; এমন সময়ে পর্বতোপরি মৃছুমধুর মুরলীরব শ্রবণ করিয়াই তাহাদের অঙ্্সমূহ পলকে 
উজ্জল হইয়া! উঠিল।” 
এ-স্থলে বিষা,দর বিলয় বা শাস্তি উদাহ্ৃত হইয়াছে। 


১১৭। ভ্ডাল-সন্মন্ছে কম্সমেকী ভ্ভাতল্য নিন্বস্ত 

তোত্রশটী ব্যভিচারিভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিদ্ধতে ব্যভিচারি-গাঁব-প্রকরণের 
উপমংহ।রে (২81১১৭-২৮ অনু) যাহা বল! হইয়াছে, এ-স্থলে তাহার মন্দ প্রকাশ করা হইঈতেছে। 

তেত্রিশটী বাঠিচারিভাব, সাতটা গৌণ-ভাব ( হাস্ত, বিস্ময় উৎমাহ, শোক, ক্রোধ, তয় ও 
জুগুপ্লা-এই সাতটা গোৌণ-ভাব) এবং একটী মুখ্য ভার ( শাঞ্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসলা ও মর্ধুর--এই 
প।চটা মুখ্যভক্তি বলিয়া একত্রে গণনা করিয়া একটামাত্র মুখা ভাব বলা হইয়াছে )-_-এই সকালে 
মিলিয়া মোট ভাব হইত্তেছে একচল্লিশটা। সাতটা গৌণভাব এবং একটা মুখাভাব ( অর্থাৎ শাস্ত।দি 
পীচটা মুখাভক্তি ) পরে আলোচিত হইবে। 

ভাবসমূহের আবির্ভাব হইতে উৎপন্ন যে-সমস্ত চিত্তবৃত্তি, তাহারা শরীরের এবং ইন্দরিয়বর্গের 
বিকীর-বিধায়ক বলিয় কথিত হয় (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ )। 

ওগ্র্য, চাপলা, ধৈর্য ও লজ্জ।দি ভাবসমূহের মধ্যে কোনও কোনও ভাব কোনও কে।নও 
স্থলে স্বাভাবিক ( ঁংপত্তিক ) এবং কোনও কোনও ভাব কোনও কৌনও স্থলে আগন্তক । যে ভাব 
স্বাভাবিক, তাহা ভক্তের অন্তর ও বাহির ব্যাপিঘ! অবস্থান করে; যেমন, গুংপত্তিক রক্তত্রব্য 
মঞ্জিষ্টাদিতে রক্তিম! ভিতর-বাহির বাপিয়া অবস্থান করে, তদ্রুপ । অর্থ।ৎ মন্রিষ্ঠার রক্তিম! স্ব।ভাবিক, 
ইউৎপত্তিক ; মঞ্জিষ্ঠার এই রক্তিম! মঞ্জিষ্ঠার ভিতর এবং বাহির সর্বত্রই সর্ববদ। বর্তমান থাকে। তক্রপ 
যে ভক্তের পক্ষে যে ভাব স্বাভাবিক, সেই ভাব তাহার ভিতর ও বাহির সর্বদাই ব্যাপিয়া থাকে। 
এতাদৃশ স্থলে যথ[কথঞ্চিং সম্বন্ধমান্রেই বিভাব বিভাবতা ( উদ্দীপকতা ) প্রাপ্ত হয়। 

এই স্বাভীবিক ভাবের দ্বারা অনুগতা যে রতি, তাহা রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষায় একরূপ। 
হইলেও শান্তাদি 'অবাস্তর-ধর্ধববিবক্ষায় শান্ত-দাহ্যাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে? অর্থাৎ 
সামাগ্ঠ লক্ষণে কুষ্ণরতি একরূপই-_কৃঞ্চপ্রীতিময়ীই। কিন্তু বিভিন্ন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি- 
বাসনার বিতিন্নতা অনুসারে, বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বামনা অনুসারে, দেই এক 


[ ২৯১৪ ) 


ব্ভিচারিভাৰ ] রদতত [ ৭১১৭-আন 


কৃষ্ণপ্রীতিময়ী রৃতিই বিভিন্নরূপে আত্মগ্রকট করে-_শাস্তভক্তের মধ্যে শাস্তরতিরূপে, দাস্তাভক্কের 
মধ্যে দাস্যরতিরূপে, ইত্যার্দি। নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্তদের এই সকল বতিবৈচিত্রীও স্বাভাবিকী, 
অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। সাধকদের মধ্যে যিনি যে নিত/সিদ্ধ পরিকরের রতির আনুগত্য 
করেন, তাহার মধোও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রতির অনুরূপ রতিই উৎপন্গ হইবে, প্রথমাবধিই 
তাহার চিত্তে তদনুরূপ রতি ন্রাজিত থাকিবে। 

আর, আগন্তক ভাবসগ্বদ্ধে বক্তব্য এই _আগন্তক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক তাব হইতে 
ভিন্ন। শুর্ুবস্ত্রকে যদি রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত করা হয়, তাহ! হইলে সেই রঞ্রিত বন্ধের রক্তবর্ণ যেমন আগন্তক, 
মঞ্জিষ্ঠার রক্তিমার ন্যায় স্বাভাবিক নহে, আগন্তক ভাবও তদ্রেপ। এই আগন্তক ভাব তত্বং-ম্বাতাবিক 
ভাবের দ্বারাই ভক্তচিত্তে প্রকাশ পাইয়া থাকে । তাহা হইলে এই আগন্তক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক 
“ভাবের অন্ুতাব বা! কার্য । পূর্বেও বলা হইয়াছে_ণ্এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কল্তচিত। 
বিভাবশ্চানুভাব্চ ভবেদত্র পরস্পরম্‌॥ ভ, র, মি, ২1৪৯২ ( পূর্বববস্তাঁ ১*৬ক-অনুচ্ছেদ খ্ষ্টব্য )। 

বিভাবনাদির বৈশিষ্টাভেদে এবং ভক্তদের তাবভেদে প্রায়শঃ মকল ভাবেরই বৈশিষ্ট্য জন্মিয়! 
থাকে। বিবিধ ভক্তের বিবিধ বৈশিষ্টাবশতঃ তাহাদের মনও বিবিধরূপ হঙ্টয়া থাকে ; কেননা, 
বিভাবনাদিকৃত ভাব-বৈশিষ্ট্যের উদয় মনের অধীন। এজন্য মন-অনুসারে ভাবসমূহের উদয়েও 
তারতম্য হইয়া থাকে । ইহাই পরিস্কট করিয়া বলা হইতেছে । 

ভক্তের চিত্ত যদি গরিষ্ঠ হয়, কিন্বা। গম্ভীর হয়, কিন্বা মতিষ্ঠ হয়, অথবা ককর্শাদি হয়, তাহা 
হইলে ভাবসমূহ সম্যক্রূপে উন্মীলিত হইলেও দেহেন্ত্রিয়ের বিকারদ্ারা বাহিরে পরিস্ফুট হয় ন! 
বলিয়া অপর লোক তাহ লক্ষ্য করিতে পারে না । আবার, চিন্ত যদি লঘিষ্ঠ, ব উষ্তান ( গাভীর্ঘ্য- 
রহিত ), ক্ষুদ্র, ব কোমল।দি হয়, তাহ। হইলে ভাঁবসমূহ অল্পমাত্র উল্ীলিত হইলেও দেহেক্দ্িযার্দির 
বিকারের দ্বার! বাহিরে বেশ পরিক্ষ,উ হইয়া থাকে, স্থতরাং অপর লোকও তাহ বিশেষরূপে লক্ষা 
করিতে পারে। 

গরিষ্ঠ চিত্ত স্বর্ণপিণ্ডের তুলা, আর লঘিষ্ঠ চিত্ত তূলরাশির তুল্য ; ভাব পবনের তুলা । পবনের 
সহিত যংকিব্ডিং সম্বন্ধ হইলেই গৃহমধ্যস্থিত তৃলপিগু যেমন বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু সবর্ণপিপ্ড 
তদ্রুপ হয় না. তদ্রুপ লঘিষ্ঠচিত্তের সহিত ভাবের যংকিঞ্চিং সম্বন্ধ হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বার! 
তাহা বাহিরে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গরিষ্ঠ চিত্তে ভাব সমাকৃরূপে উন্মীলিত হইলেও সেই চিত্ত 
ক্ষভিত হয় বটে, কিন্তু দেহেন্ড্িয়াদির বিকারের দ্বারা তাহ] বাহিরে প্রকাশ পায় ন।। 

গম্ভীর চিত্ত সমুদ্রতুল্য, আর উত্তান চিত্ত ক্ষুদ্র জলাশয়তুল্য এবং ভাব হইতেছে মহাপর্ববস্ত- 
শিখরতুল্য। পর্বতশিখর ক্ষুদ্রজলাশয়ে নিক্ষিণ্ড হইলে ক্ষুদ্রজলাশয়কে ক্ষৃভিত করে; কিন্তু সমুদ্রে 
নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্রকে ক্ষৃভিত করিতে পারে না। তদ্রুপ, উত্তানচিত্বকেই ভাব বিক্ষুব্ধ করিয়া 
থাকে, কিন্ত গম্ভীর চিত্তকে বিক্ষু্ধ করিতে পারে না। 


[ ২৯১৫ ] 


ব্যভিচারিভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১১৭-অম্ধ 


মহিষ্ঠ চিন্ত সমৃদ্ধ নগরের তুল্য, আর ক্ষুদ্রচিত্ত কুটারের তুল্য এবং ভাব হইতেছে দীপের বা 
হস্তীর তুল্য। কুটারমধাস্থ হস্তরী যেমন কুটারকে ক্ষুভিত করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরকে ক্ষৃভিত করিতে 
পারে না, কিবা কুটারমধাস্থ দীপ যেমন কুটারকেই প্রকাশ করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরমধ্যস্থিত কোনও 
দীপ যেমন নগরকে প্রকাঁশ করিতে পারে ন, তদ্রুপ ভাবও ক্ষুদ্র চিত্তকেই বিক্ষুব্ধ করিতে পারে, কিন্ত 
মহিষ চি্কে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। 

চিত্তের ককশত্তা তিন রকমের__বজতুলা ককশি, স্বর্তুল্য ককশ এবং জতুতুল্য ককশি। 
এই ।তন রকমের কর্কখচিন্ত-সন্বন্ধে ভাব হইতেছে অগ্রির তুল্য । বজ্র অত্ন্ত কঠিন; তাহ| কিছুতেই 
মছুহুয় না; তাপসদিগের ( কনিষ্ঠ শান্তভক্তাদির ) চিত্তও এইরূপ অত্যন্ত কঠিন, তাহ! কখনও 
কোমল হয়না । অগ্নির অতিশয় উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণতুল্য ককশিচিত্তও ভাঁবাধিক্যে 
আদ্রাতৃত হয়। আর, জতু যেমন অগ্নির সামন্ত উত্তাপেও সর্বতোভাবে ভ্রবীভূত হয়, জতুতুল্য ককশ 
চিত্ত ভাবের অল্প উদ্মীলনেই সর্ববতে।ভাবে আংদ্রীভূত হইয়। যায়। 

চিত্তের কোমলত্বও আ।বার ডিন রকমের-__ম্দন( মোম ) তুল্য কোমল, নবনীততুলা কোমল 
এবং অমৃততুল্য কে।মল। এই তিন রকম কোমল চিত্তের সম্বন্ধে ভাব হইতেছে প্রায়শঃ সৃধ্যতাপের 
তুল্য । মোম এবং নবনীত সুধ্যের তাপে যথাযথ ভাবে গলিয়। যায়; তত্রপ, মোমতুল্য কোমল চিত্ত 
এবং নবনীতততুল্য কোমল হৃদয়ও ভাবের স্পর্শে যথাযথভাবে অদ্রীভৃত হইয়া যায়। আর, অমৃত 
ম্বভ।বতঃ সর্ববদ[ই দ্রবীভূত থাকে; শ্রাগোখিন্দের প্রিয়তমভক্তদের চিত্ত৪ স্বভাবতঃই অমৃত্তুলা 
কোমল। 

উল্লিখিত গরিষ্টত্-লঘিটত্কাদি সন্থ্ধে টীকায় শ্্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-. “অত্র 
গরিষ্ঠত্বাদিত্রিকেণ সহ লহিঠ্ত্বাদিত্রিকং ব্যভিচ(রিভাবান!ম্‌ অবিক্ষেপ-বিক্ষেপয়োহে তুত্বার্থং নিরূশিতস্। 
এবং চিত্তস্ত কক শিত্ব-কোমলত্বাদি-কথনন্ত ভাবানাং চিত্তাদ্রবদ্রবয়োহে তুত্বার্থমের ভ্ঞেয়ম। তত্র গরিষ্ঠহং 
নাম ভাবানামন্লম্পর্শেনাচাল্যমানম্বভ।বন্ধম্‌। লঘিষ্ঠন্বং ভাবানামক্পসম্বন্ধেনাপি চাঞ্চল্যমানস্বভা বন্ধম্‌,ন তু 
চিত্তস্ত বন্তুতো! গুরুত্বং লঘৃত্বং ব! বিবক্ষণীয়মিতি জেয়মূ॥" 

তাৎপধ্য এই £--বাভিচারী ভাবের দ্ব।রা চিত্তের অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের হেতু প্রদর্শনার্থ ই 
তিন রকম গরিষ্ঠস্বের সহিত তিন রকম লঘিষ্টত্ব নিরূপিত হইয়াছে । এইরূপ, চিত্তের কক্শত্ব এবং 
কৌমলতাদির কথাও যে বল! হইয়াছে, তাহাও ভাবসমৃহের পক্ষে চিত্তের অদ্রবতা এবং দ্রবতার হেতুত্ 
প্রদশ নার্থ ইহাই বুঝিতে হইবে। এ-স্থলে গরিষ্ঠব হইডেছে_ভাবসমূহের অন্লষ্পর্শে অচাল)মান- 
স্বভাবস্থ (অর্থাৎ যে চিত্তের স্বভাব্ই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের অল্লম্পর্শে তাহ। চালিত হয় না, 
লেই চিত্তকে গরিষ্ঠচিন্ড বলা হইয়াছে )। আর যে চিত্তের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের 


অন্স্পর্শে ই তাহা চালিত হয়,তাহাকে লঘিষ্ঠচিত্ত বলা হইয়াছে । চিত্ত বস্ততইে যে গুরু বা লঘু, কর্ণ 
বা কোমল, তাহা বিবক্ষণীয় নহে । 


[ ২৯১৬ ] 


ব্ভিচারিভাব ] রসতত্ব ৭১১৭-অন্ 


যাহাহউক, চিত্তের কৃষ্ণসম্বন্ধী আবেশ অন্ুসারেই গরিষ্ঠতাদি হইয়। থাকে । তদ্বৈপরীত্যদি- 
দ্বারা লগিষঠতবাদি। প্রীকৃষস্বদ্ধ ব্রক্তব-জ্ঞান এবং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানাদির দ্বারা কক্ণতব। মাধুধোর জ্ঞানই 
প্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্েহ উৎপাদিত কবিতে পারে , কিন্তু ব্রন্ধত্ব-জ্রান এবং ঈশ্বরত-জ্ঞান কেবল চমতকারজনক 
হইতে পারে, স্মেহোৎপাদক হইতে পারে না। সকল লোকের মনই সন্বগ্পজাত, সুতরাং এবিষয়ে 
কাহারও মনের বিশেষত্ব কিছু নাই; ভাবাস্তরের দ্বারাই বিশেষত্ব আরোপিতহয়। সেই ভাবান্তর দুই 
রকমের প্রাকৃত ভাব এবং ভাগব্ত-ভাব। কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে প্রাকৃত ভাবঈ হইতেছে 
গরিষ্ঠতদি-বিষয়ে হেতু । আর, শ্রেষ্ঠাধিকাবীদিগের সম্বন্ধে ভাগবত-ভ।বঈ ( ভগব্ৎ-সম্দ্ধিভাবই ) 
হইতেছে হেতু । অমৃতহ-হেতু-ভাবাপেক্ষায় তাহাপ্া সকলেই ন্াননুন। স্থায়িভাবভ।রতম্যে সর্বত্রই 
দ্রবতার তারতমা হইয়া থাকে । দ্রক্তাও আবার স্বর্ণাদির ম্যায় যোন্তর উত্তমা। বাভিচারিভাব 
হইতে যে অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপ, তাহাদের? স্থ।রিভাব অনুলারেই প্রশংসা ; কিন্তু সে-স্থলে গরিষ্ঠহাদি 
বিষয়ে হেতু হইতেছে এক এক স্বাভাবিক ভাব, বিক্ষেপের হেতু হইতেছে আগন্কক। 
কিন্ত ওষধিবিশেষের যোগে হীরক যেমন দ্রবীভূত হওয়ার যোগাঠ। প্রাপ্ত হয়, তদ্ধপ, 

স্থায়িভাব যদি অতিশয় মতবু প্রাপ্ত হয়, তাহ] হইলে গরিঠহাদি সর্বপ্রকার ধন্মবিশিষ্ট চিন্তও শুভিত 
হইয়া পড়ে। ইহার সমর্থনে দ।নাকেপিকৌমুদী-নামক গ্রন্থ হষ্টতে একটা প্রমাণ উদ্ধত হ্য়াছে। 

“গভীরোহপাান্তং দুরধিগনপারোহপি নিতরা- 

মহাধা।ং মধ্যাদাং দধদপি হরেরাম্পদমপি। 

সভাং স্তোমঃ প্রেমণাদয়তি সমগ্রে স্থগযিতুং 

বিকারং ন স্ষারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি॥ দানকেলিকৌমুদী।১॥ 
_গ্রীহরির আস্পদ ( নারায়ণের শয়নস্থান) সমুদ্র নিরস্তরই গম্ভীর, ছুবধিগমপাব এবং নিরতিশয়্ূপে 
স্বাভাবিকী ( বিনাশহীনা ) মধাদা-ধ।রণকারী ( কখনও স্বীয় মধ্যাদাকে বা সীন।কে লঙ্ঘন কবে না ). 
কিন্ত এতাদৃশ হইয়9 পৌণমাসী তিথিতে পুর্ণচন্দ্ের উদয় হইলে সমুদ্র যেমন গিজের বিকারকে 
( উচ্ছাসকে ) সম্থরণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রপ-ষে সনস্ত সাধু শ্রীহরির আশ্রয় ( ধাহাদের চিত্তে 
শ্রীহরি নিত্য অবস্থিত_ক্কন্তিপ্রাপ্ত ) গম্ভীর (প্রেম'গেপন-সমর্থ), দুরধিমপার (আনন্ত-গুণ বিশিষ্ট) এবং 
স্বাভাবিকরূপেই মর্ধযাদাপালনকারী (কখনও মধ্যাদালজ্ঘন করেন না), পরাকাষ্ঠাপ্র।প্ত প্রেমের উদয় 
হইলে সে-সমস্ত সাধুও প্রেমের বিকাঁর সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়েন না।” 


[ ২৯১৭ ] 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্থায়ী ভাব 


পূর্বে বল হষঈয়াছে__বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব ও ব্যতিচারিভাবের সহিত মিলিত 


হলে স্থায়ী ভাব রস রূপে পরিণত হয়। পূর্ব্ববস্তী কতিপয় অধ্যায়ে বিভাবাদির কথা বল! হইয়াছে। 
এক্ষণে স্থায়ী ভাবের কথা বলা হইতেছে। 


১১৮ স্থায়ী ভান 
স্থাধিভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, 
“অবিরুদ্ধান্‌ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যো! বশতাং নয়ন্‌। 
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভ।ব উচ্যতে ॥ ২1৫1১ 
(টাকায় শ্রীপাঁদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন_-“অবিরুত্ধান্‌ হাঁসাদীন্‌ বিরুদ্ধণন্‌ ক্রোধাদীন্‌) 
_ হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমুহকে বশীভূত করিয়া! যে ভাব উত্তম রাজার 
স্ঠায় বিরাজ করে, তাঁহ[কে বলে স্থায়ী ভাব” 
সাহিতাদর্পণ বলেন, 
“অবিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ। বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ | 
আস্থাদাস্কুরকন্দোহসৌ ভাব; স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥৩১৭৮। 


»_যাহাঁকে অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসকল তিরোহিত করিতে অক্ষম, আস্বাদাঙ্কুরের মূল দেই ভাবকে 
স্থায়ী ভাব বল! হয়।” 


ক। সাধারণ তলোচন। 

উল্লিখিত প্রমাণদ্ধয় একই স্থ।য়ী ভাবের লক্ষণ প্রকীশ করিতেছে । উক্তিদ্ধয়ে বিরোধ কিছু 
নাঁই। উক্তিদ্বয় হইতে জানা গেল-_ 

যে ভাবকে বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত বা অভিভূত করিতে পারে না, বরং 
যে ভাব বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সমস্ত ভাবকেই স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া স্বীয় আম্ুকৃল্যবিধানে বা 
ুষ্টিদাধনে নিয়োজিত করে, সেই ভাবকে বলে স্থায়ী ভাব। 

“বিরুদ্ষ'-শবে প্রতিকূলত। নৃচিত হয়; আর “অবিরুদ্ধ”-শব্দে অপ্রতিকূলতা স্থৃচিত হয়। 
মিত্রও অপ্রতিকৃল, উদাসীনও অগ্রতিকৃল। তাহ! হইলে “অবিরুদ্ধ ভাব” বলিতে “মিত্রতাব” এবং 
দ্উদদাসীন ভাব”-এই উভয়কেই বুঝাইতে পারে। উল্লিখিত রসামৃতসিন্ু-ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ মুকুন্দগাদ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন--“অবিরুদ্ধ! মিত্রোদাসীনাস্তত্র হ্রীবোধোংসাহাগ্যা মিত্রাণি, গর্বহ্ষনৃপ্তিহাস্থাস্ঞ।! 


[ ২৯১৮ ] 


স্থায়িভাব ] রসতন্ব [ ৭১১৮-অম্ 


উদাসীনাঃ। বিরুদ্ধান্‌ বিষাদ-দীনতা মোহ-শোক-ত্রাসাধীন্‌। আদিনা ক্রোধদীন্।-অবিরুদ্ধ ভাব 
বলিতে মিত্রভাব এবং উদাসীন ভাবসমূহকে বুঝায় । লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতেছে মিত্র ভাব; 
গর্ব. হর্ষ, সুপ্তি, হাসাদি হইতেছে উদালীন ভাব। আর, বিরূদ্ধ ভাব হইতেছে_বিষাদ, দৈম্য, মোহ, 
শোক, ত্রাস, ক্রোধ প্রভৃতি ।” 

রাজার মিত্রপক্ষ আছে, উদাসীন পক্ষও আছে এবং বিরুদ্ধ পক্গও আঁছে। মিত্রপক্ষ কখনও 
রাজার প্রতিকূল আঁচরণ করে না, বরং সময় বুঝিয়া আনুকূল্যই করিয়া থাকে; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ সর্ববদ] 
প্রতিকুল আচরণই করে ব1 করিতে প্রয়াসী | কিন্তু যিনি উত্তম রাজা, তিনি তাহার প্রভাবে মিত্র, 
উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ পক্ষকেও স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ প্রভাবসসম্পক্ন 
রাজ।কেই সুর(জ বা উত্তম রাজা বলা হয়। তদ্রপ, যে ভাবকে স্থায়ী ভাব বল! হয়, তাহারও 
এতাদৃশ প্রভাব থাকা চাই, যে প্রভাবের ফলে এই ভাব_ বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ_সমস্ত ভাবকেই নিজের 
বশে আনয়ন করিয়া নিজের 'নুকৃল্য-সাধনে, বা পুষ্টি-বিধানে নিয়োজিত করিতে পারে। 

থ। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচন। 

উল্লিখিত প্রভাবসম্পন্ন ভাবকে “স্থায়ী ভাব” বলা হইয়াছে অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির জন্য এই 
ভাঁবটীর স্থয়িত আবশ্যক । এই স্থায়িত্ব ছুই বিষয়ে হইতে পারে- অবস্থানের স্থায়িত্ব এবং অবস্থার 
স্থাযিত্ব। কোন্‌ প্রকারের স্থায়িত্ব এস্থলে অভিপ্রেত ? 

অবস্থানের স্থায়িহ্ব বলিতে স্থিতির স্থায়িত্ব বুঝায়; যে ভাবটা নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে আশ্রয়- 
আলম্বনে অবস্থান করে, যাহা! কখনও আশ্রয়-আলম্বনকে ত্যাগ করে না, আশ্রয়-আলম্বনের চিত্তে 
আবির্ভাবের পরে যাহ] চিত্ত হইতে কখনও তিরোহিত হয় না, সেই ভাবটীর অবস্থানের স্থায়িত্ব আছে; 
সুতরাং সেই ভাবটীকে স্থায়ী ভাব বলা যায়। রসনিষ্পত্তির জন্য স্থিতির স্থায়িত্ব অভ্যাবশ্টক। 

তার পর, অবস্থ।র স্থায়িত। ভাবটা যদি সর্বদা একই রূপে অবস্থান করে, তাহার অবস্থার 
যদি কখনও কোনওবূপ পরিবর্তন না হয়, তাহ] হইলেই তাঁহার অবস্থার স্থায়িত্ব বা নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে। এতাদৃশ অবস্থার স্থায়িত্ব এ-স্থলে অভিপ্রেত কিনা, তাহ।ও বিবেচন। করিতে হইবে। 
অবস্থার এতাদৃশ স্থায়িত্ব অভিপ্রেত বলিয়! মনে হয় না। একথ। বলার হেতু এই । 

উদ্দীপনাদির যোগে স্থায়ী ভ।ব উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে ; পূর্ব অবস্থার পরিবর্তনেই উচ্ছবাসাদি 
সম্ভব; সুতরাং স্থায়ী ভাবের অবস্থ। সর্ববদ! একরূপ থাকেনা । যখন উদ্দীপন।দির যোগ হয়না, তখনও 
স্থায়িভাব গতিহীন ব। স্পন্দনহীন থাকেনা, বিষয়ালম্বনের দ্রিকে তাহার গতি থাকে । পবনাদ্ির ফোগে 
নদী যেমন উচ্ছুপিত বা তরঙ্গায়িত হয়, উদ্দীপনাদির যোগেও স্থায়ী ভাব তদ্রুপ উচ্ছৃসিত বা তরক্গায়িত 
হইয়া থাকে ; আবার, পবনাদির যোগ ন1 হঈলে বাহিরে নদীর উচ্ছাস বা তরঙ্গ দৃষ্ট না হইলেও, নদীকে 
তখন স্থির বলিয়। মনে হইলেও বস্তুতঃ নদী তখনও স্থির নহে, সমুদ্রের দিকে তাহার গতি থাকে; 
তদ্প উন্দীপনাদির যোগ না হইলেও বিধয়ালম্বনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে। সমগ্র 


(২৯১৯ ) 
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আক।শবাঁপী নীল মেঘ যখন স্থির নিশ্চল বলিয়! প্রতিভাত হয়, তখনও যে তাহার গতি 
থাকে, চান্দ্রেব জাপেক্ষিক গতি হইতেই তাহ। বুঝা যায়। উদ্দীপনাদির অভাব হইলেও তদ্রুপ 
বিষয়!'লম্থনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে ॥ বিষ্য়ালম্বন ব্যতীত আহ্যব্ষয়ে অনুন্ধানহীনতাই 
তাহার প্রমণ। আপার একই রতি যে গ।ঢতার বুদ্ধিক্রমে প্রেম, মহ, মান, প্রণয়, রাগ, জন্ুরাগাদি 
বভ অবস্থাস্তর প্রাপু হয়, তাহাও মতি গ্রলিদ্ধ , ইহাঁও রতির অবস্থার আস্থিরত। স্চিত করিতেছে। 
স্থায়ী ভাবের অবস্থার একদূপত্তা ব! স্থিরতী! স্বীকার করিলে তাহার রসকূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না। 
কেননা, বিভাবাদি সমগ্রীচত্ুষ্টুয়ের যোগে স্থায়ী ভাবের রসত্ব-প্রাপ্তি হইতেছে তাহার অনস্থাস্তুর 
প্রপ্তিই, গপূব্ব আস্মাদন-চমংক খিত্ব-প্রাপ্থিই 5 যে রসত্ব পুরে ছিলনা, সামগ্রীচত্ষ্টয়ের যোগে সেই 
রসত জিয়া থাকে । ইভ[€ অবস্ত।জর-গ্র।প্রিই ; ভতরাং অপস্থাব স্ায়িত্ব বা স্থির স্বীকার করিলেস্থায়ী 
ভাবের রসন্ধ-প্রাপ্তিই গসশুব হইয়া পড়ে । এহবূপে দেখ] যায, স্ত।য়ী ভাবের অবস্থার স্থায়িত্ব অভিপ্রেত 
নহে, অবস্থানের স্তায়িহ্নঈ অভিপ্রেত | 


গ। তন্ুুভাবাদি স্ায়িভান হইতে পারেন! 

শ্মিত-নুঙ্জাদি অন্ভভাব, অঙ্কম্পাদি সান্বিক ভান, কিশ্বা নিবিদাদি সগারী ভাব--এ-সমস্ডের 
অবস্থানের স্থায়িত্ব নাই : তাহার! সগয়বিশেষে আাবিভূতি হয়, সাবার ভিরোহিভও হয়; আশরয়ালম্বনে 
সর্ববদ1 অবস্থ।ন করে না; অবস্থানের স্থায়িত্ব নাউ বলিয়া এ-সমস্তকে স্থায়ী ভাব বল! হয় না। 
( ৭১৩৩-খ-আন্াচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। 


ঘ। স্থায়ী ভাবের প্রাধান্য 

স্থায়ী ভাব হষ্টাভিভে উদ্দীপন, অন্ুভাব, সান্তক ভাব এবং সঞ্চারিভাবাদির উপজীব্য | স্থায়ী 
ভাব না থাকিলে বশীপ্বরাদি উদ্দীপন কাহাকে উদ্ধাপিত করিবে? অশ্ররকম্পার্দিই বা কিরূপে 
সাতিকত্ব লাভ করিবে? হব-নিরেদাদিই বা কাহাকে সঞ্চারিত করিবে? এইদূপে দেখ! যায়__সমস্ত 
ভাবের মধ স্থায়ী ভাবেরই প্রাধাগ্ঠয। 


ও। শ্রীকৃষ্ণবিষয়! রৃতিই স্থায়ী ভাব 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধাগণ শ্্রীকৃষ্চবষয়। রতি বাতীত লৌকিকী রতির রসত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার 
করেন ন। ( ৭।১৭১-ন্ব )। এজন তাহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রৃতিই হইতেছে রসের স্থায়ীভাব। 
স্থায়ী ভাবোহত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥ ভ, র) সি, ২৫২।” কৃষ্ণভক্তের চিন্তে এই কৃষ্ণরতি 
নিত্য বিরাজিত-_ -নিত্যসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে অনাদিকাল হষ্টভেই নিতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
বিরাজিত, সাধনসিদ্ধ বা জাতরতি সাধক ভক্তদের চিত্বেও রভির আবির্ভীব হইতে আরম্ত করিয়া 
নিরবচ্ছিন্ন ভাঁবে বিরার্জিত। 


[ ২৯১০ ] 
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১১৯1 হ্হিবিথ! কম্ষওল্ত্তি-+মুহখ্যা ও গৌননী 
ভক্তিরসামৃতশিহ্ধু বলেন, কৃষ্ণবিধয়। রতি ছুট রকমের-_মুখা এবং গৌপী। “মুখা। গৌণী চ 
সা দ্বেধা রসজ্রৈ: পরিকীন্তিতা ॥২৫1১॥৮ 


মুখযারতি 
১২০) মুখ্যাল্রর্তিল লক্ষণ 
“শুদ্ধসহুবিশেষাস্থা রতিযুর্খোতি কীরন্তিত। ॥ ভ, র. পি, ২41৩॥ 

_-শুদ্ধনত্বিশেষ-ম্বরূপা যে রতি, তাহাকে মুখা। রতি বলে ।” 

রতির স্বরূপ-ল্ক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের কথা পুরে (৬১৬ চনুচ্চেদে ) বল! হঈয়ছে। সে 
স্থলে বল। হইয়।ছে, স্বরূপলক্ষণে কৃষ্ণরতি হইতেছে _শুদ্ধপববিশধা স্থা প্রমসূা।ংশুসান। ভাক্‌ _শুদ্ধসব- 
বিশেষ-স্বরূপা, প্রেনরূপ সুর্যোর আংশুব ভুলা” দশুদ্ধসন্” বলিতে স্ববূণশক্তির বুভিবিশেষকে বুনায়। 
হলাদিনী-সংপিং-প্রদান! স্বরূপশক্তির বুত্িবিশেষই হইতেছে “রতি; ইহা হইতেছে কুষ্চরতির স্বরূপ- 
লক্ষণ । আর, সেম্থলে রতির তটস্থ-লক্ষণ সন্থন্ধে বল! হঈয়াছে__“রচিভিশ্চিন্তমস্থন্যকৃৎ _রুচিদ্বারা 
চিন্তের মাস্থব্যমাধক 1” (৬১৬-অনুচ্ছেদে আলো চন ডরষ্টব্য )। 

উল্লিখিত ভক্তিরসামূতপিদ্ধুব ২1৫।৩-শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্ব'মী লিখিয়।ছেন-_ 
“শুদ্ধসত্ব-বিশেষাক্মা প্রেমস্থ্ধ্যাংশুসামাভাঁক ইতাতর যা লক্ষিতা সেন্ার্থঃ | -- € পুববনন্তী ৬১৬-অন্সচ্ছো,দ 
আলাচিত ) “শুদ্ধলত্পিশেবাতআ প্রেমন্ত্ধা।ংশুসাম্যভ।কৃ-ইত্যাদি শ্লেষকে যে রতির কথ! বলা হইয়াছে, 
সেই রতিকেই মুখা! রতি বল। হয়” পুর্বববন্থী অ১৬-অন্তচ্ছেদে আলো।চিত শ্লেকে চিত্তে কৃষণপ্রেমের 
প্রথম আবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে; এই প্রথম আতির্ভাবেব পাধিভাখিক নাম হইতেছে “রতি”, বা 
“ভাব”, বা “প্রেমাঙ্ক,র |” ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে ইত প্রেম, শে, মানাদি বিভিন্ন স্তব আরতক্রম 
করিয়। যায়। স্বরূপ-লক্ষণে সকল স্ুরই, শুদ্ধপ্থবিশেষ।ত্মক। ভক্তিরস।মুতসিন্ধুব উল্লিখিত ২1৫1৩- 
শ্লে।কে এশুন্ধসন্্বিশেষাস্সা রতিমু্খ্যেতি”-বাঁকোর তাৎপর্য বোধহয় এই যে _যে বতি শুদ্ধপৰবিশেষাত্মা 
( অর্থাৎ যাহ! স্বরূপ-শক্তির বৃক্তিবিশেষ ), তাকেই মুখ্য! রতি বলা হয়ু। তাহ। হইলে, সাধারণ 
ভাবে বলিতে গেলে শ্্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি বা প্রীতি মাত্রকেই (তাহা যে-স্তরেই অবস্থিত থাকুক না কেন, 
কৃষ্ধবিষয়] প্রীতির যে-কোনও স্তরকেই ) মুখা। রতি বলা যায়; কেননা, তাহ।€ শুদ্ধনত্্বিশেষা স্ব 
পরবর্তী আলোচন। হইতেই তাহ! জানা ফাইবে। তবে যেত্রীজীবপাপ টীকায় বলিয়াছেন--*শুদ্ধসত্ব- 
বিশেষায্মা প্রেমস্থধ্যাংশুসাম্াযভাগিতাত্র যা লক্ষিতা সেতার্থঃ, ইহ(র ঠেতু এইরূপ বলিয়! মান হয় যে, 
গ্ীজীবপ।দ এ-স্থলে কুষ্ণবিষয়। রতির সামান্য স্বরূপ-লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন-_-কৃষ্ণপ্রমের 
প্রথমাবির্াবরূপ। রতির ষে স্বরূপলক্ষণ ( উদ্ধসব-বিশেষাত্মকত্ধ ), তাহাই যে রতির স্বূপ-লক্ষণ, 
সেই রতিকেই ( অর্থাৎ সেই প্রেমস্তরকেই ) মুখ্য! রতি বল। হয়। | 


[ ২৯২১ ] 
৩৬৬ 
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১২১) মুখ্য রতি দ্বিনিধ।-স্বার্থা ও পার্থ 
মুখ্ারতি আবার ছুই রকমের- স্বার্থ ও প্রার্থা। “মুখ্যাপি দ্বিবিধ স্থার্থা পরার্থ। চেতি 
কীর্ত্যাভি ॥ ভ, র, সি, ২1৫1৩| 


১২২। স্লার্থা মুহ্খা। লতি 

“অবিরুদ্ধৈ; স্ুটং ভানৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা। 

বিরুদ্ধে ছু?শকগ্লানিঃ সা স্বার্থ কধিতা রতিঃ ॥ ভ, র, সি, ২৫1৩। 
_যে রতি অপিরুদ্ধ ভাবসমুহদার। স্পষ্টরূপে নিগ্রের পুষ্টি সাধন করে এবং বিরুদ্ধ ভবিসমৃহদ্বার1 যাহার 
দুঃস্হগ্রানি জন্মে, তাহ।কে ্বার্থ। রতি বলে।” 

এ-স্থালে অপিকদ্ধভ।বের দ্বারা যে পুষ্টি, তাহাও রতির নিজের পুষ্টি, অবিরুদ্ধভাবসমূহের পুষ্টি 

নহে; আর বিকুদ্ধ ভাবের দ্বারা যে গ্রনি জঙ্গে, ভাহাও রতির নিজেরই গ্রানি, বিরুদ্ধভাবের গ্লানি 
নহে। উভয় স্থলেই রঙির নিজের উপরেষ্ট অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাংবর প্রভাব প্রকটিত হয়। এজন্য 
এই রতিকে *ন্থার্থ” বল। হইয়াছে । 


১২৩। পাখা মুখ্যালতি 
“অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্ক,চন্তী স্বয়ং রতিঃ। 
যা ভাবমণূগৃহচতি সা পরার্থ! নিগদ)তে ॥ ভ, র, সি, ২৫1৩॥ 
--যে রতি নিজে সম্কচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভ।বকে অনুগৃহীত করে, তাহাকে পার্থ মুখ্যা 
রতি বলে ।” 
এ-স্থলে যাহ। বল! হইল, তাহার তাৎপর্য এই £-ষে রতি অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা নিজের 
পুষ্টি সাধন করে না, পরন্ধ নিজে সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ ভাবকেই অনুগৃহীত বা পুষ্ট করে এবং যে 
রতি নিজ্ষে সন্কুচিত হয়! বিরুদ্ধ ভাবকেও মন্বগৃহীত বা পুষ্ট করে, তাহাকে পরাথা রতি বলে। 
এতাদৃশী রতি যাহ কিছু করে, তাহাই হইতেছে পরের জম্য--অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টির জন্য, 
নিজের পুষ্টির জন্থ কিছুই করে না" নিজে বরং সঙ্কুচিত হইয়াই বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টি 
সাধন করে। এজন্য এই রতি. পরার্থা রতি বলে। 
্বার্থা ও পরার্৫থা_উভয় প্রকারের রতিই হইতেছে শুদ্ধস্ববিশেষাত্ম! ; কেননা, এতদুভয় 
হইতেছে যুখ্যারতিরই ভেদ | 


১২৪) স্সার্খ। ও পল্ার্থ। মুখ্য। লতি পঞ্ুহিখ ভেদ 
স্বর্থারূপে এবং পরার্ধারূপেও উল্লিখিত মুখ্যা রতি আব।র পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে- শুদ্ধা, 
প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা। 


/ ২৯২২ ] 


স্থারিভাব ] রসত [ ৭১২৫-ছগনু 


শুদ্ধ প্রীতি স্তথা সখ্যং বাংসলাং প্রিয়তেত্যসৌ। 
স্বপরার্ঘৈব স! সুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভাবেং ॥ ভ, র, পি, ২1৫৩। 
কিন্তু স্বরূপলক্ষণে রতি যখন শুদ্ধসত্ববিশেষাত্বা, তখন ইহা! একরীপই হওয়ার কথা; তাহার 
আবার বিবিধ তেদ কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্ন উত্তরে তক্তিরসামৃতসিস্কু বলিয়াছেন, 
“বৈশিষ্টাং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেবোপগচ্ছতি। 
থাক প্রতিবিষ্থাত্ম। স্কটিকা দিঘু বস্তুযু ২৫191 
--পাত্রবৈশিষ্ট্যবশতঃ রতিও বৈশিষ্টা প্রাপ্ত হয় ; ক্ষটিকাদি ভিন্ন হিরন দ্রব্যে প্রতিবিদ্বিত একই সুর্ধ্য 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রপ।” 
স্ধ্য সর্বদা একই ,কিন্তু এই একই নূর্ধ্য যর্দি নানাবিপ বা্ণেধ ন।নাবিধ স্ষটিকদ্রব্যে 
'প্রতিবিশ্বিত হয়, তাহ! হইলে স্ষটিকপ্রবোর বৈশিষ্টা অন্নপারে প্রতিবিশ্বও বৈশিষ্টা ধাপণ করে-_ 
রক্তবর্ণ ক্ষটিকে প্রতিবিস্ব হয় রক্তবর্ণ, লীলবর্ণ স্কটিকে প্রতিবিস্ব হয় নীল বর্ণ; ইতা।দি। স্ষ্্য কিন্ত 
একই থাকে। তক্্রপ কৃষ্ণরতি সর্বধ্দা একরূপই, ইহ] সর্বদাই শুদ্ধসন্ববিশেধা্া ; তথ।পি পাত্রের-_ 
আশ্রয়ালম্বনের__বৈশিষ্ট্য অনুসারে শুদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। 
এ-স্থলে রতি ও শুর্যোর উপমায় কেবল বৈশিষ্টোই সাম্য । বিভিন্ন বর্ণের স্কটিকে সূর্যের যেকধপ 
প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন আাশ্রয়ালম্থনে যে তদ্রুপ রতির প্রতিবিস্ব উৎপন্ন হয়, তাহ! নহে । সূর্য্য নিজে 
স্কটিকে প্রবেশ করে না; কিন্তু রতি নিজেই আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আবিভূতি হয়। স্ষটিকের বর্ণভেদে 
যেমন প্রতিবিশ্থের বর্ণভেদ হয়, তদ্রপ আশ্রয়ালম্বনের ( পাত্রের ) ভাবভেদে রতিও ভেদ প্রাপ্ত হয়। 
একই শ্বেতশুত্র দীপশিখা যদি রক্তবর্ণের কাঁচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহ। হইলে তাহাকে রক্তবর্ণ 
দেখায়, ঘদি নীলবর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহ।কে নীলব্র্ণ দেখায়। আবরণের 
বর্ণে রজিত হইয়া দীপশিখার আলোক বাহিরে প্রকাশ পায়। এ-ম্থলে মআালোকও সতা, আবরণের 
বর্ণও সত্য, কোনওটাই গ্রতিবিশ্বের ন্তায় মিথা! নহে। তঞ্রূপ শুদ্ধদত্ববিশেষাত্ব! কুষ্ণরতিও সত্য বন্, 
এই সত্য বন্তষ্ট আশ্রয়ালগ্থনের চিত্তে নিজে আবি্্ত হয়। আশ্রয়।লম্বনের চিত্তের ভাব& সত্য , সেই 
সত্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া রতি সত্যগাবের বর্ণে রঞ্জিত হয়, তাঁদাজ্ম লাভ করে। বিভিন্ন 
ভাঁবের সহিত তাদাত্মা লাভ করিয়া একই শুদ্ধসত্ববিশেষত্বা কৃষ্ণরতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়! 
থাকে। “বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈ শিক্ট্যাং”-বাক্যে ভক্তিরসাম্ৃতদিন্ধু তাহাই বলিয়াছেন । 
এক্ষণে রৃতির পঞ্চবিধ ভেদের কথ! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বলা হইতেছে । 


১২৫1 শুহ্া তি 
শুদ্ধারতি তিন রকমের-__সামান্তা, হচ্ছ! এবং শাস্তি। শুদ্ধারতিতে অগ্লকম্পন, চক্ষুর মীলন 


ও উন্মীলনাদি প্রকাশ পায় ( ভ, র, সি, ২৫1৫॥ ) 
[ ২৯২৩ | 


স্থায়িভাব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ %১২৫-অন্ 


ক। সামান্য। শুদ্ধ! রতি 

“কিঞ্দিদবিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য যা। 

বালিক।দেশ্চ কষে স্য।ৎ সামান্তা সা রভিমভা ॥ ভ, র, সি ২৫।৬॥ 
সাধারণ লোকের (অর্থাৎ ভক্তরূপ-সামান্যশ্মাশ্র় সাধারণ লোকের ) এবং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ি- 
কোৎপন্তিক-প্রীতিযুক্র-ব্রজস্থ ) বালিকাদের শ্রীকৃফে যে রতি দাস্ত-সখা-্বচ্ছত্ব-শাস্ততাদি বিশেষকে 
প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে সানান্তা! রতি বলে ( শ্রপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ )।” 

সাধারণ ভাবে শ্রীকফ্খবিষয়া যে রতি, যাহ] দাস্যরতি, ব। সখ/রতির ন্যায়, বা অন্বরূপ রতির 

ম্যায়, কোনও বিশেষরূণন্থ প্রাপ্ত হয় নাই, ত।হাইঈ হইতেছে সামান্া রতি। শ্রীকৃষে রতিমান্‌ সকলের 


মধোই ইহা বর্তনান। ক।হাপও কহার৪ মধো ইহা কোনও কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করে; কিন্ত 
সকলের মধ্যে বন্তনান বলির ইহাকে সামান্তা রতি বল। হয়। 


উদাহরণ £-- 
“অন্দিম্মথুরাবীখ্যামুদয়তি মধুরে বিরোচনে পুরতঃ। 
কথয় সখে অদিমানং মানসমদনং কিমেতি মম ॥ ভ, র, লি, ২1৫।॥ 
--(মথুরানগরে উপনীত শ্রাকৃষ্কে দর্শন করিয়া মথুরাবাসী কোনও সাধারণ লোক তাহার সখাকে 
বলিযাছিলেন ) হে সথে! এই মথুবার পখিনপ্যে আমার অগ্রভাগে মধুর স্ৃর্য (বিরোচন ) উদ্দিত 


হইলে আমার মানসরূপ মদন যে অদিমা (মৃদৃতা ) প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি? (শ্রীকৃষ্ণরূপ 
স্ধ্যের উদয়ই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়; অন্ত কোনও হেতু তো দৃষ্ট হয়ন1 )1” 


মদন স্বতাবতঃই চঞ্চলত। জন্মায় ; মানস্রূপ মদন চিত্তবৃত্তিকে সর্বদাই চঞ্চল করে; কিন্তু 
জ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মথুরা-নাগরিকের মন মৃত! ধারণ করিয়াছে, ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃ্ণে তাহার রতি 


আছে; কিন্ত এই রতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তীহার কোন্ওরূপ সম্থদ্ধের জ্জান জন্মইতে পারে মাই। 
এজন্য ইহাকে সামান্তা রতি বলা হইয়াছে। 


অন্য উদাহরণ £ 
“তরিবর্ধী বালিকা সেযুং বর্ধাঘূসি সমীক্ষাতাম্‌। 
য। পুবঃ কৃষ্ণম!লোক্য ভুস্ুব ত্যভিধাবতি ॥ ভ, র. সি, ২।৫।৮1 


-_হে বৃদ্ধে! এই তিনবংসর বয়সের বালিকাটীযে দেখ। সম্মুখ ভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই এই 
বালিকা হুস্কার করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে।” 


খ। স্থচ্ছা শুদ্ধ। রতি 
“তত্তৎস।ধনতো নানা বিধভক্ত প্রসঙ্গত: | 
সাধকানাস্ত বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছ! রতির্মতা ॥ 
যদ। যাঁদৃশি ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা ! 
রূপং ক্ষটিকবৎ ধত্ে স্বচ্ছ(সৌ তেন কীর্তিত। ॥ ভ, র, সি, ২1৫১৪ 


[ ২৯২৪ ] 


স্থায়িভাব ] রসতথ [ ৭১২৫-অমু 


__নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশত; ন।নাবিধ সাধনের ফলে সাধকদিগের যে রতি বৈবিধ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 


স্বচ্ছা রতি বলে। যখন যেরকম ভক্তে আসক্তি জন্মে, তখন রতিও তাদৃশ রূপ ধারণ করে, শ্ষটিকের 
ম্যায়। এজন্য এভাঁদৃণী রতিকে শ্বচ্ছা বল! হয় ।” 


শ্রীমদ্‌ভাগনতের 'ভপাপবর্গে। ভ্রমতো ধদ। ভবেজ্জনম্য ভহাচ্যুত সংসমাগম্ঃ। সংসঙ্গমে। 
যঠি তদৈব সদ্গাতৌ পরাঁবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥১০:৫১1৫৩।'-এই প্রমাণ হইতে জানা যাঁয়-- ভক্ত- 
সঙ্গই হইতেছে কৃষ্ণরতির বীজ। সংসার-সমুদ্র হইস্ছে উত্তীর্ণ হওয়ার জাশীয় লোক তর্তসর্গ কথিয়! 
থাকে এবং তক্তসঙ্গের প্রভাবে রতির বীর্জ& ল!ভ করিয়। থাকে । কিন্তু বীজকে অস্কুরিত কত 
হষ্টলে জলস্েনের প্রয়োজন কৃণ্চবঠির বীজে অঙ্কুরিত করার পক্ষে জলছস্5চন হইছেছে সাধন- 
ভঙ্জন) যাহার চিন্তে কঞ্চনতির বীজ স্থান পাইয়াছে, তিনি যদি নানাভাববিশিষ্ট নানাতক্তের সঙ্গ 
.করেন এবং ত।হ।দেব প্রতি গসক্তিবশতঃ তাহাদের নান।বিধ সাধনেরও অনুসরণ করেন, তাহ! হঈলে 
ভাহার চিত্তস্থিত রতিবীজ ৪ নানাভাবে রূপাফিত হইয়া উঠিবে ; স্বচ্ছ স্টিক যেরূপ ব্ণবশিষ্ট বস্তুর 
নিকটে খাঁকে, সেই রূপ বণ ই যেমন ধারণ করে, তদ্রপ। নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশতঃ এবং নানাবিধ 
ভক্তে মাসক্তিখশহঃ নানাবিধ ডাব ধারণ করে যে রতি, তাহ!কেই স্থচ্ছ। রতি বলা হয়__স্বচ্ছ1 বলিয়াই 
নানাবিধ ভাবপারণে স্মর্থা, স্বচ্ছ ক্ষটিক যেমন নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিতে পারে, তদ্রুপ। এ-স্থলে 
স্কটিকের দৃষ্টান্তের সার্থকত। কেবল নানাভাবের ধারণ।ংশে, প্রতিবিশ্বতধে নহে। 
উদ্াহরণঃ__ 
“কুচিৎ প্রভুরিতি জ্তবন্‌ কচন মিত্রমিতুদ্ধলন্‌। 
কচিন্তনয়মিতাবন্‌ কচন কান্ত ইতুাল্লপন্‌। 
ক্ষচিম্মলি ভাবয়ন্‌ পরম এব আত্েতা সাঁ- 
বনুদ্বিবিধসেবয়া বিবিধবৃত্তিরাধ্যো দ্বিজঃ ॥ ভ, র, সি, ২৫1৯1 
কৌ নও আর্য ব্রাহ্মণ ভগবানকে কখনও প্রভূ বলিয়া স্তব করেন, কখনও মিত্র বলিয়া পরিহাস করেন, 
কখনও পুর বলিয়! পালন করেন, কখনও কান্ত বলিয়। উল্লাস প্রাণ্ড হয়েন, আবার কখনও ব। পরমাস্ম! 


বলিয়া মনে ভাবন! করেন; এইরূপে বিবিধ ভাবের সেবা দ্বারা কাহার মনোবৃত্তিও বিবিধরূপতা। প্রাপ্ত 
হইয়াছিল 1” 


হ্াাহাদেক ক্রতি স্রচ্ছ! হয £ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, 
“অনাচাস্তধিয়াং তত্তদ্ভীবনিষ্ঠা সুখার্ণবে। 
আধ্যাণামতিশুদ্ধানাং প্রায়ঃন্বচ্ছ। রতির্ভবেৎ ॥১1৫1১০। 


--লেই-সেই-ভাবনিষ্ঠারূপ স্খসাগরে বিশেষ-আব্বদশূম্তচিত্ত অতিশুদ্ধ আধধর্মাদগেরই প্রায়শ:ঃ স্বচ্ছ 
রতি হইয়া! থাকে ।” 


[ ২৯২৫ ] 


স্থায়িভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১২৫-অস্ক 


টাকায় শ্পাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন--“আর্যাণাং তন্তচ্ছাস্মাত্রদৃষ্্া গ্রবর্তমানানাম্‌_ 
সেই-সেই শাস্ত্রণাত্র দৃষ্টি করিয়। যাহার] সাধনে প্রবৃত্ত হয়াছেন, এ-স্থলে “আধ্য'শবে তাহাদিগকে ই 
বুঝ/ইতেছে।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__'“দাস্তাদিভাবনিষ্ঠ।-সুখসমু্্র অনাচান্তধিয়াহ্‌ 
আম্বাদবিশেষালাভেনানিষ্ঠিচিত্তীনাং যত আধ্যাণাং তত্তশাস্ত্রমাত্রমালম্বনাদিরিতিবিবেকং বিনা 
ভক্তিপরাণাম্‌ অত অনাচান্তধিয়াং স্ব্পমপি সিষ্ঠা্খাস্বাদমপ্রাপ্ত1নামতিশুদ্ধানাং পঞ্চবিধভক্রেযু 
আঁসক্তিমেব কুর্বভাঁং ন তু কুত্রাপি অনাদরমিত্যর্থঃ॥৮ তাৎপধ্য - ধাহারা তত্তৎ-শাস্ত্রমাত্রকেই আশ্রয় 
করিয়া, বিচীর-বিবেক বাতীত, ভজন-পরায়ণ হয়েন। তাহাদিগকেই এস্থলে আধা? বলা 
হইয়াছে; বিচার-বিবেক ব্যতীত কেবলমাত্র শাক্ত্রমাত্রকে অবলম্বন করিয়া তঙজন করেন বলিয়া 
সাহারা হয়েন --অনাচান্তধী' ; অর্থাৎ তাহার! নিষ্টাস্ুখের আম্বাদন পাবেন না; তাহ।রা অতি 
শুদ্ধ; পঞ্চবিধ ভক্তেই তীহ!দের আসক্তি আছে, তাহার] কাহারও অনাদর করেন না; শুতরাং, 
কোনও তাবে তাহাদের নিষ্ঠ। নাই ; এজন্য দাস্তাদি ভাবের কোনও এক ভাবে নিষ্ঠা জম্মিলে যে 
সুখ-সমুদ্রের আন্বাদন পাওয়! যায়, তাহারা সেই সুখ হুইতে বঞ্চিত। এতাদৃশ লোকগণের রতিই 
প্রায়শ: স্বস্ছা হইয়া থাকে। 
গ। শাস্তি 
ধাহ(দের মধ্যে “শম” আছে, তাহাদের রতিকেই “শান্তি রতি” বলা হয়। স্থৃতর।ং প্রথমেই 
দাম” কাহাকে বলে, তাহ] বলা হইয়াছে। 
“মানসে শিখিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে ॥ ভ. র, সি, ২1৫1১০। 
-মনোমধ্যে যে নিবিকল্পহ (স্থিরত, নিশ্চলত! ), তাহাকে শম বলা হয়।” 
“তথ! চোক্তম্‌॥ 
বিহায় বিষয়োনুখাং নিজানন্ৃস্থিতির্যতঃ | 
আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাব; শম ইত্যসৌ ॥ ভ, র, সি ১1৫1১০। 
_ প্র।চীনগণও বলিয়াছেন,যে স্বভাব হইতে বিষয়োন্ুখত। পরিত্যাগ করিয়া লোক আত্মানন্দে অবস্থান 


করে, সেই স্বভাবকে শম বলে।” 
[ শ্রকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন-_-“শমো। মন্লিষ্ঠতা বুদ্ধে:॥ শ্রীভা। ১১/১৯৩৬ _ 


আমাতে (শ্রীকৃঞ্চে) বুদ্ধির নিষ্ঠতাকে 'শম” বলে।” বস্ততঃ শ্রীকৃঞ্ণে বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইলে 
বিষয়োনুখতাও পরিত্যাগ করা যায় না, আত্মানন্বেরও অনুভব হইতে পারে না । ] 
শমপ্রধান ভক্তদিগের লক্ষণ 
“প্রায় শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবজিত] | 
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাত। শাস্তীরতির্ঁত। ॥ ভ, র, সি, ২৫১১। 
_ শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরমাত্ম।-জ্ঞান জন্মে এবং মম্তাগন্ধ-বিবজিত শাস্তিরতি জগ ।” 


[ ২৯২৬ 1 


স্থায়িভাব ] রস্তত্ব [ ৭১২৬-অন্ 


উদ্বাহরণ £-- 
“দেবধিবীণয়া গীতে হরিলীলামহোতসবে। 
সনকম্ত তানৌ কম্পো ব্রহ্গান্থভাবিনোহপ্যভূৎ॥ ভ, র, সি, ১1৫1১১। 
_-বীণাসহযোগে দেবধি নারদ হরিলীলামহ্ছোতসবে গান করিলে, সনক খধি ব্রন্গাগ্রভানী হওয়। সবেও 
তাহার দেহে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল 1” 
অন্য উদ্দাহরণ £_- 
“হরিব্লভলেব্য়া সমস্ত।দপবর্গামুতবং কিলাবধীর্ধ্য 
ঘননুন্দরমাঝনোইপাতীষ্টং পরমং ব্রহ্ম দিদুক্ষতে মনো মে ॥ ভ, র, সি, ১1৫1১১॥ 
--বৈষ্ণবপেবার গ্রভাপে আমার মন মোক্ষমুখ সব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অতীষ্টদেব 
মেঘক।স্তি হরিকে দেখিতে আভিলাষী হইয়াছে)” 
উল্লিখিত উদাহরণদ্বয় হইতে জানা গেল-তক্তমুখে হরিলীলা নীন্ভন-শ্রনণের ফলে, কিন্বা 
ভক্তমসেবার ফলে ব্রক্মানন্দান্ুভবী বাক্তিদিগের চিন্তেও শ্রীকুষ্ণবিষয়িণী রতির আনির্ভাব হইয়া থাকে, 
আকুষেের দর্শনের জন্ত তীহাদের ইচ্ছ। জাগ্রত হয়? কিন্তু “শ্রীকষ। আমার প্রভু, আমি তীহার দাস, 
কিন্ব। “শ্রীকৃ্ণ আনার সখ।"-ইত্য।দিরূপ মমতাবুদ্ধি তাহাদের জাগ্রত হয় না, “আকৃষ্ঃ পরব্রহ্ম, 
পরমাআ।”-এইবপ বুদ্ধি জাগ্রত হয়; এক্ন্য তাহাদের রতিকে "মমতাগন্ধনর্জিতা" বলা হইয়াছে। 
মমতীবুদ্ধি নাট বলিয়!, “্রীকৃঞ্চ আমারই আপনজন"-এইরূপ জ্ঞান জাম্মেন। বলিয়। এবং শ্রীকৃ্ণকে 
“পরত্রক্ম, পরমাত্বা, সর্ববশ্রব” মনে করেন বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তাহাদের রতি হইতেছে 
এশ্বধাজ্ঞান-প্রপান। ; স্তরাং ভাহ।দের রতির বিষয়ালম্বন হইতেছে শ্রীকংযর এঙ্ধাভাব-প্রধানরূপ 
বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনাবায়ণ। এভাদুশী রতিকেই “শান্তি রতি” বলা হয়। এই রভির ভিন্তি হইতেছে 
“শম-_বুদ্ধিব শ্রীকফনিষ্ঠ তা, অন্থপিবয়ে নিশ্চলতা” 5 এজন্য উহ।কে “শান্তি রতি বা শান্ত রতি” বলে। 
শ্ীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে মন! প্রড়ুগ বলিয়াছেন, 
শান্তবসে স্বরূপবুদ্ধয কৈ কনিষ্ঠতা | “শে! মন্লিগতা বুদ্ধিত-ঈতি শ্রীমুখগাথা। ॥ 
কৃষ্খবিনা তৃষ্ণাতা।গ তার কার্য মানি। অতএব শান্ত “'কৃষ্ণতক্ত' এক জানি ॥ 
্ব্গমোক্ষ কৃষ্ভক্ত নরক করি মানে । কৃষ্ণনিষ্ঠ!, তৃষ্জাত্যাগ - শান্তেব দুই গুণে ॥ 
শাস্তের স্বভাব_-কৃষে। মমতা বুদ্ধিহীন। পরব্রহ্ম পরমাত্ম! জ্ঞান প্রবীণ । 
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। শ্রীচৈ, চ. ২১৯১৭৩-৭৮ ॥ 


১২৬। শুপ্বাল্রত্তি লন্্রহ্দে আলোচনা 
পূর্ব অনুচ্ছেদে তিন রকমের শুদ্ধা রতির কথা আলোচিত হষ্টয়াছে- -সামান্থী, স্বচ্চা এবং 
শাস্তি। সামান্তা রতিতে সাধারণভাবে রতিমাত্র বিদ্যমান ; কোনওরূপ সন্বদ্ধের জ্ঞান তো! জন্মেই না, 


[ ২৯২৭ এ] 
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সন্বন্ধঙ্ছানের আভাসও থাকে নাঁ। স্বচ্ছাতেও সম্বন্ধচ্ছান নাই ; তবে মধ্যে মধো ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে এবং 
ভক্তদের প্রতি গাসক্তিবণত; সন্বন্ধঙ্জানের আভাস সাময়িক ভবে উদ্দিত হয়ঃ স্ষটিকে যেমন অন্ত বস্তুর 


বর্ণ প্রতিকলিত হয়, তদ্রুপ । কিন্তু ক্ষটিকে প্রতিফলিত বর্ণ যেমন স্থায়িহ লাভ করে ন', ক্ষটিক যখন 
যে বর্ণেব শিকটে থাকে, তখন সেই বর্ণ তাহাছে দৃষ্ট হয়, সেই বর্ণের নিকট হইতে স্ষটিককে অঙ্গত্র 
লইয়। গেলে সেই বর্ণের আভ।সও অপসারিত হয়, তদ্রুপ নানা ভাবের ভক্তের সঙ্গবশতঃ স্বচ্ছ! 
রতিও নান! ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কোনও ভাবই স্থায়িহ লাভ করেন! । স্বচ্ছা রতির উদাহরণে যে 
ব্রাহ্মণের কথ। বল! হইয়াছে, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণ,ক প্রভু বলিয়া! মনে করেন, কখনও মিত্র বলিয়। 
মনে করেন, কখনও পুল বলিয়া মনে করেন, কখনও বা কান্ত বলিয়া মনে করেন, আবার কখনও বা 
পরম।আআু। বলিয়া মনে করেন কোনও ভাবই স্তাধিত লাভ করে না, স্থিত লাভ করিলে, ধাহাকে 
পুজ বলিয়া মনে করা হয় উহাকে আবার কাস্ত বলিয়! মানে কর। সন্তব নয়। স্বস্হা রতির 
কোনও ভাবেই শিষ্ঠা ন।ই, শিষ্ঠা নাই বলিয়। পরন্ানন্দের অন্ুভবও সম্তপ হয় না। তথাপি সামাগ্যা 
অপেঞ্গ স্বচ্ছার উংকর্ধ এই যে--সামান্যাতে সন্ন্ধত্ত/নের আভাস থাকে না; কিন্তু স্বচ্ছাতে 
সম্বন্ধচ্ঞানের আভাস মধ্যে মধো দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই আভাদ অস্থায়ী এবং শিষ্টাহীন ; শিষ্ঠাহীন বলিয়া 
পরনানন্দের আইজবহীন | 

শান্িরঠিতেও সন্থন্ধের জান স্কুরিত হয় না; কেবল স্বরূপের জ্ানসাত্র সুরিত হয়। তাহ।র 
ফলে শ্রীকৃষ্ধে পরত্রঙ্গা পরমায্।-ভ্ঞান জন্মে এবং প্রত্রক্গ-পরদাত্ম।রজূপে প্রীকুষে। একান্তিকী 
শিষ্ঠা জন্মে যাহ সামান্ায় বা স্বস্ছায় নাই। ইচ্াই সামান্য! এবং শ্বচ্ছা হইতে শান্তির উৎকর্ষ। 
শান্তিতে একাপ্তিকী নি্1 জন্মিলেগ “পরব্রহ্ম পবমাত্ম/-জ্ানের প্রাধান্যবশতঃ ভীকূে মমববৃদ্ধি 
জন্মিতে পারে না ম্থৃতরাঁং কোনওরূপ সন্বন্ধের জ্ঞানগ জন্মিতে পারে না। তথাপি একান্তিকীনি্- 
বশত পরমানন্দের অনুভব হয়; এজন্যই শান্তভক্তের কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তাতে তৃষ্ণা থা;ক না, এমন 
কি নিরিবশেব-প্রহ্ম।নান্দে ও না। 

ক। শান্তিরতিরই রসযোগ্যত! 

পরমীনন্রের অগ্নভব হয় বলিয়া শাস্তিবতি রসে পরিণহ হওয়ার যে!গাতা ধারণ করে; 
কেননা, আনন্ৰ বা সুখই হইতেছে রসের প্রাণ। কিন্তু সামান্যা বা স্বচ্ছায় পরমানন্দের অনুভব হয় 
না! বলিয়। সামানায় বা স্বস্হায় রামর যোগাত। থ।কিতে পারে না। 

থ। সামান)াদি ত্রিবিধা রতিকে শুদ্ধা বলার হেতু 

সামান্য, স্বচ্ছা এবং শান্তি_পূর্ববেলিখিত এই তিন রকমের রতিকে কেন “শুদ্ধ।” বলা 

হুইল, তাহার হেতুরূপে ভক্তিরসামৃ্পিন্ধু বলিয়াছেন, 
“অগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্ত স্বাদৈঃ গ্রীত্যাদিসংশ্রায়ৈ: 
রতেরস্তা অদম্পকণদিয়ং শুদ্ধেতি ভণ্যতে 1২৫1১২॥ 
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_প্রীত্যাদির সংশ্রবে যেন্বাদের কথা পরে বলা হইবে, সেই ন্বাদের সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়াই 
(সামান্যা-ন্যচ্ছা-শাস্তি-_এই ত্রিবিপভেদযুক্তা ) এই রতিকে শুদ্ধ! বলা হয়।” 

তাৎপর্য হইতেছে এই-_পুরেব (৭1১২৪-অনুচ্ছেদে )ব্ল। হইয়াছে, মুখা। রতি পাচ রকমের-- 
শুদ্ধা, গ্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়ত। | ১২৫-অনুচ্ছেদে শুদ্ধ/রতির এবং তাহার ত্রিবিধ ভেদের কথা 
বলা হইয়াছে । ইহার পরে গ্রীতি, সখা, বাৎসলা ও প্রিয়ার কথ! বলা হইবে । এই বক্ষামাণ 
গ্রীত্যাদদি মুখ্যা রতিতে যে অপূর্ব আনন্দাস্বাদন দৃষ্ট হয়, সেই আনন্দাম্থাদন নাই বলিয়াই সামান্যা-্বচ্ছা- 
শাস্তি_এই ত্রিবিধ ভেদধিশিষ্টা রতি,ক “শুদ্ধ” রতি বল! হইয়াছে । এ-স্থলে “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধা”র 
প্রতিযোগী নহে ১ কেননা, অপুবধ-আ নন্দান্বাদনময়ী বলিয়া '্রীত্যাদি রতিকেও “অশুদ্ধা” বলা যায় 
নাঁ। যাহা বিজাতীয় বস্তুর সঠিত মিলিত হয়, তাহাকেই অশুদ্ধ বলা হয়; ষ্মন, নির্মল জলের সহিত 
জালের বিজাতীয় ধূলির যোগ হইলে জল শশুদ্ধ হা যায়; কিন্তু নিশ্মন জলের সহিত নির্মীল জলের 
মিশ্রণ হইলে তাহ। অশুদ্ধ হর ন।। বক্ষানাণ প্রীতাদি র্তির সহিত আনন্দাস্বাদনের সংশ্রব আছে 
বলিয়। গ্রীত্যাদি রতি “ভশুদ্ধ” হইয়া! যায় না; কেননা, গরীত্যাদি যেমন স্থরূপ-শক্তির বৃত্তি, 
আনন্দাস্বাদনও তদ্রুপ স্ববূপ-শক্তিনই বৃত্তি, গ্রাভাদি হইতে ভিন্নজাতীয় বন্ত নহে । এজন্যই বল। 
হইয়াছে, সামান্যা-হ্চ্ছা-শান্ভি-রতির সন্ধে প্রযুক্ত “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধার” প্রতিযোগী নহে। 
এ-স্থলে “শুদ্ধা"-শব্দে বূপান্তর-প্রাপ্তিহীনভাই নুচিত করিতেছে। প্রীতা দি রতি অপূর্ব-আস্বাদনরূপে 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সামান্যাদি রতি ভজপ কোনও রূপান্তর প্রপ্র হয় না; ইহাই হইতেছে *শুদ্ধ1”- 
শব্দের তাপধা । ঘেমন, পারো দ্রগ্ধ এবং উত্ত।পযোগে ঘনত্ব-প্রাপ্ত দুগ্ধ । ধারোষ ছুগ্ধে ঘনত্ের 
অভাব, ঈহ1 ঘনত্ব-রূপতা প্রাঞ্চ হয় নাই, কেবলই দুগ্ধ , উহাতে অনা কোনও রূপ নাই । ৭শুদ্ধা রতি"- 
বাঁচক শ্লোকের টীকায় শ্লীপাদ জীনগোম্বামী লিখিয়।ছেন --০শুদ্ধা কেবলা” ; ইহ] কেবল রতিমাব্র- 
বূপেই অবস্থিত, অন্য কোনও রূপ প্রাপ্ত হয় না। 


৯২৭। প্রীত্যানি ব্রতিত্র স্রন্বহেদ স্াানাব্রলণ আলো! 

“অথ ভেদত্রয়ী হৃগ্ঠ। রতেঃ প্রীত্যাদিরীরধ্যতে । 

গ।ট়ানুকুলতোতৎপন্ন! মমতেন সদা শ্রিতা ॥ 

কৃষ্ণতক্তেঘন্ুগ্র।হা-সখি-পুঁজোঘ্বক্রমাৎ। 

ত্রিবিধেষু ত্রয়ী প্রীতিঃ সধ্যং বংসলতেত/সৌ ॥ 

অত্র নেত্রাদিফ-ল্লহং জস্তণো দৃঘ্র্ণনাদয়ঃ। 

কেবল। সষ্কংল1 চেতি দ্বিবিধেয়ং রততিত্রয়ী | ভ, রসি, ২৫1১২ ॥ 
--রতির পরমোপাদেয় (হ্ৃগ্ধ ) ভিনটা ভেদ আছে; সেই তিনটী ভেদ হইতেছে শ্রীতি প্রভৃতি ( অর্থাৎ 
প্রীতি, সখ্য ও বাতসল্য )। এই ভেদত্রয় হইতেছে গাট আনুকূল্য হইতে উৎপন্ন এবং সর্বদা মমত্থের 
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দ্বারা আশিত । শল্পগ্রাহা, সখ! এবং পৃজা--এই তিবিধ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে এই ভেদত্রয় যথাক্রমে 
প্রীতি, সখ্য এনং বাংসলা নামে আভিহিত তয়। ইহাতে নেত্রাদির প্রফুল্লতা, জস্তণ এবং উদ্ঘূর্ণনাদি 
প্রকাশ পায়। এই ভ্রিবিধা রতি আবার কেবলা ও সঙ্ুল_. এই ছুই রকমের ।” 
ভাৎ্পর্ধ্য। শ্রীকুঞ্ফবিষধিণী রতি যখন এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
আন্কুঙ্গা-বিধ!নের ( সেবাদ্বার। গ্রীতিনিধানের )জদ্ক গাঁ তৃষ্ণ। জন্মে এবং শ্রীকফ্চবিষয়ে মমন্ববুদ্ধি 
(শ্রীকৃষ্ণ আমারই এইবপ বুদ্ধি) সর্বা চিত্তে বিরাজিত থাকে, তখন এই রতি অত্যন্ত উপাদেয় 
হইয়া উঠে। শ্রাকষ্চগ্রীতি-বাঁসনার এবং মনব্ববুদ্ধির গাঢ়ভা অন্রলারে এই রতি তিন রকমের হইয়। 
থাকে-__গ্রীতি, সখা এবং বাঁৎসলা। স্বীয় চিন্তস্থিত কুষ্ণরতির স্বরূপ অনুল।রে-_যাহারা! নিজেদিগকে 
শ্রীকৃষ্ণের শন্ুগ্রাহা এবং জ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অনুগ্রাহক মনে করেন, তাহাদের রতিকে বলে “রীতি” । 
যণহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখ! এবং শ্রীকঞ্চকেও নিজেদের সখা মনে করেন, তাহাদের রতিকে 
বল! হয় “সখারতি" এব্‌ং যাহার! নিজেদিগকে শ্রাকৃষ্ণের পূজা মনে করেন, তাহাদের রতিকে বলা হয় 
'বাৎসল্য রতি।” এ-স্থলে যে “ত্রীতিশনামক ভেদের কথা বলা হইল, সেই “প্রীতি” হই/তিছে 
একটা পারিভাধিক এব, কৃষ্ণরতির এক বিশেষ স্তরের নাম। এই পারিভাষিক “প্রীতি” হইতেছে 
বন্তুতঃ “দাস্তারতি 1” দাসই নিজেকে প্রভুর অনুগ্রহা বলিয়! মনে করিয়। থাকে। 
গ্রীন্ধি (বা দাস্য ), সখ্য এবং বাৎস্ল্য--এই তিনরকমের রৃতিব প্রত্যেকেরই আবার দুই 
রকম ভেদ আছে--কেবল। এবং সঙ্কুল!। এক্ষণে কেবলা এবং সঙ্কুলার লক্ষণ বলা হইতেছে। 
ক। কেনলা 
“রত্ান্তরস্য গদ্ধেন বজিতা কেবলা ভবেৎ। 
ব্রজানুগে রসালাদৌ প্রাদামাদৌ বয়সাকে। 
গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ ॥ ভ, র, সি, ২৫1১২। 
-.যে রতিতে অন্য রতির গন্ধম।জ্রও নাই, তাহাকে কেবল! রতি বলে। এই কেবল! রতি যথাক্রমে 
ব্রজানুগ রসালাদি ভত্তাবর্গে, শ্রীদামাদি সখাগণে এবং ব্রজপতি নন্দপ্রস্ৃতি গুরুবর্গে ক্ষতি পাইয়| 
থাকে ।” 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর রূসালাদিভত্যবর্গের দাসারতি, শ্রীদামাদি সখাবর্গের সখ্যরতি এবং 
উ্ীনন্দ-প্রভৃতি গুরুব্্গের ব1ৎদল্যরতি হইতেছে কেবল।।| তাহাদের রতির সহিত অন্তরতির 
গন্ধমাত্রেরও মিশ্রণ নাই | 
থখ। জঙ্কুল। 
“এষাং ছয়োস্তরয়াণাম্বা সঙ্গিপাতন্ত সন্থুল!। 
উদ্ধব!দৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রেমেণ সা ॥ ভ, র, সি, ২1৫1১৩॥ 
যস্যাধিক্যং ভবেদ্‌ যত্র স তেন ব্যপদিশ্যুতে ॥ ভ, র, সি, ২1৫1১৪। 


॥ ২৯৩০ ] 


স্থায়িভাব ] রসঙথ [ ৭১২৮-অগ্র 


_ পূর্বোক্ত দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য--এই ত্রিবিধ! রতির মধ্যে দুইটা বা তিনটা রতির সম্মিলন হইলে 
তাহাকে সঙ্কুলা বলে। এই সন্কুলা যথাক্রমে উদ্ধবাদি, ভীগার্দি এবং (ব্রজেশ্বরী যশোদার ধাত্রী ) 
মুখর(দিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে-স্থলে যে রতিব আধিক্য, সে-স্থলের সন্কুলা রতি সেই রতি-নামেই 
কথিত হয়।” 

এই উক্তি হইতে জান গেল--উদ্ধবাদিতে সন্কুলা দাসারতি, ভীম।দিতে সন্কুলা সখারতি এবং 
মুখরাদিতে সঙ্কুলা বাংসল্যরতি বিরাজিত। উদ্ধবের দাস্যরতির সঙ্গে সখাভাবেরও মিশ্রণ আছে ; এজন্য 
ইহ! স্কুল! ( মিশ্রিতা ) হইল; কিন্তু সখাভাব থাকিলেও দাস্যভ।বেরই প্রাধান্থ বলিয়া উদ্ধবের 
কুষ্ণরতি দীস্যরতি-নামে অভিহিত হয়। এইবপে, ভীম।দির মথ্যরতির সঙ্গেও অন্যভাব মিশ্রিত আছে; 
তথাপি সখ্যভাবেরই প্রধান বলিয়! তাহাদের সম্কুলা রতিকেও সখাধতি বলা হয়। মুখরার বাৎসল্য 
.রূতিসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে । 

এইবূপে প্রীতি (দাপ্যরতি ) সখ্য এবং বাৎসল্যসম্বদ্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বিধৃত হইতেছে । 


১২৮। জ্রীতি আ! দ্াস্যুক্সতি 

*ম্যম্মাদ্ভবস্তি যে নানাস্তেইনুগ্রাহা হরেমতি।১ । 

আরাধাত্বাত্মিক! তেঘাং রতিঃ ্ীতিরিতীরিত!1 ॥ 

তত্রাসক্তিকৃদনাত্র শ্রীতিসংহারিণীহ্যসৌ ॥ ভ, র, সি, ২1৫1১৫॥ 
-_যাহাদের কৃষ্ণরতির স্বরূপই এইরাপ যে, রতি তাহ1দিগের মধ স্বয়ং শ্রাকৃষ্ণ অপেক্ষ! নান বলিষ। 
অভিমান জন্মায় এবং তজ্জন্য নিজেদিগকে কৃষ্ণের অনুগ্রাহা বলিয়াও অভিমান জন্মায়, ত।হ!দের 
আবাধ্যত্াত্মিকা রতিকে গ্রীতি (বা দাশ্যরতি ) বলা হয়। এই "গ্রীতি” শ্রাকৃষেই আসক্তি জন্মাইয়া 
থাকে এবং অন্যবস্ততে আসক্তিকে বিনষ্ট করিয়৷ দেয়।” 

“আমি শ্রীকফণ হইতে নুম__ছোট 7; আর, শ্রীকৃষ্ণ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ বড়; নুতরাং আমি 
আকৃষ্ের অন্ুগ্রাহ্থ__-অনুগ্রহের পাত্র, আর শ্রীকৃষ্ণ আমার অনুগ্রাহক; শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য-_সেব্য; 
আঁর আমি শ্কৃষের আরাধক-_-সেবক, দাস” যে রতি এতাদৃশ অভিমান জন্মায়, তাহাকে বলে 
“প্রীতি ব৷ দাস্তরতি।” এ-স্থলে “্রীতি”-শব্ধ পরিভাষিক বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “শ্রীকৃষ্ণ 
আমার আরাধ্য বা সেব্য”-ইহাই হইতেছে এতাদৃশী রতির প্রাণ। শ্রীকৃ্ণে যাহার এতাদৃশী রতি 
জগ্মে, অন্য কোনও বিষয়েই তাহার '্রীতি বা আসক্তি থাকে না; তাহার আসক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই 
সর্ধতোভাবে কেন্দ্রীভূত হয়। 

পূর্ব্বে ষে শীস্তরতির কথা বল! হইয়াছে, তাহাতেও দেখা গিয়াছে, একমাত্র শ্রাকৃষ্ণেই 


আসক্তি থাকে, অন্যত্র আসক্তি কিকিন্ত্রও থাকে না। দীস্রতিতেও তদ্রপই দৃষ্ট হয়। দীম্যরতির 
[ ২৯৩১ ] 


স্থায়িভাৰ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১২৯-এমু 


বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে_ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার_সেবার, সেবাদ্বার৷ গ্রীতিবিধানের _-বাসনা 
আছে; শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানের বাসন) আছে বলিয়া শীকৃ্ণে যে মমত্ববুদ্ধি জন্মে, তাহাও জান! যায়। 
কিন্তু শান্তরতিতে মমত্ববুদ্ধি নাই, মমত্ববুদ্ধিমূলা সেবাবাসনাও নাই। 
উদাহরণ ;__ 
“দিবি ব। ভূবি ব মমান্ত বসে! নরকে ব। নরকান্তক প্রকামম্‌। 
অবধীরিত্তশারদারবিদ্দৌ চরণো। তে মরখেহপি চিন্তয়ীমি ॥ 
__মুকন্দমালা। ভ, র, সি, ২৫1১৫॥ 
-হে নরকান্তক (শ্রাকৃষ্ণ )! স্বর্গে, কিন্বা পৃথিবীতে, কিন্া নরকেই আমর বস হয়, হউক 
(তাহাতে কোনও ছুখ নাই); কিন্তু মর্ণক!লেও যেন তোমার শরৎকালীন-পদ্জনিন্দি চরণছয়ের 
চিন্তা করিতে পারি ।” 
এই উদ্বাহরণে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি, অন্তনস্তরতে আসক্তিহীনতা, প্রদণিত হইয়াছে । 
শীরুষ-চরণ-চিন্তার কথায়, ভক্তের ্ব-সন্বন্ধে শীকৃষ্ণের অনু গ্রাহাত্বের ভাব এবং শ্রীকৃষ্জবিষয়ে 
আরাধাখাত্সিক] রভিও স্চিত হইয়(ছে। 


১২৯ । সখ্যল্রতি 

“যে স্থাস্তল্া। মুকুন্দস্ত তে সথায়ঃ সতাং মতাঃ। 

সাম্য।দ্বিশ্রম্তরূপৈষাং রতি: সখামিঙ্ো চ্যতে | 

পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণীয়মবন্ত্রণ। ॥ ভ, র, সি, ১1৫1১৬| 
__র্তির স্বরূপগত স্বভাববশতঃই ধাহাঁদের মধো এইরূপ অভিমান জনে! যে, “আমরা কৃষ্ণের তুল্য, 
সমান', তাহাদিগকে কৃষ্ণের সখা! বলা হয়। সমভ।বহ হেতু তীহাদে৭ রতি হয় ধিশরস্তরূপা_-সন্কৌোচ- 
হীনা। এতাদৃশী রতিকে সখারতি বল! হয়,। সঙ্কেটচহীন। বলিয়া এই সখারতি পরিহাস-প্রহাস- 
কারিণী হইয়া থাকে ; ইহ। অযন্ণ।ও__অর্থাৎ 'আগি কৃষ্ণের অগ্নগ্র।হা, কৃষ্ণের অধীন-এইরূপ ভাব 
এই রতিতে থাকেন।।” 

ধাহারা দখারতির আশ্রয়, রতির স্বভাবশতঃই গাহাধা মনে করেন _“আমরা আ্রীকৃফ্ের 

সমান, গ্রীকৃ্ণও আমাদের সমান; আমাদিগ অপেক্গা শ্রীকৃষ্ণ কে।নও বিষয়েই বড় নহেন।” তাহাদের 
মনে এইরূপ ভাব বিরাঞ্জিত বলিয়। শ্রীকৃষ্ণব্ষয়ে কোনওর।প সক্কৌচই তাহাদের মনে স্থান পায়না; 
তাই তাহার! গ্রীকৃষ্ণের নহিত হাম্ত-পরিহাসও করেন, আঁকৃষ্ের কাধেও চড়েন, শ্রীকফফকেও কাঁধে 
করেন। দাস্তরতির পরিকরদের ম্যায়, ত্রাহারা কখনও নিজেদিগকে গ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহথ এবং শ্্রীককে 


নিজেদের অসুগ্রাহক মনে করেন না। সমত্বতাব, সষ্কোচহীনত।দি হইতেছে দাস্তরতি হইতে সথ্যরতির 
বৈশিষ্ট্য! 


[ ২৯৩২ ] 


স্থায়িভাব ] রসতবব [ ৭১৩০-অন্ 


উদাহরণ £-- 
“মাং পুম্পিভারণ্যদিদৃক্ষয়াগতং নিমেষ-বিস্লেষ-বিদীর্ণমানসাঃ 
তে সংস্পশস্তঃ পুলকাঞ্চিতশ্রিয়ো দূর দহংপুধিবকয়াগ্ত রেমিরে॥ 
ত, র, সি, ২1৫1১৭।। 

_( ব্রহ্মা ষে গোপবালকগণকে অপহরণ করিয়।ছিলেন, রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সম্বন্ধে 
এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ) অদ্য আছি কুনুনাশাভিত বৃন্বাবনের শোাদর্শনের উদ্দেশ্বে তাহাদের নিকট 
হইতে দূরে গিয়াছিল।ম ; আমার ভিত নিনেব-পরিমিভ কালের বিরহেও তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
যায়। আমি যখন কিপিয়া আসিতেছিল।ম, তখন দূব হইতে আমাকে দেখিয়া-আমি আগে কষ্ণকে 
স্পর্শ করিব, আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ বরিব'-এই রূপ বলিয়া ছুটিযা আসিয়া তাহারা পুলকাঞ্চিত- 
. কলেবরে আমাকে ম্পর্শ কথিয়। আনন্দ অনুভব করি্য়।ছিলেন।” 


১৩০ । লাঁশুলল্যলতি 

«“গুরবে! যে হরেরস্ত তে পুঞ্জা। ইতি বিশ্রুত।ঃ। 

অন্গ্রঃময়ী তেষ!ং রতিবাংসলামুচাতে । 

ইদং লালনভপ্য।শীশ্চিবুকম্পশন[দিকুৎ ॥ ভ, র, সি, ২21১৯॥ 
_ধাহার] প্রকুফ্ের গুরুস্থানীয়, উ।হ।রা তাহ।র পৃজ্য। ভাহাদিগের অনুগ্রহনয়ী রতিকে বাংসল্য 
বলে। এই বংসল্ লালন, মগ্বল-ক্রিয়াদম্প!দন, আশীববাদ ও চিবুক'ম্পর্শাদি প্রকাশ পায়” 

স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের গুরস্থানার় কেহ নাই, পুজাও কেহ নাই, থাকিতেও পারে না। 
তথাপি রমিক-শেখর আীকৃঞ্ণের পক্ষে বাৎসলারস্র আ্বাদন বাহ!তে সম্ভবপর হইতে পারে, তজ্জন্ 
তাহার নিত/সিদ্ধ পরিকর্গণের মধ এমন পরিকর আছেন, চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির প্রভাবে ধাহারা 
মনে করেন, তাহার শ্রীকৃষ্ণের গিতান।ত।দি গুরুজন-_স্ৃতরাং আীকৃষ্ণের পূজা । তাহাদের কৃষ্ণরতির 
প্রভাবে তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষের ও তদনুরূপ ভাব জন্মে। তীহার। মনে করেন-“আমরা আীকৃষের 
লালক, পালক. অন্ুগ্রাহক; আর আকৃষ্। আমাদের লালা, পাল্য অনুগ্রাহ্থ 1” ইহাদের এই 
অনুগ্রহম্য়ী রত্তিকে বাৎসলা রতি বলে। এই বাৎসল্য রতির প্রভাবে তাহারা সম্তান-জ্ঞানে 
শীকফের লালন-পালন করেন, শ্রীকাের মঙ্গলের জন্য ভাহার। উৎকপ্টিত- যে-সমস্ত ক্রিয়ীকলাঁপে 
আকৃষ্ণের মঙ্গল হওয়ার জস্তাবনা, ত!হ।রা সে-দমন্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, শ্রীকৃষ্ণকে 
আশ্ীর্ব[দও করেন, স্লেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিবুক-স্পর্শাদিও করিয়া থাকেন। ত্রজে শ্ীনন্দ-যশোদা 
হইতেছেন বাৎসল্যভ(বের মুখ্য পরিকর । 
উদ্দাহরণ £_- 
“অগ্রাসি যন্নিরভিসক্ষিবিরোধভাজঃ কংসন্ত কিন্করগণৈ গিরিতোইপুযুদ্রৈঃ। 
গাস্তত্র রক্ষিতুমসৌ গহনে মৃূর্মে বাজ: প্রয়াত্যবিরতং বত কিং করোমি ॥ 


| ২৯৩৩ ] 
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_-অকারণ-বিরোধকারী কংসের পর্বত-অপেক্ষাও গুরুতর কি্করগণ গৌনকল হরণ করিয়াছে শুনিয়। 
আমার'কোমল বালক গেশগণের রক্ষার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে । হায়! আমিকি 
করিব?” 


ইহা যশোদাম[তার উক্তি । কংস্চর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 


“সুতমঙ্গলিভিঃ নু তস্তনী চিবুকাগ্রে দধভী দয়াত্রধীঃ। 

সমলালয়দালয়ৎ পুরঃ স্থিতিভাজং ব্রজরাজগেহিনী ॥ ভ, র সি, ২৫1১৯। 
_-গৃহাগ্রবস্থী পুজকে দেখিয়া স্তস্তনী ব্রজরাজগেহিনী ঘশোদা। দয়া্ুরচিত্তে অন্কুলিদ্বারা তাহার চিবুক- 
স্পর্শ করিয়া তাহার লালন করিতে লাগিলেন ।” 


১৩১। প্রিস্তা হা! পুন! ব্তি 
“মিথো হরেমূগিঙ্্যাশ্চ সম্তোগস্যাদিকারণম্‌। 


মধুরাপরপর্ধায়! প্রিয়তাখো!দিতা রতিঃ। 
অন্তযাং কটাক্চজক্ষেপপ্রিয়বণীশ্মিতাদয়ঃ ॥ ভ, র সি, ২৫২০ ॥ 
_ আীকৃষ্জ এবং ( কুষ্ণকান্ত। ) মুগনয়নাদিগের পরস্পর শ্মরণ-দর্শনাঁদি অষ্টুবিধ সম্তেগের আদিকারণের 
নাম প্রিয়তা । এই প্রিয়তার আর একটী নাম হইতেছে মধুরা ( মধুর রতি )। ইহাতে কটাক্ষ, 
ভ্রবিক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাম্তাদি প্রকাশ পায়” 
ক্টোকস্থ “মিথ; পরস্পর”-শবন্দে মৃগনয়না কৃষ্ণকান্ত।গণের এবং শ্রীকৃুষ্ণেরও রতি স্থৃচিত 
হষ্টতেছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বানী লিখ্য়াছেন_-“ভক্তের চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি থাকে, 
তাহাই রসত্ব প্র।প্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যে ভর্তবিষয়া রতি থাকে, তাহা হইতেছে রসবিষয়ে 
উদ্দীপন» 
ততেপর্ধ্য এই | প্রিয়ত্ব-বস্তুটী হইতেছে পারস্পরিক ; শরীক যেমন তক্তদের প্রিয়, তক্তগণও 
তেমনি আশীকৃষ্ণের প্রিয়। ভক্তদের চিত্তে থাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি ; আর, শীকৃষ্ণের চিত্তে থাকে 
তক্তবিষয়িণী রতি । ভক্তব্ষিয়িণী রতি হয় ভক্তচিত্তস্থিতা রতির উদ্দীপন । 
শ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন_-নিরুক্কি অনুসারে, প্রিয়ার ভাব হইতেছে প্রিয়তা ; 
*প্রিয়ায়! ভাঝঃ প্রিয়তেতি নিরুক্তেঃ1৮ পাচিকার ভাবকে যেমন পাঁচকত্ব বলা হয়, তদ্রুপ 
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকাস্তািগের যে রতি, তাহার নামই “প্রয়তা”, বা “মধুরা রতি ।” ইহাকে 
“কাস্তারতিও” বল! হয়। 
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উদাহরণ £-_ 
“চিরমুকষ্টিতমনসো রাঁধামুরবৈরিণোঃ কোহপি । 
নিভূত্তনিরীক্ষণজন্মা প্রত্যাশাপল্লবে। জয়তি ॥ ভ, র, সি, ২৫1১০॥ 
_চিরক।ল উৎকষ্টিতমনা শ্রীশ্রীরাধ।মাঁধবের নির্জন-নিরীক্ষণজনিত প্রতাশ।পল্লব জয়যুক্ত হউক।” 
আীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের নির্জন-দর্শনের নিমিত্ত উভয়েই উৎকট্টিত। নির্জনদর্শন-ল।ভে 
তাহাদের উভয়ের প্রত্যাশাই পূর্ণ হইয়াছে। এ-স্থলে দর্শনরূপ সম্ভোগের আদিকারণ হইতেছে 
প্রিয়তা। শ্রীরাধার দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ঘে উৎকণ্ঠা, ভাতার হেতু হইতেছে আীকুষ্ণের চিত্তস্থিত 
আীরাধাঁবিষয়। রতি ; এই রতি শ্রীরাধাচিন্তস্থিত শীকৃষ্ণবিষয় রতির উদ্দীপন হইয়াছে । 


-১৩২৯। শর্ুহিখ। মুখ্্যান্পতিল্ সাদলৈচ্ত্রী 

ূরবববন্ত কতিপয় শন্পচ্ছেদে শান্ত, দাস্থা, সখা, বাৎসলা ও প্রিয়ত। বা মধুরা-এঈ পাঁচ 
রকমের মুখ|। রতির কথা বল! হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাবে-উল্লিখিভ পঞ্চবিধা রন্ির 
সকলেই কি সমান, অর্থাৎ সমানরূপে আন্মদ্য? নাকি তাহাদের আম্বাগ্হের তারতমা আছে ? 
যদি সমানই হয়, তাহা হইলে সকলেরই সকল রতিতে প্রবু্তি হ ওয়া সম্ভব ; কিন্ত দেখা যাঁয়--ক।হারও 
কোনও রতিতে প্রবৃত্তি আছে ; আবার কাহারও বা কোন& রতিতে প্রুন্তি নাই । আর যদি এ-সকল 
র্তির তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সবৌৎকধময়ী যে রতি, সেই রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি হওয়] 
স্বাভাবিক ; কিন্তু দেখ! যায়-সকলের একই রতিতে প্রবৃত্তি হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রতিতে ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের প্রবৃত্তি হয় ; ইহার হেতু কি? 

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিম্ধু বলিয়!ছেন, 

“যো ত্তরমসৌ স্বাদবিশেযোল্লাসময়াপি | 
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্তচিৎ ॥১৫১১। 

--এই পঞ্চবিধ! মুখা। রূতি উত্তারাত্বর স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী হইলেও বাসনা অনুসারে কাহারও নিকটে 
কোনও রতি স্বাদময়ী বূলিয়! প্রকাশ পাইয়া থাকে 1 

এ-স্থলে বল! হইল--শাস্তাদি পঞ্চবিধ। রতি সকলে সনান-স্বাদবিশিষ্ট। নহে ; তাহাদের স্বাদ 
উত্তরোত্তর উৎকর্ষময়_ শাস্ত অপেক্ষা দান্তের, দাস্য অপেক্ষা সখোর, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং 
বাৎসল্য অপেক্ষা প্রিয়তার বা মধুরা রতির উৎকর্ষ বেশী। সুতরাং মধুরা রতিই জর্ব্বাধিকরূপে 
উৎকর্ষময়ী। তথাপি কিন্তু মধুর! রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি দেখা য।য় না; কাহারও শাস্তরতিতে, 
কাহারও দাস্যরতিতে, কাহারও সখারতিতে, কাহারও বাৎসলো এবং ক।হারও বা মধুরারতিতে প্রবৃত্তি 
দেখ| যায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রতিতে প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে--ভাহাদের বাসন!-- 
প্রাচীন-বাসনা। পূর্ববজন্নাঞজিত সংস্কার অন্থসারেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বন্তর শন বাসন] 


[ ২৯৩৫ ] 


স্থায়িভীব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [৭1১৩৩-অন্থ 


জগ্মে, ভিন্ন ভিন্ন বশ্ততে রুচি জন্মে। লৌকিক জগতেও দেখা যাঁয়--কাঁহ।রও কটু বস্তুতে রুচি, 


কাহারও ভগ্বন্ত্রতে রুচি, কাহারও বা মিষ্ট বস্ততে রুচি গ্রাচীন-বালনাভেদব্শত;ই লোকের 
রূচিভেদ। এজন্যই শ।স্তাদিরতি উত্তরোত্তর উৎকর্ধনয়ী হইলেও বাসনাভেদে বা কূুচিভেদে সকলের 


একই র্তিতে প্রবৃত্তি হয় ন13 কাহারও শান্তরতিতে, কাহারও দাস্য রতিতে, কাহারও সখ্রতিতে, 
ইত্যাদিরূাপে প্রবৃত্তি জন্মিয়! থাকে। 

লৌকিক জগতে দেখ! যায়_কাহারগ কাহাবও হায় এবং মিষ্ট উত্তয়বিধ বস্তুতেই রুচি 
আছে ।” শান্তাদি রতির মধো তদ্রপ একাধিক রহিহে কাহার প্রবুত্তি জন্মিতে পারে কিন? 
উত্তর-_পুর্ব্বেই বল। হইয়াছে, শাস্থ ইক্টানোছে মনতাগদ্ধীন কিন দাসা।দি চভবিবনাী রতি হইতেছে 
প্রত্যেকে মমভাবুদ্ধিময়ী , স্তর: শাছের সন্থ্ে দাসাদিব শিশণ স্থল নয়ত আবশ্) দাসাদি 
চত্ধ্বিধা রতির প্রতোকের মপোঠ শান্ের গণ কেন নিচতা আছে ২ কিন্তু শানস্তে দাস্যাদির ভাব নাই । 
দাসা-সখোর সিআ্রণ সম্ভব, দ!সা-স্খা-ব!ংস,ল।র সিশ্রণি সস্থপ। সঙ্কলা তির প্রসঙ্গে পুরে তাহ। 
বলা হইয়াছে (১২৭ক-ছনুচ্ছেদে )। কিন্তু ম্ধবা রতির সঙ্গে বাংসলারাতির নিশ্রণ সন্তব নয় একই 
ভক্তের পক্ষে একই সময়ে একই কৃষণক প্রাণবগ্নুভ এবং পুজ মনে করা সম্ভণ নহে । তথাপি মধুরা 
রতিতেও শাস্তাদি চতুর্ধিব! রতির গন বর্তনান _শান্তের কৃষেনকনিষ্ঠ তা, দাসোর সেবা, সখোর 
সন্কেেচহীনতা এবং বাংলোর মঙ্গলেচ্ছাদি মধুবতেও আছে! এনসম্বদ্ধে একটু বিশেষ আলোচনা 


৫1১৩-১৪-অনুচ্ছেদে প্রষ্টবা। 
গৌণীরতি 


১৩৩1 গৌনীন্লতি 
পঞ্চবিধা মুখ্যা রতির কথা বলিয়৷ ভক্তিরসা মৃত সিদ্ধ গোঁমীর্তিন কথ! বলিয়াছেন । 
“বিভাবোতৎকধজে। ভাববিশোষো যোহন্রগৃষ্াতে | 
সংকুচস্তা! স্বয়ং রত্যা সা গোণী রতিরুচাতে ॥২৫1২১। 
_(আলম্বন-) বিভাবের উৎকর্ষজনিত ষে ভাববিশেষ স্বয়ং সঙ্কৌচব্তী রতিদ্বার। অনুগৃহীত ( প্রকটিত ) 
হয়, তাহাকে গৌণী রতি বলে।” 
টাকায় গ্রীপাদ জীবগোন্থমী লিখিয়াছেন-.“বিভাবহমন্ত্রালম্বনতম্‌_গ্লে!কস্থ “বিভাব+ শব্দে 
'আলম্বন-বিভাব' বুঝায়।” আলম্বন দুই রকমের-- ব্যিয়।লগ্বন ( শ্রীকৃষ্ণ ) এবং আশ্রপ়ালম্বন (ভক্ত )। 
এই উভয়ের উৎকর্ষজনিত ভাববিশেষ, স্বয়ং সস্কেঠচনতী রতিকর্তৃক প্রকটীকৃত হইলে তাহাকে গৌঁণী 
রতি বলে। “গল্কুচন্তা! রত্যা”শশব্দসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন-_“ভাবধিশেষস্ঠৈব তত্র তত্র 
প্রকটমুপলভ্যমানত্বাৎ সঙ্কুচন্ত্যেবেতি-_সে-সে স্থালে ভাববিশেষেরই প্রকটত্ব উপলব্ধ হয় বলিয়া রতি 
ষেন সঙ্কুচিত বলিয়াই মনে হয়।” তাৎপর্য এই যে স্বয়ং-রতির অন্ুগ্রহেই ভাববিশেষ (যাহাকে 
গৌনীরতি বলা হয়, সেই ভাববিশেষ ) প্রকটাভূৃত হয় ; তখন প্রকটাভূত ভাববিশেষই প্রধানভাবে 


[ ২৯৩৬ ] 


স্থায়িভাব ] রসতব্ [ ৭১৩৩-অমু 
লক্ষোর বিষয় হয়, স্বয়ং রতি (যাহার অনুগ্রহে ভাববিশেষ প্রকটাভূত হয়, সেই রতি ) তদ্ধেপ হয় না ; 
তাহাতে মনে হয়_-রতি ফেন সম্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। 

স্বয়ং সন্কেচব্তী রঠিদ্বারা প্রকটীভূত ভাববিশেষকে গৌণী রতি বল। হইয়ছে। ইহার 
তাৎপর্ধ্য প্রকাশ করিতে যাইয়! শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন__“কিস্ত “স। মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীতিবৎ গৌণী 
ওপচারিকীতার্থ:--'অঞ্চসমৃত চীৎক।র করিতেছে'-এ-স্থলে মঞ্চের চীৎকার যেমন গৌণ বা উপচারিক, 
তদ্ধেপ এ-ভাববিশেষের রতিত্ব ৪ গৌণ বা ওপচাপ্সিক 1” কোনও মঞ্চের উপরে অবস্থিত লে।কগণ 
যখন চীৎকার করিতে থাকে, তখন যদি বল। হয়__'মঞ্চ চীৎকার করিতেছে”, তাহা হইলে গৌণ ব! 
উপচ)রিক ভাবেই একূপ বল। হয়; কেননা, মঞ্চ চীতক।র কগিতে পারে না; মঞ্চস্থ লোকগণের টীৎকারই 
মঞ্চে উপচারিত হইয়। থকে । তদ্রপ, এ-স্থলে স্বয়ংরতির রতিতই ভাববিশেষে উপচারিত হট্টয়া থাকে ; 
“কেননা, স্বয়ংরতির রতিহবশতঃই ভাবপিশেষের রতি ব। আম্বাদ্াত, ন্বয়ংরতির অনুশ্রহেই ভাববিশেষের 
প্রকটন ; ফ্মন মর্চস্থ লোকসমুহর চীংকাবেইট মঞ্চের চীৎকাপকারিত্ব, তদ্রপ। ম্বয়ংরতি স্বীয় 
আন্বাদাহ সেই ভাববিংনেষে সঞ্চারিত করিয়াই তাহ।কে আম্বাদ্ত্ব (রতিত্ব) দান করিয়া থাকে। 
যেনন পিষ্ট অশ্থলে চিনির মিষ্টহঈ আন্বলে সঞ্চারিত হয়, আন্থলের মিষ্টত্ব যেমন উপচারিক, মিষ্টত্ব 
বাস্তবিক চিনির, তদ্ধপ । এইঈরূপে, একৃত প্রস্ত।বে আন্থাদাহ রৃতিরইঈ, সেই ভাববিশেষে তাহ! 
উপচ।রিত হয় বলিয়া াববিশেষাকে গৌণী বা উপচারিকা রতি বল। হয়। 


ক। গৌণীরতির প্রকারভেদ 
হাসা, বিস্মর, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ সা-এই সাত্টী ভাববিশেষ সঙ্কে।চবতী 


মুখ্য রতিকর্তুক অন্তগৃহীত হইয়া গৌনীগতি বলিয়া অভিহিত হয়! “হাসে! বিস্ময় উৎসাহঃ শোক: 
ক্রোধো ভয়ং তথ|| দুগুপ্ল। চেহাসৌ ভাবপিশেষঃ সগুধোদিতঃ॥ ভ, র' সি ২1৫২২।৮ 
এইরূপে দেখ! গেল, গৌনী। রতি হইতেছে সাভটা_হাসরতি, বিশ্ময়রতি, উৎসাহ রতি, 
শোকরতি, ক্রোনর্তি, ভয়র্ভি এনং জুগ্চপ্নাপতি | ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়। হইবে। 
হ। গৌণী রতি সদ্ন্ধে সাধারণ অ।লোচনা 
“পি কুষ্তবি ভীপ্থমাদ্যষট কস্য জস্তবেত। 
স্যাদ্দেহাদিবিভাবত্বং সপ্রমণাজ্ত রতেবশ।ৎ ॥ ভ, র, সি, ১৫১৩1 
--মুখ্য।রভির অধীন বলিয়া হাস, বিম্ময়। উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও ভয়-এই ছয়টার কৃষ্ণবিভা বন্বও 
€ কৃষ্ণালম্বশহ ৪) সম্ভব হয় (কেননা, তাঠাদের তদনুকূল যোগ্যতা আছে); কিন্তু মুখ্যা রতির 
বশ্যতাতেই সপ্তমী জুপ্তপ্ন। রতির দেহাদির বিভাবহ্ট জন্তব, কৃষ্ণবিভাবত্ব সম্ভব নয়-€( কেনন।, ইহার 
তদমুরূপ যোগ্য] নাই )1” শ্রীপাদ জীবগোম্থামীর টীকাগুযষায়ী অনুবদ। 
উদাহরণে এই বিষয়টা স্পষ্টীকৃত হইবে। 
“হবুলাদাবত্র ভিন্নেপি শুদ্ধসত্ববিশেবতঃ। 
পরার্থায়। রতেোগ।দ্‌ রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥ ভ, রঃ সি, ২1৫1১৪॥ 


[ ২৯৩৭ ] 
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»-কৃষ্করতি হইতেছে শুদ্ধপর্ৃবিশেবস্বরূপা ; কিন্তু হাস-বিম্ময়াদি শুদ্ধপত্ব-বিশেষস্থরূপ নহে; স্থৃতরাঁং 
তাহ।রা হইতেছে বপ্ততঃ কৃষ্চরতি হইতে ভিন্ন; পরার্থারতির (৭1১২৩-আনুচ্ছেদ জরষ্টবা ) সহিত সম্বন্ধ 
বশত:ই হাস-শিক্ময়্দিতে রৃতি-শব্দ প্রঘুক্ত হইয়! থাকে ।” (অর্থাৎ হাস-বিদ্বয়।দি-স্থলে রতি 
শব্দের গৌণী-প্রয়ৌগ )1” 

“হাসোন্বর রতি ধা সাৎ সা হাসরভিরুচাতে। 

এবং বিস্ময়রত্যাদা! বিজ্ঞেয়! রতয়শ্চ যট,। 

ক্চিং কলং কচিদভক্তে হাসাদাঃ স্তায়িভীনমী । 

রঙতা। চারুকৃত। যান্তি তল্লীলদ্যনুদারতঃ। 

তম্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িক ইমে। 

সহজা! অপি লীবস্তে বলিষ্টেন তিরঁতাঃ ॥ ভ, র, সি, ২৫1১৫-১৬। 

[ “নিয়তাধীবা৮-( নিয়ত+ আধারাঃ) নিয়ত ( সর্বদা) জাপ।রে ( আশ্রয়রূপ ভক্তে ) 
বর্তমান থাকে যাহারা, ভাহ।রা হইতেছে “নিযিতাধারাঠ। আর “আনিয়ভাধ।রাঃ_শ নিয়তাধারাঃ_ 
যাহ।রা “নিয়ভাধারাতগ নহে, যাহারা তাহাদের আধারে ( আস্রয়রূপ ভক্তে ) নিয়ত বর্তমান 
থ]কেনা |] 

-যেরতির উত্তরে (শেষে) হাস্য আছে, তাহাকে হাপরতি বুল: বিস্ময়।দি ছয়টা 
রতিসম্বন্ধেও এটবএই বুঝিতে হইবে ( আর্থাৎ যে রতির উরে শিস্ময় আচ্ছ, ভীহাকে বিস্ময়-রূতি 
বলে; ইত্যাদি)। এই সকল হাসাদি রতি, সেই-সেই লীলাম্রঘারে মুখ্যা পবার্থা রতিদ্বারা 
অনুগৃহীতা হইয়া কৌনও কোনও ভক্তে কিছু কালের জন্ক স্থারিব লাভ করে (দ!স|[দি রতির স্থায় 
সব্বদ! স্থায়ী হয় না)। এজন্ট এই সাতটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, অনিয়তাধারা (অর্থাৎ 
শান্ত-দ।স্যাদি রতি যেমন নিরতই-__সর্ববদই অবিচ্ছিন্ন ভাবে--ম্বম্ব আধাবে ব! আশ্রয়ে- শান্ত 
দাস্যাদি ভক্তকে _বিরাজ করে, হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি তদ্রপ স্ব-ম্ববমধ(রে ব। আশ্রয়ে নিয়ভ - সর্ব্বদা 
বিরাজ করে না, সাময়িক ভাবেই তাহ।দের অভ্যুদয় হইগ়া থাকে )। (যদি বল যায়-হ।সাদির 
মধ্যেও কোনও কোনও ভাব কোন৪ কোনও ভক্তে সহজ--সর্ববদা অবস্থিত_ দৃষ্ট হয় ; এ স্থলে 
হাসাদিকে তো নিয়তাঁধারই বল! যায়, সব্বতে।ভ!বে অনিয়তাধার কিক্ূুপে বল! যায়? ইহার 
উত্তরে বলা হইয়াছে__কৌনও কোনও স্থলে হাসাদি ভাব) সহজ হইলেও বলি ভাবের দ্বারা 
(রতি হইতে উখিত বিরোধী ভাবের দ্বারা ) তিরক্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় (সুতরাং হাস।দি ভাব 
মহজ হইলেও সম্য়বিশেষে যখন লয় প্রাপ্ত হয়, আধার ব| শাশ্রয়কে ছাড়িয়া যায়, খন তাহাদিগকে 
নিয়তাধ্ার বল! যাঁয় না )1৮ 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বমী লিবিয়াছেন__পতদেবং গৌণীনাং রতীনাং হাসাদয় এব 
সংজ্ঞাঃ। পরার্থায়ান্ত হাসরত্যাদয় ইত্যাহ হানোত্তরেতি ॥--'হাসোত্তরা”-ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা 
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হইয়াছে, তাহার তাংপর্ধ্য হইতেছে এই যে, গৌণীরতিসমূহের সংজ্ঞা হইতেছে হাস-বিস্ময়াদি ; 
হাসরতি, বিম্ময়রতি-ইত্যাদি তাহাদের সংজ্ঞা নহে। পরার্থা মুখ্যা রতিরই হাসরতি, বিশ্যয়রতি 
ইতাদি সংজ্ঞা 1” তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই যে-হাস, বিস্ময়াদি বাস্তবিক রতি নহে ; কেননা, হাস- 
বিস্ময়াদিতে রতির স্বরূপ-লক্ষণ নাই । ম্বরূপ-লক্ষাণে রতি হঈতেছে শুদ্ধসতবম্বরূপ।; হাস-বিস্ময়াদি 
কিন্তু শুদ্ধ-সহম্বরূপ নহে। স্বার্থ রতি এবং পরার্থ) রতি এই উভয়ই শুদ্ধসত্বন্বরূপা_ স্থরূপ-শক্তির 
বিল।সবিশেষ। শুদ্ধসব্স্বরূপ! পরার্থ। রতির দ্বারা যখন অনুগুহীত হয়, তখনই ওউপচারিকভাবে 
হাঁপাদির রতিত জন্মে। এজন্াই বলা হইয়াছে হাসোত্থরা রতিকে হাসরতি, বিল্ময়োত্ুরা রতিকে 
পিশ্ময়রতি-ইত্যাদি বল। হয়। পরার্থা রতি হ।সভাবকে অনুগ্রহীত করিয়া যখন নিজে সঙ্গুচিতের গ্চায় 
থাকে, হাসুকই প্রকটিত কবে, তখন সেই হাস্যকে বুল হাসরতি ২ আগে রতি, পরে রভির কৃপায় 
হাসের রতি; ইহাই হইতেছে প্হাসোত্তরা রতি)” 
শান্ত-দাস্যাদি রাত যেমন সব্বদ1 অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভক্তচিন্তে বির।জিত থ।কে, হাসাদি রতি 
তদ্রণ থকে লা; লীলানুসারে কোনও আগন্তক কারণবশতঃ হ।সাদির উদয় হয়; তখন পরার্থা রতির 
কৃপায় হাসাদি রতিত্ব বা আন্বা্যত্ব লাভ করে। এজন্য হ।স।দি সানুটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, 
“অনিয়তাধার।-_আধারে বা আশ্রয়ে নিয়ত-অবস্থিতিহীনা” । শ্রীমন্মহ।প্রডুও শীপাদ রূপগোম্থামীর 
নিকটে বলিয়।ছেন, 
শাস্ত-দ|স্য-সখ্য-বাঁমলা-মধুররস নাম । কৃষ্চতক্তিরসমধো এ-পঞ্চ প্রধান ॥ 
হাস্তাডূন্র-বীর-করুণ-বৌদ্র-বীভৎস-ভয় | পঞ্চবিপভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥ 
পঞ্চরস স্থায়ী বা।পি রহে ভক্তমনে। সপ্তুগৌণ আগন্তক পাইয়ে কারণে ॥ 
_ভ্রীচৈ, চ, ২১৯/১৫৯-৬১॥ 
যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরসাঁমৃতসিস্কু বলিয়াছেন, 
“কাপাব্যভিচরস্তী সা স্বাধার|ন্‌ স্ব-ন্থরূপতঃ। 
রতিরাত্যান্তিকস্থা য়ী ভাবে। ভক্তজনেইখিলে। 
. স্থারেতল্যা বিনাভাবাদ্ভাবাঃ সর্ধ্বে নিরর্থপ 180১1৫1১৭॥ 
_সেই ( দাসাদি সুখা। ) রতি স্ব-স্থরূপে কখনও স্বীয় আধারস্বরূপ ভক্তকে অতিক্রম (ত্যাগ) 
করেনা; সমস্ত ভক্তজনে এতাদূশী রঙিই হইতেছে আত্ান্তিক স্থায়ী ভাব। এই মুখ্যা রতি ব্যতীত 
হাঁসাদি সমস্তভাবই নিরর্থক ।” 
টাকায় গ্রীলমুকুন্দদ।সগোম্বামিপাদ লিখিয়া/ছন--ব।ৎসল্যের আধার বস্ুদেব কংসকারাগারে 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন ; বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অজ্ঞুনও শ্রাকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। ইহাতে 
বুঝ! যায়_বাৎসল্য-সখাদি যুখ্যা রতিরও ব্যভিচার হয়; সুতরাং মুখ্যা রতি কখনও স্বীয় আধারকে 
ত্যাগ করে না__ইহ। কিরূপে বলা চলে? এই প্রশ্নের উত্তরে গোম্বামিপাদ বলিয়াছেন-_বস্থদেবের 
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ব। অর্জুনের স্তবাদিতেও ভ্রীকৃঞ্চবিষয়ে তাহাদের গ্রীতির উদয় দৃষ্ট হয়; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের প্রীতি ন! 
থাকিলে তাহার! স্তবাদিছ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানের চেষ্টা করিবেন কেন ? গ্রীতিতেও রতিত্ বিদ্যমান । 
স্তবাদি-স্থলে রতি বাৎস্ল্য বা সখ্যরূপে আত্মপ্রকট ন। করিলে গ্রীতিরূপে আহ প্রকাশ করিয়াছে; 
স্থৃতরাং রতির স্বরুপের ব্যভিচার হয় নাই। মূল-শ্লোকে ও বল! হইয়াছে_ মুখ্যারতি স্বরূপত্ডঃ (স্বরূপ 
হইতে) ব/ভিচার প্রাপ্ত হয় না। 
যাহা হউক, ভক্তের মধ্যে ক্রোধ।দি স্থায়ী না হইলে কৃষ্ণবরোধী অস্থুরগণের মধো স্থায়ী 
হ্ঈটতে পারে; কিন্তু স্থ।য়ী হইলেও শ্রীকৃষে, রতিশুন) বলিয়। ( গ্রাতিকূলানয় বলিয়া) তাহারা সে-স্থলে 
ভক্তিরসযোগ্যত! ল।ভ করে না। 
বিপক্ষাদিষু যাস্তোহপি ক্রোধাছ্য।; স্থায়িতাং সদা । 
লভস্তে রতিশূন্তত্বান্ন ভক্তিরসযে!গাত।ম্‌ ॥ ভ, র, মি, ১1৫১৮॥ 
অস্ুুরার্দি বিপক্ষদিগের ভাব তে বিরুদ্ধ। অপিরুদ্ধ ( অর্থ।ৎ তটস্থ ও মিত্র ) ভাবের দ্বারা 
স্পৃষ্ট হইলেও নিধেদাদি সমস্ত সঞ্চারিভাব লয় প্রাপ্ত হয়, এজন নিবেদাদি সঞ্চারিভাবের স্থায়িত্ব 
সম্ভব নহে। 
অবিরুদ্ধৈরপি স্পষ্টা ভাবৈঃ সঞ্চারিণোইখিলা: | 
নির্বেদাদয। বিলীয়ন্তে ন।হন্তি স্থ।য়িতাং ভতঃ ॥ ভ, র, সি, ১1৫১৯॥ 
যেমন, নির্ধেদের পক্ষে হর্বাদি সঞ্চারী ভাব হইতেছে বিরুদ্ধ, দৈন্যাদি হইতেছে সিত্র, শঙ্কাদি 
হইতেছে তটস্থ। অন্যান্য সঞ্চারীরও এইরূপে বিরুদ্ধদি বুঝিতে হইবে। যাহার স্পর্শে ভাবের 
লয়প্র।প্তি হয়, ত।হ। যে বিরুদ্ধ, তাহ! সহজেই বুঝা যাঁয়। অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও নিধেদাদি 
সঞ্ারিভাব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্বেদাদি সঞ্চারিভাব কিঞ্চিৎ কালমাত্র স্থায়ী; এজন্য তাঁহাদের 
স্থায়িভাবত্ব সম্ভব নহে। 
এজন্য মতি-গর্ববাদি সঞ্চারী ভাবেরও স্থায়িত। নাই ;কেহ যদি তাহাদের স্থায়িত্ব আছে 
বলিয়া মনে করেন, তাহাহইলে তাহাকে ভরত-মুনিপ্রভৃতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে ( অর্থাৎ ভরতাঘদি 
মতি-গর্বর্বাদির স্থায়িত্ব স্বীকার করেন না)। 
ইত্যতো| মতিগর্ধবাদিভাবানাং ঘটতে ন হি। 
স্থায়িতা কৈশ্চিদিষ্টাপি প্রমাণং তত্র তছিদ: ॥২1৫1৩৭॥ 
কিন্তু পূরর্বকথিত হাস-বিস্ময়াদি গৌণী রতি সেই-সেই সঞ্চারী ভাবের দ্বারা পুষ্টতা লাভ 
করিয়া তক্তচিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ভক্তদের রুচিও বিস্তারিত করে। 
সপ্ত হাসাদয়ন্ত্েতে তৈস্তৈনীতাঃ সুপুষ্টতাম্‌। 
ভক্তেষু স্থায়িতাং যাস্তে। রুচিরেভ্যে। বিতন্বতে ॥২1৫৩০1 
ইহার সমর্থনে প্রাচীন আঁার্ধযদের মতও ভক্তিরসাম্ৃতপিদ্ধুতে উদ্ধ ত হইয়াছে 


[ ২৯৪* ] 


স্থায়িভাব ] র্সতত্ব [ 91১৩৩-আম্ু 


“অষ্টান'মেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতাঃ। 
তন্তিরস্কৃতসংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ0২৫৩০॥ 
- (এক মুখ্যা রতি এবং সপ্ত গৌনী রতি-এক্ট ) আটটা ভাবের সংস্কীর-স্থাপকত্ব সকলের সম্মত 
(অর্থাং এই আটটাই হইতেছে স্থায়ী ভাব)। ত্তীত অপর বাভিচারিভাবসমূহ বিরুদ্ধ 
ভাবসমূহের দ্বারা তিরস্কৃত হয় বলিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব (স্থায়িভাবত্ব ) সঙ্গত হয় না।” 
শান্ত, দ|স্ত, স্খা, বাৎসল্য ও মধুর_-এই পচ রকমের রতিরই বাস্তব রতিত আছে; এজন্য 
ইহাদিগকে মুখাবতি বল হয়। বস্ততঃ শান্ত-দাহ্যাদি হইতেছে এক মুখ্যারতিরই পচা 
ভেদ । এজন্য উল্লিখিত শ্সেরকে এই পাঁচটা রতিকেই এক মুখ্য রতিরূপে গণনা করা হষঈয়াছে। 
আর, মুখ্যা রতির (অবশ্ট পরাঁথা মুখ্যারতির ) দ্বারা অনুগৃহীত হষ্টয়া হাস-বিস্ময়াদি 
সাতটা ভাবগ সাতটা গৌণী রতিরূপে পরিণত হয়। এইবূপে মোট হইল আটটী রতি-_এক 
মুখ রতি, আর সাত গৌণী রতি। এই আটটা রতিরই স্থায়িভাবত্ব মাছে; সঞ্চারিভাবসগূহের 
স্থ(যিভাবত্ব নাই । | 
গ। হাসাঁদির স্থায়সিভাবন্ধ 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-পূর্বে্ব বলা হইয়াছে, হাস-বিশ্ময়াদি হইতেছে আগন্তক, 
অবস্থাবিশেষে ভাহ।রা লয় প্রাপ্ত হয়; তথাপি তাহাদিগকে স্থায়ী ভাব কিরূপে বলা যাইতে 


পারে? 
পাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর টাকায় উহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন _প্যদ্যপি 


হাসাদীন।মপি বলিষ্ঠভাবেন লয় উক্তস্তথাপি তেষাং লয়েইপি সংস্কারাস্তিষ্ঠস্যেব। অতস্তালাদায় 
হস।দীনাংস্থায়িতানিবাহঠ ব্যভিচারিভাবানান্ত লয়ে তেষাং সংস্কারা অপি ন সম্ভীতি ভেদো জ্রেয়ঃ। 
বলিষ্ঠ ভাবের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইলেও হাসাদি ভাবের সংস্কার থাকিয়! যায়, সংস্কার লয় প্রাপ্ত 
হয় না। সংস্কারে স্থায়িত্বেই হ।সাদি রতির স্থাফিত্ব নির্বাহ হয়। কিন্তু বাভিচারিভাবসমূহ 
লয় প্রাপ্ত হঠলে তাহাদের সংস্কারও লয় প্রাপ্ত হয়; এজন) ব্যভিচারিভাবসমূহের স্থায়িত্ব-নির্বাহ 
হয় না। ইহাই হইতেছে উভয়ের মধো পার্থক্য ।” 

বিষয়টী অন্য ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্বে “হাসোত্তরা রতির্ধা”-ইতা।দি 
শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামীর টীকার প্রমাণে বল! হইয়াছে_হাসাদি বাস্তবিক রতি 
নহে; হাসাদি ষখন পরার্থ| মুখ্যা রতিদ্বারা অনুগৃহীত হয়, তখনই তাহাদিগের রভি-সংজধা হয়। রতিত্ব 
হইাতেছে বাস্তবিক পরার্থ। মুখা! রতিরই * হাসাদির রতিত্ব পচারিক বা গৌণ। ভদ্রপ স্থায়িকও 
বাস্তবিক মুখা। রতিরই, হাসাদির স্থায়িত্ব গুপচাপিক বা গৌণ। যে মুখ্যারতির কৃপায় হাসাদির 
রতিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই মুখা। রতির স্থায়িভাবত্বই হাসাদি গৌশী রতিতে উপচারিত হইয়া থাকে। 

যাহ। হউক, এক্ষণে হাসাদি গৌণী রতির আলোচনা কর! যাইতেছে। 


[ ২১৪১ ] 


শ্থায়িভাব ] গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-দর্শন [ %১৩৪-আঙু 


১৩৪1 হালক্পতি 
«চেতো বিক।শে। হাজঃ স্তাদ্বাগ বেশেহাদিবৈকৃতাৎ। 


স্বদৃগ্‌ বিকাসনাসৌকপো লম্পন্দনা দিকৃৎ 

কৃষ্ণসম্বদ্ধিচেষ্টোথঃ স্বয়ং সন্কুচদাআ্সন!। 

রত্যানুগৃহামাণোহয়ং হাসে। হাসরতির্ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ২1৫1৩০-৩১।॥ 
-:€ প্রথমে হাস বা হালোর লক্ষণ বলিতেছেন--কাঁহারও ) বাক্য, বেশতৃষা এবং চেষ্টার 
বিকৃতি হইতে চির যে বিকাশ, তাহ।কে বলে হাস (হ।সা)। হাস্যের উদয়ে নিজের নেএপবিকাশ 
এবং নাঁসিকাঁ, ও ও কপো।লের স্পন্দনাদি প্রকাশ পায়। (এক্ষণে তাসরতির কথ! বলিতেছেন, 
এই হাস যদি কৃষ্ণসর্বদ্ধি-চেষ্ট! হইতে (শ্রাকুষের বেশ-ডুষার বা চেষ্টাদির বিকৃত বা আন্বাভাবিক 
অবস্থ] হতে ) উখ্িত হয় এবং স্বয়ং সঙ্কোেচমঘী পরার্থ। মুখ্যারতি দ্বাপা যদি অন্তগুহীত হয়, তাহা 
হইলে তাহ!কে হাঁপরতি বলা হয়।” 

উদাহরণ £-- 

“ময়া দৃগপি নাপিতা স্বমুখি দপ্রি তুভ্যং শপে 

সখী ভব নিররগলা তদপি মে সুখং জিত্রতি | 

গ্রশাধি ভাদনাং মুধা চ্ছলিতসাধু'মতুাচাতে 

বদত]জনি দূতিক!1 হলিতরোধনে ন ক্ষমা ॥ ভ, র, সি ১1৫৩২॥ 
_-(সুর্বাপূজার ছলে দধি-াদি ল্য়া স্থীগণের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিরাছেন। বনমধ্ে এক 
স্থলে দধি-আদি রাখিয়া পুষ্পচয়নার্থ ভাহ!র। বনমধো প্রবেশ করিয়া! ক্রীড়া করিতেছেন। দধিরক্ষার্থ 
কোনও দূতভীকেও দধির নিকটে রাখিয়া গিয়।ছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেস্থলে আাসিয়। দধিরক্ষিকা দূতীর মুখে 
শ্রীরাধার বনমধো গমনের কথা শুনিয়। বলমপো গেলেন এবং নিজনে বিহার করিতে লাগিলেন । এই 
বিহার-কালে আরাধ! শ্রীকৃষের মুখটুণ্ধন করিতেছেন, এমন সনয়ে ব।মন্বভাবা এক সবী সে-স্থানে 
উপনীত হষ্টলে ছলপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন ) “হে স্ুমুখি | ভোনার শপথ করিয়া বলিতেছি, 
দধির প্রতি আমি দৃষ্টিপাতও করি নাই; তথাপি তোমার এই নিল'জ্জ। সখী (আরাধা--আমি দধি 
ভোঞ্ন করিয়াছি কিনা, নিশ্চিতরূপে তাহ। জানিবার জন্য ) আমার মুখর প্রাণ লইতেছেন | আমি 
সাধু, দধি চুরি করি নাই; তথাপি শিহামিছি ছলনা করিয়া আমাকে চোর প্রমাণ করার চেষ্টা 
করিতেছেন! তুমি ইহাকে নিবৃত্ত কর'-_-শীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে সেই সখী আর হাসি সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না।” 

এ-স্থলে প্রীকষ্ণের বাক্য শুনিয়! অকষ্ম।ৎ আগত। সখীর হাস্তোের উদয় হইয়াছে; তাহার 

চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির অন্গ্রহে তাহার হাস্ত হ্থানরতিতে পরিণত হইয়াছে ; রতি হাসিফে অনুগৃহীত 
করিয়া! হাসিকেই প্রকটিত করিয়াছে, নিজে সন্কৃচিত হইয়া রাহয়াছে। 


[ ২৯৪১ ] 


স্থায়িভাব ] রমতত্ব [ ৭১৩৬-আমু 


১৩০। বিস্মস্রন্পতি 

“লোকোত্বরার্থবীক্ষাদে বিন্যয়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ। 

অত্র স্থানেত্রবিস্তারসীধুক্তিপুলকা দিয়ঃ। 

পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পনঃ স বিস্ময়রতির্ভবেং ॥ ভ, র, সি, ৯৫1৩৩। 
_'ভালৌকিক বিবয়ের দর্শন।দি হইতে চিত্তের ষে বিস্তার, তাঁহার নাম বিস্ময় । ইহ(তে নেত্রের বিস্তার, 
সাপুক্তি এবং পুলকাদি প্রকাশ পায়! এই বিশ্বয়ট পৃর্রবোক্তণীতি অনুসারে ( অর্থাৎ শ্রীকঞ্চসন্বদ্ধি- 
অলৌকিক ব্যাপারের দর্শনা দিতে বিস্ময়ের উদয় হইলে পরাথা মুখারতিকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই 
বিস্ময় ) পিশ্মায়-রতিতে পরিণত হয়।” 

উদ্দ।তরণ £-_ 
“গব।ং গোপালানামপি শিশুগণঃ পাতবসনো! লসজ্জীবৎস।ঙ্গঃ পুথুভজচ ভুক্ষধূতিরুচিত। 
কতস্থো আ্রারস্তঃ সবিপিভিরজাপালিভিরলংপররঙ্গো।্ামান্‌ বহতি কিদিদংহন্ কিমিদমূ॥ ১1৫1৩৩। 
-( এই শ্লোকটা হইতেছে ব্রদমোহন-লীলা-প্রসঙ্গে। শীকৃষের আগ্জুনহিন। দর্শনের উদ্দেশ্যে ব্রক্মা 
ভ্রাকৃষ্ণের এবং আকৃ্র বযুস্ত গোপশিশুগণের বৎসগণকে এব গোপশিশ্ুগণকেও হরণ করিয়া 
একস্বানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্ীকঞ্ু নিজেই ৬৬ৎবৎস-বংসপালবূপে আত্ম গকট করিয়া 
নরমানে একবৎসর লীলা করিয়াছিলেন! বৎসরাস্চে ব্রা অ।সিয়। দেখিলেন_তিনি ধাতাদিগকে 
হরণ করিয়া নিয়াছিলেন) সেই বৎসপালগণ এবং বৎসগণ শ্রীকৃঃযুর সঙ্গেই বির।জিত ; পরে, ভৎক্ষণেই 
আবার দেখলেন প্রতিক বংস এবং প্রততোক বংসপাঁল-গোপশিশু এক এক চড়ুভূ জ নারায়ণরূপে 
বিরাজিত | তিনি দেখলেন) গাভীদিগের এবং গে।প্লদিগেব৪ শিশুগণ ( অর্থ।ৎ বসগণ এবং বসপাল 
গোপশিশুগণ ) প্রতোকেই পীতবসন, শ্রীবংসচিচদ।রী। অপু উ5চতুইয়ে দীধিম।ন্, ্রহ্মার সহিত অনন্ত 
ত্রহ্গাপ্ুকর্কৃক স্তয়নান পরক্রহ্ষনারায়ণের উতৎ্কষ' ধ।রণ কবিয়াছেন। উঠা দেখিয়া তরঙ্গ বিস্ময়ের 
আভিখযো বলিয়া উঠিলেন -অঙো ! ইহা কি! ইভা কি? 
এ-স্থলে ব্রঙ্গার বিস্ময়-রতি উদহৃত হইর।ছে। 


১৩৬। উৎসাহ-ব্তি 
দস্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকন্মণি । সর] মানসাসক্তিরুৎমাহ ইতি কীর্ত।তে ॥ 
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈধাত্যাগোদামাদয়ঃ । সিদ্ধ; পুর্ব্বোক্রবিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেং ॥ 
-ভ, রঃ সি, ২৫1৩৪॥ 
__সাধুগণকর্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয়, সেই যুদ্ধাদিকর্টে (যুদ্ধ, দান, দয়া, ধর্মগ্রভৃতি স্বীয় অভীষ্ট 
কর্মে) মনের যে স্থিরতরা তবরাযুক্তা আসক্তি, তাহাকে বলে উৎসাহ । ইহাতে কালের অপেক্ষাহীনতা, 


[ ২৯৪৩ ] 
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ধৈরধ্যচা।ঃত এবং উদামাদি প্রকাশ পায়। এই উৎসাহ পৃর্ধোক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইলে উৎপাহরভিতে 
পরিণত হয়।” 
উদাহরণ £__ 

“কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী-নিক্কণৈরিহ মুখরীকৃতাদ্বরায়াম্‌। 

বিশ্কজ্জর্নঘদমনেন যোদ্ধ,কামঃ শ্ীদামা পরিকরমুদ্ডটং ববন্ধ। ত, রঃ পি, ২৫।৩৩॥ 
-কালিন্দীভটভূমিতে পত্র, শুঙ্গ ও খংশীধ্বনিতে আকাশমগ্ডল মুখরিত হইতেছিল; সে স্থলে 
'আমার সনান বলীয়ান জগতে কে আছে? ইত্যাদি বলিয়া হুঞ্কার করিতে করিতে শ্রীকৃষের সহিত 
যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ,ক হইয়। খ্রীদ।ম। দৃটবূপে কটিবন্ধন করিলেন।” 


১৩৭। শ্ণোকল্পতি 
“শোকক্বিষ্টবিয়োগ।দ্শ্চিত্ররেশভরঃ স্বৃতঃ। 
বিল।প-পাত-নিশ্ব।স-মুখশো-ত্রমাদিকৃং । 
পূর্ষেবেক্রবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ ॥১1৫1৩৫। 
_-ইট্টুবিয়াগাদি (প্রিয়ব্যক্তির সহিহ বিরহ, প্রিয়ব]ক্তির অনিষ্টাদির 'ভাপন।, প্রিয়বাক্তিব পীড়াদি) 
হষ্টতে চিত্তের যে অতিশয় রেশ, তাহাকে শোক বলে। এই শোকে বিলাপ, ভুমিহে পতন, শিশ্ন, 
মুখশোষ ও ভ্রমাদি প্রক।শ পায়। এই শেক পূর্বেবাক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে ( অর্থাং কুষ্ণব্ষয়ক 
হইলে ) শোকরতি নামে অভিহিত হয়।” 
উদাহরণ £-- 
“রুদিতমনু নিশমা তত্র গোগ্যো ভূশমনুরক্তধিয়ো ইপ্য শ্রপুর্ণমুখ্যঃ | 
রুরুছুবন্ু পলভা নন্দন্ন্ুং পর্ন উপারতপ!ংশুবর্বেগে ॥ আ্ীভা, ১০1৭1১৫॥ 
_( কংসপ্রেরিত তৃণীবর্তনামক অস্থুর ঘুগিবায়,রূপে ব্রজে আসিয়া প্রবল ঘৃণিবাত্যা স্থষ্টি করিয়া শিশু 
কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। কৃষ্ণ পুর্বে যে-স্থানে ছিলেন, যশোদা সেস্থানে আ।সিয়। 
কৃষককে দেখিতে না পাইয়া আর্তম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ) ঘৃণিবাত্য।র প্রবল বেগে যে ধুলিবধণ 


হইতেছিল, তাহ! উপর হইলে যশোদার রোদনধ্বনি শুনিয়! শ্রীকৃষে অত্যন্ত অন্ুরক্তচিন্ত গোঁপীগণ 
সে-স্ানে আসিয়! নন্দতনয়কে দেখিতে না পাইয়া অস্রুপূর্ণগুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।” 


অথবা, 
'“অবলোক্য ফণীন্দরযস্ত্রিতং তনয়ং প্রাণসহস্রবল্লভম্‌। 
হৃদয়ং ন বিদীর্যযতি দ্বিধ। ধিগিমাং মর্তাতনোঃ কঠোরতাম্‌॥ ভ. র, সি, ২1৫৩৬॥ 
_( শোকাকুলচিত্তে শ্রীত্রঞ্জরাজ নন্দ বলিলেন ) সহস্র প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় তনয়কে কালিয়ন।গকত্ৃকি 
কবলিত দেখিয়া ও যখন মামার হনয় দ্বিধা) বিদীর্ণ হইলনা, তখন এই মন্ত্যদেহের কঠোরতাকে ধিক্‌ 


[ ২৯৪৪ ] 
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১৩৮। ক্গর্থক্সতি 
“প্রাতিকৃপ্যাদিতিশ্চিন্তজলনং ক্রোধ ঈর্ধাতে | পারুষায্রকুটানেত্রলৌ হিত্যাদি-বিকারকুং ॥ 
এতং পৃবেধাক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ। দ্বিধাহসৌ৷ কৃষ্চতদ্বৈরি-বিভাবন্ধেন কীন্তিত। ॥ 
_-ভ, র, সি, ২৫1৩৬ 
_প্রাতিকৃল্যাদি হঈতে চিত্তের যে জবলন, তাহাকে ক্রোধ বলে। ইহাতে পারুষ্য (নিষ্ঠরতা ) 
ভ্রকুটা, নেত্রলৌহিত্যাদি বিকার জন্মে। পূর্ণেবাক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে এট ক্রোধকে পণ্ডিতগণ 
ক্রোধরতি বলেন। এই ক্রোধরতি ছুষ্ট রকমের ; এক রকমে বিভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ ; আর একরকমে 
বিভাব হইতেছে কৃষ্ণের নৈবী।” 


[ ১৩৮-অমু 


ক। কৃষ্ণবিভ।ব! ক্রাধরতি 

“কষ্ঠসীমনি হরেদণতিভাজং রার্ধিক।মপ্িসরং পরিচিত্য। 

তং চিরেএ জটিল। বিকটভ্রভঙ্গ ভীম তরদৃষ্টিদর্র্শ ॥ ভ, র, সি, ১৫15৭ ॥ 
-শ্ীকৃষের কঠদেশে হ্রীরাধার দীখ্িনয়-মণিহার চিনিতে পারিয়া জটিল। নিকট ভ্রভঙ্গে ভরঙ্কর দৃটিতে 
অনেকক্ষণ পধাস্ত শ্রীকুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।” 

এই উদ্াহরণে শ্রীকু্জেব প্রতি শ্রীরাধার শ্শ্বান্মন্কা জটিলার ক্রোধের ক! বল। হঈয়াছে। 
এই ক্রোধ হইতেছে শ্রীকৃফরঠিমূলক, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জটিলার রতির বিষয়ালম্বন-বিভ!ব। 
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জটিলার রতি না থাকিচল এই ক্োধকে ক্রোপরতি বলা হইত না। গ্রীকুষ্ণবিব়ে 
জটিলার রতি আছে বলিয়া তিনি শ্ীকাষ্চর মঙ্গল-কামনা করেন। পরবধূর মণিহার কঠে ধারণ 
করিলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হবে, লোকমমাজে জপযশঃ হইবে বিকট-ভ্রভঙ্গময়ী দৃষ্টিদ্বারা জটিল! 
শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন-_শ্রীকৃ্ণ যেন উহার বধু শ্রারাধার সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাংখন। (শ্রীপাদ 
জীবগোন্ব।মীর টীকার মর্ম ) 
খ। কৃষ্বৈরিবিভাব। ক্রোধরতি 

“অথ কংসসহোদরোগ্রদাবে হখিমভুাদাতি তীনত্রহেতিভা(জি। 

রতসাদলিকান্বরে প্রলম্ব-দ্বিফতোইভূদ্ভ্রকুটী পয়োদরেখা ॥ ভ, র, সি, ২:৫1৩৮॥ 
- কংদ-সহোদররূপ তীবরজ্ছালাময় উগ্রদাবানলকর্তৃক গ্রাকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত দেখিয়। প্রলম্বদ্ধেষী 
বলদেবের ললাটরূপ আকাশে হঠাৎ জ্রকুটারূপা মেঘরেখা উদ্দিত হইল ।” 

কংস-সহোদররূপ দাবানল হইতেছে শ্রীকৃঞ্চের বৈরী , এই কৃষ্ণবৈরী দাঁবানলই হইতেছে 

বলদেবের ক্রোধের বিষয়--বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের রতি আছে বলিয়াই দাবানলের প্রতি 
তাহার ক্রোধ। কৃষ্ণরত্তিদ্বার! পুষ্টি লাভ করিয়া এই ক্রোধ ক্রোধরতিতে পরিণত হয়াছে। 


[ ২৯৪৫ ] 
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১৩৯। ভুস্মক্লু্তি 
“ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চলাং মস্তঘোরেক্ষণাদিভিঃ। আতুগোপন-হাচ্ছো ষ-বিদ্রব-ভ্রমণা দিকৃৎ ॥ 
নিষ্পন্নং পূর্বববদিদং বুধা ভয়রতিং বিছ্ঃ | এষাপি ক্রোধরতিবদ্দ্ধিবিধ! কথিত বুধৈ: ॥ 
-ভ, র, সি, ২৫1৩৮॥ 
_অপরাধ হইতে এবং ঘের ( ভয়ঙ্করবন্ত ) দর্শনাদি হইতে চিত্তের যে অতিশয় চাঞ্চলা জন্মে, তাহাকে 
ভয় বলে। এই ভয়ে আত্মগোপন, চিন্তশোষ, পলায়ন এবং ভ্রমণাদি প্রকাশ পায়। পূর্বেবেক্তরীতিতে 
নিষ্পন্ন হইলে পঞিতগণ ইভাকে ভয়রতি বলিয়া থাকেন। ইহাঁ& ক্রোধরতির ম্যায় ছুই রকমের 
কৃষ্ণবিভাবজ! এবং ভুষ্টপিভাবভা । 
ক। কৃুষ্ণবিভাবজ। ভ্য়রতি 
“যাচিতঃ পটিমভিঃ স্যমস্তকং শৌরিণ। সদসি গান্ধিনীন্তঃ। 
বন্গগুঢ়মণিরেষ মূঢ়ধীস্তত্র শুধ্যদধরঃ ক্লমং যযৌ ॥ ত, র, সি, ১1৫ ৩৮। 
_-জক্তুর বন্ত্রমধ্যে স্মন্তকমণি গোপন করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্ধাপৃরবক তাহার 
নিকটে স্যমস্তকনণি চাঁহিলে (প্রত্যুন্তরদানে অসামর্থাবশতঃ_ আমার অন্থ।য় কর্মের কথা আমার প্রত 
জানিতে পারিয়াছেন_ইহা মনে করিয়া) হতবুদ্ধি অক্র,র ভয়ে শুক্বদনে ক্রেশ অনুভব করিতে 
লাগিলেন ।” 
এ-স্থলে অক্র,রের অপরাধজনিত ভয়। এই ভয় শকৃঞ্ণরতিমূলক ; শ্রীকষ্ণ& এই রির 
বিষয়ালম্বন-বিভাব। শ্রীক্ণে অক্রু,রের রতি আছে বলিয়া ই তাহার নিকটে অপর!ধ করিয়াছেন বলিয়া 
অক্ররের ভয় জঙ্গিয়।ছে। এইরূপে ইহা! হইল কৃষ্ণবিভাবজা ভয়রতি। 
. খ। জুষ্টবিভাবজা ভয়রতি 
“ভৈরবং রুবতি হস্ত গোকুলদ্বারি বারিদনিভে বৃষান্তুরে | 
পুজগ্ুপ্রিদৃতযতবূবৈভব! কম্প্রমৃত্তিরভবদ্ত্রজেখবরী ॥১1৫1৩৮। 
-বারিদসদূশ বৃষাম্র গোকুলের দ্বারদেশে ভয়ঙ্কর গর্জন করিলে পুজের (শ্রীকৃষ্ণের ) রক্ষার জন্য 
যতুবতী ব্রজেশ্বরী কম্পিতমৃস্তি হইয়াছিলেন।” 
এ স্থলে বুষাসুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা ভীতা হইয়াছেন। 
ভাহার এই ভয়ও কৃষ্ণরতিমূলক হওয়াতে ইহা ভয়রতি হইয়াছে। 


১৪০। জুগুপ্লান্রতি 
“জুপগুগ্পা স্তাদঙ্ৃদ্যানভবাচ্চিন্তনিমীলনম্‌। 
তত্র শিষ্ভীবনং বক্ত,কুণনং কৃৎসনাদয়ঃ 
রতের্গুগ্রহাজ্জাতা স! জুগুগ্লারতিমতা৷ ॥ ভ, র, মি, ২1৫1৩৯॥ 


[ ২৯৪৬ ] 


স্থায়িভাব ] রসতত্ব - | ৭/১৪১-অন্গ 


__অন্থদ্য ( অকামা, দৃণাম্পদ ) বিষয়ের অন্বভবে চিত্তের যে নিমীলন বা সঙ্কোচ, তাহাকে জুগুগ্ষা 
রলে। ইহাতে নিষ্টীপন ( থুথুফেল! ), মুখের কুটিপীকরণ এবং কুৎসনাদি প্রকাশ পায়। এই জুগুল্দা 
যদি কৃষ্ণরতির অনুগ্রহ হইতে জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে জুগুপ্প। রতি বলা হয়” 


উদাহরণ £₹_ 
“যদব্ধি মম চেতঃ কৃষ্ণপ্াদারবিন্দে 


নবনবরসধাসন্যদাতং রন্তমাসীৎ। 
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মধানীণে 
ভবতি মুখবিকারঃ গুষ্ট, নিীবনঞ্চ ॥ ভ, র. সি, ১৫।৩৯॥ 
-যে-সময় হতে আমার মন নব-নব-রসের আলফম্বরূপ শ্াকুঞ্চ-চরণারবি,ন্দ আনন্দ অনুভব করিতে 
উদ্যত ভইয়াছে, সেই মময হইতেই ( পুর্ববকৃত ) নারীসঙ্গমের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার 
মুখবিকৃতি এবং নি্ীবন প্রকাশ পাইতেছে 
গ্রীকৃষ্চচরণে রতি জন্মিয়াছে বলিয়া নারীস্ঙ্গমাদিকে এতই জন্ধদা ব] ঘ্বণ।স্পূদ মনে হইতেছে 
যে, পূর্ববকৃত নারীসন্গানর কথ। মনে হইলেও ঘৃণ।র ব! ভগ্ুগ্যার উদয় হইয়া থাকে । কৃষ্জরতি হইতে 
এই জুষ্ধগ্নার উদ্ভব বলিয়! ইহ1 হইতেছে জুগুপ্নারতি । 
ভাবসন্দন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় 
১৪১। শেল স্াম্রিজ্ডাাক্ছা 
“রতিত্বাৎ প্রথমৈকৈব সপ্ত হ।সাদয়স্তথা । 
ইতাষ্টো স্থায়িনো যাবদ্ররসাবস্থাং ন সংশ্রিতাঃ॥ ভ, র, দি, ২৫19০। 
যে পর্যান্ত রসাবন্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পধ্যন্থ রতিত্ববশত্তঃ প্রথমা ( অর্থাৎ মুখ্যা রতি ) এক 
এবং হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি--এই আটটাকে স্থায়িভান বল হয়; ( রপাবস্থা প্রাপ্ত হইলে 


ভ1হ।দিগকে রসই বলা হয় )।” 
মুখা রতি --শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংদল্য ও ধুর--এই পাচ রকমের হইলেও রতিত্ব-লামা হ্য- 


বিবক্ষায় ( অর্থ।ৎ শান্তাদি পঞ্চ ভেদের প্রত্যেকেই কৃষ্ণরতি বলিয়। ) এক মুখা রতি নামেই অভিহিত 
হইয়া থাকে । আর হাসাদি সাভটীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে গণনা করিলে মেট ভাব হয় আটটা। 
যে পধাস্ত এই ভাবগুলি রসরূপে পরিণত না হয়, সে পধ্যন্ত ইহাঁদিগকে “স্থায়ী ভাব” ব্ল। হয়ঃ 
রসবূপণে পধিণত হইলে--মুখ্রস (অর্থাৎ শাস্তরস, দীস্তরস, ইত্যাদি) এবং হাস্রস, বিশ্ময়রস 
ইত্যাদি_রসনামে অভিহিত হয়। 

রূসূপে পরিণত হঠলেও তাহাদের স্থায়িভাবন্ব নষ্ট হয়না; নষ্ট হইলে তাহাদিগকে স্থায়ী 
ভাব বলাও সঙ্গত হইতনা। তখন তাহার রসের অস্তভূন্ত থাকে বলিয়া তাহাঁদের রসত্বই প্রাধান্য 
ল/ভ করে; এজন রসনামে অভিহিত হয়। যেমন, শর্করাদির যোগে দধি রসলায় পরিণত হইলেও 
রসালার মধ্যে দধি অবস্থিত থাকে, দধি নষ্ট হইয়া যায়না; তাবে তখন আম্বাদন-চমংকাবিত-জ্ঞাপক 
গ্রসালা”-নামেই অভিহিত হয়, তদ্রুপ । 


[| ২৯৪৭ ] 


স্থায়িভাব ) গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৭১৪৩-আস 
১৪২ | ভ্ডাস্ংশ্যা 

'চেৎ স্বতন্ত্র স্তযন্ত্িশদ্‌ ভবেয়ুবণভিচারিণঃ। 

ইত্য/ষ্টী সান্বিকাশ্চৈতে ভাবাখ্য! স্তানসংখ্যকাঃ ॥ ভ, র, সি, ২618)1 
_ তেত্রিশটী ব/ভিচ।রী ভাব যদি স্বতন্্ব ( অর্থাৎ স্থায়িভীবের অঙ্গরূপে রসাত্মতা প্রাপ্ত) হয়, তাহ 


হইলে এইট তেত্রিশটা ব্যভিচারী ভাব, পূর্বোক্ত আটটা স্থায়ী ভাব এবং আটটী সাত্বিক ভাব-_-মোট 
উনপঞ্চ।শটা ভাব হয় (তান_ উনপঞ্চাশ )।” 


[টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“ন্বতন্ঃ স্থায়াঙ্গতয়া রসাত্মতামাগতা 
শ্চেদ্‌ভবেযুঃ তদা বাভিচারিণন্য়স্ত্িংশৎ । তানা উনপঞ্চ!শৎ ততসংখ্যকাঃ ॥ ] 

এই উক্তি হইতে জান! গেল--বাভিচারিভাবগুলি যবি স্থায়িভাবের অঙ্গরূপে রসাত্মত! 
প্রাপ্ত হয়, তাহা হঈলেই ভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে, অন্তথ] নে । 


১৪৩। জ্ঞান এখননুহখেন্স ল্গলি 
“কৃষ্ণ স্বয়াদগুণ।তীত-প্রৌঢ়ানন্দনয়া অপি । ভাস্তামী ত্রিণোৎপন্নস্থখহুখেময়া ইব ॥ 
তত্র ক্কুরস্তি হীবোধোৎসা হছ্যাঃ সাত্বিক ইব | তুথ। রাজসবদ্‌ গর্বব-হর্ধ-সুপ্তিহাসাদয়ঃ॥ 
বিষাদ-দীনতা-মে।হ-শোকাগ্ঠান্তামলা! ইব ॥ ভ, র, সি, ২৫৪২॥ 
_ কৃষ্ণস্ফুরণময়ন্ববশতঃ এই সকল ভাব মায়িক-গুণাতীত এবং প্রৌঢানন্বময় হইলেও মায়িক-গুণত্রয় 
হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতনই প্রতিভাত হয়। তন্মধ্যে লজ্জা, বৌধ এবং উৎসাহা'দি সান্তিকের 


( সত্বগুণোদ্ভুতের ) ন্যায়, গর্ধব-হর্ষ-স্প্তি-হাসাি রাজনের (রজো গুণোষ্ভুতের স্টায়) এবং বিষাদ-দীনতা- 
মোহ-শোকদি তামসের (তমোগুণোস্ত তের) স্তায় প্রতিভাত হয়।” 


শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত, আনন্দম্বরূপ। গ্রকৃঞ্জরতিও হলাদিনী-প্রধানা-ম্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়! 
গুণাতীত এবং আনন্দরূপ। গুণাতীত এবং আনন্দস্বরূপ আকুষের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই লক্জা-বোধ- 
উৎসাহদি ও গর্ব-হ্ষ-স্প্তি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের এবং হাদাঁদি গৌণী রতির অভ্যুদয় হয়। 
স্থতরাং এই সমস্ত ব্যভিচারিভাব এবং গৌণী রতিও স্বরূপতঃ মায়িকগুণ-স্পর্শহীন এবং প্রৌঢানন্বময়। 


এ-সমস্ত হইতে উদ্ভুত স্খ-ছুঃখও হইবে গুণাতীত এবং প্রোটানন্দময়। তথাপি কিন্তু এ-সমস্ত সুখ- 
£খের বাহিরের রূপটা হয় মায়িক সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতন। 


কোন্‌ কোন্‌ ভাব হুইতে উথ্থিত অপ্রাকৃত, গুণাতীত এবং প্রৌঢানন্দময় সুখ-ছুঃখাদির 
বাহিরের রূপ মায়িক কোন্‌ কোন্‌ গুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-ছুঃখের স্তায় হইয়া থাকে, তাহাও বল! 
হইয়াছে। লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতে উত্তৃত সখের বাহিরের রূপ হইয়া থাকে মায়িক সত্বগুণ 
হইতে উদ্ভুত সুখের গ্ভায়। গর্ব, হর্য, সুপ্ডি, হাসাদি হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের বাহিরের রূপ হয় 
মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভুত সুখ-ছুঃখের ম্তায়। আর, বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোকাদি হইতে উত্থিত 
ঘুঃখের বাহিরের রূপটা হয় মায়িক তমোগুণ হইতে উদ্ভুত ছুঃখের শ্থায়। 


[ ২৯৪৮ ] 


স্থায়িভাব ] র্‌সতত্ব [ ৭১৪৩-অন্ন 


ক। ভাবোথ দুঃখের হেতু ও স্বরূপ 
প্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দন্বরূপ শ্রীকৃষের সহিত সম্বন্ধব্শতঃ এবং ভাবসমূহও আনন্দ_ 


স্বরূপ কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভৃত বলিয়! সকল ভাবই সুখময়ুই হইবে। তাহাতে ছুঃখের স্থান কোথায় 
এবং কেন? 


উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোহ্ব'মীর উক্তি হইতে এই প্রশ্বের উত্তর পাওয়। 
যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন _ 


কৃষ্ণক্ষুবণময় বলিয়া হর্ধাি সমস্ত ভাব অপ্রঃকৃত স্ুখময়ই ; এবং কৃষ্ণের সহিত সন্থস্কবি শিক্ট 
বলিয়া বিষাদাদিও তাদৃশ সুখময়ই_ইহাই বক্তব্য । তথাপি ঘে বিষাদাদিকে ছুঃখময় বলিয়া! মনে 
হয়, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, কৃষ্ণের অপ্রাপ্থি-আদি ভাবনারূপ যে উপাধি, দেই উপাধিরূপ 
উপাদান হইতেই তাহাদের ছুঃখময়রূপে স্ক্রণ। এস্থলে কৃষ্ণ-স্ষ,রণ হইতেছে নিমিত্তমাত্র | 
কৃষ্ণপ্র।প্তির জ্ুম্থই ভক্তদের উৎকা। যখন কৃষ্ণকে পাওয়। যাঁয় না, তখন তাহার অপ্রাপ্তি-ভাবনাবূপ 
উপাধির যোগেই বস্ত্রতঃ স্রখময় বিষাদ-শে।কাদি ভাবাকে ছুঃখময় বলিয়া! মনে হয়; কিন্তু পরে 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হঈলে সেই উপাধি দূরীভূত হয় (অপ্রাপ্তিভাবনা আর থাকেনা), এবং হর্ষ পুষ্টি লাভ করে ; 
তখন বিষাদাদিও ন্ুথময়রূপে শ্কৃর্বিপ্রাপ্ত হয়। আধথন্কক্ধ উপধিব যোগে বিষাদাদি হুঃখমযের 
মতন মনে হয়, বাস্তবিক ছুঃখময়ু নে, বস্ত্রত;ঃ স্থখময়ই। ছুঃখময়ত্কপে জ্ঞান হইতেছে গুপাধিক, 
বাস্তব নছে। 
টাকায় শ্রীপ।দ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী উদাহরণের সহায়ভায়ু বিষয়টা পরিশ্ফট করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন _ ব্রজ শ্বন্দরীগণ যখন শ্ীকৃষ্ণদর্শন করেন, তখন দর্শনজনিত আনন্দে তাহাদের নয়ন 
অশ্রপূর্ণ হইয়। উঠে; এই অশ্রু ছুঃখের পরিচায়ক নহে, স্ুখেরই পরিচায়ক; তথাপি এই সুখময় 
অশ্রু শ্রীকৃঞ্খদর্শনের বিদ্ধ জন্মায় বলিয়া! তাহার এই অশ্রুকেও ধিক্কার দেন। তপ্ত ইচ্ষুর চর্বণকালে 
ইক্ষুর মাধুধ্যে খুব স্থুখের উদয় হয়; কিন্তু ইচ্ষুর উষ্ণতার জন্য তাহ৷ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু 
মাধুধ্যের অনুভবে তাহ! ত্যাগ করাও যাঁয়ন]। 
শ্রীল কৃষ্ণদ।দ কবিরাজ গোস্বামী ও লিখিয়াছেন-_ 
বাছো বিষজ্বাল। হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অস্ভুতচরিত ॥ 
এই প্রেমার আন্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্ববণ, মুখ জলে না যায় ত্যজন। 
সেই প্রেমী যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামুতে একত্রে মিলন ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ২২1৪৪-৪৫॥ 
কৃষ্ণের অপ্রান্তি-আদির আগন্তক ভাবনাঁবশতঃ ছুখে; কিন্তু আগন্তক বলিয়া! এই ছুঃখ 
হইতেছে বাহিরের বস্কমাত্র, ইহ। প্রেমের বা ভাবের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারেনা; তাই কৃষ্ণের 


[ ২৯৪৯ ] 


স্থায়িভাব ] গৌড়ীয় বৈষণব-দশন [ ৭১৪৩-অন্নু 


অপ্রাপ্রি-সবস্থ।তেও ভক্তের হৃদয়ে পরমানন্ন বিরাজিত--“ভিতরে আনন্দময়” স্বরূপে ভাব সকল 
সময়েই আনন্দনয়। 

তক্তচিত্বের ভাবজনিত সুখ-দ্রঃখকে অভন্তদের মায়িক গ্ণত্রয় হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের 
মতনই মনে হয়; নস্তৃ কিন্তু ভাগা নহে। ভক্তদের ভাবোখ সুখছুখ গুণময় নতে, নিগুণ। একথা 
ইকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন । “কৈবল্যং সান্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্িকঞ্চ যৎ। প্রাকৃতং তামগং 
জ্ঞনং ম্ষ্ঠং নিধন স্মহম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫)১৪1% 

খ। কুখময় ও দুঃখময় ভাবপণৃহ 

এ-ম্ুলে বল! হইল, কৃষ্ণসবদ্ধী ভাবমমৃহ স্বরূপতঃ সুখময় হইলে? উপাধির যোগে কোনও 
কোনও ভাব ছুঃখময় লিয়া প্রচীত ভয়! কোন্‌ কোন্‌ ভাব দুঃখময়রূপে প্রতিভাত হয় এবং কোন্‌ 
কোন্‌ ভাখ ছুঃখনয়্ুপ প্রতিভাত হয় না, সুখনয়রূপেই অনুভূত হয়, ভক্তিরসামৃভপিগ্ষ, তাহ।ও 
বলিয়ছেন। 

“পার; সবদময়াঃ শীত উফচা ছুখগয়া ইহ চিত্রেয়ং পরমানন্দ-সাঞ্জাপুাঞ্চা রতিমতা।॥ 

শীভৈভানৈ বশিকেস্ত পু্ট। শা তায়তেহামৌ । উষ্ষেস্ত্র রতিরতুঞ্চা তাপযন্তীব ভাসতে ॥ 

বিপ্রলপ্তে ততো! দুখভর।ভাসকুদুচ্যতে ॥ ভ, র) সি, ২1৫19৩-৪৪ ॥ 
_(হধাদি ) শীন-ভাবসণৃত প্রায়শঃ স্বখময় হয় $ আর, ( বিষাদাদি )উষ্ণভাবসমূহ ছুখেময় | জাশ্চরধোর 
বিষয় এই বে, নিণিড় পবন।নশ্বম্বনূপ হইয়াও রতি উষ্ণ হয়। বলিষ্ঠ শীতভাবদমূহের দ্বারা পুষ্টি লা 
করিয়া রতি ভর্ধাদি শীশভাদবর সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়। রতির স্বরূপতঃ উষ্ণ নাই বপিয়া ম্বয়ং 
তাপপ্রদ হর না; কিন্ত বিষাদাদি উঞ্ভ।বের সহিত যুক্ত হইয়! উষ্ণতা। প্রাপ্ত হইয়া তাপ প্রদ বলিয়া! 
প্রতীয়মান হয় (বিয়োগাদি হইতে উখিত বিষাদাদি গুণই রতিতে অরোপিত হয়); সেই হেতু, বিপ্রলপ্তে 
বিষাদাদি উঞ্ণ। রতিন যোগে কুঞ্ণরতি ছুখ|তিশয়ের আভা স্মাত্রকাপ্রিণী বলিয়। কথিত হয় (অ।দিতে৪ 
এই ছুঃখ থাকে না, পরেও থাকেনা ;বিয়োগরূণ উপাধির যোগ হইলেই ছুঃখময় বলয়! প্রতীয়মান হয়; 
এজগ্ “আভাস? বলা হইয়াছে ।_ পদ জীবগোস্বামীর টীকানুষায়ী অনুবাদ )1” 

তাৎপধ্য। হধ!দি ভাব হইতেছে শীত, শীতল, স্নিগ্ধ ; ভাঁপপ্রদ নহে । এই সকল শীতল- 
হর্ধাদি ভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে কৃষ্ণরতিও অত্যন্ত সুখময় হইয়া থাকে। আর, শ্ত্রীকৃষের 
অদর্শনাদিজনিত বিধাদাদি ভ!ব--প্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তির ভাবনানি, শ্রীকৃষ্ংপ্রাপ্তির জন্ত বলবতী উৎকা দি, 
প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্ক।দিই প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়া! বিষাদাদি ভাব--স্বতঃই উষ্ণ, তাপপ্রদ। এজন, 
কৃষ্ণরতি ঘখন এত।দৃশ বলবান্‌ উঞ্ণভাবের সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত হয়, তখন উষ্করূপে, তাপপ্রদ্রূপে- 
প্রতীয়মান হয়। এই তাপ বা উষ্ণত। কিন্তু বস্তুতঃ রতির নহে; ইহা হইতেছে ব্ষাদাদি উষ্ণভাবেরই 
তাপ, রতিতে তাহ! আরোপিত হয় মাত্র । যেমন, অগ্নির সহিত তাদত্যপ্রাপ্ত লৌহের দ্বাহিকাশক্তি 
বাস্তবিক লৌহের নহে, অগ্নিরই ; অগ্নির দাহিকীশক্তিই লৌহে আরোপিত হয়; তদ্রুপ । 


| ২৯৫* ] 


সপ্তম অধ্যায় 
কাব্য ও কাব্যরস 


১০৪ পল্তিকব্ুবর্গেল ব্রসাম্ষাদন 

যাহার! প্রীকৃষ্ের পরিকরভূক্ত, ঠাহা"দর চিত্তে শ্লীকৃষ্ণরতি স্থািভাবরূপে নিতা ব্রাজিত; 
প্রীকৃষ্ণসন্থদ্িনী লীলাতে রসের সামগ্রীর সহিত সংযোগে তাহাদের রতি বা স্থাফিভান রসকূপে পরিণত 
হইতে পারে ; তখন তাহার! ভক্তিরসের মান্বাদন পাইতে পারেন। 

যে-স্মস্ত জাতরতি বা জাতপ্রেম ভক্ত যথাবস্তিত সাধকদেহে অবস্থিত, ভহশ্চিন্তিত সিদধদেহে 
তাহার। যখন স্ব-ম্থ ভাবামুল।বে লীলাতে শ্রীকৃষের সেব। করেন, খন ইহাদের পক্ষেও রসাম্ব।দূন 
সম্ভব হইতে পারে। 


১৪৫। শ্কাল্য 

ভগবানের লীলাকথা যি গ্রন্থাক।রে লিপিবদ্ধ হু, তাহা হষ্টলে মেই গ্রান্েব অন্ুশীলনাদি- 
দ্বারাও, যাহারা পরিকরভূক্ত নহেন। এত।দূশ যোগা ব্যক্তির পঙ্ছে ভক্তিরগের আস্বাদন সম্ভবপর 
হইতে পারে। 

কিন্তু যে-কোনওরূপে লিখিস্ঠ গ্রন্থ রসান্বাদনের উপযোগী নাহে। রসান্বাদানর উপাযোগী 
গ্রন্থের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাক আবশাক: এ-সমস্ত বিশেষ লক্ষণ যে-গ্রন্থের আছে, ভাহাকে 
কান্য বল! হয়। 

ক। অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত কাব্য 

আ]লে।চ্য-নিষ্যবস্তুর ভেদে কাবা দুট রকসের--আপ্র!কৃ কাবা এব: প্রকৃত কার্য। 

অগ্রাকৃত কাঁব্য। অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি যেকান্যে বগিত হয়। তাহাকে বলে অপ্র।কৃত 
কাব্য। কেননা, ভগবান্‌ অপ্রাকৃত বস্তু, তাহার পরিকরগণও অপ্রাকৃত বস্তু এবং ভগবল্লীলাও হইতেছে 
অপ্রাকৃত বস্ত। এ-সমস্ত লোকাতীত বস্ত বলিয়া জপ্রাকৃত কাবাকে অলৌকিক কাব্যও বলা 
হয়। শ্রীমদ্ভাগন্ত, শ্রীরামায়ণ, প্রী শীচৈতম্তচরিতামৃত, শ্রীললিতম!পব-নাটক, জ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, 
শ্রীচৈতন্ুচন্দ্রোদয়নাটক প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত কাব্য । 

প্রাকৃত কাব্য। আর, প্রাকৃত জীবের আচরণাদি যেকাবো বধিত হয়, তাহাকে বলে 
গ্রাকৃত কাঁবা। এই জাতীয় কাব্যে লৌকিক বিষয় বধিত হয় বলিয়। ইহাকে লৌকিক কাঁবাও 
বলা হয়। 
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খ। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য কাব্য 

কাব্য বর্ধিত বিষয়লযূহের বিবরণ-ভঙ্গীভেদেও আবার কাব্য দুই রকমের-্দৃশ্যকাব্য এবং 
শরব্য কাব্য। অগ্নিপুরাণেও এই দ্বিবিধ কাবোর কথা বলা হইয়াছে? *শ্রব্যঞ্চাভিনেয়স্চ প্রকীর্ণং 
সকলোক্তিভি: ॥ ৩৩৬।৩৮।৮  অভিনেয়-কাঁবাই দৃশ্যকাব্য। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই উভয় রকমের 
কাবোই এই ভেদদ্য় থাকিতে পাঁরে। 

দুশ্যকাব্য। যে কাবা এমন ভাঁবে লিখিত যে, কাবোর পাত্রসমূহের সাজে সজ্জিত তইয়া 
অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে ত।হার অভিনয় করিতে পারেন, তাহাকে বলে দৃশ্কাবা। দশ্ঠকাবা নাটকাঁকারে 
লিখিত। দর্শকগণ একট অভিনয় দর্শন করিয়া কাব্যরস আনুতব করিতে পারেন বলিয়া এই জাতীয় 
কাব্যকে দৃশ্যকাবা বালে। অভিনেতা (অর্থাৎ নট) কাব্যকথিত যে পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করেন, 
সেই পাজের-কাবো লিখিত__কথাগুলিই অভিনেতা বলিয়া যা7য়ুন এবং কথাগুলির উচ্চারণ-ভঙ্গী, 
স্বীয় অঙ্গতঙ্গী প্রৃত্তিদ।রা সেই পাত্রের হাব, ভাব, কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়া অভিনেত। শ্রোতাদের 
চিত্তবিনোদন করেন। 

যাহার ভূমিকা অভিনয় করা ভয়, তাঁকে বলে অনুকাধ্য ; কেননা, অভিনেত ব! নট 
উহার আচরাণেরই আন্করণ করিয়! থ।কেন। আর, ফিনি এই ভাবে অন্তকরণ বা! অভিনয় করেন, 
তাহাকে বলে অন্ুকর্ত। ( অন্ুকরণকারী )1 যেমন, নাটকে বমিত আকষ্ণের ভূমিক! যিনি অভিনয় 
করেন, তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুকর্তা এবং গ্রীকুষ্ণ হইতেছেন অন্ুকাধ্য। 

আর, ধীঙ্কীরা নাটকের অভিনয় দর্শন করেন, তাহাদিগকে দলে সামাজিক । 

প্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, শ্রীললিতমাধব" নাটক, গ্রীচৈতন্যচন্দ্রেদয়-ন!উক প্রনভৃতি হইতেছে 
অপ্র।কত দৃশ্য কাব্য। আর, অভিজ্ঞান-শকুন্তলমাদি হইতেছে প্রাকৃত দৃশ্যকাব]। 

শব্যকাব্য। যে কীব্য নাটকাকারে লিখিত হয় লা, যাঁহী এমন ভাবে লিখিত হয় যে, কোনও 
বন্ত। তাহার আবৃত্তি কিয়! যায়েন, অপরলোক তাহা শ্রবণ করিয়া উপভোগ করেন, তাহাকে বলে 
শ্রবারাক্য। দুশ্বীকীবো অনুকর্তার ব। অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, হাব, ভাব, কটাক্ষাদি সাম।জিকের পক্ষে 
কাবারসের আস্বাদনের আনুকূল্য করে; অব্যকাবেঃ কিন্তু তদ্রুপ আন্ুকৃজ্ের অভাব। শ্রব্যকাব্যে 
বক্তার মুখে শব্দাদি বা! বাকযাদি শ্রবণ করিয়াই শ্রোতা তাহার অনুধাবন করিয়া কাব্যরদের আস্বাদন 
করিয়া থাকেন। 

প্রীমদ্ভাগব্ত, শ্রীরামায়ণ, প্রীপ্ীচৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত শ্রব্যকীব্য। 

শ্রবাকাব্!র শ্রোতাদিগকেও সামাজিক বল! হয়। 


১৪৬। অলচ্ছা রস এবহ কতিপন্জ আছার্খ্যেক্স নান 
পূর্বে বলা হইয়াছে_-যে কোনও রন্থমাত্রকেই কাব্য বঙ্গ! হয়ন!; কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ 
যে গ্রন্থের আছে, তাহাকেই কাব্য বলা হয়। যে-সমস্ত গ্রন্থে কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণাদি নির্ণাত 
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হইয়াছে, সে-সমস্ত গ্রন্থকে সাধারণতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র বলা হয়। কাব্যবিষয়ক শাস্্কে অলস্কারণান্্র 
কেন বল। হয়, তংসন্থান্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 

কেহ কেহ বলেন-দপ্ডিপ্রভৃতি এই শান্ত্প্রবর্তক আচাধ্যগণ ভাহাদের গ্রন্থে জন প্রাস- 
উপমাদি শব্দালঙ্কার ও অর্থ।লঙ্কাবেরই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্প্রাধান্থেন বাপদেশা 
ভবন্তি”-এই ন্যায় অন্ুলারে এই জাতীর শান্ধকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করার প্রথা 
প্রচলিত হইয়াচ্ছ। 

আবার কেহ কেহ বলেন লৌন্দর্যাই আলঙ্কার। কানাগ্রস্থ৪ও লৌন্দর্গা।ত্ুক। এনন্বা 
কাব্যসন্বন্ধীয় গ্রহতক ভলঙ্কাতশান্্ট বলাই লঙ্গত। ইত্যাদি নানাবিধ মত প্রচলিত আছে । 

আগ্রিপুবাণত হইতেছে কানালক্ষণার্দি-নিকূপক আদি শ্রন্থ। ইহ] হইন্সেছ অষ্টাদশ 
, মহাপুবাণের একতম তলত সণোরুষেয় | অগ্রিপুবীণের ৩৩৬ তম হইতে ৩৪৬ হম পক্ষাপ্ত এগাওটা 
অধ্যায়ে কাবোর ঈক্নাদি পিতি* হইয়াছে । 

৩৩৬5ন সপায়ে কাব)দিলক্ষণ, ৩৬৭তম অপ্যায়ে নাটক-নিরূপণ, ৬৩৮তম অপ্যায়ে শৃঙ্গারাদি 
রসচিরূপণ, ৩৯) আপা বাতিনিকপণ, তএদঙজম অধ্ায়ে নত্যা।দতে অজবন্মনিবদণ, ৩*১৩ম 
অধ্যায়ে অভিনয়াদি নিরূপণ, ৩তএউইভন অন্াায়ে শব্দালঙ্কার,। ৩৭৩০ম পায়ে অর্থালক্কার। ৩৫৭ তম 
অধায়ে শর্ধার্থালন্ান। ৬৭৫ম আধারে কাবাঞ্ডণ এবং তদ৬তম আপায়ে কাবাদোষ আলোচিত 
হইয়ছে। পিবুতিধ উ.দ্দপ্চো পিভিন্ন পিষয়ের এই আলোচন। যে নিভাস্থ সংক্ষিপুঃ তাঠ।ও নহে । ওলে 
অগ্নিগুর।ণে কোনও বিধয়েল কৌ।ন€ উদাহরণের উল্লেখ করা হয় নাঈট। 

জগ্সিপুণানে কাপোর জঙণ শিশীভি হইয়াছে গদা। পদ এবং দিশ্র-এই ত্রিপিধ কাবোর 
কথ বলা হইয়াছে । আবার, শ্রাকাবা এবং অভিনেষ (দৃশ্য) কারোর কথাও বলা হইয়।ছে। 
অভিনেয়বা দৃশ্যব।বাই তইহাছে নাটক 
বিষয়ও ইহ মলিবেশিত হইয়াছে । 

শবলক্কাব, শর্থ।লঙ্ক!র, কাবোর গণ এনং দোষ, পাঞ্চালী-বৈদন্ী-গ্রভৃতি বীতিও এই গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াছে । 

আগ্নিপুবাণে রীতিন কথা! যেগন আছে, ধ্বনির উল্লেখ তেমনি আছে । “ধবনিনর্ণ।; পদং 


; নাটকের লঙ্গণ এবং নাটকের অভিনয়দিসন্থা্গে বন্ড জঞাতনা 


বাকামিত্যেতদ বাড়মং মতন্‌ /৩৩৬১৪ ৩৩৯ তম অধ।|য়ে বিভিন্ন প্রকার রীতির লক্ষণ যেমন বলা 
হইয়াছে, তেমনি আবার ৩২৪ তম আধ্ায়ের শেষভাগে ধ্বনির লক্ষণও বলা হইয়াছে। 

বিভব, অন্ুভাব, সাব্বি+$1ব. ব্যভিচারিভাবাদি, হাব-ভাব-হেল!-কিলকিঞ্চিতাদি, রতিভেদ, 
রসভেদ, নায়কভেদ, নাগ়িপটভেদ, দুগীভেদ প্রন্থতি, পূর্বরাগ-মান-সস্তোগ-বি প্রলম্ত। দি শুঙ্গারভেদ, 
সাল।প-প্রলাপ-বিল!প-সংলাপ প্রস্ৃতি সমস্ত বিষয়ই অগ্রিপুরাঁণে আলোচিত হইয়!ছে। 

পরবর্তা আঁচার্যাদের কেহ কেহ অগ্নিপুরাণের কোনও কোনও উক্তি তাহাদের গ্রন্থে উদ্ধত 
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করিয়াছেন। প্রীপাদ রূপগোস্বামী বিভাবের আগ্নিপুরাণ-কধিত লক্ষণই তাহার ভক্তির়লামৃতসি সু গ্রন্থে 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

কাবাসম্বন্ধে আগ্রিপুরাণ বলেন _ “কাব্যং স্ক,টদলঙ্কারং গুণবৎ দোষবঞ্ভিতম্‌ ॥ ৩৫৬খা __কাব্য 
স্বন্ট অলঙ্কার থাকিবে, গুণ থাকিবে, কোনও দোষ থাকিবে না(”" আরও বল] হইয়াছে _কাঁব্য 


বাগ নৈদগ্ধাপ্রধান হইলেও রূসই হইতেছে ইহার জীবন | বাগ বৈদগ্ধাপ্রাধানেহপি রস ত্রবাত্র 
জীবিতম্‌ ॥৩৩ ১৩৩)” 


কবিসম্বদ্ধ বল হইয়াছে--“অপারে কাবাসংসারে কবিরের প্রজাপতি ॥৩৩৮।১*॥-_ অপাঁর 
কাবাসংসারে কবিই হইতেছেন প্রজাপতি ।” 

অগ্রিপুরাণের পরে ভরতনুনির “নাটাশাক্ম" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভরতমুনির 
পৃবের€ যে কাব্যরসাচাধা ছিলেন, ভরতযুনির উক্তি হইতেই তাহ। জানা যায়। “এতে থষ্টো রাঃ 
প্রোক্তা দ্রহিনেন মহাক্মন। ॥৬/১৬।-এই বাকো ভবতপূর্ববন্তাঁ মহাস্থা দ্রুহনের নাম পাওয়া যায়। 
ভরতের নাটাশাস্ত্রে “অন্রগবংন্টো শ্লেংকে ভব” “অত্র শ্লোকাঠ-ইত্যাদি উাক্তর পরে যে-সমস্ত শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্বব[চাধাদের শ্লেক বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ভরতমুনির 
পৃর্ব্বেও কোন৪ কোনও আচাধা কাবাসন্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন? কিন্ত তাহাদের গ্রন্থ আজকাল 


দুপ্রাপা। অগ্নিপুরীণের পরে যাহাদের গ্রন্থ অধুনা পাওয়। যায়, কাহ।দের মধ্যে তরতমুনিই বোধ হয় 
প্রাচীনতম । 


অন্যান্ত যে-সমন্ত আচায্য বিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাদের কয়েক জনের 
ন।ম উল্লিখিত হইতেছে ; যথা__দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভটতটু, কুন্তক, রুদ্রট, ভ্টরনায়ক, বামন, মুকুল প্রতীহার, 
ইন্দুরাজ, আনন্দবর্ধন, মহিমভট্র, বক্রোস্তিকার, হৃদয়দ্পণকার, অভিনবপ্তপ্ত, শৌদ্ধদনি, বাট, 
বাগ ভট্ট, রূপক, ভোজরাজ, মন্মর্ট, হেমচন্দ্র, কেশন মিশ্র, পীধৃষবর্ষ, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, 
গোবিন্দঠকুর, বৈদানাথ, অপপয় দীক্ষিত, জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, অচাতরায়, প্রভৃতি । 

ইহাদের পরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নাটকচন্দ্রিকা, গ্রীল কবিকর্ণপুর অলঙ্কারকৌন্তভ এবং 
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূবণ সাহিতাকৌমুদী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভরতমুনিকৃত সুত্রাবলম্বনে 
মন্মটের কাব্য প্রকাশ-নামক গ্রন্থের মূল কারিকানমূহের বৃত্তিই হইতেছে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের 
সাহিতাঢকীমুদী। 


১৪৭। ক্া্যেব লক্ষণ 

কাব্যের লক্ষণসম্থদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্ধা ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী 
আচাধ্যগণ পূর্ববর্তী মাচাধদের অভিনতের সগালোচন! ও খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়া্ছেন। এ-সমস্ত 
আলোচনার বিস্ত ত বিবরণ এক বিরাট ব্যাপার । পূর্ববব্তাঁ আচার্ধাদের কথিত লক্ষণস্বদ্ধে কবিকর্ণপূর 
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তাহার অলঙ্কারকৌস্ত্রভে যাহ। বলিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে কেবল তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে । 

কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাসে কাব্োর লক্ষণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে_-“ত্দদোষো শব্দার্থো 
সগুপাবনলম্কৃতী পুনঃ ক্কাপি_দোবহীন, ( মাধুর্যা, ওজ$ প্রসাদাদি ) গণবিশিষ্ট এবং অলঙ্কারহীন 
( অর্থাৎ অলঙ্কারের অস্পষ্ট উল্লেখ বিশিষ্টও ) যে শব্ধ ও অর্থ, এই উভয় হ্তেছে কাব্য)” 

কর্ণপুর বলেন _কাব্য প্রকাশের এই লক্ষণ বিচারস্হ নহে । কেননা, “কুরঙ্গনয়না_কুরঙ্গের 
স্ঠায় ধাহার নয়ন” এ-স্থলে শব্ার্থের কোনও দোষ নাই, গুণও আছে এবং অলঙ্কার আছে; ইহা 
অলঙ্কারহীন নহে। ইহা অলঙ্কারহীন নহে বলিয়! কাব্যপ্র*ঠাশের লক্ষণ চামুস।রে ইহাকে কাব্য ব্লা 
চলেনা ; কিন্তু ইহা কাঁব্য বলিয়া স্বীকৃত। কব্যপ্রকাশের লক্ষণ স্বীকার করিলে এসস্থলে অতিব্যাপ্থি 
দোষ দেখ! দেয় ( অর্থাৎ যে-স্থলে লক্ষণটার যাওয়। সঙ্গভ নয়, সে-স্থলে ল্ক্ষণটী যাইতেছে )। 

সাহিতাদর্পণকার বলেন__“বাকাং রসাজ্মকং কাবাযম্‌ ॥১1৫।--রপাত্মক বাকা হইতেছে কাবা ।” 
কর্ণপুর বলেন-_ এই লক্ষণও নির্দোষ নহে । কেননা, “গেপীভি: সহ বিহরতি হরি--গোপীগণের 
সহিত শ্রীহরি বিহার করিতেছেন”-এ-স্থলে উত্তু লক্ষণটী প্রয়োগ করিতে গেলে অতিব্যাপ্থি দোষ 
হয়; কেননা, উক্ত বাকাটী নিজেই রসাত্মক (শঙ্গার-রসাত্মক )। পক্ষান্তরে, বাতিরেকে দোষের 
প্রন্গও শাসিয়া পড়ে। উক্ত লক্ষণে বলা হইয়ছে বাকাই কাবা; সুতর।ং যাহ। বাক্য নহে, তাহা 
কাব্য হইতে পারে নাঃ কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে 7 কেননা, 

“কুর্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্ধনত ধররঃ। 
এষ বন্ধযান্থৃতে। ভাতি খপুষ্পকৃত্তশেখর? ॥ 

_কুর্মলোমনিম্মিত বন্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, শশশুঙ্গনিগিত ধনুক ধারণ করিয়া এবং আকাশকুনুম- 
রচিত চুড়। মস্তাকে ধারণ করিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র শোভ। পাইতেছে।” 

এ-স্থলে বাকাত্ব নাই, অথচ কাবাত আছে! বাকাত্ব নাই বলার হেতু এই যে_ পরস্পরান্িত 
অর্থ বোধক-পদসমুদায় থাকিলেই বাক্যন্ব সিদ্ধ হয়; এস্থলে ভাহ] নাই $ কেননা, কৃর্সের লোম নাই, 
শশকের শৃঙ্গ নাই, খপুষ্পের অস্তিত নাই, বন্ধারও পুল্প থাকিতে পারে না; স্বতরাং কৃর্মের সহিত 
লোমের, শশকের সহিত শূঙ্গের, আকাশের সহিও পুষ্পের এবং বন্ধা।র সহিত পুজ্জের অয় নাই । 

বামনাচার্ধ্য তাহার কাব্াযালঙ্কারে বলিয়াছেন_“রীতিরায্মা কাবাস্য ॥_-কাঁবোর আত্ম! 
হইতেছে রীতি” কবিকর্ণপুর বলেন--ইহাও সাধু নহে ; কেননা, রীতি হইতেছে বাহাণ। * 

যাহা হউক, অন্ত আচার্ধ্যদের কথিত লঞ্চণের সমালোচনা করিয়া কবিকর্ণপুর নিজের অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কাব্যকে এক পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

“রীরং শব্দা্থো ধ্বনিরসব আত্ম। কিল সো! 
গুণা মাধুরধ্য!দ্যা উপমিতিযুখোইলস্কৃতিগণঃ | 
* রীতি কাহাকে বলে, তাছ। পরে বলা হইবে। 
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স্ুসস্থানং রীতিঃ সকিল পরম: কাব্যপুরুষো 

যদশ্মিন্‌ দে; স্যাচ্ছ বণকটুভাদিঃ সন পরঃ॥ 
পরম কাবাপুকষের শরীর হইতেছে শব্দ ও অর্থ, প্রাণ হইতেছে ধ্বনি, আত্মা হইতেছে রস, গুণ 
হইতেছে মাধুধ্যাদি, অলঙ্কার (বা ভূষণ ) হইতেছে উপণিততপ্রমুখ অলঙ্কারদমূহ এবং শুসস্থান 
হইতেছে রাঠি। যদিদোষ কিছু থাকে, তাহাহইলে শ্রবণকটুতাদি প্রণিদ্ধ ক্ষুউদৌষঈ হষ্টতেছে 
দে, পর ন। ক্ষুদ্রতর দোষ এই কব/পুরুষের দোষ নে, কেননা, ক্ষুদ্রদে।ষে বসের অপকর্ষ 
জন্মেন। ( এহাদৃশ ক্ুদ্রুদোষ থাকিলেও কাঁবাপুরুষকে নির্দোষই বলিতে হইবে ))” 

উল্লিখিত উত্তি হইতে বুঝা। গেল--পূর্বববন্তর ভচাধ্যদের কথিত শব্দ & অর্থ, ধ্বনি, রদ, গুণ, 

অলঙ্কার এবং রীতি -কর্ণপূর এ-সমস্তই গ্রহণ কঠিয়।ছেন এবং গ্রহণ করিয়াও ঠিনি স্বীয় অভিরুি 
আন্ুমারেই সে-সমস্ত দ্বারা কাবাপুকষকে রূপাগ়িত, সঞ্জীবিত এবং সুসজ্জিত করিয়াছেন। যে-সমস্ত 
ক্ষদ্রদোষ রমের অপকধস।ধক নহে, সে-সমস্ত দোষও যদ কাব্যে থাকে, তাহাঠইলেও তিনি কাব্কে 
নির্দোষ বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। 


কিকর্ণপৃ কাবাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহাণ শরীরাদির কথা বলিয়াছেন; কিন্ত 

কাব্য কি? ভিনি বলেন__ 
কবিবাঙ নিমিভিঃ কাব্)ম্‌। 

এ-স্থলে “কাক্‌শ-শন্দে সচিত হইতেছে যে, কবির বাকানাত্রই কাব্য | “নিশিতিইা শব্দের সুচন। 
এই থে, কপিকৃত শিলান্তবেরও --চিত্র।দি-শিল্পেরও _কাঁব্যত সিদ্ধ হয়। বাঙ়গিনিতিঃ- শে সুচিত 
হইতেছে যে, কবিভিন্ন অপর যে কোনও বাখ্যাতার বাখ্যান-ফৌশলেরও কাবার ক্ছ্ধ হইতে পারে। 
এনিসিতি” শব্দের অর্থ হইতেছে _অদাধারণ চমংকারকারিণী রচনা! এ.স্থংল “কবি? হইতেছে একটা 
পারিভাষিক মংঙ্ছা 5 এজন্য উল্লিখিত কাবার লক্ষণে পরস্পথাশ্রথদে।য হয না। এছ পারিভাবিক 
*ক্বি”-শবের তাৎপর্য পরে প্রদশিত হইবে। এইরূপে দেখা গেল_কপির অসাধারণ চমৎকারকারিিণী 
রচনাই হইতে।ছ ক।বা। 

কর্ণপূর কাবোর আন্যরূপ লক্ষণের কথাও বপিয়াছেন | একাব্যত্বঃ নম গোতাপিবজ্জাতিরেব- 
কাবাত্ববস্তুটী হইতেছে গোত্াাদির ম্তায় জাতিই।” গোবা গরু হইতেছে একটা চতুষ্পদ জন্ত 3 গরু- 
ব্যতীত অন্ন; অনেক চতুষ্পদ জন্তু আছে; নানা রকমের চতুষ্পদ জন্তর মধো গরুকে চিনা যায় 
গরুর এপটী অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা--লান্সাদ্ধার। ; এই সান্্। অন্য কোনও চতুষ্পদ জন্তর নাই। এই 
সানা হইতেছে গো-জাতির লক্ষণ। তদ্রপ, শব্দার্থসমূহের কাব্যন্ব-লক্ষন ধর্মবিশেষই হইতেছে 
কাবাতের জাতি। যদি বল! হয়_সান্সা দেখিয়া সকল লোকেই গো-জাতি নির্ণয় করিতে পারে; 
কাব্যত্বের ছাতি কিবূপে নিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে কর্ণপূর বলেন_ সাঙ্ীদিদ্বারা যেমন 
গোব-জ।তি নিণাঁত হয়, তদ্ধপ সহদয়-সামাজিকের হাদয়াস্বীদনের দ্বারা কাব্যত্ব-জাতি শিীত হইয়! 
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থাকে। সহ্ৃদয়-সানাজিকগণের হ্দয়ান্বাদ্যন্বই হইতেছে কাব্যের বিশেষ লঙ্গণ বা বিশেষবর্ধ্ম। 

কর্ণপূর বলেন, এট কাবা হইতেছে__নিপুণ কপির কর্দ। ৭ নিপুণং কবিকর্গ তৎ।” 

কবি। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, কবি হইতেছে একটা পারিভাবিক-সংভ্ঞা। এই কবির স্বরূপ 
কি? কর্ণপূর বলেন, 

সপীজে! হি কবিজ্ঞেয়ঃ স সর্বাগমকোবিদঃ। 
সরস: প্রতিভাশ।লী যদি স্যাছুত্তমন্তরদা ॥ 

-ঘিনি মবীজ (আর্থাৎ কাবোৎপাদক প্রীক্তনসংস্ক।র্বিশিষ্ট), তিনি পবি। তিনি থদি জর্বরাগমকোবিদ 
(মলঙ্কারাদি-আ.নক শাঞ্জে এভিচ্), সরস্‌ ও প্রতিভাশালী হয়েন, তাহা হঠল তিনি হইবেন উত্তণ কবি” 

এ-স্থলে কবির ঘে পারিভা'ষক লক্ষণ কথিত হইল, ত।হতত ঢঠ কমের কবি সম্ভবপর 
(হইতে পারে। সাম্নাচায়োৰ (কাব্যালঙ্কারস্জের ) মতে মেঠ ছুইদকম হইতেছে আরে।চকী এবং 
সতৃণাভ্যবহাগা। 

অরোচকী-রচিঠীন। অতি স্থকুমার মহজ্জনগণের যেমন অসংস্কত বিধস বপ্তুতে রুটি হয় 
না, তদ্রেপ কোনও পেন€ উৎকৃষ্ট কবিগণের দোষযুক্ত, অথবা গুণালঙ্ষারাধিবঠিত, কাশো রুচি হয় না, 
এভাদৃশ কাবো *(হাছদের এখ জন্মেন!। এতাদূশ কবিকে অবোচকা করবি বল। হয়। 

সতৃণাভ/ঃবহ।বরী_পশ্ুগণ যেসুন তৃণসহিতও শন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে, ভক্্রপ নিকুষ্ট 
কবিগণ দৌববুক্ত কাবোবও আস্বাদন করিয়া থাকেন। যাহারা নদোবথ ক!প্যেবও আন্বাদনে নখ 
পায়েন, তাই।পিগকে সভণাতাবহারী কবি বলা হয়। 

কর্ণপুব এলেন--সতৃণাভাবহ।রী কি কবিই নহেন ; কেননা, কেহ ঠাঠাদের আদর করেন) । 
ধাহার] অ[র/চকী, তাহাই কবি। সেজনা বলা হইয়াছে মিনি ধবঞততিনিই কনি। এই 
সবীজহই হইতেছে কপির লক্ষন | “সর্বাগমকোবিদ? “স্রসহ, পপ্রাতভাখ্াশ।”-এই শবক্খলি 
হইতেছে বিশেষণ ; অর্থীং সণাঞ্জ কৰি _সর্বাগমকোবিদ হয়েন, সম যেন এপং প্রতিভাশালী হয়েন। 

প্রতিভা হইত্ছে--নৃতন-নৃতল অর্থরচনায় সমথ? প্রজ্ঞ। বা! বুদ। পপ্রচ্ধা নগনবোলেখ- 
শালিনী প্রতিভ। মঙ]॥ অলঙ্ক।রাবৌস্তভ ॥১1৫।” 

কবির লক্ষণ বলা ইইল-__“সবীজঃ-_বীজ আছে ফাহার)"* কিন্ত এ স্থলে পবীজ" বলিতে 
কি বুঝায়? কর্ণপৃথ তাহা.ও বলিয়াছেন__ 

বীজং প্রান্তনসংস্কারবিশেষঃ কাব্যরোহভূঃ॥ 
-বীজ হইতেছে কাব্যোৎপাঁদক প্রাক্তন-সংস্কারবিশেষ । 
[ কাব্যারোহভূঃকাব্যরোহ-স্থানম্-_চক্রপপ্তিপাদ ] 

রোহ আবার ছুই রকমের__নির্মতৃমূল এবং ম্বাদকমূল। কাব্যনিশ্মীণের এবং কাব 

আস্বাদনের সংস্কার ব্যতীত কাব্যনিমণণও করা যায় না, কাব্যের আশ্বাদনও কর] যায় না। 
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এইরূপে কবির লক্ষণ হইতেছে এট যে-কাব্যনিম্ণাণের এবং কাব্যাস্বাদনের চেতুভৃত 
প্রাক্তন-সংঙ্গার যাহার আছে, তিনিই কবি। এতাদৃশ কবির অসাধারণ চমংকারকারিণী রচনাই 
হইতে কাব্য! 

ক। কাব্যের লক্ষণসদদন্ধে সাহিত্যদর্পণ ও অলঙ্ক।রকৌন্তুভ 

সাভিভাপ্পণকার ইল বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন_রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু অলঙ্কার- 
কৌস্তক্গকার কথিকর্ণপুব বলেন --সাহিভাদর্পণ-কথিত লক্ষণ নিদেণেষ নহে ? কেননা, সাহিতাদর্পণের 
মই যাহা বাকা নহে? ভাহা কাবা হইতে পারে না। কিন্মলে।নপটচ্ছন?-ইত্যাদি শ্লেছকের উল্লেখ 
করিয়া তিনি দেখ ইয়াছেন এই শ্রে।কটীর বাক্য নাই, কিন্তু কাবাত্ব আছে। 

কর্ণপূর বলেন সপীঞ্জ কবির অসাধারণ চমৎখারকারিণা। রচনাই হইতেছে কাব্য। 
অসাবাগণ-চঞত্ক1রকারিখেঠ রসত্বকত্ সুচিভ হইতেছে; কবিত্ধজাতি-প্রসঙ্গেও সহ্ধদয় সামাজিকের 
হৃদয়াসন্থাপ্যত্বক্ক [তনি ববিহগাতির নির্ণায়ক বলিয়াছেন; উহাছাবাও কাবোর রসাজ্বকত স্বীকৃত 
হইয়াছে । কাবাপুক্ষের বর্ণনাতে ঠিনি রসকে কাব্পুরুষের আত্মা ধলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
এই ধপে দেখ! গেল, কাবোর রসায্মকত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকারের সঙ্গে তাহার পিরোধ বিশেষ 
কিছু নাই । 

বিংোধ কেবল এই যে, সাঠি হাদর্পণকাঁর বলেন রসাত্মক বাক্য হইতেছে কাবা ; আর 
কর্ণপুব বঙখেন_অসাধারণঢনতকারক।পিণী ( অর্থাৎ রসাত্মিকা ) রচনা (নিসিতি ) হইতেছে কাব্য। 
বিরোধ কেবল কেবল “বাক্য” এবং “রচন।”-এই দুইটী শব্দের মধো। 

কিন্তু এন ছৃষ্টটা শের পার্থকা কি? পারথকা এই--বাকাগ রচনাই ; কিন্তু রচনার পরিধি 
অত্যন্ত বাংপক, বক্র পিপি সঙ্ীর্ণ। বাক্যে পরস্পরান্বিত পদসমুদায় থাক! দরকার; রচনায় 
ভাহার প্রয়েজন নাই । এজগ্ পৃব্বোলিখিত “কুশ্মলো মপটচ্ছন্ন;-ইভা।দি শ্লোকটা বাক্য নাহে ; কিন্ত 
তাহ।ও রচনা । এই শ্লেকটীর কানাত স্বীকৃত; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকারের লক্ষণ স্বীকার করিলে ইহার 
কাবাত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না যেঠেতু, ইহা বাকা নহে) কর্ণগূরকখিত লক্ষণ স্বীকার করিলে 
ইহার কাবাত্ ম্বীকার করা যায় কেননা, ইহ! বাকা না হইলেও রচনা এবং চমতকৃতিজনক রচনা। 

আবার, কবির রচন[মাব্র্ট যে কাব্য, তাহাও কর্ণপূর বলেন না; তিনি বলেন_-ধে রচনা 
অসাধারণ-চমতকারকারিণী, তাহাই কাব্য। 

এই জালোচনা হইভে জানা গেল_ বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে যে দোধ দৃষ্ট হয়, কর্ণপুরের 
লক্ষণে সেই দোষ নাই। সুতরাং কর্ণপৃরকখিত লক্ষণকেই নির্রোষ বল! যায়। 

কিন্তু কর্ণপুর বলেন -_“কবিবাউনিমিতিঃ কাব্যম্‌--কবির অসাধারণ চমতকারকারিণী রচনা 


হইতেছে কাঁব্য।” 
ইহাতে কি অন্টোন্তাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসে না? অন্যোন্তাশ্রয়-দোষের আশঙ্কা করিয়াই 
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তিনি বলিয়াছেন--«“কবিরিতি পারিভাষিকীয়ং সংজ্ঞেতি পরম্পরাশ্রয়দোদোহইপি নিরস্ত:।-_এ-স্থলে 
কবি হইতেছে একটা পারিভাষিকী সংজ্ঞ! ; এজন্য পরম্পরা শ্রয় দোষ হইবে ন1।” 

তাতপধ্য হইতেছে এই । “কবির রচনা হইতেছে কাব্য”-এই্ট কাকাটী লইয়া বিতর্ক । 
কবি-শব্ড হইতে কাব্য-শব্দ নিষ্পনন। কবির রচলাই য্খন কাবা, তখন কবিকে আশ্রয় করিয়াই 
কাবোর উৎপত্তি; সুতরাং কবি হইলেন কাব্যের আশ্রয় । আবার, যিনি ক।বা রচন! করেন, তাহাকে 
কবি বল! হয়। সুতরাং কাব্য হইল কবির আশ্রয় । কেননা, কাবাকে আঞর বা অবলম্বন 
করিয়াই লেখকের “কবি” খ্যাতি । এইরূপে দেখা যায় -কবির আশ্রয় কাবা এবং বাবর আশ্রয় 
কবি। কাব্য আাগে, না কি কবি আগে- তাহ] নির্ঁয় করা যায় না। ইভাবেই অগোন্াশ্রয-দোষ 
বাল। কিন্তু “কবির রচন1 হইতেছে কাব্য” _ একথ! না বলিয়ু। যদি নলা| হয়-“তকানও শিশেষ লক্ষণ- 
বিশিষ্ট বাক্তির রচনা কাবা”, তাহ। হ ইলে জনোন্যাশ্রয়-দে।ষ থাকে ন। , গেলনা, এই বাকো “কধি”, 
শব্দ নাই । “সবীজেহি কবিক্ছেয়িট-ইত্যাদি বাকো কবির যে লঙ্গৎণর কথা বূলা হইয়াছে, সেই 
লক্ষপবিশিষ্ট বাঞ্তির র$নাই কাবা ইহাই হইতেছে কর্ণপুরেব বক্তবা। £সবীজো হি কবিজ্য়িং” 
ঈত্তাদিব/কা কবির পারিভ।ধিক্সী সংজ্ঞ! কথিত হইয়াছে । এজনা ঠিনি বলিয়াছেন--এ-সলে কৰি” 
হইতেছে 'পারিভাধিকী সজ্ঞ।” ; সুতরাং অনোন্যাশ্রয়দেষ হয় না। 


১৪৮। ক্াব্যপুকতশেন্ব "লজ 
কাঁবাপুরুষেক স্বরূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ববিকর্ণপূর শবীরাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়"ছেন, 
নিয়লখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে তাহ! কথিত হইতেছে । 


১৪৯। স্ণব্দ ও আর্থ 

কবিকর্ণপৃৰ শব্দ ও অর্থকে কাবাপুরুষের শরীর বলিয়াছ্ছেন-“শরীরং শব্দার্থে।।” কিন্ত 
শব্দ ও অর্থ বলিতে কি বুঝ।য়? 

ক। শব্দ 

“শাক” হুইটভোছে আকাশের গুণ : এই শব দুই রকমের বর্ণাত্মক এবং ধান | “আকা শম্তয 
গুণঃ শবে! বর্ণধ্বন্। ঝুকে দ্বিধা ॥ অ, কৌ, ১190 

কর্ণপুর বলেন_-সচ্িদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর হতে তাহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি পৃথক্‌ হইলে 
সেই চিচ্ছক্তি হইতে «না দ_ঘোষ” পৃথক্‌ হইল ; সেই নাদ হইতে বিন্দুর (প্রণবের) উদ্ভব হইল। 
বিন্দু হষ্টতে বর্ণ ত্বক এবং শব্দাত্বক রব বা শব্দ উদ্ভৃত হষ্টল। এই উভয়াত্রক রবই সকলের কণেস্রিয়ে 
সম্পন্ন হইয়া প্রতাক্ষগোচর হয়, নাদ-বিন্দু প্রত্যক্ষগোচর হয় লা। 

সঙ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর হইতেছেন নিত্যবস্ত; তাহার স্বরূপভূচা চিচ্ছক্তিও নিত্যবন্ত ; 
এইট ভিচ্চক্তি হইতে উদ্ভূত ( অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরই বিলাসবিশেষ ) দাদও নিত্যবন্ত। নাদ নিত্য বলিয়া 
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নাদাত্মক বিন্দু ব ওঞ্কারও হইতেছে নিতাবস্ত এবং ওল্লার হইতে উদ্ভূত ( অর্থ/ৎ ওক্কারাত্মক ) বর্ণসমৃহও 
নিতা। কিন্তু বর্ণসমৃহানতা হইলেও শরীরস্থ বায়ুদ্ধারাই তাহার অভিবাক্তি লাভ করে। 

বর্ণসমূহকে শিত্য বলার তাৎপধ্য বোধ হয় এইরূপ :- ভারতবর্ষ লিখিত ভাষায় ্, আ, ক, 
খ, ইতা।দি বর্ণ বা অক্ষর প্রচলিত । আম্যান্ দেশে এই জাতীয় বর্ণ বা অঙ্গরের প্রচলন নাই । কিন্তু 
অ, আঁ, ক, খ ইতা।দি বর্ম ব! হক্গর হইতেছে সক্কেত বা চিহ্নমাত্র ; এই আগ্গবগুলি যে-যে পদার্থের 
সন্কেত বাজ্ঞাপক, ষেসে পদার্থ বা বপ্ধ সকল দেশেই আছে; তাহা।দর জ্ঞাপক সংস্কহগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে বা ভিন্ন ভিন লোকেণ মবো ঠিন্ন ভিন রকম । ভারতবর্ষে “ক"-অক্ষবটী যাহাণ সাঙ্কেত, ইউরোপে 
“0 ব। স্থলব্শেষে 20৮ জাহান সঙ্কেত 5 এইব্রপ অন্যান্তা দেশেও একটি সাহেতো বস্তব ভিন্ন ভিন্ন 
কূপের সঙ্গেত ব। চিন আঃ ১ [62১ প। সঙ্কেতকেহ আক্ষর বল তয়। এই জঙ্গবগ্ুলি নিভা না 
হঈালেও তাতাদেণ জপ ৮ম নষ্ট, হা নিভা, সার্ত্রিক এবং সার্জফজনীন । এই ভগাপা বস্তুটী 
তান।দি, নিক এবং ফে বর্ণ, শিহা গন: হইয়।ছে, ভাতা হইতেছে এই গনংদি নিহা। বক্গই । ভাত আ, 
ক,খব। /.7,0. 1, গ্রস্ত সগতদ্ধপ গক্দরসমূতের দ্বাণা সেই নিতা পন্ুসমৃহ ভাপিত হয় মাত্র । 
এভাদুশ নিও পরলযতে সনন।ডেই শব্দের উতপন্তি। এই শব্দও ছুট রকণ তাতে পারে স্কট এবং 

তন্ফট | যখন বোন& শর্দ করস অন্থবেই উদিত ব। ভাবিত য়, তখন তাহা অস্ফুট । 

তখন তাহা ফেণল পর্মা্ক। মুপগহববস্থ বায়ুব [প্রেরণায় তাহ যখন বাহিবে অভিবাক্ত হয়, 
শ্রতিগোচর হয়, তখন তা) হয় ধ্বগাখ্রক কা রবামক- ক্ষ ট। 

আঙ্ষররূপ বর্ণ যেএন সঙ্গেও, পর্ণের বা অক্ষরের সমবায়ে যে শব্দ উদ্ভৃত হয়, তাহা ও সক্ষেত। 
স্তর যে-শব্দটী যে-বগ্রুণ নপক সঙ্কেত, সেই শবকটীতে অক্ষর-সমূহের৪ যথাসথভাবে সংযোজনের 
প্রয়োজন ; নাচং, সঙ্গেঠিত বন্ুণ বোপ জন্মিকেনা। “নগর” বলিলে যে বস্তটার বেধ জন্মিবে, “নর্গ” 
বা “গরন”, বা “রগন", বা রন" সলিলে সে বস্তু বোধ জন্মিবেনা | 

থ। অর্থ-শ্বার্থ 

শব্দের আর্থনির্নথের তিনটা বুত্তি জাছে-অভিধা, লক্ষণা এবং বাঞ্জনী। বিশেষ বিবরণ 
ভবভতরণিকায় ( ১৬-৬১-মনুক্ছেদে ) দ্রষ্টব্য। অভিধাবৃত্তির অর্থকে বাঁচার্থও বলা হয়, মুখার্ঘও 
বল! হয়। 

ব্যঙ্গ ও ব্যগ্তক। বাঞনাবুত্তিতে যে অথটী ব্যজিত ( বা বোধগম্য ) হয়, তাঁহাকে বলে ব্যঙ্গ্য 
এবং যাহা এট বোধ জন্মার, তাঠ।ক নলে বাঞ্জক। 

যেমন, এগঞ্গাধাং ঘেবঠা-এ স্থলে অভিধাবৃত্তিতে গঙ্গা-শব্দের অর্থ হইতেছে একটা আোতম্বতী। 
এই আর্থের সঙ্গতি নাই ১ কেননা, আোতম্বতীতে “ঘোষ-_ গোপপল্লী” থাকিতে পারে না। তখন 
জক্ষণাব ভাঁঙয়ে গঙ্গ-শন্দেৰ অর্থ পাণয়া যায় -গঙ্গীভীর; গঙ্গাতীরে “ঘোষ” থাকিতে পারে । এ" 
পর্ধান্তই লক্ষণাবুত্তির অর্থ ; ইহাৰ বেশী কিছু লক্ষণাতে পাওয়া যা না!। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে গঙ্গার শীতলতু- 
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পাবনত্বাদির বোধ জম্মে। এস্থলে শীতলতর-পাবনবাদি ব্যঞ্জিত (9258৭ ) হয় বলিয়। এই শীতলম্ব- 
পাবনত্বাদিকে বল! হয় বাঙ্গ ]; আর গঙ্গা-শব্দে শীতঙগতাদি বাঞ্জিত হয় বলিয়। গঙ্গ।-শব হইল ব্াঞ্জক। 

আবার, “ইহ বৃন্দাবনমধ্যে নিঃশস্কনি্ুগুময়ুরমুগনিকরঃ | অলিমাত্রভুক্তকুন্থমো। রমনীয়ো 
যামুনঃ কু্জ॥৮-__এ-স্থলে ময়ুবমুগাদির নিত্রিতাবস্থাদিদ্বারা যমুনাতীরবন্তা কুঞ্জের নির্ভীনত। ব্যঞ্জিত 
হইয়াছে। এস্থলে নির্জনতা হইতেছে বান্গ্য। এই নির্জনতারও আবার একটা বাঙ্গ্য আছে-_শ্রীকৃষণ- 
সঙ্গমের উপযোগিতা। প্রথম ব্যঙ্গো ময়ুবমুগাদির নিদ্রামগ্রতা হইতেছে বাঞ্জক; দ্বিতীয় ব্যঙ্গ 
নিজ হইতো,ছ বাঞক | 


১৫০। ছিন্ন 

কপিকর্ণপৃব ধ্বনিকে কাবাপুকষের প্রাণ বলিয়াছেন_ প্ধবনিরসবঃ1” ভাৎপর্যা এই যে 
ধ্বনিহীন ক।বা প্রাণহীন দেহের মতন্ই অসার্থক । 

কিন্তু ধনি-বস্তুটী কি? 

লৌকিক জগতে আমাদের শ্রুতিগোচর রব (আওয়াজ )-নিশেষকে আমরা ধ্বনি বলি। 
যেমন- শঙ্গর্বনি, ঘণ্ট'ধ্বনি, মেঘগঞ্জনের ধ্বনি ইত্যাদি ; কিন্বা জীববিশেষের কষ্ঠধ্বনি ; কোনও লোক 
কে।নও কথ! বলিলে তাহাকে আমর] ধ্বনি বলিয়া থাকি: কিন্তু এইরূপ শ্রুভিগোচর রুববিশেষই 
কাঁবোর ধ্বনি নহে । কাবোর ধ্বলি হঈতেছে চিন্তগোচর বস্তবিশেষ। 

কখনও কখনও শঙ্ঘ-ঘণ্টদির ধ্বনি শুনিলে সংস্কারবিশেষে লৌকের চিত্ত একটা ভাবের উদয় 
হয় যেমন, সন্ধসময়ে শঙ্ঘ-ঘণ্ট।-খে।ল-করতালাদির রব বা ধ্বনি শুনিলে ভক্তের চিত্তে একট! ভক্তিপৃত 
ভাবের উদয় হয়। গাভী-প্রভৃভির গার্বরব শুশিলেও কাহারও কাহারও চিত্তে ভাববিশেষের উদয় 
হয়। আবার শ্রার্মতাগোঁচর রপ।ধি বাতীত কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর কোনও কোনও বস্ত্র চিত্তে 
ভাববি-শষেন উদ্যু করায়; যেমন, কাহীকেও নীরবে অশ্রবর্ণ করিতে দেখিলে কাহারও কাহারও 
চিন্ত দুঃখ বিগলিত হইয়া পড়ে। এইরূপে শ্রুত বা দৃষ্ট বস্ত্রবিশেষের ফলে চিত্তে যে ভাববিশেষের 
উদয় হয়, কাবোর ধ্বনি হইতেছে তদ্রুপ একটা বস্ত্র! 

কাব্যে ধ্বনির গুরুহ্ব অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়। আমিতেছে। 
অগ্রিপুবাণে ৩৩৬তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ধ্বনির উল্লেখ মাছে এবং ৩৪০ভম অধ্যায়ের ১৪-১৮শ শ্লোকে 
( ভীবানন্দবিগ্ঠাসাগর সংঙ্গণ। ১৮৮১ খুষ্টান্ ) ধ্বনির লক্ষণ কথিত হইয়াছে *। পরবর্তী কালে 

ক শ্রতেরলভ।মানোইকো। যল্মাদ্‌ ভাতি সচেতনঃ| সআক্ষেপো ধ্বনি ২ স্যাচ্চ ধ্বনিন। ব্যজ্যতে যতঃ॥ 
শব্নার্ধেল যত্তার্থ : কৃহ। হ্বয়মূপাঞ্জনমূ। প্রতিযেধ ইবেষ্টপা যো বিশেষোইভিতিতৎসয়া॥ তমাক্ষেপং ক্রবস্বত্ব স্বতং 
স্তোস্যিদং পুনঃ। অধিক্কারাদপেতগা বস্কনোহন্সা যাস্ততিঃ॥ যত্রোক্তং গথ্যতে নাথন্তংসমানবিশেষণমূ। সা 
স্মাসোক্তিকরত। সংক্ষেপার্থভগা বুধৈ ২0 অপছ্ছ ভিরপহনুছা কিঞ্দনার্ঘস্থচনম্‌। পর্যায়োক্তং ষদন্যেন প্রকারেণা- 


ভিধীয়তে । এযামেকং তমস্যেব সমাধ্যা ধ্বনিরিত্যত £॥ 
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কাব্য ও কাব্যরস ] শোৌভ়ীয়-বৈষব দর্শন [৭১৫*-অস্ু 


কোন ও কোনও আচীর্ধা ধ্বনির পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহাকে কাব্যভূত অন্ক বনস্তর প্রভাব 
বলিয়া! মনে করিয়াছেন । 

কাবোর ধ্বনি সম্বন্ধে বিস্ত ত আলোচনামূলক যে-সকল গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহাদের 
মধ্যে ধ্বশ্তালোক”-নামক খ্রস্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিস্তগণ মনে করেন। এই গ্রন্থের দুইটী 
অংশ-_-এক অংশ কাঁবিকা; এই অংশকে ধ্বনি বল হয়, কারিক।বূপ ধ্বনি, এই অংশে ধ্বনি 
আলোচিত হইয়াছে । অপর অংশ হইতেছে কারিকার বৃত্তি বা ব্য।খা। , এই বৃত্তির নাম আলোক! এই 
বৃত্তি কারিকার উপবে আলোকপ।ত করিয়াছে । উভয়ই শ্রপাদ আনন্দবদ্ধনকন্ুকি রচিত বলিয়। 
কথিত হয়; আবার কেহ কেহ বলেন_আনন্দবদ্ধন হইতেছেন কুকুবল বুন্তিকার, কারিকাক!র 
হইতেছেন আন্ত কোনও আচাা। কারিকাকাবের নাম পাওয়। য।য় না। কিন্ত বৃত্তিকার (বা 
আলোক-রচয়িতা ) যে শ্রীপাদ আনন্দনদ্ধন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই | শ্রীপাদ আভিনব গুপ্ত 
এই ধ্বশ্থালোকের এক অতি বিস্ত ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা করিয়াছেন। 

যাহা হউক, ধ্বনিকারের কারিক রচিত হওয়ার পূর্বেও মে কাব্য ধ্বনির গুরুত স্বীকৃত 
হইয়াছিল, কারিক।র প্রথমাংশ হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্বের পনির স্বরূপ-সন্বান্ধে আবশ্থা মতভেব 
ছিল ; কারিকাকার পূর্ববমতের খণ্ডন করিয়। স্বীয় মন্ডের প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু প্রবন্তাঁ কালে কুম্তক, 
ভট্টনায়ক, মহিমভট্র, ভোজ, সাগ ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী অ।চাধাগণ বাস্থা।লোকের তীব্র সমালোচনা 
করিয়। তাহার সতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিরাছেন। কিন্তু শেষ পধাস্ত ধ্বন্থালে।কের অভিমত 
পণ্ডিতগণকর্র্ক গৃহীত হইয়াছে এবং ধ্বনিবিষয়ে ধবন্থ।লোকই প্রাম।ণিক গ্রস্থজূপে পরিগণিত 
হইয়াছে) ধ্বন্তালোকে কাবাদশ্বন্ধে পুব্বাচার্ধাদের পরিকল্পিত প্রায় সমস্ত বিবঘ়েরই সমন্বয় স্থাপনের 
এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে উপন্ধাস্ত পরিকল্পনাগুলিকে একট! নির্দিষ্ট কেন্দ্রে জানয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। 
কিন্তু এই প্রয়াস ছিল কিছু সংক্ষিণ্ত। প্রখ্যাতযশা আ[চাধ) মম্মট তাহার কাবাপ্রকাশে ধন্া!লো।ের 
ভিত্তিতে যে বিস্তু'ত এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচন! করিয়াছেন, তা।হাতেই ব্বন্থালোক-প্রবন্তিহ ধ্বনিতদধ 
পরবর্তী আচাধ্যগণেব প্র।য় সকলেই অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। বৈষ্ণপাচাধ্য 
কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারকৌন্তভ এবং বলদেববিষ্ঠাভৃষণের সাহিত্যকৌমুদী ও ধ্বনিভস্থের স্বীকৃতি বহন 
করিতেছে । 

য।হ। হউক, ধ্বনির স্বরূপসন্থন্ধে কপিকর্ণপুর তাহার অলঙ্কারকৌন্তভে (অ, কৌ,) বলিয়াছেন, 

“শব্দার্থাদিভিরন্বৈশ্চ ধ্চ্ঠতেহসাবিতি ধ্বনিঃ ॥৩১॥ 
_শব্দসমৃহদ্বার!, ( বাচা-লক্ষ্য-বাঙ্গা।দি ) অর্থসধৃহদ্বারা, (আদি-শবস্চিত ) পদার্থাস্তর-সম্বন্ধদবীরা 


এবং অন্ত ( অগ্রকরণ-শব্দপমূহ্ ) দ্বার! যাহা ধ্বনিত ( অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবুক্তিতে শৈত্য-প!বনহ্।দি ব্যঙ্গ রূপে 
বোধগম্য) হয়, তাহাকে ধ্বনি বলে ।”* 


শশা 


* শ্পাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তিকৃত অলঙ্কারকৌন্তের সথবোধিনী টীকার আম্ুগতোই সর্ধন্জ অলঙ্কারকৌন্তভের 
উক্তির তাৎপর্য প্রকাশ কর! হইবে । 


[ ৩৯৬২ ] 


কাব্য ৪ কাবারস ] রসতত্ব [৭।১৫০-আনু 


যেমন, গঙ্গা-শব হইতে শৈত্য-পাবনত্বাদি ব্যর্জিত হয়। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য শৈত্য-পাবনত্বাদি 
হইতেছে গঙ্গা-শব্দের ধ্বনি । 
ব্যঞ্জনাদ্ারাই ধ্বনি বোধগম্য হইয়া থাকে । ধ্বম্যালেকও তাহাই বলিয়াছেন-বব্যঞরকত্বৈক- 
মূলস্ত ধবনেঃ ॥১/১৮।__ধ্বনির একমাত্র যুল হইতেছে বাঞ্জনা।” 
গঙ্গ।-শুকর ধ্বন হইতেছে শৈতা-পাবনত্াদি। গঙ্গা-শব্দের বাচার্থ বা মুখাথ” হইতেছে 
একটা ন্বোতন্বতী, জঈলপ্রবাহ ; তাহা হতে তাহার বাঙ্গা শৈতা-পাবনহ্থাদি হইতেছে ভিন্ন একটা বস্ত। 
শৈত্য-পাবনহাদি গঙ্গা নহে, গঙ্গ! হইতে পুথক্‌ একটী বস্তু। 
এ-সবংন্ধ বস্ালোক বলেন 
“যে ।হথ? সঙ্গদয়ন্লীঘঃ কাবা।য্মেতি বাবস্থি তত । 
বাচা-প্র হীয়মান।খে) তস্য ভেদাবুভী স্মুতৌ ॥১২। 
_ সন্গদর বাক্তি যে অথক মনিয়। লয়েন এবং যাহা কাঁবোর আয্বা বলিয়া বাবস্থ।পিত হইয়াছে, 
তাহা দুটা প্রেদ প্রসিদ্ধি লাভ করির।ছে--একটী বাচা ( নাচ ব! মুখ্য অর্থ), অপরটা প্রতীয়মান 
আর্থ) 
প্রতীয়ঘ।ন অর্থ সম্বন্ধে ধ্ঙ্গালোক বলেন, 
“প্র তীর়ম।নং পুনরত্যাদেন বন্তস্তি বাণীধু মহাকবীনাস্‌। 
যণং প্ুলিদ্ধাধরবাতিরিক্তং বিভ।তি লবণ/মিবাঙ্গ নানু ॥১।৭॥ 
_মহাকবিদের বাণীতে কিন্ত আর একটা বস্তু আছে, যাহার নান প্রতীয়মান অর্থ। তাহ রমণীর 
লবণে।র মন্ড চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠৰ হইতে পুথক্‌ ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে ।” 
এই উক্তির বস্তিতে উ॥পাদ অভিনবগ্তপ্রু যাহ] লিখিয়াছেন, তাহার ত।ৎপধ্য এইরূপ £-- 
দ্মত[কবিদের নাণাতে। প্র শীরমান-ন।মে এই বস্ত দৃষ্ট হয়; এই প্রতীয়ম।ন বস্ত কিন্ত বাচা হইতে বিভিন্ন। 
ইহ1 রমণীর লাবণোর মত ; রমণীর ল।বণা তাহার অবয়ব হইতে পুথক ভাবে প্রকাশিত হয়, ইহা 
অবয়বের অতিরিক্ত একটা কিছু বস্তু, ইহাকে পৃথক্‌ করিয়! বর্ন করিতে হয় এবং অবয়বের অতিরিক্ত 
তন্বজূপেই সদয় ব্যক্তির নয়নের অমৃতম্বূপ হইয়া প্রত্তিভাত হয়। প্রতীয়মান অর্থ ভদ্রপ; 
ইহ! বাচার্থ হতে পৃথকৃ। এই প্রতীয়মান অথে র অনেক ভেদ আছে।” 
একটা প্রভেদ এই যে, বাচ্যাথে বিধি খাকিলেও তাহা নিবেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা, 
ভ্রম ধাম্মিক বিশ্রন্ঃং স্‌ শুনকোহদ্য মারিতাস্তিন। 
গোদানদীকচ্ছকুঞ্জবাসিন। দৃণুপিংহেন ॥ ধ্বন্যালে।ক্‌ 8১1৫ 
__ওহে ধান্সিক ! তুমি নিইশক্কচিন্তে ভ্রনণ কর; গোদাবরী নদীতীরস্থিত কুঞ্জে যে সিংহটা বাম করে, 


সেই দৃপ্ত সিংহকর্তৃক কুকুরটা অদ্য নিহত হইয়াছে ॥” 
ইহ! হইতেছে কোনও নায়িকার উক্তি ( এই নায়িক। তাহার প্রেমাস্প্রদ নায়কের দঙ্গে 


[ ২৯৬৩ ] 


কাব) « কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭১৫০-গনু 


গোদাবরা-তীরস্থ কুপ্জে মিলিত হইত। কিন্তু কিছুকাল ষাবং একজন ধাণ্মিক লোক সে-স্থানে বিচরণ 
করিতেছিলেন বলিয়। নায়ক-নায়িকার মিলনের বিদ্বু জন্মিতেছিল | দেই বিজ্বু দূরীকরণের উ.দ্দশ্টে 
ধান্সিকের প্রতি নায়িকার এইট উক্তি। উক্তিটীর বাচ্যার্থে বুঝা যাঁয়_নায়িক! সেই ধাম্মিক ব্যক্তিকে 
গোদাবরীতীরে যাইতেই আদেশ করিভেছে ; নায়িকা ত/হ।কে জানাইল যে, ভয়ের কোনও কারণ 
নাই ; কেননা, যে কুকুরের জগ্ত ভয়, সেই কুকুর একটী দৃপ্ত সিংহকর্তৃক নিহত হইয়াছে । কিন্তু প্রতীয়মান 
অর্থ অগ্তরূপ। যে পিংহটা দৃপ্ত হইয়া কুক,বকে বধ করিয়াছে, সেই দৃপ্ত সিংহ এখনও সেখানে 
রহিয়াছে। কুকুর হইতে ভয়ের কারণ দৃীভূষ্ত হইলেও সিংহের ভয় আছে? ভাতে আবার সিংহটা 
দৃণ্ড। ধান্মিক বাক্তি কুকুর্টাকে কোনও উপায়ে হয়তে। তাড়াইতে পারিতেন ; কিন্ত দৃপ্ত পিংহকে 
তাড়।ইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ; স্থতরাং সে-স্থলে বিচরণ ধান্মিক বাক্তির পক্ষে নিতান্ত 
বিপদসঙ্কুল। এই বিপদের ভয়েই ধান্মিক ব্ক্তিসে-স্থানে যাইবেন না; সুতরাং নায়িকার পক্ষে 
নীয়কের সঙ্গে মিলনেরও কোনও বিদ্ু থাকিবে না। এইরূপে দেখ! গেল_ব1চ। অর্থে গণনের বিধি 


থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে কিন্ত নিষেধই স্ুচিত হইয়াছে । এই প্রভীয়ম।ন অর্থই ধ্বন। ইহ 
বাচা।হইতে ভিন্ন । 


আবার কোনও স্থলে বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে ব বাঙ্গার্থে আ.দশ 
বুঝায়। যথ। 


“শ্বশ্রারত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলো কয় । 
ম! পথিক রাত্রান্ধ শযায়ামাবয়োঃ শারিষ্ঠাঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১1৫। 
_এইস্থানে আমার শ্বাশুড়ী শয়ন করেন, অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন। এই স্থানে আমি শয়ন 


করি। তুমি দিনের বেলায় ভালরূপে দেখিয়া রাঁখ। ওহে রাতকাণা পখিক! তুমি আমাদের 
শষ্যায় শয়ন করিওন!।” 


ইহ[ও কোনও নায়িকার উক্তি_ভাহার প্রণয়ীর প্রতি । নায়িকা দিনের বেলায় তাহার 
প্রণয়ীকে স্বীয় শ়নস্থান বা বিছান! দেখাইয়া বলিতেছে__এই শযায় শয়ন করিওনা। সুতরাং 
বাচ্যার্থে নিষেধ বুঝ।য়ু। ব্যঙ্গযার্থ কিন্তু অন্থূপ। প্রতীয়মান অর্থ ব| ব্যঙ্গযার্থ হইতেছে_-“এখানে 
আমার বিছানায় শয়ন করিও ; শ্বাশুড়ীর জন্ ভয় নাই। কেননা, তিনি লিদ্রায় নিমগ্র থাকেন 


স্থতরাং তোমার আগমনের বিষয় জানিতে পারিবেন না|” এ-স্থলেও বাচ্যাথ হইতেছে বাঙ্গটার্থ 
বা ধ্বনি হইতে ভিন্ন। 


ধ্বনিকীর বলেন__উল্লিখিত প্রতীয়মান অথ'বা ব্ঙ্গণর্থই হইতেছে কাঁবোর আত্মা । 
*কাব্যান্যাত্বা স এবাথ? ॥ ধ্ন্যালোক ॥১(৫।% সুতরাং সেই বাঙ্গা]অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে 
সমর্থ যে শব্দ (সকল শব্দ নহে), সেই শব্দই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে 
হইবে। ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্তকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাঁকবিদের মহাকবি লাভ হইতে পারে। কেবল 
বাচাবাচক-সমদ্বিত রচনাদ্বার] তাহ। হয়না । 


[ ২৯৬৪ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] রসতত্ব [ ৭১৫*-অনু 


সোহথ্তদ্ব্যক্রিসামথযে।গী শব্ষশ্চ কশ্চন। 
যত: প্রঙ্যভিজ্ছেয়ৌ তো শব্দার্থে | মহাকবেঃ ॥ ধবস্য।লোক ॥১৮| 
এক্ষণে প্রশ্ন হঈতেছে -কাবো ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবির গ্রথমে কেন বাচ্য 
ও বাচককেই গ্রহণ করেন? ইহার উত্তরে ধবনিকীর বলেন__ 
«আলোকাধধী যথ। দীপশিখায়াং যত্বুন্যঞ্জনঃ | 
তদুপায়ুতয়া তদ্বদর্থে বাচো তদ[নৃতঃ ॥পনালোক ॥১1৯। 
_আলোকার্থ যেমন আলোক ল।ভেব উপার ঠিসাবে দ]ণশিখায় মন্ূপন্‌ হয়েন, তদ্রপ ব্যঙ্গা শর্থকে 
আদর করিলেও সন্ধদয় ন্যক্তি বাঙ্গা অথেবি উপার হিসাবে পান অর্থে যরব।শ্‌ হয়েন।” 
“যথ। পাদাথদ্বারেণ বাকাথ? সম্প্র শীয়তে। 
বাথ পুবিববা তদংগাতিপ নস্ট বস্তুতঃ ॥ ধ্বনালোক ॥১1১০॥ 
যেমন পদের অর্থেব সাহাযো বাকোর অর্থের অবগতি হয়, সেইরূপ বাঙ্গা অর্থের প্রতীতির পুর্বে 
বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় &৮ 
যাহা হউক, উিশিত প্রক!বে ধ্বশিক!র দেখালেন_-বাঙ্গ্য এর্থ হইতেছে লাচোব অতিবিক্ত 
একটী বন্ধ এবং কাবো বঙ্গ) অর্থেরই প্রাধান্থা ১ কেননা, বাঙ্গা বা প্রআীরথান আথঠ হ৯তেছে কাব্যের 
আত্মা । ইহার পরে তিনি ধ্বনির স্বরূপে কথা বলিয়াছেন। 
“যত্রর্থ; শব্দো বা তম মুপসজনীকৃতন্থাথো | 
বাড়ক্তঃ কাবাপিশেষঃ স ধ্বনিরিতি স্ুরিভঃ কখিতঃ ॥ ধ্বগ্গ।লোক 0১1১৩॥ 
_যাহাতে অথ ব। শব্দ শিঃজরকে অথবা অথ কে গৌন করিয়। সেই প্রতীয়নান অর্থকে প্রকাশ করে, 
সেই কাব্যবিশেষকেই পৃপ্তিতগণ ধ্বনি বলিয়। থাকেন ।” 
অভিননগুপ্তপ।দ বলেন- এস্লে “অথ” হইতেছে “বিশেষ কোনও বা5।", আর “নিঝা" 
হইতেছে “বিশেষ কোন বা6ক।” এই অথও শব্দ যাহাতে (দ্র) সই প্রতীয়মান অথকে 
প্রক।শ করে, দেই কাব্যবিশেষের নাম “ধ্বনি 1” ইচাদাধা জানান হইল যে, বাঁচা ও বাচকের 
সৌন্দধ্যের হেতুভৃত যে উপমাদি এবং অনুপ্রাসাপি, ধ্বনির বিষয় ভাহ। ( বাচা-বাচকের সৌন্দষে।র 
হেতুভূত উপদাি এবং অন্ুপ্রাসাদি ) হইতে পৃথক্‌ বা ভিন্ন। 
কর্ণপূর বলিয়াছেন__শবদার্থদিদ্বার! যাহা ধ্বনিত ( ব্যঞ্সিত বা বে!ধগমা ) হয়,তাঁহ।ই ধ্বনি। 
ধ্বনি হইতেছে শব্দাথাদির ব্যঙ্গ; প্রতীয়মান অথ ই বাঙ্গ্য। এইরূপে দেখ। যায়” ধ্বনির স্বরূপ, 
সম্বন্ধে ধবগ্তালোক এবং কর্ণপুরের মধো মহইভেদ কিছু নাই। ব্বস্থালোক বলিয়াছেন._ ধ্বনি বা 
প্রতীয়মান অর্থ ব্ঞ্কক শব্দার্থ হইতে ভিন্ন। কর্ণপূরের উক্তির তাৎপধ্য হইতেও তাহ।ই 
সুচিত হয়। 


] ২৯৬৫ |] 


কাব্য ও কাবারপ ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৭১৫০-মন্ু 


ক। রসাদির ধ্বনিপদবাচ্যত্ 
ধ্বনির স্বরূপ প্রক।শ করিয়! কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন, 
“রসে ভাবস্তদাভাসো বস্তলঙ্ক(র এব চ। 
ভাবান।মুদয়ঃ শাস্তি; সন্ধি: শবলতা তথা । 
স্বং ধ্বনিস্তজ্জনিতে কাব্ঞ্চ ধবনিরচাতে ॥ অ, বৌ ৩২॥ 
রস, ভাব, রসাভাস এবং ভার!ভাস, শৈভাপ।বন্বাদি বস্ত্র, উপমাদি অলঙ্কার, বাভিচাবি-ভাবসমূহের 
উৎপন্তি, শান্তি, সন্ধি এবং শবলঙ্তা_এই সমস্ত হঈতেছে প্বনিপদবাচ্য। কাঁবো ধ্বন-শবের বাবার 
মুখ্য নাতে, লাদ্ণিকহবশতঃ গৌবই | ধ্বনিজনিহবশতঃ কান্যকে ধ্বন বলনা হয়; আর্থাৎ কাবা হইতে 
ধ্বন্যর্থেঞ উৎপত্তি হন বলিয়।ই কাব।কে ধ্বনি বল! হয় ॥” 
ধশ্থালোক বশিয়াছেন_ যাহাতে প্রতীয়মান অর্থ প্রকীশ পায়, সেই কাবাবিশেরকে পরসি ধলে 
(১১৯%)। কর্ণপূরের উল্তি হইঠে বুঝ] গেল, এস্থলেও কাবাবিশেষের ধ্বনি-সংজ্ঞা হইতেছে গোণ। 
থ। ধ্বনির কান্যপ্রাণ্ব এ+ কান্যাত্স 
কবিকর্ণপূর ধ্বশা.ক কাবপুরুষের ( কাবোর ) গ্রংণ বলিয়াছেন ; কখনও কখনও বা ধবনিকে 
কালের আত্মা বল! হয় মেনন, “কাব্স্তায়া ন এবার ॥ ধ্বহ্ালোক ॥১1৫॥” ইহার সনাপান কি ] 
কবিকর্ণপুর বলেন _“রসাখ/ধ্বপেরন্থে করনযন্ত গ্রাণাঃ রসাখাস্ত্ ধ্বনিরাধ্ব। ইতাদোবঃ ॥ _ 
রসনানক যে ধ্বনি, তি।হা হইতেছে ক।বে।র আত্মা ; আর, রসন।নক ধ্বনিবাতীও অন্ববণিসগৃত হইতেছে 
কাব্যের প্রাণ । এইরূপ সগাঁধানই শিদেশিষ।” 
গ। ধ্বনির প্রকারভেদ 
সধারণভ|বে ধ্বণি দুই র্কমের-অবিবক্ষিতবাচযধবণি এবং বিবক্ষিতান্যপরব।চ্য ধ্বনি ॥ 
ধবন্লে।ক ॥ 
যে ধ্বপিছার] বাচা অর্থ অবিবঞ্ষিত বা অপ্রধানীভূত হয়, তাহা হইভোছে অবিবক্ষি তলনচ্য 
ধ্বনি ( বনৃত্রীতিমমাস )। ইহ! লক্ষণাসূলক ধ্বনি। এ-স্থালে বাচ্যর্থ অগ্রধান, বাঙ্গ] অর্থ গ্রধান। 
এ-স্থলে বচা।থ অপ্রধান ভাবে থাকিয়! বাঙ্গযাথকে প্রকাশ করে। 
বিবক্ষিতান/পরবাচা_ইহ1 অভিধ।সুলক ধ্নি। অন্যপর-_বাঙ্গ্য । এ-স্থলে বাচযাথ” নিজের 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গার্থকে প্রক।শ করে। 
অবিবক্ষিভব।চ] ধ্বনি আবার ছুই রকমের__অর্থন্তরসংক্র।মিতবাচয এবং অত্যান্ততিরস্কত 
বাচ্য। “অর্থান্তরোপসংক্রান্তমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্‌॥ অ, কৌ, ৩৭৪৮ 
আর্থীন্রোপসংক্রনিতব।চ্য ধ্বনিতে ব্য নিজের অর্থপরিত্যাগ না করিয়] অন্য অর্থছারা 
উপমংক্রান্ত হয়। “অজহংস্থা্থ তয়াইপরাথে নোপসংক্রান্তং ভবতি॥ অ,কৌ।” যথা, 


[ ২৯৬৬ ] 
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কাব) ও কাব্যরূস ] রসতন্ত [ %১৫০-অন্জু 


“ফলমপি ফলং মাকন্দ্।নাং সিতা অপি তাঃ সিতা 
অমৃতমমৃতং ভ্রাঙ্ষা দ্রাক্ষা মধূনি মধুনাপি। 
সহ তুলয়িতুং তেনৈতেষাংন কিঞ্চন যুজ্যতে 
স্থবল যদয়ং সারঙ্গাক্ষা! ভবত্যধরোহধরঃ ॥ অ, কৌ, ৩৪॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণ সুল'কে বলিয়াছেন ) হে সুবল ! আত্রপমূহের ফলও ফল; পে সকল নিও মিশ্রি: 
অযুতও আমুত ; ড্রাক্ষীও দ্রাক্ষা , মধু ও মধু ২ এই সারঙ্গ।ক্ষীর অধর অধর হয়। তার সহিত ইহাদের 
কাহার€ তুলনা করা যুক্তিযুক্ত হয় ন।” 
এই শ্লোছকে দ্বিতীয় ফলাদি'শব্দ নিন্নাদি অর্থদ্বারা সংক্রান্ত হইয়াছে । কেননা, ফল 
পাকিনার নানাবিধ অবস্থা আছে, কদাচিৎ মধুর হয়, সর্র্বাবস্থাতে মধুর নহে; এজন্য নিন্দনীয় । মিশ্রি 
পুনঃ পুনঃ পাক কবিলেই নির্মল হর, প্রথমাবস্থায় নিশ্মল নহে । অগৃত পিক্ট দেখতাবাও পান করে; 
এজনা আমুহ€ শিদ্দনায়। দ্রাক্ষাসন্বন্ধেগ তদ্রপ । সধু ভ্রনরের উচ্ছিষ্ট; সুতরাং নিন্দলীয়। 
এপ্কলে কল কদাচিৎ মধুব হয়, ইহ] লঙ্গণ।দারা বুৰা যায়; তাহার পরে 
বাঞ্জন।নুিদাবা নিন্দার-বোপ জান্মে; এই নিন্দাত্ব-বেোধ হইতেছে লঙ্গণাসূলক। এ-স্থলে দ্বিতীয় 
লাক্ষণিণ-ফলপদে ফলহববাপ ফলবোধ হয় নাঃ এজন্য এই ধনি হইতেছে অপিণক্ষিতবাচা। অথ 


স্টক 2 


“কিলপ কল 


প্রথমোন্ত ফলপদেব পাচা অর্থ হইতেছে ফলরূপ ( অজহতম্যার্থ-স্বীয় আথণত্যাগ কারে আই )১ কিন্তু 
তাহ। বসাডুঙনিন্দাহ্াথা সংক্রমিত হইয়াছে । এই ভাবে পিহা (খিশ্রি)-গাদি সমস্ত পদেরই 
এনাদুশ তাৎপর্য । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-ঠে সুবল! সারম্াক্ষী শ্রীরাধার অপরের সিত তুলনা করার পক্ষে 
আ।মফলাদি কোনও পস্তুই উপবুক্ত নহে। কেননা, আম্রকলাদি সমস্ত নিন্দনীয়; কিন্ত ইমব।ধার 
অপঃর নিদ্দনীয় কিছু নাই ১ উহার অধর হইতেছে এশধর।” এ-স্বলে দ্বিতীয় অপন-শব্দটাৰ অথ 
হইতিছে-ঞধবযতি খাপেক্ষয়া সবাণ্যেব স্বাদুবস্তুনি নিকুইয়তীত্যপ?_ সমস্ত স্বাছুবস্তকই নিজের 
অপেক্গ। নিকট করে যাহা, তাহাই অধর | যত কিছু শ্বাছু বস্তু গাছে, গ্রাপানার অধর হতে তাহাব। 
সমস্ত নিষ্ট-ইঠাই হইতেছে সারঙ্গাক্ষ্যা  ভবতাধরোহধন$_-ব!কোর তাৎপর্য । 
এস্থলে দ্বিতীয় আধরপদে স্তৃভ্য্থ হইতেছে বাঙ্গা। উপম।নীভূত “ফলও ফল” ইত্যাদি 
বাক্যসমূকের অস্রভূক্তি ফলাদিপদের শিন্দাথথ হইতেছে বাঙ্গ্য; “অধর অধর” এই বাকোর দ্বিতীয় 
অধর-পদের ঝাঙ্গ্য তদ্রপ নহে । উল্লিখিত শ্লেকে লর্ববত্র উপমানের তিরস্কার হইতেছে বঙ্য। 

উল্লিখিত উদ।হরণে, বাঁচা বসন্ত নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্য অর্থের ছারা 
উপনংক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রদশিত হইয়াছে। 

আবার বাচা বন্তু যে নিঞ্জের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত অর্থদার! উপসংক্রাস্ত হয়, 
নিম্নলিখিত শ্লেঠকে তাহা উদাহ্ৃত হইয়াছে। 


[ ২৯৬৭ ) 


কাব্য ও কাব্রস ] গৌড়ীয় বৈধল-দর্শন [৭১৫০-অন্ 


“মৌভাগ্ামেশদধিকং মম নাথ কৃষ্ণ প্রাণৈমমাত্মনি সুখং প্রণয়েন কীত্তিঃ। 
ৃষ্টশ্চিরাদমি কৃণাপি তবেয়মুচ্চৈ নস্মর্যাতে ন ভবতাত্মগৃহস্তয মার্গঃ॥ 
_-( কোন€ খণ্ডিত নায়িকা সোলুঠভাবে শ্রীকৃফণকে বলিতেছেন )হে কৃষ্ণ। হেনাথ! ভোম।র 
আগনন আামার পক্ষে অধিকসৌভাগ্যজনক। আমার প্রাণদকল আমার সুখ বিস্তার করিয়াভিল; 
মদ্বিষর়ক তোমার প্রণয় আন।র কাস্তি বিস্তার করিয়।ছিল। বহুকীল পরে যে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর 
হইয়া, ইহা আমার গ্রতি তোমার মহতী কৃপা। আ.গা৭ গৃহ তো তোমার নিজেরই গৃহ; 
এভাদৃশ তোনার নিজগুহেন পথের কথা যেভমি স্মরণ করনা, তাহা নহে * স্মরণ কর।” 
গ্রন্থকলেবর পুক্গির আশঙ্কায় ধ্বনির বিভিন্ন ভেদ এ-স্থলে আলে।চিত হইল ন।। ধাহার! 
বিশেব বিণরণ জানিতে ইঞ্চক, তাহারা সূল গ্রন্থ দেখিতে পারেন! 
ঘ! ধ্বনির পৈশিষ্টযে কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
ধ্বনির উত্ধধে ক।বোরও উৎকষ, ধ্বনির অপকষে কাবোর€ অপকর্ষ। কবিকর্ণপুর বলেন, | 
এউত্তনং ধবণিবৈশিষ্ট মধামে তত্র মপামম্‌। 
বরং তত্র নিষ্পন্দ ইতি িবিধন।দিতও ॥ ভা, বো, ১1৬॥ 
ধ্বনির পৈশিষ্টো (অথাহ উন্তিমান্ ) কাবাও উত্তম হয়) ধ্বনির মদ্যনখে কানাও মধাম হয়, 
ধরন শিস্পন্দে ( মথণহ ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, সন্ছদয় সান।জিকেব হায় ধ্বনি যদি শীঘ্র প্রকটিত 
না হয়, তাহ। হইল) কাব হয় অপর (নিকৃষ্ট )। এইবপে গরথনত্ত; কাবা হুষলতিন রকমের।” 
এই উক্তি হইতে জানা গেল ধ্বনির বৈশিষ্টা অনুস।রে ত্রিবিধ কান্য --উত্তম কাব্য, মধ্যম কাব্য 
এবং অবর বা নিকৃষ্ট কাব্য। 
কবিকর্ণপুৰ ধননির লগণ পূর্বেই বাক্ত করিয়াছেন; এ-স্কলে আবার ধলিতেছেন-_ 
বাঙ্গযমেব ধলনিত বাঙ্গাই হহছেতে ধ্নি। এই প্রসঙ্গে তিনি কাণংপ্রকাঁশের মতের আলে।চনাও 
করিয়াছেন। কাবাপ্রকাশ বলেন -ইদমুন্মনতিশয়িনি বাঙ্গে বাচাদ্ধ্বনিবুধৈঃ কথিত ॥১৭।- 
পণ্ডিতগণ বংলন, যে ক।ণো বাচার অপেক্ষা বাঙ্গা।র্ের অতিশয়ত। (উৎকধ ), ভ।হাই ধ্বনি ।” এ-স্থলে 
কাবাকেই ধ্বনি বলা হইয়াছে, কিন্তু কর্ণপু বলেন ইহা সঙ্গত নহে। প্রামাণিকগণের মধ্যে 
কাবাকে ধ্বণি বলার বাণহার নাই! ধ্বনির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়া কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়; 
সুতণং কাবো ধ্বনি-শবের প্রয়েগ হইতেছে লাক্ষণিক, গৌণ? মুখা নহে। ধ্বনি-শকের মুখা 
প্রয়োগ হইতেছে বাঙ্গা৫ধে কাব্যে নহে। 
যাঠাহটক, প্রথমে তরিবিধ কাব্যের কপা বলিয়! কর্ণপুর আরও এক গ্রকাঁর কাব্যের কথ। 
বলিয়ণছেন__উত্মোশ্রম কাব্য। 
দ্ধবনেধ্বস্থিস্তরোদ্‌গারে তদেব ্যন্তমোন্তমম্। 
শব্যার্থয়োশ্ বৈচিত্র্য দে যাতঃ পূর্বপূর্বতাম্‌। অ, কৌ, ১৭॥ 


[ ২৯৬৮ ] 


কাব্য ও কাবারস রসতত্ব [ ৭১৫০-অনু 


_যে কাব্যে ধ্বনিবৈশিষ্টো ধ্বগ্শ্তরবৈশিষ্টা হয় অর্থাৎ যেক।বো ধবন্যর্থেরও ধ্বনার্থ সম্ভব হয়, অথব1 
শব্ধের এবং অর্থেরও বৈচিত্রা থাকে, দেই কাবা হইতেছে উত্তমোত্রম । আবার শব্দার্থের বৈচিত্রা 
থ।কিলে ম্ধামক।বাও উত্তমকবা হয় এবং অবরকাব্যও মধামকাবা হয়।"ঃ 
কর্ণপূর এ-স্থলে “শর্ার্থয়োশ্চ বৈচিত্রে/-বাকাটাকে একাক।ক্ষিগোলক-্যায়ে” উভয়ন্ত্র 
যৌজন৷ করিয়াছেন। 
উল্লিখিত চারিপ্রকারের ক।বোর উদাহরণ গ অলঙ্কারকৌন্তরভে প্রদত্ত হইয়াছে । যথা, 
€১) উত্তমকাব্য । যে কাবো বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বনাথের উৎকর্ষ, ভ।হাকে উত্তম কাবা বলে। 
উদাহরণ যথা, 
“গোৌবীমচধিঞং প্রস্থনবিচয়ে শ্বানিদিষ্টা হবেঃ 
ক্রীড!ক।ননমাগতা বয়নতে| মেঘ!গমশ্চাভবৎ। 
প্রেঙ্ঘালাঃ পরিতশ্চ কণ্টকলতাঃ শ্থা।ন।স্চ সব। দিশে। 
মে। শিদ্পুঃ গ্রতিবেশবাসিনি গুরাঃ কিং ভবি সংভাবিতস্‌॥ 
_শাসশ্ুড়ীর নিদেশে গৌরীপুজাব জনা পৃষ্প চয়ন করিতে আনারা হরির ক্রীডাকা।ননে ( বুন্দাবনে ) 
আিয়াছি | হাঙো! মেঘ আমিয়া পড়িয়া : দিকৃসমৃহও শ্বামণর্ণ ধাধণ করিয়।ছে ১ সকল 
দিকে কষ্টলচাসমৃত & চঞ্চল হইয়। পড়িয়াঙ্ছে । হে প্রতিবেশবাপিনি! আমাদের গুকজনই লাকি 
সংভাবন। কিরেন (বি মন করিবেন , বা বলিবেন জানিনা” 
শীকষ্ণেন মভিহ মিলনের উদ্দেস্তয কোনও ব্রজন্ুন্দী বৃন্দীৰনের মাধা প্রাবশ করিয়াছেন। 
কিন্ত শ্রীকর্ধের সহিত নিলনের পৃরেরেই দেঝিলেন -উাহ।বঈ পরিচিভা এক শ্রতিবেশিনী অনা কোনও 
উদ্দেশ্যে অবস্ম।ৎ সেই স্থানে উপস্থিত । তখন সেই ব্রজ্তন্দরী প্রভিবেশিনীকে বলিলেন_ণগৌরাপুজার 
নিণিন্ত পুষ্পচয়নের জনা শ্বাণ্ডডীর নির্দেশে আমি এই বনে আসিয়াডি 1? তিনি আরও ভ।বিলেন-- 
শ্্রীক্ণের সঠিহ মিলনের পরেও যদি এই প্রভিবেশিনীর সঠিহ সক্ষাৎ হয়, তাহ হইলে ভাঙার অঙ্গে 
প্রীকষ্ণক্‌5 নথক্ষতাদি সান্তে।গচিহ্ু দেখিয়া প্রতিবেশিনী হয়তে। কিছ বশিতে বা মনে করিতে পারেন । 
ভখন, এরূপ চিহ্।দি যে ক্টককৃত, তাহ! জানাইয়! প্রতিবেশিনীকে প্রবোধ দিবেন মনে করিয়। খেদের 
অভিনয় করিয়া! প্রতিবেশিনীকে বলিলেন-শ্বীশুড়ীর আদেশে হরির ক্রীডাকানন ধন্দাবনে 
আসিয়।ভি , হঠাৎ আবার ছ[কাশে মেঘ দেখ। দিয়াছে; তাহার ফল সমস্ত দিকৃই শ্থা।মবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, অর্থাৎ মেঘোদয়ের ফলে স্কল দিক্‌ অন্ধকাঁরময় হইয়া পড়িয়াছে।” এই উক্তির ধ্বনি 
হইতেছে এই যে -“হীগ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন সম্তব হইবেনা, গৃহে কিরিয়া যাইতে আম।র বিলম্ব হইবে” 
তিনি মার বলিলেন -..“দেখ প্রতিবেশিশি!  কণ্টকময় লতাগুলিও অতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। 
তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়! যাওয়ার চেষ্টায় লভাকণ্টকে আমার আঙ্গও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িবে ।” এই 
টট্তিদ্ধার! ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম গোপন কর! হল । চঞ্চল-কণ্টকলতাসম্বন্ধে উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই 


[ ২৯৬৯ ) 
৬৭২ 
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যে__“প্রতিবেশিনি ! গুহপ্রত্য।বর্তনে বিলম্ব এবং আমার অঙ্গক্ষত দেখিয়া! আমার গুরুজন যদি 


আমাকে কিছু বলেন, তাহ! হহলে তোমাকেই সাক্ষিরূপে গুরুজনের সাক্ষাতে উপস্থিত করাইয়। আমি 
বলিব-_-'প্রতিবেশিনি ! সেই সময়ে তোমার নিকটে আমি যেই আশঙ্কার কথা বলিয়াছিলীম, 
জামার ভাগ্যে তাহাই ফলিয়ছে ।' 
এই শ্লোকের বাচা আর্থ অপেক্ষ। ধ্বন্থর্থ বা ব্যঙ্গ তাতি উতৎকধময় বলিয়া ইহা হইতেছে 
উত্তম কাব্য। 
(২) মধ্যম কাবা ধ্বনির মপামতে কারোর মধামঙ | উদীহরণ, যথা_ 
''উত্তমস্থ পুরুষস্ বন।স্তঃ সভানালি কুন্ুগায় গত।সীঃ। 
আ!নঘুম ধুকরাস্তব পশ্চাঁদ দশক পরিমলো হি বরীভুম্‌ ॥ 
--হে সখি! পুষ্পচয়নাথ কমি পুক্নগ-€( নাগকেশর-) বনমধ্োে গিয়াছিলে ; তোমার পশ্চাতে 
মধুকরগণও গিয়াছিল। শতএব সেই পুন্নাগের পরিমল সপ্ধরণ করা তোমার পক্ষে ছুঃসাধা।” 
অনরকোষের মতে “উত্তম পুরুষ” অর্থ_ পুন্গ বা নগকেশরা উত্তম পুরুষ বলিতে মাবার 
“পুরুষোস্তম ক্কৃফ্খকে ৬” বুঝায়। “পরিমল” ন্রগন্ধ ১ পপরিমল-শব্দে নাগকেশরের সুগন্ধ ও বুঝায়, 
পুরুযোত্তন শ্রীকৃষের অঙ্গগন্ধকেও বুঝায়। 
এ-স্থলে “উত্তম পুকষ”-শব্দ হইতে স্েষবশতঃই এশ্রীকৃষ্ণ” বাঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে 
ব্যঙ্গযার্থের ব। ধ্বনির মধামত্ব। 
(৩) অনর কাব্য । ধ্বনির নিস্পন্দতে বা অস্পষ্টত্বে কাবোর অবরত্ব বা নিকৃষ্টত। 
উদাহরণ, যথা__ 
“উর্জৎক্দ,জ্ৈগর্জনৈধ। রিবাহাঃ প্রোছ্াদ্বিছ্রাদ্দমবিগ্যোতিভাশাঃ। 
আদ্রবাদৌ বিদ্র! দ্রাঘয়্তে দগ্থিত্রান্ত্যা সিংহ্সঙ্ঘপ্রকোপান্‌॥ 
_-বলবান্‌ আটোপের সহিত গন করিতে করিতে মেঘপগৃহ এক পবত হইতে অন্য পর্বতে ধাবিত 
হইতেছে ; প্রেজ্জল বিছুদ্দানে দিকূলকল উদ্ভাপিত ; পরত হইতে পবতাস্তরে ধাবমান মেঘসমূহকে 
স্যামবর্ণ হস্তিরূপে ভ্রম করিয়া সিংহসমূহ দীর্ঘ প্রকোপ প্রকাশ করিতেছে ।” 
এসস্থলে কেবল শবেরই বৈচিত্র্য, ধ্বনির নিস্পন্দভ।াব। এজন্য ইহ? হইতেছে অবর কীবা। 
(৪) উত্তমোত্তম কাব্য। ধর্নি হইতে আনা ধ্বনি উদ্গারিত হইলে উত্তমোত্বম কাবা হয়। 
উদাহরণ যথা__ 
“যতাসি স্বয়মেব রত্্ুপদকস্যান্বেষণার্থং বনা- 
দায়ীতীসি চিরেণ কোমলতমুঃ ক্িষ্টাসি হ! মকৃতে । 
শ্বামো দীর্ঘতরঃ সকণ্টকপদং বক্ষে! মুখং নীরসং 
কী তে ভ্রীরসনঞ্জস! সখি গতিপূ্রে রহঃ সুভুবাম্‌॥ 
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_*রত্বপদকের অন্বেষণার্থ তুমি নিজেই বনে গিয়াছ; বন হইতে আমিতেও বিলম্ব হইয়াছে; হার! 
আমার জন্যই তোমার কোমল অঙ্গও ক্রিষ্ট হইয়াছে: তোমার শ্বাসও দীর্ঘতর হইয়াছে ; তোমার 
বক্ষোদেশে€ কণ্টকচিহ্ন বিরাজিত, মুখ লীরদ। কি তোমার লজ্জা! সখি! দৃরবন্তী নিজন স্থানে 
সুত্রদিগের গমন অস্নগ্জীস ( অসঙ্গত )।” 


নিজের কোনও প্রিয়সখীকে গ্ীকৃষ্ণকর্ুক পশ্তুক্ত করাঈব!র উদ্দেশ্যে শ্রীরাণা শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
যুক্তি করিয়া! বলিলেন_-“আমি আম।র রত্ূপদক এই নিকুঞ্ে রাখিয়া যাইতেছি ; ইহা নেওয়।র জন্ট 
আনার সথীকে আমি পাঠাইব ; তখন ভুমি তাহাকে উপভোগ করিবে)" এইরূপ যুক্তি করিয়। 
শ্রীরাঁধা কুপ্তী হইতে বাহির হর! স্বীয় সখীদের নিকটে আ.সিংলন এবং ভাহ।র অভীষ্ট সবীকে রত্বুপর্দক 
 অগ্বেষণ করার জগ্ত পাঠাইলেন। সখীও গেলেন; ফিপিয়। আনিতে তাহার বিলম্ব হ্য়াছিল। যখন 
সেই সখী ফিরিয়। আসিলেন, তখন দেখ! গেল_ তাহার কোমল অঙ্গ ক্লান্ত, মুখ নীরস, বঙ্গে নখক্ত, 
নাসায় দীর্ঘশ্বাস । এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্তোগ স্চিত করিতেছে । সখী লজ্জিত হইয়া শ্রীরাধার 
সাক্ষাতে অবোবদনে দপ্তাযুমানা | এই অবস্থ! দেখিয়া পরিহাসের সহিত শ্রারাধ। সেই সথখীকে উল্লিখিত 
শ্লে।কেক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন! 


শ্্রীরাধা বলিলেন “সখি! দূরবর্তী নিজ'ন স্তনে তোম।র মত সুন্দরীদিগের যাওয়া সঙ্গত 
নয়: তথাপি তুমি যখন গিয়াছ্ধ, এখন তজ্জন্ঠ অনতাপ বা লজ্জ। প্রকাশ করিয়া কি লাভ? যদি বল 
তুমিই তো আমাকে পাঠাইলে 1, তাহা হইলে বলি শুন; "স্থানে যাওয়ার জনা আনি তোমাকে 
বলিয়াছি বলির।ই কি দৃববন্তী নিজন স্থানে একাকিনী তোমার যাওয়া সঙ্গত হইয়াছে? বস্তুতঃ মনে 
হইতেছে, আমার আদেশ-পালন তোন।র একটী ছলনামাত্র। রত্ুপদক আনয়ন তোমার উদ্দেশ্য 
ছিলনা, তোনার মুখ উদ্দেশ্ত ছিল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন।” ইহা হইতেছে একটা ধ্বনি। বক্ত- 
বৈশিষ্টা, প্রকৃতিনৈশিষ্টয এবং প্রকরণবৈশিষ্টা হতে অনা ধ্বনিও উদ্গীরিত হইয়াছে। বক্তী শ্রীরাধার 
বৈশিষ্টা-_সথিগতপ্রাণা প্ীরাধা স্বীয় প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সখ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত উৎকষ্ঠাৰতী, 
ইহা এক ধ্বনি। প্রকরণ-বৈশিষ্টা _সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার পুর্বযুক্তি ; ইহাও 
একটা ধ্বনি । ধ্বনির ধ্বনি অনেক । যথা, কৃষ্ণের নিকট হতে প্রতাগতা সখীর প্রতি পরিহাস, 
প্রীকফ্ণের মহিভ যুক্তির কথা সংগোপন ( অবহিথা ), দূরবন্ত্ী নিজনিস্।নে গমনের অসঙ্গতি-কথন 
( অনুয়। ),_ ইতা।দি হইতেছে শ্ত্রীরাধার ভ।বশ।বলা ; আর সেই সখীর লজ্জা, সাধ্বস, কৌপ (ইরাধাই 
ভাহাঁকে পাঠাইয়।ছেন ; অথচ এখন বলিতেছেন_ সে-স্থানে যাওয়া সন্বত হয় নাই, পদক আনয়ন 
তোমার উদ্দেশ্য ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিল্নই ছিল মুখা উদ্দেশ্য -__ইভা।দি শ্রীরাধাবাক্যে সখীর গৃঢ 
কোপ) প্রভৃতি ভাবের শাবলা। এই রূপে ধ্বনির বু পল্লব প্রকাঁশ পাইয়াঃছ। 

ধ্বনি হইতে আনা বছু ধ্বনি উদ্‌গীরিত হইয়াছে বলিয়| এ-স্থলে উত্তমোত্তম কাব্য হইয়াছে। 
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মন্ধার্থবৈচিত্রযহেতু উত্তমোস্তম কান্য 
'নবজলধরধান! কোটিকমানতারঃ প্রণয়রপযশে/র? ভযাশদাকিশোরঃ। 
অর্ণদরুণদীর্ঘাপ।ঙ্গভঙ্গা। কুরঙ্গীরিন নিখিলকুশাঙ্গী রঙ্গিণি তং ক যামি॥ 
-নবজলধরকাস্তি, ( শৌন্দর্ধা।ভিশয়বশতঃ ) কোটিকন্দর্পের অবভারী ( অবতারিতুল্য ), প্রণয়রদরূপ 
যাশোদাত।, আযশোদা-কিশের ( শ্রীঘশোদ!র কিশোর-নন্দন ) স্বীয় আরুণবর্ণ দীর্ঘ অপাঙগভঙ্গী রা 
নিখিল কৃশান্্ী ললন।দিগকে, কুরঙ্গাব ন্বায় অবরুদ্ধ করিতেভেন। হে রঙ্গিণি ! ভুমি কোথায় যাইতেছ 1” 
এ-ন্সলে ধ্বনি হইতেছে এই 2 তে পঙ্গিণি। কুড়কিনি! তুমি অন্ঠিপ্রসিদ্ধা গুণণতী । 
কিন্তু কৌথায় যাইভেছ 7 সেখানেই যাও, যেখানে শ্রীধষশোদাকিশোর নিখিল-কুশাজীপিগকে 
অবরুদ্ধ করিয়াছেন ।”' কিসের ছ্বার। তিনি অবরুদ্ধ করিলেন? অরুণদীঘঘ অপাঙ্গভঙ্গীদারা। ব্যাধ 
কুরঙ্গীকে যেমন খবরদ্ধ করে, তদ্ধপ | এ-স্বলে উপমালম্বাবের দ্বার! অপাঙ্গভঙ্গার বাঞ্চরাত্ব ( কদ- 
রূপত্ব) খা।পনের দ্বার। বূুপক।লগ্কার ধ্বনিত হইয়াডে | শস্কতঃ, “কে।থ।য় যাইতেছে £ সেস্থ।নেই কি 
যাইতেছ 2 বাকো- সেস্থানে যাই ওন।ইহাই হইভেছে লঙ্গার্থ। একে।টিক।ন|বত।রঃ"-এই 
পদে প্রলোভন উৎপাদন করিয়া “সেখানেই য1৬"-এইরূপ ব্যঙ্গার্থ প্রকাশ করা হইঘাছে। 
ভযশোদ(িশোর হইতেছেন-প্রণয়রপ প্রদ" ; ম্বতর। আনার কথায় অবিশ্বাস করিও না। 
তিনি তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। (ইহা একটী ধ্বনি) । ভাহার নিকটে যাইতে লোক হইতে 
ভয়েগ কোনও কারণ নই ; কেহই ইহা জানিতে পারিবে লা | কেননা, তিনি “নবজলধরধ।মা”? 
_তাহার কান্তি নবজগলধরের কান্তির তুল , তাহার এই অন্ধকারভুল]। কান্তি তাঠার চতুর্দিকে অন্ধকীর 
উৎপাদন করিয়। থাকে । সুতরাং ভুমি নিঃশক্ক চিন্তে সেস্তানে যাইতে গাব। 

“কক যাসি-বাকোর ধ্বনি হইতেছে “যেখানে যশোদ।কিশোর বিরীজিত, সেখানেই যাও।” 
এই ধ্বনি হাতে পূর্বেবালিখিত বত ধ্বনি উদ্গীরিত হইয়াছে । শব্দের বৈচিত্রা তো অতি পরিস্ষুট। 
শব্দদযুহর ধবনিও অতি চনৎকার, ব।চা।্থ হইতে উৎকর্ময় ।এজন্ এ-্থলেও উত্তমোন্তম কাব্য হইয়াছে। 

(৫) শব্দার্থ বৈচিত্য-হেতু মধ্যমকাব্যেরও উত্তকাব্যতব 

“শ্িক্ষিত।নি সুছদাং ন গুহীতীন্রাক্ষিত।দি নিজগর্ধবরসেন। 

দীক্ষিতঃ কুলবধৃবধয।গে বীক্ষিতঃ সখি স নন্দকুমারঃ ॥ 
হে সখি! বন্ধুবর্গের (কখনও নন্দনন্দনের দর্শন করিগনা, এতাদৃশ) শিক্ষা-(ব1 উপদেশ-) সমূহ তুমি 
গ্রক্ণণ কর নাই (আমি কুলবতী, আম।র চিত্তচাঞ্চলা আবার কে জন্মাতে সমর্থ? এতাদৃশ) স্বীয় গর্রবরসেই 
তুমি পরিনিষিক্ত । সেই নন্দৃ-তনয় কুলবধূদিগের বধরূপ যদ্দেই দীক্ষিত। তুমি তাহার দর্শন করিয়াছ।” 

নন্রনশীন কুলাঙ্গনাবধরূপ খঙ্জে দীক্ষিত, অর্থাৎ যে কোনও কুলাঙ্গনা তাহার দর্শন লাভ করে, 

তাহার সহিত মিলনের জ্রনা ভিনি এতই উৎকঠ্ঠাব্ভী হইয়া পড়েন যে, মিলন না! হইলে সেই 
কুলবতী আর প্রাণে বাচিতে পারেন না ্থহৃদ দের নিষেধ সত্বেও তুমি যখন মেই নন্ানন্পনকে দর্শন 


[ ২৯৭৯ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] রসতত্ব [ ৭১৫০-অগ্প 


করিয়াছ, ত।হার হিত মিল্‌্ন ব্যতীত তোমার প্রাণরক্ষ! সম্ভন নয় ; গতএব নন্দনন্দনের সহিত তোমার 
মিলন ঘটাঈবার জন্য আনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হবে ; আমর] সেই চেষ্টা করিন_-য থেশ্বপীর প্রতি 
সখীদিগের এইবূপ মাশ্বাসই হঈটতেছে এ স্থলে ধ্বনি । এই ব্বনি এ-স্থলে বিশেষ গু নয় : সুতরাং এই 
কাবাটা হঈটতেছে বস্তরতঃ মধাম কাবা; তথাপি শব্ধাথ-বৈচিত্বশভঃ ইহ] উত্তন কাব্য হঈয়াছে। 
(৬) শব্দার্থ বৈচিত্র্য-হেভু অবর কানোর মধ্যমকানা্থ 
“কাননং জরতি যত্র সদ! সং কান নন্দ যদেভা সুখ শত | 
কা ন নন্দভনয়ে প্রণযোতক। কাননং ধযতি ব। নতি তশ্য ॥ 
_যেস্থলে সংকানন বৃদ্দাবন স্ববদা জয়যুক্ত হইাতেছে, যে কাননকে (বৃন্দাবনকে ) প্রপ্ু হ্টলে কোন্‌ 
সুখসম্পত্িই না জঅমৃদ্ধ। হয়? কোন্‌ শ্ন্দরী রনণীই বা সেই নন্দনন্দনের আনন পান করেনা? 
'(কাননং--কা+ আনন্ং 01? 
“-স্খশ্রীঃ"-শব্দে শ্রাকৃষের সহিত রমণের সুখশ ধৰনিত হঈতেছে। 
এ-স্থুলে ধ্বনি নিম্পন্দ (অস্ফুট) বলিয়া ক।বা হইতেছে অবণ , তথাপি শব্দার্থ-নৈচিত্রা-হেড 
মধ্যমত্ত লাভ করিয়াছে । এ-স্থলে বাচ্যাথই চমতকারময়। 
উ। গুণীভূত ব্যঙ্গা 
ব।চ]াথ হইতে বাগযাথের যদি উৎকধ ন। থকে (আথণৎ বাঙ্গাথ যদি বাচ্যাথের সমান 
হয়, অথবা! বাচযার্থ হতে নিকষ্ট হয়), তাত হইলে কাবাকে গুণীভূহ বাক্য বলা হয়। 
ভূ-্ধাতুর যে।গে অভূত-ভদ্ভাবে গুণ-শবের উত্তর চি-প্রতাযদারা "গুণীভৃত”-শব্দ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । অথ যাহা গণ ছিলনা, তাহ! গুণ হইয়াছে । হে কালোব বাঙ্গো উৎকধষরূপ কোনও 
গুণ ছিলনা, পার অপরাঙ্গত্ব-বাচ্যপোবকতাদি গুণের যেগনশতৎ যাহ।র উৎকষ জন্মিযাছে, তাহাকে 
গুণীভূত বাঙ্গয বলে। “আঞ্চণে। গুণী ভবতি ইতি বাংপন্তা। পুর্বনপ্রণহন্‌ পশ্চাদ গুণাঘোগাৎ গুণীভূনতব- 
মিতি। _ অলঙ্কারকৌন্তরভের টাকায় গ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী।” পুর্বোলিখিত মসানকবে।রই গুমীভুত- 
বাঙ্গাহ। “পৃর্বোক্তস্ত মধাযমকাবাট্তৈব গরণীভূতবাঙ্গাত্বম। অ, কৌ, চতুথ কিরণ)” 
গুণীভূতবাঙ্গ্য আট রকমের-_্ফুট, অপরাস্গ, বাচঃপ্রপোবক, কষ্টগনা, সন্দি প্রধান্যা, তুলা- 
প্রাধান্য, কাঁকুগমা এবং অমনোজ্ঞ (অ, কৌ, 81১) )। 
এস্থলে গুণীভূত বাঙ্গোর ছু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে ; বাহুলাভয়ে সর্বপ্রকার বাঙ্গোর 
উদাহরণ দেওয়া হইল ন!। 
“তৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপুযুগতা তেষাং স্থিতং ভৈঃ সমং 
জ্ঞাতং বন্ত বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়ত। প্রেম্ণাপি তত্রাসিতম্‌। 
জীবদ্ভির মৃতং মৃতৈর্যদি পুনরমর্তব্যম্মাদুশৈ- 
রুৎপত্ভৈব ন কিং মৃতং বত বিষে বামাঁয় তুভ্যং নমঃ ॥ 


[ ২৯৭৩ ] 


কাব্য ৪ কাব্যরস ) গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৫*-আম্ু 


-ভগবদ্ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছি; ত্ীহাঁদের কৃপা প্রাপ্ত হষ্রাছি; তীহাদের সঙ্গে অবস্থান 
কগিয়াছি, পরমণন্ত জাত তইয়াঁছি, তাহার বিনিশ্চয়ও করিয়াছি; কতই প্রেমের সহিত সে-স্থানে বাস 
করিয়াছি । হায়! সেই জীবিত অবস্থায় আগাদের মরণ হয় নাই! (সেই ভগবদ্ভক্তগণের 
বিচ্ছেদে ) এখন তো] আমরা মৃত। মৃত হষ্টয়ু! যদি আবার মরিতে হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন হইয়াই 
(জন্মম।ত্রেই ) কেন মরি নাই? ভায়িবামবিধে! তোমাকে নমস্কার)” 
এস্বলে “জীবিত অবস্থা” বলিতে “ভাগবতগণের সহিত বাঁ, সদালাপাদিরূপ ঘে জীবন, 
সেই জীবনবিশিষ্ট অবস্থাকে” বুঝাতেছে। আর, মরণাবস্থা” বলিতে “এ সকলের অভাববিশিষ্ট 
জীবনকে” বুবাইটাতেছে | বাস্তবিক জীবিত অবস্থ/তেও মরণ-_জীনিতির বিপরীত অবস্থা _বুঝাইতেছে 
বলিয়া ইহা হইতেছে "তাথাস্র-সংক্রমিত-বাচা” (৭1১৫০-গ-আন্তচ্ছেদ জষ্টব্য)। কিন্তু তাহা পরিস্কট 
বঙগির! গুণীভূত বাঞ্গ) হইয়।ছে। (ইহ হইতেছে ক্কুটগুমীভূত-বান্তোন উদাহরণ ) | 
“কোপে যথাতিললিভং ন তথ। প্রসাদে বক্তং বিধিস্তন তনোতু সদৈব কোপম্‌। 
ভা/কলযা দঘ্িতস্য বচোবিভঙ্গীং রাধ। জহাস বিহসংন্ত সখীজানযু॥ 
--কোঁপকালে তোমার মুখকখল যেরূপ অত্যন্ত ললিত (শুন্দর ) হয়, প্রসম্গতার সময়ে ভদ্ধূপ হয় না। 
অতএব, বিধাতা থেন সর্বদাই তোমার কোপ বিধান করেন।--দয়িত কৃষ্ণের এইরূপ বচনভঙ্ী 
শ্রবণ কগিয়। সখাগণ হাস্তপরারণ হঈটলে আীরাধিকাঁও হাস্ত করিতে লাগিলেন ।” 
এ-স্থলে ধিগ্রলস্ত শুঙ্গার হাস্তের অঙ্গ হইয়াছে । এস্কথলে শ্লেছকের শেষ ভাগে, শ্রীকফ্ণের 
ব্চন্ভঙ্গী শুনিয়া সখীগণ হাস্তপরায়ণ হইলে__“শ্রীরাদা মুখমগ্ডলকে বিবর্তিত কিয়া অবনত করিলেন” 
একথা যদি থার্চিত, তাহ] হলে ধ্বনি হইত । কেননা, তাহাতে “কোপের প্রশমন”, গলজ্জাদির 
উদয়” ধ্বনিত হইভ | (উহা হইতোছে অপর।স-গুণীভূত-বাঙ্গোর উদাহরণ ) 
“কতি ন পতিতং পাদোপান্তে ন চাট কতীরিতং 
কতি ন শপথঃ শীদষ্ঞাদত্তঃ কৃতা কতি ন স্ততিঃ। 
তদপি নগতং বানে ব।মাং লভম্ব কৃতাথ তাং 
ভবতু তব তু প্রেষান, আানো ন মানিনি মাধবঃ | 
_ তোমার চরণোপাস্তে কতবার না পতিত হইয়াছি? কত চাট্রবাকাষট না কহিয়াছি? শিরঃ- 
স্পর্শপূর্ববৃক কতই শপথ ও কত স্তুতিবিনতিই না করিয়াছি? তথাপি অয়ি বামে! তোমার বামত! 
দূরীভূত হল না! তা না হউক। এক্ষাণে তুনি কৃতা্থত। লাভ কর। হে মানিনি! মানই তোমার 
প্রিয় হউক, মাধবের আর প্রিয় হইয়া কাজ নাই।” 
“কতবার না পতিত হইয়ছি”-এ-স্থলে “না”-শব্দে বহুবার পতন প্রতীত হষঈটতেছে। যদিও 
ইহ! অচমৎকারজনক নহে,তথ।পি “কত্তরার তোমার পদ প্রান্তে নিপতিত হুইয়াছি, কত চাট্বাক্য 


[ ২৯৭৪ ] 


কাব্য ও কাবারস ] রসতন্ব 1] ৭১৫১-অঙু 


প্রয়োগ করিয়াছি, শিরংস্পর্শপূর্ববক কতবার শপথ করিয়াছি, কতই স্তুতিবিনতি করিয়াছি”__উত্য।দিরূপ 
পাঠ হইলেই ভাল হইত। (ইহা হইতেছে কাকুগমা গুণীডুত ব্যঙ্গ্যের উদ[হরণ ) 


১০১। ল্লস 
কবিকর্ণপূর রসকে কাব্যপুরুষের “আত্ম” বলিয়াছেন। “আাত্সা কিল রসঃ।” কিন্তু রস- 
বস্তর স্বরূপ কি ? 
“বহিরস্তুঃকরণয়ে।বাপারাস্তররোধকম্‌। 
স্নকারণাঁদিস্শ্লেষি চমৎকারি স্ুখং রস; ॥ ,ম কৌ, 21১১॥ 
_-(বিভ্তাবাদি- ) স্বকারণ-সংশ্রিষ্ট যে চমৎকাবরি সুখ, যে স্মখ বহিরিন্দ্রিয় এবং অস্তরিন্দিয়ের অন্ত সমস্ত 
.ব্যাপারকে রুদ্ধ করিয়। দেয়, সেই চমতকারি স্বখাক বলে রস।? 
ধর্মমদত্ত তাহার স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
“রসে সারশ্চমতকারেো। যং বিনা! ন রসে। রসঃ। 
তচ্চমকারসারতে সবজৈবাদুতো। রসং ॥ আ, কৌ, €া১এ-ধৃত-প্রমাণ ॥ 
_ রসের সার হইতেছে চমৎকার. যে চমত্কার বাতীত রস ( মাস্বাদাবস্ত ) রদ-পদবাচা হয় না। 
চমৎকীর-সারহববশতঃ রস সববত্রই অন্ভুন্ঠ 1” 
রম্ততে আস্থা দ্তে ইডি রসঃ_যাত। আন্বাদন কর। যায়, ভাহাকে রস বলে। উহা হইতেছে 
রস-শব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু রস্শাস্ত্রে যেকোনও আন্বছ্যবস্ত্রকেই “রস” বল! হয় না। যাহার 
আম্বাদনে চমতক।রিত্ব আছে, তাহাকেই রসশাস্ে “রস” বলা হয়। এই চম্ৎকানিত্ব ন। থাকিলে 


কোনও আঙ্ব্ভ বস্তুকে (রসকে ) রসবলা হয় না। “যং বিনা ন রসেো। রসঃ1” কিন্তু “চমতকার 
বা চতমক।প্রিত্ব" বলিতে কি বুঝায়? যাহা পৃররবে কখনও শান্বদন করা হয় নাই, এমন 
কোনও অপুর্ব বস্তুর আন্মাদনে সখের আতিশযো চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাঁহাকে বলে চমৎকার । 
ইহার কোনও প্রতিশব্দ নাই, এই স্ফারতার বাচক অন্য কোনও শব্দ নাই । “বা 5৪2 পিকি 
চমতকার 1ইত্যাদিরূপেই চমহকারিত্বের অন্ুভূত্টীকে বাক করা হয়। চনৎকৃতির সঙ্গে স্ুখান্ুভৃতি 
বিজড়িত; অনির্চনীয় স্বখাতিশযোর অনুভূতিই হইতেছে চমৎকারের কারণ । ইহা হইতেছে 
অনির্বচনীয় শ্রখান্বাদলের চমতকারিত্ব। এই সুখ যখন এমনই আম্বদনচমৎকারিত ধারণ করে যে, 
স্মস্ত ইন্দিয়বৃত্তি এই অপূর্ববচমতকারিত্বময় 'মাস্বাদনেই কেন্দ্রীভূত হয়, তন্সয়তা লাভ করে, বহিরিক্জি় 
কি অস্তরিক্ডিয় ইহাদের কোনওটাইঈ যদ্দি এই চমৎকারিত্বময় আস্বাদন ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের 
অনুসন্ধান ন। করে, এমন কি অনুসন্ধানের কথাও বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তখন সেই চমৎ- 
কারিত্বময় স্ুখকে বলে “রস।” স্তখাম্বাদনবাতীত আম্তসমস্ত বিষয়ের বিস্মীরক চমৎকারিত্ই হইতেছে 


রসের সার বন্ত- প্রীণ বস্তু । 
[ ২৯৭৫ ] 
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এভাদৃশ রসকেই কবিকর্ণপৃর কাবাপুরুষের আত্ম! বলিয়াছেন । কে।নও লোকের দেহ হইতে 
আত্মা বহির্গত হইয়া গেলে আত্মাহীন সেই দেহের যেমন কোনও মূলাই থাকেনা, তজ্রপ রসহীন 
কাব্যেরও কোন& মুলা নাই | বাগবৈদঞ্্যাদি অনেক থাকিতে পারে: কিন্তু রস যদি না থাকে, 
তাহ! ভঈলে কাব্য হইয়া পড়ে যেন নির্জাব। অগ্নিপুরাণও তাঁহ! বলিয়াছেন। “বাগ বৈদগ্ধাপ্রধানেহপি 
রম এবাতর জীবি তম্‌ ॥৩৩৩৩৩]৮ 
১০ । ৪০ 

কবিকর্ণপুর মাধুধাদিকে কাবাপুকবের “গুণ” বলিয়াছেন। “গুণ! মাধূর্ধ্যাগ্যাঃ1”  গুণহীন 
লোক যেন লোকসনাজে জাদুত হয় না, তদ্ধপ গুণহীন কাবাও সদয় সামাজিকের নিকটে সমাদর 
পায় না। 

কিন্ত গণের লক্ষণ কি? কবিকর্ণপূর বলেন__ 

রসস্যোত্বনকঃ কশ্চিদ্ধমেণহনাধারণে। গুণঃ। 
শোৌমাদিরাত্মন ঠব বণ্।স্তদ্বাঞ্জকা মতা: ॥ অ, বে, ৬)১। 

_ রুলের উৎক্ধসাধক কৌনও এক অসাধারণ ধঙ্মা্ট হইতেচছ গুণ! লে।কের শৌধা[দ যেমন আত্মারই 
গুণ, তাপ | বর্ণ হহাতেছে ত।হ।গ বাঞ্ধক |” 

কেন লোকের শৌবধা।দি গুণ তইঈতেছে ভাহার আত্মারই গুণ: তাহার আকারের গণ 
নৃতে। দেবদন্ত শৌধাবীধাশালী , তাহার দেহও দৃষ্টপুষ্ট , সেজদা ঈভ| বলা সঙ্গত হয় ন। যে, দেবদপ্ডের 
শৌধাবীরধা।দি তইতেছে তাহার দেতের_ আকাবের , কেননা, কৃশাঙ্গ লোকেরও শৌধানীর্ধা দৃষ্ট হয়। 
হস্তীর দেহ সিংহের দেহ আপেক্ষা জানেক বেশী হাষ্টপুষ্ট ; কিন্ত সিংহের যেরূপ শৌধাবীধা, হস্তীর তন্ত্রপ 
নাই । তদ্রুপ, মার্ধধাদি গুণ হইতেছে রসের, কাবোর আকাররূপ শব্দাথের নহে | 

বামনাদি আ।লক্কারিকগণ মনে করেন মাধুধা।দিঞ্চণ রসের নে, বার্ণের (কান্যে বাবহ্ৃত 
অক্ষরের )। তাহাদের যুক্তি হ্টতেছে এঠ যে-ষে কীব্য রস নাই, যদি ভাহাতে সুকুমার বর্ণসমূহ 
থাকে, তাহা হইলে তাহ।তে মধুশ্যগ্তণ থাকিতে পারে কিন্তুযে কাবো রস আছে, তাহাতে যদি 
সুকুমার বর্ণাদি না থাকে,তাহ! হইলে তাহাতে মাধুধাগ্ুণ থাকিতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়__ 
বণেরিই মাধুধা, রসের নহে 1” 

ইঠার উত্তরে কাঁবাপ্রকাঁশকাঁর মন্মটভট্ট বলেন_-“আমরা সাধারণতঃ দেখি যে, হাট 
বৃহদাকার বাক্তির মধো শৌধাবীর্য আছে; এজন্য যখনই তাদৃশ কোনও বাক্তিকে দেখি, তখনই মনে 
করি_ইনি শুর; তাহার আত্মায় শোরধা আছে কিনা, তাহা বিচার করিনা । আবার যখন কোনও 
ক্ষীণাঙ্গ বাক্তিকে দেখি, তখন মনে করি, ই"হার শৌধা নাই , অথচ তাহার আত্মাতে হয়তো শৌধ্য 
থাকিতে পারে । দেহের বা আকারেরই এ-সকল স্থলে শ্রত্ব মন্থুমিত হয়? কিন্তু ইহা! বিচারসহ নহে; 
কেননা, যদি আত্মানিরপেক্ষ বিশালদেহেরঈ শুরত্ব থাকিত, ভাহ1 হইলে বিশাল মৃতদেহেও শুর 
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থাকিত কিন্তু তাহ! থাকেন! । অত এব বুঝিডে হইবে --দেহের শূরত্ব নাই, আত্মার শুরতব। বিশাল 
আকার হইতেছে শুরত্ের ব্যঞ্জকমাত্র। তদ্রূপ মাধুরয্য(দি গুণ রস্রেই ধর্ম, স্বকুমার বণাদির ধন্ম নহে; 
বণমাত্র মাধুধ্য।দিগুণের আশ্রয় নহে; সমুচিত বণদদ্ধার! মাধুষ্য।দিগুণ ব্যঞ্জিত হয় মাত্র। “অত এব 
মাধুধ্যাদয়ে। রসধন্মাঃ সমুচিতেবণৈ্বাজান্তে, ন তু বর্ণমাত্রাশ্রয়াঃ ॥ কাকা প্রকাশ ॥ ৮৬৬ কবিকর্ণপূরও 
ভাহযই বলেন । “গণস্ত বাঞ্জকা বর্ণীঞ। অ, কৌ, ৬1১0৮ 
ক। গুণ কয়টা এবং কিকি? 
যাহ! হউক, এক্ষণে দেখিতে হইঈবে_-গুণ কয়টা এবং কি কি? 
গুণের সখা।সন্বদ্গে মতভেদ আছে; কেহ বলেন_গ্চণ তিনটীঃশাবার কেহ বলেন _ গুণ দশটী। 
কানাপ্রকাশ বলেন_-মাধৃধা, ওজঃ এবং প্রসাদ-এই তিনটাই হইতেছে গুণ, দশটা ন্ে। 
.প্মাধুর্ষোজ:গসাদা খা স্বয়স্তে ন পুনদণ 0৮৮৬৭” 
কবিকর্ণপূর বালেন-_মাধুষা, ওজঃ এনং প্রসাদ-এই তিন্টীই গুণ. কেহ কেহ যে দশটী গুণের 
কথ! বলেন, তাত।দের কথিত গতিরিক্ত সাতটী গুণ এই তিনটী গুণেরই অস্থতুক্তি। 
“মাধৃর্ামপি চৌজশ্চ প্রদাদশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 
কেচিদ্দাশেতি ব্রন এদনাস্তর্ববন্তি তে ॥ তা, কৌ, ৬।ঠ॥" 
ম্তেব! যে সাণ্তটী গতিরিন্ত গুণের কথা বলেন, সেই সাহটাগ্ণ হইতেছে--অর্থবাক্তি, 
উদারত।, শ্লেষ, মম, ক।স্তি, (প্রোটি এবং সন।ধি | 
“অর্থবাক্তিরুদরতং শ্লেষশ্চ সমত। তথা | 
কান্তি প্রৌট়িং সমাধিশ্চ সপ্ৈতে ভৈ সমং দশ ॥ অ, কৌ, ৬।৪।" 
গুণসমু্কের লঞ্ষণ জান! গোলেই উল্লিখিত উক্তির তাৎপধা বুঝা যাইবে। এক্ষণে উল্লিখিত 
গুণসমূন্তের লক্ষণ নাক্ত করা হইতেছে | 
(৮) মাধুর্য 
“রঞ্জকনুং হি মাধুষাং চেহসে। দ্রুতিকারণম্‌। 
সান্ত।গে বিপ্রলস্তে চ তদেবাতিশয়োচিভম্‌ ॥ আ, কৌ, ৬১১৪ 
_ম্ধুর্ধা হইতেছে চিত্তের রঞ্কত্র ( আহ্লাদকত » চিন্তদ্রবহ-কীরক। নাধুযোর চিত্তদ্রাবকত সম্তোগে, 
বিপ্রলন্তে এবং করুণে ক্রমশঃ বদ্ধিত হয় ।” 
চিন্তদ্রবত্ব_-আহ্লাদে চিত্ত যেন গলিয়। যাওয়া! । 
শ্লোকে যে“চ"-শব্দ আছে, তাহাতে করুণাদি স্থুচিত হইতেছে। গিকারাৎ করণাদৌ চ। অ,কৌও। 


(২) ওজঃ 
“চোতো বিস্তাররূপন্ত দীপ্তত্তম্ত হি কারণম্‌। 
ওজঃ স্তাদ্বীর-বীভৎস-রৌদেষু ত্রমপুষ্টিকৃৎ ॥ অ, কৌ, ৩1১৩ 


[ ২৯৭৭ ] 
৩৭৩ 
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_ চিত্তের বিস্তাররপ দীপ্ততার কীরণ হইতেছে গজ: বীর, বীভৎস এবং রৌদ্র রসে ইহা ক্রমশ: 
পুষ্টিকর হইয়া থাকে ।” 
দীপ্ত হইতেছে শৈথিলোব অভাব, দৃঢ়তা । 


“ক্রুতিমাত্রেণ যত্তার্থ: সহসৈন প্রকাশহে। 
সৌরভযাদিব ক্ন্ুবী প্রসাদঃ সোহভিপীয়তে ॥ আও কৌ, ৬।১৭। 
স সবেষ রাসদের সবাম্বপি চ পীতিযু উপযুক্ত; ॥ আ, কৌ, ৬১৫ 
_ বস্ত্াদিদ্বার। আরশ থাকিলে ৪ স্গন্দ যেমন কস্তরীকে প্রকাশ কবে, তদ্রণ শরবণমান্রেই সহসা যে গুণ 
কাবোর অর্থকে প্রকাশ করে, তাহাকে বলে প্রদাদ। সকল রসে এবং সকল রীতিতে প্রসাদগ্ুণ 
উপযুক্ত” 
শৌধাদি গণ বস্তুত; আয্মার হইলেও যেমন আকারে বা দেহে আরোপিত হয, ভদ্রপ 
উল্লিখিত মাধূর্ধাি পণ বন্ৃতঃ রসীশ্রয় হইলে « অনেক সময় শব্দ ও অথে উপচারিত হইয়া থাকে । 
এলণে বামনাদি-কথিত অভিরিক্ত সাতটা গুণের লক্ষণ কথিত হইতেছে 
(8) অথব্াক্তি 
“্যত্র ঝটিতি ভথ প্রতিপভিভেহ্বহং স গ্রণোহথবাক্তিত। - যে গুণে হঠাৎ অথণপ্রতীতি জনে, 
তাহাকে অথবান্তি গুণ বলে? 
ইহা প্রসাদ-প্ুণেরষ্ট অস্থভুক্তি। 
(৫) উদারত্ব 
“বন্ধসা বিকটত্ব যৎ অসৌ উদ।রত1। ঘন্মিন সতি নতান্তীব পদানীতি জনসা বর্ণন] ভবতি। 
_ উদদারত্ব ভইভেছে শব্দস্যুতের বিকট সমাবেশ ; পঠনকালে মনে হবু যেন শব্দসসূ তা করিতেছে।” 


(৬) শ্রেষ 
“পদানাসেকরূপনচং সন্কাদাবন্বণটে সতি। শ্রেবঃ ॥--জন্ব্ট সন্ধি-প্রস্ভুতিতে গদসমূহ্ের যে 


একরূপত্ব, তাহাকে শ্লেষ বালে ।? 
(৭) সমত। 
এ্ার্গভেদ: সমতা! যেন গার্গেণ উপক্রমঃ ভসা অভাগ£॥” যে মার্গে কাবোর রচনা 


কারন্ত হয়, সেট মর্গ যদি কোনও স্থালেই পরিতাক্ত না হয়, ভাতা হইলে বুন।! যাঈবে-_সমতা রক্ষিত 
হইয়াছে (0100100726৮ 01 90১1৮) 

(৮) কান্তি 

“উজজলামেব হি কান্তি।- কান্তি হইতেছে ওজ্জলা 1 'গ্রামা কৃষকদের বাবহ্ৃত সাধারণ 
কথার বিপরীত উদ্ভন কথার প্রয়েগে যে শোভানঘত্ব। তাহাই হইতেছে কাস্তি। “হালিকাদি- 
সাধারণ পদবিন্থাসনৈপরীতোন আলৌকি কনোভাশালিতন্‌ ৮ 
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(৯) প্রোটি 

প্রৌোটি হইতেছে প্রতিপ।দন-চাডধ্য। ইহা পাচ রকমের--পদার্থে বাকারচনা, বাকাাথে 
পদাভিধান, ব্যাস, সমাস এবং সাভিপ্রায়হ। এই করটার একটু পরিচয় দেওয়] 
হইতেছে । 

পদে বাক্যরচনা। একটীমাত্র পদের অর্থ প্রকীশ কবার জন্থা এবটী বাক্যের রচনা । 
যেমন, যে-স্থুলে “চন্দ্র” হইতেছে বক্তবা, সে-স্থলে “চন্দ্র” না পল্দ্িযি। “খন্রিলে।চনসন্তর ত জ্যোতি? বলা। 

বাকযার্থে পদানিধান। একটা বাকোর অর্থ প্রকাশ করার জন্য এবটামান্জ পদের প্রয়োগ । 
যেমন, “কান্তের সহিত মিলনের উদ্দেশে সন্কেতন্থানে গননকারিণা নারিক॥” বুঝাহবার উদ্দেশ্যে 
কেবল "*অভিস।রিকা”-শব্দটার প্রয়োগ । 

ব্যাফ। ব্যাস হইতেছে “নিস্ত তি 1” একটা বাক্যবেই বু বাকে খিল্ুত করার নাম 
ব্াস। যেগন, “পরম্থ জপহরণ করিবেনা-এই বাক)টাত যদি পক্তবা হয়, হাহ হইলে তাহা ন। 
বলিয়া যদি বলা হয়_-“পরের ভান্ন আপহরণ করিবেন”, সআপবের বন্ধ অপহরণ করা অনুচিত”, 
“গপরের আভবণ অপহরণ ইহকালের এবং পরকালের পঙ্গে অনিষ্টকরটইিত্যাদি নালা বাক্য 
প্রয়োগের দ্বারা যদি মূল বক্তুবা বিষয়টা প্রকাশ করা ইয়, তাহ। হইালে ইচ। হইবে ব্যাসরূপ প্ৌটি। 

সমাসা সমাস হইতেছে সংক্ষেপ। বভ বাকনকে যেস্কলে একটা বাকো সন্নিবেশিত 
করা হয়, সে-স্থুলে হয় সম!স। 

সাভিপ্রায়তা। সাভিগ্রায়তা হষ্টাতিছে-বিশেণেব সাথকতা। এযনন, “কুষাং হরস্যপি- 
পিনাকপাণেধৈয্টাভিং কে মন ধছিনোহক্তো।7পিনাকপাণি শিবের€ নৈযাঢ়তি ঘট।ইয়াছি, 
ইতাদি।” তর ব। শিব হইতেছেন পিনাকী_ স্তর" আতি দারুণ। এস্থলে, “পিন/কপ।ণি"-এই 
বিশেষাণের সার্থকত! ! 

(১০। সমাধি 

“আ।রোহাবরোহক্রমঃ সমাধি)” আাবোভের (গাড় ব।কাবিনা।ের । মঠিত অবরোহের 
(শিথিল বাকাবিনাদসের ) যে ক্রন ব। সমন, তাহাকে বলে জমাধ্ি। 

উল্লিখিত সাতটা গুণের মধ্যে _“অর্থবাক্তি” হইতেছে প্রসাদঞ্ডণের অন্তুত্ক্তি, কান্তিতে 
গ্রাম্য-কষ্টহাদির এবং পাকুষ্যের অভাব বলিয়! অলৌকিক শোভাশালিত্ব মাছে বলিয়া, কান্তি 
হইতেছে মাধুযোর অন্তভূক্ত। প্রৌটি হইতেছে বৈচিঘাবোধিকা, ইহ গুণ নহে (কর্ণপূর ) 
মম্মটভট্ট বলেন-_প্রৌটির “পদার্থে বাকারচনা"-আদি প্রথন চাপিটা ভেদ হইতেছে রচনার 
বৈচিত্র্যণাত্র , ইহাদের মধ্যে কোনও গুণহথ মাই : কেননা, এ-সমস্ত না থাকিলে কৌন€ রচনা কাবা 
বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে । আর, পঞ্চম রকমের প্রৌটি_সাভিগ্রায়তা_হইতেছে অপুষ্টাথতা__ 
দোধহীনতামীত্র। কর্ণপূর বলেন_ উল্লিখিত মাশ্টা গুণের অন্ধ গুলি “ওজ£”-গুণ্রই অন্তভূক্তি। সমতা- 


| ১৯৭৯ ] 


কাব্য ও কাবারস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৫৩-অম্ু 


সম্বন্ধে তিনি বলেন-কখনও কখনও পলমত1” দোষের মধ্যেই পরিগণিত হয়। সজাতীয় ও 
বিজাতীয়ের যুগপদূ বর্ণনে বৈষমাই অভীষ্ট; এতাদৃশ স্থলে সমতা হইতেছে দৌষষ্ট, গুণ নহে; 
যে-স্থলে এইরূপ বর্ণনা নাই, সে-স্থলে"সমতা” গুণ হইজে পারে। মন্মটভট বলেন_ সমতা! হইতেছে 
দৌষাভাবমান্র। 


১০৩। অলঙ্কার 

কৰিকর্ণপূর বলিয়াছেন-_ কাঁবাপুরুষের অলঙ্কার ( বা ভূষণ ) হইতেছে উপমিভি-প্রমুখ 
অলঙ্কারসমৃহ ! “উপমিতিমুখোহলঙ্কৃতিগণঃ।” 

এ-ন্থলে “উপমিতিমুখ-শব্দ হইতে জানা যায়-_উপমিতি” হইতেছে এসুখ-মুখা? 
অলঙ্কার । এই ““মুখ বা মুখ।”-শব্দ হইতেই “অমুখ্য ব। গৌণ” অলঙ্কারও স্বচিত হইতেছে । তাহাহইলে 
জানা যায়, অলঙ্কার দুষ্ট জাতীয় -.মুখা এবং গৌণ | “শ্কালকঙ্কার” হইতেছে গৌণ এবং “অর্থালঙ্কীর” 
হইতেছে মুখ্য 

যাহাতে শৌন্দা আছে এবং যাহা সৌন্দধ্য-ছেতক, তাহাই অলঙ্কর। যাহাতে সৌন্দধা 
নাই এবং যাহ সৌন্দধাছ্োতক ও নহে, তাহাকে অলঙ্কার বলা যায় লা। কবির প্রতিভা এবং শক্তি 
তাহ।র প্রয়োর্তিত শবেও সৌন্দর্য) সন্নিবেশিত করিতে পারে, শব্দকে সৌন্বধাব্যঞ্রক করিভে পারে; 
আবার অর্থেও সৌন্দধ্য সম্পিবেশিত করিতে পারে, অর্থকেও সৌন্দধাবাপ্জক করিতে পারে। সুতরাং 
শব এবং অর্থই হইতেছে সৌন্দর্যের পটভূমিক1। যখন শবই সৌন্দমযোর পটভূমিকা হয়, তখন হয় 
শব্দালঙ্কার ; আর যখন অর্থই সৌন্দধ্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় অর্থ।লঙ্কার। 

ক। শব্দলঙ্কার 

শব্দালঙ্কার অনেক রকমের; যথা--বক্রোক্তি, অন্গপ্রাস, যমক, ইতাদি। 

(১) বক্রোক্তি। এক অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, শ্রেষ ও কাকু ছারা তাহার যদ্দি 
অশ্রকম অর্থ করা যাঁয়, তাহা হইলে হয় বক্রোক্তি। এইবূপে বক্রোক্তি হইল ছুই রকমের-শ্লেষ- 
জনিত এবং কাকুজনিত। 

“একেনার্থেন যত প্রেক্তমন্রেনার্থেন চান্যথ]। 
ক্রিয়তে শ্লরেষকাকুভ্যাং সা ঝাক্রাক্তির্ভবেদদ্বিধা ॥ অ, কৌ, ৭1১। 

শ্লেব-_ যে শব্ধ স্তাঁবতঃই একার্থক, যে-স্থলে তাহার অনেকার্থ প্রতিপাদিত হয়, সে-স্থলে 
শ্লেষ হইয়াছে বল! হয়। কাকু হইতেছে উচ্চারণভঙ্গী বা ধ্বনিভেদ। 

উদাহরণ 
“কন্তং শ্যাম হরিরভুব তদিদং বৃন্নাবনং নিষৃ্গং 
ংহো। নাগরি মাধবোহম্মাসময়ে বৈশাখমাসঃ কুতঃ। 
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মুগ্ধে বিদ্ধি জনাদ'নোহন্মি তদিয়ং যোগ্যা' বনেইবস্থিতি 

বালেহয়ং মধুস্দনোহস্মি বিদিতং যোগোযা। দ্বিরেফো! ভবান্‌ ॥ 
__(ভ্রীক্ণকে বৃন্দ ধনে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন ) “হে শ্যাম (শ্যামবর্ণ লোকটা)! কমি কো? 
(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) 'আঁমি হরি (তদছুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন ) "তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মুগশুন্ত 
হইয়! গেল।' (তখন আাবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) "শতে| নাগরি ! আছি মাধব।' ( তদ্ত্তরে শ্রারাধা 
বলিলেন ) 'অনময়ে বৈশাখ মাস কৌথা হইতে আসিল ?' (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিংলন ) 'মুঙ্গে! 
আমি জন।দ্রন। (শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন ) “তাহা হইলে বনে অবস্থিতিই তোগার পক্ষে যোগা।? 
€ তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) 'বালে! আমি মধুস্্দন। (তখন আবার শ্রীরাধা বলিচলন ) "হা, তুমি 
যে যোগা দ্বিরেফ, তাহা জানিলাম।” 


এই প্লোকরূপ কাকো বক্রোরক্তি হইতেছে গ্লেষের উপর প্রতিষ্িত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_আমি 
হরি।” এস্লে মুখ্যার্থে ই "হরি" বলা হইয়াছে । হরি-শব্দের এক অর্থ "সিহ” হয়, আ্ীরাধা এই 
»সিংহ” অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন_-“তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মুগহীন হইল।” সি 
মুগ হা! করিন। থাকে ২ সিংহ খন বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তখন বৃন্দাৰুন আর যুগ থাকিবে না। 
শ্রীকুষ্ণ বলিলেন "আমি মাধব ।" মার্বশবের একটা অর্থ হয় "বৈশাখমাস।” এই অর্থ গ্রহণ 
করিয়। শ্ীরাধা বলিলেন--“অস্ময়ে বৈশাখমাস কোথা হইতে আমিল?” কৃষ্ণ ব্লিলেন--"আ!মি 
জনাদ্দিন।" জনাদ্দন-শাব্দর একটা অর্থ হয়--জনপীড়ক। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন_- 
ভুমি যখন জনপীড়ক, তখন জনপুর্ণ স্থানে না থাকিয়া জনহীন বনে থাকাই তোমার পক্ষে সঙ্গত ।” 
গ্রীক বলিলেন_-“আমি মবুস্থদন।” শ্্রীরাধা মদুশুদন-শব্দের মধুকর ( দ্বিরেক ) অর্থ গ্রহণ করিয়া 
বলিলেন--"হ, ভুমি দ্বিরেফ, তাহা জাঁনিলাম।” "দ্বিরেফ*-শব্দের অর্থ আবার ইহাও হইতে পারে 
ফে, যাহাতে ছুষ্টী “র” আছে--ববর ।” শ্ীরাধা জানাইলেন-- “হা, তুমি যে বর্বর, ত।হ! জানিলাম |" 

বক্রে।ক্তির অনেক ভেদ আছে। দিগদর্শনরূপে একটামাত্র উদাহরণ দেওয়। হইল । 

২) অনুপ্রাস 

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইতেছে অন্ুপ্রাস। একটী অক্ষরেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে, 

একটা শবেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে। 
“লীলালসললিতাঙ্গী লঘু লঘু ললনাললা মমৌলিমণিঃ। 
ললিতা দিভিরালীভিধিলসতি ললিতস্মিতা রাধা ॥ 

-ললনা-ললাম-মুকুটমণি লীলালস-ললিতাঙ্গী ললিতস্মিতা৷ ্ীরাধা ললিতাদি সখীগণের সহিত লঘু লঘু 
বিলাস করিতেছেন ।” 

এ-স্থলে ল-কারের অন্ুপ্রাস। অনুপ্রাস-অলঙ্কারেরও বহু ভেদ আছে। 
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(৩1 ধমক 

অর্থগত-ভেদধিশিষ্ট পদাদির ( পদাবয়ব ও বাক্যের ) সমান রূপ হইলে যমক অলঙ্কার হয়। 
“যমকং তর্থভিন্ানাং পদাদীন।ং সমাহএকৃতিঃ ॥ আআ, কৌ, ৭৯৮ যমকের অনেক ভেদ অ।ছে। 

খ। তথণলম্কার 

ভথালগ্কার আনেক ; যথ1_-উপনা, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, রূপক, অপহৃ,তি, শ্লেষ, নিদর্শনা, 
অপ্রন্তহ প্রশংসা, অতিশয়ে।কি, দীপক, আক্ষেপ, বিভাবন1, বিশেষেক্তি, বিরোধ, স্বভাবে, 
ব্যন্তরতি, সহেক্তি, নিনেক্তি, পপিনৃত্তি, ভাবিক, কাব্যলিঙ্গ, ইত্যাদি। 

গ্ন্থকলেবপ-ুদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে লিখিত আলঙ্কারলমূহের পরিচয় দেওয়া ভইলনা। অল্প 
কয়েকটার মাত্র পরিচয় দে€রা হইতেছে এবং অলঙ্গরেরও যে ধ্বনি আছে, ভাহা& প্রদশিভ 
হইতেছে । 

(১) উপম। অলঙ্কার 

সমান-পম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জ।তীষ বস্তদ্বয়েব সাদৃশ্ঠ-কথনকে উপম। বালে। উপনালঙ্কারে চাবিটী 
বিষয় থকে_ উপনান, উপনেয়, সনান-ধশ্ম এবং সাদশ্যবাচক শব্দ । যাহার সহিত তুলনা করা হর, 
তাহ।কে বলে উনমান। যাহার তুলনা কৰা হয়, ভাহাকে বলে উপমেয়। যেনন, “খুখখানি 
চন্দ্রের ম্যায় শ্ন্দর”-এস্টালে চন্ হইতেছে উপনান এবং মুখ হইতেছে উপনেয়। 
সমান-ধন্ম হষ্ঠাতেছে টুন্দরা-শব্দখাপিত  লৌন্দধা]। *ন্যায়া হইতেছে সাদহাবাচক 


শব্দ | 
স্থায়, সম, সমান, সদৃশ, সলৃক্, সদূক্‌, তুলা, সম্মিভ, নিভ, চৌর, বন্ধু, যথা, ইব প্রভৃতি শব্দই 
হইভেছে সাদৃশ্ম-বাচক শব্দ । বতি, কগ- দেশ, দেশীয়, বভ প্রভৃতি তদ্ধিই-প্রভায় যোগে সাদৃষ্া 
জ্ঞাপিত হয় । 
উপমান ও উপমেয়ের যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্ঠে বা সমান-ধন্মেই উপম। ১ কিয়দংশেই সাদশ্া 
থাকে, স্রবতোভাবে সাদৃগ্য থাকে না৷ সর্ব্বংশে সাদৃশ্য থাকিলে উপমান-উপযেয় ভাবই থাকে না। 
উপনালম্কারের এক্টী উদাহরণ দেওয়] হইতেছে! 
নামে ধঞ্ষসি কৃষ্ণম্ত গৌরী রা'জতি রাধিকা । 
কন্কস্ত যথ! রেখা বিমলে নিকষোপলে ॥ অ, কৌ দাউ। 
_ কনকরেখ! যেমন সুুবিমল নিকযোপলোপরি (কষ্টিপাঁথরের উপরে ) পরিস্কুট হঈয়া বিরাজ করে 
গৌরাঙ্গী গ্রীরাধিকা ভদ্রপ শ্রীকৃষের শ্যামল বক্ষস্থেলে বিরাজ করিতেছেন।” 
এ-ম্লে কনকরেখ। উপমান, রাধিকা তাহার উপমেয় এবং নিকষোপল উপমান, কৃষ্ণের 
শ্যামল বক্ষঃ তাহার উপমেয়। কৃষের শ্যামলত্ব এবং দিকযোপলের কৃষ্ণন্ব হঈতেছে সমান-ধর্মাত্ধ। আবার 
সত্রীরাধার গৌরত্ব এবং কনকরেখার পীতব্ণতও হইতেছে সমীন-ধর্মত্ব। যথা-শবদ হইতেছে সাধৃশ্ঠ- 
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বাচক বা! উপমা-বাচক শব্দ । এ-স্থালে বাঙ্গা বা ধ্বনিও আছে। কনকরেখ। এবং নিকষেপলের 
নিষ্পন্দত্র_-রাধাকৃফের আনন্দ-নিম্পন্দহ ধ্বনিত করিতেছে । 

উপমালঙ্কারের অনেক ভেদ আছে। 

€২) উৎ্প্রেক্ষালঙ্কার 


উপমেয়ের উৎকবের জন্য উপদাঁনের সহিত যে সম্ভবনা (আনাহেতৃব উপনাসদ্ার| বিতক ), 
তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। নুনং মনো, শান্কে, ইন, ক্রবম্‌) নু, কিম, কিমুত প্রভৃতি শব্দদবার! উংপ্রেক্ষ। 
প্রকাশ করা হয়। উতপ্রেক্ষালঙ্ক।রেরও আনেক ভেদ আছে। 


উৎপ্রেক্ষালঙ্গারের একটা দৃষ্টান্ত যথা - 

“নষ্টে। নষ্টঃ প্রতিকূত মুভঃ গুণ তিমেতি চন্দ! 

রাকা, রাকাং শ্রতি নক ভবেদনাবূপঃ কদাপি। 

ন[নো] হেতস্তুদিত ললিতে বীক্ছা বীক্ষা ত্বদ।স্য 

নুনং ধাতা তনতিচতুরো নিমিনীতেহ্তমাসন্‌ ॥গ কৌ। ৮১৫ 
চন্দ প্রতি আনাব্স্তায় বিনষ্ট ভয় আপার প্রতি পৃপ্রিনায় পর্ণভ। প্রা হয়া কেনিও আনাবক্গায় বা 
পুগিন।য। ( উশিখিন কূপ বাতীভ) অশ্ব কখনও হয় ন।) তে ললিতে " এই বিবয়ে আব তাণ্ 
কোনও "তত আছে ব'লয়া আমার মনে হয় না। আন।র মনে হয়ুচতব পিবাতা ঠোমার বদনমগ্ডল 
নিবীক্ষণ করিয়া করিয়া তাতার অনুকূপ কোন? বস্ত-নিম্ম।ণের উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে উক্তপ্রকারে পুর্ণচন্দ 
নিশ্মাণ করিয়া থাকেন |” 

ত।তৎপধা এই | মনে হয়, সমস্ত জগতের নির্খাণের পরে নিধাতাঁ ললিতার মুখ দেখিয়াছেন ; 

দেখিয়া মনে করিলেন এমন সুন্দর বস্ত্র ত। অ।র একটাও নাই! তখন ললিতার মুখেব মত স্বন্দর 
শর একটা বন্দ নিম্মাণের জন্য তাহার ইচ্ছা হইল। চন্দ্র তে] পুবেবই নিম্মিত হইয়াছে : চন্ব অতি 
স্মন্দর হইলেও কিন্তু ললিতার মুখের মত প্ুন্দর নয়। বিধাতা মনে করিলেন চান্দ্রেণ সৌন্দর্য্য 
ব।ঢ।উয়। ললিতার মুখেব কুলা করিতে চেষ্ট! করিবেন । ভাই তিনি শুরু। গুতিপদ হইতে আরন্ত 
করিয়া পৃণিন! পধ্যন্ত পরিশ্রম কিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র নির্মাণ করিয়! দেখিলেন, তাহ। ললিত।র মুখের 
মত শ্রন্দর হয় নাই । তখন অতিদ্রঃখে পুব্বনিম্মিত চন্দকে, কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আন্ত করিয়া, 
থণ্ড খণ্ড কিয়! পিনষ্ট করিতে লাগিলেন, আমাবস্তাতে চন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়। পুনরায় নিশ্নাণ 
জারম্ত করিলেন এবং পরবস্থী পুণিমায় আবার পূর্ণচন্ছের নিষ্মাণ করিলেন ; কিন্তু এব।র৪ দেখি,লন-._ 
ললিত।র মুখের মত হয় নাই । আবার ভাঙ্গিয়া নিম্মাণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও পৃণিমার 
পুণচন্দ্রই ললিত।র মুখের মত সুন্দর হয়ন!। বিধাতার নিম্াণ-চেষ্টারও বিরতি নাই । 


এ-স্থলে উপমান হইতেছে চন্দ্র, আর উপমেয় ললিতার ব্দন। উপমেয় ললিতা-মুখের 
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উৎকর্ষ খাপনের জন্তই এ-স্থুলে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হইয়।ছে। এ-স্থলে ব্যঙ্গ হইতেছে ললিতার মুখ- 
মগ্ুলের চন্দ্রাপেক্ষা ও অধিক লৌন্দর্ষ্য । 
(৩) রূপকালঙ্গার 
উপনান ও উপমেয়_-এই উভয়ের তাদাত্বাকে রূপক বলে। অতিশয় অভেদ হেতু ভেদের 
অপহ্ছব (নাশ) করাকেই তাঁদাত্ব বলে। 
উপমালঙ্কীরে এবং রূপকালগ্ক।রে পার্থকা এই | উপমালঙ্কারে সমানধর্শান্থ হইতেছে আংশিক ; 
কিন্ত বূণকালঙ্ক(রে স্বাংশে সনানধর্নমহ। একটা উদাহরণের সাহাযো বিষয়টা পরিস্ফুট করা হউতেছে। 
“মুখখানা চন্দ্রের নায়”-এস্থলে উপমালঙ্কার : *নায়এই সাদৃশ্যন।চক শব্দ হইতেই বুঝা 
যায়, উপমান ও উপময়ের মাপ্যে_চন্্র ও মুখের মধ্যে ভেদ বর্তমান। কিন্তু যদি বলা হয়-_-“'মুখ খান 
চন্দ্র”, তাতা হইলে অভেদ-প্রতীতি জন্মে। এইরূপ অভেদ-গ্রতীতি হইলেই কপকালঙ্ক।র হয়| 
রূপকালঙ্কারেরও অনেক ভেদ আছে। 
এ-স্থলে রূুপক।লঙ্কারের একী উদ!হরণের উল্লেখ করা! হইতেভে। 
“বসো: কুব্লয়নাক্ষো রঞ্জনমুরসে। মতেন্দ্রমণিদাম । 
বুন্দাবনরমণীনাং মগুননখিলং হরিকয়তি ॥ আ, কৌ, ৮1১৮1% 
_-ব্রজনুন্নরীদিগের শ্রলণযুগলের নীলোৎপল, নয়নযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃম্থালের ইন্দ্রনীলনণিহার, হাধিক 
কি, তাহাদের অখিল মণ্ডন ( স্নস্ত সাজসজ্জী) সেষ্ট নন্দনন্দন ভরির জয় হউক |” 
এ-স্থলে “শ্রবণযুগলের নীলোৎপলভ্রল্য”- ইত্যাদি যদি বলা হইত, ভাহ। হইলে উপমালঙ্কার 
হইত ; সাদৃশ্বাবাচক কোনও শব নাই বলিয়া, নীলোৎপলাদির সহিত হরির তাদাত্মা-প্রকাশ কর] 
হষ্টয়াছে বলির, রূপকালম্করর হইয়াছে। 
এ-স্থলে “শ্রবদোঃ কুবলয়ম”-এই বাকোর ধ্বনি হইতেছে_কর্ণাভরণে ব্রজন্ন্দরীগণ যত 
আনন্দ পায়েন, শ্াকৃষ-বূপ-গুণ-লীলাদির কথ! শ্রবণে ততোইধিক আনন্দ পাইয়! থাকেন। “আক্ষে- 
রঞ্জনম্”-ইত্য।দির ধ্বনি হইতেছে নয়নে অঞ্জন ধারণে তাহারা যত আনন্দ পায়েন, তাহ।দের শে।ভা 
যত বুদ্ধি পায়, ্ীকৃষ্ণদর্শঃন ততোধিক আনন্দ পায়েন এবং জীকৃষ্ণদর্শনজনিত প্রফুল্লতায় তাহাদের 
শোভ! ততোহধিক বদ্ধিত হয়। “মহেন্দ্রমণিদীম”-ইতা(দির ধবনি হইতেছে ইন্দ্রনীলমণি-হার ধারণে 
উাাভাদের যত আনন্দ ও শোভাবৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্তক আলিঙ্গিত হইলে ততোইপিক আনন্দ ও শোভাবুদ্ি 
হইয়া থকে । এ-সমস্ত ধ্বনির আবার ধ্বনি হইতেছে- শ্রীকুষ্ণবিষয়ে তাহাদের প্রীতির পরমোত্কর্ষ ; 
এত উৎকর্ষ যে, প্রয়েজন হইলে নিজাঙ্গ দ্বারাও উহার! গ্রকৃ্জের গ্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। 
৯ উঞ্টীচৈতন্চবিতাম়ত অস্ত্য ঘোড়শ অধ্যায় হইতে জানা যায়__কর্ণপুর যখন “সাত বৎসরের বালক, নাহি, 


অধ্যমন”, তখন তিনি মহাপ্রভুব নিকটে আঙিলে, “প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস', তখন প্রভুর কৃপায় অকস্মাৎ এই ক্লোকটী 
তাহার মুখ হইতে স্ফুরিত হউয়াছিল। পুরীদাস হইতেছে কর্ণপুরেরই নামান্তর । 


[ ২৯৮৪ ] 
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(8) অগপহ্ধ,তি-অলঙ্কার 
প্রকৃত বস্তর নিষেধপুর্বক অপ্রকৃতের স্থাপনকে অপহৃচুতি অলঙ্কার বলে। “যা ভু 
প্রকৃভন্তানাথাকৃতিঃ। সাপহ্ছ,তিঃ॥ অপহচ্তি-নামালঙ্কারঃ । অনাথাকৃতিঃ প্রকৃতং নিষিধা অন্যস্থ 
স্থাপনম্‌ ॥ অ, কৌ, ॥৮।২০1” 
একটী উদাহরণ £-- 
ত!আ্রাধরৌষ্টদলমুন্নতচারুনাসমত্যায়তেক্ষণমিদং তব নাস্তমাস্তাম্‌। 
বন্ধ কথুগ্মতিলপুষ্পদরোজযুগোঃ সংপৃজিতঃ স্বয়মসৌ বিধিনৈব চন্দ্রঃ॥ 
- অয়ি রাধে! অরুণবর্ণ সধরৌগপল্লবদ্ধারা নুললিত, সমুন্ধত-চারু নাসিকাদ্ধারা স্থশো।ভিত, সুদীর্ঘ- 
নয়নদর-বিরাঞজিত তোমার এই যে মুখমণ্ডল দৃষ্টিগে'চর হইতেছে, ইহা! তোমার মুখমণ্ডল নহে। স্বয়ং 
বিধাতা বন্ধ.কমুগল, তিলপুগ্প এবং মারোজযুগলের দ্বারা ( তোমার মুখবূপ ) পূর্ণচজ্ট্রের পূজাবিধ!ন 
করিয়াছেন ।” 
এ-খ্বলে প্রকৃত (্্রিস্তাবিত ) বিষয় হইতেছে মুখ, অধরৌষ্ঠ, নালা এবং জায়ত নয়ন। 
ঈহাব] উপমেয়। আর উপমান হইতেছে যথা ক্রমে পূর্ণচন্দ্র, বন্ধক ( বাঁধুলি ফুল), তিল ফুল এবং 
পদ্ম। মুখ মুখ নচ্চে, ইহ। পূর্ণ চন্্র; অধরৌষ্ঠ অধরোষ্ঠ নতে, ইহারা হইতেছে ঝাধুলি ফুল; নাস! 
নাস। নহে, তিল ফুল এবং নয়ন নয়ন লগে, পদ্ম। এইরূপে, প্রকৃত বস্ত্র মুখাদির নিষেধ করিয়। 
অপ্রকৃত বস্ত পূর্ণচন্্রাদর স্থ(পন করা হয়ছে বলিয়! এ-স্থলে অপহ্ন,তি অলঙ্কার হইয়াছে। এ-স্থলে 
ধ্বনি হইতেছে প্রীর।পার মুখ[দির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য) । 


১০৪ | নীর্তি 

কবিকর্ণপূর রীতিকে কাব্পুকষের সুসংগ্কান বলিয়াছেন। “সসংস্থানং রীন্তিঃ।” কিন্ত 
রীতি বলিতে কি বুঝায়? কর্ণপুর বলেন _ 

রীতি; স্াদ্র্ণবিন্য'সবিশেষো গুণহেতুকঃ ॥ অ, কৌ, ৯১। 

--রীতি হইন্ডেছে গুণবাঞ্জক বর্ণবিন্থাসবিশেষ |” 

পৃর্বেই বলা হইফাছে-_মাধুধা, ওজঃ এবং প্রসাদ_-এই তিনটা হইতেছে কাঁবারপের গুণ। 
বর্ণলমৃহ এবং রচনাও হইতেছে মাধুর্যাদির ব্যঞ্জক। “মাধুর্ধাণাং ব্যঞ্জকাঃ স্ু্বণাশ্ড রচনা! অপি॥ 
অ, কৌ, ৬১৫৮  রমের অনুকূল মাধুর্ঝাদি গুণের উদয় যাহাতে হইতে পারে, ওুপ্রপ ঘে রচনাবিশেষ, 
তাহাই হইতেছে রীতি। 

রীতি চারি প্রকারের-_বৈদর্ভা, পাঞ্চালী, গৌঁড়ী এবং লাটা। অগ্রিপুরাণেও এই চতুধিধা 
রীতির উল্লেখ আছে (৩৩৯১ )। 


[ ২৯৮৫ ] 
৩৭৪ 
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ক। বৈদ্ভী 
মাধূর্যাদি-গুণগণ-ভূষিতা, অথচ সমাসহীনা বা অল্পসমাস্বিশিষ্ট! যে রচনা, তাহ।কে বৈদর্ভঁ 
রীতি বলে। শঙ্গাররমে এবং করুণরসেই এই বৈদর্ভী রীতি প্রশংসনীয়া। 
অবৃত্তিরববৃত্তি্বা সমস্ত গুণভূষিতা। 
বৈদভভী সাতু শৃঙ্গারে করুণে চ প্রশস্তাতে ॥ অ; কৌ, ৯৩॥ 
[ অবুত্তি__সনাসরহিত : অগ্পবৃত্তি__হল্লিপদঘটিত সমাস ॥ চক্রবস্তাঁ ॥ ] 
উদাহরণ 
'আলোকনস্ক,টিলিতেন বিলোচনেন সম্তাষণপ্চ বচসা মনসাপ মধম্‌। 
লীলাময়স্ত বগুষ; প্রকৃতিস্তবেয়ং রাধে ক্রমো ন মদনস্তা নব মদস্তা॥ 
_( তাৎপধ্যার্থ) রাধে! তোমার বাক্যদ্বারা সম্ভ(ষণ এবং মলের দ্বারা সম্তাষণ হইতেছে আদ্দেক 
অন্দেকঈ। তোমার লীলাময় বপুর স্বভীবঈ এইরূপ । কিন্তু োম।র মদনের এব, গন্তত।র ক্রিম নাই : 
কেননা, কুটিল-দৃষ্টি-আদিতেই তাহ।দের কারণ। ভাবার্থ হইতেছে এই_এই মুচ্ছিত লোকটাকে 
তোমার অধরনুপা পান করাইয়া জীবিত কর।ই সঙ্গত . কটাগ্ষ-শরে তাহাকে নিহত করা সঙ্গত নাহ । 
এই ভাবে তাহাকে বচাইয়া তাহার পরে কুটিলদুষ্টিরূপ শর প্রয়োগ করিলেও ভাহ1 দোষের হইলে 
না। সুতরাং তোমার মদনের এবং সন্তত।র ক্রম নাই, ইহাই আক্ষেপ |? 
এ-স্থলে অঞ্লবৃন্তি এবং অবুন্তিউভযই আছে) হক এবং *স্ত” হইতেছে ঘাধুধানাঞ্জক বণ। 
“অধম, অধ্এই  ছুইটী হইতেছে ওজং-বাঞীক শব্দ। অর্থের বিশদতা হইছেছে প্রসাদ্ণ। 
অস্ষষ্ঠুরদ্ব, স্ুকুমীরভাদি সমস্ত গুণই ইহাতে বর্তমান । 
। পাঁঞ্চালী 
"কথ।প্রায়ো হি যত্রার্থো মংধধ্যপ্রায়াকো। গুণঃ। 
ন গ।ঢডা ন শৈথিল্য সা পাঞ্চালী নিগদ্তে ॥ অ, কৌ, ৯৬ 
_-যে রচনায় কথা প্রায় অর্থ, মাধুধাবহুল গুণ থাকে, বন্ধের গাঢ়তা থাকেনা, শৈথিলাও থাকেনা, 
তাহাকে পাঞ্চালীরীতি বলে।” 
উদ্াহরণ ;__ 
“কান্ডে কাং প্রতি তে বভব মধূরং সাম্বোধনং ত্বাং প্রতি 
জ্ঞাতং কিং কমনীয়তান্গমিদং কিং বা প্রিয়ন্বানুগম্‌। 
তাৎপর্বান্ত মমোভয়ত্র নন নভ্রান্তেইসি নাহং তু সা 
কাপৌ য! হৃদয়ে তবান্তি হৃদয়ে নিত্যং ত্বমেবাসি মে ॥ 
_( মানিনী শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) হে কান্তে! (তখন শ্ররীরাধ! বলিলেন) কাহার 
প্রতি তোমার এই মধুর সম্বোধন ? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) তোঁমার প্রতি । (একথা শুনিয়। 


[ ২৯৮৬ ] 
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শ্রীরাধা বলিলেন )বুঝিলাম। কিন্তু কাঁন্তা কমনীয়াও হয়, প্রিষ়্াও হয়, তোমার এট সন্ত্রোধন কি 
কমনীয়তার অন্ধুগত 1 নাকি প্রিয়ত্বের অনুগত? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ) উভয়ত্রই আমার 
সান্বাধ্ধনেব তাৎপর্য (অর্থাৎ তুমি আমার কমনীয়া কাস্তুও এবং প্রিয়া কান্ত | ) তখন গ্রীরাধা 
আবার বলিলেন ) না, না, না, তুমি ত্তরান্ত হইয়াছ; আমি তোমার সেই কমনীয়! কাস্তাও নহি, প্রিয়! 
কান্তাও নহি। (তখন প্রীকৃষ্ষ বলিলেন )কে সেই কমনীয়! প্রিয়া কাস্ত।? (তখন শ্রীরাধা 
বলিলেন) যিনি তোমার হৃদয়ে আছেন, তিনিই তোমার কমনীয়! প্রিয়া কান্তা। ( শুনিয়া 
শ্রীক্চ বলিলেন )তুমিই নিত্য আমার জয়ে আবস্থিত।” 
গ। গোঁড়ী 

“নিষ্রাক্ষরবিন্থা।স।দ্‌ দীর্ঘবু্তিযু'তৌজসা। 

গৌড়ী ভবেদপ্ প্রাসবহুল! বাঁ॥ অ, কৌ, আণ॥ 
যে রচনায় নিষ্ঠুর ( কষ্টে উচ্চাধ। ) অঞ্ষরসমূহের বিনা থাকে, দীথঘ বৃত্তি থাকে (অর্থাৎ যাহ। দীর্ঘ- 
সমামবভল ), যাহা €জে।গুপবিশিষ্ট এবং যাহাতে অন্ুপ্রাসের বাহুলা, ( ম।ধুধ্যাদি গুণত্রয়ের মধো যে- 
গুণের অনুকূল যে অনুপ্রাস, সেই অনুপ্রাসের বাহুলা ), তাহাকে গোৌড়ী রীতি বলে।” 

উদ।হৃরণ ? - 

“দ!চ্ষিংণ/[ংসকয়া গুণৈরধিকয়া প্রেম্ণ! গতালীকয়। 

লীলাকেলিপঙ।কয়। কৃতকয়া চিৎকৌমুদীরাকয়া। 

দুকুকপূরিশল। কয়! নবকয়া লাবণাবাপীকয়। 

কৃ রাপিকযাহন্বরঞ্জি ন কয়া জ।তং নিরাতক্কয়া ॥ 
--। শ্্রীরু্ণ শ্রীর।ধিকাতে আন্তরন্ত হবেন কিনা, এবিষয়ে হ্রীরাধার সমস্ত সখীগণেরই একটা শঙ্কা 
ছিল, কিন্তু তভীহ[রা যখন দেখিলেন ) বামা পরিত্যাগপূববক দাক্ষিণেঃর সহিত উংন্ুকাবতী, গুণে 
সর্বাতিশয়িনী, ইকষে প্রেমাধিক্যবশতঃ নিক্ষপটা, লীলাকেলি-পত!কাসদৃশী, কৃতকা ( কৃঞ্চুখ- 
ক।পিণী ), চিচ্ছক্তিরূপ-কৌমুদী বিশিষ্ট-পু্ণচন্দ্ররপ ॥ দৃষ্টিরূপ কপূরিশলা কাকপা, নবীনা, লাবণব্যাপীরূপা 
এবং নিঃখক্কিতা রাধা শ্রীকৃষ্ণচকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, তখন তাহার সখীবুন্দের 
মকলেই নিঃশগ্ক হইলেন ।” 

ঘ। লাটা 
“মমন্তুতঃ। 

শৈথিল্য ষত্র মুদুলৈবর্ৈললাদিভিকৎকটম্‌। 

স! লাট স্তাল্লাটজনপ্রিয়নু প্রাসনিরা ॥ অ, কৌ ৯৮॥ 
_সর্ববন্র লকারাদি মৃদ্বর্ণ-বাুল্যে যে-স্থুলে উৎকট শৈথিলা দৃষ্ট হয় এবং যাহ।তে অন্ুপ্রীমের বাহুলা, 
তাহাকে লাটী রীতি বলে। ইহা কোমলচিত্ত জনগণের প্রিয়।” (লাটঃ কোমলঃ ॥ চক্রবত্তী )। 
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উদাহরণ £-_ 
“লীলাবিলা সলুলিতা! ললনাবলীধু লোলালকানু ললিতালিরলং ললামম্‌। 
কীলালকেলিকলয়াহনিলচণ্চপায়াঃ কালে ললৌ মৃছুলভাং লবলীলতায়াঃ ॥ 
- চঞ্চল-অলকাবিশিষ্ট ললনাসমূহের মধো যিনি সর্বাতিশায়ি রূপে সকল ললনার শিরো রত্বত্বরূপা এবং 
ললিতা যাহার সখী, সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাসে মদ্দিতা ( সর্বাপেক্ষা অতিশয়ব্ধপে 
লীলাবিলাসবতী ) হইয়া! জলকেলিবিলাসবশত:ঃ, বায়ুবেগবশতঃ চঞ্চলা লবলীলতার মুলত ধারণ 
করিয়াছেন ।” 


১৫৫1 দোল 

কাবাপুরুষের বর্ণনায় কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন--““যদশ্মিন দোষ: স্তাং শ্রবণকটুতাদি:স ন পরঃ॥ 
_ শ্রবণকটুতাি প্রসিদ্ধ দোষই হইতেছে কাব্যের দোষ ; ক্ষুদ্রতর দে।ষ দোষমধ্ো গণা নহে।” কিন্ত 
দোষ বলিতে কি বুঝায়? 

কর্ণপূর বলেন--“রসাপকর্ষকো। দেষঃ॥ অ, কৌ, ১০।১॥ _-যাহা। রসের অপকর্ষ-লাধক, 
ভাঁহাত দোষ ।” 

কিন্তু রস হইতেছে কাব্যপুরুষের আত্মা ; কাব্যের আত্মাম্থরূপ রমের অপকর্ষ কিরূপে সাধিত 
হঈটতে পারে? এই প্রশ্থের উত্তরে কবিকর্ণপূর বলেন__“রসোহত্র আন্মদ উচাতে ॥ অ, কৌ, ১০২॥ 
- দোষের লক্ষণকথনে ফে রসের অপকর্ষ-সাধক বস্ত্রকে দোষ বল! হইয়াছে, সেস্থলে “রস-শন্দে” 
“আন্বদ” বুঝায়, শুঙ্গারাদিক আত্মভূভ রসকে বুঝায় না। “রস্যতে (আস্বছ্তে) ইতি রসঃ 
যাহা আস্বাদন করা হয়, তাহাকে রম বলে।” সুতরাং উল্লিখিত স্থলে রস্-শর্ধে আন্বাদনই 
বুঝাইতেছে। কাণত্ব বা খঞ্জহ যেমন মাত্মার কুর্ূপতারকারণ হয়না, দেহেরই কুরূপতার হেতু হয়, 
তঞ্জরপ শব্দার্থেরই দোষ হয়, আস্মভূত রসের নহে। 

ইহাতে যদি বলা হয়--তাহা হইলে “যাহ। শবের এবং অর্থের অপকর্ষপাধক, তাহাকে 
দৌষ বল! হউক?” এই প্রশ্মের উত্তরে কর্ণপূর বলেন_-“আপকর্ষস্ততস্থগনম্‌ ॥---অপকর্ষ হইতেছে 
আম্বাদের স্থগন বা স্ঙ্কোচ।” দোষে শবের বা মর্থের সঙ্কোচ হয় না। আম্বা,দরই নাকচ হয়। 
«“আন্বাদ? হইতেছে সন্গদয় সামাজি:কের চিন্তগত বস্তু; শব্দের আশ্রয়ে, কিম্বা অথের আশ্রয়ে 
থাকিলেও যন্দ্ার৷ সহৃদয় সামাজিকের * আম্মা?” সঙ্কুচিত হয়, তাহাই দোষ | 

দোঁষ ছুই রকমের__যাবদাম্বাদাপকর্ষক এবং যংকিঞ্চদাম্বাদাপকর্ধক। যে-স্থলে দোষ 
এমনই উৎকট হইয়া পড়ে যে, সন্ৃদয় সামাজিক অসহিষ্ণু হইয়া! পড়েন. মে-স্থলে ঘাবদাস্থাদাপকর্ষক দোষ! 
আর যে স্থলে দৌষ অল্প, উৎকট নহে_যাহার ফলে সম্াদয় সামাজিক অসহিষুণ হইয়া পড়েন না, 
সহৃদয় সামাজিক ধে-স্থলে এই অল্প দোষকে সহা করিতে পারেন, সে-স্থুলে যুকিঞিদাস্বাদাগকর্ষক দেব। 


১২৯৮৮ ] 
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কবিকর্ণপৃর সাহার অলঙ্কারকৌন্তভে কাবোের দৌহসন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 
বাহুলাভয়ে এ স্থলে নে সমস্ত উল্লিখিত হইল্না। 


১০৬। চিক্র কাব্য 

শব্দালঙ্কার-প্রস্ত।বে কথিকর্ণপূর চিত্রকাব্যের কথাও বলিয়াছেন। কর্ণপূর বলিয়াছেন_- 
চিত্রকাঁব্য নীৰস, কর্কণ এবং রসাভিব/ক্তির অনুপযোগী ; কেবল শক্কিচ্ঞাপনেই ইহার উপযোগিতা । 
ভগবদ্বিষয়ক হইলে ইক্ষুপর্বব চর্ব্বণের স্তায় কথঞ্চিং সরস হয়। 

নটানাঞ্চ কবীন।ঞ মার্গঃ কর্কশ এব যঃ। রসাভিব্যক্তয়ে নাসৌ শক্তিচ্ঞপ্ট্যে স কেবলম্‌ ॥ 

চিত্রং নীরলমেবাহ ভগবদবিষয়ং যদি। তদ। কিঞ্চ্চ রসবদ্যথেক্ষোঃ পবচর্বণম্‌ ॥ 

-__-অ, কৌ, ৭১৮-১৯॥ 

একাক্ষরাজ্মক কাব্য 

চিত্রকাব্যও অনেক রকমের। এক রকম চিত্রকাব্যে স্বরবর্ণঘুক্ত কেবলমাত্র একটা অক্ষরের 
দ্বারাই বিভিন্নার্থবাচক শবের প্রয়োগ করিয়া শ্লোক রচনা করা হয়। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য 
কবিকর্ণপৃরের এতা'দৃশ একটা শ্লেকক এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে। 

ন নানা নাইনিনোইনেনা নানাইনেনাইননং নু মুঃ। 
নৃনং নো নালুনহনৃনানইনথ নুসস-নষ্সিনীঃ ॥ অ,কৌ, ৭ম কিরণ ॥ 

এস্টশ্লেরকের শ্রাপাদ বিশ্বনাথচক্রবস্ত্িকৃত টাকা এক্টরূপ £- 

ননানেত্যাদি। নানানানানিনেনেনা ইতি গ্লেষঃ। না পুরুষঃ পরমেশ্বরো নানা ন, নানা 
ন ভবতি, কিন্তু এক এবেত্যথখঃ। কীদৃশঃ? অনিনো ন বিদ্যতে ইনঃ প্রতূর্ধম্মাৎ, সএক এব 
প্রভুরিত্যর্থঃ। “ইনঃ হুর্যো প্রভে। রাজি” ইত্যমরঃ । অনেনাঃ_ন বিদ্যতে এন: পাপং যস্ক (ছা. ৮1১1৫) 
“চয়নাত্ব। অপহতপা পন" ইতিবৎ। যদ্বা, বিষনজগংম্থষ্টাবপি অনেনাঃ নিরপরাধঃ। একস্তৈব তগ্থ 
নানাবিধজগতকরণত্বনাহ__নানাইনেন। আনেন পরমেশ্বরেণৈব নানা নানাবিধং মায়িকং 
জগদ্ভবতীতাথ। নু ভোঃ, নুঁজীবলাজড়ম্যাপি অননং জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং 
পুনর্মায়িকস্য নানাবিধজগরত ইতি ভাবঃ। নূনমিতি বিতর্কে ; উনান্‌ ন্যনান্‌ ন,ন্‌ পুরুষান্‌ অনূনান্‌ 
অন্যুনাংশ্চ পুরুষান্‌ অন্থু লক্ষীকৃত্য ননুন্নৎ ভবতি, “নু শ্বতৌ' ক্িপি হু; মুতং স্ততং মুদতি 
দৃীকরোতীতি তথান্থৃতো ন ভবতি। অনুৎকষ্টমুৎকৃষ্টং বা পুরুষং দেবাদিকং কশ্চিদীর্বরতেন স্তৌতু, 
তত্র।প্যপহিঞুত! ষস্য নত্তি ; অমাতসর্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত ন স্থু নিশ্চিতম্‌, উন্লিলীঃ উ€ উদ্ধ স্বর 
মহলোকা(দিক্চ নিতরাং নয়তাতি সঃ। নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট-দেবোপাঙ্গকানপি স এব স্বর্গ:দিকং ফল* 
প্রাপয়তি--তনৈোব সর্ফগদাতৃত্বাদিভি ভাবঃ॥ 


শ্লেরকের টীকাহ্যায়ী অন্বয় :__ন] ( পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ) ন নান! (নানা ন ভবতি, কিন্তু এক 


[ ২৯৮৯ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ %১৫৬-অন্গু 


এব)। ( কীদৃশঃ) অনিনঃ ( ন বিদ্যাতে ইন: প্রভূর্যন্মাৎ। সএক এব প্রভূঃ), অনেন1ঃ (ন বিগ্যতে এনঃ 
পাপং যসা, অপহৃতপাপ]।; যদ্ধা বিষমজগংস্ষ্টাবপি অনেনা নিরপরাধঃ)। অনেন (পরমেশ্বরেণৈব ) 
নান! (নানাবিধং মায়িকং জগগ্ভবতি)। ছু (ভোঃ) মুঃ (জীবন্যাজভস্তপি ) অননং (জীবনমনেন 
পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্ধায়িকস্ত নানাব্ধিজগতঃ)। নূনং (বিতর্কে ) উনান্‌ (নানান, ) নূন্‌ 
( পুকষান, ) অনূন(ন, ( মন্ত।ং্চ পুরুষান.) অনু ( লক্ষীকৃত্য ) ন সুন্ন,ৎ ( সুতং স্বৃতং নুদতি দরীকরোতীতি 
তথাভৃতো! ন ভবতি। অন্নংকৃষ্টমুংকষ্টং বা পুরুঘং দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন স্তৌতু, তন্রাপ্যসহিষণুত! 
যস্ত নাস্তি; অমাতসধ্যাদিতি ভাবঃ। প্রহ্াত ) ন স্বু( নিশ্চিতম্‌) উন্সিনীঃ (উৎ উদ্ধূং স্বর্গ মহলেোকা- 
দিকঞ্চ নিতর।ং নয়তীতি স:। নিকৃষ্টোৎকৃষ্টদেবোপালকানপি স এব ন্বর্গ(দিকং ফলং প্রাপরতি__তক্যৈৰ 
সবফলদাতৃত্বাদিতি ভাঁবঃ)। 


মন্মানুবাদ। পরমেশ্বর হইতেছেন এক, তিনি বহু নহেন। তাহ। অপেক্ষা প্রত কেহ নাই, 
তিনিই একমার্র প্রভু । তিনি পাপাতীত, অপহতপাপ মা ; অথবঠ নানাবিধ-বৈষম্যময় এই জগতের 
স্থষ্টি করিয়৪ তিনি নির্দোষ ( অর্থাং বৈষম্যাদি দোষ তাহাকে স্পর্শ করেন; কেনন?, তিনি জীবের 
কম্মকল অনুপারেই স্থ্টি করেন; কশ্মফলের বৈষম্যবশতঃই স্থির বৈষমা)। এই পরমেশ্বরের দ্বারাই 
নান।বিধ মায়িক জগতের স্থষ্টি। অহো।! জড়াতীত জীবের জীবনও এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া 
থাকে, ময়িক নানাবিধ জগতের কথা আর কি বক্তব্য? উৎকৃষ্ট বা অনুতকৃষ্ট পুরুষূপ দেব[দিকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে যদি কেহ স্তুতি করে, তথ।পি তাহার অসহিষ্ণুতা নাই $ কেননা, তিনি মংলরতাহীন। 
প্রত্যুত ভিনি সেই নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট দেবে।পাসকদিগকেও স্বর্গলোক এবং নহলে1কাদিও দান করিয়া 
থাকেন ; যেহেতু, তিনিই সর্কলদ।ত। ; তাহাব্যতীত ফলদাতা! আর কেহ নাই । 


শ্রীপাদ বূপগোম্বামী৪ তাহার স্তবমালায় চিত্রকাব্যের কথ! বলিয়াছেন এবং স্বরচিত একটা 
একাক্ষরাত্মক গ্লেঃকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, 
নিন্ুন্নানোননং নূনং নানুনোন্লাননোইমুনী: । 
নানেনান।ং নিহুন্নেনং নানৌন্লানাননো নম ॥ 
_স্তবম(লা। বহরমপুর-সংস্করণ। ৬২০ পৃষ্ঠ; । 


এই শ্লেকের শ্রীপাদ বলদেববি্ভাভূষণকৃতটাকা এইরূপ :-_ 
নু কিমেবং গোপবালকং কৃষ্ণং বনুপ্নাঘসে ইতি বদন্তং ক্চিৎ প্রত্তি কশ্চিদাহ নীতি। 
ননু তো বাদিন! নানীননশ্চতুরান্তো ব্রহ্মা ইনং প্রতুং গোপালং নানৌক্পাক্তৌদেতেন অপি্বস্তৌং। 
নৃনং নিশ্চিতম্। স কীদৃশঃ? নানেনানাং নানং প্রভূনামিক্ট্রাদীনাং নিম্থৎ। নছু প্রেরণে কিবস্বঃ। 
সর্ববদেখতাবধিপতিরপীত/থঃ1 স পুন: কীদৃশ:1 সন্গমৌদিত্যাহ। ন অনুনং কৃৎস্ং যথা স্যান্তথ। 
উন্নানি অশ্রক্রি্নান্তাননানি মুখানি যন্ত সঃ। উন্নী ক্লেদনে ধাতুঃ। ভীত্যাশ্রশোষার্দিতি ভাবঃ। 


[ ২৯৯* | 


কাব্য ও কাব্যরপ ] রসতত্ব [ ৭১৫৬-অনু 


অন্ুনয়তীতানুনীঃ ইনং গোপালং প্রভূম্॥ কীদৃশম্‌? নিমুন্গং দূরে ক্ষিপ্তমনসং শকটত্য তদাবিষ্ট- 
স্যান্থুরস্যাননং জীবনং যেন তম্‌ ॥ 

শ্লোকের টীকানুযায়ী অন্বয় ঃ_নম্থু (ভো। বাঁদিন !) নানাননঃ ( চতুরাস্ত ব্রদ্ধা ) ইনং 
(প্রভু গোপালং ) নানৌনৎ (ন অক্তৌৎ এতেন অপি আস্তোৌৎ)। নূনং (নিশ্চিতং)। (স কীদৃশঃ) 
নানেনান।ং (নান প্রউনামিন্্াদীনাং) নিম্ুং। ন অনূনং ( কৃংক্ং যথা স্ত/ৎ তথা) উল্লানি ( অশ্রক্রি- 
ন্নানি আননানি যুখানি যস্ত স:। ভাত্যা শ্রশোষ।দিতি ভাবঃ)। অন্ভুনীঃ ( অনুনয়তি ইতি অনুনীঃ ) 
ইনং(গোপালং প্রভূম্। কীদৃশম্‌?) নিন্ুন্নং (দূরে ক্ষিপ্তম অনসঃ শকটহ্থা তদাবিষ্টস্বা অস্ুুরস্থ ) 
আননং ( জীবনং যেন তম্‌)। 

মন্ান্বাদ। (কোনও একজন লোক গোপ।ল-কৃষ্ণের বু গ্রশংসা। করিতেছিলেন ; তাহাতে 
অপর একজন বলিলেন__ এই কি? তুমি গেপাল-কৃষ্ণের এত প্রশংসা করিতেছ কেন? তাহার 
উত্তরে প্রথন বাক্তি দ্বিীয় ব্যক্তিকে বলিলেন )ওতে ! (শুন, কেবল আমিই কি এই গোপাল-কৃঞ্জের 
প্রশংস। করিতেছি ? ) ইন্দ্রাদি-সর্বদেবভাগণের অধিপতি তইয়৪ চত্ুরানন ব্রহ্মা কি ভীতিবশতঃ 
অশ্রুধারা-প্লাবিত বদন শকটাস্ুর-বিনাশী এই গে।পাল-কৃফণের অন্ুনয়-বিনয় পূর্বক স্তব করেন নাই? 
নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন । 

এ-স্থলে কেবল একাক্ষরাজক দুইটা শ্লোক উল্লিখিত হইল । চিত্রকাব্য আরও অনেক রকমের 
ছে; যথা দ্বাক্ষরাস্মক, চক্রবন্ধ, সর্পবন্ধ, পদ্মবন্ধী, প্রাতিলোন্যান্থলোমাসম, গোমৃত্রিক বন্ধ, মুরজবন্ধ, 
সর্ববতোভদ্র, বৃহৎপদ্ধবন্ধ ইভা।দি। চক্র, সর্প, পদ্ম প্রনৃতির চিত্র অস্কিত করিয়। সেই চিত্রের বিভিন্ন 
স্থানে সেই চিত্রের নামক শ্লেকের বিভিন্ন অক্ষরগুলিরে সজ্জিত করা যায়। প্রাতিলো ম্যান্নলোমসম 
কানো শ্লোকের প্রথমাদ্ধেব অক্ষরগ্জলিকে শেষ দিক্‌ হইতে বিপরীত ক্রমে পড়িয়া গেলে দ্বিতীয়া 
হয়। যুথাঃ ও 

তায়িসারধরাধারাতিভায়াতমদ।রিহা। 
হারিদামতয়া ভ।তি রাধারাধরসায়িতা। স্তবমালা ॥ ৬২৩ পৃষ্ঠা ॥ 

শ্রীপাদ বলদেববিষ্ঠাভূষণের টাকানুয়ায়ী মন্মার্থ £_-অতিবিস্তীর্ণ স্থির অংশবিশিষ্ট গোবদান 
পবরবতকে যাহ] সম্যক্রূপে ধারণ করিয়াছে, এবং শ্রীরাধিকা স্বীয় যৌবন অর্পণ করিয়া যাহার অর্চন। 
করিয়াছেন, গঞিত-শক্রগণের বিনাশকারিণী সেই শ্রীকৃষ্ণমূত্তি মনোহর হারের জ্যোতিতে অপুর্ব শোভা 
বিস্তার করিতেছে। 


বলা বাহুলা, এই জাতীয় চিহকাঁবো রসের অভিব।ক্তি নাই, ধ্বনি নাই, প্রসাদগ্ডণও নাই | 
এজন্ক। চিত্রকাঁবা হইতেছে অব্র ব1 নিকৃষ্ট কাবা) ইহাতে কেবঙ্প কবির শ্লোকরচনা-নৈপুণ্যম।ত্রই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । 


[ ২৯৯১ ) 
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ধ্বন্ঠালোকেও চিত্রকাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা! 
“প্রাধান গুণভাবাভ্যাং ঝাঙ্গান্তৈবং ব্যবস্থিতে । 
কাকে) উভে ততোহনাদ্ষত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৩1৪১1 
--কথিত নিয়মানুল!রে বাঙ্গা অর্থ কাব্য প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা 
বাতিপিক্ত যাহা কিছু, তাহ! চিত্র বলিয়। অভিহিত হয়।” 


১০৭। পুল্রনি-ব্রলালক্কান্লাদি এজ ক্চান্য 

পৃবের্বই বলা হইয়াছে_ধ্বনি হইতেছে কাব্যের প্রাণ, রস হইতেছে কাব্যের আত্মা এবং 
অলঙ্ক।র হতেছে কাব্যের ভূষণ 

কৰিকর্ণপৃর বলিয়)ছেন_ ধ্বনির উত্কর্ষে কাব্যের উঠ, ধ্বনির মধ্যমাত্ব কাবার মধ)মত্ব এবং 
ধ্বনির শবরত্বে কাঁধোর অবরত (৭১৫০-ঘঘ-আনুচ্ছেদ )। স্ৃতরাং ধবনির অভাব ক।বাতই সিদ্ধ হয় না। 
ধবনালোকের টাকায় শ্রীপাদ অভিনব গুপ্র।চাপাও ধ্বনিসন্বন্ধে বলিয়াছেন--“নঠি তচ্ছ,নাং কাব্য কিঞিদস্তি 
--ধ্বনিশুনা কোনও কাবাই নাই” অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনি নাই, তাহ] কাবারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। 

রস হইতেছে কাব্যের জাত ব| স্বরূপ। যাহাতে রস অভিবাক্ত হয় না, তাহা। কাব্যনামে 
অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে । স্বীয় প্রতিভাবলে কবি মনোরম শবসমূহের সমাবেশ করিতে 
পারেন; কিন্তু তাহাতে যদি রসের সৃষ্টি না হয়, তাহা হইল তাহা কাবা হইবেনা $ কেননা, 
রসই হইতেছে কাব্যের আত্মা, কবির বাগবৈদগ্ধী কাব্যের আত্মা নহে। অগ্রিপুবাঁণ৪ বলিয়াছেন-_ 
“বাগ বৈদগ্কাপ্রধান্ইপি রস এবাত্র জীবনম্‌ ॥ ৩৩৬।৩৩|” 

অলঙ্কার রমণীর শোভা বদ্ধিত করে; কিন্তযাহার শোভা আছেঃ তাহার শে।ভাকেই 
অলঙ্কার বদ্ধিত করতে পারে; যাহার শোভ! নাই, তাহাকে শোভাশালিনী করিতে পারে না। 
তদ্দেপ, থে কাঁব্যে রসের অভিবাক্তি নাই, অলঙ্কার-প্রীচুষ1ও তাহার কাত সিদ্ধ করিতে পারে না । 
অলঙ্কার কোনও কোনও সময়ে লাণাবতী রমণীর পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু লাবণ্যের 
প্রাচ্য্ণ কখনও ভারম্বরূপ হয় না। কখনও বা! একটামাত্র অলঙ্কারও লাবণাবতী রমণীকে 
মনোহারিণী করিয়া তোলে। তদ্রুপ রসের প্রাচুর্ধা থাকিলে একটামাত্র অলঙ্কারও সহ্ৃদয় সামাজিকের 
নিকটে কাবাকে মনোহারিত্ব দান করিয়া থাকে । একটা দৃষ্টাস্তের উ/ল্লখ করা হইতেছে। 

“হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধে। ৷ 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হ! কদা নু ভবিতাপি পদং দৃশোর্ষে ॥- কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪০॥ 

--( মাথুর-বিরহক্রিষ্ট। দিব্যোন্মা দগ্রস্ত] শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) হে দেব! হে 
দয়িত! হেতুলনৈকবন্ধে।! হেকুষ্খ! হেচপল! হে করুণৈকসিদ্ধো! হে নাথ! হে রমখ| 
হে নয়নাভিরাম! হা! হা! কখন তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে 


[ ২৯৯২ ] 
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এ-স্থলে গলঙ্কার কেধল একটা _“করুণৈকপিন্ধো ! সিন্ধু বা মহাসমুদ্র যেমন অপার, 
অদীম, “তামার করুণ!ও তেমনি গপার, অসীম |” কিন্তু দেব-প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি এবং ধ্বলির ধ্বনি 
এষ্ট কবিতাটাকে রসপ্রাচুর্ধ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। 

প্রীল কুষ্*দাস কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে এই শ্রেকেব শন্দগুপির ধ্বনির এবং ধ্বনির 
প্ব্নিব কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে । 

দেন। দিব -ধাত হইতে দেব-শব্দ নিষ্পনন। দিব -পতুর অর্থ ক্রীড়া | সবতর।ং দেব-শবের অর্থ 
হইল-_যিনি ক্রীড়া করেন! ইহার ধরনি হঈল --ক্রীড়াবত। ভাহাব আবার ধ্বনি হঈল-_অন্যরমণীতে 
ক্রীডাপরায়ণ। “তুমি দেব ক্রীঢ়ারত, ভবনের ন।রী যত, তাতে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২1২/৫৭॥, 

স্রীরাদ। কুঞ্চের মপো শ্ীকৃষ্ণবিরহ-ন্ত্রণায় মৃক্তিতপ্রায় হইয়া আছেন; চারিদিকে দৃষ্টি 
করিয়া তাহার মনে হইল-_-তিনি যেন নুরের পানি শুনিতিছেন । তখন ভিনি ভাহার সখীদিগকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “হয়ি সখি ! কঙ্জেব মো নূপুব্র শন্দ শুনা যায়, কিন্ত তাকে (কৃষ্ণকে )ত 
দেখিতেছি না? ভা বুঝিয়ডি, সেই শঠ-চডামণি লম্পট আন্ত -কানগ রুনণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।” 
ইভ ভাবিহেই গাসার উন্মাদগ্রস্ত হইয়। নে করিতেছেন, মেন শাকৃষ। তাহার সাক্ষাতেই দপ্ডায়মান; 
শান্তা মারীর মঠিহ সম্পোগেধ চিহ্ু তাহার সর্বানঙ্গ বিরাজমান । ইহা দেখিয়াই আমধ-ভাঁবের উদয় 
হইল: তখনই তিনি যেন সন্মুখস্ত শ্ীকুষ্ণকে লক্ষা করিয়। নারি করিয়া! বলিতেছেন, “হে কৃষ্ণ! 
ভুমিহ দল ; চাঙ্য নাবীর সহিত ক্রাডা করিয়া থাক, আগ্ঠ-স্্াভই ভোনার আস্ক্তি। তবে আর 
এখানে আগমন কেনঠ এখানে ভ তোমার কোনও প্রয়োজন নাই! তুমি আন্তত্র যাইয়। 
ভোন[র অভীষ্ট ক্রীড়া-রঙ্গ কর। 'ডউ্বনের নারী যভ, তাচে কর তাভীষ্ট-ক্ীড়ন 1 যা৪, জগতে অনা 
যে ব রমণী আছে, তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়। কর গিয়া ।” 

দ্নয়িত _ প্রাণদগ়িত, প্রাণপ্রিয়, প্রাণাপেক্ষাপ্ প্রিয় । উল্লিখিত উক্তির পরে শ্ত্ীরাধা যখন 
মনে করিলেন, বক্রোক্তিন্বপ তিরঙ্গারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তত।র দর্শন 
লাঙের জনা উৎসুক হইয়া বলিতেছেন তুমি আমার প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয়, তুমি কেন আমাকে 
তাগ করিয়া যাইতেছ? দয়! করিয়া একবার আ।গনন কর, একবার আামাকে দর্শন দির আমার 
ভাগা প্রপন্গ কর।” “তুসি মোর দঘ়িত, মোতে বসে তব চিত, নৌর ভগো কর আগমন।” 
শআীচৈ, চ, ২১৫৭॥৮ 

এ-স্থলে পদধিত”-শব্দের ধ্বনি ( মোতে বৈষে তব চিভ ) এবং এই ধ্বনির ধ্বনি (মোর ভাগ্যে 
কর আগমন )প্রকাশ পাইয়াছে। 

এ-স্বলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য উংপুকাভ।নের উদয় হইয়াছে। পূর্বে শ্রাকৃষ্ণকে অন্যরমণী- 
কর্তৃক উপভুক্ত মনে করায় 'অমধভাবের উদয় হইয়াছিল। ম্তরাঁং এস্থলে ওউংস্থৃক্য ও অমধ এই 
দুইটী ভবের সন্ধি হল । 
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ভূবনৈকবন্ধে!-ক্রিভুবন্বাপিনী রমনীগণের একমাত্র বঙ্ধু। উহা হইতেছে “ভূবনৈকবন্ধু” 
শব্দের ধ্বণি। তাহার আবার ধ্বনি কি, তাহ! বলা হইতেছে। 

আারাধা আবার যখন মনে করিলেন, আীকৃষ্ণ তাহার আহ্বানে তাহার নিকটে আসিয়া অন্য 
রমণীর সঙ্গ-জঈনিত আপরাদ ্ষম। করার জলা ভাহ।কে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাহার 
আসুয়ার উদয় হইল: তাই পরিহাসপূর্ববক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন_ তুমি অন্য-য়মণীর 
সঙ্গ করিয়াছ? তালেশ কপিয়াছ? ভাতে তোমার দেব কি ? আলা রমণীর সঙ্গ করিয়। তাহাদিগকে 
সন্ধুষ্ট করা! ভ তামাপ কর্তবাই : মি কেখলই কি আমার সপ করিবে? তা উচিভ নয়! তুমি ত 
একা আমার বন্ধু ন৫% মি হইলে ভুবনৈকবন্ধ ; জগতে সমস্ত রনণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! 
একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তষ্টি করিবে না ঠ নিশ্চয়ই করিবে! তাঁনা করিলে যে তোমার 
অন]ায় হইবে! ভুমি তাদের সঙ্গ কখিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়া কেন? বেশ করিয়।ছ। 
আবার যাঁ&, তাদের সঙ্কষ্টি বিধান কর গিরা। এখানে দাডাইয়। রহিলে কেন ঠ তার! যে তোমার 
আশা-পথে চেয়ে আছে? যাঞ্ যাও শীশ্র যা! তাদের নিকটে যাও ডুবনের মগীগণ, সভ! 
কর আকধণ, তাহ কর সবু সন।ধান ॥ আাচৈ, ২1১1৫৮।৮ 

কুষ্ঃ _বূপ-&ণ-ম।ধৃখ্য।দিদরা সকলের চিন্তাকে আকষধ্ণ করিয়। মিনি হরণ করেন, তাহার 
নাম কৃ্ণ। 

শ্রারাধ। আনা মনে করিলেন, তাহার বাক্রোঞ্তি শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ বুনি চলিয়া গিয়াছেন, 
তখন জবার ভাহ!র দর্শনের জনা মতান্ত উংকন্টিত হইয়া বলিতে লাগিলেন _*্তে কৃষ্ণ । তুমি তোমার 
কপ-গুণ-মধুষণদাগ! আনার চিন্তকে হরণ করিয়ছ, আমার চিন্ত আর আমার বশে নাই । এমতী বস্থায় 
আদি আর মান করিব না, আমার সর মানের প্রয়োজন নাষ্ট ; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন 
দাও |” তুমি কৃষ্ণ চিন্ততর, এচ্ছে কোন পার, তোমারে বা কোন করে মান ॥ আচে, চ, ৬1১1৮) 

[ এ-ম্ভলে পুবেবর ভংঙন! শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়। গিয়াছেন মনে করিয়! দর্শনার্থ আবার 
উংস্তকারশতঃ বিচারপুর্ববক স্ঠির করিলেন যে, “কৃষ্ণ যখন আনার চিশুইঈ হরণ করিয়ছেন, তখন আর 
আমার নানের প্রয়োজন কি? যাতেতার দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্তব্য।” এজনা 
এস্কলে উৎস্ুকোর অন্গত মতি-নামক ভাবের উদয় হইয়াছে । মভিধিচারোখমর্থনিদ্ধারণম্‌ ॥ বিচরপূর্ববক 
ভর্থনিদ্ধীরণকে মতি বলে |] 

রূপ-গুণ-মাধুষ 1দিদ্বার চিত্তহরকর হইতেছে কৃষ্ণ-শব্দের ধ্বনি। তাহার অ।বার ধ্বনি 
হইতেছে_ তোমারে বা কোন করে মান)? 

চপল_চঞ্চল। ব্বনি--পরস্ত্রী-চৌর | 

আবার ননে করিলেন, তাহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ক আবার আপিয়াছেন, আসিয়। যেন 
আনুনয়-বিনয় করিয়। বলিতেছেন, “হে প্রিযে! আমি ত অন্য কোথাও যাই নাই? আমিকুঞজের 


[ ২৯৯৫ ] 


কাব্য ও কাব্যরদ ] রদভন্ত্‌ [ ৭১৫৭-আগ্ 


বাহিরেই ত দাড়াইয়।ছিল।ম ; কেন বথ। রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসঙ্গ হ৪।” উহা শুনিয়া 
উগ্রাভাবের উদয় হইল; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া অতান্ত ক্রোধভরে বলিলেন__“হে কৃষ্ণ! তোম[র 
ম্ন যে এক জায়গায় থাকে না, তাতে তোন।র ত কোনও দৌষই নাই: কারণ, তুমি যে চপল 
( পরক্ত্ী-চৌর )! ঠিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি ত হইবেই, চঞ্চলভাহে বিভিন্ন ফুলের মধুর স্বাদ তুমি 
ও গ্রহণ করিবে । তোমার ম্বভাবই যে এরূপ, তোম।র দোষ কি? অতএব হে চঞ্চল! এখানে 
এক জায়গায় কেন দাড়াইযা রঠিলে? যাও, শান্তর যাও । জন্ক এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ 
থ[ক, তারপর তকে ভাগ করিয়! অপর আর এক রমণীন নিকটে যাইও । এইকপে এন রমণীকে 
তাাগ করিঘ। গপর এক রমণীকে উপভোগ কর গিয়া_-যাও, শীত যাও, এখানে গার থাকিও না। 
এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে যে তোমার পলা নানেব কলঙ্ক হইবে! তোমার চপলমতি, না হয় 
এক স্থিতি, ভাতে হোমার নাহি কিছু দোষ ।। শ্রীচেচ ১১1৫৯) 

করনণৈকপিন্ধো _ককণার একমাত্র সিন্ধু, +রণ।র সমুদ্তুলা। 

ভাবার নে করিলেন, গভায়ি হায়, আমার কটুক্তি শুনিয়া কষ্চ ত চলিয়। গেলেন? এবার 
গেল আব 5 বুনি আলাবেন না? ভাই অভান্ত দেন্ভাসে আবার বলিতে লাগিলেন "হে কৃ । 
ভমিভ ককণার পিন্ধ, ভোনার হান্তঃক্রণ ত নিভান্ত কোমল, ককণ।পাবায গলিয়। মতি কানল হইয়া 
গিয়।ছে | ঘদিও আদি হভেমার চরণে অপবাপধিনী, তথাপি হমি আনার প্রতি করুণ। করিয়া আমর 
আপ্রাস ক্ষমা কর, একবাব দর্শন দিয়! প্রণ বাচা৪। (তামার প্রতি আমাব কোন€ রোষই নাই, দয়া 
করিয়! দর্শন দিয়। প্রাণ বাঁচা৪।”-"ভনি ত ককুণানিদ্ধু, আনার প্রাণের বন্ধু, ভোমায় মোর নাভি 
ক বোৰ ॥ শ্রীচৈ। চ, ১১৫৯" 

নাথ। শ্রাপ| মনে করিলেন, ভাহ।র দৈন্যোন্তি শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়ান্েন, আর 
তিনি নিজে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন: শ্রীকৃষচ আপিয়। যেন অলুনয়-বিনয় করিয়। বলিতেছেন, 
“প্রিয়ে! কগ। বলনা কেন? নুথা মান করিয়। কেন আসা কষ্ট দিতেছ 7 প্রসন্ন হও”, ইভ! শুনিয়। 
অমধেব হনুগভ তবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায়, শ্রীরাবিকা থেন ধদাসীনোর সহিত বলিতেছেন, গে 
নাথ! এমন কথ! বলিগওনা। তুমি হইলে বজের নাথ, ব্রজবাসীদিগের প্রাণ,ব্রজবাসীদিগের রক্ষার 
জন্ত তোমাকে সব্বদা নান কার্ধো বাপুত থাকিতে হয় সুতরাং আগার এখানে আমান সময়ঈতে। 
ভোমার নাই [ আমার নিকটে না আসার জন্য গামি মান করিব কেন? আছি মান করি নাই। 
কথ! বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিঝ। মনে করিয়াছ? তানয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক, 
তোমার সঙ্গে কথ। বলিব না? একি একটা কথার কথ|? তবে কি জান? ত্রাঙ্ষণী আমাকে 
মৌনব্রত গ্রহণ করাঈয়াছিলেন, তাই তোমাকে সন্তাষণ করিতে পারি নাই, আনার এ অপরাধ গম! 
কর।”--*ভুমি নাথ ত্রজ প্রাণ, বের কর পরিত্র!ণ, বহু কার্ষ্যে নাহি অবকাশ ॥ শ্ত্রীচৈ, চ, ১।১1৬০।” 

[ এন্ছলে শ্রীকঞ্চ আমেন নাই নলিয়! শ্ারাধ। স্তরে মান করিয়াছেন : তাই ভীকফের সহিত 


[ ১৯৯৯৫ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৫৭-সনু 


সস্তোগ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইতেছেন ; আব।র স্বীয় ভাব গোপন করিয়া নিজে কথা না বলার 
জন্য যেন সাদর বচন শ্রীকৃষ্ণের কমা চাহিতেছেন ৪ তাহাকে নিরাশ করিতেছেন। এজন্য এস্থলে 
অবহিথার উদয় হওয়ায় ধীর প্রগল ভ। নায়িকার লক্ষন ব্যক্ত হইতেছে । “উদাস্তে সরতে ধীর সাবহিথা- 
চ লাদরা॥ ধীরপ্রগল ভ! দুই রকন; এক নাশিনার অবস্থ! প্রাণ্ড হইয়া সন্তোগ-বিষয়ে উদীনীনা , 
আর, অবহিথ। অর্থাং আকার সংগে।পন করিয়। স্বীয় বল্পভকে সাদরবচুন নিরাশ-কারিণী। উঃ নীঃ 
নায়িকা ৬১1৮ 

আকার-সংগে।পন বা কে।নও কুত্রিম ভাব দ্বারা গোপ্শীয় ভাবের লক্ষণ-সকলকে গোপন 
করার চেষ্টাকে অবহিথা। বলে। ইহাতে ভাবগ্রকাশক জঙ্গাদিব গোপন, অন্থদিকে দৃষ্টিপাত, বুখা 
চেষ্ট/ এবং বাগতঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায। “অবহিথাক।রগুপ্তিভবেদ্‌ভাবেন কেনচিং। অত্রাঙ্গাপেঃ 
পরাভাহস্থানস্ত পরিগৃহনম্। অন্যাত্রেক্ষা বুথাচেষ্টা বাগভঙ্গীতা।দয়; ক্রিয়াঃ ॥ ভর, সি, 
৯181৫৯11” ] 

রমণ - চিত্তবিনে দক । শ্রীর।ধিকা আন।র মনে করিতেছেন, “আ্রাকুষ বুঝি চলির। গিয়াছেন? 
ক্ষণেক চুপ করিয়া! থ1কিয়। ভ।বিলেন - “বুঝি ব! শ্রীকৃ্ণ আর অ।সিবেন না।” ইহা ভাবানাত্রই চ[গল- 
ভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভ।বিতেছেন_-“্যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তপে আমি 
নিজেই অগ্রসর হইয়া তাহাকে কণ্ঠে ধারণ কিন, আব ছাড়িয়া দিব না।” ইহা ভাবিয়া তাহ।র 
সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ইংনুকাবশত; দৈক্সের সহিত বলিছেছেন,-হে আমার রমণ ! তুমিত 
সর্বদাই আমাতে রণ করিয়া থাক, আমার চিন্তবিনোদন কিয়া থাক; এখনও একবার আ]সিয়। 
আমার অভিল।য পুর্ণ কর1”--“তুমি জামার রণ, সখ দিতে আগমন, এ তোমার বেদগ্চাবিলাস ॥ 
শ্্রীচৈ, চ, ২২৬০) 

[ এস্থলে চাপলভ।বের উদয় হ্টয়াছে এবং দৈন্ত ও চাপলের সন্ধি হইয়াছে । “তুমি দেব 
ক্রীড়ারত” হইতে আরম্ত করিয়। “এ তোনার বৈদগ্ধাবিলাস” পধান্ত প্রতোক পগ্ভেরই পর্ববাদ্ধে মান 
এবং দ্বিতীয়দ্ধে কলহাস্তরিতাঁর ভাব বাক্ত হইয়াছে । যে নায়িক! সখীজনের সমক্ষে পদান্ত-বলপভকে 
প্রিত্যাগ করিয়া পশ্চ[ং অতিশ্যু তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহাস্তরিতা বলে। প্রলাপ, সম্তাপ, 
গানি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার লক্ষণ। ] 

নয়নাভিরাম_ নয়নের জানন্দদ।য়ক; যাহাঁকে দর্শন করিলে আনন্দ জন্মে। 

“মোর বাক্য নিন্দ1 মানি, কুঞ্ণ ছাঁড়িগেল জানি, শুন মের এ-ম্তিবচন। নয়নের অভিরাম, 
তুমি মোর ধনপ্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১।৬১।৮ 

তাহার আহবানে শ্রীকৃষ্ণ আনার আসিয়াছেন মনে করিয়া_-“আমি তাহাকে কতই তিরস্কার 
করিয়াছি, তাই তিনি চলিয়া! গিয়ছিলেন”__ এইরূপ ভাঁবিয়া, আবার তাহাকে সমাগত দেখিয়া! প্রবল 
গুসুকোর সহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন তাহাকে 


[ ২৯৯৬ ] 


কাব্য ও কাব/রস ] রসতত্‌ [ ৭১৫৭-অস্থু 


না পাওয়াতে হঠ।ৎ শ্রীরাধিকার বাহাক্ষৃত্তি £ইল ; তখন অতান্ত খেদের সহিত বলিলেন _ হে নয়নাভিরাম, 
হায়, হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শনপাইব। 
এই্টরূপে দেখা গেল -ধবনি এবং ধ্বনির প্বনাতে এই কবিতায় রস অতান্ত সমুধ্জলভ]াবে 
অভিবাক্ত হঈয়।ছে ; অথচ ইহাতে অলঙ্ক।র মাত্র একটী। --“'করুণৈকসিদ্ধো” ; এই অলঙ্কারটা ভরমাব 
আলোকে প্রীকৃষের দর্শনেব জন্থ শ্রীরাধাব শেষ ঈংকঠাকে সমুজ্জল করিয়। কুলিয়াছে। 
ধন্য লোকও বলিয়াছেন__ 
“এক।বযবসংস্তেন ভুষণোন্ব ক।মিনী | 
পদছ্যোতোন স্তকবেধনিনা ভ।ভি ভারতী ॥ 
.- এক আবম্বস্থি ৩ ভূঁষণের দ্বারাঈ যেমন কামিনী শোভাসম্পন্ন! হইয়া থাকেন, হজীপ পদদ্াব। বাপ্ধিত 
পবনিদধারাই গকবির কানা ভূষিত হইয়া থাকে |” 
আবার, পরন-লাবখাবতী রমণী একখা»। আলস্কারব্যহী5৪ যেমন সকলের চিত্তরকে আকমণ 
করিতে সনর্থ হয়, ঠক্ুপ রস যেখানে জতি পরিষ্ষুট, সেখানে কোনও অলঙ্কারবাতীতও কানা সদয় 
সামাজিকেব চিভাীকষক হইয়া থাকে। এস্যলে ত।হাৰ একটা উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে 
“য: কৌনারহর£ স এব তি বরস্ত। এল চৈত্রঞ্ষপা- 
স্তে চোন্নীলিতনালতীরভয়ঃ প্রো; কদস্বানিলাঃ | 
সা /চবান্রি তথ।পি তত্র সুর হবা পারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতমিতরুঙলে চেতঃ সমুৎকগতে ॥ 
__কাব্য প্রকাশ 1১1৭1, সাহিত্যদর্পণ | ৩।১৬০॥ 
_ (কোনও নামিক! উ।হ।র সধীর নিক?ট বলিভেছেন ) যিনি আনার কৌমারহর, এক্ষণে তিনিই 
আমর পরমরসিক স্বামী । (তাহার পঠিত প্রথম-মিলন্স্ময়ে যে চচত্রমাসের রজনী ছিল, 
এখন৪) সেই চেত্র মাসের রাত্রি (উপস্থিত ): ( প্রথম-দিলন-সময়ের ন্যয় এক্ষণেও ) প্রশ্ষটিত 
মালভীকুন্রমের গন্ধ বহন করিয়! পরমন্ুখদ মৃদ্মন্দ বানু প্রবাহিত হইতেছে ২ সেই আমিও বিগ্রমান ; 
তথাপি কিন্ত( যেই বেবানদী তীরস্থিততবভসীতক্তলে তাহার পঠিত মানার প্রথম গিলন হইরাছিল ) সেই 
রেবানদীর তীরস্থিত বেতসীতকত।লে স্বুরত-কৌশলময়-ক্রাড়ার নিমিত্তই আমার মন সমুৎকনিত হইতেছে।"ঃ 
এষ্ট কবিভায় একটী৪ অলঞ্চার না : তথ।পি আলগ্বন-উদ্দীপন।দির প্রভাবে যে মিলনস্মৃতি 
জাগ্রত হইয়।ছে এব তাহার ফলে স্বীয় দয়িতের সঙ্গে মিলনের জনা যে সমুংকণ্ঠা উদ্দীপ্ত হয়ছে, 
তাহাতেই এই কাব্য অপূর্ব রসময়ত্ব লাভ করিয়াছে। 
ক্রীপাদ বূপগোস্বানীর রচিত একটা শ্লেকও এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে। 
প্রিয় সোহয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ স্লমন্খমূ। 


[ ২৯৯৭ ] 


কাবা € কাবারস | গোঁড়ীয় বৈষ্কব-দশন [ %১৫৭-অগ্ু 


তথা গ্যস্তরখেলন্মধূরমুরলীপঞ্চজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্প হয়তি ॥ পদ্যাবলী 1১৮৭। 
_( করুক্ষেত্রে শরীরের সহিত মিলিত হওয়ার পরে শ্্রীরাধ। উহার কোন& স্খীকে বলিতেছেন ) 
হে সহচরি! ( মানার সঠিভ যিনি বুন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, আমার ) প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণঈ ইনি; 
তাহার সহিত এক্ষণে কুরুক্ষেত্র আমার মিলন হয়ছে । আমিও সেঈ রাপাই (ধীহার সহিত ইনি 
বন্দাবনে বিহার কৰিয়াছালেন )। উভয়ের এই সঙ্গননুখ্ড জপই (নবসঙ্গমের ল্য )| তথাপি, 
যাহ।র অভ্যন্তারে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃঞ্চ ভাহার মুরলীর মধুর পঞ্চনম্থর উত্থিত করিচতন, 
যঘুন।পুলিনন্থিত দেই বনের জঙ্কাই জানাব মন নকুল হইতেছে” 
ল্ীরাধিক] কৃকন্দেতরে কৃষ্ণের দর্শন | যদ্াযপি পায়েন তবু ভাবেন এভন ॥ 
রাজবেশ হ!তী ঘোড়া মন্তযগহন। কানা গোপনেশ _কীহা নিষ্ভনি বদ্দাবন ॥ 
সেই ভান মেঈ কুষ মেই লুন্দাসন| যনে পাই, হাবে হয় বঞ্চিত গুবণ ॥ 
চৈ, চ ১1১।৭১--৭৩। 
এই শ্লোকটীছে ও একটী€ আলঙ্ক।র নাই: প্ণলি এন, রস ঈহ।(কে অনিন্নচনীয় মনোহাবিথ 
দান করিয়াছে | 
ক। কৰি 
কবিকণপুব বলিয়াছেন_কলি হইবেন সর্বাগমাকোবিদ ( আলঙ্কারাদি বত শান্ছে অভিজ্ঞ ), 
সনীজ (কাব্যোৎপাদক-প্রান্তন-সংক্গ।রবিশিষ্ট), সরল এবং প্রতিভাশালী ( ১১৭-তানুচ্ছেদ )। 
সবীজহ এবং সরম্ই কবিব প্রপান লক্ষণ বলিয়া মনে হয়| নানা শা অভিজ্ঞ হইলেও এবং 
গ্রুতিভাশালী হইলেও সবীজ্গ এবং সরস না হইলে কেহ সন্দদয় বাক্তর মনোরঞ্জক কা7লাৰ 
স্টি করিতে পাবিবেন না। 
যে বিষয়ে যাহার অনুভব নাই, সেই নিষয়ের বণনা তিনি কাহাব€ চিন্তকে আকষণ 
করিতে পারেন নাং কোন বিষয়ে প্রকৃত অনুভব ল।ত করিতে হইলেও দলেই 
বিষয়সন্থন্ধে তাহার প্রাক্তন সংক্গার থাকার প্রয়োজন; নচেৎ সেই বিষয়ের দিকে তাহার 
চিতেব গতিই হবেনা, অন্তভব তো! দূরে । ভগব্দারাপনাদি-বিষয়ে যাহার প্রাক্তন সংক্কার নাই, 
ভগবদবিষয়িণী কথায় তাহার চিন্তের গতি যায় না। কাব্যপন্বন্ধে প্রাক্তন-সংক্কারঈ হইতোছে 
কাব্]ংপাদনের মুল বীজ । এতাদৃশ স্বর যাহ।র আছে, তিনিই কাবারসের অগ্ঠঙব লাভ করিতে 
পারেন, সর হইতে পারেন । যে রসবিশেষে থিনি অনুভবসম্পন্ন, তিনি সেই রসবিশেষে উন্মজ্জিত- 
নিমজ্জিত হষ্টয়া, সেই রসের প্রবাহে গ্রবাহিত হইয়।, সেই রসের আস্বাদন করিতে থাকেন এবং 
রসধার। দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহার অনুভূত ব। জআান্বদিত রসকে তাহার প্রতিভার বলে 
কাঁবা1কারে অভিনাক্ত করিয়ী থকেন। এতাদৃশ কবির ক্বীবাই লহ্গদয় ব্যক্তিগণের মনোরগ্ানে সমর্থ । 


[ ২৯৯৮ ] 


কাবা ওকাবারস] রসতত্ব [ ৭1১৫৭-অনু 


কিন্থ কাব্যরচনার এভাদৃশী শক্তি সকলের পক্ষে সহজলভা] নহে । অগ্রিপুরাণ বলিয়াছেন, 
“নরত্বং ছুর্লভং লোকে বিছ। তত্র স্ুছুলভা । 
কবিত্বং ছুল তং তত্র শক্তিস্তত্র চ ভুল ভা। 1৬৩৬৩-৪) 
-জগতে নরতু দুল ভ ; বিদ্যা আব'র খুঁছুল ভা (যাহারা নরদেহ লাভ করেন, ভাহ।দের সকলের পঙ্গে 
বিদ্যা নুল্ভ নহে )7 (যাহারা বিদ্যা লাভ করিতে পারেন, তাহাদের সকলের পক্ষেও ) আবার কবি 
ছুলভ। তাহাতে আবার শক্তি ছুলভ1 (অর্থাৎ কবিহ যাহাদের আছে, সেই কণিত্বাকে কাবো রূপ 
দেওয়ার শক্তি সকলের থাকেনা )।” 
এইরূপ শক্তিসম্পন্ন কবির সম্বন্ধেই অগ্রিপুরণ বলিয়াছেন _ 
“ভাপাবে কাবাসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি; | 
যথান্মৈ রোচতে বিশ্ব, তথেদং পরিবর্ধতে ॥ 
শূক্কারী ৮চৎ কবি; কাবে জাতং রসময়ং জগৎ । 
সি চেৎ কবিবীতরাগে। নীরস' বাক্তমেব তত ॥ ৩৩৮1১০-১১)। 
পার ক।ধাসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি (রঙ্গ! )। হার হাভিকচি যেদপ হয়, এই বিশ্বও 
সেইবূপেই পরিবন্তিত হইয়া থাকে । কলি যদি শৃঙ্গাণী । অর্থ) শুঙ্গারবসের, তপলক্ষাণে ভন্যাস্থ- 
রাসিধ বিভব, অনুভাব ও বাভিচারী ভাবের চর্বণ1কপ প্রতীতিবিশি্ট ) হয়েন, তাহা হইলে 
বিশ্বজগৎ রসময় হয় ( কনির বণিত রসের আন্ুভব লাভ করিয়া আনন্দিত কয়), কিন্ত তিনি যদি 
রাগহীন ( রসের অস্ট ভখশুন্ত এবং কবিত্শক্তিহীন ) হয়েন, তাহা হইলে, তিনি যাহা বাক, করেন, 
তাহ।ও শীরস হইয়া থাকে (রাগহীন কবির কাব সুখ-ছুখাদির উৎপাদনে সমর্থ হইলেও সম্ধদয় 
সামাজিকের চিন্তে ৮চমংকারিত্ের উৎপাদক হয় নী)” 
ধবন্য/লে।কও বলিয়াছেন, 
“ভ।ব।নচেতনানপি চেতনবচ্চেতনান[চৈতনবং | 
ব্যবহ!রয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাবো ম্বতন্থতয়া ॥৩৩॥ 
যিনি সুকবি, তিনি স্বীয় ম্বতন্ত্রতায় (প্রতিভ!জনিস স্বাধীন প্রেরণ।য়) অচেতন বন্তুসমূহচক ও 
চেতন প্রাণীর ম্যায় বাবহ!রে প্রবন্তিত করিতে পারেন এব তন বস্বাকেও অচেতন বস্ত্র শ্তায় বাবহার 
করাইতে পারেন | 
কবিহ্বশক্তিবিশিষ্ট, গ্রতিভাব।ন্‌ এবং রসান্রভবী কবি যে কোনও বস্ত্কেই তাহার অভিপ্রেত 
রসের অঙ্গরূপতা দান করিতে সমর্থ। “তশ্মান্নাস্তোব তদস্ যত সর্বাস্মন! রসতাৎপধ্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া 
তদভিমতরসাতাং ন ধত্তে ॥ ব্বন্তালোক ॥৩1৭৩।৮ 
খ। কাব্যের মহিমা 
কাব্যের ফলসম্বন্ধে সাহিতাদর্পণ বলেন, 


| ২৯৯৯ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭/১৫৭-নু 


চতুরবর্গকলপ্রাপ্তিঃ স্থুখাদললপিয়ামপি | 
কাব্াযাদেব যতস্কেন ততম্বরূপং নিবূপাতে ॥১1১।॥ 
_যে কালা হইতে অল্পবুদ্ধি লৌকগণেরও সুখে ( অর্থাৎ অনায়।সে ) ধর্ম-অর্থক|ন-মোক্ষরূপ চতুবর্গের 
ফল লাভ হয়, সেই কাবোর স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে ।” 
সাহিত্যদর্পণ এস্থলে বলিলেন _কাব্যামুশীলনের ফলে অল্পবুদ্ধি লোকগণও অনায়াসে 
চতুবর্গের ফল লাভ করিতে পারেন। কিরূপে? তাহাও বল! হইয়াছে । যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক 
কে।নও ক।বো রামের এবং রাবণের আচবণ।[দি দর্শন কৰিলে কিরূপ কাধা করণীয় এবং কিরূপ কাঁধা 
অকরণীয়, তাহ জানা যায়। ভদন্রসারে সতকন্যে প্রবৃত্তি জম্মিলে চিনশুদ্ধি হইতে পারে এবং ক্রমশঃ 
চত্তুবর্গের ফল€ লাভ হইত পারে। 
এই প্রসঙ্গে সাহিতাদপণে একটা প্র।চীন বাকা& উদ্ধত তঈয়াছে £_ 
“ম্মার্কামমোগেয বেচক্ষণাং কলাস্ত চ। 
কবেতি কীন্ভিং গীতি স।ধকাবানিযেবণম ॥ 
_ সাধুকাবোর শিষেবণের ফলে পন্মার্থকামমোক্ষে এবং নুতাগীভাদি-কলাধিদায় পারদণিত। লাভ করা 
যায়, বীন্তি এব গ্রীতিও লাভ হয়” 
কাবা হঈতে ভগবান, নারায়ণের চরণারবিন্দের স্তব।দিছার] ধন্ম প্রখি হইতে পারে। একট 
প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে একটা বেদন!কা€ উদ্ধত হয়ছে । “এক শব্দ; স্ুপ্রযুক্ত; সমাগ জ্ঞাত: স্বর্গে 
লোকে চ কামধূগ ভবতি ॥_-একটানাত্র শব যদি স্ব পযুক্ত হয়, ( অর্থাৎ মনোরম রসময় রূপে রচিত 
হয়) এবং তদ্রুপে সমাগ রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে সেই একটামাত্র শব্দই স্বর্গে এবং পৃথিবীতে 
কাম্যফল-প্রস্থ হয়া থাকে ।” অর্থ প্রাপ্তি তো প্রত্যক্ষসিন্ধ!। অর্থদ্ধারাই কামপ্রাপ্তি। সতকান্যে 
ধন্ম অর্থ, কামের কথ। যেমন, থ।কে, মোক্ষের কথ|ও থাকে। ধন্ম। আর্থ ও কামের ফলের প্রতি 
যাহাদের অনুসন্ধ।ন থাকেন।, মোক্ষের উপযোগী বাক্যের তাৎপর্ধোর প্রতি ধাহ।দের লক্ষা থাকে, সেই 
তাতপঞ্যের আন্সরণে তাহাদের চিন্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা এবং গে!ক্ষলাভের যোগাত। লাভ করে। বেদ- 
শাঙ্সেও চতবর্গের কথা গাছে; কিন্তু তাহা নীরস : পরিণতনুদ্ধি পঞ্ডিভগণই তাহ! অবগত হইতে 
পাঁরেন,-তাহাও অতি কষ্টে। কিন্তু কাব্যে সে-সমস্ত বিষ্য়ই রসাগ্রত ভাবে বণিত হয় বলিয়া পরমাঁনন্দ 
অনুভব করিতে করিতে স্ুকুমারমতি লোকগণও অনায়াসে ভাহ। অবগত হইতে পারেন। এজন্য 
কাবাই বিশেষরূপে আদরণীয়। কটুরসযুক্ত উষধে যে রোগ দূরীভূত হঈতে পারে। তাহা যদি সুমিষ্ট 
শর্করাস্বেনে দূরীভূত হয়, তাহ! হইলে শর্করাত্যাগ করিয়া কে-ই বা কট উষধ সেবন করিবেন? 
“কটকৌষধোপিশমনীয়স্ত রোগস্ত সিতশর্করোপশমনীয়ন্বে কম্ বা! রোগিণঃ সিতশর্করা প্রবত্তি সাধীয়সী 
ন স্যাং?__সাহিত্যদপণ ॥৮ 
সাহিত্যদর্পণে বিষপুবাণের একটা প্লোকও উদ্ধত হইয়াছে ₹- 


] ৩০৩০০ ] 


কাব্য ও কাবারস] রসতত্ব [ ৭১৫৭-অন্থু 


“কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্‌ গীতকাশ্তাখিলানি চ। 
শবমূর্তিধরস্তৈতে বিষ্টোরংশ। মহাত্মনঃ॥ 


_কাব্যালপ এবং সমস্ত গীতিকা হইতেছে শব্দমৃত্তিধর মহাত্বা বিষুর অংশ ॥” 

কাব্যপ্রকাশের মতে কাব্যের ফল বা উপকারিতা হইতেছে-_যশঠ অথ প্রাপ্তি, অমঙ্গল-নিবৃত্তি, 
ব্যবহ!রিক জগতের শভিচ্তালাভ, পরম-স্তথখ-প্রাপ্তি এবং সছপদেশ-প্রাপ্তি। 

কাবাং যশসেহথ কৃতে ব্যবহাঁরবিদে শিবেতরক্ষতয়ে । 
সছ্যঃ পরনিবৃতিয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে 0১1২ 
কিন্তু কবিবর্ণপুর ভাহার অলঙ্কারকৌন্তর্ভে বলিয়াছেন, 
দযশঃপ্রকৃত্যেন ফলং নাম্ত কেবলমিষ্াতে । নিম্মণণকাঁলে কৃষ্ণ গুণলা বণ্যকেলিষু || 
চিন্তস্থাভিনিবেশেন সান্।নন্দলয়স্ত্র যঃ। স এব পরমে! লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ11১1৮-৯| 

-কেবল যশঃ প্রভৃতি কাবানিম্মণণের ফল নহে (যশ: প্রভৃতি কাবা-রচনার ফল বটেঃ কিন্তু এ- 
সনস্ত হইতেছে ছতি তুচ্ছ ফল, মুখা ফল নহে )1 কাব্যরচনার মুখা ফল এবং পরম লাভ হইতেছে 
এই যে--কাবারচন।কালে কবির চিত্ত, গ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লাঁবণো এবং লীলায় গাঢরূপে অভিনি বিষ্ট 
হয় বলিয়া স।ন্দ/নন্দে নিমজ্ন্িভ হইয়। যায়; ধারা! এই কাবোর রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের চিত্তেরও 
তদ্রুপ শবন্বা হইয়া থাকে ।” 

কাবাপ্রক।শকাঁর মম্মটভট্র প্রাকৃত কাবোর ফলের কথাই বলিয়াছেন; প্রাকৃত কাবারচয়িত! 
কবির বশঃ, অথ-গ্রভতি লাভ হইয়া! থ।কে ; কিন্তু কবিকর্ণপূর ভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যের কথা 
ঝলিয়াছেন। ন্বয়ংভগনান, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দন্বরূপ, আনন্দঘন-বিগ্রঠ, রসন্বরূপ, রস্ঘন-বিগ্রহ, 
মাধুর্াঘনপিগ্রহ ; ভাঙার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিও সচ্চিদানন্দ বস্তা । যে কশি শ্রীকস্টবিষয়ক কাব্য রচনা 
করবেন, রচনাক।লেই তাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের দচ্চিদানন্দ এবং অপ্রাকৃত-চিন্ময়-রসাত্মক রূপ-গুণ-লীল।দিতে 
ভাভিনিবিষ্ট তষ্টঘ! থাকে ; অপ্র।কৃত চিন্ময় রসে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়াই তিনি কাঁবা রচনা করেন; 
ভাহ।র অনুভূত রসই তিনি কাব অভিবাক্ত করেন : স্থৃতরাং কাবারচনা-কালেই তিনি যে পরমানন্দ 
অনুভব করেন, তাহ1 অনির্ধচনীয়, অতুলনীয় । ইহাই কাবারচনার মুখা ফল এবং পরম লাভ । যশঃ 
প্রভৃতিও এত।দূশ কবির লাভ হইতে পারে, কিন্তু সেই পরমানন্দের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। 
স্রীরামচন্্রাদি ভগনত-স্বরূপ ও সচ্চিদানন্দনিগ্র, তাহাদের নাম-বূপ-গুণ-লীলাদিও সচ্চিদানন্ৰ, রলাত্মক ; 
তাহাদের সম্বন্ধ যে কাবা লিখিত হয়, সেই কাবোর রচনাক্চালে যে অনির্চনীয় আনন্দ কাব অনুভব 
করেন, তাহা যশঃ প্রাভৃতির তুলন।য় অতি তুচ্ছ। যে-সকল সন্ৃদয় সামাজিক এতাদৃশ ভগবদ্ব্ষয়ক 
কাব্যের রসাম্বাদন করেন, তাহাদের আনন্দও অনির্বচনীয়, অতুলনীয় । 

প্রাকৃত-কাব্যরস ও অপ্রাক্কৃত কাব্যরস 

প্রাকৃত কাব্যরসিকগণ প্রাকৃত কাব্যের রসান্বাদনজনিত আনন্দকে “ত্রহ্ষাস্বাদ-সহোদর” 


[ ৩০০১ ] 


৩৭৬ 


কাব্য ও কাব্যরস) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭১৫৭ 


বলিয়া থাকেন : “বরক্ষাম্বাদ” বলেন না, ব্র্ষাস্বাদের সহোদর ক! তুঙ্গা” বলিয়া থাকেন। একটা 
বিষয়ে কাবাপলেব হাম্বাদনে এবং ত্রক্ষানন্দের আন্বাদনে তুলাত1 আছে বলিয়াই বোধ হয় 
তাহার! এইরূপ পলিয়া থাকেন_সেই একটী বিষয় হইতেছে অন্যবিষয়ে অনন্ুন্ষিংস। | নিধিশেষ 
ব্রপ্জানন্দে যিনি শিনগ্র হয়েন, ব্রন্মের কথাও তাঁহার মনে থাকে না, নিজের কথাও মদে থাকে 
না; কেবল ব্রপ্ানন্দের কথাই তাহার মনে থাকে, ব্রহ্ম।নন্দের আন্মাদনেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। 
তদ্রপ, সন্ধদয় সান।প্রিক কাব্যরস্রে মাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করিয়। থাকেন, অন্যকোনও বিষয়েই 
তাহার কোনরূপ অন্পন্ধান থাকে না। কিন্তু ত্রহ্মানন্ন এবং প্রকৃত কাব্যরসের আম্বাদনজনিত আনন্দ 
স্বরূপে এক রকম নহে । ব্রহ্মানন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, স্বরূপতঃই আনন্দ; প্র।কৃত কাব্যরদ্সের 
আস্থদনজনিত আনন্দ তাহ। নহে ইহ] হইতেছে গ্রাকৃভসত্বগুণজ।ভ চিত্ত-প্রসম্নতা | 

কিন্তু ভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যর্রর আম্বীদন-জনিত আনন্দ “ত্রঙ্গান্াদ-সহ্বোদর” তে? 
নহেই, “ব্রক্মানন্দ৪৮ নহে | আগ্রাকৃত কীব্যরসেব আম্বদনজনিত আনান্দের তুলনায় ব্রন্মানন্দ 
হইতেছে গোম্পদের তুলা । ভগবানকে লক্ষা করিয়া ফ্ুব বলিয়াডিলেন_“তৎসান্দাৎকরণাহলাদ- 
বিশুদ্ধ।ন্ধিন্থিতম্য মে। সুখানি গোম্পদায়ন্থে ত্রাঙ্জাণাপি জগদণ্ডরে! ॥ হরিভক্তি"মুপো দয় ।- হে 
জগদ্গডাবেো ! তোনার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের সমুদ্রে অবস্থিত আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও 
গে।স্পদের তুলা মনে হইতেছে” নিধিশেষ-ব্রহ্মানন্দও প্রকৃত আনন্দ; পরিমাণে ইহা বিভু। 
প্ড়ূনৈব স্থখম্‌” কিন্তুইহা হইতোছে আনন্দ-বৈচিত্রীতান, রলতরঙ্গহীন, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রর তুলা; 
বৈচিত্রীহীনতার গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়।ই ইহাকে গোম্পদতুল্য বলা হইয়াছে। ভগবদনুভূতিজনিত আনন্দ 
হইতেছে অনন্ত-বৈচিত্রীনয় ; ভগব্দনভূঁতি-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের মহাসমুদ্রে অনস্ত আনন্দ-বৈচিত্রী 
লহরীরূপে খেল| করিয়াথ।কে ৷ সমুদ্রেই তরাচ্গের উদ্ভব হয়, গোষ্পদস্থিত জলে তরঙ্গ থাকে না। 
অপ্রাকৃত কাবারদের আন্বাদনজনিত আনন্দ হইতেছে রসম্বরূপ পরব্রক্মের অপরোক্ষ অনুভূতিজনিত 
আশন্দ। শ্্রীঞ্বের উক্তি হইতেও তদ্রপই জানা যায়। 

*য1 নিবুঁতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্বাধ্যানাদভবজ্জনকথা শ্রবণেন বা স্তাৎ। 
সা ব্রন্মণি স্বমহিমন্তপি নাথ মাড়ৎ কিংবান্তকপিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥-_শ্রীভা, ৪1৯1১০॥ 

_-( ফ্ুব বলিয়াছেন ) হে নাথ! আপনার পাদপনু! ধ্যান করিয়া, অথব। আপনার জনগণের (ভক্তদের) 
কথ শ্রবণ করিয়! মানবগণ যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, স্বরূপ-নুখপূর্ণ ব্রন্মেও ( ব্রক্মান্ুতবেও ) সে আনন্দ 
নাই। সুতরাং কালের অসিদ্ধারা খগ্ডিত স্বর্গ হইতে পতিত জনগণের ঘে সুখসম্তাবন। নাই, তাহ। 
বলাই নিম্প্রয়োজন। প্রভুপাদ শ্রাল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়ের সম্পাবিত গ্রীতিমন্দর্ডের অনুবাদ 1” 

ত্রহ্মানন্ৰ-সমুদ্রে নিমগ্র হল শুকদেব ভগবানের গুণমহিমা-কথার শ্রবণমাত্রেই সেই কথার 
শ্রবণজনিত আনন্দে বিভোর হইয়। ত্রহ্মানন্কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। পন্বনথুখনিভূতচেতা- 
স্তদব্যুদস্ত।ন্বাভাবেহপাজিতরুচিরলীলা কৃষ্টসারক্তদীয়ম্‌ ॥ প্ীভা,১২১২৬৯।” 
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কাব্য ও কাব্যরল ] রসতত্ব [ ৭১৫৮-অনু 


জন্মাবধি ব্র্মানন্দে নিমগ্ন চতুঃপন শ্রীভগবানের চরণসংলগ্র তুলমীর গন্ধে আত্মহারা হইয়। 
ব্রহ্মানন্দের কথা ভুলিয়া গিয়া যাহ1 বলিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযে।গ্য। 
“নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিশ্বন্যদপিতভয়ং ভ্রব উননয়োস্তে । 
যেহঙ্ক ত্বদজ্বি শরণ! ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তগ্ততীর্থঘশসঃ কুশল। রসঙ্ঞাঃ ॥ 
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈনিরয়েঘু নক্বাচ্চেতোহলিপদ যদি নত তে পদয়ো রমেত। 
বাচম্চ নম্তল(সিবদ যদি তেইজ্বি শোতাঃ পূর্যে/ত তে গুণগণৈধদি কণ্ণরঙ্ধঃ ॥ 
_ শ্রীভা, ৩ ১৫।১৮-৪৯। 
_ হে প্রভে!! তোমার যশ: পরম-রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র; এজনা কীর্তভনযোগয ও তীর্থ স্বরূপ । 
তোমার চরণাশ্রিত যে লকল কৃশলবা(ক্ত তোনার কথার রসঞ্ঞ, তাহারা তোমার আতাম্তিক 
প্রসঙ্গ গ্ধপ যে মোল্গ, তাহকেও আদর করেন না, অন্য_ ইন্দ্রাদি-পদের কথা আর কি? ফলতঃ 
হন্দ্রদি-পক্ষে তোগার জতঙ্গিমাত্রে ভয় নিহিত আছে । যদি আমাদের চিত্ত ভ্রননরের নায় তোমার 
চরণকমলে রমণ ঝরে, বদি আমাদের বাক্য তুলনসীর ন্যয় তোমার চরণসন্বন্ধেইট শোভা পায়, যদি 
আমাদের কণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অশুভ-কন্মকলে আমাদের যথেষ্ট নরক- 
ভোগ হউক, তাহ।তে ক্ষতি নাই ।” 
ভগবচ্চরণ-দর্শনজনিত, 'ভগবদ্গুণাদির কীর্তনজনিত আনন্দ এতই প্রচুর যে, তাহ! তীত্র 
নরকযন্থণাকেও যে ভুলাইয়া দিতে পারে, শ্রীলনকাদির উল্লিখিত উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল। 
ভক্তিরসামৃতপসিন্ধু বলেন, 
“ত্রহ্মানন্দো তবেদেষ চেং পরাদ্ধগুণীকৃতঃ। 
নৈতি ভক্তিম্থখাস্তোধেঃ পরনাণুতুলামপি ॥ 
_-এই ত্রঙ্থানন্দকে পরাদ্ধপ্রণীকৃত করিলে য।হ! হয়, তাহাও ভক্তিম্থখসমূদ্রের পরমাণুতুলা হইবে না)” 
প্রাকৃত কাব্যরসের আম্বাদন যে-ব্রক্মানন্দের তুলা, সেই ব্রন্মানন্দ যে ভক্তিন্বখের ( অর্থাৎ 
অপ্রাকৃত-ভগবদ্বিষয়ক ক!পোর মাম্বাদনজনিত সুখের ) তুলনায় নিশ্ান্ত অকিঞ্িংকর, পূর্ববর্তী 
আলে চন! হইতে তাহাই জানা গেল। 
বস্তুতঃ ভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের আশ্বাদনে রসিক ভক্ত অনম্তরম-বৈচিত্রীরূপ 
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশ।ল বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইচত হইতে অন্য স্মস্তই ভুলিয়া 
যাঁয়েন, পরমতম এবং ঈরমতম আনন্দ লাভ করেন। 


১৫৮। ল্রলাত্বাদন-ম্বোগ্যক্তা। সহুসাম/জিক্। 

ক। প্রাকৃত কাব্যরমের আন্বাদনযোগ্যতা 

কাব্য রসাত্মক হইলেও যে কোন৪ লোক কাঁবারসের আম্বাদন ল।ভ করিতে পরে না, 
আন্বাদনের যোগ্যতা থাক চাই। এই যোগ্যতা হইতেছে চিত্তের অবস্থ।-বিশেষ। 


[ ৩০০৩ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭১৫৮-অস্থু 


সাহিত্যদপণকার বলেন_“ন জায়তে তদান্বাদে। বিন। রত্যাদিবাসনাম্‌॥ ৩।৯।-__রত্যাদি- 
বাসন। না থাকিলে রসাম্বাদ হয় না।” 

রতা।দি-বামনা হইতেছে রত্যাদি-বিষয়ক সংস্কার। কোনও রভিবিষয়ে যাহার কোনও 
সংক্কারই নাই, তিনি সেই রতিবিষয়ক কাব্যের আশ্বাদনে সমর্থ নহেন। ফিনি জিতেন্দরিয় ব্রহ্মচারী, 
স্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি 'প্রীতিবিষয়ে তাহার কোনওরূপ সংস্কার নাই; তাদৃশী প্রীতি বা রতি যে 
কাবোর বিষয়, তিনি সেই কাব্যের রসাস্বপন করিতে পারেন না। 

সাহিতদর্পণ বলেন-যে রত্যাদিব।সনা থাকিলে রসাম্বাদন সম্ভব, পেই বাসনা হইতেছে দুষ্ট 
রকমের _আঁধুনিকী এবং প্রাক্তনী। এই উভয়রূপ বাসনা থাকিলেই রসাম্বাদন সম্ভব। ফেবল 
আধুনিকী, বা কেবল প্রাক্তুনী বাসনাই রদপাস্বাদনের হেতু নহে। যদি কেবল প্রাক্তনী বাসনাএই 
রসাম্থাদন-হেতুহ ব্বীকার করা যায়, তাহ। হইলে বেদাভ।াসজড় মীনাংদ্কাপধিরও রসাখাদন হইতে 
পারিত; কিন্ত তাহা হয় না। আর, যদি কেবল আধুনিকী ব/লনারঈ হেতুত্ স্বীকার করিতে হয়, তাহা 
হইলে সরাগ ব্যক্তিরও যে কোনও কোনও স্থলে কাবাশ্রবণাদিতে রসাম্বদনের অভাব দেখ! যাঁয়, 
তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। “তত্র যদি আছ! ন স্তাৎ, চদা শ্রোত্রিয়জপন্মীমাংসকা- 
দীনামপি সা স্যাং। যদি দ্বিতীয়া ন স্াৎ, তদা যদ্রাগিণামপি কেধাঞ্চিদবোধে। ন দৃশ্যতে তন্ন 
স্যাং ॥ সাহিত্যদর্পণ ॥” 

এ-সম্বন্ধে ধর্মাদত্ত বলিয়াছেন, 

“সবালনানাং সভ্যানাং রসস্থাস্বাদনং ভবেৎ। 
নির্বাসনাস্ত রঙ্গাস্তঃ কাষ্ঠকুডাশ্াসন্নিভাঃ ॥ সাহিত্যদর্পণধৃত প্রমাণ ॥ 

_ঘে সকল সতা (সামাজিক ) বালনাবিশিষ্ট (প্রাক্তনী ও আঁধুনিকী বাঁসনাবিশিষ্ট ), তাহাদেরই 
রসের আস্বাদন হয়; ধাহাঁদের তদ্রুপ বাসনা নাঁই, স্টাহ!র! রঙ্গশালার মধ্যে শুক্ষকাষ্ঠভিন্তির, অথবা 
পাষাণের তুল্য ( অর্থাৎ রন্বশালায় অবস্থিত শুক্ককাষ্ঠ বা পাষাণ যেমন অভিনীত কাব্যের রস আস্বাদন 
করিতে পাঁরে না, তাহারাও তেমনি কাব/রসের কোনও আস্বাদনই পায়েন না ।” 

বন্ত্তঃ যে ব্ষিয়ে যাহার কোনও সংস্কীরই নাই, সাক্ষাতে দেখিলেও সেই বিষয় তাহার 
চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না! 

কিন্তু কেবল প্রাক্তন এবং আধুনিক সংস্কার থাকিলেই যে বাস্তব কাব/রসের আস্বাদন পাওয়া 
যায়, তাহাও নহে । কাব্যরস্র আস্বাদন করিতে হইলে কাব্যবণিত বিষয়ের সম্যক বোধের বা জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা থাক! আবশ্যক, তন্মযতা লাভ আবশ্যক। তজ্জন্ প্রয়োজন চিত্তের 
নির্দলতা । চিত্তে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, তাহ হইলে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিবে, একাগ্রতা বা 
তন্মঘূতা সম্ভব হইবে না । তমোগুণের প্রাধান্য থাকিলে কাব্যবগিত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মিবে না। 
সুতরাং লামীজিকের চিগু রজস্তমোবিবঞ্জিত ইওয়া আবশ্যক | রজস্তমোহীন সবগুণ থাকিলে চিত্ত হইবে 
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নির্মল। স্ব উদালীন বপিয়। চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবেনা, “সন্বাং সংজ।য়তে জ্ঞানম্” বলিয়। কাঁবাবনিত 
বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইবে, অনুধাবনে চিত্তের সামর্থ্য জন্মাইবে ; আর. সহক্থচ্ছ স্বভাব বলিয়া সব্বাপ্থিত চিত্তে 
কাবাবন্িত রসের প্রতিফলন সম্ভব হইবে; তাহাতেই সামাঞ্জিকের পক্ষে রসের আন্বাদন সম্ভব হইতে 
পারে। এইরূপে দেখা গেল _রতিবিষয়ে মামাজিকের যদি প্রান্তনী এবং আধুনিকী বাসনা থাকে 
এবং সামাজিকের চিন্ত যদি রজস্তমোহীন-সত্বচণাদ্বিত হয়, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে কবারসের 
আস্বাদন সম্ভব হঈটতে পারে। এতাৃশ সামাজিককেই সং-সানাঙ্িক বা স্হ্ৃদয় সামাজিক বলা হয়। 
সাহিতাদর্পণ তাহাই বলিয়াছেন । যথা, 

সবোদ্রেকাদখওন্থ প্রকাশান্দচিন্য়ঃ। 

বেদাস্তুরস্পর্শশুনে?। ব্রন্ধাম্বাদসহোদরঃ ॥ 

লোকোত্তরচমতকারপ্রাণঃ কৈশ্চিং প্রমাতৃভিঃ। 

্বাকারবদভিন্নত্েনায়মান্থ।দ্যাতে রসঃ ॥ 

রজন্তমোভ্যামস্প স্ং মনঃ সত্্মিহোচাতে ॥৩।২। 


থ। অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আম্বাদনযোগ্যতা 

ভঞ্জিরপন্বন্ধে স্্িমন্মহা প্রভু শ্রীপাদ সনাতনগো স্বামীর নিকটে বলিয়াছেন__ 
এই র্স-মান্বাদ নাহি অভক্তের গণে। 
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আম্বাদনে ॥ শ্রীঠৈ, চ, ২২৩।৫১॥ 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহ।ই বলিয়াছেন £_. 
সববখৈব ছুরূফো ইয়ম্ভক্ৈর্গবদ্রসঃ। 
তৎপাদাশ্বজসব্বন্বৈর্ক্তৈরেবানুরস্থতে 1২1৫1৭৮॥ 


--এই ভক্তিরন অতক্তগণের পক্ষে সব্বপ্রকারেই ছুশ্রপ্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বজই যাহাদের সর্বস্ব, 
সেই ভক্তগণই ইহ] নিরস্কর আম্বাদন করিতে পারেন ।” 
তক্তিরসামৃতসিম্ধু আরও বলিয়াছেন__ 

“ফন্তুবৈরাগ্যনির্দন্ধাঃ শুক্ষজ্ঞানাশ্চ হৈতৃকাঃ। 

মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাম্বাদবহিমুখাঃ ॥২৫1৭৬॥ 
যাহার! ফল্তবৈর।গ্যে দগ্ধ হইয়াছেন ( ভক্তিব্ষিয়ে আদর পরিত্যাগপৃর্বক কেবল বৈরাগ্যমাত্র ধারণ 
করিয়াছেন ), ধাহার। হেতুবাদী শ্তক্ধচ্জান (যাহার! ভক্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্বক কেবল তর্ক- 
মাত্রেই নিষ্ঠা ধারণ করিয়াছেন ) এবং ধাহার। মীমাংসক ( অর্থাৎ পুর্বমীমাংসার অনুসরণে কম্মমকাণ- 
পরায়ণ এবং উত্তর-মীমাংসান্তর্গত নিধিশেষ-্রহ্ষাগসঞ্ধিৎস্থ), ভক্তিরসের আস্বাদনে তাহার! 
বহিষুখি ৮ 
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উল্লিখিতরূপ কথ। কেন বলা হইল, ভক্তিরসামৃতপিন্ধুর নিষ্নলিখিভ শ্লোকগুলির আলোচনা 

করিলেই তাহ। বুঝা যাইবে। 
*প্রাক্তগ্থাধুনিকী চাস্তি যস্ সন্ভক্তিবালনা। এষ ভক্তিরসাস্থাদ স্তস্কৈব হৃদি জায়তে ॥২1১৩। 
ভক্তিনিধূতিদোবাণাং প্রসক্পোজ্জলচেতসাম্। শ্রীভাগবত্তরক্তীনাং রপিকা দঙ্গরজিণাম্‌॥ 

জীবনাভূ ঈগে।বিন্দ শাদভক্তিন্থশ্রিয়াম্‌। প্রেমান্তরগভূতানি কৃত্য।ন্যেণানুতিষ্ঠতাম্‌ ॥ 

ভক্তান।ং হৃদি রাজস্তী সংস্কারযুগলোজ্জলা। রতিরানন্দরূপৈব নীঘ়মান! তু রস্যতাম্‌ ॥ 

কৃষ্ণ।দিভিধিভাবাছোর্গ তৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঁঢানন্দচনতকা রকাষ্ঠামাপগ্যেতে পরাম্‌ 0১1১১ 
_প্রাক্তনী (পৃব্বপূরর্বজশ্মের) এবং আধুনিকী ( বর্তগান জন্মের )-এই উভয়বিধ সদ্ভক্তিবাসন! 
( শুদ্ধ-ভক্তিবপন! ) যাহার 'আছে, তাহারই হাদয়ে এই ভক্তিরসের আম্বাদ জন্মে। 

সাধনভক্কির অনুষ্ঠানের ফলে ধাহাদের (চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনািরূপ ) দোষসমূহ 
বিদূরিত হইয়াছে, গ্ুতপাং ধাহাদের চিত্ত প্রসন্ন ( অর্থাৎ শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব-যোগা এবং শুদ্ধসন্ের 
আবির্ভাববশত-) উজ্জল হইয়াছে, যাহার) শ্্রীভগবৎ-শশ্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরভ্, রসজ্ঞ-ভক্তদিগের 
সঙ্গলাভেই যাহারা অত্যন্ত আনন্দ অন্টভব করেন, ভ্গোবিন্দের পাদপস্মে ভক্তিরূপ নুখসম্পন্তিকই 
যাহ।রা জীবন-সব্বন্থ বলিয়। মনে করেন এবং যাহ!র। প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধননগুহেরই অন্রান করিয়া 
থাকেন_সেই সমস্ত ভক্তের হ্বদয়ে বিরাজিতা--প্র।ক্তন ও আধুনিক সংস্কার-যুগলদ্ারা উজ্জলা 
( হলাদিনীর বৃন্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই ) আনন্দরূপা যেরতি (শ্রীকৃষ্ণরতি ), তাহ1-_অন্ভবরূপ 
পথগত শ্রীকঞ্চি-বিভাবাদি দ্বারা ( অন্ুুভব-লব্ধ বিভাব-অন্ুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়। ) 
আশ্বাছাতা ( রসরূপত।) প্রাপ্ত হইয়! প্রৌঢানন্দ-চমৎকাপিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়। থাকে (অর্থাৎ 
তাহার আস্বাদনে অপূর্ব আনন্দ-চমৎকারিতার অনুভব হয়)” 

প্রাকৃত কাবারমের আস্বাদনযোগ্যত।সম্থন্ধে ম।হিভাদর্পণ বলিয়াছেন, প্রাক্তন এবং আধুনিক 
রতিস্ংস্কার অপরিহাধ্যা। আর অপ্রাকৃত কাব্যরষের বাঁ ভক্তিরসের আম্বদনযোগ্যতাসধদ্ধে 
ভক্তিরসা মৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, প্রান্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা অপরিহারধা!। প্র।ক্তনী এবং আধুনিকী 
ভক্তিবাসনাসন্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টাকায় ্ীপাদ জীবগোন্বমী লিখিয়াছেন_-“ইদমপি প্রায়িকম.। 
তাৎপর্যান্ত রত্যতিশয় এব জ্ঞ্েয়ঠ |_ প্রাক্তনী ( পূর্ববজন্মের) এবং আধুনিকী (ইহ জন্মের) ভক্তি- 
বাসনার কথ। যে বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রীয়িক ; তাৎপধা হইতেছে-রতির আতিশয্য ব 
প্রাচূ্ধা।” রতি প্রাচুধ্য থকিলে আাধুনিকী ভক্তিবাসন।ও রসাম্বাদনের যোগ্যতা দান করিতে পারে। 
ইহা হতে জানা গেল__প্রাকৃত রসই হউক, কি অগ্রাকৃত রস্ই হউক, যে রতি রসরূপে পরিণত হয়, 
মামাজিকের চিত্তে দেই রতির প্রাচুর্য অপরিহার্য । 

প্রাকৃত রসের আম্াদন-সম্বদ্ধে বল? হইয়াছে, সামাজিকের চিত্ত রজন্তমোহীন সবগুণাম্বিত 
হওয়া অত্যাবশ্যক। আর, অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আস্বাদন-সম্বন্ধে ভক্কিরসামৃতসিদ্কু বলিয়াছেন-_ 

[ ৩০*৬ এ 


কাবা ও কাব্যরস | রসতথ [ ৭১৫৮-অনু 


“ভক্তিনিবৃতিদোষাণাং প্রসন্নোজ্জলচেতসাম৬-দামাজিকগণের পক্ষেই ভক্তিরসের আম্বাদন সম্ভব৷ 
অর্থাৎ, সাধনভক্তির প্রভাবে যাহাদের ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদিরূপ দোষসমূহ বিদুরিত হইয়াছে- সুতরাং 
যাহাদের চিত্ত প্রসন্ন ( শুদ্ধনন্ের আবির্ভাব ষে/গ্য এবং শুদ্ধসাত্বুর আ।বির্ভাববশতঃ সর্ধবচ্ছানসম্পন্ন এবং 
সমুজ্জল ) হইয়।ছে, তাহারা ভক্তিরসের আম্বাদনের পক্ষে যোগ্য । সাধনভক্তির প্রভাবে মায়িক 
রজঃ, তমঃ এবং সবগুণও দৃণীভূত হইয়! গেলেই চিত্তে হলাদিনীখক্তির বুদ্তিবিশেষ শুদ্ধসন্থের আবির্ভাব 
হয়; চিন্ত তখন শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাআয লাভ করিয়। শুদ্ধস্ত্রাত্ক হয়। একট শুদ্ধসত্ব কিন্ত 
রজস্তমোহীন অ।খিক সত্ব নহে ; কেননা, মায়িক সন্বৃ্চণ জড় বলিয়? স্বরূপত্ঃ শুদ্ধ । ভক্তিরসমুত- 
সি্ধুকথিত শুদ্ধসন্থ হইতেছে চিায়ী হলদিনীশক্কিরষ্ট বৃন্তিবিশেব | এই শুদ্ধসন্তের আঁধিভ্ভাবেই চিত্ত 
সব্বন্ঞ।নসম্পন্ন এব, সমুজ্জল হইয়া থাকে। এতাদৃশ শুদ্ধসত্বই ভক্তিরসাস্বাদনের যোগাতা দান করিতে 
সমর্থ | 

কবিকর্ণপুরও তাহ।র অলঙ্কারকৌন্রভে বলিয়াছেন £-- 

“আন্মাদ।ঘবকন্দো হস্ত ধর্ম: কম্চন চেতসঃ | 
রজস্তমোন্ডা: হীনস্ত শ্রদ্ধসন্ভুতয়া সতঃ 0৫1৩) 

[স্থায়ী ভাবের প্রসঙ্গে বল হইয়।ছে ) সানাজিকের যে চিন্ত রজস্তঞমোহীন হইয়া শুদ্ধলত্বরূপে 
অবস্থিতি করে, সেই চিত্তের ভা।ম্বাদাস্কুর-কন্দরূপ ( যাহা রসান্বাদনের কারশীভূত, তব্রপ) একটী ধণ্ম 
আছে (দেই ধম্মকেহ বিজ্ঞগণ স্থ।য়ী ভাব বলেন )1” 

এই শ্লোকের টীকার আ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়ছেন_প্ধর্ম ইতি রজস্তমোভা।ং 
রতিতম্ত শুদ্ধলত্তয়! সতে। বিদামানস্ত চেতসঃ কশ্চন ধর্ম এব স্তায়ী। রজঙ্তমাসাবভাবেন সামার্জি- 
কানাগবিদা।রাঠিত্যং শ্বত এবায়।তম, আতস্তেষাং শুদ্ধমন্ঘপি ন মায়াবৃত্তিবূপ্ত অপি তু চিদ্রপমেব। 

ভএব ভেষাং রসাস্বাদঃ কশ্চিভন্তনিটবন্মেণহপি হ্লাদিনীশক্তেরা নন্দাস্বকবৃত্তিকূপ এব, ন তু জড়াত্বক:। 

তথাতে সতি স্থায়িভা বস্ববূপস্ত জড়াআবকতাদৃশধর্ম্য বিভ।বাদিভি কারণৈরানন্দাত্মক-রসরূপত্বাগুপ- 
পন্থেত ন হি জড়পরিণাম-ম্বরূপ আনন্দো ভবভীতি ॥% 

টাকার তাঁৎপধ্য। মুল প্লেকে সামাঞ্জিকের চিন্তকে রভস্তমোরহিভ এবং শুদ্ধলত্বরূপে 
অনস্থিত'বলা হইয়াছ্ধে। যেচিন্ত রজস্তমৌরহিত- তাহা যে অবিদ্যারহিত ( মায়বৃত্তিশূন্য ), তাহা 
সহজেই জানা যায়। স্ুতর1ং সেই চিত্তের শুদ্ধসন্বও মায়াবৃত্তিরপ হইতে পাকে না; কেননা, অবিদ্যা- 
রহিত চিত্ত মাঁয়ারই অভাব 1 এই শুদ্ধলত্ব মায়।র বুন্তি নে বলিয়া ইহা হইবে চিদ্রপ। অতএব, 
সেই চিত্তনিষ্ঠ ধর্ম এবং রসাস্বাদও হইবে হল।দিনীশক্তির মানন্দাত্মিক। বৃত্তিবিশেষ, তাহা জড়াত্মক 
হইবে না। তাহ] যদি জড়াত্মক হয়, তাহ] হইলে, বিভাবাদি কারণের যেগে চিত্তের জড়াত্মকধর্জপ 
স্থায়ী ভাব কখনও আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হইতে পারে না; কেননা, আনন্দ কখনও জড়ের 
পরিণাম নহে। 


[ ৩০০৭ ] 


কাব্য ও কাব্যরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৫৯-অমু 


এইরূপে দেখা গেল - রন্ধঃ ও তমোগুণের কথ। দূরে, যে চিত্তে মায়িক সব্ব্ত৭ও থাকে, সেই 
চিত্ত ভক্তিরসান্বাদনের যে।গা নহে; মায়িক গুণত্রয় দৃরীতৃত হইয়া গেলে চিত্ত যখন হলাদিনীশক্তির 
বৃত্তিবিশেষ জড়াতীত চিন্ময় শুদ্ধসত্তের সহিত তাদাত্মা লতি করে, তখনই সেই চিত্তের পক্ষে ভক্তিরসের 
আন্বাদন সম্ভব। পরবর্তী ১৭৩-খ-মনচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


১৫৯। ব্চাল্ল্যে ল্রল গু ল্পলেল্স সহ্য 
ভরতমুনি তাহার নাটাশাস্তে নাট/কাব্যে আটটা রস স্বীকার করিয়াছেন- শুক্গর, হাস্তা, 
করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক. বীভৎম এবং অদ্ভুত। 
শৃঙ্গার-তাস্ত-করুণ-বৌদ্র-বীর-ভয়ীনকাঃ। 
বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ছো চেত্যান্টো নাটো রসা: স্মৃতাঃ ॥৬1১৫। 
কাবাপ্রকাশও ভরতের উক্তির উাল্লখ করিয়! এই আটটী রসের কথাই বঙ্গিয়াছেন। 8199॥ 
লোচনটাকাকার জাঁরও একটী রসের কথা বলিয়াছেন_শাস্তরল। এইরূপে লৌকিক- 
রসণাস্বিদ্গণের মতে রম হইল মোট নয়টা । 
গৌড়ীর বৈষ্ণবাচাধ্যগণ কিন্ত পাচটী মুখা এবং সাতটী গৌণ--এই ছ্বাদশটা রস স্বীকার 
করিয়াছেন। মুখ্য পাচটী রস হইতেছে _শাস্ত, দাস্ক, সথা, বাৎসলা এবং মধুর বা শ্ঙ্গার। আর, 
স।তটী গৌণরস হইতোছে _হাসা, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। 
গৌডীয় আচাধাগণের স্বীকৃত দ্বাদশটা রসই অপ্রাকৃত তক্তিরস। ভগবদৃবিষয়া। রতি (ব1 
ভক্তি ) অনুকূল বিভাঁবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রসের উপ্ৃব হয়, তাহ ভক্তিরস। 
লৌকিক-রসবিদ্গণের ন্গীকৃত রসঞ্চলি হইতেছে প্রাকৃত রস। প্রাকৃত জীববিষয়া রতি 
অন্ৃকুল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রূসর উদয় হয়, তাহাই প্রাকৃত রস। 


[ ৬০৮ ] 


অষ্টম অধ্যায় 


রস-নি্পত্তি 
১৬০। ভুব্পতমমুনিন্র মত 


রসনিপ্পত্তি-সন্বদ্ধে ভরতমুনি তাহার নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়ােন__৫বিভাব।ন্ুভাববাভিচরি- 
সংযোগ।দ্‌ রদনিষ্পন্তি_বিভাব, অন্তু ভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে 1” 

ভাৎপর্যা হইতেছে এই 5-রতির সহিত বিভব, অন্ভাব এবং ব্যতিচারিত।বের সংযোগ 
হঈলে রতি রদরূপে পরিণত হয়। সান্তিক ভাবের অন্ুভাবন্ব আছে বলিয়াই বোধহয় ভরতমুনি 
সাত্বিকতাবের পুথক্‌ উল্লেখ করেন নাই; বোধহয় তিনি অগ্ুভাবের মধোই সান্বিকক ভাবকে 
অন্তভূক্ত করিয়।ছেন। 

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির পবে ভরতমুনি লিখিয়াছ্েন_-“কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেং__ 
উচাতে। যথা নানাবাঞ্জনৌষধিপ্রবাসংযোগাদ্‌ রসনিষ্প্তিও, তথা নানাভাবোপগণদ্‌ রসনিপপন্িঃ। 
যথা গুনডাদিভি; দ্রবোর্ধাঞ্জনৈরোধদীভিশ্চ ষড় রস নির্বত্ান্তে এবং নানাভ।বোপহিতা। আপি স্থায়িনে। 
ভাবা রসন্রণাপু,বন্তি | বিভাবাদির সংযোগে যে রস্নিষ্পন্তি হয়, তাহার ) দৃষ্টান্ত কি? ইহ! যদি 
বল। হয়, তাহাহইলে বলা হইতেছে | যেমন নানাবিধ বাঞ্ধন ও ওধর্দিদ্রবোর সংযোগে (ভোজ্য) 
রসের নিষ্পন্তি হয, ভদ্ধপ নানাবিধ ভা?বর উপগমে (কাবা-) রসের নিষ্পতি হইয়া থাকে । যেমন 
গুড়।দি দ্রবাদ্ধ!রা, বাঞ্জনদ্ধারা এবং ওবধিদ্বারা ষড়বিধ রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রুপ নানাবিধ ভাবের ছার! 
উপহিত হইয়া স্থযিভাবসনৃহও রসহ প্রাপ্ত হয়।” 

বাঞ্জন[দির দৃষ্টান্তে বুঝ। যাইভেছে-স্থায়িভীবের সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই 
স্থায়িভাব রসহ প্রাপ্ূু হয়ু। 

কিন্ত ভরতমুনিকথিত “বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযে।গাদ রসনিষ্পত্বি'-এই বাক্যটার 
অন্তর্গত “সংযোগ” এবং “নিষ্পত্তি” এই শব্দদ্ধয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আ.চার্ঘয ভিন্ন ভিন্ন 
ভভিমন্ত প্রচার করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে ভট্রলো লট, শ্রীশঙ্কৃক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগ্তপ্তই প্রধান । 
তাহার “নিষ্পত্তি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে_ উৎপত্তি, অন্ুমিতি, ভক্তি এবং অভিব্যক্তি । 
এজন) তাহাদের মতবাদও যথাক্রমে উৎপত্তিব।দ, আনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া 
পরিচিত। সংক্ষেপে এ-মমস্ত মতবাদের আলোচনা কর] হইতেছে । 


১৬১। লোল্পউ ভট্রেল্স উতপঙ্জিবাদ 
লোল্লটভট্রের উৎপত্তিবাদ-সম্থন্ধে কাব্যপ্রকাশে ( চতুর্থউল্লাসে ) লিখিত হঞ্টয়াছে__. 
[ ৩০*৯ ] পু 
৩৭৭ 
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“বিভাবৈল'লনো গ্যান।দিভিরালগ্নোদ্দীপনকারণৈ রত্যাদিকোৌঁতাবে। জনিতঃ অন্ুভাবৈঃ কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপ 
-প্রভৃতিভিঃ কার্ধোঃ প্রতীতিধোগাঃ কৃতঃ ঝাভিচারিভিণির্ধেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো। মুখ্যয়। বৃত্ত 
রামাদানন্ত কার্যো তদ্ররপতান্নসন্ধীনান্বর্তকেইপি প্রতীয়মানো রস তি ভট্টলোল্লটগ্রভভয়ঃ 

_ললন্দি আলম্বন-বিভ।ব এবং উদ্চানাদি উদ্দীপন-বিভ|ব্রূপ কারণের দ্বার। রত্যাদি 
ভাবের উৎপত্তি হয়; কটা্ষ-ভুজবিক্ষেপাদি শনুভাবরূপ কাধাদ্বারা তাহ! প্রতীতির যোগা হয়; 
নিধেপাপি ব্যতিগারি ভাবকূপ সহকারী কারণের ছার! উপচিত ( পৰিপুষ্টি ) হইয়া ইহা! ( রত্যাদিভাব ) 
রলরূপে পরিণত হয়। মুখ্াযতঃ রামাদি আন্ক|ধ্োই এই রসের উৎপত্তি হয়; আনুকত্তী। নট রামাদি 
অনুকাধ্যের অন্তকরণ করে বলিয়। অন্ত কর্তাতেই ভাহ। অবস্থিত বলিয়। মান হয়|” 

তাৎপধ। হইতেছে এই £-রামসীতা-বিষয়ক কীবা অবলম্বন করিয় বিবেচনা? করা হইতেছে । 
রামচন্দ্র পীতাবিবয়িণী রতির আশ্রয়ালম্বন হইতেচছন রামচন্দ্র এবং বিষয়।লম্বন হইতেছেন সীতা । 

ভয়েই আলম্বন-বিভাব। আব মনোবিন উদ্ান।দি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব, উদ্যানাদি রত্ভিকে 

উদ্দীপিত করে। সীতার দর্শন।দিতভে এবং উদ্য।নাদি উদ্দীপন বিভাবের ফলেরাগচন্দের লীতাবিষয়িণী 
রত্তির উৎপন্তি (উদয়) হয়। এই রতির কাখা হইতেছে কটা্গ-ভুজাক্ষেপাদি অমুভাব। রামচক্দ্রে 
সীতাব্ষয়িণী রতি উদিত হষ্টালে তিণি মীত!র প্রতি কটাক্গ।দি নিক্ষেপ করেন, সীতাকে আলিঙ্গন 
করার জন্য বাভ-প্রস্থরণাদি করেন ; রামচন্দ্রে যে সীতা ব্ষয়িণী রতির উদ্য় হইয়াছে, ইহাদ্বারাই তাহ 
জান! যায়। আবার নিবেদি ব্যভিচািভ।বের দর এই রন্তি পরিপুষ্টি ল।ভ করিয়। রস্বূপে পরিণত 
হয়। এই রসের উৎপত্তি হয় বাস্তবিক রামচন্দে। নাটকের অভিনয় রামচন্দ্রই আগ্রকা্ধা । রঙ্গমঞ্ধে 
রামচন্দ্রের ভূমিক! যিনি অভিনয় করেন, তাহাতে বাস্তবিক রসের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু অভিনয়- 
দর্শনকারী সামাজিক স্বীয় তন্ময়তাবশতঃ আনুকত্তাকে € অভিনেতাকেই ) রামচন্দ্র মনে করিয়া, 
রাঁমচন্দ্রে যে রসের উংপন্তি হইয়াছে, অন্তকর্তাতেই সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন। অন্ুকত্তা 
নট অন্তকাধ্য রাঁমচন্দ্রেরই হাঁব-ভাব-কটাক্ষ-বাস্ুদর্চালনাদির অন্তকরণ করেন বলিয়া সামাজিকের 
নিকটে অন্ুকর্তা ও অনুকাধ্য এক্ডছুভয়ের অভেদ-প্রতীতি জন্মে । 

ভষ্টুলোল্লট ভরতমুনি-প্রোক্ত “নিষ্পত্বি*-শবের অর্থ ধরিয়াছেন-_-“উৎপত্তিশ এবং “সংযোগ” 
শব্দের অথ ধরিয়াছেন--*সগ্বদ্ধ।” রসের সহিত ললন-( শীতা-) রূপ আলম্বন.বিভাবের এবং 
উদ্ানাদিবূপ উদ্দীপন-বিভটবের সম্বন্ধ হইতোছে জগ্ত-জনব-সম্বন্ধ ; রস হইতেছে “জনা-_উৎপাঁদা” 
এবং বিভব হইতেছে তাহার “জনক--উৎপাঁদক।" এই বিভাঁব হইতেছে রসের কারণ। 
আর, রদের সহিত কটাক্ষ-ভূঞ্জাক্ষেপাদি অগ্ুভাবের সম্বন্ধ হইতেছে জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক-সন্বন্ধ ; 
রস হইতেছে জ্ঞাপা (জানাইবার বিষয়) এবং কটাক্ষাদি হইতেছে তাহার জ্ঞাপক। ভাঁরপর, 
নিরেদাদি ঝাতিচরিভাবের সহিত রমের সম্বন্ধ হইভেছে পোঘ্য-পোষক-সন্বদ্ধ ; রস হইতেছে পোস্ত 
এবং বাভিচারিভ।ব হইতোছে তাহার পোষক ; কেননা, ব্যভিচ।রিভাবের দ্বারা রতি পরিপুষ্ট হইয়া 


[ ৩০১৬ ] 
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রস্বূপে পরিণত হয়। একট ব্যভিচারিভাব হইল রসের সহকারী কারণ। এইকপে ভট্লোল্পট 
দেখাইলেন-_-বিভাব-অন্ভাবাদির মহিত সম্বন্ধ হয়ীতেই রসের উৎপান্ত হয়া খাক। রস আগে 
ছিলন।, বিভাবাদির সহিত নম্বন্ধের ফলেই রঙ্গের উৎপত্তি হয়। 

কাব্যপ্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর শ্যায়ালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছন--“সংযোগাদিতি 
একজ্্নবিষয়ীভাবরূপা্মিলনাদিতার্থ। মিলিতৈরেব তৈ রমবোধজননস্য বঙ্ষামাণত্বাৎ সংযোগ 
হইতেছে একছ্ঞানবিষয়ীভ1বরপ মিলন। বিভাবাদির মিলনেই রদবোধ জন্মে বলিয়। বল! হইয়াছে।” 
তাহা হইলে সংযোগ (বা সম্বদ্ধ )-শব্দের অর্থ হইল মিলন, রতির সহিত বিভাধদির মিলন, যে মিলন 
বিত।বাদির পৃথক পুথক্‌ অন্তভৰ হয় না, সকলের সম্মিলিত একটী রূপেরই (এক রঙ্রূপেরক্ট ) 
ন্রুভবু হয়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাবে _ তট্রলোপ্লটের মতে উল্লিখিতবপে অনুকাযোই রঙ্গের উৎপত্তি হয়; 
ভাতক|/ধ্যর সভিত আনুকর্কার অভেদ-মনন-বশতত সামাজিক মনে করেন, অন্তকর্ত।তেই সেই রস 
বিদ।মান । তাহা! হইলে সামাজিক কিরূপে সেই রসের জান্বাদন করেন? সামাজিকে হো সেই রস নাই । 

এ-সম্বন্ধে টীক্গাকার ন্যায়ালক্কারমহো দয় বলেন-_ রাম সাত।ব্ষয়ক-রতিমানিত্যাকারক- 
জ্ঞানন্গপ্ধেনেব সামাজিকবুন্তিতবাদেব সামাজিক! রসব্স্তঃ।” অর্থাৎ “রামচন্দ্র হইতেছেন মীতাবিষয়ক- 
রতিনান্‌ সামাজিকের মধো এইরূপ জ্ঞান জন্মে; সেই জ্ঞানের সঙ্ধন্ধবশতঃ সামাজিক 
রসান্ব।দন করেন। 

আবার প্রশ্ন হঠতে পারে শনুকাধা ও অন্ুকর্তার অভেদমননবশতঃ সামজিক অন্ুকর্তাকেই 
রামচন্দ্র বলিয়া মনে করেন এবং তীাহাকেই সীতাবিষয়ক-অন্তরাগবান মনে করেন । বাস্তবিক মন্ুকর্তাতে 
সীতাবিষয়ক অন্ররাগ নাই ২ সানাজিকের এতদশ জ্ঞান ছাগ্ঠিমান্্, মিথা। মিথাবন্তর আান্াদন 
কিরূপে সম্ভবপর হষইঈতে পারে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে ঝালকিকার তাহার টাকায় বলিয়াছেন-_“যথা অসতাপি সপে সপ্পতয়াব- 
লোকিত।ৎ দায়ে!হপি ভীতিরুদেতি, তথ। সীতাবিষয়িণী জন্তবাগরূপা রাঁমরতিরবিদ্ভামানাপি নর্তকে 
নাট্যনৈপুণোন তশ্মিন্‌ স্তিতেব প্রতীয়মান সঙ্গদয়হদয়ে চমংকারমপয়াস্তোব রসপদবীনধিরোহতীতি।” 

তাৎপর্য । কাহারও কাহারও সগয়বিশেষে এবং স্কলবিশেষে রজ্জুতে সপত্রম হইয়া থাকে । 
যে-স্থুলে মভ্রম হয়, সে-স্থুলে বাস্তবিক সর্প নাই, আছে রঙ্জ , তথাপি দর্শক রঞ্জ/্‌কই সর্প মনে করে 
বলিয়! সেট রজ্জ হইতেই তাহার চিত্তে ভয়ের উদয় হয়। সপপন্বদ্ধে দর্শকের পূর্লংস্কীর আছে 
বিয়া এইরূপ হয়। তদ্রপ, অনুকত্তা নর্তকে রামচন্দের সীতাবিষয্রিণী অন্ুরাগরূপা রতি ন| 
ধাকিলেও অন্ুকর্তার নাটাানৈপুণাবশতঃ শনুকর্তা নটেই সেই রতি আছে বঙ্গিয়। সঙ্ধদয় সামাজিক 
মনে করেন, তাহাঁতেই সেই রতি চমৎক1রময় রসরূপে আন্বাদিত হয়। সাঁমাজিকের চিন্তে রতিবিষয়ক 
সংস্কার থাকে বলিয়া ইহ! সম্ভব হয়। 


| ৩০১১ 1 
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৯৬২। উীম্পন্ুক্েন অনন্ুম্িতিলাদে 

শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও দৃশ্যকাব্য অবলম্বন করিয়া শ্রীশঞ্কুকের অভিমতটার আলোচনা 
করা হইডেছে। শ্রশস্থকের মতে “নিষ্পত্তবি*শব্দের অর্থ হইতেছে “অন্মিতি বা অনুমান” এবং 
“লংযোগ”-শব্দের অর্থ হইতেছে “সম্বন্ধ ।৮ নৈয়ায়িকের অনুমান-ব্যাপারটা হইতেছে এইবপ। 
আর্রকাষ্ঠের সতিত অগ্সির সংযোগ হইলে ধুমের উৎপত্তি হয়। অগ্নিব্যতীত ধুমের উৎপত্তি 
হইতে পারে না; ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেচ্ট সম্বন্ধ। এজন্য কোনও স্যলে ধুম দেখিলেই 
অনুমান করা হয়-সে-স্থানে অগ্রি আছে। ধূমের অনুরূপ কুজঝটিকা দেখিলেও কখনও 
কখনও কুজঝটিকী-স্থলে অগ্নির অস্তিত্ব অন্তমিত হয়। এইরূপ স্থলে বাস্তবিক ধুম নাই, 
আছে কুজ ঝটিক।; অগ্নিও নাইট । তথাপি অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। এন্থলে অগ্নি ও 
কুজ ঝটিকার মধো “গম্য গমক৮-সন্দ্ধ বিদ্ধমান। ধূমরূণে প্রতীয়মান কূজ ঝটিকা হইতেছে “গমক-_ 
অগ্সির অস্তিত্বের অনুম।পক”, আর অগ্নি হইতেছে "গমা-ধুমরূপ কুজ ঝটিকার অনুমাপ্য।” 

তদ্রপ, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কৌনও দৃশ্যকাবোর অভিনয়ে যিনি রানচন্দ্রের অন্ুকর্তা (রাম 
চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনেত। ), তাহার অভিনয়-চাঁতুধ্যে সামাজিক ভাহাকেই রামচন্দ্র বলিয়া মনে 
করেন। রামচন্দ্র সীভাবিষয়ক অনুরাগ (স্থায়ী ভ।ব) অগ্ুকর্তায় নাই : বিভাব, অনুভাব এবং 
বাভিচারী ভব বাস্তবিক অনুবর্তায় নাই, আছে অনুকাধ্য রামচন্দ্রে। কৃত্রিম উপায়ে অনুকর্তা নট 
সেগুলির অন্নকরণ করেন মাত্র! তথাপি সামাজিক মনে করেন--এ-সমস্ত বিভাবাদি অনুকর্ত। কৃত্রিম 
রামচন্দ্রেরই ; অবশ্য তিনি কৃত্রিম রামচন্দ্রকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন না, জত্য রামচন্দ্র বলিয়া 
মনে করেন। ধুমের সহিত আগ্নর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ মাছে বলিয়া যেমন কোনও স্থলে ধম দেখিলেই 
অগ্নির অস্তিহ্র অনুমান কর! হয়, তদ্রপ বিভাবাদ্দির সহিত স্থায়ী ভাবের অবিচ্ছেছ্া সম্বদ্ধ আছে 
বূলয়া, অনুকর্ধায় বিভাবাদি দেখিয়া সামাজিক আনুমান করেন--অনুকর্তাতেই স্থায়িভাব বিদামান। 
যদিও ইহ] অন্ুমানমাত্র, তথাপি কিন্তু কহ সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ। অন্য অন্মানে বস্তুর 
অক্তিত্বের জ্ঞানম।ত্র হয়; কিন্তু এই অনুমানে বস্তু-সৌন্দধ্যের জ্ঞান জন্মে। অন্ুকর্ত! তাহার অভিনয় 
বিষয়ের শিক্ষা এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন; তাহার ফলে তাহার অনুকৃত বিভাবাদি এক অপূর্ব 
সৌন্দর্য ধারণ করিয়া প্রকটিত হয়। সামাজিক তাহ।র বাসনার বা পূর্ববনংস্কারের প্রভাবে তাহার 
আ্বদন করিয়৷ অপুর্ব আনন্দ অনুভব করেন। ইহাই সাম[জিকের রসাম্বাদন। এ-স্থলে বিভাবাদি 
হইতেছে “গমক-বা রসের অন্থমাপকণ””, স্থায়ীতাব হইতেছে “গম্য--অনুমাপা” এবং জামাঁজিকের 
রসগ্রতীতি হইতেছে “অনুমিতি।” এই অন্ুমিতিকেষ্ট চমৎকার-প্রতীতিরূপা চর্বণা বলা হয়; 
চর্বণাছ।র! স্থায়িতাব বিবয়ীকৃত হইলেই তাহা রস হয়। চর্বণা হইতেছে সামীজিকের ; সুতরাং রসের 
প্রতীতিও সামাজিকের। স্থায়িভাব থাকে অগ্ুকাধ্যে, বিভাবাদি থাকে অন্ুকর্তায় (কেননা, অনু- 
কর্তীই বিভাবাদির অনুকরণ করেন ) এবং রসপ্রতীতি সামাজিকে। 


[ ৩০১২ ] 


রসনিষ্পত্তি ] রসতত্‌ [ ৭1১৬৩৬-অনু 


শ্রীশঙ্ককের অনুমিতিবাদ সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ যাহা বলিয়ছেন, ভাহারই ত।ৎপর্য্য এ-স্থলে 
কথিত হইল। ক।ব্যপ্রকাশ বলেন__ 

--শিক্ষাত্যাপনিবস্তিতস্বকার্ধাপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকাধ্য-সহকাঁরিভিঃ 
কৃত্রিমৈরপি তথাইনভিমগ্থমানৈধিভাবাদিশব্দবাপদেশ্ঠৈ: সযোগাৎ গম্যগমকভাবরূপাদ্‌ অন্তমীয়মানো- 
ইপি বস্ত্রসৌন্্যবলদ্‌ রসনীয়হেনান্যমুমীয়মানবিলঙ্গণঃ স্থায়িতেন সভাবামানো রত্যাদির্ভাবন্তত্রা- 
সন্গপি সামাজিক।ন1ং বাসনয়া চবাম।নো রস ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে_ স্থাফিভ।ব থাকে বাস্তবিক অন্ুকাধো, অন্রক্ত। নটে তাহা নাই। 
শনুকন্ভ।য় তাহার অস্তিত্বের জন্টমানমাত্র করা হয়। যাহ] বস্তত/ঃইঈ আবিদ্যম।ন, তাহার রসত্ব-প্রতীতি 
কিরূপে সম্ভবপর হঈতে পারে ? 

উত্তরে বন্তবা এই £_আনুকত্ত] বাস্তবিক আঞুক।ফ্য নহে এবং অন্নকাদাব স্থায়িতাবও 
অন্ুকক্তায় নাই ইহা সভ্য । কিন্তু সামাজিক অনুকত্তণাকেই অন্রকাঘ্য ননে করেন এবং অগুক।যোর 
স্থ[যিভাবও অন্থুকন্তায় বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। এ-বিষয়ে অভিনয়-দর্শণ-কালে তীর কোনও 
মংশয়ও কখনও জাগেনা। সামাজিকের এতাদৃশ জ্ঞান অবাস্তব হইলেও তাহ রসস্থষ্টির বিদ্ধ জন্মায় 
না। কেননা, সামাজিক তাহাকে অবাস্তব বলিয়া মনে করেন না1। রসাম্রগিতি হইতেছে প্রতীতি- 
মাত্র। বাস্তব বন্ত যেমন প্রতীতি জন্মায়, অবাস্তব বস্তু দি তেমনি প্রতীতি জন্ম ইতে পারে, তাহ! 
হইলে বাস্তব-অবাস্তব-বিচারেরই বা কি প্রয়োজন? যদ্দি বলা যার_অবাস্তব বন্ত কিরূপে 'প্রতীতি 
জন্ম।ঈতে পাঁরে ? তাহাইইলে বলা হইতেছে যে--শ্রীশঙ্কৃকির অনুমানে কেবল নাত্র বন্তর জ্ঞান জন্মেনা, 
প্রভাত বস্ত/সীন্দধ্যের জ্ঞান জন্মে ; অন্তকর্তার নাট্যনৈপুণ্য যে সৌন্দর্ধা গুকটিত হয়, তাহাই সবাসন 
সামাজিকের পক্ষে রসপ্রতীতির আন্গকুলা বিধাঁন করিয়া থাকে । রসাঠভূতি-বিষয়ে বাস্তব অপেক্ষা 
অবাস্তবের একটা বিশেষত্ব আছে। বাস্তব হইতেছে দেশকালাদিতে সীমাবদ্ধ; কিন্তু সঙ্গদয় 
সামাজিকের চর্বণা অবাস্তবাক-_সামাজিক যহাকে বাস্তব বলিয়াই মানে করেন, সেই অবাস্তবকে_ 
দেশকাল।দির অতীতেও লইয়া যাইতে পার। অনুমিতিবাদসন্বন্ধে আলঙ্কারিক রুষাক তাহার 
ব্ক্তিবিবেক-বাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন-_-“অতঃ প্রতীতিসারখাৎ কাব্যস্ত অন্ুমেয়গতং 
বাস্তবাবাস্তবত্বমপ্রয়োজকম্‌। উভয়থা চমৎকারলক্ষণাথ ক্রিয়ীসিদ্ধেঃ। প্রভাত অবাস্তবতে যথ! সিধাতি, 
ন তথ! বাস্তবত্ধে--ইতি কাব্যান্মিতেরেষান্রমানাস্তরবিলক্ষণতা--ইতি জ্ভরমানবাদিনোইয়মভিপ্রীয়ঃ ॥ 


১৬৩। ভুউলাস্ক্ন্র ভুক্তি্াদ 

উষ্টনায়কের অভিমতমসম্বদ্ধে কাব্যপ্রকশ বলেন-_প্কাব্যে নাটো অভিধাঁতে। দ্বিতীয়েন 
বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্বন)? ভাবকর্-ব্যাপারেণ ভাবামীনঃ স্থায়ী সবে।দ্রেকপ্রকাশানন্দময়সংবিদ্ধি- 
শ্াস্তি-সতদ্বেন ভোগেন ভূজ্যতে ইতি ভট্টনায়ক: ॥ কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাম।” 


[ ৩০১৩ ] 


রসনিষ্পন্তি ] গৌড়ীয় বৈষব-দশন [ ৭১৬৩-মনু 


তাৎপর্যা। ভট্রনায়কের মতে কাব ও নাট্যে শব্দের তিনটা বাঁপ।র অছে--অভিধা, 
ভাৰকত্ব এবং ভোজকত্ব। তাহার মতে লক্ষণ!ও অভিধার অন্ততূক্তি; কেননা, অভিধাবুদ্তিলন্ধ অর্থের 
[সহিত লক্ষণাবুত্তিলব্ধ অর্থের সম্বন্ধ আছে । 

ভাঁব্কত্ব হইতেছে সাধারণীকরণ_ যাহা সাধারণ নয়, ভাহাকে সাধারণ করা । ভবকত- 
বাপ।রের প্রভাবে অঙ্গাধারণ নবিভাবাদি সাধারণ বিভাবাদি রূপে প্রতীত হয়। যেমন, শ্ীরা মচন্- 
বিষয়ক ন।ট্যে রাম ও সীতা হইতেছেন আলম্বন বিভাব -রান আশ্রয়ালন্দন, সীতা বিষয়।লম্বন। 
অভিধ1-বাঁপারে আশ্রয়ালন্বন বলিতে রামকেই বুঝায় এবং বিষয়ালগ্বন ক্লিচত সীত।কে্ট বুঝায়; 
কিন্তু ভাবকত্ব-বাপারের প্রভাবে রামের পরিবন্ডে পুরুষমাত্রের এবং সীতার পরিবর্তে নারীনাত্রের 
প্রভীতি জন্মে ১ সঙ্গে সঙ্গে রামের সীতাবিষয়ক অনুরাগ পুকষের নারীবিষয়ক অন্ুরাগবূপে প্রতীত 
হয়ু। যাহা ছিল বাগষ্টিগত, ভাবকহ-বাপারের প্রভাবে তাহা হইয়। পড়ে নৈবাষ্টিক, সর্বগত 
(017591351)। উদ্দীপন বিভাব, অনভাব এবং সঞ্চারী ভবও তদ্রপ ভাবকত্ব-ব/পারের প্রভাবে 
তভিধ! বৃত্তির বিশিষ্ট-অর্থকে পরিহার করিয়া অবিশিষ্ট রূপে প্রতীয়নান হয়। উদ্দীপন বিভা 
উদ্ানাদি স্থান, কি দিব।-বীত্রি-সঙ্গা-স।দি সময়,_অভিধ।ব্া!পারলব্ধ বিশেষ স্যান-কাল ন! বুঝাইয়। 
সাধারণ স্থান-কলরূপে প্রতীয়মান হয়, সার্ববব্জিক এবং সাব্বকালিক বূপে প্রতীত হয়। রামচান্দরের 
বা সীতার হান, কটাক্ষ, অস্রপ্রভৃতি অনুভাব এবং হব-শোকাদি সঞ্চারী ভাব€ ভাবকহু-ব্যাপারের 
প্রভাঁবে রামচান্দ্ের বা সীতার হাস্য-কটাক্গাদি, বা হর্ষ-শোকাদিরূপে প্রর্তীত হয় না; প্রভীত হয়--যে 
কোনও নাকের বা যে-কোনও নায়িকার হ।স্য-কটাক্ষাদি, বা হব-শোকাদিরূপে। এইরূপে, অভিধা- 
বৃদ্ধির গ্রভাঁবে বিভাব, অন্তভাব এবং সঞ্চারী ভাবের যে বিশেষাত্বর প্রতীতি জন্ম, ভাবকব-বা।পারের 
প্রভাবে সেই বিশেষত্বের প্রতীতি বিলুপ্ু হইয়া যায়, তাহার স্থলে একটা হবিশেষ বা মাধারণ ভ।বের-- 
সার্বজনীন, নার্ববভৌম, সার্বকালিক ভাবের-_ প্রতীতি জন্মে? ভবকন্তের প্রভাবে, যাহা ছিল 
অসাধারণ ব। বাষ্টিগত, তাহ1 হইয়া পড় সাধারণ বা নৈর্যগ্টিক (17101৬07501 ইহাঁকেই বলে 


সাধারণীকরণ। | 
তারপর ভো।জকত্ব। সাধারণীকরণের পরে, সাঁধার্ণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্বব্যাপারের 


প্রভাবে মামাজিকের চিত্তে সত্বের উদ্দ্েক করিয়! সাধারণীকৃতা রতির ভোগ (ভক্তি) বা সাক্ষাংকার 
জন্মায়, সামাজিককর্তৃক আম্বাদন জান্মায়। ভো(জকতব/।পার সামাজিকের চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের 
ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া সব্বগুণের প্রাধান্য জন্মায়। রজঃ ও তমঃ অভিভূত হগয়ায় এবং সন্বের 
প্রাধান্থ হওয়।য় চিন্ত স্থির হয়, চিত্তের বিক্ষেপাদি থাকে না, চিত্ব বিষয়-বিশেষের গ্রহণে সমর্থ হয়, 
সাধারণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায় অন্ত কোনও বিষয়ে সামাজিকের 
অনুসন্ধান থাঁকেনা। রসানুভূতিতেই চিত্ত তখন নিবিষ্ট থাকে, বিশ্রান্তি লাভ করে। 
এইরূপে ভোজ্যভোজকত্ব ভাবের সংযোগ বাঁ নন্বন্ধবশতঃই (সাধারণীকৃত বিভাব।দি হঈতেছে 
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ভোজক বা! রঙ্নিষ্পত্তির করণ এবং রস হইতেছে ভোজা ব। আবস্বাস্ঠ ) রসনিষ্পত্তি হইয়া 
থাকে। 

উট্টনাধকের মতে “নিষ্পত্তি*-শব্দের অর্থ হইতেছে “ভুক্তি” এবং পসযোগ্শষের অর্থ 
হইতোছে “সম্বন্ধ” 


১৬৪। শঅক্ডিনলগুপ্ডের অভি ব্যক্তিাদ 

কাব্য প্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে শ্রীপাদ অভিনবপ্তপ্তের জভিমত সম্বন্ধে যাতা বলা হইয়াছে, 
তাঁহার সার মন্ম এইরূপ £- 

সহ্ৃদয় সামাজিকের চিত্তে রতি পুর্ব হইতেই জবস্থিত। কতকগুলি কারণে দেই রতি 
অভিবান্ত বাউদ্ব,দ্ধ হয়। কাব্যনাটকাদিতে সেই কারণগ্ুলিকে বিভব, অন্ঠভাব এবং ব্যভিচারী 
ভাব বলা হয়। তাহা হইলে জানা শেল. বিভাব, আন্তভাব এবং বাভিচারী ভাবের প্রভাবে 
সন্গদ্য় সানাজিকেন চিনম্িত রতি ব| স্থায়িভ!প টদ্দদ্ধ বা অভিবাক্ত হয়। সামাজিক যখন শ্রব্ক।ব্য 
আলণ কারন, বা দৃশ্যকাবা দর্শন করেন, তখন ভাবকত-বাপারের প্রভাবে বিভাবাদি সাধারণীকৃত 
হয়া পড়ে এবং সাদারণীকুত বিভাবাদির প্রভ।বে সাগাজ্িকের চিত্তের বিকাশ বা স্কারত। জন্মে । 
সামাজিকের স্থায়িভাব রভি€ পাধার্ণীকৃত ভইয়া পন্ডে। সামাজিক তখন ব্যগ্টিজ্ৰান তারাইয়া 
ফেলেন; ভীভার জ্ঞানসত্বা তখন সাধারণে, অথাং সমস্ত বিবয়ে বা নৈবাটটিকে, নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। 
এই্টরূপে স।পারণ ভাবে যে রতি অভিবাক্ত হয়, ভাহ। সঙ্গদয় সমাজিকের চিত্তে লোক।তীত আনন্দরূপে 
অনুভূত হয় এবং তখনই তাহাকে রস বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল, রসাস্থদ হইভেছে রসের 
অভিন্যক্তিমাত্র এবং ব্যঙ্গা-বাপ্তকভাবের সংযোগ বা সন্বদ্ধ-বশতঃই রসের এইরূপ আভব্যক্তি হইয়া 
থ।কে। এস্থলে বিভীবাদি হইতেছে বাঞ্জক--আভিবাক্তির উপায় এবং রস হইতেছে বাঙ্গা-_অভিবাক্ত 
বন্থু। ইহাই অভিব্যক্তিবাদ। 

আঅভিনবগ্প্তপাদের নতে রস বিভাবাদির কাধ্য নহে, বিভাবাদি রসের উৎপাদক নহে, 
শিভাবাদিও রসের কারণ নাহে | কেননা, সাধারণত; দেখা যাঁয়_-ঘট।দি কাধ্যবন্ত্র ঘটনিম্মাণের পরে 
দপ্ডাদি ক।রণবস্তর অপনারণের পরেও বিগ্ভনান থাকে । বিভাবাদি যদি রসের কারণ হইত এবং রস 
যদি বিভাব।দির কার্ধ্য হইত, তাহাহইলে ব্ভাবাদি যখন তিরোহিত হয়, তখনও রস থাঁকিত; কিন্ত 
তাহ! থাকে না; বিভাবাদি দূরীভূত হইলে রসও দূরীভূত হইয়া যায়। 

রস হইতেছে অভিব্যক্ত বস্তু, জ্ঞাপ্য বস্ত্র নে ; কেন না. রস হইতেছে সিদ্ধবস্ত্; ঘট যেমন 
দিদ্ধ বস্তু, আলোকের সঙ্কায়হ!য় তাহাকে জানা যায়। আলোক যেমন ঘটকে অভিব্যক্ত ব! প্রকাশ 
করে, তঙ্জেপ বিভাবাদিও সিদ্ধবন্তু রসকে অভিবাক্ত করে মাত্র। 

নিধিকল্পচ্ছানে (বিশেষত্বহীন জ্ঞানে) রসের অনুভব হয় না; কেননা, যতক্ষণ বিভাব, 
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অনুভব ও ব্যভিচারী ভাব বিদ্নান থাকে, ততক্ষণ রস্ও বিগ্তামান থাকে; সুতরাং বিভাবাদি 
বিশেষনস্তর আনুসন্ধানের উপরেই রসের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার সবিকল্প (বিশেষত্বময় ) জ্ঞানেও 
রূসের অন্ত ভব হয় না; কেননা, রস হইতেছে বস্কৃতঃ রসের নিজের আস্বাদনমাত্র । এই আন্বাদনের 
সময়ে মন সর্বভোভাবে আন্বাপদনেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই মনের অনুসন্ধান থাকেন! । 

প্রশ্ন হাতে পারে -ভ্নায়াকর ম্যায় অভিনবগুপ্ুও ভাঁবকত্বব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। 
এই অবস্থ।য়, ভট্টন।য়াকের ভূক্িবাদের এবং অভিনবগ্তপ্তের অভিব্যক্তিবাদের পার্থক্য কোথায়? 
উদ্ভুরে বল। মায় -ভট্টনায়কের মতে রস্কূপে পরিণত যে রৃতি সাম।জিক শান্বাদন করেন, সামাজিকের 
চিত্তে সেই রতির অন্তিহ নাই ; কিন্তু অতিনবঞ্চপু বলেন_বাসনারূণপে সামাদিকর চিন্তে সেই রতি 
পৃর্ম হইতেই বিছ্ভানান। ইহাই পার্থক্য। 

তভিনপগুণ্ের মতে ভরভঞ্পোক “নিশুকি-শবের অর্থ হইতেছে “আভিবাক্তি এবং 
“সংযোগ”-শবের ভাগ তইভেছে “সনগ্ধ”, স্থাফিভাবেৰ সহিত লিভাবাদির বাঙ্গ-বাঞ্জন ভাবরূপ সম্বন্ধ । 


১৬০। গৌড্রীন্সমতে ব্ুসন্দিস্পক্তি 
ক। শ্রীঞ্রীচৈতন্যচরিতা্ৃত 
পরীমন্মঙ্াপ্রতু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন, 
প্রেমাদিক স্থ।(ফিভাব সামগ্রীমিলনে । কুফভক্তিরস-ন্বরূপ পায়ু পরিণামে ॥ 
বিভাব, অন্ুভ।ব, সান্বিক, ব্যভিচারী । স্থাফিভ।ব রস হর মিলি এই চারি ॥ 
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পুর-মিলনে। 'রসালাখা* রদ হয় অপুর্রবাস্বাদনে॥ 
-শ্লীচৈ, চ, ১২৬।২৭-২৯॥ 
ইহা ভরতমুনির উক্তির শন্তরূপস্ট ( পূর্বববস্তী ১৫৯-জঞচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। শ্রীমন্হা প্রভুর উক্তি 
হইতে বুঝা যায়-ভরতমুনিকখিত “সংযোৌগ”-শবের অর্থ হইতেছে “মিলন” এবং “নিষ্পত্তি-শব্দের 
অর্থ হইতেছে “পরিণ।ম 1” বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে স্থায়িভাব রসরূপে পরিণ।ম প্রাপ্ত হয়। 
খ। ভ্ক্তিরসামৃতসিন্ধু 
ভক্তিরসামূতসিন্ধুতে ভপাদ রূপগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন £-_ 
অথাস্তাঃ কেশবরতেলক্ষিতায়া নিগদ্যতে | সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রূসরূপতা ॥ 
বিভাবৈরনুভানবৈশ্চ সান্বিকৈব্যভিচারিভিঃ | স্বাদাহং হৃদি ভক্তান(মানীত শ্রব্ণার্দিভিঃ | 
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবে। ভক্তিরসো ভবে ॥২১।১-২ ॥ 
তাৎপর্য কৃষ্ণরতিবূপ স্থায়িভাব বিভাবাদিসামগ্রীদ্বার। পরিপুষ্ট হইয়া রস্বূপত। প্রাপ্ত হয়। 
শ্রবণাদির প্রভাবে বিভীব, অনুভব, সান্বিকভাঁব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্তগণের হ'দয়ে স্বাদাত 
প্রাপ্ত হয়! (চমতকার-বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়া ) স্থাঁয়িভাব ভক্তিরস হইয়। থাকে । 


[ ৩০১৬ ] 
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ভক্তচিন্তেই শ্ত্রীকৃষ্ণরতি বিরাজিত ; ভক্তচিন্তস্থিত কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাৰ বিভ।বাদি সামশ্সরীর 
সহিত মিলিত হঈয়া অপূর্ব আন্বাদন-চমংকারিত্ব প্রাপ্ত হঈয়। রসরূপে পরিণত হয়। ভক্ত তাহ 
আম্বাদন করেন! 
বিভাঁবাদির যোগে কিরূপে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, তৎসম্থান্ধে ভক্তিরসামুত সিন্ধু 
বলিয়াছেন £-__ 
“রতিদ্বিশাপি কৃষ্ণ দ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈ: স্মৃতৈ: | তৈধিভাবাদিতাং যন্চিস্তছ্ততক্যু রসে! ভনেৎ ॥ 
যথা দধাাদিকং ড্রবাং শর্করা মন্চাদিভিঃ। সংচযাজন্নিশেষেণ বসালাখ্যো রমে। ভবেং ॥ 
ছদত্র সন্বথ! সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ/মুভব।দৃভূতঃ। প্রীটানন্দচমতকাবো। ভক্তৈ: কোতহপামুরস্যাতে ॥ 
সরতাদিপিভাব।দোরেকীভাপময়োইপি সন। জ্গুভন্তদ্বিশেষশ্ঠ ভনতচঙ্ছেদতো ভাব্হ ॥ 
যথ।চোক্তম্‌। 
প্রহীয়মান।; প্রথনং বিভা বাদাস্ত ভাগশ£ | গচ্ডান্ভা রসরূপ হং মিলিতা যান্তাখগুতাম্‌। 
মথ1 ঘরিচপঞ্ডাদেরেকীভাবে প্রপানকে | উদ্ভাসং কম্তচিৎ কাপি শিভংলাপেস্তথ! রসে ॥ হতি ॥ 
বাত: কারণড়হা যে কুষ্চকুঝ্ঃ-প্রয়াদয়?। স্তম্তাদা।; কাধাভূত।*চ নিবেদাদাঃ সহায়কাঃ ॥ 
ঠিহা কাবণকাম্যাদিশন্দবাচাহমত ভে। রাযোছোধে বিভাবাদিবাপদেশতমাগয়ুং ॥ ১1৫4৫॥ 
_সুখা। ও গৌনীন্ডেদে কৃষ্ণবতি দুষ্ট একার হইলেও তভিনয়াদিতে ভ্রু, গবগত এবং স্মহ কৃষ্ণাদি- 
দ্বাপ। বিভালিত। প্রাপু হইয়া ( কুষ্ণহাদিকূণপে সাক্ষাৎ অন্নড়ৃত হইয়া, ভাত এল নিভাপতা ও অনুভাবতা। 
প্র।গ%ু হইয়। ) সেই বৃতি কষ্তভচক্ত রসন্বরূপ হইয়। থাকে । যেমন, দধিপ্রভ়ৃতি দ্রবা শর্করা ৪ 
মরিচাদ্ির সহিত ঘথাযথ ভাগবিশেষে সযোজিত হইলে রসালান।মক রসে পরিণত হয়, স্েমনি সখ! 
কষণাদির সাক্াং অনুভন হইতে উদ্ভত এক অপুব্ব “প্রীঢানন্রচমংকারময়-রম ভক্তগণকত্ুক আন্মদনীয় 
হয়। সেই রদ রতি এবং বিভাব।দির সহিত একীভাবময় তইয়াও সেই সেই রতিবিভাবাদির 
উদ্াভেদনশতঃ রতিবিভাদিবিশেষদূপেও অনুভূত হয় ( অর্থাৎ চরমদশ!য় রতিবিভাবাদির একীভাব 
হলেও হাহার মধ্যে শ্গ্ষজূপে রতিবিভাদিরও অনুভব হইয়া থাকে )। এ সনদে গ্রাচীনগণও 
বলিয়াছেন প্রথমে বিভীবাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হর ; পরে একত্র মিলিত হইয়া রসরূপহ্থ 
প্রাপ্ত হইলে অখণ্তত্ব প্রাপ্ত হয়| যেমন, শর্করা-মরিচাদির সহিত মিশ্রিত হইয়। একীভাব প্রাপ্ত 
প্রপানাকেব ( পানীয় দ্রব্যের ) আন্বাদনে কোনও কোনও ব্যক্তির নিকটে শর্করা-মরিচাদি কোনও কোনও 
জ্রাবার প্রকাশ হয়! থাকে (অথাৎ প্রপানকের আস্বাদনকালে কেহ কেহ শর্করা বা মরিচাদির 
আম্বাদনও পাইয়া থাকেন), রসসন্বন্ধেও তদ্রপ (অথাৎ বিভাবাদির সহি হএকীভূত হইয়া কৃষ্ণবতি যখন 
রসম্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেট রসের আম্বাদনকালে৪ বিভাবাদির পৃথক অনুভবও হয়।)' রতির 
কারণভূতা যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়-( কৃষ্ণভক্ত-) গণ, কাধাভৃত যে স্তম্তাদি, এবং নির্বেদ।দি যে 
সহায়ক, বসোপ্রোকে তাহার। সকলেই কাধ্যকারণাদি শব্দবাচাত্ব পরিত্যাগ করিয়া! বিগাধাদি 


( ৩০১৭ ) 
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আখ প্রাপ্ত হয়। (টীকায় প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী বলেন - প্রাকৃত ঘট-পটাদির যেরূপ 
কাধা-কারণত। থাকে, অপ্রাকৃত এবং নিতা রতিবিভীব।দির তদ্রপ কার্ধাকারণতা! অসশ্তুব। শাতএব 
রতিবিভাবাদির কাধাকারণতার পরিবর্তে বিভাবাদি ভাখা। ইহাতি বুঝিতে হইবে ))” 

ইহ(র পরে ভক্তিরসামৃতসি্ধু বলিয়াছেন -বিভাব ররতিকে নিভাধিত কবে, 
অথাং ক্ল্তদান্বাদ-বিশেষের জনতা ভাতিশয় যোগাত। দান কবে; সাব্বিকভাবসমহ এবং 
কটাঙ্গাদি আনুভাবসমূহ সেই বিভাবিতা রৃতিকে আনূভব করায়, আথাৎ মনে তাহার 
আম্বাদাতিশঘা নিস্তর করে; আর নিবেরদাদি সঞ্চার ব| বাভিচাপী ভাবসমৃহ সেই 
বিভাবিত। এবং ভা্ভাবিত। রতিকে সঞ্চারিত করে এব বিচিত্রতা প্রাপ্ধু করার । কোন্‌ কন 
কান্যনাট্য-শান্সান্তরাগী ঝুলেন যে, ভগবংসপ্বন্দী ক।বান।টোর সেব।ঈ ( অন্শীলনই ) হইতেছে 
পূর্বোন্তু ভাবাদির বিভাবাদিত্ববিষয়ে একমাত্র হেডুও কিন্তু ভক্তিবসমুতসিদ্ধর মনে, অভ 
এবং অন্তু মাধূণাসম্পংশ|লিনী কুষফ্ণরতির প্রভাব হইছে বিছাবাদিচহর উত্তম 
করণ। কুঞ্ধরতি হইতেছে হল[দিশীশগ্তিণ বিলাসবিশেষ ২ এজছ্থা তাহ।ব স্ববপ হইছেছে অপ্রাকু্ - 
স্মতর।ং জবিচিন্তা, যুক্তিভাকির অগোচর | যাহ প্রকৃতির অতীভ, অপ্রাকৃত, আচিন্তা, যুক্তিতর্কের ছ্বার। 
তাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় কর। যায় না। মহাভার*-উদ্ভমপবের্ের “অচিস্থাঃ খলুঃ যে ভাবা ন 
ভাংস্তর্ষেণ যোজয়েংৎ। 'গ্র।কুতিভাঃ পর বচ্চ তদচিন্তাস্তা লক্ষণন ॥-এই প্রমণব।ক্যের উল্লেখপুববক 
শরীরকভ।ষাকার শ্ীপাদ শঙ্গরাচাযাপ্রমুখ পঞ্িতবর্গত তাত। বলিয়। গিয়াছেন। সমুদ্র খেমন স্বীয় 
জালের দ্বারা মেঘসমহাব পরিপূর্ণ করিয়া সেই মেঘসমৃতকর্তুক বছ্িত জলের দাবা রত্ধ।(লয় হয়, তদ্রপ 
এষ্ট মনোহর! কৃষ্ণরতি কুষ্ণ।দিকে বিভাবত] প্র।পু করাইয়। সেই নিভাপিত কুঞ্চ।দিদ্বারা্ট নিজেকে 
স্পষ্টবূপে সম্থদ্ধিত করে। 

বিভাবাদীলাশীয় কৃষ্ণাদীন্‌ মঞ্চলা রতিঃ। এতৈবের তথ।ভূতৈঃ স্ব" সঙ্গদ্ধতি স্ফুটম্‌ ॥ 

যথা শ্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্ধা ললাহকান্‌। রহ।লয়ো ভৰতোভিরষ্টৈস্তৈরেব বারিপিঃ | 

_ভ, র, সি, ১61৫২ 

কেহ যদি বলেন- রতির কারণন্থ স্বীকাপ কগিলে কাবানাট্য তে। বার্থ হষ্টয়া পড়ে? তছুপ্ধরে 
ভক্তিরসামৃতসিদ্কু বলিতেছেন - কাঁব্যাদির অর্থ চ্র্ণাভিজ্ কোনও হরিভক্তের নৃতন রঙ্াঙ্কুর উৎপন্ন 
হইলে ভাঙার সম্বন্ধে ভগবদ্বিষয়ক কাবান।টাদি যে বিভানত্বাদির কারণ হয়, তাহা৪ যকিঞ্চিতৎমাত্র, 
(অর্থাৎ যে কৃষ্ণভক্কের চিতে সবেগাত্র কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্চবিষয়ক কাব্যনাটযাদির 
অথচর্বনার ফলে তাহ।র পক্ষে কৃষ্ধাদির বিভ।বতাদি জন্মিতে পারে বটে কিন্তু এ-স্থলেও কাব্যনাটা।[দির 
অর্থচর্ণ।ই _ন্ুতরাং ক।ব্যন1ট।দিই __যে কৃষ্টাদির বিভাবস্বাদির একমাত্র হেতু, তাহ। নহে; তীহার 
চিত্তে আবিভূতি৷ কৃষ্ণরতিই মুখ্য হেতু; কাবানট্যাদির হেতুস্ব অতি সামান্য ; (কেননা, চিত্তে কৃষ্ণরতির 
আবির্ভাব ন| হইলে কাবানাট্যাদির ভনুশীলনে কৃষ্ণাদি বিভাবত। প্রাপ্ত হইতে পারে ন।)। যদি বলা 


[ ৩৯১৮ ] 
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যায়--কেব্লম।ঞর রতাস্কুরেই যদি কাব্যনাটোর কিঞ্চিৎ সাথ কতা থাকে, তাহ হইলে প্রেম-প্রণয়-রাগাদি 
আরূট ভাবের বেলায় কি কাব্যনাটা।দির কোনও প্রয়োজনই নাই ? তছুত্তরে বলা হইয়াছে__ 
হরিমন্বন্ধিনী কথার কিঞ্চিন্সাত্র শ্রবণেই তাদুশ মাধুভক্তদের রসাঙ্থাদ হয়া থাকে; কাবানাট|াদিদ্বারা 
অন্তভবের ব! জাম্বাদনের প্রাঢুষ। হয়; অথণং রলাম্থাদবিষয়ে ক।বান।ট্যের কারণত্ব যখাকথধিং মাত্র ; 
পিভাবাদির পিভ!বন্ব-প্র।পণে রতির প্রতাবই হইতেছে হেতু, কাবানাট্ের প্রভাব হেতু নহে। 

মাধুয্ণাদির আশ্রয় ললিয়। রতি কৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করে; আবার মাধৃষ্য।দির আশ্রয়ভূত 
কষ্ণাদিও রতিকে নিস্তীর্ণ করিয়া থাঁকে। অতএব এ-স্ালে বিভ।বাদি-চত্ুষ্টয়ের ( বিভাব, অনুভাব, 
সান্দিকভাল এবং বাভিচারী ভবের ) এবং বতির__এই উভয়ের পিরন্তুর পরস্পর সহায়কত্ব দুষ্ট হয়। 

নাধুর্যা।ছা।শরয়াদেন কৃষ্ণাদীবস্তততে রতিঃ। তথ! ভয়মাণাস্তে বিস্তীণাং কুবর্বতে রতিম ॥ 

অস্তঙ্গ বিভ।বাদিচত্তদস্য নেরপি । আর সহায়ক; বাক্তমিথোঠজ শরমবেক্ষাতে ॥ 

_-ভ, র, সি, ১1৫1৫৫॥ 

কিন্ত বিভাধাদিব আনৌচিতারূপ বৈরূপা উপস্থি্ঠ হইলে এই রতির প্রভাব সঙ্কুচিত হইয়া 
ধায় ( এম্থাল নিভাব হইাতিছে কৃ্চভক্রবিশেক এবং কষ । ঠাহ।দের অনৌচিভাজূপ বৈরূপা হইতেছে 
এই £_ দৃশ্বাক|বো যাহ।র। শ্রীরাধাকুঞ্চের অন্বকরণ করেন, তাহাদের বৈষূপা , যেমন, যিনি শ্ীরাধার 
অনকর্তা, তার বয়স যদি শ্রাকৃষেের আন্বর্তার ধস অপেক্গ। বেশী হয়, ভাহ। হইলে তাহ! হইবে 
বৈরূপা। এইরূপ অবস্থায় রতি সন্কৃচিত ঠইর। যায়, পুষ্টি লাভ করেনা । ভক্রুপ, শ্রবাকা ব্য-বর্ণনে ৪ 
ধিভাবার্দি যথাযথকপে বণিত না হইলে রতি সঙ্কুচিত হইয়। যায় )। 

আালৌকিকী গরকৃতিদ্ানা এই শ্দ্রূহা। রসস্থিতি হইয়। থকে, “য রসস্থিতিতে ভাবসমূ 
(বিভাবাদি এস: রত্যাদি) সামান্াকারে বা সাধারণভাল স্পষ্টজূপে ক্ষতি গ্রাপ্ধু হয়। এই ভাব- 
সমঠেব স্বরপ-সন্বন্ধনিয়মের যে অনির্ণয়। পৃৰ্বপগুতগণ তাহ।কেই ভাবসমূহ্ধের সাধারণা বলিয়া 
থখাকেন। ইভরভমুনিৎ বলিযাছেন_-“শক্তিরস্তি বিভ।ব।দে; কাপি সাধারণা কৃতো। প্রমাত। 
তদভেদেন স্ব” যয়। গ্রতিপদ্যত্ে ॥- ক্রিয়াতে বিভ।বাদির এমন এক সাধারণী শক্তি আছে, যাহার 
প্রভাবে প্রমাতা (তাদৃশ ক।বাদির আনভবকর্তা ধ্নিচ্ত ভক্ত--স্গদয় সানাজিক ) প্রাচীনভার্তের সহিত 
নিজের অভে মমন করেন।” 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বন!থ চক্রবস্তী উল্লিখিত উক্তির তাংপধ্য এইরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন 2 কোনও সমায়ে স্হালে।কদি,গব মধ্যে রামায়ণ-পাঠ-কালে হনুমানের সমুদ্র" 
লঙ্ঘনের বিবরণ শুনিয়া কোনও সন্ধদয় ভক্ত হগ্মানের ভাবে আবিষ্ট হইয়। লজ্জাসঙ্কোচ পরিস্যাগ- 
পূর্বক সভামধ্যে নিজেই সমুদ্রলজ্বনাথ' কুর্দন করিয়াছেন ( এ-স্থলে অর্ধবাচীন ভক্ত সন্ধদয় সামাজিক 
নিজেকেই প্রাচীনভক্ত ইন্নমান বলিয়া মনে করিয়াছেন, উভয়ের ভাব সাধারণা লাভ করিয়াছে )। 
দৃশ্নাট্যেও দশরথের রূপধা রী ( দশরথের অনুকত্ত। ) সন্ধদয় নট, 'রাম বনে গমন করিয়াছেন" একথা 


| ৬০১৯ ] 
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শুনিয়। দশরথের ভাবের আবেশে নিজেই রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন ( এ-স্থলেও অনুকাধ্য 
দরশরথের সহিত সন্ধদয় অন্নকর্তার অন্ডেদ-মনন_-উভয়ের ভাবের সাধাঁরণীকরণ )। এ-সকল স্থলে 
তাদৃশী রতি প্রাচীন ভক্তদিগের ভাবের সহিত অর্বাচীন ভক্তদের ভাবের সাধারণ আনয়ন করে, 
যদ্দার৷ রসস্থিতিও ত।পূৃণী হইয়। থাকে । এ-সমস্ত ভাবের ম্ব-পর-সন্থদ্ধ নিয়মের অনিণয়ই (নির্ণয়াভাবই ) 
হইতেছে ভাব্সমূহের সাধারণীকরণ। এ-ম্লে ভাবসমুহ বলিতে বিভাবদি এবং রত্যাদিকে 
বুঝায়। ইহা! কি পরের, নাকি পরের নয়, ইহা কি আমার, নাকি আমার নয়_এইরূপ যে সংশয়, 
আপন-পর-সন্বদ্ধ-নিয়মের অনিশ্চয়তা, ইহাকেই সাধারণীকরণ বলা হয়। ভরতমুনি-বাকোর টীকায় 
শ্রীপাদ জীনগোন্বামী লিখিয়াছেন--ভরতমুনির বাক্যে কিন্তু ভেদাংশ স্বয়ং আছেই; অভেদাংশেই 
বিভাব।পির শক্তি। “মুনিব্াকা ভু ভেদ।ংশঃ স্বযমান্তোবেভ।ভেদাংশ এব তু বিভাবাদে: শক্তিরিতি 
ভাবঃ।” 

(১) রসনিপ্পন্তির প্রক্রিযাসন্্ন্ধে তক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তির সার মর্দব 

তক্তিরসামৃতসি্ু কুষ্ণরির ( কুষ্ণবিষয়িণী রতির ) কথাই বলিযাছেন। এই কৃষ্ণরতি 
হইতেছে হল[দিনীশক্তির ধুত্তি সুতরাং অপ্র।কৃত, মায়াতীত, চিৎস্থরূপা এবং প্রাকৃত চিংম্বরূপা 
বলিয়া অচিষ্তাশক্তিসম্পন। ; হলাদিনীর বুত্তি বলিয়া এই কৃষ্ণরতি স্বরূপতঃই আনন্দরূপা, পরম- 
আন্বাগ্ত। | ভতক্তচিত্েইঈ এই কঞ্ণচরতির আবস্থিতি। এই রতির বিষয় হইডেছেন অসমোদ্ধ-সৌন্রধয- 
মাধুধাময় শ্রাকৃষণ ; শ্কৃষ্চই এই রতির ব্ষয়ালঙ্কন বিভাব এবং বংশীস্বরাদি উদ্দীপন বিভাব। হাস্ত- 
ক্রন্দনাদি অন্তভ।ব এবং অশ্র-কম্পাদি সাত্বিক ভাব; ভরতমুনি-কথিত অন্ুভাবের মধ্যেই গোঁড়ীয় 
মভেন অন্থভাব এবং সাত্বিকভাব অগ্তভুক্ত। নিবেদ-হযাদি হইতেছে এই রতির সঞ্ধারিভ।ব। 

রলনিষ্পন্তির এক্রিয়। হইতেছে এইরূপ £-_কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবেই বিভাবাদিকে বিভাবত্বাদি 
দান করে। ভক্তচিন্রে কৃষ্চবিষয়িণী রতি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বিভাবত্ব সম্ভব হয়; কুষ্ণুরতি ন! 
থাকিলে গ্রীকৃ্ণ বিভীব হইতে পারেন নাঁ। ভক্তচিত্তের রতি কৃষ্ণকে বিভাঁবত্ব দান করে; একথার 
তাতপধ্য হইতেছে এই যে_রতি কৃষ্ণকে তক্তচিত্তের নিকটে প্রকাশ করে। রতির বিষয়রূপে 
অনুভব করার, রতির অনুকূল ভাবে কৃষ্ণের সৌন্দধ্য-মাধূর্যযাদিকে অনুভব করায়। এই অবস্থ।তেই 
বল! হয়, রতি কুঞ্চবূপ বিভীবকে বিভাবিত্ত করিয়াছে । এই বিভাবিত কৃষ্ণই আবার রতিকে 
সম্দ্ধিত ব। উচ্দ্ুমিত করে। এস্থলে দেখা গেল_বিভাবের বিভাবর-প্রাপণে রতির সহায়তা আছে; 
আবার রতির সম্বদ্ধীনেও বিভাবিত বিভাবের সহায়ত! আছে; এই সহায় পারস্পরিক। 

উদ্দীপন-সম্বন্ধেও তদ্রপ। রতিই স্বীয় প্রভাবে বংশীন্বরাদি উদ্দীপন-বিভাঁবকে বিভাবত্ব 
দান করে। যাহ। কৃষ্ণস্মরতিকে উদ্দীপিত করে, তাহাই উদ্দীপন ; ভক্তের চিত্তে কৃষ্ণরতি আছে 
ব্লিয়াই তাহ। (বংশীস্বগাদি কৃষ্কম্মৃতিকে উদ্দীপিত করিতে পারে, কৃষ্ণরতির অভাবে তাহ! সম্ভব নয়; 
স্বৃতরাং উদ্দীপন-বিভাবন্বের হেতুই হইল কৃষ্ণরতি। কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবে বংশীন্বরাদিকে উদ্দীপন- 
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বিভাবত্ব দান করে-_বংশীম্বরাদিকে উদ্দীপনরূপে অনুভব করায়, কৃষ্ণম্মুতির লহিত বিউড়িত বলিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্যাদিকে ও ভক্তচিত্তে উদ্দীপিত-_সমুজ্জল ভাবে প্রতীরনান -করায়। এই 
অবস্থাতেই ব্ল। হয়-_বংশীম্বরাদি উদ্দীপন-বিভীব বিভাবিত হইয়াছে । এই বি্ভাবিত উদ্দীপনও 
আবার ভক্তচিত্তের রতিকে সমদ্ধিত বা উল্লসিত করিয়া থাকে । এ-স্থলেও রতি এবং বিভব 
পরস্পরের সহায়। 

বিভবের ছারা রতি উল্লিখিতরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে বলা হয়--কৃঞ্চবতি পিভাতবের দাবি! 
বিভাবিত হইয়াছে। 

কটাঞ্গাদি আন ভাব এবং আঞ্ুকম্পাদি সান্তিক ভাবও কৃঞ্ণরতিদারাই আন্ুভাবত এবং আতিক. 
ভাবস্থ প্রাপু হয় এন তাহাদের দ্বার কুঞ্চরতি গন্ঘভাবিত হইয়া থাকে ; অর্থ।ৎ ভাহ।বা পর্বোক্ত- 
কাপ বিভাবিত। কুঞ্জরতিতে মান্বাদ-প্রাচধা ধিস্তাগ করিয়া থাকে_ ভাক্তব চি বতিকে পরম 
আস্ব গ্রুপে অন্ুভপ কবায়। 

নিবেদাদি সঞ্চাবধিভাবস্মহ আবার পুবেবাক্ররাপে বিভাবিতা এবং অনুভাবিত। কুঞ্নতিকে 
স্ধারিত কারে এবং পিচিত্রতা দান করিরা থাকে । 

সমুদ্রন্থিত ঝিন্ুকে রা জন্মে বলিয়া সমুদ্রুকে রঙ্ালয় বলা হয়। কিন্কু সশদ্র ঝিনুক থাকিলে ও 
মেঘর জল শ। পাইলে নিগ্ুকে রহ জন্মেনা,- মৃতর।২ সমুদ্র ও রত্ালয় হতে পারেনা । সমদ্র মোঘর 
জল কিবূপে পাতে পাবে? সমুদ্র নিজেই বষ্পরূপে স্বীয় জল পাঁঠইয়া £মঘাক প্রিপুট করে : 
মেঘ ধখন সেই জল বৃষ্টিরূপে বধণ করে, তখন সমুদ্র তাহা পায় এবং তখনই সমুদ্র রঞ্জালয় হয়। 
ভদ্দপ, কুষ্জবতিতে রসরূপতের যোগাত। আছে $ যোগাত। থাকিলেও রতি কেবল এই যোগাহা- 
বশতঃই রসরূপে পরিণত হয় না। ন্থীয় অচিষ্থাপ্রভাবে কুঞ্রূতি বিভাবাদিকে বিভীবাদিত্ব দন করিয়? 
পরিপুষ্ট করে; মেই পবিপুষ্ট লিভাবাদি ছবাবাই নিজে বিভাবিতা, আইভাবিতা, সঞ্চারিত এবং 
বৈচিঙ্রাময়ী হইয়। রমবূপতা ধারণ করে। 

বসালারূপে পরিণত হওয়ার যোগাতা দধির আাছে ; তথাপি কিন্তু শর্করা-মরিচাদির সহিত 
মিলিত হইলেই দধি রসালাতে পরিণত হয়, আপনা-আপনি পরিণত হয় না। তদ্রপ রিও 
উল্লিখিতরূপ অবস্থপ্রাপ্ড বিভাব।পির সহিত মিলিত হইয়াই রসরপত্ব প্রাপ্ত হয়। এ-স্থালে রতি ও 
বিভাব।দি একীভ।ব প্রাপ্ত হয়। রমালার আম্বাদনে কেবলমাত্র দধির, ব! শর্করার ব| মরিচাপ্রির 
আম্বাদন পাওয়া যায় ন!; দর্ধি, শর্কর। ও মরিচের দশ্মিলিত আন্মদনের অস্নুতব হয়। তদ্রুপ, কৃষ্ণরতি 
যখন রসরূপত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আসম্বাদনে কেবলমাত্র রতির বা বিভাবাদির পৃথক জান্বাদন 
অনুভূত হয়ন।, সমস্তের সম্মিলিত আন্বাদই অনুভূত হয়। রসালার আন্বাদনে দধি-শর্করাদির সম্মিলিত 
আস্বাদ অনুভূত হইলেও সেই আস্বদনের মধোই যেমন স্ুক্্পক্ূপে শর্করাদির আম্বাদও অনুভূত হয়, 
তদ্রুপ কৃষ্ণরতি যখন রূসরূপদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আমন্বাদমে রতি-বিভাবাদির সম্মিলিত আন্বাদ 


৩০২১ 


রসনিষ্পন্বি ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭1১৬৫-মন্ত 
অনুভূত হইলেও স্থ্মরূপে বিভ।বাদির জন্ভব৪ হয়া থাকে । দৃষটান্ত-দাষ্টাস্তিকের ধর হইতেই 


তাহা জানা যায়। 


গোঁড়ীয়মতে এবং ভট্টনায়কাদির মতে সাধারণীকরণ 
রতি-বিশাব।দির উল্লিখিতরূপে যে সিলন, তাহাকেই একীভ।ব ব। সাধ।রণীকরণ বলা হয়। 


কিন্ত এই সাধারণীকরণ ভট্টন/য়ক।দির সধারণীকরণ হইতে বিলক্ষণ বলিয়| মনে হয়। ভট্র-নায় কাদির 
সাধারণীক্রণে দৃশ্বকান্যে রামের রাম লুপ্ত হইয়া যায়, রাম আব রাম থকেন না, তিনি পরাানসিত 
হইয়া যায়েন পুরুষমাত্রে , সীভাও পর্যাবসিত হইয়া যায়েন নাগীষাত্রে | তাহাদের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে 
না। কিন্তু গৌডীয়দতের স।ধারণীকরণে কৃষ্ণের কুষ্ণস্ব বা বেশিষ্টা লুপ্ত হইয়। যায় না। কুষ্ণের কৃষ্ণ বা 
বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হইয়া গেলে, কু্ণ সাধারণ-পুরুধবিশেষে পযাবমিত হইলে কৃষ্ণরতিরই অস্তিহ থাকেনা ; 
কেনন।, কৃষ্ণকে বা কৃষের বৈশিষ্ট্াকে অব্লঙ্গন করিয়াই কৃষ্খরতি ; ইহ] হইতেছে কুষ্ণবিষয়িণী রতি, 
যেকোনও পুরুষনিষয়িণী রতি নতে | কৃঞ্জের বা কৃষ্খের বিশেষাত্বর অভাবে কৃষ্ণরতির অভাব হইয়া 
পড়ে । কৃষ্ণরতির স্বরূপগত দশ্নবশতঃই ইহা যেকোনও পুরুষবিষয়িণী রতিতে পরিণত হইতে পারেন।। 
কৃষ্ণরতির অভাব হইলে কি-ই বা রসরূপে পরিণত হইবে? ভট্টনয়কাদির মতে উদ্বীপণবিভাব, 
অন্কুভাব এবং সধণরিভাবাদিও সাধারণীকরণে তাহাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারইয়া ফেলে; উদ্দীপন 
বিভাব এবং আনভাবাফিব সহিত বিষয়ালম্বন-বিভাবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়।লন্বন-বিভাব যখন 
?বশিষ্টা হারাইয়া ফলে, খন উদ্দীপন!দিও স্ব-স্ববৈশিষ্টা ভারাইয়া ফেলে! কিন্ত গৌ্রীয় নতে 
বিষয়।লম্বন-বিভ।ব শ্রীকৃষেেব বৈশিষ্টা বিলুপ্ত হয়না বলিয়া প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভাহাব সহি 
সন্বদ্ধবিণিষ্ট উদ্মাপনদিও শাহাদের বৈশিষ্ট ভাবায় ন।। বিভাবাদির সাধারণীকরণ-সঙন্ধে ভনাতমুশির 
“শক্তিরন্তি বিভাব1দ2ইতা!দি বাবোধটাকায় প্রাপাদ জীবগোম্বামীও হাহাই প্রকাশ কপিবার উদ্ণেশো 
বলিয়াদ্ছেন__এমুনলাকো ভু ভিদাংশঃ স্বরনস্তোেবে ভাভেদা-শ এব তু বিভাবাদে শক্কিবিভি ভাপ । - 
ভরতমুনির বাকো ভেদাশ স্বয় আডেই, হাভেদাংশেই বিজাবাদিব শক্তি ও তিদাংশের 
কথা পুর্বে নল! হইয়াছে | এক্ষণে আভেদাতাশের কথা বলা হইতো | রতির আচিন্বাশিিতি 
বিভাব-হনভাব!দির যে বৈশিষ্টা জানে এস এভাদৃশ বৈশিষ্ট প্রাপু বিজাব-অভভাবাদির প্রভাবে বতির& 
ঘে নৈশিষ্টা, বতির এব, বিভাবাদির এই বৈশিষ্টোর মূল হইতেছে একই কুষ্ণরতি বা কফ্রহির 
এক এব অভিন্ন বলিয়া রতির এল বিভাবাদির বৈশিক্টোর নধো ভেদ না । এই সমস্থ 
হানি এ ত্র স সাপারণীকবণ হইয়া থাকে। 
সানাহানরণের ফলে_অর্থাং রভি,বিভাব, আন্ত ভাবাদির জাম্বাদাঃহর সম্মিলন 
তনন্দকণ। কৃষ্ধবতি এক পুর্ন আন্বাদনচনহকারিতা ধারণ করিয়া রলরূপন্থ প্রাপ্ু হয়। দধির 
সহিভ শর্কবমবিচাদির মিলনে ফে রসালী হয়, সেন্থলেও দধি, শর্করা € মরিচাদির গাম্থদেরট 
স্লিন ও সম্মিলিত আন্দ্রে নম বস) 


| ০২২ 


রসনিষ্পন্তি ) রসতত্ব [ ৭১৬৫. 


কিন্ত ভক্ত সামাজিক যখন নিবিড়ভাবে রসান্বাদনে নিবিষ্ট হয়েন, তখন কেবলমাত্র 
রসান্বাদনেই তাহার সমস্ত ঈন্দ্রিয়ের বৃত্তি তন্ময়তা লাভ করে; তখন বিভাঁবাদির কথা তাহার মনে 
পড় না; ব্ভাবাদি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়। ফেলে বলিয়া যে এঈকপ হয়, ভাঙা নাহ: বিভাবাদি- 
বিষয়ে সামাজিকের আঅনমুসন্ধীনই ইহার কারণ। 


গৌড়ীস্কামত গু শুল্পভমত 

এসনিষ্পন্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে শুক্তিরস।মৃতসিম্থু ৪ ভরতের নাউদশা,স্্রব কোনও পার্থক] আছে 
বলিয়া মনে হয় না! 'ক্তিরসামৃ্সিদ্ধ দর্ধি, শর্করা ও সরিচ!দির সম্মিলনে রস।লার উৎপন্ভিবিষয়ক 
দষ্টস্থে যাহ। জানাইন্ে চাহিয়াছেন, ভরতমুনি তাহার নাট্যশান্্ে নানাবিস দ্রবোর সন্মিলনে বাঞ্জানর 
উৎপক্তিবিষয়ক দৃষ্টান্টেও তাহাই জানাইয়াছেন। ভিনি লিখিয়।ছেন_ “নিভাবানভাব্বাভিচ।রি- 
সংযোগাদপস্নিষ্পন্তিঃি। কৌ বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ উচু যথা নানাবাঞ্জনৌধপিদ্রবা- 
সযেগাদ বসনিষ্পন্তি, তথা নান।ভাব্পগমাদ র্সানম্পত্তি:। যথ। প্রড়াদিডি, দ্রবৈ।বাঞ্চনৈরেনধিভিশ্চ 
ঘড় রস নিবতান্তে এবং নানাভাব্োপঠিত। ছপি স্থান ভাব। রসহমাপ,বন্তি ॥- সিভীব, গান ভব 
এব; ব্যভিচ।রিভারের সংযোগে রসনিস্প হইয়া খাকে । হাতে দুষ্টান্ক লিও দষ্টাম্ু এই ই. 
নানাপিদ বাঞ্চন এবং এষপিদবাসংযোগে তমমন। ( তাজা ট-র্সনিগন্ছি হয়। ভদ্রপ মানাবিদ সনের 
উপশমে (সযোগে ) রসনিশুত্তি হইয়া থাকে ্মন, ছুদ্াদিদ্রনা, বাজন € হিষপিস্কার। ফড়বদ 
নিরতিত হয়, তদ্রপ হ্থায়িভান€ নানাবির ভালের মিলান বসন্ধ প্রাপু হয়? নি বাছিব 
এবং শিভাবাদি-উডুদের পরস্পর সঙ্াায়কহেধ কথ! বলিয়াছেন । ভকাহুমুনি টাশাচস্ছ। হাহ ছি 
ব্লয়ছেন । "নানাউ্রবোবভুবিনৈবাঞ্জনং ভাবি যথা | এবং ভাবা ভাবয়ন্থি টি সহ ॥515৭॥ 


ব্যগঃনীযপিসযাগাদ যথ। ন স্বাদুতা ভবেং। এবং ভাবা বসাশ্চির ভানয়ন্থি পরস্পর 2৩৭ 


এইরূপে দেখা গল -রপনিষ্পন্তির প্রক্রিব'সম্বন্ধে হক্ষিবসাধুতসিক্ধ এব ভরের নাটাশাস্েব মতের 
পক্য আছে। 
গ। গ্রাতিসন্দর্ভ 


শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার গ্রীতিসন্দডে লিখয়া,ছন_-"এধা চ গ্রীল কিককাব্াবিদাং 
রতা।দিবং কারণকাধ্যসহায়ৈমিলিহা রসাবস্থ।মাপু বৃতী স্থয়ং স্বায়ীভাব উচাতে | কার্ণাঙ্গাম্চ ক্রদেণ 
বিভাবাম্রভাববাতিচাঁরিণ উচানন্ত। তত্রস্তম্গা। ভাবত গ্রীহিকপবাদেক' স্থাযিক্বব্। বিরুইদ্ধরবিকাদব! 
ভানৈপিচ্ছিগতে ন ফঃ। আক্ভাবং নয়তাগ্যান্‌ সন্থায়া লল্ণাকর ইতি রলশাঙ্গীয়লক্ষণবাপ্েই ; 
অন্যেষাং বিভাবতাদিকঞ্ক তদ্দিভাবনাদিুণেন দশয়িয়ামাপহাং । ততঃ কারণাদি-স্কত্রিবিশেষব। কুক্ষ্তি- 
বিশেষ! তন্সিলিতা ভগবত ্রীতিস্তদীয় গ্রীতিরলময় উচাতে। ভক্তিময়ে! রসো ভক্তিরসঃ ইতি চ। 
মথাভূঃ ভব] এবাভিসম্পন্ন।: প্রধাস্তি রসরূপতাম্‌ ইতি ॥১১০॥ - এই ( কৃষ্ণবিষয়িণী ) হ্ীতি লোকিক 


[ ৩০২২৩ ] 


রসনিষ্পন্তি। রসতত্ব [ ৭১৬৫-আমু 


কাবাবিদ্গণের রন্ঠাদির নত ১ কারণ, কারা ও সহায়ের মহিত মিলিত হইয়। যখন রসানস্থা প্রাপ্ু 
হয়, তখন ইত। নিজে স্থাঘিভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভীবকে কারণ, অগুভাবকে কাধ্য এবং 
বান্ডিচ।রাকে সহায় বলে! গ্রীতিবূপভাহেড়ই ভগবগ্রীতির ভাবন্বং গার বিরুদ্ধ ৪ বিরুদ্ধ 
ভাবসযহদ্বার। যাহা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় লা, প্রভাত যাহা আন্ব বিরুদ্ধ ও আবিরুদ্ধ ভানস্কলকে 
আজ্মভাব প্রাপু করায়, 12] স্থায়ী _ম্মন লবণাকরে যাহ! পান্ডে, ভীহাই যেমন লবণম্য় হইয়' যায়, 
ভদ্দুপ বিরুদ্ধ এবং হাবিকদ্ধ মনল ভালই স্ায়িভানে পর্যাবসিত হর়'-_রসশ|স্ব্েক্ত এই স্।য়িলক্ষণ ভগবৎ- 
গীতেতে বঙ্ধমান আছে বলিয়া ভাহার স্ায়িহ নিশ্চিত হঈতেছে | ভগবত-গীতির নিডাবনাদি-গুণদ।র। 
ভান (এসোপকবণ ) সকলের পিভাবন্াদি সম্ভব হয় -ভাতা পরবে দেখান হইত । এই কারণে & 
তাহ।ণ স্ায়িতাবরূপ ত। নিশ্চিত হউডে পারে । কাবণ।পির স্ষন্তিবিশেযদ্ধার। ক্ষ ভিপিশের প্রাপ্ত! ।বসকণে 
পরিণত ভক্যাব মোগাত] প্রাপ্রু। ) ভগপণৎগীহি উক্ত কাবণাদি সহি সিলিতহ হইয়া তদীয় 
গীতিরসনয় (বসপিশেষ) বলিয়! কথিত হয! হা ভক্তিময় রস; এজনা ঈতাতে ভভ্িনুস৪ ব্লে। 
বসশ।ান্৪ এইবপ কথ! বল! ভষ্টয়াছে মু এভাভিসম্পন (রসকপতা।প্র।প্রিব মোগাত।প্রাপু ) ভ।বমূসহ 
বসবপ। প্রাপ্ত হয়।' -প্রভূপাদ শ্রীল প্রাণগে।পালগোম্বদি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্কণণের তানপাদ 


শগবং-গ্রীতির বিভ।নন।দিগুণসপ্রক্ষ পরে শ্রাজীলগোম্বামী ভাতার গ্ীতিলন্দতে বলিয়াছেন - 
“ভদেবমালীকিকহা।দিনানকাাযোহপি রঙে রসহ!পাদনশনক্তী সত্তা হীতিকারণাদয়াস্তে। তদাপি 
বিভ।বাডা।খা। ভজন্ে। তখৈব ঠি তহযাং তত্তদাখা!। যথোক্ুম্‌ বিভাবনং রতা।দেরিশেষেণাস্ব।দা- 
সুবযোগাঙানানয়নম। ভন্ুভীব্দন এবং উইল বত্যাি: সমনস্ভরাদেন ব্সাদিরূপতয়। ভাবনম্‌। 
সঞ্চারণ তথাক্টুভস্ত তোর সগাক্‌ চাবণমিতি ॥ ১১১॥-_তাহ। হইলে অলৌকিকতাদিচেত, অন্তক।ধ্যেও 
রসের মপো রসহপ্রাপি করাইবার শক্তি থাকায়, প্রীতির উক্ত কারণাদি খন লিছাবাদি আখ্যা যুক্ত 
থকে। সেস্কলের সই পে আখা। ভক্রুপেই হইয়া থাকে । যথ।, রস্শান্ছে কথিত হইয়াছে - 
'বিভাবন-_-রহা।দির আ্বাদাদ্ূব-যোগাতা আনয়ন। অন্িভাবন-- এই প্রকার র্ভ্যাদির অবাবহি 
পারেই রসাদিকূপে রূপা্থগিত করা। সঞ্চারণ - (লই রত] দিবঈ সম্যক পে চারণ--চ।লন কর।।”-- 
প্রভৃপাদ শ্রীল প্রাণগে'প।লগোস্বামি-মহো দয়ের সংস্করণের অনুবাদ 1” 


অর্থাৎ “বিভ।৭ রভ্যাদিতে আন্বাদন্র আঙ্কুর অর্থাৎ আরম্তাবস্থা আনয়ন করে ; অনস্তর 
শন্বভান তাহাকে রসরূপে পরিণত করে : বাভিচারিভাব রসাবস্থায় উন্মুখ স্থায়িভাবরূপ অমুত-সমুদ্বকে 
চালিত অর্থাং ভরঙ্গ।য়িত করে। সঞ্চারিভান রসোদ্বোধের সহকারী কারণ খা না হইলে রমোদ্বোধ 
অসম্ভব হয়। রসোদ্েধের পূর্বেই সঞ্চারিভাব রষ্যাদিকে চালনা করে, রসকে নহে তাহ? হইতে 
পারে না। ইহ।তে রস।বনস্থায় উন্মুখ রতাদির চমৎকারিতা সিদ্ধ হয়।__প্রভুপাদ শ্রীল 'প্রণগেপাল 
গোম্ব।মিমহোদয়-সংস্করণের বিকৃতি 1” 


[ ৩০২৪ ] 


রদনিষ্পন্তথি ] রসতত্ব [ ৭১৬৫-অগ্ু 


উল্লিখিত '্রীতিসন্দর্-বাক্য হইতে বুঝ! যাইতেছে_ রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে প্রীতিসন্দর্ 
ও ভক্তিরসামৃতপিন্ধুর এক্য আছে। 


(১) পরিণামবাদ 

রসনিষ্পন্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্সহাপ্রতু শ্ীপাদ সনাতনের নিকটে যাহ বলিয়াছেন ( ৭.১৬১-ক-অনু- 
চ্ছেদ দ্রষ্টবা ), তক্তিরসামৃতসি্ধুতে এবং 'গ্রীতিন্দেও তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে । “প্রেম।দিক 
স্থাঞিভাঁব সামগ্রী মিলনে । কুষ্ণভক্তি রসম্বরূপ পায় পরিণ।মে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৯৩।২৭॥৮__ বিভাব অন্্ভাব, 
সান্বিক ভাব ও বাভিচ।রি ভাঁব-এই চতুবিধ সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়। কুষ্ণভক্তি ব! কৃষ্ণধতি রসকপে 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়; দধি মেমন শক্রা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইয়া রসালারূপে পবিণত হয়, তদ্রপ। 
কৃষ্ণরতির এই পরিণামে কৃষ্ণরতি কিন্ত অনিকৃতই থাকে ; কেননা, যে-সমস্ত সামগ্রীর (বিভাবাদির ) 
সহিত মিলনে কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হয়, দে-সমস্ত সামগ্রীর অন্তদ্ধীনে রতি অস্তভিত হয় না, রতি 
তখনও ভক্তচিত্তে পুর্ববহই থাকে | বস্ততঃ,এইট পরিণ।ম হইতেছে - রতি ও বিভাবাদির পূর্বব*খিত 
বৈশিষ্টোর পরিণাম, বৈশিষ্ট্যলমূহের সম্মিলন হইতে জাত পরিণাম | দধি, শর্করা ও মরিচাদির আস্বাদের 
সম্মিলনে যে রসালার আন্ব'দ জন্মে, সে-স্থলেও দধি-শরক্রাদির আস্বাদরূপ বৈশিষ্টোর মিলনজনিত 
পরিণামই হইতেছে রস।লার আন্বাদ। এতাদ্ুশ পরিণাঁগকে পর্য।বসানও বল। যায়। 


ভরঘ্মুণির “বিভাবানুভ।ববাভিচারিসংযোগাদ্‌ রসনিষ্পন্ডিরিতি-বাকোর অনুসরণেই গৌভীয় 
বৈষ্ণবাচ।য/গণ রস্নিস্পন্ভি-সন্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের আলে।চনা হইতে জানা গেল-_ 
ভাঁতারা “স্যোগ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন “মিলন” এবং “নিষ্পত্তি*শাব্দর অর্থ করিয়াছেন “পরিণ।ম 1৮ 
সুতরাং তাহাদের মতবাদকে “পরিণামবাদ” ও বলা যায়। 


স্। জঃ 

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের “বিভা বান্ুুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ, রসনিষ্পত্তিরিতি ॥”-এই বাক্যটা 
উদ্ধৃত করিয়া কৰি কর্ণপুর ত।হার অঙঙ্কারকৌভ্তুভের পঞ্চমকিরণে বলিয়াছেন--বিভাবয়তি 
উৎপাঁদয়তীতি বিভাবঃ কারণম্‌। অনু পশ্চান্ভাকো ভবনং যস্ত সোইন্রভানঃ কার্যম্‌। বিশেষেণাভি- 
মুখে)ন চরিতুং শীলং যস্তেতি বাভিচারী সহকারী । এভেষাং সংযৌগ।ৎ সম্বন্ধাৎ রসম্ত নিষ্পত্তিরভি- 
ব্ক্তিঃ। কারণকাধাসহকীরিত্বেন লোকে যা রসনিম্পন্তিসামগ্রী, সৈব কাব্যে নাটো চ বিভাব।দি- 
ব্যপদেশ। ভবতীতি সম্প্রদায়:। কারণমত্র দিমিত্বম।_যাহ1 বিভাবিত বা উৎপাদিত করে, তাহাকে 
বলে বিভাব ; এই বিভাব হইতেছে কারণ । আমু অর্থ! পশ্চাৎ ভাব বা উৎপত্তি হয় যাহার, তাহ! 
হইতেছে আন্ুভাব; এই অন্ুভাব হইতেছে কাধ্য! বিশেষরূপে অভিমুখে চরণই স্বভাব যাহার, 
তাহা হইতেছে ব্যতিচারী $ এই ব্যভিচারীই হইতেছে সহকারী । ইহাদের সংযোগ বা! সন্বন্ধবশতঃই 
রমনিপ্পৃত্তি মর্থাৎ রনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । কারণ ও কার্ষ্ের সহকারিতায় লোকে যাঁহ! 


[. ৩০২৫ ] 
৩৭৯ 


৮৯০ 


রসনিষ্পত্জি ] গৌভীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৬৫-গনস 


রসনিষ্পত্তির সামগ্রী বলিয়! কথিত হয়, কাব্যে ও নাটে তাহাকেই বিভাবাদি বল! হয়; ইহাই সম্প্রদায়- 
সম্মত সিদ্ধান্ত! এ স্থলে কারণশব্দে নিমিত্ত কারণ বুঝায়।” 
ইহার পার কর্ণপূর লিখিয়াছেন__ 
“বিভাবো দ্বিধিধঃ স্যাদালম্বনোদ্দীপনাখ্যয়।। 
আলগ্বনং ভদেব স্টাৎ স্থায়িনামাশ্ুয়ো হি যত ॥ 
যন্তানেবোদ্দীপয়তি তছুদ্দীপনমিষ্যুতে | 
এভিরেব বাঞকৈষ্ক ত্রিভিরুদ্রেকমাগতৈঃ। 
আম্মা দাস্কুরকন্দোইসৌ ভাবঃ স্থারী রসায়তে ॥ 
এতেন রসস্ কারণকাধ্যাদীনি নৈতানি, অপি তু অনুভাবস্য কাধ্যস্ত, কারণং বিভা: । 
বাভিচারী যঃ সোহপি অন্ুভাবস্ত সহক।রী। ত্রয় এব সমুদিতাঃ সম্তঃ স্থায়িনং রসীভাঁবমাপাদয়স্তি। 
স্থায়ী সমবায়িকারণং আলম্বনোদ্ীপন-বিভাঁবৌ নিমিত্তক।রণম্‌। স্থায়িনো বিকারবিশেষাহসমবায়ি- 
কারণং রলাভিবাক্তেরেব ভবতি, ন ভু রসম্ক ॥ অং কৌ, ৫1১1--বিভীব দুষ্ট রকমের__আলম্বন ও উদ্দীপন। 
যাহ! স্থায়িভীব-সমূহের আশ্রয়, তাহ। হইতেছে আলম্বন বিভাঁব7; আর যাহা! সেই স্থায়িভীবসমূহকে 
উদ্দীপিত করে, ভাহা হইতেছে উদ্দীপন বিভাব। বিভাব, অন্ুভাব এবং প্লাভিচারী-এই তিনটা 
বঞ্ক উদ্রেক প্রাপ্ত হইয়! রসাম্াদাস্কুরের ( রসাশ্বাদরূপ কাধের ) বীজন্বরূপ স্থায়িভাবকে রসায়িত 
(রসরূপ পরিণত )করে। ইহ।দ্বারা৷ বুঝা যাইতেছে যে, এই বিভাবাদি রসের কারণ-কার্ধযাদি 
নহে; বরং বিভাবই অন্রভানরূপ কা্যের কারণ। বাভিচারীও অনুভাৰের সহকারীমাত্র। ( বিভাঁব, 
অন্থভাব ও বাভিচারী )-এই তিনটী সমুদিত হইয়া স্থায়িভাবকে রসরূপত্ব প্রাপ্ত করায়; অতএব 
স্থায়ী ভাব হইতেছে সমবায়িকারণ, জালম্বনবিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে নিমিত্ব-কারণ এবং 
স্থায়ী ভাবের নিকারবিশেষ হইতেছে অস্মবায়িকারণ। ইহারা রসের অভিবাক্তিরই কারণ, কিন্তু 
রলের কারণ নহে ।” 
অলঙ্কারকৌস্তভের উল্লিখিত বাকা হইতে জানা যায়, ভরতমুনিপ্রোক্ত “দংযোগ”-শব্ের 
অর্থ কর্ণপূর করিয়াছেন “সম্বন্ধ” এবং “নিষ্পত্তি”-শবের অর্থ করিয়াছেন “অভিব্যক্তি ।”_-“এতেবাং 
সংযোগাৎ সস্ধাদ রস্সা নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ।” আবার ব্ভাব ও অনুভাবাদির কথ! বলিয়াও ভিনি 
বিভাবাদিকে "বাঞ্জক” বলিয়াছেন । “এভিরেব বাঞ্জকৈস্ত-ইত্যাদি।” এ-সমস্ত কারণে মনে হয়__ 
তিনি যেন অভিনবগুপ্তপাদের “অভিব্যক্তিবাদই” স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহ! 
হইলে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে রসনিষ্পত্তির ষে প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত কর্ণপৃরের 
এক থাকে না। 
কিন্ত পরে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার অলঙ্কারকৌম্তুভের পঞ্চমকিরণেই তিনি যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা অভিব্যক্রিবাদের অগ্ুকৃ্ নহে। অপ্রাকৃত বীররস-প্রসঙ্গে, আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন 
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বিভাব, অন্ুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের কথ। বলিয়া কবিকর্ণপৃব বলিয়।ছেন__“এতৈঃ পরিপুষ্ট; স্থায়ী 
রসতাং প্রাপ্তঃ।__এ-সমস্তদ্ধারা ( অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও বাভিচারিভাবের দ্বার] ) পরিপুষ্ট হইয়া 
স্থায়িভাব রসভ! প্রাপ্ত হয়।” অভিব্যক্তিতে পরিপুষ্টি বুঝায় না; যাহা অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ছিল, 
তাহ! অভিব্যক্ত ব। প্রকট হয়-_ ইহাই হইতেছে অভিব্যক্তির তাৎপর্যা। “পরিপুষ্টি” বলিতে, যাহ 
অপরিপুষ্ট ছিল, তাহার পরিপুষ্টি বা উচ্ছলন বুঝায়; ইহ! “অভিব্যক্তির” কাধ্য হ্টতে পারে না। উহা 
ভক্তিরসাধূতসিন্ধুকথিত প্রক্রিয়াই স্থচিত করিতেছে । ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন _রতি ব! স্থাঁয়িভাব 
বিভাব।দিকে বৈশিষ্টা দান করিয়া বিভাবাদির সেই বৈশিষ্টাদ্থারাই নিজে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ 
করে ;কৃষ্ণরতির বা স্থায়িভাবের এই বৈশিষ্টাই ইইতেছে তাহার পুষ্টি। যাহ! পুরে ছিল, তাহার উপরে 
অনুকূল নৃত্তন কিছুর যোগ হইচই পরিপুষ্টি সম্ভব । অভিব্যক্তি নুতন কিছু দেয় না, যাহ] প্রচ্ছর 
ছিল, তাহাকে মাত্রই প্রকাশ করে। কৃষ্খরতিদ্বারা বৈশিষ্ট প্রাপ্ত বিভাবাদি স্থায়িছাবকে নূতন কিছু 
দিয়া--স্থায়িভাবকে এক অপূর্বব বৈশিষ্ট্য দিয়া - তাহ।কে পরিপুষ্ট করে। বীররস-প্রসঙ্গে বিভা বাদি- 
দ্বারা স্থায়িভাব্র পরিপুষ্টির কথা বলিয়। কবিকর্ণপূর রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহার সহিত তক্তিরসাম্ৃতসিনু-কথিত প্রক্রিয়ারই একা দৃষ্ট হয়, অভিব্ক্রিবাদের সহিত এঁক্য 
ৃষ্ট হয় না। 

আবার বীভতদ-রসপ্রপঙ্গেও কবিকর্ণপূর বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভ।বের পরিপুষ্টির কথাই 
বলিয়াছেন, অভিব।ক্তির কথ। বলেন নাই । “এতৈ: পরিপুষ্টা জুগ্ুগ্াা-ইত্যাদি। - এ-সমস্ত বিভ।বাদি- 
দ্বার! পরিপুষ্টা জুগুপ_সা-_ইত্যাদি।” 

ভয়ানক-রস-প্রলঙ্গেও তিনি বিভাবাদির কথ। বলিয়। পরে বলিয়াছেন__“এষ চ কৃষ্কালম্বনত্বাং 
স।মগ্রীদান্লিধোনান্থকার্যেপি রসতাং প্রাক প্রাণ্ড এব ।-_ শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন বলিয়া সামগ্রীর ( অর্থাং 
বিভাব, অনুভাব এবং বাতিচ।রিভাবের ) সাঙ্লিধ্যবশতঃ অনুকাধো ইহা। স্থায়িত।ব) পূর্বেই রসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে” এ-ম্লেও স্থাধিভাবের সহিত বিভাবাদির সান্লিধাবশতঃই ( অর্থৎ মিলনবশতঃই ) 
স্থায়িভাবের রসত্বপ্রাপ্তির কথ! বল। হইয়াছে, বিভাঁবাদিদ্বারা রসের অভিব্যক্কির কথ! বল] হয় নাই। 

আবার, শাস্তরস-প্রসজে ও কর্ণপুর বিভাবাদি সামগ্রীর সা্লিধ্যবশতঃ স্থায়িভাবের রসতব-প্র(প্ডির 
কথা বলিয়াছেন। “পারিভাষিকোইপি ভাবঃ স্থায়ী সন্‌ তত্তদ্বিভাব।দি-সামগ্রীসমবেতো তৃস্ব! 
তক্তিরম ইতি ।” 

শৃঙ্গার-রদ-প্রসঙ্গেও কবিকর্ণপূর উল্লিখিত প্রক্রিয়ার অইসরণ করিয়।ছেন। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল-_রসনিষ্প্তির প্রক্রিয়া-সম্বদ্ধে কবিকর্ণপুর তাহার 
অলঙ্কারকৌন্ভে পরে যাহ। বলিয়াছেন, তাহার সহিত তক্তিরসাষৃতসিদ্ধুকথিত প্রক্রিয়ারই এঁক্য আছে, 
অভিনবগুগ্তপাদের অভিব্যক্তিবাদের এঁক্য নাই। তথাপি ফেতিনি প্রথমে অভিব্যক্তিবাদের কথা 


বলিয়াছেন, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়] মনে হয় হে-- প্রথমে তিনি প্রাকৃত আলঙ্কারিক অভিনব- 
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গুপ্তপাদাদির অভিমত ব্যক্ত করিয়। পরে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য অভিনবগুপ্ত- 
পাদাদির অভিব্যক্কিবাদের সমালোচনাও তিনি করেন নাই। অভিনবগ্ঠপ্তপাদাদির অভিমতের উল্লেখ 
করিয়া পরে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াই তিনি জানাইয়াছেন যে, ভিনি অভিনবঞ্চপ্তপাদদের অভিমতের 
অনুসরণ করেন নাই, স্বীয় মতেরই অগ্রস্রণ করিয়াছেন! 

অভিব্যক্তিবাদ সম্থন্ধে কবিকর্ণপুরের উক্তির টাকায় ভ্রীপা বিশ্বনাথ চক্রবস্তীও বলিয়াছেন _ 
যদিও ভক্তিরলামূতসিক্কুতে বিভাব-স্থায়িভাব-রসাদির যে সমস্ত প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, অলঙ্কার. 
কৌন্ভে আলঙ্ক(রিকদিগের মতের অন্তরোধে তদপেক্ষ। ভিন্ন প্রক্রিয়া! কথিত হইয়াছে _নুতরাং যদিও 
কোনও কোনও প্রক্রিয়া অতান্ত বিচারলহ নহে,-তথাপি অপ্রীকৃত মুখারসের প্রদঙ্গে একই প্রক্রিয়াই 
( অর্থাং ভক্তিরসামুতসিন্ধুর প্রত্রিয়াই) কথিত হইয়াছে; স্ুৃত্রাং অপামঞ্জসয ( অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিম্কুর 
সহিত অলঙ্কারকৌন্তরভের অসামঞ্জস্য ) কিছু নাই_-ইহাই বুঝিতে হষ্টবে। দ্ষগ্যপি ভক্তিরসামৃতসিস্ধো। 
বিভাবস্থায়িভাবরসাদীনাং য1 যাঁঃ প্রক্রিয়া; কিতা, তদ্ভিন্ন। এবা ত্র গ্রন্থে প্রক্রিয়া আলস্কারিকাণামন্থ- 
রোধেনোক্তাঃ অতএব কাচিৎ কাচিৎ প্রক্রিয়া নাত্যনস্তবিচারনহ!পি, তথাপি অপ্রাকৃতমুখা রসবর্ণন প্রসঙ্গে 
একৈব প্রক্রিয়া ভব্তীতি নানমঞ্জসমিতি জ্রেয়মূ।” 

এইরূপে বুঝা গেল__রদনিষ্পন্তির প্রক্রিয়াসন্থন্ধে অলঙ্ক।রকৌন্তাতের সম্বিত ভক্তিরসামৃত্তসিন্ধুর 
বাস্তবিক অনৈকা কিছু নাই। এ-বিষয়ে সকল গৌড়ীয় আচার্ধোরই মতের একা আছে। 


১৬৬। ল্রসন্িস্পত্তিসম্হ্ষে লিড্ডিক্ অতবাদেল আজ্লোন্ুনা 

ভরতমুনির মতে নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে ঘেমন ভোজ্যরসের শিষ্পন্তি হয় অথবা 
গুড়াদিজ্রবা, বঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ষড়রসের উৎপত্তি হয়, তজ্রপ রতির সহিত বিভাবাদির 
মিলনে রসের উদ্ভব হয়, (৭১৬০-অনু )। রতি ও বিভাবাদি-এ-সমস্তের আস্বাদের সম্মিলনেই 
চমৎকারিত্ধময় রস উদ্ভৃত হয়। সামাজিক তাহ! আম্মদন করেন; সামাজিকেই রতি বিদ্যমান ! 

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদে রসের নিষ্পত্বি হয় অন্গুকাধ্যে ; অনুকর্তীয় রসের উৎপত্তি হয় না; 
কিন্ত সামাজিক অগুকর্তাকে অনুকা্্য মনে করিয়া, অন্ুকার্ধে যে রসের উৎপত্তি হয়, অন্ুকর্তাতেই 
সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন (৭1১৬১-অন্ু )। কিন্তু সামাজিক কিরূপে এই রসের আস্বাদন 
করেন, ভট্টলোল্লট তাহা বলেন নাই। সামাজিকে যখন রসের উৎপত্তি হয় না, অন্ুকর্তাতেই রসের 
অবস্থৃতি বলিয়া! যখন তিনি মনে করেন, তখন সামাজিকের পক্ষে রসাম্বাদন কিরূপে সম্ভব হইতে 


পারে, তাহা বুঝ। যায় না। কোনও স্থানে স্ুপক সুস্বাু আম আছে মনে করিলেই কি আমের 
আন্বাদন পাওয়া ঘায়!? 


শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, বিভাবাদি থাকে অন্নকাধ্যে, অন্ুকর্তায় থাকেনা । তথাপি 
অনুকর্তা তাহার শিক্ষা প্রভাবে বিভাবাদির অনুকরণ করেন বলিয়া সামাজিক অনুমান করেন থে, 
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অন্গকর্তাত্েই বিভাবাদি এবং রস বিদ্যমান। সামাজিক তাহার বাসনার বাুপূর্বধনংস্কারের প্রভাবে 
তাহার আম্বাদন করিয়া অপূর্ব আনন্দ অনুভব করেন ( ৭১৬২-অগ )। কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্বের 
অনুমান মাত্র করা হয়, তাহাও অন্যত্র, নিজের মধ্যে নহে, সামাজিকের পক্ষে তাঁহার আস্বাদন কিরূপে 
সম্ভবপর হইতে পাঁরে, তাহ! বুঝা যাঁয় না। আমগাছ দেখিয়া সেই গাছে সুপক্ক সুমিষ্ট আম আছে, 
এইরূপ অনুমানমাত্র করিলেই কি, আম্রসের আম্বাদনর সংস্কার ধীহার আছে, ত্বাহার পক্ষেও আমের 
আম্বাদন সম্ভব? 


ভট্টনাঁ়কের ভূক্তিবাদে, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রতি-বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয় এবং 
সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তে সত্ব্বের উদ্রেক করিয়া! সাধারণীকৃতা রতির ভুক্তি বা দাক্ষাৎ- 
কার জন্মায়, সামাজিককর্তৃক আস্বাদন জন্মায় ( ৭১৬৩-অন্ু )। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে 

প্রথমতঃ ভাঁবকত্ব বা! সাধারণীকরণ | এই সাধারণীকরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
সামজিক রঙ্গমঞ্চে রামবেশে সঙ্জিত অগ্কর্তাকে দেখিতেছেন, সীতার অন্মকর্তাকেও দেখিতেছেন। 
ইনি রাম নহেন, পুরুষমাত্র, কিন্া। ইনি আতা নহেন, নারীমান্র-সামাজিকের মনে এইরূপ ভাব 
কিরূপে জীগিতে পারে? দিনের বেলার, বা রাব্রিবেলার ঘটনা অভিনীত হইতে থাকিলে রঙ্গ ম্চকেও 
এমন ভাবে সজ্জিত কর! হয়, যাহাতে দর্শক দিব! ব1 রাত্রি বলিয়া! মনে করিতে পারেন। এই অবস্থায় 
রামকেই ব1 কিরূপে পুরুষমান্র, সীতাঁকে নারীমাত্র এবং দিবারাত্রিকে সময়মীন্র মনে হইতে পারে? 
যদি বলা যায়__প্রদর্শিত বিভাবাদির প্রভাবে এইরূপ হইতে পারে। তাহাও সম্ভব নয়। কেননা, 
রামের অনুকর্তা রামের যে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত আচরণে জামাজিকের মনে 
-ইনি রাম, সীতাবিষয়ে রতিমান__এই কূপ ভাবই জাগ্রত হয়; ইনি রাম নেন, পুরুষ বিশেষ, 
তাহার সীতাবিষয়া রতিও বস্তুত; সীতাবিষয়া রতি নহে, পরস্ত নারীমাত্র-বিষয়া রতি, ইনি সীতা নহেন, 
পরন্ত নারীমাত্র - এইরূপ ভব জাগ্রত হওয়ার কোনও হেতুই নাই ; অন্থকর্তাদের আচরণই এভাদৃশ 
সাধারণীকরণের প্রতিকূল। 

দ্বিতীয়তঃ, ভোজকত্ব। ভোজকত্বের ছুইটী ব্যাপার_-সমাজিকের মধ্যে সত্বগুণের প্রাধাগ্থ 
উৎপাদন এবং নাধারণীকৃত বিভাবাদিকর্তৃক সাধারণীকৃত রতির উপভোগ বা আস্বাদন উৎপাদন। রজ্ঞঃ 
ও তম: গুপদ্য়কে নিজিতি করিতে পারিলেই সত্বগুণের প্রাধান্ত জন্মিতে পারে; কিন্তু সাধারণীকৃত 
বিভাবাদি কিরূপে রজস্তমৌগুণকে নিঞিত করিতে পারে? রজন্তমঃ হইতেছে মায়ার গুণ- সুতরাং 
বন্তঃ মায়! ; আর ভট্টনায়ককথিত প্রাকৃতকাধ্যের বিভাবাদিও মায়ার কার্্য_স্থৃতরাং বগ্তত; মায়া। 
মায়া মায়াকে নিজি করিতে পারে না; অগ্নি অন্য বস্তকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে: কিন্ত 
নিজেকে দগ্ধ করিয়! নষ্ট করিতে পারে লা। এইরূপে দেখা গেল--সাধারণীকৃত বিভাবাদি পামাঞ্জিকের 
চিত্তে রজস্তমোগ্চণকে নির্জিত করিয়! সত্বগুণের প্রাধান্য জন্মাইতে পারে না। যদ্দি তর্কের অনুরোধে 
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স্বীকারও করা যায় যে, উল্লিখিতয়ূপ সবগুণ-প্র।ধাশ্ব-জনন সম্ভব, তাহা হইলেও সাধারণীকৃত 
বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রৃতিকে কিরূপ সামাঙ্দিককর্তৃক উপভোগ করাতে পারে, তাহ? বুঝা যায় ন। | 
রতি থাকে রঙির যায়গায়, বিভাবাদি থাকে বিভাবাদির হায়গাধ, সামাজিক থাকে সামাজিকের 
যায়গায়। এই অবস্থায় বিভাব।দি কিরূপে রতিকে সামাজিকের অনুভবের গোঁচরে আনিতে পাবে? 
আবার ভট্টনায়কের তুক্কিবাদে সামাজ্জিকে রতির অস্তিত্ব নাই? সামাজিক কিরূপে রসের আস্বাদন 
পাইবেন? 

তৃতীয়ত, রতি কিদূপে রত লাভ করে, তাহা ও ভট্টনায়ক বলেন নাই। তিনি কেবল 
রতির সাধারণীকরণের কথাই বলিয়াছেন। রতি সাধারণীকৃতা হইলেই কি শন্ব।দ্যত্ব লাভ করে? 

ভট্টনায়কাদি প্রাকৃত-রসবিদ্গণের রতি হইাতেছে গ্রাকৃত-বিভাবগত । স্থৃতরাং তাহাও 
প্রাকৃত। রতি হইতেছে বিভাবের চিত্তবৃত্তিধিশেষ ? বিভাব প্রাকৃত বলিয়া তাহার চিত্তও প্রাকৃত, 
চিত্তের বৃন্ধিও প্রাকৃত। এই প্রাকৃতচিন্তবৃত্তিরূপা রতি ব্য্টিগতদ্থ পরিত্যাগ করিয়া যখন নৈরবট্টিকত 
লাভ করে, তখনও তাহ। প্রাকৃতই থাকিয়? যায়, অপ্রাকৃত হইয়া যায় না। কেননা, সাধারণীকৃতা 
রতি বিশেষ আধ।রকে পরিতাাগ করিয়া আধারবিষয়ে নিধিশেষ মাত্র হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ ত্যাগ 
করে না, স্বরূপ ত্যাগ করার কোনও হেতুও দৃষ্ট হয় না। কে বা কি-ই বা রতির স্বরূপ ত্যাগ 
করাইবে 1 যদি বল! যায়_-সাম।জিকের চিত্ত রতিকে যেমন সাধারণীকৃত করে, তদ্রুপ তাহার স্বরূপ 
ত্যাগ করাইতে৪ পারে? উত্তরে বলা যায় _সামাজিকের চিত্ত রতির প্রাকৃতত্বকে অপ্রাকৃতশ্রে 
পরিণত করিতে পারেনা ; কেননা, সামাজিকের চিত্ত নিজেই প্রাকৃত, সন্বগ্চণ-প্রধান হইলেও প্র।কৃত। 
প্রাকৃত বন্ধ কাহারও প্রাকৃতত্ব ঘুচাইঈতে পারে না। আবার, এই সাধারণীকৃতা রতি তাহার বিশেষ 
আধারকে ত্যাগ করিয়া সাব্বত্রিকত্ব এবং সার্বভৌমত্ব লাভ করিলেও, অর্থাৎ তাহার আধারের পরিধি 
সর্ধবব্য।পক হইলেও, এই নর্বববাপক আধার প্রাকৃত থাকিয়া যায়, তাহাও অপ্রাকৃতহ্ লান করেনা, 
সর্ধ্বব্াপকত্ব লীভেরও কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখ যাঁয় - সাঁধারণীকৃত। রতি লর্ববতো- 
ভাবে প্রাকৃতই থাকে । প্রাকৃত বস্তু মাত্রই অল্প__মীমাবদ্ধ, দেশ-কালাদিতে সীমাবদ্ধ । সুতরাং 
সাধারণীকৃত! রতিতে সুখ বা আনন্দ থাকিতে পারে না, কেননা, শ্রুতি বলেন_-“নাল্পে সুখমন্তি ।” 
সুখ হইতেছে ভূমাবস্তা। “ভূমৈব স্ুখম।” সাধারণীকৃতা রতি যখন ভূমাত্ব লাভ করিতে পারে না, 
তখন তাহা নুখম্বরূপও হইতে পারে না, তাহাতে সুখও থাকিতে পারে না ।__সুতরাং সাধারণীকৃতা 
হইলেও প্রাকৃত রতি বস্ততঃ আন্ব্য হইতে পারে নাঁ। আস্বাদ্চ হইতে পারে না বলিয়া তাহার 
রসদ্ব৪ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, রল হইতেছে চমংকারি-স্খ। *চমৎকারি নুখং 
রসঃ |” 

অভিনবপ্ুপ্তের অভিবাক্কিবাদে, সামাজিকে রতি পূর্র্ব হইতেই অবস্থিত। এই রতিতে বা 
স্থাসিভাবে রসত্ব বিগ্কমান। তবে এই রসত্ব থাকে অনভিব্যজ, প্রচ্ছন্ন ; বিভাবাদি এই অনভিব্যক্ত 


্‌ ৬০৩৩ ] 
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রপস্বকে অভিব্যক্ত করে। অভিব্যক্তিবাদে৪ সাঁধারণীকরণ স্বীকৃত । বিভাবাদিও সাধারণীকৃত হয়, 
সামাজিকের রতিও সাধারণীকৃত হয়। সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃতা। 
রতিকে অভিব্যক্ত করে , তখন সামাজিক তাহার আম্মাদন করেন € %১৬৪-অনু )। 

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতের পার্থক্য হইতেছে এই যে__প্রথমত্তঃ, ভট্টনায়কের মতে 
সামাঙ্জিকে রতি নাই, অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকে রতি আছে। ভট্টনায়কের মতে সাধারণীকৃত 
বিভাবাদি পাঁধারণীকৃতা রতিকে রতিহীন সামাজিককর্তৃক ভোগ করায়, অভিনবগুপ্তের মতে সাঁধারণীকৃত 
বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃঙ্া। রতিকে অভিত্যক্ত করে। সাধারণীকরণসম্বন্ধে উভয়ের 
মতের এঁকা আছে। 

উট্টনায়কের অভিমতের আলোচনায় সাধারণীকরণ-সম্বন্ধে যাহ। বল। হইয়াছে, অভিনবগুপ্তের 
সাধারণীকরণ-সম্থন্ধেও তাহা প্রযুজ্য। 

অভিনবগুপ্তের মতে সামাঞজিকের রতিতেই অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভ।বে রসত্ব বিরাজিত, 
বিভাঁবাদি প্রচ্ছন্ন রসত্বকে অভিবাক্ত করে। বিভাবাদি নৃতন কিছু স্থষ্টি করেনা? যাহা অগোচরীভূত 
ছিল তাহাকে গোচরীভূত করে মাত্র! 

যদিও ভট্টলোল্লট, স্রীশস্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনব গুপ্ত_-ইহাদের সকলেই রসনিষ্পত্তি- 
সম্বন্ধে ভরতমুনির সুক্ধটীকে ভিত্তি করিয়াই স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি 
তাহাদের কেহই ভরতস্থুত্রের তাৎপর্ধ্য-জ্ঞীপক ভরত-প্রদর্শিতি বাঞ্নের এবং ঘড়রসের দৃষ্টাস্তদয়ের 
তাৎপর্যোর অন্ুদরণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তরতের প্রদণিত দৃষ্টাস্তদরয়ের তাৎপধ্য একই ; 
সেই তাৎপর্য উৎপত্তিবাদ, বা অন্ুমিতিবাদ, ব! ভুূক্তিবাদ, অথবা অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল বলিয়! 
মনে হয় না। ভট্রনায়কের এবং অভিনবগ্জপ্তের সাধারণীকরণ যে ভরতমুনির দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত 
সঙ্গতিহীন, ভাঁহা সহজেই বুঝ! যায় । যিনি ব্যঞ্জনের বা ষড়রসের আস্বাদন করেন, তিনি নৈ)ষ্টিক 
রসের আম্বাদন করেন ন।, বস্তবিশেষের আস্বাদন করিতেছেন বলিয়াই মনে করেন; ব্যঞতনের উপাদানী- 
ভূত বিভিন্ন বস্ত্র বিভিন্ন আস্বাদন অবশ্য তিনি পৃথক্‌ ভাবে অনুভব করেন না, তাহাদের সম্মিলিত 
আঁন্বাদাত্বের অহ্ভবই তিনি করেন এবং স্ুক্ভাবে উপাদানভূত বস্তবিশেষের-_-যেমন মরিচ বা 
লঙ্কাদির__আস্বাদনও তিনি অন্ুতব করেন। ইহা! অবশ্যই ভট্রনায়কের বা অভিনবগুপ্তের সাধারণী- 
করণের অনুকূল নহে। ইহা! অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের অন্বকূল বলিয়াও মনে হয় না। কেননা, 
ভরতমুনির ষড় রসের দৃষ্টান্তে বল! হইয়াছে__গুড়াদি দ্রেবোর সহিত বাঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন 
ঘড়রসের উৎপত্তি হয়, তগ্রপ নানাবিধ ভাবের (বিভাবাগুভাবাদির ) মিলনে স্থায়িভার রসত্ব প্রাপ্ত 
হয়। এস্থলে গুড়াদিকে স্থায়িভাব-স্থানীয় এবং ব্যঞ্জনৌষধি-প্রস্ৃতিকে বিভাবানুভাবাদি-স্থানীয় মনে 
কর! হইয়াছে। গুড়াদিতে প্রস্ছন্নতাবে যদি ব্যঞ্জনৌষধি প্রভৃতির স্বাদ বর্তমান থাকে, তাহ! হইলেই 
এই দৃষ্টান্তের সহিত অভিব্/ক্তিবাদের সঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু গুড়াদিতে ব্যঞজনৌষধাদির স্বাদ 
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থাকে না। ভরতমুনির দৃষ্ট/স্তের অনুরূপ খে দৃষ্টান্ত ( শর্করা-মরিচাদির সহিত মিপনে দধির রসালান্ব- 
প্রাপ্ির দৃষ্টান্ত ) গৌড়ীয় আচাধাগণকর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে মেই 
ৃষ্টান্তেরও স্ঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেননা, দধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত মরিচের স্বাদ রাসায়নিক 
গ্রক্রিয়াতেও পাওয়া যায় না। 

গৌড়ীয় আচার্যাগণের পরিণামবাদ যে ভরতমুনির প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্ধয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, 
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; ভটনায়কাদির সাধারলীকরণ এবং ভরতের বা গৌড়ীয় মতের সাধারণী- 
করণও যে এক ন্ছে, তাহা ও পূর্বে প্রদশিতি হইয়াছে ৭১৬৫-খ (১) অনু ]। 

ভরতমুনির সৃত্রকে অবলম্বন করিয়া যখন বিভিপ্ন মাচার্ধা বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, 
তখন সহজেই বুঝ| যায়, ভরতমুনির প্রামাণার সকলেই স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। রসনিষ্পত্তিসম্বদ্ধে 
ভরতমুনির অভিমত তিনি তাহার দৃষ্টান্ভেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই দৃষ্টাস্তের সহিত যে 
মতবাদের সঙ্গতি থাকিবে, তাহাই হইবে ভরতমুনিসম্মত এবং নিরবদা অভিমত। উল্লিখিত আলোচনা 
হইতে মনে হয়_ গৌড়ীয় আচ।ধ্যদের অভিমতই ভরতমুনিলম্মত এবং নিরব । 


৯৬৭। দুস্ঠকন্হ্যে ল্রলনিস্পতিল্প লাজ 

অনুসন্ধিতস্বর মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, কাহার মধ্য রসমিষ্পত্তি 
হইয়া থাকে? অনুকারধ্যে ? না অনুকর্তায়? না কিসামাজিকে? নাকি সকলের মধোই ? 

প্রীপাদ শ্রীজীবগোন্বামী ভাহার প্রীতিসন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোচন। করিয়াছেন । দৃশ্যকাব্য 
ছুই রকমের_ লৌকিক ব! প্রকৃত দৃশ্টকাব্য এবং অলৌকিক বা। অপ্রাকৃত দৃশ্যকাব্য । এই উভয় 
রকমের কাবাযমশ্বন্ধেই তিনি শালোচন! করিয়াছেন। 

ক। লৌকিক দৃশ্যকাব্য। লৌকিক-নাট্যরসবিদ্গণের অভিমত্ত 

লৌকিক দৃশ্যকাবাসন্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন-__ 

“তত্র লৌকিকনাট্যবিদামপি পক্ষচতুক্কম। রসম্ত মুখ্যয়। বৃত্ত্যান্ুকার্যো প্রাচীনে নায়ক এব 
বৃত্তিঃ। নটে ভূপচারাদিত্যেকঃ পক্ষ। পূর্বত্র লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাদ্ভয়াদিসান্তরায়বাচাম্থুকর্তরি 
নট এব দ্বিতীয় । তশ্য শিক্ষামাত্রেণ শুম্চচিত্তয়ৈব তদনুকর্তৃত্বৎ সামাজিকেঘৈবেতি তৃতীয়ঃ। যদি চ 
দ্বিতীয়ে সচেতভ্ং তদ্দোতয়ত্্াপি কথং ন জ্াদিতি চতুর্থঃ। ইতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ (১১১। 

_ রসনিস্পাত্তবিষয়ে লৌকিক-ন।ট্যরসবিদগণের চারিটী পক্ষ (রসনিষ্পত্বর পান্জ ) আছে। 
অন্ুকার্ধা প্রাচীন নায়কেই মুখ্যাবৃন্তিতে রসের প্রবৃত্তি; আর নটে ( অন্ুুকর্তায়) তাহার উপচার ধ! 
আরোপ মাত্র। প্রাচীন নায়ক অন্ুকার্ষো মুখ্যাবৃদ্বিতে রসের প্রাবৃত্তি বলিয়া অনকার্ধ্য হইল একটা 
পক্ষ (রসনিম্পত্তির পাত্র )। অন,কাধ্য প্রাচীন নাঁয়কে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অস্তরাঁয় 
আছে বলিয় অনুকর্ত1 নটেই রসোদয়। এই নট হইল দ্বিতীয় পক্ষ। আবার অন,কর্ত। নট শৃম্তচিত্ত 
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(রসবাদনাহীন ব। রতিহীন ); কেবল শিক্ষাপ্রভাবেই অনুকর্ত। অনুকার্য্যের অন্থকরণ করিয়। থাকে 
বলিয়! সামাজিকেই রসোদয়; স্ৃতরাং সামাজিক হইল তৃতীয় পক্ষ। অন্ুকর্ত। নট যদি সন্ৃদয় হয়, 
তাহ! হইলে নট ও নামাজিক__এই উভয়েই কেন রসোদয় হইবে না? ইহা হইল চতুর্থ পক্ষ» 

তাৎপর্য্য। কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তিতে রসনিষ্পত্তি বা রসোদয় হইতে পারে, শ্রীজীবপাদ 
তৎসন্থন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন । প্রথমে তিনি লৌকিক নাট্ারসবিদ্গণের কথা বলিয়াছেন। 
লৌকিক জগতের নায়ক-নায়িকাঁদিকে অবলম্বন করিয়া যে নাট্য রচিত হয়, শ্রীজীবগোস্ব'মী তাহ]কে 
লৌকিক ( অর্থাৎ প্রাকৃত ) নাট্য বলিয়াছেন এবং তাদৃশ নাট্যরসবিচারে ধাহারা অভিজ্ঞ. তাহাদিগ্রকে 
তিনি লৌকিক-নাটারসবিৎ বলিয়াছেন । 

লৌকিক-নাটারদবিদ্গণ চারি রকম বাক্তিতে রসোদয়ের--স্বতরাং রসাম্বাদনের সম্ভ।ব্নার-_ 
কথা আলোচনা করিয়ছেন ; যথা_ (১) অনুকাধ্য, (২) শৃন্চিত্ত অন্ুকর্তা, (৩) সবন্ধদয় অগ্রকর্তী 
এবং (৪) সামাজিক । 

প্রাচীন নায়কে (যাহাকে এবং ধাহার সঙ্গিগণকে অনুকাধা বল! হয়, তাহাতে ) অবস্থিত 
রতি সাক্ষাদভানে উদ্দীপন-বিভাব।দির সহিত মিলিত হয়; এজন্য তাহাতে মুখ্যভাবে রসোদয়ের 
পণ্তাবনা। অনুকর্তা নট হইতেছেন শৃঠচিন্ত, অর্থাৎ সাধারণতঃ তাহার পক্ষে সবালন হওয়।র প্রয়োজন 
নাই ( ইহ]ই লৌকিক নাটারদবিদ্গণের অভিমত )। কেবল শিক্ষালক্ধ অভিনয়-চাতুর্্যের ফলেই 
তিনি ভ্রাহাঁর অগ্রকাধ্যের আচরণের অন্তকরণ করেন। এন্ন্য সুখাভাবে তাহাতে রসোদয় সম্ভব 
নয়, তাহাতে অনুকার্ধের ভাব আরোপিত হয় মাত্র। একঞ্জন্ত অন্ুুকর্তয় রসোদয় উপচারিত বা 
আরোপিত মাত্র । 

(১ অনুকার্য্যে রসনিষ্পন্তি হয় না 

লৌকিক-রসবিৎ পণ্তিতগণ বলেন- _অন্ধকার্ধ্য রসনিগ্পত্তি বিচারসহ নহে ; কেননা, তাহাতে 
লৌকিক, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় বিদ্যমান । 

“পারি মিত্যাল্লোকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথ]। 
অন্থৃকার্ধ্যস্য রত্যাদেরুদবোধো ন রমোভবেৎ ॥ সাহিত্যদ্পণ ॥১।১৮ 

--পারিমিত্য, লৌকিকত্ব এবং সাস্তরায়তাবশতঃ অন্ুকার্ধ্ে রত্যাদি হইতে রসের উদ্বোধ হয় ন1।” 

এ-স্থলে পারিমিত্যাদি-শব্দের তাৎপধ্য কি, তাহ! বিবেচিত হইতেছে । সাহিত্যদর্পণের 
টাকাকার শ্রীল রামচরণ ভর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন_ “পারিমিত্যাৎ নায়কমাজগতত্বেন 
অন্নত্বাৎ ।--পারিমিত্য-শব্দের অর্থ হইতেছে, লায়কমাত্রগত বলিয়া অক্পত্ব।” নায়ক--অনুকার্য্য। 
অন্ুকার্ষোর রত্যাদি হষ্টতেছে পরিমিত বা অল্প, অপ্রচুর ; কেনন।, তাহা! কেবল অনুকা্যেক্ট অবস্থিত ; 
সুতরাং অনুকার্যযমাত্রগত রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারে ন1; কেননা, রদ নান! সামাঙ্গিকগত 
বলিয়। অপরিমিত, প্রচুর । "রসন্ত তু নানাসামাজিকগতদ্বেন তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ টীকা ॥” তাৎপর্ধ্য 
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এইট যে-_নাটা।ঠিনয়-দর্শন-ক।লে বহুবা অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিক রসের আম্বাদন করিয়া 
থাকেন। রন অপরিমিত ন হইলে অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিকের পক্ষে তাহার আস্বাদন সম্ভব 
হইতে পারে না; সুতরাং রপ যে অপরিমিত, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে; রপকে অপরিমিত হইতে 
হইলে রত্যাদিরও অপরিমিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু রত্যার্দি কেবলমাত্র অন্থুকার্ধযগত বলিয়। 
তাহা অপরিমিত হইছে পারে না, তাহা হইবে পরিমিত, অল্প। পরিমিত বা অল্পপরিমাণ রত্যাপ্ির 
পক্ষে অপরিমিত রঙে পরিণতি অসম্ভব । সুতরাং অন্ুকার্োর অগ্পপরিমিত রতাদি কখনও 
রসে পরিণত হইতে পারে না, অগ্ুকাধে রসোদয়ও হতে পারে ন1। 

লৌকিকতব-সম্বস্ধে টীকাকার তকবাগীশমহোদয় লিখিয়াছেন _%লৌকিকত্বাদিতি। রস- 
স্যালৌকি ফহমলৌকিকবিভাদিজশ্তহাদ বক্ষামাণপ্রকারেণ চাবগন্তব্যম॥__মলৌকিক বিভাবাদিদ্বার। 
নিষ্পন্ন বলিয়। রস ঘে অলৌকিক, তাহ। বক্ষামাণ প্রকার হইতে জান যায়। (সুতরাং অলৌকিক রল 
লৌকিক রত্যাদি হইতে উদ্দিত হইতে পারে না )1” এ-স্থলে রতাদিকে লৌকিক বলীর হেতু বোধহয় 
এই । লৌকিক রসশাস্্বিৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্বিষয়ক রঙ স্বীকার করেন না। তাহাদের মূত অন্ুকার্ধণগণ 
হইতেছে নর ব| নারী-_লোকবিশেষ। অন্কায্যাগণ কোনও অভিনয়দর্শন করেন ন[; সুতরাং তাহাদের 
রত্যাদি তাহাদের নিকটে সাধারণীকৃত হইয়। নৈধার্টিক হইতে পারে ন1। তাহারা নিজেদের রত্যাদিই 
নিজেদের মধো বাষ্টিগত ভাবে প্রকাশ করেন। সুতরাং তাহাদের রতা।দিও হইয়। পড়ে লেকবিশেষের 
রত্যা্দি, লৌকিক। লৌকিক ব| বাষ্টিগত বলিয়!, সাধারণীকৃত হয় না বলিয়া, তাহাদের রত্যাদি 
রসে পরিণত হইতে পারে না; কেননা, লৌকিক-রসশাস্ত্রবেত্বাদের মতে সাধারণীকৃতরত্যাদির মিলনেই 
রসনিষ্পত্তি হইয়! থাকে । টীকাঁকার তকর্বাগীশমহাশয় যে বিভাবা্দিকে অলৌকিক বঙ্গিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্যা হইতেছে এইট যে-_বিভাবাদি বাট্টিত্ব বা বিশেধত্ব হারাইয়া সাধারণীকৃত নৈব্যট্টিক 
(বা নিহিশেষ ) হয় বলিয়াই অলৌকিক বলা হয়। 

সাস্তরায়তা-সম্থদ্ধে টীকাকার বলিয়াছেন-_*সাস্তরায়তয়! নাট্যকাবাদর্শন-শ্রবণপ্রতিকূলতয়া।__ 
নাট্যদর্শন এবং কাবাশ্রবণের প্রতিকূলতাই হইতেছে অন্তরায়। ( এইরূপ অস্তরায়বশতঃ রতাদি রসে 
পরিণত হইতে পারেনা )1  নাট্যদর্শন করিয়া এবং শ্রবাকাবা শ্রবণ করিয়াই সামাজিক রসাম্বীদন 
করেন) কিন্তু অগ্রকার্ধয তে! নাট্যদর্শন করেন না, কাব্য শ্রবণ৪ করেন ন1; স্বৃতরাং তাহার মধ্যে 
রলোদয় হ্টতে পারে না। কাব্যশ্ববণের এবং নাটাদর্শনের অভাব হইতেছে অনুকার্যের পক্ষে 
রসোদয়ের অস্তরাঁয়। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান! গেল__মন্ুুকাঁষেণ রসোদয় হইতে পারে ন1। 

আলোচনা 

টীকাকার তর্কবাগীশ-মহোদয় সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত শ্লৌোকের যে তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তৎসন্থদ্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। 
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সামাজিকের রসান্ধাদন-পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি ক্লোকের মরা প্রকাশ করিয়াছেন। 
সামাজিক যে পদ্ধতিতে রসাম্বদন করেন, অনুকার্েযর পক্ষে সেই পদ্ধতির অনুসরণ হয় না. বলিয়াই 
অন্ুকাধ্য রসোদয় হয় না-_ইহাই হইতেছে তাহার টাকার তাৎপর্য্য। 

কিন্ত সামাজিক রলাস্বাদন করেন__নাটকের অভিনয়-দর্শন-কালে। অভিনয়ে অসুকার্ধ্য 
উপস্থিত থাকেন না। নল-দময়ু্তী-বিষয়ক নাটকর অভিনয়-কাঁলে নল ব! দময়ন্তী-কেহই উপস্থিত 
থাকেন না $ উপস্থিত থ।কেন নল-দগয়স্তীর অন্ুকর্তারা। নল_দময়ন্তী হইতেছেন অনুকার্ধা ; তাহারা যখন 
অভিনয়-ক!লে উপস্থিত থাকেন না, তখন অভিনয়-দর্শনে তাহাদের মধ্য রলোদয়ের প্রশ্বই উঠিতে পারে 
না। ( ইহাতে বুঝা মায়-__সাহিতাদর্পণের “অগ্কাধ্য"-শকে প্র/চীন-ন।য়ক-নায়িকাদিকেই লক্ষ্য করা 
হটয়াছে। নল-দময়ন্তীবিষয়ক নাটো নলএবং দময়ন্তী হইতেছেন প্র।চীন নায়ক-নায়িকা; অভিনয়ের 
ব্যাপারে তাহাদের আচরণের অনুকরণ করা হয় বলিয়া তাহাদিগকে অনুকার্ধা বলা হইয়াছে )। 
ইহ!ই যদি সাহিত্যদর্পাণর আভপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয় হইবে এই যে-নাটকবণিত 
যে ঘটন।গুলি রঙ্গমঞ্চে অগ্রকর্তৃ্ণকত্তক অভিনীত হয় এবং যে-সমস্ত ঘটনার অভিনয়ের দর্শন করিয়া 
সামাজিক রসাম্বাদন করেন, সাক্ষাদ্ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া সে-সমস্ত ঘটনা ধাহারা নিষ্পা্দিত 
করিয়াছেন এবং অভিনয়-ব্যাপারে ধাহাদিগকে অন্ুকাধ্য বলা হয়, বাস্তব ঘটনার সংঘটন-কালে 
তাহাদের মাধ্য রসোঁদয় হইয়াছিল কি না? পুর্বোল্িখিভ গ্রীতিসন্দর্ভ-বাক্যের অন্তর্গত “প্রাচীনে 
নায়ক এব বুন্বি£”বাকো এইরূপ অতিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহারা সাক্ষাদ্ভাবে 
সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া নাটকবপ্রিত ঘটন।র সংঘটন করিয়াছেন, তাহারাই গ্রাচীন নায়ক-লায়িকাদি। 
অন্ুকাধ্য-শব্দে এতাদৃশ প্র।চীন নায়কাদিই যদি সাহিতাদর্পণের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে-__ প্রাচীন নায়কাদি সাক্ষাদৃভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়! যখন নাট কবণিত ঘটনা সম্পাদিত 
করিয়।ছিলেন, লৌকিকতব-প1রিমিতা-সাপ্তরাযত্ববশতঃতাহাঁদের মধ্যে তখন রসোদয় হইতে পারে নাই। 

ইহাই যদি প্রস্তাবিত বিষয় হয়, তাহ হইলে লৌকিকত্বাদি-শব্দের ভাৎপর্ধয কি হইলে 
সঙ্গতি রক্ষ। হইতে পারে, তাহ। বিবেচিত হইতেছে । 

লৌকিক নাট্যকাব্যের নায়ক-নায়িকাদি হইতেছে লৌকিক, অর্থাং প্রাকৃতজীব ; উদ্দীপনাদিও 
লৌকিক, অর্থ।ং প্রাকৃত; লৌকিক নায়ক-নায়িকা্দির রৃতিও হইতেছে লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত। 
প্রাকৃত বলিয়। রৃতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে মায়িক গুণময়--স্ৃতরাং পরিমিত, বা অল্প, দেশে অল্প, 
কালে অল্প, অর্থাৎ সসীম। কেননা, প্রকৃত গুণময় বস্তুমাত্রই অল্প বা সমীম। লৌকিক রত্যাদিতে 
নুখও অন্ন, অত্যন্ত অপ্রচুর। এজপ্ত লৌকিক রত্যাদির মিলনে রস উৎপন্ন হইতে পাঁরে না; কেননা, 


স্থখের প্রাচুধ্যেই রস। 
আবার, লৌকিক বিভাবাদির ভয়াদি অস্তরায়ও জাছে। মৃত্যুর তয়, হিংস্র জস্ত হইতে ভয়, 


শত্রু প্রভৃতি হইতে ভয়, রোগ-শৌকাঁদির ভয়, বজ্পাতাদি প্রাকৃতিক ছূর্য্যোগ হইতে ভয়। 


[ ৩০৩৫ ] 


রসনিষ্পন্তি ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন ( 1১৬৭-আন্ু 


আকম্মিক এবং অগ্রতাশিত বিস্প৪ উপস্থিত হইতে পারে। এ-সমস্ত ভয় ও বিদ্বু রতিকে 
সন্কুচিত করে। লৌকিক রত্যাদিতে স্বভাবতঃই বুুখের অত্যন্ত অপ্রাচুর্ধা ; ভয়-বিদ্বাদিদ্বার] 
সন্কৃচিত হইলে অপ্রাচুর্ধা আরও বদ্ধিত হয়। অত্যন্ত অপ্রচুর সুখবিশিষ্ট রত্যাদির মিলনে 
নুখপ্রাচুর্ধাময় রসের উদয় হইতে পারে ন]। 
উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ প্রাচীন নায়কাদিতে ( অভিনয়-ব্যাপারে যাঁহাদিগকে অন্ুকার্ধা 
বল! হয়, তাহাদের মধ্যে) রতির উদয় হইতে পারে না । পরবর্তী ১৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
(২) শ্ুন্যচিত্ত অনুকর্তায় রসনিপ্পন্তি হয় না 
লৌকিক-নাট্যশীন্্রবিদ্গণের মতে শৃন্তচিত অন্ুকর্তায়ও রস্।দয় হইতে পারেনা । সাহিত্য- 
দর্পণ বলেন, 
“শিক্ষাভা।সাদিমাত্রেণ রাঁঘবাদেং স্বূপতাম্‌। 
দর্শয়ন্‌ নর্তকো নৈব রসম্তাম্বাদকো। ভবে 1৬১৯৫ 
-অভিনয়-শিক্ষকাঁদির নিকটে অভিনয়-শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহার অভা!ল করিয়া 
নট ( অন্রকর্ত। )' রাঘবাদির স্বরূপত] দেখ।ইয়। থাকেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও রসের আন্বাদন 
করিতে পারেন না।” 
শৃশ্তচিত্ত অস্ুকর্তায় রতিবালন। নাই | শিক্ষা এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অভিনয়-চাতুর্য 
লাভ করিয়া তিনি সাম।জিকের সাক্ষাতে অন্থকাধ্যের আচরণ।দির অনুকরণ করেন মাত্র। নিজের 
মধ্যে রতিবাসনা নাই বলিয়! তাহার মধ্যে রসোদয়ের সম্ভাবনা নাই ; কেননা, যে রতি রসে পরিণত 
হয়,সেই রতিই তাহার মধ্যে নাই । 
(৩) সবাসন অনুকর্তায় রসোদয় হইতে পারে 
ক্স্গুকর্তা নিজে যদি সবাঁলন বা সন্ধদয় হয়েন, ভাহা হইলে তাহার মধ্যে রসোদয় হইতে 
পারে এবং তিনি রসের আন্বাদন করিতে পারেন। কেননা, যে রতি রসে পরিণত হয়, সেই রতি 
তাঁহ।র মধ্যে আছে। এই প্রসঙে সাহিত্যদর্পণ বলেন, 
“কিঞ্চ, কাব্যাথভাবনেনীয়মপি সভ্যপদাম্পদম্‌ ॥৩২০॥ 
- কাব্যার্থের ভাবন। বা ধ্যান করিতে করিতে অনুকর্তাও সভ্যপদাস্পদ হয়েন।” 
শৃন্চিত্ত অনুকর্তীয় রতি নাই বলিয়া তিনি কাব্যবণিত ব্ষিয়ের ভাবন। ব ধ্যান করেন না, 
করিতে পারেনও না; কেবল অভিনয়-প্রদর্শনেই তিনি ব্যাপূত থাকেন; কিন্তু অনুকর্তা যদি সন্দয় 
হয়েন, তাহার মধ্যে যদ্দি রতি থাকে, তাহা হইলে রতির ম্বভাঁব-বশতঃই অভিনয়-বিষয়ে তাহার 
চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সেই বিষয়ের চিন্তা বা ভাবনা করেন__অভিনয়-দর্শক মভ্য, ব 


লামাজিক যেমন করেন, তদ্রপ। ন্ুতরাং তিনি তখন সভা বা সামাজিকই হইয়া পড়েন, 
তাহার পক্ষে তখন রসাস্বাদও সম্ভবপর হয়। 


[ ৬০৩৬ ] 


রসনিষ্পন্তি ] রল্তত্ব [ ৭১৬৭.আমু 


প্রশ্ন হইতে পারে- _মন্তকর্তীয় যদি রসোদয় হয়, তাহ। হইলে রসাম্বাদনেই তো তিনি তম্ময়ূত। 
লাভ করিবেন; এই অবস্থায় তাহার পক্ষে অভিনয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

উত্তরে বলা যায়-__অম্ুকর্ত। যে অন্ুকাধ্যের আচরণাদ্দির অন্থুকরণ করেন, তাহার সহিত 
অন্ুকর্তীার অভেদমনন হয়; সেই অনুকার্ধের ভাবে বি্ভাবিত হইয়া তিনি অঙ্থুকর্তার অনুকরণ 
করিয়। থাকেন। রসাম্বাদানে তন্ময়তা লাভ করিলে অন্তকর্ত।র সহিত আঅভেদ-মনন-বশতঃ 
অভিনয়-শিক্ষাজনিত সংস্কারবশত:ঃ তিনি অন্ুকাধ্যের আচরণাঁদির অনুকরণ করিয়া থাঁকেন। 
জীবনুক্ত পুরুষের চিত্ত তাহার ইষ্টদ্দেবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি যেমন লোকের মত কখনও কখনও 
মাংসারিক কাঁধ্যাদিও করেন, অথচ সে-স্কল কাঁধ্যে যেমন তাহ।র বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তদ্রুপ সঙ্গদয় 
অন্তকর্থার মন রসাস্বাদনে তন্ময় হইলেও সংস্কারবশতঃ তিনি অভিনয় করিয়া যাঁয়েন, লেই অভিনয়ে 
তাহার বুদ্ধি লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না| 

(৪) সামাজিকে রসৌদয় হইয়া থাকে 

সহ্ধদয় সামাজিকে যে রসোদয় হইয়া থাকে, এবিবয়ে কোনওরূপ মতভেদ নাই । বস্তুতঃ 
সহ্ছদয় সামাজিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই কবি কাবারচন। করেন। দশরূপকেও কথিত আছে 
“কিঞ্। ন্‌ কাব্যং রাঁম।দীন।ং রসজনন1য় কবিভিঃ প্রবর্তাতে, অপি তু সহাদয়ানানন্দযিতুম্‌-- রাম।দির মধ্যে 
রসোতপাদনের জন্য কবি কাব্য রচনা করেন না; সহ্ৃদয়দিগকে আনন্দ দান করার জন্থই কবি কাব্য 
রচনা করেন।” 

খ। অলৌকিক দৃশ্টকাবা। গৌঁড়ীয়মত 

পূর্ব আলে।চনায় দেখা গিয়াছে, লৌকিক-নাটাশ।স্ত্রবিদ্গণ অনুকার্ধে এবং অনুকর্তায় 
রলোদয় শ্বীকার করেন না; তাহ।র| কেবল সামাজিকে এবং সাম[জিক-ধশ্মবিশিষ্ট সহৃদয় অনুকর্তাতেই 
রঙনিষ্পন্তি শ্বীকার করেন। অলৌকিক বা ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যকাব্যসন্থন্ধে তাহারা কোনওরূপ 
আলোচনা করেন নাই। যেহেতু, তাহাদের মতে ভগবদ্বিষয়! রতি রসন্ব প্রাপ্ত হইতে পারে 
না (পরবন্তী ৭১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 

পক্ষান্তরে ভগবদ্রসতত্থবিদ্‌ গৌড়ীয় আচাঁয/গণ লৌকিকী রতির রসভাপত্তি স্বীকার করেন 
না ( পরবপ্তা ১৭১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। তাহাদের মতে কেবলমাত্র ভগবদ বিষয় রতিই রসরূপে 
পরিণত হতে পারে। গৌড়ীয় মডে অলৌকিক বা ভগবদ বিষয়ক দৃশ্যক।ব্যে অনুকার্যয ( অর্থাং 
প্রাচীন নায়কাদি ), অনুকন্ত। এবং সামাজিক-_সকলের মধ্যেই রসনিম্পত্তি হইতে পারে। শ্রীপাদ 
জীবগোন্বামী তাহার প্রীতিসন্দর্ডে বলিয়াছেন__ 

“জ্ীভাগবত।নান্ত সর্বত্রৈব তৎগ্রীতিময়রসম্বীকারঃ | লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাং। তত্রাপি 
বিশেষতোইনুকার্ষ্যবু তৎপরিকরেধু যেষাং নিত্যমেব হৃদয়মধ্যারঢঃ পূর্ণে। রসোইমুকত্রণদিষু সঞ্চরতি তত্র 
তগবতগ্রীতেরলৌকিকত্বমপরিমিত্তত্প্চ স্বত এব সিদ্ধম। নতু লৌকিকরত্যাদিবং কাব্যক্প্তম। ভচ্চ 


[ ৩০৩৭ ] 


রসনিষ্পত্তি] গৌভীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৬৭-অম্গ 


স্বরূপনিরূপণে স্থাপিতম্। ভয়াগ্নবচ্টেছ্যত্মূ শ্রীপ্রহ্ছাদাদৌ শ্রীব্রজদেব্যাদৌ চ ব্যক্তম্। জন্মাস্ত- 
রাব্যবচ্ছেন্বং শ্্ীকৃ্গজেন্দ্াদৌ দৃষ্টমূ। প্্রীভরহাদৌ বা। কিং বছুনা, ত্রচ্ষানন্বাদ্যনবচ্ছেদ্যত্মপি 
প্রীশুক।দে। প্রসিদ্ধম্‌ (১১১॥ 

--ভগবদ্বিষয়ক-রসবিদ্গণ সর্বত্র ( অনুকাধ্যে, অনুকর্তায় এবং সাম!জিকে, অর্থাৎ সকলের 
মধ্যেই) তগবং-গ্রীতিময় রস স্বীকার করেন। কেননা, এ-পকল স্তলে লৌকিকত্বাদি হেতুর 
অভাব( পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় নাই )। তাহাদের মধ্যে অ!বার অন্কাধষে? এবং তীহার 
পরিকরগণে বিশেষভাবে রস্োদয় স্বীকার করা যায়; তাহাদের হাদয়ারট পরিপূর্ণরস 
অনুকত্ত্ণদিতেও সঞ্চারিত হয়; ভাহাতে ভগবং-গ্রীতির অলৌকিকত্ব এবং অপরিমিতত্ব আপন! হইতে 
সিদ্ধ হইতেছে । ভগবং-গ্রীতি যেলৌকিকী রত্যাদির মত কাব্যকল্লিত নহে, তাহ। প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ- 
নিরূপণ-গ্রসঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে ( ভগবং-গ্রীতি বা ভক্তি হইতেছে হল।দিনী-সংবিৎ-গ্রধানা শ্বরূপ-শক্তি, 
নিত্য ভগবান্‌ শ্রীকফে অবস্থিত, ভগবত-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তচিত্তে গ্রীতিবূপে অবস্থান করে; 
স্থৃতরাং ইহ। জন্য-পদার্থ নহে, পধন্ত নিত্যপিদ্ধ। আবার ইহ] প্রাকৃত ইন্ড্রিয়ের বৃত্তি নহে বলিয়া এবং 
হুলাদিনীর বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই আম্বাদ এবং অপরিমিত এবং লোকাঁতীত। পক্ষান্তরে, লৌকিকী রতি 
হইতেছে কবিকর্তৃক কাব্য কল্পিত বস্তমীত্র ; প্র।কৃত জীবের চিত্ববৃত্তিবূপে কল্পিত বলিয়া তাহ। পরিমিত, 
অনিত্য এবং স্বরূপতঃ আনন্দরূপত্বহীন। কবি তাহার কবিত্ব-গ্রতিভার বলে রত্যার্দি রনোপকরণে 
অপূর্ব সৌন্দর্য) দন করেন বলিয়।ই ত।হ। সদয় সামাজিকের আস্মাদ্য হয়। ভগবৎ-গ্রীতি কিন্তু কেবল 
কবিপ্রতিতার"স্থষ্টি নহে ; ইহ নিভ)পিদ্ধ, স্বরূপতঃ আনন্দময় )। (প্রাকৃত বা লৌকিকী রতির মতন) 
ভগবং-প্রীতি ভয়াদিদ্বারা৪ অবচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, শ্রীপ্রহলদাদিই তাহার প্রমাণ (ভগবানে 
গ্রহনাদের গ্রীতি ছিল বলিয়া তাহার পিত। ভগবদ বিদ্বেষী হিরণাকশিপু প্রহ্নাদকে অগ্নিকুণ্ডে, হিংঅ্জন্তর 
মুখে, হস্তিপদতলে, বিষধরেব মুখে, উচ্চপর্ববতাদি হইতে ভূতলে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । কিন্তু এ-সমস্ত 
ভয়ের কারণ বিদ্যমান থকা সব্বেও প্রহ্লাদের ভগবদ বিষয় প্রীতি কিঞ্চিগ্সাত্রও ক্ষুগ্ন হয় নাই )। 
লোকভয়, ধশ্মভয়, গুরুগঞ্জনাদির ভয়ও ব্রজদেবীদিগের কৃঞ্ঃগ্রীতিকে কুঞ্জ করিতে পারে নাই । মৃত্যুর 
পরে জন্মাস্তরাদিতেও যে ভগব্ৎ-গ্রীতির অবচ্ছেদ হয় না, শ্রীবৃত্রগজেন্দ্রাদি এবং শ্রীভরতমহারাজই 
তাহার প্রমাণ (শ্রীবৃত্া পুর পূর্বজন্মে ছিলেন চিত্রকেতু-ন।মক রাজা ; তখনই ভগবানে তাঁহ।র রীতির 
উদয় হয়। পরে শ্রীপার্বতীর শাপে তিনি বৃত্রনামক অনুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তথাপি তাহার 
তগবতগ্রীতি অক্ষু্ ছিল। শ্রীগজেন্দ পূর্বজন্মে ছিলেন ইন্্রহায়-নামক রাজা; সেই সময়েই তাহ।র 
ভগবং-গ্রীতির উদয় হয়। অগস্তোর শাপে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার ভগবৎ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। 
রাজধি ভরত যে তগবং-গ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী স্গগজন্মে এবং তাহারও পরবর্তী ব্রাহ্মণ-দেহে 
জন্মেও তাহার সেই গ্রীতি নষ্ট হয় নাই )। অধিক বলার কি প্রয়োজন? ব্রহ্গানন্দদ্বারাও যে 
ভগবং-গ্লীতি অচ্ছেদ্যা থাকে, শ্রীশুকদেবাদিতেই তাহ প্রসিদ্ধ আছে (ষে ব্রদ্ষানন্দ আপনাকে 


[৩০৩৮ ] 


রসনিষ্পত্তি ] রসতদ্ব [ ৯১৬৮-অন্গু 


পর্যান্ত ভুলাইয়। দেয়, সেই ত্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়াও শ্রীশুকদেবের ভগবং-গ্রীতি ক্ষু্ হয় নাই। 
্রহ্মা নন্দকে উপেক্ষা করিয়াও তিনি ভগবং-প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন )1” 

উল্লিখিত উক্তি এবং পরমভাগবতদিগের উদাহরণ হইতে জানা যায়__ভক্তচিত্বের ভগবং- 
শ্রীতিকে ক্ষন করিতে পারে, এতাদৃশ কোনও বিদ্ু কোথাও নাই । সুতরাং লৌকিক-রতিসম্বন্ধে 
যে-সমস্ত অস্তরায় আছে, ভগবৎ-গ্রীতিসম্বন্ধে সে-সমস্ত অস্তরাঁয় কোনও প্রভবই বিস্তার করিতে পারে 
না। ভগবৎ-গ্রীতির আপ্রাকৃতত্ব, নিতাত্ব, সত্যত্য এবং আনন্দরূপত্বও প্রদশিত হইয়াছে। সুতরাং 
ভগবং-প্রীতি যে লৌকিকতার্দি-দোৌধবঙ্জিত, তাহাই জান। গেল। এইকপে জানা গেল-.ভগবং-গ্রীতি 
হইতেছে লৌকিকী রতি হইতে স্্বতো'ভাবে বিলক্ষণ। এতাদুশী শ্রীতি ভগবানে এবং তাহার 
পরিকরগণে নিত্য ধিরাজিত ; সুতরাং অনুকূল বিভাবাদির যোগে তাহাদের মধ্যে যে বিশেষাবেই 
রসেদয় হয়, ত।হা] অবশাই স্বীকার করিতে হইবে । ভগবদ বিষয়ক কাব্ তাহারাই আন্নকার্য 
(প্রাচীন নায়কনায়িকাদি)। এইরূপে দেখা গেল, ভগবদ্বিষয়ক নাটেয জনুকাযেগেও রসোদর় 
হইয়া থ।কে। 

আবার, গৌড়ীয় আচাঁযণগণ বলেন, ভগবদ্বিষয়ক নাটো অগ্ুকর্তারও ভক্ত হওয়া প্রয়োজন ; 
অন্থথ! তিনি অন্ুকাঁযোর অনুকরণে অসমর্থ হইবেন। ভগবানের কৃপায়, ভগবৎ-প্রীতির অচিস্তা 
প্রভাবে, অন্ুকাধাগন পরিপূর্ণ রসও মনুকত্তণীতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভগবদ বিষয়ক 
নাটো অনকণ্তাতেও রসোদয় হইয়া থাকে । ভক্ত-অন্বকন্তার অভিনয়ুকৌশল কেবল শিক্ষা হইতে 
প্রাপ্থ নে; অনুকন্তার চিন্তস্থিত ভক্তিই তাহার অচিন্তযশক্রিতে অনুকর্তৃদ্ধার| অভিনয় প্রকাশ করিয়া 
থাঁকে। শ্রীবাসপপ্ডিত-হরিদানঠাকুরাঁদির ছার! শ্ত্রীমন্মহা প্রভূ যে কৃষ্ণলীলাঁব অভিনয় করাইয়াছিলেন, 
তাহ।তে শ্রীবাস-হরিদাসাদি কোনওরূপ শিক্ষারই অভ্যাস করেন নাই; হাখচ তাহাদের অভিনয় 
সর্ব চত্তাকবক হইয়াছিল। 

ভগবদব্ষয়ক না;ট্যর সামাজিকগণও ভক্ত। ভক্তির কৃপায় তাহাদের চিত্তেও অনুকার্ধাগত 
বা অনুকর্তগত রসের সঞ্চার হইয়! থাকে, ঠাহারাও রসের আম্বাদন করিয়া থাকেন । 

এইরূপে দেখা গেল-_-ভগবদ বিষয়ক নাট্যে অন্তকার্ধা, অমুকর্ত। এবং সামীজিক- সকলের 
মধোই রসমিষ্পত্তি হইয়া থাকে । পর্বর্তশ ১৭* খ অণ্রচ্ছেদ জষ্টবা। 

বলাবাহুল্য, এ-স্থলে অন্ুকার্ধা বলিতে প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদিকেই ( ভগবান্‌ ও তাহার 
পরিকরবৃন্দ__সাক্ষাদভীবে ষাহারা লীল।র অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকেই ) বুঝাইতেছে । নাট্যে 
তাহাদের অনুষ্ঠিত লীলাই বণিভ হয় এবং নার অভিনয়-কালে তাহাদিগকেই অন্ুকার্ধা বল! হয়। 


১৬৮। অলোৌক্িক্ শ্রন্যক্ান্যে স্পস নিম্পভিল্প পাত্র 
শ্রীপাদ জীবগ্োম্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভে অলৌকিক ( অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক ) শ্রবাাব্যে 


রসনিষ্পত্তির স্থানের কথাও বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন__ 


[ ৩০৩৯ ] 


র্সনিষ্পত্তি ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৬৮-অমু 


“শ্রব্যকাব্যেষপি বর্ণনীয়-বর্ণক-শ্রে।তৃভেদেন য্থাযথং বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চাত্র প্রায়ন্তদপেক্ষ। 
রত্যস্কুরবতামেব। প্রেমাদিমতাস্ত যথা কথ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ। যেষাং যড়জাদিময়ন্বরমা ত্রমপি 
তত্র হেতুর্ভবতি ॥১১১। 

_-শ্রবাকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক (কথক )ও শ্রোতা যথাযোগা হইলে রসোদয় হইতে 
পারে। কিন্ত এস্থলে, যাহারা রত্যস্কুরবাঁন্‌, প্রীয়শঃ তাহাদের পক্ষেই কাঁব্য-শ্রুবণাদির অপেক্ষা) 
যাহার! প্রেমাদিমান্‌, তাহাদের পক্ষে সেই অপেক্ষা নাই ; যথাকথঞ্চিং ভগবং-স্মৃতিই তাহাদের 
রলোদয়ের হেতু হইয়া থাকে ; অধিক অ।র কি বক্তব্য_ষড়জাদি সপ্তশ্বরের আলাপ মাত্রও তাহাদের 
রসোদয়ের হেতু হইয়! থাকে 1” 

তাৎপর্ধ্য। “রত্যক্কুরবতাম্‌ -রতান্কুরবান” এবং “প্রেমাদিমতাম্‌_ প্রেমাদিমান্”_ এই শব্দছয় 
হইতেই বুঝা যায়, শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে ভগবদ্বিধয়ক শ্রবাকাবোর কথাই বলিয়াছেন। রসোদয়ের 
জন্ত এই তিনেরই ( অর্থাৎ কাব্যের, কথকের এবং শ্রোতার ) যখাযোগ্ায ( রাসোদয়ের উপযোগী ) হওয়। 
আবশ্যক। কাবের যোগাত। হইতেছে এই যে_কাবো ধ্বনি, রস) অলঙ্কারাদি থ।কিবে এবং কাব্য 
হইবে নির্দোয। মহাভারত, রামায়ণ, প্রীমদ্রতাগবতাদি এবং বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীরূপ গীতি- 
কাবাও হইতেছে এতাদূশ যোগ কাবা । ব্ণকের ( অর্থাৎ কথকের বা গায়কের ) যোগাতা! হইতেছে 

এই যে, তিনিও ভক্ত হইবেন ( সর্ধববিধ অনর্থ-নিবুত্তির পরে যাহার চিত্রে ভক্তির আবিত্ভীব হয়, তিনিই 
ভক্ত; বস্ত। বা গায়ক এতাদৃশ ভক্ত হইবেন) $ নচেৎ তিনি কাব্াযকথধিত বিষয় শ্রোতাদের নিকটে 
প্রকট করিতে পারিবেন না। কাবাবগিত রসের অনুভব যাহার হয় না, তিনি সেই রসকে শ্রোতাদের 
নিকটে প্রকাশ করিতে পারেন ন1: তক্তব্যতীত অপর কেহই ভক্তিরসের অনুভব পাইতে পারেন না; 
এজন্য কথক ব। গায়কের ভক্ত হওয়া প্রয়োজন । কথকে বা গায়কেও রসোদয় হইয়া থাকে, নিজের 
অনুভূত রসই তিনি উদ্‌্গীরিত করেন। শ্রোতার পক্ষেও তাঁদৃশ ভক্ত হওয়া প্রয়োজন ; নচেৎ, তিনি 
বক্তার বা গায়কের উদ্‌গীরিত রসের অনুভব লাভ করিতে পারিবেন না; ভক্তিই ভক্তিরদের অনুভব 
জন্মায়। 

এইরূপে দেখা গেল_ _যোগা বক্তা! বা যোগা গায়ক এবং যোগ্য আোতা-উভয়ের মধ্যেই রূস্‌- 
নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। 

ভক্তির আবির্ভাবের ভেদে ভক্তের ও রকম-তেদ আছে। যাহার চিত্তে রত্যন্র বা প্রেমাঙ্কুরের 
মাত্র উদয় হয়, তিনিও ভক্ত; আব।র সেই রত্যঙ্ক,র গাঢ়তা লাভ করিয়া ফাহাদের চিত্তে প্রেম, 

স্নেহ, মান, প্রণয়াদি অবস্থা! লাভ করে, ভাহারাও ভক্ত । যাহাদের চিত্তে রত্যস্ক,রমাত্র উদ্দিত হইয়াছে, 
কিন্তু সেই রত্যঙ্ক,র প্রেমাদি অবস্থা! লাভ করে নাই, রসোদয়ের জন্য যোগ্য বক্তার বা গায়কের মুখে 
ভগবদ্বিষয়ক কাব্যের শ্রবণ তাহাদের পক্ষে প্রায়শঃ অত্যাবশ্যক কিন্তু যাহাদের চিত্তে প্রেমাদি 
আবিভূতি হইয়াছে, কাব্যাি-শ্রবণের অপেক্ষা! তাহাদের নাই ; অর্থাৎ রসে।দয়ের জন্য কাব্যাদির শ্রাবণ 
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ভাহাদের পক্ষে অপরিহার্ধা নহে । যে কোনও রূপে ভগবানের কথ। মনে পড়িংলই তাহাদের চিত্তে 
রসোদয় হয় এবং তাহারা রসান্মাদন করিয়া থাকেন। এমন কি।-_সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-এই 
সপ্ুম্বরের (যাহার কোনও অর্থবোধ হয়না, তাহার ) শ্রবণ বা গান মাত্রেই তাহাদের চিত্তে রসোদয় 
হইরা থাকে । শ্্রীপাদদ জীবগোশ্বামী ইহার সমর্থক নারদ-প্রহলাদাদির উদাহরণ৪ 


দিয়াছেন । 
শ্ীমদূভাগবতে নীরদসম্থন্ধে শ্রীল শুকদেবগোস্থামী বলিয়াছেন, 


্বরব্রহ্ষণি নির্ভাতন্ববীকেশপদাখু'জে। 
অখণ্ড চিত্তমাবেশ্ট লোকাননুচরম্মুনিঃ ॥৬1৫২২॥ 

-_-দেবধি নারদ স্বরত্রন্মে (ষড়জাদি গানে) সাক্ষাৎকৃত হৃধীকেশ ভগবানের চরণকমলে আপনার 
মনকে সমাক্রূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নানা লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।” 

বীণাযক্ত্রে উচ্চারিত যড.জাদিময় স্বরের প্রভাবেই নারদ স্বীয় চিত্তে সর্ববচিন্তাকর্ষক শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎকার লীভ করিয়াছিলেন। সাক্ষাংকৃত ভগবানের চরণকমলে স্বীয় চিত্বকে সম্যক্রপে আবিষ্ট 
করিয়! ভিনি তক্তির/সর আমন্বাদন ল।ভ করিয়াছেন । 

ক। বিভ্তাবাদি জ।মগ্রীচতুষ্টয়ের কোনও কোনওটার অবিস্তমানতাতেও রসনিম্পন্তি হইতে পারে 

প্রশ্ন হ্টতে পারে- বিভাবাদির যোগেই স্থাফিভাব ভগবদ্রতি রসাবশ্থ। প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ভগবানের স্মৃতিমাত্র বা সপ্তম্বর-গানমাত্রে যাহাদের চিত্তে রসোদয় হয় বলিয়া বল। হইল, তাহাদের 
চিন্তে যে স্থায়িভীৰ ভগবৎ-গ্রীতি আছে, তাহ অনশ্থই স্থীকার্ধ্য, কিন্তু সেই প্রীতিকে রসীবস্থা দান 
করার উপযোগী বিভাবাদি কোথা হইতে আইলে ? 

এইট প্রাশ্শের উত্তরে শ্ত্রীজীবপাদ বলিয়াছেন__“তত: প্রেমাদিভাৰ এব তেধু সর্বাং সামগ্রীমুদ- 
ভাবয়তি ॥--প্রেমাদি ভাবই তাঁদৃপ ভক্তগণের (বিভাবাদি) সমস্ত রসসামগ্রী উদ্ভাবিত করিয়। থাকে । 
তাহার দৃষ্টান্ত ্রগ্রহলাদ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জান! যায়, গ্রহনাদের প্রসঙ্গে শ্রীনারদ বলিয়ছেন__ 

“রুচিদ্রুদতি বৈকুষ্ঠচিন্তীশবলচেতনঃ। কচিদ্ধপতি তষ্চিস্তাহলাদ উদ্গায়তি কচিং॥ 

নদতি রুচিদুংকঠে? বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ। কচিত্তদ্ভা বনাযুক্তস্তপ্ময়ো ইম্থচকার হ ॥ 

কচিুৎপুলকতৃষ্লীমাস্তে সংস্পর্শনিবতিঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ 

_ স্রীভা, ৭৪1৩৯--৪১1 
_ শ্রীভগবানের চিন্তায় কখন৪ ব! প্রহ্নাদের চেতনা ক্ষুভিত হইভ; তাহার ফলে তিনি রোদন 
করিতেন। ভগবানের চিস্তায় আনন্দের উদয় হঈলে কখনও বা তিনি হাস্ত করিতেন, কখনও বা 
উচ্ন্থরে গান করিতেন । ভগবদ্র্শনের জন্য উৎকষ্ঠিত হইয়া কখনও বা তিনি চীৎকার করিতেন) 
কখনও ব। নিল হইয়। নৃত্য করিতেন। কখনও বা প্রগাঢ-ভগবন্চিন্তীয় তন্ময় হইয়া ভগবানের 
চেষ্টার অনুকরণ করিতেন। কখনও বা ভগবৎ-সংস্পর্শ অনুভব করিয়। আনন্দিত হইতেন এবং পুলক- 
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পূর্ণ দেহে মৌনাবলম্বন করিয়া! থাকিতেন। কখনও বা অচল (স্থির) প্রণয়জনিত আনন্দে তাহার 
চক্ষুদ্ব় সঞ্জল হইয়া নিমীলিত হইত” 

এই উদাহরণে দেখা যাঁয়__বিষয়ালম্বনবিভীব ভগবান, নৃতযরোদনাদি অনুভাব, অশ্র-পুলকাদি 
সাত্বিক ভাব এবং হর্যাদি ( আনন্দাদি ) ব্যভিচারী ভাব -প্রহলাদের স্থায়িভাব ভগবং-গ্রীতির প্রভাবে 
সমস্ত রসসামগ্রীই উদ্ভাবিত হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন _"লৌকিকরসটজরপি হীনাঙ্গতবেহপি তত্তদক্গ- 
সমাক্ষেপাদ্র্সনিষ্পত্তিরভিমত্তা ॥১১১।॥-_হীনাঙ্গ হইলেও (অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীসমূহের মধ্যে কোনও সামগ্রীর অভাব থাকিলেও) তত্বদঙ্গদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া ( অর্থাৎ যে- 
সমস্ত সামগ্রী বর্তমান আছে, তাহাদের দ্বার! অবিদ্বামান সামগ্রীও আকৃষ্ট হইয়।) রসনণিষ্পন্তি করিয়। 
থাকে-- ইহা লৌকিক রসজ্ঞগণও স্বীকার করিয়। থ|কেন।” শ্ীজীবপাঁদের এই উক্তির ধ্বনি এই যে-_ 
লৌকিক রসে যখন কোনও আঙ্গের অভাব থাকিলে রসনিষ্পত্তি সম্ভব বলিয়া লৌকিক রসজ্ঞগণও 
স্বীকার করেন, তখন অলৌকিক ( অপ্র।কৃত ভগবৎসন্বন্বীয় ) রসে বিভাবাদি বিছ্ধমান ন! থাকিলেও 
ভক্তের ভগবৎ-প্রীতির অচিস্ত্য প্রভাবে সমাকৃষ্ট হইয়া ভাহারা যে অবিভূতি হইতে পারে এবং আবিভূতি 
হইয়। স্থ(ফিভীবের সহিত মিলত হইয়। যে রসনিষ্পত্তি করিতে পারে, তাহ।তে আর সন্দেহের কি 
অবকাশ থাকিতে পারে? 

(১) ৌকিক-রসবিদ গণের অভিমত 

রতির সঙ্গে বিভীব, অনু ভাব, সান্বিকভাব ও বাভিচারি ভাবের মিলন হইলেই রসনিষ্পত্তি 
হইয়া থাকে ; এই চারিটা সামগ্রীর সকলগুলি বিদ্যমান ন! থাকিলেও যে, কেবলমাত্র একটা ব| দুইটা 
বিদ্যমান থাকিলেও যে, রসনিষ্পন্তি হইতে পারে, একথা যে লোৌকিক-রসবিদ্গণও স্বীকার করেন, 
সাহিত্যদর্পণে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সাহিতাদর্পণ বলেন, 

“সন্তাবশ্চেদ্‌ বিভাবাদেদ্য়োরেকস্ত বা ভবেৎ। 
ঝটিত্যন্যসমাক্ষেপে তদা দোষে ন বিদ্যতে ॥৩।১৭। 

-বিভাঁবাদি সামগ্রী-চতুষ্টয়ের হুইটার বা একটীর সঞ্তঠব ( বিদ্যমানতা ) যদ্দি থাকে (অন্য সামগ্রী- 
গুলির সন্তাব যদি ন থাকে, তাহ। হইলেও ), তখন ঝটিতি অন্ত ( অবিদ্যমান ) সামগ্রীগুলির সমাক্ষেপ 
হয় বলিয়া! ( রসনিষ্পন্তি-বিষয়ে ) কোনও দোষ থাকে না।” 

যে ছুইটী বা একটা সামগ্রী বিদামান থাকে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াই যে রতি রসে 
পরিপত হয়, তাহ! নহে ; বিদামান সামগ্রীগুলির দর্শনে বা শ্রবণে ততক্ষণাঁৎ অবিদ্যমান সামগ্রীগুলিও 
সমাক্ষিপ্ত বা ব্জিত হইয়া! থাকে ; তাহাতে সামগ্রীচতুষ্টয়েরই বিদামানতা সিদ্ধ হয়; তখন তাহাদের 
সহিত মিলিত হইয়| রতি রলরূপে পরিণত হয়। 
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১৬৯। হৌক্িকি ক্কান্যে লসাব্বাদন্ন-পাক্ষত্তি 

লোকের চিত্তে সাধারণত: মাঁয়িক সব, রজ্ঃ ও তমঃ-এই তিনটা গুণের ধর বিরাজমান। 
রজঃ ও তমঃ হইতেছে কাম-লোভাদির মৃলীভূত কারণ। রজো&৭ চিত্তবিক্ষেপ জন্মায়; তমোগুণ 
অজ্ঞান জন্মায় । চিন্তে এই ছুইটী গুণের প্রাধান্ত থাকিলে চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, অভিনিবেশ- 
পূর্বক কোনও বিষয়ের অন্ধাবনও করা যায় না। কাব্যরসবিদ্গণের মতে, অলৌকিক কাব্যার্থের 
পুনঃ পুন: অনুশীলন করিতে করিতেই রজস্তমোগুণদ্বয় অভিভূত হয় এবং সত্ের উদ্রেক হয়। সবগুণ 
চিত্তকে চঞ্চল করে না, ইন্দ্রিয়তাগা-বহিব্যাপারে চিশ্তকে চালিত করে না। “বাহামেয়বিমুখতাপাদকঃ 
কম্চমান্তরো। ধর: সব্মূ। তস্তোদ্রেকং রজন্তমসে। অভিভূয়াবির্ভীবঃ। অত্র চ হোেতুস্তথাবিধা- 
লৌ(কিককাব্যার্পরিশীলনম্‌ ॥ লাহিত্যদর্পণ ॥5।১0” সামাজিকের চিন্তে রজস্তমোৌবিহীন সবের 
( মায়িক সন্তের ) উদ্রেক হইলেই রসাম্বাদন সম্ভব হয়। 

সামাজিক কিরূপে রসের আম্বাদন করেন? “্বাকারবদভিন্'ত্নায়মান্থাদ্তে রদঃ॥ সাহিত্য- 
দর্পণ ॥৩।২। অর্থাৎ লোকের দেহ ( আকার ) নিজের স্বরূপ ( জীব!) হইতে ভিন্ন হইলেও যেমন 
দেহের স্থুলতায় লোক মনে করে “আম স্থূল”, দে) র রোগে মনে করে “আমার রোগ হইয়াছে”. 
ইত্যাদি, দেহ ও দেহীকে যেমন অভিন্ন মলে করে, তদ্রুপ (ম্বকারবৎ ) অভিন্নত্ধের জ্ঞানে (জ্ঞতৃ-জ্ান- 
ভেদ মনে না করিয়া) সামাজিক রসের আস্বাদন করিয়। থাকেন। ম্বাকারবদিতি। যথ| জম্মাদ্‌- 
ভিম্নোহপি স্বদেহ, অহং স্ুল ইতা।দি ভেপদাল্লেখাভাবেন প্রতীয়তে, ভথা রসোইপি জ্ঞতৃজ্ঞানভে দো- 
ল্েখাভাবেনাস্বাদ্যত ইতার্থ: ॥ টীকায় শ্রীল রামচরণতর্কবাগীশ ॥” 

রস এবং রসের আস্বাদন- একই অভিন্ন বন্ত; কেবল উপচার-বশতঃই-_দরূম্‌ আস্বাদন করে” 
এইরূপ ভেদের উল্লেখ করা হয়। 

বাহাবিষয় হইতে যাহার মন সম্পূর্ণরূপে ব্যাবৃত্ত হইয়।ছে, সেই সমাধিপ্রাপ্ত যোগী যেমন 
বরন্মানন্দ আম্বাদন করিয়া থ।কেন, তদ্রেপ প্রাক্তন শুভা দৃষ্টবশতঃ পুণ্যবান্‌ লোকই রস-সম্ভতির ( অর্থাং 
চিত্ত5মৎকারকারী অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহক্ধপ রসের) আম্বাদন করিয়। থাকেন। সাহিত্যদপণের 
“সত্বোদ্রেকীদ.”"লোৌকোত্তরচমৎকা রপ্রাণ; কৈশ্চিং প্রমাতৃভিঃ শ্বাকারবদভিন্নত্েনায়মান্াদাতে রস 1" 
ইত্যাদি ৩২-গ্লোক-প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে_-“কৈশ্চিদিতি প্রান্তনপুণাশালিভিঃ ; যছুক্তমূ-_'পুণ/বন্ধঃ 
প্রমিণস্তি যোগিবদরসসম্ততিম্। ইতি ॥' (সম্পূর্ণ শ্লোক এবং তাহার তাৎপর্যা পরবর্তী ১৭১ ক 
অনুচ্ছেদে দ্রষ্টবা)। 

সামাজিকের চিত্তে সত্গুণের উদ্রেক হইলে নাট্যের অতিনয়-দর্শনের, কিম্বা শ্রবাকাব্যের 
শ্রবণের, ফলে বিভাবাদি তাহার, বা তীহার চিত্তের, সাক্ষাতে ক্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন রতি-বিভাবাদির 
সাধারণীকর্ণ হয়। অভিনীত বা! শ্রুত বিষয়ে গঁঢ অভিনিবেশবশতঃ সামাজিকের মনে এইনূপ ভাৰ 
জাগ্রত হয় যে_রতি এবং বিভাবাদি তাহাদের ব্যষ্টিগততন্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈধাষ্টিক হইয়া গিয়াছে, 
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রামচন্দ্রবিষয়ক কাবোর অভিনয়-দর্শনে সামাজিক মনে করেন-রামচন্দ্র আর রামচন্দ্র নহেন, তিনি 
পুরুষমাত্র , সীতা মার জনক-নন্দিনী সীতা নহেন, তিনি লারীমাত্র ; রাঁমচন্দ্রের সীতাবিষয়! রতি 
যেন হইয়। পড়িয়াছে পুরুষের নারীবিষয়া রতি ; সীতার রামচ্দ্রবিষয়। রতি হইয়৷ পড়িয়াছে নারীর 
পুরুষ-বিষয়া রতি, ইত]াি। উদ্দীপন বিভাবাদিও তাহাদের -স্থানাদিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া 
বৈশিষ্ট্যহীন_-দাধারণ-_হইয়। পড়ে। ইহাই রতি-বিভাবাদির সাধারণীকরণ। এইবপ সাধারধীকরণের 
প্রভাবে সামজিকও নিজেকে রামাদির সহিত এবং নিজের রতিকে রামাদির রতির সহিত অভিন্ন মনে 
করেন-_“আমি রাম, সীতাবিষয়ক রতিমান্”, অথবা “মামি সীতা, রামবিষয়ে রতিমতী”-ইত্যাদি 
মনে করেন। তাহ।র ফলে রামাদির আচরণকেও নিজের আচরণ মনে করেন_-“আমিই রাবণের 
নিগ্রহ করিতেছি”, হনুমানের সহিত অভেদ-মনন হইলে “আমিই সমুদ্র-লজ্বঘন করিতেছি"-_ইত্যাদি 
মনে করেন। 

বাপারোহস্তি বিভাবাদেনণয়া! সাধারণীকৃতি: | 

ততপ্রভাবেণ যস্যাসন্‌ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ। 

প্রমাতা তদভেদেন স্বাআ্মানং প্রতিপদাতে ॥ সাহিত্যদর্পণ ।৩।১০॥ 

তখন সাধারণীকৃত বিভাবাদির সহিভ মিলনে সাঁধারণীকৃতা রতি যে রসে পরিণত হয়, 

সামাজিকের চিন্তে সেই রসের সাক্ষাৎকার হয়, সামাজিক রসাশ্থাপদন করেন। 


লৌকিক-রস্শাস্্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহাই হইতেছে সাধারণভাবে সামাজিকের রসাম্বাদন- 
গদ্ধতি। 


১৭০। ্মলোক্িক ক্ান্য্যে বসাস্ঘাদন-পজ্জতি 

লৌকিক-রসশান্ত্রবিদ গণ অলৌকিক বা ভগবদ্ব্ষয়ক কাব্যে রসাম্বাদন-পদ্ধতি-সন্বদ্ধে 
কোনও আলোচন। করেন নাই; কেননা, তাহার ভগবদ বিষয়! রৃতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না 
( পরবস্তী ১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। গৌড়ীয় আচাধ্যগণ ভাগবভী র্তির রসভাঁপত্তি স্বীকার করেন 
এবং ভগবদ. বিষয়ক রসের আস্বদন-পদ্ধতি-সম্বদ্ধেও আলে।চনা করিয়াছেন। অলৌকিক কাব্য ছুই 
রকমের- শ্রব্য এবং দৃশ্য । প্্রীপাদ জীবগো স্বামীর গ্রীতিসন্দতে'র আন্ুগত্যে এই ছুই রকম কাব্যে 
রস।ন্বদন-পদ্ধতি পৃথক ভাবে আলোচিত হইতেছে। 

ক। গ্রব্যকাব্যে 

শ্রব্যকাব্যের শীত দ্থিবিধ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র ভক্তই তগবং-গ্বীতিরল আম্বাদনের যোগ্য। ভগবং- 
প্রীতিরসিক ভক্ত ছুই রকমের--লীলান্তঃপাতী এবং লীলান্তঃপাঁতিতাঁভিমানী। “'কিঞ্চ ভগবৎ-গ্রীতি- 
রসিক! দ্বিবিধাঃ; তদীয়লীলান্তঃপা তিন্তদন্তঃপাতিতাভিমানিনম্চ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১।৮ 
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ভগবৎ-পরিকরগণই ছুইতেছেন ভগবল্লীলাস্তুপাতী ভগবং-প্রীতিরসিক ভক্ত। তাহার! 
প্রেমাদিমান্‌_ প্রেম, ন্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্ুরাগাদি সান্দ্র প্রেমস্তরসমূহ তাহাদের চিত্ডে নিত্য 
বিরাজিত। পূর্ব্বকথিত প্রকারে, অর্থাৎ ভগবং-স্মৃতিমাত্রে, এমন কি যড়জাদিময় স্বরমাজেই, আপনা- 
আপনিই তাহাদের চিন্তে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। “তত্র পূর্ব্বেধাং প্রাক্তনযুক্তয। ম্বত এব সিদ্ধে? 
রসঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভ:॥৮ ন্থৃতরাং তাহাদের রসাস্বাদনও আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। 

ধাহারা বাস্তবিক লীলাপরিকর নহছেন, অথচ নিজেদিগকে লীলাঁপরিকর বলিয়া! মনে করেন, 
তাহারা হইতেছন লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। স্বীয় ভাবানুকুল অস্তশ্িন্তিত দিদ্ধদেহেই এইরূপ 
ভভিমান সম্ভবপর হয়, যথাবস্থিত দেহে নহে ১ কেননা, সাধকের যথাবস্থিত দেহ শ্বীয় অভীষ্ট-সেবার 
অনুকূল নহে । যেমন, কাস্তাভাবের সাধকতক্ত অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহেই কোনও নিত্যসিদ্ধা। মঞ্জরীর 
আনুগত্য শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সেবা করিতেছেন বলিয়া চিস্তা করেন; যথাবস্থিত দেহে সেব! 
করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করেন না, তদ্রপ চিন্তার বিধানও নাই। অন্যান্য গাবের সাধকতক্ত-স্থন্ধে ও 
তদ্দেপ। স্ৃতর।ং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই সাধকতক্ত নিঙ্জেকে লীলান্তংপাতী বলিয়। অভিমান করেন। 

এইরূপ লীলাস্তঃপাতিতাভিমানী গ্রীতিরসিকদের গতি ছুই রকমের _ স্বীয় অভীষ্ট তগবশ্লীলাস্তঃ- 
পাতী পরিকরণের সহিত ভগবচ্চরিত-শ্রুবণাঁদিদ্বার৷ যাদের রসোদয় হয়, তাহাদের এক রকম গতি 
এবং ভগবানের মাধুরধ্যশ্রবণাদিদ্বারা যাহাদের রসোদয় হয়, তাহাদের এক রকম গতি। “উত্তরেযাস্ত 
দ্বিবিধা গতি:। তত্তল্লীলাস্তঃপাতিসহিত-ভগবচ্চরিতশ্রবণাদিনৈক1। ভগবন্মাধুরধযশ্রবণাদিন1 চাস্থা। ॥ 
গ্রীতিসন্দর্ভ; ॥ ১১১” 

(১) ভগবচ্চরিজশ্রাবগকারী লীলাগ্ক:পাভিতাভিমানী শ্রোতার রসাস্থাদদ 

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর গ্রীতিরসিকদের মধ্যে প্রগমৌক্ত শ্রেণীর ( অর্থাৎ যাহার? ভগচ্চরিত্র- 
ঞাবণদ্বার। রসান্থাদন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ) রসাস্বাদন-পদন্ধতির কথ। বল। হইতেছে । 

ধাহাদের সহিত লীলার কথ শ্রবণ কর! হয় ( অর্থাৎ শ্রব্যকাঁব্যে কথকের মুখে, অথব1 
গীতিকাব্যে গ।য়কের মুখে ভগবানের যে লীলার কথ শ্রবণ করা হয়, যে-সমস্ত পরিকরের সহিত 
ভগবান্‌ সেই লীল। করিয়াছেন ), তাহার! তিন রকমের হইতে পারেন_ শ্রোতা সামাজিকের সহিত 
সমবাসনা বিশিষ্ট, ভিন্নবালনাবিশিষ্ট এবং বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট। শান্ত, দান্ত। সখ্য, বাংসল) ও মধুর-_ 
এই পাঁচ ভাবের পরিকরদের সহিত ভগবান্‌ লীলা! করিয়া থাকেন। যে লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, 
সেই লীলার পরিকরের যে ভাঁব, আতা সামাজিকেরও যদি সেই ভাবই হয়, তাহ হইলে সামাজিক 
হুইবেন পরিকরের সহিত সমযালনা-বিশিষ্ট। পরিকরের ভাব হইতে সামাঞ্জিক শ্রোতার ভাব যদি 
ভিন্ন হয়_-যেমন পরিকর ঘন্দি দাস্ভাব-বিশিষ্ট হয়েন এবং শ্রোত। দি সধ্যভীববিশিষ্ট হয়েন__-ভাঁহ। 
হইলে শ্রোতা এবং পরিকর হইযেন পরস্পর ভিন্ন-বালনাবিশিষ্ট। আর, তাহাদের ভাব যদি পরস্পর 
বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার! হইবেন বিরুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট। যেমন, বংসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও 


[ ৩০৪৫ ] 


রসনিষ্পন্তি ] গৌড়ীয় বৈধাব-দর্শন [ ৭।১৭*-অন্ধু 


ভয়ানক হইতেছে মধুর ভাবের বিরুদ্ধ । যদি মধুর ভাবের লীলার কথ। শ্রবণ কর হয়, তাহাহইলে 
সেট লীলার পরিকরগণ হইবেন মধুর বা! কাস্ত(তাববিশিষ্ট ; শ্রোতা যদি বাংসল্যভা বশিষ্ট, বা শান্তভাব- 
বিশিষ্ট হয়েন, তাহ! হইলে পরিকরগণ এবং শ্রোতা হইবেন পরম্পর বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট। 

যে-লীলার কথ শ্রবণ কর! হয়, সেই লীলার অন্তুঃপাঁতী পরিকর যদি সামাজিক শ্রোতার 
সমবাপনা বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে সদৃশ ভাব নিজেই তাদৃশত।ভিম।নী র্িকভক্তে সেই লীলাস্তঃপ।তী 
পরিকরবিশেষের বিভাবাদির সাঁধারণীকরণ করে, অর্থাৎ পরিকর ও সামাজিক-উভয়ের বিভাবাদির 
সাধারণীকরণ হয়। “যদি সমানবাসনস্তল্লীলান্ত:পাতী ভবেৎ, তদা। স্বয়ং সদৃশো! ভাবএব তত্য তল্লীলাস্তঃ- 
পাতিবিশেষস্ত বিভাবাদিকং তাদৃশত্বাভিমানিনি সাঁধারণীকরোতি ॥ শ্রীভিদন্দর্ভে: ॥১১১।” এতাঁদৃশ 
সাধারণীকরণের কথা সাহিতাদর্পণেও দৃষ্ট হয়। “পরসা ন পরস্োতি মদেতি ন মমেতি চ। তদান্বাদে 
বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদাতে ॥ ৩1১২॥-_-পরের ( অনুকাধ্যের, বা লীলাপরিকরের )? না, পরের 
নহে । আমার (সাম।জিকের )? না, আমার নহে। রসাস্বাদব্ষয়ে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ নাই 1” 
সাহিত্যদর্পণের এই উক্তি হতে জানা গেল- রম্সিক সামাজিক বিভাবাদিকে পরেরও মনে করিতে 
পারেন না, নিজেরও মনে করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাহার এমনই এক তন্ময়ূতা জন্মে যে, 
তিনি মনে করেন--কাব্যকথিত ব্যপার যেন ভাহার সম্বদ্ধেই ঘটিতেছে ; আবার তাহার আত্মস্থৃতি 
বিলুপ্ত হয় নী বলিয়া, সেই ব্যাপার যে তাহার নহে, এইরূপ প্রতীতিগ তাহার থাকে । ইহাই 
হইতেছে সাধারণীকরণ। 

তাৎপর্য বোধহয় এইরূপ | সমাঁঞ্জিক মনে করেন-__অস্তশ্চিন্তিত দেহে তিনিও শ্রুত-লীল!য় 
পরিকররূপে অবস্থিত আছেন। তখন তাহার স্বীয় চিত্তস্থিত ভগবং-প্রীতির প্রভাবে তাহার 
সমবাসনাবিশিষ্ট পরিকরের বিভাবাদি তাহাতে সাঁধারণীকৃত গ্য়; তাহার ফলে তাহার চিত্বস্থিত 
ভগবং-গ্রীতি রসরূপে পরিণত হয়। অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তায় তিনি তন্ময়ত। লাভ করেন বলিয়! 
অর্থাৎ অস্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত নিজের তাদাত্বাবা অভেদমনন করেন বলিয়া অস্তশ্চিষ্তিতত দেহের 
রসানুভৃতি তাহার নিজের যথাবস্থিত দেহের রসানুভূতিতেই পর্যাবস্ত হয়। 

আর লীলাস্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি ভিপ্নবাসনা-বিশিষ্ট হয়েন, ভাহ। 
হইলে বিভাব, অন্ুভাব এবং সঞ্চারিভাখসমূহের প্রায়শঃই সাধারণ্য হইয়া থাকে; তাহার ফলে 
শ্রোত! সামাঞ্জিকের তাধের উদ্দীপনম|ত্র হয়; কিন্তু রসোদয় হয় না, অর্থাৎ শ্রোতা সামাঙ্গিকের 
ভগবং-পগ্রীতি উদ্দীপিত হয় বটে, কিন্তু রসে পরিণত হয় না। “যদি তু বিলক্ষণবাসনস্তদা বিভাব!নাং 
সঞ্চারিণামনুভাবানাঞ্চ প্রায়শ এব সাধারণ্যং ভবতি। তেন তণ্ভাববিশেধস্যোদ্দীপনমাত্রং স্যাৎ, ন তু 
রূলোদয়:।” এসস্থলে, বিভাধাদি সামাঞ্জিকের গ্রীতির প্রতিকুঙ্গ না হইলেও অনুকূল নহে বলিয়া 
তাহাদের ভগবত-গ্রীতির সহিত বিভাবাদির সংযোগ হয় না, এজন সেই প্রীতি রসে পরিণত হইতে 
পারে না। 
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আবার, লীলাস্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট হয়েন-- 
যেমন পরিকর যদি বংসলাভাবময় এবং সামাজিক যদি মধুরভাববিশিষ্ট হয়েন_-তাঁহাহইলে বাংসল্যাদি 
দর্শনে সামাজিকের প্রীতিসামান্যের (শ্রীকৃষ্ণসন্থন্ধে ভক্তমাত্রেরই যে সাধারণ-প্রীতি আছে, তাহার ) 
উদ্দীপন হয়, কিন্তু ভাববিশেষের ( সামাজিকের যে ভাব, সেই ভাবের ) উদ্দীপন হয় না, রসোদ্বোধও 
জম্মেনা। “যদি তু বিরুদ্ধবাঁসনঃ স্যাৎ। যথা বংপলেন প্রেয়সী, তদাঁপি তস্য গ্রীতিসামান্যস্য এব 
বাৎসল্া।দিদর্শনেনোদ্বীপনং ভবতি, ন ভাববিশেষন্য, নচ রসোদোধো জাঁয়তে ॥ প্রীতিসন্বর্ভঃ ॥১১১।৮ 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জান1 গেল--যে-সকঙ্গ লীলাস্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত ভগবচচরিত্র 
শ্রবণাঁদি করেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা লীলপরিকর-বিশেষের সহিভ সমবাসনাবিশিষ্ট। তখহাদের 
পক্ষেই রসাম্বাদন স্ম্তব ; কিন্তু যাহারা ভিন্নবাসনীবিশিষ্ট, বা বিরুদ্ধবাপনাবিশিষ্ট, তাহাদের পে 
কাঁব্যকথিত শ্রব্যলীলার শ্রবণে রসান্বাদন সম্ভব নহে। 


(২) ভগবন্য ধূরধ্যদি-শ্রবণকারী লীলান্তঃপাতিতাভামানী শ্রে!তার রসাস্বাদন 
এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক ভক্তদের ( অর্থাৎ যে-সকল লীলাম্তঃপাতিতাঁভিমানী ভক্ত 


ভগবন্স!ধূর্ধ্য-শ্রবণ।দি করেন, তাহ।দের ) রসান্বাদন-পদ্ধতির কথ! বলা হইতেছে । তাহাদের সম্বন্ধে 
স্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন_-“অথোস্তরপ্্ শ্রীভগবান্মাধূধ্যাদিশ্রবণাদো তত্তরীলান্তঃপাতিবৎ স্বত্ব 
এব রসোদ্বোধ ইতি ॥ গ্রীতিসন্দর্:॥১১১৪- আর, উত্তরত্র ( দ্বিতীয় শ্রেণীর ) ভক্তগণে ( কথক 
ব! গায়কের মুখে ) শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির কথা শ্রবণে, লীলাস্তঃপাতী পরিকর ভক্তগণের মতন 
স্বতগ্জভাবেই রসোদ্বোধ হইয়া থাকে 1” 

শ্রব্যকব্যে যে-লীলা বিত হইয়াছে, সেই লীলার পরিকর তক্তগণ সেই লীল।তেই বিগ্ভমান। 
শ্রীভগণানের মাধুর্যাদি তাহারা সাক্ষাদ্ভাবেই দর্শন করেন এবং বিভাব, অন্ুভাবাদিও সাক্ষ।দৃভাবেই 
সেই লীলায় বিরাজি'ত বলিয়! তাহাদের প্রভাবও তীহারা সাক্ষাদভাবেই অন,ভব করেন । তাহার 
ফলে তাহাদের চিত্তস্কিত ভগবং-প্রীতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়! অশ্যনিরপেক্ষভাবেই রসে 
পরিণত হয় এবং সেই রস তশাহারা অগ্তনিরপেক্ষভাবেই আস্বাদন করিয়। থাকেন । বে-সকল 
লীলাস্তঃপাতিতাডিমানী ভক্ত সেই লীগার কথা শ্রবণ করেন, অন্তশ্চিন্তিতদেহে তাহারাও সেই 
লীলায় পরিকরবীপে উপস্থিত থাকেন বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীভগবা!নর মাধুধ্যাদির কথা শ্রবণ 
করিয়! অস্তুশ্চিন্তিতদেহে সেই মাধূরধ্যাদিও দর্শন করেন বলিয়া মনে করেন। অস্তশ্চিস্তিত দেহে 
তশহারাও নিজেদিগকে পরিকর বলিয়া মনে করেন বলিয়া, যে প্রণালীতে পরিকরগণ রসাদ্বাদন 
করিয়া থাকেন, তাহারাও সেই প্রণালীতেই রসাম্বাদন করিয়া থাকেন। 

পূর্বেই বলা হইয়া/ছ, শ্রব্যকাব্যের বক্তা বা গায়কও ভক্ত সুতরাং তাহাতেও রসৌদয় 
হইতে পারে এবং তিনিও রসের আস্বাদন করিতে পারেন। রসাম্বাদকরূপে বক্তা! বা গায়কও 
সামাঞ্জিকের তুলা; সুতরাং শ্রোতা সামাজিকের রসাস্বাদন-সগ্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বক্তা বা 
গায়কের সম্বন্ধে ভাহাই প্রযোজ্য। 


[ ৩০৪৭ ] 


রসনিষ্পত্তি ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৭০-অন্ধ 


খ। ছৃষ্টকাব্যে 

পৃর্ব্বেই বল। হইয়াছে-_দৃশ্ক(ব্যে অন্থুকার্ধ্, অন্ুকত্ব/ এবং সামাজিক_এই তভিনেই 
র্সনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহা ও বল! হইয়াছে যে, আনুকার্যেই মুখ্যরূপে রদোঁদয় হইয়া থাকে 
এবং অন্ুকাধ্য ভাহার আস্বাদন করেন । 

ভগবদ বিষয়ক কাব্যে ভগবান্‌ এবং তাহার পরিকর ভক্তগণ এই-_-উভয়ই অন্ুকাঁধ্য ; 
অন্ুকর্ত-নটগণ ভগবানের আাঁচরণেরও অনুকরণ করেন এবং পরিকরবর্গের আচরণেরও অনুকরণ 
করিয়। থাকেন। 

| অন্ুকার্ধ্যে রসনিম্পন্তি 

কাব্যে যে লীলা! ব্ণিত হয়, সেই লীলায় তগব।ন্‌ নিজে এবং তাহার পরিকরবর্গ সাক্ষাদ- 
ভাবে উপস্থিত থাকেন। বিভাব, অনুভাধ, সাত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভীবও সাক্ষাদ ভাবে, 
অকৃত্রিমকূপে বর্তমান থাকে। রতি এবং বিভাবাদি সাক্ষাদভাবেই পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার 
করে। এইরূপে প্রভাবাস্থিত বিভাবাদির মিলনে অন্ুকাধোর ( অর্থাৎ মূল নায়ক-নায়িকাদির ) মধ্যে 
রসোদয় হইয়া থাকে এবং অনুকাধ্য ( অর্থাৎ যূল নায়ক-নািয়কাদি ) তাহার আম্বাদন করেন। 

করুণ বা শোকাদির রস 

এক্ষণে অন্ুকীর্যো রসনিষ্পন্তি-সম্বন্ধে একটী আপত্তি হইতে পারে এই যে, বিযোগাত্মক বা 
করুণরসাত্মক নাট্যে অনুকার্ষে কিরূপে রস-নিষ্পত্বি সম্ভব হয়? বিয়োগাত্মক নাট্যে অন্থুকার্ধ্য 
থাকেন বিরহ-ছুঃখে নিমগ্ন ; তখন আন্বাদ-সুখময় রসের নিষ্পত্তি কিরপে হইতে পারে? করুণ- 
রসাত্মক নাট্যে করুণ-রসের স্থাধ়িভাব হইতেছে শোক , অগ্রকার্ধ্য থাকেন শোকব্হবিল অবস্থায়; 
সুতরাং অনুকাধ্যে কিরূপে করুণ-রস-নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে শ্পাদ জীবগ্োম্বামী তাহার শ্রীতিসন্দর্ডে বলিয়াছেন__“কিঞ স্বাভাবিকা- 
লৌকিকত্বে সতি যথা ৌকিকরসবিদাং লৌকিফেভ্োহপি কাঁবাসংশ্রয়াদলৌকিকশক্তিং দধানেভ্যো। 
বিভাবাদ্যাখ্যাপ্রাপ্তকারণাদিভ্যঃ শোকাদীবপি সুখমেব জায়তে ইতি রসভাপত্বিস্তখৈবান্মীভিবিয়োগা- 
দাবপি মন্তৃব্যম্। তত্র বহিস্তদীয়বিয়োগময়দুঃখেহপি পরমানন্দঘনস্য ভগবতত্তষ্ভাবন্য চ হৃদি 
ক্র্তিধিদ্যত এব। পরমানন্দঘনত্বঞ্চ ওয়োস্ত্াক্ত,মশক্যত্বাং। ততঃ ক্ষুধাতুরাণামত্যুফমধুরছুপ্ধবন্ন তত্র 
রসত্বব্য।ঘাতঃ। তদা তন্তাবসা পরমানন্দরূপস্যাপি বিয়ৌগছুঃখনিমিত্তত্বং চন্দ্রাদীনাং তাপত্বমিব জ্ঞেয়ম্‌। 
তথা ত্য গুখস্য চ ভাবানন্দজম্থত্বাদায়ত্যাং সংযোগম্খপোঁষকত্বাচ্চ সুখাস্তঃপাত এব। তথা তদীয়সা 
করুণম্যাপি রসম্ত সর্বচ্ছবচনাদিরচিতপ্রাপ্ত্যাশীময়ত্বাৎ সংযোগবিশেষত্বাত্তত্র তখৈব গতিঃ সিদ্ধা। 
তদেবমন্থকাধ্যে রসোদয়ঃ সিদ্ধঃ। স এর চ মুখ্য: ॥১১১॥-_ আর কাব্যসংশ্রয়ে অলৌকিক-শক্তিসমন্তিত 
বিভাবাদি-আখ্যাগ্রাপ্ত কারণ।দি লৌকিক-রসোপকরণসমূহ হইতে লৌকিক-রসবিদ.গণের শোকাদিতেও 
সুখ জদ্মে_ইহাতে যেমন রসতাপত্তি সম্ভব হয়, তেমন ভগবং-প্রাতিরসে রলোপকরণসমূহ স্বভাবতঃ 


[ ৩০৪৮ ] 


রসনিম্পত্তি ] রসতত্ব [ ৭১৭০-অম্ 


অলৌকিক হওয়ায় বিয়েগোদিতে৪ অন্ুকার্ধ্য ও তাহার পরিকরগণমধ্যে রসোদ্বোধ মনে 
করিতে হইবে । তাহাতে কখনও বাহিরে শ্রীভগবানের বিয়োগছঃখ বর্তমান থাকিলেও হৃদয়ে 
পরমানন্দঘন ভগবাঁন্‌ ও তাহার তাবে তত নিশ্চয়ই থাকে । উভয়ই ( অর্থাং শ্রীভগবান্‌ ও তাহার 
ভাব প্রীতি নিজ নিজ স্বরূপনিষ্ঠ) পরমানন্দঘনত্ব ত্যাগ করিতে অসমর্থ; এই জন্য ভগবং-প্রীতিতে 
বিয়োগাদিতেও পর্মানন্দ থাকা সম্তব। সেই কারণে ক্ষুধাতুরের অত্যু্ণ অথচ মধুর ছুগ্ধায়ের মত 
বিয়োগে রসত্বের ব্যাঘত ঘটেন1। যেমন, চন্দ্রের কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাঁহাতে সম্তপ্ত 
হয়, তেমন ভগবত-প্রীতি পরমীানন্দরূপা হইলেও বিয়ে'গকালে তজ্জনিত দুঃখের হেতু হয়। তেমন 
আব।র সেই ছুঃখ ভাবানন্দ-জনিত এবং ভাবি-মংযোগসুখের পোষক হওয়ায়, তাহ] স্থুখেরই অন্তভূক্ত। 
তদ্রুপ ভগবদ্িবয়ক করুণরমও সর্বজ্জবচন।দি-রচিত প্রত্যাশাময় হওয়।য় এনং শেষভাগে সংযোগ বর্তমান 
থাকায়, তাহাতে সেই প্রক্কার গতি (সুখান্তভৃক্তহা) গিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকাবে অন্ুকার্ধো 
রসোদয় সিদ্ধ হইল । অন্ুকাধ্যে ষে রাসাদয়, তাহা মুখ্য 1 প্রভূপাদ্‌ শ্রীল প্রাণগেপাল-গোস্বণিম- 
মহোদয়-সংক্ষরণের অনুবাদ |” 

উল্লিখিত উক্তির তাৎপধ্য প্রকীশ করা হইতেছে । 

(১) প্রথমত বিরহ দশায় রসনিপ্পন্তি। আকৃ্চ যখন মথুর।য়। তখন শ্রজে নন্দ-যশোদাদি, 
বা প্রারাপা-ললিতাদি, সকলেই শ্রীকৃষ্চবিরহ-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন। ভথাপি তাহার! 
প্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন না; আকৃষ্চবিষয়ে তাহাদের গ্রীতির স্বভাবে এইরূপ হইয়া থাকে। 
শ্রীকৃষ্ণস্থৃতি 'এবং ই/কষ্চচিস্তার গাঢ়তায় তাহাদের চিত্তে ভ্রীকৃষন্ফত্তিও হইয়া থাকে; বাহিরে তাহার 
শ্রীক্ষকে দেখেন না বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের চিন্তে সবদা বিরাজমান । আবার, ত'হ।দের 
আ্ীকৃষ্ণবিষয়। গ্রীতিও তাহাদের চিত্তে নিত বিরাজিত | আকৃঞ্ হইতেছেন আনন্দস্থরূপ, পরমানন্দঘন ; 
তাহার এই পরমানন্দঘনত্ধ হইতেছে তাহার স্বরূপভূত ; স্বৃতরাং তাহ] কখনও তাহাকে তাগ করেনা । 
অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকাশক্তি যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করেনা, তদ্রপ। আবার, কৃষ্ণপ্রীতিও 
হল।দিণীর বৃত্তি বলিয়া আনন্দরূপা; কুষ্ণপ্রীতির এই পরমানন্দরূপহও তাহ।র স্বরূপভূত --সুুতরাং 
ভাহা কখনও প্রীতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। হৃদয়ে ক্ষস্তিপ্রাপ্ত পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ এবং 
পরমাঁনন্দম্থরূপ। কৃষ্ণ গাতি তাহাদের চিত্তে বিরাজিত বলিয়! শ্রীকুষ্ণবিরহ-দশ[তেও তাহাদের চিত্তে 
পরমানন্দ বিদামান থাকে । “বাহো বিষজ্ঞাল! হয়, ভিতরে আনন্দময় |” অভিমধুর পায়সাক্স অত্য্ত 
উদ্ হইলেও ক্ষুধাতুর ব্যক্তির নিকটে, অতুযুষ্ণত! সব্ষেও, ষেমন পরম আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রপ 
বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ-জনিত ছুঃখের জালা থাকিলেও ভিতরে ক্ষ-তিপ্রাপ্ত শ্রীকফ্ণের পরমানন্দঘনত্ব এবং 
কষ্ণপ্রাতির পর্মানন্দরূপত্ব বিরাজিত বলিয়। বিরহ-অবস্থাতেও কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ অনুভব করেন। 

ছন্ত বিরহেও কৃষ্ণ প্রীতির রসত্ব-প্রাপ্ডতে ব্যাঘাত হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পাঁরে--তবে বাহিরেই ব! ছুখ কেন? তাহার উত্তরে বলা হইযাছে-_চন্দ্রে 


[ ৩০৪৯ ] 
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কিরণ ম্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ড হয়। তদ্রপ ভগবং-গ্রীতি পরমানন্দরূপ! 
হইলেও বিয়োগ-সময়ে বিয়োগজনিত দুঃখের হেতু হইয়া! থাকে। কিন্তু এই ছুঃখকেও স্থখের অস্তভূক্তি 
বল। যায়; কেননা, ইহ! হইতেছে ভাবানন্দজনিত এবং ভাবী সুখের পে।ষক। ইহার উৎপত্তির 
মূলও হইতেছে ভাবানন্দ_আনন্দরূপা৷ কৃষ্ণপ্রীতি এবং ইহার পর্্যবসানও কৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত 
পরমানন্দে ৷ এইবূপে দেখ। গেল-_বিয়োগদশ[তেও অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে । 

(২) দ্বিতীয়তঃ করুণে রসনিম্পন্তি। গ্রীতির বিষয় ভগবানের সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, 
বা তাহার কোনএকপ অনিষ্টের আশঙ্কায় করুণ-ভাবের উদয় হয়। তখনও আনন্দরূপা কৃষ্ণগ্রীতি 
হাদয়ে বিদ্যমান থাকে এবং ভিতরে এবং বাহিরেও কৃষ্ক্ষতি বিরাজিত থাকে। আবার, লীলাশক্তির 
প্রেরণায় কোনও সর্বজ্ঞ ব্যক্তি অ।সিয়া সান্ত্বনা দান করিয়। থাকেন; অবশেষে গ্রীত্যাম্পদের সহিত 
মিলনও হয়-- পর্য্যব্সান হয় মিলন-সম্ভাবনার আনন্দে এবং পরে মিলনজনিত আনন্দে! এইরূপে, 
সুখের সম্ভাবনা! এবং সম্ভাববশতঃ করুণভাবের অন্থুকীধ্যেও রসোদয় হইতে পারে। 


(৩) আবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগ্গের উত্কর্ষ 

পৃবেব বল! হইয়াছে, অনুকাধ্যে যে রসোদয় হয়, তাহ! মুখা ২ কেননা, শ্রবণজাত অনুরাগ 
হইতে দর্শনজাত অনুরাগই শ্রেষ্ঠ । “স এব মুখা;ঃ। আবণজানুরাগাদর্শনজানুরাগন্ত শ্রেষ্ঠত্বাৎ ॥ 
প্রীতিসন্দর্ভ॥৮ কাব্যে যে লীল৷ বণিত হয় সেই লীলায় ভগবান নিজে এবং তাহার পরিকরবর্গ 
সাক্ষাদভাবে বর্তমান থাঁকেন, তাহারা সাঙ্ষাদ্ভাবে পরস্পরকে দর্শন করেন, পরস্পরের সহিত 
কথাবার্তী বলেন এবং ভাবামুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। বিভাব, অন্ুভাব, সঞ্চারিভাবাঁদি'গ 
সাক্ষাদূভাবে--অকত্রিমূপে _ বর্ধমান থাকে | সুতরাং বিভীবাদির সাক্ষাদ্ভাবে সংযোগের ফলেই 
অনুকার্ষোর অনুরাগ বা রতি উদ্দদ্ধ হইয়া রসে পরিণত হয়। কিন্তু অন্কর্তার বা সামাজিকের 
অনুরাগ জন্মে অনুকাধ্যবিষয়ক কথাদির শ্রবণ হইতে, বাস্তব বিভাবাদির সহিত অন্ুকর্তার বা 
সাঁমাজিকের সম্বন্ধ থাকে লা। এজন অনুকর্তাদির অনুরাগ হইতে অন্ুকার্য্ের অনুরাগ শ্রেষ্ঠ এবং 
অনুকা্যে যে রসোদয় হয়, তাহ!ই মুখ্যরস। 


শ্রবণজাঁত তন্থুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের শ্রেষঠত-সন্বন্ধে শ্ীজীবপাদ তাহার 
গ্রীতিষন্দভে একটী উদাহরণও দ্িয়।ছেন। 
“শ্রুতমাতোইপি যঃ জ্ীণাং প্রসহাকর্ষতে মনঃ। 
উরুগায়োরুগীতে। বা পশ্যন্তীনাং কৃতঃ পুনঃ ॥ গ্রীভা, ১০)৯৪২৬। 
_ব্র্গাদি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ য'!হার চরিত্র গান করেন, সেই স্ত্রীকৃঞণ শ্রবণমাত্রে (কেবল ভীহার কথা 
শুনিলেই ) বলপূর্ববক নারীগণের মন হরণ করেন ; যে মহিষীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, ফাহাদের 
মন যে অপহৃত হইয়াছে, তাহা! কি আবার বলিতে হইবে ?” 
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শ্রীজীবপাদ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধবোক্তিরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

“তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নণাং পরমমঙ্গলমূ। কর্ণপী যুষমাস্থাদ্য ত্যজত্যন্তস্পৃহাং জনঃ॥ 

শয্যাসনাটনস্থান-স্সানক্রীড়াশনাদিঘু। কথ তাং প্রিয়মাস্বানং বয়ং ভক্তান্ত্যজেম হি॥ 

_শ্্রীভা, ১১1৬।৪৪-৪৫॥ 

--( উদ্ধব বলিয়।ছেন) হে কু্ণ! তোমাৰ লীলাসমূহ মানবগণের পরম-মঙগলজনক এবং কর্ণের পক্ষে 
অমৃততুল্্য। তাহার আম্বদন করিয। লোকগণ অন্ত অভিলাষ পরিত্যাগ করে। (এ-পধ্যস্ত ভগবলীলা- 
কথার শ্রবণের ফল বলা হইল। লীলাকথা-শ্রবণের ফলে লোকগণের কৃষ্ণেই অনুরাগ জন্মে, অন্ত 
বস্তুতে মনুরাগ দূরীভূত হইয়া যায়)। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ )) আমর! 
তোমার ভক্ত। শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন. সান, ক্রীড়া ও ভোজনকাঁলে আমরা কিরূপে তোমাকে 
বিস্মৃত হইব? (এ-স্থলে উদ্ধবাদির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্র্শনজাত অনুরাঁগের কথা বলা হইয়াছে। 
শ্লেমকোক্তি হইতেই শ্রব্ণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অন্ুরাগের উৎকধ জান। যায়)।" 

অ। অনুকর্তায় রসনিৎ্পন্তি 

শ্রীপাদ জীবগো স্বামী বলেন _“অথান্ুকর্তৃ।পান্র ভক্ত এব সমন্মতঃ। অন্টেষাং সমাক্‌ তদন্ু- 
করণ।সামর্থাৎ। ততস্তত্রাপি তদ্রসোদয়ঃ স্তাদেব। কিন্তু ভক্তেভক্তিবিষয়কো। ভগবদ্রসঃ প্রায়ো। 
নোদয়তে ভক্তিবিরোধ।দেব। ততো নানুক্রিয়তে চ। ভদনুভবশ্চ ভতগবং-সম্বন্ধিত্বেনৈব ভবতি ; 
নাস্বীয়হ্েন। স্‌ চ ভক্তরুসোদ্দীপকন্তেনৈব চরিতার্থতামাপদাতে। ততঃ কচিচ্ছুদ্ধতক্তানামপি যদি 
তদনুভাবানুকরণং স্তাত্বদা' তদীয়তেনৈব তৈত্তদ্ভাবাতে ন তু স্বীয়ত্বেনেতি সমাধেয়ম। ত্র তু 
ভক্তাবিরোধঠ যথ! গদাদিতুল্যভাবানাং বন্ুদেব।দো, তত্রোদয়তেইপি ॥ শ্রীতিসন্র্ভঃ ॥ ॥১১১। 

-ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যক।ব্যে অন্ুকর্তাও ভক্তই স্বীকৃত হয়। ভক্ততিন্ন অন্তজন সম্পূর্ণরূপে তাহার 
(অনুকাধের ) অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়না । সেই হেতু (অনুকর্তা তক্তহেতু ) তাহাতেও 
( অন্বকর্তাতেও ) ভগবদ্বিষয়ক রসৌদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি হইতে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্ধস 
প্রায়ই উদিত হয় ন।; কারণ, তাহ। ভক্তিবিরোধী। তজ্জন্য ভগবদ্রমের অন্ুকরণও কর! হয় না। 
তাহার (ভগবদ্রসের) অনুভব ভগবং-সম্বদ্ধিরূপেই হয়, নিসম্প্িতরপে নহে। সেই অনুভব 
ভক্তগত রসের উদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোঁনস্থলে শুদ্ধতক্তগণেরও যদি 
ভগবদন্ভাব ( ভগবল্লীলার কার্ধ্য ) অন.করণ উপস্থিত হয়, তবে তাহার! তদীয় ( তগবং-সম্পকিত ) 
রূপেই সেই অন্ভাব প্রকাশ করেন, স্বীয় রূপে নহে-_এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। যেস্থলে 
তক্তির বিরোধ ঘটেন?, সে স্থলে উদয় হইতেও পারে। যথা, গদপ্রভৃতির তুল্য যাহাদের ভাব, 
তাহাদের বস্থুদেবাদি-বিষয়ে রসৌদয় হইতে পারে ।_ প্রভূপা শ্রীল প্রীণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়- 
সংস্করণের অনুবাদ ।” 

তাৎপর্য এই। ভগবদৃবিষয়ক নাট্যে অনুকা্ধ্যদের মধ্যে তগবান্ও থাকেন, তাহার পরিকর- 
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গণও থাকেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক নাটো ভগবান্‌ রামচন্দ্র অগুকার্ধ্য, তাহার পরিকর ভক্ত 
হন্থমান্ও অন্ুকার্ধা। ভক্ত এবং ভগবান্-উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রীতি পৌষণ করেন । হনুমানের 
প্রীতির বিষয় হইতেছেন রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের গ্রীতির বিষয় হইতেছেন হনুমান্। হনুমানের প্রতি 
রামচন্দ্রের এই প্রীতি হইতেছে ভক্তবিষয় প্রীতি ;₹ এই প্রীতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন ভাহাকে 
বল। হয় ভগবদ্রস, অর্থাৎ ভগবান্‌ রামচন্দ্রকর্তক আম্বাদা রস। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে__অনুকর্তাগড ভক্ত; ভক্ত বলিয়া ভাহ!র ভক্তি ব1 '্বীতি হইবে ভগবদ্‌- 
বিষয়া। যে অন্ুকর্তা হন.মানের ভূমিক। অভিনয় করিবেন, তাহার গ্রীতি এবং হনুমানের শ্রীতি একই 
জাতীয়া_উভয়েই রামচন্দ্র বিষয়া ; সুতরাং হনুমানের চিত্তে ষেরূপ রামচন্দ্রবিষয়ক দ'স্ারসের 
উদয় হয়, ইন্‌মানের অনুকর্তার চিচত্তও সেইরূপ রামচক্দ্রবিষয়ক দাশ্ঠরসের উদয় হইতে পারে এবং 
অন.কর্তা তাহা রামচন্দ্রব্ষয়ক দাস্তরসরূপেই আস্বাদন করিতে পারেন) এ-স্থলে হনুমানের রতির 
সঙ্গে হনুমানের অনুকর্তার রতির কোনও বিরোধ নাই । যেহেতু, উভয়েই এক জাতীয় । 

কিন্তু যিনি রামচন্দ্রের ভূমিকী অভিনয় করিবেন, তাহার কিরূপ রসাস্বাদন হইবে? তিনি 
কি ভগবদ্রস-__অর্থাৎ ভগবান্‌ রামচন্দ্র যে রসের আন্বাদন করেন, সেই রসই__আনম্বা্দন করিবেন? 
স্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন-_-“তক্তেভ ক্তবিষয়কে। ভগবদরসঃ প্রায় নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব ॥ 
_ভক্তবিবয়ক ভগবদ্রস ভক্তি হইতে প্রায়শঃ উদিত হয় না; কেনন।, তাহা তক্তিবিরোধী 1” 
ইহ! হইতে জ।না! গেল--রামচন্দ্রের অন্ুকত্ত? নটে ভগবদ্রস.-রাস্চন্দ্র যে রসের আন্বাদন করেন, 
সেই রস - উদ্দিত হয় না, স্থতরাং অনুকর্ত। সেই রসের আন্বাদনও করেন না। কিন্তু কেন? ইহার 
হেতু হইতেছে এই । রাঁমচন্দ্রের অন্থকর্ত। ভক্ত বলিয়া তাহার চিত্তে আছে ভগবদ্বিষয়। রতি ; 
ভক্তবিষয়া (হন মদ্বিষয়া ) রতি তাহাতে নাই । আর. রামচন্দ্রে আছে ভক্তবিষয়! ( হণুমদৃবিষয়া ) 
রতি, ভগবদ্বিষয়া রতি রামচন্দ্রে নাই । রামচন্দ্রে ভক্তবিষয়। রতি বিরাজিত বলিয়া তাহা যখন রসে 
পরিণত হয়, তখন সেই রসও হইবে ভক্তবিবয়ক রস। কিন্তুরামচন্দ্রের অন্ুকর্তী নটে ভক্তবিষয়া 
রতি নাই বলয়! ভক্তবিষয়ক রসও হাতে জণ্মিতে পারে না। অনকর্তায় যে রতি নাই, তাহার মধো 
সেই রতি কিরূপে রসে পরিণত হইবে? যদি বলা যায়,__অন্.কর্তায় যে ভগবদ্বিষয়! রতি আছে, 
রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয়-কালে তাহাই ভক্তবিষয়া রৃতিতে পরিণত হইতে পারে; নুতরাং 
অনুকর্তাতেও ভক্তবিষয়ক রলের উৎপত্তি হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়_-ভগবদৃবিষয়৷ রতি 
কখনও ভক্তবিষয়] রতিতে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, এই্ট ছুইটী রতি হইতেছে পরম্পর-বিরূদ্ধ- 
গতিবিশিষ্ট।_ ভগবানের তক্তবিষয়। রতির গতি হইতেছে ভক্তের দিকে; আর ভক্তের ভগবদ্বিষয়া 
রতির গতি হইতেছে তাহারবিপরীত দিকে, ভগবানের দিকে । আবার, তক্কির ম্বর্ূপগত ধর্মই 
এই যে. সব্ধত্র এবং সর্ধবদ! ভগবান্ই হইয়া থাকেন তাঁহার বিষয়; অন্য কিছুই কখনও তাহার বিষয় 
হয় না_-কোনও ভক্ত কখনও তাহার বিষয় হইতে পারে না। ভক্তির এভাদৃশ স্বভাববশতঃ, ভক্ত 
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রসনিম্পৃপ্তি ] রসতম্ব [ ৭১৭০-ভানু 


সকল সময়ে এবং মকল অবস্থায় নিজেকে ভগবানের ভক্ত বা দাস বলিয়াই অভিমান পোষণ করেন, 
কখনও নিজেকে ভগবান্‌ বলিয়া মনে করেন নী। নিজেকে ভগবান্‌ বলিয়া মনে করা হইবে ভক্তি- 
বিরোধী । এ-সম্‌স্ত কারণে রামচন্দরের অগ্রকন্তার চিত্তে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রসের আবির্ভাব হ্টতে 
পরে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে_রামচন্দ্রের অনুকত্ব? যদি নিজেকে ভগবান্‌ রামচন্দ্র বলিয়া মনে করিতে 
না পারেন, ভাহ। হষঈটলে তিনি রামচন্দ্রের অনুকরণ করিবেন কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ 
বলিয়াছেন -“ততে। নান্তক্রিয়তে চ॥- সেজন্য ভগবদ্রসের অনুকরণ৪ হয় ন1।” রামচন্দ্রের 
অঙ্গ ভঙ্গি-কথ|বস্1র অন্ভুকরণ কর! হইতে পারে; কিন্তু রামচন্দ্র যেভক্তব্ষয়িক রসের অনুভব করেন, 
তাহার অনুকরণ হয় না, অন্ুকত্তার পক্ষে সেই রসের আম্বাদন হয় না। অন্ুকত্ত্ণর পক্ষে ভগবদূ- 
রসের অনুভব ভগবং-সন্বদ্ধিরূপেই হয়, নিজসম্পকিতরূপে হয় না; ন্র্থাৎ “ভাক্তের গ্রীতি ভগবান্‌ 
কিরূপ আম্বাদন করেন” __ এতাদৃশ অন্থভবই অনুকন্ত। ভক্তের চিত্তে জ।গ্রত হয়, ভগবানের অনুভূত 
রস তিনি নিজের আস্বাদ্য রস বলিয়া অনুভব করেন না। অন্তকন্ত্ণর চিন্তগৃত ভক্তির প্রভাবেই 
ভগবান এবং তাহার অন্ুকত্3-- এই উভয়ের সাধারণীকরণ হয় না| 

ভগবদ্রমের ভগবৎ-সঞ্থদ্ধিরূপে যে অনুভব, তাহা ভক্তচিন্তস্থ রসের উদ্দীপনরূপে্ট চরিতার্থতা 
লাভ করে; অর্থ।ৎ ভক্তবিষয়ুক রসের আ'স্বাদনে ভগবানের উল্লাসাতিশয্যের কথা ভাবিয়া অন্তকর্ত- 
ভক্তের ভগবদৃবিষয়ক অনুরাগ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে; তাহার ফলে ভাহাব চিত্তে ভক্তিরস উদ্দীপিত 
হইয়া থাকে। 

শ্ীজীবপাদ বলিয়।ছেন__ “অন্কত্তণভক্তে ভক্তবিষয়ক ভগব্দ্রসূ প্রায়শ: উদ্দিত হয় না। 
অনুকত্তয় ভগব্দূরসের উদয় হয় না! বলিয়া সেই রসের অনুকরণ হয় না।” এম্থলে “প্রায়শ$-শব্ধ 
হইতে বুঝ। যায়_ কখনও কখনও ভগব্দ্রসের অনুকরণ হইয়া থাকে। যে-স্থলে ভগবদূরসের 
অনুকরণ হয়, সে-স্থলে কোন্‌ ভাবের আবেশে অন্রকন্ত? ভগবদ্রসের অনুকরণ করেন? প্জীবপাদ 
বলেন -কোনও গলে শুদ্ধভক্তগণের দ্বারাও যদি ভগবদন্থুভাবের €( ভগবানের কাধ্য।দির ) অনুকরণ 
কর! হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে--ভাহারা ভগবৎ-সম্পফিতরূপেই সেই অনুভাবের প্রকাশ করেন, 
্বীয়রূপে নহে । 'অর্থাং ভগবান কিকি অন্ুভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনুকর্তা শুদ্ধতক্ত তাহাই 
দেখান; “ভগবান্ুরূপে আমি এ সমস্ত অন্থভাব প্রকাশ করিতেছি”_-ইহ1 তিনি মনে করেন না; 
কেননা, এতাদৃশ ভাব হইতেছে অনুকত্ত্ণর চিত্তস্থিত ভক্তির বিরোধী । 

ই। সামাজিকে রসনিম্পন্তি 


দৃশ্যকাব্যে সামাজিকের রলনিষ্পত্তির পদ্ধতিও শ্রব্কাব্যে সামাজিকের রসনিষ্পত্তি-পদ্ধতির 
অনুরূপই | 
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নবম অধ্যায় 
ভক্তিরস 


১৭৯। গৌঁড়ীম্র মতে লৌক্কিক-্রত্যাদির বস্গপত প্রাপ্তি অন্্রীকুত 

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিৎ প্ডিতগণ লৌকিকী রতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে লৌকিকী রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়! রপরূপে পরিণত হয়। 

কিন্তু গৌড়ীয় আচার্যগণ বলেন_রস হইতেছে বহিরম্তঃকরণের ব্যাপারাস্তর-রোধক 
চমৎকারি স্্খ। লৌকিক বিতাবাদির সহিত মিলিত হইয়। লৌকিকী রতি এতাদৃশ রসে পরিণত 
হইতে পারেনা। ইহার হেতু প্রদিত হইতেছে। 

লৌকিকী রতি হইতেছে কৌনও প্রাকৃত লোকের চিত্তরত্বিবিশেষ। তাহার চিত্তও প্রাকৃত_ 
মায়িক-গুণময় ; সেই চিত্তের বৃত্তি যে রতি, ভাহাও হইবে প্রাকৃত_ মায়িক-গুণময়। যাহা প্রাকৃত, 
তাহা স্বরূপেই “অল্প”_-দেশে অল্প, কালে অল্প--অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। তাহা পরিমাণে অক্ন, তাহা 
অল্পকলস্থায়ী--তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। ভাহা দেশ এবং কালে সীমাবদ্ধ _সসীম। 
যাঁহা বাস্তব সুখ, তাহ। “অল্প” নহে, “অন্প”-বস্ততে সখ থ[কিতেও পারেন! ; কেননা, সুখ হইতেছে 
“ভূমা”-বস্ত। অসীম বস্ত। এজগ্যই শ্রুতি বলিয়াছেন__“নাল্পে সুথমস্তি। ভূমৈব সুখম্‌)” এইবূপে 
দেখ! গেল__লৌকিকী রতি সসীম বলিয়া ভাহা স্ুখস্বরূপও নয়, তাহাতে সুখ থাকিতেও পারে না। 
যাহা নিজে সুখরূপ নে, যাহাতে সুখ নাইও, তাহা কিরূপে স্ুখাত্মক রসে পরিণত হইতে পারে 

যদি.বলা যায়-_লৌকিকী রতি নিজে সুখরূপা না হইলেও এবং ভাহাতে স্বখ না থাকিলেও 
বিভাবাদির যোগে তাহ স্ুখাত্বক রসে পরিণত হইতে পারে। তাহাঁও সম্ভব নয়; কেননা, লৌকিক 
বিভাবাদি৪ প্রাকৃত_-স্ৃতরাং অল্প, সসীম এবং সসীম বলিয়া সুখরূপও নহে, সুখ বিভাবাদিতে 
থাকিতেও পারে না। যাহ! নিজে সুখ নহে, সখ যাহাতে নাইও, তাহার সহিত মিলিত হইলেই বা 
নুখশূন্ঠা রতি কিরূপে সুখাত্বক রসে পরিণত হইবে? এজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন_ 
“তশ্মান্পৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজলকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম॥ প্রীতিসন্দর্ভ; |১১০।_-সেজন্ লৌকিক 
বিভাব!দির রসঞ্জনকত্ধ শ্রদ্ধেয় নহে ॥” 

ভপাদ জীবগোম্বামী এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন--“কিঞ্চ লৌকিকম্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং 
যথা কথঞ্চিদেব । বস্তুবিচারে ছুঃখপর্য্যবসায়িত্বাং ॥ গ্রীতিসন্র্ভঃ॥১১০।-_লৌকিক-রত্যাদির সুখরূপতা 
যংসামান্ত ; কেননা, বন্তবিচারে (রতি ও বিভাবাদির স্বর্ূপের কথ। বিবেচন! করিলে দেখা যায়, তাহা) 
ছুঃখেই পর্য্যবসিত হয়” 


[ ৩০৫৪ ] 


ভক্তিরম ] রসতব [ ১৭১-অন্ধ 


এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীভগবানের একটী উক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন । 
“সুখং ছুখ-মুখা ত্যয়ঃ হুখং কামস্ুখাপেক্ষা ॥শ্্রীভা) ১১১৯।৪১॥ 
রী শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ) প্রাকৃত স্থখ-ছুঃখের ধ্বংলের নাম সুখ (বিষয়ভোগ সুখ নহে.) ; কাম- 
সুখের (ব্ষিয়ুভোগজনিত সুখের ) অপেক্ষাই হইতেছে দুখ 1” 
লৌকিকী রতি হইতেছে বিষয়-ভোগ-বাঁপনা ; এই বাসনাকে ভগবান্‌ ছুঃখ-নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোত্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভূ প্রাকৃত জীবের স্বরনুখকেও সংসার-দুখ 
বলিয়াছেন! “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিম্দুথ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছ:খ ॥ কভু 
স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডূবায়। দণ্ডাজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ, চ ২২০১০৪-৫৮ 
স্ব্গনুখকে সংসার-ছুঃখ বলার হেতু এই যে স্বর্গও হইতেছে “আল্প__স্পীম” বন্ধ, প্রাকৃত ব্রহ্গাপ্ডের 
অন্তর্গত ; তাঁহারও উৎপন্তি আছে, বিনাশ আছে । এজন্য স্বর্গে স্থখ থাকিতে পারে না। “নান্সে 
নুখমস্তি।” তাহাতে যাহা আছে, তাহাঁও “অল্প”, জড়, চিদ্বিরোধী; চিদ্বিরোধী বলিয়। 
সুখবিরোধী ; কেননা, ভূমাবস্ত্র স্বখ হইতেছে চিদ্বস্ত ; একমাত্র চিদ্বস্তই ভূমা হইতে পারে। 
যাহ। ন্থুখবিরোধী, তাহাই ছুখ। এজগ্ স্বর্গস্বখকেও বন্তবিচারে ছুখ বলা হইয়াছে 
উপরে উদ্ধত শ্রীমদ্ভ।গবত-শ্লেরকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন--লৌকিক সুখ-দুঃখের ধ্বংস হইতেছে 
স্ুখ। চিত্তে যদি শম-গুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই লৌকিক সুখ-দুঃখের অবসান হইতে পারে। 
কিন্তু শম-গুণ কি? ভাঁহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন-_“শমো মঙ্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ॥ আ্রীভা, ১১।১৯।৩৬-- 
ভগবানে যে বুদ্ধির নিষ্ঠতা, তাহার নাম শম)” ভগবানে ধাহার বুদ্ধি নিষ্ঠা লাভ করে, অন্ত কোনও 
বিষয়ে_ লৌকিক সুখ-ছুঃখেও-_ তাহার বুদ্ধির গতি থাকে না; আনন্দন্বরূপ-_.মখস্বূপ-- ভগবানে 
বুদ্ধির নিষ্ঠঠবশতঃ তিনি স্খই অন্থভব করেন । তখন তাহার সমস্ত লৌকিক সুখছুঃখের অবসান হয়। 
“আনন্ং ব্রন্মাণে। বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ শ্রুতি” 
শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন - “তত্তনিন্দ। ভাগবতরসগ্রাঘ1 চ শ্রীনারদবাক্যে--লৌকিক 
রসোপকরণসমূহের ( লৌকিক রতি-বিভাবাদির ) নিন্দা! এবং ভাগবত-রপর প্রশংসা শ্রীনারদের বাক্য 
হইতেও জানা যায়।” 
“ন যছচশ্চিত্রপদং হরেরধশো৷ জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কঠিচিৎ। 
তদ্ধায়সং তীর্থমুশস্তি মানসা ন যত্র হংস1 নিরমন্ত্যশিকৃক্ষয়াঃ ॥ 
তদ্ধাগবিসর্গে! জগভাঘবিপ্লবো যন্মিন্‌ প্রতিশ্নোকমবদ্ধবত্যপি । 
নামান্যনস্তস্য যশোহস্কিতানি হচ্ছ থস্ভি গায়স্তি গৃণস্তি সাধব:। শ্রীন্দা, ১161১০-১১। 
_ যে গ্রন্থ গুণাঁলঙ্কারাদিযুক্ত বিচিত্র পদে রচিত হয়, অথচ যাহাতে জগং-পবিভ্রকারী শ্রীহরির যশের 
কথা থাকেনা, জানিগণ সেই গ্রন্থকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী লোকগণের রতি-স্থল ) মনে করেন। 
সব্প্রধানচিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ (আনন্দ অন্থভব ) করেন না। যাহাতে অসম্পূর্ণ 


[ ৩০৫৫ 1 


ভক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষূব-দর্শন [ ৭১৭১-অন্থ 


অর্থবোধক পদলকল বিন্যস্ত থাকিলেগ প্রতিক্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ-প্রকাশক এবং সাধুগণের 
শ্রবণীয়, গ্রহণীয় এবং কীন্তনীয় নামসমূহ সন্গিবিষ্ট থকে, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগই জনসমূহের পাঁপনাশক 
(সুতরাং আনন্দদ।য়ক ) হইয়া থাকে ।” 
ই্ীরুকিণীদেবীর বাকা হইতে ৪ লৌকিক-রত্যাদ্দির নিন্দার কথা জানা যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিয়াছেন, 
“ত্বকৃশ্যশ্রুরোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধিমস্ত- 
মাংসাস্থি-রক্ত-কুমি-বিট -কফ-পিস্ত-বাতম্‌। 
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমুটা 
যা তে পদাজ-মকরন্দমজিত্বতী স্ত্রী॥| শ্রীভা, ১০৬০1৪৫।। 
_যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্েন মকরন্দ আাণ করিতে পারে নাই, সেই মৃঢ়মতি স্ত্রীলোক বাহিরে 
ত্বকৃ, শ্শ্রু, রৌম, নখ ও কেশদ্ধ।রা গাচ্ছ।দিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত 
এবং কফের দ্বারা পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।” এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা 
প্রদশিত হইয়াছে। 
এ-সনস্ডের উল্লেখ করিয়! হপাদ জীবগোম্ব'মী বলিয়াছেন__ 
“তন্মাপ্লৌকিকন্তৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম। তঙ্জনকত্ছে চ সর্বত্র বীভৎসজজনকত্বমের 
সিধাতি ॥ শ্রীতিসন্দর্ভঃ1১১৭॥--এসমস্ত কারণে লৌকিক বিভবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নহে। যদি 
তাহাদের রসজনকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বীভংস-রনদজনকত্বই সিদ্ধ হয়।” 


পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে --লৌকিকী রতি সুখরূণাও নহে, ভাহ।র মধ্যেও সুখ নাই ; 
স্বতরাং লৌকিকী রনির স্বরূপ-যোগত্তয। ( রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ) থাকিতে পারে না এবং 
তজ্জন্ত তাহ। রস্রূপেও পরিণত হইতে পারে না। উল্লিখিত শ্রীমদ ভাগবত-বাকাসমূহ হইতে জান! 
গেল--লৌকিকী রতির বিভাবাদিরও রস্জনকত্‌ নাই । কেননা, লৌকিকী রতির আশ্রয় এবং বিষয় 
--উততয়ই হইতেছে প্রাকৃত জীব। প্রাকৃত জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে, রোগ-শোকাদি আছে ; স্থৃতরাং 
প্রাকৃতজীবসন্বদ্ধিনী রতিরও বিচ্ছিত্তি আছে; যাহার বিচ্ছিত্তি আছে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলা সঙ্গত 
হয়না। আবার, প্রাকৃত জীবের কৃমি-কীট-বাতপিত্ত-কফ-পুরিত দেহের কথা মনে পড়িলে চিন্তে 
স্থখের উদ্রেক হয় না, কেবল ঘুণাঁরই উদ্রেক হয়। এজন্য লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব থাকিতে 
পারে না। এইরূপে দেখা গেল, লৌকিকী রতির রঙ্নিম্পন্তি অসম্ভব । 

ক। পুর্বপক্ষ ও সম[ধান 

কেহ বলিতে পারেন-_লৌকিকী রতি যে পরমাস্থাগ্ঠ রসে পরিণত হইতে পারে না, তাহা 
স্বীকার কর! যায় না। কেননা, সাহিত্যদর্পণে দৃষ্ট হয়, 
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“সত্বোজ্রেকাদধগুদ্থপ্রকাশা নন্দ চিন্ময়: | 

বেগ্যান্তরস্পর্শশুন্ে। ব্রহ্মান্যাদসহোদর: ॥ 

লোকোত্বরচমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভি: | 

স্বাকারবদভিন্নত্ষেনীয়মাস্বাষ্ঠতে !রস্ঃ | 

রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্বমিহোচ্যতে ॥৩1২ 
_ রসের স্বরূপ হইতেছে এই যে _ইহা অথপ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দ চিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য, ত্রন্ধাম্বাদ- 
সহোদর এবং লোকোত্তর-চমতকার-প্র1ণ। সম্ধদয় সামাজিকগণ সত্বোদ্রেকবশভঃ স্বকারবৎ জভিন্্- 
জ্ঞানে এই রসের আস্বাদন করেন। এ-স্থলে রজ্তমোছা রা অস্পৃষ্ট মনকে সব্‌ বলা হইয়াছে ।” 

এ-স্লে লৌকিক-রত্যাদি হইতে উদ্ভুত রসের কথাই বল1 হইয়াছে। 

এই রস হইতেছে “অখণ্ড” অর্থাৎ “একীভূত” | বিভাবাদি যে সমস্ত সামগ্রীর মিলনে রতি 
রসরূপত্বল।ভ করে, সে-সমস্ত সামগ্রীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনুভব হয় না, তাহাদের সম্মিলিত বা একীভূত 
আম্মদাত্েরই অনুভব হয়? 

এই রস আবার *ম্বপ্রকাশ”_ অর্থাৎ এই রল জ্ানাস্তরেব দ্বাবা প্রকাশ্য নহে; রঙসোৎপত্তির 
যাহ। কারণ, তাষ্গাদ্বাবাই বস প্রকাশিত হয়। 

এই রস “আনন্দচিন্ময়”_ অর্থাৎ আনন্দময় ও চিন্মযু। “চিন্ময'”-শব্দপ্রপঙ্গে সাহিছাদপণ 
বলিয়াছেন-“চিন্ময় ইতি স্বরূপার্থে ময়ট _চিং-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট-প্রত্যুয করিয়া চিন্ময়-শব্দ 
নিষ্পন্ন হটয়াছে।” অর্থাৎ রসের স্বরূপ হইতেছে চিৎ। 

“বেদ্যাস্তরস্পর্শশূন্য”__ধখন রসের আস্বাদন হয়, তখন রসান্বীদনব্যতীত অস্থ কোনও বিষয়ের 
প্রতিই অনুসন্ধান থাকে না, মন্য কোনও বিষয়েরই জ্ঞান থাকে না, মন একমাত্র রসাস্বাদনেই 
তন্ময়ত৷ লাভ করে। 

“ত্রন্গাম্বাদ-সহোদর”-__ব্রন্মের আম্মাদের তুল্য । ইহা বেদ্যান্তরম্পর্শশৃন্ততেরই ফল। ঘিনি 
আনন্দম্বরূপ ব্রন্ষমের আম্বাদন লাভ করেন, তিনি যেমন কেবল ব্রহ্ম ।ক্ম।দনেই তম্মযুত! লাভ করেন, অন্য 
কোনও বিষয়েই যেমন তাহার অনুসন্ধান থাকেনা, যিনি রসের আন্বাদন করেন, তিনিও তেমনি 
কেবল রসাম্বাদনেই তন্ময়ূত লাভ করেন, অন্যবিষয়ের জ্ঞান তাহার থাকে না। “ব্রহ্গাম্মদনঙ্গোদরঃ 
্রক্মসাক্ষাৎকারতুল্যঃ। টাকায় গ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ ॥৮ 

“লোকোত্বর-চমৎকারপ্রাণ"”, রসের প্রাণ বা সার বস্ত হইতেছে “লোকো ত্তর-চমত্কার।” 
কিন্তু “লোকোত্বর-চমৎকাঁর” কি? টাকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ ম'হাদয় পিখিয়াছেন_- 
“লো কাতীতার্থাকলনেন কিমেতদিতি জ্ঞানধারাজননে চিত্বস্য দীঘপ্রায়ন্ত্বং চিন্তবিস্তারঃ 1” 
ভাৎপধ্য-_লৌকিক জগতে অন্য কোনও বস্ত্র আস্বাদনে যে সুখ জন্মে, হলের আস্বাদনজনিত 
সধ তাহ। [অপেক্ষা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমর -_কেননা* রসাম্থাদনজনিত সুখ অন্যবন্ত-বিশ্মারক। কিন্ত 
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এই পোকাতীত ম্ুখটাকি 1 তাহ! জানিবার জন্য চিন্তাধারা ব জ্ঞানধারা জন্মে; তাহার ফলে 
চিত্তও দীঘ প্রায় _বিস্ত ত হইয়া! পড়ে। চিত্তের এই যে বিস্তার ব! স্কারতা, তাহারই নাম চমৎকার ; 
লোকাতী হবস্ত-বিষয়ে এই চমংক।র জন্মে বলিয়। ইহাকে লোকাভীতচমৎকার বল! হয়। 

সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত গ্লোকে_অখগ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিনসয় প্রভৃতি পদে রলের স্বরূপের 
কথা বল! হইয়াছে । আবার, সামীজিক কিরূপে সেই রসের আন্বাদন করেন, তাহা ব্ল! হইয়াছে _ 
'সত্বোদ্রেকাৎ স্বান্কারবদভিন্নন্থেন অয়ং রসঃ মাম্বাদাতে”-বাক্যে। এই বাকোর তাৎপর্য ব্যক্ত 
করা হইতেছে । 

সত্তবের উদ্রেক হইলেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। সত কি? 
“রজস্তমোভ্যামস্প টং মন: সত্মূ- রজঃ ও তমে। দ্বারা অস্প ্ট মনকে সব বলে ।” মায়ার তিনটী গুণ 
আছে-_সত্বু, রজঃ ৫ তম: | রজৌো&৭ চিন্তবিক্ষেপাদি জন্মায়; ভমোগুণ অজ্ঞানাদি জন্মায় । সত্বপ্জণ 
স্বচ্ছ, উদ্ামীন, অর্থাৎ চিন্তবিক্ষেপাদি বা আন্ঞ।নাদি জন্মায় ৭71 রজ; ও তনঃ অভিভূত হইলে চিত্তে 
সন্ষগুণের প্রাধান্য জন্মে! রজন্তমোগুণের স্পর্শশৃন্ত সত্বগুণ-প্রধান চিন্তকেই সাহিতাদপণ “সব” 
বলিয়াছেন। এ্াদৃশ সব্বের উদ্রেক হইলেই, অর্থাৎ রজস্তমোগুণের তিরোভাবে কেবল সত্বগ্$ণের 
দ্বার! চিত্ত অধিকৃত হইলেই সানাজিকের পক্ষে রসের আন্বাদন স্ম্তব। তখন চিত্রের স্থিরতা জন্মে । 

তখন কিরূপে রসাম্থাদন হয়? “স্বাকার্বদভিনত্েন।” স্বাকার লম্ব+ আকার। স্ব- জীবস্বূপ, 
জীবাতা।। আকার-_-বূপ,দেহ। জীবস্বূপ এবং জীবের দেহ বাস্তবিক এক বা অভিন্ন নহে; 
তথাপি লোক দেহকে “আমি” বলিয়। মনে করে, দেহ এবং দেহীকে অভিন্ন মনে করে। 
তক্জুপ _্বাকীরবং-অভিন্নত্ধের জ্ঞানে_জ্ঞাতৃজ্ঞানভেদ-জ্ঞীনহীন হইয়!-সামাজিক রসাম্বাদন 
করিয়া থাকেন। 

এক্ষণে পৃরপক্ষের প্রশ্থ হইতেছে এই যে লৌকিকী রতি যে রসহ লাভ করে এবং রসন্ব 
লাড় করিয়া আনন্দময় এবং চিন্ময় হয়, তখন তাহার আস্বাদ যে ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য হইয়া থাকে এবং 
সত্বগুণ।ধিকৃত-চিন্ত ান।জিক যে তাহার আস্বাদনে অন্ত সনস্ত ভূলিয়। যায়েন__একথা ভো সাহিতাদর্পণ 
ব্লিয়াছেন। নুতরাং লৌকিকী রতি যে রসরূপে পরিণত হইতে পারে না, একথা কিরূপে 
বিশ্বাস করা যায়? 

উত্তরে বক্তব্য এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে-_লৌকিক বিভাবাদি এবং লৌকিকী রতি 
জড়াতীত নহে; তাহার! জড়__সুতরাং “অল্প” ; “অল্প” বলিয়া! তাহারা সুখস্বরূপও নয়, তাহাদের 
মধ্যেও মুখ থাকিতে পারে না; তাহাদের সশ্মিলনে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাও স্ুখস্বরূপ বা আনন্দ 
স্বরূপ হইতে পারে না। রতি-বিভবাদি চিদ্বিরোধী জড় বলিয়া চিৎস্বরূপ হইতে পারেনা ; 
তাহাদের সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাও চিৎম্বূপ হইতে পারে না। বস্তুবিচারে জড়বন্তুও 
স্বরূপতঃ ছুঃখ, তাহা সুখ নয়। সুতরাং লৌকিক-রতি-বিভাবাদির সন্মিলনে যাহার উদ্ভব হয়, তাহ! 
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বাস্তবিক সুখাত্বক এস হইতে পারে না। তথাপি যে স্াহিতাদর্পণ তাহাকে আনন্দস্ববূপ এবং 
চিৎস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই। 

দধি-শর্করাদি প্রাকৃত বস্তুর আস্বাদনে, কিন্বা তাহাদের সম্মিলনে গ্রস্ত রসাঁলার আস্বাদনে, 
আমরা যে মুখ অনুভব করি, তাহা বাস্তব সুখ নহে; তাহ! হইতেছে সন্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ; 
আমাদের উপভোগ বলিয়াই তাহাকে আমরা সুখ বলি। তাহা স্বরূপতঃ সুখ নহে, উপচারবশতঃই 
তাহাকে সুখ বলা হয়। কাব্যাদির আম্বাদনে সঞ্গণপ্রধান চিত্তে যে চিত্তপ্রনাদ জম্মে, তাহাকেও 
উপচারবশতঃই নখ বাআনন্দ বল! হয়। বস্তুবিচারে তাহ! কিন্তু সুখ বৰ আনন্দ নহে; সুতরাং 
বস্তবিচাঁরে তাহাকে আনন্দম্বরূপও বলা যাঁয় না। কবির স্ুুনিবাচিত শব্বযোজজনায়, বা! বর্ণনাকৌশলে 
এবং কথকের বা গায়কের প্রকাশন-বিদগ্ধতায় কিস্বা অনুকর্তার অভিনয়-চাতুর্ধো সন্বঞ্ণপ্রধ্ধীন 
সামাজিকের বা আোতার চিন্তপ্রসাদ এমন ভাবে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে যে, লৌকিক জগতের অন্ত 
বস্তুর আন্মাদনে তদ্রাপ হয় না; ত।হ1/তেই চনংকৃতির এবং লেকাঁতীতত্বের ভাব জন্মে । যাহ। লোকাতীত 
জড়াতীত, তাহাই চিৎ! অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদ লোক।তীত বলিয়৷ মনে হয় বলিয়াই তাহাকে চিংস্বরূপ 
বলিয়া মনে হয়; এই চিৎম্বরূপত্বও ওপচ[রিক, বাস্তব নহে। এইরূপে বুষ্বা গেল--লৌকি ক-রত্যাদির 
সম্মলনে যে বন্তর উদ্চৰ হয়, বস্ত্রবিচারে তাহাকে রম বলা যায় না, উপচারবশতঃই তাহাকে রস 
বল। যায়। 

যদি বলাবায়_জীবাত্ম। তো চিংস্বরূপ বলিয়া আনন্দাত্বক। পসত্বঞ্চণও ম্বচ্ছ। জামাজিকের 
চিত্ত যখন কেবল সব্বগুণের দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বচ্ছ সন্তগুণের ভিতর দিয়! চিত্তস্থিত আনন্দাস্মক 
জীবাক্মার আনন্দরশ্ি স্কুরিত হইতে পারে এবং তাহাই রতি-বিভাবাদিকে আনন্দাত্মুক করিয়া 
সামাজিকের পক্ষে আন্বাদা রপরূপে পরিণত করিতে পারে । কিন্তু ইহাও বিচারসহ মহে। কেননা, 

প্রথমতঃ, জীবাত্া আনন্দাত্মক হইলেও অতি ক্ষ,দ্র, অণুপরিমিত। তাহার আনন্দরশ্মিও 
অতি ক্ষীণ। অতি ক্ষুদ্র অগ্নিষ্কলিঙ্গ অনা বস্তর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 
অণুপরিমিত জীব।ত্মা আনন্দাত্বক হইলেও জড়ম্বরূপ লৌকিক-রতি(বিভাবাদির উপর বিশেষ কোনও 
প্রভীব বিস্তার করিতে পাঁরে না, তাহাদিগকে আনন্াত্বক করিতে পারে না। গোধুমচুর্ণের সহিত 
এক কণিকা শর্কর। মিশ্রিত হইলে গোধুমচূর্ণ শকরার স্বাদ প্রাপ্ত হয় ন। 

দ্বিতীয়তঃ, তকের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, আনন্দাত্বক জীবাত্বার আনন্দরশ্মি 
রতি-বিভাবাদিকেও আনন্দাত্মক করিয়া আম্বাদা করিতে পারে, তাহা! হইলেও এই আমন্বাদ্যত হইবে 
জীবাত্মার আনন্দরশ্যমির, রতি-বিভাবাদির নহে। গোধুমচুর্ণের সহিত বহুল পরিমাণ শক মিশ্রিত 
হইলে সেই শকরামিশ্রিত গৌধূমচূর্ণের যে মিষ্টত্ব অনুভূত হয়, তাহাও শকরারই মিষ্ট, গে।ধূমচূণের মিষ্ট 
নহে। শকরামিশ্রিত গোধ্মচূর্ণ শক হইয়া যাঁয় না, মিষ্টকও ধারণ করে না। তদ্রুপ, আনন্দাত্মক 
জীবাত্মবার আনন্দরশ্মি লৌকিক-রত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়! রত্যাদিকে আস্বাদ্য করিয়। তুলিলেও 


[ ৩০৫৯ ] 
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সেই আস্মাদ্যত্ব হইবে জীবাস্মার আনন্দরশ্মির, তাহ। রত্যাদির আশ্বাদাত্ব হইবে না ; সুতরাং এই অবস্থায় 
রত্যাদি যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহা বল। সঙ্গত হয় না। শ্রক্রামগ্ডিত তিক্ত ওঁধ্ধবটীক। 
গলাধঃকরণদময়ে মিষ্ট বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু এই মিষ্টন্থ উধধবটাকার নহে, ব্টাকার আবরণ শকর্রারই 
এই মিষ্টত্ব ; বটাকা মিষ্ট _মৃতরাং আন্বাছ্ - হইয়া যায় ন।। 

যে চিত্তে রজস্তমোগুণ নাই, কেবল সত্ব আছে, সেই চিত্ত৪ গুণময় ; কেনন!, সত্বও ভ্রিগুণময়ী 
মায়ার গুণ, ইহও বন্ধন জন্মায়। সব্বগুণও “নৃখসঙ্গেন বর্ধাতি ॥ গীতা ॥” গুণময় দিত দেহাখব- 
বুক্ধিবশতঃ গুণনয় বস্তর আত্বাদনের জন্তাই ল(ল।ফিত; এরং গুণময় বস্ত্র আম্বাদনে সব্বগুণের প্রভাবে 
যে চিত্তপ্রদাদ জন্মে, তাহাঁকেই সুখ বলিয়। মনে করে। সব্বপ্রধান্চিত্ব সামাজিক গুণময় লৌকিক 
রত্যাদির আন্বাদনজনিত চিন্তপ্রপাদকেই সুখ বলিয়া মনে করে এবং রতিও বিভাবাদির যোগে রসরূপে 
পরিণত হইয়াছে বলিয়! মনে করে। বাস্তবিক লৌকিক রত্যাদি বস্তুবিচারে রসবূপে পরিণত হয় 
না, হইতে পারেও লা । লৌকিক-রত্যাদির স্বরূপই হইতেছে রসত্ব-রিরোধী। 

আবার যদি বল! যাঁয়- জগতের সমস্ত বস্তুই তে চিজ্জড়-মি্রিত; শুদ্ধ অবিমিশ্র জড় 
কোনও বন্ত্রই জগতে নাই। লৌকিক-রত্যাদিও চিজ্জড-মিশ্রিত। লোকের চিত্ব রজস্তমোগুণের 
আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া কোনও বন্তর চিদংশ অনুভূত ইয় না। মলেই আবরণ যখন 
দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সব্গুণের উদ্রেক হয়; সব্ধগুণ স্বচ্ছ বলিয়া! চিজ্জড়াত্মক লৌকিক-রত্যাদির 
চিদংশ, অর্থাং লৌকিক রতাদির আকারে আকাঁরিত চিদংশ, অন্ভবের বিষয় হইতে পারে। 
তাহাদের সম্মিলিত আকারেরও অন্থভব হইতে পাঁরে। তাহাদের সম্মিলিত আকারই রস এবং তাহ 
চিন্মাত্র বপিয়। স্বরূপত; সুখস্ব্ূপ ; তাহ! রসরূপে গৃহীত হইবে না কেন? 

উত্তরে বক্তব্য এই । লৌকিক জগতে সমস্ত বদ্তই-_ন্ৃতরাং লৌকিক-রত্যাদিও--যে 
চিজ্জড়মিশ্রিত, তাহা অস্বীকার করা যাঁয় না। কিন্তু জাগতিক প্রত্যেক বস্ততেই চিৎ-এর বা 
চৈতগ্যাংশের কার্ধ্য হইতেছে সেই বন্তর উপাদানীভূত মায়িকগুত্রয়ের উপাদানত্ব-সিদ্ধি, সেই বস্তরূপে 
তাহার আকারত্ব-সিদ্ধি, বস্তুর গুণাদি-পিদ্ধি। উপাদানত্বাদি-সিদ্ধির জন্ত যতটুকু চৈতগ্তাংশের 
প্রয়োজন, ততটুকু চৈতগ্তাংশই সেই বস্ততে থাকে, তদতিরিক্ত থাকে না; জলের উৎপত্তির জগ্ত 
যতটুকু উদ্জান এবং অগ্ঙ্জানের প্রয়োজন, ততট্‌কু উদ্জান এবং অগ্নজানই জলে যেমন থাঁকে, 
তদতিরিক্ত যেমন থাকে না, তদ্রুপ । অতিরিক্ত চৈতগ্তাংশ ধদি কোনও বন্ততে থাকিত, তাহ! হইলে 
প্রস্তরখণ্ড বা শুদ্কাষ্ঠখণ্ডেরও অগ্ঠনিরপেক্ষ-ভাবে গতি থাকিত; চৈতন্ক গতিশীল; অতিরিক্ত 
চৈতন্তাংশ তাহার ধর্ম প্রকাশ করিয়া প্রস্তরখণ্ড বা কান্ঠখণ্ডকে গতি দান করিত। যবক্ষ।র বা 
কুইনাইনও অতিরিক্ত চিদংশের গ্রাভাবে কিছু মিষ্টত্ব লাভ করিত। তাহ যখন দৃষ্ট হয় না, তখন স্বীকার 
করিতেই হইবে-__চিজ্জড়মিশ্রিত প্রাকৃত বস্তুতে অতিরিক্ত চৈতন্তাংশ নাই ; যাহা কিছু আছে, গরাকৃত 
বস্তর উপাদানত্ব, আকারাত্বাদি দানের কার্য্েই তাহার সমস্ত সামর্থা নিয়োজিত, জড়ের সঙ্গে মিশ্রিত 


[ ৬৬৬৩ ] 
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হইয়া তাহাও জড়ধন্মী হইয়! রহিয়াছে । মহাপ্রলয়ে যখন ত্রিগণময়ী জড়মায়া হইতে সেই চৈতগ্ভাংশ 
অপসারিত হয়, তখনই মায়! সাম্যাবন্থা। প্রাপ্ত হইয়। স্বীয় স্বরূপে _ শুদ্ধ জড়রূপে_ অবস্থান করে। 
স্ৃতরাং লৌকিক-রত্যার্দি চিজ্জভ-মিশ্রিত বলিয়। স্যচ্ছন্বভাব সব্গ্ণের উদ্দেকে তাহাদের 
চিদংশ অনুভূত হইতে পারে না; কেননা, লৌকিক বস্ততে চিদংশের পৃথক্‌ সত্ব! নাট, প্রয়োজনাতিরিক্ত 
চিদংশও নাই | তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, চিদংশের অনুভব হয়, তাহ হইলেও 
যে লৌকিক রতাপির অনুভব হয়, তাহা! বলা যায় না; কেননা, লৌকিক রত্যাদির অঙ্গীভূত 
চিদংশেরই অনুভব হয়, চিজ্জড়মিশআিত রত্যা্দির অনুভব হয়না) চিজ্জড়মিশ্রিত রত্যাদিই হইতেছে 
রমের উপকরণ । সেই উপকরণে চৈতগ্তাংশের পৃথক্‌ অনুভব হইতে পারে না; কেননা, তাহাতে 
চৈতগ্তাংশের পৃথক. সব! নাই । স্ুখস্বরূপ চৈতন্যাংশ কোনও প্রকৃত বন্তকে সুখস্বরূপও করে ন1। 
য্বক্ষারে বা কুইনাইনে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যাংশ বিদামান; তথাপি যবক্ষার ব! কু্টনাইনে মিষ্টতব 
নাই, যবক্ষারের ব! কুইনাইনের আম্বাদনেও সুখ জন্মে না__স্ে।রিক্ত-চিত্ত ব্যক্তিরও না। 
রজস্তামোগ্তণের আবরণ দূরীভবনের পরে সত্বোদ্রেক হইলেই ধদি সামাজিক চিজ্জড়মিশ্রিত 
লৌকিক রত্যাদির চিদংশের অনুভব পাইতেন, তাহ! হইলে তাদৃশ যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও 
সময়ে যে কোনও চিজ্জডমিশ্রিত বস্তর_ এমনকি যবক্ষার বা কুইনীইনের_-চিদংশের আসম্বাদনেই 
মিষ্টত্বের বা স্থখের অনুভব লাভ করিতে পারিতেন, জীবনুক্ত লোকগণও ঘবক্ষারাদি তিক্তবস্তর 
আস্বাদনে পরমানন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না। 
এইবূপে দেখা গেল--লোৌকিক রত্যাদি চিজ্জড়মিশ্রিত বলিয়া চৈতন্যাংশের প্রভাবে তাহারা 
স্থখরূপত্ব লাভ করিতে পারে ন।_ম্বতরাং তাহাদের মিলনেও সুখাত্বক রসের উদয় হইতে পাঁরে ন1। 
তবে লৌকিক ক।ব্যের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে সম্গদয় সামাজিক যে আনন্দ অনুভব করেন, 
তাহ! হঈতেছে সত্বগ্ূপজাত চিন্তপ্রসাদ-_-অগ্কর্তর অভিনয়-চাতুর্যে এবং কথকের কথন-নৈপুণ্যে 
তাহা অপূর্বব চমৎকারিত প্রাপ্ত হয় বলিয়াই সেই চিত্তপ্রসাদ উচ্ছ্বাসময় হইয়। থাকে এবং তাহাকেই রস 
বলা হয়। বস্ততঃ ইহ] রম নহে, উপচারবশতঃই ইহাকে রস বলা হয়। 


৯৭২। লৌক্কিক-ন্রসন্বিদ্গশেন্প মতে ভক্তিল্প ্লসতাপ্রাপ্ডি অন্দীরুত 

দেবাদিবিষয়। রতি 

গৌড়ীয় আচাধ্যগণ যেমন লৌকিক রত্যাদির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না, তেমনি আবার 
লৌকিক-রসশাক্জরবিদ্গণও ভক্তির, বা ভগবদ্বিষয়া রতির রসভাপত্বি স্বীকার করেন না। তাহার! 
মনে করেন, ভগবান্‌ হইতেছেন দেবতা । তাহার দেবাদিবিষয়া রতিকে “ভাব” বলেন_ সামগ্রীর 
অভাবে যাহা! রসে পরিণত হইতে পারে না। ( প্রবন্তী ৭৩০১-অনুচ্েদ দ্রষ্টব্য )। 

কাব্যপ্রকাশ বলিয়াছেন_-“রতিদেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাহঞিত:। ভাবঃ প্রোক্তঃ ॥ 
৪15৮॥-_দেবাদিবিষয়া রতিকে এবং ব্াঞ্জিত ব্যভিচারীকে ভাব বলা হয়।” 


[ ৩০৬১ ] 


ভক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষব-দরশশন [ %১৭২-অনু 


কাব্/প্রকাশের উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখায় টাকাকার ঝাল্কিকার বলিয়াছেন _“রতিরিতি 


সকলম্থায়িভাবোপলক্ষণম্‌। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবন্থোপলক্ষণম্‌। তথা-শব্দশ্চার্থে। তেন 
দেবাদিবিষয়া সরধপ্রকারা, কাস্তাদিবিষয়াপি অপুষ্ট। রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসীবস্থাঠ বিভীবাঁদিভিঃ 
প্রাধানোনাঞ্জিতো ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি নুত্রার্থঃ।-_ 
এ-ম্থলে রতি'-শব্দে সমস্ত স্থায়িভাবই উপলক্ষিত হইয়াছে। “দেবাদিবিষয়া”-পদেও অপ্রাপ্তরসাবস্থ! 
উপলঙ্ষিত হইয়াছে! “তথা'-শবদ *চ'-কারের অর্থে প্রযুক্ত হস্য়াছে। শ্ুতর।ং দেব। দিবিষর। সর্বপ্রকার 
রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্ট। রতিও, অপ্রাপ্ত-রসাবস্থা হাসাদি এবং বিভাবাদিদ্বার! প্রধানভাবে ব্ঞিত 
ব্যভিচারীও ভাবপদবাচা । ইহাই হইতেছে শ্মত্রের অর্থ।” 

কাব্যপ্রকাশের প্রদদীপটীকাতেও বলা হইয়াছে__ 

“রত্যাদিশ্চেন্সিরঃ স্যাদ্দেবাদিবিষয়োইথবা। 
অগ্াঙ্গভাবভাগ, বা স্থান্ন তদ! স্থায়িশব্দ(ভাক. || 

_-রত্যাদিযদিনিরক্গ ( অঙ্গহীন ) হয়, অথব। দেবাদিব্যিয়ক হয়, অথব! অন্যের আঙ্গতাগভাক হয়, 
তাহ! হইলে স্থায়ি-পদবাচা হয় না।” 

রসগঙ্গাধর হইতে আচার্ধ্য জগন্নাথের উক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধত হইতেছে ₹ 

«অথ কথমেত এব রসাঃ। ভগবদালম্বনস্ত রোমাঞ্চা শ্রুপাতাদিভিরনভাবিতস্থয হর্যাদিভিঃ 
পোঁষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানন্ত ভক্তিরসম্ত ছুরপহৃবাৎ। ভগবদনুরাগ- 
রূপ! ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শাস্তরসেইস্তর্ভীবমহ্র্তি। অমুরাগস্ বৈরাগ্য-বিরুদ্ধত্বাৎ। 
উচাতে। ভক্তেদেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবাস্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।--(যদি কেহ বলেন যে ) এই 
কয়েকটাই (শৃঙ্গারাঁদি কেবল নয়টাই ) মাত্র কেন রস হইবে? ভগবান্‌ যাহার বিষয়ালম্বন, রোমাঞ্চ 
অশ্রুপাতাদি যাহার অনুভাব, হর্ধাদি ব্যভিচারিভাঁবের দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট ভাঁগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ- 
সময়ে ভগবদ.ভক্তগণ যাহার অনুভব করেন ( অর্থাৎ ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ যাহার উদ্দীপন ), সেই 
ভক্তিরসের অপঙ্নব ( অস্বীকার ) করা যায় না ( অর্থাৎ ভক্তির্স কেন স্বীকৃত হইবে না ?)। এ-স্থলে 
ভগবদমুরাগরূপা ভক্তি হইতেছে স্থায়িভাব এবং রসোংপাদক আলম্বন-বিভীব, উদ্দীপন-বিভাব, 
অন্ুভাব, ব্যভিচারিভাবও এ-স্থলে বিদ্ধমান। এ-সমস্তের যোগে স্থায়িভাব ভক্তি কেন রসে পরিণত 
হইবে না? (ইহা অবশ্যই রসে পরিণত হইবে। তবে) এই ভক্তিরসকে ( পূর্বকথিত নয়টা রসের 
অস্তগৃভ ) শাস্তুরসের অস্তভূক্তি বলিয়। মনে করাও সঙ্গত নয় ; কেননা,( ভক্তিরসের স্থায়িভাব হইতেছে 
অনুরাগ, বৈরাগ্য হইতেছে শাস্তরসের মূল ;) অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ বস্ত (সুতরাং ভক্তিরস একটা 
স্বতন্ত্র রসরূপেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে রসগঙ্গাধর বলিতেছেন, 
ভক্তিরসকে কেন স্বীকার করা হয় না, তাহ!) বলা হইতেছে। ভক্তি হইতেছে দেবাদিবিষয়। রতি ; 
দেবাদিবিষয়! রতি হইতেছে ভাবের অন্তভূ্ত ; এজন্য ভক্তির রসত্ব উপপন্ন হইতে পারে ন1।” 


[ ৩০৬২ ] 


ভক্তিরম ] রসতব্ব [ ৭1১৭২-অনগু 


পাদ মধুন্থদন সরস্বতী তাহার ভক্তিরসায়নের “রতিদেবাদিবিষয়।”-ইত্যাদি ২৭৫-গ্লোকের 
টাকায় লিখিয়াছেন--“সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়। রতি:। উদ্দদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব 
ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতুাক্তরীত্যা যত্র সঞ্চারিণো ভাবাঃ প্রাধান্যেনা ভিব্যক্তা% রতিশ্চ দেবা দিবিধয়ে 
্রবৃত্ব। স্থায়িনো ভাঁবাশ্চ বিভাবাদিভিরপুষ্টতয়! রসরূপতামনাপগ্ভমানাঃ সঃ তত্র তে ভাব-শববাচা। 
ভবস্তি, ন রসশব্দবাচ্যাঃ, ইতি ধযপি বিশ্বনাথািভিরালঙ্কারিকৈরুক্তম্” ইত্যাি।” 


তাৎপর্যা হইতেছে এই ১_ যদিও সাহিত্য-দর্পণকারাদি আলঙ্কারিকগণ বলেন--প্রাধাম্তপ্রপ্ত 
সঞ্চারিভাবসমূহ, দেবাদিবিষয়া রতি এবং যে স্থায়িভাব উন্মুখমাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিভাব, অগ্ুভাব ও 
সঞ্চারিভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে নাই, তাহা--ইহারা হইতেছে “ভাব-শববাচ্য, রলশব্দবাঁচয 
নহে-ইতা।দি। 


এই উক্তি হতেও জানা গেল-_সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাস্ত্র প্রভৃতি লৌকিক 
আঁলঙ্কারিকগণের মতেও দেবাদিবিষয়া রতি হইতেছে “ভাব”, ইহা রস নহে। 

কিন্তু “ভ(ব” বলিতে কি বুঝায়, “রস” বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহ জান! দরকার ; নচেৎ 
লৌকিক আলঙ্কারিকদের উল্লিখিত উক্তির সারবত্তা আছে কিনা, তাঁহ। বুঝা! যাইবে না। 

উপরে শ্রীপাদ মধুনুদন স্বরস্বতীর ““সঞ্চারিণঃ প্রধানানি”-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে__ 
“উদ্দ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইতাভিধীয়তে।__ষে স্থয়িভাব সবেমাত্র উদ্দ্ধ হইয়াছে, তাহাকেও ভাব 
বলা হয়?” 

শ্রীপাদ বূপগোম্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিহ্কুতে ভাব ও রসের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 

“ব্যতীত্য ভাবনাবর্ঘ্ যশ্চমৎকারভারভূঃ । হৃদি সক্বোজ্জলে বাঁঢং স্বদতে স রসো! মতঃ ॥ 

ভাবনায়াঃ পদে যন্ত বুধেনানন্যবুদ্ধিল। ৷ ভাবাতে গাঁঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাব; স কথ্যতে ॥২৫।৭৯। 
--ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বোজ্জল চিন্তে যাহ! চমতকারাতিশয় রূপে অত্যধিকরূপে 
আস্বাদিত হয়, তাহাকে বলে রম। আর, অনন্যবুদ্ধি পঞ্ডিতগণ ভাবনার পদে রাখিয়া গাঢ় সংস্কারের 
দ্বারা চিত্তে যাহার ভাবনা করেন, তাহাকে বলে ভাব।” 

টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন-_-“বিভী বাদিদ্বার! প্রথমে ভাবসাক্ষাৎকার জন্মে ; 
তাহার পরে ভাবম্বরূপ হয়; তাহার পরে সে-সমন্ত বিভাবাদিদ্বারা রস-দাক্ষাৎকার হয়-- ইহাই হইতেছে 
ক্রম। উন্ভুখিত গ্লোকদয়ে রতি ও রসের দশীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের ভেদের কথ! 
বলা! হইয়াছে। বিভাব-ব্যভিচারিভাবসমূহের ভাবনামার্গ পরিত্যাগ করিয়াই রসের আস্বাদন হয়। 
রস কি রকম? রতি (ভাব) অপেক্ষা অতিশয় চমতকারজনক। ভাব কিন্তু বিভাব্-ব্যতিগারী প্রভৃতির 
ভাবনাম্পদ চিত্তে ভাবিত হয় ( অর্থাং ভাবনাদ্ারাই আম্বাগ্য হয় )। রসসাক্ষাৎকার-কালে বিভাবাদির 
স্বতন্ত্রাবে অনুভব হয় না ; রতি ( ভাব )-সাক্ষ।ৎকার-কালে কিন্তু বিভা বাদির স্বতন্ত্র্পে অনুভব হয়, 


[ ৩০৬৩ ] 


ভক্তিরস ) গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-দর্শন [ ৭১৭২-খঙু 


র্ল-সাক্ষাৎকার অপেক্ষা রতি ( ভাব )-সাক্ষাৎকারে গাঁটত্বের অভাব-_ইহাই হইতেছে রতি বাঁ ভাব 
এবং রসের ভেদ” 

ভ্রীপাদ জীবগোম্বামী টীকায় লিখিয়াছেন_ 

“সমাধিধাঁনয়ৌরেবানয়োর্ডেদ ইতি ভাবঃ।--সমাঁধি এবং ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ, রস এবং 
ভাবের মধ্যেও তদ্রপ ভেদ।” সমাধি-আবস্থ।য় যেমন ধোয়-বস্তব্যতীত অন্য কোনও বগ্থর বোধ 
থাকেনা, তদ্রূপ রসাম্বাদূন-কালেও বিভাবাপির পৃথক জ্ঞান থাকে না। আবার, ধ্যানকালে যেমন 
অন্য বস্তর ভাবনাও আসে, তদ্রুপ ভাবের সাক্ষাৎকাঁরকালেও বিভাবাদির ভাবন। থাকে। 

এইব/প বুঝা গেল -ভাব হইতেছে রসের প্রথম অবস্থা যাহ! বিভাবাঁদির ভাবনাদ্বারা 
ভাবস্বরূপত্ব (রসরূপে পরিণতির যোগ্াতা) প্রাপ্ত হয় এবং পরে বিভাবাদির সহিত মিপিত হইয়। 
রসরূপে পরিণত হয়। এই ভাবকে চিত্তের সবপ্রথম বিক্রিয়াও বলা যায়) 

সাহিতাদর্পণও বলিয়াছেন, “নিধিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥ জন্মতঃ প্রভৃতি 
নিধিকারে মনদি উদ্দ্ধমাত্রে। বিকারোভাবঃ $৩।১০০॥__নিবিকারাত্মুক চিন্তে প্রথম যে বিক্রিয়া জনে, 
তাহাকে ভাব বলে। জন্মাবধি মনে উদ্ধদ্ধমাত্র যে বিকার, তাহাই ভাঁব।” কিন্তু সাহিত্যাদ্পণ-কথিত 
এই ভাব হইতেছে নায়িকাদের 'ভাব-হ।ব-হেলা-প্রভৃতি বিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত ভাব। তথাপি 
উদ্ধদ্ধমাত্রত্বাংশে মধুসথদনস্থরস্থ তীপদের উক্তির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। 


সরস্বতীপাদের উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে-স্থায়ি।ব রতি (যাহ! বিভাবাদিদ্বার। 
পুষ্টিলাভ করে নাই, সেই রতি) যেমন ভাব-শবাবাচ্য, কিন্ত রস-শব্দবাচা হইতে পারে না, দেবাদিবিষয়া 
রতিও তজ্রপ কেবল ভাব-শববাচা, কিন্ত রস-শব্দবাচ্য হইতে পারে না-_ ইহাই হঈতেছে প্রাকৃত- 
রন্কোবিদ্গণের অভিমত । 

কিন্তু উদ্বদ্ধমাত্র অবস্থাতে স্থায়িভাব রতি রসপদ-বাচ্য ন| হইলেও যখন বিভাবাদিছ্বার| 
পুষ্টি লাভ করে, তখন তাহ। বসত্ব লাভ করিতে পারে। দেবাদিবিষয়। রতি কি বিভাবাদি-রমসামগ্রীর 
সহিত মিলিত হইয়। রস প্রাপ্ত হইতে পারে না? প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের অভিমত এই যে _ 
দেবাদিবিষয়া রতি কখনও রসে পরিণত হইতে পারে না। ইভাতে বুঝা যায়__দেবাদিবিষয়া রতি 
কখনও বিভাবাদি-সাম্গ্রীর সহিত মিপিত হইতে পারে না। কিস্তৃকেন? এই কেন'র উত্তর পাওয়ার 
চেষ্টা কর হইতেছে। 

দেব বা দেবতা দুই রকমের-_ঈশ্বর-তত্ব এবং জীবতত্ব। “যস্থ দেবে পরা ভক্তি য্থ। দেবে 
তথা গুরৌ”, “এবং স দেবো! ভগবান্‌ বরেণ্যো”, “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং 
পর্মঞ্চ দৈবতম্”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরক্রহ্ম ব্বয়ং ভগবানকে “দেব” এবং “দেবতা, বলা 
হইয়াছে। পরব্রহ্ধ ন্বয়ংভগবান্‌ অনাদিকাল হইতে বান্ুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, 
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সদ(শিবাদি যে-সকল অনন্ত গুপাঁতীত ভগবতস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, ভাহারাও “দেব” 
বা “দেবত11” ইহারা হইতেছেন ঈশ্বব-তধ দেব বা! দেবত।, আনন্দঘনবিগ্রহ | 

“তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌॥ শ্বেতাশ্বতর 1৬৭।*-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর 
“দেবতানাং”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন__'দেবতানামীন্দ্রাদীনাম্*_ইন্দ্রা্দি দেবতা । এ-স্থলে ইন্দ্রাদিকে 
দেবতা বা! দেব বল! হইয়াছে। ইন্দ্র কিন্ত ঈশ্বর-তত্ব নহেন ; তিনি জীবতত্ব। এইরূপে জীবকোটি 
ব্রক্মা। এবং জীবকোটি শিব৪ জীবতত্ব, অথচ দেবতা । এ-সমস্ত দেবত1 হইতেছেন জীবতত্ব। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে-_“দেবাদিবিষয়! রতিঃ”-পদে কোন্‌ রকমের দেবতা আলঙ্কারিকদের 
অভিপ্রেত? ঈশ্বরতব দেবতা? নাকি জীবতথ্থ দেবতা? 

তাহ নির্ণয় করিতে হইলে রতির স্বরূপের কথা চিন্তা করিতে হইবে। লৌকিক-র্গ- 
কোবিদগণ সর্বন্রই রজস্তুমাহীন-সত্বগ্চণাদ্বিত-চিন্ত সামারজিকের কথাই বলিয়াছেন; এতাদৃশ 
সামাঞ্িকের চিত্ত সৃত্বগুণান্থিত বলিয়া! সেই চিত্তের বুত্তিবিশেষরূপা রতি সন্বগুণময়ী; সব্বগুণও 
মায়িকগুণ ; সুতরাং জত্বগুণময়ী রতিও হইবে মায়িকী, মায়িকগুণময়ী। গুণাতীত ভগবংস্বব্ূপ 
মায়িক-গুণময়ী রতির বিষয় হইতে পারেন না। মায়িক-গ্চণময় চিত্তে গুণাতীত ভগবদ বিষয়া রতির 
অস্কুরও জগ্মিতে পারে না । চিত্ত হষ্টতে মায়ার রজঃ। তমঃ এবং সত্ব-এই তিনটা গুণ সম্যক্রূপে 
অপসারিত হইলেই তাহাতে ভক্তিরূপা ভগবদ বিষয়া রতির প্রথম আবিঙাব হইতে পারে, তৎপূর্ব্ব 
নহে। ইহ। হইতে বুঝ। গেল _লৌকিক-রসকে!বিদগণ কোনও স্থলে যখন মায়িক-গুণাতীত-চিত্ত 
সামাজিকের কথা বলেন নাই, সর্বত্রই যখন তাহারা সবধ্ধণান্বিতচিত্ত ( অর্থাৎ মায়িক-গুণময়চিত্ত ) 
সামাজিকের কথাই বলিয়াছেন, তখন “দেবাদিবিষয়া রভি£-স্তলে “দেব”-শব্দে কোনও গুণাতীত 
ভগবতস্বরূপরূপ (অর্থাৎ ঈশ্বরতন্ব) দেবতা তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীবতত্ব 
ইন্্রাদিদেবতাই তাহাদের অভিপ্পেত। 

ইহার সমর্থক অন্য বিষয়ও আছে। উন্দ্রাদি জীবতত্বদেবতাগণ মোক্ষ দিতে পারেন না, 
গুণময় ভোগ্যদ্রব্যাদি দিতে পারেন। যতক্ষণ চিত্তে মায়িক গুণ থাকিবে, ততক্ষণ দেহেক্দ্রিয়াদির 
ভোগের বাসনাও থাকিবে। সব্বগথণ দেহভোগ্য সুখ।দিতে আসক্তি জন্মাইয়৷ বন্ধন জন্মায়, এজন্য 
নত্বগুণ সম্বন্ধে শীকষ্জ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন_-“নুখলঙ্গেন বরাতি ॥ গীতা ॥” মায়িক গুণার্িত- 
চিত্ত লৌকগণ ইন্দ্রিযরভোগ্য বস্ত লাভের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার পৃ্জাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রাদি 
জীবতত্ব দেবতার সমন্ধে তাহাদের চিত্তে রতির উদয় হইতে পারে। সামাজিকগণের চিত্ত সত্বগুণান্বিত 
বলিয়। প্রাকৃত বস্তুর ভোৌগজনিত স্থুখের আশায় ইন্দ্রাদি জীবতন্ব দেবতায় রতিযুক্ত হইতে পারে। 

কিন্তু এইূপে ইন্দ্রাদি-জীবতন্ব-দেবতা-বিষয়! রতি অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইতে 
পারে না। তাহার হেতু এই £_ 

ইন্্রাদি দেবত। সামাজিকের ন্যায় স্বরূপতঃ জীব হইলেও কিন্তু দেবতা ; সামাজিক কিন্তু দেবতা 
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নহেন। দেবত] বলিয়। ইন্দ্রাদি জীবতত্ব দেবতাগণ হুইতেছেন দেবচরিত্র, তাহারা মনুষ্যচরিত্র নহেন, 
অর্থাৎ তাহাদের আচরণ সীধারণ মানুষের মাচরণের মত নহে ; তাহাদের মধ্যে কিছু এশ্বর্য্যের বিকাশও 
আছে _যাঁহ। সাধারণ মানুষ নাই । এজন্য ঈন্দ্রাদিদেবতারূপ বিভাবাদি মনুষ্যচরিত সামাজিকের 
লৌকিকী রতির অনুকূল হইতে পারে না এবং সেই রতির পরিপোষকও হইতে পারে না। সেই রতি 
যতটুকু প্রথমে উদ্বৎদ্ধ হয়, তঙটুকুমাত্রই থাকিয়! যায়, বাদ্ধত বা পরিপুষ্ট হওয়ার সস্তাবনা থাকেন! 
কেননা, পরিপোধক-সামগ্রী বিভীবাদির অভ।ব। বিভাবাদি থাকিলেও সেই ব্ভাবাদি রৃতির অনুকূল 
নহে বলিয়া রতির যখন পোষক নয়, তখন রতির পক্ষে সেই বিভাবাদি না থাকার তুল্যই । আবার, 
সামাজিকের রতি স্বরূপে “গতাল্প” বলিয়! আপনা-আপনিও তাহ। পরিপুষ্ট হইতে পারে না। 

এজপ্ই লৌকিক-রসকোবিদগণ বলিয়াছেন_ দেবাদিবিষয়! রতি ভাবমাত্র ; অর্থাৎ চিত্তের 
প্রথমবিক্রিয়ামাত্র, সামগ্রীর অভাবে ইহা রসত প্রাপ্ত হইতে পারে না। 

এইরূপে দেখা গেল- প্রাকৃত আলঙ্কারিকদের কথিত দেবাদিবিষয়া রতি যদি জীবতর্ব- 
ইন্দ্রাদিবিষয়া রতি হয়, তাহ! হইলে তাহাদের উক্তির সারবন্তা থাকিতে পারে। 

এজছ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার প্রীতিসন্রভে বলিয়াছেন_-“যন্ত, প্রাকৃতরসিকৈঃ 
রসসামগ্রীবিরহাদ ভক্তৌ রসন্থং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদি-বিষয়মেব সম্ভবেত ॥-_ প্রাকৃত রসিকগণ 
£যে রস-সামগ্্রীর অভীবশতঃ ভক্তিতে রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-ব্ষয়েই সম্ভবপর 
হইতে পারে ; অর্থাৎ প্রাকৃত ( জীবতত )-দেবা(দবিষয়। ভক্তিতে রসসামগ্রীর অভাবনিবন্ধন রসনিষ্পত্তি 
অসম্ভব হইতে পারে” 

গ্রীপাদ মধুনুদন সরস্বতীও তাহার ভক্তিরলায়নে তাহাই বলিয়াছেন। 

“র্তিদে'বাদিবিষর। ব্যভিচারী তথোজিতঃ। 


ভাব প্রোক্তো রসো নেতি যতুক্তং রসকোবিদৈঃ ॥ 
দেবাস্তরেঘু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ। 


তদ যোজ্ং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥ ২৭৫-৭৬॥ 

_ প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ যে বলেন_দেবাদিবিষয়। রতি এবং উজিত ব্যতিচারিভাবসমূহ ভাব-নামেই 
কথিত হয়, রদ নহে, তাহ। কেবল জীব বলিয়! ধাহাদের মধ্যে পরানন্দের প্রকাশ নাই, সেই সমস্ত 
অন্যদের সম্বঞ্জেই প্রযোজা, পরমা নন্দন্থরূপ পর্মাত্মা ভগবানে তাহ। প্রযোজ্য নহে।” 

অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন _-“ন ভাবহীনোইস্তি রসে! ন ভাবে রস্বন্িতঃ। ভাবয়ন্তে রসানেভি- 
ভাব্যস্তে চ রসাঁ ইতি ॥৩৩৮১২।৮ ভরতমুনিও তাহার নাট্যশান্ত্রে সে-কথাই বলিয়াছেন__«ন ভাব- 
হীন ইস্তি রসোঁন ভাবো রসবঙ্জিতঃ। পরম্পরকৃতা সিদ্ধিন্তয়োরভিনয়ে ভবে ॥৬/৩৬|” এই উক্তি 
হইতে জান! গেল --রসবন্ধিত কোনও ভাব নাই। তাহাই যদি হয়, তাহাহইলে দেববিষয়া রতিরূপ 
ধে ভাব, তাহাই বা রস্বন্জিত হইবে কেন? 


[ ৬৬৬ ] 
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স্রীপাদ মধুস্থদন সরস্বতী তাহার ভক্তিরসায়নের ২৭৫-৭৬-প্লোকদ্য়ের টাকায় “ন ভাবহীনো- 
ইস্তি রসো” ইত্যাদি পূর্বোদ্ধত গ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়।ছেন--“ইত্যাগ্চ!লঙ্কারিক-বচন পরস্পরা- 
পর্্যালোচনয়। ভাবানামপি গৌণবৃত্তেব রসরূপত্বম্‌, ন তু মুখ্যয়া বৃত্টেতি স্থিতম্, তথাপি ক্ষুত্বানন্দতা।ঞ্জি 
দেবতাস্তরে তথ! ভবস্তাপি পরমানন্দঘনে ভগবতি প্রবৃত্ত চমৎকারাতিশয়ং প্রকটয়স্তী কথং 
ন্‌ রসরূপভামাপদ্যেত, অত উক্তম-_দেবতাস্তরেষু তদ্যোজ্যমিতি।-_ আলগ্কারি কগণের উল্লিখিত 
বচন-পরম্পরার পর্ধ্যালোচনা করিলে জানা যায়, গৌণবুত্তিতে ভাবসমূহের৪ রসরপত্ব 
মুখাবৃত্তিতে নহে; তথাপি ক্ষুদ্র।নন্্রবিশিষ্ট দেবতাস্তরে রতি ভাবপদ-কাচ্া! হইলেও পরমানন্দঘন 
ভগবানে প্রবৃত্ত রতি চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করিয়া কেন রদরূপতা প্রাণ্ড হবেন: ? এজন্তই বল! 
হইয়াছে_দেবতাস্তরেই তাহ। প্রযোজ্য ।” 

তাতপর্ধ্য এইবূপ বলিয়া মনে হয়। রসবঞ্জিত ভাব না বলিয়া, ক্ষুদ্রানন্বিশিষ্ট দেবতান্তর- 
[বিষয় রতিকে যখন ভাব বল! হইয়াছে, তখন সেই ভাবও রসবজিত নহে ; তবে তাহার রসহ্ পিদ্ধ হয় 
গোৌণবৃত্তিতে, মুখ্যবৃত্তিতে নহে । কিন্তু পরমানন্দঘন ভগবানে যে রতি, তাহাও ভাবই ; কিন্তু সেই 
ভাবছপ। রঠি পবমানন্দবন ভগবানে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, চমৎকরাতিশয় প্রকটিত করে বলিয়, 
মুখাবৃন্তিতেই তাহার রসন্থ দিদ্ধ হয়। ক্ষুদ্রানন্দ দেবতাস্তরে ভাব চমৎকার।তিশয় প্রকটিত করিতে পারে 
না; তথাপি ভাব রসবঙ্জিত নহে বলিয়! সেই ভাবেও রম আছে; তবে তাহ! অতি সামান্য ; এজন্য 
তাহার রসতব গৌণ (পরবর্তী আ।লাচনার সর্বশেষ অংশ ডরষ্টবা )। 

রামীয়ণ-মহ।ভারত-ভাগবত-পুরাণাদিও যে রসশান্, প্রকৃত-রসশাস্বিদ্গণও তাহ] স্বীকার 
করিয়াছেন (ধ্বস্তালোক ও লে।চন ॥81৫॥ )। এই সকল ভগবদৃবিষয়ক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরাম- 
চন্দ্রকে যে তাহার! মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাও নহে, ভগবান্রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন__ 
ধ্বন্যালোকের ৪1৫-অগুচ্ছেদোক্ত “ভগবান. বান্ুদে বণ”, “পরমার্থসভাম্বরূপত্তব ভগবান, বান্থদেবোহত্র 
কীর্ত্যতে ”, পবাস্থুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্েন চাপরিমিতশক্ত্যাম্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশান্তরেষু 
তদভিধানত্বেন লব্ধ প্রসিদ্ধিমীথুর প্রাহূর্তাবানুকতসকলম্বরূপং বিবক্ষিতম্ঠ, “র[মায়ণ।দিবু চানয়া সংজ্জয়া 
ভগবন্মত্যন্তরে ব্যবহারদর্শনাং”__ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা। জানা যায়। রামায়ণ-মহাভারতাঁদিতে 
বণিত ভগবল্লীলায় কি রসের উদ্রেক হয় নাই? তাহা না হইয়া! থাকিলে রামায়ণ-মহভারতাদি 
রূসশ।স্ত্র হইতে পারে কিরূপে ? মহাভারতের অস্তুভূক্তি গীতায় শ্রীকৃষেের বিশ্বরূপ-দর্শনে অজু কি 
বিশ্ময়-রসের অনুভব করেন নাই? বিশ্বরূপ-দর্শন-কালে পূর্ববস্তী সখাভাবাগ্ুকুল তাহার যে সমস্ত 
আচরণকে ধৃষ্টত1! মনে করিয়া অজু ক্ষম। প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে-সমস্ত সখ্যভাবান্থুরপ আচরণ. 
কালে তিনি কি সখ্যরসের মম্ুতব করেন নাই? রামায়ণ-নপিত লীলায় শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের 
রামচন্দ্রবিষয়া রতি কি দান্তারসে পরিণত হয় নাই? 

যদি বল! যায়__ভগবল্লীলায় ভগবানের পরিকর অর্জ্ন-হস্ুমানাদির যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্‌- 


[ ৩০৬৭ ] 
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ব্যয়! রতি হয় তো৷ রসত্বগ্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু সামান্সিকের যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্বিষয়িণী 
যে রতির উদয় হয়, তাহা! রমে পরিণত হইতে পারে না; কেননা, তাহা৷ বিভাবানুভাবাদি ছারা পুষ্ট 
হয় না। তাহ। হইলে বল। যায়_-“এবংব্রতঃ ন্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগে। দ্রুতচিত্ব উচ্চেঃ। 
হসত্যথে। রোদিতি রৌতি গায়ত্যু্মাদবন্ন ত্যতি লোকবানঃ ॥”--এই প্ীমদ্ভাগবত-( ১১/২৪* )-প্লোকে 
ঘখন দেখ! যাঁয়__সাধক ভক্তের যথাবস্থিত দেহে সাধনের ফলে চিত্রে ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগ উদিত 
হইলে বিভাব-মম্ভাবাদিদ্বার! তাহার রতি পুষ্টি লাঁভ করে, তখন কিরূপে স্বীকার করা যায় ঘষে, 
ভগবদ্বিধয়া রতি রসপোষক সামগ্রীর দ্বারা পুষ্ট হয় না এবং রসে পরিণত হয় না? 

যাহ। বাস্তবিক ভক্তি, তাহা! হইতেছে স্ববূপ-শক্তির বৃত্বি, চিন্ময়ী। লচ্চিদানন্দ ভগবান 
তাহার বিষয় হইতে পারেন এবং অপ্রাকৃত বিভাবাদিদ্বার! তাহা। পুষ্টি লাভ করিয়া! রসত্ব লাভও 
করিতে পারে। লৌকিকী রতি এবং অলৌকিকী ভগবদ্বিষয়। রপ্তির স্বরূপ এক রকম নহে, ধর্দমও 
এক রকম নছে। লৌকিক রতির ম্যায় ভক্তি অগ্ল৪ নহে; কেননা, স্বরূপ-শক্তি হইতেছে বিভী; 
স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তিও বিত্ী। শ্রুতিও বলেন__“ভক্তিরেব ভূয়সী ।” 

ল।ম)জিকের লৌকিকী রতি গুরণনয়ী, মায়িক-সত্বগ্চণ-প্রধানা। গ্ুণময়ী ব্লিয়। গুণ।তীত 
সচ্চিদানন্দ ভগব।ন, তাহার বিষয় হইতে পারেন না, অগপ্রাকৃত বিভাবাদির সহিতও তাহার সংযোগ 
হুইতে পারে না। সামাঞ্জিক তাহার লৌকিকী রতির সহায়তায় খন স্্রনরামচন্দ্রদিবিষয়ক লৌকিক 
কাব্য আস্বাদন করেন, সাধারণীকরণের দ্বার! রামাদিকেও পুরুষাদিরূপে পরিণত করিয়াই 
তিনি আন্াদন করেন। তাহার এই আান্বাদনও হইয়। পড়ে প্রাকৃত রসের আস্বাদন, ভগবৎ-সন্বন্বীয় 
রমের আত্বাদন নহে। কিন্তু ভক্ত-সামাজিকের ভক্তিরূপা ভগবদ্বিষয়া রতি স্থীয় স্বরূপগত 
ধর্মাবশতই রাঁম(দি-গগবত-ন্বরূপকে তগবত্স্বরূপত্ব হারাইয়া পুকষ-বিশেষরূপে প্রতীয়মান করায় 
ম। এজন তাহার পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব হয়। আবার, সামাজিকের লৌকিকী গুণময়ী 
রতিও তাহার স্বরূুপগত ধন্মবশতঃই সাধারণীকরণদ্বারা ভগবানকেও পুরুষবিশেষরূপে প্রতীয়মান 
করায়। এজন্য তাহার পক্ষে লৌকিকী রতির রসন্বই অনুভূত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তিরসের 
আন্বাদন তীহার পক্ষে সম্ভব নয়। 

প্রকৃত-রস-কোবিদৃগণ যে ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়! মনে 
হয়। ত্াহার। মায়িক-সন্বগুণাস্থিত-চিত্ত সামাজিকদের রসাম্বাদনের কথাই বলিয়াছেন। প্রাকৃত 
রসই তাদৃশ সামাজিকদের আশ্বাগ্ঠ হইতে পারে; তীহাদের রতি গরণময়ী বলিয়া গুণাতীত ভক্তিরসের 
আস্বাদন তাঁহীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহাদের আশ্বাগ্ভ রাসের আলোচনাতেই একাস্তিক আগ্রহ 
বশতঃ গ্র/কৃত-রলবিদ্গণ অপ্রাকৃত ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় আলোচনার অবকাশ পায়েন নাই। প্রাকৃত 


সামাজিকগণের পক্ষে ভক্তি আস্বাগ্ঠ হইতে পারেন বলিয়াই তাহার! ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নাই। 
এই প্রসঙ্গে পরবন্তী ৭৩০১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 


[ ৩*৬৮ ] 
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ক। শ্রীপাদ মধুসুদন সরস্বতীর অভিমত 
শ্রীপাদ মধুস্থদন সরস্বতী তাহ।র ভক্তিরসায়নে ভক্তির বা ভগবদ্বিষয়া রতির যেমন. রসতা- 
পত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি লৌকিকী রতিরও রসতাপত্বি স্বীকার করিয়াছেন; তবে লৌকিকী 
রতির রসন্ব যে ভক্তির রসন্ব অপেক্ষা ন্যুন, তিনি তাহাও ম্বীকার করিয়াছেন। লোকিক রসবিদ্গণ ভক্তির 
রসত্ব স্বীকার করেন না; গোঁড়ীক্ আচার্ধ্যগণ লৌকিকী রভির রসত্ব স্বীক।র করেন না। কিন্তু 
সরম্বতীপাঁদ উভয়েরই রসত্ব স্বীকার করেন ; সুতরাং তাহাকে মধ্যপন্থী বল। যায়। 
কিন্ত তিনি যে ভাবে লৌকিকী রতির রসত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার সহিত ক্রুতিম্মৃতির 
সঙ্গতি নাই । ইহ| বুঝিতে হইলে রভি-সম্বদ্ধে এবং জীবতব্ব-সম্বদ্ধে তাহার অভিমত জানা দরকার । 
তাহার ভক্তিরসাঁয়নে তিনি বলিয়াছেন, 
চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্ুকম্‌। 
তাপকৈধিষয়ৈর্যোগে ভ্রবং প্রতিপদ্যতে ॥১1৪॥ 
_ চিত্তরূপ দ্রব।টা স্বভাবতঃই গালার মত কঠিন। তাপক-বিষয়ের যে/ণে তাহ! দ্রবন্ধ গ্রাণ্ড হয়।” 
তাপক-ব্ষয় কি, তাহাও তিনি প্রবস্তাঁ শ্লোকে বলিয়াছেন। 
“ক।ম-ক্রোধ-ভয়-স্সেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ত। 
তাপকা শ্চিত্ুজতুনস্তচ্ছান্ট। কঠিনস্ত তৎ ॥১1৫॥ 
_ কাম, ক্রোধ, ভয়, সহ, হর্ষ, শে।ক, দয়া প্রভৃতি হইতেছে চিত্তরূপ জতুর তাপক (অর্থাং 
এ-সমস্তের যোগে চিত্তরূপ জতু বা গালা দ্রবীভূত হয় ); তাহাদের উপশমে চিত্ব কঠিন হইয়! পড়ে” 
ইহার পরে বানা-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
পড্রেতে চিত্তে বিনিক্ষিণ্তঃ স্বাকারো যন্ত্র বন্তনঃ। 
সংস্কার-বাসনা-ভাঁব-ভাবনা-শব্দভাগসৌ ॥১।৬॥ 
_ দ্রবীভূত চিত্তে দৃশ্তবস্তর যে আকার বিনিক্ষিপ্ত (গৃহীত) হয়, তাহাকে সংস্কার, বা বাসনা, বা ভাব, ঝ। 
ভাবনা বলে।” 
তিনি আরও বলিয়াছেন, 
দ্বতায়াং প্রবিষ্টং সদ্‌ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্‌। 
চেতঃ পুনদ্রুতৌ সত্যামপি তক্গৈব মুঞ্চতি ॥১1৮। 
যে বন্ত দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট হয়! চিত্তের কাঠিন্াবস্থা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং পুনরায় ( অন্য 
দৃশ্টবস্তর আকারযোগে ) দ্রবীভূত সেই চিত্তে অপর বস্তু প্রতিভাত হইলেও চিত্ত তখন সেই প্রথমে 
প্রবিষ্ট বন্বটার স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, উহা! তখনও পূর্ববংই প্রকাশমান থাকে; এই কারণে এ 
অবস্থ।কে “বাসনা” নামে অভিহিত কর। হয়।" 
ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন, 


[ ৩০৬৯ ] 
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“স্থায়িভাবগিরাতোহসৌ বস্তাকীরোইভিধীয়তে । 
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ ॥ ১৯॥ 
(২ ত্রবীভূত চিত্রে প্রবিষ্ট (বিষয়ের আকারটী অবিনাশী বলিয়। ) চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট বস্তবিশেষের থে 
আকার, অর্থাৎ চিত্বের যে বিষয়াকারতা, তাহাকেই স্থায়িভাব বলে। সেই ভাবই বিভাবাদিদ্বার1 
পরমান্ন্দরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রস-সংক্ঞা। প্রাপ্ত হয়।” 
যে-বস্ত্বর দর্শনাদিতে কাম-ক্রোধাদি তাপক-ভাবের উদয় হয়, সেই বস্তুর দর্শনাদিতে তাপক- 
ভাবের উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়; ভ্রবীভূত চিত্তে সেই বস্তু গ্রাবিষ্ট ব! গৃহীত হয়? চিত্ত 
স্ই বস্তুর আকারে আকারিত হয়। বস্তুর আকার-প্রাপ্ত যে চিত্ত, তাহাকেই সরম্মতীপাঁদ 
বলিয়াছেন_বাপনা, বা রতি, বা ভাব । এই আকারটী চিত্তের স্বাবন্থাতে বিদ্যমান থাকে 
বলিয়া, চিত্বে অন্য কোনও বস্ঘ গৃহীত হইলেও এই আকার বিনষ্ট হয় না বলিয়া, 
অর্থাৎ এই আকারব্ধপ বাপন। বা ভাবটা স্থায়ী বলিয়া, তাহ!কে তিনি স্থাফিভা ব্লিয়াছেন। এই 
স্থায়িভাবই বিভাবাঁদিযোগে রসে পরিণত হয়। 
“ভগবান্‌ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি। 
মনোগতস্তদাকার-গম্তামেতি পুফ্চলম্‌১1১০। 
. পরমানন্দন্বরূপ ভগবান্‌ নিজেই প্রথমে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ গৃহীত হইয়া, স্থায়িভ।বহ 
প্রাপ্ত হয়েন, পরে পরিপূর্ণ রুসনথ প্রাপ্ত হয়েন।” 
ভগবান্‌ পর্মানন্দস্থরূপ বলিয়! চিত্তে ভাবরাপে অবস্থিত ভগ্গবদাকারেরও পরম।নন্দতব স্বীকার 
করিলে ভগবদাকাররূপ স্থায়িভাব হয়তো রসরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্ত লৌকিকী রতির বিষয় 
কাস্তাদি তো পরমানন্দন্বরূপ নহে; চিত্তে গৃহীত কাস্তাদির আকাররূপ স্থায়িভাব কিরূপে 
আনন্দাখ্বক রসবূপে পরিণত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন, 
দকাস্তার্দিবিষয়েইপাস্তি কারণং স্বধচিদ ঘনম্‌। 
কাধ্যাকারতয়া ভেদেইপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতৃঃ ॥১১১॥ 
__কাস্তাদিবিষয়েও স্ুখচিদ্‌ঘন ভগবান্ই কাঁরণ। কান্তাদি হইতেছে তাহার কার্য)। বিভিন্ন বস্তুতে 
ভিনিই কার্ধ্যাকারে বিগ্ঘমান; তিনিই কার্ধাকারে বিগ্ভমান থাকিলেও ম্বতঃই মায়াদারা আবৃত 
( এজগ্ত পরমানন্দরূপে প্রতীতির গোচর হয়েন না )।” 
এই ঞ্সোফের টীকায় সরম্বতীপাদ্দ ফাহা। বলিয়াছেন, তাহার ভাৎপধ্য এই £- 

“জাতি ও ব্রন্গস্ু হইতে জান! যায় - পরমানন্বন্থরূপ ভগবান ব্রদ্মই জগতের উপাদান-কারণ। 
গরমানন্দন্থরূপ ক্রহ্মই জগতের কারণ, জগৎ হইতেছে তাহার কারা । “তদমন্তত্বমারস্তণ-শব। দিত্যঃ ॥ 
২১)১৫রক্সথত্র হইতে জান যায়-__কাধ্য.ও কারণ অভিন্ন। জগদ্ধপ কাধ্য কারণরূপ পরমানন্দঘন 
ভগবান্‌ দ্ধ হইতে অভিষ্ঠ বলিয়া জগৎ এবং জগতিস্থ ভূতসমূহও পরমানন্দরূপ। কিন্তু জগতিস্থ 


[ ৬*৭* ] 
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ভূতনমূহ পরমানন্দ-স্বরূপ হইলেও মায়াদ্ধারা আবৃত বপিয়। পরমানন্দরূপে প্রতীতিগোচর হয় 
না। মায়ার ছুইটা বৃত্তি--আবরণাত্মিক। এবং বিক্ষেপাত্মিকাঁ। আবরণাজ্মবিক] বৃত্তি বন্তর স্বরূপকে 
আবৃত করিয়। রাখে; জগতিগ্থ ভূতলমূহ অথণগ্ড আনম্বরূপ হইলেও মায়ার আবরণ।স্তিকা বৃত্তিদ্বারা আবৃত 
থাকে বলিয়। ভূতসমূহের অখগ্ডানন্রূপত্ব অমুভূত হয় না। আর, বিক্ষেপাক্বিক শক্তি-_অকার্ধযকেও 
কাধারণপে গ্রতীত করায়; অর্থাৎ জগতিস্থ ভূতসমূহ অখণ্ড আনন্দগ্বরূপ বলিয়। জন্য বা উৎপাদ্য 
বস্তও নহে, বিকারী বস্তও নহে; মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতেই তাহাদিগকে উৎপন্ন (স্থষ্ট ) এবং 
বিকাঁরী বলিয়া মনে হয়।” 

এইরূপে জানা গেল_ভূতসমূহ বস্ততঃ পরমানন্দস্বরূপ হইলেও মায়াছ্ার। আবৃত বলিয়।! 
তাহাদের পরমানন্দস্বরূপত্ব প্রতীতির গে।চর হয় নী। তাহ! কিরুপে প্রতীতির গোচর হইতে পারে? 
তৎসম্বন্ধে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন, 

“সদজ্ঞাতঞ্চ তদ্ব্রক্ষ মেয়ং কাস্তাদিমানতঃ। 

মায়াবৃত্তিভিরোধানে বৃত্তা। সবৃস্থ্য়া ক্ষণৃম্‌ ॥১1১২॥ 
_-স্্রী-প্রভৃতি বিষয়ে প্রযুক্ত প্রমাণদ্ধারা মনের সান্বিক বৃত্তি উপস্থিত হয়; সেই বৃত্তিদ্বারা মায়াকৃত 
আবরণ_যে আবরণের ফলে চিদানন্দ ব্রঙ্গা প্রত্যক্ষ হইত না, ভাহ!_নিবারিত হয়; তখন সেই 
অবিজ্ঞাত সংব্রহ্গও মেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। [ ইহ[তে চিদানন্দের প্রতীতি এবং অজ্ঞাত- 
জ্ঞাপকরূপে প্রমাণেরও প্রামাণ। সিদ্ধ হইল ]1--মহ।সহোপাধ্যায় ছুর্গচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থকৃত 
অনুবাদ ।” 

উক্ত শ্সোকের টীকাঁয় সরম্বতীপাদ যাহ বলিয়াছেন, তাহার সাংখ্-বেদাস্ততীর্থমহোদয়ের 
অনুবাদও এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে । 

«লোকের অবিজ্ঞ।পিত বিষয় বিভ্ধাপিত করে- _জাঁনাইয়! দেয় ব্লিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
প্রামাণ্য ; নচেৎ স্মৃতিরও (স্মরণেরও ) প্রামাণ্য হইতে পারে? স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশমান চৈতন্তই 
একমাত্র অধিজ্ঞাত বন্ত, অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবৃত, কিন্ত জড় পদার্থ সেরূপ নহে; কারণ, অচেতন 
জড় পদার্থের প্রকাশ সম্ভব হয় না; এইজন্য উহার আবরণে কোন কার্ধা সম্ভব হইতে পারে না; 
[ কেননা, প্রকীশেরই আবরণ হঙ্ঈটতে পারে, অগ্রকাশের আবার আবরণ কি?); এই কারণেই 
জড়ম্বভাঁব কামিনী প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত প্রমাণসমূহের অজ্জাত-জ্ঞাপকত্ব-রূপেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়! 
থাঁকে; তদনুরোধে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক বগ্তনিষ্ঠ চৈতন্ই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
বিষয়, (শুদ্ধ জড়বস্ত নহে )। তাহা না হইলে প্রমাণদযূহের প্রামাণাই হইতে পারে না। এইরূপ 
দিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে অপরোক্ষ সান্ধিক মনোবৃত্তি সমুস্কূত 
হয়, তদ্দার1 আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়বিশিষ্টরূপে চৈতনাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আশ্রয়ভূত যে পরমীনন্দন্বরূপ চৈতন্য, তৎকালে সেই চৈতন্যের 


[ ৩০৭১ ] 


ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণন-দর্শন [ ৭১৭২-গু 


অনুভূতি হয় না; এইট কারণেই ( অনুভব কর্তার ) তৎক্ষণাৎ মুক্তি ( সছ্যোমুক্তি) সম্ভবপর হয় না, এবং 
উহার স্বপ্রকাঁশস্ধেরও হানি হয় ন।[ তাৎপধ্য-ত্রক্ম চৈভন্য্বরূপ। সেই চৈতন্য স্বরূপতঃ এক। 
বৈদাস্তিক সেই একই চৈতন্যের তিন প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়। থাকেন। যথ--১। প্রমাণ চৈতন্য, 
২। গ্রমেয়চৈতনা, ও ৩) প্রমাতৃচৈতন্য। তন্মধ্যে মনোবৃত্তিগত চৈতনোর নাম প্রমাণচৈতন্য। 
ঘট-পট।দি বিষয়গত চৈতনোর নাম এপ্রমেয় চৈতন্য (বিষয়াবচিচ্ছন্ন চৈতন্য )। আর জীবচৈতন্যের 
নাম প্রামাডৃচৈতন্য। লৌকিক রসে কেবল বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশমাত্রেরস্ফুরণ হয়, আর তক্তিরসে 
পূর্ণ চিদানন্দের ক্ফুরণ হয়, এই কারণে লৌকিক রস অপেক্ষা ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা |] 
ইহার পরে শ্রীপাদ মধুসদন সরস্বতী বলিয়াছেন, 
“অতস্ত;দব ভাবত্বং মনসি গ্রতিপদ্ঠতে | 
কিঞিন্নানাঞ্চ রসতাং যাত্ি জাডা-বিমিশ্রণাৎ ॥১১:॥ 
_যেহেতু মায়ার আবরণ অপনীত হইলে পর, বিষয়চৈতন্যও জ্ঞাত হয়, সেই হেতু তখন সেই চৈতন্য 
মনোমধ্যে ভাবরূপে প্রকাশমাঁন হয় এবং তাহাই রসভাব প্রাপ্ত হয়। জড়ব্ষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত 
থাকায় সেই রস ভক্তিরস অপেক্ষা কিছু নান হয় মাত্র ॥ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘমহাশয়ের অন্ুবাদ।” 
(১) আলোচনা 
উপরে উদ্ধত গ্লোক কয়টাতে সরম্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তত্যন্ধন্ে আলোচনা 
করা হইতেছে। 
প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন-__ব্রন্গই জগত্ডের কারণ এবং জগং হইতেছে তাহার কার্ধ্য। 


কার্ধা ও কারণ অভিন্ন । কারণরূপ ব্রহ্ম পরমানন্দন্বর্ূপ বলিয়! তাহা হইতে অভিল্প কাধ্যরূপ জগংও-_ 
জগতিস্থ জীবাদি স্মস্তই-- বাস্তবিক পর্মানন্দস্বরূপ | 


ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং জগৎ তীহার কাধ্য-ইহ। শান্্রম্মত ; কিন্তু কার্ধ্যব্প জগৎ যে 
আননান্বরূপ, ইহা যে শ্রুতি-স্মৃতি-্রন্সত্রসপ্মত নহে, জীবতবব-সথষ্টিত্-কথন-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহ! 
প্রদণিত হইয়াছে । শান্ত্রসম্মত নহে বলিয়া! এই অভিমত আদরণীয় হইতে পারে ন।। 


দ্বিতীয়তঃ কাস্তাদি জীবনিচয় প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দম্বরূপ ব্রদ্ধ বলিয়া পরমা নন্দস্বর্ূপ হইলেও 
মায়ার আবরণাত্মিক। শক্তিতে তাহাদের পরমানন্দম্থরূপত্ব আবৃত হয়! থাকে; এজনা তাহ। প্রীতির 
গোচরীভূত হয় না। 

কিন্তু সরস্থতীপাদের কথিত মায়া! কি বৈদিকী মায়? নাকি শ্ত্রীপাঁদ শঙ্করের কধিত 
অবৈদিকী বৌদ্ধ-মায়!? বৈদিকী মায়া ব্রন্মোর পরমানন্দস্বরূপত্বকে আবৃত করিতে পারে না-_-একথাই 
শ্রুতি বলেন। সুতরাং এই অভিমতও গ্রহণীয় হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, কাস্তাদি-বিষয়বন্ত প্রকৃত পক্ষে অখণ্ড পরমানন্দন্বরূপ ব্রঙ্ম হইলেও সেই-অথণ্ড 


[ ৩৭২ ] 


ভক্তিরস ] রসতত্ব | ৭১৭২-অন্গু 


পরমানন্দ কান্ত।দি-বিষয়বন্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন ; সুতরাং কাস্তাদি-বিষয়বন্থতে ব্রদ্মের চৈতগ্ত অখণ্ড নহে; 
চৈতন্তাংশমাত্র অবস্থিত । 

কিন্তু সর্ধবগত ব্রহ্ষের অবচ্ছেদ যে সম্তবপর নহে, অবচ্ছেদবাদ-প্রপঙ্গে তাহ পুর্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে । সুতরাং সরম্বতীপাদের এই অভিমত গ্রহণীয় হইতে পারে না। 

চতুর্থতঠ সরন্বতীপাদ বলিয়াছেন__“প্রত্যক্ষাদি প্রমীণ হইতে যে অপরোক্ষ সািক মনোবৃত্তি 
সমুন্ধূত হয়, তদ্দ।রা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়নিষ্ঠরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া 
থকে 1” তাৎপর্ধা বোধহয় এই যে-__কাস্তাপ্রভ্ৃতি-ব্ষয়বস্তুর দর্শনে সাত্বিক মনোবৃত্তির উদয় হয়; 
সেই সাত্বিক মনোবৃত্তির প্রভাবে মায়।র আবরণান্মিক! শক্তির আবর্ণ দূরীভূত হয়; তখন ক্যান্তাদি- 
বিধয়বস্ত্নিষ্ঠ চৈভন্তাংশ প্রকাশ পাইয়! থাকে। 

যদি উল্লিখিতরূপই সরম্বতীপাদের অতিপ্রায় হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে_ 
কাস্তাদি-বিষয়নিষ্ঠ যে চৈতন্যাংশ মায়াদ্ধার আবৃত হইয়! রহিয়াছে, কান্তাদি-বিষয়ের প্রতাক্ষে বা 
দর্শনাদিতেই যদি প্রত্যাক্ষকর্তার চিত্বে পান্বিকী মনোবৃত্তির উদয় হয়, ভাহা। হইলে যে-কোনও ব্যক্তিই 
কান্তাদি-বিষয়বস্তুর প্রভ্যক্ষ করিবেন, তাঁহারই কি সান্বিক-মনোবুত্তির উদয় হইবে? আবার সাত্বিক্- 
মনোরন্তির প্রভ।বে্ঈট যদি মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া কান্তাদিনিষ্ঠ চৈতন্যাংশ প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হয়, ভাহা। হইলে যে-কোনও লোকেরই কি তাহা হইতে পারে? ইহা স্বীকার করিতে 
গেলে-_কান্তাদি-বিষয়ণস্তর প্রতাক্ষ করিয়! যে-কোন লোকই বিষয়বস্তগতত চৈতন্য।ংশের অনুতবে 
আনন্দ অনুভব করিতে পারেন । কিন্ত জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। 

পঞ্চম্তঃ, সরস্বভীপাদ বলেন --জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ কঠিন; কিন্তু কাম-ক্রোধাদি তাপক 
বস্ধর সংযোগে তাহ। দ্রবীভূত হয়। এই ত্রবীভূ চিত্তে দৃশ্যমান কান্তাদিবিষয়বস্তর অ।কার প্রবিষ্ট বা 


গৃহীত হয়। এই গৃহীত আকাঁরই হইতেছে সংস্কার, বা বাজনা, বা ভাব, বা ভাবনা । চিত্ত আবার 
কঠিন হইলেও গৃহীত আকার বিনষ্ট হয় না; তাহাই রসাম্বাদন-বিষয়ে স্থ।য়িভাব বলিয়! কথিত হয়। 


তাৎপধ্য বোধ হয় এই :--কাস্তাদি কোনও বিষয়বস্তর দর্শনে যদি দর্শনকর্তার চিত্তে সেই 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাঁদি জন্মে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে সেই 
বিষয়বস্তুর আকার স্থায়িকূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ভাবে যে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবীভূত চিত্তে যে 
বিষয়-বস্তর আকার গৃহীত হয়, তাহার সমর্থক কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সরম্থতীপাদ উদ্ধত করেন নাই। 
জতুর ব! লাক্ষার দৃষ্টাস্তই তাহার একমাত্র প্রমাণ। শীস্ীয় প্রমাণ ব্যতীত কোনও সিদ্ধান্ত আদরণীয় 
হইতে পারে না॥ তিনি যে দৃষ্টাস্তকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেও দৃষ্টাস্ত- 
দাষ্টণস্তিকের সাম্জস্থ দৃষ্ট হয় ন[। একথ। বলার হেতু এই । 
প্রথমতঃ দ্রবীভূত লাক্ষার সঙ্গে কোনও বন্তর স্পর্শ এবং দৃঢ়ভাবে সংযোগ হইলেই তাহাতে 
লেই বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হইতে পারে, স্পর্শ এবং সংযোগ না হইলে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়ন। ; 
ষে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়, তাঁহাও বস্তর আকারের উল্ট(। 
€( ৩৭৩ ) 
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কিন্ত সরশ্বতীপাদ-কথিত ভ্রবীভূ্ত চিক্তের সঙ্গে কাস্তাদি-ধিষয়বস্তয় সাক্ষাৎ সংযোগ হয়ন।; 
বিষয়বন্ত থাকে দ্রবীভূত চিত্তের বহির্দেশে, দূরে । এই অবস্থায় কিরূপে চিত্তে বস্বর আকার গৃহীত 
হইতে পারে? 

দ্বিতীয়ন্ত;, দ্রবীভূত লাক্ষায় বস্তুর যে আকার গৃহীত হয়, লাক্ষী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই 
আকার থাঁকে বটে; কিন্তু লাক্ষ! যদি আবার অগ্রিসংযোগে দ্রবীভূত হয়, তখন পূর্বগৃহীত আকার 
থাকেনা । কিন্তু স্রন্বতীপদের মতে দ্রবীভূত চিন্তে গৃহীত বস্তর আকার নষ্ট হয় না, চিত্ব পুনরায় 
কঠিন হইলেও ভাহ! থাকে এবং সেই চিন্ত পুনরায় দ্রবীভূত হইলেও কিন্তু পূর্ধগৃহীত মেই আকার 
বিলুপ্ত হয় না। ইহা কিরূপে সম্তুদ হয়? এ-স্থলেও দৃষটান্ত-দাষ্টণন্তিকের সামগস্ দৃষ্ট হয় না। 

এইরূপে দেখ। গেল _ যে দৃষ্টান্তুটী তাহার অভিমতের সমর্থনে একমাত্র প্রমাণ, তাহার সহিত 
দাষ্টাস্ভিকের সামাঞ্টস্ত না থ।কায় তাহার অভিনত গ্রহণীয় হতে পারে না। 

আরও বক্তবা আছে সরম্বভীপাদের মতে কান্তার্দি-বিষয়বস্তর দর্শন।দিতে যদি সেই বন্ত- 
সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাদি তাপক বস্ত্র উদ্চুব হয়, তাহ হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে 
গৃহীত সেই বস্তুর আকারই হইতেছে সংস্কীর | ইহাতে বুঝ। গেল__বস্তুর দর্শনাদির সময়ে বা পরেই 
ংস্কারের উদ্ভব; তাহ।র পুরে সংস্কার খাকে না। কান্তাদি-বিষয়বন্তর দর্শনাদিতে সকলেরই যে কাম- 
ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহ| নহে । কাহারও হয়, কাহারও হয়না । ইহার হেতু কি? গীতা 
বলিয়াছেন_কাম-ক্রোর রজে।গুথ হইতেই জন্মে। “কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণনমুদ্তুবঃ 1” 
রজোগুণ-প্রধান কম্মপিস্কার যাহার চিক পুর্ব হইতেই বিদামান, কোনও বস্তর দর্শনাদিতে তাঁহার 
চিন্তেই কাম-ক্রোধের উদয় হইতে পারে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে কাম-ক্রৌধাদির জন্য 
পূ্সংস্কীর সবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহ! স্বীকার করিতে গেলে ভ্রবীভূতচিন্তে গৃহীত বস্তর 
আকারই যে সংস্কার, তাহ!ন্বীকার কর! যায় না। দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত বস্তুর আকারকেই যদি গ্রথম 
সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ত।হা হইলে দ্রবীভবনের হেতু যে কাম-ক্রোধাদি, তাহ স্বীকার 
কর] ষায় না, কেনন।, পূর্বসংক্কার স্বীকার না করিলে কাম-ক্রোৌধাদির হেতৃও পাওয়া যায়ন]। 

যদি বলাযায়__কাম-ক্রোধাদির হেতু যে পূর্বসংস্কার, সরন্থতীপাদ তাহা স্পষ্ট ভাবে ন! 
বলিলেও স্প্টভাবে তাহা তিনি অন্বীকারও করেন নাই ; স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে-_পূর্ব্বসংস্কার তাহার 
অস্বীকৃত নহে । ভাহাই যদি হয়, তাহ। হইলে তিনি যে বলিয়াছেন- দ্রবীভূত চিত্বে গৃহীত দৃশ্যবস্তর 
আকারই সংস্কার, তাহা সমীচীন হয়না । ইহা প্রথম সংস্কার নহে। 

আবার যদি বল! যায়_-ষে পূর্ধবসংস্কারবশত;ঃ কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, ইহ! সেই সংস্কার 
নহে; ইহ। হই/তছে কান্তাদিবিষয়-সন্বদ্ধীয় সস্কার। তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে-_যে সংস্কারবশতঃ 
কান্তাদি-বিষয়ে কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহ] যদি কাস্তাদি-বিষয়ক সংস্কার না হয়, তাহা হইলে 
কান্তাদিবিষয়ের দর্শন।দিতে৪ কাম-ক্রোধাদির উদয় হইতে পারে না। যে সংস্কার কাস্তাদি-বিষয়ে 
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গ্রীতিময়, বা অনুকূল, সে-ই সংস্কারের ফলেই কান্তার্দি-বিষয়ে কামরূপ তাপক ভাবের উদয় হইতে 
পারে) যে সংস্কার কাস্তাদি-বিষয়ের প্রতিকূল, সেই সংস্কারের ফলেই কাস্তাদিবিষয়ে ক্রোধের উদ্জেক 
হইতে পারে। সুতরাং কান্তাদি-বিষয়ের দর্শন।দিতে যে সংস্কার জন্মে, তাহ নূতন কোনও সংস্কার লে, 
তাহা হইডেছে পূর্বসংস্কারেরই উদ্ধদ্ধ বা উচ্চৃসিত অবস্থা । 

এইরূপে দেখা গেল- যে তিদ্বিকে অবলম্বন করিয়া সরস্বতীপাদ লৌকিকী রতির রসন্বপ্রাপ্তি 
প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে। তিনি যাহাকে লৌকিকী 
রতি মনে করিয়াছেন, তাঁহ। বাস্তবিক লৌকিকী রিও নহে। সুততাং তাহার কথিত লৌকিক রতির 
রসতাপত্তিও স্বীকৃত হইতে পারে না। লৌকিকী রতির রসতাপ্রাপ্তির যোঁগ)তা নাই। সুতরাং 
শ্বীপাদ মধুসথদন সরম্বতীকে মধ্যপস্থাবলম্বী বল1ও সঙ্গত হয়না । 

সরন্বতীপাদ তাহার ভক্তিরপায়নে যে প্রণালীতে লৌক্কী রতির রসতাপপ্তি প্রদর্শনের 
প্রয়াস পাষ্টয়াছেন, সেই প্রণালীর অনুসরণেষ্ট তিনি জীবতত্ব প্রাকৃত-দেবত[দি-বিষয়েও গৌণ রসতা- 
পন্তির কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিবশতঃ তাহ।৪ বিচ।রসহ ঝলিয়। মনে হয় ন1। 


১৭৩। শুভ্ভিল্ল্র ব্লসত্ত। গোঁড়ীস্ম সত 

পৃরেরবেই বল! হইয়াছে - প্রাকৃত-রসকোব্দ্গণ লৌকিকী রভিরই রসভাপত্তি স্বীকার করেন, 
ভক্তির বা ভগবদ্বিষয়া রতির রসতাপন্তি স্বীকার করেন না! আবার, অপ্র।কৃত-রসকোবিদ্‌ 
গৌড়ীয় আচাধাগণ লৌকিকী রতির রসত্ব স্বীকার করেন না: তাহারা ভক্তিরই রসত্ব স্বীকার 
করেন। শ্রীপাদ মধুমুদন সরস্বতী ভক্তির রসত্ব যেমন স্বীকার করিয়।ছেন, তেমনি আঁবার 
লৌকিকী রতির রসত্বও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্ত যে প্রণালীতে তিনি লৌকিকী রতির রসত্ব 
প্রতিপদানের চেষ্ট। করিয়।ছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহ।ও পুর্বে প্রদণিত হ্য়াছে। 

শ্রীনাদ বে।পদেব তাহার মুক্তাফল-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন -“ব্যাপাদদিভিধর্ণিতস্ত বিষ্েধিষু- 
তক্তানাং বা! চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্থ শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমতকারে! ভক্তিরসঃ ॥১১1২-_ব্যস-গ্রভৃতিদ্বার] 
বর্িত বিষ্ণুর বা বিষুভক্তগণের নব-রসাত্মক (হাস, শুঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, 
অস্ভুত ও বীর--এই নবরসাত্মক ) চরিত্র (চরিত-কথা) শ্রবণাদিদ্বারা (শ্রবণ, কীর্তন, অভিনয়াদিতে 
দর্শনাদিদ্বারা ) চমত্কার ভক্তিরস জন্মে” 

এস্থলে বোপদেব পরিষ্কার ভাবেই “তক্তিরস”-শব্টার উল্লেখ করিয়াছেন । ভগবানের 
লীল। এবং সেই লীলায় ভগবৎ-পার্ষদ ভক্তগণের 'আচরণাদির কথা শ্রবণ করিলে, কিম্বা অতিনয়াদিতে 
ততসমস্তের দর্শন করিলে, যোগ্য সামাঞ্জিকের চিত্তে যে ভক্তিরদের আবির্ভাব হয়, তাহাও তিনি 
বলিয়। গিয়াছেন। . 

“মুক্তাফল” হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা প্রকরণ-গ্রস্থ; ভ্রীমদ ভাগবতই এই প্রকরণ- 
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গ্রন্থের উপজীব্য। সুতরাং এই গ্রন্থে উল্লিখিত “'বিষ্ণোবিষুভক্তানাং বা] চরিত্রস্ত”-ইত্যাদি বাক্যে 
বিষুক-শবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষুভক্ত-শবে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণই যে মুখাভাবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সহজেই 
বুঝ! যায়। 

প্রীপাদ হেমান্্রি উল্লিখিত মুক্তীফল-গ্রস্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন ; তাহার নাম__ 
কৈবল্যদীপিক1। এই কৈবল্যদীপিকী-টাকাতে তিনি ভক্তিরস-সঙ্গন্ধে অনেক আলোচন1 করিয়াছেন । 
কৈবলাদীপিকায় লিখিত হষঈয়াছে--“সৈব পরাং প্রকর্রেখামাপন্া রস: । যদাহুংভাব। এবাভিসম্পন্নাঃ 
প্রয়াস্তি রসভামিতি। ভক্তিরসানূভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্তান্ুভবাৎ তৃপ্ত ইভ়াচাতে ॥ ১১২।--তাহাই 
(অর্থাৎ সেই ভক্তিই ) পরম প্রকর্ষরেখা প্রাপ্ত হইয়া রস-নামে অভিহিত হয়। এজন্যই বল! হয়__ 
ভাবসকল আভিসম্পন্ন হইয়! (প্রৌটাবস্থা লাভ করিয়! ) রসতা প্রাপ্ত হয়। যিনি তৃপ্তি অনুভব করেন, 
কাহাকে যেমন তৃপ্ত বল! হয়, তদ্রপ ঘিনি ভক্তিরসের অনুভব করেন, তাহাকে বলা হয় ভক্ত 1" 

বোপদেব ব1 হেমাড্রির পূর্ববপ্তণ কোনও আচার ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহা 
এখন বলা যায় ন1! শ্ীমন্মহাপ্রভূর কৃপাপ্রাপ্ত এবং তীহারই নিকটে 'ভক্তিরসাদি-বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত 
গৌড়ীয় বৈষ্বাঁচরধ্য প্রীপাদ রূপগেশম্বামী ভক্তি এবং ভক্তিরস সম্থান্ধে যেবপ বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত 
বিবরণ দিয়াছেন, তাৎপূর্ববন্তী কোনও আচার্ধ্য সেইরূপ আলোচন। করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। 

ক। শুক্তিরসের দার্শনিক ভিত্তি, পারমীথিকতা৷ এবং লোভনীয়তা 

শ্রুতি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্কে রসম্বরূপ বলিয়াছেন_“রসো বৈ সঃ।” তিনি রসরূপে 
পরমতম মাশ্বাগ্ঠ এবং রমিকরূপে পরমতম আম্বাদক। তিনি স্বরূপান্দের আস্বাদন করেন এবং ভক্তের 
চিন্তস্থিত প্রেমরস-নিধা।স বা ভক্তিরস-নির্ধাস৪ আম্বাদন করেন। তাহাতেই তাহার রস-স্বরূপন্ব। 
স্তাহার ভক্তগণ তাহার মাধুর্ারস্ের এবং লীলারমের আঁশ্বাদন করিয়। পরমানন্দে পরিপ্রুত হইয়া 
পড়েন। রসম্বরূপ, আনন্দস্থরূপ পরক্রহ্মা ন্বয়ংতগবানের স্ঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেগ্চ সন্থন্ধে আবদ্ধ বলিয়! 
মায়ীবন্ধ সংসারী জীবগণের মধোও চিরস্তনী সুখবাসন৷ বিছ্ধামান। রসম্বরূপ পরব্রন্ষের প্রাপ্তিতে, 
তাহার মাধুর্ষ্ের অনুভবে এবং লীলারসের অগ্ঠভবেই জীবের চিরস্তুনী স্থখবাসনার চরম তৃপ্তি জন্মিতে 
পারে, অগ্থ কোনও উপায়ে তাহা সম্ভব নয়--ইহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। “রসং হোবায়াং 
লব্ধ নন্দী ভবতি।”  শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনেই জীব উদ্লিখিতরূপ আনন্দিত্ব লাভ করিয়া! কৃতার্থ 
হতে পারে। প্রিয়রূপে পরব্রাহ্মের উপাসনাই হইতেছে শুদ্ধ।ভক্তির সাধন। এজন বৃহদীরণ্যক- 
জ্রতিও প্রিয়রূপে ভাহ।র উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। “আাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি।” 
এইরূপে দেখা গেল-_রসন্বরূপ এবং প্রিয়ন্বরূপ পরব্রঙ্ধ ভগবানের মাধুর্য্যরসের এবং লীলারসের 
আশ্বাদন-প্রাপ্তিই হ্টতেছে জীবের চরমতম এবং হাপ্তম লক্ষা এবং ইহাই হইতেছে পারমাধিক 
দর্শন-শান্জেরও চরমতম লক্ষা। প্রীমন্মহা প্রভূ অতি সমুজ্জল ভাবে সেই লক্ষাটাকে লোক-চিত্তের 
সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছেন এবং লেট লক্ষাটাতে পৌছিবার উপায়ের কথা শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের 
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নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তদমুকূল শান্ত্রাদি প্রচারের জদ্ঠও তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন 
এবং তাহাদের মধ্যে তদনুকৃল শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার শিক্ষার এবং উপদেশের 
অনুসরণেই তাহারা ভক্তিশান্ত্ররস শাস্বাদি প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীপা বূপগোস্ব।'মীই 
ভক্তিনন্বন্ধে এবং তক্তিরসসন্বন্ধে তাহার তক্তিরসামৃতসিদ্ধুতে এবং উজ্জলনীলমাণতে পুজ্খানুপুঙ্থভাবে 
বিজ্ঞীনসম্মত আলোচনা করিয়াছেন । স্্রীপাদ বূপগোস্থামীর আহুগত্যে তাহার ভ্রাতুষ্পজর শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামী ও উক্তগ্রন্থদ্ধয়ের টাকায় ও ষট্সন্দর্ভে ভক্তিরস-সন্থন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্ 
তাহাদ্িগকেই ভক্তিরস-প্রস্থ।নের মূল আচাধ্য বল! যায়। তাহাদের আলোচনার মূল ভিন্তি হইতেছে 
শতি-ন্মৃতি, পারমাথিক দর্শন এবং লক্ষ্য হইতেছে শ্রুতির ব! পারমাথিক দর্শনের চরম্তম লক্ষ্য বস্তু! 

বেদের একমাত্র প্রতিপাগ্ভ বিষয় হইতেছেন রসব্বরূপ পরত্রঙ্গ। "'বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমের 
বেছাঠ'-বাকো রসন্বরূপ পরক্রহ্ধ নিজেই তাহ। অআজু্নের শিকটে বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈধব- 
দর্শনের প্রতিপাদা হইতেছেন মুখাতঃ সেই রসম্বরূপ পরব্রন্গা স্বয়ংভগবান্। সেই রসম্বপকে পাগয়ার 
অধিকার যে জীবের "আছে, তাহা জানাইবার জন্যই জীবতত্বাদি অন্তান্য তত্বের আলোচনা; এই 
আলোচনা হইতেছে রসম্বরূপ-ব্রক্মতন্বের আলোচন।ব আনুষঙ্গিক । চরমতম লক্ষা রসাম্বাদন___ভক্তিরসের 
আন্বাদন। গৌড়ীয় আচার্যাদের দার্শনিক আলোচনার মূলও রসম্ববূপ পরক্রহ্ম, পধ্যবস।ন রসম্বরূপ 
প্রব্রন্ষের প্রাপ্সিতে । ভক্তিবাতীত তীঙ্তাকে পাওয়া যায় না। “ভক্ত্যা মামভিজানাতি”, “ভক্ত্যাহমেকয়া! 
গ্রাহ্থাঃ", “ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শরতি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ”, “যস্য দেবে পরাভক্তি ধ্থ। 
দেবে তথ। গুরৌ। ভঙ্তৈতে কথিতা হ্ার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাম্বন:”-ইত্যা্দি শ্রুভি-স্মৃতিবাকাই তাহ।র 
প্রমাণ। এজন্বাই গৌড়ীয় বৈষবাচার্ধ্যগণ ভক্তিসন্তন্ধেও বিস্তত আলোচন। করিয়াছেন এবং ভক্তিরপের 
আন্বাদাোনেই যে জীব পরম কৃতাথত। লাভ করিতে পারে, শ্রতি-ম্মৃতির আন্গত্যে তাহাও দেখা ইয়াছেন 
এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ুব।চার্ধযগণকেই ভক্তিরস-প্রস্থানের মূল আচার্য বলা যাঁয়। 

গৌড়ীয় আচার্ধ।গণ ভক্তিরসকে যে কেবল দর্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা 
নহে; স্ুদূঢ এবং নীরন্ধ দার্শনিক প্রাচীরের আবরণেও সুরঞ্চণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 

লৌকিক-রূসকোবিদ গণ লৌকিকী রতি হইতে উদ্ভুত প্রাকৃতরসকে লৌকিক দর্শনের 
ভিত্তিতেই, লৌকিক-জগতের মায়াবদ্ধজীরের মাঁয়িকী মনোবৃত্তির জন্নকূল ভাবেই, প্রতিষ্টিত করার 
চেষ্ট। করিয়াছেন , তাহাদের আলোচনা পারম।থিকতাঁকে বর্জন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে । তাহাদের 
প্রতিষিত তথাকথিত রস-_প্রাকৃত রস__কেবল মায়াবদ্ধ লোকেরই আঙ্াগ্ঠ। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষণবা- 
চার্ধ্যদের আলোচন! পারমাধ্িক দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত; জীবের বাস্তব স্ুখই তাহাদের লক্ষ্য ) 
গ্রাকৃত জগতের প্রাকৃত-রসের আম্বাদনজনিত সুখ বাস্তব সুখ নহে; তাহা বরং বন্ধনজনক, কখনও ষন্ধন- 
মোচক নহে । যতদিন মায়ার বন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাস্তব সুখের সন্ধান তে। প।ওয়! যাইবেই না, 
অনুসন্ধানের মনোবৃত্বিও জাগিবে না! এজপ্ত পরমার্থতত্বদর্শী গৌড়ীয় আচার্ধাগণ অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের 
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সম্বদ্ধেই অ।লোচনা করিয়াছেন; অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের অনুভাবেই জীবের চিরন্তণী স্খবাসনার চরম! 
তৃপ্থি জন্মিত পাবে, প্রাকৃত রসের আসম্বাদনে তাহা অসম্ভব তো! বটেই, প্র।কতরসের আস্থাদন-লালস! 
যে জীবকে বাস্তব রামের দিকে অগ্রপর হওয়ার রাস্তা ইইতে বহুদূরে সরাইয়। লইয়া যায়, 
তাহাও তাহারা অঙ্গ,লিনিদেশিপূর্বক দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত-রসের প্রতি বিতৃঞ্। জন্মাইয়! 
বাস্তব সুখের প্রতি জীবের চিত্তুকে উন্মুখ করার জন্ত তাহারা প্রকৃত রসের ম্বরপের কথাও বলিয়াছেন 
এবং ভক্তিরসের লোভনীয়তার কথা বলিয়াছেন । 
“নিবৃত্ততর্ষৈরপগীয়মান।দ ভবৌষধাচ্ছো ত্রমনোহভির।মাং। 
ক উত্তমঃস্লেকগুণাগবাদাৎ পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনাপশুত্বাং ॥ শ্রীভা, ১০।১19॥ 

_ গৃততৃষ্ণ যুক্ত পুরুধগণও যে ভগবানের গুপকীত্তন করিয়া! থাকেন (আনন্দ অনুভব করেন বলিয়াই 
মুক্তগণ৪ ভগবানের গুনকীর্তন করিয়া থাকেন )। যে ভগবদৃগুণকীর্ভন ভক্রোগের উধধিতুলয (মোক্ষ 
লাভের উপায় বলিয়। যুমুক্ষগণও ফে ভগবানের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন ), এবং যে ভগবদ্গ্রণকথা 
কর্ণ ও মনের অতান্ত তৃপ্রিদায়ক (ন্ুতর।ং বিষয়িগণের পক্ষেও যাহ! চিত্তাকর্ষক ), পশুদ্বব্যতীত অপর 
কোন্‌ বাক্তি সেই ভগবদ্ঞরণান্তবাদ হইতে বিরত থাকে? ( শ্রীল শকদেব গোম্বামীর নিকটে মহারাজ 
পরীক্ষিতের উক্তি )।” 

মুক্ত ব1 মুমুক্ষ বাক্তিগণ প্রাকৃত রসের আম্বাদনের জগ্ত লোলুপ নহেন; প্রাকৃত রমের 
আন্বাদনে তাহার! আনন্দও পায়েন না; কিন্তু তাহারা ভগবতকথার আদ্বাদনে আনন্দ পাইয়া থাকেন। 
ইহাতেই প্রাকত রস অপেক্ষা ভগবং-কথার উৎকর্ষ ও লোভনীয় স্থচিত হইতেছে। মুক্ত এবং মুযুক্ষগণ 
ভগবত-কথায় যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহ কিন্তু ভক্তিস্থখ নহে ১ কেনন।, তাহারা ভক্তিকামী 
নহ্েন; মোক্ষ-প্র।প্থির সাধনে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাহারা সাধনতক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। 
তাহাদের চিত্তে ততটুকু তক্তিরই প্রকাশ, যতটুকু তাহাদের মোক্ষদানের জন্য আবশ্যক। ভক্তির ব!1 
ভক্তিরসের জন্য তাহাদের লালস। নাই৷ তথাপি তাহারা ভগবং-কথায় ষে আনন্দ পায়েন, তাহা 
হইতেছে ভগবৎ-কথার স্বরূপগত আনন্দ। মিশ্রী খাওয়ার জন্য যাহার ল(লঙ। নাই, তিনিও মিশ্রীর 
শিষ্টপ্ধ অন্ভব করিয়! থাকেন। 

আর, যাহারা বিষয়ী, বিষয়গত প্রাকৃত সুখের জন্তাই যাহারা লালাফিত, তাহারা প্রাকৃত 
রঙ্গের আস্বাদনে আনন্দ পাইয়াখাকেন। ভগবদৃবিষয়ক রসের জন্ত তাহাদের লালসা নাই । তাহারাও 
কিন্ত ভদবংশকথায় আনন্দ পাইয়া থধাকেন। ইহাও তগবং*কথার স্বরূপগত ধর্শের পরিচায়ক। গ্রাকৃত 
বসের স্বরূপথত আনন্দ নাট । 

এই আলোচনা হইতে প্রাকৃত রস অপেক্ষা ভগবং-কথার পরমোতৎকর্ষ এবং পরম-লোভনীয়দ্বের 
কথা জানা গেল। 

আনন্দস্বরূপ রসম্বরূপ ভগবান্‌ এবং তাহার চরিত-কথা--উভয়েই স্বর্ূপগত-আনন্দ আছে। 


[ ৩৩ গলে ] 


ভক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭।১৭৩-অম্প 


এজন্য শুগব-কাহিনী যে-সমস্ত গ্রন্থে বিদ্যমান, সে-দমস্ত গ্রন্থকে রসগ্রন্থ বলা হয় এবং এজন্যই প্রাকৃত 
রসবিদগণও রামায়ণ-মহ[ভারত-পুরাণ1দিকে রসশাস্ত্র বলিয়। থাকেন। এই সমস্ত গ্রন্থে ভগবং-সন্থস্ধীয় 
রমের কথ বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই তাহার রসশাসন্ত্র বলিয়া! অভিহিত। তাঁহাদের মধ্যে আবার প্রীমদ, 
ভ।গব্তকে কেবল রস শাস্ত্র নয়, পরস্ত “রস” ব্লা হয়। 
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। 
পিবত ভাগবততং রস্মালয়ং মুহুরহো। রমিকা ভূবি ভাবুক: ॥ শ্ত্রীভা, ১1১।৩। 

--এই শ্নেরকের টাকায় ভীধরম্বামিপাদ লিখিয়াছেন £--"ইদানীস্ক নকেবলং সবশাক্সেভাঃ শ্রেষঠতাদস্ত 
শ্রবণং বিবীয়তে, অপি তু সবশাস্ত্রকলনিদম্‌, অতঃ পরম[দবেণ সেবামিতাহ নিগমেতি । নিগমে। বেদঃ 
স এব করতরুঃ সর্বপুরুধার্থোপায়স্থাৎ, তত্ত ফলমিদং ভাগবতং নাম। তং তু বৈকুগ্টগন্তং নারদেনানীয় 
মহ্ং দর্তং, ময়। চ শুকসা মুখে নিহিত, তচ্চ তন্মুখ!দ, ভূবি গলিতং শিষা-প্রশিষাদিবূপ পল্পবপরম্পরয়া 
শনৈরখগুমেবাপতীর্শ ন তুচ্চনিপাতেন স্ষুটিতমিতার্থঃ। এভচ্চ ভবিষ্যদশি ভূতবন্গিদবি্টম্‌ অনাগত।- 
খা।নেনৈবান্ত প্রবৃন্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ অংযুন্তম্। লেকে ভি শুকমুব্রক্টং ফলমমৃভমিব 
স্বাছ ভবতীতি প্রসিদ্ধমূ। আন্র শুকঃ শান্স্থা মুনিঃ। অমুভং পরমানন্দঃ স এব ভরবে! রসঃ। রসে! বৈ 

£ রসং হোবায়ং লব্ধানন্বীভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসঞ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুক: হে রসবিশেষ- 
ভাবনাচতুরাঃ অহো ভূবি গলিতমিত্যল্ভ্যলাভোক্তিঃ ॥ ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুঃ পিলত। নন 
ত্বগষ্ঠাদিকং পিহায় ফলাদ রসঃ পীয়তে, ফলং কথমেব পাতবাম্‌? তত্রাই। রসং রসরূপম্‌, অতত্ত্গষ্ঠাদে 
হেঁয়াশগ্ভ।ভাবাৎ ফলমেব কৃংলসং পিবত। অত্র চ রূসত।দাম্বাবিবক্ষয়া রসবন্ৃস্তাবিবক্ষিতত্বাৎ 
অগ্ণবচনেইপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলশিতি সানানাধিকরণ।ম্‌। তত্র 
ফলমিহু।ক্েঃ পানাসন্তবে। হেয়াংশ প্রাসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্িবৃন্বার্থ রসমিত্[ক্তম। রসমিত্যুক্তেইপি 
গলিতন্ত পাতুমখকান্বাৎ কলগিতি ড্রষ্টবাম। ন চ ভাগবতাখুহপানং মোক্ষেহপি তাজামিতাহ আলয়ং 
লয়ে! মোক্ষম্‌ অভিবিধীনাকারঃ লয়ুমভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গ।দিসুখবনুক্তৈরুপেক্ষাতে কিন্তু মেন্যত এব। 
বক্ষ্যতি হি__আাত্মারাম।শ্চ যুনয়ো। নিরন্থা অপুরুক্রমে | কুবস্তাইৈতুকীং ভক্তিমিথস্ত তগুণে। হিঃ ॥ 
ইতাদি।” 

স্বামিপাদ এই টীকায় পূর্বোল্লিখিত মদ ভাগবত, ক্লোকের তাৎপর্য বাক্ত করিয়াছেন। 
টীকার তাৎপর্্যই শ্লোকের তাতপর্যা। টীকার তাৎপর্য এই £-- 

“কেবল সর্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যে স্রীমদ ভাগবত-শ্রবণের বিধান, তাহা নহে; ইছা 
হইতেছে সমস্ত শান্দ্রের কল; এজন্য ইহ। যে পরমাদরে সেবা, তাহ। দেখাইবার নিমিত্বই এই শ্লোকটী 
ব্লা হইয়াছে। শ্রীমদ ভাগবত হইতেছে নিগম-কল্পতরুর ফল। নিগম অর্থ বেদ। কল্পতরু যেমন 
সর্বাভীষ্ট-গ্রদ, বেদও তদ্রেণ জীবের সর্বাভীষ্ট-প্রদ। কম্সিগণ চাহেন ইহকালের স্তুধ-স্থাচ্ছন্দ্য এবং 
পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ ; বেদের কর্মকাণ্ডের অন্ুলরণে তৎসমস্ত পাওয়া যাইতে পারে। 


[ ৩০৭৯ | 


ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৭৩-অন্থ 


যোগী চাহেন পরমাত্মার সহিত মিলন, জ্ঞানী চাহেন সাধুজ্য মুক্তি, ভক্ত চাহেন ভগবৎ-সেবা, 
শুদ্ধভক্ত চাঁহেন র্‌সিক-শেখর ব্রজেন্দ্-নন্দনের প্রেম-সেবা। বেদের জ্বীনকাণ্ডের অনুলরণে এই 
সমস্তই পাওয়! যাইতে পারে। এজন্ত বেদ হইতেছে সকল লোকের সকল রকম অতীষ্ট-প্রদ। 
এজন্য বেদকে কল্পতরু বলা হইয়াছে । এতাদৃশ নিগম-কল্পতরুর ফল হইতেছে শ্ত্রীমদভাগবত। এই 
নিগম-কল্পতরুর বহু শাখা-প্রশাখা _বৈকুষ্ঠ পধ্যস্ত বিস্তুত। শাখার অগ্রভাগেই ফল থাকে । সর্বোচ্চ 
শাখার__যাঁহা বৈকুষ্ঠে অবস্থিত, তাহার _-অগ্রভাগেই শ্্রীমদ্ভ।গবতরূপ ফল শবস্থিত ছিল । নারদ তাহ 
আনিয়া ব্যাসদেবকে দিয়াছেন ( বৈকুষ্ঠেশ্বর তগ্ববান্‌ চতুঃশ্লেকীরূপে ব্রঙ্ধার নিকটে স্রীমদ ভাগবত 
প্রকাশ করিয়ছেন ; ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ তাহা পাইয়া্ছেন এবং বা!সদেবের নিকটে প্রকাশ 
করিয়াছেন) ব্যাসদেব তাহ। শ্রীশুকদেবের মুখে নিভিত করিয়াছেন। শুকদেবের মুখ হইতে বিগলিত 
হইয়া তাহ। শুকদেবের শিষা-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব-প্রস্পরায় ধীরে ধীরে অখগুরূপেই এই ভুবনে অবতীর্ণ 
হইয়াছে _ উচ্চ স্থানহইতে নিপতিত তইয়া স্ফুটিত হয় নাই, অখণ্ডুই রহিয়াছে । শুকমুখ হইতে 
বিগলিত হওয়ায় ইহ! ভামূতরূপ দ্রেবের (তরল পদার্থের ) সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। জগতে এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে যে, শুকপক্ষি-মুখ হইতে ত্রষ্ট কল অমৃতের ন্যায় স্বাছু হয়। এই শ্রামদ্ভগবত্তরূপ ফল- 
প্রসঙ্গে শুক হইতেছে পরম-ভাগবতোত্তন রদিকচুড়ামণি শুকমুনি , আর দ্রব রস হইতেছে পরমানন্দ। 
শ্রতিও বলিয়াছেন-_“তিনি রসম্বরূপ; রসন্থরূপকে পাঁইলেই লোক আনন্দী হইতে পারে। 
(ভাৎপধ্য এই যে-__ভগ্বং-কথ! স্বরূপতঃ আনন্দময় হইলেও তাহা যখন রগণিক ভাক্তের 
সুখ হইতে নির্গত হয়, তখন সেই রসিক ভক্তের চিন্তস্থিত ভগবদ্ভক্তিরসের দ্বারা পরিসিঞ্ত হইয়। 
তাহ। অপূর্বরূপে আস্থাদা হইয়া পড়ে )। শুকমুখ হইতে বিগলিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল 
পরমা নন্দরূপ দ্রবরসে পরিসিঞ্চিত এবং পরিমণ্তিত হইয়া জগতে আঁবিভূতি হইয়াছে । “গলিত ফল” 
শব্দের তাংপধ্য হইতেছে_-জগতের পঞ্ষে এই ফল অলভ্যই ছিল শুকমুখ হইতে ধিগলিত হওয়াঁতেই 
তাহা জগতের পক্ষে লতা হষইটয়াছে। হে রসিক ভক্তগণ ! হে ভাবুক ( রসবিশেষ-ভাবনাচতুর ) 
ভক্তগণ ! এই ভাগবতরূপ ফল তোমরা মুহুমুহুঃ পান কর (পিবত)। প্রশ্ব হইতে পারে__ফল 
কিরূপে পানীয় হইতে পারে? ফলের মধ্যে বাকল থাকে, আঠি থাকে, আশ থাকে। এ-সমস্তের 
সহিত ফল তো পান করা যাঁয় না? বাকল, আঠি, আশ ত্যাগ করিয়া ফলের রলই পান করা যায়। 
ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে -এই স্্রীমব্ভাগবত অগ্টি-বন্ধল।দি-বিশিষ্ট ফল নহে, ইহাতে অগি-বন্ধলাদি 
পরিবর্জনীয় হেয়াংশ নাই, ইহা কেবলই রল__রসবিশিষ্ট নহে, রস | জশ্বতে যে সমস্ত স্বাহু ফল দৃষ্ট হয়, 
সে-লমস্ত হইতেছে রূসবিশিষ্ট-মঠিব্ক্কলাদি হেয়াংশের সহিত সংযুক্ত-রসবিশিষ্ট ; কিন্তু এই অপূর্ব ফলে 
অঠিবক্ষলাদি হেয়াংশ নাই, ইহা! কেবলই রস। হে রমলিক! হে ভাবুক! মোক্ষ পর্যন্ত ( আলয়ং) 
ইহ। পান কর। ন্বর্গাদি-মুখের সায় ইহ? যুক্তগণকর্তৃক উপেক্ষণীয় নহে ; মুক্তগণও ইহা পান করেন। 
'আত্মরামাস্চ মুনয়ঃ-ইত্যাদি ক্লোকই তাহার প্রমাণ ।” 


[ ৩০৮৭০ ] 


ভক্তির ] রসতব [ ৭১৭৩-অন্গ 


শ্্রীমদ্তাগব্ত যে কেবলই রস, তাহাই এই ভাগবত-ক্েক হইতে জানা গেল। ইহা 
পরমোতকর্ময়, পরম-লোভনীয় ; এজগ্ভ অন্য প্রাকৃত সুখের কথা দূরে, স্বর্গাদি-লোকের সুথকেও 
যাহারা উপেক্ষা করেন, সেই মুক্তপুকষগণও পরম আদরের সহিত এই রম পান করিয়া থাকেন। 


প্রাকৃত রমের আস্বাদন্জনিত আনন্দ অপেক্ষ। ভক্তিরসের আসন্বদনজনিত আনন্দ যে পরমোৎ- 
কর্ষময় এবং পরম লোভনীয়, তাহ! পূর্বেও (৭১৫৭ থ অনুচ্ছেদে ) বল! হইয়াছে। প্রাকৃত-রসের আনন্দ 
হইতেছে ব্রহ্গাস্বাদ-সহোদর-_ ব্রন্গান্বাদের তুলা, ব্রহ্মানন্দও নহে; কিন্তু ভক্তির আনন্দ ব্রহ্মানন্দ- 
তুচ্ছকারী। 


খ। ভক্তিরসের আস্বাদক বা দ।মাজিক 

প্রাকৃত রসকে।বিদগণ বলেন যাহার নবাসন, অর্থাৎ কাব্যে বধিত রসের অনুকুল রতির 
সম্বন্ধে পূর্বসংস্ক।র যাহাদের আছে, তাহাদের চিত্ত যদি রজন্তমেবজিত সব্বগুণবিশিষ্ট হয়, তাহ! হইলে 
তাহার! প্রকৃত কাব্যের রস আাম্বাদন করিতে পুরন (৭1১৫৮ ক-গনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। প্রাকৃত 
রসবিদ গণ রজস্তমে!হীন সত্থকে শুদ্ধদত্ব ব| “বিশুদ্ধ সত" বলিতে পারেন, কিন্তু বস্তবিচারে ভাহা 
বিশুদ্ধ তে । কেননা, একমাত্র চিদবস্থট হইতেছে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ বন্ত; চিদ বিরোধী জড়বস্তীমান্রই 
অশুদ্ধ। মায় জড়বস্তব বলির। স্বরূপভঃ আশুদ্ধ: নারিক ঞণত্রয়_সবু, রজঃ ও তমঃ-ইহাদের প্রত্যেকেই 
মায়িক ব। জড় বলিয়া স্থরূপতঃ অশুদ্ধ: স্রভবাং পজন্তমো হীন সহও সন্ত্ববিচরে আশুদ্ধ। রজস্তমোহীন 
সন্বকে কেবল মাপেক্ষিক ভাবেই শুদ্ধ বল। যাঁয়_-রজ; ৪ তন্ঃ অপেক্ষ। শুদ্ধ। রজঃ এবং তম: চিত্ত- 
বিক্ষেপ এবং অঙ্কন জন্মায়; সন্ব ভাহ। জন্মায় না। লন্ব স্বচ্ছ, রজস্তমঃ স্বচ্ছ নহে । এই দিকৃদিয়। 
রজস্তমঃ অপেক্ষা সতের উৎকষ | রজজ্তনঃ হীনকাধ্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, সত্ব তাহা! জন্মায় না। এ-সমস্ত 
কারণে রজ্ঞস্তনঃ অপেক্ষা সত্বের উৎকধ মাছে বলিয়। সত্বকে, কেবল জাপেক্ষিক ভাবে, শুদ্ধ বলা যায়; 
বস্কতঃ তাহা শুদ্ধ নহে। রজন্তমোহীন সব যে বাস্তবিক অশুদ্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে-_তাদৃশ 
সত্বান্থিত চিত্ত কেবল প্রাকৃত-_গুণময়, সুতরাং বাস্তবিক অশুদ্ধ-_রমসেরই আস্বাদন পাইতে পারে, 
চিন্ময়__স্তরীং বিশুদ্ধ-_ভক্তিরসের জাম্বদন পাইতে পারে ন!। 

অপ্রাকৃত-রস্কোবিদগণের মতে ধাহার চিত্তে শুদ্ধ ব। বিশুদ্ধ সতের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তিনিই ভক্তিরসের আম্বাদক হইতে পারেন। তাহাদের কথিত বিশুদ্ধসত্ব কিজ্তু রজস্তমোহীন মায়িক 
সত্ব নহে। এই বিশুদ্ধ সন্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি__সুতরাং চিদ্রুপ। *শুদ্ধসত্বং নাম বা! ভগবতঃ 
সর্বপ্রকাশিক। স্বরূপশকেঃ সংবিদাখ]া বৃত্তিঃ। নতু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ ॥ ভ, র, সি, ১।২১-শ্রোকটাকায় 
শ্রীজীবগে।স্ব'মী ॥৮  শুদ্ধাতক্তির বা নিগুণাভক্তির সাধনে মায়িক রজঃ। তমঃ এবং সত্-এই গুণত্রয় 
অপণারিত হইলেই চিত্তে এতাদৃশ শুদ্ধপত্বের আবির্ভাব হয় এবং এই শুদ্ধসত্বই স্বরূপশক্তির বিলাস- 
বিশেষ ভক্তি নামে মভিহিত হয়। 


[ ৩০৮১ ] 


গুক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭১৭৩-অম্ 


ভক্তিরসামৃতলিন্কু বলিয়াছেন _ 
প্রাক্তস্তাধুনিকী চাস্তি যন্য সদ ভক্তিবাদনা । 
এষ তক্তিরসান্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥২1১৩।॥ 
ভক্তিনিধূতিদে।যাণাং প্রসন্নোজ্জলচেতসাম্‌। 
প্রীভাগবতরক্তানাং রষিকাপঙগ রঙ্গিপাম্‌॥ 
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিন্তৃখশ্রিয়াম্‌। 
প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি কৃত্য।ন্থেবানুতিষ্ঠতাম্‌ ॥ 
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জল[। 
রতিরানন্দরূপৈব শীয়ম!ন! তু রস্যাভাম্‌॥ 
কৃষ্ণাদিভিবিভা না দৌর্গভৈরভ্ভবাধ্বনি । 
প্রৌঢানন্দচমৎকা রকাষ্ঠামপদ্যতে পরাঁম ॥১1১1৪।” 
অন্ববাঁদ ৭9১৫৮ খ-অনুস্ছেদে দ্রষ্টন্য | 
শেষোক্ত গ্লোকচতুষ্টয়ে রসাস্বাদনের উপযোগী মাধন, রসাস্বাদনের সহায় এবং প্রকারের কথা 
বল! হইয়াছে । 
(১) রূসাস্থাদনের সাখন 
যদ্দার! ভক্তিরসাম্বাদনের যোগাতা লাভ করিতে পারা যাঁয়, তাহাই হইতেছে রসাম্বাদনের 
সাধন। পূরোক্ত “ভকিনিধূতিদোষাণাং -"আনুতিষ্ঠতাম্প-বাকো এই সাধনের কথা বল। হইয়াছে । 
অর্থাৎ যে-পর্্যস্ত অনর্থনিবৃত্তি না হয়, সে-পধ্যস্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইৰে। সাধনভক্তির 
অনুষ্ঠানের ফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্ত হঈতে তুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি 
সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়া গেলেই চিন্ত শুদ্ধনত্বের আবির্ভাবযোগাতা লাভ করিবে। চিত্বের 
এইরূপ অবস্থ। হইলে তখন সেই চিন্তে শুদ্ধদত্বের (হলাদিনী-সংবিং-প্রধান! স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের ) 
আবিভণব হইবে এবং শুদ্ধসন্থের আবিভাাব হইলেই সেই চিত্ত সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে-- শুদ্ধলত্ের 
সহিত তাদাত্ম লাভ করিয়া ন্বপ্রকাশ শুদ্ধপন্ধের ন্যাঁয় উজ্জল হইয়। উঠিবে, অগ্নির সহিত তাদাস্থ প্রাপ্ত 
লৌহ যেমন অগ্নির ন্যায় উজ্জল হইয়া উঠে, তদ্রপ। 
শুদ্ধনত্তের সহিত তাঁদাস্ব্যপ্রাপ্ত চিত্ত উজ্জ্রলতা! ধারণ করিলেই যে রসাম্বাদনের যোগ্যত! 
সম্যক্রূপে লাভ হইবে, তাহা নহে। রসান্বাদনের পক্ষে আরও কতকগুলি জিনিস আবশ্যক। 
প্রথমতঃ স্রীভাগবত-রক্ত (শ্রীভগবং-সন্বস্কীয় বন্তাতে বা বিষয়ে অনুরক্ত ) হইতে হবে; অনুরক্তি 
হইল মনের বৃত্তি ; থে পর্যন্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্ততে-_-তাহ।র নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তন দিতে, 
তাহার সেব।-পপ্সিচ্ধ্যাদিতে _আপনা-আপনিই মনের অনুরক্তি না জন্মিবে, সেই পর্যন্ত রসাম্বাদনের 
যোগ্যত। লাভ হইবে না! । দ্বিতীয়তঃ, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গি্ব; যিনি হৃদয়ে ভক্তিরসের আন্বাদন করিয়া 
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থাকেন, তাহাকে বলে রসিকৃভক্ত। এই .প রসজ্ক এবং রস-আস্বাদক ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত 
অপূর্ব আনন্দের অনুভব ন। হইবে এবং এই আনন্দের লোভে তাদৃশ-ভক্তন্ঙ্গের জন্য যে পধ্যস্ত লালল! 
ন। জন্মিবে, সে পর্যন্ত র্সাম্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। ভগবৎ-সম্স্বীয় বস্তুতে পৃর্বেবাক্রনূপ 
অনুরক্তি এবং রঙ্িকভক্তের সঙ্গে আনন্দা৯ভব না হইলে ভক্তির আন্বাদনে যোগাতা৷ ন! জন্মিবার 
হেতু এই যে, রতির প্রাচুর্ধা ন৷ থাকিলে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব এবং রতির প্রাচুর্য না থাকিলে 
ভগবং-সন্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অন্ুরক্তি এবং রদিক-ভক্ত-সঙ্গেও পূর্বেধাক্তবূপ আনন্দ জন্মিতে 
পারে না। চান্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলেই তরঙ্গ উত্থিত হয়, সামান্য কৃপোদকে তরঙ্গ উদ্খিত হয় লা । 
তদ্রেপ, ভক্তদ্ধদয়ে রতির প্রাচুঘা থাকিলেই ভগবৎ-সম্বদ্ধি বস্তুর্শনে বা রসিক-ভক্কের সঙ্গলাভে রতি 
তরঙ্গায়িত হুটয়। ভক্তকে আানন্দানুভব করাইতে পারে এবং তত্তদ্বস্ততে অনুরক্ত করাইতে পারে। 
এইরূপ আানন্দাজুভবের এবং গনুরক্তির অভাব রতি-প্রাটুযের অভ।বই সৃচিত করে এবং রভি-প্রাচুষেণর 
অভাবই রসন্বাদন-যোগাতার অভাব সুচিত করে। প্রেমের অস্তরঙ্গ-সাঁধনের অশ্নষ্ঠানে রতির প্রাচুষ 
জন্মিতে পারে। তৃতীরত৫, যে পধ্ণন্ত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ছে ভক্কিমুখকেই জীবনের একমাত্র সম্পাত্ত 
বলিয়। মনে না হইবে সুতরাং সংসারের অন্য নুখা্দি বা অনা বিষয়াদি নিতীস্ত অকিঞ্চিংকর, মলবং 
তাজা বলিয়। মনে ন! হইবে--সেই পধ্ান্ত রপাম্বাদনের যোগাতা লাভ হইবে না; কারণ, যে পর্যন্ত 
উক্তিনুখকেই জীবন-সর্ববন্থ বলিপা মনে না হইবে, সেই পর্যন্তই রসাম্বাদনের উপযোগী রতি-প্রাচুযেির 
অভাব আছে বলিয়া! বুঝিতে হইবে । চতুর্থত:, অন্তরঙ্গ সাধনদমূহের অনুষ্ঠান_যে সমস্ত সাধনে 
প্রেমের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে,__ভাহাদের মনুষ্ঠান। 

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাঁধন সগ্থন্ধে শ্রীবৃহদ.ভ।গবতামুতের “তদ্ধি তত্তদ ব্রজক্রীডাধ্যানগানপ্রধানয়! 
ভক্ত সম্পঞ্গতে প্রেষ্ঠ-নামসন্ীর্তনেজ্জল্মূ। ২1৫1২১৮।”-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোন্ামী 
স্বয়ং লিখিয়ছেন -”তাপাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ গোকুল-লীলানাং ধানং চিন্তনং গানং সক্কীর্তনং তে 
প্রধানে মুখো যস্তাস্তয়। ভক্তা। নবপ্রকারয়! প্রেম সম্পদাতে সুসিদ্ধতি। তব্রৈব বিশেষমেবাহ, প্রেষঠস্ত 
নিজেষ্টগুমাদেবস্য প্রেষ্ঠ।নাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্সায়াং সম্কীর্তনেন উজ্জলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। 
গানেতুঃক্তা। নামদক্কীর্তনে প্রাপ্তেহপি নিজপ্রিয়তমনাম্সন্থীর্তনস্ত প্রেমান্তরঙগতরসাধনতেন পুনধিশেষেণ 
নির্দেণঃ।”--এই টীকার মন্ম এই যে_যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রলীলার চিন্তা এবং সন্ীর্তনই 
মুখ্যত।বে বস্তমান, সেই নববিধ] ভক্তিই প্রেমের অস্তরঙ্গ-সাধন ; তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব এই যে_ন্ীয় 
ইঞ্উতমদেবের নামকীর্তন, অথব। ভগবল্ন।মসমূহের মধ্যে যে সকল ন।ম নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সেদকল 
নামের কীর্তনই প্রেমের অস্তরঙ্গতর সাধন। 

এ-সকল সাধনে রতির প্রাচ্য্য সাধিত হয়! 

(২) রসাস্বানের সহায় 

যদ্দররা। রলাম্বাদনের সহায়তা হয়ঃ যাহা রসাস্বাদনেব আগ্ুকৃল্যবিধান করে, তাহাই 
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রসান্বাদনের সহায়। গ্লোকোক্ত সংস্কারযুগলই হইল রসান্বাদনের সহায়।--4সংস্কারযুগলোজ্জল।”__ 
কৃষ্ণরতিটা সংস্কারযুগলদ্বারা উজ্জ্লীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং 
এ সংস্কারমুগলই হইল তক্কিরস-আস্বাদনের সহায়? কিন্তু এ সংস্কার দুটটাকি? প্রাক্তনী ও 
আধুনিকী ভক্তিবাসনা। 

যাহ। আস্ম(দনের বিচিত্রতা ব। চমৎঝরিত] সম্পাদন করে, তাহ।ই আস্বদনের সহায়। ক্ষুধা 
বা! ভোজনের ইচ্ছাই তোজারস্-আশ্বাদনের চমতকারিতা বিধান করে ; কারণ, ক্ষুধ। নাথাকিলে অতি 
উপাদেয় বন্তও তপপ্তিদায়ক হয় না। আবার, ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও তত 
রমণীয় বলিয়। মনে হইবে । ভক্তিরসটার আম্বাদনের নিথি্ত যদি ব!সনা। না থাকে, তাহ! হইলে তাহার 
আস্বাদানে অ।নন্দ পাওয়া যাঁর না । “সবাঁসনানাং সভান।ং রসস্তাস্থাদনং ভবেৎ। নিব।সনাস্ত রঙ্গান্তঃ 
কাষ্ঠকুড্যাশ্মি-সন্নিভাঃ ॥-_ ধর্মাদন্ত ৮ এজন্য ভক্তিরস-মান্বাদনের পক্ষে ভক্তিবাসন! অপরিহাধ্যা ; এই 
ভক্তি-বাসনা যতই গাঁঢ় হবে, আন্বাদন৪ ততই মধুর হবে । আধনিকী ভক্তি-ব!সনাও আস্বদনের 
মধুরত! বিধান করিতে পারে সত্তা ২ কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ববজ/ন্মুর সঞ্চিত ভক্তিবাঁসন! যদি থাকে, 
তাহ! হইলে বামনার গঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আম্বাদনেরও তাপুবব চমৎকরিতা জন্মিয়া থাকে । 
এজ্ম্তই তক্তিরসাধৃতসিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আর্ধনিকী-উভফবিধ ভক্তিবাসনাকেই ভক্তিরস-মআন্বাদনের 
সহাঁয় বল হইয়াছে। “প্রাক্তনা।ধুনিকী চান্তি যস্ত। সপ্তক্তিবংসন। । এফ ভক্তিরস।ম্থাদ স্তুন্ৈব হৃদি 
জায়তে ॥ ২১।৩॥৮ প্রান্তনী ভক্তিব।সনা না থাকিলে যে ভক্তিরল আস্বাদনের যোগাতাই জন্বিবে না, 
তাহ! বোধহয় এই শ্লেকের অভিপ্রায় নহে । যদি আডধুনিক। ভক্তিবাসনাও আতান্তর বলবতী হয়, অর্থ।ৎ 
যদি কোন বিশেষ সৌভাগাবশতঃ কাহারও কৃষ্ণরতি অাধিকরূপে বদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া আধুনিকী 
ভক্তিবাসনাকেই উৎকগাময়ী করিয়া! তোলে, তাহা হইলে বোধ হয় প্র।ক্তনী ভক্তি-বাসনা না থাকিলেও 
রসাম্বাদন সপ্তব হইতে পাঁরে ,রতির আ।ধিক্যই মূল উদ্দেশ্য ; রতির আধিকাই রসাম্বাদনের প্রধান 
সহ্থায়। উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।১৩ গ্রে।কের টীকায় শ্্রী্জীৰগ একথাই লিখিয়াছেন--“ইদমপি 
প্রায়িকম্‌ তাৎপর্ধান্ত রতাতিশয় এব জয়; ॥” 

ভক্তিব।সনা অন্য এক তাবেও রসাম্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকে; ইহ! কৃষ্ণরতিকে রূপ 
বা আকার দান করিয়া থকে । ভক্কিবাসনা হইল সেবার বাসনা । সকলের ভক্তিবাসনা বা সেবার 
বানা সমান নহে ; কেহ ভগব্ন্কে পরমাত্বারূপে পাইতে চাহেন ; কেহ দাসরূপে, কেহ বা সখা- 
আদিরূপে তাহার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; এইরূণে বিডিষ্ন তক্তের ভক্তিবাসনা বা ভক্তিনংস্কার 
বিভিন্ন। শুদ্ধসত্ব যখন সাধকের হৃদয়ে আবিভূতি হয়, তখন একইরূপে আবিভ্ূতি হয়; সাধকের 
বাসন! ব! সংস্কারের ছারা আকারিত হইয়া! বিভিন্ন _শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন _রতিরূপে পরিণত হয়। 
একই ছুধ যেমন ভোক্তার ইচ্ছানুসারে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনাদিতে পরিণভ হয়, তদ্রুপ, বিভিন্ন ভক্তের 
হাদয়ে জাবিভূতি একই শুদ্ধলন্ধ ভক্তদের বিভিন্ন ভক্তিবাদনা অনুসারে শাস্তরতি, দাস্তরতি, সখ্যরতি, 
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বাৎলল্যরতি ও মধুর-রতিতে পরিণত হয়। অথবা, জ্বাল দেওয়া! একই চিনিকে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট 
ছ'ণচে ঢালিলে যেমন বিভিয় আকারের বিভিন্ন খাগ্ত্রব্য প্রস্থৃত হয়, তত্রপ একই শুদ্ধসব বিভিন্ন সেবা- 
বাসন।ময় চিত্রে আবিভূতি হইয়! শান্ত-দাস্যাদি বিতিন্ন রতিরূপে পরিণত হয়। ভক্রিবা্নাই ভক্তের 
চিত্তকে বৈশিষ্টা দান করে ১ বিভিন্ন বর্ণের স্কটিক-পাত্রে প্রতিবিশ্থিত হইয়া একই স্থধ্য যেমন বিভিন্ননূপে 
প্রতিভাত হয়, তন্্রপ পাত্রের ( ভক্তচিত্তের ) বৈশিষ্টানুলারে ভক্তচিন্তে আবিভূতি কৃষ্ণরতিও শাস্তাদি 
বিশিষ্টত। প্রাপ্ত হয়। “বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি । যথ্কঃ প্রতিবিস্থা। ক্কটিকাদিযু 
বস্তষু॥ ভ, র, সি, ২1481” যাহ! হউক, শান্ত-দাস্থাদি রূতিউ রসের স্থায়িভাব ; সুতরাং ভক্তের ভক্তি- 
বাসনাই শুদ্ধনত্ধকে স্থায়িতাবত্‌ দান করিয়া রস্স্বাদনের আনুকূল্য বিধান করিয়। খাকে এবং রতিকে 
স্থায়িভাবন্ধ দান করে বলিয়া এই আন্ুকুলাকে মুখা আন্কুলাই বলা যায়। 

(৩) শুক্তিরসাস্বাদনের প্রকার 

পুবোদ্ধত শ্লোকে এই প্রকারের কথা বলা হইয়াছে__“রতিরানন্দরূপৈব..-ভাপদাতে পরাম্‌॥”- 

বাকো; অর্থাৎ সংস্কার-যুগলোজ্জল। অত্যাধিকাপ্রাপ্তা কুষ্ণর্তি যদি ভক্তের অনুভব-লব্ধ বিভ।ব- 
অনুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেস্ট অপুবব স্বাহুতা লাভ করিয়া ভক্তকে আস্বাদন- 
চম্তকারিত। দান কগিতে পারে। 

ভক্কিরস আন্বাদনের প্রকার্টী বলিতে যাইয়া, ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, ভক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধ প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে তাহা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বুঝিতে না পারিলে 
আম্বাদনের প্রকারটীও বুঝা যাইবে কিনা সন্দেহ। রতিরান্দরূপৈব_ হলাদিনীশক্ির বুঁ্ত বলিয়া! 
কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপ।--সতঃই অন্বাদনীয়া। কিন্তু স্বতঃ আস্বাদনীয় হইলেও কেবলমাত্র 
রতিতে আম্বাদন-চমংক|রিতা নাই; এজজপ্ত কেবলমাত্র রতিকে রস বলা যায় না; কারণ, 
চমহকারিতাই রসের সার; চমতকারিতা না থাকিলে কে।নও আস্বাদ্য বস্তু রস বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না। প্রসে লারশ্চমৎকারো। যং বিনা ন রসো। রসঃ।--অলঙ্কার-কৌস্তভ 11৭", 
দি একট] আস্বাদ্য বস্ত--দধির নিজের একট। স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ জন্মাঈলেও 
আনন্দ-চম্তকারিত। জন্মায় না; তাই কেবল দৃধিকে রস বল! যাঁয় না । দধির সঙ্গে যদি গিনি মিশ্রিত 
করা ধায়, তাহ] হইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে, তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্ূর, এলাচি, ঘ্ৃত, 
মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায়, তাহা! হইলে অপূর্ব স্বাদ ও সৌগন্ধ(দিবশতঃ তাহার আম্বাদনে একরূপ 
আনন্দ-চমৎকারিতা জঙ্গে ; তখন তাহ। রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এইরূপে, অন্য অন্থকূল 
বন্তর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব আম্বাদন-চমংকারিত1 ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রপ 
কষ্ণরতিও অন্য অনুকূল বন্তর সংযোগে অপুর্র্ব-আন্বাদন-চমৎকারিতা৷ ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত 
হইতে পারে। 

আনন্বশ্বরূপা ভক্তির নিজেরই একটা স্বাদ আছে নিজেই আনন্দ দান করিতে পারে; এবং 
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বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তৃতে জীব যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভৃত আনন্দ অপেক্ষা ও _আনন্বন্বরূপা 
কষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ--জাতিতে এবং স্বাদাধিকো-_-কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি 
এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকে ভক্তিশাক্্স রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতি ও স্বাদ-বৈশিষ্টোর 
অনুরূপ আস্বাদন-চনৎকারিত1 নাই । কিন্ত ইহার সহিত যদ্দি বিভাব, অনুভাব, সত্তিক ও ব্যভিচারী 
ভাবের মিলন হয়, তাহ] হইলে--েবল কুঞ্চর্ভির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং আন্ান্থ 
আনেক আন্বাদা বস্তর আন্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইতে পারেন, তাহাদের সমগ্রিভূত আনন্দ 
অপেক্ষা কোটা কোটাগুণ আনন্দ এবং অপুর্ব অনির্্চনীয় এমন এক আনন্দ-চনৎকারিত। জন্মিবে, 
যাহ/র ফলে ভক্তের অস্রিন্দির ও বহিরিন্িয়ের সমস্ত অন্টভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র এ অপূর্ব 
আনন্দে এবং অনিব্বচনীয় আন্মাদন-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই কৃষ্ণরতি রসরূপে 
পরিণত হইয়াছে বলা হইবে । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল-__রজন্তমোহীন প্রাকৃত সত্বগুণান্বিত চিত্ত 
ভক্তিরসের আম্বাদনের যেগা নহে । সাধনের ফলে চিত্ত হইতে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্তে 
যখন হলাদিনীপ্রধান। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্বের বা ভক্তির আবিষ্ভাব হয়, তখনই লোক 
ভক্তিরসের আন্বাদন-যোগাতা লাভ করিতে পারেন । পূর্ববর্তী ১৫৮ খ-অন্তচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


গী। ভক্তির রসতা পত্তি-যে।গ্যতা 
এ পর্যন্ত যাহা বল। হইল, তাহাতে ভক্তির এবং ভক্তিরসেব মহিমার কথ! এব্‌ং ভক্তি- 


রসাস্বাদনের যৌগাতার কথাই জানা গেল। কিন্তু ভক্তির বা! ভগবদ বিষয়! রৃতির রসরূপে পরিণতির 
যোগ্যতা থাকিলে তো৷ ত।হ। রসরূপে পরিণত হইয়া যোগ্য সামীজিকের আদ্বাদা হইতে পারে। যদি 
সেই যোগাতা! ন। থাকে, তাহা হইলে ভক্তিরসের এবং ভক্তিরসান্বাধদনের মহিম1-কথনের কোনও 
সার্থকত। থাকিতে পারে না । রসরূপে পরিণত হওয়ার যে।গ্যতা ভক্তির আছে কিনা? 

রূসরূপে পরিণভ হওয়ার যোগাতা যে ভক্তির আছে, শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর গ্রীতিসন্দর্ভের 
আন্বগত্যে তাহ! প্রদশিত হইতেছে। ্‌ 

শ্লীজীবপাদ তাহার '্রীতিসন্দর্ডে বলিয়।ছেন_-“সামগ্রী তু রসত্বাপত্তৌ ত্রিবিধা ; স্বরূপ- 
যোগ্যতা পরিকরযৌগ্যতা। পুরুষযোগাত। চ। তত্র লৌকিকেহপি রঙে রত্যাদে স্থায়িনঃ স্বরূপ- 
যোগ্যতা, শ্থায়িভীবরূপত্থাৎ সুখতাদাত্মা্গীকারাদেব চ। ভগবৎগ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্দিধাশেষ- 
স্থখতরঙ্গার্ণবব্রন্মনুখাদধিকতমত্বণচ প্রতিপাদিতমেব। তথা তত্র কারণাদয়ুস্তংপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাণ্‌ 
বিভাবনাদিযু স্বতোইক্ষম1$, কিন্তু সংকবিনিবদ্ধচাতুর্ধ্যাদেবালৌকিত্বমা পন্না স্তত যোগ্যা ভবস্তি। অত্র 
তু তেস্বত এব।লৌকিকাদ্ভূতরূপত্থেন দ্শিতা দর্শনীয়াশ্চ। পুরুষযোগ্যতা চ শ্ীপ্রহদাদাদীনামিব তাদৃশ- 
বাদনা। তাং বিনা চ লৌকিককাব্যেনাপি তন্িম্পত্তিং ন মন্তে ॥-_রসত্বপ্রাগ্ততে সামগ্রী হইতেছে 
তিন প্রকার__ন্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা এবং পুরুষযোগ্যতা। লৌকিক রসেও স্থায়িভাবরপত্ 
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এবং স্থুখতাদাস্ব্য অঙ্গীকার করিয়াই রত্যাদি স্থায়ীর স্বরূপযোগাতা! প্রতিপন্ন হয়। ভগবং-গ্রীতিতে 
স্থায়িভাবস্ব এবং তদ্রূপ ( লৌকিক-গ্রীতির সুখের ম্যায়) অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্রনপ ব্রহ্মন্খ হইতেও 
অধিকতমত্ব প্রতিপাঁদিত হইয়াছে! তেমন আবার লৌকিকী রতিতে কাঁরণাদি রসপরিকর লৌকিক 
বলিয়! বিভাবনাদিতে স্বভাবতঃই অক্ষম) কেবল সংকবর গ্রন্থনচাতৃষ্যেই অলৌকিত প্রাপ্ত হইয়া 
বিভাবনাদির যোগ্য হয়। আর, ভগবং-প্রীতিতে কারণাদি পরিকর স্বভাবতই যে অলৌকিক 
অদ্ভুতবূপ, তাহা দেখান হইয়াছে, আরও দেখান যায়। পুরুষযোগাতা! হইতেছে শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় 
বলবতী '্বীতিবাসনা ; তব্রপ বালনাব্যতীত লৌকিক কাব্যের দ্বারাও রসনিষ্পন্তি হয় বলিয়া মনে 
করা হয় না|” 

স্থাযিভাব্জ্ূপা। রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়। রসরূপে পরিণত হয়। স্থায়িভাববূপা 
রতিই হইল রসত।পন্তি-বাপারে মুখ্যা, বিজ্ঞাবাদি হইতেছে তাহ।র সহায় এবং সহায় বলিয়। পরিকর ; 
প্রিকরের মহায়তাতেই কার্যাসিদ্ধি হয়। 

রতিতে যদি স্থায়িভাবযোগ্যতা না থাকে, তাহ] হইলে বিভাবাদির যোগেও তাহ! রসে 
পরিণত হইতে পারে না । স্থৃতরাং রসনিষ্পত্তির জন্ত, রতির পক্ষ স্থায়িভাবযোগ্যতা অপরিহার্ধ্যা । 
রতির এই স্থায়িভ।বযেগ্যতাকেই শ্বরূপযোগাতা বল! হইয়াঁছে। 

রতির স্থায়িভাবযোগ্যতা ( বা! স্বরূপযোগ্যতা ) থাকিলেও বিভাবদিবূপ পরিকরবর্গের যদি 
স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানের যোগ্যতা না থাকে, তাহ] হইলেও তাহাদের যোগে স্থায়িভাব বূলে পরিণত 
হইতে পারে না। বিভাবাদিরূপ পরিকরদের এতাদৃশী যোগ্যতাকেই পরিকর-যেগাতা ব্ল। হইয়াছে । 

রতির স্বূপযোগাতা (স্থায়িভীবখোগ্যত! ) এবং বিভাবাদি-পরিকরদের রতির পুষ্টিকারিণী 
ষোগাতা থাকিলে তাহাদের পরম্পর মিলনে রসোৎপন্তি হইতে পারে। কিন্তু যে-রতি রসে 
পরিণত'হয়, তাহার আশ্রয়েরও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহার চিন্তও রতির আবির্ভাবের যোগ্য 
হওয়া দরকার। ইহাকেই পুরুষ-যোগ্যত। বল! হইয়াছে । 

এসমস্ত হইল সাধারণ কথা; গ্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ প্রাকৃতরস-সম্বন্ধেও উল্লিখিত যোগ্যতা ত্রষের 

অ।বশ্যকত স্বীকার করেন। তাহারাই হইল রতির রসত্বপ্রাঞ্চিবিষয়ে সামগ্রী । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ভক্তিরস-বিষয়ে ভক্তির বা কৃষ্ণরতির এবং বিভাবাদির তাদৃশী যোগ্যতা 
আছে কিনা; যদি থাকে, তাহ। হইলেই ভক্তির রসতঠাপত্তি উপপন্ন হইতে পারে; নচেৎ তাহ। 
হইবে না। ভক্তিরস-বিষয়েও যে উল্লিখিত সামগ্রীত্রয়ের সদ ভাব 'আছে, তাহ প্রদণিত হইতেছে। 

€১) ভক্তির হ্থায়িভাব 

ভক্তির ব। ভগবদৃবিষয়! রতির যে স্বরূপযোগ্যতা, ব। স্থাফিভাববোগাতা। আছে, প্রথমে তাহাই 
প্রদর্শিত হইতেছে। 


৩০৮৭ ] 


ভক্তিরস ) গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-দর্শন [ 4১৭৩-অন্ু 


স্বায়িভাবের লক্ষণ 
স্থায়িভাবের লক্ষণ কি? সাহিত্যদর্পণ বলেন, 
“অবিরুদ্ধ! বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ। 
আব্বাদীন্ুরকন্রোহসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মত; ॥ 
যছুক্তম্‌__ শ্রক স্মুত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্তেষামন্তগামকঃ। 
ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পুষাতে পরম্‌ ॥ ইতি ॥ ৩1১৭৮| 
_-াম্থাদাঙ্করের মূলম্বরূপ যে ভাঁবকে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত করিতে পারে না, 
তাহাকে স্থায়িভাব বলে। প্রাচীনগণও বলিয়াছেন _-পুষ্পসমূহের অন্তরণিহত সুত্রের ম্ায় যাহ অন্য 
ভাবসমূহকে শেষ পধ্ভ্ত অন্তঈসরণ করে এবং অপরাপর ভাবসমৃহদ্ধার। যাহ। তিরোহিত হয় না, 
বরং পরম পুষ্টি লাভ করে, তাহাকেই স্থায়ী ভাব বলে।” 
প্রাকৃত রসের স্থায়িভাবসম্থন্ধে সাহিভাদর্পণের উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল-_যে ভাবটা 
(ব। চিত্তবৃত্তিটা ) কাব্যের শেষ পধ্যন্ত ( পুষ্পনালার স্ৃত্রের নায়) অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ধম।ন থাকে, যাহ! 
বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা ভিরোহিত (লুপ্ত) হঘ় না, বরং বিরুদ্ধভাবের দ্বার! পুষ্টিই লা 
করিয়! থাকে এবং যাহা রসাস্বাদন্র বীজন্বরূপ, -সেই ভাবটীকে বলে স্থায়ী ভাব। আম্বাদাস্কুরকন্দ 
( রসাম্বাদনের বীজ ) বলিয়া ইহা যে সুখতাদাত্ম প্রাপ্ত, তাহাই জান। গেল; কেননা, স্থায়িভীব্ট 
যখন বিভাবাদির যোগে সুখ প্রাচ্যময় রসে পরিণত হয়, তখন স্থায়ি ভাব স্থখতাদাজ্য প্রাপ্তই হইবে। 
অপ্রাকৃত-রসকোবিদ গৌড়ীয় আচাধ্যগণ স্থায়িভাবের যে লক্ষণ বাক্ত করিয়াছেন, তাহাও 
উল্লিখিতরূপই। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন, 
“অবিরুদ্ধ।ন্‌ বিরুদ্ধাংস্চ ভাঁবান্‌ যো৷ বশতাং নয়ন্‌। 
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচাতে ॥ 
স্থায়ী ভাবোত্র স প্রোক্তঃ শ্রীক্চবিষয়। রতিঃ। 
মুখ্া। গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্রৈ: পরিকীন্তিতা ॥ 
শুদ্ধসত্ববিশেষ।আ্। রতিমু্খ্যেতি কীন্তিতা ॥২৫।১-৩। 
- হাস্থাগ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমৃহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের 
নায় বিরাঙ্জ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। এ-ম্থলে শ্রাকৃষ্ব্ষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব বলা 
হইয়াছে। ষুখ্যা ও গৌণী ভেদে সেই রতি ছুইরকমের বলিয়া রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। মুখ্য রতি 
হইতেছে শুদ্ধলহ্বিশেষাত্ম। ( অর্থাৎ শুদ্ধনত্বের ব। হ্নদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্কির বৃদ্বিবেশেষ এবং 
তজ্জন্য স্বয়ংই সুখস্বরূপ )।” ৭1১১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
এইরূপে দেখা গেল--স্থায়ী ভাবের লক্ষণ সম্বদ্ধে প্রাক্কৃত-রসবিদ্গণ যাহা বলিয়াছেন, 
অপ্রাকৃত-রমবিদ্গণও তাহাই বলিয়াছেন। উভয় মতেই অবিচ্ছি্ন স্থায়িত্ব, স্খস্বরূপত্ব এবং বিরুদ্ধা- 


[ ৩৮৮ ] 


তক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭১৭৩-অনু 


বিরুগ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ব হইতেছে স্থায়ী ভাবের লক্গণ। (সাহিতাদর্পণ অবশ্য স্পষ্টকথায় এতাদৃশ 
বশীকরণত্বের কথ বলেন নাই। কিন্তু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্শীকরণতেই পর্যাবমিত 
হয়। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহকর্তৃক স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানেই সেই সমস্ত ভাবের বশীকরণত্ 
স্থৃচিত হইতেছে । অবিরুদ্ধ বলিতে সুহৃং এবং তটস্থ উভয়কেই বুঝায়। তটস্থ হিতবা! অহিত কিছুই 
করে নাঃ বশীভূত হইলে হিত করে। সুহ্ৃৎ বন্ধুস্থানীয়, অহিত করে না; বশীভূত হইলে হিত করে। 
বিরুদ্ধ তাঁব তে সব্দ। অহিত করার জন্যই ব্যস্ত; কিন্ত বশীভূত হইলে তাহ।ও হিত সাধন করে। 
বিরুদ্ধ ও অধিরুদ্ধ তাবসমূহ সম্বন্ধে যখন স্থয়িভাবের পুষ্টিবিধানরূপ হিতস|ধনের কথ|। বল। হইয়াছে, 
তখন সহজেই বুঝা যায়, তাহারা স্থায়িভাবের বশীভূত হইয়াছে )। 

যাহ হউক, শ্রীকৃষ্ণবিষয়! র্তিতে, বা তক্তিতে যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণই বিদামান, এক্ষণে 
তাহ] প্রদশিত হইতেছে । 

ভক্তির অবিচ্ছিন্ন শ্থায়িত্ 

ভক্তের চিত্ডে ভক্তির আবির্ভাব হইলে তাহ।র যে তিরোভাবর হয় না, তাহা পূর্বেই (৫1৫২-ঘ 
অনুচ্ছেদে ) বল।হইয়াছে। ইহাতেই ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব স্চিত হইতেছে । ভক্তি হইতেছে 
অবিচ্িত্তি-স্বভাব1। 

ভক্তির স্ুখরপত্থ 

প্রাকৃত-র্স্ব্দ্গণ্রে কথিত স্থায়িভাবের সুখ যে বাস্তবিক সুখ নহে, পরন্ত সন্বগুণজাত 
চিন্তপ্রদাদ, তাহ! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে (৭1১৭১-অগু )। অথচ স্থায়ি-ভাবের এই চিন্তপ্রপাদকেই 
তাহারা “আস্মাদস্কুরকন্দ_রসাধ্াদের বীজ” বলেন এবং এই স্থায়িভাৰ যখন বিভাব।দির যোগে 
রসরূপে পরিণত হয়, তখন সেই রমের আন্বাদন-জনিত আনন্দকে তাহার। “ব্রঙ্গাম্বাদসহোদর-- 
ব্রহ্মান্থাদের তুল্য” বলিয়া থাকেন। 

কিন্ত ভক্তির সুখ যে ব্রদ্ষানন্দতিরন্কারী, তাহ।ও পূর্বে (৭,১৭৩-ক-মনুচ্ছেদে ) প্রদশিত 
হইয়ছে। হল/দিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া তক্তি নিজেই মুখস্বরূপ। “রতিরানন্দরূপৈব ॥ ভ, র, নি, ॥২।১। 
90৮॥, কেবল সুখের সহিত তাদস্মাপ্রাপ্ত নয় । 

ভক্তির বিরুদ্ধাবিরুদ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ 

বাৎসল্যভক্তি-সন্বন্ধে একটা উদীহরণ উল্লিখিত হইতেছে । 

“কুমারস্তে মল্লীকু মস্থকুমারঃ প্রিয়ুতমে গরিষ্টোহয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বেল্পতি মন:। 

শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভূজমে ধ মুনিরমুং খলং ক্ষুন্দন্‌ কুধযাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্‌ ॥ 

অত্র বিদ্বিষৌ বীরভয়ানকৌ বহসলং পুষ্ঠীত ॥ ভ, র, নি, 81৫1৫৩| 
_-( নন্দমমহারাজ মশোদামাতাকে বলিলেন) প্রিয়তমে! তোমার পুক্র মনীররনের ও হ্যায় কোমল! 
কিন্তু এই কেশীদাঁনব পর্বতের ন্যায় গুরুতর কঠিন। এঞ্জন্য আমার মন অতিশয় কম্পিত হইতেছে। 


[ ৩০৮৯ ] 


তক্তিরস গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৭৩-ন্ট 


কল্যাণ হউক । দেখ, বলীব্দবন্বস্তপ্তসদূশ আমার এই ভুজদ্ধয় উত্তোলন করিয়া আমি এই ব্রজমগ্ডলকে 


নৃস্থির করিতেছি ।” 
এ-স্থলে শব্ররূপ ( অর্থাৎ বংসলের বিরুদ্ধ ) বীর ও ভয়ানক ভাবদ্ধয় শ্রীনন্দের বাৎসল্য- 


রতির বিরুদ্ধাচরণ ন। করিয়া, বাংসলারতিকে বিলুপ্ত ন৷ করিয়া, তাহার বশ্যতা স্বীকরপুরর্বক পুষ্টি- 
বিধান করিয়াছে। ইহাদ্ার। বাংসল্য-রতির স্থায়িভাবত্ব প্রতিপ।দিত হইল। 

যাহা বিরুদ্ধ ভাবসমুহকে ও বশীভূত করিতে পারে, তাহ। যে অবিরুদ্ধভাবকেও বশীকরণের 
সামর্থ্য রাখে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 


ভক্তির বপ্বন্ধুলত! 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান! গেল__প্রাকৃত-রসশাস্ত্রে এবং অপ্রাকৃত-রসশ্।স্তরেও রৃতির 


স্থায়িভাবহ্ব-প্রাপ্তির পক্ষে থে তিনটা লক্ষণের কথ। বলা হইয়াছে, কুষ্ণবিষয়া রতিতে ব! ভক্তিতে সেই 
তিনটা লক্ষণের প্রত্যে কটাই বিদ্যমান আছে। সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাবত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

প্রাকৃত-রসবিদ্গণ স্থ।ফ্িভীবের আর একটা লক্ষণের কথা৪ বলিয়াছেন--রূপবহুলত]। 
লোচনটাকাকাঁর প্রীপাদ অভিনব গুপ্ত বলেন__ 

“বহুনাং চিত্তবৃপ্তিকূপ।ণাং ভাবান।ং মধ যন্ত বনুলং রূপং যখোঁপলভাতে স স্থায়ী ভাবঃ। স 
চ রসে! রসীকরণযে।গ্যঃ ॥--ভাঁব হইতেছে চিত্তের বুত্তিবিশেষ ; চিন্তবৃত্তিরূপ ভাব বহু থাকিতে পারে; 
এতাদৃশ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবের বহুলরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই স্থায়িভাব। রসীকরণ-যোগ্যত! 
আছে বলিয়া তাঁহ!কেও রস বলা হয়।” 

ভক্তিরসকে।বিদ্গণও ইহা স্বীকার করেন। ইহার সমর্থনে ভক্তিরসামৃতিন্ধৃতে 
গ্রবিফুধর্মোন্তরের নিয়লিখিত শ্লে(কটা উদ্ধত হইয়াছে। 
“রস্ানাং সমবেভানাং যস্ত রূপং ভবেদ্‌ বছ। 
স মন্তুবো। রস: স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণে। মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪1৮/৩৫॥ 

--স্মবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বনু হয়, তাহাকে স্থাঁয়ী রস (ভাব) বলে; অন্য রসগুলিকে 
সঞ্চারী ব্ল। হয়।” 

বিষুধর্মোত্বর-বচনের উদ্ধতি হইতেই বুঝা যায়-_ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধযগণ ভক্তির রূপবাহুল্য 
স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তির যে রূপবাহুল্য আছে, তাহ। প্রদশিত হইতেছে। 

একই কৃষ্ণবিষয়া রতি ব! ভক্তি যে তক্তভেদে শাস্তাঁদি পীচটা মুখ্যারতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহাতেই ভক্তির বূপবাহুল্য প্রমাণিত হইতেছে । একই কৃষ্ণবিষয়া রতি সুবল-মধুমঙ্গলাদিতে 
সখ্যরতি, নন্দ-হশে!দাদিতে বাৎসল্যরতি এবং ব্রজনুন্দরীগণে কান্তা-রতির রূপ ধারণ করিয়! থাকে। 
হাসাদি সাতটা গৌনী রতিও ভক্তির রূপবাহুল্যের পরিচায়ক । 


্‌ ৩০৯০ ] 


ভক্তিরল ] রসতত্ব [ ৭1১৭৩-আন্ক 


শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভে (১১০-অনুচ্ছেদে ) শ্ীমদ্ভাগবতের নিয়লিখিত 
স্লৌকটার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, প্রীধরম্থামিপাদ এই গ্লোকের টাকায় শাস্তাদি পাঁচ্টী পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রতি দেখাইয়াছেন। 
“মল্লানীমাশনিনূণাং নরবরঃ ্্ীণাং ম্রো মৃত্তিমান্। 
গোপানাং স্বর্নোইসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
মৃত্যুর্ভোজপতেিরাড়বিছুঘাং তত্বং পরং যে।গিনাং 
বুষ্তীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ শাভা, ১০।৪৩।১৭॥ 
--( অক্ররের সঙ্গে মথুরায় যাওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজ বলদেবের সহিত কংস-রঙ্গস্থলে উপনীত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহার দর্শনে বিভিন্ন লে।কের চিত্তে যে বিভিন্ন ভাঁবের উদয় হইয়াছিল, তাহার 
ব্র্ণন! করিয়া শ্রীশুকদেব-গে|ম্ব।'মী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রঞজের 
সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিলে সে-স্থলে তিনি মল্লগণের অশনি (বজ ), নরদিগের নরবর, স্ত্ীলোকদিগের 
মৃত্তিমান্‌ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিগণের শ।সনকর্তী, স্বীয় পিতামাতার শিশু, ভোজপতি 
কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-গণের বিরাট, যে।গীদিগের পরমতত্তড এবং বুঞ্চিগণের পরম-দেবতা 
রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন।” 
টাকায় স্বামিপাদ লিখিঘ্াছেন_-“তত্র শুঙ্গ।রা দিসর্বরসকদদ্বমৃত্তিগবান তত্তদভি প্রায়ানুসারেণ 
বভৌ, ন সাকলোন সর্বেষামিত্যাহ মল্লানামিতি | মল্লীদীনামন্ঞানাং দৃষ্টণাম্‌ অশন্তাদিরপেণ দশধা 
বিদ্িত; সন. সাগ্রজে! রঙ্গং গত ইত্যন্বঘ়ঃ। মল্লাদিষষভিবাক্ত। রসাঃ ক্রমেণ শ্লোকেন নিবধ্যস্তে। 
বৌত্রে।ইফুতিন্চ শৃঙ্গারো! হাসাং বীরো৷ দয়া তথা । ভয়ানকম্চ বীভতলঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিক:॥ 
অবিছুষাং বিরাট বিকলঃ অপধ্যাপ্তো রাজত ইতি তথা । অনেন বীভৎস; উক্ত; বিকলত্ঞ্চ ক বজদার- 
স্বাঙ্গাবিত্যাদিন! বক্ষ্যতে ॥৮ 
তাৎপধ্য। ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ হইঈটতেছেন শঙ্গার।দি-সবরসকদন্বমূত্তি ; সকলের নিকটেই যে 
সমস্তরসের সাকল্যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহ! নহে, দর্শনকারীদের অভি প্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
দর্শকের নিকটে তিন্ন ভিন্ন রসের অভিব্যক্তি হইয়ছে। মল্ল, অঙ্ঞ-প্রভৃতি দশ রকম দর্শকের নিকটে 
দশ রকম রস অভিন্যক্ত হইয়াছে। সেই দশ রকম রস হইতেছে_ রৌদ্র, অদ্ভূত, শৃার, হাস্য (সখ্য), 
বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শাস্ত এবং সপ্রেমতক্তিক । অবিদ্বানদিগের বীভৎস রস। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী গ্রীতিসন্দর্ভের ১০০.অন্ুচ্ছেদে লিখিয়াছেন-_“এই শ্লোকে 
প্রতিকূল-জ্ঞান ( শত্রবুদ্ধিসম্পন্ন ), মূঢ় ও বিদ্বান-এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। অন্মধ্যে 
নিরুপাধি-প্রেমাম্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরোধ-গ্রকাশ-কথায় মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসং"রাজগণ ও স্বয়ং 
কংস গ্রতিকূল-জ্ঞান। “অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট-পৃথক্‌ভাবে এইরূপ উল্লেখ করায়, যাহারা! ( সচ্চিদা- 
নন্দ-বিগ্রহ শ্রীকষ্ণকে ) বিরাট জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ়। আর, পারিশেষ্য প্রমাণে অর্থাৎ এ-স্থলে 


[ ৩০৯১ ] 


তক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন ্‌ [ ৭/১৭৬-অন্ু 


ত্রিবিধ জনের কথ। বল। হইয়াছিল, তশ্মধ্যে দুই প্রকার লোকের কথা বল। হওয়ায় বাকী যখহার! 
রহিলেন, তাহারা বিদ্বান,। এ-স্থলে বিরাট, বলিতে বিরাটের (স্থুল-পঞ্চভূতের ) অংশ ভৌতিক দেহ 
_-সাধারণ নরবালক বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ( অবিছজ্জনগণের ) যৃঢ়তা, ভগবদ্-যাঁচঞায় 
শ্রদ্ধাহীন যাঙ্জিক বিপ্রগণের সদৃশ । ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্ঞাতা-_ ছেষ্টা নক, গ্রীতিমান্ও নহে। 
উক্ত মূঢগণের শ্রীকৃষ্ণ ভৌতিকন্ধ ( পারঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানব )-্প্িতে ভক্তগণের ৃণা 
জন্মে ; এজন্য শ্রীভগবান বীভংস-রসও পোষণ করেন। ( ঘুণ্যবন্ত্ব অবলম্বন করিয়াই বীভৎস রস 
নিষ্পন্ন হয়। শ্ীতগবানে কখনও কাহারও তাদৃশ প্রতীতি হয় না, তবে তাহাকে যাহারা পারঞ্চ- 
ভৌতিক দেহধারী মনে করে, তাহাদের স্কস্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হয়। দ্বণাবৃত্বির উদয়ে 
বীভৎসরস নিষ্পন্ন হয়। উক্তরূপে ভগবৎ-সম্বন্ধে মূঢগণের ক্ষুত্বির প্রতি ভক্তগণের ঘ্বণার উদ্রেক 
হওয়ায় তিনি বীভতদ-রসও পোষণ করেন_-বলা হইয়াছে । তাহার সঙ্থদ্ধে এ রসনিষ্পত্তি অসম্ভব 
ছিল; এইরূপে সেই অসম্তাবন। পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল-রসামৃতমৃত্ি_তাহাই প্রতিপন্ন 
করিতেছেন )।--প্রভূপাদ শ্রীল প্রাণগোপাঁল গোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ ।” 

যাহ। হউক, উল্লিখিত খ্লে(কটার উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভের 
১১০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন-ন্ত্রীগণের শুঙ্গার। সমবয়স্ক গোপগণের (স্বামিপাদের টীকায়) 
ছরাম্তশব্দদ্ধার। স্থচিত পরিহাসময় সখ্য যাহাতে স্থায়ী, সেই সখ্যময় প্রেয় (সখা )। সুতরাং তাহার 
(স্বামিপাদের ) গ্লেকস্থিত গোপ-শবে শ্রীদীমাদিকে বুঝাইতেছে। মাতাপিতার দয়া--যাহার অপর 
নাম বাংসল্য, সেই বাৎসলায য।হাতে স্থায়ী, তাহা বসল রল। যোগিগণের জ্ঞানভক্তিময় শাস্ত। 
বৃষ্গণের ভক্তিময় (দাস্য ) রস। তৃদ্ধেপ, নরগণের সামান্য-প্রীতিময় রস প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্ভৃতত্ 
সমস্ত রসেরই প্রাণহেতু নরগণে অন্ভুতরসের উল্লেখ করা হইয়াছে; শাস্তাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতই 
নির্দ্ট হইয়াছে।-_-উল্লিখিত গ্রীতিসন্দর্ডের অনুবাদ ।” 

জ্রীজীবপাদ এ-স্থলে প্রসঙ্গত: শান্তাদি পাঁচটা যুখ্যরসের কথাই বলিয়াছেন। স্বামিপাদ 
কয়েকটী গৌণরসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। রৌদ্র-বীভৎসার্দি গৌণরসের স্থায়িভাব রৌদ্দ্র।দি 
গ্রীতিবিরোধী বলিয়া শ্রীজীবপাদ সেগুলির গণন1 করেন নাই । 

যাহা হউক, এইট শ্লোক হঈতেও ভগবদ্বিষয রতির ব। ভক্তির রূপবৃহুলগ্তার কথা জানা গেল। 

এইরূপে দেখা! গেল__প্রাকৃত রসবিদ্গণস্থায়িভাবের ষে কয়টা লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, 
সেই কয়টা লক্ষণের প্রত্যেকটীই ভগবদ্বিষয়ী রতিতে বা ভক্তিতে বিদ্যমান। ন্ুৃতরাং ভক্তির 
স্থায়সিভাব্ত্ব অন্থীকার করার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না| 

এ পর্যাস্ত স্থায়িভাবের স্বরূপযোগ্যতার কথ! আলোচিত হইয়াছে এবং প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, স্থায়িভাঁবের ন্বরূপযোগ্যতা আছে। এক্ষণে শ্রীজীবপাদ-কথিত পরিকর-যোগ্যতার বিষয় 
আলোচিত হইতেছে । 


[ ৩০৯২ ] 


ভক্তির]. . রসতস্ব [ ৭১৭৩-অম্ু 


(২) পরিকর-যোগ্যতা 
ভক্তির রসতাপত্তি-বিষয়ে পরিকরদের, অর্থ। বিভাবাদির, বা কারণসমূহের যোগাত! আছে 
কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। 


বিভাবাদির যোগ্যত। হইতেছে _তক্রিছ্বারা বিভাবিত ব পরিপুষ্ট হওয়ার যোগ্যতা এবং 
পরিপুষ্টির পরে ভক্তির পুষ্টিসাধনের যোগাতা। 


বিভাব দুই রকমের-_আলম্বন এবং উদ্দীপন। আলম্বন-বিভাব আবার ছুই রকমের-_ 
আশ্রয়ালম্বন এবং বিষয়ালম্বন। যিনি ভক্তির বিষয়” তিনি হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব। আর 
যাহার মধ্যে ভক্তি থাকে, তিনি হইতেছেন আঁশ্রয়ালশ্বন 7 পুরুষযোগ্যতা-প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইবে। এস্থলে কেবল বিষয়ালম্বনের কথা বিবেচিত হইভেছে। 


ভগবদ্বিষয়া রতির বা তক্তির বিষয়ালন্বন হই তেছেন ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ । তিনি আনন্দস্বরূপ, 
রসম্বরূপ। জীবতত্ব নহেন, লৌকিক কোনও বস্তও নহেন ; তিনি স্বভাবতঃই অলৌকিক। 


উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে__বংশীন্বরাদি, ময়ুরপুচ্ছাদি, মেঘাদি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি বা 
ভূষণধবনি প্রভৃতিও অলৌকিক, অপ্রাকৃত বস্ত। ভীহার বংশী এবং ভূষণাদি ও .অলৌকিক, অপ্রাকত, 
তাহ! হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন (১1১৭৭ অনু ); স্থতরাং তাহারাও তত্বত আনন্দশ্বরূপ | বেণুনামক 
দুইটা বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শবের উদ্ভব হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করিয়াই উদ্দীপন হয়। 
“পরস্পর বেথুগীতে হরয়ে চেতন ॥ শ্রীচৈ, চ, ১18২০৮৪”-এ-স্থলে মূল উদ্দীপনত্ব হইতেছে গ্রীকৃষ্ণের 

ংশীধ্বনির--যাহ। স্বরূপতঃ আনন্দ; বেথু-নামক বংশছয়ের সংঘর্ষজনিত ধ্বনি হইতেছে উপলক্ষ্যমাত্র 

__ গৌণ ব! উপচারিক উদ্দীপন। তরুণতমীল, বা! মেঘাদি, বা মরুর-পুচ্ছাদির উদ্দীপনত্বও তদ্রপ! 
তরুণতম্ণলাদি শ্রকৃষ্ণস্মৃতি-উদ্দীপনের উপলক্ষ্য মাত্র । 

এইরূপে দেখ! গেল-শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত বিভাবই আনন্ম্বরূপ, অলৌকিক। 

তারপর অন্ুভাবাদি ৷ অমুভাবাদির উদ্ভবও হয় আনন্দরূপ। কৃষ্ণরতি হইতে ; চিত্তে কৃষ্ণরতি 
না থাকিলে অন্থুভীবাদির উদ্ভব হইতে পরে না। আনন্দরূপা কৃষ্ণরতির নহিত তাহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া স্পর্শমণিন্তায়ে তাহারাও আদন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণতক্তির সহিত 
যাহার সম্বন্ধ জন্মে, তাহাও অলৌকিকত্ব, অপ্রাকৃতত্ব এবং চিন্ময়ত্ব লাত করে। ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ 
নিবেদিত প্রাকৃত ভ্রব্ও যে অপ্রাকৃতত লাভ করে- যেমন মহাপ্রসাদাদি, ইহা! অতি প্রসিদ্ধ এবং 
শান্ত্রস্মত। 


এইরূপে দেখ! গেল-_্রীষ্ণরতি-দনবন্ধীয় বিভাবাদি রসকীরণ বা রসপরিকরসমূহ হইতেছে 
স্বরপত:ই অলৌকিক এবং অদ্ভুত, অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন, আনন্মরূপ। এজন এই বিভাবাদি এবং 
কৃষ্ণুরৃতি বা ভক্তি পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে পরস্পরকে উচ্ছুমিত করিতে, পরস্পরের সুখরূপত্ব 


[. ৩০৯৩ ] 


ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ৭১৭৩-অমু 
বদ্ধিত করিতে, সমর্থ। জলের সহিত জল মিলিত হইলে জলের পরিমাণ যে বন্ধিত হয়, তাহ! সহজেই 
বুঝ! যায়। 

প্রাকত-রতিসম্বন্ধীয় বিভাবাদি সমস্তই লৌকিক, স্বরূপন্চঃ সুখ ধা আনন্দ নহে। লৌকিকী 
রতিও প্রাকৃত বস্তু, স্বরূপত্: আনন্দ নহে। তথাপি প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ তাহ।দের বিভাবাদিত্ব 
যখন স্বীকার করেন, তখন অপ্রাকৃত এবং স্বরূপতঃ আনন্দৃরূপ! ভক্তি এবং অলৌকিক এবং স্বরূপতঃ 
ন্ুুখরূপ বিভাবাঁদির পরিকর-যোগাতা যে তাহার! স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহ! এক অদ্ভুত ব্যাপার । 
সংকবির গ্রন্থনচাতুর্ধো, বা! অন্ুুকর্তার অভিনয়-চাঁতুধ্যেই লৌকিক বিভাবাদি চমৎকারিত্ব ধারণ করে ; 
বন্তবিচারে তাহাদের চমৎকারিত্ব নাই। কিন্তু পূর্প্রদশিত শ্রীকৃষ্ণাদি অলৌকিক বিভাবদি আনন্দরূপ 
বলিয়! স্বতঃঈ তাঁহাদের আখ্।দাত্ এবং চম্ৎকারিত্ব আছে। স্ৃতরাং তাহাদের পরিকর-যোগ্যত! 
সম্বন্ধে আপত্তির কোঁনও হেতুই থাকিতে পারে নাঁ। পতথা তত্র কারণাদয়স্তংপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদৃ- 
বিভাঁবনাদিযু স্বতোহক্ষমা:; কিন্তু সংকবিনিবদ্ধচাতুধ্যাদের অলৌকিকত্বমাপন্নাস্তত্র যোগযা তবস্তি। 
অত্রতু তেম্বত এবালৌকিকাদ্ভূতরূপত্বেন দশিতা দর্শনীয়।শ্চ ॥ গ্রীতিসন্দ্রঃ॥ ১১৭।” 

€৩) পুক্ুব-যোগ্যত৷ 

এক্ষণে পুরুষ-যোগাতার বিষয় আলে!চিত হইতেছে। এ-স্থলে “পুরুষ” বলিতে রতির 
আশ্রয়কে ব! আশ্রয়ালম্বন-বিভাবকে বুঝায়। র'তির আশ্রয় যিনি, তিনিই রসাস্বদন করেন; সুতরাং 
এ-স্থলে “পুরুষ” -বলিতে রসাম্বাদক সামাজিককেই বুঝাইতেছে। পুরুষযোগ্যত] হইতেছে--সামাজিকের 
রসান্বাদন-ষৌগাতা। প্রীপাদ জীব/গাম্বামী লিখিয়াছেন _-“পুরুষযোগাতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব 
তাদৃশবাসন! ।_প্রীগ্রহলাদাদির ন্যায় ভক্তিব!সনাই হইতেছে পুরুষযোগাতা ৮ 

প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ বলেন--“ন জায়তে তদাম্বদে! বিনা রত্যাদিবালনাম্‌॥ বাসন! 
চেদানীস্তনী প্রাক্তনী চ রসাম্বাদহেতৃঃ ॥ সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩1৮।॥-_রত্যাদি-বাসনাবাতীত রমান্ধীদ 
জন্মেনা। আঁধুনিকী এবং প্রাক্তনী বাসনাই হইতেছে রসান্াদনের হেতু |” 

প্রাকৃত রসকোবিদ্গণের কথিত প্রাকৃত রসসম্বন্ধিনী বাসনা হইতেছে প্রাকৃত রত্যাদি। 
ভক্তিরস-কোবিদ্গণের কথিত ভক্তিরস-সন্বদ্ধিনী বাসনা হইতেছে ভক্কিবাসনা।প্রাক্তনী এবং 
আধুনিকী ভক্তিবাসনা । *প্রাক্তগ্তাধুনিকী চাস্তি যন্ত, সন্তক্তিবাসনা!। এষ ভক্তিরসান্থাদ স্ত শ্যৈব হাদি 
জায়তে॥ ভ, র, মি, ২১।৩।” 

প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের মতে সাঁমাজিকের চিত্তে রজস্তমোহীন সত্ববের উদ্রেক হইলেই 
রসাস্থাদন সম্ভব । “দবোত্রেকা দখণ্ুস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ। বেদ্যাস্তরস্পর্শশৃন্ে! ব্রহ্ধাস্বাদসহো দর; ॥ 
লোকোত্বরচমতকারপ্রাণ; কৈশ্চিং প্রমাতৃভিঃ। ম্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মান্বাপাতে রসঃ॥ রজত্তমো- 
ভ্যামাম্পৃষ্টং মন: সত্বমিহোচ্যতে ॥ সাহিত্যদর্পণ 1৩।২॥ (পূর্ববস্তী ৭/১৭১-ক অনুচ্ছেদে অন্ুবাদ।দি 
ষ্টব্য )।” 

[ ৩*৯৪ ]. 


ভক্তিরস] রসতত্ব [ ৭১৭৩-মনু 


প্রাকৃত-রসবিষয়ে রজন্কমোহীন প্রাকৃত বা গুণময় সবই হইতেছে রপাম্বাদনের হেতু; 
ভক্তিরসে কিন্তু প্রাকৃত সত্ব রসাস্বাদনের হেতু নহে ; কেননা, প্রাকৃত-সব্গণান্বিত চিত্তও গুণময় বলিয়। 
তাহাতে নিগুণা ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারেন।,-স্থৃতরাং ভক্কিবাসনাও থাকিতে পারে না। 
যথাবিহিত সাধনের প্রভাবে যখন মায়িক সন্ত, রজঃ ও তমঃ_এই তিনটী গুণই জম্যক্রূপে তিরোহিত 
হয়, তখন হলাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ব চিন্তে আবিভূতি হয় এবং [চিত্তের সহিত তাঁদাত্য লাভ 
করে। এই শুদ্ধনত্তাতুক চিত্তে ভক্তির আবির্ভীব হইতে পারে। শ্রীমদ্ত।গবতের নিম্মলিখিত 
ক্লোকই তাহার প্রমাণ । 

“সত্বং বিশুদ্ধং বন্ুদেবশকিতং যদীয়তে তত পুমাঁনপাবুতঃ। 
সত্বে চ তশ্মিন্‌ ভগবাঁন্‌ বাঁসুদেবোহ্যধেক্ষজ্ো মে মনসা বিধীয়তে ॥ শ্রীভা, ৪/৩।২৩।% 

জ্রীজীবপাদের টীকা £-নিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃক্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাঁপি রহিতমিতি বিশেষে 
শুদ্ধং তদেব বন্থুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সন্বত1 বন্ুদেবতা বা তাহ । যদ্‌ যম্মাং তত্র তন্মিন 
পুমান, বাস্থদেব ইয়তে প্রকাশতে | ইত্যাদি । 

টাকানুযায়ী শ্লোকার্থ। শ্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়। যাহাতে জ।ড্যাংশ নাই (জড় মায়ার সন্ত, 
রজঃ ও তমঃ কিছুই নাই ), সুতরাং যাহা বিশেষরূপে শুদ্ধ, অর্থ।ৎ বিশুদ্ধ, ভাদৃশ যে সত্ব, তাহাকে 
বস্ুদেব বল হয়। এক্ট বন্ুদেবে ঝ। বিশুদ্ধলত্বে অধোক্ষজ ( ইক্দ্রিয়াতীত ) ভগবান, বাঁন্রদেব অনাবৃত 
ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। 

তাৎপধ্য হইল এই যে_বিশুদ্ধসত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়! 
ইহার সহিত জড় মায়ার বা মায়িক গুণত্রয়ের স্পর্শ নাই। এতাদৃশ বিশুদ্ধসত্বাপ্থিত চিত্তেই ভক্তির 
আবির্ভ।ব হইতে পারে এবং ভক্তির আবিভ্ভাব হইলেই অধোক্ষজ ভগবান তাহাতে প্রকাঁশ পায়েন। 
“বিজ্ঞাঁনঘন আনন্দঘনঃ সঙ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥ গোপালোত্তরতাপনী শ্রঃতিঃ॥ ১৬।” 

এইবূপে দেখ। গেল_ ধাহার চিত্ত হঈতে মাঁয়িকগুণত্রয় সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়াছে এবং 
গুণত্রয়ের অপনরণের পরে ধাহার চিত্তে স্বব্ূপশক্তির বৃত্বিবিশেষ বিশ্ুদ্ধনত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তিনিই ভক্তিরমের আস্বাদনের যোগ্য । লৌকিক-রসবিদ্গণ-কথিত প্রাকৃত-সব্গ্রণান্বিত-চিত্ত ব্যক্তি 
ভক্কিরমের আস্বাদনের যোগ্য নহে । সুতরাং প্র।কৃত-রসকোবিদ্গণের সামার্জিক অপেক্ষা অপ্রাকৃত 
ভক্তিরস-কে।বিদ্গণের সামাজ্জিকের যে পরমোৎকর্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাকৃত-রসের 
সামাজিকের রতি স্বরূপতঃ: আম্বাদা নহে ; সন্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতার সহিত যুক্ত হইয়াই তাহ কিঞ্চিং 
আম্বাদ্য হয়; কিন্তু ভক্তিরসের সামাজিকের উক্তিবূপ রতি হুলাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই 
আনন্দরূপ।_-সুতরাং স্বত:ই আহ্থাগ্ঠা। 

পুরুষযোগ্যতা-সগ্থদ্ধে প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের স্তায় ভক্তিরস-কোবিদ্গণও প্রাক্তনী ও 
আধুনিকী বাসনার বিদ্যমানত। স্বীকার করেন! তবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই ঘে_প্রাকৃত- 


[ ৩০৯৫ ] 


ভক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১৭৩-অন্ধ 


রলসকোবিদগণ প্রাকৃত-রত্যাদি-বাসনার কথ! বলেন, যাহা বস্তুগততাবে আস্বাদ্য নহে; আর 
ভক্তিরসকোবিদ গণ ভক্তিবাননার কথা বলেন -ষাহা। স্বরূপতঃই নুখস্থরূপ এবং স্বরূপতঃই আস্বদ্য। 

এইরূপে দেখা গেল-_ভক্তিরসে পুরুষ্য।গাতা-সন্বস্কেও আপত্তির কোনও কারণ 
থাকিতে পারে না। 

র্তির রলতাপত্তির জন্য স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরফোগাতা, এবং পুরুষযে|গাতা__-এই তিনটা 
সামগ্রীর অত্যবশ্যকত্ধ প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ যেমন ন্বীকার করেন, ভক্তিরসকোবিদ্গণগ তেমনি 
স্বীকার করেন। পৃধোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল__ভক্তি বা কৃষ্ণরতি-বিষয়েও উল্লিখিত 
সামগ্রীব্রয় বিদ্যমান এবং অতুতৎকষেই বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তির রসতাপত্তি-সন্বন্ধে কোনওরূপ 
সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না। 

ঘ। প্রাচীনদের অভিমত 

প্রাচীনদের মধ্য বোপদেব এবং হেমাদ্রি যে ভক্তির রদ্ব স্বীকার করিয়াছেন, ভাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে ( ৭১৭৩-অঙ্থু )। 

প্রীলক্মীধরও তাহার শ্রীভগবস্নামকৌমুদীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি প্রথমে বিষুপুরাঁণের একটা প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । 

“্যন্নামকীর্ভনং ভক্ত বিলাপনমন্ুত্বমমূ। 
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ ॥ 

_হেমৈত্রেয়! ভক্তির সহিত ভগবানের নামবীর্তন করিলে অশেষ পাপ সম্যকরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়; অগ্নি যেমন ধাতুদ্রব্যের সমস্ত মলিন্ত। দূরীভূত করে, ভদ্রপ।” 

ইহার পরে শ্রীলক্মীধর বলিয়াছেন-_-“অত্র চ ভক্তিশব্দেন ভগব্দালম্বনো রত্যাখা; স্থায়িভাঁবো- 
ইভিধীয়তে। ন ভজনমাত্রং তস্ত কীর্তনশবেনে!পায়েযুপাত্বত্বা |_-এ-স্থলে, ভক্তি-শব্দ্েভগবান্‌ যাহার 
আলম্কন-বিষয়, তাদৃশ রভিনামক স্থায়িভাবের কথাই বল! হইয়াছে, ভ্জনমাত্রকে বলা হয় নাই। 
কেননা, “কী্তন-শব্দঘারাই উপায়সকলের মধো তাহার কথ! বলা হইয়াছে ।” 

শ্রীলক্ষমীধর এ-স্থলে ভগবদ্বিষয়৷ রতির ( অর্থাৎ ভক্তির ) স্থায়িভাবত্বের কথা ব্লিয়াছেন। 
ভক্তি যদি স্থায়িভাঁব হয়, তাহ। হইলে তাহার রলতাপত্তির যোগাতাও থাকিবে। 

শ্রীধরন্বামিপাদও পৃরোদ্ধত “মল্লানামশনি”-ইত্যাদি শ্ররমদ্ভাগবত-গ্লোক-প্রসঙ্গে কৃষণবিষয়া 
র্তির রসতাপত্তির কথ। বলিয়া গরয়াছেন। “ভক্তির বহুলতা” কথন-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহ। প্রদর্গিত 
হইয়াছে! 

প্রাচীন আচাঁধ্য সুদের প্রভৃতিও ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে 
তাহ! জানা যায়। 


[ ৩*৯৬ ] 


ভক্তিরস ] রসতত [ ৭১৭৪-অন্ু 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি £_ 

“ভ্রীধরম্বামিভিঃ স্পষ্টময়ামেব রসে।ত্তমঃ। রঙ্গপ্রসগে সপ্রেমডক্তিকাখাঃ প্রকীন্ত্িতঃ॥ 

রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ। শাস্তত্বেনায়মেবাদ্ধা স্ুদেবাদোশ্চ বদিতঃ ॥ ৩২1১। 
--কংসরঙ্গস্থলের বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীধরম্ামিপাদ স্পষ্টভাবে এই জপ্রেমভক্তি-নাঁমক রমকে উত্তম রস 
বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। ভগবঙ্জ মকৌমুদীকা র শ্রীলক্মীধর ইহাকে স্থায়িরতি বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। 
স্ুদেবাদি আচার্ধাগণ ইহাকে শাস্তরস বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন 1” 


১৭ল | ল্ললেন্স অলোক্িকত্ব 


প্রাকৃত-রদাচাধাপণ প্রাকৃত-রস্কে অলৌকিক রস বলেন। অপ্রাকত-রসাচার্যা গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণবগণ আপ্র[কৃত ভক্তিরসকেই অলৌকিক বলিয়। থাকেন। কিন্তু এই উভয়ের গলৌকিকত্বের স্বরূপ 
ব। তাৎপর্ধা এক রকম নহে । উভগ্নুূপ অলৌকিকহের পার্থকা কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে । 

লৌকিবী রতি যে-রসে পরিণত হয় ব্লিয়! প্রাকৃত-রসকোবিদগণ বলেন, তাহাকে প্রাকৃত 
রস বলার হেত এই যে__এই্ট রসে রতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত বা মায়িক বস্ত। আর 
ভক্তিরসকে অগ্রাকৃত বলার হেতু এই যে__এই রসে ভগবদ্বিষয়া রতি এবং বিভাবদি মমখ্তই 
অপ্রাকৃত, মায়।তীত। 

ক। প্রাকৃতরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ 

প্রাকৃত-রসের অলৌকিত্ব-বিচারে কেহ কেহ রসনিষ্পত্বির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার 
অলৌকিকর্খের কথাই বিচার করিয়াছেন। কোনও কোনও রসাকোবিদ প্রাকৃত রসকেও অলৌকিক 
বলেন। এই দুইটী বিষয়ের অলৌকিকত্ব সম্থান্ধে পৃথকৃভাবে আলোচন। করা হইতেছে। 

(১) রসনিষ্পিত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব-সন্ঘন্ধে আলোচনা 

পূর্বে (পূর্ববর্তী ১৬১-১৬৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের মধ্যে 
রসনিষ্প্তি-সম্বদ্ধে চারি রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে-_ভট্টলোলের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের 
অনুমিতিব।দ, ভট্রনায়কের তুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্ডের অভিব্যক্তিবাদ । এ-স্থালে এই চারিটী মতবাদের 
পৃথক. পৃথক আলোচনা করা হইতেছে। 

ভট্টলোল্পটের উৎপন্তিবাদ 

এই মতে রসের উৎপত্তি হয় অনুকাধ়েে। অন্ুকন্ভার অনুকরণ-চাতুষ্যের ফলে সামাজিক 
আনু কার্ধ্য ও অন্ুকর্তার অভেদ-মনন করেন এবং অনুকর্তাতেই রমলের উৎপত্তি বলিয়াও মনে করেন। 
সামাজিক অন্ুকর্তৃগত রের আস্বাদন করেন। সামা্জিকে রৃতির অস্তিত্ব আছ বলিয়! এই মতবাদ 
হইতে জান। যায় না (৭১৬১-অন্ুচ্ছেদ )। 


[ ৬৯৭ ] 
৩৮৮ 


ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৭১৭৪-অন্ু 


এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এই 2 
প্রথমন্তঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়, যাহাঁর আঅরস আম্বাদনের সংস্কার বা তদ্রুপ 
সংস্কারজাত বসন! লাই, তাহার পক্ষে আম্ররসের আস্বাদন হয় না । কিন্তু উৎপত্তিবাদে রতিহীন 
অর্থাং রসাস্বাদনের সংস্কার বা সংস্কারজাত বাসনাহীন সামাজিকও রসাম্বাদন করিয়া থাকে । এতাদৃশ 
ব্যাপার লৌকিকী রীতিতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বল! যায়। 
দ্বিতীয়ত্ত যদি কোনও নিপুণ মৃৎশিল্পী মৃত্তিকাদ্বারা একটী আ।অ্রবৃক্ষ রচনা করেন এবং সুপ 
এবং সুমিষ্ট আমেব আকারে তাহাতে মৃৎপিগ্ত সংযোজিত করেন, তাহা হইলে সেই আত্বুক্গকে এবং 
আমকে কোনও লোক হয়তে। প্রকৃত আমবুক্ষ এবং প্রকৃত আম বলিয়া মনে করিতে পারে ; কিন্তু সেই 
লোক সে আস তাঁহার আঁয়ত্তের মধো নহে বলিয়া সেই আমের রস আস্বাদন করিতে পারে না। 
ইহাই লৌকিকী রীতি । কিন্তু ভটুলোললটের উৎপত্তিবাদে, কৃত্রিম আন্থুকর্তৃরূপ অন্ুকার্ধ্ে রসের অস্তিত 
আছে মনে করিয়!, সেই রস সামাজিকের আয়ত্বের মধো না থার্চিলেও সামানিক তাহা আম্বাদন 
করিয়া থাকে । লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া এই রসাস্বাদন-ব্াযাপাপকেও অলৌকিক বল! যায়। 
এইবরূপে দেখ! গেল-_উৎপণ্ধিবাদে রসাম্বাদুনর প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক; রসের অলৌকি কত্ব- 
সম্বন্ধ উৎপত্থিবাদ হইতে কিছু জীন বায় না) 
স্রীশস্কৃকের অন্নুমিভিবাদ 
এইমভে রতি বা স্থা।য়িভাব থাকে অনুকার্যো ; অনুকর্তী তাহার অভিনয়-চাতুধ্যদ্বার1 অনুকাধ্যের 
ঘে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত অনুকীধ্যের রত্যাঁদির অগ্ররূপ বলিয়া, ধূম দেখিলে 
যেমন অগ্নির অস্তিত্ের অনুমান হয়, অগ্ুকৃত আচরণাি দেখিয়া সামাজিক অনুমান করেন__জনু- 
কর্তাতেই রস বিদামান) তিনি অনুকর্তঠকেই অন্নুকাধ্য বলিয়াও মনে করেন। সামাজিক সবাসন বলিয়া 
অনুকর্ত।তে অনুমিত রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। সামাজিকের এই অনুমান লৌকিক জগতের 
সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ , কেননা, লৌকিক জগতের অন্ুুমানে বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান মাত্র হয়, 
বন্তসৌন্দধ্োর জ্ঞান হয় ন!; কিন্তু এ-স্থলে সামাজিকের অন্থুমানে বস্তুসৌন্দধ্যের জ্ঞানও জদ্গে। 
( ৭১৬২-অনু )। 
এ-স্থলে অলৌকিক হইতেছে এই 
প্রথমতঃ, লৌকিক জগতের অনুমানে কেবল বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে; বন্তসৌন্দর্যোর জ্ঞান 
বা অনুভূতি জম্মেন!; ধূম দেখিলে ধূযস্থানে অগ্নি বিদামান বলিয়াই অস্থমান করা হয়; কিন্তু সেই 
অগ্নির উত্তাপাদি অনুভূত হয় না। ইহাই লৌকিকী রীতি । কিন্ত শ্রীশঙ্কৃকের অনুমিতিবাদে, অনুকর্তায় 
যে-রুসের অস্তিত্বের অনুমান করা হয়, তাহার সৌন্ধ্যাদির__সুখময়ত্বাদির-_জ্ঞানও জন্মে (নচেৎ 
সামাজিকের পক্ষে তাহা আস্মাদনীয় হইতে পারে ন!)। এইরূপ ব্যাপার লৌকিকী রীতির অনুরূপ 
নহে বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়। 


[ ৩০৯৮ ] 


ভক্কিরস ] রলতত [৭/১৭৪-অন্ত 


দ্বিতীয়তঃ লৌকিক জগতে অনুমিত বস্তর আস্বাদন অসম্ভব ; কেননা, অনুমিত বন্তুর সঙ্গে 
আস্থাদক ইন্দ্রিয়ের সান্পিধ্য থাকেনা । বৃক্ষে আজের অস্তিত্ব আছে। এই অনুমান জন্মিলেও এবং সেই 
আসর সুস্বাদু বলিয়! মনে হইলেও, তাহ!র আম্বাদন কাহারও পক্ষে, এমন কি আজুরস্রে আস্ব।দন-বিষয়ে 
বদনা যাহার আছে, তাহার পক্ষেও সস্তুব নয়; কেননা, অস্ুমিত আমের সহিত রসনার যোগ হয় 
লা। ইহ।ই লৌকিকী রীতি । কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের অগ্রমিতিবাদে, অন্থকর্তায় রসের এবং রসসৌন্দর্য্যের 
অস্তিত্বের অনুমান জন্মিলেই সামাজিক তাহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন। লৌকিকী রীতির অমুরূপ- 
নহে বলিয়। এই ব্যাপারকেও অলৌকিক বলা যায়। 

এইবূপে দেখা গেল_ অন্ুমিতিবাদে রসাম্বাদনের প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক ; রসের জলৌকিকদ্ 
সম্বন্ধে অনুমিতিব।দ হইতে কিছু জান! যায় না। 

ভ্টনায়কের ভুক্তিবাদ 

ভষ্টনায়কের তুক্তিবাদে রসনিষ্পন্তির পদ্ধতি হইতেছে এই £--স্াধারণীকরণের প্রভাবে রতি, 
বিন্তাব, অনুভাবাদি তাহাদের বাষ্টিগভন্ব পরিতাগ করিয়া নৈব্য্টিক ( 071১0758]) হইয়া পড়ে, 
তাহাদের বিশেষত্বের প্রতীতি লুপ্ত হইয়। যায়, তাঁহারা অবিশেষ রূপে - সার্বজনীন, সার্বভৌম, সা্ষ- 
কালিক রূপে- প্রীত হয়। এইবূপে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতির সহিত সংযোগ 
প্রাপ্ত হইলে রসনিষ্পত্তি হইয়া! থাকে (৭1১৬৩-অন্কু )। 

এস্থলে অর্থাৎ রসনিষ্পন্ভিবিষয়ে, অলৌকিকত্ব হইতেছে_ _লোকবিশেষগ্তত্বহীনতা | হাহা 
লোকবিশেষগত (1)018)9] ) নহে, তাহাই অলৌকিক € 1111)0180708] বা 0101761881 )- 

রসান্ব।দনের প্রক্রিয়া হইতেচছে এই ১- সাধারণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে 
লামাজিকের চিত্তে সন্তের উদ্রেক করিয়া লামাঁজিকের ছ।র1 সাঁধারণীকৃত! রতির ভোগ জন্মায়। 
রজস্তমোহীন সন্থের উদ্রেকে সামাজিক স্াধ।র্ণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতেই 
তাহার রস্সাক্ষাৎকার হয় ( ৭১৬৩-আনু )। 

এসস্থালে অর্থাৎ রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হঈটতেছে এইরূপ £__ 

প্রথমত» লৌকিক জগতে দেখা যায়_-কোনও সাধুলোক স্বীয় সঙ্গ এবং উপদেশ।দি দ্বারা 
লোকের চিত্তে সত্বগুণের উদ্রেক করিতে পারেন। সাধারণ লোক তাহা পারে না। ভট্টনায়কের 
নাধারণীকরণে, কাব্যবণিত নায়ক-নায়িকাদি বগ্ততঃ সাধু হইয়া থাকিলেও, সাধারণীকরণের ফলে হইয়া 
পড়েন সাধারণ নায়ক-নায়িকা, তাহাদের সাধুত্বাদি বিশেষত্ব আর থকে না। তাহারা কিরূপে 
সামাজিকের চিত্তে সন্বগুণের উদ্রেক করিবেন? দাধারণীকৃত বিভাবাদির সন্বন্ধেও সেই কথা। 
লৌকিক জগতে ইহ! অসম্ভব হইলেও ভনায়কের মতে কাঁব্ ইহা সন্তব। লৌকিকী রীতির অনুরূপ 
নহে বলিয়৷ সত্বোদ্রেক-ব্যাপারের প্রক্রিয়াটীকে অলৌকিক বলা যায়। 

দ্বিতীয়ত লৌকিক জগতে দেখা যায়-_-বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব প্রকারের 


[| ৩০৯৯ ] 


ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৭১৭৪-অন্ধ 


প্রতীতি জন্মে। মিশ্রীর মিষ্টত্থের প্রত্ঠীতি জন্মে মিশ্রীকে আশ্রয় করিয়া; মিশ্রী একটা বিশেষ বন্ত। 
ভষ্টনায়কের মতে রদের আম্বাদনে বিশিষ্ট কিছু নাই, সমস্তই অবিশেষ, বা লাধারণীকৃত। ইহ 
লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। 

এইূপে দেখা গেল--উট্টনায়কের ভুক্তিবাদে রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া 
অলৌকিক; রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে এ মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় ন1। 

অনিনবগুণ্ডের অভিব্যক্তিবাদ 

অভিবাক্তিবাঁদেও ভুক্তিবাদের ম্যায় সাধাঁরণীকরণ স্বীকৃত। সামাজিকের রতি সাধারণীকৃতা৷ 
ইইয়! পড়ে। সামাজিকও বাষ্টিজ্জান হারাইয়া ফেলেন ; তীহ।র জ্ঞানসন্তাও নৈধ্যগ্টিকে নিমজ্জিত হয়| 
পড়ে। সাধারণীকৃত বিভাবাদির প্রভ!বে সামাজিকের সাধারণীকৃতা রতি রমরূপে অভিব্যক্ত হয় 
€৭১৬৪-অন্ভু )। 

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হঈতেছে এই্টরূপঃ-- 

প্রথমত: সাঁধারণীকরণের ফলে রসনিষ্পত্তির আলৌকিকত্বের কথ৷ ভূক্তিবাদ-প্রসঙ্গে্ট বল। 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ: রপাস্বাদন-প্রক্রিয়ায়। এই মতেও রসের আস্বাদনে বিশিষ্ট কিছু না, সমস্তুই 
অবিশেষ ব। সাধারণীকৃত। এই রসান্বাদন-প্রক্রিয়ার আলৌকিকত্ের কথাও তুক্তিবাদ-প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে । - 

তৃভীয়তঃ, লৌকিক-জগতে দেখ যাঁয়_কৌনও বস্তুর আস্বাদন-ব্যাপারে “আমি আস্বাদন 
করিতেছি” এইরূপ জ্ঞান আম্বাদকের থাকে । কিন্ত মভিনবগ্তপ্তের মতে রসাম্থাদক সামাজিক তাহার 
বাষ্টিজ্ঞান-_“আমি আস্বাদন করি”-এইরূপ জ্ঞান হ।র।ইয়া ফেলেন। এইরূপ ভাবে আস্বাদনের প্রক্রিয়া 
লৌকিকী রীতির অন্তরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়। অভিহিত হষ্টতে পারে। 

এইরূপে দেখ গেল-_অভিন্বগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদেও রসনিপ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং 
রসাম্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে এই মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না। 

আলোচনা 

রসনিষ্পত্তিসন্বন্ধে চতুধিধ মতবাদের আলোচন।য় রসনিম্পত্তির এবং রস!স্বাদনের প্রক্রিয়াকে 
যে অলৌকিক বলা হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক অলৌকিক নহে ; কেননা, ভাহাও লৌকিক জগতেই 
সিদ্ধ হয়। অবশ্য এতাদৃশী প্রক্রিয়া! অতিবিরল--সাধারণ নহে, অসাধাঁরণ। এজস্য ইহাকে 
অলৌকিক বল! হয়। এইরূপ অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত জগতে আরও দৃষ্ট হয়। আমরা সর্বত্র দেখি, 
খেজুর গাছের একটা মাথ| ; কিন্তু কদাচিৎ পাচ-ছয়টা মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছও লৌকিক জগতে দৃষ্ 
হয়; কাদাচিংক বলিয়। ল!ধ।রণতঃ ইহাকে অলৌকিক বলিয়া থাকি; কিন্তু ইহা বাস্তবিক অলৌকিক 
নহে ; কেননা, লৌকিক জগতেই ইচ। দৃষ্ট হয় এবং দর্শনার্ধী সকল লোকেই ইহ! দেখিতে পারে। 


[ ৩১০০ 


ভক্তিরস ] রস্তত্ব [ 9১৭৪-অমু 


নারীর গর্ভে সাধারণতঃ একমস্তক-বিশিষ্ট নরশিশুর জন্মের কথাই আমরা জানি; কিন্তু কদাচিৎ ইহার 
ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় ; এই ব্যতিক্রুমকে আমরা অলৌকিক আখা। দিয়া থাকি; কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে 
ইহ[ও বাস্তবিক অলৌকিক নহে, লৌকিকই । 

নুতরাং প্রাক্কত-রসবিদ্গণের মতে ঘে প্রক্রিয়া অলৌকিক, বাস্তবিক তাহা অলৌকিক নহে; 
তাহাও লৌকিকই, অতিবিরূল বলিয়া তাহাকে অলৌকিক বলা হয়। এই অলৌকিকত্ব হইতেছে 
গপচারিক। 

রসনিম্পন্তি এবং রপাম্বাদন-বিষয়ে সত্য বস্ত্র হইতেছে এই যে- রস সিদ্ধ হয় এবং সামাজিক 
তাহ। আস্বাদন করেন। সামাঞ্জিক যে তাহ। আম্বাদন করেন, তাহার অনুস্ভূতিই তাহার প্রমাণ। 
তিনি যাহ! মাম্বাদন করেন, তাহ। আন্বাদা বলিয়া তাহার মান্বাদনে তিনি আনন্দ অনুভব করেন; 
সুতরাং উহার আস্বাদ্য রসও যে সত্য, ভাহ(ও স্বীকার করিতে হইবে। এই ছুইটা বস্তই প্রত্যক্ষের 
গোচরীভূত,_ সুতরাং অনন্থীকার্য্য । 

কিন্ত কিবূপে রসনিষ্পন্তি হয় এবং কিনূপেই বা সামাজিক তাহার আস্বাদন করেন_ তাহ! 
ক।হারও প্রতাক্ষের বিষয়ীভূত নহে । রসনিম্পত্তির এবং রসান্ব।দনের প্রক্রিয়া! নিদ্ধীরণ করিতে যাঈয়াই 
ভিন্ন ভিন্ন আচার্ষা ভিন্ন ভিন্ন মতব।দ প্রচার করিয়াছেন। সকলের মতের যখন একা নাই, তখন ইহাই 
বুঝা যাঁয় যে, তাহাদের মতবাদে অসঙ্গতি কিছু আছে। সেই অসঙ্গতিকে ঢাকিবার জন্য, অসম্ভবকে 
সম্ভবরূপে প্রচার করিবার জন্যই, যে তীহরা অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়াছেন, তাহা ও হইতে পারে। 

(২) রদ্ের অলৌকিকত্ব-সন্দদন্ধে আলোচনা 

পৃধোক্ত বিভিন্ন মতবাদের আলে চলায় দেখা গিয়াছে, কোনও মতঝ।দে্ প্রাকৃত রসের 
অলৌকিকত্ব-সত্বন্ধে কিছু পাওরা যায় না। কিন্তুসমস্ত প্রাকৃত রসকোবিদ্গণই প্রাকৃতরনকে অলৌকিক 
ব্লিয়াছেন। প্রাকৃত রসের আম্বাদনকেও তাহার “ব্রন্ধাম্বাদসহোদর-_ব্রহ্গাম্মাদের তুলা” 
বলিয়াছেন। জগতের অন্ত কোনও বস্তুর আস্বাদনকে তাহার! “ব্রন্মাম্বাদসহোদর” বলেন নাই । 
ইহাতেই বুঝ। যায়__-লৌকিক ভুগতে অগ্ঠ বস্তুর আন্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, কাবারসের 
আস্বাদনে তাহা জপেক্ষা অনেক বেশী অদ্ভ,ত আনন্দ পাওয়। যায়। তথাপি ইহা! লৌকিক আনন্দই ; 
কেননা, প্রাকৃত রঙ্গের উপকরণগুলি সমস্তই লৌকিক ; লৌকিক উপকরণে অলৌকিক--লোকাত্ীত- 
বন্ধুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কাব্যে প্রাকৃত রসের আম্বাদনজনিত আনন্দ যেরূপ প্রাচুধ্যময়, অন্ত 
বস্তুর আম্বাদূনজনিত মানন্দ তদ্রপ প্রাচুর্যাময় নহে বলিয়াই তাহাকে অলৌকিক বা ত্রহ্ধান্বাদসহোদর 
বল। হয়। এই অলৌকিকত্বও রসনিষ্পত্তি-রসাম্বাদন-প্রক্রিয়ার অলৌকিকন্বের মায় গপচারিক। 
একথা বলার হেতু প্রদশিত হইতেছে। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে-লৌকিক কাহ(কে বলে। যাহা লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাই 
লৌকিক। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তই চিজ্জড়-মিশ্রিত ; চিজ্জড়-মিআিত হইলেও চিদংশ থাকে 
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্রচ্ছন্ন। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তাই মায়িক--জড়রূপা মায়ার জড়-গণত্রয় হইতে উদ্ভৃত। জড়- 
গুণত্রয়ের নিজস্ব কোনও কাধাসামর্থা নাই বলিয়া! তাহাদিগকে কাধ্যসামর্থা দেওয়ার জন্তাই চিং-এর 
ংযোগ। জড়বন্তুকে বস্তত্ব এবং বন্ধন দেয়াই এস্বলে চিৎ-এর কার্য ; বন্ধত্ধ এবং বস্তুধর্থম দেওয়ার 
জন্য যতটুকু চিদংশের প্রয়োজন, ততটুকু চিদংশই বন্ত্রতে থাকে, ভাহ।ও প্রচ্ছন্ন ভাবে। চিদংশ প্রচ্ছন্ন 
থাকে বলিয়াই চিজ্ঞডমিত্রিত বন্তকেও জড়বস্ত্ বলা হয়। লৌকিক জগতের সমস্ত বন্তই এভাদৃশ 
জড়; জড়বস্তাতে চিদংশ অনভিবাক্ত বলিয়া ইহ1 স্বরূপতঃ “মন্প-_ সীমাবদ্ধ 1” ইহা বাস্তব সুখ 
নহে, সুখ ইহাতে 'নাইও ; কেননা, “নাল স্থখমন্তি” ; যেহেড়, “ভঁমৈব সুখম্‌_সুখ হইতেছে ভূমা, 
অনীম।” এন্াদৃূশই হইতেছে লৌকিক বস্তুর স্বরূপ। 
আর যাহা, উল্লিখিতরূপ ( অর্থাৎ চিজ্জডমিশ্রিত হইলেও চিদংশ প্রচ্ছন্ন বলিয়া য।হ1 জড়ধন্মণ, 
তাদৃশ) জড় বন্ত নহে_সুতর1ং লৌকিক বস্তু নহে, তাহাই হইতেছে বস্তবিচারে লোকাতীত বা 
অলৌকিক বস্তু । তাহা কিরূপ? 
জাড়ের স্থান কেবল প্রাকৃত ত্রন্গাণ্ডে। প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ডের অতীত স্থানে মায়া নাই, স্বৃতরাং 
মায়িক ব। চিজ্ঞডমিশিত বস্তু নাই । মায়া নাই বলিয়া তাহ! হঈবে কেবলই চিৎ এবং চিৎ বলিয়। 
“অনষ্প” এবং পঅনক্প* বলিয়া ভূসা, অসীম - সুতরাং স্থখস্বূপ। বন্ত্গতভাবে যাহা মায়াতীত, 
চিণ্রয়_ন্বুতরাং বাঁস্তব-সুখম্থরূপ, তাহা হইতেছে বাস্তবিক অলৌকিক। 
কিন্তু প্রাকৃত রসের সমস্ত উপাদানই-_রতি, বিভাবাদি সমস্তই__ লৌকিক, মায়াময়-_স্তরাং 
বন্তগতভাবে তাহারা সুখ তো নহেই, সুখ তাহাদের মধ্যে নাইও। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে 
বাস্তব সুখের উদ্ভবও হইতে পারে না; তবে যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে সবগূরণঙ্গাত 
চিন্তপ্রদাদ। সামাজিকে সন্দগুণের প্রাধান্য থাকে বঙ্গিয়! চিত্ত প্রসাদেরও প্রাচুর্ধা ; এই চিত্তপ্রনাদের 
প্রাচূ্ধ্যকেই ব্রক্ষান্থাদসহোদর রস বলা হয় এবং লৌকিক জগতের অনান্য বস্তুর আন্বাদনে 
এইবপ চিত্তপ্রসাদের প্রাচুর্য নাই বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বল! হয়; নুতরাং প্রাকৃত রমের এই 
অলৌকিকত্থ হইতেছে উপচারিক, বাস্তব নহে। 
এ-স্মস্ত কারণেই ভক্তিরসবিদ্‌ গৌড়ীয় আচার্ধাগণ প্রাকৃত রসকে লৌকিক রস বলিয়া 
থাকেন। ইহা! বাস্তবিক রস-_বান্তব-সুখাত্বক রস__নহে বলিয়া তাহারা লৌকিকী রতির রসতাপত্তিও 
স্বীকার করেন না । 


খ। তক্তিরসের অলোকিকন্ছের প্বরূপ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, যাহা অপ্রারৃত, মায়াতীত, চিগ্ময়, তাহাই বাস্তবিক অলৌকিক। 


ভক্তিরস হইতেছে এই জাতীয় অলৌকিক বস্ত্া। একথা বলার হেতু প্রদিত হইতেছে। 
ভগবদ্বিষয়া রতি ফ1 ভক্তি বিতাবাদির সহিত মিলিত হইয়াই তক্তিরসে পরিণত হয়। সুতরাং 


ভক্তিরমকে অলৌকিক হইতে হইলে ভক্তিকে এবং বিভাঁবাদিকেও অলৌকিক হইতে হইবে। বিভাব 
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আাবার তিন রকমের- বিষয়ালম্বন-বিভাব, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভীব। ভগবদ্বিষয়। 
রতি বা ভক্তি, বিভাব, অন্ুভাবাদি সমস্তই যে অলৌকিক, পৃথক. পৃথক ভাবে আলোচনায় তাহ! 
প্রদশিত হইতেছে । 

১) ভক্তির অলৌকিকত্ব 

তগবদ্বিষয়া রতি বা ভক্তি হইতেছে স্ববূপ-শক্তির বৃত্তি, সমাক,রূপে জাড্যাংশবিবঞ্জিত- 
সুতরাং চিন্ময় এনং সুখস্বরূপ। “রতিরানন্দরূপৈব ॥ ভ, র, সি, ॥” সুতরাং ইহা বন্তত:ই অলৌকিক । 

€২) বিভাবের অলোৌকিকতব 

নিষয়ালম্থুন বিভভাবের অলৌকিকত্ব 

ভক্তির ঝা ভগবদ্বিধয়া রতির বিষয় হইতেছেন ভগবান্‌্। ভগবান্‌ হইঈতেছেন সচ্চিদানন্দ_ 
আ'নন্দম্বরূপ, সুখন্বদূপ। আনন্দ বা! স্রখব্যতীত অপর কিছুই তাহাতে নাই; জড়রূপা মায়ার ছাঁয়াও 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং স্বরূপতঃই তিনি অলৌকিক । তাহার অসমোদ্ধাতিশায়িনী 
ভগবস্বাও তাহার অলৌকিকত্বের পরিচায়ক । “তন্রালঙ্গনকারণস্য শ্রীভগবতোহসমোগ্ণতিশঘ়ি 
ভগবত্তােব সিদ্ধম্‌।! 'গ্লীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১।% 


আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের অলৌকিকত 
ভক্তির বা ভগবদ্বিষয়া রির আশ্রয় হইতেছেম ভগবানের পরিকরবর্গ। ভগবানের 


পরিকরগণও ভীঠারই তুলা। ধাহারা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাহারা হইতেচছন ভগবানেরই স্বরূপ- 
শক্তির মূর্তবিগ্রহ, ব! সাহার ভংশ-প্রতরাং বস্তৃবিচারেই অলৌকিক | যাহারা সাধনসিদ্ধ পরিকর- 
সাচার লৌকিক জীব বা লৌকিক জীবতুল্য নহেন ; তাহাদের দেহাঁদি হইতেছে শুদ্ধমকময়- চিন্ময় 
শ্রুতিশ্মৃতি হইতে তাহা জান যায়। সুতরাং বস্বিচারে তভাহারাও__সমস্ত ভগবং-পরিকরই__ 
ভালৌকিক। “ত্ৎপরিকরস্ত চ তত্তলাত্বাদেব। তচ্চ শ্রুতিপুরাণাদি-ছুন্দ্ুভিঘোধিতম্‌ ॥ শ্রীতিসন্দর্ভ:॥১১১।৮ 
উদ্দীপন-বিভাবের অলৌকিকতত 
উদ্দীপক বন্তূর মধ্যে কতকগুলি হইতেছে ভগবানের স্থবরূপভূত, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্ষিত, 
এবং কতকগুলি আগন্তক, অর্থাৎ স্বরূপভূতও নহে, ভগবৎ-সম্পক্কিতও নহে। পুথক্‌ পৃথক ভাবে 
এ-সমস্তের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। 
ভগবানের শ্বরূপভূত এবং তগবৎ-সম্পঞ্চিত উদ্দীপন 
শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন ( সঙ্জাদি ), হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শু, শঙ্খ, পদচিহ্ু, ধাম 
ব। লীলাস্থল, তুলসী, বৈষ্ণব বা! ভক্ত, শ্রীভাগবত প্রভৃতি হইতেছে উদ্দীপন । ইহার! শ্রীকৃষ্ণবিষয়। 
রত্তিকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। 
ইহাদের মধো শ্রীকৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাদি তাহার স্বরূপভূত-_স্থতরাং চিদানন্্। “কৃষ্ণা 
কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ ৷ কৃষ্ণের স্বরূপমম সব চিদানন্দ ; শ্ত্রীচৈ, ৮, ২১৭১৩*॥ তাহার বস্ত্রালঙ্কারাদি 
সমস্তই তাহার স্বরূপড়ৃত (১।১।৭৭-অন্ু )। তিনি যখন ত্রহ্গান্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি কাহার 
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স্বরূপভূত-বন্তসমূহের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাহার বংশী, শিক্গা, বস্ত(ভরণাদি এবং তাহার 
গুণচেষ্টাদি তাহার স্বরূপভূতই থাকে। সুতরাং এই সমস্তই চিদানন্ৰ, মাঁয়াম্পর্শহীন__হলৌকিক; 
যেহেতু, ভাহার৷ লৌকিক জগতের কোনও বন্ধ নহে । 
আর, ভগবত-সম্পফিত বস্তাকে “তদীয়” বল। হয়। “তদীয়-_তুলসী, বেঞণব, মথুরা, ভাগবত । 
শ্রীচৈ, ২২২৭১।৮ ত্বাহার ধাম বা লীলাগ্লও চিন্ময় এবং বিভু (১১৯৭, ১০১ অন্তু ), লৌকিক 
জগতের কোনও বন্ত নে। ভিনি যখন ত্রহ্মাণ্ডে শাত্সপ্রকট করেন, তখন উহার ধামও প্রকটিত হয় 
(১1১/১০২-অন্স ) এবং ব্রক্ষাপ্স্থ যে-স্থলে তিনি লীলা করেন, সেই স্থান তাহার প্রকটিত ধানের 
সহিত তাহাত্মা প্রাপ্ত হইয়া তদ্রপত্ব লাভ করে 3 সুতরাং তাহার ধাম চিন্ময় -আলোৌকিক। তুলসী- 
প্রভৃতি তাহার স্বরূপভূত না হঈলেও তাহার সহিত যখন কোনগরূপ সম্বস্কাবিশিষ্ট হয়, তখন তাহারাও 
চিত্তাকর্ষক আনন্দ্রূপত্ব_স্থৃতরাং জলৌকিকত্‌--লাঁভ করে। 
স্বরূপভ়ূত উদ্দীপন-সমুহের এবং ভগবত-সম্পক্িত উদ্দীপন-সমুহের আলৌকিকত-সম্বন্ধে শ্রপাদ 
জীবগে্বানী বলিয়াছেন--"অথোদ্দীপনকারণ।নাং তদীয়ানাঞ্চ তদীয়ত্বাৎ ॥ '্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১১১1 _ 
উদ্দীপন-কারণসমূহের এবং ভগবৎ-সম্পঞ্চিত বলিয়া তদদীয়বন্তুসমূহের অলৌকিক সিদ্ধ হইতেছে, 
কেননা, তাহার! তদীয় ( মর্থাৎ তাহার স্বরূপভূত এবং ন্তাহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট )।৮ 
উল্লিখিত উদ্দীপন-কারণসমুহেব প্রভাব যে হালৌকিক, শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার 
গ্রীতিসন্দর্ভে তদ্ধিবয়ে কয়েকটা উদাহরণও উদ্ধত করিয়ছেন। যথ।, 
“তস্তা রবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ কিপ্রক্ষমিশ্র তুলসীমকরন্দবাযুঃ | 
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজবামপি চিত্ততন্থে: ॥ শ্রীভা, ৩১৫1৪৩। 
-কমলনয়ন এ্হরির চরণন্থিত কমলকেশরমিশ্রা তুলমীর সুগন্বযুক্ত বায়ু ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির 
মাসারন্ধে প্রবেশ করিয়া তাদেরও চিত্ততনুর ক্ষে(ভ জন্মাইয়ুছিল 1১, 
এই শ্লোক হইতে জানা গেল-_ভগব।নের চরণে অপিত তুলসী তাহার সহিত সম্থদ্ধবিশিষ্ট 
হওয়ায় এমনই এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষকত্ব লাভ করিয়াছিল যে, ব্রহ্মানন্দসেবী আত্মারাম সনকাদির_- 
জগতের কোনও বস্তু ধাহাদের চিত্তবিক্ষোত জন্মাইতে পারেনা, তীহাদেরও__চিত্ততনুর ক্ষোভ 
জন্মাইয়াছিল। ইহাতে ভগবচ্চরণে অপিত তুলসীর প্রভাবের অলৌকিকত্ব প্রদণিত হইল্‌। 
“গোপাস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুব্য রূপং লাবণ্যসারমসমোদ্ধমনন্যসিদ্ধমূ। 
দগ ভিঃ পিবন্তানুনব।ভিনবং ছুরাঁপমেকাস্তধ।ম যশসঃ শ্রিয় এশ্বরস্য ॥ শ্রীভা, ১1৪81১৪॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মথুরান।গরীদের উক্তি) গোপীগণ কি অনির্বচনীয় তপস্তাই করিয়াছিলেন যে, 
ভাহার! ই'হার (শ্রাকৃষ্ণের) নিত্য-নবায়মান মনোহর রূপ নিরস্তর নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাঁকেন। 
এই রূপ হইতেছে লাবণ্যের সার ; ইহার সমান বা অধিক লাবণ্য আর কোথাও নাই। এই বূপ 
অনন্থসিদ্ধ ( স্বতঃসিদ্ধ) এবং যশঃ, এশ্বর্য ও সমস্ত শ্রীর একান্ত আশ্রয় । ইহ1 অতি তুল্লভ |” 


[ ৩১০৪ ] 
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এ-স্থলে শ্রীকৃফ্করূপের অলমোদ্জ তা, যশং-প্রী-এশ্বর্ধ্ের একান্ত আশ্রয়ত্ব এবং অনস্তনিদ্ধত্ দ্বার! 
এই রূপের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে । কেনন!, লৌকিক জগতে এতাদৃশ রূপ ছুল্লভ এবং জগতিস্থ 
রূপের উল্লিখিতরূপ প্রভাবও দুন্লুতি। 

পকাস্থাঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত- 
সন্মোহিতাধ্যচরিতান্ন চলেভ্রিলোক্যাম্‌। 
ত্ৈলোকাসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং 
যদ্‌গোদিজ ক্রমমূগাঃ পুলকা ম্ববিভ্রন্‌ ॥ ভা, ১০/১৯৯।৭০॥ 
-_-(শ্্রীকঞ্ষকে লক্ষ্য করিয়! গোপীগণ বলিয়াছেন) হে অঙ্গ! ত্রিলোকে এমন কোন্‌ রমণী আছেন, 
যিনি তোমার কলপদ।য়ত বেণুগীত-শবণে সম্যক্রূপে মোহিত হয়া আধ্যপথ হইতে বিচলিত না 
হয়েন ? তোমার এই রূপে ত্রিলোকা-সৌন্দ্বোর একত্র সমাবেশ দেখিয়া গো হরিণ, পক্ষী এবং বৃক্ষ- 
সকলও পুলকে পুর্ণ হয়।” 

এ-স্থলে শ্রীকষ্ণরূপের অলৌকিকন্ব প্রদশিত হইয়াছে । এতাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন কোনও বস্তু 
লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না। 

“বিবিধাগাপচরণেষু বিদগ্ধে। বেণুবাছা” ইত্যাদি জাভা, ১০1৩5৫।১৭। বং “স্বনশস্তহৃপধাধ্য 
সুরেশাঃ শত্রশর্বপরদেষ্টিপুরেগাঃ?ইতা।দি শ্রীভা ১০৩৫১৫-গ্লোকদ্ধয়েব উল্লেখ করিয়াও প্রীপাদ 
জীবগে(ম্বামী শ্রীকৃষ্ণের বংশীব্বণির প্রভাবের অলৌবিকত্ব গ্রদর্শন করিযাছেন। এই শ্রেকদয়ে বল। 
হইয়াছে--“বারম্থার শ্রীকৃষ্ের বেণুধবনি শুনিয়। ইন্দ্র, শিব, শ্রক্গা-প্রমুখ দেবেশ্বরগণের কন্দর ও চিত্ত 
আনত হয়; তাহার! বিজ্ঞ হইলেও সেই স্বরাঁলাপের ভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন।” 
লৌকিক জগতের কোনও বেণুধবনিরই এতাদৃশ প্রভাব ন।ঈ। 

আগন্তক উদ্দীপন-বিশ্তাবের অলোৌকিকন্থ 

এপধ্যন্ত ভগবানের স্থরূপভূত এবং ভগবৎ-সম্পকিত উদ্দীপন-বস্ত্সমূহের অলৌকিকত্বের কথা 
বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত ব্যতীত আবার এমন সব বন্তও আছে, যাহারা ভগবানের স্বরূপভূতও নহে, 
ভগবং-সম্পফিতও নহে; অথচ সময় সময় কৃষ্ণরতির উদ্দীপক হয়৷ থাকে-- যেমন মেথাদি। 
শ্ীজীবপাঁদ এ-সমস্ত বন্তকে “আগন্তক” বলিয়াছেন। তিনি বলেন_ভগবানের শক্তিদ্বার] উপবূংহিত 
( বদ্ধিত ) হইয়া গ্ররূপভূত-বস্তুর সদৃশ্ঠবশতঃ ভগবৎ-্ষ ত্তিময়তা দ্বারা এ-সমস্ত আগন্তুক বস্তু অলৌকিক 
দশা প্রাপ্ত হয়। “আগন্তকা অপি তচ্ ্রযপবৃংহিতদ্বেন সাদৃশ্য।ৎ তংস্কৃত্তিময়ত্ধেন চালৌকিকীং দশামা- 
ধুবস্তি॥ প্রীতিদন্নর্:॥ ১১১৪ মেঘের সহিত, ব। তরুণ-তমালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত রূপের 
কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; এজগ্ মেঘের বা তরুণ-তমালের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতিমান্‌ ভক্তের চিত্তে স্রীকৃষণ- 
স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে, শ্রীকফ্ক্তিও হইতে পারে। কিন্তু কেবল মেঘ ব1 তরুণ-তমালই তাহা 
করিতে পারে না । মেঘাদির বর্ণ বস্তুতঃ গ্রীকষ্জের বর্ণের নিকটে অতি তুচ্ছ। গ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই 

[. ৩১০৫ ] 
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মেঘাদদির বর্ণ পরিপুষ্ট]হইয়। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য লাভ করে এবং তখনই উদ্দীপক হইতে পারে। 
সময়-বিশেষে গ্রীতিমান্‌ ভক্তকে রসাম্বাদন করাইবার জন্যও মেঘাদিতে সেই শক্তি সঞ্চারিত হইয়! থাকে ; 
ইহ! লীলাশক্তিরই প্রভাব। এই অবস্থায় মেঘাদি লৌকিক বগ্তও অলোকিক প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


এই প্রসঙ্গে গ্রীপাদ জীবগোস্বীমী কাহার গ্রীতিসন্দর্ভে কয়েকটী প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ 
করিয়াছেন। যথা, 


“প্রাবুট শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষা সর্ববনূঁতমুপীবহ।ম্‌। 
ভগবান্‌ পৃজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্তযপবৃংহিতাম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০া২০1৩১। 

_(শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন ) সর্ব্বভূতের সুখাবহ বর্ষসৌন্দর্ধ্য দর্শন করিয়া ভগবান্‌ শ্ীকৃষণ স্বীয়শক্তি- 
দ্বারা পরিপুষ্ট সেই শোভ।র সমাদর করিলেন।” 

বর্ষার সৌন্বধ্য সর্বসাধারণ জে!কের নুখাবহ হইতে পারে; কিন্তু নুখস্বরূপ এবং সুখদাত। 
ভগবানের পক্ষে স্ুখাবহ হইতে পাবে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণশক্তিদ্বার পরিপুষ্ট হইয়া! লৌকিক বর্যাসৌন্দর্ধযও 
কাহার সুখাবহ হইতে পাঁরে। এই গ্রোকে প্রদশিতি হইল যে--শ্ীকৃষ্ণের আনন্দবন্ধলার্থ শ্রীকৃষ্ণশক্তি 
লৌকিক বধ শৌন্দধ্যে সঞ্চারিত হইয়া সেই সৌন্দর্ষোর পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে । 

উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তি হইতে জানা গেল-_শ্রীকফ্শক্তি লৌকিক বগ্তুরও লৌন্দর্যাদিকে 
উপবুংহিত বা পরিপুষ্ট করিয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণশক্তির স্বরূপানুবন্ী 
কর্তব্য । উল্লিখিত স্থলে গ্াকৃষ্ণের আনন্দ-বদ্ধনের জন্য সে শক্তি বর্ধীর শোভাকে বদ্ধিত করিয়াছে । 
এই ভাবে দেখা যায়, ম্ঘাদি লৌকিক বস্তুর সৌন্দর্্যাদি বর্ধনের সামর্থাও শ্রীকৃঞ্ণশক্তির আছে। শ্রীপাদ 
জীবগোম্বামী বলিয়াছেন_-গ্রীকৃষ্কশক্তিদ্ধারা মেঘাদি আগন্তক বস্তুর সৌন্দর্ধযাদি উপবুংহিত হইলে 
তাহার! উদ্দীপন-বিভাবে পরিণত হয়। শ্রকৃষ্ণশক্তির যে এতাদৃশ সাদর্থা আছে, উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তিই 
তাহার প্রমাণ। উদ্দীপন প্রস্তুত করিয়া ভক্তের কৃষ্ণবিষয়া৷ রতিকে উদ্দীপিত করিলে রসপুষ্টির 
আনুকূল্য হয়, রসের আ্বাদনে গ্রীক আনন্দ লাভ করেন। স্ৃতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তি ষে মেঘদি লৌকিক 
বন্তর সৌন্দর্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে উদ্দীপনত্ব দান করে, তাহার পধ্যবসানও শ্রীকৃষ্ণনুখে। 
ভক্তচিন্ত-বিনোদনও শ্রীকৃষ্ণশক্তির কাধ্য ২ কেনন।, তাহাতেও ভক্তুচিত্ত-বিনোদন-ব্রত শ্রীক্ের আনন্দ । 

মেঘ।দি আগন্তক বস্তও এইরূপে ভগবচ্ছক্তিদ্বার। পরিপুষ্ট হইয়! ভক্তচিত্স্থিত রতির উদ্দীপক 
হইয়া থাকে। ভগবচ্ছক্তির সহায়তা ব্যতীত লৌকিক মেঘাদি উদ্দীপক হইতে পারে নাঁ; অলৌকিকী 
ভগগবচ্ছ্ক্তির কৃপাতেই তাহার। অলৌকিক লাভ করে ! 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল__ভগবদ্বিষয়! রতি স্বরূপতঃই অলৌকিক। তাহার 
বিষয়ালম্বন-বিভাৰ এবং আশ্রগ্নালশ্বন-বিভাব্রূপ ভগবৎ-পরিকরগণও স্বরূপতঃ অলৌকিক । ভগবানের 
গ্বরূপন্ভূত উদ্দীপন-বি ভাবগুলিও স্বরূপতঃ অলৌকিক । যে-সমস্ত উদ্দীপন-বিভাব ভগবানের স্বরূপভূত 
নহ্কে, ভগবৎ-সম্পর্ষিত হইয়। তাহারাঁও অলৌকিক গ্রভাব প্রাণ্ড হয়। যে সমস্ত আগন্তক উদ্দীপন- 
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বিভাব ভগবানের স্বরূপভূতও নয়, ভগবৎ-সম্পকিতও নয়, ভগবানের শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়! 
তাহারাও অলৌকিকী দশ' প্রাপ্ত হয়। 

মেঘাঁদি লৌকিক বস্তু যে অলৌকিকী দশ! প্রাপ্ত হইয়! উদ্দীপক হয়, সেই অলৌকিকন্বও 
ওপচারিক নহে। কেননা, এ-স্থলে লৌকিক মেঘের সৌন্দর্য্য বাস্তবিক উদ্দীপন নহে, কৃ্ণশক্তিদ্বারা 
বদ্ধিত-সৌন্দধ্যই-__কৃষ্ণশক্তি মেঘের উপরে যে সৌন্দধ্য ঢাঁলিয়। দিয়াছে, তাহাই, অর্থাৎ মেঘের নিজের 
সৌন্দধ্যের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্যা কৃষ্ণশক্তি ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাই--হইতেছে বাস্তবিক উদ্দীপন । 
কৃষ্ণশক্তিউ এক্ট অতিরিক্ত সৌন্দধ্যরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছে ; ইহা স্বরূপতঃই অলৌকিক; 
কেননা, কৃষ্ণশক্তি স্বূপতঃ আলৌকিকী | মেঘ বা! মেঘের সৌন্দর্য এ-স্থলে উপলক্ষ্য মাত্র; মেঘের 
ব। মেঘের সৌন্দর্ধের উদ্দীপনত্ব উপচারিক। বাঁস্তব-উদ্দীপন যে অতিরিক্ত পৌন্দধা, তাহাই আগন্তক, 
তাহ। মেঘে ছিলন।। এজন্য ইহাকে আগন্তক উদ্দীপন-বিভাব বলা হইয়াছে। 

এই্টরূপে দেখ! গেল-_ ভগবদ্খ্ষিয়! রতি এবং ভাহার বিভাব, সমস্তই অলৌকিক--কতকগুলি 
বিভব স্বব্ূপতঃই অ[লীকিক, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্কবশত: এবং কতকগুলি ভগবানের শক্তির প্রভাবে 
অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হয়। পূর্ববন্তী ৭১৫ ( ৫ )-তনুচ্ছেদ রষ্টব্য। 

রসের কারণরূপ বিভীবসকল যে অলৌকিক, তাহ। প্রদধিত হইল। এক্ষণে অনুভাব 
বিবেচিত হইতেছে। 

(২) অনুভাবের অলৌকিকত্ব 

অলঙ্কারশান্ত্রে সাধারণতঃ রতি ব! স্থায়িভাব, বিভাঁব, অন্ভাব ও ব্যভিচারী ব| সঞ্কারী ভাঁব- 
এই চারিটাই রসের উপকরণরূপে উল্লিখিত হয়; সা্বিক ভাবের পৃথক উল্লেখ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় 
না। ইহার হেতু এই যে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি জন্য স্ক্ধিক ভাবেরও অন্কুতাবত্ধ আছে। “সান্বিক। 
অপি যেইন্যোইক্টো তেইপি যান্তান্ুভাবতাম্‌ ॥ অ, কৌ, ৫৬৫।% 

অনুভব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক বাহিক ব্যাপার । চিত্বস্থ ভাব দৃশ্যমান নহে; 
তাহার প্রভাবে বাহিরে যে সকল বাপার বা ক্রিয়া অভিব্ক্ত হয়, তাহ।দিগকেই অনুভব বলে। এই 
অন্ুভাব ছুই রকমের- উদ্ভাম্বর এবং সাত্বিক। নুভা, বিলুষ্ঠন, চীৎকার, উচ্চৈঃস্বরে রোদনাদি হইতেছে 
উদ্ভাস্বর অনুভাব। আর, অশ্র-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সান্বিক অনুভাব বা সাত্বিক ভাব। উভয়েরই 
অনুভাব্তব আছে বল্সিয়া অলঙ্কারশীস্ত্রে উদ্ভাম্বর এবং সান্বিক এই উতয়কেই এক সঙ্গে অন্ুভাব 
বলা হয়। 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন__কারণরূপ বিভাবসমূহ যেমন 
অলৌকিক, কার্ধ্যরূপ পুলকাদি অন্ুভাবসকলও তেমনি অলৌকিক | “তথা কাধ্যরূপাঃ পুলকাদয়োইপ্য- 
লৌকিকাঃ ॥১১১।* তিনি বলিয়াছেন__“যে খলু অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরণাম্-ইত্যাদৌ তর্বাদিঘ- 
পুন্তবস্তে! মন্থুষ্যেচু বস্যাত্ান্ুভোদয়মেব ভ্রাপয়স্তি ॥ গ্রীতিসন্দর্ভ; ॥১১১1__( শ্রীমদ্ভাগবতের 
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১০1২১।১৯-গ্লেংক হইতে জ।ন। যায় ) শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণের ফলে জঙ্গমলমূছের অস্পন্দন (স্তিস্ত- 
নামক সাত্বিক ভাব ), আর বৃক্ষদকলের পুপকোদ্গম হইয়াছিল। এই শ্লোক-প্রমাণ হইতে জান! যায়, 
স্তস্ত-পুলকাদি যে সকল অনুভব বৃদ্ষ।দিতে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যগণে সে সকল অত্যদ্ভুতরূপেই উদিত হয়।” 
তাৎপধা এই যে_ ইন্দরিয়শূগ্ত বৃক্ষাদিও যাহাতে পুলকে পূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তির পরমোৎকর্ষ-সমস্বিত 
মানুষে যে তাহা স্তস্ত-পুলকাদি অনুভাবের অত্যন্ত প্রকাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
কোথায়? অন্যান্ত অনুভাব৪ এই প্রকারের। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ময়ুরগণ নৃত্য করে, যমুনার জল 
স্তস্তিত হয়, প্রস্তর দ্রবীভূত হয্। লৌকিক জগতে এ-রপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না । এজন্য ভগবদ্বিষয়া 
রতির অনুভাব-সকলও আ[লীকিক, লোকাতীত-প্রভাবসম্পন্ন। 

উল্লিখিত উদাহরণ দেখ। যায়__বেণুধ্বনির ফলেই স্তস্ত-পুলকাদির উদয় হয়| বেণুধবনি 
হইতেছে উদ্দ'পন-বিভাব। ভাহার ফলে যখন স্থন্ত-পুলকাঁদির উদয় হয়, তখন বুঝিতে হইবে, স্তস্ত- 
পুলকাদি অনুভাব হইতেছে বেণুধ্বনির কা এবং বেণুধবনিরূপ উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে তাহার কারণ। 

উল্লিখিত স্থলে অন্রভাবেব আলৌকিকত্বের হেতু হইতেছে লৌকিক-ব্যাপার-বিলক্ষণা ; 
লৌকিক-জগতে এত।দৃশ বা।পার দৃষ্ট হয় না বলিয়াই, অন্ুভ।বকে অলৌকিক বল! হইয়াছে! কিন্তু এই 
অনুভাবসমূহ স্বরূপত:ও আলৌকিক; কেননা, শ্বূপতঃ লৌকিক বিভাবাদি হষ্টতে তাহাদের উদ্ভব | 

(৩) জঞ্চারিভাবের অলৌকিকন্থ 

নির্বেদ, বিষাদ, দৈষ্ক।দি ভেত্িশটা হইতেছে সঞ্চারী ব! বাতিচারী ভাব। এ-সমস্ত হইতেছে 
রসেোৎপত্তির নহায়। ভক্তিরাংস এ-সমস্তও অলৌকিক । “এবং নির্ববেদাছ।: সহায়াশ্চালৌকিক। মন্তব্যঃ ॥ 
গ্রীতিসন্দর্ভ: ॥১১১॥--এই প্রকারে নিব্বেদাদি-সহায়সকলকেও অলৌকিক বলিয়া মনে করিতে হইবে ।” 
এ-স্কুলেও লোক বিলক্ষণত।বশতঃ আলৌকিকত্ব। ছু'-একটী উদাহরণ দেওয়া! হইতেছে । 

শারদীয়-রাসস্থলী হইাত শ্রীকৃষ্ণ আন্তঠিত হইলে, ভ্বদয়-ভ্রান্তিজনিত উন্মাদবশতঃ বিরহিণী 
গোঁপীগণ দমবে তকঠে উচ্ৈযম্বরে গ্রীকৃষের গান করিতে লাগিলেন । এশম্থলে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব 
প্রদণিত হইয়াছে । “উন্মাদে৷ হ্দয়্রান্তৌ। গায়ন্তা উচ্চৈরমুমেব সংহতা ইত্যাদি ॥ গ্রীতিসন্দভ৫ ॥ 
৩৪৫” লৌকিক জগতে এইরূপ কাপার দৃষ্ট হয় না । 

উদ্ধবের নিকটে শ্কুষ্চ বলিয়াছেন--“গোপীগণের প্রিয়সকলের মধ্যে আমিই প্রিয়তম । 
আমি দূরে গমন করিলে, আমাকে স্মরণ করিয়া তাহার! মুচ্ছ? প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিরহজনিত 
উৎকঠঠায় তাহারা বিহবল হয়া থাকেন।” এ-স্থলে অপন্মর-নামক সঞ্চারিভাবের কথা বল! 
হইয়াছে। মনোলয়ে অপস্মার। “অপস্মারো! মনোলয়ে। ময়ি তঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দৃরস্থে 
গোকুলস্তিয়ঃ। স্মরস্তেযোইঙ্গ বিশৃহাস্তি বিরহোৌৎকষ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ (শ্ত্রীভাঃ ১০৪৬৫ )॥ ও্রীতিসন্দর্ডঃ॥ 
৩৪৬” লৌকিক জগতে এইরাপ বাপার দৃষ্ট হয় না। 


সঞ্চরিভাবলমূহকে স্বর্ূপত:ও অলৌকিক বল। যায়; কেননা, ইহাদের উদ্ভব হয় স্বরূপতঃ 
অলৌকিকী কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে। 
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(8) বিভাবাদির স্বরূপগত আলৌকিকত্ব 
শ্রীপাদ জীবগো স্বামী তাহার গ্রীতিপন্দ্ভে বলিয়/ছেন__“কচিত্ব, সর্ধেধামপি স্বত এবালৌ- 
কিকন্বম্‌ ॥১১১।॥-_কোনও কোনও স্থলে ( অপ্রকট ধামে) সকলেরই ( বিভাবাদি সকলেরই ) স্বত/সিদ্ধ 
অলৌকিকত্ব দৃষ্ঠ হয়।” ইহার প্রমাণরূপে তিনি ব্রহ্মপংহিতার গ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। যথা, 
শশ্রিয়: কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবে। 
দ্রুম। ভূমিশ্চিন্তানণিগণময়ী তোফ়মমৃতম্‌। 
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়ুসখী । 
চিদানন্দং জো[তি; পর্মপি তদাস্বাগ্ঠমপি চ॥ 
স যত্র ক্গীরান্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ স্ুমহান্‌ 
শিমেধাদ্ধাখো। বা ভ্রজতি ন হি যত্র/পি সময়ঃ । 
ভজ্জে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলেকিমিতি যং 
বিদন্তন্তে সম্তঃ শ্িতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ব্রহ্মসংহিতা। ॥ ৫।৬৭-৬৮ ॥ 
_(ব্রম্থা। বলিয়াছেন ) যে স্থলে কান্থ। হইতেছেন লক্মীগণ, কান্ত হইতেছেন পরম-পুরুষ ( পুরুষোত্তম 
ভ্রীকৃষ্ণ ), বৃক্ষদকল হইতেছে কল্সভরু ( সবাভাষ্টপ্রদ ), ভূমি হইতেছে চিন্তামণিগণময়ী, জল হইতেছে 
অমুত, কথা হইতেছে গান (গানের ন্যায় পরম-মধুর ), গমন হইতেছে নাট্য (নাট্যের মত রস-বিধায়ক), 
বংশী হইতেছে প্রিয়সখী (বংশী প্রিয়সখীর কাধ করে), জ্যোতিঃ৪ হইতেছে পরম-চিদানন্্ এবং 
পরম-আ্বাদা ও, যে-স্থানে স্ুরভিসমূত হইতে সুমহান্‌ ক্গীরসমুদ্র প্রবাহিত হয় এবং নিমেষাদ্ধ সময়ও 
অতীত হয় না, আমি (ব্রন্গা ) সেই শ্বেতদ্বীপকে ভন করি-_যে শ্বেতদীপকে এই জগতিস্থ অল্প 
কতিপধ় সাধুপুরুষ গোলোক বলিয়া অবগত আছেন।” 
এই শ্লেকে অপ্রকট ভগবদ্ধামগোলে।কের কথ! বলা হইয়াছে । সে-স্থানে বিষয়ালম্বন- 
বিভাব হইতেছেন সচ্চিদানন্দ পুরুযোন্তম শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ-_যাহার। 
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সুতরাং সচ্চিদানন্দ ; আার, সে-স্থানে যাহারা বিরাজিত, তাহাদের কথ1, গমনাগমন এবং 
তত্রতা ভূমি, জল, জোতিঃ, স্থুরতি-গাতীসমূহ এবং বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাবসমূহও স্বরূপতঃ 
চিন্ময়, আনন্-স্ববূপ। এ-সমস্তের উপলক্ষণে অনুভাব-সঞ্চারিভাবসমূহেরও স্বরূপতঃ চিন্ময়ত্ধ স্চিত 
হইতেছে । এইরূপে দেখা গেল-_অপ্রক্ট গোলোকের বিভাবাদি সমস্তই বস্তবিচারে চিন্ময়, আনন্দ- 
স্বরূপ__ ন্ুুতরাং তঃই অলৌকিক । প্রকট ধাঁমে আগন্তক উদ্দীপন লৌকিক মেঘাদি আছে; কিন্ত 
অপ্রকটে তাহাও নাই : তত্রত্য মেঘাদিও স্বরূপতঃ চিন্ময় - সুতরাং স্বতঃই অলৌকিক। 


(৫) উপসংহার 
রতিনামক স্থায়িভাব যে বি্ভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, তাহা 
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প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণঞ স্বীকার করেন। বন্ত্রবিচারে প্রাকৃত-রসের উপকরণ রতি-বিভাবাদি যে 
অলৌকিক নহে, তাহারা যে লৌকিকই, তাহা! পূ প্রদিত হইয়াছে (৭1১৭৪ক-মনু )1 উপচার- 
বশতঃই তাহাদিগকে অলৌকিক বলা হয়। প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের অভিমত রসনিষ্পর্তির আলোচনায় 
ইহাও দেখ! গিয়াছে ধে, রসনিষ্পত্তিসম্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদে র্‌সনিষ্পত্তির এবং রসাম্বাদনের প্রাক্রয়াই 
অলৌকিক ; রসের অলৌকিকতসম্বন্ধে এই দকল মতবাদ হইতে কিছু জীনা যায় না। রসনিম্পাত্তর 
এবং রসাস্থাদনের প্রাক্রয়ার অলৌকিকত্‌৪ যে পচারিক, তাহা ৪ প্রদণগিত হইয়াছে । কেবল ব্রহ্ধান্বাদ- 
সহোদরত্ব-খ্াযাঁপন করিয়াই তাহার! প্রাকৃত-রসের অলৌকিক প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
এতাদূশ অলৌকিকতও যে উপচারিক, তাহ1ও পূর্বে প্রদশিত হইয়ীছে। 

ভক্তিরস্ের অলৌকিকত্ব কিন্তু অন্থরূপ। ভক্তিরসের উপকরণ-_ভক্তিরূপ স্থায়িভাব, 
আশ্রযালম্বন-বিভাব, বিষয়ালম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, অন্ুুভাব (উদ্ভাম্বর ও সান্তিক) এবং 
সঞ্চারিভাব_এই সমস্তই যে শ্ববূণত; অলৌকিক, তাহাদের প্রভাব যে অলৌকিক, পুরবিপ্তা 
মালোচনাঁয় তাহ! গ্রদণিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে যে রসের উদয় হয়, তাহাও যে 
স্বরূপত: অলৌকিক--লোকাতীত, মায়াতীত, চিন্ময়, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাঁশই থাকিতে 


পারে না। বিভিন্ন অলৌকিক চিন্ময় বস্তুর সিলনে উৎপন্ন বস্ক্ব কখনও লৌকিক বা অচিৎ--জড়- হইতে 
পারে না। ভক্তিরসের প্রভাবও যে অলৌকিক, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহ। ব্রক্মানন্দ্-তিরস্কারী। 
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দশম অধ্যায় 
রস-সম্ুহ্ের মিব্রতা, শক্রুতা এবং তটগ্থভা, অঙ্গাজিত্ব, বিরসভাদি। 


১৭০। ব্লসসমূহের মিত্রতা ও শশক্রুতা 

লৌকিক জগতে দেখা যায়, যদি কেহ সর্ববাতোভাবে আমাদের আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে আমরা আমাদের মিত্র বলিয়! থাকি। আবার যদ্দি কেহ সর্বদাই আমাদের প্রাতিকৃল্য 
বা অনিষ্টাদি করেন, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের শক্র বলিয়া থাঁকি। রসের ব্যাপারেও এইরূপ 
শক্র বা মিত্র আছে। 

যদি কোনও রম অপর রসের আম্ুকুল্য করে, পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইলে সেই পুষ্টিবিধায়ক 
রসকে অপর (পুষ্টপ্রাণ্ড ) রসের মিত্র বল! হয়। আবার, যদি কোনও রস অপর রসের প্রাতিকৃলযা 
করে-_-অপর রসকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজেরই প্রাধান্য বিস্তার করে-_তাহ! হইলে সেই প্রতিকূল (ব। 
রসবিঘাঁতক ) রসকে অপর রসের শক্রু বল! হয়। 


১৭৬। ব্বিভিজ্ঞ ক্রমে মিত্রব্রস গু শত্রুক্পস 
কোন্‌কোন্‌ রস কোন্‌ কোন্‌ রসের মিত্র এবং কোন্‌ কোন্‌ রস কোন্‌ কোন্‌ রসের শক্ত, 
নিয়োদ্ধত শ্লোক-সমূহে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বলিয়াছেন। 
মিত্র ও স্ুহ্থৎ একার্থক এবং শক্র, প্রতিপক্ষ, বৈরীও একার৫ক। বৈরীকে বিরুদ্ধও বল। হয়। 
“শান্তন্য গ্রীতি-বীভতস-ধর্ম্মবীরা: সুদ্বরাঃ। 
অদ্ভুতশ্চৈষ বিজ্েয়ঃ প্রীভাঁদিধু চতুর্ঘপি ॥ 
দিষ্ন্ত শুচিযুদ্ধবীরো! রৌজে। ভয়ানকঃ ॥ 
ুহুৎ গ্রীতন্ত বীভৎস; শান্তে। বীরদয়ং তথা। 
বৈরী শুচিযু্ধবীরো৷ রৌদ্ুশ্চৈকবিভাবক: ॥ 
প্রেয়সন্র শুচিহ্স্থো যুদ্ধবীরঃ স্হাদবরাঃ। 
ঘ্িষো বংসল-বীভৎস-রৌন্রা ভীন্মশ্চ পূর্ব ॥ 
ব্ৎসলম্য সুহ্ৃদ্ধাস্তঃ করুণে। ভীম্মতিত্তথা । 
শত্রঃ শুচিযুদ্ধবীরঃ গ্রীতো রৌদ্রশ্চ পূর্বববং | 
শুচেহস্ন্তথ। প্রেয়ান্‌ সুহ্ৃদস্ত প্রকীত্তিতঃ। 
দ্বিষো বংসল-বীভৎস-শাস্ত-বৌদ্র-ভয়ানকা: 
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রসসমূহের শক্র-মিত্র ] 


অনুবাদ 
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প্রানুরেকন্থ সুহাদং বীরধুগ্মং পরে রিপুম্‌ ॥ 

মিত্রং হাস্তস্ত বীভৎস: শুচিঃ-প্রেয়ান্‌ সবৎসলঃ । 
গ্রতিপক্ষস্ত করুণস্তথ। প্রোক্তো ভয়ানক ॥ 
অন্ভৃতস্ত সুহ্ৃদ্বীরঃ পঞ্চ শান্তাদয়স্তথ। 
প্রতিপক্ষো। ভবেদস্ত রৌদ্র বীভৎস এব চ॥ 
বীরস্ত ততো হণন্তঃ প্রেয়ান্‌ শ্রীতস্তথা নুহ্ৃৎ। 
ভয়ানকে বিপক্ষোস্ত কম্তচিচ্ছাস্ত এব চ ॥ 
করুণন্য স্রহ্ধদ্‌-রৌদ্রো বংমলশ্চ বিলোক্যতে 
বৈরী হাস্তোইস্য সন্তোগশৃঙ্গীরশ্চাভ্ুুতস্তথ! ॥ 
রৌদ্রসা করুণ? প্রোর্তো বীরশ্চাপি স্ুন্ধদ্বব্ঃ। 
প্রতিপক্ষন্্ হাস্যোইস্য শুঙ্গ/রো। তীযণোহপি চ॥ 
ভয়ানকস বীভৎস; করুণশ্চ সুন্গদ্ধরঃ | 

ছবিষস্ত বীর-শুঙ্গার-হা সা-রৌন্রাঃ প্রকীন্তিতাঃ । 
বীভৎসম্ত ভবেচ্ছান্তো হাস্তঃ প্রীতস্তথ| সুন্ধত। 


শব্র; শুচিস্তথ। প্রেয়ান্‌ জ্বেয়। যুক্তা! পরে চ তে ॥--81৮1২-১৪॥ 


ক। শাস্তরসের শ্র-মিতর 
প্রীত (দাস্য), বীভৎস, ধর্মবীর* ও অদ্কুত--ইহারা হইতেছে শাস্তুরসের সুহ্ৃদ্ধর (মিত্র )। 
বীভৎস, ধন্মবীর ও অন্ুত-_ইহারা গ্রীতাদি চারিটা রম্দেরও ( অর্থাৎ দাস্ত, সখা, বংলা এবং মধুর 
রদেরও) সু্ধদ্বর। শান্তরসের শত্রু হইতেছে-_শুচি ( মধুর ), যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক। 

খ। দান্যরসের শক্রে-মিত্র 

প্লীতরসে (দাস্যরসে ) বীভংস, শান্ত, বীরদ্ধয়্ ( অর্থাৎ ধন্মবীর ও দানবীর ) হইতেছে সুদ 
(মিত্র); আর, মধুর এবং কৃঞ্ণবিভাঁবক ( সাক্ষাৎ কৃষণসন্বদ্ধ হইতে উৎপন্ন ) যুদ্ধবীর ও রৌদ্র হইতেছে 
গ্রীতরসের ( দাস্তরসের )শত্র। (কৃষ্ণবিভাবক যুদ্ধবীর হইতেছে-__আমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব, 
_.এইবূপ ভাব; আর কষ্ণবিভাবক রৌদ্র হইতেছে__কৃষের প্রতি কোপময় ভাব? এই দুইটাই দাস্তরল- 
বিরোধী; সীকায় শ্ীজীবপাদ বলিয়াছেন, এ-স্থলে যে-সমন্ত রসের কথা বলা হইল না, সে-সমস্ত রসের 
স্থলেও এই রীতিতেই ব্যাখা। করিতে হইবে )। 


[ ৭১৭৬-অনু 


* বীর-রসের চাঁরিটা ভেদ আগে যুদ্ধবীর, দানবীর, দগ্মাবীর, এবং ধর্দদবীর। “যুদ্দদান-দয়া-ধর্দৈশতু্ধা 
বীর উচ্যতে ॥ ভ, ব, সি, ৪1৩1১)” 


[ ৩১১২ ] 


রলসমূহের শত্র-মিত্র ] রসতব [ ৭১৭৬-অহ্ 


গ। সধ্যরসের শক্র-িত্র 

প্রেফোরসে ( সখ্যরসে ) মধুর, হাস্য ও ( কৃষ্ণবিষয়াশ্রয়তাময় ) বুদ্ধবীর হইতেছে স্ুহদ্বর 
( মিত্র); মার, বংসল, বীভংস. এবং পূরর্ববৎ ( কৃষ্ণবিভাবক ) রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শক্র। 

ঘ। বংসল-রসের শর্ু-মিত্র 

বসল-রসে হাস্য, করুণ এবং ভীম্মভিৎ (অস্ুর-বিষয়ক-ভয়ানক-ভেদ) হইতেছে সুহধৎ (মিত্র) ; 
আর, মধুর, প্রীত ( বৎসলের কৃষ্ণবিধয়ক দাস্য) এবং পূর্বববৎ ( অর্থাৎ কৃষ্-বিভাবক, কৃষ্ণের সহিত 
পারম্পরিক ) যুদ্ধবীর ও ( কৃষ্ণবিভাবক, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি কোপময় ) রৌদ্র হইতেছে শক্রু। 


৬) মধুর রসের শব্রু-মিক্ত 
ম্ধ্র-রসে হাস্য ও প্রেয় ( সখা) হইতেছে সুহৃত (মিত্র); আর, বৎমল, বীভৎস, শাস্ত, 


রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শক্রু। 
কেহ কেহ বলেন--মধুর-রসে একমাত্র বীরদ্ধয়ই ( অর্থাৎ যুদ্ধবীর ও ধর্মবীরই ) হইতেছে 
সুহৎ ব1 মিত্র; তগ্চিন্ন অন্য সনস্তই শক্র | ইহ] শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত নহে )। 


চ। হ্ান্ঠারসের শক্র-মিত্র 
হাস্যরসে বীভৎস, মধুর ও সংসল হইছেছে মিত্র (এ-স্থলে বীভৎস-শব্দে কৃতত-বীভৎমিত-বেশ 


এবং বিদূষক।দি-লক্ষণ ভক্গান্ত্ররের দর্শনজাত বীভংসকেই বুঝাইতেছে ; অতান্ত-বীভতসিত-দৌর্ধাদি- 
দর্শনজাত বীভংদ অভিপ্রেত নহে, আর্থাৎ অন্ত কোনও ভক্ত যদি বিদূষকাঁদির স্ঠায় বীভৎসজনক 
বেশ-ভৃষাদি ধারণ করেন, তাহ। হইলে ভ্রাহার দর্শনে যে বীভংমের উদয় হয়, মেই বীভংসই হইতেছে 
হাস্যরপের নিত্র; অত্যন্ত অপ্রিপ দৌর্গন্ধাদির অনুভবে যে বীভৎসের উদয় হয়, তাহ] হাস্যরসের 
মিত্র নহে )। আর, করুণ ও ভয়ানক হইতেছে হাসারসের শত্রু । 


ছ। অন্ভুত-রসের শক্র-মিত্র 
অদ্ভুত-রসে বীর ও শাস্ত।দি পাচটা ( শাস্ত, দালা, সখ্য, বাংসল্য, ও মধুর ) হইতেছে মিত্র 


এবং রৌদ্র ও বীভতৎম হইতেছে শক্র। টীকা গ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন__অস্ক অলৌকিক 
বস্তর অনুভব হইতে জাত চমতকারের ভীষণ ও বীভংসের অনুভবে রসের বিদ্ধ হয় বলিয়াই এ-স্থলে 
রৌদে ও বীভতদকে শক্ু বলা হইয়াছে; তাহাদের স্বচমতকার নিষিদ্ধ নহে; কেননা, তাহাতে “রসে 
সারশ্চম্তকাঁর:-ইত্যাদি বাক্যের সহিত বারোধ উপস্থিত হয়। 

জর] বীর-য়সের শক্রু-মিত্র 

বীররসে অদ্ভত, হাস্য, স্ধ্য ও দাঁস্য হইভেছে মিত্র। আর, ভয়ানক হইতেছে শক্র। 
কাহারও কাহারও মতে শাস্তও বীররসের শক্রু। 


বা। করুণ রসের শক্র-মিত্র 
করুণ-রসে রৌদ্র এবং বদল হইতেছে মিত্র ( এ-স্থলে “রৌদ্র বলিতে, পূর্বে কোনও লময়ে 


্বীয়-প্রিয়জনের পীড়ন দর্শনাদিতে পুর্ব্বেই যে রৌদ্রের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্মরণকে বুঝায় ? বর্তমান 


| ৩১১৩ ] 
৩৪৩ 


রসসমূহের শক্র-মিত্র ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭১৭৭-অন্ক 


রৌদ্রকে বুঝায় না; কেননা, তাহা ভগ্মাত্র জন্মায়)। আর, হাসা, অন্তত এবং সস্তোগ-শূঙ্গার 
হইতেছে শক্র (টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বন।থচক্রধর্তী লিখিয়াছেন__অনেক রকম শৃঙ্গারের মধ্যে সম্ভোগা ত্বক 


শূঙ্গারই হইতেছে করুণরসের বৈরী )। 

ঞ। রৌদ্র-রসের শক্র-মিত্র 

রৌদ্ররসে করুণ এবং সীর হইতেছে মিপ্র এবং হাস্থ, শুঙ্গার এবং ভয়ানক হইতেছে শক্রু। 

ট। ভয়ানক রসের শব্র-মিত্র 

ভয়ানক রসে বীভৎস এবং করুণ হইতেছে মিত্র এবং বীর, শৃঙ্গার, হাস্য এবং রৌদ্র 
হইতেছে শক্র! 

ঠ। বীভগুস রসের শক্র-মিত্র 

বীভৎস রসে শান্ত,হাস্য ও 'গ্বীত (দ1স্য ) হইতেছে মিত্র; আর, মধুর ও প্রেয়ান্‌ (সখ্য) 
হইতেছে শক্র এবং যুক্তিদ্বারা অন্ঃ যে-সমস্তরসের শত্রুতা উপলব্ধি হয়, তাহারাও বীভৎসের শত্র। 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিয়াছেন--বিদুষকাদিকৃত কুবেশাদিতে যে হাস্যের উদয় হয়, সেই 
হাস্যই হইতেছে বীভৎসের মিক্স, সর্বপ্রকার হাসা নহে। 


১৭৭। লিভ ল্রলেল্স তউ্হ আল 

লৌকিক জগতে আমর] দেখি, যেবাক্তি আমাদের মিপ্রও নহেন, শক্রও নহেন, হিনি 
আমাদের ইষ্টও করেন না, অনিষ্টও করেন না, তাহাকে আমরা আমাদের তটস্থ পক্ষ ব। উদাসীন পক্ষ 
বলিয়া থাকি। তদ্রুপ, যে রস অপর রসের ইষ্টও করে না, অনিষ্টও করে না_ পুষ্টিবিধানও করে না, 
সক্ষোচ-সীধনও করে না__তাহ!কে বল। হয়, সেই অপর রসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস। 

তটস্থুরস-সম্বদ্ধে ভক্তিরসামৃতসিস্কু বলিয়াছেন, 

“কথিতেভাঃ পরে যে স্থাস্তে তটস্থাঃ সতাং মতা: ॥81৭1১৫॥ 

__বিভিষ্ন রসের শক্র-মিত্র-কথন-প্রনঙ্গে কোনও বিশেষ রস সম্পর্কে যে-সমস্ত রসকে সেই বিশষ রসের 
মির বল হুইয়াছে এবং যে-সমস্ত রসকে তাহার শক্রু বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত মিত্ররস এবং শত্ররস 
বাতীত অন্যান্য সমস্ত রই হঈতেছে সেই বিশেষ রস-সম্পর্কে তটস্থ রস।” 

যেমন পৃর্ব্ে (১৭৬ক-অনুচ্ছেদে ) বল। হইয়াছে দাস্য, বীভংস, ধশ্মধীর ও অন্তত হইতেছে 
শান্তরসের মিত্র এবং মধুর, যুন্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শান্তরসের শক্র। এই সমস্ত রস__ 
অর্থাৎ দাসা, বীভংস, ধর্্াবীর, অন্ত, মধুর, যুদ্ধনীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রস-__ ব্যতীত অন্য সমস্ত রসই” 
হইতেছে শান্তবলের পক্ষে তটগ্থ বা উদাসীন। এইবূপে দেখা গেল-_সধ্য, বাৎসল্য, হথান্ত, করুণ, 
দানবীর হইতেছে শাস্তরসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস। 

(মাট রস হইতেছে-_শাজ, দাস্ত, সখ্য, বাৎসলা, মধুর এবং হাস্ত, অন্ত,ত, বীর (বীররসের 


[ ৩১১৪ ] 


রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত ] রসতত্ব [ ৭১৭৮-আম্থু 


চারিটী বৈচিত্রী--যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্নবীর ), করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। শাস্ত- 
রসের পক্ষে তটম্থ-রস-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যে রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, সেই রীতিতে অন্ঠান্ত রসেরও 


তটস্থ রস নির্ণয় করিতে হইবে। 


১৭৮। ল্লসসমূুহেল অজ্দাক্কিত্ব 


মি্রকত্য 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু বলেন, কোনও রস তাহার মিব্ররসের সহিত মিশ্রিত হইলে সম্যক্রূপে 


আস্বাগ্ভ হয়। “নুহৃদা মিশ্রণং সমাগান্বাদযং কুরুতে রসম্‌ ॥81৮1১৫।৮ 
“ছয়োস্ত মিশ্রণে সাম্যং ছুংশক- স্যাত্ু,লধৃতম্‌। 
তম্মাদঙ্গাকগিভাবেন মেলনং বিছুষাং মতম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৪1৮1১৬। 
_-ছুইটী রসের মিশ্রণ হইলে তুলাদণগুধৃত বস্তুর ন্যায় তাহাদের সমতা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। এজন্ত 
পণ্ডিতগণ অঙ্গাঙ্গিতীবেই তাহাঁপ্রের একত্র ভাবনা করেন।” 
অর্থাং যে ছুইটী রস্রে মিশ্রণ হয়, তাহাদের একটাকে অঙ্ী রস এবং অপরটীকে তাহার 
অঙ্গরস বলিয়া মনে করা হয়। যে র্স্টী অন্ত রসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহাকে অঙ্গী রস এবং 
অপর্টীকে তাহার অঙ্গরস মনে করা হয়। 
ভক্তিরসামৃতসিক্ুও বলিয়াছেন__মুখ্যই হউক, বা গোৌণই হউক,যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, 
সে-স্থলে সেই রসের স্থৃহৃদ্‌ রসকেই অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। 
ভবেনুখ্যোহথ বা গৌণে। রসোহন্গী কিল ত্র যঃ। 
কর্তব্যং তত্র তস্াঙ্গং সুহ্ৃদেব রস বুধৈঃ ॥ 9181১৬ ॥ 
রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্বের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও 
নিয়ে উদ্ধত হইতেছে। 
“সোহঙ্গী সববাতিগে। যঃ স্যান্ুখো। গৌণোহথবা রসঃ। 
স এবাঙ্গং ভবেদজিপোষী লঞ্চারিতাং ব্রজন্‌ 091৮1৩$| 
-_( বহু রসের মিলনে মুখ্যরস বা শৌণরস হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ) মুখ্যই হউক বা 
গৌণই হউক, যে রম্টী আন্বাছ্যত্ধে সর্ধ্বাপেক্ষা উৎকর্ষময় ( সর্বা(তিগ ) হয়, তাহ হইবে অঙ্গী ; আর 
যে রস সতণরিতা' প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গী রসের পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইবে অঙ্গ 1” 
নাট্যাচাধ্যগণও বলিয়াছেন £__ 
“এক এব ভবেৎ স্থায়ী রসে! মুখ্যতমো হি যঃ। 
র্সান্তদনুযায়িস্বাদন্যে সুুব্যভিচারিণঠ ॥81৮1৩3। 
_-রস-সমূহের মধ্যে যে রস মুখ্যতম, সেইটী মাত্র স্থায়ী (অঙ্গী); তাহার অনুগামী বলিয়া অন্য 


রসগুলি হইবে ব্যভিচারী ( অঙ্গ )।” 
[ ৩১১৫ ] 


রস্সমূহের অঙ্গ|জিদ্ব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৭৮-অস্ু 
জ্ীবিষুঃধর্মোত্তরও বলেন ২ 
“রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং তবেদ্বনু। 
স মস্তবো রস: স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চ।রিণো। মত: ॥ ভ, র, সি, ৪1৮1৩৫॥ 
একত্র সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বহু ( অধিক ) হইবে, তাহাকে স্থায়ী ( অঙ্গী) বলিয়। 
মনে করিতে হইবে; আর অবশিষ্ট রসসমূহকে (স্থায়ীর বা অন্্ীর পৌষক বলয়!) সঞ্চারী (অঙ্গ) 
বলিয়া মনে করিতে হইবে 1” 
“স্তোকাদ্বিভাবনাজ্জাতঃ সংপ্রাপা ব্যাভিচারিতাম্‌। 
পুফলিজপ্রতূং মুখাং গোৌণস্তাত্রৈব লীয়তে ॥ ভ, র, সি, 91৮1৩৫। 
-ন্বল্প বিভাবন! হইতে উৎপন্ন গৌধরস ( অর্গরস ) বাভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভু (অঙ্গী ) 
মুখ রসকে পুষ্ট করিয়া সেই মুখা রসেই লীন হয় ( অর্থাৎ প্রপানক রসে মরীচাদির নায় লীন হইয়! 
আন্বাদ্য হয় )। 
“প্রোদান্‌ বিভাবনোতৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখোন লম্তিতঃ। 
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপাঙ্গিত্বমশ্,তে ॥ ত, র, সি, ৪1৮/৩৫।| 
--বিভীবনার উৎকর্ষ হইতে উদ্দিত গৌণরপও সম্কৃচিত নিজনাথ মুখারসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া অঙ্গিতব 
প্রাপ্ত হয়। (এস্থলে সঙ্কুচিত মুখ্যরসই হয় অঙ্গ)।” 
“মুখাত্্জত্বমাসাদ্য পুষ্ণনিত্রমুপেন্দ্বৎ। 
শৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগুঢনিজবৈভবঃ | 
অনাদিবাননোক্তাবাসিতে ভক্তচেতাসি। 
ভাভোব নতু লীনঃ স্তাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ ॥ ভ, র, সি, ৪1৮৩৬| 
- উপেন্্র (ব1 বামনদেব নিজে ইন্দ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র অঙ্গীকার করিয়া) যেমন ইন্দ্রকে পোষণ করেন, 
তদ্রুপ মুখ্য রস স্বীয় প্রভাব গোপন করিয়া অস্ধত্ব প্রাণ্ড হইয়া গৌণরসকে পুষ্ট করিয়া গৌণরসের অঙ্গিত 
বিধান করে এবং অনাদি-বাঁসনোস্তাসিতবাসিত (পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তিবাসন! বিশিষ্ট ) ভক্তচিত্তে শোভ। পায়, 
কিন্তু গৌণ সঞ্চারীর ম্যায় লীন হয় না।” 
পূর্ববর্তী “স্তোকাঁদৃবিভাবনাজ্াত:” ইত্যাদি ভ,র, লি, ৪/৮৩৪-্লোকে বলা হইমাছে__ 
অঙ্গরূপে গৌণরস অঙ্গ” মুখ্যরসকে পুষ্ট করিয়! সেই মুখারসেই লীন হয়। এ-স্থলে বলা হইল- সুখ্যরস 
যখন অঙ্বত্থ প্রাপ্ত হইয়া পুষ্টিবিধানপূর্ব্বক গৌণরসকে অঙ্গী করে, তখন কিন্তু অঙ্গ মুখ্যরস অঙ্গী 
গৌণরসে লীন হয় না; ওক্তের চিত্তে তাহা বিরাজ্গিত থাকে। 
“অঙ্গী মুখা; স্বমত্রান্নৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্ধয়ন। 
স্বজাতীয়ৈধিজাতীয়ৈঃ স্তন: সন বিরাজতে ॥ ভ, র, সি, 81৮1৩৭॥ 
- অঙ্গী মুখ্যরস স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ( শক্রধজিত ) ভাব-সকলদ্বার1! নিজেকে সম্যক্রূপে 


[ ৩১১৬ ] 


রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্ব ] রসতত্ব [ ৭১৭৯-অনু 


বন্ধিত ( পরিপুষ্ট) করিয়! স্বতত্ত্ররূপে ( অগ্য কোনও ভাবের বশ্ঠতা৷ স্বীকার না করিয়! ) প্রকাশ পায়।” 
অর্থাৎ মুখাযরস যখন অঙ্গী হয়, তখন স্বজাতীয়-বিজ।তীয় সমস্ত ভাবকে স্বীয় বশে আনিয়া 
তাহ।দের দ্বারা নিজে পুষ্টি লাভ করে, তাহাদিগকে অঙ্গতা দান করে। 
“যন্ত্র মুখস্য যো ভক্কো। ভবেমিত্যনিজা শ্ররঃ 
অঙ্গী স এব তত্র স্থানুখ্যোহপ্যন্টো ইন্গভাং ব্রজেৎ ॥91৮৩৮| 
--যিনি যে-মুখ্যরসের ভক্ত, তিনি নিত্য আপনার নিঞ্জ রমেরই আশ্রিত হয়েন; ভাহার সম্বন্ধে সেই 
রসই জঙ্গী হয়; অন্ত মুখ্য রসসমূহ অঙ্গতা লাভ করে।” 
“আম্বাদোত্রেকহেতুত্বমঙ্গস্তাঙ্গত্মঙ্জিনি। 
তদ্ধিনা তন্ঠ সম্পীতো বৈফল্যায়ৈব ক্পতে ॥ 
যথ। মৃষ্টরসালায়ীং যবসাদেঃ কথপ্চন। 
তচ্চর্বণে ভবেদেব সতৃণাত্যবহারিতা ॥ ভ, র, সি, ৪1৮/৩৯। 
_-অঙ্গরস যদি অঙ্গীরাদের আস্মাদীতিশয়ের হেতু হয়, তাহ! হইলেই তাহার অঙ্গত সার্থক হয় , তাহা 
ন! হইলে তাহার মিলন হয় কেবল্প বৈফল্য মাত্র ( অসার্থক )। স্থুমিষ্ট রস।লায় তৃণাদি পতিত হইলে 
সেই তৃণাদির সহিত রসালার চর্ব্বণ করিলে যেমন সতৃণাভ্যবহারিতা ( তুণের সহিত উত্তম ভৌজন- 
কর্তৃকতা ) হয়, তদ্রুপ ।” 
উপরে উদ্ধত উক্তিসমূহ হইতে যাহা জান! গেল, তাহার সার মন্দ্ব হইভেছে এই $__ফদি 
একাধিক রসের একত্র মিলন হয়, তাহা হইলে অন্য রসসমূহের ছার! পুষ্টি লাভ করিয়া যে রসটা 
সর্বাপেক্ষা অধিক আব্বাদা হয়, সেই রসটা হইবে অঙ্গী এবং অগ্ঠ রসগুলি হইবে তাহার অঙ্গ। পোষা- 
পোষক সম্বন্ধ না থাকিলে অঙ্গাঙ্গি-সম্বদন্ধও থাকিবেনা। 
শান্তাদি মুখারসও অঙ্গী হইতে পারে এবং হাস্থাদি গৌণরনসও অঙ্গী হইতে পারে । পৃথক্‌ 
ভাবে তাহ! প্রদর্শিত হইতেছে। 


মুখ্যরস- সমূহের অলি 
১৭৯। অঅজ্জী সুম্খালসেল অঙ্গ 
যে সমস্ত রস কোনও মুখ্যরসের নুহাদ্‌ বা মিত্র, তাহার! মুখ রসও হইতে পারে, গৌণরসও 
হইতে পারে। মিত্ররসেই যখন অঙ্গ, তখন মুখ্যরসের অঙ্গ মিত্র মুখারসও হইতে পারে, মিত্র গৌণ. 
রসও হইতে পারে । কোনও মিত্ররস মুখ্যর বলিয়া যে অঙ্গী মুখারসের আঙ্গ হইতে পারেনা, তাহা নহে । 
“অথাঙ্গিতং প্রথমতো মুখ্যানীমিহ লিখ্যতে। 
অঙ্গতাঁং যত্র সুহৃদ মুখ্যা গৌণাশ্চ বিভ্রতি ॥ ভ, র, সি, ৪৮1১৬ 


| ৩১১৭ ] 


রূসসমূহের জঙ্গাঙ্গিত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৭৯-অস্ক 


প্রথমতঃ এ-স্থলে মুখ্যরসসমূহের অঙ্গিত্ব লিখিত হইতেছে_যে স্থলে মুখ) এবং গৌণ-উভয়বিধ 
স্হার্রসই অঙ্গত! ধারণ করিয়া থাকে ।” 
যাহা হউক, মুখা শাস্তরসের মিত্র হইতেছে_-মুখ্য দা্ত, বীভৎম, ধশ্মবীর ও অড্ভুত। মুখ্য 
শাস্ত যে-স্থলে অঙ্গী, সে-স্থলে এ-সমস্ত মিত্ররল হইবে তাহার লঙ্গ। ক্রমশঃ তাহার উদাহরণ দেওয়া 
হইতেছে। 
ক। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দান্তরসের অজতা 
“জীবস্ষলিঙ্গবহের্দহসো। ঘন চিৎস্বরূপস্থ । 
তম্ত পদাস্থজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি ॥ 
_-অত্র মুখোহনিনি মুখাস্যাঙ্গতা || ত, র, সি, ৪1৮১৭) 
-_পরত্রহ্ম হইতেছেন চিদ্ঘনস্বৰপ এবং স্বপ্রকাশ; জীব হইতেছে অগ্নির স্কলিঙ্গের তুলা অতিক্ষুত্র। 
এতাদুশ ক্ষুদ্র জীব আমি কি সেই পরব্রন্মের পদাখুজযুগলের সম্বাহন করিতে পারিব ?-_-এ-স্থলে 
অঙ্গী মুখ্য শাস্তরসের অঙ্গ হইতেছে মুখ্য দাস্তরস।” 
এ-স্থলে জীব-ব্রদ্মের অংশাংশিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে; সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ স্বপ্রকাশ পরশ্রহ্ম 
হইতেছেন অংশী, জীব হইতেছে তাহার অংশ । অংশ হইলেও অতি ক্ষুদ্র অংশ । পরক্রহ্ম হইতেছেন 
অপরিমিত জবলদগ্সিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে তাহার একটা শষুদ্র স্কুলিঙ্গের তুল্য । অংশ এবং 
অংশীর মধ্যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলিয়া অংশীই যেমন অংশের আলম্বন, তদ্রুপ অংশী পরব্রহ্মও 
হইতেছেন উল্লিখিত শ্লোকের বক্ত। জীবের আলম্বন। বক্তা জীব নিজেকে অতিক্ষুপ্র মনে করিতেছেন 
এবং পরবরঙ্মাকে স্ববৃহত্তম তত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন ; সুতরাং ক্তাহার চিত্তে পরব্রহ্ষের অপরিমিত 
এশ্বধ্যের জ্ঞীন বিরাজিত; এশ্বর্যোর জ্ঞান বিরাজিত বলিয়া পরক্রহ্মা-সম্বান্ধে উহার নমন্ববুদ্ধি 
জাগিতে পারে না। পরত্রক্মকে নিজের আলম্বন মনে করায়, পরব্রদ্ষে হার নিষ্ঠা সুচিত হইতেছে; 
কিন্ত এই নিষ্ঠা এই্বধ্য-প্রাধান্তজ্ঞানমযী এবং মমত্ববুদ্ধিহীন! বলিয়া শীস্ত ভাবেরই পরিচয় দিতেছে । 
আবার, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রদ্মের পদানুজযুগলের সম্বাহনের বাসনাতে দাস্তভাবের পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে ; কেননা, পদসেব! দাস্তেরই পরিচায়ক । এইরূপে দেখা যাইতেছে, বঙ্ায় শাস্তের 
সহিত দাস্তের মিলন হইয়াছে । দধির সহিত মীতা-মরীচাদির মিশ্রণ হইলে দধির আস্বাদ্যন্বের উৎকর্ষ 
সাধিত হর; এ-স্থলে শাস্তের সহিত দাস্তের মিশ্রণেও শাস্তের উতৎকধ সাধিত হইয়াছে । শাস্তে এন্বধ্য- 
জঙ্জনের প্রাধান্ত এবং মমন্ববুদ্ধির অভাব বলিয়া সেবাবাসন! বিশেষ ক্ষত্তি লাভ করিতে পারে না; এ- 
স্থলে দাস্তের সহিত মিলনে সেবাবাসনা পরিস্ফুট হইয়াছে; ইহাই শাস্কের উৎকর্ষ এবং দাস্তের 
প্রভাবেই এই উৎকর্ষ । কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে__এ-স্থলে কি শাস্তেরই প্রাধান্য) না কি, দাস্তেরই 
প্রধানত! অঙ্গী কে এবং অঙ্গই বা কে? “তস্ত পদান্বজযুগলং কিংব। সন্থাহয়িষ্যামি”-বাক্য হইতেই 
তাহা নির্ণাত হইতে পারে। “পদকমজের সম্বাহন কি আমার পক্ষে সম্ভব হইবে ?”--এই উক্তি 


[ ৩১১৮ ] 


রসসমূহের অঙ্গা্ষিত্ব ] রসতত্্‌ [ ৭১৭৯-অমু 


হইতেই জানা যাইতেছে যে, সেবাবাসনা উদ্ধদ্ধ হওয়া সন্ধেও এই্বর্যা-প্রাধান্য-জ্ঞানজনিত সন্কোচ 
দুরীভূত হয় নাই; এই সক্কোচ শীস্তেরই লক্ষণ। সুতরাং শান্তের সহিত দাসের মিলন সত্বেও শাস্ত 
ক্ষন হয় নাই ;_-মতএব শান্তই অঙ্গী, দাস্ত হইতেছে তাহার অঙ্গ । মমত্ববুদ্ধি নাই বলিয়া পদসেব- 
বাসনার তাৎপর্য হইতেছে_ _আনন্দম্বরূপ পরব্রদ্ষের পদস্পর্শজনিত আ'নন্দ-লাঁভের বাসন ; পাদসম্বাহন- 
দ্বারা পরব্রন্মের অনিন্দবিধান ইহার তাৎপর্য নহে + যাহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি নাই, তাহার আনন্দ- 
বিধানের বাসনা থাকিতে পারে না। 

এ-স্থলে দেখা গেল- মিত্ররূপে মুখা দাস্যরসও মুখা শীস্তরসের অঙ্গ হস্টরছে। 

খ। অনগী মুখ্য শাস্তরদ্ে গৌণ বীন্তগুসের অঙগভা 

“অহমিহ্‌ কফসশুক্রশোণিতানাং পৃথুকৃতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে । 
শিব শিব পরমাত্মনে। হুরাত্মা স্খবপুষঃ ম্মরণেইপি নন্থরোহস্মি ॥ 
অত্র মুখ্য এব গৌণস্য ॥ ভ, র, সি, 91৮১৮ 
- অঙ্ক]! চন্মাচ্ছাদিত এট কফ-শুক্র-শেোণিতময় দেহে বিচিত্র বিষয়নস্থখের আন্বাদনের জন্তু আমি 
উৎসাহী | শিব! শিব! আনি অত্যন্ত দুরাজ্স।; স্ুখম্যবিগ্রহ পরমাত্মার স্মরণবিষয়েও আমি মন্থর 
( আগ্রহশুন্য) হইয়াছি।__এ স্থলে মুখা শাস্তের অস্ত হইল গৌণ বীভৎস ।” 

এ স্থলে আনন্দঘনবিগ্রহ পরমাত্বা হইতেছেন আলম্বন। পরব্রহ্ম-পরম'আ্বা-জ্ঞানের 
প্রাধান্যবশতঃ মমব্ববুদ্দির আভাব-_স্থৃতরাং শান্ত ভাব । তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে “কফ-শুক্র-শোণিতময় 
দেহের” দ্বারা লক্ষিত বীভৎস। ন্থীয় “ছুরাত্মতার”-_ অর্থাৎ অতিহীনতার জ্ঞান এবং পরমাত্বার স্মরণেও 
মন্থরতার উদ্ততে শাঙ্জেরই প্রাধান্য স্চিত হইতেছে । অতএব এ-স্থলে মুখা শাস্তই অঙ্গী, গৌণ 
বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ। 

গ। অঙগী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দন্ত এবং গৌণ অন্ভুত ও বীভুস রসের অঙ্গতা 

“হিত্বাস্মিন পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে 

গ্ীভাৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদৃতুস্তর্কচ্যঢাস্পদম্‌। 

আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্ধাস্বদশ্ামলং 

সেবিষ্যে চলচারুচীমর-মরুৎ-সঞ্চার-চাতুষযতঃ॥ 

_ অত্র মুখ্য এব মুখাস্য গৌণয়োশ্চ ॥ ভ, র, সি, 8৮/২০॥ 

_ মাংসবদ্ধ এবং রুপিরক্রিন্ন দেহেতে গ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া কখন আমি শ্রীতিদ্বারা উৎসক্তমন। 
হইয়া চলম্ত-চামরের বারুলঞ্চারণ-চাতুর্য্যের দ্বারা_-যাহার আচরণ যুক্তিতর্কের অগোচর এবং যিনি 
স্ব্ণসিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, সেই নীরদ-শ্যামল পরব্রহ্মের সেবা করিব ?” 

এ-স্থলে “পরং ব্রক্ষ”"শন্দে শাস্তরস, “ছুস্তর্চষযাম্পদম্_ধাহার আচরণ যুক্তিতর্কের 
অগোচর”-শব্দে অদ্ভুত রস, “পিশিতোপনন্নরুধিরকিল্পে বিগ্রহে__মাংসবদ্ধ এবং রুধিরক্রিয্নদেহে”-বীভৎস 
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রস এবং “চামর-সেবা-বাসনায়”, মুখা দাসারস সুচিত হইয়াছে। মুখ্য শাস্তরসই শ্মঙ্গী এবং মুখ্য 
দাস ও গৌণ অদ্ভুত এবং গৌণ বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ । 


১৮০। অঙ্গীমুশ্যদাস্যল্রলেন্স অঙ্কন 
মুখা দাস্ রসের মিত্র হইতেছে বীভৎস, শান্ত, বীরদয় ( ধন্মবীর ও দানবীর )। এই মিত্র 
রসগুলি যে মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গ হয়, তাহার উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে। 


ক। অঙ্গী মুখ্য দাস্যরসে মুখ) শান্তরসের জঙভা 
“নিরবিদ্ভাতয়া সপগ্হং নিরবছাঃ প্রতিপাগ্ঠ-মাধুরীম্‌। 
অরবিন্দবিলোচনং কদ প্রভূমিন্দীবরন্ুন্দরং ভজে॥ ভ, র, মি, ৪1৮1১১॥ 
__অত্র মুখো মুখ্স্য ॥ 
__অবিদ্ঠারাভিভ্যদ্ধার। নিরবদ্ত ( নিম্মল ) হইয়া, কখন আমি স্থতঃসিদ্ধমাধুরী-বিশিষ্ট অরবিন্মালোচন 
ইন্ীবরসুন্দর প্রভুর সেব। করিব %” 
এ-স্থালে পনিরবিদ্যতয।”-শন্দে শীম্কর এবং “স্বোবাস্ন।য়” দাস্তরস শুচিত হইয়াছে। 
“প্রতিপাছ-মাধুরী”, “অরবিন্দবিলোচন" এবং “ইন্বীবরশুন্দর”-শবত্রয়ে আলম্বন প্রভুর সৌন্দুর্য্য- 
মাধুর্যজ্ঞানের কথাই জান। যায়, এশ্বয[ভ্ঞানের কথা৷ জানা যায় না। এতাদৃশ সৌন্র্যা-মাধুযযময় 
প্রভুর সেবার বানাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে দাস্তেরই অস্থি; শান্ত হইতেছে তাহার 
অঙ্গ। এশ্বযেণর জ্ঞান নাই বলিয়। ননত্ববুদ্ধি সচিত হইতেছে ; স্থৃতরাং এ-স্থলে সেবার তাৎপর্য 
হইতেছে প্রভুর গ্রীতিবিধান। 
এই উদ্াহরণে দেখ! গেল-_মুখা শাস্তরস মুখ্যদাস্তরসের অঙ্গ হইয়াছে। 
ঘ। অঙ্গী মুখ্য দাশ্ঠরসে গৌণ বীভৎসের অঙ্গতা 
“ম্মরন্‌ প্রভুপদাস্তোজং নটন্নটতি বৈষবঃ। 
নত দৃষ্ট্া পদ্দিনীনামপি সুষ্ঠ, হুণীয়তে॥ ত, র, পি, &ালা২২। 
- অত্র খুখ্যে গৌণস্য ॥ 
_ প্রভুর চরণকমল স্মরণপূর্ব্বক বৈফৰ ব্যক্তি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। পদ্ষিনীদিগের 
দর্শনেও তাহার সমাক্রূপে ঘ্বণার উদয় হইতেছে 1” 
এ-স্থলে “প্রভুর পদাস্তোজের স্মরণে নৃত্য”-ছ্বারা দাস্ত এবং “পদ্িনীদিগের দর্শনেও দ্বণা”- 
দ্বারা বীভৎস নুচিত হইতেছে । মুখা দাস্য হইতেছে অঙ্জী ; কেননা, তাহারই প্রাধান্য; গৌণবীতৎস 
হইতেছে তাহার অঙ্গ। 
গ। জঙ্গী মুখ্যদাস্যরসে বীভওস-শান্ত-বীররসের অঙ্গতা 
"ঙনোতি মুখর্বিক্রয়াং যুবতিসঙ্গ রঙ্গোদয়ে 
নতৃপ্যতি ন সব্ববতঃ স্থখমযে সমাধাবপি। 
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ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাম্থপি 

প্রভে। তব পদার্চনে পরযুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ ॥ ভ,র, সি, ৪1৮২৩ 
_হে প্রভো! পুর্বে ষে যুবতীলঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতাম, সে-কথ! মনে পড়িলে এখন আমার 
(ঘ্বণায়) সুখবিকৃতি জন্মে। সুখময় ত্রক্মপমাধি লাভের জন্য যে শ্রবণ-মননাদি, তাহাতেও আমার 
মন তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। লভামান। ( সমুপস্থিত ) সিদ্ধিসমূহের জগ্যও আমার মনে লালস! নাই। 
হে প্রভো! কেবল তোমার চরপার্চনের জন্যই আমার মনে বলবতী তৃষা |” 


এস্থলে এষ্রীকৃষ্চরণাঞ্চনের জন্য বলবতী তৃষ্ঠা”-দ্বার। দাস, “যুবভীসঙ্গ-ম্ুখের স্মরণে 
মুখবিকৃতি”-দ্বার৷ বীভৎস, “ব্রন্মলমধি-হেতুক শ্রবণ-মননা দিতে ও অতৃপ্তি”-দ্বারা শান্ত এবং “লভ্যমান! 
দিদ্ধিতে লালসাভাবের- প্রাপ্রবস্তরও পরিত্যা;গর*-দ্বারা দানবীর স্থচিত হইয়ছে। দাস্তেরই 
প্রাধান্ত__নৃতরাং দ!সারস হইতেছে অঙ্গী ; আর শান্ত, বীভৎস এবং দানবীর হইতেছে তাহার অঙ্গ । 


১৮৮১ । অঙ্গী শুখ্য সমালরমের অঙ্গরস 
মুখা সখারসের মিত্র হইতেছে মধুর, হাসা ও যুদ্ধবীর। ইহাদের অঙ্গতা উদাহ্ৃত হইতেছে । 
ক। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরজে মুখ্য মধ,রর্ের অঙ্গতা 
“ধন্যযানাং কিল মূর্দগ্ঠ।ঃ স্ববলামৃত্র 'জাবলা: | 
অধরং পিপ্লচুড়স্য চলাশ্চলুকয়ন্তি যাঃ॥ ত, রঃ সি, ৪1৮1২৫$ 
_ হে সুবল! ঘে.স্কল ত্রজবালা শিখিপুচ্ছচুড় শ্রীকৃষ্ণের অধর-ন্ুধা পাঁন করেন, তাহার! ধন্য 
রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ।” 


কৃষ্ণলখা সুবলের উন্লেখে মুখ্য সখারস স্থুচিত হইতেছে। ব্রজরমণীগণকর্তৃক শ্রীকষ্ণের 
অধর-ন্ধাঁপানের কথায় মধুররস স্থৃচিত হইতেছে। টীকায় শ্রজীবপাদ লিখিয়াছেন -এ-স্থলে মধুর- 
রসের মন্থুমোদনই করা হইয়াছে, স্স্তোগেচ্ছ। সুচিত হয়নাই । সুতরাং সখারসেরই অঙ্গিত্ব; 
মধুররদ হইতেছে সখ্যের অগ্ন। 


খ। অঙ্গী মুখ্য সধ্যরসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা 
“পৃশোস্তরলিতৈরলং ব্রজ নিবৃত্য মুগ্ধে ব্রজং 
বিতর্কয়সি মাং যথা নহি তথাস্মি কিং ভূরিণ! | 
ইতীরয়তি মাধবে নববিলাসিনীং ছগ্মনা 
দদর্শ সুবলো বলদ্ধিকচদৃষ্টিরস্যাননম্‌ ॥ ভ, র, পি, ৪1৮1২৫। 
--( কোনও ব্রজনুন্দরীর প্রতি পরিহাসের সহিত শরীক বলিলেন) 'যুগ্গে! নয়নদ্ধয়কে তরলিত 
(চঞ্চল) করিয়া! আর কি হইবে? প্রতিনিবৃত্ত হইয়। ব্রজে গমন কর ; আমাকে যাহা মনে করিতেছ, 
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আমি তাহা নহি ; আর অধিক প্রয়োজন নাই ।'-_ছলপূর্বক নববিলাসিনীর প্রতি মাধব এ-কথা! বলিলে 
সুবল হাস্যোৎফুল্প বিস্ফারিত নেতে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ।” 
এস্থলে মধুর-রসন্থদ্ধিনী কথা শুনিয়া সখ্যভাবাপক্ন স্ববলের হাসোদয় হইয়াছে । অঙ্গী হইল 
সখ্যরস এবং হাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ। 
গ। তনগী মুখ্য সখ্যরসে মুখ্য মধুরের এবং গৌণ হাস্চের অঙ্গতা 
“মিডিরহহিতুরুদাদ্বঞ্জলং মঞ্জুতীরং প্রবিশতি স্ুবলোহয়ং রাঁধিকাবেশগুঢঃ। 
সরভসমভিপশ্যন্‌ কৃষ্ণনভ্যাখ্বিভং যঃ স্মিতবিকশিতগণ্ড: স্বীয়মাঁসাং বৃণোতি ॥ 
--ভ, বর, নি, ৪1৮১৬॥ 
_শ্রীরাধিকার বেশের দ্বার] স্বীয় বেশ গোপন করিয়া সুবল মনোহর অশোকবৃক্ষ-শোভিত কালিন্দী- 
কুলে প্রবেশ করিতোছেন দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ হবভরে গাহ্োথান করিলে সবল হাস্যবিকশিত-গপণ্ডবিশিষ্ট 
স্বীয় বদন আবুত করিলেন ।” 
এ-স্থলে মুখ্য সখা হতেছে শঙ্গী এনং মুখা মধুর ও গৌণ হাস্য হইঈচ্ভেছে তাহার অঙ্গ । 


১৮২ । অঙগী সুখ) লুশুলল্পলেল্প তবঙগব্রতল 
মুখ্য বমলরসের মিত্র হইতেছে হাসা, করুণ ও ভীম্মভিৎ ( অস্থুর-বিষয়ক ভয়ানক-ভেদ )। 
ইহাদের অঙ্গতা প্রদশিত হইতেছে । 
ক। অঙ্গী মুখ্য বসলে গৌণ করণের অঙ্গত। 
“নিরাতপত্রঃ কাঁস্তীরে সম্ততং মুক্তপাছুক2। 
বংসানবতি বসো মে হস্ত সম্তপ্যতে মনঃ॥ ভ, র, সি, ৪1৮7১৭॥ 


_(যশোদা-মাতা বলিতেচছন ) হায়! ছত্রহীন ও পাছুক)শুন্ত বাছা আমার বনমধো সর্বদা বতস-চারণ 
করিতেছে; সেজন্ঠ আমার মন অতান্ত সস্থপু হইতেছে।” 


সঙ্গে ছত্র নাই , তাই রৌদ্রের উত্তাপ হইতে কৃষ্ণের কৃষ্ট হঈতেছে মনে করিয়া যশে।দামাতার 
শোক। আবার, কৃষ্ণের চরণে পাঁদ্কাও নাই ; তাই বনভ্রমণ-সময়ে কণ্টকা দিদ্ধারা কৃষ্ণের পদভল বিদ্ধ 
হওয়ার আশঙ্কাতেও মাতার শোক। এজন্য করণের উদয়। এ-স্থলে বাংসলের সহিত করুণের 


মিশ্রণ । বাংসলোরই প্রীধান্ত। বাংসল্য হইতেছে অস্ী, গৌণ করুণ তাহার অন্গ। করুণ 
বাৎসপ্যকে উচ্চৃসিত করিয়াছে । 


খ। অলী মুখ্যবসলে গৌণ হান্যের অঙ্গত। 
“পুজস্তে নবনীতপিগুমতন্তং মুফণনসমাস্তগূ হাদ্‌- 
বিশ্যস্যাপসসার তস্য কণিকাং নিন্ত্রাণডিস্তাননে । 
ইত্ুক্তা কুলবৃদ্ধয়৷ সুতমুখে দৃষ্টিং বিভুগ্রন্রুণি 
ন্মেরাং নিক্ষিপতী সদা ভবতু বঃ ক্ষেমায় গোষ্ঠেস্বরী ॥ ভ, র, মি ॥61৮২৭॥ 
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--কোনও কুলবৃদ্ধা যশোদাম।ত।কে বলিলেন-_যশোদে ! তোমার পুত্র আমার গৃহাত্যন্তর হইতে 
সুদ নবনীতপিণ্ত অপহরণ করিয়া, আমার গৃহে নিপ্রিত বালকের মুখে ভাহার এক কণিকা! স্থাপন 
করিয়া, পলায়ন করিয়াছে। এই কথ। শুনিয়া, যিনি স্বীয় পুজের কুটিল ভ্রবিশিষ্ট মুখের প্রতি সহাস্য- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়।ছিলেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন।” 


কুলবৃদ্ধার বাক্যে তাহ|র প্রতি শ্রীকাঞ্চের অস্য়ার উদয়ে ভ্রকুটি। কুলবৃদ্ধীর কথা শুনিয়া 
যশোদামাতার যে হাস্যের উদয় হইয়াছে, তাহ] তাহার বাংসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে । এসস্থলে 
বাঁসল্য হইতেছে অন্ী, গৌণ হাস্য তাহার অঙ্গ। 


গ। ভঙ্গা মুখ্য বসলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস) এনং করণের অঞ্জত। 

“ক্প্রা ম্বেদিনি চর্ণকুস্তলতটে ন্ফারেক্ষণ তুঙ্গিতে 

জবো দোফি বিকাশিগগ্ুকলক লীল।সাভঙ্গীশাতে। 

বিভ্রাণস্য হরেগিবীন্্যুদয়ছাষ্প। চিরো দ্বস্থিভৌ 

পাতু প্রন্নবসিচ্যমাণসিচয়! বিশ্বং ব্রজাধিশ্বরী ॥ ভ, র, সি, 91৮২৮| 
_ শ্লীকৃষ্জ গোবদ্ধন-পর্বত ধারণ করিলে তাহ।র চ্ণকুস্তল'তটে ঘণ্মবারি দর্শন করিয়া (কষ্ণহস্ত হঈটতে 
গোবদ্ধনের পতন শঙ্কা করিয়া ভয়ে ) যশোদানাত্াা। কম্পিতা তইলেন॥ পরে যখন দেখিলেন, 
গোবদ্ধন-ধা রণার্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাঁ উদ্ধে উখিত করিয়াছেন, তখন ( সপ্তবর্ধীয় বালকের সাহস 
দর্শন করিয়া বিস্মায়ে) যশোদীমাতার নেত্রদ্বয় বিস্কারিত হইল। তারপর যখন দেখিলেন, সহচর 
বালকদের সঙ্গে হাঁসা-প্রিহা সাদি শত শত লীলায় শ্রকৃষ্ণের যুখে নানাবিধ ভঙী প্রকাশ পাইতেছে, 
তখন যশোদারও হাসোর উদয় হইল, তাহার ফলে তাহারও গণ্ডকপক প্রফুল্লুতা ধারণ করিল। পরে 
যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবানু বহুকাল (সপ্ত/হকাল) পর্যন্ত উদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে, তখন 
( করুণের উদয়ে ) ষশোদামাতীর বন গলিত বাষ্পবারিধারাদ্বারা আদ্র হয়া গেল। এতাদৃশী 
ব্রজাধিশ্বরী যশোদ বিশ্বকে রক্ষা করুন ।” 


এ-স্থলে গোঁবদ্ধনের পতন।শঙ্কায় বাংসল্যবতী যশোদার কম্প-_ভয় ( ভয়ানক) রস সৃচিত 
করিতেছে । সপ্তব্ধীয় বালকের গোবদ্ধন-ধারণে বিস্ময় ( অদ্ভুত ), সহচর বালকদের সঙ্গে হাস্য- 
পরিহাসজনিত শ্রীকৃষ্ণের মুখভঙ্গী দর্শনে হাস্য এবং দীর্ঘক!ল পরাস্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধৃস্থিত বাম হস্তে 
পর্বতের অবৃস্থিতি দর্শনে যশোদার বাণ্পবারি ককণ-রদের সুচনা করিতেছে। এইরূপে দেখ। গেল, 
যশোদার বৎসলরপের সঙ্গে এ-স্থলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণ হইয়াছে। 
বাংসল্যেরই প্রাধান্ত, অন্যান্য রসের দ্বার বাংসলাই পুষ্টি লাভ করিয়াছে । বাঁৎসল্য হইল অঙগী এবং 
গৌণ ভয়ানকাঁদি তাহার অঙ্গ। 


[ ৩১২৩ ] 


রলসমূহের অগা্িত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭১৮৩-অনু 


শুদ্ধ বাসল্যে কোনও ঘুখ]রসের অঙ্জত1 নাই 
“কেবলে বসলে নান্তি মুখ্যস্য খলু সৌহৃদম্‌। 
অতোইহত্র বসলে তস্য নতরাং লিখিতাক্গতা ॥ ত, র, সি, ৪1৮1২৯॥ 
_স্তদ্ধ বংসলরসে মুখ্য রসের সৌদ্দ্য নাই ; এজন্য বংসল-রসে মুখা রসের অন্গতা লিখিত হইল না” 
[ কেবলে শুদ্ধে বললে -_টীকায় গ্রাজীবগোসম্বামী ] 


১৮৩ । স্সতদী ঘুখ্য প্র ক্ললেন্প অঙ্গন্বাস 
মধুর রসের মিত্র হইতেছে হাসা ও প্রেয়( সখ্য ); ইহ।দের অঙ্গতা প্রদশিত হইতেছে। 
ক। ভঙী মুখ্য মধুর রসে মুখ্য সথ্যের অজত। 
“মদ্বেশশীলিততনোঃ স্ুবলস্য পশ্য বিশ্যস্য মগ্ুভুজমৃদ্ধিম ভূজং মুকুন্দঃ। 
রোমাঞ্চ-কঞ্চুকজুষঃ ক্ষুটমস্য কর্ণে সন্দেশমর্পয়তি তন্ধি মদর্থমেব ॥ ভ, র, পি, ৪1৮1৩০।॥ 
_(শ্রীরাধ। তাহ।র সধীকে বলিতেছেন) তন্থি! দেখ, আমার বেশধারী পুলকাকুল-কলেবর সুবলের 


স্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজ অর্পণ পূর্ববক স্পষ্টৰূপে তাহার কর্ণে আমার নিমিত্তই কোনও সন্দেশ ( সংবাদ) 
অর্পণ করিতেছেন ।” 


নশ্মবশত:ই সুবল শ্রীরাধার বেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নম্মমসখা। 


নুবলের সখ্য এ-স্থলে শ্রীরাধার মধুররসের পুষ্টি সাধন করিয়াছে । এ-স্থলে মধুর-রদ হইতেছে অঙ্গী, 
সখ্য তাঁহার অঙ্গ । 


ঘ। ঝল্জী মুখ্য মধর রসে গৌণ হাস্যের অঙ্জত! 
“ম্থলান্মি তব নির্দয়ে পরিচিনোষি ন ত্বং কুত্তঃ 
কুরু প্রণয়নির্ভরং মন কৃশাঙ্গি কণগ্রহম্‌। 
ইতি ক্রবতি পেশলং যুধতিব্ষগুড়ে হরৌ 
কৃতং স্মিমভিজ্ঞয়। গুরুপুরস্তয়! রাঁধয়া |॥ ভ, র, দি, ৪1৮৩১ 
_“হে নির্দয়ে! আমি তোমার ভগিনী , কেন তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, হে কৃশাঙ্গি | 
প্রণয়-নির্ভরে আমার কণ্ঠ ধারণ কর।"__ঘুবতী রমনীর বেশে আত্বগোপন করিয়া শ্রীহরি উন্লিখিতরূপ 
মনোজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ করিলে (শ্রীকৃষ্ণ যে এ বেশে আঙিয়।ছেন, তাহ। ) জানিতে পারিয়াও শ্ীরাধা 
গুরুজনের সমক্ষে ঈবং হাসা করিঙ্লেন।” 
এ স্থলে গৌণ হাস্য হইতেছে মুখ্য মধুরের অঙ্গ। 
গ। অঙ্গী মুখ্য মধররসে মুখ্য সথ্য ও গৌণ বীররষের অঙ্পতা 
“মুকুন্দোইয়ং চক্দ্রাবলিবদনচন্দ্রে চটুলভে ন্ররন্মেরামারাদ্দ শমসকলামর্রয়তি চ। 
ভুজমংসে সথু[ঃ পুলকিনি দধান: ফণিনিভা মিভারিক্ষে ডি ধদমজমুদ্ুযোজয়তি চ॥ 
- ভ, র, সি, 81৮৩২ 


[ ৩১২৪ ] 


রূসসমুহের অঙ্গাঙ্গিত ] রলতত্ [ ৭১৮৪-অন্ু 


--(চন্দ্রাবলীর সখী মনে মনে ভাঁবিতেছেন ) কি আশ্চর্য্য! দূর হইতে চক্দ্রীবলীর চঞ্চল-ত।রকাবিশিষ্ট 
ব্দনচন্দ্রে কন্দর্পভাঁব-প্রকাশক-হাসাপূর্ণ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বীয় সখার পুলকান্বিত 
স্বন্ধদেশে স্বীয় ভুজঙগসদৃশ-ভূজলতা স্থাপনপূর্ধবক এই মুকুন্দ সিংহনাদদ্ধারা বৃষাস্ুরকে যুদ্ধে উদ্যুক্ত 
করিতেছেন ।” 

এ-স্থলে চন্দ্রাবলীর সখী শ্রীকৃষ্ণ এবং চন্দ্রীবলীর মধুরভাঁবকে অবলম্বন করিয়াই উল্লিখিত 
কথাগুলি বলিয়াছেন ; সুতরাং মধুর-রসই অঙ্গী। সখার পুলকাদ্থিত সন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-সংস্থাপনে 
সখ্য এবং সিংহনা দদ্ধারা বুষানুরকে যুদ্ধে আহ্বানের দ্বার বীররস প্রদশিত হইয়াছে । সখ্য ও বীর 
হইতেছে এ-স্ইলে মধুররসের অঙ্গ! 

ভক্তিরমামৃত্সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উত্তি অন্নসারে বীররস মধুর-রসের মিত্র নহে; 
নৃতরাং বীররস মধুর-রসের অঙ্গ হইতে পারে না; কিন্তু এ-স্থলে গৌণ বীররসকে মধুর-রসের অঙ্গরূপে 
প্রদশিত হইয়াছে । ইহার হেতুকি? উপরে উদ্ধত গ্লরোকের টীকায় শ্রাপাদ মুকুন্দদাপ গোস্বামী 
বলিয়াছেন-_““আন্র বীরস্য মিত্রত্ধং পরমতমপি স্বীকৃতম্‌॥-_পরমতও স্বীকাব করিয়া এ-স্থলে বীররসের 
মিত্রত্ব-_ সুতরাং অঙ্গতব__প্রদশিত হইয়াছে” সধুর-রাসের পক্ষে বীর-রসের মিত্র পদ রূপগো স্বামীর 
অভিমত নহে ; পরমতের অনুসরণেই তিনি এই উদাহরণ দিয়াছেন । 

১৭৯ হইতে ১৮৩ অনুচ্ছেদ পধ্যন্ত শাস্তাদি মুখ্যরস-সমূচ্ছর অঙগিহ প্রদশিত হইয়াছে। 
এক্ষণে হাস্যাদি গৌণরসসমূ্তের অঙ্গিত প্রদণিত হইতেছে। 


গৌগরস-সমূহের অজিত্ব 
১৮৪এ। গল হাস্যক্জসের অঙজল্সসসম্ুহ 
গৌণ হাস্যরসের মিত্র হইতেছে মধুর, বংসল ও বীভৎস ইহাদের অঙ্গতা! প্রদখিত হইতেছে। 
ক। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে মুখ) মধর-রসের অঙভা 
“মুদনান্ধতয়] ত্রিবক্রয় প্রসভং পীতপটাঞ্চলে ধৃতে | 
অদধাদ্বিনতং জনাগ্রতে। হরিরুতফুল্লকপোল্মীননস্‌ ॥.ভ, র, সি, ৪৮৩২। 
- কামান্ধা কুজ্া জনসমূহের সন্মুখে হঠাৎ শ্ীকষ্ণের পীতবসনের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রফু্- 
গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন অবনত করিলেন।” 
বহুলোকের অগ্রভাগে তিনস্থানে বক্রা কুজ! কামান্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্াঞ্চল ধারণ 
করিয়াছেন _ ইহ! সকলেরই হান্তোৎপাদক, হাঁস্তরস ; এই হাস্যরসই এ-স্থলে অঙ্গী। কুজার কামান্ধত 
এবং স্্ীকৃষ্ণের উৎফুল্পবদনের অবলগ্বনে মধুররস স্থুচিত হইতেছে ? এই মধুর হইতেছে হান্তের অঙ্গ । 


থ। জঙ্গী গণ হান রসে মুখ্য বসলের অজত। 
“লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগে। ঘনঃ 


প্রাতঃ পুজ বলস্তয বা কিমসিতং বাসবয়ান্তে ধৃতম্‌। 


[ ৩১২৫ ] 


রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্ব ] গৌড়ীয় বৈঞ্চব-দর্শন [ ৭১৮৫-অনু 


ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং ক্ষুরপ্না সিক। 

দৃতী সন্কুচদীক্ষণাবহদিতং জাতা ন রোদ্ধ,ং ক্ষমা ॥ ভ, র, লি, 81১1৯॥ 
_( র।ত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত বিহ্বারকালে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন্দয়ে শ্রীবাধার তান্বলরাগ লিপ্ত হইয়াছে ; 
গৃ্কে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরধার নীল বসনটীকেও স্বীয় উত্তরীয় মনে করিয়! লষ্টয়া 
আঙিয়াছেন। প্রাতঃকালে তিনি যখন স্বগৃতে উপনীত হইলেন, তখন তাহাকে দেখিয়। বাঁংসলাময়ী 
যশোদাম।তা তাহাকে বলিলেন ) হে পুজ ! ভোমার নয়নযুগলে কি ঘন-ধাতুর।গ সংলগ্ন হইয়াছে? 
( তান্বলরাগকেই যশোদামাতা ধাতুরাগ মনে করিয়াছেন )। তুমি কি বলরামের নীলাম্বর পরিধান 
করিয়াছ ? ব্রজেশ্বরগৃহিণীর এই কথা শুনিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত! দূতীর নাসিকা' প্রফুল্ল হইয়া 
উঠিল, নেত্র সন্কুচিত হইল, তিনি আর হাস্ত স্বরণ করিতে পারিলেন না।” 

এস্থলে অদ্্ী হানাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে যশে।দাম!তার বাংদলানয়ী কথ! । হাসা হইতেছে 

অঙ্গী, বাংসল্য তাহার অঙ্গ । 


গ। জঙ্গী গৌণ হাসারসে বীভঙসের অঙ্গতা 

“শিশ্বীলম্বিকৃচাসি দছ'রবধৃবিষ্পদ্ধি-নাস[কৃতি- 

সং জীষাদদুলিদৃষ্টিরো্ঠতুলিতাঙ্গর! মৃদঙ্গে(দরী । 

কা ত্বত্তঃ কুটিলে পরাস্তি জটিলাপুজি ক্ষিতৌ সুন্দরী 

পুণোন ব্রজন্ৃভ্রবাং তব ধৃতিং হর্তুং ন বংশী ক্ষমা ॥ ভ, র,সি, 81১১১ ॥ 
হে কুটিলে! তোমার কুচদ্বয় শিশ্বীর ম্যায় লম্বমান; তোমার নাসিকার শোভা ভেকবধুকেও 
তিরস্কার করিতেছে ; তোমার দৃষ্টি জীর্ণকচ্ছপীর ন্যায় মনোহর ; তোমার ওষ্ঠ অঙ্গারের সহিত তুলনা 
ধারণ করিয়াছে ; উদরও মুদঙ্গের হ্যায় শোভমাঁন। অতএব হে জটিলা পুভ্রি 1 ব্রজমুন্দরীদিগের মধো 
ভোমার ন্যায় সুন্দরী জগতে আর কে আছে? তোমার পুণাবলে বংশীও তোমার ধৈর্যা হরণ 
করিতে অঙমর্থ ।” 


এ-স্থলে সমস্ত উত্তিই হাস্যোদ্দীপক; হাস্তাই অঙ্গী। কুটীলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা শুনিলে 
বীভৎসেরই উদয় হয়। বীভৎস হইতেছে অঙ্গ । 


১৮০ অবঙ্জী গৌন বীনা মুখা সম্খযবসের অঙ্গতা 
“সেনান্যং বিজিতমবেক্ষ্য ভদ্রসেনং মাং যোদ্ধ, মিলসি পুরঃ কথং বিশাল। 
রমাণাং শতমপি নোদ্ভটো রুধামা শ্রীদান। গণয়তি রে হুমত্র কোহসি ॥ 
স্ভ, র্‌, সি, 91৮৩২ ॥ 
_ মরে বিশাল! আমার সেনাপতি ভঙ্সেনকে প্রাঞ্জিভ দেখিয়। যুদ্ধবাসনাঁয় আমার সম্মুখে আসিয়া 


[ ৩১২৬ 1 


রদসমূহের অঙ্গাঙ্গিত ] রসতত্ব [ 9১৮৭-তানু 


মিলিত হইতেছিস্‌ কেন? উদ্ভটতেজ এই শ্রীদাম শত শত রামকেও ( বলরামকেও ) গণনার মধ্যে 
আনয়ন করে না, তুই কোথাকার কে ?” 

এ-স্থলে বীররলই অঙ্গী। আব, শ্রীকষ্চের প্রতি প্রীদামের সখ্য হইতেছে তাহার অঙ্গ । 
শ্রীদাম হইতেছেন বলরামের প্রতিযোদ্ধা, কৃষ্ণপঞ্জীয়। 


১৮৬। অঙ্ছী গৌল লন্রল্রনে মুখ্য সথ্য শু গৌণ হীল্লেল্ আঅঙ্গত। 
“যছুনন্দন নিন্দনোদ্ধতং শিশুপালং দমরে জিঘাংস্ৃভিঃ | 
অভিলেহিতলোচনোৎপলৈজ গৃহে পাঞুশুতৈবরাযুধম্‌ ॥ ভ, র সি, 8৮1৩৩ 
- হে যছুমন্দন ! তোমার নিন্দায় উদ্ধত শিশুপালকে যুদ্ধ হনন করিবার জন্য ক্রোধভরে অতিলোহিত- 
লোচন পাঞুপুল্রগণ উত্তমোত্তন অন্সমুহ ধারণ করিয়াছিলেন ।” 
“অভিলোহঠিতলোচন”শবে ক্রোধ বা রৌদ্ররম এবং অস্ত্ধারণে বীররস সূচিত হইয়াছে । 
যছনন্দ্রনের প্রতি সখাবশতঃই কৃষ্ণনিন্দাশ্রবণে অধীর হইর়। পাঞপুল্রগণ অগ্মধারণ করিয়।ছিলেম। 
এক্বলে গৌণ বৌদ্র হইতেছে অঙ্গী এক, মুখা সখ্য ৪ গৌণ বার হইতেছে তাহার অঙ্গ । 


১৮৭। অঅঙ্জী পৌন অদ্ঞুতব্পলে হুম সখ্যেন্প এনহ গৌল লীল্র ও হ্াস্যেন্প অজতা। 
“মিত্রানীকবুতং গদায়ুণি গুরুম্মনাং প্রলম্বদিষং 
ষ্টযা ছুর্বলয়! বিজিত্ পুরত: সোল. ঠমুদ্গায়উ। 
প্রীদায়ঃ কিল বীক্ষা কেলি-সমরাটেপে!ৎসবে পাটবং 
কৃষ্ণ; ফুল্পকপোলকঃ পুলকবান্‌ বিস্কারদৃষ্টিরভৌ ॥ ভ, র, সি, 81৮৩৪ 
__ছদাঁম মিত্রমগ্ডলীপরিবৃত এং গদাযুদ্ধে গুরুণ্মনা প্রলঙ্গারি বলদেবকে দূর্বল যষ্টিদ্বারা পরাজিত 
করিয়া গ্রভাগে সোল্লুষ্ঠ-উচ্চন্বরে গান করিতে থাকিলে, যুদ্ধলীলায় শ্রীদামের পটুত। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
ফুল্পগণ্ড, পুলকান্বিত এবং বিক্ষারিতনেত্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।” 
উল্লিখিত শ্লেঃকটী হইতেছে ভনা কোনও সখার উক্তি ; রস্নিম্পত্তিও বক্তা সখার মধ্যেই, 
্রীক্ধে নহে ; কেননা, প্রকরণ হইতেছে ভক্তিরস-বিষয়ক। ভক্তের ( এস্বলে সখার ) মধ্যেই 
কৃষ্ণবিষয়িণী রতি ব1 ভক্তি থাকে, সেই র্তিই রসে পরিণত হয়। 
দুর্বল যন্িদ্ধার। মিত্রমগ্লীপরিবৃত এবং গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী বলরামের পরাজয় 
হইতেছে বিশ্ময়োৎপাদক, অদ্ভুভরসের পরিচায়ক ; ইহ] শ্রীকৃষ্ণকেও বিস্মিত করিয়াছে; তাই শ্রীকৃষের 
নেত্র বিক্ষারিত হইয়াছে । এই অদ্ভুত রসই এ-স্থলে অঙ্গী। বক্তা সখার সধ্য-রস, শ্রীদামের সোলুষ্ঠ 
উচ্চ গানে তাহার হাস্য এবং কুষ্ণপঙ্গীয় শ্রীদ/মের বিজয়ে বীর-রস-_যাহ] বন্ত1 সখার মধ্যেও সঞ্চারিত 
হইয়াছে । এ-স্থুলে সখ্য, বীর ও হাসা হইতেছে অদ্ভুতের অঙ্গ । 
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ইনার পরে তক্কিরলামৃতসিঞ্কু বলিয়াছেন, 
“এবমগ্তম্ত গৌগস্য গে! কবিভিরঙ্গিতা | 
তথাত্র মুখাগৌণানাং রসানামঙ্গতাপি চ 81৮৩। 
__এষ্টরূপে অন্থ গৌণরসের অঙ্গিত| এবং মুখা ও গৌণরসের অঙ্গত] জানিতে হইবে।” 


১৮৮। টবলিস্কত্য । বিবুতা 
পূর্বে গ্রদশিত হইয়াছে - কোন ৪ কৌনওমুখ্য বা গৌণ রস যদি অপর কোনও মুখ্য বা গৌণ 
রসের স্বুদদ বা মিত্র হয়, তাহ! হইলে তাহাদের সহিত সিলনে শেষোক্ত মুখ বা গৌণরসের আসম্বাদ 
বিশেষরণে পুষ্টি লাভ করিয়। থাকে। এই আন্বাদের পুষ্টিই হইতেছে মে সমস্ত মিত্রের নুগংকৃত্য 
বা দিত্রকৃহা। 
কিন্যকৌনও রস যদি তাহার বৈরী বা শক্র রসের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই 
মিলনের ফল কি হষ্টাবে, ভাহাই এক্ষণে বিবেচা | ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ; 
“জন্য়াতোব বৈরস্যং রসানাং বৈরিণা যুভিঃ। 
বমুষ্টপানকাদীনাং ক্ষারতিক্তাদিনা যথ। 091৮৩৯॥ 
_ সুমিষ্ট পানকাদিব সিত ক্ষার-তিক্তাদির মিলন যেদন বিশ্বাদ জস্মায়, তদ্রপ, বৈরী বা শক্র রসের 
সহিত মিলিত হল রস্সমূহ € বিরসতা প্রাপ্ত হয়।” 
এ-সম্বদ্ধে কয়েকটা উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে। 
ক। শাস্তরসে মধর রসের বৈরিত। 
“বরক্গিঠায়! নিগ্ছলং মে বাতীতঃ কালো! ভূয়ান হা সমাধিত্রতেন। 
সান্দ্রানন্দং তন্ময় তরনষমূর্তং কোণেনাক্ষঃ সাচিসবা্য নৈক্ষি ॥ ভ, র, সি, ৪াপ৩৯॥ 
- (কোনও রমণী বলিতেছেন ) হায়! সমাধিব্রতদ্বারা ্রশ্মনিষ্ঠায় আমার বছু কাল নিক্ষলে গত হুইল; 
আমি সেই সান্দ্ীনন্দ মর্ত ত্রচ্মকে ( আকৃষ্ণকে ) বামনয়নের কোণেও দর্শন করিতে পারিলাম না ।” 
এস্থলে ব্রঙ্গনিষ্ঠ! সাধিকার সমাধিদ্বারা শান্ত-রস ন্ুচিত হইয়াছে। বামনেত্রকোণে 
প্রীকফদর্শনের ইচ্ছায় মধুর-রস সূচিত হইতেছে। শান্তুরসের বৈরী হইতেছে মধুর-রস। শাস্তের 
সহিত মধুরের মিলনে এ-স্থলে বিরসতার উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্তের শাস্ততব_পরব্র্ষ-পরমাত্মা-জ্ঞান-_ 
কু হইয়। পড়িয়াছে। তাহার স্থলে মমববুদ্ধিমূলক কান্তত্থের জ্ঞান আসিয়া পড়িয়াছে। 
খ। দাস্যরসে মধ র-রসের বৈরিভা 
“ক্ষণমপি পিভুকোটিবংললং তং সরমুনিবন্দিতপাদমিন্দিরেশম্‌। 
অভিলধতি বরাঙ্গনানখাক্বৈ: স্কুরিততনুং প্রতুমীক্ষিতুং মনো মে ॥ ভ,র,সি, ৪1৮৩৯। 
_ঘিনি কোটি কোটি পিতা অপেক্ষাও বসল, দেবমুনিগণ যাহার চরণ বন্দনা করিতেছেন, ধিনি 
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লক্ষমীপতি, এবং যাহ।র তন্থু বরাঙ্গনাগণের নখচিন্তে স্থশোভিত, ক্ষণকাল সেই প্রভুকে দর্শন করার 
জগ্ আমার মন অভিলাষ করিতেছে।” 
এ স্থলে “ব্রাঙগন(নখাক্কৈ:৮-ইত্যাদি বাকো মধুর রস এবং অন্যানা বাকো দাসারস স্চিত 
হইয়াছে। দাসোরই প্রাধান্য ; দামোর বৈরী মধুর রসেব দ্বার! দা বিরসতা প্রাপ্ত হঈয়াছে। 
ণা। সধ্যরসে বাহুসঙ্যরসের বৈরিতা 
“দোভমর্গলদীর্ঘাভ্যাং সখে পরিরভন্ব ম।ম্‌। 
শিরঃ কৃষ্ণ তবান্বায় বিহরিষো ততস্তবয়! ॥ ভ, র, সি, ৪1৮1৩৯।॥ 
সুখে! অর্গলসদূশ দীর্ঘ ভূজযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর (এস্থলে সখারস )। হে কৃষ্ঃ! 
তোমার মস্তক আবন্রণ করিয়। ( এ স্থলে বংসল রদ) পর তোমার সঙ্গে বিহার করিব ।” 
এ স্থলে বৈরী বংসলের বরা সখ্যরস নিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ঘ। বগুসলরলে দাস্যরসের বৈরিত! 
“যং সমস্তনিগমাঃ পরমেশং সাত্তাস্তী ভগবন্তমুশন্তি ৷ 
তৎ স্ুভেতি বত সাহসীকী ত্বাং বাজিহীর্ীতু কথং মম ঞ্রিহব! ॥ 
_ভ, র, সি 91৯14০॥ 
_ সমস্ত শিগমার্থের সন্গ়কপ। বৈদাপ্তিকগণ যাহাকে পরমেশ্বর বলিয়। থাকেন, পঞ্চরাত্রের অনুসরণ- 
কারী সাত্বতগণ যাহাকে ভগবান বলিয়। মান্য করেন (এই ছুই বাকো দাস্যরদ স্ৃচিত হইয়াছে) 
সেই তোমাকে “সত বলিয়। ( বংসলরদ ) সম্বোধন করিতে আমার জিহবা কিরূপে সাহপিনী 
হইবে?” 
এ স্থলে বৈরী দাস্যরম বংসলরসের বিরস্ত! জন্মাইয়াছে। 
ও। মধ্‌র রলে বুসলের বৈরিতা 
“চিরং জীবেতি সংযুজ্য কাঁচিদাশীভিরচ্যুতম্‌। 
কৈলাসস্থ। বিলাসেন কামুকী পরিষ্জে॥ ভ, র, সি, 91৮18১॥ 
_-কৈলাসস্থা কোনও কামুকী স্ত্রীলোক “হে কৃষ্ণ ! তুমি চিরজীবী হ৪"_এইরূপ আশীর্ধাদ-বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া বিলাঁস্ভরে স্রীকষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।” 
এ স্থলে আলিঙ্গনদ্বার মধুর রস সুচিত হইতেছে; কিন্তু তাহ বিরসতা প্রাপ্ত হইয়।ছে, 
আশীর্ববাদ-স্ৃচিত বংসলের দ্বারা । 
চ) মধ্‌রের গন্ধমাত্রও বসলের বিরসতা-জনক 
“শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধোহপি কথঞ্চদ্‌ যদি বংমলে। 
কচিদ ভবেন্ততঃ সুষ্ঠু, বৈরস্যাধ়মৈব কল্পতে ॥ ভ, র, লি) 81৮1৪১॥ 
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_ শুদ্ধ বংসলরসে যদি কখনও মধুর-রূসের সম্বদ্ধের গন্ধও থাকে, ভাহা হইলে সেই বংসলরস হুষ্ুরূপে 
বিরসতা প্রাপ্ত হয়।” [ শুচি-মধুর রল ] 
ছ। অধ রে বীভগুসের বৈরিত| 
“পিশিতাশ্থউনয়ী নাহং সতামম্মি তবোচিত]। 
স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং শ্যামা কপয়াঙ্গীকুরু্ মাম্‌ ॥ ভ. র, সি 81৮৪১। 
ছে শ্যু।মাঙ্গ । রক্তমাংসময়ী এই আমি যদিও তোমার যোগা। নহি, তথাপি তোমার অপাঙ্গবিদ্ধ! 
আমাকে কূপ করিয়া অন্গীকার কর।” 
এ স্থলে “স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং মাম” ইত্া।দি বাক্যে মধুর রস সুচিত হইয়াছে; কিন্তু “পিসিত্তা- 
স্থউ ম়ী_-রক্তম[ংসণয়ী” ঈত্যাদি বাক চিত বীভৎস রস সেট মধুর রসকে বিরপ করিয়াছে। 


১৮৯। ল্সছিরোশিতান্স লুসান্ডাস-কক্ষান্্ পম্যবসান 
বৈরী রসের দ্বারা বিভিন্ন রসের বিরসতার কয়েকটা উদাহরণ দিয়! ভক্তিরসামৃত্ত সিদ্ধ 
বলিয়াছেন ২ 
“এবমন্তাপি বিজ্ঞেয়। প্রাঙ্জে রসবিরোধিতা । 
গ্রয়েণ|য়ং রসাভ।স-কক্ষায়াং পর্যাবস্তাতি 031৮19২॥ 
_ প্রাঙ্ঞব্যক্তিগণ এইবূপে (১৮৮-অগ্রচ্ছেদে উল্লিখিত উদ্াহরণ-সমূে প্রদর্শিত রূপে ) অন্যান্য রকম 
রসবিরোধিতাও (বিরস্তা) জবগত হইবেন। এই রসবিরোধিতা ( বির্সত) প্রায়শঃ রসাভাস- 
কক্ষায় পর্যবসিত হয় ৮ 
শ্লোকস্থ “গ্রায়েণ”-শবদপ্রসঙ্গে টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিয়াছেন-__“প্র।যেণেতি 
কেচিদ্রসাভাসাদপাধমকক্ষায়াং পর্যযবসাস্তীতর্থ;॥ -্লেকন্থ 'প্রায়-শব্দের তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই যে, 
কোনও কোনও বৈরস্য রপাভান হইতে৪ অধম কক্গায় পর্ধবধিত হয়।” রসাভাস সম্বন্ধে আলোচন। 
পরবর্তী অধ্যায়ে ডরষ্টব্য। 


১৯০। বৈরি-্রলাদিব মোগে ও লিরসতাব্প বু তিশ্রলম 
পূর্বে বলা হসটয়াছে' কৌনও রস তাহার বৈরী রমের সহিত মিজিত হইলে তাহ! বিরসতা 
প্রাপ্ত হয়; কিন্তস্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হয়) অর্থাৎ বৈরিরসাদির মিলনে কোনও কোনও স্থলে 
রস বিরসত। প্রাপ্ধ হয় শা। 
ভক্তিরসীমুতসিম্ধু বলেন 
“দ্বয়োরেকতরসোহ বাধ্ন্বেনোপবর্ণনে । 
্মর্যামাণতয়াপৃযুক্তৌ। সামেন বচনেইপি চ। 
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র্সাস্তরেণ ব্যবধো তটস্থেন প্রিয়েণ বা। 
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা। সহ। 
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণে! জনয়েদ, যুতিঃ 18৮18৩| 
_ ছুইটা রসের মধ্যে একের বাধ্যত্বদূপে (বাধাফোগাত্বরূপে ) উপবর্ণনে ( অর্থাৎ যুক্তিসঙ্থলিত নিরূপণে ), 
স্থরণের যোগ্যতারূপ উক্তিতে, সাম্যবচনে, রসাস্তুর তটস্থ দ্বারা বা সুন্ধদের দ্বারা বাবধানে, গৌণ বৈরীর 
সহিত বিষয় ও আশ্রয়-তেদে-ইত্যাদি স্থলে সংযোগ বির্সতা জন্মায় না।” 
কয়েকটা উদাাহরণের দ্বার! উল্লিখিত বিষয়টা স্পষ্ঠীকৃত হইতেছে। 


ক। একতরের বাধ্যত্বরূপে বর্ণন 
এপ্রত্যানৃত্য মুনি; ক্ষণং বিষয়তো। যশ্মিন্মনো। ধিংসতি 


ব।লাসৌ ব্ষিয়েধু ধিংনতি ততঃ গ্রত্যা।হরস্তী মনঃ। 

যস্য ক্ষ্তিলবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎক্ঠতে 

মুদ্ধেযং কিল তসা পন্য হদয়ালিক্াস্তিমা কাজক্ষতি ॥ 

_ভ, র, লি) ৮818৪॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য।॥ 
_(প্রীরাধার প্রেমোতকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত পৌর্মাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিয়াছেন) দেখ কি 
আশ্চর্য্য! মুনিগণ মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়। ক্গণকাঁলের জন্য যে গকৃষে ধারণ করিতে 
ইচ্ছা! করেন, এই বাল! রাধিক। কিনা স্বীয় মনকে দেই শ্াকৃষ্ণ হইতে প্রতিনিবুন্ত করিয়া বিষয়ে ধারণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! হা কষ্ট! যোগগণ হৃদয়মধ্যে যাহার ন্বখৃস্তলেশমাত্র লাভের জন্ত 
সমুতকষ্টিত, এই মুগ্ধ রাধিকা কি ন1 তাহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করার জন্ত অভিলষ করিতেছেন!” 
এ-স্থলে মধুর-রসের উৎকধ-খাপনের জগ্ত ( মুনিগণের ও যোগীদের ) বাধ্যত্বরূপে বর্ণন। 

কর! হইয়াছে। মধুর রসের উৎকধ সাধিত হইয়াছে বলিয়া বৈরী শান্তরসের (মুনিগণের ও যোগীদের 
শীন্তরপের ) সহিত মিলনেও মধুরের বিরলতা। জন্মে লাই । 


খ। মুর্ঘযমাণত্বরূণে বর্ণন 
“স্‌ এষ বৈহাসিকতাবিনোদৈর জন্য হাসোদ্গমসন্থিধাতা। 


ফণীশ্বরেণাদ্য বিকৃষযমাণঃ করোতি হা নঃ পরিদেবনানি ॥ ত, র সি, ৪1৮1৪৬| 
_(কালিয়নাগকর্তৃক পরিবেষ্টিত স্্ীকৃষ্ণকে দেখিয়া৷ কোনও গোপ ছু:খের সহিত বলিয়াছেন ) যিনি 
পরিহাসকের কৌতুকদ্ধারা ব্রস্থ সকলের হাস্যোৎপাদন করিতেন, হায়! সেই শ্রীরু্ অদা ফণীশ্বর- 
কালিয়কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বিলাপ বিস্তার করিতেছেন।” 
টাকায় ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__“যদিও অন্ুরকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভব অস্তব 
নহে, সথৃতরাং পরাতবজ্জনিত বিলাপও সম্ভব নহে, তথাপি শশব্জ্ঞানশূন্য গোপের শ্ীকৃষনিষ্ঠ-বন্ধান- 
ভরনিত স্কেহবশতঃ বিলাপের অন্কুমান -ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে পরিহাস-কৌতুকের দ্বারা 
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প্রবাসীদের হাস্যোংপ।দন করিতেন ; এক্ষণে তাহাকে কালিয়কর্তৃক বেষ্টিত দেখিয়া পর্র্বকথার ম্মরণে 
করুণ-রসের উদয় হইয়াছে । করুণ-রসের সহিত হাল্যরসের বিরোধ থাকা সন্বেও করুণ এ-স্থলে 
পূর্ববর্তী হাসারসের স্মরণ করাইয়া দিতেছে বলিয়া বিরসতা হয় নাই । 
গ। সাম্যবচলে বর্ন 
“বিশ্রাস্তঘোড়শকলা নির্ব্বিকল্লা নিরাবৃতিঃ | 
সুখাত্স! ভবতী রাধে ! ত্রহ্গবিদোব রাজতে ॥ ত, র, লি, 81৮1৪৭॥ 
_(সুরতাস্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য) হে রাধে! তোমার যোড়শকলাত্মক শুঙ্জার ( সজ্জা) বিশ্রাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে । (ব্রহ্মবিদযাপক্ষে, ষোড়শ-কলাত্বক লিঙ্গশরীর বিশ্রীন প্রাপ্ত, অর্থাৎ নিরুদ্যম, হইয়াছে )। 
তুমি নির্ধিকল্লা। হইয়াছ ( অর্থাৎ, ইনি শ্্রীরাধা, না কি অন্ত কেহ---এইরূপ বিকল্পরহিত। হইয়াছ ঃ 
কেননা, প্রত্যক্ষদূপেই তুমি শ্রীরাধ! বলিয়। নির্ণাত হইয়াছ )। (ত্রহ্ষবিদাপক্ষে, ভেদরহিত1 হইয়াছ। 
প্রত্যক্ষরূপে নির্ণয়ের হেতু এই )। তুমি নিরাবৃত1--লতাদি ব1 বস্তীদির দ্বারা ব্যবধানরহিতী ; অর্থাৎ 
লতাদি ব1 বন্তর।দিদ্বার! তুমি আরুতা নহ বলিয়া তোমার সমস্ত অঙ্গই পরিষ্ষাররূপে দৃশ্যমান হইতেছে, 
নিভূল ভাবেই নির্ণয় করা যায় যে, তুমি শ্রারাধাই । (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ব্রক্মানভব-গ্রাপ্তা )। এইরূপে 
তুমি ব্রক্মবিদ]ার ন্যায় বিরাজিত।” 
ব্রহ্মবিদ্যার অন্ুশীলন-পরায়ণ সাধক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ধর অগ্ভভব প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার 
ফোড়শকলায্মক দেহ চেষ্টাশুন্য হইয়া! পড়ে, তাহার সমস্ত ভেদজ্ঞান যেমন তিরোহিত হয়, তাহার যেমন 
মায়িকগুণের কোনও আবরণ থাকেনা, তিনি যেমন ত্রহ্মানন্দের অনুভবে নিজেকে আনন্দ-নিমগ্ন মনে 
করেন, তদ্রুপ, গ্রীরাধার ষোঁড়শকল।ত্বুক শুঙ্গার (সাজসজ্জীও ) বিশ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছে ( সাজসজ্জ। 
নিষ্পন্দ হষ্টয়াছে ), বস্জাদির আবরণ নাই বলিয়া, তিনি যে শ্রীরাধা, ত।হ1ও পরিষ্ষাররূপে নির্ণয় করা 
যায় এবং তিনি ঘে পরমা নন্দ-সমুদ্রে নিমগ্রা, তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাঁয়। 
এসস্থলে ত্রঙ্গীন্তভবীর শাস্তরসের সঙ্গে শ্রীরাধার মধুরসের প্রভাবের সামা বিদ্যমান। শীস্ত- 
রস মধুর-রসের বৈরী হইলেও এ-স্থলে মধুর-রসের বিরসত জন্মায় নাই, বরং শাস্তরস স্বীয় প্রভাবের 
সামাদ্বারা মধুর-রসের প্রভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে । 
ঘ। বসান্তরের দ্বার! ব্যবধানে বিরসতা জগ্যেন। 
“তং কাহসি শাস্ত। কিমিহাস্তরীক্ষে ড্রষ্টং পরং ব্রহ্ম কুতস্ততাক্ষী। 
অপ্যাতিরূপাৎ কিমিবাকুলাত্বা রস্ভে সমারস্তি ভিদ! স্মরেণ ॥ ভ, র, সি, ৪1৮1৪৮॥ 
_(রস্তানায়ী কোনও অপ.সরা অপর এক অপজরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন )তুমি কে? (জিজ্ঞাসিত! 
অপ সরা বলিলেন ) মামি শান্ত] ( অর্থাৎ আমি শান্তিরতিমতী )। (রস্তা তখন বলিলেন ) তুমি এই 
আকাশে কেন? (অপর অপ সর! উত্তরে বলিলেন ) পরত্রন্ধ শ্রীকৃ্কে দর্শন করার জন্য। ( একথা 
শুনিয়া রস্তা বলিলেন ) তোমার নয়ন বিশ্ষারিত হইয়াছে কেন? (তখন অপর অপমসরা বলিলেন ) 
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ইহার অর্থাৎ পরব্ন্ধ ্রীকৃষ্ণের অতিশয় রূপমাধূরধ্য দর্শন করিয়া। (তখন রম্তা আবার বলিলেন) 
তোম[কে আঁকুলাত্বার মতন দেখাইতেছে কেন? (অপর অপ.সর1 বলিলেন )-রস্তে! ভেদাভেদ-কর্ত। 
কন্দর্প আমাকে আকুলাত্মা। করিতে আরম্ভ করিয়াছে ( তাৎপর্য এই যে, শ্রাকষ্ণের অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত 
রূপের দর্শনে অদ্যাবধি আমার কন্দর্পের আরম্ত হইয়াছে )।৮ 

এস্থলে অস্ত্ুত-রসের দ্বারা মধুর-রসের বাবধন। শ্রীকৃষ্ণর্ূপের অদ্ভুততা অপ.সরার শান্তি- 
রতিকে আচ্ছাদিত করিয়া মধুর-রতিকে উদ্ভাবিত করিয়াছে! এজন এ-স্থলে বিরসতা হয় নাই। 

$। বিষয়-ভিন্নত্ব দ্বীরা বিরসত। জন্মেন৷ 

কোনও রস তাহার বৈরীরসের মহিত মিলিত হইলে যদি রঙদ্ধয়ের বিষয় ভিন্ন হয়, তাহ! হইলে 
বিরঙত্া জন্মিবেনা । 

“ত্বক শ্যাশ্র-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্ত 
পনাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি বিট -কফ-পিত্-বাতম্‌। 
জীবচ্ছবং তজতি কাস্তমতিধিমূঢ়া 
ব! তে পদাজ-মকরন্দনজিদ্রতী স্ত্রী ॥ দ্্রীভা, ১০1৬০1৪৫।॥ 

--(শ্ত্রীরুঝ্সিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন ) যে স্ত্রীলোক আপনার পদারবিন্দের মকরন্দের আভ্রাণ 
পায় নাঈ, সেই অতি বিমূঢ় স্্রীলে।কই বাহিরে তক, শ্শ্রু, রোম, নখ ও কোশের ছ্বার। আচ্ছাদিত এবং 
ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপুরিত জীবদ্দশায় শবতূলা দেহাকে 
কান্ত মুন করিয়া ভজন! করে ।” 

এ স্থালে রুকিণীর শ্রকৃষ্ণবিষয়ক মধুর-রস ; আর প্রাকৃত রমণীর প্রাকৃত পুরুষবিষয়ক বীভৎস- 
রম। বিষয় ভিন্ন বলিয়। এ স্থলে বিরসতা জন্মে নাই । 

চ। আশ্রক্স-ভিন্নত্ব বিরসভা-জলক নহে 

যদি ছুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে একটী অপরটীর বৈরী হইলেও বিরসন্তা 
জন্মিবেনা। 

“বিজয়িনমজিতং বিলোক্য রঙ্গস্থলভূবি সংভূতলাংযুগীনলীলম্‌। 
পশুপ-সবয়সাং বপুংষি ভেজুঃ পুলককুলং ছিষতাং তু কালিমানম্‌ ॥ ভ, র, সি, 8৮1৫ | 

_ রঙ্স্থলে সম্যক্রূপে যুদ্ধলীলাপরায়ণ অজিত শ্রীকুষ্ণকে বিজয়ী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপন 
বালকদিগের দেহ আনন্দে পুলকপূর্ণ হইল; কিন্তু কংসপক্ষীয় কৃষ্ণবিদ্বেবীদিগের দেহ ভয়ে কালিম। 
ধারণ করিল 1” 

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপবাঁলকদিগের বীররস ; আর কৃঞ্চবিদ্বেষীদের ভয়ানক-রস। 
বীররসের বৈরী হইতেছে ভয়ানক রস। বীররসের আশ্রয় গোঁপবালকগণ ; ভয়ানক-রসের আশ্রয় 
হইতেছে কৃষ্ণবিদ্ধেষিগণ ! দুইটা রসের আশ্রয় ভিন্ন বলিয়। এ.স্থলে বিরসত! জন্মে নাই । 
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ছ। মুখ্যরসম্বয়ের বৈরিতা বিষয়।শ্রয়-ভেদে বিরসত্তা-জনক 
পৃব্বধন্তা ৬-অনুচ্ছেদে প্রদণিত হইয়াছে, বিষয় ভিন্ন বলিয়। মধুর-রস বীভৎস-রসের যে।গে 
বিরসত] প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে মধুর্-রস হইতেছে মুখ্য রস; আর তাহার বৈরী বীভৎম হইতেছে 
গৌণ-রস । যদি বিষয় ভিন্ন হয়, তাহ! হইলে মুখ্যরস বৈরী গৌণরসের দ্বারা বিরসত। প্রাপ্ত হয় ন। 
আর পূর্বববর্জা চ-অনু্ছেদে প্রদর্শিতি হইযাছে__আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া বীররস তাহার বৈরী 
ভয়ানকরসের দ্বার| বিরসত। প্রাপ্ত হয় না। এ স্থলে ছুই্টটাই গোৌণরস। 
এক্ষণে ভক্তিরসামুতসিন্ধু বলিতেছেন : 
“বিষয় শ্রয়ভেদেহপি মুখোন দ্িষতা সহ। 
সঙ্গতিঃ কিল মুখাস্য বৈরস্যায়ৈব জায়তে |181৮18৯॥ 
-ছুইটী মুখ্যরসের মধ্যে যদি একটী অপরটাগ বৈরী হয়, তাহ হইলে বিষয়ের ভেদেও বিরসত। জন্মিবে, 
আশ্রায়ের ভেদেও বিরমতা জন্মিবে, (পূর্ব প্রদশিত উদাহরণ ইইতে জীন! যায় _বৈরীরসটী ধদি গৌণরস 
হয়, তাঁহাহইলে তাহার সহিত মিলনে বিষয়।শ্রয়-ভেদে মুখ্যরসের বিরূসত। জন্মিবেনা ))” 
উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে। 
(১) বিষয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী মুখের মিলনে বিরসভা 
“বি,মাচয়ার্গলবন্ধং বিলম্বং তাঁত নাচর। 
যামিকাশাগুহং যুনা মনঃ শামেন মে হৃতম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৪৮1৫০॥ 
_-( কোনও মধুরাবািনী ত।হ।র পিতাকে বলিলেন ) বাবা! শীঘ্র ছ।রের অর্গল-বন্ধন বিষমুক্ত করুন, 
বিলম্ব করিবেন না। আমি লান্দ্ীপনি মুনির গৃহে গমন করিব; সে-স্থানে অবস্থিত শ্যামযুবা (জীকৃফ) 
আমার মন হরণ করিয়াছেন” 
এ-স্থলে মথুরাবাপিনীর পিতৃবিষয়ক-দাস্তরতি, আর কৃষ্ণবিষয়ক-মধুরর্তি। উভয়ই মুখ্যা 
রতি ; বিষয় ভিন্ন হওয়া সত্ডেও উভয়ই মুখ্যা রত বলিয়া এ-স্থলে বিরসত1 জদ্মিয়াছে। মধুর হইতেছে 
দাস্তের বৈরী। 
(২) আশ্রয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী ঘুখ্যের মিলনে বিরসতা 
“রুক্সিণীকুচকা শ্মীরপঙ্কিলোরঃস্থলং কদ!। 
সদানন্দং পরং্রক্ষ দৃষ্ট্যা সেবিষ্যতে ময়া ॥ ভ, র, সি, ৪1৮:৫২॥ 
_ হার বক্ষস্থেল রুঝ্সিণীর কুচস্থ কুহ্কুমদ্বারা পক্ষিল হইয়াছে, সেই স্দানন্দ্ পরব্রক্মকে কবে আমি 
দৃষ্টিছবারা সেব! করিব ?” 
এ-স্থলে রু্সিণীর মধুর-রস, রুক্মিণী হইতেছেন মধুর-রসের আশ্রয়। আর, বক্তার শাস্তরল; 
তিনি শাস্তরসের আশ্রয়। রস দুইটার আশ্রয় ভিন্ন; তথাপি তাহার! উভয়েই মুখ্য বলিয়া মধুররসের 
দ্বার! শীস্তরসের বিরসতা জন্মিয়াছে। 
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(৩) মতান্তর 
ভক্তিরসাম্বতসিম্ধু বলেন £-_ 
“অনুরক্তধিয়ে! ভক্তীঃ কেচন জ্ঞানবত্মনি | 
শান্তস্থাশ্রয়ভিন্নত্ধে বৈরস্যং নানুমন্যতে 181৮1৫২॥ 
-জ্ঞানমার্গে অন্ুরক্ত কতিপয় ভক্ত শাম্তরসের আশ্রয় ভিন্ন হইলে বিরসতা স্বীকার করেন না। 
অর্থাৎ মুখ্য শাস্তরসের যে আশ্রয়, তাহার বৈরী কোনও মুখ্যরসের যদি সেই গাশ্রয় না হয়, 
তাহ। হইলে বৈরী মুখারসের সহিত মিলনে শান্ত বিরসত! প্রাপ্ত হইবে না। ইহা হইতেছে জ্ঞানমর্গে 
অন্ুরক্ত কোনও কোনও ভক্তের অভিমত। এই মতানুসারে পূর্বববন্থাঁ (১) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 
« রুক্রিণীকুচকাশ্মীর”-ইত্যাদদি গ্লেমকোক্তিতে শান্তরসের বিরসতা জন্মিবেনা। ইহা কিন্ত ভক্তিরসামত- 
সিদ্ধৃকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত নহে । 
জ] অঙ্গিরসের পুষ্টির নিমিত্ত প্রস্পর বৈরী রসথ্বয়ের মিলন দোবাবহ নহে 
“ভূত্যয়োর্নায়কসোব নিসর্গদেষিণোরপি। 
আঙ্গয়ো রঙ্গিন পুষ্ট্যে ভঝেদেকত্র সঙ্গতিঃ ॥ ভ, র, সি, ৪1৮1৫১। 
-_ প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বভ(বতঃই পরম্পর-বিদ্বেষী ভূত্যদ্বয়ের একত্র মিলন যেমন সঙ্গত হয়, তন্ত্রপ 
অঙ্গিরসের পুষ্টির ণিমিস্ত পরস্পর-বৈরী দুষ্টটা অঙ্গরসের একত্র মিলনও সঙ্গত হয় €( অর্থাৎ দৌষাবহ 
হয় না)1” যথ', 
“কুমারস্তে মলীকুন্থবম-স্ুকুমার: প্রিয়তম 
গরিষ্ঠোহয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বিল্লীতি মন: । 
শিবং ভূয়া পশ্টোন্মিতভূজমেধিমুহিরখুং 
খলং ক্ষুন্দন্‌ কুরধ্যাং ব্রজমতিতরাং শীলিনমহম্‌ ॥ ত, র, লি, 81৮1৫ ৩ 
_(নন্দ-মহারাজ যশোদামাতাঁকে বলিলেন ) হে প্রিয়ভমে! তোমার পুজটা মল্লীকুম্ুদের স্তায় 
সুকোমল ; কিন্তু এই কেশী-দানব পর্ধবতের ম্যায় অতি কঠিন । এজন (ভয়ে) আমার মন কম্পিত 
হইতেছে । কল্যাণ হউক; দেখ, আমি স্তস্তসদৃশ আমার এই তুজদ্বয় মুভমূর্ছ উত্তোলন করিয়! এই 
কেশীকে বিচুপিত করিয়া ব্রজমগুলকে সুস্থির করিতেছি ( এসস্থলে বীররস ))” 
এ-স্থলে নন্দমহারাজের গ্রীকৃঞ্চবিষয়ক বাৎসল্যরস। তাহাই হইতেছে অঙ্গী রস। ভয়ানক ও 
বীর রস পরস্পর বিদ্বেধী ব! বৈরী হইলেও এ-ম্থলে অঙ্গরূপে তাহার! ব।ৎসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে, 
বাৎসল্যের বিরসতা৷ জন্মায় নাই । 
ঝ। প্রষ্পর বৈরিভাব্য় একই আশ্রয়ে ভিন্ন ভিল্প সময়ে উদিত হইলে প্লবিশেষে দৌবাবহ 
হয় ন1। 
দুটা ভাব যদি পরম্পরের বৈরী হয, তাহাহইলে একই আঁশ্রয়ে একই সময়ে তাহাদের উদয় 


| ৩১৩৫ ] 
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হইলে বিরলতা জন্মে (পূর্বববন্তী ১৮৮-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); কিন্তু তাঁদৃশ দুইটা ভাব যদি একই 
আশ্রফে বিভিন্ন সময়ে উদ্দিত হয়, তাহ। হইলে বিরদতা জন্মেন। । 

“মিথে! বৈরাবপি দৌ যৌ ভাবৌ ধর্শনুতাদিযু। 

কলা দিভেদাৎ প্রীকট্যং তৌ বিন্দস্তৌ ন ছুষ্যতঃ। ভ, র, সি, ৪1৮1৫৫। 
_-ধন্ম নন্দন ঘুধ্িষ্টিরাদিতে পরম্পর-বৈরী দুইটা ভাব দৃষ্ট হয়; কিন্ত তাহার! কালভেদে ( যথাকালে ) 
প্রাকটা লাভ করে; এজন দূষণীয় নহে।” 

যুধিষ্ঠিরের মধো শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দাস্য, বাৎসল্য এবং সখাও দৃষ্ট হয়। প্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির ঈশ্বর 

বপিয়। জ।নেন, ঈখ্রবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তহার দাস্ত ভ।ব। যুধিষ্ঠির আবার শ্ত্রীকষ্ণের পিতৃম্বসা পুর, 


বয়সেও বড: শ্রীকৃষ্ণ তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ; জ্যেষ্টভ্রাতা বলিয়। যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য। 
কিন্তু অতিজোর্ঠ নহেন বলিয়। বলদেবের হ্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহার সখ্যভাব। বংসল হইতেছে সধ্যের 


বৈরী । তথাপি একই সময়ে তাহার] প্রকটিত হয় না বলিয়! বিরসত। জন্মেন! । 
এ৪। মহাভাবে বিরুচ্ধভাবের সহিত মিলনে মধুররস বিরসতা। প্রাণ হয় লা 
ভক্তিরসামুতসিস্ধু বলেন, 
“অধিরূটে মহাভাবে বিরুদ্ধিবিরস। যুতিঃ। 
ন স্যাদিভাজ্জলে রাধাকৃষ্য়োর্দশিতং পুরা ॥81৮1৫৬৷ 
--ধিরূচ মহাভাবে বিরুদ্ধভাব সকলের সহিত মিলন হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসে বিরসতা 
জন্মেনা; তাহ পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে।” 
উদাহরণ যথ! £₹__ 
“ঘোরা খগ্ডিতশঙ্ঘচুড়মঞ্জিরং রুদ্ধে শিব। তামসী 
্রন্থিষ্টশ্বলনঃ শমন্ত্রতিকথা প্রালেয়মাসিঞ্চতি । 
আগ্রে রামঃ সুধারুচিবিজয়তে কৃষ্ণ প্রমোদোচিতং 
রাধায়াস্তদপি প্রফুল্পমভজন্‌ মলানিং ন। ভাবাম্বৃজম্॥ ভ, র, সি, ৩৫1১৫ 
_ ক্রীডাপ্রাঙ্গনস্থ যক্ষ-শঙ্খচুড়ের খণ্ডিত দেহকে তমোগুণময়ী তয়ঙ্কর। শিবা সকল বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে। ব্রদ্ষনিষ্ঠগণরূপ পবন শাস্তিবোধক ভ্ততিকথারূপ হিম সেচন করিতেছে । সম্মুখে বলরাম- 
রূপ চন্দ্র বিরাজিত। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদের অহুকূল শ্রীরাধার ভাবপদ্ম মলিন না হইয়া প্রফুল্লই 
রহিয়াছে ।” 
শ্রীরাধার ভাবকে অন্বজ ( কমল ) বল! হইয়াছে। অন্বুজপক্ষে অর্থ হইবে_-“(রুদ্ধে শিব! 
তামসী -কুন্বেহশিব। তামনী ₹রুন্ধে অশিব তামসী ) ক্রীড়াপ্রাঙ্গনরূপ সরোবরে যক্ষ-শঙ্খচুড়ের খণ্ডিত 
দেহকে অমঙ্গলরূপ! রাত্রির ঘোর অন্ধকার বেষউটন করিয়া! রহিয়াছে। তাহাতে আবার ত্রহ্ষমনিষ্ঠ 
ত্রাহ্মণাদির স্বৃতিকথান্ূপ পবন হিম বর্ষণ করিতেছে , বলরামরূপ চন্দ্রও বিদ্যমান” এই সমস্তই 


[ ৩১৩৬ ] 


আনে বিকল্প রক স্য ক 
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অস্থুজের প্রতিকূল। দিবা'ভাগে সুর্ধোর উপস্থিতিতে নূর্ধ্যালোকের মধ্যেই অন্থুজ (কমল) প্রস্ফুটিত হয়, 
প্রফুল্লতা ধারণ করে ; অন্ধকারময়ী রজনীতে, কিন্বা চক্রের দর্শনে, বিশেষত: শীতল বাযুপ্রবাহে, কমল 
ম্লান হইয়া! যায়, কখনও প্রফুল্লত। ধারণ করে না। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবরূপ কমল গাঢ় অন্ধকার, শীতল 


পবন এবং চন্দ্রের বিদামানতাতেও ম্লান হয় না, বরং প্রফুল্লতা ধারণ করে। এস্থলে বিশেষোক্তিনামক 
অলঙ্কার । 


যাহাহউক, অধিরূট-মহাত1বতী আীরাধার আীকষ্ণবিষয়ক মধুর-ভাখ-সম্বন্ধে এ-স্থলে বিবেচ্য 
হইতেছে এইঃ-ঘোরা খণ্ডিত-শঙ্খচূড়ম্‌...তামপী”-বাক্যে ভয়ানক-ভাব, “ত্রহ্মনিষ্ঠ-শ্বসন:”-ইত্যাদি 
বাকো শান্তভাব এবং “রাম: সুধারুচিঃ-ইত্যাদি বাক্যে বংলল-ভাব স্থচিত হইয়াছে; এই তিনটী 
(ভয়ানক, শাস্থু ও বংসল ) হইতেছে মধুর-ভাবের বিরোধী । তিনটা বিরুদ্ধভাবের সহিত মিলনেও 
এ-ম্থলে অপ্রিরূঢ-মহাভাবৰতী আীরাধার আকৃষ্*-ব্ষয়ক সধুর-ভাব ম্লানত। প্রাপ্ত হয় নাই, বরং ওজ্জপ্য 
ধারণ করিয়াছে। 

টউ। কোনও কোনও প্ছলে অচিন্ত্যমহাশক্তি-সম্পর্ন মহাপুরুষ-শিরোমণি-ভ্রীকষে রসাবলীর 


জঅমাবেশ আম্বাছা হয় 
“কাপ্যচিস্ত্যমহাশান্তৌ মহাপুকষশেখরে। 


রস।বলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে ॥ ভ, র, লি, 81৮1৫৭। 

_ কোনও কোনও স্থলে অচিস্তাশক্তিদম্পন্ন নহাপুকষ-শিরোমণিতে রস-সমূহের সমাবেশ আন্বাদনের 
নলিগিত্তই হঈয়! থ।কে।” 

টীকীয় শ্রীপাদ জীব/গাস্বানী লিখিয়।ছেন_-“কাপীতি। বিষয়ত্বেন প্রায়ঃ স্বাদো ন বিহন্ততে 
আশ্রয়ত্েহপি স্বাদায়ৈব স্য।দিতার্থ;--শীকৃঞ্চ যখন সর্ধবরসের বিষয় হয়েন, তখন প্রায়শ; স্বাদের হানি 
হয়না; আ'র শ্রীকৃঞ্ণ যখন সমস্ত রসের আশ্রয় হয়েন, তখনও শ্বাদের নিমিত্তই হইয়। থাকে ।” 

শ্রীপাদ যুকুন্দদাস গোস্বামিমহোদয় তাহার টাকায় লিখিয়াছেন--“কাপীতি। দেশকালপাত্র- 
বিশেষ এব, ন সর্বত্র। ৯৮ * *বিভ।বাদের্বৈরপ্যাদ্‌ রসাভাল-পর্যযবসায়িন এবেতি ॥-_দেশকালপাত্র- 
বিশেষেই রমাবলীর সমবায় আন্বাপ্য হয়, সব্বজ্জ নহে । ১৮ *€ €বিভাবাদির বৈরূপা হইলে 
রলাভাসেই পর্ধাবসিত হয়।” 

এইরূপে বুঝা গেল--শ্রীকৃষ্ণ যদি রস-সমূহের বিষয় হয়েন, জথবা আশ্রয় হয়েন, তাহা হইলেই 
রসাবলীর সমাবেশ আন্বদ্য হইতে পারে। উদাহরণের দ্বার বিবৃত হইতেছে। 


(১) রূসসমূহের বিধয্বত্তে 
“দৈতা।চ।ধ্যস্তদান্তে বিকৃতিমরুণভাং মল্পবর্ধযা: স্খায়ো 


গণ্ডোন্নত)ং খলেশাঃ গ্রলয়মূষিগণ। ধ্যানমুষ্টাত্রমন্থাঃ | 
রোমাঞ্চ: সাংযুগীনাং কমপি নবচমৎকারমস্তঃনুরেশ। 
লাস্থযং দান; কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্গ্য রে মুকুন্দম্‌।॥ ভ, র, সি, ৪1৮৫৮॥ 


[ ৩১৩৭ ] 
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_ আীকৃষ্ণ কংসরঙ্স্থলে উপনীত হইলে তাহার দর্শনে দৈত্যাচার্ধ/গণের মুখ বিকৃত হইল, মন্রবর্গণের 
বদন অরুণবর্ণ হইল, সখাগণের গণ্ড প্রফুলত। ধারণ করিল, খলশ্রেষ্ঠগণ প্রলয় প্রাপ্ত হইল ( ভয়বশতঃ 
নষ্টচে্ট হইল ), খধিগণ ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন, মাতৃগণ উঞ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রণপটু যোদ্ধা- 
গণ রোমাঞ্চ ধারণ করিলেন, দেবেশগণ ভীহাদের অস্তঃকরণে এক অনিধ্চনীয় নবায়মান চমতকার 
অনুভব করিলেন, ভূত্যবর্গ বৃত্য করিতে লাগিলেন এবং অনিভাপবঙ্গী যুবতীগণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন।” 
এ-স্থলে (আকৃষের অঙ্গে গজরক্ত এবং মদাবলিপ্রত্থ দর্শনে ) দৈতাঁচাধ্যগ্রণের মুখ-বিকৃতিত্ে 
বীভংস, মল্লশ্রেগণের মুখের অরুণতায় রৌদ্র, হাস্তের প্রভাবে সথাদিগের গণ্ডের প্রফুল্লতায় হাস্ত এবং 
সধ্য, খলশ্রেষ্ঠদের নষ্ট-চেষ্টতায় ভয়ানক, ঝষিদিগের ধ্যাননিমগ্নতায় শান্ত, দেবক্যাদি মাতৃগণের উষ্ণ 
অশ্রুতে বংসল ও করুণ, রণনিপুণদের রোগাঞ্চে যুদ্ধবীর, সুরেশগণের মস্তস্চন্ৎকারে অন্ভুত, অসিতাপাঙ্গী 
তরুণী(দিগের কটাক্ষে মধুর-রস স্চিভ হইয়াছে। উল্লিখিত সমস্ত রসেরই ব্ষিয় হইটতেছেন অসিষ্তা- 
শক্তিময় মহাপুরুষ-শিরে।মণি আীকুষ্চ। এ-স্থালে রসের বিরলতা নাই । 
(২) রসসমূহের আশ্রয়ত্তে 
“হ্ুশ্মিন ধুধোইপামানী শিশুষু গিরিৃতাবুদাতেষু শ্মিতাস্- 
স্থংকারী দরি বিশে প্রণযিষু বিবৃত-প্রোটিরি স্রেহরুণাক্ষঃ | 
গোষ্ঠে সাশ্রুবিদুনে গুরুষু হরিমখং প্রান্ত কম্প্রঃ স পায়া- 
দাসারে স্ফারদৃষ্টি যুবতিষু পুলকী বিভ্রদপ্ডিং বিভুর্বঃ॥ ভ, র, পি, 8৮1৫৯| 
-_ধিনি গোবদ্ধন-ভার বাহক-_ সুতরাং সব্বশ্েষ্ঠ__হষটয়াঁও নিরহঙ্কার, গোপশিশুগণ পর্ধ্বত ধারণ করিতে 
উদ্যত হইলে ধাহার মুখে মন্দৃাসি দেখ। দিয়/ছিল, আমগন্ধ-যুক্ত দধিকে যিনি থুৎকার (দ্বণা ) করেন, 
গোবদ্ধন-ধারণজন্য বলিষ্ঠ তার আবিষ্কার দ্বার। সখাগণের মধ্যে যিনি নিজের শৌধ্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইন্দ্রের প্রতি যিনি অরুণ-নয়ন, ইন্্রকৃত বাঁতবধাদ্বারা গোর্টভূমি ছুঃখিত হওয়ায় ঘিনি অশ্রমোচন 
করিয়/ছিজেন, ইন্দ্রযঞ্জ নষ্ট করিয়া যিনি গুরুবর্গকে কম্পান্বিত করিয়ীছিলেন, জলধারাপাতে বিস্ময়বশতঃ 
ধাহার দৃষ্টি বিক্ষারিত হইয়াছিল এবং ধিনি যুবতী সমূহে পুলকী হইয়াছিলেন, গোবর্ধন-পর্র্বভধারী সেই 
বিভু শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।” 
এসস্থলে “অমানী”-শবে শান্ত, গোপশিশুগণের পর্ব্বত-ধারণের উদ্যম হইতে উদ্ভূত হাসিতে 
হাস্ত, আমগন্ধবিশিষ্ট দধিতে থুংকারে বীভৎস, সখাগণের মধো বিবৃত্ত-প্রোটিতে বীর, ইন্দ্রের গ্রতি অরুণ- 
নয়নে রৌদ্র, বাতবর্ষায় ব্রজভূমির দুঃখে অশ্রমোচনদ্বার করুণ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ ছার গুরুবর্গের কম্পোৎ. 
পাদনে ভয়ানক, জলধারা-দর্শনপ্রাভ নয়ন-বিক্ষীরণে অদ্ভুত এবং যুবতীলমূহে পুলক দ্বারা মধুর-র্ 
স্থচিত হইয়ছে। সমস্ত রসের মাশ্রয়ই হইতেছেন অবিচিন্তয-শক্তিবিশিষ্ট মহা পুরুষ-শিরোমনি আীকৃষণ। 
এ স্থলেও বিরসত! নাট । 
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একাদশ অধ্যায় 
বসাভাল 


১৯১। ব্রসাভাস 
ক। সাহিত্যদর্পণের উক্তি 


সাহিভাদর্পণ বলেন, “অনৌচিতা গ্রবৃত্বতে আভাসো রসভাবয়োঃ ॥৩/২১৯।- রস এবং ভাঁব 
অনুচিত ( অগ্াধা ) ভাবে প্রবৃন্ত হইলে রসাভান এবং ভাবাতান বলিয়া কথিত হয়।” 
এ-স্থলে অনৌচিত্য-শব্দের তাৎপধ্য-কথন প্রসঙ্গে সাহিত্যাদর্গণ বলিয়াছেন__“অনৌচিত্যঞ্চান্র 
রসানাং ভরতাদি প্রণী ত.লক্ষণানাং মামগ্রীরহিততে সাত্যকদেশযে।গিত্বোপলক্ষণপরং বোধাম্‌ ॥-_এস্থলে 
অনৌচিতা-শবের তাঁৎপর্ধ্য হইতেছে এই _ভরতাদিমুনিগণ- প্রণীত-লক্ষণবিশিষ্ট রসমমূহের যদি সামগ্রী- 
রাহিত্য জন্মে এবং তাহার ফলে যদি একদেশ-ধোগিত্বরূপ উপলক্ষণ মাসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা 
হইবে অনৌচিত্য।” অর্থাৎ ভরতমুনি প্রভৃতি নাচার্ধাগণ রসের যে-সমস্ত লক্ষণের কথা, বা সামগ্রীর 
কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্ত সামগ্রীর যদি অভ।ব হয় (মর্থাৎ আালম্বনাদি পদার্থের যোগ্যতা যদি ন| 
থাকে) এবং যদি একদেশযোগিত্ব থাকে (অর্থাৎ যদি সমস্ত সামগ্রী না থাকিয়া তাহাদের কিছু অংশ 
থাকে,_ষেমন স্থায়িভাবাদি কিছু অংশ থাকে), তাহা! হইলে রসবিষয়ে তাহা হইবে অনুচিত এবং এই- 
বূপস্থলে রদ না হইয়া রমা ভাল হইবে। এই মনৌচিত্যা-সন্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন £-. 
“উপনায়কসসস্থায়াং মুনি গুরুপত়্ীগতায়াঞ্চ। 
বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথাহনুভয়নিষ্ঠায়াম্‌॥ 
প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্দদধমপা ্রতি্ধ্যগাদিগতে। 
শৃঙ্গারেহনৌচিত্যং রৌড্রে গুর্র্ব। দিগতকোপে ॥ 
শাস্তে চ হীননিষ্ঠে গরবাদ্যালগ্থনে হাসো । 
্রন্মবধাপু/ৎসাহেইধমপাত্রগতে তথ। বীরে ॥ 
উত্তমপাত্রগতত্বে ভয়ানকে জ্ঞেয়মেবমন্যাত্র ॥৩।২২০|॥ 
বিবাহিত নায়িকার উপপতি-বিধয়! রতি, নায়কের পক্ষে মুনিপত্বী-গুরুপত্বী-বিষয়! রতি, নায়িকার 
পক্ষে বনু-নীয়ক বিষয়! রতি, অন্থুতয়নিষ্ঠা রতি ( অর্থাৎ যে-স্থুলে নায়কের প্রতি নায়িকার রতি আছে, 
কিন্তু নায়িকার প্রতি নায়কের রতি নাই ; অথব! নায়িকার প্রতি নায়কের রতি আছে, কিন্তু নায়কের 
প্রতি নায়িকার রতি নাই, সে-স্থলের রঠি ), নায়িক।র পক্ষে প্রতিনায়ক-নিষ্। রতি ( অর্থাং নায়কের 
প্রতিপক্ষবিষয়া! রতি), অধমপাত্র-বিষয়া রতি এবং তির্ধ্যক্প্রাণিবিষয়া৷ রভি_এ-সমস্ত হইতেছে শুক্গার- 
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রসে অন্ুচিত। গুরজনাদির প্রতি ক্রোধ হটতেছে রৌদ্ররসে অনুচিত। হীনপাত্র-বিষয়ক শম হইতেছে 
শাস্তরসে অগ্রচিত। গুরুঞ্জনাি-বিষয়ক হাস্য--হাস্ারসে অন্চিত। ব্রহ্ষবধাদিতে, অথবা অধমপাত্র- 
বিষয়ে উৎসাহ হইতেছে বীররসে অনুচিত। উত্তম-পাত্রগত ভয়_ ভয়ানক-রসে অস্ুচিত। এই 
ভাবে অগ্াত্রও অনৌচিত্য জানিতে হইবে ।” 

তাবাভাস সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন--“ভাবাভাসো লজ্জাদিকে তু বেশ্যািবিষয়ে স্যাং 
৩।২২১।--( নিলজ্জ ) বেশ্মাদিবিষয়ে লঙ্জাদিকে ভাবাতান বলে ।” 

সাহিত্যদর্পণকার রসাঁভানের যে সাধারণ লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যদের 
কধিত রপাভাস-লক্ষণও তদ্রপ্ট। ভক্তিরসামৃতনিন্ধুর প্রমাণ উদ্ধত করিয়া তাত। প্রদশিত 
হইতেছে। 

খ। ভক্তিরসাম্তসিন্ধুর উক্তি 

ভক্তিরসামূতসিদ্কু বলেন, 

“পূর্ববমেবা ুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষ্ণ!। 
রস! এব রপসাভাস! রসজ্ঞৈরনু কীত্তিতাঃ 181৯২ 

 পূর্ব্বোপদিষ্ট রস-ঙ্ক্ষণদ্ধারা রসসমূহ অঙ্গহীন ( বিকল ) হলে পণ্তিতগণ তাহাকে রসাভাস বলিয়! 
থাকেন।” 

টাকায় গীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন_“রসা ইতি রসত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানা অপীত্ার্থঃ। 
রসস্য লক্ষণ লক্ষণেন, বিকলা বিভাবাদিযু লক্ষণহীনতয়া! হীনাঃ॥--অপাতত; রসরূপে প্রতীয়মান 
হইলেও রসের লক্ষণের ছার যদি অঙ্গহীন ( বিভাবাদিতে লক্ষণহীনতাদ্বারা হীন ) হয়, তাহা হইলে 
রসাভাস হইবে।" শ্ত্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীজীবপাদের উক্তি সম্যক্রূপ উদ্ধত করিয়া অবশেষে 
লিখিয়াছেন__“স্থায়িপ্রভৃতীনাং বৈরূপ্যেণ_-স্থায়িভাবাদির বৈরূপোর দ্বারা (যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা 
হইলে রসাভাস হইবে )1” 

(১) লক্ষণহীন বিভাবাদিয় সহিত রতির মিঙ্গম হইলেই রসাভাস, অন্তথা নহে 

পূর্ব্বো লিখিত গ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন_-“রসা এব রসাঁভাস! রসজ্রৈরনকীন্ত্িতাঃ 
_ রসচ্ছগণ রসকেই রসাভাস বলেন।” কিরকম রমকে রসাভাঁঙ বলা হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে__ 
“র্স্লক্মণ। বিকলাঃ__রসের লক্ষণের দ্বারা বিকল ব। অঙ্গহীন রসকেই রসাভা্ বলা হয়, (যাহা রসের 
লক্ষণের বার (বিকল নহে, সেই রসকে রসাতাঁস বলা হয় না)।% শ্রীজীবপাদের টাক! অনুসারে জানা 
যায়__যাহা! আপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বদি বিভাবাদির শান্ত্রকখিত লক্ষণ না! থাকে, 
ডাহা হইলে তাহ] হইবে রসাভাস। স্থায়িভাব-রতির সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই রসত্ব সিদ্ধি 
হটতে পারে, মিলন না হইলে রসন্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। রসসামগ্রী' সমুহের মধ্যে কোনওটার 
যদি শান্ত্রকধিত লক্ষণ না থাকে, অর্থাং কোনগুটা যদি বিরূপত! প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত 
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অন্যান্য সামগ্রীগুলি মিলিত হইলে, রতি রসৰ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়! প্রতীতি জন্মিতে পারে বটে ; কিন্ত 
তাহা। রস হইবেনা, হইবে রপাভাস। কিন্তু রতির সহিত বিভাবাদির_-বিভাবাদির কোনওটী যদি 
বিরূপতা প্রাপ্ত € হয়, তাহা হইলেও ভাহার সহিতও---মিলন না হইলে রসরূপে প্রতীতিও জস্মিতে 
পারে না। পায়সের সামগ্রী গুল, দুগ্ধ, শর্করা, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে থাকিলে 
তাহাদের দর্শনে কাহ।রও পায়সের প্রতীতি জন্মেনা ; কিন্তু সে-সমস্তরকে একত্র করিয়। অগ্নির তাঁপে 
পাক করিলেই পায়সের প্রভীতি জন্মিতে পারে; কিন্ত আস্বাদন করিয়। যদি দেখ] যায় যে, প্রতীয়মান 
পায়সের মধ্যে তিক্ততা আছে, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাহা পায়স বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ 
তাহা পায়স নহে; তাহ! হইবেপায়লাভাস ; কোনও একটা সামগ্রীর বিরূপতা আছে ; হয়তো দাঁরু. 
চিনির সন্ধে নিম্ব-বন্ধল মিশ্রিত ছিল। তদ্রপ রতি এবং রসের অন্যান সামগ্রীর--তাহাদের মধো 
কোনওটী বিরূপত! প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের__মিলন ন! হইলে আপাততঃও রসরূপে প্রতীয়মান হইতে 
পারে ন।; রতি এক স্থানে, বিভাবাির প্রত্যেকটাভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে রসের প্রতীতি জগ্মিতে 
পাঁরে না-ন্ুতরাং এতাদৃশ স্থলে রসাঁভাস হইয়(ছে বলিয়াও মনে করা সঙ্গত হইবে না। 

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিম্কুর আনুগত্যে রসাভাস-সম্বন্বধে আলোচনা কর! হইতেছে । রসা- 
ভামের বিবিধ বৈচিত্রীসন্থদ্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যেরূপ আলোচনা কর! হইয়াছে, সাহিত্যদর্পণা দিতে 
সেইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। ভক্কিরসামৃতসিক্কু বলেন-_বিরসতাও প্রায়সঃ রসাভ।স-ক্ষায় 
পর্যবসিত হয় ( ৭১৮১-অনু-দ্রষ্টব্য )। 

গ। রসাভ!স ভ্রিবিধ 

“নুযুন্ত্রিধোপরসাশ্চান্ুরসাশ্চাপরসাশ্চ । 
উত্তম! মধ্যমা: প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাং ॥ ভ, র, সি, ৪1৯1২। 

-_ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তেদে রসাভাস তিন রকমের _উপরূস, অনুর ও অপরস।” 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ তাবে এই তিন রকম রসাঁভাসের আলোচনা করা হইডেছে। 


১১২) উপল্সস্ 

প্রাণ: স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্ব বিযূপতাম্‌। 

শাস্তাদয়ো রস! এব দ্বাদশোপরসা! মতাঁঃ ॥ ভ, র, সি, ৪1৯1২॥ 
- বিূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদির ঘ।র। শান্তাঁদি দ্বাদশ রসই উপরম হইয়া 
থাকে ।” 

শাস্তাদি পাঁচটা মুখ্যরস এবং হাস্যাদি সাতটা গৌণরস-এই হ্বাদশটা রসেই যদি স্থায়িভাব, 

বিভাব. এবং অনুভাবাদি বৈরূপা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উপরস হইয়া থাকে । ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদত্ত 
হইতেছে। 


ক 
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১৯৩। স্ণাম্ত শপল্সঙ 
“ত্রহ্মভাবাৎ পরব্রহ্মণাদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ | 
তথা বীভৎসভূমাদেঃ শাসস্ত। স্যপরসো ভবেৎ ॥ ভর সি 8৯।৩| 
_( সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ ) পরত্রদ্গে ব্রন্মভাব (নিবিশেষত-ৃষ্টি ), অদৈতাধিকা-যোগ ( অর্থাৎ সর্ধ্বকারণ 
ভগবানের সহিত সমস্তের অত্যন্ত অভেদ-সনন ) এবং বীভৎস-ভূদাপি ( ঘর্থাৎ নিরন্তর দেহাদিতে 
জুগুপ সা-ভাবনা এবং চিদ্চিদ্‌ বিবেক ) হইতে শাস্ত উপরস হয়। (শ্তীপাদ জীবগোম্বামীর টীকানু- 
যায়ী অনুবাদ )।” 
শতিস্মৃতি-মন্ুসারে পরপ্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সবিশেষ--অনস্ত এশ্বর্ষের এবং 
অনন্ত মাধুর্যোর অধিপতি । শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতার “ব্রঙ্ধণে হি প্রতিষ্ঠাহম্"-বাক্য হইতে জানা যায়__ 
নির্ববিশেষ ব্রন্মের নিদানও হঈতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রক্ম শ্রীকৃষ্ণ । এতীঁদৃশ সবিশেষ পরব্রক্ষে 
।নর্ববিশেষতা দৃষ্টি হইতেছে শান্ত উপরসের একটী হেতু । 
আবার সচ্চিদানন্্বিগ্রহ পরক্রহ্ম শ্রাকষ হইঈতেছেন জগদাদি স্মস্তের কারণ; জগদাদি সমস্তই 
হইতেছে তীহার কার্ধ্য। কার্ধা ও কারণ কখনও সর্ধবতোভাবে এক হয়না । যেমন ঘট; ঘটের 
নিমিত্ত-কারণ হইতেছে কুম্তকার এবং উপাদান-ক।রণ হইতেছে মৃপ্ধিকা। নিমিশুকারণ কুম্তকার এবং 
তাহার কাধ্য ঘট--এক বস্ত নহে; উপাদ।ন-কার্ণ মুত্তিক1 এবং ভাহার্‌ কার্ধা ঘট বস্তুবিচারে এক 
হইলেও গুণাদিতে এক নহে ।পরপ্রহ্ম হঈতেছেন জগদাদির নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কাঁরণ--উভয়ই। 
নিমিত্ব-কারণ ব্রহ্ম লচ্চিদনন্দ, জড়বিবজিত ; তাহার কার্য জগদাদি কিন্তু চিজ্জডমিশ্রিত ; সুতরাং 
সর্বতোভাবে এক নহে। উপাদান-কারণ ব্রহ্মও সচ্চিদানন্ব, জড়বিবঞ্জিত নিত্য, অবিকারী ; ভীহার 
কাধ্য জগদাদি হইতেছে চিজ্জডমিত্রিত, অনিতা, বিকারী; সুতরাং এস্থলেও কারণ ও কার্ধ্য 
সর্বতোভাবে এক নহে । এই অবস্থায় জগদাদি সমস্ত বস্তুর সহিত ব্রর্মোর আত্যস্তিক অভেদ মনন 
করিলে শাস্ত উপরস হয়। 
উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে । 
ক। পরক্রক্মে নিব্বিশেবতা দৃষ্টি 
“বিজ্ঞাননুষমাধৌতে সমাধো যছুদঞ্চতি । 
সুখং দৃষ্টে তদেবাস্ঠ পুরাণপুরুষে ত্বয়ি ॥ ভ, র, সি, 81৯1৩ 
_ বিজ্ঞান-শোভীদ্বারা বিধৌত সমাধিতে যে সুখের উদয় হয়, অদ্ভ পুরাণ-পুরুষ তোমার দর্শনেও সেই 
সুখই উদিত হইতেছে।” 
আপাত; দৃষ্টিতে এ-স্থলে শীস্তরস বলিয়া মনে হয়। ইহা নিবিশেষ-্রন্ধানুসঞ্ষিংসুর উক্তি 
পুরাণ-পুরুষ হইতেছেন _পরক্রদ্ম ভগবান্‌, ভিনি সবিশেষ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ । সমাধিস্থ অবস্থায় 
নির্ব্িশেষ-ত্রক্গানুভবে ফে আনন্দ, সেই আনন্দকে বল! হইয়াছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরত্রন্মের দর্শন- 
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জনিত আনন্দের সমান। এ-স্থলে পরব্রচ্ে নির্বর্বশেষতা-দৃষ্টি বশতঃ শাস্তরস উপরসতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এ-স্থলে অনুভীবের বৈরূপ্য ; ব্রহ্ান্ুতব হইতেছে শাস্তির ফল বা অনুভব । 
খ। পরত্রক্মের সহিত আত্যন্তিক অভেদ-মনন 
“যত্র যক্র বিষয়ে মম দৃষ্টিপ্তং তমেব কলয়ামি তবস্তম্‌। 
যন্নিরঞ্তনপরা বরবীজ্ং ত্বাং বিনা কিমপি লাপরমন্তি ॥ ভ, র, সি, ৪1৯।৩। 
_যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি পতিত হইতেছে, সেই সেই বিষয়কে তুমি বলিয়া মনে করিতেছি । 
যিনি নিরঞ্জন এবং কার্যকাঁরণের বীজ,তিনিই তুমি ; তোমাব্যতিরেকে আর অন্য কিছু নাই ।” 
এ-স্থলে এই দৃশ্যমান জগৎকে পরব্রন্মের সহিত আত্যস্তিকরূপে অভিন্ন মনে করা হইয়াছে 
বলিয়া শান্ত উপরস হইয়াছে । এ-স্থালেও অন্রভাবের বৈরূপ্য। 
বাভলাবোধে বীভৎসভূমাদির উদাহরণ তক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে উল্লিখিত হয় নাই | 


১৯৪। লাল্যা ভপকল্পস্ 
“কুষ্ণসাগ্রেহতিধাষ্টোযেন তন্ক্িষবহেলয়। | 
স্বাভীষ্টদেবতান্তত্র পরমোংকর্ষবীক্ষয়। 
ম্ধা!দাতিক্রমাগৈশ্চ শ্ীতৌপরমতা মত ॥ ভ, র, সি) 91৯1৩। 
- শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অতিশয় ধুষ্টতা, কৃঞ্চভক্তের প্রতি অবহেলা, নিজের অতীষ্ট দেবতা হইতে অন্ত 
দেবতীয় উৎকর্ষ দর্শন এবং মর্ধ্যাদ/র অতিক্রমাদি খর দাপ্য (প্রীত ) উপর হয়।” 
“প্রথয়ন্‌ বপুব্বিবশতাং সতাঁং কুলৈববধীধ্য মাণ-নটনোইপ্যনর্গলঃ । 
বিকির প্রত দৃশমিহেত্াকু্ঠবাক্‌ চটুলো। বটুরধযবৃণুতাত্মনো রতিম্‌ ॥ ভ, র, সি, 81৯18| 
__ কোনও ঝটু (ব্রাহ্মণ-বালক) শ্রীকৃ্ণ-প্রতিমার অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছেন। তাহার নৃত্য সাধুগণ- 
করুক নিশ্দিত; তথাপি ন্ৃত্য প্রসঙ্গে তাহার দেহের বিবশতা অতাল্লপ হইলেও অতাধিক বিবশত! 
দেখাইয়া তিনি নিল“জ্জের ন্বায় অনর্গল নৃত্য করিতেছেন; আর অকুষ্ঠিত চটুলবাকো তিনি শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রতিমাকে লক্ষা করিয়। বলিলেন-_-“হে প্রভো! আমার প্রতি দুষ্ট নিক্ষেপ কর। এই রূপেই তিনি 
স্বীয় রতি (দীস্যরতি) প্রকাশ করিলেন।” 
এ-স্থলে ধৃষ্টতাদ্বারা দাস্যরস উপরসে পরিণত হইয়াছে। 


১৯০। ম্খুয উপল্প্রন 
“একসম্মি্লেব সখ্যেন হরিমিত্রাস্যবজ্ঞয়া। 
যুদ্ধভূমাদিন! চাপি প্রেয়ান্ুপরসে। ভবেৎ ॥ ভ, রঃ সি, ৪1৯৫॥ 
_ [শ্রীকৃষ্ণ এবং মপর কোনও একজন_-ই'হাদের পরস্পরের প্রতি যদি সখ্য না থাকে, কেবল 


[ ৩১৪৩ ] 
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একজনের-__প্রীকফেরই__যদি অপরজনের প্রতি সখ্য থাকে, তাহা হইলে এই ) এক জনের প্রতি যে 
সখ্য, তাহা, এবং শ্রীকৃ্ের মিজ্রাদির প্রতি অবজ্ঞা এবং যুদ্ধাতিশয়_-এ-সমস্ত দ্বার। প্রেয়োরস (সখ্যরস্) 
উপরদে পরিণত হয়।” 

“নুন্ৃদিত্যুদিতো ভিয়া চকম্পে ছলিতে। নর্মগিরা স্ততিষ্চকার। 

স নৃপঃ পরিরিপ্পিতে। ভুজাভযাং হরিণা দণ্ডবদগ্রতঃ পপাত ॥ ভ, র, সি, 81৯।৬| 
__শ্রীকষণ কোনও রাজাকে স্ুু্ধৎ বলিয়! সম্বোধন করিলে ভয়ে সেই রাজা কম্পিত হইলেন ; শরীক 
তাহার প্রতি নম্মন্থচক পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন; শ্রাকৃষ্ঃ 
স্তাহাকে ভূজদয় বারা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই রাজ। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে দণ্ডের স্তায় 
ভূপতিত হইলেন।” 

এ-ম্থলে রাজার গতি শ্রীকঞ্চেরই সথ্যভাব; কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি রাজার সখাভাব নাই। 

এজন এ-স্থলে সখ্যর্ম উপরসে পরিণত হইয়াছে। 


১৯৬ । হাশুতভশ ভপল্পল 
“পামর্থাধিকাবিজ্ঞানাল্র।লনাগ্ঘপ্রযত্বতঃ। 
করুণস্যাতিরেকাদে স্তর্যাস্চোপরসো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪1৯/৬॥ 
_ লীমর্থোর আ[ধিকা জ্ঞান, লালনাদিতে অপ্রযত্ধ এবং করণের আ(িশযা হইতে বংসলরস উপরসে 
প্রিণত হয়।” 
“মল্লীনাং যদবধি পর্ববতোস্তটানামুন্সাথং সপদি তবাত্মজাদপশ্যম্‌। 
নোদ্বেগং তদবধি যামি যামি তম্মিন্‌ দ্রাথিষ্টামপি সমিতিং প্রপন্ভমানে ॥ 
-ভ, র, লি, 8৯1৭1 
_(দেব্কীদেবীর প্রতি উহার কোনও সপত্বী ভগিনী বলিয়াছেন) হে ভগিনি! যে অবধি সোমার 
পুজ্রকর্তৃক পর্বত অপেক্ষাও উদ্ভট মল্পগণের সহসা পরাঁভব দেখিয়াছি, সেই অবধি, প্রবল যুদ্ধেও 
ভাহ।র সম্বন্ধে কোনওরূপ উদ্বেগ অনুভব করি না” 
দেবকীর ভগিনীপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বংসল-রস; কিন্তু শ্রীকৃষ্ের সামর্থোর আধিকা-জ্ৰানে সেই 
বংসলরস উপরূসে পরিণত হইয়াছে। 


১৯ন। অনগ্জুক্প উপক্রল 

স্থায়িভাবের বিরূপতা (একেতে রতি, বন্ধতে রতি), বিভাবের বিরূপতা, অন্নুভাবের 
বিরূপতা" 'গ্রামাত্ব, ঘৃষ্টত! প্রভৃতি হইডে মধুর-রস উপরদে পরিণত হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদদ্ব 
হইতেছে। 
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ক। হ্থায়িভাবের বিরূপতাজনিত উপর 
“দ্বয়োরেকতরেস্যৈব রতির্ধা খলু দৃশ্যতে । 
যানেকত্র তখৈকস্থ স্থায়িন: সা বিবূপতা ॥ 
বিভাবন্তৈব বৈরূপ্যং স্থায়িগ্ততোপচর্্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪1৯৭॥ 
_-নায়ুক ও নায়িকা-এতছুভয়ের মধ্যে কেবল একের যে রতি, এবং এক জনের ( এক নায়িকার) 
বনু স্থলে যে রতি, তাহাকেই স্থায়ীর বিরূপত। বলে। এ-সকল স্থলে বিভীবের বিরূপতাই স্থায়ীতে 
উপচারিত হয়। ( ম্বরূপতঃ স্থায়ীতে বৈবূপ্যের যোগ হয় ন। )1” 
বিভাবের বৈরূপ্য-সঞ্ধন্ধে টীকায়ু স্ীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন--“বিভাবস্তয আলম্বন- 
রূপস্তৈবেতি, কচিত্দ্দেহস্ত, ক্ৃচিত্তদস্তঃক রণস্তেতার্থঃ। স্বরূপতঃ স্বায়িনো বৈরূপ্যাযোগাৎ-আ।লম্বন- 
বিভাবেরই বৈরূপ্য-কোন স্থলে আলম্বন-বিভাবের দেহের বৈরূপা, কোনও স্থলে বা তাহার 
অস্তঃকরণের বৈরূপ্য | কেনন।, স্বরূপতঃ স্থায়ীর সহিত বৈরূপোর যোগ হয় না।” পরবর্তী উদাহরণে 
এ-বি্ষয় পরিস্ফুট হইবে। 


[৭১৯৭-অমু 


(১) একেতে রতি 
“মন্দন্মিভং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং সংগোপিতশ্চ সহজোহপি দৃশোস্তরলঃ | 
ধূমায়িভে দ্বিজবধৃমদনাপ্তিনহ বঙ্কায় কাঁপি গতিমন্কুরিতামযাসীৎ ॥ 
-ভ, র, সি, 9৯।৬।ললিতমাধব 1৯৩৬ 
(টাকায় স্ত্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন - এ-স্থলে “দ্বিজবধ্”-শব্ে “যজ্জপত্ী” বুঝ।ইতেছে )। 
_-দ্বিজবধৃদিগের ( যাড্ভিক-ব্র!ক্ষণীগ/ণর ) কন্দর্পাস্তিরপ অগ্ঠি প্রজ্জলনার্থ ধূমায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভাহার 
স্বতাবসিদ্ধ মন্বহা স্যকেও দুরীকৃত করিলেন এবং তাহার নয়নের সহজ তরঙ্গকেও তিনি সংগোপিত 
করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার মনের কোনও এক অনির্ধ্বচনীয়! শাস্ত্যবলস্থিনী গতি অঙ্কুরিতা হল ।” 
এস্থলে মধুর! রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভব হইতেছেন যঞ্ঞপত্ীগণ ; তাহাদের দেহেরই 
বৈরূপ্য ১ কেননা, তাহাদের দেহ ছিল ব্রহ্মিণদেহ, গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের অনুপযোগী । 
এই “দহবৈরূপা তাহাদের মধুরারতিকে বিরূপতা দাঁন করিয়াছে এবং গোপনন্দনের পক্ষে ব্রাহ্মণপত্রীদের 
সহিত বিহার অনুচিত বলিয়া! তাহ। -্রীকঞ্ধের রতিকেও উদ্ব,দ্ধ করিতে পারে নাই। স্বতরাং 
এ-স্থলে মধুর রতি হইতেছে কেবলমাত্র প্রান্ষণপত্ধীদের মধ্যে; শ্রীকঞ্ণের মধ্যে তাহার অভাব । 
এজন্ অর্থ(ৎ আশ্রয়ালগ্বন-বিভাব যজ্তপরীদের দেহের বৈরূপ্য তাহাদের মধুর-রসকে উপরসে পরিণত 
করিয়াছে। তাহাদের দেহের বৈরূপাই তাহাদের রতিতে উপচারিত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়।ছেন, 
“অতান্তাভাব এবাত্র রতেঃ খলু বিবক্ষিহঃ। 
এতন্তাঃ প্রাগভাবে তু শুচিনেণপরজে।ভবেত ॥ ৪1৯1১০। 
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_ এ-স্থালে রতির আাত্যন্তিক অভাবই বিবঙ্ষিত। এই রতির প্রভাব হইলে কিন্তু মধুর-রস উপর 
হয় না।” 

ভত্যন্ত্রীভাব-শব্দের অর্থে ীজীবপাদ লিখিয়াছেন__“জ্ৈক।লিকাসন্তা-_ত্রেকালিকী অস্তা ।” 
যাঁহ। পূর্বেও ছিলন।, বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, ভাহাষ্ট ব্রৈকালিকী অসন্তা। আর, 
প্রগ্ভাব হইতেছে _পৃর্বে যাহা ছিলনা) “একে রঠিণএপ্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে। কোনও 
. নায়িকার যদি কোন& নায়ক-লিষযে বন্তি থাকে, কিন্তু নায়কের মধ্যে যদি সেই নাঁয়িকা-বিষয়! রতির 
ত্রৈক।লিক অভাব তয়) তাক হইলে ভাতা হইবে মধুর-রূস উপরলে পরিণত হওয়ার একটী হেড; 
কিন্তু নায়কের মপো ন।বিকা-ন্ষঘা পি পূর্বে না খাকিলেও কোনও কারণে পরে যদি তাহ। জন্গে, 
তাহা হইলে “একে রঠি”দ্ধপ বৈরূপা আর থাকিবেনা -স্বতরাং দ্খন উপরসবূপ রসাভ।সও হইবে 
না। কিন্ত এস্লে যজ্ঞপত্রী-শ্বীকৃঞ্চণপাদ্ধই থে প্রাগভান বঙ্গা হইয়াছে, তাহ| মনে হয় না কেননা, 
গোপতনয় প্রীকৃষ্ণের কখনও এাসণদেহবিশিষ্টযজ্ঞপত্ীবিষয়া মপূব। রতি জন্মিতে পারে না। “গোপ- 
জাতি কুচ গোপা প্রেয়ণী তাহার | দেপী ব! অন্ষাী কৃষ্ণ না! করে শঙ্গীকার। শ্রীচৈ, চ, ২৯১২৭।৮ 
যঙ্পত্বীপিষয়ে শ্ীকূষ্ণর মধুর) রতির দ্বৈক।লিক গভ।ল, প্রাগভাব কখনও হইতে পারে না অবশ্য, 
দেহত্যাগের পরে খঙ্গপন্থীগণ যদি গে!লীদেহ প্রাপ্ত হয়েন, ত/হ। হইলে তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের রতি 
জন্বিতে পারে ; এস্থলে ই্ীকুষ্ণসম্থান্ধে “প্রাগভাবা-শান্দব অসঙ্গতি থাকিবে না। 

উল্লিখিত যজ্জরপত্বীদের উদাহরণ সম্বন্ধে একটা শিষয় প্রণিধানযোগ/। এ-স্থালে “একেতে 

রতি”র উদ্হরণই দেওয়া হষ্টয়াছে -যজ্ঞপড়ীগণের মধেো কুষ্ণবিষয়া রতি আছ ; কিন্ত শ্রীকফের মধ্যে 
যজ্ঞপত্রী-নিষয়া রতি লাই । উদ্ধত ললিমাধব-শ্রোকে বসাভস নাই; কেননা, যজ্পতীদিগের রতি 
বিষয়ালম্বন.বিভীবের সহিত মিলিঠ হয় নাই, শ্ীক্ত তত আঙ্গীকার কারন নাই , সুতরাং এ-স্থলে 
রাসর প্রতীতি জনসিংত পারে না বলির। রসাভ।॥ তষ্টভে পাবে না পূর্বপন্তী ৭১৯১খ (১)-অনুচ্ছেদ 
রষ্টব্য)। এই গ্রোকটী হঠাতেছে ললিভনাসপ-নটকের গ্লেক ! ললিহমাধ্র-নাটুকর রচগিতাও 
সত্রীপাদ রূপগোম্বংদী এবং ভক্তিরসামুতসিন্ধধ র্চঞ়িতাও ভিশিই । এই শ্লোকটাতে যদি রসাভাস 
থ।কিত, ভাহ। হালে তিনি ভাহ। ভাগার নাটকে লিপিবন্ধ করিতেন না এবং লিপিবদ্ধ করিয়াও 
রস। হাপের দৃষ্টান্তকূণ তাহ।॥ উল্লেখ করিতেন না] ভক্তিরসবৃতনিদুতে এই শ্োকটা উদ্ধত হইয়াছে 
কেবল “একেতে রঠির” উনাহরণর্ধাপে, রযাভাসের উদ1হ?বরূণ নহে । উদ্দেশ্থ-_ এই জাতীয় “একেতে 
রতি” যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তাহা হইল তাহা রপর্ধপে প্রতীয়ম।ন হইলেও রমাভীন 
হইবে) (পরবস্থী ৭২০৮ ভানু/স্ছিদ দ্রষ্টপা )। 

(২) বহুতে রতি 

“গান্ধবিব কুর্বাণমনেক্ষা লীলামগ্রে ধরণ্য।ং সখি কামপাঁলম্‌। 
জাবর্ণযন্তী চ মুকৃণ্দবেণুং ভিন্নাদ্য সাধিব স্মরতে| দ্বিধাসি ॥ ভ, র, সি, 91৯৯1 
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-হেগান্ধর্কর্ি? হে সখি! হেসাধ্বি! অগ্রে ধরণীতে কামপালকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়! এবং 
মুকুন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়! তুমি আজ কন্দর্পকর্তৃক দুঈ ভাগে বিভিন্ন ইয়া ।” 
এ-স্থলে একই নায়িকার দুই জনে মধুর! রতি দেখ। যায়--কনপালে এবং মুকুন্দে। এসস্থলে 
নায়িকার, অর্থাং আশ্রয়!লম্বন-বিভাবের, অন্তঃকপণের বৈরূপ্য ; কেননা, তীহ্ার রতি এক জনে 
নিষ্টাপ্রাপ্ত হয় নাই। নায়িকার অস্ভঃকরণের বৈরূপাবশতঃ এ-স্থলেও তাহার মধুর-রস উপঃসে পরিণত 
হইয়াছে । এ-ম্থলেও বিভাবের বৈরূপাই স্থায়িভাবে উপচারিত হইয়াছে। 
পূর্ব্বান্ত উদাহরণে একই নয়িকার বছ নায়কে রঙিজনিত উপরাসব কথা বল! হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন- একই নায়ুকের বু নায়িকাত ভুঁল্যগতি থ।কিলেও মধুররস উপরসে 
পরিণত হয়। 
কেচিত্ত, নায়কস্থাপি সর্বথ। তুল।র।গঃ। 
নায়িকাস্বপানেকাস্ু বাস্ত্যপরসং শুঠ্ম্।। ভ, র, পি ৯১-॥ 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী বগিরাছেন--"প্রম-তারভাম্য উত্তম, মধ্যম ৪ কনিষ্টভেদে বু 
নায়িকাতে, তাহাদের গ্রেন-তারতনাপন্থক্ে অঙ্ছতাবশতত। একই নায়কেব যদি সমান অনুরাগ জন্মে, 
তাহ! হইলেই কাহারও কাহারও মতে মধুররস উপকস পরিণভ হয়।” ইহ! হইতে মুন হয়_বিভিন্ন- 
প্রেমবৈচিত্রী-বিশিষ্টা বিভিন্ন নায়িকাসন্বন্কে নায়কের অগ্রর।গ সমান ন| হইয়। যদি নায়িকাদের 
প্রেমান্ুরূপ ভাবে বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপবস হইবে না। 
খ। বিভাবের বিরূপতাজনিত উপ্রস 
“বৈদগ্ধেঠীজ্জল্যবিরহো বিভাবস্থা বিরূপতা । 
লতা-পশু-পুলিন্দীষু বৃদ্ধন্বপি স বর্ভাতে ॥ ভ, র, সি, 9৯১১1 
_ বিদগ্ধতার উজ্জল্যের অভ!বই হইতেছে বিভাবের শিরূপতা। লতা, পশু, পুলিন্বী ও বৃদ্ধাতেও 
বৈদগ্ধ্যাদির ওজ্জলোর অভাব বিদ্যমান ।” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগেম্বামী এবং পাদ বিশ্বনাথ চক্রসন্ীঁও লিখিয়াছেন _ 
পবৈদগ্োৌজ্জল্যের অভাব হইতেছে এ-স্থলে উপলক্ষণনাত্র, গুরুহ্াাদিও গ্রহণীয়। যেমন, 
যজ্ঞপত্তাদির বৈরূপ্য ( তাহারা ব্র।ক্ষণপত্রী বলিয়। বৈশ্য শ্রীকুঞ্ণের গুরুস্থ।নীয়া , গুরুহবশ তঃ যজ্পত্রীদের 
বৈরপ্য সিদ্ধ হইয়াছে )। লতাসমৃহ বা পশুগণ আনন্দস্বরপ শ্রঃকফের সানিধ।দির স্বরূপগত ধর্ম 
বশতঃই আনন্দমাত্র অনুভব করে ; এই অ(নন্বমীত্রকেই মধুর! রতি বলিয়া উৎপ্রক্ষা কর হয়; ইহার 
উজ্জল্য নাই। বুদ্ধীগণ বাস্তব-রভিম্তী হইলেও তীাহ।দের বয়সঙ্নিত বৈবূপ)বশতঃ তাহাদের রতি 
হাদিমাত্রের উদয় করে; এ-স্থলেও বাস্তধ-রতির অভাবে রসভাসহ্ব। পুগিন্দীগণ বাস্তব-রতিমতী 
হইলেও জাতিগত বৈরূপাবশতঃ, যজ্ঞপত্বীগণের ম্তার, তাহ।দের মধুর রদ আাভাসত্ে পর্যবসিত হয়। 
লতাদিতে বৈদগ্ধা নাই-ই ; বৃদ্ধাগণে বৈদক্ধোর প্র!তিকৃলা দৃষ্ট হয়; পুলিন্দাগণে বৈদগ্ধোর বেশী 
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সম্ভাবন! নাই। এজন্য তাহাদের বিরূপতা ; এ-স্থলে লতাদি হইতেছে মধুর! রতির আশ্রয়ালম্বন- 
বিভাব। এই আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের বিরূপতায় মধুররস উপরসে পরিণত হয়। 
ক্রমশঃ উদাহরণ দেওয়। হইতেছে। 
1১) ল্তারূপ বিভাবের বৈরূপ্য 
“সখি মধু কিরতী নিশম্য বংশীং মধুমথনেন কটা ক্ষিতাথ মৃদ্ধী। 
মুকুল-পুলকিতা! লতাবলীয়ং রতিমিহ পল্লবিতাং হৃদি ব্যনক্তি ॥ ত, র, সি, ৪1৯১২ 
_-সখি! শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কটাক্ষিতা এই লতাবলী বংশীধ্বনি শুনিয়া মধুবর্ণ করিতেছে, মুকুলের দ্বার! 
পুলকিভাও হইয়াছে। তাহারা তাহাদের হৃদয়ে পল্পবিতা রতিই প্রকাশ করিতেছে ।” 
এ-স্থলে লতাসমূহ হইতেছে এই ম্ধুরা রতির আশ্রয়ালন্বন-বিভাব ; কিন্তু লতার মধ্যে 
বৈদগ্ধোর একাম্ত অভাব বলিয়। বিভাবের বৈরূপ্য হইয়াছে; তাহাতেই এ-স্থলে মধুররস উপরসে 
পরিণত হইয়াছে । 
এ-ম্থলে লতাদিগের বাস্তব রিও নাই। আনন্দন্থরূপ শ্রীকৃষ্ণের সান্লিধ্য-বশতঃই তাহাদের 
মধ্যে আনন্দের উদয় হইয়াছে _-অগ্নির সান্নিধ্যে গেলে যেমন আপনা-আপনিই উত্তাপের অনুভব হয়, 
তদ্ধরপ। এই আনন্দান্থুভবকেই রতি বলা হইয়াছে-_ উৎপ্রেক্ষাদ্ধারা । 
(২) পশুরূপ বিভীবের বৈরূপ্য 
দপশ্যানুতা ্তমুদঃ কুরঙ্গীঃ পতঙ্গ কম্টাপুলিনেহদা ধন্যাঃ। 
যাঃ কেশবাঙ্গে তদপাঈগপৃভাঃ সানজরন্থাং দৃশম্পয়ন্তি ॥ ভ, র, সি, ৪1৯1১৩। 
-হে সখি! যমুনাগুলিনে এই অন্ভুত হরিণীদিগকে দেখ; তাহার] ধগ্য। তাহার শ্রীকৃষ্ণের 


অপাঙ্গ দৃষ্িদ্ধার পবিত্র হইয়া আনন্দাতিশয়শ।লিনী হইয়াছে এবং শ্রীকুষ্ণাঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গাদ্বিত-দৃষ্ট 
অর্পণ করিতেছে ।” 


লতাসম্বদ্ধে যাহ1 বল! হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বক্তবা। 
(৩) পুঙ্গিতদীরূপ বিভাবের বৈরূপ্য 
“কালিন্দীপুলিনে পশ্য পুলিন্দী পুলকাচিতা। 
হরেক চাঁপলং বীক্ষ্য সহজং যা বিঘূর্ণতে ॥ ভ, রঃ সি, ৪)৯1১৩। 
_কালিন্দীপুলিনে পুলকান্বিতা পুলিন্দীকে অবলোকন কর ; এই পুলিন্দ্ী শ্রুকৃুষ্ণের নয়নের স্বাভাবিক 
চাপল্য দেখিয়া বিঘৃণিত হইয়াছে ।” 


পুলিন্দীর বৈদগ্ক্যাদি বিশেষ নাই বলিয়া এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা ; তাহার ফলে মধুর 
রসের উপরসত প্রাপ্তি। 


(৪) বৃদ্ধারূপ্‌ বিভাবের বৈরূপ্য 
দকজ্জলেন কৃতকেশকালিম। বিন্বযগ্ধার চিতোম্নতস্তনী । 
পশ্ঠ গৌরি কিরতী দৃগঞ্চলং স্মেরয়তাঘহরং জরতাসৌ ॥ ভ, র, সি, 81৯১৩| 


[ ৩১৪৮ ] 
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_হে গৌরি! দেখ! এই বৃদ্ধী কজ্জবলদ্বার! (স্বীয় পক) কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে; হুই্টা 
বিষ্বফলদ্বারা৷ [নিজের উচ্চ স্তন রচনা করিয়াছে। এতাদশী এই বৃদ্ধ। প্রীকৃষের প্রতি অপাঙগ-দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়। শ্রীকৃষ্ণকে হাঁস্তান্থিত করিতেছে ।? 
এ-সকল স্থলে বুদ্ধাদিতেই অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের মধ তাহাদের প্রন্ঠি অনুরাগ নাই। এই 
প্রসঙ্গে ভক্তিরসামূৃতসিম্ধু বলিয়াছেন__ 
“স্থ।খিনোহত্র বিরূপত্বমেকরগতয়াপি চেং। 
ঘটেতাসৌ বিভাবস্য বিরূপত্বেহপুদ।হৃতিঃ ॥ 81৯১৩ 
-এসস্থলে যদিও এক-রাগতাবশতঃ (এক জনেই রতি আছে বলিয়| ) স্থায়িত।বেরই বিরূপত্ব ঘটে 
[ ৭১৯৭-ক (১) আঙ্ু 1 তথাপি বিভাঁবের বিরূপভা-সম্বন্ধেও এই উদ্দাহরণ । (স্ায়িভ।বের বিরূপতাও 
বাস্তবিক বিভাবেরঈ বিরূপত্াা; বিভাবের বিরূপতাই স্থায়িভীবে আরোপিত হয়। স্ৃতরাং স্থাগ্রি- 
ভাবের একরাগতারূপ বৈরূপোর উদাহরণ বিভাবের বিরূপতার উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হইলে দে|ষের 
হয় না)” 
(৫) উপসংহার 
বিভাবের বৈরূপ্য-সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ভক্কিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, 
_মাশ্রয়ালম্ধনের বাস্তব-মধুররতি, সেই রতির ওজ্জল্য (নুপরিষ্কুটত1), আশ্রয়ালম্থনের 
বৈদগ্ধা ও স্াবেশত্ব( জরতীর ন্যায় কৃত্রিম বেশ নহে )__এই সমস্তই মধুররসের বিভাবত্ব__অর্থাৎ এই সমস্তই 
শ্রীকৃষ্ণের রতিকে উদ্ধদ্ধধ করিতে পারে-_স্ৃতরাং নায়িকার রতিকে মধুর-রসে পরিণত করিতে পারে। 
এ-সমাস্তের অভাব হইলে নাঞিকার মধুরা-রতি বাস্তব রসে পরিণত হয় না, উপরনেই বা রসাঁত।সেই 
পরিণত হয়। 
শুচিতোজ্জল্যবৈদগ্ধ্য।ৎ সুবেশত্বাচ্চ কথ্যতে। 
শৃঙ্গারস্য বিভাবত্বমন্যত্রাভানতা1 ততঃ ॥ ৪1৯/১৩। 
[ শুচি__মধুর| রতি ] 
গ। অন্ুভাবের বৈরূপ্যঞ্জনিত উপরস 
“সময়ানাং ব্যতিক্রাপ্তিগ্রণম্যত্বং ধৃ্ইতাপি চ। 
বৈরূপ্যমন্ভাবাদেম নীষিভিরুদীরিতম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৪1৯1১৩॥ 
_ সময়ের ( আচারের) ব্যতিক্রম, গ্রাম্যত্ব এবং ধুষ্টতাও__মণীষীরা এ-সমস্তকে অনুভাবাদিয় বৈরপ্য 
বলিয়! থাকেন।” 
টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন _“সময়াঃ আচারাঃ _সময়-শবের অর্থ হইতেছে 
আচার।” শ্রীল মুকুন্দদাস গোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন-__“অনুভাবাদেরিত্যত্রাদিশব্দাদ্‌ ব্যভিচারি- 
ণামপি বৈরপ্যম।_ক্সোকস্থ “অম্ভীবাদি'-শব্দের অন্তর্গত 'আদি”-শব্দে ব্যভিচারিভাবকেও বুঝায়; 


[ ৩১৪৯ ] 
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ফে”সমস্ত কারণে অনুভাৰ বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, সে-সমস্ত কারণে ব্যভিচারিভাব€ বিরূপত। প্রাপ্ত হয় ।৮ 


শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-_“সময়ানাম্‌ আচারাণ।ং বাতিক্রগ£__খণ্ডিত।দিনায়িকনাং 
কাস্তে রোষব্যঞজক-বচন।দয় এব রসশ।ক্সোক্তাচারাং, তথাপি প্রিয়য়া বক্তা পুষ্পংদিভিস্তাড়নাদিধু সং 
পুংস: গ্রিয়স্য শ্মিতাদয় এব আচারাঁ? ন তু রোষোদিতাদয়, এতেষ।ং পোষেপিতনাঁমনাথাভাবঃ ॥ - 
সময়ের ( অর্থাৎ আচারের ) ব্যতিক্রম হইতেছে এইরূপ ; যথা, কান্তের প্রচি খঙ্ডিভাদিনায়িকার 
রোষবাঞ্জক-বাক্য।দিই হইতেছে রস্শাস্ত্রেক্ত আচার ; প্রিয়া নায়িকা যদি পুগ্পাদি ছ।র! তাহা প্রিয় 
নায়ককে তাড়নাদি করেন, ভাহা হইলে সে-স্থলে প্রিয় নায়কের মন্দুচ।সি প্রনহই হইতেছে আচার, 
নায়ককর্তৃক রোষবাঞ্জক বাক্যপ্রয়েগ আচার নহে (তাহ! হইবে আচারের বাতিক্রন)1” 
€১ জময়ের ব;ভিক্রম-জ নিত বৈরূপ্য 
ভক্তিরসামৃতপিন্ধু বলিয়াছেন, 
“সময়াঃ খণ্ডিতাদীনাং প্রিয়ে রে।যোদিতাদয়ঃ। 
পুংসঃ স্মিভাদয়স্চাত্র প্রিয়য়া তাড়নাদিষু। 
এতেষামন্যথ।ভাঁবঃ সময়ানাং ব্যতিক্রম? ॥91৯1১৪|। 
_ প্রিয় নায়কের প্রতি রোধ্বাঞ্জক-বাকা।দি হইতেছে খগ্ডিতাদি ন।য়িক।র আচার; প্রিয়া নায়িকা 
যদি নায়ককে তাঁড়ন।দি করেন, তাহ) হইলে মন্দহাসি-গ্রভৃতি হইতেছে নায়াকির আচার । এ-সকলের 
অন্যথ[ভাব হইলে সময়ের ( আচারের ) ব্যতিক্রম হয়।” 
অর্থাৎ খগ্ডিতা(দি নায়িক! নায়কের প্রতি রোষবাঞ্জক-বাকাদি প্রয়োগ না করিয়া যদি মিষ্ট- 
বাক্াদি প্রয়োগ করেন,কিন্ব। নীয়িকাক্তুক তাঁড়নাপিতে নায়ক মন্দহ।সি- প্রভৃতি কাশ না করিয়া 
যদি কুষ্টবাক্যাদ্ি প্রয়োগ করেন, তাহাহইলে সময়ের বা আচারের ব্যতিক্রম হইবে। 
একটা উদ্দাহরণ প্রদ্শিত হইতেছে । 
“কাস্তানখাক্কিতোহপাদয পরিহৃত্য হরে হ্রিয়ুম্‌। 
কৈলাসবাসিনীং দাীং কুপাদৃষ্টা! ভজন মাম্‌ ॥ ভ, র, লি, ৪1৯/১৪।। 
_ (কোনও কৈল।সবাসিনী নারী শ্রীকফকে বলিতেছেন ) হে হরে! যদিও তোম।র দেহে অন্য কাস্তার 
নখচিহ্ন বিরাজিত, তথাপি তজ্জস্ লজ্জা! অগ্ুভব না করিয়া তুমি কৃপা দৃষ্টিদ্ধারা কৈলাসবাসিনী এই 
দাসীকে অঙ্গীকার কর।" 
অন্যকাস্তকর্তৃক সন্তোগের চিহ্ন দেখিলে নীয়িকার রোফোক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক আচাঁর। 
তাহার পরিবর্তে কৈলাসবাসিনী নারী প্রীকৃফণের স্তুতি করিয়াছেন বলিয়! আচারের বাতিক্রম হইয়াছে 
এবং অন্ুভাঁবের বৈরূপ্য জশ্বিয়াছে। কৈলাসবাসিনীর মধুরারতি উপরসে পরিণত হইয়াছে । কৈলাস- 
যাসিনীর কৃষ্সঙ্গ-বাঁসন! হইতেছে এ-স্থলে অনুভাব। 


[ ৩১৫* ] 
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(২) গ্রাম্যত্বজনিত বৈরূপ্য 
গ্রামাত্ব কাঁহাকে বলে? ভক্তিরসামুতসিন্ধু বলেন, 
“বালশব্বছাপন্থাসো বিরসোক্ষি-প্রপঞ্চনম্‌। 
কটিকগুঁতিরিত্যা্ং গ্রাম্যত্বং কথিতং বুধৈ 181৯/১৪॥ 
-বাল-শব্দাদ্দির উপন্যাস, বিরসোক্তির প্রপঞ্চন এবং কটিকণয়ন।দিকে পণগ্ডিতগণ গ্রাম্যত্ব বলিয়। 
থাঁকেন 1” 
“কিং নঃ ফণিকিশোরীণাং ত্বং পুঞ্ষরসদাং সদা । 
মুরলীধ্বনিন। নীবীং গোপবাল বিলুম্পমি ॥ ভ, রসি, ৪1৯১৫) 
- হে গোপবালক ! আমরা হইতেছি কালিয়হদব।পিনী ফণীকিশোরী ; তুমি কেন সর্ব্বদী মুরলীধ্বনি- 
দ্বারা আমাদের নীনী খস।ইতেছ ?” ূ 
এস্থলে শীকৃষণণক গোপবালক-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া গ্রম্যত্-দোষ হইয়াছে। 
এজন্ট উপরস হঈয়।ছে। 
(৩) ধুৃষ্ঠতাজনিত বৈরূপ্য | 
“প্রকট প্রার্থনাদিং সা।ৎ সন্তোগ দেস্তা ধৃষ্টতা || ভঃ রঃ লি, ৪1৯1১৫।। 
--সন্ভে।গাঁদির জন্য স্পষ্টকূপে প্রার্থনা দিকে ধুষ্টত। বলে” 
“কান্ত কৈল।সকৃঞ্ো ইয়ং রমাহং নবযৌবন]। 
তং বিদঞ্জোহসি গে।বিন্দ কিংস বচামতঃ পরম. ॥ ভ, র, পি, ৪1৯1১৫॥ 
_-হে গোবিন্দ! এই কৈলাসকুঞ্জ ; আমিও রমণীয়াও নবযৌবন। ; তুমিও বিদগ্ধ; ইহ।র পরে আর 
কি বলিব ?” 
এস্থলে স্পষ্টভাবে সস্তোগেচ্ছ।-জাপনের দ্বারা অন্ুতাবের বৈরূপ্য জন্মিয়াছে; তাহাতে 
উপরস জন্মিয়া;ছ। 


১৯৮) গোঁ উপবস 
যে-সমস্ত কারণে শাস্তাদি মুখ্যরসগুলি উপরসে পরিণত হয়, সেই সমস্ত কারণেই হাস্যাদি 
গৌণ রস্গুলিও উপারসে পরিণত হইয়া থাকে 
“এবমেব ভু গোণান|ং হাদাদীনামপি স্বয়ম.। 
বিচ্ছেয়ো পরসত্বস্য মশীধিভিরুদাহৃতি£ ॥ ভ, র, মি, 81৯1১৫। 
__এইবূপে হাস।দি গৌগরমসমূহের উপরসত্ব পঞ্ডিতগণ স্বয়ং অবগত হইবেন।” 
১৯৯। অন্ন 
ভক্তিরসাম্বৃতসিদ্ধু বলেন, 
“ভক্কুদিভি ধিভাবাদ্যৈঃ কৃষণসন্থদ্ধবজ্দিতৈঃ। 
রসা হাসাদয়ং সপ্ত শাস্তশ্চান্থরসা মতা: 181৯1১৬। 
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রলাভাস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন 1 ৭১৯৯-অম্ 


_ কৃষ্ণসন্বন্ববজ্জিত ভক্তাদি-বিভাবাদিত্বরা হাসাদি সপ্ত গৌণরস এবং শাস্তরসও অন্ুরসে পরিণত 
হয়।”? 
টাকায় আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী লিখিয়াছেন--এ-স্থলে ভক্ত-শবন্দে ( শাস্তভক্ত, দাস্যতক্ত, 
সখাভক্ত, বংসলভক্ত ও কারস্ত/ভক্ত-এই ) পাঁচ রকমের ভক্তকে বুষায়। ভক্তাদিরূপ আলম্বন-বিভাঁবাদি 
যদি কৃষণসম্ন্ধবজিত হয়, তাহ! হইলে তাহাদের দ্বার উৎপন্ন রস অন্রস হয় বলিয়াই জ্বানিতে হইবে। 
আর মূলশ্লোকে যে শান্ত" বলা হষ্য়াছে, তাহ] হইতেছে শস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধ রুক্ষ শান্ত। শ্রীল মুকুন্দদাস 
গোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন__“বিভাবাষ্ঘৈ:”-শব্দের অন্তর্গত “শাদি'-শবে অমুভাবাদিকে বুঝাইভেছে। 
আর “শাস্ত'-শবদে (নিধিবশেষ )-ব্রক্গালগ্বন শাস্তকে ( অর্থাৎ যে শাস্তের আলম্বন হইতেছে নির্ব্বিশেষ 
্রন্ষ, সেই শান্তকে) বুঝাইভেছে। 
ক। হান্ট অনুর 
“ভাগ্তবং বাধিত হস্ত ককৃখটা মর্কটী ভ্রকুটাভিস্তথোদ্ধ,রম। 
খেন পল্লুবকদগ্থকং বভৌ হাসডন্বরকরন্বিতাননম. ॥ ভ, র, সি, 91৯1১৭। 
--ককৃথটী নামী বানরী ভ্রকুটার সহিত্ত উৎকট নৃতা বিধান করিলে গোপসমূহের হ্াস্যযুক্ত বদন শোভা 
পাইতে লাগিল ।” 
এ-স্থলে আলম্বন-বিভ।ব মর্কটা তাহার জ্রকুটা ও নৃত্য_ইহাদের কোনটার সহিতই কৃষের 
সন্বদ্ধ নাই; অথচ তাদৃশ নৃত্য হাসোর উদয় করাইয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধহীন বলিয়া এ-স্থলে হাস্য রদে 
পরিণত হয় নাই, অগ্ুরিসেই পরিণত হইয়াছে। 
খ। অন্ভুত অনুরস 
“ভাণ্তীরকে বহুধা বিতগ্তীং বেদাস্ততন্ত্রে শুকমণ্ডলস| | 
আকর্ণয়ন্সিনিমিধাক্ষিপক্ম। রোমাঞ্চিতাঙ্গশ্চ সুরধিরানীৎ ॥ ভ, র সি, 81৯।১৮। 
--ভাীর-বনস্থিত উদ্ধগ-লতাতে শুকপক্ষি-সকলের বেদীস্ত-শাস্ত্রবিষয়ে বহু প্রকার বিতগড| (বাদবিচার ) 
শুনিয়। দেবধি নারদ নির্নিমিষ-লোচন ও রোমাঞ্চিতদেহ হইলেন। 


শুকপঙ্গিসকল কৃষ্ণসন্থদ্ধহীন। বেদান্তবিষয়ে তাহাদের ব!দবিচার হইতেছে অদ্ভুত ব্যাপার। 


তাদৃশ শুকসমূহের তাদৃশ বাদবিচার হইতে যে অভুতরসের উদয় হইয়াছে, তাহা বাস্তব রস নহে, তাহা! 
হইতেছে অনুর্স। 


বীরাদি অগ্যান্থ গৌণরসসমূহও উল্লিখিত কারণে অনুরষে পরিণত হয়। 


গ। অটন্ছ-ভক্ত্যালদ্বলে প্রকটিত হাসাদির অনুরসত্ব 
ভক্তিরসামৃতস্দ্ধু বলেন, 


“অষ্টাবমী তটস্থ্ষু প্রাকটাং যদি বিভ্রতি | 
কৃষ্ণাদিভি ধিভাদ্যৈস্তদাপ্যনুরস! মতা: 881৯।১৯॥ 
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রসাভাস ] রসতন্ব [ ৭২০০-অন্ু 


শ-উল্লিখিত শান্ত এবং হাস্যাদি সপ্ত-এই আটটা রস যদি কৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা তটস্থ-তক্তা(লম্বনে 
প্রকটিত হয়, তাহা হইলেও অন্থুরসই হইবে ।” 
( তটস্থ্ষু ভক্ত্যালম্বনেষুত্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী ) 


২০০] অসপাক্পস 
“কৃষ্ণ-তৎপ্র তিপক্ষাশ্টে দ্বিষয়।শ্রয়ত!ং গতাঃ। 
হ।সাদীনাং তদা তেইত্র প্র।জ্ৈরপরস! মত।ঃ॥ ভ, র, সি, ৪1৯1১৯॥ 
কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের প্িপক্ষের। যদি হান্ত।দির বিষয়াশ্রয়ত। প্র(প্ত হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞগণ এ 
হাস|দিকে গপরস বলেন ।" 
ক। হাজ্য অপর 
পলার়ম।নমুদীক্্য চপল।য়তলোচনম্‌। 
কষণমারাজ্জন্।সন্ধঃ সোনুষঠমহসীন্মুভঃ ॥ ভ, র, সি, ৪৯1২০ 
_জরাসন্ধ দূব হইতে চপলায়ত-লোচন শ্রীকৃধ্ণকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া! পরিহাস-সহকারে বারম্বার 
হ।!সিতে লাগিলেন ।” 
এ-ম্থলে কৃষ্ণ-পিপক্ষ জরাসন্ধের হাসি হইতেছে অপরস। এস-্থীলে জরাসন্ধের অনুগত এবং 
তাহারই ম্থায় অন্পিব-ভাবাপন্ধ অপর কাহারও হাপিও হইলে অপরস। কিন্তু তাহাদের প্রতি কোনও 
ভক্তের উপহাসময় হাস্ত হইনে শুদ্ধ হাস্তরম ( টাকায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামী )। 
অদ্ভুত।দি আন্ঠান্ত গৌণরদসের অপরসহও উলিখিতরূপই । 


[ ৩১৫৩ ] 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
রূসাভীসাভাস, রসোল্লাম ও রসাভাসোল্ল।স 


২০১। ল্ললাভালাভাঙল, ললোল্লাস ও বলাজালোক্লাস 

প্রীপাদ জীবগো হ্বমী তাহার গ্ীতিসন্দর্ভের ১৭৪ অনুচ্ছেদে প্রথমে রস।ভাসের কথা বলিয়া 
তাহার পরে রসোল্লাসের এবং রসাভাসোল্লাসের কথা৷ বলিয়।ছেন। 

দজ্রীকৃষণসন্বন্ধিযু কাবোষু চ রসাস্তাযোগ্যরসান্তরাদিসঙ্গতা। বাঁধামানাস্ব।ছ্ত্বম আভীসত্বমূ। 
যত্ তু তৎসঙ্গতির্ভ্সিবিশেষেণ যোগাস্ত স্থায়িন উৎকর্ষায় ভবতি, তত্র রসোল্লাস এব। কেনাপা- 
যোগ্যস্তোতকর্ষে তু রসভাসাস্তৈবোল্লাম ইতি ॥ 'শ্রীতিসন্দর্ভ; ॥ ১৭৪ ॥ 

-প্রীকৃষ্ণসন্বদ্ধীয় কাবাসগূহে প্রস্তত ( বিতব্য ) রসের সহিত অযোগা (বৈরী প্রভৃতি ) 
অন্যরসের সশ্মিলনে আস্থ।দ্যত্বর যে ব্যাঘ1ত জন্মে, তাহাকে বলে রসাভাস। আর, যে-স্থুলে অযোগ্য 
রমের সঙ্গতি (সম্মিলন ) তঙ্গিবিশেষদ্বার। যোগ্য স্থায়ীর (স্থ!য়িভীবের ) উৎকর্ষের হেতু হয়, সে-স্থলে 
রসের উল্লাঘই ( রসোল্লাস) হইয়া! থাকে । কোনও কারণে যে-স্থলে যোগ্য রসই উৎকর্ণ ল।ভ করে, 
সে-স্থলে রসাভাসোল্লীস হইয়া! থাকে ।” 

কেবল অযোগ্য রসের সশ্মিলনেই যে রসাঁভাল হয়, তাহাই নহে। শ্রীজীবপাদ বলেন-- 
অযে!গা বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদির সম্মিলনেও রসাভান হইয়া! থাকে । 

যাহাহউক, আপাততঃ যাহাকে বিরোধ বলিয়া মনে হয়, অথচ যাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে, 
তাহ।কে যেমন বিরে।ধ।ভাস বল। হয়, তদ্রুপ আপাততঃ যাহাঁকে রসাভাস বলিয়া মনে হয়, অথচ 
বাস্তবিক যাহা রসাতাঁস নহে (অর্থাৎ অর্থাস্তর গ্রহণাঁদিছ্ধ।রা যাহার রসাঁভাসত্ব অপনীত হইজে পারে), 
তাহাকেও রস/ভসাভাম বল! যায়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, শ্রীমস্ভাগবত হইতেছে রসম্বরূপ ; তাহাতে রসাভাসাদি থাকিতে পাঁরে 
নাঁ। কিন্তুশ্রীমদ্ভাগবতে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়_-এ 
প্লোকগুলিতে রমাভাসাদি আছে । শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভে এতাদৃশ কয়েকটা শ্লেরকের 
আলোচন। করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ গ্লোকগুলিতে রসাভাসাদি নাই__বরং কতকগুলিতে আছে 
রসোল্লাস।% গ্রীতিসন্দর্ডের ১৭৫-২০৩ অন্থচ্ছেদসমূহে উদ্ধৃত কয়েকটা শ্লোকের আলোচনা নিষ্ে 
উল্লিখিত হইতেছে । 

* ভাবা; সর্কেধ তধাভাল! রদাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্ত! রসাতিজৈজ সর্ষেইপি রসনা রপাঃ ॥ ভ, র, সি, 


৪1৯1২১॥-_রসাভিজ্ঞগণ বলেন, সম্ঘ্ত ভাব, ভাঁবাভাদ এবং কোনও কোনও রসাভাসও--এই সমন্তই আস্বাদত্ববশতঃ 
রম হইয়া খাকে। 
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রমাভানাভাসাদি ] রসতত্ব [ ৭২০২-অস্থ 


রসাভাসা ভাস 
২০২1 স.খ্যব্পলেক্স সহিত অস্মোগ্য সুখ্যললেন্স মিলনজাত ল্লসাভাসস্তের সমাধান 
ক। হস্তিনাপুর-রমণীদের উত্তি 
হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাঁয় আগমন করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্টিরের অস্তঃপুরস্থা 
রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যাবীধ্য-মাধুরধ্য।দির দর্শনে বিন্মিত হইয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি যাহা! 
বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ৃভাগবতের ১/১৭২১-৩০-শ্লোকস্মূহে তাহা শ্রথিত হইয়াছে। শ্রীপাদ 
জীবগোপ্জামী তাহার শ্রীতিসন্দর্ভের ১৭৪-অনুচ্ছেদে তন্মধ্যে ছুইটা স্কোকের অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়া 
আলোচনা করিয়াছেন। 
“নস বৈ কিলায়ং পুরুষ: পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি”-ইত্যাদি। 
_শ্রীভা, ১১০।২১৪ 
নৃনং ব্রত-ক্লান-হুতাদিনেশ্বরঃ সমচ্চিতো হস্ত গৃহিতপাণিভিঃ ! 
পিবস্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ-ইভাদি ॥ শ্রীভী, ১১০1২৮॥ 
--একমাত্র যিনি আস্মাতে অবিশেষবূপে (নিশ্্রপঞ্চে নিজরূপে-ম্থামিপাদ) অবস্থিত, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই 
সেই পুরাণপুরুষ। ইত্যাদি। সখি! ইনি ধাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! জন্মান্তরে নিশ্চয়ই 
ব্রত, সান এবং হোমাদিদ্বার! ঈশ্বরের ( এই শ্ত্রীকৃষ্ণৰূপ ঈশ্বরের-স্বামিপাদ ) অঙ্চনা করিয়াছিলেন ; 
কেনন!, ই'হারা মুহুমুহু এই শ্রীকৃষ্ণের অধরাধূৃত পান করিতেছেন? ইত্যাদি” 
এই প্রসঙ্গে গ্রীতিসন্দর্ভড বলেন-_জ্ঞানবিবেকাদিপ্রকাশেনাত্র হি শান্ত এবোপক্রাস্তঃ। 
উপসংহৃতশ্চোজ্জলঃ। তেন চাস্ত ব্খসলনেব মিলনে সকঙ্কোচ এবেতি পরম্পরমযৌগ্যসঙ্গত্যাভাম্যতে ॥ 
পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ ॥ ১৭৪॥-_( যিনি আত্মাতে অবিশেষরূপে অবস্থিত-ইত্যাদি বাক্যে) এ-স্থলে 
শান্তরসে উপক্রম করা৷ হইয়াছে; কিন্তু ( শ্রীকৃষ্ণপত্বীগণ মুুমুহু তাহার অধরাম্ৃত পান করিতেছেন-_ 
এই বাঁকো ) উপসংহার করা হইয়াছে উজ্জ্প-রসে (মধুর রসে)। এই হেতু, বংসল-রসের সহিত 
মধুর-রসের মিলনে যেমন মধুর-রসের সঙ্কোচ হয়, তদ্রূপ এ-স্থলে (শান্ত ও মধুর-এই দুইটা )পরস্পর 
অফোণ্যরসের মিলনে রসাভাগ হইয়াছে ।” 
কিন্তু রসন্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভীস থাকিতে পারে না। ইহার সমাধান আছে। “অন্তর 
সমাধীয়তে চান্যৈঃ।--দ বৈ কিল" ইত্যাদিকমন্যাসাং বাঁক্ং; 'নৃনমূ*-ইত্যাদিকস্ত অন্যাসাম। 'এবস্বিধা 
বদন্তীনাম্‌-ইত্যাদি ( প্রীভা, ১১০।৩১ ) শ্রীস্থতবাকাঞ্চ সব্বানন্দনপরমেবেতি ॥ '্রীতিসন্দর্ভঃ1১৭৪|-_ 
অপরাঁপর বিজ্ঞগণ এ-স্থলে এইরূপ সমাধান করেন । যথা, 'সবৈ কিল'- ইত্যাদি হইতেছে অন্য 
রমণীদের বাক্য ; 'নূনম্*ইত্যাদি হইতেছে অন্য র্মণীদের বাক্য ( অর্থাৎ এই উভয় বাক্য একজনের 
উক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন জনের উক্তি)। 'এবন্বিধা বদস্তীনাম্”-ইত্যাদি শ্রীস্বতবাক্যও সকলের 
আনন্দস্থচক।'ঃ 
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তাৎপর্ধ্য এই। উপরে উদ্ধত শ্রীতিসন্দভবাকোর “অন্যৈত-শব্দে স্্রীধরস্বামিপাদকেই লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে। পূর্বোদ্ধ'ত “দ ব। কিলায়ং”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১/১০।২১-গ্লেকের টীকার প্রারস্তে তিনিই 
লিখিয়াছেন_“তত্র তেজ:-সৌন্দর্ধ্যাগ্ভতিশয়েন বিশ্রিতাভাঃ সখীভ্যোহন্যাঃ স্রিয়ঃ কথয়্তি নাত্র বিশ্বয়ঃ 
কার্ধাঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদস্তেতি সব! ইতি চতুত্ভিঃ ।_প্রীকৃষ্কের তেজঃ-সৌন্দর্ধ্যাদির আতিশযা দর্শন করিয়। 
যে সমস্ত সখী বিশ্মিত হইয়াছিলেন, তাহার! বাতীত অন্য রমণীগণ বলিতেছেন_-ইনি (শ্রীকৃষ্ণ ) 
ঈশ্বর বলিয়। ইহাতে বিন্ময়ের কিছু নাই। 'স বৈ কিল'-ইতাদি চারিটী শ্লোকে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণমন্বন্ধে 
ঈশ্বর-জ্ঞানবিশিষ্ট রমণীগরণের কথাই বল! হইয়াছে।” শ্রীধরম্থামিপাদের এই উক্তি হইতে জানা 
গেল--'সবা কিলগ্লোক হইতে আরম্ত করিয়া চারিটা গ্রেকে যাহা বলা হষঈয়াছে, ভাহা হইতেছে 
শ্রীকষে ঈগবরবুদ্ধি-সম্পন্ন ( অর্থাৎ শস্তভাবাপন্ন! ) রমণীদের কথা। যে গ্লেরকে মধুর-রসের কথা বলা 
হইয়াছে, সেই 'নৃনং ব্রত-লন”-ইত্যাদি গ্লোকটা হইতেছে স্বামিপাদ-কথিত চারিটী শ্লেরকের পরবর্জ 
একটী শ্লোক; সুতরাং এই মধুর-রলাস্মক প্লোকটা শ্রীকৃ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধিবিশিষ্টা শান্তভাবাপন্না রমশীদের 
কথা নহে; ধাহার। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্ঘাতিশযো বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহাদের উক্তিই এই, নুনং 
ব্রত-সান'-ইত্যাদি মধুর-রসাত্মক ্ক্োকে গ্রথিত হইয়াছে । এইরূপে জানা গেল-_-শাস্তরসাত্বক 
বাকাগুলি একশ্রেণীর রম্ণীদের উক্তি এবং মধুর-র্সাতুক বাক্যগ্চলি অপর এক শ্রেণীর রমণীদের 
উক্তি। দুইটা রসের আশ্রয় ভিন্ন হওয়ায় এ-স্থলে ছুইটী রসের মিলন হয় নাই_.স্ুতর[ং রসাভাসও 
হয় নাই। 
খ। পৃথ,মহারাজের উক্তি 
“অথাভজে ত্ব।খিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ। 
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধেঃ কলির্ন স্তাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥ 
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং স্ত।দেব ॥ ইতা।দি ॥ শ্রীভ1, ৪1২০।২৭-২৮॥ 
_-(পুথু মহারাজ শ্রীবিষুকে বলিয়াছেন ) আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উংস্থৃক হইয়া! অখিল-পুরুষোত্বম এবং 
গুণালয় তোমারই ভজন করিব। লক্মীও আমি_উভয়েই তোমার চরণে একতান; একই পতির জন্য 
তুই জনের অভিলাষ হইয়াছে বলিয়া আমাদের দুইজনের মধ্যে কলহ হইবে না তো? জগজ্জননী 
লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ (কলহ ) হইলেও আমি তোমার ভজন করিব।” | 
এ-স্থলে পৃথুমহারাজের উক্তির আরস্তে দাসভাব-নামক ভক্কিময় রস দৃষ্ট হয়; প্রকরণ হইতেই 
পৃথুমহারাঁজের দাসভাব জান! যায়; দাসতাব অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীবিষুর স্তব করিয়াছেন। 
নুৃতরাং উক্তির আরগ্ডেই দেখ! যায়যোগ্য স্থায়ী দাস্তরতি; কিন্ত তাহার উক্তির পরবর্তী অংশে 
লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর দেবার বাসনায় মধুরভাব দুষ্ট হইতেছে। স্থায়িভাব শাস্তরতির পক্ষে মধুর্ভাব 
হইতেছে অযোগ্য ; স্থৃতরংং একই আশ্রয়ে এই ছুইয়ের মিলনে রসাভান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
ইহার সমাধান কি? সমাধান হইতেছে এইরূপ £-- 
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এ-স্থলে পৃথুমহারাজের লক্ষ্মীর শ্ায় কাস্তাভাব-বাসন! জন্মে নাই, কিন্তু ভক্তিবাসনাই 
জন্মিয়াছিঙ্গ। লক্ষ্মীর ভক্তাংশই পৃথুমহারাজ্ের কাম্য, কান্তাভাব কাম্য নহে। ভক্তযংশের সাদৃশ্তেই 
ৃষটাস্তের সামঞ্জস্তা। শ্রীবিষ্ণর পরম-কৃপাপরিপুষ্ট বলিয়া বীরাখান্দাসভাবপ্রাপ্ত পৃথুর পক্ষে ভক্তাংশে 
লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা অসঙ্গত নহে! অন্যান্তের (শ্রীধরম্বামিপাদ )% কিন্ক মনে করেন-_ 
পৃথুমহারজের বাক্য হইতেছে শ্রীবিষ্ুুর দীনব্ষয়ক-কৃপানুচক প্রেমময় বা মাধুর্্যনাত্র, লক্গমীর 
সহিত প্রতিযোগিতামূলক নহে। যেহেতু, “করোধি ফল্থপুরু দীনবংমলঃ॥ শ্রীভা, ৪২০।২৮। 
“হে বিষে।! দীনবৎসল তুমি দীনের প্রতি দয়। করিয়! দীনের তুচ্ছ কাধ্যকে ও বু বলিয়াই মনে কর” 
এই বাক্যে পৃথুমহারাজ নিজেকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। 

এইরূপ ভক্তযংশের সাদৃশ্য অগ্যাত্রও দৃষ্ট হয়। শ্রীবামনদেব বলি-মহ।রাজের মস্তকে চরণ 
অর্পণ করিলে শ্রপ্রহ্থাদ বলিয়াছিলেন, “নেমং বিরিঞ্চো! লভতে প্রসাদং ন্রীর্ন শবব$ কিমুতাপরেইন্যে ॥ 
শ্রীতা, ৮২৩৬ “ব্রহ্মা লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রও এই প্রসাদ প্রাপ্ত হরেন নাই, অন্কের কথ। আর কি বলিব ?” 
শ্রীবসিংহদেব যখন প্রহ্লাদের নিজের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিরাছিলেন, তখনও প্রহলাদ 
বঝলিয়াছিলেন-_ 

“কাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোহধিকেইন্মিন্‌ জাত; স্বুরেতরকুলে ক তবানুকম্পা। 
ন ব্রহ্মণো নচ ভবস্থয নবৈ রমায়া যন্মে কৃতঃ শিরসি পদ্মকরপ্রসাদঃ ॥ শ্ীভা, ৭৯২৬ 

_হে ঈশ! যাহাতে তমোগুণের আধিকা, সেই এই অন্থুরকূলে জাত এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন 
আমিই বা কোথায়? আর তোমার অনুকম্পাই £বা কোথায়? আমার মস্তকে তোমার করকমল 
অর্পণ করিয়া আমার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষমীরও সেই প্র্গাদ 
লাভ হয় নাই” 

শ্ীপ্রহলাদের উক্তিদ্ধয়ের তাৎপর্য হইতেছে এই। বর্ষা, শিব, বা লক্ষ্মী যে কখনও স্ব-স্ব 
মস্তকে ্রীবিষুর করস্পর্শরূপ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, বা করেন না ইহ! প্রহ্নাদের অভিপ্রেত 
নহে। তাহারাও তাদৃশ প্রসাদ লাভ করেন? কিন্তু যে সময়ে শ্রীবামনদেব আবিভূতি হইয়া বলি 
মহাবাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যখন শ্রীব্সিংহদেব আবিভূতি হইয়! প্রহনাদের 
মন্তকে করস্পর্শ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে- ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মী বিদ্যমান থাকা সত্বেও__ব।মনদেব 
তাহাদের মন্তকে পদার্পণ না করিয়া বলিমহারাজের মস্তকেই পদার্পণ করিয়াছেন এবং নৃসিংহদেবও 
ব্রহ্মাদির মস্তকে কর অর্পণ না করিয়! প্রহ্নাদের মস্তকেই করাপণ করিয়াছিলেন। 

উতভয়স্থলেই ভগবানের করের ব৷ চরণের মস্তকে অপণি-ধিষয়েই মামা । ভগবান্‌ যে ব্রহ্মা দির 


* তথাপি ইন্দ্রবিরোথে মতপক্ষপাতবদত্রাপি তব পক্ষপাত এব স্যাদিত্যাহ। ফক্ততুচ্ছমপি উরু বহু করোবি, 
যতো দীনেষু বললঃ দয়াবান্। নু ব্ন্ধাদিভিরভিপ্রীধিতাং শ্রিঘং বিহাঁয় ময়ি পক্ষপাত এব কথং স্যাৎ? অত 
আহ। স্ধে দ্বরূপ এবাভিরতস্য তথা কিং প্রয্নোজনম্‌? তাং না্রিয্স ইত্যর্থ: ॥ শ্ীভা, 91২০।২৮ স্সোকের স্বামিটাকা ॥ 
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মন্তকে কর বা চরণ অর্পণ করেন, তাহাতে ভগবানের প্রতি ব্রন্মাদির ভক্তিই স্চিত হইতেছে। তিনি 
যে বলিমহারাঁজের ব! প্রহ্নাদের সম্বপ্ধে তদ্রপ বাবহার করিয়াছেন, তাহাঁতেও বলিমহারাজ এবং 
প্রহলাদের ভক্তিই স্থচিত হইতেছে! সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণদয়ে ভক্তাংশেই ব্রহ্মাদির সহিত বলি 
এবং প্রহ্ছ। দের সাদৃশ্ট | 

এ-দমস্্ আলোচনা হইতে জানা গেল_ পৃথুমহারাজের উক্তিতে যে রসাভাদ আছে বলিয়া 
মনে হয়, তাহ। বাস্তবিক রসাভাস নহে। কেননা, পৃথুর স্থায়িভাব দান্তের সহিত যদি মধুর-ভাবের 
মিলন হষ্টত, ত।হ! হইলেই রসাভাস হইত । এসস্থলে কিন্তু মধুরভাব পৃথুমহারাজের কাম্য নহে, দস্তা 
তাহার কাম্য। ভাহাতে মধুর-ভাবের অভাব বলিয়। তদাশ্রিত দাস্তের সৃহিত মধুরের মিলনই হয় 
নাই__ সুতরাং রসাভাস্ও হয় লাই। 


গ। শ্রীবস্সদেবাদি-পিতৃত'ভিমানীদের প্রসঙ্গ 
দেবকী-বস্থদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা,শীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের যোগ্য বংসল-রতি। 


কিন্ত কোনও কোনও স্থলে( যেমন কংস-কারাগ।রে কৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে) তাহারা ভক্তিভরে 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। ভক্তিভরে স্তব হইতেছে দাস্তরতির 
পরিচায়ক | পিতাম।তার পক্ষে সম্তানন্ষিয়ে দাস্তরতি অযোগ্য । এ-স্থলে বংসলের সঙ্গে দাস্তের 
মিলনে রপাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রীতিসন্দর্ভে ইহার নিয়লিখিতরূপ সমাধান দৃষ্ট হয়। 

“যখৈব শরীকৃষ্তত্তকতস্থখব্যঞ্ক-ন[নালীলার্থং বিরুদ্ধানপি গুণান্‌ ধারয়তি, ন চ তৈধিরুধ্যতে 
অচিস্ত্যশক্তিতহ্থাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণস্তেইপি । অস্তি চৈষাং তদৃযোগ্যতা। % » » ততঃ শ্রীকৃফস্ত যাদৃশ- 
লীলা সময়ন্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্বিধস্থাবি9্বতি। ততো ন বিরোধোইপি ॥ শ্রীতিসন্দর্ভ; ॥১৭৮৫--প্রীকফ 
যেমন তাহার ভক্তগণের সুখব্যগ্তক নানাবিধ লীলার নিমিত্ত নানাবিধ বিরুদ্ধ গু ধারণ করেন, তিনি 
অচিস্তা-শক্তিশ।লী বলিয়া তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটে না, তদ্রুপ তাহার লীলাধিকারী 
পরিকরগণগ অনেক বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়। থাকেন; তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা .ভাহাদের 
আছে (যেমন শ্রীবলদেবের মধ্যে বংসল, সখা ওদাস্য ভাবও দৃষ্ট হয়)। ১» %* *সেই হেতু শীকৃষ্কের 
যখন যেমন লীল। গ্রকটিত হয়, সেই পরিকরগণের৪ তখন তেমন ভাব উপস্থিত হয়; এজন্য কোনও 
বিরোঁধ ঘটিতে পারে না।” 

দেবকী-বন্ুদেবও শ্রীকৃষ্ণের লীলধিকারী পরিকর; তাঁহাদের মধ্যেও বসল, দাস্য প্রভৃতি 
বিবিধ ভাব বর্তমান। তাহার! শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তৃবিগ্রহ বলিয়া তাহারাও অচিন্তা-শক্তিসম্পন্গ ; 
যেহেতু স্বরূপশক্তিও অচিস্তযশক্তিসম্পন্না। শ্বরূপ-শক্তি বিভী বলিয়া তাহারাও বিভু ; বিভু বস্ত পরস্পর- 
বিরুদ্ধ-ধর্ম।অয় বলিয়! বিতু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বছ বিরুদ্ধ্ধর্মা বিরাজমান, তাহাদের মধ্যেও বঙ্ছ 
বিরুদ্ধ-ভাঁব বিরাজমান । ভাহারাও শ্রীকৃষের স্থায় অচিস্ত্য-শক্তিসম্পক্ন বঙগিয়! তাহাদের বিরুদ্ধ-ধর্শের 
আশ্রয্নত্ে কোনও বিরোধ জন্মেন।। কিন্ত ত।হার! বিরুদ্ধ-ধর্ম্ের আশ্রয় হইলেও বিরুদ্ধ-ধন্সমূহ একই 


[ ৩১৫৮ ] 
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সময়ে, বা যে-কোনও সময়ে, আবিভূ্তি হয়না । ভক্তচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন যে লীল! 
প্রকটিত করেন এবং মেই লীলাঁয় তিনি যে ভাব প্রকটিত করেন, সেই লীলায় লীলাধিকারী 
পরিকরগণেরও তদনুরূপ ভাবই প্রকটিত হয়। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-বন্ুদেবের সাক্ষাতে 
তাহার ঈশ্বর-রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন ; দেবকী-বস্থদেবের মধ্যেও তখন ভক্তিময় দাস্যভাব 
প্রকটিত হৃইয়াছিল। যখন দাঁস্মভাব প্রকটিত হইয়াছিল, ঠিক তখনই বংসল-ভাবের প্রকটন 


হয় নাই । আঁবার যখন বসল আবিভূর্ত হইয়াছিল, ঠিক তখন দাস্য-ভ[বও প্রকটিত হয় নাই। 
এজন কোনও বিরোধ হয় নাই এবং বিরোধ হয় মাই বলিয়া রসাভাসও হয় নাই। 


ব্রজরাজের উক্তি 

দেবকী-বস্ুদেবের প্রসঙ্গে শীপাদ জীবগোম্বামী ব্রজরাজ শ্রীনন্দের প্রস্ঙ্গ উ।পিত করিয়। 
বলিয়াছেন -“মনসো। বুগ্তয়ো নঃ স্থযরিত্যাদিকানি আীব্রজেশ্বরাদি-বাকানি তু ন তাদৃশীনী অভিপ্রায়- 
বিশেষেণ বংসলরসস্যৈব পুষ্টতয়া স্থাপয়িয্যমাণত্থাৎ॥ 'গ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৬।॥ _.উদ্ধবের নিকটে শ্রীব্রজরাজ যে 
বলিয়।ছেন -*আমাদের সনের বুত্তিসমূহ কৃষ্ণচরণ-কমলা শ্রয় হউক'-এই্ট বাক্যের সমাধান কিন্তু সেইরূপ 


( দেবকী-বন্ুদেবের স্তব।দির সমাধানের শ্তায়ু) নহে; কেননা, অভি প্রায়-বিশেষের দ্বার! এই বাঁকা যে 
বাঁৎস্লারস্রেই পোঁষক, তাহ। পরে প্রতিপন্ন কর। হইবে |” 


আকৃফের সংবাদ লয় উদ্ধব যখন ত্রদে আিয়।ছিলেন, তখন তিনি শীকৃষ্ের পরমেশ্বর্ত্- 
খ্যাপন করিয়। নন্দ-যশো দার কৃষ্ণবিরহজনিত মলস্তাপের অপনোদন করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । উদ্ধৰ 


যখন মথুরাঁয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীনন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপাঁয়ন হস্তে লয় তাহার 
নিকটে গমন করিয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 


“মনসে! বৃত্তয়ো নঃ স্থ্যঃ কৃষ্ণপাদা জী শ্রয়াঃ | 
ব।চোইভিধায়িনীনণয়াং কায়স্তৎপ্রহ্বনাদিযু॥ আভা, ১০।৪৭।৬৬।| 


- হামাদের মনের সমস্ত বৃত্তি কৃষ্ণপাদাশ্রয়া হউক আমাদের বাক্য তদীয় নামকীর্তনে এবং 
আমাদের দেহ তাহ।র প্রণামাদিতে রত হউক ।" 


যথাশ্রত অর্থে মনে হয়, এ-স্থলে শ্রীনন্দাদির যোঁগা বাংসলোোর সঙ্গে অযোগা ভক্তিনয়- 
দাস্তোর মিলন হইয়াছে__ন্থুতরাং রসাঁভাস হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই দাস্ত 


বসলেরই পুষ্টিবিধান করিয়াছে । শ্রীপাদ জীবগোম্বামী উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টাক।য় যাহা। 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহ! প্রতিপন্ন হয়। তিনি লিখিয়াছেন £__ 


“অনুরাগেণ প্রাঝোচন্সিত্যুক্তত্বাৎ মনস-ইত্যাদিরনুরাগকৃতেবোক্তিন তৈশ্বধ্যজ্ঞানকৃতা তশ্মাত্ব- 
দৈশ্বর্ধাপ্রধানং মতমলোক্য স্বাস্তহ্খব্যঞ্জকেন শ্টাফীদৎ উর্ব্ানিতি ( শ্রীভা, ১০1৪৮।৪ ) সাক্ষাৎ স্থিত্ত 
্বপ্রভোর্গের্বাঁৎ ইতি জ্ঞেয়মূ। তদভ্যুপগমবাদেনৈব স্থাভীক্ট প্রার্থয়ন্তে মনস ইতি দ্বাভ্যাম। যদি 
ভবন্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব ন্যতে, যদি চাম্মাকং ততপ্রাপ্ুদূরত এব, তখৈব তত্রৈবাস্মকং তছুচিত। বৃত্তয়ঃ 
সব্ব্বাঃ সু, ন তু তছুদাসীন। ইত্যার্থঃ।৮ 


( ৩১৫৯ |] 
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তাংপর্ধা। উদ্ধৰ স্বীয় প্রভূ শ্রীকৃষের সাক্ষাতে উচ্চ আসনেও বসিতেন ন1; কুজার গৃহের 
একটা বাপার হতে ত।হা জানা যায়। উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন কুজ্রার গৃহে গিয়াছিলেন, 
তখন কু! উভয়কেই বসিবাঁর জন্ত আমন দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ষ আনে বলিলেন; কিন্তু উদ্ধব 
কুন্ত প্রদত্ত উচ্চ আসনে বসিলেন না; কুজ্জার গ্রীত্ির জন্য তিনি কুজাপ্রদত্ত আসনের যখোচিত বন্দনা 
করিয়া ভূঙলে উপবেশন করিলেন। ইহাতেই জান! যায়_উদ্ধব স্থীয় প্রতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব- 
বুদ্ধি পোষণ করিতেন। শ্রকষ্ণকত্তু ক ত্রজে প্রেরিত হইয়! উদ্ধী যখন নন্বমহীঞ্জের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের 
ঈশ্বরত-খা।পন করিলেন, ভখন নন্বমহারাজ মনে করিলেন_শ্রীকুফের প্রতি গৌরববৃদ্ধি পোষণ করেন 
বলিয়াই উদ্ধন্‌ শ্রীকৃষ্ণের ঈ্রান্বের কথ। বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধবকথিত শ্রীকৃষ্ণের এখর্ষের কথ! 
তাহার চিপ্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; বাংসলাই তাহার চিন্তকে পর্রিপূর্ণ করিয়া বিরাজিত ছিল। 
উপরে উদ্ধত “মনসো বুয়া নঃ মা-ই তাদি শ্লোকের অবাবহিত পূর্ব শ্লোক হঈতেই তাহা জান! 
যার়। এই ঞ্সোকে বল। হইয়াছে _“নন্দ।দয়ে।ইনুর/গেণ প্র!বোচন্নশ্রলোচন।;॥-'মনসে। বুন্তয়ে! নঃ 
নাঃ ইভাদি বাক্যগুলি নন্দাদি আন্ুরাগের সহিতই অশ্রপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন ।" 
প্্ীকুঞ্চবিরহে ভ্রীনন্দের অন্তঃকর্ণে অত্যান্ত দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার নয়নে আশ্রধারা 
প্রবাহিত হইয়ুছিল। এই দুঃখের কারণ হইতেছে_শ্রীক্চের তি তাহার অনুরাগ, প্রগ!ঢ 
বাৎদলা। উদ্ধনের কথিত আ্ীকঞ্চের ঈশ্বরত্ের কথা শুনিয়। শ্রীনন্দের চিত্তেও যদি শ্রাকৃষ্ণদন্বদ্ধে 
ঈশ্বরতববুদ্ধি জন্মিত, তাহ। হইলে বাংসলাজনিত অনুরাগ তিরোহিত হইয়া! যাইত, কৃষ্ণবিরহের কথাও 
তাহার মনে জাগিত ন। ( কেননা, উদ্ধবই বলিয়াছেন_-পরমেশ্বর কৃষ্ণের সহিত কাহারও বিচ্ছেদ সম্ভব 
নহে ) এবং কৃষ্ধবরহ্ের স্মৃতিতে তাহার নয়নে অশ্রুধারাও প্রবাহিত হইত না। তথাপি যে তিনি 
“মনসে। বৃত্বয়ে। নঃ সু ইত্য।দি কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই । তিনি যুক্তির অনুরোধে 
উদ্ধবের কথ স্বীকার করিয়া বলিয়।ছেন-__“উদ্ধব! যদি তুমি এই কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে কর. 
যদিও আমাদের পঙ্গে তাহ।র (তোমার কথিত ঈশ্বরের) প্রাপ্তি সদূরপর হত, তথ।পি আমাদের সমস্ত 
মনোবৃত্তি সেই কৃ্ণপাদাশ্রয়! হউক, তাহা হইতে উদাসীন যেন না হয়।” শ্রীলকষ্ণদান কবিরাজ- 
গৌন্বামীও “মনসো বৃত্তয়ে। নঃ স্থাঠ-ইত্যাদি বাকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন__ 

“গুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। ঙেঁহে। ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥ 

তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি। তোমার ঈশ্বর কষে হউক মোর মতি ॥ 

__্রীচৈ, চ, ১৬।৫৪-৫৫ 1” 

নন্দমহাঁরাজের এই উক্তির ত।ৎপর্য্য যেন এইরূপ _উদ্ধব! কৃষ্চ-নামে তোমার ভগবান্‌ যদি 
কেহ থাকেন, ভাহ। হইলে তাহার চরণে আমাদের মতি হউক; কিন্তু ষে-কৃষ্ণের সংবাদ লইয়। তুমি 
আধমিয়াছ, সেই কৃষ্ণ হইতেছে আমার পুজ, সেই কৃষ্ণ তগবান্‌ মহেন 1” 

ইহাতে জান! যায়-শুদ্ধবাংসলাই নন্দমহারাঞ্জের চিত্তে সর্বদা অক্ষুপ্নভাবে বিরাঁজিত ; 


[ ৩১৬ 1 
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উদ্ধবকথিত প্রীকুষ্ণের ঈশ্বরের কথ! তাহার চিত্তে তক্তিময় দাস্তভাব জন্ম ইতে পারে নাই ; বরং তাহা 
নন্দমহারাজের শুদ্ধ বাংসল্যকে পরিপুষ্টই করিয়াছে । একথা বলার হেতু এই-__উদ্ধব-কথিত ঈশ্বর- 
কৃষের চরণে নন্দমহারাজের রতি-মতি প্রার্থনায় নন্দমহারাজের অভিপ্রায় হঈতেছে__“উদ্ধব! তোমার 
ঈশ্বর কৃষ্ণের কৃপায় ষেন আমার পুর কৃষ্ণের মঙ্গল হয়।” 
প্রীনপ্দ ও শ্রীবন্সদেবের বাওসল্যের পার্থক্য 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বস্থদেবের ন্যায় নন্দমহারাজও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধিকারী পরিকর; 
স্থৃতরাং বন্থাদেবের ন্যায় নন্ব্মহারাজেের চিন্তেও নানাভাব থাকিতে পারে । তথাপি, বস্থদেবের নায় 
স্রীনন্দের চিন্তে ভক্তিময় দাস্যভাবের অ।বিভ্গব হইল না কেন? 
ইহ!র উত্তর এই | বস্ুদেব এবং নন্দমহারাঁঞজজ উভয়েরই শ্রীকৃঞ্ণবিষয়ে বাৎসল্য-ভাব : কিন্তু 
তাহদের বাৎসলা-প্রেমের পার্থক্য আছে; নন্দনহার।জের বাতৎসল্য কেবল, অত্যন্ত গাঢ ; বন্ুদেবের 
বাংলা তদ্রুপ নহে। বস্দেবের বাৎসলা-প্রেম নন্দমহার।জের বাৎসল্য অপেক্ষা কম গাট, কিঞ্চিৎ 
তরল; তাই ভাহ।র মধ্যে এশ্বর্ষোর জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে £ বন্ুদেবের চিন্তস্থিত ভক্তিময় দাস্ত- 
ভাবও তাহ1কে ভেদ করিয়! উিত হইয়। নিজেকে আনিভূতি করিতে পারে; কিন্তু নন্দমহারাজের 
বাৎললা-প্রেম অতান্ত গাঢ় বলিয়া ভাঙার মধ্য এশ্বরধাজ্ান প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার চিত্তস্থিত 
তক্কিময় দাস্যও সেই প্রেমাক তেদ করিয়। আত্মপ্রকট করিতে পারে না। এজন আীকষ্চের এশ্বধ্োর 
কথা-শ্রৰণের কথা দুরে, গোবদ্ধন-ধারণ।দিলীলায় সাক্ষাদ্‌ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্য দর্শন করিলেও 
নন্দমহরাঁজের ছ্কুষ্ণলন্বন্ধে এশ্বর্যা-জ্জান জন্মেনা, তখনও তিনি শ্রীকফ্ণকে নিজের পুজ বলিয়াই 
মনে করেন। নন্দমমহারাজ কেন, ব্রজের যে-কোনও পরিকরের বিশুদ্ধ নিশ্নল কেবল প্রেমেরই 
এইরূপ ধর্ম) 
কেবলা র শুদ্ধপ্রেম এশ্বর্ধ্য ন। জনে। 
এশ্বযর্ণ দেখিলেহ নিজ নম্বন্ধ সে মানে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1১৯।১৭২ ॥ 
ঘ। প্রীদামাবিপ্রের উক্তি 
্ীদাসা বিগ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী ; সান্দিপনী মুনির গৃহে তাহারা এক লাঙ্দে অধায়ন 
করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ভাগবতের “কৃষ্স্তাসীৎ স্থা কশ্চিৎ॥ ১০৮০৬।-ফ্লোক হতে জান। যায়, তিনি 
ছিলেন শ্রীকফ্চের সখ! । আবার, “কথয়াধচক্রতুঃ”-ইতা।দি শ্রীভা, ১৮০২৭ শ্লোক হইতে জানা যায়, 
শ্রীদামা যখন দ্বারকায় গিয়াছিংলন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামা উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ করিয়া 
কথাবার্ত। ঝবলিয়াছিলেন-__“করো গৃহা পরস্পরম্।” ইহাতে উভয়ের সখ্যভাবৌচিত ব্যবহারের কথাও 
জানা যায়। কিন্তু কথাবার্তা প্রসঙ্গে ্বারকায় আীদাম! বিপ্র শ্ীকষচকে বলিয়াছিলেন, 
“কিমস্মাভিরনিবৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো । 
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসে! গুরাবভূৎ ॥ শ্রীভা, ১০1৮1৪৪ 


[ ৩১৬১ ) 
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_হে দেবদেব! €হ জগদ্গুরো! তুমি সভ্যকাম। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একত্রে গুরুকুলে 
বাস করিয়াছি, তখন আমদের আর কি-ই বা অসম্পন্ন রহিয়াছে ?” 
শ্রীদামাবিপ্রের এই বাক্যে ভক্তিময় দাস্তরতির পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে ১ তাহাতে তাহার 
নখ্যভাবের সহিত দাস্যভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিস্তু এ-স্থলেও পুর্ব 
গ-উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আীবলদেবের ভাবের সমাধান্র ন্যায় সমাধান করিলে দেখ! যাইবে, 
রূসাভীল হয় নাই। 
উ। শ্রীরুক্লিণীদেবীর উক্তি 
শীরুক্সিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাহার কান্তভাব, মধুর ভাব। কিন্তু ভিনি 
এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়।ছিলেন, 
“তং ন্যস্তদণ্মুনিভিগঁদিতানুভাব আত্মাতদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোহষি ॥ 
হিত্ব! ভবদ্ভ্রব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোইজভবনাকপতীন্‌ কুতোহান্যে ॥ 
- আভ।, ১০1৬০৩৯| 
__আত্মারান মুনিগণ আপনার মহিম! কীর্তন করেন ; আপনি পরমাস্তা, আত্মদ (মোক্ষমমূহে সেই মেই 
আবির্ভাব-প্রকাঁশক-সালোক্যাদি মুক্তিতে মুক্তপুরুগণ যে-সকল স্বরূপের সাক্ষাৎকার ল।ভ করেন, 
সে-সকল স্বরূপের প্রকাশক); এজন্য আপনার ভ্রবিক্ষেপে উদ্দিত কালবেগে নষ্টসন্থল পদ্মযোনি ও 
স্র্গপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, অনোর কথা আর কি 
ৰলিব ?" 
এস্থলে রুঝ্সিণীর বাকো শাস্তরতি প্রকাশ পাইয়ছে। শান্তর্তি মধুররপ্তির পক্ষে আচযাগা। 
রুক্সিণীর যোগা স্থায়ী মধুরভ।বের সহিত অযোগা শান্তরতির মিলনে এ-স্থালে রসাভাস হইয়াছে বলিয়! 
মনেহয়। কিন্তু বাস্তবিক র্‌্সাভাস হয় নাই। সমাধান এইকরূপ। এ্ররুধ্িণীদেবী হইতেছেন 
অীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ; তিনি পতিত্রতা-শিরোমণি ১ এজন তীহার কাস্তভাবে দাসীহ।ভিমানময়ী ভক্তির 
সম্মিলন যে সমীচীন, তাহ।তে সন্দেহ থাকিতে পারেনা । পতিব্রতা রমণীগণের পতিভক্তি সর্ববজন- 
বিদিত। শ্রীকুক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণ-সম্বন্ধে শ্রীশ্তকদেবও বলিয়াছেন_-“দাসী শত। অপি বিভো ধিদধুঃ 
ম্ম দান্যম)॥ শ্রীভা, ১০৬১:৬।-শত শত দাসী বর্তনান থ।ক] সত্বেও তাহার। (অভার্থনা, আসনপ্রদান, 
সম্মান, পাঁদপ্রক্ষালন, তাম্ব লদান, বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্কার, শয্যারচনা, জান ও 
উপহারাদি দ্বার ) তাহাদের প্রভূ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য বিধান করিতেন।” ইহাতে ও জান। যায়--মহিষীগণ 
আীকৃষ্ণ-প্রেয়মী হইলেও প্রতিত্রতাসুলভ দ।স্যাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া তণহার| দাসীর ন্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের জ্বোও করিক্চেন। বিশেষতঃ, রুল্সিণী হইতেছেন লক্মীস্বরপা। তাহার ভক্তি হইতেছে 
এশ্বর্ধাজ্ঞান ও স্ববূপজ্ঞীনের সহিত মিশ্রিতা ) তাহার কান্তুভাবে সেই ভক্তির মিশ্রণ আছে। ভজ্জন্ত 
এ-স্থলে সেই ভক্তির পুষ্টিই সাধিত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই। 


[ ৩১৬২ ] 
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চ। ব্রজস্ন্দরীদিশের উক্তি 

শীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তা ব্রজম্ন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যামাত্রানুভীবময় কেবল-কাস্তভাব। 
তাহ।দের সান্দ্রতম প্রেমে শ্রীকৃষ্ণমন্থদ্ধে এশ্বধ্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা | কিন্তু শারপীয়-রাসরজনীতে 
আকৃষণ রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইয়া গেলে, তাহার! নানাস্থ(নে অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহাকে 
পাইলেন না, তখন বিষাদ-ভা রাক্রান্ত চিত্তে যুনা-পুলিনে ফিরিয়া আসিয়া শীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া 
পরমাস্তির সহিত তাহ।র! যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার কষেকটা কথা এই ₹__ 

“ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্‌ অখিলদেহিনামস্তরাত্বদূক। 
বিখনস।খিতে। বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্‌ সাত্তাং কুলে ॥ শ্রীভা, ১০৩১1৪৫ 

হে সথে ! মি নিশ্চয়ই গোপি ক1-( যশোদা-) নন্দন নহ ; ভুনি সমস্ত জীবের অস্তরাতুদরষ্টী পরমাত্মা ; 
জগত্তের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রধিত হইয়া তুমি সাতৃতকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ।” 

এইট বাকা হইতে বুঝা যায়--গে!পীদিগের চিত্তে শানস্তাদি ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাদের 
গদ্ধ কান্ঠভাবের সাহত শাস্তাদি ভাবের মিলনে রস্দ্!স্‌ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ 
জীবগে স্বামী বলেন--এ-ম্বলে তিরস্কারাদি-শ্লেষপূর্ণ বাগ ভঙ্গিবিশেষই প্রকাশ পাইয়াছে; স্ৃতরাং 
রলাভ।স হয় নাই, রমের উল্তাদই হইয়াছে। গ্রীতিসন্দর্তঃ ॥১৭৮। 

পূর্ববর্তী ১১১৭*-মনুচ্ছেদে ৫৩৫-৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত স্সেরকের যে আলোচনা করা হইয়াছে, 
তাহ! দেখিলেই জীনা যাইবে--এই শ্লোকে রসাভাস হয় নাই, প্রত্ঢত রসোল্লাসই হইয়াছে। 

ছ। ব্রজ্জনুন্দরীগণের বাৎসল/ভ।বেচিত আচরণ 

শীরদীয়ু রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অস্তৃহিত হইয়। গেলে ভাহ।র বিরহখিক্না গেপীগণ বনের 
(বিভিন্ন স্থানে ্টাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, সেই সময়ে, 

দ্বদ্ধান্তয়! অ্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলুখলে । 
ভীত মুদৃক্পিধায়াস্তং ভেজে তীতিবিড়ম্বনম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০।৩০২৩। 

_অম্ এক গেপী উলুখলের অন্ুকরণকরিণী কোনও গোপীতে এক গোপীকে মাশ্যদ্ধার! বন্ধন 
করিলেন। বন্ধন প্রাপ্ত বরাক্ষী স্বীয় বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়ের অনুকরণ করিলেন ।” 

এক সনয়ে বাৎসল্যনয়ী যশোদামাতা! রজ্জুদ্বারা বালক শ্রাকৃষ্ণকে উল্খলে বন্ধন করিয়[ছিলেন; 
শ্রীকৃষ্ণ তখন ভয়ে স্বহস্তে স্বীয় মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। এ-স্থলে কৃষ্ণান্বেষণ-পরাযণা গোপীগণ 
সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। এক গোঁপী নিজেকে উলুখলের আকার ধারণ করাইলেন। অপর 
এক গে।পী অগ্ঠ এক গেংপীকে উলৃখলের অনুকরণকারিণী গোপীর সঙ্গে মাল্যদ্বীরা বন্ধন করিলেন; 
তখন বন্ধনপ্রাপ্তা গোপী ন্বীয় বদন আচ্ছাদিত করিয়া যেন অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব 
প্রকাশ করিলেন, . 

এ-স্থলে দেখ। যায়--এক গোঁপী যশোদামাতার শ্তায়, আর এক গোপীকে কৃষ্ণ মনে করিয়। 


[ ৩১৬৩ ] 


রসাভাসাভ।সাদি ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ॥২*২-অনু 


বন্ধন করিয়াছেন__শাসন করিয়াছেন। শ্ীকৃবিষয়ে ব্রজগেপীদের মধুর-ভাব। বন্ধনকারিণী 
গোপীতে যশোদার শ্ায় বাংমলল্ের উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধুরের সঙ্গে অযোগ্য বাৎস্লোর 
মিলনে এ-স্থলে রসাভ।স হইয়াছে রলিয়। মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলেও রস/ভাস হয় নাই। 
একথা বলার হেছু প্রদশিত হইতেছে । 

শ্লেকন্থ “ভীতিবিড়গ্বনম্”-শব প্রসঙ্গে শ্রীধরস্থামিপাদ লিখিয়াছেন-_-“ভীতিবিডম্বনং ভয়ামু- 
করণম্‌_-ভীতিবিড়গ্ন-শবের অর্থ হইতেছে ভয়ের অন্ুকরণ।' যাকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে, 
তিনি বাস্তবিক ভীত হয়েন নাই, তিনি ভয়ের অন্থুকরণমাত্র__তীত শ্রীকৃষের আচরণের অনুকরণমাত্র-_ 
করিয়াছিলেন। ভদ্রুপ, যিনি তাহাকে বাধিয়াছিলেন, তিনিও যশোদামাতার আচরণের অনুকরণমাত্র 
করিয়াছিলেন, যশে।দান।তার ন্যায় বাংলল্যভাব তাহার চিত্তে উদিত হয় নাই। উপরে উদ্ধত 
শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের বৈধবতোষণী টাকা। হইতেই তাহা জানা যায়। “অনায়া পূর্বমুকৈত্র জেশ্বরী- 
চেষ্টামাত্রং কুর্বত্যা! তশ্বী বিরহার্ত! সগ্ঠ এব কার্শ। প্রাপ্ত । জগ্রান্বকরণে। অনুকরণে উলৃখল ইতি 
উলৃখলানুকারিণঢাং কন্ঠাঞ্চিদিত্যর্থ:। স্ুদৃগিতি দৃগভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিন৷ ভয়মূহ্চকারেভ্যর্থঃ। 
মুখং পিধায় হস্ত[ভাং এব বালকভয়ন্থভাবঃ ভীতিঃ কৃষ্ণম্ত তয়কাধ্যং কম্পাদি কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ 
তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যখাহ-মুহাম্‌।” 

এই টীকা হইতে জান! গেল-_উলৃখলরূপা যে গোপীর সহিত অন্য এক গোপীকে বগ্ধন করা 
হইয়াছিল, তিনিও উলৃখলের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন ; ধিনি বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনিও বজেশ্বরী 
যশোদার চেষ্টামাত্র অনুকরণ করিয়াছিঞ্জেন, ব্রজেশ্বরীকতুকক বন্ধনের অনুকরণমাত্রই করিয়াছিলেন; 
আর ধাহ!কে বন্ধন করা হইয়াছিল, শরীকৃষ্ণবিরহার্্। সেই তম্বীগোপী৪ নয়নের চকিত-ৃষ্টিদ্বারা, 
কম্পাদরিদ্বার। এবং কিঞ্িং রোদনব্ক্যাদিদ্বারা যশে।দাবন্ধনজনিত ভয়ে আীকৃষ্ষ যে সমস্ত অচরণ 
করিয়।ছিলেন, সে সমস্ত _ভয়জনিত-আচরণের অন্বকরণমাত্র করিয়াছিলেন। সর্ধবত্রই অগ্ুকরণ। 

উল্লিখিত শ্লোকে এবং তাহার পূর্ববর্তী আটটা গ্লোকেও কৃষ্ণবিরহার্তা। ব্রজসুন্দরীদিগের 
কতকগুলি আচরণের কথ বল! হইয়াছে। এই সমস্ত আচরণহই যে কেবল অন্ুকরণমাত্র, তাহ! 
এই সমস্ত গ্লে।ের উপক্রুমে শ্রীশুকদেবগো স্বামী স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন। 

ইত্যুমবত্তবচোগোপাঃ কষ্টাম্বেষণকাতরাঃ। 
লীল!-্ভগবতস্তাস্তাহনচত্তত্তদাত্বিকাঃ। আভা, ১০।৩০1১৪॥ 

আীশুকদেবের এই উক্তি হইতে জানা গেল-শরীকৃষ্ণান্বেণ.বিহ্বলা গোপীগণ তদাত্তিকা 
(কৃষ্ণাত্মিকা, কৃষ্ণা সক্তুচিত্ত। ) হইয়া আকৃষ্চলীলার অন্করণমাত্র করিয়াছিলেন । “তদাত্থিকা”-শব্দের 
অর্থে বৈষ্ণবতোধণী লিখিয়ছেন_-“তদাত্মিকাঃ তশ্মিন্‌ শ্রীকৃষ্েে আত্ম। চিন্তং যাসাং তাঃ গাঢ়তদাসক্তা 
ইত্যর:।” তদাত্মিকী-শবের অর্থ_শীকৃ্চে গাঁঢ়ুরপে আসক্চিপ্া। গেপীদের এই গাঢ় আসক্তি 
হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের মধুরভাব হইতে উদ্থিত। ইহাতে বুঝা যায়, যখন তাহার! বিভিন্ন 


[ ৩১৬৪ ] 
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লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন, তখনও তাহাদের চিত্ত তাহাদের মধুরভাবের বিষয় তাহাদের 
প্রাণবল্লভ প্রীকৃ্ণেই গাঢরূপে আসক্ত ছিল; এই অবস্থায় যশোদার আচরণের অন্থুকরণকারিণী কৃষ্ণকান্তা 
গেোপীর চিত্তে মধুরভাবের বিরুদ্ধ বাংসল্গযের উদয় সম্ভব নহে। কঞ্চাবিষ্টচিত্ত গেপীগণের চিন্তে 
কৃষ্ণের সহিত সম্বদ্ধবিশিষ্ট সমস্ত লীলার স্মৃতিই জাগ্রত হইয়াছিল; তাহার ফলে শ্ত্রীকৃ্চে মনের 
আবেশ রক্ষা করিয়াই তাহার! সে-সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন ; অন্ুকরণ-সনয়েও তাহাদের 
চিন্তের গাঁড় কুষ্ণাবেশ দূরীভূত হয় নাই। ব্যান্রদর্শনজনিত ভয়ে উত্মত্তপ্রায় বাক্তি যেনন ব্যাপ্রের 
অনুকরণ করে, তাহাদের অনুকরণও তদ্রুপ । ব্যান্র্শনজনিত ভয়ে উন্মত্তপ্রা় লোক যখন বাস্তবের 
অনুকরণ করে, তখনও তাহার চিন্তে বাত্তদর্শনজনিত ভয়ই বিদ্যমান থাকে, ধানের মনের 
ভাব তাহার চিন্তে জাগ্রত হয় না; কেননা, তাহার মনের ভাব এবং ব্যাঘ্ের মনের ভাব -খাদা- 
খাদকভাৰ -পরস্পরবিরোধী। তদ্রুপ কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত্রী গোপী যখন যশোদার আচরণের অনুকরণ 
করিয়াছিলেন, তখনও তাহার চিন্তে কৃষ্ণবিধয়ক মধুরভাবই বি্রাজিত ছিল, তাহার চিত্তে যাশোদার 
বাংসল্যভ।বের উদয় হয় নাই; কেননা, এই ছুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ! “যথা স্ববিষয়কভয়োন্স্তন্ত 
ব্যআদানুকরণম্‌, অতো। ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধ ভাবযোগঃ।  কম্তাশ্চিং আীযশোদান্থকরণঞ্চ। ন ম্বেন 
রত্যাখ্যন ভাবেন তন্ত বাল্যভাৰনয়াবৃতত্বাৎ, কিন্তু গ্রীতিসামান্ঠাতিশ্য়লন্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততে! ভয়ুদেব | 
ততত্তস্তাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শু ॥ বৈষ্ণবতোযণী ॥% 

এই আলোচন। হইতে জানা গেল__বশোদামাতার কাধোর অনুকরণে যে গোপী মাল্যদ্বার! 
অন্যগে।পীকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তিন যশোদামাতার আচরণের অন্করণমাত্র করিয়াছিলেন; তিনি 
নিজেকে যশোদ1 বলিয়া মনে করেন নাই, যশোদার বাংসল্যভাবও তাহার চিত্তে উদিত হয় নাই; 
সুতরাং নধুর-ভাবের সহিত বাংসলোর স্পর্শও হয় নাই। মধূরভাবের সহিত বাৎসল্যের স্পর্শ হয় নাই 
বলিয়া এ-স্থলে রসাতানও হয় নাই। 

জ। ব্রজন্সন্দরীদিগের শীন্তত।বোচিত আচরণ 

শারদীয় মহারাসে অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুন[পুলিনে অবস্থিতা গে।পীদের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন, তখন কোনও কোনও গোপীর আাচরণসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব গেস্থোনী বলিয়াছেন, 

“তং কাচিন্গেত্ররন্ধেণ হৃদিকৃতা নিমীল্য চ। 
পুলকাাপগ্হ্াস্তে যোগীবানন্দসংপ্ল.তাঃ॥ শ্রীভা, ১০৩২৮ 

-কোনও গোপী নেত্ররন্ধদ্ধারা তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে ) হুদয়ে নিয়া নয়নদ্বয় নিনীলনপর্ববক আলিঙ্গন 
করতঃ যোগীর ম্যায় পুলকিতালী ও আনন্দসংপলূতা হইয়া রছিলেন।” 

এ-স্থলে “যোগীব-_যোগীর গ্ায়”-শবে শান্তরল স্চিত হইয়াছে; সুতরাং গোপীর মধুর 
ভাবের সহিত শাস্ততভাবের মিলনে রসাভান হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
বলেন--এ-স্থলেও রসাভান হয় নাই। 


[ ৩১৬৫ ] 
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তিনি বলেন, এ-স্থলে “যোগীব” হইতেছে “যোগি+ইব। যোগি-শব্দ_ক্লীবলিঙগ, 
একবচন, ক্রিয়/বিশেষণ।” “যোগীতি ক্লীবৈকবচনং তচ্চ ক্কিয়াবিশেষণম্॥ প্রীতিসন্র্ভ; ॥ ১৭৮। 
লঙ্জাবশতঃ মেই গোপী যদিও শ্রীকৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, তথাপি 
অত্যান্ত অভিনিবেশবশতঃ যোগি_সংষোণি_যেমন হয়, তেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন। “লঙজ্জয়া 
যদ্যপি মনপি নিধায়ৈবোপগ্হাস্তে তথাপ্যতান্তাভিনিকেশেন যোগি সংযোৌগি যথা 


স্যাত্তদিবোপগ্হ্যাস্তে উত্যর্থ: ॥ গীতিসন্দভ'£ ॥১৭৮।৮, 
তাতপধ্য এইট । এই শ্লোকে “যোগীব”-শবে “যোগীবযোগমার্গের উপাসকের-ন্থা!য়? 


বুঝায় না; সুতরাং শাস্তভাবও বুঝায় লা। “যোগীব_যোগি+ইব-সংযোগি+ইব | “যোগিশ- 
ক্রিয়াবিশেষণ, “উপগ্চ্যান্তে-আলিঙ্গন করিলেন”-ক্রিয়ার বিশেষণ | যৌগি বা সংযোগি- চিত্তের সঠিত 
সম্যক্রূপে যুক্ত যাহাতে হইতে পারে, সেই ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। শান্তভাব বুঝ।র না বলির 
এ-স্থলে রসভাস হয় নাই । 

শেষকালে আীজীবপাদ লিখিয়ছেন__“এব্মন্থন্ত্রীপি যথাযোশখাং সম।ধেয়স্‌ ॥-এবন্িধ 
রসাভাস অন্যত্র দৃষ্ট হঈলেও যখেচিত ভাবে সমাধান করিতে হইবে (কেননা, রসম্বরূপ শীমদ্ত।গবতে 
রসাঁভাম থ।কিতে পারে না )।” 

ঝ। শ্রীনলদেবাদিতে বিরুদ্ধ ভাবের সম!ধান 

শ্রীংলরামের মধ্যে একাধিক ভাব দৃষ্ট হয়। শঙ্খচুড়-বধের পৃব্র যে হোরিকালীলা হইয়াছিল, 
ভাহাতে গ্রেয়পী গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ হোরিকালীলায় বিলসিত ছিলেন। শ্ীবলদেবও সে-স্থলে 
জ্ীকষের সহিত মিলিত হইয়া গানাদি করিয়াছিলেন। এ-স্কলে দেখা যায়--শ্াকৃষ্ণের সহিত 
শ্রীবলদেবের সখাভাব। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/৬৫-অধ্যায় হইতে জান যায়_-শ্রীকৃ্ দ্বারক! 
হইতে বলদেবকে ব্রজে প্রেরণ করিয় ব্রজজবামীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়াছিলেন; সেই সময়ে 
তিনি বলদেবের যোগেই কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজন্ুন্দরীগণের নিকটেও স্বীয় সংবাদ পাঠাকইয়াছিলেন এবং 
ব্লদেব তাহাদের নিকটে সেই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ-স্থলেও শ্রীবলদেবের সখাভাব দৃষ্ট হয়। 
শ্রীবলদেব শ্রীক্ের তত্বও জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণের এশ্বরধাঙ্গানও তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল? “বাস্ুদেবেহ- 
খিলাত্বনি ॥ শ্রীভ!, ১০১৩।৩৬। শ্রীবলদেবের বাঁকা” তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু ( ভর্ত। ) বলিয়।ও 
মনে করিতেন। পপ্রায়ে মায়ান্ত মে ভর্ত,নন্ত। মেইপি বিমোহিনী ॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৩৭।-শ্রীবলদোবের 
বাকা” ইহাতে জানা যায়, প্কৃষ্বিষয়ে তাহার ভক্তিও (স্বীয় দীস্তভাবও ) ছিল। শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রতি &মবলদেবের বাৎদলা-ভাব৪ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। একই বলদেবে এইরূপ একাধিক ভাবের 
সমাবেশ কিনূপে অন্তব হইতে পারে? 

ইহার সমাধান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগ্োস্বামী তাহার প্রীতিঙন্দর্ভের ১৭৮-অনুচ্ছেদে 
বলিয়াছেন-_-“অথ গ্রীবলদেধাদো বিরুদ্ধভাবাবস্থানং চৈবং চিন্ত্যম। যখৈব প্রাকৃফস্তত্তদ্ভক্ত মখব্যপরক- 


[ ৩১৬৬ ] 


রসাভাসাভাসাদি ] রসতত্‌ [ ণা২০৩-অন্ু 


নানালীলার্থং বিরুদ্ধান্পি গুণান্‌ ধারয়তি নচ তৈধিরুধযতে অমিস্ত্যশক্কিত।, তথা তল্লীলাধিকারিণ- 
ক্ে২পি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগাতা। তথ। শ্রীবলদেবস্ জ্যেষ্ঠত্বাৎ বৎসলত্বম্‌। একা সবত্বাদ্াল্যমারভ্য 
সহবিহপিত্বচ্চ সখাম্‌। পারমৈশ্বর্যাজ্ঞানসন্াবাদ্‌ ভক্তত্মিতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশলীলাদময়স্ত।দৃশ 
এব ভাবস্তদ্বিধস্যাবির্ভবতি। ততো! ন বিরোধোহপি ॥--শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাহার ভক্তগণের সুখবাগক 
নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণ ৪ প্লারণ করিয়া থাকেন, তিনি অচিস্কাশক্তিসম্পন্ন বলিয়! 
তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটেনা, তেমনি তাহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ 
করিয়া থাকেন। তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যত| তাহাদের আছে। যখ।--শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণের 
জো নপিয়া বসল, একাম্ম। এবং বালাকাল হইতে একসঙ্গে বিহার করিয়।ছেন বলির সখ্য এবং 
শ্রীকষ সম্বন্ধে পরনেশ্বর-জ্ঞান তাহাতে আছে বলিয়া! তিনি শাকের ভক্তও (দাস ব! দেবকও )1 
এজন, শ্রীকৃষ্ণের লীল! যখন যেমন যেমন ভাবে প্রকটিত হয়, তখন সেই পরিকরবর্গের ভাবও 
তেমন তেমন ভাবে আবিভূতি হয়। এজন্ট কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।” 

এই প্রসঙ্গে স্ব্বশেষে শ্রাজীবপাদ বলিয়াছেন-_“এবং আ্রমদুদ্ধলাদীনামপি ব্যাখোয়ম্‌॥_ 
শীউদ্ধবদি সগন্ধেও এই রূপই সনাধান করিতে হইবে ।” পূর্ববত্তা গ-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 

এপযাস্ত মুখ্যরসের সহিত অযে।গ। মুখারসের সম্মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান প্রদণিত 
হইল। এক্ষণে মুখ্যরসের সহিত অযোগ্া গৌণরসের মিলন্জনিত রসাভাসের সমাধান প্রদণিত 
হঈতোছে। 


২০৩। সুখ্যল্পসেল্স সহিত অসম্বোগ্য গৌপক্সতসে্প মিলন্জন্দিত ব্লসাভাসলত্ছেল 
শম্মাঞ্খান 
দেবকী -বন্তুদেবের আচরণ 
কংসবধের পরে কুষ্ণ-বলরাম যখন দেবকী-বন্ুর্দেবের বন্ধনমোচন করিয়া! তাহাঁদের চরণে মস্তক 
স্পর্শ কর।ইয়। দেবকী-বন্ুদেবকে নমঙ্কার করিলেন, তখন, 
“দেব্কী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরো। 
কৃতসংবন্দানৌ পুজৌ সন্জজাতে ন শঙ্ষিতৌ ॥ শ্রীভা, ১০9৪1৫১। 
--দেব্কী ও বন্ুদেৰ জগদীশ্বর-জ্ঞানে ভীত হইয়া তাহ!দের চরণে পতিত পুক্রদ্ধয়কে আলিঙ্গন করিতে 
পারিলেন ন11% 
দেবকী ও বন্ুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাত।-পিতা; হতরাং শ্রীকঞ্বিষয়ে তাহাদের মুখ্য বাৎসলারস ; 
কিন্তু এক্ষণে জগদীম্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিভাবিত গৌণ ভয়ানক-রসের আবির্ভাব হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলে 
মুখ্য বাংসল্যের সহিত অযোগা গৌণ ভয়ানক রসের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। কিন্তু 
বাস্তবিক রদাভাল হয় নাই । এ-স্থলেও শ্রীবলদেপাদির ভাবের স্তায় সমাধন করিতে হইবে। 


[ ৩১৬৭ ] 


রসাভাসাভাসাদি 1 গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন্‌ [ ৭২০৪-অনু 
২০৪। গৌপবুসেল্স সহিত অন্বোগ্য গৌঁপবলেল্স মিলনজান্নিত ল্লসলাভাসত্ছেল্স 
ম্মান্ধান 

কালীয়দমন-লীলাকালে শ্রীবলদেবের হাজ্য 

কালীয়দমন-লীলার দিন ব্রজমধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উংপাত-দর্শনে 
গোচারণে বহি শ্রীকৃষ্ণসন্বান্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া আ।বালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ব্রজবাসীই যখন স্বম্বগৃহ হইতে 
বহির্গত হইলেন, তখন ভ্রীবলদেব, 

দতাংস্তথা কাতর।ন্‌ বীক্ষ্য ভগবান্‌ মাধবে! বলঃ। 
প্রহস্য কিঞ্চিক্নোবাচ প্রভাবজ্জোইনুজস্য সঃ ॥ শ্রীভা, ১১৬১৫ 

- ভগবান্‌ ( সর্ধবশক্তিযুক্ত ) এবং মাধব ( সর্বিগ্ঠাপতি ) বলদেব তাহার আনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব 
জানিতেন। তাহাদিগকে তাদূশ কাতর দেখিয়া! তিনি কেবল হাসা করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।” 

আকৃষ্ের অমস্বল আশঙ্কা করিয়া ত্রজবালীদের চিন্তে করুণ-ভাবের উদর হইয়াছে; তাই 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণের অধ্বেষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়] চলিয়াছেন। তাহাদের এই করুণ-্াবের অনুভব 
করিয়। বলদেবের চিত্তেও করুণ-ভাবের উদয়ই ব্ব(ভীবিক-_ যোগ্য। বলদেবের এই করুণভাবের সহিত 
হাঁদ্যের যোগ হইয়াছে । করুণ এবং হাঁস্য-উভয়ঈ গৌণরস ; করণরসের পক্ষে হাসা অযোগ্য । সুতরাং 
এ-ম্থালে গৌণ করুণরসের সহিত অযোগা গৌণ হসোর মিলনে রলীভাস হইয়াছে বলিয়াই ননে হয়। 

শ্্রীপাদ জীবগেম্বামী এই ভাবে ইহার সম্ংধান করিয়াছেনঃ__নান।ভ।বধুক্ত শ্রীবলদেবের€ 
লীলাবিশে-পোষণের ( এস্থলে কালীয়দম্ন-লীলাপোধণের ) রীতি অনুসারে ভাবেদয়হেতু এই 
রসাভাসের সমাধানও পুর্র্ববং (২৯১ ঝ অনুচ্ছেদ )। অচিস্থাশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভা বিশিষ্ট, 
তাহার লীলাপ্রবর্তক পরিকরভক্তগণও তদ্রুপ নানাভাবযুক্ত । শ্রীবলদেবের হাসোর কারণ হষ্টতেছে 
অীকৃষ্ণের প্রভাব-জ্ঞ[ন। এ-স্থলে ব্রজবানিগণের প্রণরক্ষার জন্তু বলদেবের মধো অন্যান্ত ভাবকে অতিক্রম 
করিয়! আীকৃষ্ণের প্রভাবঙচ্জান উদ্দিত হইয়ছে। তাহার হাস্য দেখিয়। তত্রত্য ব্রজবাসীদের চিত্তে এইরূপ 
জ্ঞান উদ্দিত হইয়াছিল যে--এই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ এবং ম্মবেত্তা ; তিনি যখন হাসিতেছেন, 
তখন শ্রীকৃষ্ণের কোনও আনঙ্গলের আশঙ্কা নাই। তাহাতেই তাহার! চিন্তে সাস্ত্না লাভ করিয়াছিলেন। 
আবার, ব্রজবাসীদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বলদেবের চেষ্টাও দেখা যায়। দকৃষ্ণগ্রাণান্সিধিশতো! নন্দাপীন্‌ 
বীক্ষ্য তং হুদম্। প্রত্যযেধং ম ভগবান্‌ রামঃ কৃষ্ণানভাববিৎ ॥ শ্রীভা, ১০।১৬২২॥--কৃষ্ণগত-গ্রাণ 
আীনন্দাদিকে কালীয়হুদে প্রবেশে গত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভাববেত্ত। ভগবান্‌ বলরাম তাহাদিগকে নিষেধ 
করিলেন।” তাহার পরে আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়হ্দ হইতে উখিত হইয়া! আদিলেন, তখন তাহাকে 
পাইয়া কৃষ্ণপ্রভ।ববিদ বলরাম অচাত শ্রীকৃ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্ত করিয়াছিলেন। “রামশ্চাচ্যুত- 
মালিন্ত্য জহাসাস্তানুভাববিৎ ॥ আভা, ১০।১০।১৬]” এ-স্থলে আীবলদেবের হাসা হইতেছে শ্রীকৃের 
প্রতি তিরস্কার-ব্যঞক। ( এই হাসির ব্যঞ্জন। হইতেছে এই £_“ভাই! তুমি কি জাননা, তোমাকে 


[ ৩১৬৮ ] 


রসাভালাভাসাদি ] রসতত্ব [ ৭২০৫-অম্ 


কালিয়হুদের বিষাক্ত জলে প্রবিষ্ট দেখিলে বিষাক্ত জলের প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়।৷ এবং কালিয় 
নাগকর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তৌমাগত-প্রাণ ব্রজবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবেন? তথাপি 
কেন তুমি এমন কাযণ করিলে ?) 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্যব্রজবাসীদের যেরূপ স্নেহ ছিল, বলদেবের যে তদ্রপ স্সেহ ছিলনা, তাহাও 
নহে। শ্রীরুক্সিণী-হরণ-লীলাদিতে শ্রীবলদেবকে জ্রাতৃন্েহ- পরিপ্রুত বল! হইয়াছে । “বলেন মহা সার্ধং 
ভ্রতৃক্সেহপরিপ্রতঃ | ত্বরিভঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্‌ গজাশ্বরথপন্তিভিঃ ॥ আভা, ১০1৫৩।২১॥--ধলদেব যখল 
শুনিলেন যে, রুকিণী-হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভে গমন করিয়াছেন, তখন বিপক্ষ-রাজন্বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
যুদ্ধ আশঙ্ক! করিয়। শ্রীবলদেব ভ্রাতস্সেই-পরিপ্র,ত হইয়া হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিকাদি সুমহদ্দল বল-সমভি- 
কাহারে সত্বর ন্দির্ডে গিয়া উপনীত হইলেন ।” ইহাতেই জান! যায়- অনজ আীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের 
প্রগাঢ় স্পেছ ছিল । এ-সমস্ত হইতে জানা যায়-বরজবাসীদিগকে কাতর দেখিয়া বলদেব যে 
হাসিয়াছিলেন, সেই হাসি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সেই অভীষ্ট 'লীলার অনুরূপ , ইহার বৈষূপা কিছু নাই, 
সেই লীলায় বলদেবের হাসা অযে।গা নহে । প্রীতিসন্ভ? ॥১৭৮| 

উল্লিখিত “তাতস্তথা কাতরান্”-ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্বতোধণী টীকায় লিখিত হইয়াছে__ 
“তদ্দহখেন পুখিতোইপি তেঘামেৰ কিঞিদৈধা।ম্‌।  প্রেতি, প্রকটং বহিরেব হসিত্া তৃষ্তীন।সীং। অয়ং 
নিজানুজন্য তত্বজ্ঞঃ ন্িঙ্স্য হসতীতি নাত্র চিন্তেতি বোধযিতুমিতার্থঃ ॥ ব্রজবাসীদিগের দুঃখে নিজে 
ছুঃখিত হইলেও ত।হ।দের কিপিং পৈর্যা আনয়নের উদ্দেশ্যে (বলদেব কিছু না করিয়া এবং কিছু না 
বলিয়। কেবল একটু হাঁসিলেন)। গ্রহন্য'-শব্দের অন্তর্গত 'প্র"উপসর্গের তাৎপর্যয এই যে, বলদেব 
প্রকট ভাবে অর্থাৎ বাহিরেই হাসিয়া চপ করিয়। রতিলেন। এই বহিহণস্তের তাৎপর্য এই যে-- 
ভাহার হাসি দেখিয়া ব্রজবাসীরা সন করিবেন- 'বিলদেব তো? স্বীয় অনুজ শ্রীকৃষজের মর্ম, শ্রীকৃষে, 
তাহার নেহ যথেষ্ট ; তথ।পি তিনি যখন হাসি্তেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে, আমাদের চিস্তীর 
কোনও কারণ নাই ।” 

এই টীকা হইতে জানা! গেল--ব্লদেবের হাসি হইতেছে কেবল বাহিরের হাঁসি, লোক- 
দেখান হাসি ; এই হাপি তাহার অন্তর হইতে আসে নাই, তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই; তাহার 
চিত্ত জুড়িয়া ছিল ছুঃখ-_করুণতাব। সুভরাঁং বাস্তবিক পক্ষে করুণের সহিত হা'স্তের স্পর্শ হয় নাই 
বলিয়। এ-ন্থলে রলাভাস হয় লাই। 


২০০ | আনম্মোগ্য লণ্ভাক্লিজভালের শ্িলনলজ্ন্িত স্পসাক্ডীলব্জেল লঙ্মান্ধীন 
ক। বিদেহরাজের উক্তি 
শ্রাকৃ্ণচ যখন বিদেহরাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাহার যথোচিত সম্বর্ধনা 


করিয়। বিদেহরাজ আীকৃষ্তৃকে বলিয়।ছিলেন, 


[ ৩১৬৯ ] 
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“স্ববচস্তদূতং কর্ত,মস্মদ্দৃগ গোঁচরো। ভবান্‌। 
যদাশৈকাস্তভক্তাম্মে নানস্তঃ শ্রীরজ; প্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৮৬।৩২॥ 
--অনস্ত, লক্ষ্মী এবং ব্রন্মা- ইহারা আমার একাস্ত ভক্ত ইইতে অধিক প্রিয় নেন'--আপনার এই 
বাঁকাটাকে সত্য করিবার জগ্তই আপনি আমাদের নয়নগোচর হ্য়াছেন।” 
এই ক্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, বিদেহরাজ অনস্ত1দি হইতেও যেন নিজেকে শীকৃষেের 
অধিক প্রিয় মনে করিয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 
বুঝা যায়, বিদেহরাজের চিন্তে গর্রবনামক সঞ্চারিভ।বের উদয় হইয়াছে। বিদেহরাজের স্থায়িভাব 
হইতেছে ভক্তি (দাস্য ); ভক্তির ব1 দাস্তের পক্ষে গর্ব যোগ্য; সুতরাং এ-স্থলে রস।ভাল হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। 
শ্রাপাদ জীরগোম্বামী বলেন__এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। তিনি বলন--এ-ম্থলে 
আকৃষ্ণবাক্যের তাৎপর্য; হইতেছে এই যে__“অনস্তদেব, লক্গমীদেবী এবং ব্রহ্মা আমার প্রিয় বটেন ; 
কিন্ত তাহারা একাস্ত-ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমার প্রিয় ; তাহাদের সভিত জানার সম্বন্ধ আছে বলিয়।ই 
_ অনস্তদেব আমার ধাম বা বাসস্থান বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী আমার কান্ত] বলিয়া, ব্রহ্মা জামার পুল্র বলিয়া, 
এইরূপে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত মামার কোনও না কোনওরপ সম্বন্ধ আছে ব্লিয়াই-বে ভাহারা 
আমার প্রিয়, তাঁহা নহে ।” বিদেহরাজের উক্তির ভাৎপধ্য হইতেছে এই ২ “হে শ্রীকৃষ্ণ ! 'একাস্ততক্তই 
আমীর প্রিয়'-আপনার এই ব।কোর সত)তা দেখাইব!র নিমিন্তই আপনি আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন; 
আমর! আপনার একান্তভক্তশ্রে্ঠগণের অনুগ।মী বলিয়।ই, তাহাদের প্রতি আপনার যে কৃপা, সেই 
কপার বশবস্তীঁ হইয়া উহাদের অনুগত আনাদদিগকে দর্শন দিয়াছেন।” এইরূপে দেখা গেল__ 
বিদেহরাঁজের বাকো অনন্ত! দি একাস্ত-ভক্ত-শ্রে্ঠগণের প্রতি হেলন বা উপেক্ষ। প্রক(শ পায় নাই, 
সুতরাং গর্বও প্রকাশ পায় নাই; বরং অনন্তাদির ভক্ত/ৎকধই প্রকাশ পাইয়াছে। গর্ববনামক 
সঞ্চারিভাৰ প্রকাশ পায় নাই বলিয়! এ-স্থলে রসাভাস হয় নাইট । এস্থলে অনস্ত।দি ভক্তশ্রেষ্ঠদের 
অন্ুগামিত্বাংশেই বিদেহরাজের প্রতি আীকৃফের কৃপ।প্রকাশ। 
খ। ব্রিজদম্পভীর আচরণে উদ্ধবের কথ 
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রর্ষে আনিয়াছিলেন, তখন তাহার দর্শনে নন্দ- 
যশোদার বাংসল্য-সমুদ্র উচ্ছৃসিত হইয়! উঠিল; শ্রীকৃষ্ণের পূর্বচরিত-কথা স্মরণ করিয়। তাহার! 
অত্যন্ত বিহ্বগগ হষ্টয়। পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়।ছিলেন, 
“তয়োরিখং ভগবতি কৃষে। নন্দযশে|দয়োঃ। 
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদ। ॥ শ্রীীভা, ১৪৬২৯ ॥ 
_-ভগবান্‌ শ্াকুষে। সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমান্ুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব 
স্রীনন্দকে বলিলেন 1” 


| ৩১৭৭ ] 
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এ.স্থলে “মুদা-_আনন্দের সহিত”-শবে উদ্ধবের হর্ষ-নাঁমক সঞ্চারিভাব দুষ্ট হইতেছে। 
ত্রজদম্পতীর শ্রীকৃষ্চবিরহ-জনিত দুঃখও উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন। তাহার এই ছৃঃখানুভবময়ী ভক্তির 
(দাস্তের ) সহিত হর্ষ-নামক অযোগ্য সথ্ারিভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া সনে হয়। 
শ্রীপাঁদ জীবগোম্বামী বলেন, এ-স্থলেও রসাভাঁস হয় নাই । তিনি বলেন, এ-স্থলেও ( পূর্বববন্তা্ঁ ২০৪- 
অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ) শ্ীবলদেবের ভাঁস্তের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে। ব্রজরাজ-দম্পতীর সাস্বন 
বিধানের জঙ্কীই উদ্ধব আসিয়াছেন $ যদিও তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত হস্টয়াছেন, 
তথাপি তাহাদের সাঙ্গাতে তাহার নিজের ছুখ প্রকাশ সঙ্গত হইত না ; কেননা, তাহ হইলে 
তাদের দুখেসমুদ্র আরও উচ্ছুসিত হইয়া উঠিত। তাই তাহাদের অনুরাগ-মহিমা-দর্শনে বিস্ময়জনিত 
হধ প্রকাশ করাই ভাহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে। ব্রজরাঁজদম্পতীর শ্রীকফে অনুরাগ দর্শন করিয়াই 
তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি সেই প্রকারেই সান্বনা দ।ন করিয়াছেন ॥ 
ত্ীতিসন্দভ ॥১৮০।! 
%1 কুকার চাপল্য 
শ্রীবলদেবাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কুজ্জা 
তাহার উত্তরীয়-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়। বলিয়।ছিলেন, 
“এহি বীর গৃভং মো ন তাং ত্যকামিহোহসহে । 
স্বয়োন্মথিত চিন্তায়: গ্রসীদ মধুসৃদন ॥ শ্াভ।, ১০1৪২১০॥ 
হে বীর! এস, আমার গৃহে যাই $ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে ন1। 
ভোমার দর্শনে আমার চিন্তু উত্মথিত হইয়াছে । হে সধুসদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।” 
এ-স্থলে সর্ববজন-সমক্ষে কুজার আচরণ চাপল্য,নামক সঞ্চারিভাবের পরিচায়ক। কুক্জার 
উজ্জ্রলরসের সহিত এই চাপলোর মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
শাজীবপাদ বলেন _-কুজ! সাধারণী নাফিক! বলিয়া তাহার চাঁপল্য দোষাবহ নহছে। এ-স্থলেও 
রধভাস হয় নাই | 'ল্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৮১ ॥ 
ঘ। ভ্রজন্চন্দরীদিগের চাপল্য 
প্রশ্ন হইতে পারে, কুজা সাধারণী নায়িক! বলিয়া তাহার চ।পল্য দোষাবহ না হইতে পারে; 
কিন্তু ব্রজন্মন্দরীগণ তো সাধার্ণী নায়িকা নহেন;ভাাহারা হইতেছেন নায়িকাকুল-শিরোমণি। 
তাহাদেরও তো চাপল্য দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তীহাদের চাপল্যের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া] হইতেছে। 
ব্রজেশ্বরীর্‌ সভায় অবস্থিত শ্রজদেবীগণ বলিয়াছিলেন, - 
“তব মৃতঃ সতি যদাধরবিস্বে দত্তবেগুরনয়ৎ স্বরজাতী; ॥ 
সবনশস্তদুপধাধ্য সুরেশাঃ শক্রশব্বপরমেষ্িগুরোগাঃ। 
কবয় আনতকদ্ধরচিভাঃ কশ্মালং যষুরনিশ্চিততত্ব'ঃ ॥ শ্রীভা, ১০1৩৫।১৪-১৫।॥ 


* [ ৩১৭১ |] 
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_হে বিভো! এইরূপ নিঠুর বাকা প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় 
ত্যাগ করিয়া আপনার পাদমুলে উপনীত হইয়াছি। আদিপুরুষ যেমন সুযুক্ষগণকে ভজন করেন, 
হে ছুরবগ্রহ ! আপনিও তক্ত-আ।নাদিগক তক্রুপ ভজন ( অঙ্গীক।র ) করুন।” 


এ-স্বলে ব্রজনুন্দরীগণ পরিদ।র ভাবেই শ্রীকুক্সন্্ব প্রার্থনা করিয়াছেন ; তাহাতে তাহাদের 
দৈন্য-ন।মৰ সঞ্চারিভাব প্রকাশ পাইয়াচ্ছ | নধুর-ভাববতী নায়িকার পক্ষে এই দৈন্য অযোগা বলিয়া! 
এ-স্থলে রসাভাস হইয়।ছে বলিয়া মনে হয়। শ্ীপাদ জীবগোস্বামী বলেন_ এ-স্কলে রসাভাসের 
সমাধান আছে, শ্লেষ (ভিন্ন অর্থ প্রর্শনপুববক ) নিষেধার্থাদিপররূপে ব্যাখ্যা করিলে দেখ! যাইবে, 
ইহা পরম-রলাবহ, পরস্ক রপাভাস নহে | গ্রীতিসন্দ্ঃ ॥১৮২।॥ 


পরবস্তী ৬৩৩-আন্চ্ছদে এই শ্লোকের ব্যাখা।প্রসঙ্গে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহার মর 
এ-স্থলে প্রকাশ কর! হইতেছে। 

এই শ্রেকে “মৈবং_ম1+এবংশবের অন্তর্গত “নন” শব প্রীকৃের প্রার্থনা-নিবারণের 
জদ্য প্রযুক্ত হইয়াছে (পূর্ববর্তী বাকাসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনুন্দরীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ 
দিয়াছিলেন _ অর্থাৎ তাহাদের গুভে প্রত্যাবর্তন প্রাথনা করিয়াছিলেন। এইক্ষণে পরমার্ত্িজনিত 
ব্যগ্রতাবশতঃ সব্বব প্রথমেই “মা-ন।”-এই নিষেধাথক শব্দ-প্রয়োগ করিয়া তাহারা শ্ীকৃষ্ণকে জানাঈলেন 
না, ভবাহার। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন না )। তাহাদের এই উক্তির যাথার্থা প্রতিপাদনের জন্য 
স্তাহারা ধলিলেন-“যে সকল রূমণী পতিপুজ।দি সনস্ত ইন্দ্িয়ভোগা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার 
পাদমূল ভজন করে, তূমি তাহাদিগকে নিংসদ্কেচে ভজন কর)” এস্থলে পপাদমূল”-শব প্রয়োগ 
করিয়। ব্রজনুন্দরীগণ সে-মকল রমণীর মধো নিজেদের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। “পাদমূলমিতি 
তান নিঙ্গোৎকর্বখা।পনম্।” তাৎপর্ধা এই যে, মে-সকল রমণীর ন্যায় আমরা তোমার পাদমূল ভজন 
করি না। তোমার পাদমুল ভজনকারিণীদিগকে তুমি ভজন কর; কিন্তু যাহার! তাহাদের মত নয়, 
সেই আমাদিগের প্রতি তুমি সাগ্রহ দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিওন! : তুমি আমাদিগকে ত্যাগ কর। একটা 
ৃষ্টান্তের সহায়তাতেও তাহারা ভাহাদের অভিপ্রায়কে পরিস্ফুট করিলেন। ধাহারা বিষয়াদি সমস্ত 
পরিশ্যাগ করিয়া আদিপুরুঘের ভজন করে, আদিপুরুষও সেই মুমুক্ষগণের্ ভজন করিয়। থাকেন 
(তাহাদের অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন )” কিন্ত অন্য কাহাকেও ভজন করেন না; (তদ্রেপ, তুমিও 
তোমার পাঁদমূল-ভজনকারিণীদেরই ভজন কর; আমরা যখন তোমার পাদমুল-ভজন করিনা, তখন 
আমাদিগের ভজন তূমি করিওনা )। 

এইরূপ বাখাায় প্রকটভাঁবে শ্রীকৃষণসন্গ প্র্থনামূলক দৈম্য থাকেন] বলিয়া এস্থলে রসাঁভাস 
হয় নাই। পরস্ত ব্রজনুন্নরীদিগের এতারৃশী উক্তির ভঙ্গীতে যাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহ তহাদের 
বাকাকে অত্যন্ত রসাবহ করিয়াছে। 
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২০৬। অম্ঘোগ্য অন্যুভাবেন্স সম্বিত মিলন্নজলিভ ব্লশাভ্ডাস্ত্তেল্স সমাধান 
ক। বলিমস্থারাজের উক্তি 


ভগবান. বাঁমনদেব ব্রাহ্মণবটুর ছদ্মবেশে বলিমহার।জের যঙ্জস্থলে উপনীত হইলে বলি ভাহার 
যথোচিত সন্বদ্ধন! করিয়া, তাহাকে ভিক্ষার্থী ত্রাহ্মণবালক মানে করিয়া বলিলেন_-“আাপনার যাহা 
ইচ্জ! হয়, যাঁচ.ঞা করুন; যাহা চাহেন, স্াহাই দিব ।”? লট চাহিলেন-ভাহার পদের পরিমাণে 
ত্রিপাদ ভূমি । তখন বলিমহারাঁজ বিশ্মিত হয়! ব্লিলেন-__'এই আমান জিনিল চাঠিতেছেন কেন? 
যাহা পাইলে ভবিষাতে কখনও আপনার দারিজ্া থাকিবে না, ভ।হাই চাতেল।” কিন্তু ত্রাহ্মণব্টু 
দ্রিপাদ ভূমি ব্যতীত অপর কিছুই চাহিলেন না । তখন বলিনহারাজ সেই ব্রাহ্ষণবালককে ভূমি দান 
করার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন 


বলিমহারাঁজ ব্রাঙ্ষণব।লকের স্বদপ জ।নিতে পচন নাই ; কিন্ত দৈতাগুর শুক্র!চাধা তাহাকে 
চিনিয়াছেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ছদ্াবেশে এই যজ্জন্থলে উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানিতে 
পারিয়/ছেন। বলিমহারাজকে ভূমিদানে উদ্ভত দেখিয়। শুক্রাচ।ধ্য ক্রুদ্ধ হইঘ! বলিকে বলিলেন-_'এ 
কি করিলে বলি! ই'হ।কে ভূমি দান কগিতে প্রতিঞত হলে ? ইনি ত্রাহ্গণবটু নহেন, পরস্ত ভগব|ন্‌। 
তে[মার শক্র দেবতাদের পক্ষ হইয়। তোমার সব্বনাণ কািতে এখানে আপিয়াচছন। ইনি বিশ্বমৃদ্তি 
তিন পাঁদেই ইনি সমুদায় লোককে আক্রনণ করিবেন, তোমার আর কিছুই থাকিবে না। ইনি 
এক পাদে পৃথিবী আক্রমণ করিনেন, দ্বিতীয় পাদে শ্বর্গ লইবেন, হাহার বিশাল শরীরে 
গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হবেঃ তৃতীয় পদের স্থান হইণে কোথায়? ভোনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৃতীয় 
পাদের স্থানের জন্ত পীড়াপীড়ি করিবেন ; ভুমি তাহ! দিতে পারিবেন 5 তখন তোমাকে ইনি বন্ধন 
করিবেন, তোমাকে এবং তোমার সর্ববন্ধ নিয়া তোনার শক্র ঈন্দ্রক্কে দিবেন। তুমি যদি নিজের মঙ্গল 
চও, প্রতি শ্রুতি রক্ষা করিনা 1” 


তখন বলিমহাঁরাজ বলিলেন--“গাণি আসার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিবন1 $ প্রতি শ্রুতি 

রক্ষ। না করিলে আমার অখ্যাতি হইবে, আমার বশর কলঙ্ক হইবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেই 
আমার যশ: অক্ষুঞ্জ থাকিবে ; দেহত্যাঁগ অপেক্ষাও পধনত্যাগে অধিক যশঃ। আমিই ত্রাহ্মণবালককে 
যাচ.ঞর জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছি % আমি আমার বাক। রক্ষ। করিব, ব্র।ঙ্গণকে তাহার প্রাথিত ত্রিপাদ 
ভূমি আঙি দিব । আপনার কথা মত তিনি যদি বিষণ হয়েন, অথব। আমার শক্র ইন্দ্রের পক্ষাবলম্থী 
বলিয়া আমার শক্রও হয়েন, তথাপি আমি তাহাকে তাহার প্র।থিত বস্তু দিব। 

যছ্যপ্যসাবধন্্েণ মাং ব্ধীয়াদনাগসমূ। 

তথাপো/নং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্‌॥ শ্ভা, ৮২০১২। 
আমি নিরপরাধ | যদি ইনি (ক্রাক্ষণবটু, ছলনারূপ ) অধশ্ম করিয়! (আমি তাহার প্রাধিত সমস্ত 
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বস্ত দিতে অসমর্থ হইলে ) আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ব্রাঙ্গণরূপী ভীত এই রিপুকে হিংস। 
করিবনা |” 

এ-স্থলে শ্রীবাঁমনদেববিষয়ে বলিমহা রাজের ভক্তিময় দাঁস্ত ভাব; ভক্তিম্য় দাস্যাভাবের অনুভাঁব 
হইতেছে “হিংসার অভাব-_ ন হিংপিষ্যে 1”? কিন্তু বামনদব অধন্করিবেন, তিনি ভীত (ভয়বশতঃই 
ছদ্মাবেশ ধারণ করিয়াছেন মনে করিয়া ভীত বলা হইয়াছে ), রিপু'ত এ-সমস্ত উক্তি হইতেছে ভক্তিময় 
দাস্তভাবের অযোগ্য। এ-দমস্ত অযোগা বাক্য হিংসার অভাবরূপ অগ্নভাবও অযোগ্য হইয়া 
পড়িয়াছে। সুতরাং এস্থলে অযোগ্য অনুভাবের মিলনে ভক্তিময় দাস্ত রলাভাসে পরিণত হইয়াছে । 

শ্লীজীবপাদ বলেন-- ইহার সমাধান হইতেছে এষ্টরূপ £ _একস্থলে শুক্রাচাধ্ের বঞ্চনার্থ ই 
আধম্মণদি-শব্দের প্রয়োগ করা তইয়ীছে (এ-সমস্ত বলিমহারীজের প্রাণের কথ! নহে) 7 তথাপি 
এ-সমস্ত শব্দের উল্লেখে বলিমহা রাজের ভক্তিনয় দাস্তরম রসাভ।সে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও 
বাস্তবিক রসভাস হয় নাই! কেননা, যে-সময়ে ঝবলিনহারাঁজ এসকল কথা। ব্লিয়াছিলেন, সেই 
সময়েও তাহার চিত্তে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই ( কেনন।, শুক্রচাা যখন তাহ।কে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি শুক্রাচাধাকে যাহা বলিয়।ছিলেন, তাহাতে দেখা যাঁয়। তখনও 
তিনি বা।কুল ছিলেন নিজের যশঃ অক্ষু রাখার জন্য ; তাত।র চিত্তের গতি ছিল কেবল নিজের দিকে, 
ভগবানের দিকে ছিলন1। ভগবানের দিকে চিত্তের গতিই হইতেছে ভক্তির পরিচায়ক । তাহা তখন 
তাহার ছিলনা বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তখনও তাহার মধ্যে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই )। 
ত্রিবিক্রমের পাঁদম্পর্শের পরেই তাহার চিত্তে ভক্তির উদয় হইয়াছিল (শ্লীভা) ৮১০২১-২২ অধ্যায় )। 
উল্লিখিত বাকাগুলি ছিল তাহার তৎকালীন চিন্তভাবের অন্রবূপ ; চিত্তের তৎকালীন অবস্থায় এই বাক্য- 
গুলি তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অস্ঙ্গত হয় নাই । ভক্তিই রসে পরিণত হয়; তাহার চিত্তে তখন 
ভক্তি ছিলন] বলিয়া রসরূপে পরিণত হওয়ার কিছু ছিলনা: সুতরাং রসাভাসের প্রশ্নও উঠিতে 
পারে না। 

খ। উদ্ধীবের উক্তি 

শ্রীকৃ্ণকে জরাসন্ধবধের পরামর্শ দিয়! উদ্ধব বলিয়াছিলেন, 

“জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ূর্যযর্থায়োপকল্পাতে ॥ শ্রীভা, ১০৭১১৭। 

-.হে কৃষ্ণ! জ্রাসম্ধবধ বহু প্রয়েজিনসিদ্ধির হেতু হইবে ।” 

প্রীকৃষ্ণবিষয়ে উদ্ধবের দাস্ভাব; স্ৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে গ্রকৃষ্ণের নামোচ্চারণপূর্ববক 
তাহাকে সম্বোধন করা সঙ্গত হয় নাই; ইহাদ্বার৷ দাশ্যময় রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
এ-স্থলে কৃষের নামোচ্চারণ হইতেছে অন্ুভাব-_-অযোগ্য অন্ুভাব। 

ঞ্রজীবপাঁদ বলেন_ এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই; কেননা, ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণনামোচ্চারণ 
অযোগ্য নহে। একথা ব্লার হেতু এই । শ্রুতি বলেন-প্থস্ক নাম মহদ্যশঃ--যাহার নাম মহাষশঃ 1” 


| ৩১৭৬ ] . 
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কষের নাম হ্টতেছে পরম-মহিম।ময় ; এজন্য প্রীকষের দাসাদিও যে গ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেল, 
তাহ দেখ! যায়। কাহারও যশঃকীর্তনে যেমন তাহার প্রতি অবচ্ঞা প্রকাশ পায় না, তদ্রপ প্ীকৃষ্ণের 
নামোচ্চারণেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না; কেননা, উ।হার ন।নই তাহার পরম-যশংস্বরূপ | 
এজন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উদ্ধবের পক্ষে ীকঞ্চ-নামোচ্চারণ দোষের হয় নাউ---স্ৃতরাং এ-স্থলে 
রসাভালও হয় নাই । 'প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৩॥ 
গ। জ্রীশঁকদেবের উক্তি 
যুধিষ্টিরের রাজনুয়-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে মহারাজ পণীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোশ্বীমী বলিয়াছেন, 
“মতাং শুআধ,৭ জিষুঃ কৃষঃ পাদাবনেজনে | 
পরিব্যেণে দপদজ। কর্ণে। দানে মহাম্না; ॥ শ্রীভা, ১০।৭৫1৫। 
- ( ব্যুপিষ্িরের রাজন্ুয়-ঘজ্ঞে ) সাধুগণের শুঙ্বাষায় অজ্জুন, পাদপ্রগ্গালমকাধযো শ্রীকৃষ্ণ, পিবেষণে 
দ্রৌপদী, দানকাধ্যে মহা গন! কর্ণ নিষুক্ত হইয়াছিলেন ।” 
ব্রীকৃষবিবয়ে যুধিষ্টিরের ভক্তিনয় দাস্তাভাব। কে কে কোন্‌ কোন্‌ কার্য করিতেছিলেন, তাহা 
বলির! হ্াশুকদেৰ বলিয়াছেন__ 'িনিরূশিতা মহাযচ্ছে নানাকন্ধমত্ তে তদ। প্রনর্তান্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ 
প্রিয়চিকীষনঃ ॥১০:৭৫1৭॥ -ই'হারা সকলে রা'জ। ঘুশিষ্িরের গ্রিয়ক।মনা করিয়া সেক্ট মহাযজ্জে নানাকশ্মে 
নিরূপিত হইয়া প্রবত্ত হইলেন ।” এ-স্থলে শীধরহ্থামিপাদ “নিরূপিতাঃশব্দের অর্থে লিখিয়ছেন-“নিক- 
পিতাঃ নিযু1: সঃ নিরূপিত-শান্বের অর্থ নিযুক্ত হইয়া। ইহাতে বুঝা যায় পাদপ্রক্ষালন-কার্ষো 
শকৃষঃ অপরকর্তৃক ( যুশিষ্ঠিরক্ক ) নিধুক্ত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে যুণিষ্টিরকর্থৃক পাদপ্রক্ষালন- 
কাধ্যে শ্রীকর নিয়োগ অযুক্ত বলিয়! যুধিষ্ঠিরের ভক্তিময় দাস্ারস্‌ অভসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া 
ম্নে হয়। 
শ্রীজীবপাদ বলেন এ-স্থলে৪ রসাভাঁস হয় নাই । যুণিষ্টির যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রক্ষালন- 
কাধো নিষুক্ত করিতেন, তাহা হইলে তাহা হঈত যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অসঙ্গত ; কিন্তু যুবিষ্টির শ্রীকষ্ণকে এই 
কাধ্যে নিদুক্ত করেন নাঈ। শ্ত্রীকৃ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই কাধোর ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন । 
বাস্তবিক কেবল শ্রীকৃষ্ণকে কেন, শ্মন্ যাহারা যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাহাদের কাহাকেও মহারাজ 
ষুধিঠির সেই সেই কাজে নিযুক্ত করেন নাই; তাহার প্রেমবদ্ধ বান্ধবগণ নিজেরাই দেই-সেই কার্ষোর 
ভার লইয়াছেন। ই্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই তাহ! জান। যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে 
শুকদেব বলিয়াছেন - 
“পিভামহস্য তে যচ্ছে রাজস্য়ে মহাত্মনঃ | 
বান্ধনাঃ পরিচর্ধ্যাযীং তন্তাসন, প্রেমবন্ধানাঃ ॥ শা, ১০৭৫1৩। 
_হে পরীক্ষিং! তোমার মহাত্মা পিতামহের রাঁজহ্যু-যজ্ছে তাহার প্রেমে আবদ্ধ বান্ধবগণই 
পরিচর্ধ্যায় প্রবুণ্ত হইয়াছিলেন 1৮ 
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[ টীকাঁয় ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__“প্রেমবন্ধনা ইত্যনেন স্থেচ্ছয়ৈব স্বরোচিতে 
কর্মণি প্রবৃত্তাঃ, নতু বাজ্ঞা প্রবন্তিভাঃ ।-- 'প্রেমবন্ধনা”-শব্দ হইতে জানা যায় যে, তাহারা নিজেদের 
ইচ্ছাতেই স্ব-স্থ অভিরুচির অনুরূপ কার্ষো প্রকৃত হইয়াছিলেন, রাজ! ঘৃধিষ্টিরকর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া 
নহে। ] 


প্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে বুঝ] যায়-_ধাহার! রাজসুযু-যঞ্জে নানাবিধ কার্ধা করিয়াছিলেন, 
তাহার এই যজ্ঞকে ক্রটাহীন করার উদ্দেশ্যে, তাহার! নিজেরাই বিবিধ কার্ষো নিজেদিগকে নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পাদপ্রক্ষালন-ক।ধ্যের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। শ্রাকৃষ্চ ততকালে এইরূপ 
বিচার করিয়ছিলেন বলিয়া মনে হয় £_-“নকালেই নিজ নিজ অভিরুচি ভানুসারে পরিচর্যার কার্য গ্রহণ 
করিবেন , কিন্ত মভিনান-বশতঃ কেহ হয়তো পাদপ্রক্ষাললনের কাধা গ্রহণ করিবেন নাং তাহাতে 
আমার বধু পাগুবগণের কম্ম (রাজশ্য় যচ্জ ) শঙ্গহীন হইয়া পড়িবে, এজন্য আমিই এই পাদপ্রক্ষা. 
লনের কাধ গ্রহণ করিব ।” এইরূপ লিবেচন। করিয়।ষ্ শ্রীকৃষ্ণ নিভের ইচ্ছাতেই অত্ান্ত আগ্রহের 
সহিত পাদপ্রক্ষালনের কাধ্য গ্রহণ করিয়াছেম। শি।ভ।র ইচ্ছা! ভাহার আশ্রিত লোকদের পক্ষে 
ঘুল্ল'জ্ঘা বলিয়া কেহ তাহাকে এই কীযো বাধ। দিবে না, ইহা ভিনি জ।নিতেন | তাই এই কাধো 
তিনি নিজের ইচ্ছাতেই নিচজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষের এভ।দুশ বাবহার শ্রীনারদাদির 
পাদ প্রক্ষালনেও দৃষ্ট হয়। গ্রীনারদ ত্রান্মণ ও ভক্ত বলিয়। স্বেচ্ছ/ভেই ভগব।ন্‌ এইরূপ ব্যবহ।র করিয়া 
থাকেন। তাহার ইচ্ছা নারদের পক্ষে দুল্লজ্ঘা বলিয়া নারদ বাধা দিতে পারেন না সতা; কিন্তু ভাহার 
প্রতি গৌরবজনক ব্যনহারে নারদের মুন সক্ষৌচ জন্মিতে পারে মনে করিয়। শ্রীকৃষ্ণ আবার কখনও 
কখনও নারদকে বলিয়াও থাকেন, 


“ত্রহ্মন্‌ ধন্মস্ত বক্তাহং কর্তা তদন্ভুমাদিতা । 
তচ্ছিক্ষয়ন লোকমিমনাস্থিতঃ পুজ মা খিদ ॥ ভ্ীভা, ১০।৬৯1৭০। 
_ হে ব্রহ্ষন। আমি ধাম্মর বক্তা, কর্তা (অনুষ্ঠাতা ) এবং অনুমোদিত । লোককে ধন্মশিক্ষা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ অনুষ্ঠ।ন করিয়। থাকি । হে পুজ! খেদ প্রাপ্ত হইওুনা 1” গ্রীতি- 
সন্দভঃ ॥১৮৫।॥ 
বস্ততঃ ভক্তের সেবাতেই ভক্তবংমল ভগবানের আনন্দ। তক্তসেবার ব্যপদেশে ভিনি 
জীবদিগকে ৪ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। 
ঘ। ব্রঙ্গরাখ।লগণের উক্তি 
ব্রজরাখালগণের সহিত কৃষ্ণবলরাম বনে খিহাঁর করিতেছিলেন। তালবনের নিকটে আমিলে 
কৃষ্ণবলরান'ক স্ুপকৃতাল-রম পাঁন করাইবার নগন্য রাখালদের ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেই তালবনে প্রন্থল- 
পরাক্রম গর্দভরূপী ধেনুকাস্ুর বিরাজিত 3 তাহার ভয়ে কেহ সেই তালবনে প্রবেশ করেনা । তথাপি-_ 


[ ৩১৭৮ ] 


রসাভাঙাভাসাদি ? রসঙব [ ৭২৯৬-অগগু 


“জরীদাম। নাম গোপালো র।মকেশবয়ো; সখ! | সুবল-স্তোককষ্ণাছ্য। গে।পাঃ প্রেম্ণ্দেমক্রবন, ॥ 

রান রম মহাসন্ব কৃষ্ণ ছুষ্টনিবর্ঘণ | ইতোহবিদুরে নুমহদ্বনং ভাল।লিসন্কুলম্‌॥ 

কলানি তত্র ভূরীপি পতস্তি পতিভানি চ। সন্তি কিম্তবরুদ্ধানি ধেমুকেন দুরাত্মন। ॥ ইত্যাদি। 

শ্রীভা, ১০।১৫।২০--৯২॥ 
_রামকৃঞ্চের স্খ। শ্রীদামনামক গোপবালক এবং সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যাগ্ত গোপবালকগণ 
প্রেমের সহিত বলিলেন--'হে রাম! হে ম্হাবল!| হে ছুষ্টনিবর্থণ ( ছুষ্ট-দমনকারী ) কৃঝ্চ। ইহার 
অনতিদুবে তালবৃঙ্গনাকীর্ণ একটা মহাবন আছে । সেস্থানে ভুরি ভূরি তাল-ফল পতিত হষঈটতেছে 
এবং পতিত হইয়। অবস্থ।ন করিতেছে । কিন্ত ছুরাজ্ম! ধেনুকাস্তর দে-সমস্ত ফলকে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। ইত্যাদি ।” 
প্রিয়তম কৃষ্ণবলরামকে ভয়সঙ্কুল-স্থানে গমনের জন্ত সখাগণের অন্তরোধ তাহাদের সখ্যভাবের 
অধযে।গ্য বলিয়। এ-ক্লে যথাশ্রুত অর্থে সপ্যময় রস আভাপতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
আীঈীবপ।দ বলেন--বিচার করিল দেখা যাইবে, এম্থলেও র্সাডাস হয় নাই। একথ! বলার হেতু 
প্রদশিত হইতেছে। 
ব্রজের রাখালগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমা1ন-চেষ্টশীল; গ্ীকুফের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সর্ববদ। 

থাকিভেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহা কারয়াছেন, তখন তাহ।ও তাহার! দেখিয়াছেন, তাহাতে মথাযুক্ত অংশও 
গ্রহণ করিয়াছেম। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অনেক অদ্ভুত কাধা৪ দেখিয়!ছেন , তাহাতে তাহার। জানিতে 
পারিয়াছেন_ শ্রীকৃষ্ণের কি একট। অদ্ভুত শক্তি আছে, যদ্দারা যে-ক্ষোনও বিপদকেই তিনি দুরীভৃত 
করিতে পারেন; অনেক অম্ুরের সংহারাদি-ব্যাপারে তাহ। ভাহারা প্রত্যক্ষ করিয়ীছেন। আর, 
শ্্রীবলরামও ঘে অসাধারণ বলসম্পন্ন, তাঁহাও তাহার! জানিততন। এ-সমন্ত কারণে, তাহাদের সিত্বে 
একট? দৃঢা প্রভীতি ছিল যে, ধেনুকাম্থর যতই পরাক্রমশ।লী ইউক ন। কেন, কৃষ্ণবলর।মের নিকটে তাহার 
পরাক্রম নগণ্য ; বদি সে কৃষ্ণবলরামকে বা তাহাদের কাহাকেও ৯ আক্রমণ করে, ভাহা হইলে কৃফবল- 
রামের হাতেই সে প্রাণ হারাইবে। এজন্য তাহ।দের পক্ষে কৃষ্বলরামকে বিপদসন্কুল তালবনে ধাইবার 
জণ্ত অনুরোধ করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রত্যুত, একের মত বীরম্বভব গোপবালকগণের পক্ষে 
তাহ] সখাময় গ্রীতিরসের পোষকই হইয়।ছে। নিজেদের পক্ষে তাঁলরস-পানের বলবতী ইচ্ছা বশতঃই 
যে ত1হ।রা রামকুঞ্চকে তালবনে পাঠাইয়াছেন, তাহাও লহে ; রামকৃষ্ণকে তালরস আস্বাদন করাইয়া 
তখহাদের গ্রীতিবিধানের ইচ্ছাতেই গোপবালকগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে তালবনে যাওয়ার জন্য বলিয়াছেন__ 
“প্রেম্ণেদমক্রবন্‌ প্রেমের সহিত, রামকুষ্ের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার সহিত, ইহা বলিয়।ছিলেন”-এই্ট 
বাক্য হইতেই তাহা জানা যাঁয়। তাহারা রামকৃষ্জের প্রভাব তাবগত ছিলেন ব্লিয়াই এইরূপ 
বালয়।ছেন | তাহার! যে ব্লদেবকে “মহা সত্ব _মহাবল”" এবং শ্রীকৃষ্ণকে “দৃষ্টনিরহণ-_ ছুষ্টবিন।শকারী” 
বলিয়। সম্বোধন করিয়।ছেন, ভাহ।তেই বুঝ। যায়--তা হার! রামকৃষ্ণের প্রাক্রম জানিতেন। 


[ ৩৬১৭৯ ] 


রসাভাসাভাসাদি ] গোঁড়ীয়-বৈষণব দর্শন [ ৭২০৬-অন্টু 


এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্থাত্রও দৃষ্ট হয়। 
“সাকং কৃষ্ণেন সন্পদ্ধো বিহর্ত,ং বিপিনং মহৎ। 
বহুব্যাল-মৃগকীর্ণং প্রাবিখৎ পরবীরহা? ॥ গ্রীভা। ১০।৫৮।১৪॥ 

_ মর্জন শ্রীকৃষের সহিত বহু সর্প ও পশুকুলসমাকীর্ণ মহাবনে বিহার করিবার জন্ত প্রবেশ করিলেন ।” 

শ্রীকৃফের পরাক্রম অর্জুন জানিতেন বলিয়াই তিনি শ্রীকুষ্ণকে ল্টয়া বিপদসন্কুল বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । তদ্রুপ, শ্রীকৃষ্ধবলরামের পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই গোপলালকগণ 
ভাহ।দিগকে ভয়সঙ্কুল ভালবনে যাইতে বলিয়াছিলেন। 

গে(পবালকগণ যে প্রীকৃফণের প্রভাৰ অবগত ছিলেন, অধাসুর-গ্রসঙ্গে ত'1হ[দের উক্তি হইতেই 
তাহ। জান। যায়। গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়| শ্রীকৃষ্ণ বৎসচারণে গিয়াছেন। তাঁহ।র। বনের মধো 
প্রবেশ করিলে কংস্চর অঘাসুর গ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পর্বতাকার এক বির।ট জঙ্গগরের রূপ 
ধারণ করিয়া মুখব্াদন কিয়! পড়িয়া রহিয়াছে । গোপশিশুগণ বুন্দাবনের শোভ) দর্শন করিয়। 
বিচরণ করিতে করিতে অঘান্ুরকে দেখিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঙ্ছার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন 
নাই; তাহার| মনে করিলেন--শজগবের আকারে ইহাও বৃন্বাবনেরই এক শোভা । ভাহার মধো 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছ। করিয়া কৌতুকবশতঃ তাহারা বলিয়াছিলেন, 

“অস্মান, কিমগ্র গ্রস্ত। নিবিষ্টান্‌ অয্পং তথ চেদ্বকবদ্‌ বিনজ্্যতি ॥ শ্রীহ, ১০১২২১। 

--আনরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহ। আমাদিগকে গ্রষস করিবে না তো? যদি করে. তাহা হইলে 
(প্রীকৃঞ্চকতুকি) বকান্ুরের হ্যায় বিনষ্ট হইবে” 

উহ1 হইতে জান! গেল -_-প্রীকৃষ্ণকর্তৃক বকাস্ুরের নিধন দর্শন করিয়া গে।পবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রভ।ব অবগত হইয়।ছিলেন , এম্বম্য নিংশঙ্কচিত্তে তাহারা অঘাস্ুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

যাহাহউক, গোপব।লকগণকর্তৃক রামকৃষ্ণকে ভয়সন্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে বলায় 
তখহাদের সখারস যে মাভাসত! প্রাপ্ত হয় নাই, তাহ! দেখাইবার উদ্দেশ্তে শ্ীপাঁদ জীবগোদ্বামী 
ত*হাদের সম্থান্ধ তিনটা কথ। বলিয়াছেন --শ্রীকৃষ্ের সহিত ত'[হাদের “সমানশীলত্ব”, তণহাদের পক্ষে 
“ছ্ীকৃষণের বীরধাজ্ঞান” এবং তাহাদের “শ্রাকৃষের শ্ায় বীরস্বভাবত্ব" | "বস্কতত্ত সমানশালৰেন শ্রীকৃষ্ণস্থ 
বীর্ধাচ্ধান।বৈস্তন্নিয়োগোহপি নাযোগাত প্রতাত তেবাং তদ্দ্বীরম্বভাঁবাঁনাং তন্ময়গ্রীতিপোষায়ৈব 
ভধতি ॥ গ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৫।” 

তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জানেন; তাহ।তে তাহার! বুঝিতে পারিয়াছেন-_ শ্রীকৃষ্ণ বীর- 
স্বভাব। ভাহ।র।ও শ্ীকৃষ্জের মতন্ই বীরম্বভাব। বীরম্বভাব লোকগণ কিছুতেই ভীত হয়েন না; 
বিপদের সম্মুখীন হইতে তাহারা বরং উৎসাহী হয়েন এবং বিপদ অতিক্রম করিয়া আনন্দ অনুভব 
করেন। গ্ীকৃষ্ণ এবং তাহার!_-উভয়ই বীরস্বভাব বলিয়া এবং তাহারা শ্রীকৃষের সমানশীল ( সমন- 
চরিক্রবিশিষ্ট) বলিয়। মনে করিয়াছেন-__বিপদসদ্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে তাহাদের ন্যায় শ্রীকৃণও 


[ ৩১৮৭ ] 


রসাভাসাভাসাদি ] রসতত্ব [ ৭২০৬-অনু 


উৎসাহী হইবেন এবং তত্রত্য গর্দভাম্থুরকে বধ করিয়। আনন্দ অন্্ভব করিবেন এবং পরে তালরস পান 
করিয়।ও প্রীতি অনুভব করিবেন। এজন্য তাহারা রাম্কৃষ্তকে তালবনে পাঠাতে কোনওরীপ সঞ্কোঁচ 
অনুভব করেন নাই | এজন্য তাহাদের এই আচরণ তাহাদের সখ্যভাবের বিরোধী হয় নাই, তাহাদের 
সখ্যরসও অ।ভাসতা প্রাপ্ত হয় নাই। যদি তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বীধ্য এবং বীরস্বভাবন্বের কথ|। না 
জাঁনিতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে তালবনে প্রেরণ তাহাদের পক্ষে অন্থায় হইত, তাহ।দের সখারসও 
'আভাসতা প্রাপ্ত হইত $ কেননা, তাহাতে বুঝা যাইত-_রামকুঞ্জের বিপদের আশগ্ক(সন্বেও ত1হারা 
ভাহ।দিগকে ভয়মস্থুল স্থানে পাঠইয়ীছেন। ইহা হইত তাহাদের সমানশীলত্বের এবং সখাভাবের বিরোদী। 

কিন্তু যশোদ[মাতাঁর স্থায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাৎস্ল্যভাববিশিষ্ট কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সম্গুল 
স্থানে পাটাইতেন, তাহা হইলে তাহার বাঁংসল্ রস মীভালত। প্রা্তু হইত। কেননা, ব!ংসলাভাববিশিষ্ট 
ভক্তগণ আীকুষ্ের বীধ্য অবগত নহেন ; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রন সাঙ্গাদ্ভাবে দর্শন করিলে তাহারা 
তাহ।কে শ্রীকৃষ্ণের প্রা ক্রম বলিয়া মনে করেননা। সখা-গোপবলকগণ যেমন শ্রীকষ্ণকে নিজেদের 
স্মাণ মনে করেন, তাহারা তদ্রপ মনে করেন না, বাৎসলাবশতঃ তাহারা আকুঝকে সব্ববিষায়ে 
নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করেন । বাৎসল্যবশতঃ তশহ!রা মনে করেন, কে।নও নিপদ আতিক্রম 
করার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের নাই । সুতরাং তাহাদের মতে, ভয়স্ঙ্কল স্থ(েনে গেলে আীকুফণের অমঙ্গল 
হঈবে। এই অবস্থায় তাহারা যদি আীকৃঞ্চকে ভয়্‌স্ক্কুল স্থানে যাইতে বলেন, তবে তাহা হইবে 
তাহাদের বাৎসলোর বিরোধী আচরণ; এ-স্থলে তাহাদের বাংসল্য রস আভাসতাই প্রাপ্ত হইবে 
€( ৭১৯৬-আঞুচ্ছেদ্‌ দ্রষ্টবা )। 

আলোচা স্থলে “প্রম্ণ/)শবদ্ার। ব্যঞজিত রামকৃষ্ণকে তাল্রল পান করাইবার ইচ্ডা তইল 
সখাভ[বের অন্ুভাব | ভয়স্কুল স্থানে প্রেরণ সখ্যবিরোধী বলিয়া অনুমিত হওয়ায় সেই অন্ুভাব 
অযে।গ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করায় রসাভামের মন্ুমান কর। হইয়াছে। 

উ। জালবিহারকীলে মহিষীদের উক্তি 

ছবারকায় শ্রীকষ্চ নিশাকাঁলে মহিধীদিগের সহিত জল-বিহার করিতেছেন। হঠ।ং মহিষীদিগের 
প্রেমবৈচিত্ত (প্রেমজনিত বিচিত্ততা ) উপস্থিত হওয়ায়, ্রীকঞ্চ তাহাদের নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহারা মনে করিলেন, ছ্ীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন, হয় তো বা কোনও 
নিভৃত স্থানে নিদ্রাস্থখ উপভোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় স্থাবর-জঙ্গম যে কোনও বস্ত্র প্রতিই 
তাহাদের দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই তখাহারা শ্রীকষ্ণপত্থী বলিয়া এবং আীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল বলিয়৷ মানে 
করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রতি তদন্তরূপ বাক্ক্যাদি বলিতে লাগিলেন । হঠ।হ রৈব্তক পর্ববতের 
প্রতি তখহাদের দৃষ্টি পড়িল ; তাহারা রৈবতক পর্ববতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 

“ন চলসি ন বদস্াদারবুছ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহাস্তমর্থম্‌। 
অপি বত বস্থুদেবনন্দনাজ্ঘিং বয়মিব কাময়লে স্তনৈধিধর্ত,ম্‌ শ্রীভ!, ১০1৯০।২২। 


[ ৩১৮১ ] 
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তে উদারনৃদ্ধি ক্ষিতিপর ! তুমি চলিতেছও না, কোনও কথ।৪ বলিতেহনা। তাহ।তে মলে হইতেছে, 
ভুমি কে।ন৪ মহৎ আর্থ চিন্তু! করিতেছ । অহো। লাকি তুমি আম(দেরই ন্যায় বন্থুদেবনন্দনের চর্নণ- 
কমল তোমার (উচ্চশুদ্ঘরূপ ) স্তনে ধারণ করার বানা পোষণ করিতেছ £” 

বন্বদেব হইতেছেন জীকৃষণের পিতা নুতর।ং মহিধাগণের শুশুর) কে।ন€ রদণীর পক্ষে 
শ্বশুরের নান গ্রহণ অস্ত! শ্বশুরের নাম-গ্রহণরূপ অযোগা অন্ভাবের মিলনে মহিযীদের মধুবরস 
ভাস) প্রাপ্ত হঠযাছে বলিয়া মনে হয়া শ্রীজীবপাদ বলেন এ-স্থুলে সমাধান হইতেছে এই্টরূপ। 
এ-স্থলে বুদেলনন্দন-র্থ _বস্থুূণ দেবনন্দন। দেব-শব্দের অর্থ-পরমারাধা, শ্বশুর; ত/হ।র নন্দন 
(মুখা পুল) হঈতেছেন-দেলনন্দন, মহিষীদিগের পতি। বনু-শব্ধের অর্থ ধন। বন্থদেবনণ্দন-শাব্দে 
মৃহিবীগণ বলিয়াছেন আমাদের পরম্পনম্বরূপ শ্বশুরু-নন্দন (পতি)। বস্তরভঃ পতি রমণীদিগের 
পরমধন ১ মহিঘীগণ এ-স্কলে “পতি” ন! বলিয়া “পরমা রাধা শ্বসারের পুত্র” বলিয়াছেন, যেমন “আধাপুজ _ 
আধ্যের ( গরনারাপন শ্বশুরের ) পুজ” বলা হয়, তজপ। প্রাচীনকালে রদধীগণ পতিকে “আধা পুক্র” 
বলিয়! উল্লেখ করিহেন। এইবপ অর্থই মহিষীগণের বাস্তবিক মনের ভাব। পবস্ত্তস্ত দেবন্থ 
প্রমারাণাপ্য শ্বশুরপা যো নন্দনে। মুখাঃ পুল্রঃ অন্মৎপতিরিতার্থঃ ভস্যাজ্বিং বসু পরমধনস্বরূপমিভ্যেব 
তন্মনসি স্থিতম্‌॥ গ্রীতিমন্দর্ডঃ 0১৮৬৮ তথাপি দৈবাৎ শ্বশুরের নাম গ্রহণরূপ দোষেব সম।ধান 
হইতেছে এই যে_প্রমবৈচিন্তজশিত উক্ন্ত।বস্থ।য়ই নহিবীগণ তাহা বলিয়ছেন। উন্ত্তাবস্থার 
উক্তি দেবের নহে । 

চ। মহিষীদিখের পক্ষে পুভ্তরদ্ারা কৃষগালিঞল 

প্রাকৃষ্ণ তস্তিনাপুর হইতে ছ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলে, মহিষীগণ 

“তম।আজৈপৃ্টিভিরস্তরাঝ্মন ছুরস্তভ!বাঃ পরিরেভিরে গতিমূ। 
নিরুদ্ধমপা)।অরবদস্ু নেভ্রয়োবিলজ্জত্তীনাং স্বগ্ুবধ্য বৈরুবাৎ॥ গ্রীভা, ১।১১।৩৩। 

_ (শ্রীন্ুত গোস্বামী শৌনক-খধিকে বলি'লেন ) হে ভূপগ্ুবধ্য ! ছুরস্তভাব! মহিষীগণ সম।গত পতিকে, 
দর্শনের পুর্ধের মনের দারা ( মনে মূনে ) দৃষ্টিগোচর হইলে ৃষ্টিবার এবং নিকটবর্তী হইলে পুত্রদ্থারা 
আলিঙ্গন করিলেন। সেই লজ্জ।বস্তী রমণীগণ যদিও অশ্রু অবরে।ধ করিয়।ছিলেন, তথাপি তাহ।দের 
নয়নঘুগল হঈতে অলপ অল্প অশ্রু ক্ষরিত হইতেছিল ।” 

. ভাহাদের ভাব ছুরস্ত-উদ্ভট। এজন্ত উ।হার। অশ্রনিরোধ করিলেও মস্রু ক্ষরিত হইতেছিল। 
এ-স্থলে গুলদ্ধ।রা পতি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে বলিয়া কাস্তভাব আভাসতা প্রণ্ড হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয় ; কেননা, পুজদ্থার। পতিসস্তোগ অযোগ্য। 

ঞ্ীজীবপা্দ বলেন, ইহার সমাধান হইতেছে এই | '্রীতিসামান্ত-পরিপোষণের জন্যই 
মহিষীগন এইকপ আচরণ করিয়াছেন, কাস্তভাব পৌধণের জন্য নহে । দুষ্টি-আদি দ্বারাই প্রীতিস।মান্- 
পোঁষণ করা হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে কোনও দোষ হয় নাই। '্সীতিসন্দর্ভঃ 0১৮৭ 


॥ ৬১৮২ ] 
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তাৎপর্য হঈতেছে এই | পুক্রত্বারা শ্রীকৃ্ণকে আলিম্বন কর।ইয়া সেই আলিঙ্গনের স্মৃতি মনে 
পোষণ করিয়া যদি মহিষীগণ পরে পুজকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহা হইত দোতুষর বিষয়। মহিষীগণ 
তাত। করেন নাই । পুজ্রগণ তাহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, ইহা দেখিয়া মহিষীগণের 
গ্বীতি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কোনও প্রিয় ব্যক্তির আলিঙ্গনে যে শ্রথ পাওয়া যায়, তাহ!র! সেই 
সুই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কাস্তকে আলিঙ্গন করিয়!কান্তার যেস্ুখ হয়, সেই সুখ নে ইহাই 
গ্লীতিসামান্য। 


২০এ। অন্ছোগ? উদ্দীলন-জিভ্ডালেক্স সহিত মিলনজন্িস্ ল্চ্াক্ডাসজ্েল্প নানান 

ক। ্রীজক্রবের উক্তি 

শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্ক কংদকত্রক প্রেরিত হইয়া জক্রুর যখন বুজে আ.সিতেছিলেন, 
তখন তিনি মনে মনে বূলিয়াছিলেন, 

“্যদচ্চিত ব্রঙ্গভব।দিভিঃ সুরৈঃ শিরা চ দেবা। মুনিভিঃ সসাহটত)। 
গোচ।বণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদগে!পিকানাং কুচকুদ্বুম।ফিতম্‌ । ইভা) ১৭৩৮৮ 

-ব্রন্মা-শিবাদি দেব্গণ, লক্ষমীদেবী। এবং ভক্তগণের মহিহ মুনিগণঞ যাহার আনা করিয়া থাকেন, 
অন্রচরগণের সহিত গে|চাবণ-সময়ে যাহ। বুন্দ।বান বিচরণ করে, এবং যাহা গোপিক।গণের কুচকুস্কুম- 
ছারা চিহ্নিত (আদি শীকৃষ্ের সে চরণকমল দর্শন করিব )1” 

শ্রীকুষ্ণনিষয়ে অক্রবের হাতিছে দাসাভাব। কীন্থাদিগের সহিত শ্রীকফের বো লীলার 
অন্ুসন্ধরন দালাভাবের অযোগ্য । গোপিকাদিগের কুচকুস্কুমচিচ্কিত চরণ-এই উক্তিতে অক্রব শ্রীকৃষ্ণের 
রহোলীলার চিহঘুক্ত চরণের উন্নেধ করিয়াছেন । ইহা হইতেছে অব্রুরের দ।সাভাবের অমোগ্য। 
এজন্য এ-স্থলে অক্ররের উক্তিতে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এশম্ভলে ভকৃষ্ণের চরণস্মৃডি 
হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। অযোগা উদ্দীপন-বিভ(বের বেগে দাসারস আভ।সনা প্রাপ্ত হস্টয়াছে 
কলিয়া মনে হয়। 

এস্থলে শ্রীজীবপাদ এই্টরূপ সনাধান করিয়।ছেন। ( উল্লিখিত শ্রেংকের পুরর্বধন্তী ১০৩৮১- 
শ্লে।ক হইতে জানা যায়, অন্রুর ব্রজগমনের পথে মগ্রদর হঠতে হইতে মতান্ত ভক্তির সঠিতই আ্রীকৃষ 
চরণদর্শন-সন্সন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। পভক্তিং পরাং উপগত এবমে তদচিন্টু়ংৎ।” তারপর ভক্তি 
হইতে উদ্ভূত দৈগ্তের প্রভাবে নিজের যোগ্যতার কথাও চিন্তা কখিয়।ছেন। তথাপি “নদীগ প্রবাহে 
যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে"-এতাদুশ বাকোর ম্মনণে শ্রীকফ্চচরণদর্শনের সৌভ।গা তাহ।র হইতেও পারে 
. মনে করিয়া একটু মাশ্বস্ত হঈয়াছিলেন। ইহ।দ্বারা বুঝা যায়_-শ্রাকৃষ্ণচণ একমাত্র ভক্তিদ্বারা্ট সুলভ 
হয়__-এইবপ চিন্তাতেষ্ট তখন অক্রুরের মন আবিষ্ট ছিল। এজন শীজীব্পদ বলিয়াছেন) এ-ন্থংল 
“আ্রীকৃষ্ণের চরণ কেবল তক্তিমাত্র-সুলভ"-__ এইরূপ চিন্ত[তেই ছিল অক্র;রর অভিনিবেশ ; ব্রজগোপীদের 


[ ৩১৮৩ ] 


রসাভাসাভাসাদি ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন ...][ ৭২০৮-জন্ 


সহিত শ্রীকৃষেের রহে'লীল।র অনুসন্ধানে তাহার কোনগরপ অভিনিবেশ ছিলনা । শ্রীধরম্বামিপাদও 
এইরূপ বাখা।ই করিয়াছেন-“য্দগোপিকা নামিতি প্রেমমাব্রস্থলভত্বমিত্যেতৎ--ঘদ্‌ গোপিকানাং কুচকুস্কু- 
মাঞ্চিতম্*বাকো আীকষ্ণচরণের প্রেমমাত্রস্থলভত্ের কথাই বল! হইয়াছে ।” উহাহ বুঝ! যায়_-গোপি- 
কান।ং-ইত্যাদি বাকো অক্রর রহোলীলার অনুসন্ধান করেন নাই, কেবল তাহার ভক্তির উল্লাদকরূপেই 
ঠিনি শ্রীক্ঞ্চচরণের বিশেধণরূপে “গোপিকানাং কুচকুদ্কুদাঞ্চিত-শবটী ব্যবহার করিয়াছেন। 
রঙোলীলার অসনুদ্ধান ছিলন। বলিয়া! এই উক্তিতে কোনও দোষ হয় নাই--ন্ু তরাং রসাভ।স্ও হয় নাই । 
ভ্রীঅ্রুরের অপর উক্তি 
ব্রজগমনক।লে শ্রীঅক্রুর মনে মনে বলিয়াছিলেন, 
“স্মহণিং যত্র নিপধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগরয়েন্দতাম্‌। 
যদ্ধা। বিভারে ব্রজযে (ফিতা শ্রনং স্পর্শেন সৌগদ্ষিকগন্ধাপানুদৎ ॥ 
_ শ্রাহা, ১০।৩৮১৭॥ 
».( আছি চরণে পতিত হষ্টলে শ্রীকুঞ্চ আমার মস্তকে করকমল অর্পণ করিবেন) স্ীকৃফের সেই 
করকগলে পুজোৌপকরণ অর্পণ করিয়! ইন্দ্র এবং কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া বলি ত্রিজগাতের আধিপত। 
লাভ করিয়াছিলেন, স্বগীয় পদ্মবিশেষের গন্ধ সেই করকমলের গন্ধলেশ সদৃশ , ব্র্রমণীদিগের সহিত 
বিহারক।লে তিনি সেই করক্মলের স্পর্শ দ্বারা তাহাদের শ্রমাপনোদন করিয়াছেন ।” 


এম্থলেও “বিহ।রে ব্রজযোধিতাং শ্রমং স্পর্শেন”_এই ব।কোর সনাধান পুর্ববৎ কগিতে 
হইবে। 


২০৮। অম্বোগ্য আশ্রম্ালব্রনব্বিভ্াবেক্স মিশলনজন্িত জ্সাভাম্ত্ছেল্স সহমান্থান 

শ্রীপাদ জীবগো।ম্বামী তাহার গ্রীতিসন্দর্ভের ১৮৯-অনুচ্ছেদে বলিয়।ছেন--গ্লীতির আশ্রয়া- 
লগ্থনের অযোগ্যভার (যথা শ্রুত অর্থে ) রসাভাসের দৃষ্টান্তত্থরূপে যজ্রপত়ী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতির 
জতিরূপ অযে!গাতা উদাহ্ধত হইতে পারে। 

হ্লীপ[দ জীবগোশ্বাদী এসন্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। প্রকরণ হইতে তাহ(র 
উল্লিখিত উক্তির ইঙ্গিত এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, যজ্জপত্বী প্রভৃতির স্থলেও রসাভাসত্বের সমাধান 
করা যামু। 

শ্রীমদ্ৃভাগবতের ১০২৩ অধায়ে “শ্রত্বাচাতমুপায়াতং”-ইত্য।দি ১৮শ শ্লোক হঈতে আরম্ত 
করিয়! “তম্মাদ্‌ ভবংপ্রপদয়োঃ*ইত্যাদি ৩০-শ্রোক পর্য্স্ত কয়েকটা শ্লোকে যদ্ঞপত্রীদের কথা বণিত 
হইয়াছে । ফক্পহীগণ শ্রীকৃষ্ণের জগ্ অন্নাদি লইয়া আসিয়ীছিলেন এবং অন্নাদি দানের পরে শ্রীকৃষ্ণ ষখন 
তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়। যাওয়ার উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
অনিচ্ছুক হইয়।ছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, 


[ ৩১৮৪ ] 


রসাভাসাভাসাদি ] র্স্তত্ব [ ৭২০৮-আগু 


এ-স্থলে যজ্ঞপত্বীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কি ভাব পোষণ করিয়াছিলেন ? যজ্্পত্বীসম্বন্ধে ললিতমাধব-নাটকের 
ষে গ্লোকটা পূর্বে [ ৭১৯৭ ক (১)-মন্ুচ্ছেদে ] উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহান্তে প্রীকৃষ্ণবিষয়ে যজ্ঞপতীদিগের 
মধুরভাবের কথা মাছে। আীমদ্ভাগবত-কথিত শ্লোকেও কি মধুর-ভাব? এই প্রসঙ্গে একটী বিবেচ্য 
বিষয় হইতেছে এই যে শ্রীমদভাগবতে যে কল্পের লীলা বর্গিত হইয়াছে, ললিতমাধব-নাঁটকে যে সেই 
কল্পের লীলা বঘিত হয় নাই, তাহ! সর্ববজ্জন-স্বীকৃত। ললিভমাধব-নাটক-কথিত যজ্ভপত্বীগণ এবং 
শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যক্ঞপত্তীগণ অভিন্ন না হইতেও পারেন, তাহাদের ভাবও একরকম না হইতে 
পারে। সুতরাং ললিভমাধন-কখিত যঙ্জরপত্বীদের মধুর ভাব ছিল বলিয়া শ্রীমদ্ভ/গবত-কথিত যজ্- 
পন্ধীদের৪ মধুরভ।ৰ ছিল বলিয়া! মনে করা সঙ্গত না হইতেও পারে। শ্্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্কি 
হইতে শ্রীমদ্ভ।গবত-কথিত যজ্জপত্বীদের ভাবের কথা জানা যায়। তিনি তাহ র শ্রী শ্রীগোপালচম্পু-গ্রশ্থে 
শ্রীমদৃভাগবত-বণিত লীলার অনুলরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন_যে-স্মস্ত পরিকর শ্রীকৃষ্ণের 
চরণদেব। কবেন, তাহাদের আবস্থা-প্রাপ্তিই যক্করপড়ীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
“সতাং কুরুঘ কব।ম কিমেব্মন্গীকারং লিজীজ্বিপরিবারদশাং দিশম্ব 1” কি রকম সেবা তাহারা চাহেন, 
তাহা৪ তাহার] পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। 
“বিহায় সুহ্ধদঃ পরান্‌ ব্রজনরেশগেহেশ্বরী- 
পদামুজমুপাশ্রিত।ঃ পরিচরেম তং তং সদা । 
ঈমাং পচনচ।তুরীং বত তুরীয়পত্তিং গতা- 
মুণীকুরু পুরশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল শ্রীপতে ॥ গো, পৃঃ চ, ৭১। 

_ হে বহুকীর্তে ! হে শ্রবণমঙ্গল ! হে শ্রীপতে ! আমরা আমাদের অঙ্ক ( পতি-পিতৃ-বান্ধবাদি ) সমস্ত 
নুহৃদ্গণকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজগৃহিণীর চরণকমল-সান্লিধো আশ্রয় গ্রহণপূর্র্বক সর্বদা সেই 
(ব্রজেশ্বরীতনয় ) তোমার পরিচর্যা করিব। ( কটু, অয্প, লবণ ও মধুর__এই চতুবিধ ) ভোজ্যারসের 
মধো চতুর্থ যে মধুর ভোজ্যরস, তাহা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমীদের সেই পচনচাতুরী 
(পাকনৈপুণা ) তুমি অঙ্গীকার কর ( অর্থাৎ যাহাতে আমরা ব্রজেশ্বরীর আন্রগত্যে তোমার মধুর- 
ভোজ্যবদ-প্রস্তত-করণরূপ পরিচর্যায় নিয়োজিত হতে পারি, তাহা কর )1” 

ইহাতে বুঝা যায়, ব্রজেশ্বরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোল্যব্রব্-প্রস্তত-করণরূপ পরিচর্ধযাই ছিল 
শ্রীমদ্ভাগব্ত-কথিত যন্ঞপত্বীগণের কাম্য। ইহ? মধুর-ভাবের কথা নহে, ভক্কিময়-দীস্তভাবেরই কথা! 
“তস্মদৃভবং প্রদয়ো: পতিতাস্তন।ং নো”-ইত্যাদি আভা, ১০২৩।৩*-শ্লোকের টাকায় শ্রীধরম্বামিপাদও 
লিখিয়াছেন__“তশ্মাৎ দাস্যমেব বিষেহীতি''_ উল্লিখিত শ্লোকবাক্যে যক্কপতীগণ শ্রাকৃষ্খদাস্যই প্রার্থনা 
করিয়াছেন । শ্রীমদূভাগবত-কথিত যক্কপত্বীদের বাকো যজ্ঞপত্বীদের মধুরভীব-ব্যঞ্িকা কোনও 
উক্তিই নাই। 

শীকৃ্ণ তাহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না, ত'াহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ 
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দিলেন; তাহারাও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু কেন শীকষ্ণ তাহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন 
না, আীতীগোপীল-পূর্ববচম্পু-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ তাহ। বলিয়াছেন । তাহাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিনীত- 
ভাবে ত্রাহাদিগকে বলিয়াছিলেন_“তোমাদের বান্ধবগণ এবং আমার নিজ-জনগণও যাহাতে অসুয়া 
প্রকাশ (আমার প্রতি দৌধদৃষ্টি) না করেন এবং শিবক্রন্জা-উন্দ্রাদি স্ুরেশগণও যাহার অনুমোদন 
করেন, তোমরা তাহ!ই কর, অগ্করূপ কিছু কর্রিবেনী। তোমরা ব্রাহ্গণপত্ধী; আমার পরিচধ্যার জন্য 
তোমাঁদিগের আনয়ন (নিয়োগ) কেহই অগমোদন করিবেনা ; সুতরাং সময়ের প্রতীক্ষা করাই সম্গত। 

যথ! বে! বান্ধব! নাভাম্য়েরন্ন চ মজ্জনাঃ। স্বরেশাশ্চান্তমোদেরং স্তথ। কুরুত নাম্যাথ। ॥ 

যুশ্মাকং বিপ্রভার্যযাণ1ং পরিচর্ধযার্থমাকৃতিঃ। কেনাপি নানুমোদোোত প্রতীক্াঃ সময়স্ততঃ ॥ 

গো? পৃঃ চ১ ৭৩-৭৪।৮ 

যজ্ঞপত়্ীগণ ত্রাঙ্গণের কন্যা এবং ত্রাহ্মণের পন্মী; তাহাদের দ্বারা গোপজাতি শ্রীকৃষ্ণের 
পরিচর্ষা লৌকসমাজে কাহারও অন্নমেদিত হইবেনা ; কেননা, শীকৃষ। স্বভগবাঁন্‌ হইলেও নর্লীল। 
এজন্ট নরলীল শ্রীকৃষ্ণ যক্গপত্বীদের প্রার্থন। অঙ্গীকার করেন নাই । তবে কৃপ। করিয়া তিনি সময়ের 
অপেক্ষা করার জন্ স্ডাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন--“প্রতীক্ষাঃ সময়স্ততঃ1 তাহাদের দেহভঙ্গের 
পরে যখন তাহারা গোপদেহ লাভ করিবেন, তখন তাহাদের মলোবাসন! পূর্ণ হইবে-এইরূপ আশ্বাস 
তিনি দিলেন। 

যজ্ঞপত্জীগণ ব্রাক্ষণ্ভার্ধা। বলিয়া তাহাদের দাসারতি হইতেছে অযোগ্যা ; ইহা রসাতাসের 
একটী হেতু ; তথাপি কিন্ত এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই; কেননা, গ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রতি অঙ্গীকার করেন 
নাই ; বিষয়ালম্বন-বিভাবের সহিত তাহাদের দাস্ারতির মিলন হয় নাই এবং তজ্ন্য রসের প্রতীতিও 
জগ্মিতে পারে না, রসের প্রতীতি নজম্মিলে রসাভাদের প্রশ্নও উঠিতে পারে না [ পুর্বববন্তী ৭১৯১-খ 
(২)-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টবা ]। 

আর, “ধন্যাঃ স্ম মুঢ়মতয়োহপি হরিণ্য এতা”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১৭২১/১১-ক্লোকে হরিণীগণের 
এবং দপূর্ণাঃ পুলিন্দ্”-ইত্যাদি শ্রীভা,, ১০২১/১৭-শ্লেরকে পুলিন্দীগণের শ্রীকৃষ্চবিষয়ক ভাব ব্যক্ত করা 
হইয়াছে। উতয়স্থলেই ব্রজনুন্দরীগণের বাকা। যথাশ্রত অর্থে মনে হয়_হরিণীগণ এবং পুলিন্দীগণ 
আকুষ্ণবিষয়ে মধুর-ভাববতী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নরবপু, গোপ-অভিমান। হরিণীগণ পশু এবং পুলিন্দীগণ 
নীচজাতীয়া। এ-স্থলে৪ বিভাবের বৈবূপ্যবশতঃ রসা'ভাঁস হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। ইহার সমাধান 
এই যে_হরিণীগণ বাঁপুলিন্দীগণ কৌনও কথাই বলেন নাই। তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়! ব্রজদেবী 
গণই নিজেদের ভীব প্রকাশ করিয়াছেন। পপুর্ণাঃ গুলিন্দা” ইত্যাদি গ্লোকের বৈষণবতোষণী টাকাও 
বলিয়াছেন-__-“'অথ নিজ্ভাবপ্রকটনময়েন পছ্যেন নিজরসবর্ণনম্‌ ॥৮” এ্থলে গোপীগণ নিজেদের মধুর- 
রসের বর্ণনাই করিয়!ছেন, পুলিন্দীদের ব! হরিণীদের মধুররসের বর্ণনা নহে। সুতরাং এ-স্থলে বিভাবের 
অযোগাত। নাই সুতরাং বসাভাস্‌ও হয় নাই । 
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২০৯। অক্োগ্য বিঅস্বালম্নবিভ্ভালেব্র সহিশ্ত মিলনজলিত ল্রসাভ্ভাসতেক 
২লম্মাধ্রানন 
“অক্ষপ্বতাঁং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখাঃ পশৃননুবিবেশয়তে। ব্য়স্তৈঃ। 
বক্তং ব্রজেশসুতয়োরমুবেণুজুষ্টং যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্ত-কট।ক্ষমোক্ষম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০২১1 
_-( কোনও ব্রন্জসুন্দরী তাহার সখীগণকে বলিয়।ছেন ) হে সখিগণ ! প্রিয়দর্শনই হইতেছে চক্ষুম্মান্‌ 
ব্ক্তিদিগের চক্ষুর ফল, তদ্যতীত অন্য ফল আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়দ্যগণের সহিত পশ্তগণসহ 
বনে প্রবেশকারী ত্রজপতি-তনয় রামকৃষ্ণের বেণুস্তষ্ট বদন_ে বদনে নিরস্তুর অনুরাগময় কটাক্ষ 
বিরাজমান, সেই বদন--যাঁহার! পান করেন, তাহারাই মেই ফল লাভ করেন।” 
এ-স্থলে উল্লিখিত যথা শ্রুত অর্থে মনে হয়, শ্রীরাম ও কৃষ্ণ, এই উভয়েই যেন ব্রজদেবীগণের 
মধুর-ভাবের বিষয় । কিন্তু শ্রীবলরামও শ্রীকৃ্ণবাহ বলিয়া কৃষ্ণতুলাই ; তথ[পি কিন্তু তাহাতে কৃষ্ত্বের 
অভাব বলিয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রের়সীদিগের মধুর-ভাবের অযোগ্য । এস্থলে যথাশ্রত অর্থে মনে হয়, 
বলরমকেও তাহাদের মধুর-ভাবের ব্ষিয়বূপে বর্ণন করা হইয়াছে; ভাহাতে উজ্জ্রলরদ আভাসতা 
প্রা হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে প্রীজীবপ।দ বলেন _ বস্তৃতঃ এই শ্লোকটা হইতেছে ব্রজ্দেবীগণের অবহিথাগর্ত 
( ইকৃষ্ণানুরাগ-গেপন্ময় ) বাক্য। গ্রীকৃ্ণের প্রতিই তাহাদের নধুরভ।বনয় অনুরাগ, বলদেবের প্রতি 
নহে; তাহাদের এই ভাব্টাকে গোপন করার জন্ ভাহ।রা শ্রীবলরামের নানেরও উ/ল্পখ করিয়াছেন 
তাহাদের উক্তির ভঙ্গী হইতেই তাহ। বুঝ। যার়। “ব্রজেশশ্থৃতয়োরনুবেণুজুষ্টং বন্ত,ং- রজেশস্তদ্বয়ের 
মধো, অনু _ পশ্চাৎ, বেণুজুক্টং বক্তং--বেগুসেবিত যুখ”-অর্থ।(ৎ ব্রজেশস্তদ্য়ের মধ্ধ্য যিনি পশ্চাতে 
অবস্থিত (অগ্রভাগে বলদেব এবং তাহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ চলিতেছিলেন ), ভাহাঁর বেণুসেবিত বদন- 
কমলের মধু ষ'হারা পান করেন, তাহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা । ইহাই হইতেছে ব্রজদেবীদের উক্তির 
গুঢ় তাৎপধ্য। এইরূপে দেখ! গেল--তাহ।দের উক্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণমুখ-মাধূর্ধ্ের বর্ণনে পর্ধ/ঃঝসিত 
হইয়াছে । সুতরাং এ-স্থলে রসভাস হয় নাই। 
ভ্রীবলদেব-প্রসঙ্গে অন্ত্রও উজ্জ্রলরস আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। 
স্্রীবলরাম যখন দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়! চৈত্র-বৈশাখ ছুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন 
“রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্‌ গোপীনাং রতিমীবহন্‌ ॥ ভ্রীভা, ১০:৬৫১৭॥ 
- ভগবান্‌ বলরাম রঙ্জনীসমূহে গোপীদিগের সহিত রমণ করিয়।ছিলেন।” 
এ-স্থলে কেহ মনে করিতে পারেন, যে গোপীদের সহিত বলরাম বিহার করিয়াছিলেন, 
কাহার! ছিলেন শ্রীকৃফণপ্রেয়সী। সুতরাং এ-ম্থলে উজ্জ্রলরদ আভাস্হ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক 
তাহার শ্রীকষ্কপ্রেফসী ছিলেন ন1। উক্ত শ্লোকের টাকায় শ্রীধরন্বামিপাঁদ বলিয়াছেন-_-শ্রীকফক্রীড়া 
সময়েইমুৎপন্নানামতিবালানা মগ্তাসা মিত্যভিঘুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ ।-- শ্রীক্ণ যখন ত্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, 
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তখন যাশার! উৎপন্ন হয়েন নাই এবং ধীহারা তখন অত্যন্ত বালিক! ছিলেন, প্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন 
সে-সকল গোপীর সহিত বলদেব বিহার করিয়াছিলেন,_এইবপ প্রনিদ্ধি আছে ।” সুতরাং এ-স্থলে 
রসাতস-দোষ হয় নাই । শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৯॥ 

রসোল্লাস 

পুর্বে বলা হইয়াছে, যোগ স্থায়ীর সহিত অযোগ্য ভাঁবও মিলিত হইয়! ভঙ্গিবিশেষদ্ারা 
যদি যোগা স্থায়ীর উৎকর্ষ সাধন করে, তাহা হইলে রসোল্ল।স হইষা থাকে, রসাভাস হয় না। এক্ষণে 
তাহার উদাহরণ দেয়! হইত্তেছে। 


২১০। আঅনম্বোগ্য ম্ুুখ্যক্ডান্দেক্স সশ্মেলন্নে স্বোগ্য সুখ স্থাস্বী উল্লা 
ক। ব্রঙ্গার উক্তি 


শ্রীকৃ্চকে লক্ষ্য করিয়! ব্রঙ্গা বলিয়াছেন, 
অছে। ভাগ্যমহে। ভাঁগাং নন্দগোপত্রজৌকসাম্‌। 
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০1১৪1৩২। 
-অহে!! নন্মগোপের ব্রজবাসীদিগের কি অনির্কচনীয় সৌভাগা ! পরমানন্দ পুর্ব্রক্ম তাহাদের 
সনাতন মিত্র 1৮ 
এ-স্থলে ব্রক্গা শ্ীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন ; তাহাতে জ্ঞানভক্তিময় ভাব প্রকাশ পাইটয়াছে। 
আবার সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রজবাসীদের সনাতন-মিত্র বলিয়াছেন। ইহাতে জান! যায় ত্রজবাসি-প্রসঙ্গে 
্রহ্ধা জ্ঞান্ভক্তি ও বন্ধুভাবই ভাবনা করিয়াছেন ; কিন্তু এ-স্থলে বন্ধুভীবই ভাবনা করার যোগ্য; 
(কেননা, ব্রঞ্বাপিগণ গ্রীকৃষ্ধকে কেবল বন্ধু বলিয়াই জানেন, পরব্রহ্ম বলিয়। জানেন না)! ব্রজবাসীদের 
স্বাভাবিক বন্ুতব আস্বাদিত হইলে অন্যভাব ( অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিময় ভাব) বিরম বলিয়া প্রতিভাত 
হয়; সুতরাং এ-স্থলে পরম-ব্রক্ষপদ-ব্ঞ্রিতা জ্ঞানভক্তির ভাবন! হইতেছে অযোগ্য ; তথাপি তাহ! 
জানভক্তাংশ-বামিত সম্গদয়গণের চম্ৎকারার্থ, ব্রজবাসীদের ভাগাপ্রশংসাবৈশিষ্ট্ের বর্ণনভঙ্গিতে 
বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, এ্থলে রসের উল্লামই সাধিত 
হইয়াছে। শ্রীতিসন্দর্ভ; ॥১৯২।॥ 
তাৎপধ্য এই ॥ ধাহাদের চিত্ত জ্কীনভক্ত্যংশ-বাসিত, অর্থাৎ ধাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পুণব্রহ্ম বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মার উক্তিতে তাহারা যখন জানিবেন_ ব্রজবাসিগণ পুর্ণব্র্মা শ্কৃষ্ণকেও, শ্রীকৃষ্ণের 
পূর্ণবক্ষত্বের কথা ভুলিয়! গিয়া, তাহাদের বন্ধুমাত্র মনে করেন, তখন তাহারা এক অপূর্ব চমতকারিত্ব 
অগ্ুভব করিবেন, ব্রজবাসীদের বন্ধুভাবের প্রমোতকর্ধ অনুভব করিবেন। এইরূপে এ-স্থলে বন্ধুভীবময় 


রমের উল্লালই সাধিত হইয়াছে। বন্ধুভাবের সহিত অযোগ্য জ্ঞানভক্তিময় শান্তভাবের মিলনে 
রসভাস হয় নাই। 


[ ৩১৮৮] 


রসাভাসাভাসাদি ] রসতত্ব [ ৭২১০-অনু 
খ। ব্রজরা খালদের সম্বন্ধে ভ্্ীশুকদেবের উক্তি 
হীকৃষণের সহচর ব্র্ব।লকদের সমন্ধে প্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন, 
“ইং সতাং ব্রন্গন্থখানুভূত) দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদাঁরকেণ সাকং বিজহ? কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ গ্রীভা, ১০1১২।১১। 
-_যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকটে ব্রন্ষনুখা হুৃতৃতিবপে, দাস্তভাববিশিষ্টদের নিকটে পরদেবভারূপে এবং 
মায়াশ্রিত-জনগণের নিকটে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃতপুণা পুশ 
ব্রজবালকগণ এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন ।” 


এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালগাণের সখ্যভ।বমধী ক্রীড়। বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্কুষ্ণকে ্রদ্ধ ও 
পরমেশ্বররূপে বর্ণন কর! হইয়াছে! তাহাতে সখাভাবের সহিত শান্ত ও দাস্তভাঁবের নিলন হইয়াছে 
বলিয়! রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে] কিন্তু পূর্ববন্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে গদণিত যুক্কির 
অনুসরণে দেখা যায়, শ্রীশুকদেবের বর্ণনভঙ্গিতে-_যিনি শীস্তভক্তদের নিকটে ব্রহ্ম, দাস্াভক্তদের নিকটে 
যিনি পরমেশ্বর, তিনিই ব্রঞ্রবালকগণের ক্রীড়াসহচর-সখারূপে উদ্ভাসিত হইয়।ছেন; স্থৃতরাং এ-স্থলে 
সথ্যরসেরই অপূর্র্ব-চমংকারিক খ্যাপিত হওয়ায় রলাভাস হয় নাই। বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে । 


গ। অব্ররের নিকটে শ্রীকুত্তীদেবীর উক্তি 
 এন্রাত্রেয়ো ভগবান্‌ কৃষ্ণ: শরণ্যো। ভক্তবৎসলঃ। 
পৈতৃঘসেয়ান্‌ স্মরতি রামস্চান্ব,রুহেক্ষণঃ ॥ শ্ীভা, ১০৪৯৯। 
_(শ্রীকুন্তীদেবী অক্র,রের নিকটে বলিয়াছেন ) আমার ভ্রাতুষ্পু্র ভক্তবৎসল ভগবান এবং শরণ 
গ্রীক এবং কমলনয়ন রাঁম (বলরাম) তাহাদের পৈতৃঘসেয় (পিস্তুত ভাই)-দিগকে কি স্মরণ করেন ?” 


স্বীক্ণ ও শ্রীবলরান হইতেছেন কুন্তীদেবীর ভ্রাতা বশ্ুদেবের পুক্র; সুতরাং কুন্তীদেবী 
হইতেছেন তাহাদের পিসীমাতা ; এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাহার বাংসল্যভাবই যোগ্য । নিজের 
পুরদিগকেও যে তিনি রামকৃষ্ণের পৈতৃম্বেয় ( পিসতৃত ভাই ) বলিয়া মনে করেন, ইনাও তাহ।র 
বাংদল্যের যোগ্যতা সন! করিতেছে ।.কিন্ত তিনি যে রামকৃঞ্চকে ভগবান্‌ বলিয়। মনে করেন, তাহ[তে 
ভীহার এহ্বর্ধ্যজ্ঞানমযী ভক্তি প্রকাশ পাইতেছে; ইহ! তাহার বাৎসল্যের অযোগা। এজন 
রলাভাম হইয়াছে বলিয়। মনে হইতে পারে। শ্রীকুস্তীদেবী হইতেছেন দ্বারকা-পরিকর ; যশোদমাতার 
স্থায় তীহার বাৎসল্য শুদ্ধ নহে, পরস্ত এশ্বধ্যজ্ঞান-মিশ্রিত। তীহার বাৎসল] এশ্বধ্যজ্ঞান-মিশ্রিত 
হইলেও “ভ্রাতুষ্প,জ” “পৈতৃত্বসেয়” এবং “কমলনয়ন”শব্দসমূহে বচনভন্্িতে বুঝা যাইতেছে থে, 
এরশ্বধ্যজানকে অতিক্রম করিয়া ত'হার বাংসল্যই প্রাঁধান্ত লাভ করিয়াছে। সম্ৃদয় সামাজিক ইহ! 
অনুভব করিয়া শ্রীকুত্তীদেবীর বাঁৎসলারসের চমৎকারিত। 'আন্বাদন করিবেন । এক্সগ্ত এস্থলে রসাভাম 
না হইয়। বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে। 


[ ৩১৮৯ ] 


রনাভাসাভাসাদি ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ 9২১০-অনু 


ঘ। প্রীহমুম।নের গ্রীরামচজ্ঞস্ভব 
ই্ারানচন্দ্ের লীল। হইতেছে কেবল মাধুধ্যনয়ী রীনা; শ্রীহনুমানেরও শ্রীরমচন্দ্রবিষয়ে 


কেবল দাধূর্যানয় দাস্ত ভাব ।১কিন্তু শ্রীনদ্ভাগবত হইতে জান! যায়, শ্ীহন্ুনান শ্রীরামচন্দ্রের যে স্তব 
করিয়াছেন, তাহাতে আররানচন্দ্রসপ্থদ্ধে ভাহার স্ববূপ-এহ্বধ্যাদি-জ্ঞানও প্রকাশ পাইয়াছে। স্বরূপের ও 
ধশবর্ধা!দিব জবান কেপল নাবুরধানয় দাস্তাভাবের পক্ষে অযোগা বলিয়। এ-স্থলে রনাভাস হইয়াছে বলিয় 
মনে হব। কিন্তু শ্াপাদ জীনগোন্বাী বলেন--হগ্বমানের কেবল নাধুধ্যমর দাস্তাভাব স্বরূপের এবং 
এশ্বর্যাদির জ।নের সহিত নিলিত হইলেও পরিশেষে মাবুধ্যময় ভাবেই পর্য্যবলান হইয়াছে বলিয়া 
ভঙ্গিতে নাধর্ষানয় ভবেরই উৎকর্ম সাপিত হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস না হইয়া রসোল্লীসই 
হইয়াছে । এ-স্থালে ধিষয়টার একট বিবৃতি দেওয়া হঈতেছে। 

প্রীবানচন্দ্ের স্তনে হনুমান বলিয়াছেন-এগা নমো! ভগবতে উত্ত্যযশ্্োকায়'-ইভাদি ॥ 
ভীভ।, ৫1১৯/৩।--" ভগবান্‌ উত্তমঃক্লরাকাকে ননন্কার করি। ইত্যাদি” শ্রীজীব বলেন, এ-স্থলে 
“ভগবান্-শন্দে ঈশর্ধাজ্ঞান এবং প্টন্তসঃগ্রোক"-শব্ে মাধুর্যজ্ঞান প্রদশিত হইয়াছে । 

ঈহ[র পরে হনুমান ব্লিয়।ছেন, 

“ঘন্তদ্ধিশুদ্ধান্ভবমত্রমেকং স্বাতিজনা ধবস্তগচণবাবস্থম্‌। 
প্রান প্রশস্তং স্তধিয়োপলম্তনং হানামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ শ্রীভা, ৫1১৯৪। 

_যাহ। সেই, থিনি নিশুদ্ধন্তভবনাক্। এবং এক, নিজ তেজে যিনি ত্রিণায্িকা মায়াকে দূরীভূতা 
করিয়াছেন, যিনি প্রতাক, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্তে প্রকীশমান, অনামবূপ ও নির্হক্কার, আমি তাহার 
শরণাপন্ন হই ।” 

ভ্রীহ্মানের এই উল্তিতে শ্রীরানচন্দ্ের স্বরূপ-জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

শ্্রীপাদ জীবগেন্বামী এই ্লে।কের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ১ 

ন্যন্তৎ --যাত। সেই 1” ইহ।দ্বার। শ্রীরামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দুর্বপ্-শ্যমরূপ খ্যাপিত হইয়াছে। 
এ-ম্থলে প্রক।শৈক-লক্ষণবন্ত সূর্যাদি-জ্োতির প্রকাঁশকত্ব, শুক্লতীদিসতা-প্রভৃভি ধর্মের মত, 
গুণরূপাদি-লক্ষণ তাহার স্বরূপধশ্মেরও স্থরূপাত্মকতা লক্ষ্য করিয়! স্বরূপমাত্রত্বই কথিত হইয়াছে 
(অর্থ।ৎ প্রকাশক এবং শুর্ুতাদি _সুধ্যাদি জোতির্শয় বস্তুর ধণ্ম হইলেও যেমন সে-সমস্ত সূর্যযাদির 
স্ব্ূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রুপ নবদুর্ববাদলশ্যামরূপ শ্ত্রীরামচন্দ্রের ম্বরূপ-ধন্ম হইলেও তাহার 
স্বরূপ) ) কেননা, এই স্বরূপধন্মকেই (নবহুরর্বাদলশ্যা মতা দিকেই) ভগবৎসন্দর্ডাদিতে স্বরূপশক্তি বলিয়া 
স্থাপন করা হয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতং ব্বরূপধশ্ম ও ম্ববূপে কোনও ভেদ থাকিতে 
পারেনা । আরও বলা হইয়াছে__সেই রূপ হইতেছে বিশুদ্ধান্ুভবমাত্র; ইহাতেও রূপের ও 
স্বরূপের আদ কীন্তিত হইয়াছে । স্বন্ধপপধর্ম ও স্বরূপ এক বালয়াই স্তবে শ্রীরামচন্দ্রের রূপকে 
“এক” - ধশ্ম ও ধন্সিজপে প্রকাশ পাঈটলেও “এক” বল। হইয়াছে। তাহার পরে সেই শক্তির _যাহা! 


[ ৩১৯০ ] 


রলাভাসাভাসাদি ] গসতত্ব [ ৭২১০-অগু 


রূপরূপে অভিবাক্ত, সেই শক্তির-_মায়াতিরিক্ততাঁর কথা বল! হইয়ীছে__“স্বতেজসা ধবস্ত গণব্]বস্থম্” 
বাক্যে । তিনি স্বীয় তেজ বা! শক্তির দ্বার। মায়াকে দূরে রাখিয়াছেন। যাহা মায়াকে দূরে অপস।রিত 
করে, তাহ। নিশ্চয়ই মায়াতীত হইবে এবং তাহ! স্থরূপশক্তিই হইবে, কেননা, স্বরূপশক্তিব্য তীত 
অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে ন।। মায়াকে মপসারিত করি রাখিয়াছেন ব্লিয়া 
তিনি “প্রশান্ত”সর্বেবোপদ্রবরহিত। সেই কপির অঙ্গুভবনাত্রত্থের হেতু হঈতেছে-- ইহ! "প্রভাক্‌-- 
দৃশ্যবন্তু হইতে অন্য” অর্থাৎ ইন। দৃশ্যবস্ত নহে । শ্রতিও বলিয়াছেন “নচক্ষুষ। পশ্/তি রূপনস্য-_চক্ষুদ্ধারা 
ত'াহ!র রূপ দৃষ্ট হয় না”, “য্মেবৈষ বুণুতে তেন লতাস্তস্তৈব আত্ম! বিবণুতে তন্ং স্বাস্‌-ভিনি ধাভাঁকে 
কৃপা করেন, তিনিই তাহাকে লাভ করিতে পারেন, তাহার নিকটে ভিনি স্বীয় তন এরকীশ করেন ।" 
কিন্তু কেন তিনি চক্ষুর অগোচর £ যেহেতু তিনি “তনামরূপ”-তাহ।র প্রসিদ্ধ প্রাকত নাম ও বপ 
নাই। প্রাকৃত নামরূপ-সম্বন্ধে ছান্দোগা-শ্রুতি হইতে জানা যার তেজ, জল ও মৃত্তিকা, এহ ভিন 
দেবভ!তে জীবাত্ব।রূপে প্রবেশ করিয়! পরব্রহ্ম নামরূপ প্রক।শ করিয়াছেন ( শ্রতিতে ভৌতিকদেই 
স্বন্ধে যে নামপের কথা বল! হঈয়।ছে, তাহা মায়িক উপাপি ধলিয়া প্রাকত , শ্রীরানচন্দ্র স্থষবস্থ 
নহেন বলিয়া প্র।কৃত-নামরূপরহিত )। তাহার হেতু এই যেতিনি শনশিরহং- নিরহম্কার 1” 
“এতাক্তিত্রে। দেবতা আনেন জীবেনাক্মনাঞ্প্রবিশ্য নামজাপ বাকরবাণীতি '-এহ ছান্দোগ্যবাকো 
আজ্মশব্দে পরমাকআ্সার জীবাখা-শক্তিরূপ অংশের কথা বলা হইয়াছে ) কেননা) “অনেন -এই”-শবদ্ীর। 
তাহার পুথক্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে । জীবাখাশক্তিরূপ অংশে প্রবেশ এবং দেবত।-শব্দবাচা তোজোবারি- 
মৃত্তিকারূপ উপাপিতে অভিনিবেশ। তাহাতে সেই জীবের হতস্ত।র অভিনিকেশ হইতে সেই অধ্যাস 
জন্মে। অুতরাং পরমাঁত্! স্বয়ং অন্তধ্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেগ অহস্তার অধাস থাকেন! 
বলিয়া তাহার নামরূপ-রাহিতা। কিন্তু পর্ববাবস্থায় অহঙ্কার্-রাহিত্া নহে ; তাহ।ই বদি হত, তাহা 
হইলে ছান্দোগাশ্রুতি যে বলিয়াছেন-_-“নাম্রূপে ব্যাকরবাণি_নামরপ প্রকাশ করিব”, তাহাই 
অসস্তধ হইয়া পড়ে। এ-স্থলে তিনি অহ্ষাংশূন্ত হইলে “প্রকাশ করিব বলিতে পারেন না? 
এ-স্থলে জিজজঞান্য হইভেছে_শ্রীরামচন্দ্রের রূপ যে উল্লিখিতবূপ, তাহ! তে! সকলের প্রশীতিগোচর 
হয় না। তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে-_"শ্ৃধিয়োপলম্তনম্‌--শুদ্ধচিত্তেই সেই কপ উপলন্গ হয়, 
অন্যত্র নহে ।”? 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে_আরামচন্ত্র যদি এতাদৃশই হয়েন, তাহ। হইলে মন্ত্যালোকের 
মধো তাহার আবতরণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? তাহার উত্তরে বল। ভইতেছে-_ অন্য গৌণ 
প্রয়োজন থাকিলেও তাহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তগণের মপো লীলা মাধূর্বা অভিব্যক্ত 
করা। হনুমান তাহাই ব্লয়াছেন। 

প্মর্ত্যাবতা র্স্ত্িহ মর্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবপায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ। 
কুতোহন্যথা স্থাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতাকৃতানি ব্সন।নীশ্বরস্থয ॥ শ্রীভা, ৫1১৯1৫। 


[ ৩১৯১ ] 


রসীভাসাভা সাদি ] ... গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭২১ৎ-অন্ 


-বিতুর মর্ত্য।বতার কিন্তু কেবল রাক্ষদ-বধের জন্ত নহে, এই সংসারে. মর্ত্যশিক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। 
নচেৎ যিনি আন্ম। ঈশ্বর, স্বরূপে রমমাণ, তাহার সীতাবিরহন্ধনিত ছুঃখ কিরূপে সম্ভব হয়।” 

রাক্ষসগ্ণ সাধুগণের উদ্বেগ জন্মায়; সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়। 
রাক্ষসদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছেন $ কিন্তু কেবল ইহাই তাহার অবভরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; 
মন্ত্যজীবদিগের শিক্ষা তাহার অবতরণের উদ্দেশ্য | কিরূপে সেই শিক্ষা গ্রকাশ পাইয়াছে? তিনি 
তাহার লীলায় বহিম্মুখ জীবগণের বিষ্য়াসক্তির দুর্ববারত1 দেখাইয়াছেন? কিন্তু ইহা9 আনুষঙ্গিক। 
মুখা উদ্দেশ্য হইচ্চেছে _ভগবদ্ভক্তিবাসন।বিশিষ্ট জনগণের নিকটে চিন্তদ্রবকর বিরহ-সংযোগময় স্বীয় 
লীলাবিশেষের মাধুষা প্রকাশ করা । কেবল রাক্ষসবধের জন্য তাহার অবত্তরণ্র প্রয়োজন হয় না; 
তিনি ঈশ্বর পরমাত্ম, সর্ববন্তধাামী ; ইচ্ছামান্রেই তিনি রাক্ষসদিগচক বধ করিতে সমর্থ; তাহার 
নিতাধ!ম বৈকু্ঠে থাকিয়া রাক্ষলদিগের নিধন ইচ্ছা! করিলেই রাক্ষলগ্ণ নিধন্‌ প্রাপ্ত হইত। তথাপি 
যে তিনি অবতীর্ণ হইয়। রাক্ষস বধ করিয়।ছেন, তাহাতেও তাহার সাধুগনের প্রতি এবং জগতের জীবের 
প্রতি কপাই জনগণের নিকটে সাক্ষাদ্ভ।বে উপলব্ধির বিষয় হইয়।ছে। আবার তিনি পরিপূর্ণ স্বরূপ; 
বৈকৃষ্ঠে তিনি সীতার সহিত নিতা রমনাণ। তাহার আবার লীত।বিরহজ(নত ছুঃখের সম্ভাবনাই বা কোথায়? 
তথাপি ভিনি মর্তালোকে অবতীর্ণ হইয়। রাক্ষলবধের আনুষঙ্গিকভাবে সীতাবিরহজনিত দুঃখ ভোগ 
করিয়াছেন বলিয়া দেখাইয়াছেন। স্থীয় লীলমাধুধা প্রকাশই তাহ।র এ-সমস্ত লীলার মুখা উ“দশ্ঠু ) 
সীতাবিরহজলিত দুঃখ তাহার লীলামাধুধ্যেরই অন্তভুক্তি- বিরহদ্বারা মিলন-স্থখের চমতকারিত্ব অত্রান্ত 
বদ্ধিত হয়। সীতার সহিত তাহার বিরহ-সংযে।গ।ঝ্মিকা লীলার কথা শুনিলে ভক্তদের চিত্ত ভক্তিরসে 
বিগলিত হইয়া যায়। উল্লিখিত লেকে শ্ীরামচন্দ্রের কৃপার এবং লীলার মাধুধ্যাই বিশেষরূপে 
প্রশংসিত হইয়।ভে বলিয়। ইহাতে দোষের কিছু নাই। 

স্ীরামচন্দ্রের সীভাবিষয়িণী লীলা প্রাকৃত লোকের নায় কামাদির বশবপ্তিতায় প্রকটিত হয় 
নাই; পরন্ত শ্বজন-বিশেষ-বিষয়ক কৃপাবিশেষেই এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে । পরবস্তাঁ শ্লে'ক 
হইতেই তাহ] জানা যায়। 

“ন বৈ স লাজ্ববতাং সুহ্ধন্তমঃ সক্তত্্রিলাকা।ং ভগবান্‌ বাসুদেব: 
নজ্্ীকৃতং কশ্মালমশ্সবীভ ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমহতি ॥ শ্রাভা, ৫১৯৬। 

-(শ্রীহম্থমান বলিয়াছেন ) তিনি আম্মবন্‌ ব্যক্তিদিগের পরমস্ুহ্থং; সেই ভগবান, বাসুদেব 
ব্রিজগতের কোনও বন্ততেই আসক্ত হয়েন না। তাহার কখনও স্ত্রীকৃত ছুখ উপস্থিত হইতে পারে 
না: লঙ্ষ্পণকে বিস্ন করাও তীহার পক্ষে সম্ভবপর নহে?” 

শ্রীজীবপাদকৃত ব্যাখ]ার তাৎপব্য। শ্রীরামচন্দ্র ত্রিজগতের কোনও বস্তুত্েই আসক্ত নহেন : 
কেননা, তিনি হইতেছেন আমা (পরমাত্মা ) ভগবান; এই্বরধযাদি পরিপূর্ণূপে তাহাতে নিত্য 
বিরাঁজমাঁন। মাবার তিনি বাস্ুদেব__সর্ব্জয়। কিন্তু তিনি আত্মবান, ব্যক্তিগণের আত্মা_তিনি 


[ ৩১৯২ ] 
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নিজেই ধাহাদের নাথরূপে বর্তমান, ধাহার। তাহ!র বিষয়ে মমতা পোষণ করেন, তিনি সেই বিশেষ 
ভক্তগণের সুদ্ধত্তম। সুতরাং অপর লোঁক যেমন স্ত্রীত্বহেতুক ছুঃখ ভোগ করে, স্রীসীতা সেইরূপ ছুঃখ- 
ভোগ করেন নাই। শ্রীসীতাও আ.ত্মব্তী- শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ে অত্ান্ত মমতাময়ী ; তথাপি তাহার যে 
দুঃখের কথা শুন। যায়, শ্রীরামচন্দ্রের গ্রীতিবিষয়তাইি তাহার হেতু (উহার দুখ হইতেছে তাহার শ্রীরাম- 
প্রীতি হইতে উদ্ভুত; বিয়োগাত্মক গ্রীতিরসের আম্বাদনের জনা তাহার দুঃখের আবির্ভাব। তিনি 
গ্রাকৃত রমণী নহেন, পরন্ত স্বরূপ-শক্তির মৃর্ধবিগ্রত । সুতরাং প্রাকৃত রমণীর মায়াজনিত দুঃখ তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে নাই | তক্রূপ, শ্রীলক্মনও আয্মবানং তীহ।কেও শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগ করিয়।ছেন বলিয়া 
যে প্রদিদ্ধি আছে, তাহাঁও আত্যন্তিক ভাগ নহে ; লক্ষণের তা।গ তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহ! 
হইতেছে আীর।মচন্দ্রের লীলা আন্তর্[ন করিণার ভঙ্গিবিশেষ। কালপুরুষেব সহিত প্রতিজ্ঞ।বদ্ধ হইয়া 
তিনি লক্গ্ণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ; ইঙ্চাঠ তাতাৰ লীলাভর্গি। পরিতা(গের ভঙ্গিতে তিনি সীত! ও 
জ্ণ।দিংকে আগেই আগ্রকট করিলেন : তাহারা ত।হ!রই জন্য আপক্ষা। করিতেছিলেন ; পরে তিনি 
তাহার অপ্রকটধামে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। (হনুমান বলিতেছেন ) অধুন[ও আমরা 
কিম্পুকষবর্ষে সীভাদির সহিত শ্রীর।মচন্দ্রপণ দর্শন করিতেছি | সুভরাং মধ্যাদা রক্ষার নিমিন্তই ছুখাদির 
কিঞ্িৎ আসুকবণন!তে কর হইয়ছে। 
উল্লিখিত অর্থ স্থাপন করিবাণ জনা, ভক্তির একমাত্র কারণ যে কারুণ্যপ্রযুখ পরম ম।ধুধা, 
তাহ যে সর্বোপরি বিবাজমান, শ্াহমুমান তাহা বলিয়াছেন । যথা, 
“ন জন্ম নৃনং মহতো। ন পৌভগং নবঙন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তো বহে তুঃ। 
তৈর্যদ্িস্ষ্টানপি নে! বনৌকসশ্চকাঁর সখো বত লক্ষ্মণ।গ্রজঃ ॥ শ্রাভ।, ৫1১৯৭। 
-_(আীহম্ুমান বলিয়াছেন ) মহাপুরুষ হইতে জন্ম, সৌ ভগ ( সৌন্দধ্য ), আকৃতি, বুদ্ধি, বাঁঙ নৈপুণ্য _ 
এই সমস্ত লক্ষণাগ্রজের সস্তেষের হেতু নহে, যেহেতু, এসমস্ত গুণহীন বনচর বানর আমাদিগকেও 
তিনি (ঠাহার পরমতক্ত-শ্রীনীতার মন্বেবণাদিকূপ ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) সখারূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
( অর্থাৎ তাহার দ।স হওয়ার অযাগা হইলেও সহবিহ।রাদিদ্ব।রা তিনি আমাদিগকে পখার মত করিয়। 
র|খিয়াছেন ) 1” 
শ্রীহন্ুমীন আরও বলিয়াছেন, 
“ম্রোহিস্থরো বাঁপাথ বানরে। নরঃ সব্ববাত্বন। যঃ সথকৃতজ্ঞমুত্তমম্‌। 
ভজেত রাঁমং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কো।শলান্দিবম্‌॥ শ্রীভা, ৫১৯]৮। 
_-( অযোগ্য বনচর বানরফে পধ্যন্ত যিনি সধ্যদ্ধ।র] কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীরানচন্দ্রের মতন পরম 
কপালু মার কেহ নাই। সুতরাং) যিনি অযোস্যাবাসী সকল জীবকে বৈকুষ্ঠে লইয়া গিয়াছেন__দেবতা্ট 
হউক,কি অন্মুরই হউক, কিন্বা বানর বা নরই হউক না কেন, সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সে 
[ ৩১৯৩ ] 
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স্ুকৃতজ্ঞ ( অল্পমান্র ভক্তিতেই যিনি সন্তষ্ট হয়েন ) উত্তম ( অসমোর্ধ গুণসম্পন্ন ) মানবাকৃতি হরি 
শ্্ীরামচন্দ্ের ভজন করা কর্তবা ।” 
পূর্বে স্বরূপজ্ঞ।নময়-ভক্তিছ।র1 নবছুরর্বাদলশ্যাম নরাকৃতিতেই পরমস্থরপত্ প্রদশিত হইয়াছে। 
এক্ষণে মা ধুর্ধাজ্ঞানময়-ভক্তিদ্বার।ও বিশেষরূপে সেই নরাকৃতি হরিরই আরাধনার কথা বলা হইয়াছে। 
উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন- শ্রীহম্থুনানের স্তব পর্যাবলিত হইয়াছে 
মাধূর্যময় ভাবে সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের কেবল মাধুর্যাময় দাসাভাবের সহিত স্বরূপ-শীশ্বধা।দির জ্ঞানময় 
দাস্যভাবের মিলন অযোগা হইলেও সর্ববাশেষে মাধুধযময়ভাবেই পর্যবসানের ভঙ্গিতে মাধুধ্যময় ভাবেরই 
২কর্ধ স।ধিত হইয়াছে । অগ্তএস এ-স্থলে রূসাভাস হয় নাই, বরং রসোল্ল।সই হইয়াছে । 
উ। ব্রজদেবীদিগের উক্তি 
শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর্বনি শ্রবণমাত্রে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়। 
অ।সিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে শ্রীকৃঞ্চের উপেক্ষাময় বাকা মনে করিয়া 
তাহারা বলিয়াছিলেন _- 
“মৈবং বিভোহহতি ভবান, গদিতুং ঘুশংসং সম্ভাজ্য সর্বববিষয়াংস্তব পাদমুলমূ। 
ভক্তা ভজস্থ ছুরবগ্রন্থ ম। ত্যজাস্ম(ন দেবে। যথা দিপুরবো ভজতে মুমক্ষন ॥ 
যৎ পত্যপতাসুন্ৃদা মনুবৃত্তিরস্থ স্বীণাং স্বধন্ম ইতি ধর্মবিদ! য়া ক্তম্‌। 
অন্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভৰাং স্তঈ্ভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ 
_ শ্রীভ, ১০।২৯:৩১।-5১) 
_হে বিভো! এই প্রকার নিঠ,র বাকা বসা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল ভঙ্গন করিয়!ছি, আমর! আঁপনার ভক্ত ;্বচ্ছন্দে আমাদিগকে 
ভদ্ন করুন, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না ; দেব আ।দিপুরুষ যেমন যুমুক্ষুদিগকে ভজন করেন, তদ্রুপ 
আপনিও আমাদিগকে গ্রহণ করুন। 
হে প্রভো! আপনি ধর্্মবেত্তা; আপনি বলিয়াছেন পতি, পুজ, বন্ধু, বাঁন্ধবদিগের অগ্বৃত্তি 
করাই স্ত্রীলোকের শ্বধন্ম । সেই স্বধন্ম আমরা আপন্ঠতেই পালন করিব; কেননা, আপনি আমাদের 
উপদেষ্টরূপে সেবনীষ্। আপনি ঈশ্বর, আপনি দেহধারী জীবদিগের বন্ধু, আত্মা এবং প্রোষ্ট ।” 
এ-স্থুলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কান্ত।ভাবময়ী গোপীগণ আীকৃষ্ণকে “দেহধারিগণের প্রেষ্ঠ। বন্ধু ও 
আত্মা” বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি হইতেছে শান্তরসের পরিচায়ক- স্থৃতর।ং তাহাদের মধুরভাবের 
আযাগ্য বলিয়। রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন-_এই বাক্যেও পরিহা'সময় 
দ্যর্থবোধক বচনভঙ্গিতে গোঁপীদের ভাবোতকর্ষই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ-সলেও রসোল্লাসই 
হইয়াঞ্ছে, রসাভাস হয় নাই । 
পরিহাসনয় ভাংপধায। ত্রজদেবীগণ প্রথমে সম্ত্রমাত্বক “ভবান্_আঁপনি”শব্দ ব্যাবহার 
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করিয়াছেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার *্তম্‌-তুমি” বলিয়াছেন ( ভজন্ব, ত্যজ এই ছুইটা ক্রিয়াপদের কর্তা 
হইতেছে উদ্ “তবম্‌”-শব্দ ; “ভবান্প-শব্দ ইহাদের কর্তা হইতে পারে না )। এ-স্থলে “ভবান্” হইতেছে 
পরিহ।সগর্ভ শব্দ । তাৎপধ্া _“ওহে মহাশয়! আপনার পক্ষে এইরূপ নিষ্,র বাক্য বলা সঙ্গত হয় 
না। যাহ হউক, তোমার এ-সব ভারিভূরি ছাড়, আমাদের ভজন কর, আমাদিগকে ত্যাগ করিওনা |” 
“ভবান্প-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই-তুমি যখন উপদেষ্টা সাজিয়াছ, তখন সম্ত্রমাত্মক 
শন্দেই তোমাকে অভিহিত করা মঙ্গত1” ইহা পরিহালময় উক্তি । “মৈবং বিভোহহৃতি"নইতা।দি 
প্রথম শ্রেকের তাৎপধা পূর্বববন্তী ১০৫-অনুগ্ছেদে ভ্রষ্টব্য। 

দ্বিতীয় শ্লেরকের পর্িহাসনয় তাৎপধা। প্রথন তঠ, “ধন্দমরবিদ।”-শব্দে ব্রঙ্জদেবীগণ শ্রীকৃ্ণকে 
'ধন্মধিং বলিয়াছেন। ইহার এ।ৎপধা হষঈটতেছে এই ১--৮ওহে ! তুমি তো ধন্মবিৎ হইয়।ছ ! 
নচেৎ আমাদিগকে ধন্মোগদেশ দিলে ক্কপে ? আঙচ্ছা, যে লোক ধন্মবিং এবং ধর্ম্বোপদেষ্টা হয়, 
তাহার নিজেরও ধশ্মপিহিত আচরণ করা সঙ্গত। কিন্তু তুমি যে কুলবতী আাদিগকে বংশীধ্বনিদ্বারা 
আকষণ করাইয়াছ, ইহা তোমার কোন্‌ ধর্মের অননুমোদিত আচরণ আবার, গভীর নিশিথে নিজ্জন 
অরণামধো তুমি নিজেই আমাদিগকে আনিয়! এখন পরিত্যাগ করিতেছ! ইহাই ব! তোমার কোন্‌ 
ধন্দের অনুমোপিভ আচরণ? আগে নিচ্ছে ধশ্মীচরণ কর, তাহার পরে আমাদিগকে উপদেশ দিও । 
যাহাহটউক্‌, তুমি খন মআানাদের উপদেষ্ট| গুরু সাঞ্জিয়ছ, তখন আমরাও ভোনার উপদেশ পালন 
করিব। গুরুর উপদেশ-পাল/ন প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ষেব গুরুসেবা অবশ্য করিতে হয়। আমরাও 
আমাদের গুরু তোমার পেব!ই করিব । তুমি বলিয়াছ - “পতি, পুজ, সুহ্ধদাদির সেবাই রমণীর স্বধন্মন।' 
এই উপদেশ আমর! পালন করিব -কিন্ধ তোগাতে। পৌর্ণমাসী দেবী নাকি বলিয়াছেন _-তুমি 
নাকি সকলের পতি এবং একমাত্র তোমার সেবাতেই নাকি সকলের সমেব। হইয়া ষ।যু। তাই, তোমার 
সেবা করিলেই তে! পতি-পুজ-স্ুহৃদাদির সেবা হইয়া যাইবে ; অ।মরা তোমারই সেবা করিব। আবার 
তুমি নাকি সমস্ত দেহধাগীদের প্রেষ্ঠ (পরমতম প্রিয়), বন্ধু (সকলের হিতকারী ) এবং আক্ম। (পরম 
আত্মীয়)। আমর1ও তো! দেহধারী_ম্থতরাং তুমি আমাদেরও প্রেষ্ঠ, বন্ধ এবং আতম। ; প্রেষ্ঠের, বন্ধুর, 
পরমাস্মীয়ের সেবা সকলেই করিয়া থাকে এবং কর! কর্তব্য ও ; সুতরাং তোমার সেবা করাও আমাদের 
কর্তব্য! আমর। তোমার সেসাই করব ; তাহতেই তোমার উপদেশ সার্থক হইবে ।” 

"্যৎ পতাপত্য”-ইত্য।দি দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থে আীপাদ জীবগোম্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন £_, 
_ এই শ্লোকে যে “স্বধর্মা”-পদ আছে, তাহার অর্থ হঈতেছে_স+ অধর্শ_ অত্যন্ত অধর্শা। আর, 
শ্রীকৃষ্ণকে যে “ধর্ম্মবিং” বলা হইয়াছে, তাহা পরিহাসমাত্র । “ধশ্মবিৎ তুমি যাহা বলিয়াছ”-একথার 
অর্থ হইতেছে_-“তুমি যাহা! ছলে প্রতিপাদন করিয়াছ।” কেননা, পতিসেবাদি-বিষয়ে তুমি যে 
উপদেশ দিয়াছ, সেই উপদেশের ( ষথা শ্রুত অর্থবাতীত ) অন্তরূপ অর্থই যে তোমার অভিপ্রেত, তাহ। 
বুঝ! গিয়ছে। তুমি যে অধন্ম নিরাকরণের উপদেশ দিয়া, তাহ। '“ততৎপদে--উপদেষ্টা ঈশ বা 
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স্বতন্ত্রীচার ভোম।তেই” থাকুক -তুমিই অধন্ম হইতে নিরস্ত হও। যদি বল, তাহাতে তোমাদের কি 
লাভ হষ্টবে 1? উত্তরে বলিতেছি__তুমি “বন্ধুরাত্ম। _ সুন্দর-ম্বভাব এবং প্রাণিমাত্রের প্রিয়তম” ; এজন্য 
তুমি অধন্ম হইতে নিরস্ত হইলে আঁনরা সকলেই মঙ্গলযুক্ত হইব। গ্রীতিন্দত॥৩৩২॥ 


এইরূপে দেখা গেল- শান্তভাবময় বাক্যের ভঙ্গিতে এ-স্থলে ব্রজদেবীদের মধুররসই উল্লাস 
প্রাপ্ত হইয়ছে, রস্ভাস হয় নাই। 


২১১। অস্মোগ্য গৌনল্পসেল্র সম্গিমলন্নে মুখ্যলেন্স উল্লাস 
ক. শ্রীরুক্মিণীদেবীর লাক্য 
আরুকিিণীদেবী শ্রীকৃ্কে বলিয়।ছেন, 
“ত্বকৃশ্াশ্ররোনন্থকে শপিন্ধনন্তরমাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট কফপিত্তবাতস্‌। 
জীবচ্ছবং ভজতি কীন্তনতিবিঘুঢা যা তে পদান্ামকরন্দমজিন্্রতী স্ত্রী ॥ 
--আীভা, ১০৬০1৪৫॥ 
_-যে স্ত্রী তোমার পাদপদুর মকরন্দ আগ্রা কারতে পারে নাই, সেই মৃঢ়ুমতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্‌, শ্মসশ্রু, 
রোম,নখ ও কেশছরা আচ্ছাদিত এবং ভিতবে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত ও কফ- 
পুরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে ” 
এ-স্থলে জীবিত শবদেহের বর্ণনায় বীভৎস-রস প্রকটিত হইয়।ছে; তাহ। শ্ীরুজিণীদেবীর 
মধুর-রসের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া রমাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কেননা, বীৎস-রস 
হইতেছে মধুর-রসের বিরোধী । শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলে গৌণ বীভৎস-রস রুক্সিণীর ভটকৃষ্ণবিষয় ক- 
মধুর-রসের উৎকধই খ্াযাপন করিয়াছে । প্রক্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ খা(পন না করিয়া রুক্সিণীদেবী 
ঘে অন্য পুরুষের বীভৎসত। প্রদর্শন করিয়।ছেন, তাহ।তেই ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়!ছে 
এবং তাহ তেই মধুর-রসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে। 
| দ্বারকামহিষীগণের উদ্দেন্ে হস্তিনাপুর নারীগণের উক্তি 
'এতাঃ পরং স্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে। 
যাসাং গৃহাৎ পুক্ষরলোচন: পতি জ।তবপৈত্যাহৃতিভিদ্ব'দি স্পুশন্‌ ॥ ভ্রীভা. ১।১০৩০| 
_(ছ্বারকামহিষীগণের উদ্দেশ্থে হস্তিনাপুরনারীগণ বলিয়াছেন) শৌ5রহিত এবং স্বাতন্ত্রারহিত স্ত্রীত্বকে 
ই'হারা (দ্বারকীমহিষীগণ) পরমশোভিত করিয়াছেন; কেননা, ব্যবহার-সমৃহদ্বার। চিত্তে আসক্ত হয়৷ 
ই"হাদের পতি কমললোচন শ্রীকৃ্ণ গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন নী।” 
এস্থলে স্ত্রীহ-মর্থ স্ীজাতি। শৌচরাহিত্য।দি দোষ অন্ত স্ত্রীলোকের সম্থন্ধেই বল। হইয়ীছে, 
রুক্সিণাঁদি মহিষীগণের স্থন্ধে নহে। দৌবযুক্ত অন্য স্ত্রীজাতির সহিত তুলনাদ্বারা উহাদের নির্দোষত্ব 
বা সাধুত প্রক্কাশ করা হইয়াছে ; সুতরাং তাহার। নিজের কীন্তি-প্রভৃতিদ্বারা, দোষযুক্ত অন্য আ্রীলোক- 
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গণকেও শুদ্ধ করিয়াছেন। তাহার! যে শৌচরাহিত্যাদি দোষশূন্যা, সর্ধবগুণে সমলঙ্কৃতা এবং অন্য 
রমণীগণের সাধুত্ববিধানে সমর্থ, তাহাও বলা হইয়াছে-মহিষীগণও স্ত্রীলোক হইলেও তাহার! 
“আহৃতিঙিঃ_প্রেয়সীজনোচিত গুণ্স্মৃহের সমাহার দ্বারা” তাহার! তাহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের এমন 
গ্রীতির পাত্রী হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়! ত'হ।দের গৃহ হইতে কখনও 
বাহির হয়েন নী, সর্ব্বদ তাহাদের গৃহেই অবস্থান করেন। “কৃষ্ণ কামুক পুরুষের ন্যায় মহিযাদিগের 
গুহে সর্বদা অবস্থান করেন”-_-এইবূপ উক্তিতে বীভৎসরস স্ুচিত হইয়াছে। স্থৃতরাঁং মধুর-রসের 
সাহত বীভৎসের সম্মিলন হওয়ায় রসাতাস হইয়াছে বলিয়! মনে হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে 
রমাভাঙ্‌ হয় নাই, পরন্ত মহিষীদিগের মরূর-রূসের উতকর্ষই সাধিত হইয়াছে । কেননা, উল্লিখিত শ্রোকে 
য|হা। বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ভঙ্গিক্রমে বুঝ। যাঁয়__মহিযীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রীতি হইতে 
উদ্ভৃত গুণুনমূহ 'এতই উংকর্ষণয় যে, আীকৃষ্ণ সে-সমস্ত গুণের বশীভূত হইয়া সব্বদা তাহাদের নিকটেই 
অবস্থান করেন। এইরূপে এ-স্থলে মহিষীদিগের শ্রী কৃষ্ণবশীকর্ণী 'গ্রীতির উৎকধ খা।পিত হওয়ায় 
মরুর-রল উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই। 


২১২। গৌশল্সলেল্স সহিত অন্বোগ্য মুখ্যব্রলেক্ সম্মিলন ্মোল্ল।স 
“গোঁপোযাহনুর্ক্তমনসো ভগবত্যনস্তে তৎসৌহ্দঃ শ্মিতবিলোক গিঃ শ্মরম্তাঃ। 
গ্রস্তেহহিনা (প্রয়তমে ভূশদুখেতপ্তাঃ শুন্যং প্রিয়ব্যাতিহৃতং দদৃশুস্তিলোকম্‌ ॥ 

_-শ্রীভী, ১০1১৬২০ ॥ 

_(কালিয়হুদে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত দেখিয়া গোপীদিগের যে অবস্থ! হইয়াছিল, তাহ।র 

বর্ণন। করিতে করিতে শ্রাশুকদেব বলিয়াছেন ) প্রিয়তম প্রীকৃষ্চকে সপর্রস্ত দেখিয়। ভগবান্‌ অনন্ত 

অশ্ুরক্চিত্ত গোপীগণ, তীহার সৌহ্ছদ্য, সহাস-দৃষ্টি এবং সন্মিত-বচন স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন এবং প্রিয়বিরহে ত্রিভুবন শুনা দেখিতে লাগিলেন।” 

এ-স্থলে গৌণ করুণ রসই শুচিত হইয়াছে এবং তাহাই এ-স্থলে যোগা। সম্তোগাখ্য মুখ্য 
উজ্জল-রস তাহার বিরুদ্ধ ; সুতরাং যোগ্য করুণরসের মহিত আয্যাগ্য উজ্জ্লরসের স্শ্মিলনে রম/ভাস 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। কিন্তু এ-স্থলে সহ।সনৃষ্টি প্রভৃতি ছার! বাঞজিত উজ্জল-রসের সম্মিলন স্মরণ- 
মাত্রেই পর্ধযবমিত হইয়।ছে; তজ্ন্ত মধুরভ।বের অভিব্যক্তির ভঙ্গিতে করুণরসের স্থায়িভাব শোক 


উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়ছে। এজন্য এ-ম্থলে করুণরন উল্লাস প্রাপ্তই হইয়াছে, রসাভান হয় নাই । 
প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০*॥ 
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২১৩। মুখ্যব্রসেল সহিত অম্ছেগ্য সব্থ্রাল্লিভ্ভাঙ্মেক্স সম্ম্িলনে শ্রাসসোল্লাস্ 

“ত! বার্ধামাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃবন্ধুভিঃ। 

গোবিন্দাপহৃতাত্বানো ন স্থবর্স্ত মোহিতাঃ ॥ শ্রী, ১৭১৯৮। ৃ 
_ (শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজস্ুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের উাদ্দেশ্ে ছুটিয়া 
য/ইতেছিলেন, তখন ) পতি, পিতৃবর্গ, ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবর্গ বারম্থার তাহাদিগকে নিবারণ করিলে 
গোবিন্বকর্তক তাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা মোহিত হয়া গমন করিলেন, 
কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না ।* 

শীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রজন্ুন্ররীদিগের মধুর-ভাব। পতিপ্রভৃতির বারণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 

তাহাদের চাপল্যর পরিচায়ক; পতিপ্রভৃতির সম্মুখে চাপল্য প্রকাশ অধে।গা। চাঁপলা হইতেছে 
একটা সঞ্চারিভাব। এই অযোগ্য সঞ্চারীর সম্মিলনে এ-স্থলে মুখা সধুব'রস আভাসতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে বলিয়। ননে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোন্বাদী বলেন--এসলে রসাভান হয় নাই । 
ব্রজনুন্দদীগণ নহাভাবরতী ; মহাভাব আনা সমস্তবিষয়েই অগ্নসন্ধান-রাতিতা জন্মার। পতি-প্রভৃঙ্ি 
যে ভাহ।ধিগকে বারণ করিিভছিলেন, মহাভাবের প্রভাবে তাহাদের সেই অগ্তসন্ধানই ছিলনা । 
বংশীধ্বনি শ্রবণে তহ।দের মোহ-প্রাচুধ্য জন্মিয়াছিল; সেই মোকপ্রাটমোর বশেই তাহার! 
ছুটিয়া গিয়াছেন। মোহ-প্রাচ্র্যা-বর্ণনের ভঙ্গিতে এস্থলে তাহাদের অন্যানুসন্ধানরহিত মহাভাবাখা 
কান্তাভাবধের উৎকষই সাধিত হইয়াছে ( স্ুভরাং এ-স্থগে রসাত।দের পরিবর্তে রসোললাসই 


হইয়াছে। 
এ-পর্ধান্ত রাস ল্লাসের কথা বল্‌! হইল। এক্ষণে রসাভাসোল্লাস শ্রদশিত হইতেছে! 


২১৪। লসাভাসো লাস 
পূরের্ব (৭২০১-অনুচ্ছেদে ) বল। হইয়াছে--কোনও কারণে যে-স্থলে অধোগ/ রসই উৎকধ 


লাভ করে, সে-স্থলে রদাভাসোল্প।স হয়। যোগ্য স্থায়ী অপেক্ষা অযোগ্য রসের উৎকষেই 
রসাভাসোল্লাস। ইহা কেবল রসাভান নহে, পরন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত রসাভাস। শ্রামদ্ভাগবতে 
এতাদুশ কোনও বাক্য থ|কিলে কিরূপে তাহার সমাধান করিতে হয়, একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
শ্রীজীবপাদ তাহ দেখাইয়াছেন। যথা, শ্ীবস্থদেব শ্রীকঞ-বলরাদকে বলিয়াছিলেন £-_ 
ন্যুবাং ন ন; স্থৃতৌ সাক্ষাৎ প্রধা নপুরুষেশ্বরৌ । শ্রীভা, ১০৮৫১৮। 
_-তোমরা আমাদের পুজ নহ, পরস্ত সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর |” 
এ.স্থলে গ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে বন্ুদেবের বাৎসল্যই হইতেছে ষোগ্য। কিন্তু “তোমরা সাক্ষাৎ 
প্রধান-পুরুষেশ্বর"”-বাক্যে বস্ুদেবের ভক্কিময় দাস্যরস প্রকাঁশ পাইয়াছে। যোগ্য বাংসল্যের পক্ষে 
ভক্তিময় দাস্তরস হইতেছে অযোগ্য । অথচ বন্ুদেবের বাক্যে অযোগ্য ভক্তিময়-দাস্তই প্রাধানা লাভ 
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করিয়াছে, যোগ্য বাংস্লা যেন পশ্চাতে পড়িয়া! গিয়াছে যোগাবাৎসল্যকে অতিক্রম করিয়া অযোগ্য 
ভক্তিময় দাস্যের সংযোগ রসনির্াহক হইতে পারে না। অযোগা রলই এ-স্থলে প্রাধানা লাভ 
করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে রসাভাসেরই উল্লাস হস্টয়াছে। শ্রীজীবপাদ বলেন _পূর্বে শ্রীবলদেবের 
বিকদ্ধভাব-সংযোগের যে সমাধান করা হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ সমাধান করিতে হইবে। 
প্রীতিসন্দভ৫ ॥১০২॥ (পূর্ববর্তী ২০২ » ও ১০২ গ-অনুচ্ছেদ রষ্টব্য )। 


২১ড। উপালহহানর 

পুরে বল। হইয়াছে _-ভ্রীনদ্ভাগবত রসম্বরূপ বলিয়া তাহাতে রসাভস থাকিতে পারে না। 
তথাপি কতকপ্চলি বাকোর যথ।শ্রুত অর্থে রসাভাস হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। সে-সকল বকোর 
ব। বাকাঘ্বর্গত শব্দগ্ুলির এমন ভাবে অর্থ করিতে হইবে যাহাতে রসাভাস না হয়; কেননা, 
শ্রীমদ্ভ।গবাতে রসাভ[স থাকিতে পারে লা। 

শ্রীতীনপা দের জানুগত্যে এই অধ্যায়ে আপাতদৃষ্ট রমাভাসের সমাধান-কল্পে শ্রীনদ্ভ।গবতের 
কন্তিপয় শ্লেংকের যে আলোচন! কর! হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, ভ্রীজীবপাদ তাদৃশ রসাভাসকে 
ভিন শ্রেণীত বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, 

প্রথমতঃ, ফে-স্টালে অযোগারসাদির দিলনে যোগ্য রস মাভামত। প্র1প্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়,অথচ অযে!গারসাদির বর্ণনায় বাক্যভঙ্গিতে যোগ।রসের উৎকধ সাধিত হয়না, সে-স্থলে এক 
শ্রেণীর জাপাতষ্ট রসাভাস। অযোগ্যরসমচক বাঁকোর বা শব্দের অর্থান্তর নিদ্ধারণ করিয়। 
এতাদূশ রস।ভাসের সমাপান করিতে হবে। কিরূপে তাহা করিতে হইলে, পুবন্তা ২৮২-২*৯- 
আন্নচ্ছোদ মূ ভাহ। প্রদশিত তইযাছে। 

দ্বিতীয়তঃ যে-স্থলে অযোগারদের মিলনে যোগ্যরস আভাসতা! প্রাপ্ত হষ্টরাছে বলিয়া মনে 
হয়, অথচ আযে।গ্যরসের বর্ণনায় বাক্যতঙ্গিতে যোগ্য রলের উংকর্ষ সাধিত হইয়।ছে বলিয়া দ্রেখ! যাঁয়, 
সে-স্থলে মার একশ্রেণীর আপাতদষ্ট রসাভাস। বাকাভঙ্গিতে যোগ্যরসের উৎকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া 
এ্টবূপ স্থলে যোগ্যরসের উল্লাসঈ সাধিত হয়, রসাভাস হয় না। পূর্বববন্তী ২১*-২১৩-অুচ্ছেদ- 
সমূহে এই প্রকার কয়েকটা বাক্য প্রদশিত হইয়াছে। 

'তৃহীযত যে-স্থলে অযোগ্য রসই যোগ্যরস অপেক্ষা উৎকধ লাভ করে, সে-স্থলে অপর এক 
রকমের আপাতদষ্ট রসাভান। ইহা! বান্তবিক রসাভাসইঈ, অযোগ্য রস উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া 
ইহাকে বলে রসাভাসোল্লাস। এই রসাভাসোল্প।সের সমাধান কিরাপে করিতে হইবে, তাহা পূর্ববর্তী 
২১৪-অনুশ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে । 

যে-সকল প্রীমদ্ভগবত-গ্লেকে আপাতদৃষ্টিতে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের 
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সমস্তগুলিই যে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা নহে । এতাদৃশ অগ্ঠ কোনও স্লেক দৃষ্ট হইলে 
এ-স্থলে প্রদণিত প্রণালীতে তাহার সমাধান করিতে হইবে। 

ক। রূসাভাদের জমাধান-প্রসঙ্গে গ্রীজীবের শেষ উক্তি 

শ্রীনদ্ভাগবতে জাপাত্দৃষ্ট রসাঁভাসের সনাধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহ। প্রদর্শন করিয়! 
শ্রীজীবপ।দ উপসহহ।রে বলিয়াছেন -“'রসাভাস-প্রসঙ্গে সমাধানানি চৈতানি তেঘেব নির্দোযেষু ক্রিয়ান্তে | 
ভদিতরেষু ন তদর্থন।গৃঠ্যতে । তশ্মাৎ সর্বথ। পরিহা্যস্তৎপ্রসঙ্গঃ। গ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০৩॥_রসাভস-প্রসঙ্গে 
এ-সকল সমাধান ভগনল্লীলাধিকারী নির্দোষ পরিকরবূ্গই করা যায়; তাহারা ভিন্ন অন্তজনে 
রসাভাসের তাদৃশ সম।ধ।নের জন্য আগ্রহ করা উচিত নহে । ম্ুৃতরাং সর্বতোভাবে (ভগবং-পরিকর 
ভিন্ন) অন্থন্র রসাভ।স.প্রসঙ্গ পরিহার করা কর্ণব্য। _ প্রভূপাঁদ শ্রীল 'প্রাণগোপ।ল গেস্বানি-স্‌ম্পাদিত 
সংস্করণের অভবাদ।” 

এই উক্তির তাৎপধ্য বোধ হয় এইরূপঃ- বীহারা ভগব্ীলাধিকরী পরিকর, সায়।ভীত 
বলিয়। ভাতার হইন্েছেন সমস্ত দোষের অভীত, ভ্রন-প্রনাাদি তাহাদের থাকিতে পারেনা, 
সুতরাং তাহাদের কোনও উক্তিতে বাস্তবিক রসাভাস থাকিতে পারে না, যথাশ্রুত অর্ধে রস[ভাদ 
আছে বলিয়। মনে হলেও শবাঁসমূহের অনারূপ অর্থ করিয়া সেই রসাভাসের সমাধান করা যায়। 
এই শন্যবূপ আর্থে রসাভাস দূরীভূত হয় বলিয়া সেই অর্থকেই তাহাদের জভিপ্রেত বলিয়াও 
ননে করা যায়; কেননা, দোষহীন বলিয়। তাহাদের বাক্যে রণীভাস থ।কিতে পারে না এবং 
এই্টরূপ অর্থে রস।ভাসও থাকে না। কিন্তু ধাহারা তাঁদের মত নির্দোষ নহেন, তাহাদের মধে। 
ভ্রম-প্রমাদাদি দৌষ থাকিতে পারে, তাহাদের বাক্যে রসাভাস দৃষ্ট হইলে শীজীবপাদ-কথিত প্রণালীতে 
সেই রসাভাঙ্ের সনাধানের চেষ্ট! কর। সঙ্গত নষ্ে ; কেননা, যেঅনারূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া সমাধানের 
চেষ্টা করা হইবে, সেট অন্যরূপ অথ তাহাদের অভিপ্রেত না হইতেও পারে_ সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে 
সমাধান হইলেও মে সমাধানে ত।হাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে না। এজন্যই আজীবপাদ ভাদৃশ 
মমাধানের চেষ্টাকে পরিহ।র করার উপদেশ দিয়াছেন। 


[ ৩২০০ ] 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ভক্তিরদ-_গোণ ও মুখ্য 


২১৬। সুখ্যা ব্রতি গু সুখ্যবস এব গৌনীলতি ও গোশবুস 

ভগনদ্ব্ষয়িণী রতিই বিভাবাম্ুভ।বাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া! রসে পরিণত হয়। 
ভগদৃবিষয়িণী রতি দুই রক্ষমের-- মুখা! ও গৌণী । 

ক। মুখা! রভি ও মুখ্যরস 

শান্তবতি (বা জ্ঞান), দ।সারতি ( বা ভক্তিময়ী রতি ), স্খারতি (বা! মৈত্রীনয়ী রতি) বংসল- 
রতি এবং খধুব| রত্তি -এই পাঁচটা রতিকে মুখা! রতি বলে। এই পচটা মুখ।। রতি সামগ্রী-সন্মিলনে 
পাঁচটী মুখারসে পরিণত হয় -শান্থরস, দাল্যরল ( বা ভক্তিনয় রস), সখাবস (বাঁ মৈত্রীমঘ্ রস ) 
বাংসলারস এবং নধুব-রস ( ব| উজ্জল রস )। যথা ক্রম শান্তরতি, দালারতি প্রস্থতি হঈভেছে যগাক্রমে 
শ।ম্থরস, দাস্তব্স প্রভৃতির স্থ।ফিভ[ব। 

এই পঞ্চবিধ রঙের স্থায়িভাব্সমূহ হঈতোছে জন্তভাবের আশ্রয় এবং এই পঞ্চবিধ স্থায়িভাৰ 
নিয়তই তন্তদভাবের আধাররূপ ভক্তে বিরাজিত থাকে। এজন্য ইহাদিগকে মুখ্য। রতি বা মুখ ভাব 
বল! হয় এবং এ-সমস্ত স্থায়িভাব যখাচিত স।ম গীসম্মিলনে যে-সকল রসে পরিণত হয়, তাহাদিগকে 
মুখ্যরস বলা হয়। 

খ। গৌনীরতি ও গ্ৌণরস 

হাস্ত, জঙ্ভুন্, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস-_এই্ট সাতটা হ্টতেছে গৌনীরতি। 

এই সমস্ত গৌণী রতি হইতে উদ্ভৃত রসসমূহাকে যথা ক্রমে হাস্যরস, অদ্ভুতরস, বীররম, করুণরস, 
রৌদ্ররস, ভয়ানক রস ও বীভংস-রস বলা হয়। গৌণীরতি হইতে উদ্ভূত খলিয়া এইট সাতটা রমকে 
গৌণ্রম ব্ল। হয়। হান্তরস, অদ্ভুতরস প্রভৃতির স্থয়িভাব হইতেছে যথাক্রমে হাস্যরতি, অদ্ভুত রতি- 
প্রভৃতি। 

মুখ্য! রতি এবং সুখারসের গ্কায় গৌণী রতি এবং গৌণরমও হইতেছে ভক্তিরস। মুখ্যারতির 
সহিত যেমন ভগবানের সম্বন্ধ থকা প্রয়োজন, তঞ্জপ গৌণীরতির সহিতও ভগবানের সম্বন্ধ থাকা 
আঁবশ্যক। ভগ্বং-গ্রীতিসম্বন্ববশত;ই সমস্ত রতির -গেণীরতিরও--রতিত্ব এবং তৎসমস্ত হইতে উদ্ভূত 
রূপের বাস্তবিক রসত্ব। ভগবং-গ্রীতিসম্বপ্ধহীন হাস্তাদি গৌণীরতিরূপে স্বীকৃত হয় না। ( ৭1২৬৩- 
জনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। 

হাস্য।দি সপ্তুবিধা গৌণী রতির আধারও হইতেছে শাস্তাদি পঞ্চবধা মুখা। রতির আশ্রয় 
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ভক্তগণ। কিন্তু এই সপ্তবিধ! রতি হইতেছে “জনিয়তাধারা”-অর্থাৎ শাস্তাদি পঞ্চবিধ-ভক্তরূপ আধারে 
তাহার! নিয়ত-_সর্ববদা_থকেনা; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কদাচিৎ তাহারা উদ্তত হয়! এজন্য 
তাহাদিগকে গৌণী রতি বলে এবং সে-সমস্ত গোণীরতি হইতে উদ্ভূত রসসমূহকে গৌণরস বলা হয়। 

গ। মুখ্যা ও গোশী রতির পার্থক্য | 

মুখ্যারতি এবং গৌণীরতির পার্থকা হইতেছে এই যে-সুখ্যারতি অন্যভাবেরও আশ্রয় হয়। 
গৌণী রতি অন্য ভাবের আশ্রয় হয় না। মুখ্য রতি “নিয়তাধারা”-অর্থীৎ মুখা! রতি নিযুতই তাহার 
আধার ব। আশ্রয় ভক্তে অবস্থিত থাকে ; কিন্তু গৌণীরতি হইতেছে “অনিয়তাধারা”-সব্বদ। স্বীয় 
জাধারে অবস্থিত থাকেনা, সামধ়িক ভাবে উদ্দিত হয়। 

আবার মুখা! ও গৌণী-উভয় প্রকার রতভিরই ভগবৎ-গ্রীতির সহিত সম্বন্ধ আছে এবং উভয়ের 
আশ্রয়ই হইতেছে শীস্ত।দি পঞ্চবিধ ভক্ত । শাস্তাদি পঞ্চবিধ ভক্রবাতীত অপর বাক্তিতে যে হাজ্য।দির 
উদয় হয়, তৎসমস্তকে ভক্তিরসবিষয়ে গৌণীরতি বা রতি বলা হয় না; কেননা, ভগবৎ-গ্রীতির সহিত 


তাহার সম্বন্ধ নাই | 

গৌণীরতির স্থায়িভাবন্থ-সম্থন্ধে পূরবববন্ত ৭১৩৩ গ-অন্ুচ্ছেদ জষ্টবা। 

ঘ। গোৌগণরসও ভগবু প্রীতিময় 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, গৌণীরতিও হইতেছে ভগবত-গীতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং ভগনৎ- 
প্রীতি হ্টতেই তাহার উদ্ভব । ভগবত-গ্রীতিকে আত্মসাৎ করিয়াই গৌণী রতি স্থায়িভাবত্ব লাভ করে 
এবং সামগ্রীনন্মিলনে গৌণরসে পরিণত হয়। শ্ৃতরাং গৌণরম্ও হইবে ভগব্ৎ গ্রীতিময় রস, 
ভক্তিরস। 

উ। আলোচনার ক্রম 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝ। গেল, গৌণী রতি হইতে মুখ্যার্তিরই উৎকর্ধ এবং গোৌপরস 
হইতে মুখ্যরসেরই উত্কর্ষ। শান্তাঁদি মুখারসসমূহের মধ্যে আবার ব্বাদাধিকো মধুররসের উৎকর্ষ 
সর্ববাতিশায়ী। সুতরাং রসসম্তবন্ধিনী আলোচনাযদি মধুর-রসের আলে।চনাতেই সমাপ্তি লাভ করে, 
তাহা হইলেই “মধুরেণ সমাপয়ে”-নীতির মধ্য।াদা রক্ষিত হইতে পারে। তাহ করিতে হইলে আগে 
গোৌণর/সর আলোচনা করিয়া তাহার পরে শাস্ত।দি মুখা রসের আলোচনা করিতে হয় , কেননা, তাহ! 
হইলেই শাস্তাদি মুখ্যরসের আলোচনার ক্রম অনুসারে মধুর-রসের বিবৃতিতে আলোচনার সমাপ্তি 
হইতে পারে। এজন্য এ-্থলে গৌণরসের আলোচনাষ্ট প্রথমে কর! হইবে ; তাহার পরে মুখ্যরসের 
আলোচনা কর! হইবে। আীপাদ জীবগোম্থামীও এই ভাবেই রসসমূহের বর্ণন। দিয়াছেন। “তত্র মুখা।ঃ 
মধুরেণ সমপয়েংইডি ন্যায়েন গৌণরসঃনাং রসাভাসানপুাপরি বিবরণীয়।ঃ॥ গ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৫৮।” 
রসাতাসাদি পূর্ববধ্তাঁ ছুই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে গৌণরসের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। 
বিভিন্ন হাধায়ে বিভিন্ন রস ব্বিত হইবে । 


[ ৩২০২ ] 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হান্ঠভক্তিরস-_গ্বৌণ (১) 


২১৭। হাস)ভুক্তিল্ল্রন জীতিসন্দর্ভে 

ক। হাস্যরসের বিভাব-অন্ুভাবাদি 

ভগবং-শ্লীতিনয় হাস/রসের যে(গ্য বিভাবাদির কথ! বল! হইতেছে ( শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৫৮ )। 

বিষয়ালম্থন-বিভ।ব-_চেষ্টা-বাঁক্য-বেশ-বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টার, বা বাকোর, বা 
বেশাদির যেরূপ বিকৃতিতে হাস্তের উদয় হইতে পারে, চেষ্টাদির সেইরূপ বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই 
হইতেছেন হাস্যরসের বিষয়লগ্কন। 

চেষ্ট।দির বিকৃতিবিশেষের দ্বার শীকৃষ্চের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ যদি হান্তটের বিষয় হায়েন, 
তাঠা হলেও হান্তের কারণ যে প্রীতি, পে প্রীতির বিবয় শ্রীকুষ্ণই হইবেন মূল আলম্বন। তাংপর্ধ্য 
এই-_-ভক্তের প্রীতির বিষয় হইতেছেন 'শীকঞ্জ ; তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় কোনও ব্যক্তির চেষ্টাদির 
বিকৃতি দেখিলে ভক্ত মনে করেন-_আকুফের প্রিয় এই বাক্তি এইরূপ হাস্তোদ্দীপক চেষ্টাদি করিতেছেন, 
কিন্ু। শরীকৃঞ্চের অপ্রিষ এই বাক্তি এইরূপ চেষ্টাদি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা অপ্রিয়--উভয়ের 
সহিতই আীকৃঞ্চের সন্ধন্ধ আছে - প্রিয়তের ব। অপ্রয়ত্বের সধ্বন্ধ। যাহার সহিত শ্রীকৃঞ্চের কোনওরূপ 
স্থন্ধ নাই, এতাদূশ ছপর ব)ক্তির হাস্তজনক চেষ্টাদিতে তক্তের হাস্তোদ্রেক হয়না । কেবল শ্রীকৃষ্ণের 
মহিত ধাহাদের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদের চেষ্টাদির বিকৃতিতেই ভক্তের চিন্তে হাস্তের উদ্রেক 
হইয়া থাকে। এজন্য এতাদৃশ স্থলে শ্রীকৃষ্কেই মূল আলম্বন বল! হইয়াছে! শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন 
করিয়াই ভক্তের হাস্য উদ্ভুত হয়। সুতরাং কেবল হাস্যাংশের বিষয়রূপেই বিকৃত প্রিয় বা অপ্রিয় 
হয়েন বহিরঙ্গ আলম্বন ( দান-যুদ্ধ-বীরাদিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে )। 

আব্রয়ালদ্বন-বিভাব- হাস্যরতির আধার শ্রীকৃষ্ণভক্ত। 

উদ্দীপন- শ্রীকৃষ্ণের, বা তাহার প্রিয় ব। অপ্রিয় জনের চেষ্টা-বাকা-বেশাদির বিকৃতি প্রভৃতি । 

অনুভ।ব- নাসা, ওষ্ঠ ওগণ্ডের বিশেষরপে স্পন্দন । 

ব্যভিচারী ভাব-_ হর্ষ, আলন্য, অবহিথাদি। 

স্থায়ীভাব-প্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় হাস। এই হাসবা হাপ্যরতি হইতেছে স্বব্ষয়ানমোদনা বক, 
কিনব উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকীশ ( মনের প্রফুল্লত। )। ( উৎপ্রাস--উপহাস)। 

প্রীতিসন্দভে র ১৫৮/১৫৯-অনুচ্ছেদে অন্ুমোদনাত্মক ও উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশের উদাহরণ 
দেওয়া হইয়|ছে। 
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খ) তন্ুমোদনাত্মক হাস্য 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্য-চ।পলা দর্শন করিয়! গোপীগণ অত্যন্ত হ্যান্বিত হইয়! সকলে মিলিয়। 
যশোদামাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন-_ 
“বৎসান্‌ মুঞ্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ 
স্তেয়ং স্বাছত্ত্যথ দধিপয়ঃ কলিতৈঃ স্তেযযোগৈঃ। 
মর্কান্‌ ভোক্ষান্‌ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্তং ভিন্ন্তি 
দ্রব্যালীভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্ট ভোকান্‌ ॥ শ্রীভা, ১৮1২৯ 
--যশোদে! তোমার কৃষ্ণ অলময়ে ( অদোহন-কলে ) বৎসগুলিকে খুলিয়া দেয়, এজন রুষ্ট হইয়া 
কেহ কিছু বলিলে হামিতে থাকে। চৌর্যোর নানাবিধ উপায় কল্পীনা করিয়া ুম্ব।ধু দধিদুগ্ধ চুরি 
করিয়। ভক্ষণ করে; নিজে খাইতে খাইতে আবার বানরদিগকেও দধিধুদ্ধীদি ভাঁগ করিয়া দেয়; 
কদাচিৎ কোনও বানর ভোজনে তৃপ্তিলীভ করিয়া যদি আর ভোজন না! করে, তাহা হইলে কুষ্ণ 
নিজেও আর খায় না, ভাও ভঙঙ্গিয়া ফেলে। কখনও ব! নিজের অভীষ্ট দ্রব্য ন! পাইলে গৃহবাসীদের 
প্রতি কুপিত হইয়া পাঁলঙ্কে শয়ন শিশুদিগকে কীদাইয়া গ্রস্থ।(ন করে।” 
আবার, “হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পাঠকোলুখলাগ্ৈ- 
শ্ছিদ্রং হাস্তমিহিতবযুনঃ শিক্যভাপ্ডেফু তাছিং। 
ধান্তাগরে ধূতনণিগণং পাঙ্গমর্থপ্রদীপং 
কালে গোপ্যো যি গৃহকৃতোোবু সুবাগ্রচিন্তা; ॥ ইভা, ৩০৮/৩০॥ 
_-আবার, উচ্চ শিক্যস্থ তাও যে সকল দ্রব্য থাকে, হাত দিয়া! তো সেই সমস্ত বন্ত নামাইয়। লইতে 
পরে নাঃ তখন শিকোর নিকটে পীঠ-উলৃখলাদি লইয়া গিয়া সে-সমস্ত নামাইবার উপ|য় রচন। করে। 
শিকাস্থ কোন্‌ ভা কোন্‌ বস্তু লুকায়িত আছে,যশোদে! তোমার কৃষ্ণ তাহাও জ।নিতে পারে 
এবং সেই বন্ত খাইবার নিমিত্ত তাহাতে ছিদ্রকরে। রাক্সি! ছিদ্র রচনায় তোমার বালকটা ঝড় দক্ষ । 
আবার, যে-সময় গোপীগণ স্ব-স্থ গৃহকন্মে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়ে অদ্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিয়া 
তোমার বালক স্বীয় অভীষ্ট কার্ধ্য সাধন করিয়া থকে । ( অন্ধকারময় গৃহে কিরূপে জিপিস দেখিতে 
পায়? এই আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন ) তোমার বালকটীর অঙ্গই প্রদীপের কাজ করে, আবার, 
তাহার অঙ্গে যে উজ্জল মণিসমূহ আছে, তাহারাও প্রদীপের কাজ করে ।” 
যশোদ।র্‌ স্খীস্থ।নীয়া সেই গোপীগণ আরও বলিলেন, 
“এবং ধাষ্টা।ম্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো 
স্েয়োপায়ৈধিরচিতকৃতিঃ সুপ্রভীকে। যথাস্তে। 
ইং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রী মুখালোকিনভি 
ধ্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন্াপালব্ব,মৈচ্ছৎ ॥ শ্রীভা, ১০৮৩১, 
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_ষদি কেহ চোর বলিয়া আক্রোশ করে, তোমার বালকটা তাহ।কে বলে_'তুই চোর, আমিই 
গৃহম্বামী ৮ হে যশোদে! তোম।র বালকটা এইরূপে নানারকম বৃষ্টতা করিয়। বেড়ায় এবং লোকের 
সুমিত গৃহে মলমৃত্র ত্যাগ করিয়াও আদে ! হে সতি! চৌধ্যদ্বারাই তোমার পুজের সকল কর্ন হয়; 
কিন্তু তোমার নিকটে সাধুর মত থাকে, যেন ছুষ্টামির লেশমাত্রও জানে নাঁ! ( এ-সমন্ত বর্ণনা করিয়। 
প্রীনকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকাটে বলিলেন, হে রাজন! ) শ্রীকৃষ্ণের ভয়াকুল 
নয়ন এবং পরমশে।ভাদম্পন্ন বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে গে।পীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দ কর্ম 
সকল বারগ্থার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেও যশোদা কেবল হাদ্যমুখী হইয়াই রহিলেন, পুজ্রকে ভৎসিনা 
করিব।র ইচ্ছা তাহার হইল না।? 


এ-স্থলে ব্রজেখরী যশে।দার হাসিদ্ধারা এবং পুত্রকে ভর্সনার অনিচ্ছ! দ্বারা বুঝা যাইতেছে, 
তাহার হস্ত হইতেছে শ্রীকফ্ণের আচরণের অনুমোদনাত্বক । হশোদ।র বাৎসল্াপ্রেমের বিষয় হইতেছেন 
প্রীকফ। তাহার হ।সা হইতেছে _স্থীয় বিষয়ের (স্বীয় বাংলল্যপ্রেমের বিষয় শ্রীকৃফের আচরণের ) 
আনুমোদনাকআক । 

গা। উপ্রাসাস্মক হাস্য 


“তাঁসাং বাসাংস্ুপাদায় নীপমারুহা সন্থবরঃ। 
হসদ্িঃ গ্রহসন্‌ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ শ্রীভা, ১০২২৯ ॥ 
_ (কাত্যাযবনীব্রতপরায়ণ! গে।পকন্যগণ ভাহ।দের পরিধেয় বদন তীরে রাখিয়! যমুনায় প্রবেশ করিলে 
্ীকুষ্ণ ) তাহাদের ব্সনসকল গ্রহণ করিয়। সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়। 
যেসকল গোপবালক ভাপা করিঞ্েছিলেন, ভীহাদের সহিত উচ্চ হাস্য করিয়। পরিহাস 
সহকারে গ্রাকৃঞ্ণ বলিতে ল।গিলেন |” 
এ-স্থলে হ।স্য হইতেছে উৎপ্রাস।ঝুক (পরিহাপীত্মক )। 
অগ্ঠ ধৃষ্টান্ত ; যথা__ 
“কখনং তছৃপাকণ্য পৌগু কম্যাল্সমেধসঃ 
উগ্রসেনাদয়ঃ সভয। উচ্চকৈজ হনুস্তদা ॥ শ্রীভা, ১০৬ 4৭ 
_(করধদেশের অধিপতি পৌগু.ককে তাহার অনুগত লোকগণ স্ব করিয়া! বলিত_-“তুমিই 
জগৎপতি ; পৌগু.করূপে ভগবান্‌ বাস্থদেবই অবতীর্ণ হইয়াছেন।” মন্দবুদ্ধি পৌগ্ুক সেজন্য নিজেকে 
বাসুদেব বলিয়া! আভিমান করিতেন । এক সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত পাঠাইয়। বলাইয়াছিলেন__ 
'জগণ্বানী জীবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি একাই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, 
অপর কেহ নহে। তুমি নিজেকে মিথ্যা বান্ুদেবরূপে প্রচার করিতেছ ; মুড়তাবশতঃ তুমি আমার 
চিহ্নপ্কল ধারণ করিযছ , তুমি দে-সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়। আমার শরণ।পৃন্ন হও ; নতুবা আমিয়। 
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আমার সহিত যুদ্ধ কর।' পৌগু কের দূত ছ্বারকার রাজভায় আসিয়া পৌগু কের কথা জাঁনইলে ) 
অল্পবৃদ্ধি পৌগু.কের সেই কথ। শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভাগণ উচ্চস্বরে হ!সা করিয়াছিলেন ।” 
এই হাস্যও উৎপ্রাসাত্বক ( উপহাসাত্মক )। 


২১৮ হা।স্যন্ডাক্ভষ্ব্রলস-জ্ভা তত 
ক। বিভাব-অন্ুুভাব।দি 
ভক্তিরসামৃততসিন্ধুর 91১1৩-শ্লোকের টাকায় শ্রাপাদ জীনগেস্বামী লিখিয়াছেন হাল হইতো 
চিন্তের বিকাশমাত্র, কমলার বিকাশের ন্যায় বিকীশ। কনলাদির বিকাশের যেমন কখনও পিষর় 
থ।কেনা, তদ্রণ চিন্তবিকাশবূপ হ।মোরও কোনওরূপ বিষয় নাই? যাহার উদ্দেশ্টে হাসা প্রবন্তিত হয়, 
তাহাকেই হান্ঠের বিষয় বলা হয়। 
বিভাব।নুভাবাদি সম্বন্ধে গ্রীতিসন্দভ” এবং ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর উক্তির মধ্যে পার্থক্য কিছু 
নাই। তবে ভক্তিরস।মুতসিদ্ধু বলেন__কৃ্ণ এবং তদন্বমী অন্য কেহও আলম্বন হইতে পারেন। 
তদ্থয়ী বলিতে, যাহার চেষ্ট। কৃষ্ণবিষয়া, তাহাকে বুঝায়। “যচ্ছেষ্ট। কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ 
সোইত্র তদন্বয়ী ॥ ভ, র, সি, $।১1৩।” টীকায় শ্রীজীবপ।দ লিখিয়!ছেন__“তদন্বয়ী তসা কৃষ্ণস্য।নুগ ভচেষ্টশ্চ 
তত্্রতেরাশ্রয়তেন তাদৃশহাদ্হেতুত্বেন চালম্বনঃ॥_ধাহার চেষ্টা! কৃষ্ণের অন্তগত, তিনি হষইঈটতেছেন 
তদন্বয়ী; তাদৃশরতির আশ্রয় বলিয়! এবং ভাদৃশ হাস্তের হেত বলিয়া তিনিও আলগ্গন হয়েন।' 
তক্তিরদামৃতসিম্ধু বলেন, 
বৃদ্ধা; শিশুমুখা প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈস্তদাশ্রয়াঃ। 
বিভাবনার্দিবৈ শিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্ কষচিন্তাঃ॥ 91১1৩॥ 
--পণ্তিতগণ বলেন, বুদ্ধ এবং শিশুগণই প্রায়শঃ হাসারতির হয়: কখনও কখনও বিভাবন!দির 
বৈশিষ্ট্যবশতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই রতির আশ্রয় হইয়া থাকেন ' 
থ। কৃষ্ণালদ্ুনের দৃষ্টাস্ত 
“যাস্যাম্যস্য ন ভীষণস্য স্বিধং জীর্ণস্য শীর্ণাকৃতে- 
্াতর্নেষ্যতি মাং পিধায় কপটাদাধাব্রিকীয়ামসৌ । 
ইত্যু্ত। চকিতাক্ষমছুতশিশা বুদধীক্ষামাণে হরো 
হাস্যং তসা নিরুদ্ধতোহপ্যতিতরাং বাক্তং তদাসীন্মুনেঃ ॥ ভ, র, দি, 81১৩॥ 
_ (নারদমুনিকে দেখিয়া! শিশু কৃষ্ণ ভীত হইয়া যশোদামতাঁকে বলিলেন ) 'মা! আমি এই জীর্ণ- 
শীর্ণাকৃতি ভীষণ লোকের নিকটে যাইব না;( তাহার নিকটে গেলে তিনি) আমাকে তাহার 
বন্জনিশ্মিত ভিক্ষাঝোলার মধ্যে পুরিয়া রাখিবেন।” এইকথা বলিয়া অদ্ভুত শিশুরূপী হরি ৬য়চকিতনেত্রে 


[ ৩২০৬ ] 


হাস্যভক্তিরস ] রলতত্ব [ ৭২১৯-আন্ু 


নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । (শিশুর বাক্য শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়! ) যদিও সে মুনি হাস্য 
সম্বরণ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহ। অত্যধিকরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।” 

এ-স্থালে হাস্যজনক বাক্য উচ্চারণকারী এবং হাসাজনক আঁচর্ণকারী কৃষ্ণ হইতেছেন মুনির 
হাসোর ব্ষয়ালম্বল। 

এ-স্থলে কৃষ্ণ -বিষয়ালম্বন, যুনি-আশ্রয়ালম্বন, কৃষ্ণের বাকা ও আচরণাদি__ উদ্দীপন, 
অনুক্ত ৫ষ্ঠ-গণ্তাদির স্পন্দন - অনুভাব এবং হর্ষ ও হাসাসম্বরণচেষ্টা (অবহিথ্থা )_সঞ্চারী। 

গ। ভদম্থয়ী আলন্বনের দৃষ্টান্ত 

“দামি দধিক।ণিতং বিবুণু বক্ত,মিতাগ্রতো। নিশম্য জরতীগিরং ন্বিভাকোমলৌট়্ে স্থিতে। 

তয়া কুসুনমপিতং নবমবেতা তুগ্লাননে হরৌ জহম্ুরুদ্ধরং কিমপি শট গোষ্ঠার্ভকাঃ ॥ 

--ভ, র, সি, 81১180" 

-কে।ন৪ জরতী (বৃদ্ধা নারী ) কৃষ্ণকে বলিলেন_'তোমাকে আমি দধিগিশ্রিত কাণিত (বাতাস ) 
দিব, মুখা বা।দন কর'_ সম্মুখভাগে জর্তীর এই কথা শুনিয়া! শ্রীকৃষ্ণ ভীফাঁর কোমল ওষ্ঠ বিস্তারিত 
করিলে জরতী তাহাতে একটা নব-কুণ্নুন অর্পণ করিলেন । তাহাতে কৃষ্ণ মুখ কুটীল করিলে নিকটবর্তাঁ 
ব্রজব।লকগণ স্ুঠুরূপে কি এক অদ্ভুত উচ্চ হাসা করিতে ল।গিলেন।” 

এ-স্থলে, জরতী-বিষয়লম্বন, ব্রজবালকগণ-_-ছা শ্ররালম্থন, কৃষ্ণনদনের কুটিলঙ1_ উদ্দীপন, 
অনুক্ত হাসাজনিত-ওঠ-গপ্ডাদির স্পন্দন-_মন্ুভাব, হরধ-সপখপী। জরতীর চেষ্টা! কৃষ্ণবিষ্য়! বলিয়া 
জরতী হইতেছেন তদণ্বয়ী আলম্বন। 


২১৯। হাসল্পতি_স্মতিশ্পসাং হাস্যাক্রনঞ্ড ছয় প্রা 
ভক্তিরসামৃতসি্কু বলেন, 
“যো। হ।সরতিঃ জ্যাৎ শ্মিত-হদিতে বি্পিতাঁবহসিতে চ। 
অপহসিতাতিহলিতকে জোষ্টাদীনা: ক্রমাদ্‌ দে দে ॥81১1৫। 
_হালরতি ছয় রকমের । যথাম্মিত ও হস্ত, বিহসিত ও অবহিত, অপহসিত ও অতিত্তহসিত। 


জো$, মধ্য & কনিষ্ঠাভিদে দুইটী ঢুইটী করিয়! প্রকাশ পায় (অর্থাৎ জোষ্টবাক্তিতে স্মিতও হসিত, 
মধ্যনবাক্তিতে বিহলিত ও অবহসিত এবং কনিষ্ঠ বাক্তিতে অপহসিত ও অতিহপিত প্রকাশ পায়)” 


ভাবজ্ঞগণ বলেন, বিভাবনাদির বৈচিত্রাবশতঃ কোন৪ কোনও স্থলে উত্তম ব্যক্তিতেও 
বিহপিতাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
বিভ।বনাদি-বৈচিত্র্যাদুত্তমস্যাপি কুত্রচিৎ। 
ভবেদ্বিহ সিতাগ্ঘঞ্চ ভাবজ্ৈরিতি ভণ্যতে ॥ ভ, র) লি, ৭১16 
হাপরতি ছয় প্রকার হওয়ায় হাসারসও ছয় গ্রকারই হইবে। 
এক্ষণে বিভিন্ন হানরতির এবং তছুখ বিভিন্ন হালারসের আঁলোচন! করা হইতেছে । 


| ৩২৯৭ ] 


হাসাভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭২২১-অন্ত 
২২০| স্মিত 
“ন্মিভং তবলক্ষযাদশনং নেত্রগণ্ডবিকাঁশকৃৎ ॥ ভ, র, সি, 51১1৫11 
যে হাসো দন্ত লক্ষিত হয় না, কিন্তু নেত্র ও গণ্ডের বিকাঁশ (প্রফুল্লতা ) দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্মিত 
বলে।? 
“ক ধামি জরতী খল! দধিহরং দিবীর্বন্তাসৌ প্রধাবতি জবেন মাং সুবল মঙক্ষু রক্ষাং কুক 
ইঈতি স্মলছুদীরিতে দ্রন্তি ক।ন্দিশীকে হো বিকস্বরমুখামুজং কুলমভুন্মুনীনাং দিবি ॥ 
_ভ, বালি, 91১৬0 
[ সুবল হে শুঠুবল ইতি কিব্নদ্ব্লিষ্ঠ জোষ্ঠং ভান্রং প্রতি সন্েধনং ন ড় সুবলসংদ্ তৎসন- 
বয়ন্গং প্রতি ॥ টাকায় শ্রীজীবপাঁদ ॥--স্ুবল শব্দের অর্থ হইতেছে আঠুবল, আুঠবলবিশিষ্ট 
-কিঞ্িদিপিকবলনিশিষ্ট-জ্ো্টছ।ভা বলদেব। তাহার প্রতিই সান্বাৰন কর। হইয়।ছে, শ্রীকৃষের সমব্যুক্ষ 
সুবল নামক সখার প্রতি নে ] 
হে জোষ্টভ্রাতঃ! দি চুরি করিয়াছি বলিয়) খলম্বভানা জরত্বী আ।ন)কে ধরিবার জনা অন্ভি 
বেগে ধাবিভ হইয়া আলিতেছে , আমি এখন কোথায় যাইব? তুমি শা আনাকে রক্ষা কর'-_ 
এইরূপ বলিয়৷ ভয়ে পলায়ম!ন কৃষ্ণকে দেখিয়। স্বর্গে ুনিগণের বদন ঈষং হাসো পিকশিত হইল)” 
এস্থলে উন্ভিখিতরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীকষ্ণচ _বিষয়ালম্বন, জোট মুনিগণ-__আ।শ্রয়।লম্বনঃ 
শরীকৃের বাক্য ও আচরণ _ উদ্দীপন, মুনিদের ঈষদ্ধাস্ত-জনিত নেত্র-গণ্ডের স্পন্দন (গন্ুক্ত)_মন্ুভাব, 
দস্তগোপন ( অনুক্ত )--ব্যভিচারী। ঈষৎ-হান্তেই দন্ত গোপন স্ুচিত হইতেছে । তাঁহতেই এই 
হাস্য হইতেছে *স্মিত”। জো মুনিগণে এই “স্মিত” প্রকাশ পাইয়াছে। 
নিয়লিখিত স্থলসমূহেও উল্লিখিতরূপে বিভাবাদি নির্ঁয় করিতে হইবে। 


২২১। হলি 
“তদেব দর-নংলক্ষা-দস্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ॥ ভ, র) সি, 81১1৬ 

_যে হাস্যে দস্তাগ্র ঈষং ( কিিন্মাত্র ) দৃষ্ট হয়, তাহাকে হনিত বলে ।” 

“মদ্বেশেন পুরঃস্থিতো। হরিরসৌ পুজ্রোইহমেবাস্মি তে 

পশ্োতাচ্যুতজন্পবিশ্বসিতয়া সংরস্তরজাদ্দৃশ।। 

মামেতি স্থলদক্ষরে জটিলয়া ব্যাক্রুশ্ত নি্ষাসিতে 

গুজে প্রাঙ্গণতঃ সখীকুলমভূদ্দস্তাংশুধৌতাধরম্‌॥ ভ, র, সি, 81১৭। 
- শ্রীরাধিক।র পতিশ্মন্য জটিলাপুত্র অভিমন্থয নিজগৃহে আগমন করিতেছিলেন; কিন্তু তাহার বেশ 
ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্বেই তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতে পায়েন নাই। 
অভিমন্্যুবেশী শ্রীক্* আগমনশীল অভিমন্ত্যকে দূর হইতে দর্শন করিয়া জটিলাব নিকটে গিয়! 


| ৩২০৮ 


হাস্যভক্তিরস ] রসতত্‌ [ ৭১২৫-মন্ু 


বলিলেন_'মা! আদি তোমার পুর অভিমন্া; এ দেখ, আমার বেশ ধারণ করিয়। কৃষ্ণ ভাগ্রে 
অবস্থিত রহিয়াছে ।'__কৃষ্ণ এই কথা বলিলে জটিল! তাহাভে বিশ্বাস করিয়া সক্রোপনেত্রে _ মা, মা" 
এইরূপ স্মলিত-মক্ষরের উচ্চারণকারী স্বীয় পুজ অভিমন্যুকে প্রাঙ্গণ হইতে ভাড়ায়! দিলেন । 
তাহ] দেখির। শ্্রীবাধার সখী সকলের অধর দন্তকিরণে বিধৌত হইল 1” 

ঈবদৃদুষ্ট দস্ভের কিরণেই সখীদের অধর বিধৌত হইয়াছিল; স্ৃতর!ং এ-স্থলে “হসিত” উদানৃত 
হইয়াছে। টীকায় শ্রীক্গীবপাদ লিখিয়াচছেন_ “জটিলার বাতুলত। আ।শস্কা করিয়া স্থীয় বন্ধুদিগকে 
আ!নয়ানর জন্য গভিমনু। চলিয়। গিয়ছেন।।” 


২২২) লিলহহিনক 
“সম্বনং দৃষ্টদশনং ভবেদ বিহলিতং তু তৎ॥ তন ১ নি, দা 
“-যে হাসো হাসির শব্দ৭ শুনা যায় এবং দণ্ও দুষ্ট হয়, ভাহ।,স নিহসিত বাল ।” 
“মুষাণ দধি মেছুরং বিফলনস্তরা শঙ্কসে সনিশ্ব্সিতডদরং জটিলয়।ত্র নি্রারতে। 
ইতি ক্রবতি কেশাবে প্রকট শীর্ঘদন্তস্থল' কুতং হপিতমুৎস্বন: কপট ম্রপুয়া বৃদ্ধা ॥ 
_ভ, র, সি, ৭১1৮ 
_ (শ্রীকৃষ্ণ সুবলাক বলিংলন ) 'সখে ! মেছুব ( লিগ্ধ ) দর্পি চুরি কর, গুহমধ্ো আনর্থক ভয় করিওনা, 
জটিল! উৎকট নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিদ্র। যাঈন্েছে -স্্রীকৃঞ্ণ একথা বলিলে কপট-নিজ্রায় 
নিদ্িভ-রদ্ধ! জটিল। শীর্দন্থ প্রকটিত করিয়া সশব্দে হ।সিয়] উঠিলেন।” 


২২৩। অলহুদিত 

“তচ্চাবহইসিতং ফুল্পনাশং কৃঞ্ধিতলোচনম্‌॥ ভ, র, সি, ১1১।৮। 
যে হাসো নাসিকা প্রফুল্ল এবং নয়ন কুর্চিত হয়, তাহাকে অবহিত বলে ।”? 

“লগ্রন্তে নিতরাং দৃূশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো থনঃ 

প্র।তঃ পুজ বলসা বা কিমসিভং বাসন্তয়ান্দে ধুতম্‌। 

ইত্তযা কর্ণা পুরে ব্রজেশগৃহিণীবাচং ক্ষুরন্াসিকা! 

দূতী সম্ভুচদীক্ষণ।বহলিতং জাতা ন রোদ্ধ,ং ক্ষমা | ভ, র, সি, ৪১1৯ 
_-[প্রীকৃষ্ণ প্র।ত/কালে কেলিনিকুজ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যশে।দা- 
মাত। বলিলেন ) “হে পুশ! তোমার লোচনযুগলে কি ঘন ধাতুরাগ সংলগ্ন হইয়াছে? তুমিকি 
বলদেবের নীপ্গান্থর ধারণ করিয়াছ ?"_ ব্রজেশ্বর-গৃহিনীব এই কথা শ্রবণ করিয়। সন্দুখে অবস্থিত দৃত্তীর 
নাসিক! প্রফুল্ল হইল, নেত্র সঙ্কুচিত হইল দূতী তাহার অবহপ্ত সংগাপন করিতে অক্ষম 
হইলেন 


| ৩২০৯ | 
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রাত্রিকালে বিহ।রসময়ে ্ররীরাপার তান্ব লরাগ কৃষ্ণের নয়নে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং প্রীতঃ- 


কালে তাড়াতাড়ি কুঞ্জ হঈতে বহির্গ্ত হওয়ার সময়ে ভ্রমবশত্: প্রীরাধার নীলাম্বরকে ভিনি স্বীয় উত্তরীয় 
মনে করিয়। লইয়া আসিয়াছিলেন। এ-সমস্ত দেখিয়া যশোদামাত! উল্লিখিতরূপ বাকা বলিয়।ছিলেন। 


২২৪ আগপহঙিক্ 


“তচ্চাপহদিতং দাশ্রলোচনং কম্পিতাংসকম্‌।॥ ভ, র, পি, ৪1১1৯। 
যে হাস্যে লোচন অশ্রুযুক্ত হয় এবং স্কন্ধ কম্পিত হয়, তাহাকে অপঠদিত নলে।” 
“উদস্রং দে্বির্দিবি দরতরঙ্গদ্তু্জশিরা 
যদন্রাণুাদ্দাণ্ড]! দশনরুচিভিঃ পাণুরয়তি। 


স্কুটং ব্রক্ষাদীনাং নটগ়িতরি দিব্যে ব্রজশিশো 
জরতা: প্রান্তে ভ্নটতি ভদনৈষীদ্‌ দুশমসৌ ॥ ভ, র, সি ৪১৯1 


-* যিনি স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম।দি-দেবগণকে € নৃত্য কর! ইতেছেন, সেই দিব্য ( অপ্র।কৃত, সচ্চিদানন্দ )ব্রজশিশু 
জরতীর (কৃষ্ণ! নাচ তো, তোমাকে খগ-লডু.কাদি দিব, ইত্যাদি ) প্রলোভন-বাকো মুগ্ধ হইয় নুতা 
করিতেছেন দেখিয়! হাস্যভরে সত্গপ্থিত দেবধি নারদের ভুজঘয় ও নস্তক ঈষংচ(লিত হল, স্বদ্ধ কম্পিত 
হইল, হার নয়নে অশ্ব উদ্গত হইল, হাস্যনিবন্ধন বিকশিত দন্তসমুহের শ্বেত জ্োতিতে মেঘসমূহও 
শুল্র বর্ণ ধরণ করিল। তিনি তাহার ত।দৃশ স্গল নেত্র দৃষ্টি নৃত্যপরায়ণ শ্রীকঞ্চের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন ।” 


২২০1 অঅভিহৃনিত 

“স্হস্ততলং গ্গিপ্তাঙ্গং তষ্চাতিহমিভং বিছুঃ ॥ ভ, রসি, ৭।১।ন।। 
--হস্তত।ল ও অঙ্গক্ষেপের সহিত হাস্যকে অতিহসিত বলে।” 

“বৃদ্ধে ত্বং বলিতাননাসি বলিভি: প্রেক্ষ্য স্বঘোগা।মত- 

্বযুদ্োট,মাসৌ বলীমুখবরে। মাং সাধয়তাৎস্থকঃ। 

অভিহিগ্ুতধীবুণে নহি পরং ত্বত্ত! বলিধবংসন।- 

দিতা্চৈমুখেরা গির! বিজহ সঃ সোত্তালিকা বালিকা; ॥ ভ, র, সি, 81১,১০| 
--( শ্রীকৃষ্ণ জরতী মুখরাকে বলিলেন) “বুদ্ধে ! তুমি বলিভানন! হঈয়াছ (মুখের চর্শঘমূহ বলত 
ব। কুঞ্ষিত হওয়ায় বলিতাননা--বানরমুখী-হইয়!ছ ) ; এই্ট বলীমুখবর (বানররাজ ) ভোঁমাকে তাহার 
যোগ্যপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করার কগ্ক উংস্থক হইয়াছে এবং (তোমাকে সম্মত কর(ইবার জন্য ) 
আমাকে সাধ্যসাধনা করিতেছে । (শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথ শুনিয়! বৃদ্ধ। বলিলেন ) 'আমি এই সকল 
বলিদ্বার! (বানরদ্ধার।) অধীরবুদ্ধি হইয়াছি, বলিধ্বংসী ( পৃতনা-তৃণাবর্ত|দির ধ্বংসকারী ) তোম।কে 
ভিন্ন অপর ক1হাকেও বরণ করিবনা”__বুদ্ধার এই কথ! শুনিয়া তত্রত্য বালিকাগণ করতালি সহকারে 
উচ্চস্বরে হ।সিতে লাগিল।” |] 


| ৩২১০ ] 


পরশ অধ্যায় 
অদ্ভুত ভক্তিরদ-_ গৌণ (২) 


২২৬। আভ্ভুত ভক্তিন্পল 
“মাত্মোচিতৈধিভাবাছোঃ স্বাগ্ত্ধং ভক্তচেতসি | 


স বিস্ময়রতি নীঁতাদ্ুতভক্তিরদো ভবেং ॥ ভ, র, লি, 91২1১॥ 
-গঞসোচিত বিভাবাদিদ্বারা বিশ্ময়ততি যদি ভতক্তচিত্তে মান্বাগ্যত প্রাপু হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 
অদ্ঠত-ভক্তিরস বলে ।” 


ক। বিভাবঅনুত্ভাবাদি 
অদ্ভুত তক্তিরসেব জা।শ্রয়ালন্বন হইতেছে সর্ব প্রকারের ভক্ত । লোকাতীত-ক্রিয়হেতু শ্রীকৃষ্ণ 


ইঈভেছেন ইহার ব্ষিয়ালগ্গন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষ।দি হইভেছে ইহাতে উদ্দীপন | নেত্রবিস্তার, 
স্তস্ত, অশ্রু এবং পুলকাদি হইতেছে অনুভান বা ক্রিয়া। আ.বগ, হধ, জাড্যাদি হইতেছে ব্যভিচারী 
ভাব। আর, লোকোন্তর-কর্মবশভঃ বিশ্বয়রতি হইতেছে অদ্ঠুতভক্তিরদের স্থায়ী ভাব। “স্থায়ী স্তাদ্‌ 
পিন্মঘুবতিঃ ম| লোকোন্তরকম্মতি; ॥ ভ, র, সি, 31১1১।” টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন_-লোকে1স্তর- 
কম্মতি ইত্তাপলক্ষণং তাদূশ রূপগুণ(ভযঞচ।--_এ-স্থলে লোকোত্তরকম্ম হইতেছে উপলক্ষণ। লোকোত্বর 
রূপ-ঞণসমৃহ হঈভেও বিস্ময় গতির উদয় হয়।” অসন্তাবনাময়ী বুদ্ধি হইতেই বিস্ময়ের উদয় হয়। যে 
ক্রিয়া লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না, যে রূপ-গুণ৪ লৌকিক জগতে দুষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রিয়া বা রূপ- 
গুণাদির দর্শন।দিনে মনে প্রশ্ন জাগে-ইহা কিরপে সম্ভব হয়? এইরূপ প্রশ্নের কেন৪ সমাধান 
যখন পায়! যাঁয় না, তখনই বিস্ময়ের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ লোকাতীত ক্রিয়া-রূপ-গুণাদি 
হতে যে বিস্ময়ের উদয় হয়, তাহাই হইতেছে অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব বিস্ময়রতি। 
২২৭। বিস্মস্রব্পতি স্তরাহ অভ্ত,তক্সসগু - দ্বিলিথথ 

বিন্ময়রতি সাক্ষাৎ ও অনুমান ভেদে ছুই রকমের। “সাক্ষাদন্ূমিতঞ্চেতি তচ্চ দ্বিবিধমুচ্যতে ॥ 
ত, র, সি, 91২1৩)” 

বিশ্ময়রতি দু প্রকার বলিয়। তাহা হইতে উদ্ভুত অন্ভুতরসণ হইবে দুই প্রকার। এক্ষণে 
উল্লিখিত দ্বিবিধ বিশ্ময়রতির কথা বঙ্গ! হইতেছে। 
২২৮। সাক্ষাশু িস্সস্ক্সত্তি 

“সাক্ষ। দৈত্ডিয়কং দৃষ্টশ্রুত সংকীর্ভিতাদিকম্‌॥ ত, র, সি, 8২৩ 

-ইন্দিযুগ্ত জ্ঞানকে সাক্ষাং বলে; তাহ। তিন রকমের -চক্ষুরিন্ডরিারা দৃষট,কর্ণেন্ডিয়ধার শ্রুত এবং 


[| ৩২১১ ] 
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বাগিন্দ্িয়াদিছ্।র| সংকীর্তিতাদি। এতাদৃশ ইন্দ্িযুজ জ্ঞান হইতে যে বিশ্ময়রতি জঙ্ষে, তাহাকে বলে 
সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি ।” 
এই তিন রকমের সাক্ষাৎ বিম্ময় রতির উদহরণ দেওয়। হইতেছে! 
ক। দুষ্ট 
“একমেব বিবিবোগ্মভাজং মন্দিরেষু যুগপন্লিখিলেযু। 
দ্বারকামভিসমীক্ষ্য মুকুন্দং স্পন্দনে।জ ঝিততনুমূর্নিরাসীৎ॥ র, ভ, সি, 81২19॥ 
_দ্বারকায় প্রতিনহিষীর মন্রিরে, একবপুতেই বিবিধ উদ্যমে ব্যাপৃত শ্রীকষ্ণকে দেখিয়৷ নারদমুনির তগ্ু 
স্পন্দনরহিত ( জ।ড়িম।প্রাণ্ড) হঈয়াছিল।” 
নর্কাশুরের গুহ হইতে ষোল হাজার রাজকন্যাকে দ্বারকার আলিয়। শ্রাকুষ্। একই 
দেহে একই সময়ে তাহ।দিগকে পৃথক পুথক্‌ গৃহে পুথক্‌ পৃথক ভাবে পিরাহ করিয়াছিলেন। দেবধি 
নারদ তাহ শুলিয়। মনে করিলেন - ইহা! এক অন্ভুত ব্যাপ।র। 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুধা যুগপৎ পুথক্‌। 
গৃতেয়ু দ্বাষ্টসাতজং স্্িয় এক উদাবহৎ ॥ আীভ1, ১০৬৯।৯॥ 
তখন মারদ শতাস্ত উৎসুক হইয়। দ্বারকানগবীব দর্শনের জন্য দ্বারকায় গিয়া উপনীত 
হইলেন। তিনি প্রথমে রুঝিশীদেবীর আঙ্গনে গেলেন। রুক্িণীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন--দাসীগণপরিবৃতা রুক্সিণী ইকুষকে চামর ব্যজন কগিতেছেন। ব্রহ্ষণ)দেব এবং ধন্মাদর্শ- 
স্থ(পক হক নারদের যাথোচিভ সম্বপ্ধন। করিলেন। ইহার পরে নারদ ক্রম ক্রমে অগ্ঠান্থ নহিষীদের 
মন্দিরে এবং ভন্ত্রও গমন করালেন। দেখিলেন, হকৃ্ণ কোনও স্থলে অক্ষক্রীড়! করিতেছেন, কোন৪ 
স্থলে শিশু-সন্তানদর লালন-পালন করিতেছেন, কোনও স্থানে হোম করিতেছেন, কোনও স্থানে 
ব্রাক্মণভো জন করাইঙেছেন, কোনও স্থানে আসিচশ্ম লইয়া! ভমণ করিতেছেন, কে।নও স্থানে মন্ত্রীদের 
সহিত মন্ণা করিতেছেন, ইতাদি। প্রত্যেক স্থানেই ন।রদকে দেখিয়া শ্রীকৃঞ্ছ ত।হার প্রতি ফথোচ্তি 
সন্বর্ধনাদিরূপ যে অ।চরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিকর ভাবে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেন নারদকে সেই 
সময়ে দ্বারকাপুরীতে তখনই গ্রথম দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার এক বপুতেই যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
কার্ধে একই সময়ে ব্যাপু£ ছিলেন_উল্লিখিত বিবরণ হইতে ভাহা স্পর্টভাবেই বুঝ। যায়। এই 
লোকাঁতীত বা।পার দেখিয়া নারদ এমনই বিষ্ম্ণ প্র/প্ত হইলেন যে, তিনি ম্পন্দনরহিত হইয়া 
পড়িলেন। একই শ্রীকৃষ্ণ একই সনয়ে বিনিন্ন স্থানে শাস্্বপ্রকাশ করিয়। বিভিগন কাধ্যে ব্যাপুত ছিলেন। 
ইহা! যে খধি দৌভরী প্রন্থৃতির শ্তার রচিত কারব্ুহ নহে, তাহ।র প্রনাণ এই যে, কায়বুাহে ক্রিয়।সাম্য 
থাকে; কিন্তু এস্বলে ক্রিয়ালামা নাই, বিভিন্ন স্থানে শীকৃষ্-গ্রকাশসমূহের বিভিন্ন ক্রিয়া । বিশেষতঃ 
কায়যহের রহসা নারদ€ জানিতেন এবং তিনি নিজেও কায়ব্যুহ-র$না করিতে সমর্থ ছেলেন। তথাপি 
তিনি বিশ্মিত হইয়ছিলেন। আীকৃষ্চের বিভিন্ন প্রকাঁশ যদি কায়বাহ হইত, তাহা হইলে নাঁরদের 


[ ৩২১২ ] 
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কিস্মজের হেতু কিছু থাকিত না; কেননা, অসন্তাবনাবুদ্ধি হইতেই বিস্ময় জন্মে। কায়বাহ-রচন! 
অসম্ভব নহে। 
এই দৃষ্টান্তে প্রতাক্ষদৃষ্ট লে!কোক্ুরকর্দী হইতেই নাবদের বিস্ময় জন্মিযাছে এবং তিনি সে 
বিস্ময়রতি হইতে জাত অদ্ভুতরসেরও মাঁস্বাদন করিয়াছেন । 
অন্ত একটা উদাহরণ, 
“ক স্তশ্বগন্ধিবদনেন্দুরসৌ শিশুস্তে গোবদ্ধনঃ শিখররদ্ধঘন: কণায়ম্‌। 
ভে।ঃ পশ্য সবাকর-কন্দৃকিতাচলেন্দ্রঃ খেলন্লিব ক্ষুরতি হস্ত কিশিন্্রজালমূ॥ 
-ভ, রঃ সি, ১1১৫ 
_যশোদে! দেখ! কোথায় ভোমার এই স্তগ্গন্ধিবদন শিশু, আব কোথায় ব। এই গে বদ্ধন- 
পর্বত, যাহ।র শরঙ্গাবা নেনপকুল রুদ্ধ হইয়াছে! ইন্দ্রজালের শ্বার় কি গাণ্চধা ব্যাপার! এই 
শিশুর বানহান্তে গিবিগাজ ক্রাডাকন্দুকের ন্যায় শোভা পাইতেছে !” 
হ। শ্রুত 
'“বান্ক্ষিপন্‌ প্রহরণানি ভট[ঃ স দেবঃ প্রতোকনক্ছিনদখুনি শরহয়েণ। 
ইত7াকঈলয্য খুপি কস্রিপোঃ শ্রভাবং ক্কারেক্ণ; ক্ষিতিপতিঃ গুলকী তদসীহ ॥ 
_ভ, র, সি, ৪1২:৬॥ 
- নরকানুরের একাদশ অক্ষৌহিণী নৈন্য (ভটা;) যত অস্ত্র নিক্ষেপ করির।ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তিনটী মাত্র 
শরের ছারা তৎস্মস্তকে ছেদন করিয়া ফেলিংলন। ঘুদ্ধে কংসরিপুর এত।দূশ প্রভাবের কথা শ্রবণ 
করামাত্র মহারাজ পরীক্ষিহের নয়নদয় বিশ্ষারিত হইল, তিনি পুলকান্ধিত হহালেন।” 
এ-স্থলে লোকোগুর-কাধ্ের শরবণজনিত বিস্ময় । 
গ। সংকীন্তিত 
“ডিস্ত।ঃ স্বর্ণনিভাম্বর! ঘনরুচো। জাতাশ্চতুব।হবো 
বৎসাশ্চেতি বদন্‌ কৃতোহস্মি বিবশঃ স্তন্তশ্রিয়া পশ্াত। 
জাশ্চধ্যং কথয়ামি ঝঃ শুণুত ভো।ঃ প্রত্যেকমেকৈকশঃ 
স্তয়ন্তে জগদগুবদ্ভিরভিত স্তে হস্ত পঞ্মাসনৈঃ ॥ ভ, র. মি, ৪1২৭ 
_ (সতালে!কে ব্রন্ধ। বলিলেন) 'বালকপকল পীতবসনধরী, ঘনগ্তাম এবং চতুপ্বাহু হইল এবং 
বংসমকলও তদ্রুপ হইপ'-এই কথ। বলিতে বলিতে আমি স্তম্তলম্পন্তিদ্বারা বিবশত! প্রপ্তু হইলাম, 
দেখ। অহে!! আরও আাশ্চর্ধা কথ। বলিতেছি, ওহে শুন। এ সন্কল পীতবদন ঘনশ্য।ন ও চতুভু জ- 
বূপধারী বৎস-বাঁলকগণের প্রতোককে পদ্মাপন জগদগুনাথগণ প্রত্যেকে সর্ববদিকে স্তব করিতেছেন ।”” 
ব্রহ্মমে।হন-লীলায় ব্রহ্মা যাহ। দেখিয়াছিলেন, তাহ! কীর্তন করিতে করিতে তাহ।র বিশ্ময়- 
রতির উদয় হইল এবং সেই বিশ্ময়রতি অস্ুতরসে পরিণত হইল । 
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২২৯1 অনন্ুুম্মিত জিস্মম্ক্পর্তি 
“উন্মীলা ব্রজশিশবো দৃশং পুরস্তাদ্ভাপ্তীরং পুনরতুলং বিলোকয়ন্তঃ। 
সাম্ম'নং পশুপটলীঞ্চ তত্র দাবাছুমুক্তাং মনসি চমতক্রিয়ামবাপুঃ ॥ ভ, র) সি, 8২1৭ ॥ 
-(গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গোচারণে গিয়ছেন। বালকগণ ভাগ্ীরবনে ক্রীড়ারত। 
গাভীগণ তৃণাহার করিতে করিতে গহ্বরমধে। প্রবিষ্ট হইল হঠাৎ চারিদিকে দ।বানল জলিয়া উঠিল। 
ভীতচকিত গাঁভীগণ চীৎকার করিতে করিতে ভাণ্তীরবদ হইতে দূরবন্তী ঈধিকাটবীমধ্যে প্রবেশ 
করিল। রামকৃষ্ণ ও গোপবালকগণ গাভীদিগকে দেখিতে না পাইয়া ভাহাদের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন ; অনেকক্ষণ পরে শরবনের মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ধবলী-্থানলী প্রস্ভৃতি 
নাম ধরিয়া! শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা ও সর্ষে প্রতিধ্বনি করিল। এদিকে দাবানল 
অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। ভয়ে গোশবালকগণ তাহাদের রক্ষার জন্য রামকৃঞ্ণকে আহ্বান 
করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন - “তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর।' ভীহার। তাহাই করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ 
সেই দাঝালন পান করিয়! অগ্নি নির্বাপিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বালকগণ[ক বলিলেন _ 
“তোমর। চক্ষু উদ্বীলিত কর।' তখন ) গোপবালকগণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন_তাহ।দের 
সম্মুখভাগেই ভাণ্তীরবন, তাহারা পুনরায় ভাণ্তীরবনেই আপিয়াছেন ; আরও দেখিলেন-_নিজের। এবং 
গবাদিপশুগণ মকলেই দাবানল হইতে মুক্ত হষ্টয়াছেন। ইহাতে তাহারা মনোনধ্যে অতিশয় চমৎকৃতি 
€ বিস্ময়) অন্থুভব করিলেন ।" 
এ-ন্থলে শ্রীকৃষ্ণের কোনও লে(কোত্বর সাঁমর্ধোর অনুমানবশতঃ গে।পবালকগণের বিস্ময়বতির 
উদয় হইয়াছিল। এই বিশ্রয়রতি হতে উদ্ধৃত অদ্ভ,তরসও তাহারা আস্বাদন করিয়াছিলেন। 


৩০। উপসংহার 

উপসংহারে ভক্তিরসামুতসিন্কু বলিয়!ছেন, 

“অপ্রিয়।দেঃ ক্রয়! কুধ্যান্নীলৌকিক্যপি বিশ্ময়স্। অসাধারণ্যপি মন।ক্‌ করোত্যোব প্রিয়স্ত সা ॥ 

প্রিয়াৎ প্রিয়স্ত কিমুত সর্ববলে।কোত্বরোত্বরা । ইত্যত্র বিস্ময়ে প্রোক্তা রত্যনুগ্রহমাধুরী ॥81২৮॥ 
».(যাঁহ।তে প্রীতি নাই, বরং দ্বেষ্ট বর্তমান, তাদৃশ ) অপ্রিয়ব্যক্তি প্রভৃতির অলৌকিকী ক্রিয়া ও 
বিশ্ময় জন্মায়ন।। (ধাহাঁতে প্রীতি আছে, সেই ) প্রিয় ব্যক্তির অতিসামান্থ অসাধারণ কার্ধযও বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়া থাকে (ইহাই সর্বত্র রীতি। স্তরাং) সকল প্রিয় অপেক্ষা প্রিয় যে শ্রীকৃষ্ণ, 
তাহার সর্বলোকোত্তরোপ্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে 
পারে ? এজন্য এসস্থল বিশ্ময়রসে রত্যনুগ্রহমাধুরীর কথ! ( শাস্তাদিরতির অনুগ্রহগ্রাপ্ত বিম্ময়রসের 
মাধুরীর কথ। ) বলা হইল্‌। 

শ্রাপাদ জীবগোম্বামী তাহার প্রীতিসন্দভে” লিখিয়াছেন--“জজাতগ্রীতিনান্ত তংসম্থদ্ধেন যে 


[ ৩২১৪ ] 


অন্তুত ভক্তিরস 1 রসতত্ব [ ২৩০-আনু 


বিশ্বয়দয়ে! ভাবাস্তদীয়রসাঁশ্ দৃশ্যান্তে, তেহত্র তদন্থুকাঁরিণ এব জ্ঞেয়াঃ ॥১৭৪॥-_ভাজাত'্রীতি বাক্তিগণের 
শ্্রীকৃষ্ণসন্বদ্ধে যে বিন্ময়াদি-ভাব ও ভগবং-প্রীতিময় রস দেখ! যায়, তাহারা ইহাতে (ভাবপ্রকটনে ও 
রলাম্বাদনে ) তনুকারীমাত্র। অর্থাৎ তাহারা অনোর ভাবোদ গম ব! রসাস্বাদন দেখিয় তাহার অন্করণ 
কবেন মাত্র ; বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের ভাব বা রসের উদয় হয় না; যেহেতু, গ্রীতিই ভাবোদ্গমের 
বা রসাস্বাদনের প্রধান কারণ! '্রীতির আবিভণবব্যতীত ভাবোদ্গন বা গ্রীতিসয় রসাস্বাদন জসম্ভব। 
প্রভপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোম্বামিমহোদয়-সংস্করণের অগ্তবাদ।” 

প্রীজীবপ।দের এই উক্তি সর্ধত্রঈ প্রযে।জ্য। 


[ ৩২১৫ ] 


যোড়শ অধ্যায় 
বীরতক্তিরস-_গৌণ (৩) 


২৩১] লীবু ভক্িল্রিস 

“সৈবোতসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাগ্ৈশিজোচিতৈঃ | 

আনীয়মান! স্বাদ্যত্বং বীরতক্তিরসে।ভবেং॥ ভ, র, সি, 91৩1১| 
_স্থায়িভীব উৎসাচরতি যখন আায্মেচিত বিভানাদিদ্বাবা আাস্বাদনীয়হ প্রাপ্ত হয়, ভগন তাহাকে 
বীরভন্তিরস বলে ।” 


২৩২। বীর চতুব্িবধ 
“ঘুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্মৈশ্চতদ্ধ! বীর উচাতে | 
আলম্বন ইহ প্রোক্ত এষ এব চতুধিবপঃ॥ ভ, র, লি, না৩।১। 
_ বীর চাঁরি প্রকার-হুদ্ধনীব, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্্মপীর। এই বীবভক্তিরসে এই চারিপ্রকারের 
বীর হইতেছে আলম্বন 1” 
“উৎসাহক্তেষ ভক্তান1ং সবেবেধ।নেব সম্ভুবেৎ ॥ ভ, র, সি, 9 ৩1১ 
_ এই উৎসাহ সকল ভক্তেই সম্ভব হয় ” 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবস্তী বলিয়।ছেন কেন ভক্তের যুদ্ধেসাহ, কোনও ভক্তের 


দানোতসাহ, ইত্যাদি রীতিতে সকলভক্তেই উতমাহ সন্তব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি দ্রষ্টা হয়েন, তাহ! 
হইলে তাহার ইচ্ছ।য় আন্য সখাই গ্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন। 


এক্ষণে বিভিন্ন প্রকার বীরভক্তিরসেব কথ। বলা হইতেছে । 


যুদ্ধবীর রস (১১৯৬-৩৫-শমু ) 


২৩৩। মুহ্ধবীব 
“পরিতোধায় কৃ্ণস্ত দধছৎস।হমাহবে। সখা! বন্ধুবিশেযো বা যুদ্ধবীর ইহোচযতে ॥ 
প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দ্ো বা তন্মিন্‌ ব! প্রেক্ষকে স্থিতে। তদীয়েচ্ছা বশেনাত্র ভবেদস্থাঃ সুহাদ্বরঃ ॥ 
_ভ, র) সি, 81৩1২॥ 
_ শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত যুদ্ধে উৎসা হধাপী সখাকে; বা বন্কুবিশেধকে এ-স্থলে যুদ্ধবীর বলা হয়। 
প্রতিযোদ্ধ। হঈতেছেন মুকুন্দ ; অথবা তিনি যদি দর্শকরূংপে অবস্থিত থাকেন, তাহ! হঈলে তাহার 
ইচ্ছানুম।রে অন্ত একজন সুহ্ৃদ্ধর প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন।” 


[ ৩২১৬ ] 


বীরভক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭২৬৪-নু 


ক। কৃষ্ণ প্রতিযোদ্ধা 
“তপরাজিতনানিনং হঠাচ্চট্রলং ত্ব।নভিভূয় মাধব । 
ধিমুয়ামধুনা স্ুগদগণং যদি ন ত্বং সমরাৎ পরাঞ্চলি | ভ, র, সি, তাও 
-হে মাধব! তুমি অতি চঞ্চল , নিজেকে অপর।জিহ বলিয়া মনেকর। "ভুমি মদি ছলপৃর্বক সমর 
হইতে পরা মুখ না ভগ, তাভ। হালে তোমাকে পবাছুত করিয়া আমি ন্তঙদ্গণনে পরিতুষ্ট করিব ৮ 
এ-স্বলে শ্রীকফ্টের কোনও সখ! গতিঘোদ্দ। হ যার জনা শ্রীকৃষ্ণকে আনান করিরাছেন। 


খ। নুহৃদ্বর প্রতিমোছ। 
“সখি প্রকরনাগ্ণানগণিভান্‌ ক্ষিপন স্বাত- 
স্কথাছ্া লফড: ক্রুাদ্শ্রনরতি ম্ম দামাকভী) 
আনংস্ত রচিহপ্কহিল জপতেস্জেোহপাযুং 
সমুদ্দপুলে | গা লঞ্গডরপঞ্জলাম্্স্থিতম্‌ | ভর, সি, ২৫61 
_সখাসকল চতুদ্দিক, হইছে ভূলপুপিছ-চক্মকলক বিশিষ্ট বাখসকল ( মার্সদা ) নিক্ষে কবিতে থ।কিলে 
কৃতী শ্রীদান ভাজ এনন ভাবে কূনশ: লগ ভ্রনন কবাইন! সে-পনস্ভ নপক গপসাধিত করিতে 
ল।গিলেন থে, কহ রজহি-নন্দন শীকুস: ৪ পুলককুল-কলেকানে পন্ব পন্থা শীদামা-ঈত)[দি বলিয়া 
তাহার প্রশস। কলিতে ববিছে আদমকে লগ্ছড়পিক্জবের অন্থশ্থিভ বলিয়া মনে করিলেন |? 


টাকার শ্বীজীনপাদ লিখিয়াভেন_নাগশা আন্র ভুলপর্ণচর্মকলকবাণা2 - এ-স্থলে "নাগা 
হইতেছে ভুলাদ্বাব! পরিপুরিত এক চ্মাকলকবিশিষ্ট বাণ।” সুতরাং এইরূপ বাণে কাহারও ভয়ের 
কোনিও কারণ নাই । সথাঁদের এই মৃদ্ধ হইতেছে খেলামাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ নহে । 


২৩৭। স্লক্ভীলিঞ্জা লীলুদিগেক্র সসপক্ষেল্প্ লন্িভ স্যুক্ষক্রগীড়া 
“প্রায়ঃ প্রকৃতিশবানাং স্বপক্ষৈরপি কহিচিং | 
যুদ্ধকেলিসমুৎম1হ। জারতে পরনছুতঃ॥ ভ, র, মি, 51৩10 
_স্বভীবসিদ্ধ বীরব।ক্িদিগেব মধ্যে প্রায় কৌন কোনও স্থলে স্বপক্ষের সভি ভও যুদ্ধক্লীচ।ব্ষিয়ক 
সাহ জন্মিয়া থাকে ।” 
জ্রীহরিবংশে দেখা যায়, 
“তথা গাশীবধানং শিক্রীডন্মবস্থদূলঃ | 
জিগায় ভরতে: কুম্তা: প্রমুখতো! বিভুঃ ॥ ভর, সি, 91৩1৫॥ 
_ক্রীন্ড| করিতে করিতে মধস্থদন শ্রীকৃষ্ণ কুম্বীদেনীর সনক্ষে ভরত গান্ভীব্দ্ঘ। আঙ্নকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন।” 


[ ৩২১৭ ] 


বীরভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শুন [ ৭২৩৫-আনু 


২৩০%। হুদ্ধবীল্প-ক্রলেক্র বিভ্ভালাছি। 
উদ্লাপনবিভাব 
'কথিতাক্ফোটবিস্পদ্ধণবিক্রম্গ্রহাদয়ঃ | 
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যদ্বীপনা ইহ ॥ ভ, রঃ সি) ॥ ধাতা৫! 
- কথিত ( আন্মশ্নঘা ), আক্ফোট (আক্ষালন ), স্পদ্ধ?, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণাঁদি, প্রতিযোদ্ধাস্থিত 
(প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিদ্বারা বোধের বিষয় ) হইলে যুদ্ধবীর-রসে উদ্দীপন-পিভ।ব হইয়। থাকে ।” 
গ্লীতিসন্দভ বলেন, প্রতিষোদ্ধার শ্সিতাদিও এই রসে উদ্দীপন হইঈয়। থাকে। 

কথিতের ( আত্মন্ল।'ঘার ) উদ্দাহরণ 

“পিশ্ীশুরস্মিহ সুললং কৈতবেন।বলাঙ্গং জিহ। দামোদর যুধি বুখা মা কথাঃ কথিতানি। 

মাচ্যাল্লেষ তৃদলঘুভূজ!সর্পদর্পাপহ!রী মন্দ্রধবানো। নটতি নিকটে স্তে।ক কৃষ্ণ কলাগী ॥ 

_ভ, র, সি, 91৩1৬ 
--( সখ! স্তোককৃ্ণ শ্রীকৃষকে বলিতেছেন ) ওহে দামোদর। কেবল ভোজনসাত্রেই ভুমি পটু 
ছলপূর্ব্ক দুর্বল স্থববলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ বলিয়া ভার বৃথা আব্ম্গাঘা প্রকাশ কগিওনা। 
তোমার বৃহৎ ভূজরূপ জর্পের দর্পহাবী গন্তীর-নিনাদী তৃণধারী স্বোককৃঘ: (যুদ্ধের জন্থ ) মত্ত হইয়া 
নিকটে নৃতা করিতৈছে 1” 
এস্বলে স্্রীকাষ্ধের আস্ফালন স্তোককুস্ধের পঙ্ছে উদ্দীপন হষ্য়াছে। 
খ। অন্ুভাব 

“কখিতাদ্যাঃ স্বস-স্থাশ্চেদমুভ।ব।; গ্রকীতিতঠি। 

তখৈবাহে।পুরুষিক ক্ষেড়িত।ক্রোশবলপনম্‌। 

অসহায়েইপি যুদ্ধেচ্ছ। সমরাদপলায়নম্‌। 

ভীতাভয়প্রদানাদ্য! বিজ্ঞেয়।শ্চাপরা বুপৈ5 ॥ ভ, র, সি, 81৩৭। 

-_পৃব্বোল্িখিত আক্ষালনাদি যি স্বনিষ্ঠ ( প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিব্যতীতই যদি নি'জর 
জ্ঞানের বিষয় ) হয়, তাহ] হঈলে সে-সমস্তকে অন্তভান বল। হয়। আবার, আছে।পুরুষিক। (দর্পহেতুক 
আপনাতে সম্ভাবন1, অতঙ্কারবশতঃ নিজের শক্তির আধিক্যপ্রকাশ, বাহ।?্রী ), সিংহনাদ, আক্রোশ, 
বল্গন (যুদ্ধার্থ গতিবিশেষ ), সহায়বাতীতও যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন (পল।য়ন না করা) 
এবং ভীতব্যক্তিকে অভয়-প্রদান।দিও যুদ্ধবীর-রসের অনুভাব।” 

অমুভাবরূপে কখিতের উদাহরণ 
“প্রোৎসাহয়স্ততিতরাং কিমিবাগ্রহেণ মাং কেশিস্থদন বিদন্নপি ভদ্রসেনম্‌। 
ফোদ্ধ, বলেন সমমত্র সুহ্বলেন দিব্য।গঁল। প্রতিভটস্বপতে ভুজো মে। 


_ভ, র, সি. ৪৩।৭ 
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-হে কেশিনুদন কৃষ্ণ! এই ভদ্রসেন আমাকে (মামার বল্্বীর্ধযকে ) জানিয়াও তুমি কেন সুহ্র্বল 
বললদেবের সহিত যুদ্ধ করার জন্ত অত্যধিকরূপে আমাকে উৎসাহিত করিতেছ ? ইহাতে প্রতিযো দ্ধাূপ 
আম।র দিবা অর্গলসদৃশ ভূজ যে লজ্জিত হইতেছে” 
বলদেবের সহিত যুদ্ধক্রীড়।র জন্য শ্রীকৃষ্ণ তদ্রসেনকে আহ্বান করিলে ভদ্রদেন এই কথাগুলি 
ব্লিয়াছেন। প্রতিযোদ্ধা বলদেবের কোনও বাকাদি ব্যতীতই ভদ্রসেন এই আস্মালনাত্বক বাক্য 
বলিয়াছেন বলিয়া এই মাশ্ষ।লন হইতেছে ভদ্রসেনের স্বনিষ্ঠ ! ভদ্রসেনের যুদ্ধেচ্ছা হইতে উদ্ভূত বলিয়া। 
এই স্বনিষ্ঠ অ।ক্ষ!লন হইতেছে এস্লে অন্ুভাব 
অনুভ্ানরূপে আহে।পুরুষিকার উদাহরণ 
“বৃ্!টোপে গোপেশ্বরজলধিচন্ধে পরিকরং নিবর্রত্যলল।স।ভুজসমরচর্য্যসমুচিতম্‌। 
সরোমপ্চিং ক্ষেডা-নিবিড-মুখবিশ্বলা ন্টভঃ মুদাম্নঃ সোংকং জয়তি মুুর।হোপুকষিকা ॥ 
--ভ, র, দি, 81৩1৭ ॥ 
--'আমিহ সর্ব্বোংকৃষ্ট যোদ্ধা, ক্ষত্র তোনর। কো-এতাদূশ আটোপ (দস্তোক্তি ) সহকারে গোপেশ্বরী- 
গোপশ্বররঝপ জলধি হষ্ঈটতে উৎপন্ন চন্দ্র (কৃঞ্) যখন উল্ল।সভরে বাহুধুদ্ধের উপযোগী ভবে স্বীয় 
পরিধেয়-বস্ত্রাদির বন্ধন করিলেন, সিংহনাদের দ্বার। পরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডল এবং সরোম।ঞচ-নর্তন-পায়ণ 
মুদামার “আমিই সব্বান্তন যোদ্ধা, আমার সমান কেহ নাই,-যুহুমু উচ্চারিত ইত]াদিরূপ 
আহ ।পুরষকা জয়যুক্ত হউক ।” 
শী। সান্তিক ভাথ 
“চতুষ্টয়োইপি বীরণাং নিখিল এব সান্তিক!ঃ। ভ,র, সি, 91৩1৭ ॥ 
__যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়।বীর 'ও ধর্দীবীর এই চতুবিবদ বীররসে অশ্র-কম্পাদি সমস্ত সান্ধিক ভাবই 
প্রকটিত হয়,” 
ঘ! ব্যভিচারী ভাব 
পগর্ববাবেগ-ধূতি-ত্রীড়া-মতি-হধাবহিথকা)। 
অমধযোৎসুকতাস্থয়।-ম্মৃত্যাগ্ঠা ব্যভিচারিণঃ॥ ভ, র, সি, 31৩1৭। 
-গবব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অবহিত্খ।, অমর্ধ, উৎসুক, অস্থগা এবং স্মৃতি প্রভৃতি 
হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের ব্যভিচারী ভাব)” 
উ। স্থায়ী ভাব 
“যুদ্ধোৎসাহরতিস্বন্মিন্‌ স্থায়িভাবতয়োদিতা। 
য৷ স্বশক্তিসহায়াগৈরহাধ্যা সহজাপি ব1। 
জিগীধা স্থেয়সী ঘুদ্ধে সা যুদ্ধোৎসাহ ঈর্ধতে ॥ ভ, র, সি, 81৩/৭-৮॥ 
-* স্বশক্তিদ্বার। আভার্ষা।, স্বশক্তিদধ।র! স্হজা, সহায়ের দ্বারা আহার্যযা এবং সহায়ের দ্বারা স্হজা যে 
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যুদ্ধবিষয়ে অতিস্থির। জয়েচ্ছা, তাহ!কে যুদ্ধেৎসাহ বলে! এই যুদ্ধোংস।হ রতিই হইতেছে 
যুদ্ধবীর-রসের স্থায়িভাব।” 
গ্রীতিষন্দর্ড বলেন _কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধোৎসাহ হইতেছে বুদ্ধবীর-রসের স্থার্িভাব। 
(১) স্শক্তিদ্বার৷ আহার্য্যা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত 
“স্বভাতশিষ্ট্য। শ্ুটমপ্যশিচ্চন্গহুরমানঃ পুরুষে স্তনেন । 
স স্তেককুষে। ধৃতযুদ্দতধ প্রোছাম্য দণ্ড, ভময়াঞ্চকার ॥ ভ, র, সি, 8151৯ 
_ 'সার! জীবনই কেবল ঘুদ্ধ করিতেছিস্‌, পিক তোকে-এই রূপে পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষণ 
স্পষ্টরূ,পৃই যুদ্ধ করিতে অশিচ্টুক হষ্য়াঞ্িলেন ; কিন্তু পুকবো স্তন দ্বিকৃষ্ু যখন তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন, ভখন স্তোককুষণ যুদদ্ধির জন্য ইচ্ডুক হইয়া দণ্ড উত্তোলন পৃব্বক ঘুরাইতে লাগিলেন” 
এ-স্থলে স্তোককৃফ নিজের শক্তিতেই পিভশ।সন-প্তিসিত যুদ্ধোৎসাহকে আহরণ কগিয়।ছেন। 
(২) ম্শক্তিদ্বর। সহজা উৎ্সাহরতির দৃষ্টান্ত 
“শুগু|কারং প্রেগন মে বাহুদপ্ত; মং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন। 
হেলরন্তেণছা নিজিভা রম আদানাতং কৃঝ্নেব।ইনয়েয ॥ ভ১ র, লিং 81৩।১০॥ 
আহে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন! আদি শ্রীদাম। আদার ভগদ$ দেখিয়। ভুমি ভীত হইগন।। আমি আজ 
হেলায় বলরামকে পরাজিত করিয়া পরে আকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিব ।” 
এ-স্থলে শ্রীদানের উৎসাহ সহজতি। 
৩) সহায়ের দ্ধার৷ আহার্ধা। উৎসাহরতির দৃষ্টক্ত 
“নযি বল্গতি ভীমবিক্রমে ভজ ভঙ্গং ন হি সঙ্গর।দিতঃ। 
ইতি মিত্রগির বরুথপঃ সবিজূপং বিরুবন্‌ হরিং যাযী ॥ ভ, র, সি, ৪/৩/১১। 
_-আহে বরুখপ ! আাঁমি ভয়ানক বিক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ম প্রদান করিতেছি ; তুমি ভীত 
হইয়। যুদ্ধে ভঙ্গ দি€না'--এইবপ দিত্রবাকয শ্রুপণ করিয়া বরূুথপ বিকট শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধ্থ 
হরির নিকটে গোলেন।" 
এ-স্থলে বরুথপ তাহ!র মিত্রের বা সহায়ের বাক্যে উৎসাহরতির আহরণ ঝরিয়াছেন। 
(8) জহায়ের দ্বারা সহজোৎসাহরতির দৃষ্টান্ত 
“সংগ্র।মকাযুকভূজঃ স্বয়মেৰ কানং দামোদরস্ত বিজয়ায় কৃতী সুদামা। 
সাহায্যনত্র নুবলঃ কুরুতে বলী চেজ্জ।তো মণি: সুজটিতো। বরহাটকেন ॥ 
_ভ, র, (সি, ৪1৩১২॥ 
- দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করার পক্ষে সংগ্রামক।মুকভুজ কৃতী স্ুদামা নিজেই যথেষ্ট। 
তাহাতে আব।র বলী সুবল যদি স।হাযা করে, তাহা হইলে তো! কথাই নাই। মণি নিজেই উৎকৃষ্ট; 
তাহাতে যদি তাহা আবার শ্রেষ্ঠ শ্রবর্ণের দ্বারা জড়িত হয়, তাহ! হইলে আর কি বক্তব্য আছে ?” 


[ ৩২২০] 


বীরতক্তিরস ] রসতত্ত [ ৭২৩৬-অন্গ 


এ-স্থলে গ্রীনামের উৎসাহ স্বাভাবিক । সুবলের সহায়তায় তাহ! আরও উৎকর্ষ প্রাণ্ড হইয়াছে । 


চ। আলম্বনবিভ্তাব 
“নুহদেব প্রতিভটে। বীরে কৃষ্ণম্ ন তবরিঃ। 


স ভক্তক্ষোভকারিত্বাদ রৌদ্রেত্ব লম্বনে! রসে ॥ 

রাগ।ভাবে! দৃগাদীনাং রৌদ্রাদস্য বিভেদক£ | ভ, র, পি, 91৩1১১। 
- যুদ্ধবীররসে শ্রীকৃষ্ণের নু্দ্ই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের শত্রু কখনও যুদ্ধবীরে প্রতিযো দ্ধ 
হইতে পারে না। ভক্তক্ষো ভকারিত্ববশতঃ রৌদ্ররসেইঈ শক্রর আলম্বনত্ব হয়া থাকে । রৌদ্ররসে এবং 
যুদ্ধনীররসে পার্থকা এই যে, রৌদ্বরসে ক্রোধাবেশ বশতঃ নেত্রাদিতে রক্তিন। জন্মে; কিন্তু যুদ্ধবীরে 
ক্রোধের অভাব বলিয়া নেত্র।দিতে রক্কিমারও অভব।” 

আলম্বন বিভাব্-স্ঙ্গে খ্রীতিসন্দ (১৬৭-আন্ত ) বলেন_ভগবং-গ্রীতিনয়-যুদ্ধনীর-রসে 
যোদ্ধা হইতেছেন শ্নীভগবানের প্রিয়তম। শীকৃষ্ণ-প্রিয়তমের যুদ্ধেংসাহ হইতে ভগবহশ্রীতিময় 
যুদ্ধের প্রবৃন্তি হয় বলিয়া দেই ক্রীড়া মূলক ঘুদ্ধে প্রতিযোদ্ধ! ঝাৰিপক হরেন -শাকক, কিপ। শ্রীকৃষ্ের 
আগ্রে অবস্থিত শ্রীকুফচেরই মিত্রবিশেষ | বাস্তবযুদ্ধে কিন্ত গ্রতিবোদ্ধা হয় শ্রীকৃষ্চের বৈরী । ক্রীড়া 
যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রতিযোদ্ধ! হরেন, তখন ভক্তের শীকৃষ্ণগ্রীতিমর গ্রনল-ঘুদ্ধেচ্ছ।- 
রূপ উৎসাহের বিষয়রূপে শীকষ্ণেরই আলঙ্বনহ সব্বভোভাবে পিদ্ধ হয়। শ্রীকুষ্ণ-প্রিয়বাক্তিব্যতীত 
আন্থ কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযে।দ্ধা হইলে, হ।সারস্র নত, যুদ্ধবীর-রস শ্রীকৃষ্ণগ্ীতিদয় বলিয়া তাহাতেও 
শ্রীকৃষ্ণ মূল ম।লপ্ন হইয়া থ।কেন। তাহার প্রতিপক্ষ ঘুযংসংশে কেবল বহিরঙ্গ অলম্বন মাত্র হইয়া 
থ।কে । আর্থ), শ্রীকঞ্চের কোনও অপ্রিয় ব্যক্তি ষদি কখনও হাস্যরসের বিষয় হয়, তাহাহইঈলে তাহাতে 
শ্রীক্ধের জপ্রিয়তা-সম্বন্ধ-মননপৃর্ব্ক যেমন ভক্ত সেই হাস্তরসের আস্বাদন করেন, তদ্রুপ বৃদ্ধবীররসেও 
শ্রীকফ্চের প্রতিযোদ্ধা যদি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী হয়, তাহ। হইলে তাহ। ( অর্থাৎ এই প্রতিপক্ষ আকুঞ্চের 
বৈরী-ইহা ) মনে করিয়।ই ভক্ত যুদ্ধবীর-রস আস্বাদন করিয়া থকেন। “এই প্রতিযোদ্ধ। হইতেছেন 
শাকফের বৈরী-_এইবপ প্রতীতিতেই সেই বৈরী প্রতিপক্ষ যুদ্ধবীররদের আলম্বন হয় বলিয়া শ্রাকৃষফই 
হইতেছেন মূল আলম্বন ; আর বৈরী প্রতিপক্ষ কেবল যুযুৎসাংশে (যুদ্ধের ইচ্ছাংশে ) বহিরদ্দ আলম্বন- 
মাত্র হইয়া থাকে । কুব্গ্বীতিনয় যুদ্ধবীররসে (অর্থাৎ ক্রীড়ারূপ যুদ্ধে) যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধ(_ 
বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন_-উভয়েই পরস্পরের মিত্র। (কৃষ্ণগ্রীতিময় যুদ্ধ বাস্তবিক যুদ্ধ নহে, ইহা 
ক্রীড়ামাত্র,-সখাঁর সহিত সথার, মিত্রের সহিত মিত্রের ক্রীড়া । সুতরাং বিষয়ালম্বন ও আ।শ্রয়ালঙ্বন 
উভয়েই পরম্পরের মিত্র )। 
দানবীর রস ( ২৩৬-৩১-মনু ) 

২৩৬। দানলনীল্প ছ্িল্ৰিঞ্থ 

দদ্বিবিধে। দানবীরঃ শ্যাদেকস্তত্র বহুপ্রদঃ | 

উপশ্থিতদুরাপার্থত্য।গী চাঁপর উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, 91৩।১১॥ 


[ ৩২২১ | 


বীরভক্তিঃস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭.২৩৯-তদ 
দানবীর ছুই প্রকার; তন্মধ্যে এক বহুপ্রদ এবং অপর উপস্থিত-ছুল্ল ভ-র্থ-পরিত্যাগী।” 


২৩৭1 ঙ্প্রদ লানলীক্স (২৩৭-৩৮-অন্ ) 
“সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্ব্বস্বমপুযুত। 
দ[গোদরস্য লৌখ্যায় প্রোচাতে স বক্প্রদঃ ॥ ভ, র, সি, ৪1৩1১১॥ 
_-যিনি শ্রীকৃষের সান্ত।যার্থ সহসা সর্ববন্থ পর্ধ্যস্ত দান করেন, তাহাকে ব্ভ প্রদ দ।নবীর বলে” 


২৩৮ । জঙ্ছপ্রদ-দানলীল্ে হ্বিভলাচি 
“সম্গ্রদানম্ত বীক্ষা্। অস্থিন্দ্দবীপন! মতাঃ। বাঞ্ছিত।ধিকদ।ড়হং স্মিতপূর্ব।ভিভষণম্‌॥ 
স্থ্রযো-দ।ক্ষিণা-ধৈধ্যাগ্া অনুভ।বা ইহোদিতাঃ। বিতকৌৎনুকাহধীগ্ভা বিজ্ঞেঘা বাভিচারিণঃ ॥ 
দানোৎস।হরতিস্তত্র স্থ।য়িভাবতঝো দিত; । প্রাগাঢা স্থেয়মী দিৎসা দানে।ৎস্াহ ইভীধাতে ॥ 
-ভ, র, সি 9৩১১ ॥ 
[ সম্প্রদানস্ত সংপাত্রস্ত ॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ] 
_-ইহাতে (বহু প্রদ-পানবীররসে) সম্প্রদ।নের (সৎপাজের) দর্শনাদি হইতেছে উদ্দীপন । বার্িত হইতেও 
অধিক-দতৃত্, হাস্তপূর্বক মন্ত।ষণ, সি, দক্ষিণা এবং ধৈধ্যাদি হইতেছে অনুভ।ব। বিতর্ক, গুংসুকা 
এবং হধাঁদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। আর দান্ৎলাহ-রৃতি হইতেছে স্থায়িভাব। স্থিরতর। এবং 
প্রগাঢ়। দানেচ্ছ!কে দ।নোৎসাহ বলে ।” 
যিনি দন করেন, তাহার মধ্যেই দানোৎপাহ-রতি অবস্থিত বলিয়া তিনি হইতেছেন 
আশ্রয়ালঘ্বন-বিভাব। আর ধাহাকে, বা যাহার 'গ্রীতির বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করা হয়, তিনি 
(সেই শ্কৃঞ্) হইতেছেন ব্ষিয়ালম্বন বিভাব। 


২৩৯। অছুপ্রদ দানবীব্প ছিব 
“দ্বিধা বুপ্রদোপোষ বিদ্ধদভিরিহ কথ্যতে। 


স্তাদাভাদঘিকস্তেকঃ পরস্তৎসম্প্রদানকঃ ॥ ভ, র, সি' 5৩1১২। 
_ বহুপ্রদ-দানবীর দু রকমের-- আভ্যুদয়িক এবং তৎ-সম্প্রদানক ।” 
ক। আভুযদয়িক 
“কৃষন্ত।ত্যুদয়ার্থং তু যেন সর্ধবন্থমপ্যতে ॥ 
অধিভোা ব্রাঙ্গণার্দিভা স আত্যুৰয়িকো ভবেং ॥ ভ, র, সি, 81৩।১২। 
_ শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের (কল্যাণের) নিমিত্ত যিনি প্রার্থী ব্রাঙ্মণাদিকে সর্ববন্থ পর্ধ্স্ত দান করেন, 
তাহাকে আভ্াদযিক ( বছপ্রদ-দানবীর ) বলে।” 


[ ৩১২২ ] 


বারতক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭২৩৯-অস্টু 


“ব্রজপতিরিহ স্থনোজণাতকার্থং তথাসৌ বাযতরদমলচেতাঃ সঞ্চয়ং নৈচিকীনাম্‌। 
পৃথুরপি নুগকীন্তিঃ সাম্প্রতং সংবৃভাসীদিতি নিজগণুরুচ্চৈভূ্থর। যেন তপ্ত: ॥ 
_-ভ, র, সি, 61৩1১ ৩ 

_-ম্বীয় পুজ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে ব্রজরাজ নন্দ অনল চিত্তে (চিন্তে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ- 
ক।সনাকে গে।ষণ করিয়া ইহকালের বা পরকালের কোনও কাম বস্তুর জগ্য কমন! পোবণ না করিয়া) 
জাতকার্থ (সন্তানের কলাণের উদ্দোশ্যে ) সমস্ত উত্তম ধেন্ত গুলিকে ত্রাঙ্গণদিগকে দান করিয়াছিলেন__ 
যে দানের দ্বার। পরিতৃপ্ত হইয়! ব্রাক্ষণগণ উচ্চম্বরে বলিয়াছিলেন-__“সম্প্রতি নন্দরাজের এই দানছার! 
নগরাঁজের বিস্তৃত কীন্তি বিলুপ্ত হইল ।” 


খ। তগুসম্প্রদীনক 
“জ্ঠাত।য়ু হরয়ে স্বীয়মহস্থ(মুম্ভাস্পদম | 


সর্বস্ব দীয়াত যেন স স্যান্তৎসম্প্রদানকঃ ॥ ভ, বর, সি, 911১৩ 
হরির মহিমা আব্গত হইয়া যিনি মহন্তা-মমহাষ্পদ (অর্থাৎ আমি আনার ইত্যাদি অভিমানের 
'ভাধাবন্বরূপ ) সববশ্ধ শহরিকে দান করেন, তাহাকে তৎসম্গ্রদ।নক নল] হয়।” 
ভগুসম্প্রদানক দান দ্বিবিধ 
তৎসম্প্রপানক দ।ন আ।বার দু রকম-__গ্রীতিদান ও পুজাদান | 


(১) প্রীতিদান 
“ত্ীতিদানং তু তস্মৈ যদ্দদ্যাদ্বদ্ধাদিরূপিণে ॥ ভ, র, সি, 951১৩ ॥ 


_ বন্ধুবূপী শ্রীকষ্ণক যে দান করা হয়, তাহার নাম গ্রীতিদান।” 

[ বন্ধুবূপিণে তন্মৈ শ্রীকৃষ্ণায়-শ্রীপাদ বিশ্বন!থ চক্রবন্তীঁ] 

'চাঁচ্চিকাং বৈজয়ন্তীং পটমুরুপুরটোদ্ভীম্ুরং ভূষণ।নাং 

শ্রেণিং মণিকাভাজং গজরথভুরগান্‌ কর্রব.বাঁন্‌ কর্র্ব,রেণ | 

দা রাজ্যং কুটুগ্থং স্বঘপি ভগবতে দিস্থরপাযগ্াছচ্চৈ- 

দেয়ং কুত্রাপাদৃষ্ট। মধসদ্ি তদ। বা।কুলঃ পাওবোইভুৎ ॥ ভ, র, সি, 91৩:১৪॥ 
- রজিনৃযু-য্জ্ঞসভায় অগ্র্য-পুজাবসরে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন-বিলেপন। বৈজয়ন্তীনাল! ( অর্থাং 
জানুপ্ধ্ন্ত-বিলম্বিত পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা ), স্বর্ণথচিভ উজ্জল উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যবিশিষ্ট ভূষণসমূহ, 
কনকাঁলন্কৃত গজ, রথ, এবং তুরগ সমূহ প্রদান করিয়া রাজা, কুটুস্থ ও আ্মপর্যাস্ত দান করিতে ইচ্ছ,ক 
হইয়াও যখন তদপেক্ষ1 উৎকৃষ্ট মন্য কোনও দেয় বস্তু কৌথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন পাগুব- 
যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।” 

(২) পুজাদান 

“পূজাদ।নস্ত তন্মৈ হদ্বিপ্ররূপায় দীয়তে ॥ ভ, র, সি, ৪1৩।১৪ 

--বিপ্ররপী ভগবান্‌কে যে দান কর! হয়, তাহাকে পুজা দান বলে” 


[ ৩২২৩ ] 


বীরতক্তিরস ] গৌড়ীয়-বৈষণব দর্শন [ ৭২৪০-অনু 


টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্ব।'নী বলিয়ছেন_-“বিপ্রকপায়েত্যপলক্ষণং বি প্রদেব-ভগবদ্ধপায়েতাস্থ 
বিবক্ষিতহাং।-এ-স্থলে বিপ্ররূপ উপলক্ষণগাত্ত ; বিপ্ররূপী, দেবরূপী ভগবান্ই এ-গুলে বিবক্ষিত ] 
“্যজস্তি যন্ছং ক্রতভির্ধম!দৃতা। ভবন্ত আয়ায়বিধানকে[বিদ।ঠ1 
স এব বিধুধরদোহস্ত বা পরো দাস্যামাসুদৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥ 
- জীভা, ৮২০১১॥ 
_-( বলি-মহরাজ শুক্রাচাধাকে বলিযাছিলেন ) হে সুনে! আপনারা বেদবিধান-বিষয়ে দক্ষ * আদর 
পূর্বক যাগযজদ্বার। আপনারা খাহার অচ্চনা করিয়া থাকেন, এই বট (বটবেশী বামন্দেব ) সেই 
বরদ বিফুই হউন, অথবা আনার শত্রু হউন, তাহার প্রাধিত ভূমি আনি তাহাকে দান করেব)? 
বলিমহারাজ প্রথমে বটুরূপী বামনদেবকে ঝটু বলিবাই মনে করিয়াছিলেন: কিন্ত পরে 
শুক্রাচাধ্য টাহ।কে বটুক্পী বামনদেবের স্ববপ জানাইয়াছিলেন ; এজন্যই বলি পলিয়াছেন_ “এই 
বটু বরদ বিষ হন”, ইতা।দি | বলি যদি বট্ুরূপী বাঁসনদেনের তত্ব না জ।নাতেন, তাহা হইলে 
তাহার দান “ভৎসম্প্রবানক” হইত ন।। বলির দানকে “তৎসম্প্রনক-দানের" আন্তর্গভরূপে 
বর্ণন। করা! হইয়াছে । 
দশরূপকের একটা দৃষ্ট।স্ত, 
দলক্ষ্পীপায়।ধরোৎসঙ্গ-কুষ্কুনারূণিতো হরেঃ। 
বলিনৈব স যেনাস্য ভিক্ষা পা ত্রীকৃতঃ করঃ॥ ভ, র. ছি, 91৩/১৫॥ 
__ভগবান্‌ হরির যে তস্ক লক্ষ্মীদেবীর কুচকুস্কুমেন দ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যেই বলিমহারাজ 
সেই হস্তকে ভিক্ষাপান্র করিয়।ছিলেন ।” 


২2০। শুপন্ছিত্ত দুল্লাপাখন্যাগী দানজীক্স (১৪০৪৯) 
“উপস্থিতদুরাপার্থভ্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে। 
হরিণ। দীয়মানোইপি সাষ্টযাদিস্তযাতা বরঃ ॥ ভ, র, পি, ৪1৩১৬ । 
_ ভগবান্‌ হরি পরিভুষ্ট হইয়া সাষ্টি-প্রনতি পঞ্চবিধাযুক্তিরূপ বর দিতে ইচ্ছ]! করিলেও ফিনি তাহ। 
গ্রহণ করেন না তাহ।কে উপস্থিত-ছুরাপার্থভ্যাগী বলে ।” 
সালেো।ক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি ঢুন্তুভা ( ছুরাপা )$ ক্কাহারও সাধনে তুষ্টি লাভ করিয়া ভগবান 
যদি কুপ। করিয়। উহাকে এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি দান করিতে ইচ্ডা করেন, তাহা 
হইলে সেই ঘুক্তি হয় সেই সাধকের নিকটে উপস্থিত বস্তর তুল্যা তাহাও যিনি পরিতাগ করেন, 
উাহীকে বল। হয় উপস্থিভ-ছুরাপার্থভ্যাগী । শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা- প্রাপ্তিই ধাহর কাম্য, কেবলমাত্র 
তিনিষ্ট এতাদুণ উপস্থিত-ছুরা পার্থত্যাগী হইতে পারেন। 
এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিক্কু বলিয়াছেন-_“পূর্ববতো হত্র বিপধ্যস্তকারকত্বং দ্বয়োর্ভবেৎ ॥-- 


[ ৩২২৪ ] 


বীরভক্তিরস ) বসত ( ৭২৪১-অগ্ত 


এ-স্থলে পুরর্বাপেক্ষা কারকের বিপধায় হয়।” তাৎপর্য এই :_ পূর্ব্বোস্লিখিত দানবীরের উদাহরণসমূহে 
তক্ত হইয়াছেন দাতা, তক্ত হইতেই দান যাইত ; স্ৃতরাং ভক্ত হইয়াছেন অপাদান-কারক । আর 
ভগবান্‌ দান গ্রহণ করিয়াছেন , সুতরাং ভগবান্‌ হইয়াছেন সম্প্রদানকারক। কিন্তু এ-ম্থলে ( উপস্থিত- 
ছুরাপা্ত্যাগীর ব্যাপারে ) তাহার বিপরীত । এ-স্থলে ভগবান্‌ (ছুরাপার্থের ) দাতা বলিয়া অপাদান- 
কারক এবং ভগবান্‌ ভক্তকে সেই ছুরাপার্থ দিতে চাহেন বলিয়া! ভক্ত হইভেছেন সম্প্রদান কারক । 


২৮১। উপহ্ছিত দুল্পাপার্থত্য।গী দানবীক্রল্পরন্সে িজ্ভা্বাচি 

“মস্দিন্নদ্দীপনা: কৃষ্ণকুপালাপ-ম্মিতাদয়ঃ। অন্ুভা বাস্তদুৎকর্ষবর্ণন-দ্রট়িমাদয়: ॥ 

অত্র সঞ্চারিতা তৃয়া ধূতেরেব সমীঙ্গ্যতে । ত্যাগোৎসাহরতিধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইতোদিতঃ। 

ত্যাগেচ্ছা তাদৃশী প্রৌঢা ত]াগোংসাই ইতীধ্যতে ॥ ভ, র, দি, 81৩/১৭-১৮। 
__এ-স্থলে (এতাদৃশ দানবীর রসে ) কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্ত।দি হইতেছে উদ্দীপন । ভগবানের 
উতৎকষ-বর্ণনে দৃঢ়তাদি হঠতোছে অগ্ঘভাব। অত্যধিক ধুতি হইতেছে সঞ্চারী ভাব । ভাগোংসাহ-রতি 
(ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ-রতিই ) স্থায়ী ভাব। তাদুশী (অর্থাৎ সাষ্টাাদিতেও অনিচ্ছাময়ী ) ত)াগের 
ঈচ্ছা প্রৌঢ় (বলবতী) হঈলে তাহাকে তাগোত্সাহ বালে।॥ 

ক্বের উদাহরণ 

"স্থ(নাভিলাষী তপসি স্থিতোইহং তাং প্রাপ্চব!ন্‌ দেবমুনীন্দর গুহ্যম্‌। 
কা: বিচিন্বল্িব দিবারতুং স্বামিন কৃতার্ধোহন্তি বরং ন যাঁচে ॥ 
_-ভ, র, সি, এ1৩1১৯-ধুত হরিতভ্িশ্ধোদয়-বাকা ॥ 

_(পিতুসিহাসন-প্র।প্থির এবং পূর্বপুরুষগণ ও মুত্র পরে যে লোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন একটী 
অপূর্ধব-লোক-প্রাপ্তির বাসন! হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফ্ুব তপস্তায় রত হইয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবান্কে 
ডাকিয়াছিলেন। তাহার উৎকণ্ঠাময় আহ্বানে এ্রীত হইয়! পল্পপল।শ/লাচন তাহার সাক্ষাতে উপনীত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রবের চিত্তে তখনও বিধ্য়-বালন। ছিল বলিয়া তিনি ভগবানকে দেখিতে পায়েন 
নাই। পরে ভগবানের ইচ্ছায় নারদ যখন তাহাকে কৃপা করিলেন, তখন তাহার বিষয়-বালনা 
তিরোহিত হষ্টল এবং তখন তিনি ভগবানের দর্শন পাইলেন । ভগবান্‌ তাহাকে তাহার অভীষ্ট বর 
প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ঞ্রুব বলিয়াছিলেন ) হে স্বানিন্‌! আমি স্থানীভিলাধী হইয়! তপন্ায় 
রত হইয়াছিলাম। কিন্তু (তোমার কৃপায়) দেবমুণীন্দ্রাদেরও অলভা তোমাকে পাইয়াছি। কাঁচের 
অগ্থেষণ করিতে করিতে অমি যেন দিবা র্তু পাইয়াছি। আনি কৃঙার্থ হইয়াছি, প্রভো। আমি 
আর বর চাইন11% 

ঞরবের পূর্ববাতীষ্ট লোক এবং পিতৃসিংহাসন দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াই ভগবান তাহাকে বর 
চাহিতে বলিয়াছিলেন £ মে-সমস্ত যেন প্রুবের সাক্ষাতেই উপস্থিত । কিন্তু ঞ্রুব সে-সমন্ত পরিত্যাগ 
করিলেন। এ-স্থলে ঞ্ুবের ত্যাগোৎসাহ-বতি সুচিত হইয়াছে। 

(৩২২৫ ) 
৪০৪ 


বীরভক্তিরস ) গৌড়ীয় বৈষ্কধ-দর্শন (৭২৪২-অন্ত 


সমকাদির উদদাছরণ 
“নাতাস্তিকং বিগণয়স্তাপি তে প্রসাঁদং কিন্বম্থদপিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়োস্তে | 
হেইঙ্গ দ্বদক্ঘি শরণ! ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তম্ততীর্থযশসঃ কুশলা রসক্ঞাঃ ॥ 
_শ্রীভা) ৩1১৫1৪৮। 
-_- (সনকাদি মুনিগণ তগবান্‌্কে বলিয়াছিলেন ) হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় ও অতিশয় 
পবিত্র বলিয়া কীর্তন।্ এবং তীর্থস্বরূপ। হে অর্গ! তোমার চরণাশ্রিত যে-সকল কুশল ব্যক্তি 
তোমার কথার রসজ্ঞ, ভোৌমার আত্যাস্তিক প্রপাঁদরূপ মোক্ষপদকেও তাহার! গণনীয় বস্তর মধো বলিয়া 
মনে করেন না, ইত্্রাদিপদের কথ। আর কি বলিব? ইন্দ্রাদি-পদেও তোমার ভ্রভঙ্গমাত্রে ভয় অপিত হয়।” 
সনকাদি মুনিগণ ভক্তিকামী হইয়ীই মোক্ষাদিকেও তুচ্ছজ্ভান করিয়াছেন। প্রার্থনানাত্রেই 
ভাহারা গোক্গাদি লাঁভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহারা মোক্ষাদিকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
ইহণছ্বার। তাহাদের ত্যাগোৎসাহ-রতি স্ুচিত হইয়াছে। উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে পরুন এবং সনকাঁদিই 
হইতেছেন দুরাপার্থতাগী দানসীর। 
দয়াবীর-রস ( ১৪২-৪৩-ভাম্বু ) 


২৪২। দক্যাীন্র 
“আয়মেব ভবন্ন,চ্চৈ প্রৌটভাববিশেষভাঁক্‌। 
ধূর্যাদীনাং তৃতীয়স্ বীরস্তয পদবীং ব্রজেৎ ॥ 
কুপার্রহৃদয়ত্বেন খগ্ডশো৷ দেহমর্পয়ন্। 
কৃষায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর উহ্তোচাতে ॥ ভ, র, সি, ৪ ৩.২১। 
__ এই উপস্থিত-ছুরাপার্থ-পরিত্যাগী্ঈ অতিশয়ক্পে ধূর্যযাদির প্রৌটভাব-বিশেষ ( প্রৌচদাস্ততাব- 
বিশেষ) লাভ করিলে তৃতীয় বীরের (অর্থাৎ দয়ানীরের ) স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কপার্দরচিন্ততাবশতঃ 
যিনি গ্রচ্ছন্নরূপ শ্রীকষ্ণকে খণ্ড খণ্ড দেইও অর্পণ করেন, ভাহাকে দয়াবীর বলে।” 
শ্লোকস্থ্‌ ৫ধুর্ধ্যাদীনাং”-শবের অন্তর্গত “আদি+-শবে “ধীর” এবং “বীর” বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের 
দাস্যাভীবময় পারিষদ্গণ তিন রকমের-ধুর্যা, ধীর এবং বীর । ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে । 
“কাফেহস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌ চ ধথায্থম্‌। 
যঃ গ্রীতিং তচ্চুতে ভক্ত: স ধূর্যা ইহ কীর্ত্যতে ॥ ভ, র, সি ৩/২১৫॥ 
_ফে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে এবং দ[সাদিতে যথাঁযে।গা প্রীতি বিস্তার করেন, তীহাকে ধূর্্য বলা 
হয়।? 
“আশ্রিত প্রেয়সীমন্য নাতিসেবাপরোহপি যঃ। 
তস্ত প্রসাঁদপাত্রং স্ান্সুখাং ধীরঃ স উচ্যতে ॥ ভ, র, মি, ৩]২1১৫। 


( ৩২২৬ ) 


বীরভক্তিরসগ ) রস্তত্ব (1২৪৩-অন্ু 


_যিনি শ্রীকৃের প্রেয়পীকে আশ্রয় করিয়! থাকেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়-সেবাঁপরায়ণও নহেন, 
শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ মুখ্য গ্রসাদপাত্রকে ধীর পারিষদ্‌ বলে।"' 

'“কুপাং তস্য সম।ঙ্রিত্য প্রৌটাং নান্তমপেক্ষতে । 

অতুঙ্গাং যো বহন্‌ কৃষ্ণে গ্রীতিং বীর; স উচাতে ॥ ভ, র, সি, ৩২১৬! 
- যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রৌটা কৃপাকে ( কৃপাতিশয়কে ) আশ্রয় করিয়। অপরের কোন৪ অপেক্ষ। রাখেন 
না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ধিনি অতুলনীয় গ্রীতি পোষণ করেন, তাহ।কে বীর পারিযদ বলে ।” 

এই তিন রকম কৃষ্ণ-পারিষদদিগের যেরূপ প্রৌঢ দাস্যভাব, তদ্রপ প্রৌঢদাস্-ভাব যদি কোনও 

উপস্থিত-ছুরাপার্থত্যাগী ভক্তে থাকে এবং তাহার ফলে যদি তিনি দয়ার্রচিন্ত হইয়া ছদ্মবেশী 
ভ্রীকৃষ্ণকে ও ( সুতরাং এই ছদ্মবেশী লোকটা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহ। ন জানিয়াও দরালুতাবশতঃ কাহাকেও ) 
স্বীয় খণ্ডীকৃত দেহপর্যাস্ত দান করিতে পারেন, তাহ] হইলে তাহাকে দয়াবীর বলা হয়। 


২৪৩। দল্ালীলল্পসে উদ্দীপনাচি 
“উদ্দীপন। ইহ প্রোক্ত। স্তদান্তিব্যগুন[দয়ঃ। নিজ্প্রাণব্যয়েমীপি বিপন্ত্র/ণশীলতা ॥ 
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈধ।মিত্যা্াস্তত্র বিক্রিয়াঃ। উৎস্ক্যমতিহধাগ্তাঃ জ্েয়াঃ সঞ্চারিণে। বুধৈঃ ॥ 
দয়েৎসাহরতিস্তত্র স্থ।য়িভাব উদীর্ধ্যতে । দয়োদ্রেকভূদুৎসাহো দয়োৎসাহ ইহোদিতঃ ॥ 
-_ভ, র, লি, 81৩২১॥ 
_ এই দয়াবীররসে__ধাহার প্রতি দয়। করিতে হইবে, তাহার ছুঃখ-ব্যগ্কাদি বস্তু হইতেছে উদ্দীপন। 
নিজের প্রাণ দিয়াও বিপন্নব্যক্তির ত্রাণশীলতা, আশ্বাস-বাকা, স্থর্য প্রভৃতি হইতেছে বিক্রিয়া বা 
অনুভাব। ওস্ক্য, মতি ৪ হর্যাদি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। দয়োত্লাহরতি হইতেছে স্থায়ী ভাব। 
দয়ার উদ্রেককারী উৎসাহকে এ-স্থলে দয়োতনাহ বল! হয়।” 
“বন্দে কুট্যালিতাঁঞজলি মুহুরহং বীঁরং ময়ুরধ্বজং যেনাদ্ধং কপটছিজ্ায় বপুষঃ কংসদ্ধিষে দিৎদৃতী। 
কষ্টং গদ্গদিকাকুলোহশ্মি কথনারস্তাদহো। ধীমতা। সোল্লাসং ক্রকচেন দারিতমভূৎ পা্রীস্থতাভ্য।ং শির॥। 
_ভ, র, সি, ৪181২২॥ 
_ কপট-ত্রাঙ্গণরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় দেহের অর্ধেক দান করার ইচ্ছতে যে ধীমান্‌ ময়ুরধবজ উল্লা সের 
সহিত স্বীয় স্ত্ী-পুক্রগণের দ্বার করাতের সহায়তায় নিজের মস্তক বিদাগিত করিয়াছিলেন, কৃতাঞ্জলি- 
গুটে আমি পুনঃপুন: সেই ময়ুরধবজকে বন্দনা করি। অহো! কিকষ্ট! তাহার চেষ্টার কথনারস্তেই 
আমি গদ্গদাকুল হইতেছি।” 


( ৩২২৭ ) 


বীরভক্তিরস ) গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন ( *২৪৩-অন্গ 


ক। দানবীর ও দয়াধীয়ের পার্থক্য 

এষ্ট প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন, 

“হরেশ্তেত্ববিজ্ঞানং নৈবাস্য ঘটতে দয়া । ভদভাবে ত্বসৌ দানবীরেহস্তর্ভবতি প্ষুটগ্‌॥ 

বৈষ্ঃবস্বাদরতিঃ কৃষে ক্রিয়তেহনেন সর্বদা । কৃতা্র দ্বিজরূপে চ ভক্তিস্তেনাস্ত ভক্ততা ॥ 

_-81৩/২৩-২৪ 

ইহার (মযুরধ্বজের ) যদি হরিসম্থন্ধে তত্বজ্ঞান থাকিত (অর্থাৎ ইনি ক্রাহ্ধণ নহেন, কিন্তু হরিস্ট 
_ এইবপ জ্ঞান যদি থাকিত ), তাহা হইলে দয়ার উদয় হঈত নাং সেঈ দয়ার অভাবে ঈনি দানবীরের 
স্তুভূক্তি বলিয়া পরিগণিত হতেন (দয়াবীব হইতেন না )। ইনি বৈধ বলিয়। সর্বদা শ্রীকৃষে রতি 
পোষণ কবেন। এ-স্কলে তিনি দ্বিজরূপ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহ্াাতেই তাহার 
তক্তৃতা জানা যায়। 

শ্রীপাঁদ রূপগোন্থামী তাহার ভক্তিরস।মৃতলিন্ধুর উল্ভিখ্বিত শ্লোকদ্বয়ে দানবীর ও দম়(বীরের 
পার্থকা দেখাইয়াছেন। শ্রীকুঞ্ণের তব জানিয়! (শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেও উাহ!কে গ্রীক 
বলিয়। জানিতে পারিয়ী) ধিনি শ্রীকৃষ্জের 'প্রীতির না কল্যাণাদির কাননায় দান কবেন, এমন কি 
উপস্থিত-ছুরাপার্থ পর্যান্ত ত্যাগ করেন, তিনি হইতেছেন দানবীর । পূর্বের্বাল্লিখিত[ ৭১৩৯খ ( ২ )- 
অনুচ্ছেদে ] বলি-মহারাঁজের উদাহরণে বটুবেশী ভগবান্‌ বামনদেবাকে প্রথমে বলিমহারাঁজ ভগবাঁন্‌ 
বলিয়া চিনিতে ন' পাঁরিলেগ€ পরে শুক্রাচার্ধা তাহ!কে তাহা জানাইয়! দিয়াছিলেন। ন্মৃত্তরাং বলি 
ছদ্ুবেশী ভগবানের তত্ব জানিয়াই তাহাকে সর্বস্ব দন করিয়াছিলেন। এজনু। ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধুতে 
তাহার দানকেও “তৎসম্প্রদানক” দান বলা হইয়।ছে। “ছ্কাতায় হরয়ে”-ইত্যাদি,গ্লপোকে “তৎসম্প্রদীনক” 
দানবীরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে ( 9২৩৯খ-অআচ্ছেদ ড্রষ্টবা )। এইরূপে জানা গেল_ ভগবানের 
তত্ব জাগিয়া যিনি দান করেন, তাহাকে বলে দানবীর । 

কিন্তু ভ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিতেছেন-_ ভগবান্‌ ছদ্মবেশে উপনীত হইলে তাহার তব- তিনি 
যে ভগবান তাহ1-- না জানিয়াও কৃপাদ্রচিত্ত হইয়া যিনি দান করেন, তিনি হইতেছেন দয়াবীর। 
এই দয়াবীর হইতেছেন উপস্থিত-ছুরাপার্থ তা!গী, শ্রীকৃষে প্রোটদাস্যভাববিশেষময় ভক্ত ; তিনি “বীর” 
জ্ীকৃষে তাহার মতুলনীয়া রীতি (৭২৪২ অনুচ্ছেদে বীর-পারিষদের লক্ষণ দ্রষ্টব্য )। শ্রীকৃফণে তাহার 
এমনই অতুলনীয়া গ্রীতি ষে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য আচ্ছাদনে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া সুতরাং আত্মপরিচয় 
গোপন করিয়া__থাঁকিলেও সেই ভক্তের প্রীতি তাহার দিকেই ধাবিত হয়_-মৃদাচ্ছাদিত চুম্বকের প্রতিও 
যেমন লৌহখণ্ড ধাবিত হয়, তদ্রুপ। তাহার এই প্রীতি প্রকটিত হয় দয়ারপে ; ছচ্সবেশী কৃষ্ণ যদি 
নিজের আন্ডি প্রকাশ করেন, তাহাহইলে সেই আন্তি দূর করার জন্ত ভক্তের চিত্বে দয়ার উত্লেক হয়; 
প্রীকৃঞ্চগীতিই এ-স্থলে দয়াবূপে অভিব্যক্ত হয়। দয়াবীর-রসও স্্ীকষ্গ্রীতিময় ; সৃতরাং এই দয়াঁও 
হইবে শীকৃষ্বিষয্ধী । অন্যবিষয়। হইলে ইহ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় দয়াবীর-রস হইত না| শ্রীকফের তত্ব 


€ ৩২২৮ ) 


বীরতক্কিরস ] রসতত্ব [ ৭২৪৫-অন্ধ 


জানিলে ভক্কের চিত্তে দয়।র উদ্রেক হতনা ; কেননা, দাম্তভাবময় ভক্তের ভগবানের প্রতি দয়ার 
উদ্রেক হইতে পারে না, স্তাহার নিকটে ভগবান্‌ অনুগ্রাহক, নিজে ভগবানের অন্ুগ্রান্থ, দয়াই”। 
ইচ্াই হইতেছে দানবীর হইতে দয়!বীরের পা্থক্য। 
এই পার্থকোর কথা ধীঙ্ারা অনুসন্ধন করেন না, দয়াবীরের বিশেষ লক্ষণের প্রতি ধাহ।দের 

দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, দানের সাদারণ লক্ষণই ধীহাদের চিন্তকে অধিকার করিয়া রাখে, তাহারা 
দয়।বীরকেও দানবীরের অন্তভুক্তি বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়।বীর ও ধর্ম্মবীর _ একট 
চতুকিবধ বীরের মধ্যে দয়ানীরের পুথক্‌ অস্তিষ্থ তাহারা স্বীকার করেন না বলিয়া উহাদের নিকটে পীর 
হইয়া পড়েন তিন রকাদেৰ _যুদ্ধবীর, দানবীর €& ধর্শীব। একথাই দয়াশীর-রসবর্ণনের উপসংহারে 
ভক্তিরসামৃহসিদ্ধু বলিয়া গিযাছেন। 

“অন্তর্ভাবং বদস্তোহস্য দানবীরে দয়াজ্মনঃ। 

বোপদেবাদয়ো ধীর। বীরনাচক্ষতে তরি! 15:৩1১৪। 
- বোপদেবাদি পণ্ডিতগণ এই দয়াবীবকে দানবীরেন আস্ত বলিয়া থ।কেন : সুতরাং তাহাদের মতে 
বীর হইতেছে তিন রঝনের ( চারি রকমের নে )1” 
ধন্মবীর ( ২৪৪-৪৫-অমু ) 


২৪৪। শন্ন্নীন্ 

কৃষকতে(ষণে ধশ্নে যঃ সদা পরিনিষ্িতঃ। 

প্রয়েণ ধীরশান্তস্ত্ ধশ্মবীরঃ মন উঠ্যতে ॥ ভ, র, সি, 8৩।২৪। 
_ঘিনি শাকের পরিতোষণরূপ ধর্মে সর্বদা তৎপর থ|কেন, স্াহ।কে ধশ্মবীর বল! হয়। কিন্তু 
প্র।য়শঃ ধীরশাস্ত 'ভক্ত ধর্শবীর হয়া থাকেন।” 


২শুঢে। ধর্সবীন্র-্রদদে উদ্দীপনাছি 
“উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছান্ত্-শ্রবণাদয়:। অভাব! নয়াস্তিকা-সহিষ্ুত্ব-যমাদয়:॥ 
মতিন্মৃতিগ্রভূতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। ধর্্বোংসাহরতি ধাঁরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহেচ্যতে ॥ 
ধর্শেকোভিনিবেশগ্ত ধর্মোৎসাহো মতঃ সতাম্‌ ॥ ভ, র, লি) ৪/৩।১৪। 
--এই ধর্মবীর-রসে সং-শাক্ত্-শ্রধণাদি হইতেছে উদ্দীপন। নীতি, অস্তিক্য, সৃহিফ্,ত| এবং যমাদি 
( ইন্দিয়-নিগ্রহাদি ) হইতেছে অনুভাব। মতি, স্মৃতি-প্রভৃতি হইতেছে ব্যভিচারী তাব। ধশ্মোৎসাহ- 
রতি হইতেছে স্থায়ী ভাব; কেবল ধণ্মবিষয়ে অভিনিবেশকেই ধর্োৎসাহ বলে!” 
উদাহরণ 
'“ভবদভিরতিহেতুন্‌ কুর্ববতা সপ্ততন্ত,ন্‌ পুরমভিপুরুহুতে নিভ্যমেবোপহুতে। 
দমুজদমন তস্থাঃ পা পু্েণ গণ্ডঃ স্বৃচিরমরচি শচ্যাঃ সব্যহস্তাঙ্কশায়ী ॥ ত, র, পি, 8৩২৫ 


[ ৩২২৯ ] 
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-_হে দন্ুজদমন কৃষ্ণ! তোমাতে রতি উৎপাদিত হইবে-__ইহা মনে করিয়া পাণ্ড.পুজ যুধিষ্ঠির যঙ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়া নিতাই ইন্দ্রকে স্বীয় পুরে আহ্বান করিতেন , তাহাতে তিনি স্থুদীর্ঘকালের জন্ত ইন্দ্রপন্বী শচীর 
গণ্ুদেশকে বামহস্তকপ শধ্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ যঞ্জভাগ গ্রহণ ইন্দ্রকে নিত্য 
যুধিষ্িরের গৃহে আসিতে হইত বলিয়া ইন্দ্রবিরহ-কাতরা শচীদেখী বামহস্তুতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া 
শোক করিতেন )।” 

প্রশ্ন হইতে পারে _যুধিষ্ঠির হইতেছেন মহাভিগবতোত্ম, প্রীকৃষে অত্যন্ত গ্বীতিমান্। তিনি 
ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যচ্গ।দির অনুষ্ঠান করিলেন কেন? আবার, ইন্দ্রের পুজা কৃষ্েকতোষণ ধর্মই 
বা কিরূপে হইতে পারে £ তাহা যদি না হয়, তাহ হইলে ধর্মবীরের উদাহরণে যুধিষিরের দৃষ্টাস্তই 
বা! কেন দেওয়। হইল ? 

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামূতসিন্ধু বলিয়াছেন, 

“যজ্ঞ: পূজাবিশেষে হস্ত ভূজাদ্ঙগানি বৈষ্ণব: | ধ্যাতেন্রা ছ্াশ্রয়তেন যদেঘাহুতিরপ্প্যতে ॥ 

 অয়ন্ত সাক্ষাত্সোব নিদেশ।ৎ কুরুতে মথান্‌। যুধিষ্ঠির হম্বধি£ প্রেম্ণাং নহা ভাগবতোত্তমঃ ॥-॥91৩১৫॥ 
_ যজ্ঞ হইতেছে পুজাবিশেষ। ইন্দ্রাদির আশ্রয়ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভুজাদি অঙ্গের ধান করিয়া বৈষ্ণবগণ 
সেই যঞ্জে গ্রীকৃের ভূজাদি অস্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পাও,নন্দন যুধিষ্টির 
হইতেছেন প্রেমের সমুদ্র এবং মহাতা গবতোত্তম : শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিদেশেই তিনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন।” 

তাৎপর্য হইতেছে এই | ভগবানের ভূজ।দি অঙ্গ হইতেছে ইন্দ্রীদি-লে।কপালগণের আশ্রয়; 
তাহারা হইতেছেন ভগবানের ভুজ্জাদি অঙ্গের বিভূতি, তাহার! স্বতন্ত্র দেবত। নহেন। যে-সমস্ত বৈষ্ণব 
ইন্্রাদি-দেবতার পূজারূপ যড্র করেন, তাহার! স্বতন্ত্র দেবভাবুদ্ধিতে ঈন্ত্রাদির পৃজ। করেন না, ভগবানের 
বিভৃতিজ্ঞানেই পৃজ| করেন। ধ্যানকালে তীহারাইন্দ্রাির ধ্যান করেন ন!, ইন্দ্রাদি দেবতা শ্রীকফের 
যে-সকল অঙ্গের বিভূতি, সেই সকল অঙ্গের ধ্যান করিয়াই সেই সকল অঙ্গে আহুতি দিয়! থাকেন। 
প্রেমিক মহাভাগবতগণ কিন্তু এ ভাবেও ইন্দ্রাদির পুজা করেন না; তাহার] কেবল শ্রীকৃষেরই পূজা 
করিয়া থাকেন। কেনন!, বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেনন শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পাদি সমস্ত 
ভূ হয়, তদ্রপ শ্রকৃণের পৃূজাতেই সমস্তের পূজা হইয়া যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতেছেন প্রেমের 
সমুদ্র, মহাভাগবতোত্তম ; তাহার পক্ষে ইল্্রাদি-দেবতগণের পুজা সম্ভব নহে; তথাপি যে তিনি 
ইন্দ্রাদি দেবতার পুজা করিয়াছেন, তাহা কেবল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, লৌক-সংগ্রহার্থেই 
প্রীকঞ্চের এতাদৃশ আদেশ বলিয়া! মনে হয়। যুধিষ্টির শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ পালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন। 

যাহ। হউক, উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন--ধ্বনিকাঁদি কতিপয় পণ্ডিত ধর্ম্মবীর 
স্বীকার করেন না, তাহার! কেধল দানবীর, যুদ্ধবীর এবং দয়াবীর-এই তিন রকম বীরের কথাই স্পষ্ট 
রূপে বর্ণন করিয়াছেন। 


দানাদিত্রিবিধ, বীরং বর্ণযন্ুঃ পরিস্ষ,উম্‌। ধন্মবীরং ন মন্তাস্তে কতিচিদ্ধনিকা দয়ঃ (81৩২৫। 
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সপ্তদশ অধায় 
করুণ ভক্তিরস- গৌণ (8) 


২৪১। কবুুপন্ক্তিল্রস 

“আত্মোচিতবিভাবাছো নাঁতা পুষ্টিং সত; হৃদি । 

ভবেচ্ছোকরতি উ্তিরসো হি করণাভিধ:॥ ভ, ব, দি, ৭১১। 
--সংসকলেব হদ্রয়ে শোকরতি যদি আা্রেচিন্ত বিভাব।দিদ্বারা পুষ্টি লাঁভ করে, তাহা হইলে তাহাকে 
করুণ ভক্তিরল বলা তয়?” 


২৭৭। কলুণ-ভক্তিল্লেল্স আতলহ্জনাদি 

“ভাবুযচ্ছিন্নমহানন্দোইপোষ প্রেমবিশেষতঃ।  অনিষ্টাপ্ডে; পদভয়া বে) কৃষ্ষোহস্ত চ প্রিয়? ॥ 

তথ।নবাপ্রস্তদতক্তিসৌখাশ্চ স্বপ্রিযো জনঃ। উত্যন্ত বিষয়াতেন জেয়। আলম্বলাস্্িধা ॥ 

তত্বদূবেদী চ তদভক্ত আশ্রয়েন চ ব্রিপা। সোইপোচিতোন নিদ্দেযঃ প্রায়ঃ শাস্তাদিবজিতঃ ॥ 

তৎকর্ধ গুণরূপা দ্যা! ভবন্থান্দীপনা ইহ। অন্ভভাবা মুখে শোযে। বিলাপ: সস্তা ত্রতা। ॥ 

শ্বাসক্রোশনভূপাত-ঘাতোরস্তাডনাদয়ঃ|  আত্রাষ্টো সংন্বিকা জাডনির্বেদগ্রানিদীনতাঃ ॥ 

চিন্তু।বিষাদ-উংনুকা-চাপলোন্মাদমূৃত্যবঃ। . আলস্যাপনশ্থৃতিবাধিমোহাগ্া! বাভিচারিণঃ ॥ 

হৃদি শোকতয়াংশেন গতা। পবিণতিং রতিঃ! উক্কা শোকরভিঃ সৈন স্থায়ী ভাব ইচোঁচাতে ॥ 

_ ভর. সি, 291১-৭ ॥ 
--ককুণতক্তিরসের বিষয়ালন্ধন তিন রকম-_-যথ, (১) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন-মহানন্দ-স্বূপ 
হলেও, স্বৃতরা: তাহাছে অনিষ্ট-সন্ত।বনা না থাকিলেও, প্রেমবিশেববশতঃ অনিষ্ট-প্রীপ্তির আম্পদত- 
রূপে বেছ্ভ হয়! করুণরসের বিষয় হয়া থাকেন; (১) তদ্রুপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন করুণরসের বিষয় 
হয়েন; এবং (৩) ভগবদ্ভক্তের পিতৃপুল্রাদিবন্ধুবর্গ বৈফবতাদির অভাবে ভগবদ্ভক্তি খ-রহিত 
হইলেও করুণরসের বিষয় হষ্টয়া৷ থাকেন । আর, উল্লিখিত কঞ্চাদি ত্রিবিধ বিষষালম্বনের অনুভবকর্ত। 
ত্রিবিপ তক্তজন হটতেছেন হাশ্রয়ালম্থন। এই ত্রিবিধ আয়্রালম্থন ভক্ত ওচিত্যবশত্রঃ প্রায়শঃ শান্তাদি- 
বজিত হয়েন (অর্থাৎ শাস্তভাক্ত বা অধিকৃত শরণাভক্তে প্রায়শ: করুণরমের উদয় হয় না)। ককথ- 
রসের উদ্দীপন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, গুণ ও রূপাদি। হার মুখশোব, বিলাপ, অস্তগাত্রতা 
( অঙ্গথলন ) স্বাদ, ক্রোশন ( চীংকার ), ভূমিতে পতন, হস্তদধারা ভূমিতে আঘাত এবং হস্তদ্বার! বক্ষ; 
তাড়নাদি হইতেছে অনুভব । এই রসে অশ্রুকম্পাদি আষ্ট সান্বিকভাবও প্রকটিতহয়। আর, জাডা 
[ ৩২৩১ ] 
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নির্ধেদ, গ্লানি, দৈগ্ত, চিন্তা, বিষাদ, ওংসকা, চাপল, উন্মাদ, মৃত্যু, আলম্, অপন্মতি, ব্যাধি, ও মোহ- 
প্রভৃতি হইতেছে এই রসের ব্যভিচারী ভাব । আর, হাদগ়মধ্যে রতি যখন শৌকতা-অংশ প্রাণ্ড হয় 
( অর্থ।ৎ অনিষ্ট-প্রাণ্ডির প্রতীতিরূপে পরিণত হয়), তখন তাহাকে শোকরতি বলে ; এই শোকরতিই 
হইতেছে করুণরসের স্থায়ী ভাব ।” 
২৪৮1 উদাহুল্পঞ 
এক্ষণে পূর্বে্বাল্লিখিত ত্রিবিধ আলম্বনাম্রক করুণরসের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । 
ক। কৃঝগলম্বনাত্ক 
“ভং নাগভোগপরিবী তমদৃষ্টচেষ্টমালোকা তৎপ্রিয়সখাত পশুপ। ভূশাত্তাঃ। 
কৃষ্ণেছপিতা ত্বশুহ্ধদর্থকলত্রকামা দু'খ।ভিশো কভরমূঢ়ধিয়ে। নিপেতুঃ ॥ শ্রীভা, ১০১৬১দ। 
-( কালিয়নাগকর্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপদিগের ফে অবস্থা হইয়াছিল, তাহ! 
বর্ণন করিয়া প্রশুকদেব গোন্বীমী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছন ) শ্রীকৃষ্ণ সর্পশগীরের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন ; তাহার কোন€ চেষ্টাও দৃষ্ট হইতেছিলনা । তাহাকে এভদবস্থ দেখিয়া 
তাহার প্রিয়সখাগণ এবং আন্থা গেপগণ অত্যাস্তরূপে আর্থ হইয়া এবং দুঃখ, অতি শোক এবং ভয়ে 
হতবুদ্ধি হয়া ভূতালে পতিত হঈটলেন। (শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অবস্থা দেখিয়া গোপদিগের এইরূপ অবস্থা 
হওয়। বিচিত্র নহে ; কেননা ) হারা আপনাদের আত্মা, সুহ্ধং, অর্থ, কলগ্র এবং কাম_ সমস্তই 
প্রীকৃষে অর্পণ করিয়াছেন ।” 
এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাহাতে প্রীতিমান্‌ কুষ্ণলখা! এবং গোপগণ আশ্রয়ালম্বন। 
খ। কৃক্ঃপ্রিয়জনালগ্বনাত্মক 
“কৃষ্ণপ্রিয়াণামাকর্ষে শঙখচুড়েন নিম্মিতে | 
নীলাম্বরন্য বক্তেন্দুর্মুলিমানং মুন্থদধে ॥ ত, র, সি, 8181৬ ॥ 
_শঙচুড় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে নীলান্বর বলদেবের বদনচন্দ্র যুহু্ভ: 
নীলিম৷ ধারণ করিয়াছিল।” 
এসস্থলে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ বিষয়ালম্বন এবং বলদেব আশ্রয়ালম্বন । 
গ1 স্মপ্রিয়জম।লম্থ নাক 
'বিরাজন্তে যন্থ ব্রজশিশুকুলস্তেফবিকল-্বয়স্ুচড়া গ্রৈলু'লিতশিখরা: পাদনখরাঃ। 
্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্ববিবশঃ স দেবধিমুকক্তীনপি মুন্গণ|ন, শোচতি ভূখম্‌॥ 
_ভ, র, সি, 8181৭-ধৃত হংসদূত-ঝাকাম্‌॥ 
__(ত্র্জগোপীগণ দূতরূপী হংস্কে বলিয়াছেন, হে হংস! ) ব্রজশিশুদিগের অপহরণ-জনিত অপরাধের 
ভয়ে ব্যাকুলচিতত ব্রহ্মার চড়াগ্রদ্ধারা ধাঙ্কার পদনখরের অগ্রভাগ মন্দিত হইয়াছিল এবং ক্ষণকালের 
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জন্ত যে পদনখরসমূহের দর্শন লাভ করিয়। দেবধি নারদ পরমানন্দের প্রাকট্যে বিবশতা! প্রাপ্ত হইয়া 
সংসার-নিমুক্ত মুনিগণের জঙ্ক অত্যধিকরূপে শোক করিয়।ছিলেন।” 

শীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী টাকায় লিখিয়াছেন--এ-স্থলে “যুক্ত মুনিগণ” হইতেছেন 
সাধৃজযুক্তিপ্রাপ্তড মুনিগণ। তাহারা ভক্তিম্থখ-বিবজিত; তথাপি মুনি বলিয়া নারদের স্বজাতীয়- 
প্রিয়জন। ভক্তিমুখ-বজিত- ন্ৃতরাং শ্ীকচের চরণদর্শনজনিত পরমানন্ৰ হইতে বঞ্চিত-__বলিয়া, 
নারদের চিন্তে তাহাদের জন্য শোকর্তির উদয় হইয়াছে । এস্ছলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ হইঈাতেছেন 
করুণরদের আশ্রয় এবং মুক্তমুনিগণ তাহার বিষয়) 

'গ্রীতিসন্দর্ভে জ্রীপাদ জীবগোম্বামীও লিখিয়াছেন--“গ্ীভিমতো। জনমত চ যদ্যনোইপি 
তংকুপাহীনো জন শোচনীয়ো ভবতি, তদ! তত্রাপি তন্ময় এন করুণঃ সা।হ॥১৭৩।”--যদি ভগবংকপাহীন 
অন্য কোনও বাক্তি ভগবানে শ্রীতিমান্‌ ভক্তের শোচনীয় হয়, তাহা হইলে সে-স্থলেও সে গ্রীতিমান্‌ 
তান্তে ভগবতপ্লীতিময় করুণরসের উদয় হয়|” 

উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহলাদের উক্তি উদ্ধত হইয়াছে । 

“ন তে বিদুঃ ক্বর্থগতিং ঠি বিষুং দুরাশয়া যে বহিরর৫থমানিন | 

অন্ধ। যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেইপীশতন্ত্রা মুরুদপ্পি বদ্ধাঃ ॥ শ্রীভা, ৭161৩১ ॥ 
_( শীপ্রচ্নাদ গুরুপুক্রকে বলিয়াছিলেন) যাহার! বিষয়ুসুখাকেই পুকবার্থ মনে করে, সেই ছুরাশয় 
ব্যক্রিগণ--যে ভগন।ন্‌ তাহাতে পুরুষাথবুদ্ধিসম্পন্ন বাক্তিগণের একমাত্র গতি, সেই-_-ভগবান্কে 
জানিতে পারেনা । ভাহার! অন্ধকর্তুক নীয়নান অন্গের মত ব্রাক্মণাদি অভিমানগ্রস্ত হইয়া! কন্মপ।শে 
বদ্ধ হয় । প্রভূপাদ শ্রীল প্রাণগেপালগোস্বমিমহোদয়-সম্পাদিত গ্রন্থের অন্বাদ ॥” 

এ-স্থলে ভগবদভক্তিহীন লোৌকগণ হইতেছেন প্রহলাদের শোচনীয় । প্রহলাদ হইতেছেন 
করুণরসেব আশ্রয়ালঙ্গন এবং ভগবদ্ভক্তিহীন লোকগণ তাহার বিষ্য়ালম্বন। 

ভক্তিরসামৃতপিন্ধৃতে নিযলিখিত উদাহরণটাও উদ্ধত হইয়াছে । 

“মাতর্মাদ্রি গতা কৃতস্ত মধুন! হা কাসি পাণ্ডে পিতঃ 
সান্দ্রানন্দনধব্ধিরেষ যুবয়োনভূদ্দৃশীং গোচিরঃ । 
ইত্াচ্চৈর্নকুলান্নজে। বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদীকুলো 
গোবিন্দসা পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দ/মকাস্থিচ্ছট।ম্‌ ॥ ত, র, লিঃ 9131৭ 
-_ন্কলান্বজ সহদেব গোবিন্দের চরণারবিন্দের অত্াজ্জল কাস্তিচ্ছটা দর্শন করিয়া পরমীনন্দে আঁকুল- 
চিত্ত হইয়া বলিয়।ছিলেন_-"হে মাতঃ মান্রি! তুমি এখন কোথায় গেলে? হে পিতঃপাণ্ডো ! তুমি 
এখন কোথায় আছ? এই নিবিড আনন্দ-নুধাসমুদ্র তোমাদের নয়নগোচর হইলনা”_ এইরূপ বলিয়া 
সৃহদেব উচ্চন্বরে বিলাপ করিতে ল।গিলেন।” 
পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়! স্হদেবের 
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শোক । এস্থলে শ্রীকঞ্চতক্ত সহদেব হইঙেছেন করুণরূসর আশ্রয়লম্বন এবং সাহার পিতাঁ-মাত। 
বিষয়ালগ্ছন । 


২৪৯, শ্োিলতিন্স বৈশিষ্ট্য 

“রতিং বিনাপি ঘটত হাস।দেরুদ্গমঃ রুচিৎ। 

কদ!চিদপি শোকসা নাস্য সম্ভাবনা ভবেৎ | ভ, র, সি ৪181০ 
_রতিনাতিরোপেও কে।নও কোনও স্থলে হাসাদির উদয় হয়ঃ কিন্ত রিবাতীত কখন € শেক 
সম্ভাবনা থকে না? 

“হয়! আুশিয়। চ শে।কে! ভুয়ান্‌ কুশশ্চ সঃ। 

বত] সহ্াপিনা হাবাৎ ক।পোতম্য নিশিষ্টতা | ভ, র, সি, না, 
_-রতির আরধিকো একের আপিকা এবং রুতির হতে শোকের অগ্হ জান্মুে। এঠিহ মভিত 
আবিনাভাবলন্বপ্ধ নলিয়! ( অথং রভিপাতিরেকে শোকের উদয় হয় ন| পলিয়া) শেকরঠির কি এক 
অডঙ বিশিষ্টত। (রুতিব।তিকপোকেও হাসাদির উদয় হইতে পণ কিন্তু রতিব্যতীহ শোক সম্ভবপর 
হয়না। ইহা হঠভাছ হাস।দি ভপেক্গ। শোকের দৈশিষ্ট্য )7 


২০০। শ্পোক্ক্রতিতে ভীরুম্ল ভীন্শ্যাদিলিজক্টে অড্ভান্ে হেতু 
পরক্র্ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ হই তেচছন মঙ্গলন্বরূপ, পরনানন্দস্বূপ এবং ষড়েস্বধাপরিপুর্ণ , 

স্ুতর।ং কোন্ওরূপ গমদ্বল বা অনিষ্ট তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা জ্রীকুমের এই তব 
অবগত আছেন, শীকৃষ্ঞসম্বন্ধে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা ৪ তাহাদের মনে জাগিতে পারে না। এইট 
অবস্থায় আীকৃফ কিৰপে শোকরতির পিষ্য় হইত পারেন? আীকুফের আন আশঙ্কা হতেই ভক্ত" 
চিত্তের রতি শোকরতিতে পধিণত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ষে ভক্তের চিত্তে শোকরতির উদয় হয়, 
আকুষফের এশ্বধা।দির জ্ঞান তাহার নাই; নিষ্ক শ্াকৃষ্ণতত্-সঙ্থন্ধে তীহার এই আজ্ঞানেগ হেতু কি? 
মায়াকবলিত সংপাপী জব এবিদ্যার প্রভাবেই শ্রাকৃষের তই জানিতে পারে নাং তাই ভাদৃশ জীব 
আীকুক্ণকে নাণুষমাত্র ঘনে করে। “অবজানগ্তি নাং খুঢা মানুবং তন্তমাত্রিতম্।”ইভা।দি গীভাব।ক্াই 
তাহা প্রমণ। শোকরভির আশ্রয় ভক্ত কি অধিদ)র গভাবেই আীকৃঞ্জের তত্ব জানিতে পারেন না? 
এইরূপ প্রশ্ের গ।শঙ্কা করিয়।ই ভক্তিরসামুতসিন্ধু বলিয়াছেন, 

“কফৈশ্বধ্যাদ।(বিজ্ঞ।ানং কৃতং নৈষামনিদায়া]। 

কিন্তু প্রেমে ব্তর-রমবিশেষেণৈব তৎকৃতম্‌ ॥ ১190। 
ইহাদের (শোকণতিব চা শ্বর কৃঞ্ধচভকিগের ) কাঝের এশ্বর্যাপিবিষয়ে ষে অজ্জান, তাহ! অবিদা- 
কৃত নে (কেননা, তাদূশ সিদ্ধ ভক্তগণ হঈতেছেন মায়াতীত, তাহাদের উপরে অবিদ্যার অধিকার 
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নাই); কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষের ( শ্রীকৃষ্-মীধুধ্যের অনুভবের ) দ্বারাই এই অজ্ঞান 
সংঘটিত হয়।” 

টাকায় আীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_“ভগবানের ভগবান্তা ষড়বিধ] ( জ্ঞান, শক্তি, বল, 
এশ্বধা, বীধা ও তেজ: এই ছয় রকম) হইলেও সানান্ততঃ ই£ ছিব্ধপরম-এশ্বধারূপা এবং 
পরন-নাধুধাকপ|) পরম্-এশ্বরধারূপ। ভগবত্ত। হইতেছে প্রভাবের দ্বারা বশীকতুত্, যাহার অন্ুতবে ভয়- 
সম্্রমাদি জন্ম। আর পরম-মাধুধ্যরূপা তগবন্ত! হইতেছে রূপ-গুণ-লীলার রে।চকন্ব, যাহার অনুভবে 
ভগবানে প্রেম জন্মে। কিন্তু কেবল স্বরূপ হইতেছে ক্সানন্দমাত্র-সম্পর্ক! নাধুগোর অনুতব কিন্তু সেই 
তবে (এশ্বমের এবং স্বরূপেব) শন্তভবকেও আবৃত করিয়! রাখে । শ্রাদেবকীদেবীতেই তাহার প্রম। 
প।হঘা যায়। কংস-কাপ।গারে অ[পিভূতি শীকৃষের স্তব করিতে করিতে দেবকীদেখী ব্লিয়াছিলেন__ 
জন্ম তে ময়্যাসৌ পাপে। মা বিদ্যান্সধৃঙ্থদন। সমুদ্ধিজে ভবছ্ধোতো; কংসাদহমপীরন্ীঃ॥ শ্রীভা, ১০। 
৩২৯॥--হে মধন্থদন! আমাতে যে তোনার জন্ম হইয়াছে, এই পাপ কংস যেন হাহ। জ।নিতে 
নাপাচর। তোনারজন্ত কংসহইতে আমার উদ্বেগ জ্সিতেছে, আমি অনীরবুদ্ধি হইয়া পড়িয়ছি।? 
দেবকীদেবার এই বাক্য হইতে বুঝা যায়_ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুজবুদ্ধিতে দেবকীদেকী কংস হইতে কুষ্জের 
বিপদ আাশক্ক। কধিয়। উদ্বেগে ব্যাকুল হইর? পড়িয়াছেন। তখন যদি শ্রীকৃষের স্বরূপের এবং ধশ্বধোর 
জ্ঞান ভাঠার থাকিত, তাহ তলে কস হইতে কুের বিপদাশঙ্কায় তিনি উদ্ধিগ্র। হইতেন ন। | সুতরাং 
পু্রবুদ্ধিভে বাংসশ্যের উদয়ে তাহার শ্রীকৃষ্ণ মাধুয্যের অন্তভব হইয়াছিল এবং এহ মাধুধা।নুভবই 
আকুষেে। স্বরীপের এবং এশ্বধোর জ্ঞন্কে আবৃত করিয়। রাখিয়।ডে। এই মাধুম্যানু ভব হইতেছে 
মাধুগাভাবনাজ্ক*ম।পনে(ৎপন্ন-প্রেমবিশেষলব-রস্পধা।য় আম্বাদবিশেষ | তজ্জগ্ত সেই মাধুষ্যানুভবের 
ছর। ঘে এশ্বধা।দির অনুভব্রে আবরণ, ত।ভা। হইডেছে সব্বোভ্তম.বিদানয়ঈ, অধিদ্যাম্য় নহে। 
ব্রঙ্গা্কান হইতে & অব্ব।চীন। অবিদার অবক।ণ সে-স্থলে কোথায়) আীকৃষেরর স্বরূপের এবং খশ্বধোর 
অনুভব করিয়া দেবকীদেবী তাহার স্তব আরস্ত করিয়াছিলেন; কিন্ত বাংসলোর উদয়ে মাধুধোর 
অনুভবে তীহ।র সে অনুভব আবৃত হইয়া পড়ির়াছিল। বলদেবও শ্রীকাঞ্চের প্রভ।ববিৎ ছিলেন। 
কিন্ত তিনি যখন শুনিলেন রুক্সিণীহরণের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ এক[কী কুণ্ডিন-নগরে গিয়াছেন, তখন বিরুদ্ধ 
পক্ষের শক্তিলামর্ের কথা মনে পড়াতে তিনি ত্রাতৃন্েহ-পরিপ্ল,ত হইয়া রথ-গজাদি লইয়। সেস্থানে 
উপনীত হইয়াছিলেন ( শ্রীভ।, ১০.৫৩]১০ )। তীহার ভ্রাতৃনেহ অীকৃষ্ণ-প্রভীব-ভনকে আবরুভ করিয়! 
দিরাছিল। বুধিষিরও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্ধযাদি জানিতেন। তথ।পি শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর্ব হইতে 
দ্বারকীয় ম।দিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্েহাতিশর়বণতঃ মধুছ্যী ইমকুষেরও শক্রু হইতে ভয় 
আশঙ্কা করিয়া মহ।রাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য তাহার সঙ্গে চত্ুরঙ্গিনী সেন। দিয়াছিলেন 
(শ্রীভা, ১১০৩২ )॥ শ্রাকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের স্সেহ তাহার কৃষ্ণন্বরূপৈশ্বধ্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া 
রাখিয়াছিল ।” 
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এই আলোচনা হইতে জানা গেল--শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন 
রূপ যে রসবিশেষের ( প্রেমোত্তর-রসবিশেষের ) উদয় হয়, তাহাই শ্রীক্চের এশ্ব্ধযাদি-বিষয়ে অজ্ঞান 
জন্মাইয়া থাকে ; এষ্ট অজ্ঞান অবিদ্যাকৃত নহে । 


২৫১। ন্কলপতপনচনগু ্সথস্মহা 

প্রশ্ন হইতে পারে-রন হইতেছে সুখপ্রাটুর্ধাময় বন্বিশেষ। করুণরসও যখন রস, তখন 
ভাহাও হইবে সুখ প্রাচুধাময়। কিন্তু দুঃখায্মিকা শোকরতি হইতে উদ্ভৃত করুণরস কিরূপে সুখপ্রীচুধ্যময় 
হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধ, বলিয়াছেন, 

“অতঃ প্রাহুভ বিন্‌ শোকে! লন্গোগুদ্ভটভাং মুহঃ। 

দুরহামেব তন্ুতে গতিংসৌখ্যস্ত কামপি ॥ 8191৮॥ 
-_অতএব ( পুর্বব-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণবখতঃ) শোকরতি প্রাছুভূতি হইয়া মুন্থমু উদ্ভটত। প্র।প্ 
হইয়াও স্থখের কোনও এক অনির্ববচনীয়। ছুরূহ। (আগন্তক ছুঃখ।তুভবের দ্বার। আবৃত ) গতিকে 
বিস্তার করিয়া থাকে ।” 

পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত “কৃষেশ্বর্ধা দ্যবিজ্ঞানং-ইত্যাদি গ্লোকের টীকায় দেবকীদেবী, 
বলদেব এবং যুধিষ্ঠিরের উদ।হরণ উদ্ধত করিয়া তাহার পরে আলোচ্য “অত্ঃ প্র।ছুভবিন্”-ইতাদি শ্লোক- 
প্রসঙ্গে শীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়ছেন -- 

“্যস্মীদেবমতজ্তদ।নীমপি প্রেমা নন্দময়-কৃষণীনন্দস্ফুরণ!ৎ, তছুপলক্ষিত।ং তাদৃশ-প্রেমস্ভাবেন 
কথপ্চিৎ সম্ভ।বনেন বা প্রত্যাশানুগমাৎ পরধ্যবস।নেহপি তৎসুখসোবাভুদয়াদসে। সৌখাস্য গতিমেব 
তন্থুতে । কিন্তু দুবগাম্‌ আগন্তক-দুঃখানুভবেনাবৃত1ম্‌ সতএব কীমপি অনির্ববচনীয়ামিত্যথঃ। তস্ম।দক্ঠোব 
করুণেহপি স্ুখময়হমিতিভাবঃ।” 

টাকার তাৎপর্ধয। বলদেব-খুধিষ্ঠিরাদির উদ্াহরণে দেখা গিয়াছে - প্রেমোত্তর-রসবিশেষের 
দ্বারাই স্্রীকৃষের এশ্বর্য্যাদি-সগ্ধন্ধে মঙ্ঞান জন্মে এবং তাহ।রই ফলে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাদির আশঙ্কা ও 
জন্মে; এই্টরূপ আঁশঙ্কা জন্মিলেই বলদেব-যুধিষ্ঠিরাদির কৃষ্ণুরতি শোকরতিতে পরিণত হয়। এই 
অবস্থায় তহা?দের কৃষ্ণরতি দুঃখ।ন্ুভবের দ্বারা আবৃত হয়; এই দুঃখের আশঙ্কা এবং ছুঃখান্ুভব কিন্তু 
আগন্তক, কৃষ্ণর্তির আচ্ছাদক বাহিরের আবরণ। কিন্তু তদবস্থাতেও, রতি দুঃখানুভবদ্বারা আবৃত 
হলেও, কৃষ্ণরতি বিলুপ্ু হয় না; বিলুপ্ত হয় ন| বলিয়া তখনও বলদেবাদি ভক্তের চিত্তে 
প্রেমনন্দম্য কুষ্ণানন্দের (হলাদিনীশক্তির বৃত্তি বল্লিয়। রতিরূপ প্রেমও আনন্দস্ববপ এবং সেই 
রতির প্রভাবে অনুভূত শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ। এই উভয় আনন্দের) স্ফুরণ হয়। যেভাগে 
অগ্নি থাকে, তাহা! অপর কোনও বস্তুদ্ধারা আৰৃত হইলেও যেমন অগ্নির উত্তাপ ভাণ্ডে সধারিত হয়, 
তন্রপ! আবার, তাদৃশ প্রেমের স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের আঁশঙ্কাও পুনঃপুনঃ জাগিতে থাকে এবং 


| ৩২৩৬ ] 
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ক্রমশঃ সেই আশঙ্কা উৎকট হ্টয়ও উঠে; আবার, নিজেদের চেষ্ট।দিদ্বারা আশঙ্িত অনিষ্ট দূরীভূত 
হইতে পারে _এইরপ প্রত্যাশাও জাগে । ইহার ফলে উদ্ভটতাপ্রাপ্ত শোকও কি এক অনিষ্চচনীয় 
সখের গতি বিস্তারিত করিয়। থাকে । একদিকে প্রেমানন্দনয় কৃফ্ণানন্দের অনুভব, অপর দিকে 
অনিষ্টের আশঙ্কাজনিত দুঃখের আনুভব। আগন্তক ছুঃখান্ভব যেন প্রেম।নন্দময় কৃষ্ণীনন্দের অনুভবকে 

₹কর্ষময় করিয়া তোলে। অস্নের সংযোগে শর্করার ম।ধুনা যেমন চমৎকারিত্বনয় হউয়া উঠে, ভজপ। 
এইরূপে দেখাগেল-_শে।করতি হইতে যে করুণরসের উপয় হয়, তাহাও সুখময়ই---স্থৃতরং তাহা৪ 
সুখপ্রাচুযাম্য় রসই | 


[ ৩২৩৭ ] 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
রৌদ্রতক্ডিরম--শৌগ (৫) 


২৫২। ল্ত্রন্ডক্তিবিস 
নীত। ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভীবাদগিজে।চিতৈঃ। 
হৃদি হক্তজনসা!সৌ রৌদ্রভক্তিরাসো। ভবেৎ ॥ ভ, র, মি, 9৫1১0 
- ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাৰ।দিছরা ভক্তচিত্তে পৃষ্ি প্রাণ্ড হইলে রৌদ্ররসে পরিণত হয়।” 


২৫৩। ক্রীৌদ্রকসে ব্রিভলাদি 
“কুষ্টো হিতোইহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয়স্ত্রিধা। 
কুষে সখী-জরভা ্যাঃ ক্র(ধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ। 
তন্তু: সর্ব্ববিধা এব হিতে চৈবাহিতে তথা ॥ ভ, র, মি, ৩1৫১। 
_ ক্রোধের বিষয়ালন্বন তিন্‌ প্রকার-_কুষ্ণ, ভিত এবং অহিত। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালঞ্থন হইলে সখী ও 
জরতী গ্রড়তি ক্রোধের মাশ্রয় হইয়। থাকেন। মাবার, হিত এবং আভিত যদি ক্রোধের বিষয় হয়, 
তাহা হইলে স্র্বববিধ তক্রুই ক্রোধের আাশ্রয়ালম্বন হইয়! থাকেন।” 
শ্রীতিসন্দ্র্ভ বলেন (১৬৭-অন্তু )১_ভগবৎ-গ্রীতিময় রৌধ্ুরসে বিষয়ালম্বন হইতেছেন শীকৃষ্ঞং 
আশ্রয়ালম্বন হঈতেছেন শ্রীকঞ্চ প্রিয়জন (শ্রীকৃষ্ণভক্ত )। ক্রোধের বিষয় যদি গ্রীকুফের হিত, বা শ্ীকৃষের 
অহিত, অথবা ভক্তের নিজের অহিতও হয়, তাহা হইলেও হাস্যরস ও যুদ্ধবীর-রসের ম্যায় দেই প্রীতির 
বিষয়রূপে ঞকুষ্ই হয়েন মূল বিষয়ালম্বন। আন্টের] কেবল ক্রোধাংশে বহিরগ্র-আলম্বনমাত্র। 
রৌদ্ররসে বি্ষয়।ল্ঘন পাচ রকম--( ১) প্রমাদাদিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অতান্ত অহিত 
হইলে সখীর ক্রোধের বিষয় হয়েন শ্রীকৃষ্ণচ। (২) প্রমাদাদিবশতঃ বধূপ্রভূতির সহিত কৃষ্ণসঙ্গম 
অবগত হইলে বৃদ্ধীদির যে ক্রোধ জন্মে, সেই ক্রোধের ব্ষিয়ও শ্রীকৃষ্ই । (৩) কৃষ্ের হিত অর্থ।ং 
হিতকারী জন যদি গ্রম।দবশতঃ শ্রকুষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণে অসত্তর্ক হয়েন, তাহ! হইলে যে প্রেধের উদয় 
হয়, তাহার বিষয় হয়েন সেই হিতকারী জন। (9) শ্রীকৃষ্ণের অহিতের-_-অহিতকারী দৈত্যাদির-_ 
আচরণে যে ক্রোধ জন্মে, তাহার বিষয় হয় সে অহিত-__ অহিতকারী এবং (৫) যিনি ভক্তের নিজের 
অহিত--অহিভকারী, অর্থাৎ তক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্থন্ধের বিদ্ুকারী__াহর আচরণে যে 
ক্রোধের উদয় হয়, সেই ক্রোধের বিষয় হয়েন্‌ সেই অহিতকারী (স্বাহিত )। 
( রৌদ্ররসের বিষয়সন্বস্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যাহা বলিয়াছেন, প্রীতিসন্দর্ভে তাহ।র্ট বিবৃতি 
মাত্র দেওয়া হইয়াছে )। 


[ ৩২৩৮ ] 


রৌন্রতক্কিরস ] রসতত্ব [ %২৫৩-অন্ু 


উদ্দীপনাদি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু (81৫1৭-৮ আনু ) বলেন £_- 

বৌদ্ররসে সোল্লুস্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ, অনাদর, কৃষ্ণের হিত ও অহিত বাক্তিগণ 
হইতেছে উদ্দীপন। হস্তসর্দিন, দস্তঘট্রন ( দস্তের ঘর্ষণজনিত শব্দ ), রক্তনেত্রতা। ওষ্-দংশন, জকুটা, 
ভূজান্ষ'লন, ভাড়ন,তৃষুীকতা, নতবদন, নিশ্বাস, বক্রৃষ্টি, ভর্খলন, শিরশ্চালন, নেত্রাস্তে পাটলবণ্, 
জাভেদ এবং অধর-কম্পনাদি হইতেছে অনুভ্ভাৰ। রৌদ্ররসে স্তস্তাদি সনস্ত সাস্তিকভাবই প্রকটিত হয়। 
আর, আবেগ,জডতা, গর্ব, নির্ধেদ, মোহ, চাপল, অসুয়া, উগ্রতা, অনধ এবং শ্রম।দি হইতেছে 
পৌদ্ররসে ব্যভিচারী ভাব । 

রৌদ্ররসে ক্রোধরতি হইতেছে স্থায়ী ভান। ক্রোধ তিন রকমের-কোপ, মন্ত্রা ও বোষ। 
তন্মধ্যে কো হইতো, শক্রগ (শুর প্রতি যে ক্ষোধ, তাহাকে কোপ বলে), বন্ধুবর্গে মনু; এই 
মগ্তা গাধার পূজা, সন ও নুন বঙ্গুভেদে ঠিন প্রকীর। আর, প্রিয় বাক্তির প্রতি জীলে।কদিগের যে 
ক্রোধ, তাঁহ।কে বলে রোষ, কিন্ এট রোধ কখনও কখনও বাঁভিচ।গী« হইয়া থাকে । টীকায় পাদ 
জীবগো স্বামী বলির।ছেন-_“ঙ।ছারসে রোষ ব্যভিচারিতা প্রাধুহয়। জবত্ীদের কে।প এবং সখীদের 
মন্থুপ শ্থার কাস্তাদের রোব স্থায়িহা প্রাপ্ত হয় মা তুদ্রণ পুব্বোক্ত আবেগাদি ব্যভিচারার মধ্যে 
উগ্রপ্রধান বাভিচাপিভাব্সদুহ হইতোচছ শ্রুব্বিয়ক, আমধ প্রধান ভ।বসমৃহ বন্ধুক্ষিরক এসং অন্ুয়। প্রধান 
ভাবসমূহ হই/তছে দয়িতাব্ষিয়ক ব্যভিচারী ভান। কোপে হস্তুপেযণাদি, মন্তাতে তৃফ্ীকহাদি এবং 
রোষে দৃগগ্তপাটলহ|দি হষ্টাতেছে আন্তভাব। 

জরত'দের ক্রোধও কৃষ্তপ্রীতিময় 

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন_-রৌদ্ুরসে স্থাফিভাব হইতেছে কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ । যেবুদ্ধা স্বীয় বধূ 
প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃঞের সঙ্গন অবগত হইয়! ক্রুদ্ধী হায়ন, তাহার ক্রোদ৪ শ্ীকফ-প্রাতিনয় , কেননা, 
ভ্ীকের প্রতি ব্রজঞজনদের হ্বাভ।পিকী প্রীতি ; বৃদ্ধাও ব্রজজন বলিয়া ভিনিও আীকৃষ্ণপ্রীতিময়ী। হখনা 
বুদ্ধা কৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ। হয়েন, তখনও তাহার ক্রোধের আন্তর!লে খ।কে তাহার শ্ীকৃষ্ণবিষয়িণী 
স্বাভাবিকী প্রাতি। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কীমনার জগ্গীই বৃদ্ধার কফ্রোধপ্রকশ (পরবধূর সহিত মিলনে 
শ্লীকৃঞ্চের অধন্ম্ণ হইবে, অপযশত হইবে ) তাহাতে ভীহার অমঙ্গল হইবে ২ এজান্যা প্রজের বৃদ্ধাদি নিজ- 
বুপ্রভৃতির লহিত্ শ্রীকষ্ণের মিলনাদির কথ। অবগত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোপ প্রকাশ করেন। 
উদ্দেশ্য --এই ক্রোধের ফাল শ্রীকৃষ্ণ অধন্ম জনক এবং অযশক্কর কার্ধা হইতে নিবৃত্ত হ্টবেন )। অপর 
সকলের ক্রোধ স্বাভাবিকী প্রাতির বিকার বলিয়া প্রীতিনয়। প্রীতিসন্দর্ভ ॥১৬৭। ভক্রিরসামৃততপি্ধ 
বলেন-“গোবদ্ধনং মহানল্লং বিনান্থেষাং ব্রজৌকসাম্‌। সর্ধেধামেৰ গোবিন্দে রতিঃ প্রৌঢা বিরাজতে 
81৫18॥-_মহানল্প গে।বদ্ধনব্যতীত অগ্ঠ সমন্ত ব্রঞ্জবাসীরই গ্রকৃষে প্রোঢা রতি বিরাজিত।” চক্দ্রাবলীর 
পতিশ্মন্ত গোবদ্ধনমল্ল হইতেছেন কংসপক্ষীয় গোপবিশেষ ? অন্থস্থান হইতে আসিয়া তিনি ত্রজে বাস 
করিয়।ছিলেন। 


[ ৬২৩৯ ] 


রৌদ্্রভক্তিরল ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭২৫৪-অন্ন 


২৫৪। উদ্গাহল্পল 
এক্ষণে বৌদ্ররসের পূনবকথিত পাঁচরকম 'ব্ষয়!লম্বনের উদাহরণ দেওয়া হঠতেছে। 
ক। আকৃঝের সখীব্রে।ধের বিষক়্ালম্বনহ 
দ্তান্তরেশ-কলঙ্গিতাঃ কিল নয়ং যামোহদ্য যাম্যাং পুবং 
নায়ং বঞ্চন-সঞ্া-প্রথধিনং হাসং তথাপ্যুঝতি | 
জস্মিন সংুটিততে গভীপকপটৈরাভীরপল্লীনিটে 
হা নেব।বিনি রাধিকে তব কথং প্রেম? গরীয়ানভুং ॥ 
_ভ, রসি, 8৫৩-ধুত বিদগ্ষম।ধব-নচনম্‌ ॥ 
_-(আ্রীরাপার গ্রেমপরীক্ষার্থ আকুষফণ ভাহ।র প্রতি উদাপীনা প্রক।শ করিয়াছিলেন । তাহাতে 
শ্রীর।ধার অতান্ত হাহিত হইয়াছে মনে করিরা ললিতা আক্কফের প্রতি অহান্থ ভ্রুন্ধ। হইয়া শ্রীরাধার 
নিকটে বলিয়।ছিলেন) বাপিকে  আনর। আন্থরিক কলেশে কলঙ্কিত হইয়াছি ২ আজ আমর যনপুরে 
যাইতেছি | তথাপি ইনি (শরীর) বনা-সমৃত-করণশীল হস্ত পরিতা।গ করিতেছেন 
না! হে মেন।পিশি রাণিকে!  গভীপ-কপটভাদ্ধার। গাক্াপিত এাং গোপরন্ণীদিগের প্রতি কামুক 
এই শ্রীকৃষে কি প্রকাবে তোমার প্রেন গরীঘান্‌ হইল ?" 
এ স্থলে শিষগ হইচেছেন শ্রীকৃষ্ণ ; খাশ্রর _ললিত।দি সখীগণ ; উদ্দীপন্-_ শ্রীকৃষ্ণের উদ।সীন্তা; 
অন্ুভাঁব-_ মৃত্টাবরণেচ্জা, শ্রীকৃষ্দেন কপটতা-খা।পণাদি ; বাভিচারী-আবেগ । 
পরবতী উদ্হরণ-সমূতে ৪ এই রাতিতভে পিভীবাদি নির্ণয় করিতে হকঈটবে। 
খ। কৃষ্ণের জরতী ক্রোধের ব্ষয়ালম্বনত্র 
“আরে যুনতিতঙ্কর প্রকটমেব ব্ধাঃ পটস্তবোধসি নিপীক্ষাতে বত নেতি কিং জল্লসি। 
আহে। ব্র্জনিবাপিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং ব্রজেশরস্ুভেন মে স্ুতগৃহেইগ্সির্খাপিতঃ ॥ 
-ভ, রূ।) সি, ৭1৫14॥ 
- শ্রীকৃষের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্বক জরতী (বুদ্ধ!) বলিলেন__অবে যুবতিতস্কর ! তোর বক্ষ-স্থলে 
ম্পষ্টূপেই আমার বধূর বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে । হা কষ্ট! তুই না ন। বলিতেছিস কেন? অহে 
ব্রজবাসিগণ ! তোমারা কি চীৎকার শুনিতেছ না? ক্রান্গেশ্বর-নন্দন আমার পুজ্রের গৃহে অগ্নি 
উত্থাপিত করিয়াছে ।” 
এ-স্থলে উদ্দীপন__কৃষ্ণবক্ষঃস্থিত শ্রীরাপার বন্ধু। 
গ। কৃষ্ণের হিত্তকারী জনের বিষয়ালম্নত্ব 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধ, বলেন, হিত ( হিতকারী ) তিন প্রকার- ভনবহিত, সাহমী ও ঈর্্যু। 
“হিতক্িধনবহিতঃ সাহমী চেষুরিভ্যপি ॥ 91৩18 ॥৮ 
ক্রমশঃ এই তিন রকম হিতকারীর বিষয়ালম্বনত্ের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । 


[ ৩২৪* ] 


রৌদ্রতক্তিরস ] র্সতত্ব 


(১ অনবহিত . 
“কৃষ্ূপালনকর্থাপি ততকম্মণীভিনিবেশতঃ। 


কচিত্তত্র প্রমন্তে। যঃ প্রোক্তোইনবহিতোইত্র সঃ ॥ ভ, র, সি, 81৫1৫॥ 


--ঝআ্ীকফ্ের পালনকর্তা হইয়াও কৃষ্ণসম্থদ্ধি জন্য কর্দে (ভে জনাদি-সামশ্রী-দম্পাদককর্মে) অভিনিবেশ 
বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণ-বিষয়ে ধিনি প্রমাদগ্রস্ত (অসাবধান ), তাহাকে অনবহিত বলে ।" 


“উত্ভিষ্ঠ মৃটে কুরু মা বিলম্বং বৃুথেব ধিক্‌ পণ্ডিতমানিনী ত্বমূ। 
ত্রটাৎপলাশিদ্ধয়মস্তরা তে বদ্ধঃ স্ভোহসৌ সখি বভ্রমীতি ॥ ভ, র, সি, 8৫1৩ 
--( দধিভাগ্ড ভা্গিয়াছিলেন বলিয়া যশোদামাত। শ্রীকষ্ণকে উলুখলে বন্ধন করিয়া গৃহনধ্ো শ্রীকৃষ্ণের 
ভোজনার্থ দপি-ছুগ্ধ-নবনীতাদি প্রস্তুতির কার্ষো অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এদিকে আীকৃঞ্চের উলৃখলের 
আকর্ষণে যমলার্জুনবৃক্ষদ্ধয় উৎপাঁটিত হইয়।৷ পড়িয়াছিল। সেদিন উপানন্দের গৃহে নিমন্ত্িত হইয়। 
রোহিণীমা। স্বপুজ বলদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে গিয়াছিলেন। যমলাজ্জ্রনের উৎপাটনে 
উত্থিত ভীষণ শব্দ শু নয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আপিয়! দেখিলেন__শ্রীকষ্ণ বৃক্ষদ্বায়র মধ্যে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন এবং বৃক্ষ-পতন-শব্দে আকৃষ্ট হইয়। ব্রজরাজা দিও সে-স্থলে আমিয়! উপস্থিত হইয়াছেন? 
ঈহ। দেখিয়। তিনি অসন্তঃপুরে প্রবেশ কবিয়! দেখিলেন, বৃক্ষপতন-শব্দ শুনিয়া যশোদ। সুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। সেই মুস্? হইতে উখ্বিতা ব্রজেস্বরীকে ক্রোধভবে রোহিণীদেবী বলিয়াছিলেন) মুড়ে! 
উঠ উঠ, বিলম্ব করিও না । ধিক তোমাকে | বৃথাই তুমি নিজেকে পুজের শিক্ষাদান-বিষয়ে অভিজ্ঞা 
বলিয়। মনে কর। সখি! উলুখলে বদ্ধ তোমার পুক্র উৎপাঁটিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
কিয়! বেড়াইতেছে 1” 
(২) সাহসী 
“যঃ প্রেরকে। ভয়স্থীনে সাহসী সনিগগ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪1৫৬। 
- যিনি শ্্রীকৃষ্ণকে ভয়সম্কুল স্থানে প্রেরণ করেন, তাহাকে সাহসী বলে।” 
“গোবিন্দঃ প্রিয়ন্তদাং গিরৈব যাতস্তালানাং বিপিনমিতি ক্ফুটং নিশম্য। 
ভ্রভেদস্থপুটিতদৃষ্টিরান্তমেষ।ং ডিম্বানাং ব্রজ্পতিগেহি নী দদর্শ ॥ ভ, র, সি, ৪1৫1৭ 
_প্রিয়স্হদ্গণের বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণ ( ধেন্ুকান্থুরের দ্বার অধাষিত ) তালবনে গমন করিয়াছেন, এই 


কথা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা জ্রভঙ্গিসহকারে নতোন্নত দৃষ্টিতে সেই 
বালকগণের মুখের দিকে চ।হিয়া রহিলেন। 


এ্থলে শ্রীকৃচের প্রিয়নুহৃদ্‌ ব্রজবালকগণ হইতেছেন_সাহসী হিতকারী; তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণাকে ভয়সঞ্কুল স্থানে পাঠাইয়াছেন। 
(৩) ঈব্বু্ 
“ঈষু্রানধনা প্রোক্তা প্রৌচের্বাক্রাস্তমানস! ॥ ভ, র, লি, ৪1৫৭) 
_যে রমণীর কেবল মানমাত্রই ধন এবং প্রবল ঈর্ধ্যায় ধাহার মন আক্রান্ত, তাহাকে ঈষু বলে।” 


[৭২৫৪-আন্ু 


[ ৩২৪১ ] 


বৌদ্রতক্কিরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭২৫৪-অমু 


“কুর্ম।নমদ্থমথিতে কথয়ামি কিং তে দূরং প্রযাহি সবিধে তব জাঙ্ষলীমি | 

হাঁ ধিক্‌ প্রিয়েণ চিকুরাক্চিতপিস্থকোট্য। নিক্ষ্ছিতাগ্রচরণাপ্যরুণাননাসি ॥ ভ, র, সি, 81৫19 
_(প্রীরাধ! মানিনী হইয়াছিলেন। এ্ীকৃঞ্চ তাহার চরণে পতিত হইয়। মান পরিত্যাগের জন্ত বহুতর 
অন্ুয়-বিনয় করিয়াছেন । সখীগণণ শ্রীরাধার নিকটে তজ্জন্ত অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। তথাপি 
তাহার মন ভঙ্গ হ্টল ন! দেখিয়। বিষঞমনে শ্রীকঞ্চ চলিয়া গেলে শ্রীরাধার মনে অন্তুভাপের উদয় 
হইল, তাহার মান দূরীভূত হঈটল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য ললিতার নিকটে প্রার্থনা 
জান।ইলে ক্রোধভরে ললিতা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন )হে ছুর্মানরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা মথিতে সখি ! 
তোমাকে আর কি বলিব! তৌমার সান্সিধা আমাকে জালা দিতেছে; তুমি আমার নিকট হইতে 
দূরে সরিয়া যাঁও। হা! কষ্ট! ধিক তোমাকে! তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চূড়াস্থ ময়ুবপুচ্ছের 
অশ্রভাগদ্বার তোমার চরণাগ্র মাজন করিয়াছেন, তথাপি ভুমি রক্তমুখী হইয়া! রহিলে ॥” 

এ-স্থলে শ্রীরাধা হ্টতেছেন ঈধু, ললিতার ক্রোধের বিষয় । 


(ঘ) তহিতকারী্র বিষয়ালম্বনত 
“অহিতঃ স্যাদৃদ্বিধা স্বস্য হরেশ্চেতি প্রভেদতঃ ॥ ভ, র, সি, 81৫1৭॥ 
_ জহিত ( অহিতকা রী) ছুট রকমের-নিজের অহিতকারী এবং হরির অহিতকারী ।” 


০১১ নিজের অহিত 
“ভাহিভঃ ন্বস্য স স্যাদ যঃ কৃষ্ণসন্বদ্ধবাধকট | ভ, রঃ মি, 9101৭ 

_ ধিনি নিজের সহিত কু্সন্বন্ধের বাঁধাকারী, তাহাকে আত্ম-মহিত ( অহিতকারী) বল! হয়।" 

“কৃষ্ মুফকরুণ বনাদ্‌গোঠাতো নিষ্ট্র্্ং মা মর্ধাদাং যদুকুলভুবাং ভিদ্ধি রে গান্ধিনেয়। 

পশ্যুভার্ণে তয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিংসৌ স্্ীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হস্ত যাত্রা ব্যধায়ি ॥ 

_ভ, র, সি, 81৫।৭-ধুত উদ্ধবসন্দেশ-বচনমূ ॥ 

_ অরে অকরুণ গান্ষিনীতলয়! তু অতি নিষ্ঠুর; তুই বলপুরর্বক এই গোষ্ঠ হইতে কৃষককে লইয়! 
যাইতেছিস। দেখ, কৃষ্ণকে লঙ্টয়া রথে আরোহণ করিয়া তুই যাত্রা আরস্তু করিলে নিযুত নিযুত 
স্্রীগণের (আমাদের ) প্রাণের দ্বারাই তোর যারা করিতে হইবে। (আমাদের প্রাণ বহির্গত হয়া 
যাইবে , তাহাতে স্্রীবধের পাপে যদুকুলের অখ্যাতি হইবে) অরে অক্রুর? যদুকুলের মধ্যাদা 
নষ্ট করিস না” 


অক্রুর যখন শ্রীক্কে লইয়া মথুরা ঘাত্রার উদ্দোগ করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকাস্তা গোপীগণ 
এই কথ|গুলি বলিয়াছিলেন। অঞ্রুর শ্নকৃঞ্চকে গোপীগণের নিকট হইতে দুরে লইয়া যাইতেছিলেন; 
ুতরাং অক্রর হইলেন গোপাঁদের সহিত শ্রীকণের সম্বস্ধের বাধাকারী_-স্থৃতরাং গোপীদের নিজেদের 
অহিতকারী। এ-স্থলে অহিত্তকারী অঞ্জুর হইতেছেন গোপীদের কৃষ্চগ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়। 


[ ৩২৪২] 


রৌপ্রতক্তিরল ] রসতত্ব [ ৭২৫৫-অন্ু 


(২) হরির অহ্িত 
“অহিতস্ত হরেস্তস্ বৈরিপক্ষো নিগদ্যতে ॥ ভ, র,স, ২1৫1৭।” 
_হরির বৈরিপক্ষকে হরির অহিত (অহিতকারী ) বলে।” 
“হারৌ অতিশিরঃশিক্ষা মণিমরীচিনীরাজিত-স্ফুরঙ্চরণপক্কজেইপ্যবমতিং ব্যনক্ত্যত্র যঃ। 
অয়ং ক্ষিপতি পাঁগুবং শমনদণ্ডঘোরং হঠাৎ ত্রিরস্ত মুকুটোপরি ক্ষুটমুদধী্ধ্য সব্যং পদম্‌ ॥ 
--ভ, রঃ লি, 91৫1৭॥ 
_-শ্রুতির শিরোভ।গতুল্য উপনিষৎসমূহের মুকুটমণির মরীচিকায় যাহার স্থুব্যক্ত চরণকমল নির্মিত 
হইতেছে, সেই শ্ীকফের প্রতি (শিশুপ।ল-নামক ) যে ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রকাশ করতেছে, (ভীমন!মা) 
এই পাণুব, স্পষ্ট কথায় বলিয়া, ত।হ।র মুকুটোপরি যমদণ্ড অপেক্ষাও ঘোরতর এই ব।মপদ তিনবার 
নিক্ষেপ করিতেছে ।” 
এ-স্থলে শিশুপাল হইতেছে শ্্রীকফের বৈরী__অহিতকারী। এই শিশুপালই হইতেছে 
ভীমের কৃষ্ণগ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়। 


২৫৫। কোপ, আন্ত ও আোঅ-_-এই ভ্রিলিঘ্ব তরতোত্বেল দুষ্তাজ্ 
পৃর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃঞ্চগ্রীতিময় ক্রোধ তিন রকমের-_-কোপ, মন্ত্য ও রোধ। এক্ষণে 
তাহাদের দৃষ্টান্ত কথিত হক্টতেছে। 
ক। কোপ- শঞক্রর প্রতি 
“নিরুধ্য পুরমুন্মদে হরিনগাধসত্বাশ্রং মুধে মগধভূপতৌ কিমপি বক্রমাক্রোশতি | 


দৃশং কবলিত-ছিষদ্বিসর-জাজলে লাঙ্গলে নুনোদ দহদিঙ্গল-প্রবলপিঙ্গলাং লাঙগলী । 
__ভ, র, সি, ৪)৫1৯॥ 

--মগধাধিপতি উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ(ধ-সবাশ্রয়(অগাধসম্পপ্তিশালী) 
গ্রহরির প্রতি বনক্রভাবে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলে লাঙ্গলী ( হলধর ) বলদেব শক্রগণের 
সমস্ত মাংসের গ্রাসকারী লা্গলের প্রতি জবলদঙ্গারভুল্য প্রবল পিঙ্গলনেত্র নিক্ষেপ করিলেন ।” 

শ্রীকফ-শক্র জরাসন্ধের প্রতি বলরামের কোপ-নামক ক্রোধ । 

খ। মন্ত্যু-বন্ধুর গ্রতি 

পূর্বেব বল। হইয়াছে, মন্থ্য তিন রকমের--পৃজ্যাব্থুর প্রতি, সম-বন্ধুর প্রতি এবং দান বন্ধুর 
প্রতি। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ কথিত হইতেছে । 


(১ পুজ্যের প্রতি মন্থ্ু 
“ক্রোশস্ত্যাং করপল্ুবেন বলবান্‌ সদ্য; পিধস্তে মুখং 


ধাবস্ত্যাং ভয়ভাঙজ্ি বিস্তৃততূজে। রুদ্ধে পুরঃ পন্ধতিম্‌। 
[ ৩২৪৩ ] 


রৌদ্রভক্তিরস | গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭২৫৫-অনু 


পাদান্তে বিলুঠতাসো ময়ি মুহ্রষ্টাধরায়াং রুষ! 
মাতশ্চ্ড ময়। শিখণ্ডমুকুটা দাত্বাভিরক্ষ্যঃ কথম্‌॥ 
_ ত, রূ, সি, 811১০ 

__(শ্ত্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে পাতিত্রত্য-ধন্মের উপদেশ করিলে শ্রীরাধা 
মন্ার সহিত পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিয়াছিলেন) মাত! আমি কি করিব? মামি যদি উচ্চ রব 
করিতে আরম্ত করি, তাহ। হইলে বলবান্‌ শিখগুচূড় তৎক্ষণাৎ তাহার করপল্লবের দ্বারা আমার মুখ 
আচ্ছাদন করেন; আমি য্দি ভীত হইয়া পলায়নের জন্য ধ।বিত হইতে থাঁকি, তাহা হইলে তখনই 
তিনি তাহার বাহু প্রসারিত করিয়া আমার অগ্রভাগে আনিয়া পথ রুদ্ধ করেন; ( আমার পথ ছাড়িয়া 
দেওয়ার জন কাতর ভাবে) আমি যদি তাহার পদতলে লুষ্টিত হই, তাহ। হইলে তিনি রোষভরে 
পুনঃ পুনঃ আমার অধর দংশন করিতে থাকেন। হে কোপনে (চগ্ডি)! (আপনিই বলুন) 
আমি কি প্রকারে সেই শিখগুচুড় হইতে আমার দেহকে রক্ষা করিব ?” 

দেবী পৌর্ণমাসী হইতেছেন শ্রীরাধার হিতৈধিণী- বাঁন্ষবী; কিন্তু পৃজনীয়! বান্ধবী। দেবী 
পৌর্ণনাসীর প্রতি ব্রজবাসী সকলেই পুজাত্ববুদ্ধি পোষণ করেন। পৌর্ণমাসীর প্রতি আীরাধার এই 
ত্রোধ হইতেছে পৃজ্য বন্ধুর প্রতি ক্রোধমন্ত্যু। শ্রীরাধার ক্রোধের হেতু হইতেছে এই £- চেষ্টা 
সব্েও শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীর।ধ! নিঞ্জেকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; তথাপি পৌর্নমাসী তাহার প্রতি 
প1তিব্রত্যধর্মের উপদেশ দিতেছেন ; পৌর্ণনামী যেন মনে করিয়াছেন, শীরাঁধ। ইচ্ছা করিয়াই তাহ।র 
পাতিত্রত্য-ধশ্ম নষ্ট করিতেছেন। এজন ক্রোধ। 


(২) জমানের প্রতি মনুযু | 
“জ্বলতি দুম্মুখি মন্মণি মু্মুরিস্তব গিরা জটিলে নিটিলে চ মে। 


গিরিধরঃ স্পৃশতি ম্ম কদ! মদাদ্‌ছুহিতরং ছুহিতুর্মম পাঁমরি ॥ ভ, র, সি, 5161১১॥ 
--(শ্রীরাধার নাতামহী মুখর এবং শ্রীরা ধার শ্বাশুড়ী জটিল1__এই ছইজনের নিভৃত কলহের কথ! ব্ল। 
হইতেছে । মুখরা বলিলেন ) হে ছম্মুখি! জটিলে! তোমার কটুবচনে আমার হৃদয়ে এবং মন্তকেও 
তুষানল জ্বলিতেছে। হে পামরি! বল দেখি, গিরিধর মদান্ধ হইয়া কবে আমার কন্তার কন্যা 
আ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়াছে” 
জটিল। মুখরাকে বলিয়াছিলেন_ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুভ্রবধূ শ্রীরাধার কুলধর্ধ্ম নষ্ট করিতেছে। 
তখন কুদ্ধ। হইয়। মুখর! জটিলাকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সম্পর্কে মুখরা ও 


জটিল! পরস্পরের বন্ধু এবং তাহারা পরস্পূর মমান। সমান বান্ধবী জটিলার প্রতি মুখরার এই ক্রোধ 
হইতেছে _ সমানের প্রতি মন্তু। 
(৩) নৃযনের প্রতি মন্চ্যু 
“হস্ত স্বকীয়-কুচমুদ্ধি, মনোহরোহয়ং হারস্চকাস্তি হরিকঠতটাচরিফুঃ। 


ভোঃ পশ্যত স্বকুল-কজ্জলমঞ্জীরীয়ং কুটেন মাং তদপি বঞ্চয়তে বধূটী ॥ ভর; সি, 81৫১২ 


[ ৩২৪3] 


রৌদ্রভক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭২৫৬-অমু 


_( কোনও একদিন নিকুপ্ত হইতে গৃহে ফিরিরার সময়ে খ্বরা এবং ভ্রম বশতঃ শ্রীরাধা স্বীয় কণ্স্থিত 
শ্রীকৃষ্ণের হার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া আসেন নাই। গৃহে আসিয়া যখন দেখিলেন, ভাহ।র কষে শ্রীকৃষ্ণের 
হার রহিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীরাধ! তাড়াতাড়ি তাহ! খুলিয়া! ফেলিতেছিলেন, এমন সময় জটিল! তাহ! 
দেখিয়া ফেলিয়াছেন। তখন বৃদ্ধ। জটিল! শ্রীগাধার সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন ) ওহে আমার বধূর 
সখীগণ। তোমর1 দেখ! যে মনোহর হার হরির কণ্ঠে আন্দোলিত হইতেছিল, সেই হার আমার 
এই বধূটীর কুচ-মস্তকে শোভা! পাইতেছে! হা কষ্ট! তথাপি এই স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরী (কুলাঙ্গার) 
এই ক্ষুত্রবধূটী ছলনাপূর্ববক আমাকে রঞ্চিত করিতেছে ।” 
জটিলার ক্রোধ শ্্ীরাধার প্রতি। শ্রীরাধা তাহ।র পুজবধূ বলিয়। আত্মীয়'_বদ্ধস্থানীয়া ; 
অথচ সম্পর্কে এবং বয়সে ন্যুনা__কনিষ্ঠ। । তীহ!র প্রতি ক্রোধ হওয়াতে ইহা হইতেছে নানের প্রতি 
ক্রোধ মনু । 
এই উদীহরণটা সন্ধে ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ক, বলিয়াছেন _- 
“আশ্সি্ন তাদূশো মন্টো বন্ধতে রত্যনুগ্রহঃ। 
উদাহরণমাত্রায় তথাপোষ নিদশিতঃ ॥ 9181১৩। 
_এই মন্ধ্যতে তাদৃশ ( অর্থাৎ রসযোগা ) রতানুগ্রহ নাই ( অর্থ।ৎ পুর্বে বল! হইয়াছে, গোবদ্ধন-মল্ল 
ব্যতীত অন্য সকল ব্রজজনেরই শ্্রীক্ৃফে প্রৌঢ। রতি আছে ; সুতরাং জটিলাতেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রৌঢা! 


রতি বর্তমান। কিন্তু এই উদাহরণে জটিলার কৃষ্ণবিষয়] প্রৌট। রতি রসৌপযোগিনীরূপে স্পষ্ট নহে )। 
তথাপি কেবল (নূ/নের প্রতি মন্ত্যুর ) উদাহরণরূপেই ইহার উল্লেখ করা হইল।” 
ভক্তিরসামৃতসিক্ষ,তে রোষের কোনও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। মধুর-রস-প্রলঙ্গে তাহ। 
জান। যাইবে । 
ইচে৬। স্ণজন্ন্ত শ্রেগন্খ 
রৌদ্দ্ররস-সম্বন্ধে এ-পর্য্স্ত যে-সকল উদাহরণ দেওয়। হষ্য়।ছে, সে-সমস্তের সর্ধবঞই স্থয়িভাব 
হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-গ্রীতিময় ক্রোধ । শ্রীকৃষ্ণও যে এইরূপ ক্রোধের বিষয় হইতে পারেন, তাহাও প্রদগিত 
হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার! শ্রীকৃষ্ণের শক্র, তাহ।দেরও তে। শ্রীকফ্ণের গ্রতি ক্রোধ 
হয়; এই ক্রোধ রৌদ্রতক্তিরসে পরিণত হইতে পারে কি না? এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেনঃ 
“ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্র পাং চৈদ্যার্দীনাং স্বভাবতঃ। 
ক্রোধে! রতিবিনাভাবান্্ ভক্তিরসতাং ব্রজেৎ ॥81৫1১৩| 
--ক্রোধের আশ্রয়ন্বরূপ চৈদ্যপতি-শিশুপালাদি কৃষ্ণশক্রগণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ কৃষ্ণরতি হইতে 
উদ্ভুত নহে বলিয়া ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।” 
কৃষ্ণবিষয়। রতি বা প্রীতি যখন ক্রোধের দ্বারা আবৃত হয়, তখন তাহ! ক্রোধরতি বলিয়া 
অভিহিত হয় ; বন্তঃ আস্বাদ্য হয় রতি, ক্রোধ আন্বাদ্য নহে ; রতি যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে আন্বাদ্যও 
কিছু থাকিতে পারে না_ ম্থৃতরাং রসের উদয়ও হইতে পারে লা। কৃষ্ণশক্র শিশুপালাির শ্রীকৃষুবিষয়ক 
ক্রোধ রতিশৃন্ত বলিয়া তাহা রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে না। শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণ রতি 
লা গ্রীতি নাই ; আছে কেবগ শক্রভাব হইতে উদ্ভৃত ক্রোধ । তাহাদের এই ক্রোধ স্বাভ।বিক। 


[ ৩২৪৫ ] 


উনবিংশ অধ্যায় 
ভয়ানক-ভক্তিরস- গৌণ (৬) 


২০৭। ভয়ানক ভক্তিন্লস 
“বক্গযমাণৈ ।বভাবা্ঠৈ: পুষ্টিং ভয়রতির্গত]। 
ভয়ানক।ভিধো তক্তিরসো ধীরৈরুদীধাতে ॥ ত, রঃ সি, ৪1৬১ 
_ ডয়রতি বক্ষামাণ বিভা বা দিদার! পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ তাঁহ!কে ভয়ানক-ভ।ক্তরদ বলেন।” 


২০৮। ভক্ানক ডক্তিল্লমেল্প লিভালাদি 
বিভাব 
দকুষম্চ দারুণাশ্চেতি তন্দিয্ালগ্বনা ছিধা | দারুণাঃ সেহতঃ শশ্বত্দনিষ্টাপ্রিদশিযু। 
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._ ভয়।নক-ভক্তিরদে আলম্বন ( বিধয়ালম্বন ) ছু রকম শরীক এবং দারুণ ( অর্থাৎ অনুরাঁদি )। 
তন্মধ্যে অপরাধকারী অনুকম্প্য ভক্ত যদি মীশ্রয়ালগ্বন হয়ে, তাহ। হইলে শ্রীকষ্চ হয়েন বিষয়ালম্বন ; 
আর, ধাহারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, যাহারা স্লেহবশত; সর্ধবদ! শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রাপ্তি দর্শন করেন, তাহার] 
যদি শ্রাবন হয়েন, তাহ হইলে অস্ুরাদি-দারুণগণের দর্শন, শ্রবণ এবংস্মরণাদি হইতেও যে ভয়ের 
উদয় হয়, দারুণগণ হয় তাহার বিষয়।” 

্রীপাদ জীবগ্রোস্বামী তাহার শ্রীতিসন্দর্ডে বলিয়াছেন_“অথ তত্গ্রীতিময়ো ভয়ানকরসঃ। 
তত্র।লগ্বনশ্চিকীিত-তৎপীড়নাদ্দারুণাৎ যন্তদীয়্রীতিময়ং ভয়ং তস্ত বিষয়ঃ শ্রীকৃকঃ। তদাধারস্তৎ- 
প্রিয়জনশ্চ। কিঞ্চ, স্বসা তদ্ধিচ্ছেদং কুর্বপাদ্‌ যন্তাদৃশং ভয়ং য্চ স্বাপরাধকদিতাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেব বা 
স্াত্তদ্য তস্য স্ববিষয়ত্বেহপি পূরবববৎ শ্রীতেধিষয়দ্াৎ শ্রীকৃষ এব মূলালম্বনঃ। ভয়হেতুস্ত দ্দীপন এব 
ভবেং। বিভাব্যতে হি রত্যাদিরঘত্রেতি সপ্মারথনবস্যপূ্বতৈব ব্যাণ্চে। যেনেতি তৃতীয়ার্থদ্য তৃত্তরতৈব 
ব্যাপ্েন্চহ্ববিষয়ন্থে তু য এব বিষয়ঃ সএব আধার ইতি ভয়াংশমাত্রবিষয়াদেন পূ্ববদ্বহিরম্থ এবালম্ব- 
নোইমৌ। তদাধারছেন তত্তরঙ্গোহপি ॥ গ্রীতিসন্দভ॥ ১৬৯” 

তাৎপর্য । এক্ষণে ভগবংশপ্রীতিময় ভয়ানকরম কথিত হইতেছে। তাহার আঁলম্বন__ 
যে দারুণব্যক্তি প্রীকষ্ের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ইচ্ছ,ক, তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রিয়-জনের চিত্তে যে 
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিনয় ভয় জন্মে, তাহার বিষয়ালম্বন হ্টতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ( কেননা, প্রীকষ্ণের প্রতি উৎপীড়নের 
আশস্কাতেই এই ভয় ); আর তাঁহার আধার বা আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন সেই কৃষ্ঃপ্রিয়জন ( কেননা, 
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তাহার চিত্তেই ভয়ের উদয় )। আর, যে ব্যক্তি কোনগ ভক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ 
জন্মায়, সেই বাক্তি হইতে সেই ভক্তের যে কৃষ্ণ্রীতিময় ভয় জন্মে, এবং কোনও ভক্ত বাক্তি স্বীয় 
অপরাধজনক আচরণাদিছ্বার| যদি শ্রীকৃষ্ণের কদর্থনাদি করেন, ভাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহার যে 
ভয় জন্মে_এই উভয় রকম ভয়ের বিষম সেই উভয় রকম ভক্ত হইলেও (কুষ্ণবিচ্ছেদের ভয়ও 
ভক্তের নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরাগের ভয়ও অপরাধকাঁরী ভক্তের নিজের ইহারা নিজেরাই 
ভয়ের বিষয়। তথাপি) শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের গ্রীতির বিষয় বলিয়া পূর্ব (অর্থাৎ পুর্বকথিত 
হাসা।দি-রসস্থলে যেমন, তেমনরাপে ) শ্রীকৃষ্ষই হইতেছেন মূল আলম্বন (কেননা, শ্রীকৃষ্কে 
তাহ।দের প্রীতি না থাকিলে তাদৃশ ভয় জন্মিত না)। তন্রৎ-স্থলে ভয়ের যাঁহ। হেতু, তাহা 
উদ্দীপন-বিউ(বই হইয়া থাকে । একথা বলার হেতু এই । অগ্নিপুরাণে বিভাবের লক্ষগরূঃপ 
বল! হইঈয়াছে_-টিভাবাতত হি রত্যাদিরধত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবেো নাম স দেধালম্বনো- 
দ্বীপনাক্মকঃ ॥ ভ, র, সি, ১1)1৫॥-যাহাতে (যত্র-সণ্মী বিভক্তি) এবং ফদ্দারা। (যেন 
তৃতীয়া বিভক্তি) রত্যাদি বিভাবিত € আন্বাদাত-প্রাপ্ত ) হয়, তাহাকে বলে পিভাব। এই বিভাব 
দ্িবিধ__ভালম্বন-বিভব এনং উদ্দীপন-বিভ।ব |” এস্থলে দুইরকম বিভাবের কথ। বল হইয়াছে__ 
আলন্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভ(ব। আগে আলম্বনের কথ। এবং পরে উদ্দীপনের কথা ধল। 
হইয়াছে (দ্বেধালম্বননোদ্দীপনাজ্মকঃ); এই ক্রমেই লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে 
করিতে হইবে- যথাক্রমে । লক্ষণ-কথনে আগে বলা হইয়াছে “বিভ।ব্যতে হি রা দির্ধত্র__যে-স্থলে 
রতি মান্বাদাহ-প্রাপ্ত হয়।” মত্রশবে সপূুমী বিভক্তি। এই সপ্দুমী বিভক্তিবিশিষ্ট “যত্র”-শব্দদ্বারা 
এক রক্ণ বিভবের কথা প্রথমে বল! হইয়ীছে। ইহার ব্যাপ্তি হইবে-বিভাবদ্ধয়ের নাম-কথনে 
গ্রথমে হাঠার নাম কথিত হইয়াছে, সেই আলম্বন-বিভীবে। আর তৃতীয়াবিভক্তিবিশিষ্ট “যেন”-শব্দে 
পরে যে বিভাবের কথা বল। হইয়াছে, তাঙ্ার ব্যাপ্তি হইবে--বিভাবছয়ের নাম-কথনে পরে যাহ।র 
ন।স কথিত হইয়।ছে, সেই উদ্দীপন-বিভাবে। আলোঁচ্যস্থলে ভগবং-গ্রীতিময় ভয় কাহাতে বর্তমান? 
নিশ্চয়ই কঞ্চবিচ্ছেদ-শঙ্কিত ভক্তে এবং কুতাপরাধ তক্তে ; তাহারাই সপ্তমী বিভক্তির স্থান; স্বতর[ং 
তীহারাই আলম্বন ; ভথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রীতির বিষয় বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ যে মূল আলম্বন, তাহ! 
পৃরেরেঠ বল! হইয়াছে । আর ভয়ের ঠেতু কি? কুষ্ণবিচ্ছেদ-কারক এবং সাপরাধভক্তের পক্ষে 
তাহার অপরাধ। এই উভয়ই তৃতীয়া বিভক্তির স্থ।ন; কেননা, এই উভতয়ছারাই ভয় জন্মে। কৃষ- 
বিচ্ছেদকারককে দেখিলে এবং অপরাধের কথা মনে হইলে ভয় উদ্দীপিত হয়। এজন্য এই ছুই ভয়ের 
হেতু হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। যাহাহউক, ভয় নিজবিষয়ে হইলেও, যিনি বিষয়, তিনিই (সেই 
ভক্তই ) আশ্রয়। এজন্ঠ ভয়াংশমাত্রের (প্রীত্যংশের নহে ) বিষয় বলিয়া ভয়ের কাঁরণ ( বিচ্ছেদকারক 
এবং অপরাধ ) হইতেছে পূর্ব্ববৎ (বীররসাদির স্থলের ন্যায়) বহিরঙ্গ আলম্বন। আবার ভয়ের আশ্রয় 
অন্তরঙ্গ আলম্বনও বটে । 
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উদ্দীপল্গাদি 

ভক্তিরসামুতলিঙ্ক, বলেন ( 81৬৬-অনু ) £ 

ভয়ানকরমে বিভাবের ( বিষয়ালম্বন-বিভাবের ) জকুটা-প্রভৃতি হইতেছে উদ্দীপন। সুখশোষ, 
উচ্ছাস, পশ্চান্দিকে দৃষ্টি, আত্মগোপন, উদ্ধূর্ণা, আশ্রয়ের অন্বেষণ এবং চীৎকারাদি হইতেছে 
অনুভ্ভাব। অশ্রুব্যতীত অন্যান্য সাস্বিকভাব। সংক্রীস, মরণ, চাপল, আবেগ, দৈন্ত, বিষাদ, মোহ, 
অপন্মার এবং শঞ্চাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব । 

ভয়।নক-রসে স্থায়ী ভাব হইতেছে ভয়রতি । অপরাধ হইতে এবং ভয়ানক অনুরাদি হইতে 
এই ভয় জন্মে। অপরাধ বন্ধু প্রকারের । অপরাধজনিত ভয় কিন্তু ভানুগ্রাহয ভক্ত ব্যতীত অন্তত্র 
সম্ভব হয় না। 

যাহ!রা আকৃতিতে, কিন্ব! প্রকৃতিতে, জথব৷ প্রভাবে ভয়ানক, তাহারা যে ভয়ের বিষয়- 
লশ্বন, সে ভয়_কেবল-প্রেমনান্‌ ভান্তে এবং প্র।য়শঃ নাপীও বালকাদিতে জন্মে। 

পৃতন।দি আকৃতিতে ভয়ানক, শিশুপালাদি ছুষ্ট-ন্বপতিগণ প্রকৃতিতে ভয়ানক, এবং ইন্র 
ও গিরিশাদি প্রভাবে ভয়ানক। শ্ীকৃষ্ণবিষয়ে রতিশুন্ বলিয়া কংসাদি অন্থুরগণ এ-স্থলে অ।লম্বন 
হইতে পারে না। 


২০৯ | ভুস্মানক্ ব্রশেন্্ উদাহব্রল 
পূর্ব বল! হইয়াছে, ভয়ানক-ভক্তিরসে বিষয়।লম্বন ছুট রকমের_শ্রীকৃষঃ এবং দারুণ। ক্রমশঃ 
তাহাদের উদাহরণ দেওয়া! হইতেছে। 
ক। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব 
এ-স্থলে আশ্রয়ালম্থন হইতেছেন অনুকম্পা সাপরাধভক্ত। 
“কিং শুষাদ্বদনোইসি মুগ খচিতং ছিত্তে পৃথুং বেপথুং 
বিশ্বস্য প্রকৃতিং ভজম্ব ন মনাগপ্যস্তি মন্তস্তব | 
উম্মআক্ষিতমুক্ষরীজরভসাদ্বিস্তীধ্য বীর্ধাং তয়? 
পৃথন প্রভাত যুদ্ধকৌতুকময়ী সেবৈব মে নিন্মিতা ॥ ভ, র, সি, ৪৬৩ 
_ (জান্থব।নের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন )হে খক্ষরাজ! তুমি কেন শুফবদন হইয়াছ? তোমার 
চিন্তে যে বিপুল কম্প ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহ(কে পরিত্যাগ কর। তোমার কিঞ্ম্মাত্রও 
অপরাধ নাই। বিশ্বের প্রকৃতির ভজন কর (ন্থীয় স্বভাবের অনুগামী হও )। ক্রোধসস্তাপযুক্ত বীর্ধ্য 
বিস্তার করিয়। তুমি বরং যুদ্ধকৌতুকময়ী মহতী সেবাই আমার করিয়াছ।” 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়। জান্ববান্‌ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনকম্প্য। 


[ ৩২৪৮ ] 


তয়ানকতক্তিরস ] রসতন্ব [ ৭২৫৯-অমু 


“মুরমথন পুরস্তে কো। তুজঙ্গ স্তপন্থী লঘুরহমিতি কার্ধীর্মা স্ব দীনায় মন্াম্‌। 
গুরুরয়মপরাধস্তথ/মজ্ঞান[তোহভূদশরণমতিমূঢং রক্ষ রক্ষ প্রসীদ ॥ ভ, র সি, ৪1৬৭ 
-(শীকষ্ের তত্ব জানিবার পরে শ্রীকৃষে। শরণাপন্ন হইয়। কালিয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল) হে 
মুরনাশন! তোমার অগ্রে এই ক্ষুত্র তু্ঙ্গ কোথাকার কে? আমি অতি লঘু-_ইহা মনে করিয়া 
এই দীনের প্রতি রুষ্ট হইওনা। তোমার তত্ব জানিতাম না বলিয়া আমি এই গুরুতর অপরাধ 

করিয়াছি। এই আশ্রয়হীন মতি মৃঢকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও |” 

খ। দারণের বিষয়ালম্বনতব 

এ-স্থলে বন্ধুগণ হইতেছেন আ.শ্রয়ালম্বন। 

পরবে বল! হইয়াছে, স্েহবশতঃ ধাহারা সববদ। শ্রীকষ্খের অনিষ্টপ্র।প্তি দর্শন করেন, 
( অন্থর।দি ) দারুনদিগের দর্শন, শ্রবণ এবং স্মরণ হইতেও তাহাদের গ্রাকৃষ্ণগ্রীতিময় ভয়ের উদয় হয়। 
এ সমস্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। 

€১) দর্শনহেতু ভয় 

“হ1 কিং করোমি তরলং ভৰনাস্তরালে গোপেন্দ্র গেপিয় বলাছুপরুধ্য বালম্‌। 

গ্লামণ্ুলেন সহ চঞ্চলয়ন্মনো মে শুঙ্গাণি লঙ্ঘয়তি পশ্ঠ তুরঙগদৈত্যঃ ॥ ভ, র, সি, 9৬৫॥ 
-(নন্দনহারাঙ্জের প্রতি যশোদামাতা বলিতেছেন) হায়! আমিকি করিব? হে গোপেন্দ্র! 
এই চঞ্চল বালকটা'কে (শ্রীকৃষ্ণকে ) বলপুর্বক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। এ দেখ, অস্বাকৃতি 
দৈত্যটা ( কেশী দৈত্য ) বৃক্ষাগ্রস কল উল্লজ্ঘন করিতেছে ; ভূমগ্ুলের সহিত আমার মন চঞ্চল হইতেছে?” 

এ-স্থলে দারুণ কেশীদৈতোর দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের জগ্ভ যশোদামতার ভয় জন্মিযাছে। ভয়ের 
আশ্রয় যশোদামাত।। আর বিষয়-__দাঁরুণ কেশীদৈত্য। গ্রীতিসন্দর্ভের মতে মূল বিষয় হইতেছেন 
শ্রীকৃষ্ণ ; ভয়ের হেতু কেশীদৈত্য হইতেছে উদ্দীপন 

(২) শ্রবণহেতু ভয় 

“শৃঙতী তুরগদানবং রুষা! গোঁকুলং কিল বিশস্তযুদ্ধরম্‌। 
দ্রাগভূত্তনয়রক্ষণ।কুল! শুষ্যদাস্তজললা ব্রজেশ্বরী ॥ ভ, র, সি, 91৬1৫॥ 

--অশ্বাকৃতি ভয়ানক দানব ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিতেছে__এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী 
যশোদ! সহসা তনয়-রক্ষণে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন, ত!হার ব্দনকমল শুঞ্ধ হইয়! গেল।” 

€৩) ম্মরণহ্থেতু ভন 

“বিরম বিরম মাতঃ পৃতনায়াঃ প্রসঙ্গাত্তমথ মিয়মধুনাপি ন্মর্যামাণ। ধুনোতি। 

কবলয়িতুমিবাঙ্থীকৃত্য বালং ঘুরন্তী বপুরতিপরুষং য! ঘে।রমাবিশ্চকার ॥ ভ, র, লি, 91৬৬॥ 
_-(পৃতন।র বিবরণ সম্যক অবগত নহে, এইরূপ কোনও দূরদেশাগত রমণী যশোদাম।তার নিকটে 
সেই বিবরণ জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যশোদামাতা বলিয়াছিলেন ) ও না! ক্ষান্ত হ«, 
ক্ষান্ত হও; পৃতনার প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিওনা। সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এখনও আমার 
এই দেহকে কম্পিত করিতেছে । আমার বালকটাকে কবলিত করার ইচ্ছায় পুন! বালকটীকে স্বীয় 
ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক ভীষণ শব্দ করিয়! অতি কঠিন ভয়ানক দেহ প্রকাশ কারয়াছিল।” 


[ ৩২৪৯ ] 


বিংশ অধ্যায় 
বীভৎস-ভক্তিরস- গৌণ (৭) 


২৬০। ল্রীর্ভশু স-ভ্ভক্তিন্িস 
পপুষ্টিং নিজবিভাবাছ্ৈ জুঞ্চিপ সারতিরাগত]। 
অসৌ ভক্তিরসে। ধীরৈ বাঁভৎসাখ্য ঈভীরধর্াতে ॥ ভ, র, সি, ৪1৭1১) 
_-পণ্ডিতগণ বালেন, জুগুপস| রতি যদি আয্মৌচিত বিভা বাদ্িদ্বার। পুষ্টি লাভ করে, তাহ! হইলে তাহা 
বীভৎস-নামক ভক্তিরসে পরিণত হয়।” 
এই জুগ্ডপ.সা রভিও ভগবং-প্রীতিময়ী। 


২৬১। হীভ্ডতুস ভভ্িন্পীসেজ বিভালাদি 
“আস্িন্নাশ্রিতশাস্তাগ্াা! ধীরৈরালম্বনী মতাঃ ॥ ভ,র , মি, ৪1৭1১ 

--এই বীভৎস-রসে আশ্রিত-শস্তাদি ব্যক্তিগণ হইতেছেন অ।লম্বন বিভব ।” 

টীকায় গ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন-_এ-স্থলে আশ্রিত-শাস্তাদির আলম্বনত হইতেছে 
কেবল রত্যংশে। এ-স্থলে শান্তু হইতেছে তপদ্থিরূপই | শাস্তাদি-শব্দের অন্তর্গত “আদি'-শবে অপ্রাপ্ত- 
ভগবৎ-পান্সিধা সমস্ত লোককেই বুঝায়। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার প্রীতিসন্দর্ডে (১৭২-অন্ু ) লিখিয়াছেন -ইহ[তে অন্সের প্রতি 
যে জুগুপ সা (ঘ্বণা ), তাহা ভগবং-প্রীতিময়ী; শ্ত্রীকষ্ণই প্রীতির বিষয় বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 
জুগুপ,সা রতিরও মুল আলম্বন; কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়। জুগুপ সাংশমাত্রের বিষয় যে অন্যজন, 
সেই অন্যজন হইতেছে বহিরঙ্গ আলম্বন। 

এইরূপে জান! গেল, বীভৎস-ভক্তিরসে - শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মূল বিষয়ালক্পন-বিভাব ; যে অন্য- 
জনের প্রতি জুগুপ.সাজন্মে, মেই মগ্তজন হইতেছে বহিরঙঈগ-ব্ষয়ালম্বন-বিভাব। আশ্রয়াপদ্বন-বিভাব 
হইতেছেন- শ্রীকৃষ্ণতক্ত । 

উদ্দীগন হইতেছে অস্যগত অমেধ্যাদি (প্রীতিসন্বর্ড:)। অনুভাব--নি্ঠীবন (থুথু ফেলা ), 
মুখের বক্রিমা, নাসিকার আচ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক, ঘর্ধ-প্রভৃতি। ব্যভিচারী হ্টতেছে গ্লানি, শ্রম, 
উন্মাদ, মোহ, নির্ষেদ, দৈগ্ঠ, বিষাদ, চাপল, আবেগ এবং জাডা প্রভৃতি । স্থায়ী ভাব_.ভগবং-প্রীতিময়ী 
জুগ্চপসা! রতি। এই জুগুপদ। রতি ছুই রকমের _ধিবেকজ। এবং প্রায়িকী ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধু )। 

ক। বিবেকজনিভা জুগুপজ। রতি 

“জাতকৃষ্ণরতে ভক্তিবিশেষস্ তু কস্যচিৎ। 
বিনেকোথ। তু দেহাদে৷ জুগুপতা স্তাদৃবিবেকজ। ॥ ভ, র, দি, 8৭৩ 


[ ৩১৫* ] 


বীভৎসভক্তিরদ ] . রমতত্ব [ ৭২৬২-মম্ধ 


- কোনও জাঁতকৃষ্ণরতি ভক্তবিশেষের দেহ[দিতে যে বিবেকোথ| জুগুপ সা জন্মে, তাহাকে বিবেকজনিতা 
জবগুপ সা রতি বলে।” 
“্ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিতবিমিআিতবিত্রগন্ধ ভাজি । 
কথমিহ রমভীংং বুধঃ শরীরে ভগবতি হস্ত রতেল বেইপ্যুদীরণে ॥ ভ, র, সি, ৪1৭,81 
_হায়! ভগবানে কিঞ্চিশ্নাত্রও রতি উৎপন্ন হইলে পণ্ডিত বক্তি কেন মাংসবিমিশ্িতি আমগন্ধবিশিষ্ট 
ঘনরুধিরময় এই চন্াবৃত দেহে আনন্দ অন্থভব করিবেন ?” 
এ-স্থলে প্রাকৃত দেহে জাতরতি ভক্তের জুগ্ডপ, সা; এই জুগ্ুপ সা হইতেছে বিবেক হইতে 
উত্থিত! । 
খ। প্রায়িকী জপ রতি 
“অমেধা-পৃত্যন্থতবাৎ সব্ববেষামের সর্ববতঃ। 
য! প্রায়ো জায়তে সেয়ং জণ্তপ-স প্রায়িকী মতাঁ॥ ভ, র, সি, 91918। 
_লমধ্যের ও পৃতির ( দুর্গদ্ধেব ) অনুভব হইতে প্রা সকলেরই সর্বতে।ভাবে যে জুগুপ সা জন্মে, 
তাহ।কে প্রায়িকী বলে।” 
টাকায় শ্রীল মুকুন্দ্দ।স গোম্ব।মি-মহোদয় লিখিয়াছেন_-পসর্কোধাং পঞ্চবিধভক্তানাম্‌_ 
এসস্থলে 'দকলের' অর্থ হইতেছে “পঞ্চপিধ ভক্তের? 1” 
“অন্ডমৃত্রাকীর্ণে ঘনশমলপন্কব্যতিকরে 
বসন্েষ ক্রিন্নো জড়তনুরহং নাতুরুদরে | 
লভে চেতঃক্ষোভং তব ভজনকশ্মাক্ষিমতয়। 
তদম্মিন কংস।রে কুরু ময়ি কৃপ।সাগর কৃপ|ম্‌॥ ভ, র, সি, 8৭1৫॥ 
_ (মাতৃগশস্থ কোনও ভক্ত-জীব ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন ) হে কংসারে! যে-স্থলে নিবিড় 
পাপরূপ পদ্কের পৌনঃপুন্য বিরাঞ্জিত, রক্তমত্রে আকীর্ণ মেই মাতৃগভে বাস করিয়া! আমি ক্রিন্ 
হইয়াছি এবং তোম।র ভজনে অসামর্থযবশতঃ মনোমধে]ও বিশেষ ক্ষোভ প্রাঞ্থু হইতেছি। হে করুণ।- 
সাগর! এতাঁদৃশ আমার প্রতি কৃপা কর।" 
এস্থলে মাতৃগভস্থ অমেধ্য ও পৃতির প্রতি জাতরতি ভক্তের জুগ্ুপ স1। 


২৬২। ক্রীতহ্‌স ভভ্তিন্ল্পলেল্ল উদাহব্সপ 
“প।গ্ডিত্যং রতহিগুকাধবনি গতে। যঃ কামদীক্গা ব্রতী 
কুর্ববন্‌ পৃর্বমশেষধিড়গনগরী-মাআজাচরধ্যামভুৎ। 
চিত্রং সোহয়মুদীরয়ন্‌ হরি গুণা হুদ্ধ।্পদৃষটির্জনে। 
দৃষ্ট স্ত্রীবদনে বিকৃণিতমুখে। বিষ্টভ্য নিষ্ঠীঝতি ॥ ভ, র, সি, ৪ থ৩। 


[ ৩২৫১ ] 


বীভৎসভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭২৬৩-অন্ন 


_-রতিচৌর-পথে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অশেষ-শ্রীলম্পরটদিগের নগরীতে যথেচ্ছ আচরণ পৃবর্বক পৃরের্ব 
যিনি কমদীক্ষা ব্রতী হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! তিনি এখন হরিগুণ কীর্তন করিতে করিতে নয়নে 


অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ঘটিলে বদন বক্র করিতেছেন এবং বিশেষ স্তব্ধভাব 
প্রাপ্ত হইয়! নিষ্ঠীবন ত)াগ ( থুৎকার)) করিতেছেন” 


২৬৩। পো ভক্তিলিস-বর্ণনান্স উপসংহ।ল-লা ক) 

হাস্যাদিগৌণতক্তিরস-বর্ণনার উপসংহারে পাদ রূপগোস্বামী তাহার ভক্তিরসামূতপিদ্ধুতে 
বলিয়াছেন, 

“লন্ধকৃষ্ণরতেরেৰ সুষ্ঠ, পৃতং মনঃ সদা । ক্ষুভাত্যসগ্ভলেশেইপি ততোইস্যাং রতানুগ্রহঃ॥ 

হাস্যাদীনাং রসতং যদৃগোণত্বেনাপি কীন্তিতস্‌ প্রাচাং মতানুসারেণ তদিজ্ঞেয়ং মনীধিভি; ॥ 

অমী পঞ্থৈব শাংস্তাগ্ঠ। হরের্ডক্তিরস। মতাঃ | এু হাস্যাদয়ঃ গ্ায়োবিভ্রতি ব্যভিচারিভাম্‌ ॥ 

স্৮8191৬॥ 

--ধিনি ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছেন, ভাহারই মন সর্বদা স্ুষ্ঠ,রূপে নির্মল থাকে। ঘৃণিত বস্তুর 
লেশমান্ররেও তীহার মন ক্ষৃভিত হয়। সেজন্য এই জুগুপসা-রতিতে মুখা! রতির অনুগ্রহ বুঝিতে 
হইবে ( অর্থাৎ জুগুপ সা রতি ভক্তের চিত্তস্থিত মুখ্য রতির ছারা পুষ্ট হইয়।ই আব্ব।ছ্য ইয়া থাকে )। 
হাঁস্যাদির রসত্ব গৌণরূপেও যে কীর্তিত হইয়াছে, তাহ! কেবল প্র।চীনদিগের ( প্রাকৃত-রসবিদ্‌ গণের ) 
মতের অনুসরণে কর] হইয়াছে বলিয়া মনীষিগণ মনে করিবেন। শাস্তাদি প।চটাই হইতেছে হরির 
ভক্তিরস, এই শান্তাদিরসে হাস্যাদি প্রায়শঃ ব্যভিচারিত। ধারণ করে ( বাযভিচারিভাবরূপে পরিগণিত 
হয়)।” 


[ ৩২৫২ ] 


একবিংশ অধ্যায় 
শান্তভক্তিরস-_মুখ্য (১) 


পূর্ববর্তী কতিপয় অধ্যায়ে গৌণভক্তির আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরস 
আলোচিত হইতেছে । পূর্বেই ( ৭২১৬-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়ছে, মুখ্যা রতি হইতেছে পীচটা__ 
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং ধুর রতি। এই পাঁচটা মুখ্য! রতিই যে যথোচিত 
বিভাবাদির সহিত মিলনে পাঁচটা মুখারসে পরিণত হয, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়ীছে। পাঁচটা 
মুখ্যরস হইতেছ--শাস্তরস, দাস্তারস, সখারস, বাংসল্যরদ এবং মধুররস। পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যায়ে 
এই পাঁচটা মুখারসের পৃথক. পৃথক আলোচনা কর! হইতেছে। এই শাস্তাদি পাচটা মুখ্যা রতির 


প্রত্যেকটাই ভগব্ৎ-গ্রীতিময়ী বলিয়া পচটা সুখ্যরসও হইবে ভগবং-গ্রীতিময় চলি | এইট 
অধায়ে শান্তভক্তিরস বিবুভ হইতেছে । 


২৬৪। শ্পীম্তভডভ্ন্বস 
গ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন_ শাস্ততক্তিরসের অপর নাঁম হইতেছে জ্ঞানভক্তিময়রস্‌। “তত্র 
শীস্তাপরনাম। জ্ঞীনভক্তিময়ো। রস;। প্রীতিসন্দভঃ ॥ ২০৩” ভক্তিরসামৃত/ন্কু বলিয়াছেন_. 
“বক্ষ্যমাণৈবিভাবাদোঃ শমিন।ং স্বাদ্যতাং গতঃ। 
স্থায়ী শান্তিরতিধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১২॥ 
_বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়! স্থায়িতাব শাস্তিরতি যদি শমপ্রধান (আত্মারাম ও তাপপ) 
ভক্তগণের চিন্তে আন্বাগ্ত প্র।গু হয়, ত।হ! হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্তভক্তিরস বলেন ।” 
“শমিনাং-শমপ্রধান বাক্তিদিগের | “শম” কাহাকে বলে, তাহা পূর্বববর্তঁ ৭১২৫-গ অনুচ্ছেদে 
্রষ্টবা। যাহাদের মধ্যে এই “শম”-আছে, তাহাদের রতিকে “শীস্তিরতি” বলে ( ৭১২৫-গ-অন্ু )। 
পূর্বববন্তী৭1১২৫-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শুদ্ধ। রতি তিন রকমের-_সামান্তা, স্বচ্ছ! এবং 
শাস্তি। উপরে উদ্ধত তক্তিরসামৃতদিদ্ধু-শ্লৌোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্থাী বলিয়াছেন_ “যদিও 
শুদ্ধা রতির তিন রকম ভেদের কথা বল! হইয়াছে, তথাপি সামগ্রাপরিপোষণদ্বারা কেবল শাস্তিরতিই 
রসব প্রাপ্ত হইতে পারে; সামান্া ও স্বচ্ছ! রতি রসত্ব প্রাণ্ড হইতে পারে না; কেননা, সামান্ত! 
অক্ষুট বলিয়া! এবং স্বচ্ছ চঞ্চল বলিয় সামগ্রীপরিপোধ হয় ন।” 
২৬০। শ্শান্ভভক্িন্ল্রসে আত্াদ্য সখেল্র স্বলীপ 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন, 
“প্রায় স্বস্থখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্‌। [কস্থাত্বসৌধ্যমঘনং ঘনস্ীশময়ং সুখম্‌॥ 
তত্রাপাশস্বরূপামহুভবস্যৈবে(রুহেতুতা । দাসাদিবন্মনোজ্ত্ব-লীলাদেন তথা মতা ॥ ৩১৩-১ ॥ 


[ ৩২৫৩ ] 


শান্ততক্তিরস:] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ %২৬৫-অন্ধ 


_ যোগি শাস্তভক্তদের সুখ প্রা়শঃ ম্বন্থখজাতীয় (অর্থৎ নিধিবশেষ ব্রদ্মানন্দজাতীয়) হইয়! থাকে৷ 
কিন্তু এই ম্বনুখ (নিধিবশেষ ব্রক্মানন্দ ) হইতেছে অঘন--তরল, অনিবিড় ; ঈশময় ( সচ্চিদানন্নবিগ্রহ- 
ভগবং-্্ি-প্রচুর ) সুখ হইতেছে ঘন_নিবিড়। তাহাতেও (অর্থাৎ নেই স্বম্থুখজাতীয়তাদির 
মধোও ) দালাদির ন্যায় তাহাদের ঈখর-স্বরূপামুভবেরই ( অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহরূপ-তৎসাক্ষাৎকারেরই ) 
রসোৎপন্ধির নিমিত্ত উরুহেতুতা হইয়া থাকে। তথাপি কিন্তু দাপাঁদির অনুভবপ্রকাঁরে মনৌজ্ঞত- 
লীলাদিগুণের যেরূপ উরুহেতুতা, তদ্রুপ নহে, যথাকথঞ্চিংই 1” 

তাৎপর্ষা। নিধ্বিশেষ-ত্রক্মানুসন্ধিৎস্ব জ্ঞানযোগী (জ্ঞানমার্গের সাধক ) জ্ঞানমার্গের সীধনে 
সমাধি অবস্থায় নির্ব্বিশেষ-ব্রক্ষানন্দের ( স্বস্খের ) অন্থভব করিয়া থাকেন। কোনও ভাগ্যে তাহার 
যদি (লনকাদির স্যায়) শাস্তিরতি লাভ করেন, তাহা হইলে রতির অগ্নভবে ভাহ।র। যে সুখ ল।ভ 
করেন, তাহ। হইতেছে “প্রায়শ” তাহাদের পূর্ববানৃভূত ত্রদ্ষস্থখ-জাতীয়। “প্রায়শঃ? বলার হেতু 
এই যে, রতির অনু ভবকালে তাহারা ভগবানের গুণ।দিরও অনুভব লাভ করেন-__পির্বি্বশৈেষ-ত্রন্মানুভবে 
যাহ! অসম্ভব । নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্থখে ভগবদ্গুণাদির অনুভবজনিত সুখ নাই, শান্তিরতির অস্থভবে 
তাঁহ। আছে_ইহাই হইতেছে ব্রহ্মানন্্র হইতে শাস্তিরতির অগ্ভবজনিত আনন্দের বিশেষত্ব। 
শাস্তিরতিতে সঙ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের-তাহার রূপ-গুণাদির-_মন্ৃতব হয়; নির্ব্শেষ-ব্রক্ষের 
অহ্ভূতিতে তাহা হয় না। শাস্তিরতির অন্ুভবকীলে যে ঈশময় সুখ জন্মে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
ভগবংস্বরূপের অনুভব ব। সাক্ষাৎকারই তাহার প্রধান হেতু। ক্রন্মানন্দ হইতেছে অনিবিড়, 
তরল; কিন্তু সচ্চিদনন্দ-বিগ্রহ-ভগবৎস্বরূপের অনুভবজনিত সুখ হইতেছে ঘন_নিবিড়। স্ৃতরাং 
শান্তিরতির অনুভবজনিত নখ হইতেছে নিধিবিশেষ-ব্রক্মের অন্থীভবজনিত সুখ অপেক্ষা উৎকর্ষময়। 
তথ।পি কিন্তু ইহা দাস্টতাবের তক্তুদের অনুভূত সুখ অপেক্ষা নান। দাপ্যরতির অনুভবে যে সুখ, 
তাহার হেতু হইতেছে ভগবানের দাস্যভাঁবোচিষ্ঠী লীলার অনুভব ; শাস্তিরতিতে ইহীর অভাব। 
শীাস্তিরতির পক্ষে রসহ্ব।পত্তির হেতু হইতেছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-ভগবৎ-ম্বরূপের অনুভব ব1সাক্ষাৎকার ; 
আর দাস্যরতির রসত্বপত্তির হেতু হইতেছে সেই স্িদানন্দ-বিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের দাঁস)ভাবে।চিতী 
লীলার সাক্ষাংকার। কেবল স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের আনন্দ অপেক্ষা লীলা-সাক্ষাংকারের আনন্দ 
প্রচুরতর। এছজন্ত শাস্তরদ অপেক্ষ। দাস্যরসের উৎকর্ষ। 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল-_ নির্বি্বশেষ ব্রদ্ধানন্দ অপেক্ষা শাস্তিরতির _্ুতরাং 
শান্ততক্তিরসের_-মানন্দ উৎকর্ষময়) তথাপি ইহা! দাপ্যরতির__নুতরাং দাঁদ্যভক্তিরসের_-আনন্ন 
অপেক্ষা নৃন। ইহাই হইতেছে শান্তভক্তিরসে আস্মাদ্য সুখের স্বরূপ । 


[৬২৫৪] 


শাস্তভক্তিরস ] ১৬, [ 9২৬৬-অন্গু 


২৬৬1 শ্শাত্তভুজ্তিন্িসেল আলম্ছন 
“চতুভূজিশ্চ শাস্তাশ্চ অশ্সিন্নালম্বনা মতা; ॥ ভ, র, লি, ৩1১13॥ 
- এই শান্ততক্তিরসে আলম্বন হইতেছেন চতুভূজি-ভগবংস্বরূপ এবং শাস্ততক্তগণ।” 
চতুতূজ-ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বিষয়াপন্থন এবং শান্ততক্ত হইতেছেন আশ্রয়।লদ্বল। 
ক। চতুভূর্জ বিবয়াজগ্বল 
“গ্যামাকৃতিঃ স্ুরতি চারুচতুভূ জোহয়মানন্দরাশিরখিলাতু-তরঙসিদ্ধুঃ | 
যম্মিন গতে নয়নযয়ো; পথি নিজিহীতেপ্রত্যক পদ।ৎ পরমহংসমুনের্মনোইপি ॥ 
সচ্চিদানন্দস।ন্দ্রঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ| পরমাআ। পরং ব্রহ্ম শমো দাস্তঃ শুচিবশী ॥ 
সদা স্বরূপসংপ্রান্তো হতারিগতিদায়কঃ | বিভুরিত্যাদি-গুণবানশ্মিননালন্থনো। হরি; ॥ ভ, র, সি, ৩1১৫॥ 
-( তাপস শান্তভক্তগণ বলিয়াছেন ) শ্ামাকৃতি মনোহর চতুভূজ প্রকাশ পাইভেছেন ; ইনি 
আনন্দরাশি এবং অখিলজীবলমূহরূপ তরঙ্গের সমুদ্্রতুল্য ( তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অংশ, তদ্রুপ জীবাত্মাও 
পরনাক্মার অংশ, তাহাই এ-ম্থলে স্চিত হঈটল)। ইনি যদি নয়ন-পথ-গত হয়েন, তাহ! হইলে 
পরমহংস মুনিগণের মনও নির্বিিশেষ-্রহ্ধানথসন্ধান হইতে (প্রভ্যক পদাৎ) নির্গত হইয়া! ইহার 
গুণসমূহে আবিষ্ট হইয়া! পড়ে। 
এই শাস্তরসে সচ্চিদীনন্দঘনবিগ্রহ, আত্মারামশিরোমণি, পরমাস্মা পরব্রহ্ম, শম, দাস্ত, শুচি, 
বশী, সদা-স্বরীপ-সংপ্রাপ্ত (মায়াকার্যের অবশীভূত ), হতারিগভিদায়ক এবং বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হরিই 
হইতেছেন আলম্বন_বিষয়।লম্বন।” 
খ। শাস্ত- জা শ্রয়ালঘন 
“শাস্তাঃ সাঃ কৃষঃ-তংপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। 
আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1১1৫॥ 
_ শ্রীকফের এবং শ্রীকষ্চভক্তের করুণায় ধাহার! শ্রীকৃষ্ণ রতি লাভ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মারাম 
এবং ভগবান্মার্গে বন্ধশ্রদ্ধ তাপসগণ হইতেছেন শান্তুতক্ত ।” 
(১) আত্মরাম শান্তভক্ঞ 
“আত্মারামান্ত সনক-সনন্দনমুখা। মতা ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥ 
_সনক-সনন্দন-প্রভৃতি হইতেছেন আত্মারাম শাস্ততক্ত ।” 
সনক, সনন্দন, সনাতন 'ও সনৎকুমার-এই চীরিজনকে চতুঃসন বলে। ইহারা ত্রক্মার মানসপুজ । 
জশ্মাবধি নির্বিশেষ-্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন; বৈকুষ্ঠে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ভগবৎকৃপায় রতি 
লাভ করেন। তাহার! নিতা-বালক-মৃত্তি__পাঁচ-ছয় বসরের বালকসর্শ, তেজের দ্বারা উদ্ভামিত, 
গৌর বর্ণ, উলঙ্গ ; তাহার প্রায় এক সঙ্গেই থাকিতেন। ভগবানের কূপা লাভ করিয়া তাহার। 
বলিয়াছিলেন__ 


[৩২৫৫] 


শান্তভক্তিরস ] ৃ গৌড়ীয় বৈষব-দশন [ ৭২৬৬-অন্ু 


“সমস্ত গুণবঞ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং 
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি ভাঁবৎ নুখম্‌। 
ন যাবদিয়মদ্ভূতা নবতমালনীলছ্যতে- 
মুকুন্দ সুখচিদ্ঘন1 তব বভুব সাক্ষ/ৎকৃতিঃ॥ ত, র, সি, ৩।১৫॥ 
হে মুকুন্দ! যে পর্যন্ত তোমার এই স্ুখচিদ্ঘন। অস্ভুত-তমালশীলত্যাতির সাক্ষাংকার ন! হইয়াছিল, 
সে-পর্ধাস্তই ইক্জিয়ের অগোচর গুণবঞ্জিত ( নির্ব্বিশেষ ) কোনও বস্ততে (অর্থাৎ নির্রিশেষ ব্রচ্গে ) 
স্বখ স্বয়ং স্ফকুরিত হইত ।” 
(২) তাপস শাস্তভক্ত 
“মুক্তির্ভক্ত্যৈব নিবিশ্বেত্যাত্বযুক্তবিরক্ততাঃ। 
অনুজ বিতমুযুক্ষা যে তজস্তে তে তু তাপসাঃ॥ ভ, রঃ সি, ৩।১৬॥ 
-“ভক্তিদ্বারাই মুক্তি নিথিদ্ব। হইতে পারে"_ইহ। জবানিয়া ধাহারা ( ভক্তিমাধনের জন্য ) যুক্তবৈরাগ্য 


অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভঙ্জন করেন, অথচ মো্ষবাসূনাও পরিতাাগ করেন নাই, তীহ।দিগকে তাপস 
শাস্তভক্ত বলে।” 


আতঙ্মারামগণ ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাতেই রতি লাভ করেন ; আর তাপসগণ সাধনের দ্বারা 
ভগবৎ-কৃপায় তাহ! লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাই হইতেছে এই দুইঈরকম শান্ততক্তের পার্থক্য । 
তাপস ভক্তের দৃষ্টাস্ত £_ 
“কদা শৈলদ্রেপ্যাং পৃথুলবিটপিক্রোডবসতি-বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ। 
হৃদি ধ্যায়ংখ্যায়ং খুহুরিহ মুকুন্বাভিধমহং চিদানন্নং জ্যোতিঃ ক্ষপমিব বিনেষ্যামি রজনী? ॥ ত, রসি, ৩১৬] 
- কবে আমি পর্ববতগ্রহায়, অথব! বিপুল-বৃক্ষের ক্রোড়দেশে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিব? কবে 
আমি কৌপীন পরিধান করিব? ফলমূল-ভোজনে কবেই বা আমার রুচি জন্মিবে? কবেই বা 
আমি হ্ৃদয়মধ্যে (স্বভাবভঃ-সংসারহরণ-কাঁরী মুক্তিদাতা ) মুকুন্দনামক চিদানন্দ জ্যোতির ধান 
করিতে করিতে ক্ষণকালের ন্যায় দিবারাত্রি যাপন করিব ?” 
টাকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোঁন্বামি-মহোদয় বলিয়াছেন__“চিদানন্দমমিতি রতিকলাশ্রয়ণাদে- 
বোক্তম্। জাতভাবেন তু চিদানন্দঘনমিতি বক্তং যুক্তম্। -শ্লোকে ফে চিদানন্দ-জ্যোতির কথা বল 
হইয়াছে, তাহাতে বুঝা। যায় -রতির কলামাত্রের আশ্রয়ন্ব হেতৃতেই তাহা৷ বল: হইয়াছে। যদি 
ভাবেরই (পূর্ণ রতিরই ) উদয় হইত, তাহা হইলে চিদানন্দঘন বলাই সঙ্গত হুইত।” 
ভক্তিরসামৃতসিন্কুগ বলেন, তাঁপস-ভক্তগণ রতির কলাই লাভ করেন। 
“ভক্তাত্বারামকরুণা-প্রপঞ্চনেনৈব তাপসাঃ। 
শাস্তাখ্যভা বচন্দ্রস্য ছদাকাঁশে কলাং শ্রিতা:॥৩/১।৬| 
__তক্ত ও আত্মারাঁমগণের করুণ।-প্রপঞ্চনদ্বারাই তাপসগণ হাদয়মধ্যে শীন্তনামক-ভাবচান্দ্রের কলার 
আশ্রয় হয়েন।” 


[ ৩২৫৬ ] 


শাস্তভক্তিরস ] রসতত্ব 


২৬৭। স্পান্তভ্ক্ভিষ্লঙ্গে উদ্দীপন 
অসাধারণ উদ্দীপন 
“শ্তির্মহোপনিষদাং বিবিক্রম্থানসেবনম্‌। অন্তরুত্বিবিশেষসা স্ষত্িস্তত্ববিবেচনমূ্‌॥ 
বিদাশক্তিগ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্‌। জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গে রহ্মসন্াদয়ন্তথা । 
এম্সাধারণাঃ প্রোক্ত। বুধৈরুত্দীপন। ভামী॥ ভ, র, সি, ২১1৭1 
_মহোপিনিষদসমূহের শ্রবণ, নিজ্জন স্থান-দেবন, অন্তঃকরাণের বৃন্তিবিশেষের স্ফু্ডি, তন্ববিচার, 
মোচকত্ব্শতঃ বিদা|শক্তির প্রাধ।না, নিশ্বরূপ-প্রপর্শন, জবানী ভক্তের সংসর্গ এবং তক্ষপত্র ( সমান্বিদ্যা- 


পিশিষ্ট ব্যাক্তিগণের মধো পরম্পব উপনিধদের বিচার )-প্রডৃতিকে পপ্ডিষ্গগণ শান্ভভক্তিরসে অসাধারণ 
উদ্দীপন বপিয়। থাঁকেন।” 


উপনিষং-শ্রবণরূপ উদ্দীপন 2 
“অক্রেশাং কমলভূবঃ গ্রবিশ্য গোক্ঠীং কুব্বন্তঃ শ্রতিশিরসাং শ্রুতিং শ্ুত টা 
উত্তঙ্গং যদুপুঙ্গবসঙ্গমায় রঙ্গং যোগীন্দ্রঃ পুলকভভে। নব্প্যবাপুই ॥ ভ, র, লি, ৩।১1৭॥ 
_-কমলমে!নি ত্র্মার ক্লেশরহিত-সভায় প্রবেশ কপিয়। (কবি-হবি-প্রন্থতি ) শ্রাতঙ্গ নব যোগীন্দ্ও 
উপনিষদের শারেোভাগতুলা (গোপ!লতাপনী ) শ্রুতি বণ করিয়া (ঞকংষর সব্রবোৎকর্ষের কথ 


জানিয়। ) যছুপু্গবের সঙ্গমার্থ পুলকাকুল কলেনর হইয়া দ্।রক।গননের জনা অতিশয় উৎকষ্টিত 
হইয়াছিলেন।” 


সাধ।(রণ উদ্দীপন 

“পাদ।জতুলসীগন্ধঃ শঙ্ঘনাদ মুর ছিষঃ | পুণ্যশৈলঃ শুভ।রণাং সিদ্ধক্ষেত্রং ম্বরাপগা ॥ 

বিষয়াদি-ক্ষয়িষুতবং কালস্তাখিলহ।পরিতা। ইতাছুদ্দীপনাঃ স!ধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ ॥ 

_-ভ, র, সি, ৩1১1৮। 

-_ভগবৎ-প1দপদ্মের তুলসীর গন্ধ, মু্|রির শঙ্ঘর্ধধনি, পুণ্যপর্ববত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গী, বিষয়াদির 
ক্ষঘিফুণতা, কালের সর্ধহারিত্ব ইত্যাদি হইতেছে সাধারণ উদ্দীপন । ( আশ্রিত-দাসবিশেষ-গণেরও 
এ-সমস্ত হইতেছে স।ধারণ উদ্দীপন । শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্ক্রীর টীকা )।” 

ভগবানের চরণস্থিত তুলসীর গন্ধে সনকাদির কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইয়াছিল ।“তস্যারবিন্দনয়নস্য 
পদারবিন্দ-কিপ্রক্কমিশ্রতুলসী মকরন্দবাযুঃ_ ইত্যাদি শ্ীভা, ৩1১৫।৪৩।৮ 
২৬৮। শ্শীশুও শুভ্িক্কসে অন্ত] 


অসাধারণ অনুভাব 
“নাসাগ্রনাস্তনেত্রত্ধমবধূতবিচেষ্টিতম্‌। যুগনান্ধেক্ষিত-গতিজ্ঞনযুদ্র-প্রদর্শনম্‌ ॥ 


হরেছিষ্যপি ন দ্বেষো ন।তিভক্তিঃ প্রিয়েঘসি | সিদ্ধতায়া স্তখ। জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিত। ॥ 
নৈরপেক্ষা নিশ্মমত! নিরহঙ্কীরিতা তথ! । মৌনমিত্য।দয়ং শীতা: স্থ্যরসাধারণাঃ ক্রিয়া? ॥ 


[ %২৬৮-অনু 


-ভ, র, সি, ৩।১।৯| 


[ ৩২৫৭ ] 
৪৮ 


শান্তভক্তিরস ] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন [ ৭২৭১-আন্ু 


_ নাসাগ্রে ন্ত্তদৃষ্টি, অবধৃতের ন্যায় চেষ্টা, যুগমাত্রেক্ষিত-গতি ( অর্থাৎ সম্মুখে চতুহক্তিপরিমিত স্থানের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পরে গমন ), জ্ঞানমুদর। প্রদর্শন (তজ্জরনী ও অঙ্গষ্টের যোগে জ্ঞানযুদ্রা হয়), 
হরি-বিদ্বেবীর প্রতিও ছেষহীনতা, হরির প্রিয় ভক্তের প্রতিও 'অতিভক্তিহীনতা, সিদ্ধতার ( অতাস্ত 
সংসার-ধবংদের ) এবং জীবন্মুক্তির ( শরীরদ্বয়ে আবেশহীন ভাবে স্থিতির) প্রতি বু আদর, নিরপেক্ষতা, 
নির্শমতা, নিরহঙ্কারিত! এবং মৌনাদি শীত (সুখনয়) ভাবসমৃহ হইতেছে শান্তরসে অসাধারণ 
তনুভাব।” 
সাধ!রণ অন্ুভাব 

“জস্তামোটমং তক্তেরপদেশো! হরেন ভিঃ। 

স্ববাদয়স্চ দাসাটোঃ শীতাঃ সাধারণ!ঃ ক্রিযাঃ॥ ভু, র. সি) ৩1১।১০॥ 
জস্ত। (হাই তোলা), অঙ্গমোটন, ভক্তির উপদেশ, হরির প্রতি নতি এবং দামাদির সহিত হরির 
স্তবাদি শীত (সুখময় ) ভাবস্মূহ হইতেছে সাধারণ অনুভাব।” 


২৬৯। স্ণাস্তভক্তিল্প্ে সাক্জিক্ক ভাব 

এরোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্পাদ্য।ঃ সাত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা ॥ ভ, র, লি ৩1১।১১॥ 
_ শান্তভক্তিরসে প্রলয়ন্যতীভ (ভূপতনাদিবাতীত ) রোমাঞ্চ শ্বেদ ও কম্পাদি সাত্বিক ভাব 
প্রকাশ পায়” 


নিরভিমানী যে।গীদের শরীরাদিতে উল্লিখিত লান্বিকভ।ব সকল জপ্িত হয়, কিন্তু দীপ্ত 
হয় না) 
এবাং নিরভিম।নিনাং শরীরাদিষু যোগিনাম্‌। 


সার্তিকাস্ত্ জলন্ত্যেব ন তু দীপ্ত ভবস্তামী ॥ ত, র, সি, ৩1১1১$॥ 
(পুর্বববন্ভা ৭৬০১ ৬১-মনুচ্ছেদে জলিত ও দীপ্ত সাঁবিকের লঙ্গণ তুরষ্টব/ ) 


২৭০। স্পাগুভক্তিক্রসো স্গাল্পী ভাব 

“স্থারিণোহত্র নির্বেদে। ধৃতিহ'ধে। মতি; স্মৃতিঃ। 

বিষাদোংন্ুকভাবেগবিতর্কাদ্যাঃ প্রকীন্তিতাঃ॥ ভ, র, সি) ৩১1১৩ 
__শাস্তভক্তিরসে নিধেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, উংস্থকা, আবেগ ও বিতর্কাদি হইতেছে 
সঞ্চারী ভাব।' 


২৭১। স্পা ক্তিল্পল্সে স্থান্ডরী ভাব 
“আতর শাস্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সানা চ সা দ্বিধা |৩।১।১৩| 
_ শান্তভক্তিরসে শান্তিরতি হঈতেছে স্থায়ী ভাব। এই শাস্তিরতি ছুই রকমের _সমা ও সানা ।” 
ক। শাস্তিরতি ভ্বিবিধা- সম! ও সাকা 
টাকায় এ্লমুকুন্দদাসপ গোস্বামী লিখিয়াছেন-“মনসি শরীকৃষ্কম্যান্ুভবময়ী সমাঁ) বহিঃ 


[ ৩২৫৮ 


শান্ততক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭২৭১-অগ্ল 


সাঁক্ষা্দর্শনময়ী সান্দ্র। _ মনে ভ্রীক্ণের অনুভবময়ী শীস্তিরতিকে বলে সম।; আর বাহিরে সাক্ষাদ্র্শন- 
ময়ী শান্তিরতিকে বলে সান্দ্রা।” নিষ্বোদ্ধ'ত উদাহরণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। 
(১) জম! শাগ্চিরতির চৃষ্াস্ত 


*সমাধৌ যোগিনস্তন্মিনসংগ্রজ্ঞাতনামনি। 
লীলয়া ময়ি লন্বেইস্য বউুবোৎকম্পিনী তমুঃ॥ ভ, র, সি, :৩।১)১৪% 
--(শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন) এট যোগীর অসন্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে লীলাবশতঃ আমি উপলব্ধ হইলে 
ইহার তনু উৎকম্পেত হইয়াছিল।” 
তাসন্প্রজ্ত।ত সমাধি বৃত্তিশুন্-ননের ব্রহ্গাকারতায় স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞংত সমাধি বলে। 
“মনলো বৃত্তিশৃগ্তস্য ব্রহ্মাকীরতয় স্থিতিঃ। 1 সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ লমাধিরভিধীয়তে ॥৮ 


(২) সাজা শান্িরতির দৃষ্টান্ত 
দসর্বব।বিদ।!ধ্বংসতো! যঃ সমস্ত।দাবিভূঁতো। নি্রবিকল্পে সমাধৌ। 


জাতে সাক্ষাদ্যাদবে/ন্দ্র স বিন্দন্ময়ানন্দ্ঃ সান্দ্রতাং কোটিধাসীং ॥ 
_ভ, র, সি, ৩.১।১৫|। 
_-( জ্ঞানী শান্তভক্তের উক্তি ) সর্বপ্রকার অধিদ্যার ধ্বংসবণতঃ নিধিকল্প সম।ধিতে যাদবেন্দ্রের সাক্ষাৎ 
কার হইলে (তাহার বপ-গুণ-লীলাদির অনুভবে ) আমাতে যে আনন্দ সর্ববতোভাবে আবিভূত 
হইয়াছিল, তাহা! কে।টি সান্দ্রতা লাভ করিয়া প্রকাশনান্‌ হইয়ছিল।” 


খ। শাস্তভক্তিরস দ্বিবিধ - পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার 
“শাস্তো ছিবৈষ প1রোক্ষ্সাক্দাৎকারবিভেদতঃ ॥ ভ, র, সি, ৩১1১৫। 


_ পাঁরোক্ষ্য ও সাক্ষ।ংৎকারভেদে শান্ত ছুই প্রকার ।” 

(১) পারোক্ষয শাস্ত রস 

প্রযাসাতি মহত্তপঃ মফলত।ং কিমগ্টাঙ্গিক! যুনীশ্বর পুরাত্রনী পরমযো গচধ্যাপ্যসৌ । 

নর।কৃতিনবাখুদছ্যুতিধরং পরং ব্রহ্ম মে বিলোচন-চমংকৃতিং কথয় কিন্ন, নির্ম(স/তি || 

_ ভ, র. সি, ৩,১।১৫॥ 

-হে মুনীশ্বর! বলুন দেখি, আমার মহত-তপস্য| এবং পুরাঁহনী অষ্টাঙ্গিকী পরমযোগগচর্ধা! কি সফলতা 
প্রাপ্ত হইবে? নবঙ্জলধর-ছাতি নরাকৃতি পরব্রক্ধ কি অমর নয়নের চমক বিধান করিবেন 1” 

এ-ম্থলে তগব্ৎনাক্ষাৎকার নাই বলিয়। পারোক্ষা হইয়াছে 


(২) জাক্ষাকারজনিত শান্তরস 
“পরমাত্মতয়াতিমেছুরাদ্‌ বত সাক্ষাৎকরণ-প্রমোদতঃ। 


ভগবগ্শধিকং প্রয়োজনং কতরদ্‌ ব্রহ্মবিদোইপি বিদ্যতে॥ ভ, র; সি, ৩1১।১৭| 


_হে ভগবন্‌ (হে স্্বাতীতানস্ত-গুণসম্পন্ন )! পরমাত্মতাবশতঃ অভিমেছর (মনোহর ) আপনার 
সাক্ষাংকারজনিত যে আনন্দ, ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তির পঙ্গেও তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি প্রয়োজন থাকিতে 


পারে 
] ৩২৫৯ ] 


শান্ততক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭২৭২-অনু 


নিবিবশেষ-ব্রন্গানুভবজনিত আনন্দ অপে্ষ। ভগবৎ-সাক্ষাংকারজনিত আনন্দ যে পরমোতকর্ষনয় 
তাহাই এ-স্থলে বল। হইল। 


২৭২। জ্রীননদনন্দনেলু কপাজিস্পহ জঙ্গী! তিন বৈশিষ্ট্য 


পৃবববর্তী ৭১৬৬-খ অনুচ্ছেদে বল| হইয়[ছে, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের করুপায় আত্মারাঁম- 
গণ এবং তাঁপমগণ শাস্তিরতি লভ করিয়। থাকেন। স্নকাদি যে ভগব।নের করুণাঁয় শান্তিরতি লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাও সে-স্থলে প্রদণিত হইয়াছে । কিন্তু সনক।দি এইট রূতি লাভ করিযু।ছেন বৈকুষ্ঠা- 
ধিপতি নারায়ণের কৃপায়; এই নারারণ ম্বরংভগৰ।ন্‌ নন্দনন্দন নঙ্চেন, নন্দনন্দনের অনন্ত প্রকাশের 
মধো এক প্রকাশনাত্র | ভগব্ং-ম্বরূপগণের ককণ। প্রায়শঃ তাহাদের স্বরূপের অগ্ররূপই হইয়! থাঁকে। 
শ্নারায়ণ হইতেছেন এশ্বধাপ্রধ।ন স্বরূপ; তাহার কুপ!লন্ধ। রতিও শীশ্বধাজ্ঞ।নময়ী। শাস্তিরতি 
উশ্বর্ধাজ্ঞাননয়ী ; তই শান্তুভক্রগণ তাহ।দের শান্তিরতির বিষয় ভগব্ন্কে পরব্রঙ্গ পরমাস্মা বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু স্বয়ভগবান্‌ ভ্রজেন্্-দণ্দন হইতেছেন মধুর্ধাঘনবিগ্রহ ; তদ্বিষয়। রতি€ 
শুদ্ধমধুধাময়ী, এশ্বধাজ্ঞানহীন1। যদিও বজেন্দ্রনন্দনে এখ্বধা ও মাধুধা-এই্ঈট উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ, 
তথাপি পূর্ণতম-বিকাশময় এপ্র্ধা ও মাধুধে।র অন্তরালে শাস্মগোপন করিয়া মাধুধোরই আন্ুগতা করিয়। 
থাকে, নিজের স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ কবেনা ; মাধূধামগ্ডিত হইয়াই শ্রীকৃষসেবার প্রয়োজনে আত্ম, 
প্রকাশ করে। এজন্য ম্বয়ংভগবান্‌ ত্রজেন্দ্রনন্দ,নর কৃপা হইতে লব্ধা রতিও হইবে শুদ্ধম!বুর্ধ্যময়ী, 
এঁশ্বর্য]জ্ঞানহীন।। সুতরাং কোনও ভগো যদি কেহ ন্বয়ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কৃপতিশয় হতে 
রতি লভ করেন, তাহা হঈলে তিনি পুর্ব জ্ঞাননি& থ।কিয়া থাকিলেও তাহার সেই রতি হবে উশ্বধ্য- 
জ্ঞানহীনা। নারায়ণার্দি মন্য ভগবৎ-ম্বরূপ হইতে স্বয়ভগবান্‌ নন্দনন্দনের যেরূপ বৈশিষ্টা, নার।য়ণ1দির 
কৃপালক্কী রভি হইতে নন্দনন্দনের কুপ।তিশয়-লব্কা রঙির ভতদনুরূপ বৈশিষ্ট্য। নারায়ণ।দির 
কৃপালন্ধ! রতি হইতেছে শাস্তিরতি ; কিন্তু ন্দনন্দনের কৃপাতিশয়-লন্ধা রতি সেই শাস্তিরতি হইতেও 
অপূরব্ব বৈশিষ্ট্যময়ী। ভক্তিরসামৃতসিন্কু বলিয়াছেন, 


“ভবেং কদাচিৎ কুত্র!পি নন্দন্থুনোঃ কৃপাভরঃ। 
গ্রথমং জ্ঞাননিক্টোইপি সোহত্রৈব রতিমুদ্বহেৎ ॥৩1১1১৯। 
- কখনও কাহারও প্রতি যদি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় হয়, তাহাহইলে তিনি যদি প্রথমে 
জ্ঞাননিষ্ঠও থ।কেন, তথাপি সেই কূপ।ভিশয়ের প্রভাবে তিনি রতি উদ্বহন করেন ( অর্থ/ং শাস্তরতি 
হতেও উৎকর্ষময়ী রতি লাভ করিয়া থাকেন )।1” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন- নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়ে লন্কা। রতি যে পরমোৎ- 
কর্ষময়া হয়, তাহাই এ-স্থলে বল! হইয়াছে। নন্দন্ন্দনের কৃপাঁতিশয়ে যে রতি লাভ হয়, তাহার বিষয় 


[ ৬২৬৪ ] 
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হইতেছেন নন্দনন্দন; য।ছা শাস্তিরতিকেও অতিক্রম করিয়। থাকে, তাহা হইতেছে এতাদৃশ এক রতি- 
বিশেষ । “অত্র শ্্রীনন্দন্ুনাবেব রতিমুচ্চৈবহেত তদ্যোগ্য।ং শাস্তিমতিক্রমা বতিবিশেষং বহতীতার্থঃ।” 
উদাহরণ 
বিবমঙ্গল-স্তবে 
“ভাদ্বৈভবীথীপথিকৈরুপাসা!: স্বানন্দসিংহীসনলবদীক্গ।ঃ | 
শঠেন কেন।পি বয়ং হঠেশ দসীকৃতা গোপবধুবিটেন ॥ ভ, র, সি ৩১১৭ 
_-চামরা ছিলাম অদ্বৈভমার্গের প্থিকদের উপস্য (নির্কিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ল।ভ করার জন্য ধারা 
গানমার্গের সাধন করেন, আমাদিগকে জ্ঞান্ন।াগর সাপনে অতি উচ্চ অধিকারী মননে করিয়া তাহারা 
আমাদের উপাসন। করিতেন । তাহ।দিগকরুঁক ) ত্রঙ্গানন্দের অন্থভবর্ূপ পিংহ।স্নে অধিষ্ঠিত আমর! 
পৃজিত হইতান। কিন্তু কোনও গে।পবধূলম্পট শঠ হঠপুর্বক আমাদিগকে ভরাহার দাস করিয়! 
ফেলিয়াছেন ( ব্যাজস্ততি )।৮ 
খিল্বমঙ্গল প্রথমে জ্ঞাননিঠ ( নিনিবশেষ-ব্রঙ্গীন্থসন্ধিংহ্থ জ্ঞান মাং্গর উপাসক ) ছিলেন। 
গোপীঙননল্লভ নন্দ্বনন্ধনের কৃপ!তিশয়ে পরে তিনি ই্রকফবিবয়ে কান্তাভবময়ী মধুধা রতি লাভ 
করিয়াছেন! এই মধুর!পতি শান্তিবতি হইতে পৰমোৎকষনয়ী। ভক্জিরসামৃ্সিদ্ধু বলিয়াছেন, 
“তৎকারণাশ্লখীভুজ্ঞানসংস্কারসন্ততিঃ। 
এষ ভক্তিরসা নন্দ্রনিপুণঃ সা!দ্‌ ঘথ। শুকঃ ॥৩1১1১১॥ 
--ক্রীশুকদেবের ন্যায়, এই বিহবমঙ্গলেরও শ্রাকৃষ্ণকৃপায় জ্ঞানসংস্কারস্ণুত শ্রধীভূৃভ হইয়াছিল, তিনি 
ভক্তির্সানন্দে নিপুণ হইয়।ছি,লন।” 


২৭৩। ম্পান্তল্রস শু অন্যান্য আছোয্য 

কোনও কোনও আচার্য্য শান্তরস শ্বীকার করেন না। শ্লীপাদ জীনাগোম্বামী তাহার 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে তাহাদের মতের উল্লেখ করিয়! স্বীয় মন্তব্য বাক্ত করিয়াছেন । 

“শনস্য নির্ব্বিকারধান্নাট)জ্রে নৈষ মনাতে। শ্বান্তাাখযারা রতেরত্র স্বীকার।ন্ন বিরুদ্ধাতে |! 

শমোমরিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদচঃ। তনিষ্ট। দুর্ঘট। বুদ্ধেরেতাং শ।স্তিরতিং বিনা ॥ 

_ভ, র, সি, ৩1১২২। 

-শমভাব নির্বিকার বলিয়। নাট্যজ্রগণ শান্তরস স্বীকার করেন না। কিন্তুএ-স্থলে শাস্তিরতি স্বীকার 
করিলে বিরুদ্ধ কিছু হয় না। শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন-_“আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠাকে শম 
বলে।' সুতরাং এই শ্াস্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির সেই নিষ্ঠা অসস্ুব।” 

তাঁৎপর্ধ্য। যাহারা শাস্তরস স্বীকার করেন, তাহারা! বলেন.-বিভাবাদির সহিত মিলনে 
শাস্তিরতি শাস্তরসে পরিণত হয়। শান্তিরতি কি? যাহ।দের মধ্যে “শন” আছে, তাহাদের রতিকে 
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শাস্তিরতি বলে। কিন্তুশমকি? *মনসে নিধিকল্পঙ্থং শম ইভাতিধীয়তে ॥ ভ, র, সি, ২৫।১০।-, 
মনোমধ্যে যে নিধিকল্পন্ব ( নিধিকারত্ব ), তাঁহাকে শম বলে।” সুতরাং শম হইতেছে নিধিকা র-ম্বভাব ; 
স্বর্তরাং শাস্তিরতিও নিধিকার-স্বভাব।। বিরুদ্ধবাদীরা! বলেন__যে রতি নিধিকার-স্বভাবা, তাহ! রসে 
পরিণত হইতে পারেনা। কেননা, নিধিকীরের গতি নই, ক্রিয়া নাই ; রসনিষ্পান্তির জন্য কিন্তু গতি 
ও ক্রিয়! আবশ্য ক-_-ভা।লম্বন-বিভাবের প্রভি রতির গতি এবং রসাস্থ।দনরূপ ক্রিয়া আবশ্যক ! নিথিক।র- 
স্থভাবা শান্তিরতির পক্ষে গতি ও ক্রিয়া অসম্ভন বলিয়। শাস্তিরতি রসে পরিণত হইতে পারে না। 

বিরুদ্ধবাদীদের এইরূপ আঁপপ্ডির উত্তরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়ছেন_ শীস্তিরতি 
নিঠিকার-খ্ভাবা হইলেও তাহার রসত্ব-প্রপ্তি হইতে পারে ; কেননা, শাস্তিরতিতে রসত্ব-প্রাপ্তর 
বিরুদ্ধ বা গ্রতিকূল কিছু না । একথ! বলার হেতু এই । 

শমে বা শান্তিরতিতে যে-বিকারের জভীব, সেই পিকারের স্বরূপ কি? প্রথমতঃ দেখিতে 
হইবে বিকার কি? কোনও বন্থ তাহ।র স্বরূপ হইতে যদি অনারূপ ধারণ করে, ভাহ। হইলে সেই 
অন্ারূপকে বলে বিকার। পবিকারঃ প্রকুতেরনাথ। ভব 1॥ শব্দকল্সদ্রন। জীবের সহিত আনন্দ- 
স্বরূপ পরব্রহ্মের অনাদি অবিঃচ্ছদ্য স্বরূপগত সম্বন্ধ ভা।ছে বলির। জীবচিত্রের স্থাভ।বিকী বা ম্বরূপানু- 
বন্ধিনী গতি হই/তছে আনন্দস্বরূপ পরবূক্ষের দিকে; তাহার সুখবালন। চিরন্তনী এসং স্বাঁভাবিকী। 
কিন্তু অনাদি ভগবদ্বহিন্মুখ ঠীবশত» অন।দিক।ল হইতে ভগবদ্বিবায়ে অজ্ঞ।নবশতঠ সুখবূপ ভগবানের 
দিকেই যে চিত্তের গতি, তাহ। জীব জনিতে পারে না। অনাদিবহিম্ম্ুখতাবশতঃ মায়াকবলিত হইয়া 
মায়ার প্রভাবে জীব মনে করে-তথাকধিত-স্থখময় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতিই তাহার চিত্তের গভি। 
আঁনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগব।নের প্রতি চিত্তের ষে ম্বাভাবিকী গতি, মায়ার প্রভাবে তাহ] ইন্দ্রিয়ভোগা 
বস্ত্র প্রতি ধাবিত হওয়াতে চিত্তগতির রূপ স্বরূপ হইতে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, চিন্তবৃত্তির গতি 
বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে! এইরূপে দেখা গেল _ মায়।প্রভ।াব-জনিত বিষয়োনুখতা পরিত্যাগ করিলেই 
মন তাহার স্ব।ভাবিকী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে, স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে এবং স্বীয় বাস্তব 
অভীষ্ট শুখে__আনন্দম্বরূপ ভগবানে__স্থিতি লাভ করিতে পারে। চিত্তের এই অবস্থাকেই “শম' বলে 

"বিহায় বিষয়োন্মুখাং নিজা নন্দস্থিভিরঁতঃ। 
আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ ॥ ভ, র, সি, ২৫1১০। 

-_ষে স্বভাব হইতে বিষয়োনুখত। পরিত্য।গ করিয়া লৌক আত্মানন্দে অবস্থান করে, সেই স্বভাঁবকে 
শম বলে!” 

এতাদৃশ শম ধাহাদের চিত্তে আছে, তাহাদের রতিকে বলে শাস্তিরতি। কিন্তু কাহার প্রতি 
রতি? এই রতির বিষয় কে? বিষয় হইতেছে-_জীবের স্বরূপানুবদ্ধিনী সুখবামনার লক্ষ্য ঘিনি, 
সেই আনন্দন্বন্ূপ ভগবান্। অন্যবিষয় হইতে সম্যক্কূপে অপসারিত হইয়। বুদ্ধিযখন সেই আনন্দ- 
স্থরূপ ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করে, তখনই এতাদৃশ শম সম্তা। শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের নিকটেও তাহাই 


[ ৩২৬২ 
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বঙলিয়াছেন_-“শমে| মন্িষ্ঠতা বুদ্ধেঃ॥ গ্রীভা ১১।১৯/৩৬| শ্রীকফোক্তি ॥৮ বন্তরতঃ শ্ান্তিরতি বাতীত 
( অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত চিন্ত নিধিকার ন| হইবে, সে-পর্যান্ত ) এতাদৃশী নিষ্ঠাও সম্ভব নহে। এজন্য 
শ্্রীপাদ বূুপগে।স্বামী বলিধাছেন _“তন্িষ্ঠ! ছুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শাস্তিরতিং বিনা।” 

এই আলোচনা! হইতে জানা গেল__যে-বিকারহীনত্ববশতঃ শম এবং শম হইতে উদ্ভৃতা শান্তি- 
রতি রসত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়। বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, সেই বিকার হইতেছে মায়াজনিত- 
বিষয়-ভোগবালনা। তাহ! তিরোহিত হইয়া গেলে জীবের স্বরপানুবন্ধিনী সুখবাসনা স্কংরিত হয় এবং 
এই স্বব্নপান্ুনদ্ধিনী স্খবাসনার স্বাভাবিকী গতিও স্ক্রিত হয়-ন্ুখস্বরূপ ভগবানের দিকে--বিষয়া- 
লগ্বনের দিকে ; এই ভাবে আলম্বন নিভাবের সহিত সেই রতির যৌগ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য রস- 
সামগ্রীর সভিতও যোগ হইয়া থাকে । এইরূপে শান্তরসের উদ্ভব হয়। আশ্রয়ালম্বনের স্বরূপগত- 
স্বখবাসন! স্ব'ভাবিক ভাবেই সেই রসের আম্বাদন করিয়া! থাকে। বিষয়ালম্বন ভগবানের দিকে সুখ- 
বাসনার গতি এবং রসের আম্বাদন আশ্রঘালম্বনের চিত্ববৃপ্তির বিকার নহে $ কেননা, সুখবাঁসনার স্বরূপ 
হইতেই এই গতি এবং আঁন্বাদ্নক্রিয়া সম্ভব হয়। এইরূপে দেখা গেল--বিরুদ্ধবাদিকথিত শমের 


নিধিকারস্ব স্বীকার করিয়াই শ্রীপদ রূপগোন্বামী দেখাইয়াছেন_সেই দিব্বকারহ্ব শমোদুতা শাস্তি- 
রতির পক্ষে রসত।পত্তির বিরোধী হয় ন!। 


উল্লিখিতরূপে নির্ববকারম্বতাব! শাস্থিরতি যে শান্তরসে পরিণত হয়, বিষুধর্থোত্রের প্রমাণ 
উদ্ধত করিয়! ভক্তিরলামৃতসিদ্ধু তাহ ও দেখা ইয়াছেন । 


ক। বিধুঃধন্মেজরের প্রমংণ 
“নাস্তি যত্র স্বখং ছুঃখং ন দ্েষে। ন চ মৎসর2। 


সমঃ সব্বধু ভূতেযু স শ্রান্তঃ প্রথিতো রসঃ ॥ ভ, র, সি, ৩১২৩॥ 


_ যাহাতে স্থখ নাই, দুখ নাই, দ্বেষ নাই, মাংপধ্য নাই এবং যাহাঁতে সববভৃতে সমভাব বিদ্যমান, 
তাহাই শাস্তরল।” 


এ-স্থলে সুখ দছুঃখ-দেষ-মাৎসধ্যাদির অভাবে মাঁয়াকবলিতত্ব-জনিত বিকাররাহিভাই সচিত 
হইয়।ছে। ভথাপি শাস্তরস-নিষ্পত্তির কথ! বলা ভইয়াছে। 


খ। শান্তিরতি অহঙ্কারশৃন্যা 
বিধুরধর্তোত্তর-বচনের "ন চ মৎসর২”--বাকো মাৎসর্ধ্যহীনতার কথা বলা হইয়াছে। যতক্ষণ- 


পধান্ত “আমি, আমার”-ইত্যার্দিরূপ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও নির্মৎংসরতা জন্গিতে পারে 
না, সুখ-ছুঃখ-ছেষাদির অনুভূতিও তিরোহিত হইতে পারে না। এইরূপে জানাগেল--শাস্তিরতির 
আশ্রয় যিনি, তিনি হইবেন নিরহস্কার, অঙঙ্কাতি-ভাবশূন্ধ । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ধাহার বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত 
হয়, অন্য কোনও দিকে---মহষ্ত।-মমত্াদির দিকে ৪-তীহার বুদ্ধির গতি থাকিতে পারেন!) তাহার 


অহঙ্কারও থাকিতে পারে না। এতাদৃশ (বুদ্ধির শ্রীকৃষে নিষ্ঠাপ্রাপ্তিরূপ শমসম্পন্ন ) ভাগ্যবানের 
র্তিকেই শান্তিরতি বলে। এইরাপে দেখাগেল--শাস্তিরতি হইতেছে অহঙ্কারশৃম্যা | 


[ ৩২৬৩ ] 
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গ। সাহত্যদপণের অভিমত 

সাহিত্যদর্পণেও শান্তরস স্বীকৃত হইয়াছে। 

“শাসক; শনস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ | কুন্দেন্দুনুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রুনারায়পদৈবতঃ ॥ 

অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্থুনিঃসারতা তূ যা । পরমাত্বন্বরূপং বা! তস্যালম্বনমিষ্যতে ৩২১০॥ 
_ শান্তরস হইতেছে উত্তম প্রকৃতি, কুন্দেন্তু-নুন্দর-ছায়াবিশিষ্ট, নারাণদৈবত : অনিত্য ব্লিয়! সমস্ত 
বস্ত্র নিঃলারতা, অথব। পরমাস্মাম্বদূপ হইতেছে ইহার আলম্বন।" 

ন্উত্তমপ্রকৃতি”-শাব্দে বিকারহীনতা স্ুচিত হইতোছ। “অনিতাত্ািনাশেষবন্তনিঃসারত1৮- 
বে নিতা-পরমাত্মব্যতীত অন্য ( ইন্দ্রিয-ভোগ্য অনিত্য ) বস্তুতে কামনাহীনতা স্চিত হইতেছে" 

এষ্টবূপে দেখা গেল--সাহিতাদর্পণে শ্স্তরস স্বীকৃত হইয়াছে। শাস্তরসের স্বরূপ এবং 


আলম্বন-বিভাব-সন্বান্ধে ও ভক্তিরস।মৃতসি্ধ ও সাঁহিতাদর্পণের মধ্য কোনও বিরোধ নাই । উদ্দীপন।দি- 
বিষয়েও মাতের একা দৃষ্ট হয় 


স।হিতাদপৃণে শাস্তরস-সম্বন্ধে নিয়লিখিত উদাহ্রণটা উদ্ধত হইয়াছে। 

“রথ্যান্তশ্চরতন্তথ। ধুতজরতকন্থ।লবস্তা ধবগৈঃ সত্রাসঞ্চ সাকৌ তুকঞ্চ সদয়ং দৃষ্টসা তৈনণগরৈঃ 

নির্ধাজীকৃ্চিৎসুধারসমুদ! নিদ্রায়মাণসা মে নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদ| করপুটাভিগ্ষাং বিলু্গিষ্যতি ॥ 
_ (কোনও বিষ্য়বিরক্ত তক্ত বলিয়।ছেন ) কবে অমি জীর্কন্থার লবমাত্র ধারণ করিয়া ভিক্গার নিমিত্ত 
পথিমধ্যে বিচরণ করিব? পথিকগণ এবং জনপদবাসিগণ নগ্বপ্র।য় এবং উম্ম্তপ্রায় আম।র প্রতি কবে 
সত্রাদ, সকৌতুক এবং সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কগিবে ? কাঁমনাবাসনাহীন হইয়। ব্রহ্মানন্দের আম্বাদনে আমি 


কখন নিদ্রায়মাণ (নিমীলিতনেত্র ) হইব? এবং সেই অবস্থায় কখন আমার হস্তাঞ্চলিস্থিত ভিক্ষা লব্ধ- 
বস্তু কাকসমূহ নিশঙ্ষচিত্তে লন করিয়! নিবে?” 


ঘ। শ্াস্তরস ও দয়াবীর-ধন্ম বীরাদিরস 
উল্লিখিত উদ।হরণে কাকের প্রতি দয়া এবং ধর্মে উৎসাহ দৃষ্ট হয়। তাহাতে কেহ কেহ 


বলিতে পারেন -এ-স্থলে দয়াবীর-রস্ ব1 ধর্মবীররস্ঈ অভিব্যক্ত। শীস্তরস স্বীকারের কি প্রয়োজন ? 
ইহার উত্তরে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন, 


“নিরহঙ্কাররূপত্বাদ্‌ দয়াবীরাদিরেষে!'নো ॥ সাহিতাদর্পণ ॥৩]২১১। 
_ নিরহস্কারত্ববশতঃ ইহ। শাস্তুরস, কিন্তু দয়াবীরাদি রস নহে।” 


“আমি দয়া করিব, মামি ধন্ম।চরণ করিব”-ইতা।দি অহঙ্কার বা অহংকৃতি-ভাব দয়াবীরে, বা 
ধর্দাবীরে আছে ; কিন্তু শান্তরসে এতাদৃশ অহস্কৃতিভাব নাই ( পৃ বস্তা খ-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সাহিভ্য- 
দর্পণের ঘে উদীহরণটা পৃের্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অহন্কৃতিভাব নাই : কাকের গ্রতি দয়া করার 
বুদ্ধি বিষয়বিবক্ত ভক্তের চিত্তে উদিত হয় নাই; ত্রঙ্গানন্দের আম্বাদনে তন্ময়তাবশতঃ তাহার বাস্থজ্জান- 
হীনতার জনাই তাহার লালস। অভিবাক্ত হইয়াছে বাহাজ্ঞানহীন-অবস্থায় তাহার অক্ছাতমারে কাক 
তাহার হস্তস্থিত ভিক্ষালন্ক দ্রব্য কবে লইয়া যাইবে-একথাই তিনি বলিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়-- 


[ ৩২৬৪ ] 
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ব্রহ্মানন্দ-তন্ময়তাই ত।হার মভীষ্ট। কাককে দয়! করার জন্য, ব! কাককে ভিক্ষালন্ধ বস্তু দান করার 
জন্য, তাহার বুদ্ধি জাগে নাই ; স্থৃতরাং এই বিষয়ে তাহার অহঙ্কৃতিভাব নাই। সুতরাং উল্লিখিত 
উদ্াহরণটী দয়াবীর-রসের বা দানবীর-রলের উদাহরণ হইতে পারেনা ; কেনন1, এক্ট উভফ রকমের বীর- 
রসেই অহস্কৃতি-ভাবের প্রয়োজন । এই উদাহরণে অহঙ্ক্ভিভাব নাই । অহন্পুজি-ভাব নাই বলিয়। ইহ! 
শান্তরসের উদাহরণই হইবে। ষে স্থলে অহঙ্কৃতিভাব নাই, সে-স্থলে শান্তরস-ম্বীকারের প্র/য়াজন আছে। 

যদ্দি বলা যায়--তবে ধশ্মবীর-রস হউক? না, তাঁহাও হঈতে পারেনা । কেননা, ধশ্মবীর- 
রসেও কৃষ্েকুতাষণ-ধন্শে পরিনিষ্ঠ! থাকা আবশ্যক (ভ, র,সি. ৭২১ )। উল্লিখিত উদাহরণে 
বিষয়বিরক্ত ভাক্তের কৃঞ্ণেকভোবণ-ধন্মের পরিচয় পাওয়া যায় ন।| ভিনি নিজে ব্রহ্মানন্দ অনুভবের 
জন্যই লাল।[য়ুত | 

(১) ভক্তিরসান্ৃতজিদ্ধুর অভিমত 

উল্লিখিত বিষয়সম্বন্ধে ভক্তিরসামুতসিন্ধুও বলিয়াছেন, 

“সর্বখৈবমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেং। 
তত্রান্তর্তাবমহ“স্তি ধন্্বীরাদয়জ্জথ। || ৩1১।১৪। 

যদি এইক/প সর্বব প্রকারে অহঙ্কার-রাতিত্য প্র।ণ্ড হয়, তাহ! হইলে ধন্মবীরাদি ( ধম্মবীর, দানবীর 
এবং দয়[বীর) শাস্তরস্রে অস্তভূক্তি হওয়ার যোগা হয়।” 

এই উক্তি হইতে বুঝ। গেল--অহঙ্কৃতিভান থাকিলই ধর্মাবীরাদি রস হইবে। মুতরাং একট 
বিষয়ে ভক্তিরলামৃতসিন্ধুর সহিত সহিত্য দর্পণের বিরোধ নাই । ভক্তিরসাম্ৃতসিম্ধু আরও বলিয়াছেন _ 
যদি দান-দয়!-ধর্মীদিবিষয়ে অহ্কৃতিভাব ন! থাকে, তাহাহইলে ধন্মবীর।দিও শাস্তরসের অন্তভূক্ত হইতে 
পারে। এ-স্থলেও সাঠিত্াদর্পণের সহিত বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কেননা, সাহিতাদর্পণও বলিয়াছেন, 

সর্ববাকারম্হস্কাররহিতহ্হং ব্রজস্তি চেৎ। অত্রান্তুরাবমহস্তি দয়াবীরাদয়স্তথ। (৩।১১৩॥ 

সাহিত্যদর্পণ আরও অনেক বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া শান্তুরস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

ও। স্থায়িভাবের ভেদস্বীকৃতিজনিত শান্তরসের ভেদস্বীকৃতির আলোচনা 

ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, 

“্ধৃতিস্থায়িনমেকে তু নির্বেদস্থায়িনং পরে । শাস্তমেব রসং পূর্বে প্রাথুরেকমনেকধা ॥ 

নিব্রেদে। বিষয়ে স্থায়ী তত্বঙ্ঞানোদ্কবঃ স চেৎ। ইষ্টানিষ্বিয়োগাপ্তিকৃতন্ত ব্যযভিচাধ্যাসৌ ॥ 

-ভ, র, সি, ৩১২৪৪ 

_ স্থায়িভাবের ভেদ অনুসারে পুর্ব পুর্র্ব পণ্তিতগণ একই শাস্তরসকে অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়।ছেন। 
তাহাদের কেহ কেহ ধূতিকে শাস্তরসের স্থায়িভীব বলিয়াছেন, আনার কেহ কেহ নিব্বেদকে স্থায়ী 
ভাব বলিয়াছেন । বিষয়ে ষে নির্ববেদ, তাহ! যদি তত্বচ্কান হইতে উদ্ভূত হয়, তাহ হইলে স্থায়ী হইতে 
পারে) আর যদি ইটষ্টবিয়োগ ও শনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে উদ্ভুত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে 
ব্যভিচারী ভাব ।” 


[ ৩২৬৫ ] 


ঘ্বাবিংশ অধ্যায় 
দাশ্যরস ঝ৷ প্রীতভক্তিবস-মুখ্য (২) 


২৭৪। দাস্য ভক্তিব্পস জা প্রীতভক্তিন্রস 
দাক্যরসের ভাপর নাম গ্রীতভক্তিরস। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, 
“ক্্ীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টনয়মেব রসোন্তনঃ | রঙপ্রম্ে সপ্রেমভক্তিকাখাঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 
রতিস্থা়িভয়া নামকৌমুদীকদ্ভিরপাপৌ। শান্তহ্েনায়নেবাদ্ধা সুদেবা্ৈশ্চ বণিতঃ॥ 
আছে চিতৈ ধিভাবাদৈ গ্রীতিরাস্বাদনীয়ত।মূ। নীতা চেতণি ভক্তানাং '্রীততক্তিরসে। মতঃ॥ ৩২ ১। 
_এই (গ্রীতভক্তি ) রসকে শ্রীপরম্থ।মিপাদ স্ৃষ্টবাপ রঙসোত্ম বলিয়াছেন , কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষের 
অবস্থান-বর্ণন-প্রপাঙ্গ তিনি ইস্থাকে সপ্রেমতক্তি বলিয়া কীর্তন কনিয়াছেন( শ্রীভা, ১৪৩1১৭-শ্লে!কের 
্বামিটীকা। ভরষটব্য)। নীমকৌমুদীকারও ইহাকে স্থযিরতি বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। স্ুদেব।দিকর্তৃক 
ইহ] সাক্ষ।ৎ শান্ত ননে বিচ হইয়াছে । আক্মে।চিত-নিভাবাদিদ্ধারা ভক্তচিত্তে আম্বাদনীয়তা প্রাপ্ত 
হইলে এই গ্রীতিকে গ্রীততক্তিরস ( দাস্ভক্তিরস ) বল! হয়ু।” 


২০। প্রীতভক্ভিরস ছিল্িধধ - সহভ্রম প্রীত এবৎ পৌর প্রীত 
অনুগ্রাহান্য দাসনথাল্লাল্যত্বাদপায়ং দ্বিধা । 
তিদ্যতে সংন্রমগ্রীতো। গৌরবগীত ইতাপি ॥ ভ, রঃ সি, ৩1২১ 
__মনুগ্রহপাত্রের সন্ধান্ধে দাসত্ব এবং লাল।ত হেতু এই প্রীতরস ছু রকম ভেদ প্রাপ্ত হয়_সংভ্রম-্ীত 
এবং গৌরব-গ্রীত 
যাহারা শ্রীকৃষ্ণদাসত্ের অভিমান পোষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণণিষয়ে তাহাদের গ্লীতিকে বলে 
সভ্রমপ্ীত। আর, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের পুজাদিরূপে লালা, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী 'গ্রীতিকে বলে 
গৌরব-গ্রীত | 
পৃথক্‌ পৃথক. ভাবে এই ছুইরকম ভেদের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। 


২৭৬। সংভ্রমজীতব্পস (২৭৬-৩*১ অনুচ্ছেদ ) 
“দাঁসাভিমানিনাং কৃষে। সযাৎ গ্রীতিঃ সন্্রমোন্তরা | 
পূর্বববং পুষ্যমাণোহয়ং সন্ত্রমগ্রীভ উচযতে ॥ ভ, র, সি, ৩২১ ॥ 


] ৩২৬৬ ] 


প্রীতভক্তিরস ] সত [ 4২৭৭-অনু 


_ দাঁনাভিমানী ব্যক্তিদিগের গ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সগ্রমোত্তরা ( সন্গুমবি শিষ্টা ) প্রীতি জল্মে। এই সগ্রমোত্তরা 
প্রীতি পূর্বববৎ ( অর্থাৎ বিভ।বাদির যোগে ) পুষ্ট হইলে সম্ত্রমগীতরস বলিয়া কথিত হয়।” 


২৭৭। সন্ভপ্রীতল্সচেল্স আন।স্মু্ন (২৭৭-৮৫-অনু ) 
“হরিশ্চ তস্য দাঁসাশ্চ জ্রেয়। আলম্বনা ইহ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥ 
_এই অন্ত্রমগ্রীত-রসে হরি এবং হরির দাসগণ হইভেছেন আলম্বন 1? 
হরি__ব্বিয়।লম্বন $ হরিদসগণ--অশশ্রয়ালম্বন। 
ক। বিষয়ালম্বন-হরি ( ১৭৭-৭৮ অনু ) 
“আলম্বনোইস্মিন দ্িতুজঃ কষে! গোকুলবাসিযু। 
মগ্থত্র ছিভুজঃ কপি কুত্রাপ্যেষ চতুকুজঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১১॥ 
_-এই সন্্রসপ্রীতরষে গোকুলব।সিগণসম্থান্ধ দ্বিতুগ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জালম্বন। অন্যত্র কোথাও 
দবিভুজ এবং কোথ।ও ব| চতুভু রূপে শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন হয়েন।” 
সম্্রপ্রীতরসে__গে!কুলে দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়।লম্বন এসং গোকুলবাঁসী দ!সাতিমানী ভক্তগণ 
হই/তছেন আশ্রয়ালম্বন। আব, গে।কুলভিন্ন অন্ত স্থানে কোথাও বা দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোথাও বা 
চতুতূ্জ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ন্ষযঘালগ্বন এবং তত্রত্য দাসীভিমানী ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। 
€১ গোকুলে বা ব্রজে আলম্বনরূপী দ্বিভুজ ভ্ীকৃষঃ 
“নবাস্বধরবন্ধুরঃ করযুগেন বক্ত,দ্ববজে নিধায় মুরলীং স্ফুরৎ-পুরটনিন্দি-পট্টম্বরঃ। 
শিখগ্ুকৃতশখরঃ শিখরিণস্তটে প্র্াটন্‌ প্রভুর্দিবি দিবৌকসে! ভূবি ধিনোতি নঃ কি্করান্‌ || 
--ভ, রঃ সি, ৩২১ ॥ 
-(ব্রজের দ।সাভিন।নী ভক্তগণ বলিতেছেন) নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর, ক্ফুত্তিময়স্বর্ণনিন্ৰি পাতবসন- 
পরিহিত এবং মরুরপুচ্ছ-সমস্থিত টুড়াধারী আনাদের প্রভু করযুগলদ্ব।র। স্বীয় বদন-পদ্মে যুরলী 
ধারণ করিয়া গিরিতটে বিচরণ করিতে করিতে স্বর্গে দেবগণকে এবং পৃথিবীচত তাহার কিস্কর 
আম।(দিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন” 


এ-স্থলে “প্রভৃ”-শব্দেই সন্ত্রমময়ী প্রীতি স্থুচিত হইতেছে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাট দ্বিভূজ। 
“করযুগ”-শবে ছি সচিত হইয়াছে । 


(২) তন্াত্র আলম্ঘন্বূপী দ্বিভুজ কৃষ্ঃ 
“প্রভূরয়মনিশং পিশঙ্গবামাঃ করযুগভাগরিকম্ুরগুদ।ভঃ। 


নবঘন ইঈব চঞ্চলাপিনদ্ধো! রবিশশিগুলমপ্ডিতশ্চকাস্তি ॥ ভ, র. সি, ৩।১১॥ 
_বিছ্যাদ্যুক্ত কোন৪ নবমেঘ যদি রবি-শশিমগুলের দ্বার মণ্ডিত হয়, তাহ। হইলে তাহার যে শোভা 
হয়, নিরস্তর-গীতব্সনধারী ম্ঘেকাস্তি আমদের রই প্রভুও করধুগে শঙ্খ-চক্র ধারণ করাতে তদ্রেণ শোভা 
বিস্তার করিতেছেন ।” 


[ ৩২৬৭] 


প্রীতভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ( ৭২৭৯-জ নু 


অরি- চক্র; কম্ু-শঙ্ঘ। এ-স্থলে চক্র হইতেছে স্থ্াস্থানীয় এবং শঙ্খ চন্দ্রস্থানীয়। 
“করযুগ”-শবে দিভূঙ্গত্থ এবং “অরি-কন্ু- চক্র-শখ”শবে মেঘকাস্তি পীতবসন শ্রীকৃষের ত্রজ্ব্যতীত 
অশ্যস্থানে অবস্থিতি সুচিত হইতে । জআৌকৃষ্ণ ব্রজে কখনও শশ্ব-চক্র ধারণ করেন না। 
(৩) অন্যব্র আলম্ঘনরূপী চতুভু'জ কৃঝঃ 
ণচঞ্চৎকৌভ্তত-কৌমুদী-সমুদয়ঃ কৌমোদকীচক্রুয়োঃ 
সখ্যেনোজ্জলিতৈস্তথা জলজয়ো রাঢ/শ্চতুভিভূজৈঃ। 
দিবালঙ্করণেন সঙ্কটতননুঃ সঙ্গী বিহঙ্গে শিতু- | 
মাং বাশ্ম।রয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকৃণ্ঠগোষ্টীশ্রিয়ম্‌ ॥ 
_ভ, র, সি, ৩২১ ॥ ললিতমাধব-বাঁকাম্‌ ॥ 
--(প্রীকঞ্চের দ্বারকা-পরিকর দারুক বলিয়াছেন) ধাহাতে চঞ্চল-কৌন্তভরূপ চন্দ্রের জোংলগা 
সম্যক রূপে উদিত হইয়াছে, যার ভূজচতুষ্টুয় সথার গ্তায় একত্রে অবস্থিত গদা-চক্রের এবং পদ্ম-শঙ্খের 
ওজ্জলো উজ্জ্রলিত হইয়া শোভ। পাইতেছে, যাহ।র তনু দিব্য অলঙ্কারসমৃহ্তের, ছারা ব্যাপ্ত এবং ঘিনি 
বিহগরাজ গরুড়ের সঙ্গী ( গরুড়োপরি উপবিষ্ট ), সেই এই কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বৈকৃ্ঠসমূহের 
বশ্বধ্য বিস্মরণ করাইয়! দিয়াছেন |” 


২৭৮। এ্রীতল্পন্ে আজস্ু লজ লী হল্দিল্র শুপাহিলী 
“ত্রহ্ম।গুকে।টিধামৈকরোমকৃপঃ কৃপাছুধিঃ। অবিচিন্তামহশক্তিঃ সর্ববপিদ্ধিনিষেবিতঃ। 
অবতারাব্লীবীজং সদাম্মারামন্ধদ্‌গুণঃ। ঈশ্বণঃ পরমারাধাঃ সর্ববজঃ মুদৃঢব্রতঃ ॥ 
সমৃদ্ধিমান্‌ ক্ষম।শীলঃ শরণাগতপালকঃ। দক্ষিণঃ সতাবচনে। দক্ষ; সর্ধ্বশুভগ্করঃ ॥ 
প্রতাপী ধাঁম্মিকঃ শাক্্রচক্ষুর্ভক্নুহৃত্তমঃ | বদান্তাস্তেজসা! যুক্ত: কৃতজ্ঞ: কীত্তিসংশরয়ঃ ॥ 
বরীয়ান্‌ বলবান্‌ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভিৈ2। যুভশ্তুবিবধেঘেষ দাসেঘাঁলম্বনো হরি: 

--ভ, র, সি, ২1৩॥ 
হার এক রেমকুপে কোটিব্রহ্ষাপ্ড অবস্থিত, খিনি কৃপার সমু্্র, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, সর্ববসিদ্ধি- 
নিষেবিত, অবতারসমূহের বীজ, সর্ব্বদা আত্মারামগণাকর্ষা, ঈশ্বর, পরমারাধ্, সর্বজ্ঞ সুদ ব্রত, 
সমৃদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যবাকা, দক্ষ, সর্ববশুভক্কর, প্রতাপী, 
ধার্মিক, শী ন্চক্ষু, ভক্তস্থহৃত্তম, বদাস্, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীপ্তিান্‌্, বরীয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ), বলবান, 
এবং প্রেমবশা-ইত্য!দি গুণবিশিষ্ট শ্রীহরি হইতেছেন চতুধিবধ দাঁসভক্তে আলম্বন ( ব্ষয়ালম্বন )1% 


'গ্ীতরসে উল্লিখিত-গুণবিশিষ্ট হরি হইতেছেন বিষয়।লম্বন এবং নিয়কধিত চারি রকমের 
দম্ভক্ত হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন। 


২৭৯। সম্জ্রম জ্বীতললেন্ আশ্রস্নালমূন দাসভুভ্ত চতুত্বিব্ধ (২৭৯-৮৫ অনু ) 
“দাসান্ত প্রশ্রিতাস্তদ। নিদেশবশবপ্তিনঃ। 
বিশ্বস্তাঃ গ্রভৃত।-জ্ঞানবিনস্রিতধিয়শ্চ তে ॥ ভ, র, সি, ৩1২1৪॥ 


[ ৩২৬৮] 
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_শ্ীকঞ্চের দাস চ।রি প্রকারের ; যথা_-(১) প্রশ্রিত, অর্থাৎ নতদৃষ্িত্বাদিদ্বারা স্থিত, (২) নিশি 
বশবর্তী, অর্থাৎ স্ব-স্ব যোগ্যকন্ে স্ীকষ্ণের যে আজ্ঞা, সেট আজ্ঞাতে স্বাভাবিকী যে রুচি, সেই রুচিতে 
অবস্থান করাই অভ্যাস ফাহাদের, তাহার! । পনিদেশে স্বশ্থযোগ্যকম্মণি যা আীকৃষ্জস্য।জ্ঞ! তত্র যে। বশ 
ইচ্ছা স্বতএব রুচি স্তত্র বত্তিতুং শীলং যেধাং তে তথ! ॥ টীকায় শ্রীজীবগোন্বামী ॥”" যখ।যে!গ্য 
কর্ম্মবিষয়ে শ্রীকৃঞ্ক যখন যে আদেশ দেন, সেই কাধ্য নির্বাহের জন্য স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বা রুচি 
যশহাদের আছে, তাহার) হইতেছেন নিদেশবশবন্তাঁ দ।স-তক্ত (৩) বিশ্বস্ত ভক্ত এবং (৪) শ্রীকৃ্ণ- 
সঙ্থন্ধে প্রভৃতা-জ্ঞানবশতঃ বিনভ্রিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্ত । যথা, 'প্রভুরয়মখিলৈগ্ুৈ গঁপীয়নিহ তুলনামপরঃ 
প্রয়াতি নাস্ত। ইতি পরিণতনিণয়েন নআ্র।ন, হিতচপ্রিতান, হরিসেবকান্‌ ভজধবম্‌ ॥ ত, র, সি,৩২।৪। 
_এই প্রভূ নিখিল-গুণে গরীয়ান্‌, এই জগতে অপর কেহই ই"হার তুলনা ন।ই__এতাদৃশ 
পরিণতনির্ণয়বশতঃ যে-সকল হরিসেবক নজর এবং ঠিতচপিত, তাহাদের ভজন কর ( এস্থলে চতুর্থ 
রকমের ভক্তগণ উদান্ৃত হইয়াছেন ))” 

উল্লিখিত প্রথম রকমের দাসতক্তদিগকে বলা হয় অধিকৃত, দ্বিতীয় রকমের দাঁসভক্তদিগকে 
বলা হয় আশ্রিত, তৃতীয় রকমের দাসতক্তদের বলা হয় পারিষদ এবং চতুর্থ রকমের দাসভক্তদের বল 
হয় অনুগ। 

চতুদ্ধীমী অধিকৃতাশ্রিতপ।রিষদীনুগণঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২৪। 
এক্ষণে পৃথক, পৃথক, অনুচ্ছেদে এই 6।রি প্রক!রের দাসভক্তের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। 


২৮০। অনপ্বিক্কত দীন 
“ব্রন্ম-শঙ্কর-শক্রাছ্া।ঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ। ভ, র, নি, ৩/২৪॥ 
_ ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদিকে পণ্ডিতগণ অধিকৃত দাস বলিয়! থাকেন ।” 
ই'হদের রূপ অতিপ্রসিদ্ধ। এ-স্থলে তাহাদের ভক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । 
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্ব-ন্ব-অধিক।রে স্থাপিত দস-ভক্তগণকে অধিকৃত দাস বলে। “অধিকৃত 
ইতি শ্রীক্ণেনাধিকৃত্য স্থাপিত ইত্যর্থঃ ॥ গ্রীজীব 11৮ 
“কা পর্্যেত্যন্থিকেয়ং হরিমবকলয়ন কম্পতে ক: শিবোহসৌ 
তং কঃ স্তৌত্যেষ ধাতা প্রণমতি বিলুঠন, কঃ ক্ষিভৌ বাসবোইয়ম। 
ক: স্তব্ধো! হস্যতেহদ্ধা দনজভিদনুজৈঃ পূর্র্বজোইয়ং মমেখং 
কালিন্দী জাস্ববত্যাংব্রিদশপরিচয়ং জালরজ্জীদ্‌ ব্যতানীৎ॥॥ ভ, র, সি, ৩২৫। 
_-(জাঞ্থবঙী কালিন্দীকে জিজ্ঞাদ। করিলেন ) হরিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন-ইনি কে? (কাপিন্দী 
ঝলিলেন )ইনি অস্থিকা। (জান্ববতী জিজ্ঞাসা করিপেন ) হরিকে দর্শন করিয়া যিনি কম্পিত 
হইতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন ).ইনি শিব। (জাম্ববতী বলিলেন) হরির স্তব 


[ ৩২৬৯ ] 
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করিতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) হনি বিধাতা । (জান্ববতী জিজ্ঞাসা করিলেন ) 
ক্ষিততলে লু্গিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন ) ইনি ইন্দ্র! (জান্ববনতী 
জিচ্ঞাস। করিলেন ) স্তব্ধ হইয়া দেবতাগণের সহিত হাস্ত করিতেছেন, ইনি কে? ( কালিন্দী বলিলেন ) 
ইঈনি আমার অগ্রজ যম।' গবাক্ষস্থ জালরান্ধের ভিতর দিয়া এইরূপে কালিন্দী জাম্বনতীকে দেবগণের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন ।” 


২৮১। আশ্রিত লাস 
আশ্রিত দ।স তিন রকমের -শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠ। “তে শরণা! জ্ঞ।সিচর।ঃ 


সেবানিষ্ঠান্ত্রিধ শ্রিতা; ॥ ভ, র, সি, ৩২1৫ ॥% 
অ।শ্রিতভক্ত যে ত্রিবিধ, তাহার প্রমাণরূপে নিয়লিখিত প্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 


দকেচিদ্‌ভীত।ঃ শরণমভিতঃ সংশরয়ন্তে ভনম্তং বিচ্ঞ। তার্থাস্তদন্নভবতঃ প্রাসা কেচিনুমুক্ষ।ম্‌। 
আ।বং আ।বং তব নবনবাং মাধুরীং সাঁধুবন্দাদবৃন্দারণে]ৎসব কিল।বয়ং দেব সেবেম্হি ত্বম্‌ ॥ 
_-ত, র, সি, ৩২৬॥ 
--( সহজদাস্যরতিমান, কোনও সাধকভক্ত বলিয়াছেন ) হে বৃন্টাবনোৎস্ব! হে দেব! কেহ কেহ 


ভীত হইয়। সর্ববাতেভ!বে রক্ষক-দ্রানে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ( শরণাগত ভক্ত ), কেহ কেহ 
বা তোমার অনুভব লাভ করিয়া (ব্রহ্মানুভব প্রাপ্ত হইয়?) তত্ব অবগত হইয়া! মোক্ষব।সন। পরিতাগ 


পূর্বক তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন ( জ্ঞানিচর ভক্ত ) এবং আমর! সাধুমুখে তোমার নব-নব মাধুরীর 


কথা শ্রবণ করিয়। করিয়া তোনার সেবা! করিতেছি ( সেবানিষ্ঠ )1% 
ক। শরণাগত ভক্ত 


কাঁলিয়নাগ এবং জরাসন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ নৃপতিগণ প্রভৃতি হঈতেছেন শর্ণ।গত দাসভক্ত | 
“শরণ: ক।লিয়-জরাসন্ধবদ্ধনপাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬।৮ 
উদ্।হরণ 

“অপি গহনাগসি নাগে প্রভুবর ময়ানভুত।দ্য তে করুণা । 

ভক্তৈরপি সুুলভয়। যদহং পদমুদ্রয়োজ্জলিতঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২৬ ॥ 
_ হে প্রতুবর! আমি কালিয়নাগ, অতিশয় অপরাধে অপরাধী; এতাদৃণ আমার প্রতিও তোমার 
অদ্ভুত করুণ! ; যেহেতু, ভক্তগণের পক্ষেও সুছুল্লভ তোমার পদচিহ্ছদ্বার আজ আমি উজ্জ্রলিত 
হইয়াছি।" 
“কামাদীনাং কতি ন কতিধ! পালিত] ছুনিদেশা জাতা৷ তেষাং সয়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ । 
উৎস্থজ্যৈতান্থ যছুপতে সাম্প্রতং লব্ববুদ্ধি স্বামায়।তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুজ্গাত্মদাস্যে ॥ত, র, সি, ৩২৬। 
_কামক্রোধাদির কত ছষ্ট মাদেশ কত ভাবেই না আমি পালন করিয়াছি; তথাপি আমার প্রতি 


[ ৩২৭* ] 


প্রীততক্কিরস ] রসতত্ব [ ৭২৮১-অন্ু 


তাহাদের দয়! হইল না, তাহাদের লঙ্জাও হইল না, উপশাস্তিও হইল না। হে ফছুপতে! সম্প্রতি 
আমি (কোনও নমহতের কৃপায়) বুদ্ধি 'লাভ করিয়াছি; তাই আমি সে-সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া 
অভয়ন্বর্ূপ তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি; তুমি আমাকে স্বীয় দাস্তে নিযুক্ত কর।” 
খ। জ্ঞানিচর ভক্ত 
“যে মুমুক্ষাং পরিত্যজা হরিমেব সমাশ্রিত।ঃ। 
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥ ভ, র, পি) ৩]২৬ ॥ 
_-শৌনক প্রমুখ যে-সকল খধি মোক্ষবাসনা পরিত্যাগপূর্বক হরিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, 
পণ্তিতগণ তাহাদিগকে জ্ঞানিচর ভক্ত বলিয়! থাকেন” 
উদাহরণ 
“ভাহে। মহ।তবন্‌ বহুদোষদুষক্টোহপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবে গুণেন। 


সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশ। মুমুক্ষা ॥ 
- ভ, র, সি, ৩১৬ ॥ হবিভক্জিস্ধোদয় বাক্য । 

_(শৌনক্কাদি ঝধিগণ শ্রীনৃতগোস্বামীর নিকটে বলিয়ডেন )হে মহাত্বন। এই ভব (সংসার) 
ব্ছুদোষে দুষ্ট হইলেও সংসঙ্গ-নামক এক স্থুখাবহ গুণে শোভা পাইতেছে। মেই সংসঙ্গ প্রভাবে আমদের 
মেক্ষবাসন। কৃশ। (ক্ষীণ! ) হইর়। গেল 1” 

শ্্রীকৃষ্ই যে সব্বকালে সকলের অশন্যগতি, একমাত্র শরণা, তাহা জ।নাইঈবার নিমিপ্তই 
শৌনকাদি খষি উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। “সার্বদিকানগ্-গতিত্ব-নিবেদনায় বহ্থাদো ষহ্ষ্টইপি- 
ইতাদি ॥ টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রন্তী।” শৌনকাদি খধিগণ পুর্বে ছিলেন মোক্ষকামী জ্ঞাননিষ্ঠ 
সাধক । সংসঙ্গের প্রভাবে জ্ঞানমার্গ এবং মোক্ষবাপনা পরিত্যাগ করিয়। তাহার। শ্রীকৃষ্ণের চরণ।শ্রয় 
করিয়াছেন। 

“্ধ্যনাতীতং কিমপি পরমং যে তু জানস্তি তত্বং ভেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা। 


অন্মাকন্ত প্রকৃতিমধুরঃ স্মেরবস্ত/ারবিন্দো। মেঘশ্যামঃ কনকৃপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষে।হয়মাত্মা ॥ 
-ভ, র, মি, ৩।২।৭| পদ্যাবলীবকা ॥ 


_ ধাহার। ধ্যানীতীত কোনও এক পরম তন্বকে জানিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়-কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ 


আত্মা বিরাজ করুন; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে প্রকৃতিমধুর (স্বভাবতঃই মধুর ), স্মিতব্দন কমল, 
মেঘশ্যাাম, পীতবসন এবং পক্কজনয়ন এই আংত্মাই বিপাজিত থাকুন 1” 


ইছ। ধীহাঁদের উক্তি, সাহার! পূর্ব্বে জ্ানমার্গের অন্ুলরণে শুদ্ধচিন্মাত্র শির্ব্বশেষ ব্রদ্ধের ধ্যান 
করিতেন। নিব্বিশেষ-তত্বের হেয়তা অনুভব কররয়।_-যদিও তাহারা সেই তন্ব অব্গত ছিলেন, 
তথাপি হেয়ত্ব-বোধে যেন জানিতেন না, এইরূপ নির্দেশ করিয়া--পরে তাহারা অসমোর্ধ,মাধুধ্যময় 


পীতবসন প্রীক্ৃষণের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। *ধ্যানাতীতমিতি । পূর্ববার্ধে হেয়ত্ববিবক্ষয়। জ্ঞাত- 
স্যাপ্যজ্ঞাতবন্লির্দেশ।ৎ ॥ টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী ॥” 


[ ৩২৭১] 
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গ। সেবানিষ্ঠ ভক্ত 
দমূলতে। তজ্জনানক্ত।ঃ সেবানিষ্ঠ। ইতীরিতাঃ। চন্দ্রববজে। হরিহয়ে! বহুলা শবস্তথা নৃপাঃ। 
ইক্ষাকুঃ শুতদেবশ্চ পুগুরীকাদয়*্চ তে ॥ ভ, র, সি, ৩২৭। 
-মূল হইতে (প্রথম।বধিই ) যাহ।র! ভজনবিষয়ে আসক্ত, তাহ।দিগকে সেবানিষ্ঠ ভক্ত বলে। চচ্দ্রধ্বজ, 
হরিহয়, বহুলা শ্ব-রাঁজা, ইক্ষ।কু, শ্রুতদেব এবং পুণুরীকাদি হইডেছেন সেবানিষ্ঠ ভক্ত ।” 
উদাহরণ 
“আাত্মারামানপি গময়তি ব্রদৃগ্জণো। গানগোষ্টীং শুন্ধে।দা।নে নয়তি বিহগানপ্যলং ভিক্ষুচর্ধ্যাম্‌। 
ইত্যুৎকর্ধং কমপি সগমৎকারমাকর্ণ্য চিত্রং সেবায়াং তে ক্ষুটমঘহর শ্র দ্বয়া গদ্ধিতোহস্মি॥ 

_ ভ, র, সি, ৩১৮ ॥ 
হে কৃষ্ণ! চোমার গুণ আক্মার।মগণকে ও আকর্ণ করিয়া, ষে-স্থলে তোমার চরিতকথা গীত হয়, 
সেক্ট গান-সভায় লইয়! যায় এবং নিজ্ন উদ্য।নে বিহগসদৃণ যে-স্কল তপস্বী বাঁ করেন, তোমার 
গুণকীর্তন-শরবণের বাসন! উদ্দীপিত করি! তাহাদিগকে ও ভিক্ষার্থীর ন্যায় সেই গানসভায় লইয়। যায়। 
হে অধচর! তোমার এতাদৃশ কোনও অদ্ভুত এবং চন্ৎকৃতিময় উৎকাষ্র কথা শ্রবণ করিয়া আমি 
শ্রদ্ধার সহিত তোমার সেবার জন্য স্পষ্টরূপে আকাতক্ষাপ্িত হইয়াছি।” 


২৮২। শীল্সিমলদ ভক্ত* 
“উদ্ধবে। দ।রুকে। জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শক্রজিৎ। নন্দোপনন্দ-ভদ্রাদ্যাঃ পার্ধদা যছুপত্তনে ॥ 
নিষুক্ত।; সস্তামী মন্ত্-সারথাদিষু কর্পান্থ। তথাপি কাপাবসরে পরিচধ্যাঞ্চ কৃর্বতে। 
কৌরবেধু তথ। ভীন্ম-পরীক্গিদ্বিছুরাদয়ঃ ॥ ত, র, সি, ৩1২৯। 
_দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দ।রুক জৈত্র, শ্রুতদেক, শক্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ, ও তদ্রপ্রভৃতি হইতেছেন পার্ষদ 
তল্ত। ইহার মন্ত্রণ। ও সারথ্যাদি কীধ্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোনও কোনও স্থলে অবসরমত যথা- 
যোগা পরিচর্ধ্যাদিও করিয়া থাকেন। তদ্রুপ কৌরবদিগের মধোও ভীগ্, পরীক্ষিৎ এবং বিছ্রাদি 
হ্টতেছেন পাঁধদ ভক্ত" 
টাকায্ শ্ত্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিয়াছেন-_-প্রীভা, ১১৪।৩২,২৯-শ্লোকোক্ত শ্রুতদেব এবং 
শক্রজিতের কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে । 
ক। দ্বারকা-পার্যদগণের বূপ 
“সরসাঃ স্রসীরুহাক্ষবেষাস্িদিবেশাবলিজৈত্র-কাস্থিলেশাঃ | 
যছুবীরসভাসদঃ সদাসী প্রচুরালক্করণোজ্জলা জয়ন্তি ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৯॥ 


_যছুবীরের সভাসদ্গণ রসময়মৃণ্তি, পদ্মনেত্র, দেবতাসমূহের পরাজয়কারি-কাস্তিবিশিষ্ট এবং সর্বদা প্রচুর 
অলঙ্কারে উজ্জল হইয়। জয় যুক্ত হইতেছেন।” 


5২৭১] 


প্রীতভক্তিরস ] রসতত্ব [ %২৮২-অন্থ 


খ। দ্বারকা-পার্ষদগণের ভক্তি 
“শংসন্‌ ধূর্জটি-নির্জয়াদি-বিরুদং বাম্পাবরুদ্ধাক্ষরং শঙ্ক। পঙ্কলবং মদাদগণয়ন্‌ কালাগ্রিরুদ্রাদপি। 
তবয়্যেবাপিতবুদ্ধিরুদ্ধবসুখ্তৎপার্ধদানাঁং গণ! দ্বারি দ্বারাবতীপুরস্য পুরতঃ সেবোংসুকস্তিষ্ঠতি ॥ 
_ভ, র, সি, ৩২১০) 
--( ইন্্প্রস্থগনত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও ভক্তের উক্তি) প্রভো! উদ্ধবপ্রমুখ তোমার পার্ধদগণ 
গলদশ্রু-গদ্গদ বাকো তোমার রুদ্রজয়াদি-কাঁধ্যের প্রশংসা করিতে করিতে তোমার আশ্রয়-মাহাত্মা- 
জনিত গর্ববব্শতঃ কালগ্রিরুদ্র হইতে যে শঙ্কা, তাহার লবমাত্রকেও গণন। করেন না (কিঞ্ন্মাত্রপ্ত ভয় 
ভনুভব কবেন না); কেবল তোমাতেই বুদ্ধি সমর্পণ পৃর্বক তে।মার সেব।বিষয়ে উৎসুক হইয়া দ্বারকা- 
পুরীর সর্বব। গ্রব তরী দ্বারে অবস্থান করিভেছেন।” 
টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বমী লিখিয়াছেন--এ-স্থলে পূর্ধকথিত অপিকৃত-তক্তদের অপেক্ষাও 
ছরক/পরিকরদের বৈশিষ্ট গ্রদিত হইয়াছে। 
(১) দ্বারকা-পরিকরদের মধ্যে উদ্ধবের বৈশিষ্ট; 
“এতেষাং প্রবরঃ জ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্রবঃ 1) ভ, র, সি, ৩1১১১) 
_এ-সমস্ত দারক-পার্ধদদের মধো প্রেনবিহবল শ্রীমান্‌ উদ্ধবই হইতেছেন সর্ববতো্ (৮ 


(২) উদ্ধবের রূপ 
'কালিন্দীমধুবত্বিষং মধুপতের্মল্যেন নিশ্মালযতাং লন্বেনঞ্িতমন্থরেণ চ লসদ্গোরেচন।-রোচিব1। 


দান্ৰেন।লশন্দরেণ তুজয়ে। ভ্রবিগিফুনন্জেকষণং মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহ্রীরুদ্ধং ভঙ্গামুযুদ্ধবম্‌ ॥ 
-ভ, র, সি ৩1১১১ 
-ধাহ।র কান্তি কালিন্দীর তুপ্য মধুর (ক্রিগ্ধ শ্যাম), যিনি নিম্মালাতা-প্রাপ্র শ্রীকৃষ্ণমাল্যে এবং সমুজ্জল 


গোরোচনাকাস্তি পীতবসনে ভূষিত, যিনি অর্গলসদৃশ ভূজ-যুগলে দীপ্তিমান্‌ এবং যিনি পার্ধপগণের মধ্যে 
মুখা, ভক্তিলহরীদ্বারা বশীকৃত-পদ্মলোচন সেই উদ্ধবের ভজনা করি।” 


(৩) উদ্ধবের ভুক্ত 
“মুদ্ধন্য!হুকশাসনং প্রণয়তে ব্রন্মেশয়োঃ শাসিতা 


সিন্ধু প্রার্থয়তে ভূবং তনুতরাং ব্রহ্মাকোটাশ্বরঃ। 
মন্ত্ং পুচ্ছতি মামপেশলধিয়ং বিজ্ঞানবারাং নিধি- 
।বক্রীড়ত্যসকৃদ্বিচিত্রচরিতঃ পোহয়ং প্রভূর্মদৃশাম্‌॥ ল, র, সি, ৩ ২1১২॥ 
--(উদ্ধব বলিয়াছেন) ব্রহ্ম! ও শিবের শ।লনকর্ত। হইয়া ঘিনি উগ্রমেনের শান মস্তকে ব্হন 
করিভেছেন, কোটি-ত্রহ্াণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও ঘিনি সমুদ্রের নিকটে যৎকিঞ্চিং ভূমি (দ্বারক ) প্রার্থন! 
করিয়।ছেন, বিভান-সমুদ্র হইয়াঁও অল্লবৃদ্ধি-আমার নিকটে ধিনি মন্ত্রণা জিজ্ঞাস! করেন এবং থিনি সর্বদা 
ক্রীড়া করেন, মেই এই বিচিত্রচরিত্র জ্রীকষ্ণই আমার ন্যায় লোকদিগের প্রভু 1” 
উদ্ধাবের ভক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের এন্ব্ধাজ্ঞানমিশ্রিতা । 


[ ৩২৭৩ ] 
6১৮ 


গ্রীতভক্িরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭২৮৩-মন্থ 


২৮৩। অবঙ্থগ ভক্ত 
“সব্ব্বদ1 পরিচর্য্যান্থ প্রভো রাঁসক্তচেতসঃ। 
পুরস্থাশ্চ বরজস্থাশ্চেত্যুচাতে অচুগা ছিধা॥ ভ, র, সি, ৩)২।১১। 
_ধাহার! প্রভুর পরিচধ্যায় সর্বদা আসক্তচিত্ত, াহাদিগ,ক অন্ুগ ভক্ত বলে। এই অন্ুগ দাস ভক্ত 
ছুই রকমের_ পুরস্থ অনুগ এবং ব্রজস্থ অন্ুগ।” 
ক। প্রস্থ অনুগ 
“মুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্থঃ স্থতম্বাদ্য।: পুর।নগাঃ। 
এধাং পার্ধদব্ৎ প্রায়। রূপালক্করণা দয় ॥ ভ, র, সি, ১।১২॥ 
_-স্থচন্্র, মণ্ডন,স্তঞ্থ এবং সুতন্ব প্রভৃতি হইতেছেন পুরস্থ ( অর্থাৎ দ্বারকাস্থ ) অনুগ ভক্ত । ইহাদের 
রপ এবং অলঙ্কারাঁদি গ্রায়শ:ঃ পূর্বকথিত পার্ধদদিগের ন্যায় 1” 
(১) পুরম্থ অনুগদিশের সেব! 
“উপরি কনকদপণ্ড মণ্ডনে! বিস্তুণীতে ধুবতি কিল সুচন্দ্শ্চ।মরং চন্দ্রচারুম্‌। 
উপ্হরতি স্থৃতম্ব: টু তাদ্লবীটীং বি্দিধতি পরিচধ্য।ং সাধবো মাধবস্য ॥ ভ, র, সি, ৩২।১২॥ 
- মগ্ন শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কনকদপণ্ড ছত্র ধারণ করেন, মুচন্দ্র শ্বেতচামর বাজন করেন এবং স্ৃতম্ব 
পরিপাটির সহিত তাম্ব লবীটিক| অর্পণ করেন। এইরূপে সাধুগণ মাধবের পরিচর্য্য। বিধান করিয়া 
থাকেন।" 
খ। ব্রজস্থ অনুগ 
“রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ে মধুত্রতঃ। 
রসালঃ সুবিলাসম্ প্রেমকন্দে! মরন্দকঃ॥ 
আনন্দশচন্দ্রহাঁসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথ|। 
রস্দঃ শারদাদযাশ্চ ব্রজস্থা। অনুগ! মাঃ ॥ ভ, র, সি ৩১।১২॥ 
__রক্তক, পত্রক, গ্তী, মধুক্, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মর বন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, 
বকুল, রসদ এবং শারদ প্রভৃতি হঈতেছেন ব্রজস্থ অনুগ ।” 
(১) ব্রজ্ন্থ অনুমদিগের রূপ 
“মণিময়বরমণ্ডনোজ্জলাঙ্গন্‌ পুরট-জবা-মধুলিট্‌-পটার-ভাসঃ। 
নিজবপুরমুরূপ-দিব্যবস্ত্রান্‌ ব্রক্ষপতি-নন্দন-কিস্করালমামি ॥ ভ, র, সি, ৩২১২॥ 
-(ত্রজস্থ অনুগ সকল) মণিময় উৎকৃষ্ট ভূষণে উজ্জ্াঙ্গ, র্ণ, জবা, ভ্রমর ও চন্দনের তুল্য কা্তিবিশিষ্ট 


তাহাদের দিবা বস্তু নিজ-নিজ দেহানুবূপ। ব্রজপতি-নন্দন-শ্রীক্ণের এতাদৃশ কিন্করদিগকে নমস্কার 
করিতেছি।” 


[ ৩২৭৪ ] 


প্রীতভক্তিরস ] রসতথ [ ৭২৮৩-গ্ু 


(২) ব্রজন্থ অনুগ(দগের সেবা 
“দ্রুত কুরু পরিষ্কৃতং বকুল গীতপট।ংশুকং বরৈর গুরুভির্জলং রচয় বাসিতং বারিদ। 
রসাল পরিকল্পয়োরগলতাদলৈবীটিকাং পরাগপটলী গবাং দিশমরুদ্ধ পৌরন্দরীম্‌ ॥ ভ, র; সি, ৩২১২ 
-_-( যশোদাম(তা। বলিলেন) বকুল! শীগ্র গীতবর্ণ পর্টবস্ত্র পরিক্ষার কর। বারিদ (পয়োদ)! তুমি 
উত্তম অগুরু দ্বারা জল ন্ুবাপিত কর। রসাল! তুমি নাগবল্লীর পত্রদ্ধারা ( পর্ণ বা পান দ্বারা ) 
বীটিক। প্রস্তুত কর। এ দেখ পূর্ববদিক্‌ গাভীনকলের পদধূলিদ্বার! আচ্ছন্ন হুইয়া আদিতেছে ( অর্থাং 
গোচারণ হইতে গ।ভীদিগকে লইয়া শ্রকফণ গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে; সুতর!ং তোমর! 
তাহার দেবোপযোগী সামগ্রীপমূহ শী প্রস্তুত কর )।৮ 
(৩) ব্র্স্থ অনুগদিগের মধ্যে রক্তকের বৈশিষ্ট্য 
“শ্রজনৃগেষ্‌ সর্ব্বেধু বরীয়ান্‌ রক্তকো! নতঃ॥ ভ, র, সি, ৩২1১২ 
_সমস্ত ব্রজানুগদিগের মধ রক্তক হইতেছেন সর্বাশ্রেষ্ঠ।” 
€৪) রক্তকের রপ 
“রম্যপিঙ্গ-পটমঙগরোচিষা খার্বতোরু-শতপব্রিকারুচম্‌। 
সুষ্ঠ, গে।্টঘুবরাজসেবিনং রক্তক্ঠনন্ুযামি রক্তকম্‌ ॥ ভ, র সি, ৩1২১৩॥ 
_রমণীয় পী তবসনধ।রী, অঙ্গ কাস্তিতে দুর্বাদলের ক্াস্তিরও অতিশয়রূপে তিরস্কারী (ছুবাদলশ্।ম ), 
রক্তকণ্ঠ ( মর্থাৎ বসন্তাদি-রাগবিদ্য।-নিপুণ-কষ্ ) এব হুটুরূপে গোষ্ঠঘুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অমুরক্ত 
রক্তক-নামক অনুগের অনুগামী হই ।” 
(৫) রক্তকের ভক্তি 
“গিরিবরভূষ্িভর্তুদারকেহ্মন্‌ ব্রজযুবরাজতয়া গতে প্রসিদ্ধিমূ্‌। 
শু রসদ সদ! পদাভিসেবাপটিমরতা। রতিরুত্বম মমান্ত্ব ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৪॥ 
-( কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রক্তৃকের প্রতি সথার ন্যায় বাবহর করিয়াছিলেন; তাহাতে রক্তক সঙ্কৌচ 
অন্থভব করিয়াছিলেন। দূর হইতে রসদ তাহ! দেখিয়! রক্তককে জিজ্ঞানা করিলে রপদের নিকটে 
রক্তক বলিয়।ছিলেন ) অহে রসদ! বলি শুন। আমার ভর্তুদারক (প্রভু নন্দমহারাজের পুত্র ) এই 
গিরিবরধারী ত্রজযুবরাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধি ল।ভ করিয়াছেন। তাঁহার পদসেব-চাতুর্ষেয আবিষ্টা উত্তম 
রতি সর্বদা আমার চিত্ধে বিরাঁজিত থাকুক ।” 
শ্রীকৃষের প্রতি প্রতুপু্র-বুদ্ধিতে রক্তকের গৌরব-বুদ্ধি আছে। তাহার ভক্তিও গৌরববুদ্ধি- 
ময়ী। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নহে, প্রভুপুক্রক্ধপে সেব্যজ্ঞ।নে গৌরব-বুদ্ধি। 


[ ৩২৭৫ ] 


প্রীততক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষৰ-দর্শন [ ৭২৮৪-অন্ধু 


২৮৪। পাঞ্জিআদাদি 
দ্ূর্য্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধ! পারিষদাদিকঃ ॥ ভ,র, লি, ৩২।১৫| 

_পারিষদাদি তিন রকমের--ধুর্ধ্য, ধীর ও বীর ।” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন__“পারিষদাঁদ্দিক ইতি পারিষদা অমুগাশ্চেতা- 
শয়োঁণঃ।--এস্থলে 'পারিষদাদিক'-শবে পরিষদ এবং অনুগ-এই উভয়ের গণকে বুঝাইতেছে।” 
অর্থাৎ পারিষদ এবং অন্তগ-এই উভয় রকমের ভক্তেরই ধুর্ধা, ধীর এবং বীর-এই তিনরকদ ভেদ আঁছে। 

ধুধা, ধীর এবং বীর-এই তিনের লক্ষণ পূর্ববর্তী ৭২৪২-মনুচ্ছেদে কথিত হইয়াছে। এস্থলে 
তাহাদের উদাহরণ দেওয়। হইভেছে। 

ধূর্ঘয। যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে এবং কুষুণদাা দিতে যথাযোগ্য প্রীতি বিস্তার করেন, 
তাহাকে ধুধ্য বলে! যথা, 
“দেব: সেব্যতয়া যথ! স্ফুরতি মে দেব্যস্তথাস্য প্রিয়ঃ, সব: প্রাণলমানতাং প্রচিন্ুতে তদ্তক্তিভাজাং গ্ণঃ। 
স্মৃত্য। সাহসিকং বিভেমি তমহং ভক্তাভিমানোন্নতং প্রীতিং ততপ্রণতে খরেপ্যবিদধদ্যঃ স্বাস্থামাঁলম্বতে ॥ 

_ভ, র, সি-৩।২।১৫।॥ 

- শ্রীকৃষ্ণ (দেব) আম।র নিকটে যেমন পেব্যরূপে ক্কৃত্তি পাইডেছেন, তাহার প্রেয়সী দেবীগণও 
তদ্রুপ স্কৃপ্তি পাইতেছেন এবং সমস্ত কৃষ্ণভক্তিবিশিষ্ট ভক্তগণও আনার প্রাণসদৃশ। কিন্তু শ্রীকফণচরণে 
প্রণত ভক্ত গর্দভে গ্রীতি বিধান নাকরিয়া যিনি পরমস্থখে কল যাপন করেন, লে ভক্তাভিম।নী 
গর্ব্বিত এবং সাঁহসিকের স্মতিতেও আমার ভয় জন্মে” 

এ-স্থলে উীকৃষে কৃষ্ণপ্রেয়পীতে এবং কৃষ্ণভক্তে যথাে!গ্য প্রীতি প্রদশিত হইয়াছে । ইহাই 
ধূর্ব। পারিষদাদির লক্ষণ । যাহারা উন্নত ভক্ত বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণভক্তদের 
প্রতি গ্রীতি পে।ষণ করেন না,-মামুষ ভক্তের কথা দূরে, স্রীকৃষ্ণচরণে প্রণত গর্দভও যে ভক্তের প্রীতির 
পাত, ফাহাদের আচরণে তাহ! প্রকাশ পায় না_সে-সমস্ত লোকদের স্মৃতিও যে ধুর্ধ্যভক্তের ভয় 
উৎপাদন করিয়া থাকে, এই উদ্বাহরণে তাহ।ও প্রদণিত হইয়।ছে। 


ঘীর। ঘিনি শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রেয়সীকে আশ্রপ্ন করিয়া অবস্থান করেন, অত্যন্ত সেবা- 
পরায়ণও নহেন, অথচ যিনি শ্রীকফের মুখ্য প্রসাদপাত্র, তাহাকে ধীর বলে। যথা, 
“কমপি পৃথগন্ুচ্চৈন্ণচরামি প্রযত্বং যহকুলকমলাক ত্বংপ্রপীদশ্রিয়েইপি। 
সম্জনি নন দেব্যাঃ পারিজাতাচ্চতায়াঃ পরিজননিখিলাস্তঃপাঁতিনী মে যদাখ্যা ॥ ভ,র,সি, ৩২১৬॥ 
-_( সব্যভামার এক ধাত্রীপুজ সত্যভামার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সত)ভ!মার বিবাহকালে তাহার 
পিতা এই ধাত্রীপুত্রকে সত্যভামাকে দিয়াছিলেন। তপদবধি তিনি দ্বারকার অস্তঃপুরে সত্যভামার 
নিকটেই থাকেন। বস্তুতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক ন1 হইলেও শ্যলকতুল্য এবং সেই ভাবেই তিনি 
ন্দৃপ্রায়া সেবাদার। শ্রীকষ্ের সুখ বিধান করেন। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বঙলিয়াছিলেন ) হে 


[ ৩২৭৬ ] 
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যছুকুল-কমল-ভাস্কর! তোমার অনুগ্রহরূপ সম্পত্তি লাভের জন পৃথকভাবে আমি কিঞ্চিম্রাত্রও 
প্রযত্ব করি নাই ; তথাপি কিন্তু পারিজাতদ্বারা তুমি যাহার অঞ্চল! করিয়াছ, সেই দেবী সত্যভামার 
পরিজনবর্গের মধ্যে প্রধান বলিয়! আমার খ্যাতি হইয়াছে ।” 
শ্রীপাদ জীবগোম্বামী টীকায় বলিয়াছেন-_-এই ব্যক]টা রসাবহ। 
বীর। শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ। কৃপাকে আশ্রয় করিয়। যিনি অন্ত কাহারও অপেক্ষ। রাখেন ন! 
এবং যিনি শ্রীকৃষ্েে অতুলনীয়! গ্রীতি বহন করেন, তাহাকে বীর বলে। যথা, 
“প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু ক! কৃতিস্তেন মে কুমার-মকরধ্বজাদপি ন কিঞ্িদাস্তে ফলম্‌। 
কিমন্যদহমুদ্ধ 5: প্রভুক প।কটাক্ষশ্রিয়। প্রিরাপরিধদর্িমাং ন গণয়ামি ভামামপি ॥ ত, র, সি+ ৩২।১৭॥ 
_-প্রলম্বশক্র বলদেব ঈশ্বর হউন, তাহাতে আঁমার কি প্রয়োজন ? মকরধ্বজ (প্রায়) কৃম।র, তাহা 
হইতেও আমার কোনও ফল নাই। অন্যের কথ! আর কি বলিব? প্রত শ্রীকষ্ণের কৃূপ।কট।ক্ষ- 
সম্পত্তিতে উদ্ধত হইয়া আমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়।গ্রগণ্য। সত্যভামাঁকেও গণনা করিনা 1” 
টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্বমী বলিয়াছেন_-এই বাকাটী হইতেছে সতাভামার কোনও 
অস্তরঙ্গের প্রতি বীর ভক্তের বচন। এ-স্থলে প্রণফ়কৌতৃক-বিশেষ-বশতঃইঈ বহির্বেরর বাঞ্জন] ; বাস্তব 
গর্বব হইলে বৈরস্যের উদয় হইত। 


২৮০ । আঁ শ্রতাদি ক্ম্গনদাসেব্রভ্রিনিথ ভেদ 
“এতেফু তস্য দাসেবু ত্রিবিধেষাশ্রিতাদিঘু। 
নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ ল।ধকাঃ পরিকীত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩:২।১৮। 
এই সকল আশ্রিতাঁদি (আশ্রিত, পারিষদ এবং অন্ুগ-এই ) ত্রিবিধ কৃষ্দাপের মধ্যে 
নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ এবং সাঁধক-এই তিন প্রকার ভেদ কীন্তিত হয়ু।” 
টাকায় শ্রাপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“এতেম্বিতি তদ্বদধিকৃতেষপি ভেদ] ইমে জ্ঞেয়াঃ। 
তথা শাস্তাদিষপি 1--প্লোকস্থ “এতেষু'-শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, অধিকৃত ভক্তদের এবং শাস্তি 
ভক্তদের মধোও নিত্যসিদ্ধ, দিদ্ধ এবং সাধক-এই তিন প্রকার ভেদ বিদ্যমান 1” 
টাকায় শ্পাদ মুকুন্দদান গোস্বামী বলিয়াছেন__“আত্রিত।দিঘিতি_অধিকৃতান্বাবরণস্থা 
নিত্যসিদ্ধী এব! অতস্তেযাং ত্রৈবিধাং ন কৃতম্।-[ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে অধিকৃতভক্তের কথা প্রথমে 
বলিয়া তাহার পরে আশ্রিত, পাঁরিষদ এবং অনুগ ভক্তের কথ। বলা হইয়াছে । আলোচ্য শ্লোকে 
“আশ্রিতাদি”শব' হইতে বুঝা যায়-_-আশ্রিত আদিতে ধহাদের, সেই তিন শ্রেণীর ( আশ্রিত, পারিষদ 
এবং অনুগ-এই তিন শ্রেণীর ) ভক্তদ্েরই নিভাসিদ্ধাদি ত্রিবিধ ভেদের কথ! বল! হইয়াছে, অধিকৃত- 
ভক্তদের মধ্যে এইরূপ নিত্যসিগ্জাদি ত্রিবিধ ভেদ নাই। ইহার হেতু হইতেছে এই যে ] অধিকৃত 
ভক্তগণ হইতেছেন আবরণস্থ ; তাহারা নিত্যসিদ্ধই। এজন্য তাহাদের ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা 


[ ৩২৭৭ ] 
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হয় নাই ; অর্থাৎ তাহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ।” তাহার উক্তির সমর্থনে তিনি পদ্মপুরাণের প্রমাণও 
উদ্ধত করিয়াছেন। “ইন্দ্র।ছৈঃ সপ্তমং তথ।। সাধ্য মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্ব্দেবা স্তঘৈব চ। নিত্যাঃ 


সবে পরে ধাস্মি যে চান্সেইত্র দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেইন্সিয্সনিত্যা স্তিদিবেশ্বরা ইতি।” এই 
প্রমাণ হইতে জান। গেল-ইন্দ্রাদি, সাধ্যগণ। ম্রুদ্গণ এবং বিশ্বদেবগণ হইতেছেন পরম-ধামের 
আবরণদেবতা; তাহারা সকলেই নিত্য এবং সর্ধবদা পরমধ।মে বিরাজিত; সুতরাং তাহারা সকলেই 
নিত্যনিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে সাধনসিদ্ধ ব। সাধক কেহ নাই। আরও জনা গেল- সে-স্থলে অন্ত 
যে-সকল দেবা আছেন, তাহার? ব্রন্গাণ্স্থ প্রাকৃত শবর্গে অনিত্য ত্রিদিবেশ্বর। টীকায় গোম্বামিপাদ 
আরও লিখিয়াছেন_-যহারা প্রাকৃত, তাহারাঁও উল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ আবরণদেবতাদের আভা 
বলিয়া কোনও কোনও স্থলে তাহ।দিগ হইতে আভন্ন বলিয়। ব্যবহৃত হয়েন। “প্রাকৃতান্ত তদাঁতাস- 
রূপস্বাতদতেদেন কুত্রাপি ব্যবহিয়ন্তে |” 

শ্ীজীবপাদের উক্তির সপ্ধে শ্ল মুকুন্দদাস গোম্বামিপদের বিরোধ আছে বলিয়া মনে 
হয় না। শ্ীজীবপাদ অধিকৃতভক্তদেরও নিত্যসিদ্ধ।দি তিন রকমের ভেদের কথ। বলিয়াছেন। 
গোস্বামিপ।দ যে-নকল নিত্যসিদ্ধ আবরণ দেবতার কথ! বলিয়।ছেন, তাহারাই শ্রাজীবকথিত নিত/সিদ্ধ 
অধিকুত ভক্ত। ব্রঙ্গ।, রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি হইতেছেন অধিকৃত তক্ত। ব্রহ্ম। ও রুদ্রাদি জীবকোটিও 
হয়েন। এই জীবকো টি ত্রহ্মা-রুদ্র।দি অধিকৃত ভক্তগণ সাধনসিদ্ধও হইতে পারেন এবং সাধকও হইতে 
পারেন। 


২৮৬। ম্কম-প্রীতব্র-সেক্স-উদ্দীপন 
ক। অসাধারণ উদ্দীপন 
“অনুগ্রহস্য সংপ্রীপ্তিস্তস্তাজ্বিরজনাং তথ|। 


ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তন্তক্তসঙ্গতিঃ। 

ইত্যাদয়ে! বিভাবাঃ স্থ্যর্ধেলাধারণ। মত্তাঃ ॥ ভ, র) সি ৩/২১৯॥ 
--জ্ীকৃফ্ণের অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্ডি, শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি-সংপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের তুক্তাবশেষ ( মহা প্রসাদ ) প্রাপ্ত 
ভক্তের ভূক্তাবশেষ-প্রাপ্তিত এবং কৃষ্ণতক্র-সঙ্গ গ্রভৃতি হইতেছে জন্্রমপ্রীতরসের অসাধারণ 
উদ্দীপন-বিভাব ।” 

“কৃষ্ণস্য পশ্যত কৃপাং কৃপাগ্ভাঃ কূপণে ময়ি। 

ধ্যেয়োহসৌ নিধনে হস্ত দৃশোরধ্বানমভ্যগাঁৎ ॥ ভ,র, সি, ৩২২০ ॥ 
_(ভীক্মদেব বলিয়াছেন ) অহে কৃপাচার্ধ প্রভৃতি ছিজগণ ! আমার হ্যায় দীনব্যক্তির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
কৃপ। সন্দর্শন করুন। ইনি যোগিগণের ধ্যেয়ু ॥ অহোৌ ! আমার মরণসনয়ে তিনি দয়া করিয়া! আমার 
নয়নপথবর্তণ হইয়াছেন । 

ইহ! হইতেছে অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্তির উদাহরণ । 


[ ৩২৭৮ ] 


১০ 
হি 
্ু 


প্রীততক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭২৮৭-শনু 


খ। সাধারণ উদ্দীপন 

“মুরলীশুঙ্গয়োঃ ম্বানঃ শ্মিতপূর্ববাবলোকনম্‌। 

গুণে।ৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্ম-পদাস্ক-নবনীরদাঃ। 

তদঙ্গসৌরভ্যাদ্য।স্ত্ সবৈর্বং সাধারণ! মতাঁঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২১১॥ 
_মুরলীর ও শৃক্ষের ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের সহাম্যদৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের গুণোৎকর্ষ-শ্রবণ, পদ্ম, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, 
নবমেঘ এবং প্রীকষ্ণের অঙ্গসৌরভাদি হইতেছে সকলের পক্ষে সাধারণ উদ্দীপন |” 

“সোতকণ্ঠং মুরলীকলা-পরিমলা না কর্ণ ঘূর্ণত্তনোরেতম্।গ্ষিসহত্রতঃ স্বরপতেরঞ্ণি সক্রতু'বি । 
চিত্রং বারিধরান্‌ বিনাপি তরগ যৈরদ্য ধারাময়ৈদু'রাৎ পশ্যত দেবম।তৃকমতূদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলম্‌ 1 
_-ভ, র, সি, ৩২।২১॥ বিদগ্ধমীধব-বচনম্‌॥ 
_(শ্ত্রীক্চের মুরলীধবনি শুনিয়। ইন্দ্র বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা-দর্শনার্থ সমাগত 
বেদব(দিগণ পরস্পরের প্রতি বলিয়াছেন ) দূর হইতে এক জাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন কর। উৎকণ্ঠার 
সহিত মুরলীর অম ময় ধ্বনিসমূহ শ্রবণ করিয়া ঘুণিতগাত্র এই ইন্দ্রের সহশ্রনেত্র হইতে অশ্রু নিম্ৃত 
হইয়। ভূতলে পতিত হইতেছে। কি আশ্চরধা! মেঘবাতিরেকেও এ ধারাময় অশ্রুলমৃহদ্বারা অথ 
বৃন্দাবনমণ্ড বৃষ্টিপালিত হইয়া সগ্ভঃ নদীম।তুক-ভূমিতুলা হইল ।” 
গ। সাধারণ এনং অসাধারণ উদদীপনের বৈশিষ্ট্য 
যাহ। অনেকের পক্ষেই উদ্দীপন, তাহ।কে বলে সাধারণ উদ্দীপন। জার, যাহ! কেবল একের 

পক্ষেই উদ্দীপন, তাহাকে বালে অসাধারণ উদ্দীপন। পূর্বববন্তী ক-মম্থুচ্ছেদে কথিত গ্রীকৃষ্ণের 
অনুগ্রহ।দি-সংপ্রাপ্তি হইতেছে কেবল প্রীতরসেরই উদ্দীপন, বৎসলাদিরসের উদ্দীপন নহে ; এজন্য 
তাহ।দিগকে মসাধারণ উদ্দীপন ব্ল! হইয়াছে । আর খ-অগ্ুচ্ছেদে কথিত মুরলী-শৃঙ্গ-ধ্বনি প্রভৃতি 
পরী তরুসেরও উদ্দীপন এবং বতসলাদি অন্যান্তা রসেও উদ্দীপন ; এজন্য ভাহাদিগকে সাধারণ উদ্দীপন 
বল] হইয়াছে। পরবতী অন্ুভাবাদিসম্দ্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। 


২৮৭। অম্মপ্রীতল্সমেন্স অনুজ্ঞান্র 
ক। অসাধারণ আনুভাব 
*সর্ববতঃ স্বনিয়োগানামাধিকোন পরিগ্রহঃ | 


ঈর্ষযালবেন চাস্পষ্টা মৈত্রী ততপ্রণতে জনে । 

তন্নিষ্ঠাদ্য।ঃ শীতাঃ স্যুরেষসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২২৩॥ 
_স্বশিয়োগের মাধিক্যে পরিগ্রহ (অর্থাৎ পরিচর্ধ্য।দিব্যাপাঁরে প্রতৃকর্তৃক ধিনি যে কার্যে নিয়োজিত 
হইয়াছেন, সর্বতোভাবে অধিকরূপে সেই কার্যের পরিগ্রহ ), পরিচর্ধ্যা্দি-বিষয়ে পরস্প্ররের উৎকর্ষ- 
দর্শনেও ঈর্ধযালেশশুগ্ঠতা, শ্রীকৃঞ্কদাঁসের সহিত মৈত্রী এবং দাস্মাত্রে নিষ্ঠতা প্রভৃতি হইতেছে 
সম্ভ্রম গ্রীতরস্র অসাধারণ অনুভীব | 


[ ৩২৭৯ ] 


প্রীতভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭২৮৮-অনু 


শ্বনিয়েগের আধিকো পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত £- 
“অগস্তস্তা রম্তমুক্তয়স্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দং। 
কংসারাতেব্ীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়।নস্তরায়ো ব্যধ্যায়ি॥ ভ, র, লি, ৩২২৪ ॥ 
_-দাঁরুক শ্রীকৃষ্ণের চানর-বীজন-কার্ধো নিযুক্ত ছিলেন ; এমন সময়ে তাহার প্রেমানন্দের উদয় হওয়ায় 
তাহার অঙ্গলকলে স্তম্তাতিশয় প্রকটিত হঈল। এ প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হওয়াতে 
দারুক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন না ( তাঁর প্রতি আদর প্রকাশ করিলেন ন)।1% 
প্রেমের কাধ্য ছুই রকমের _আনন্দ-জ্ঞাপস্ক স্তস্ত(দি এবং স্বীয় জভী্ট-সেবার ইচ্ছা । দাসাদির 
পক্ষে অভীষ্ট-লেবার বাপনাই অত্যান্ত সদ্য । সেবার বিদ্বু জন্মায় নলিয়! আনন্দঙ্ঞাপক স্তস্তাদি উহাদের 
হাদা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চাঁমর-ব্যজনরূপ সেবাতেই দারুক নিযুক্ত এবং তাহাই তাহার অতান্ত হার্দ। 
চামর-বীজনদারা প্রীকষ্ণের গ্রীতিবিপাঁনের অতধিক বাসনাবশতঃই তিনি বীজন-ব্যাঘ।তক স্তন্তকে 
আদর করেন নাই। তিনি স্তস্তকে অভিনন্দিত করেন নাই, কিন্তু বীজনরূপ সেবাকে অভিনন্দিত 
করিযাছেন। এনিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ঞাসবনন্দ বাপে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ 
প্রীচৈ, চ, ১81১৭১)৮ 
থ! সাধারণ অন্ুুক্তাব 
“উদ্কাম্বরা; পুঝোক্তা যে তথাস্ত সুহ্ধদাদরঃ। 
শিরাগাগ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণ]স্ত ভে ॥ ভ, র, সি, ৩।২২৪॥ 
-_ পূর্বক থিত নতা-বিলু্ঠনাদি উদ্ভান্বর, শ্রীকৃষ্ণের সুদ্ধদ্বর্গের প্রতি জাদর এবং বিরাগাদি শীত 
(স্থখময় ) ভাবসমূহ হইতেছে সন্তরমপ্রীতরসে সধারণ অনুভ।ব।” 
“শ্রুতদেবোহঢ়াতং প্রাপ্ং স্বগৃহান্‌ জনকে যথা] । 
নন্বা' মুশীংস্চ সংহাষ্টো ধুহ্থন্‌ বাসে। ননর্ত হ॥ 
--ভ, র, সি, ৩১1২৪ গ্রীভা, ১০৮৬৩৮॥ 
_ শ্রুতদেব-নামক ব্রাহ্মণ মুনিগণের সহিত শ্রীকঞ্ষকে নিজ গৃহে প্রাপ্ত হইয়া জনকমহা রাজের ন্যায় 
গ্রবৃদ্ধ-ভক্তির সহিত তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া হষ্টচিত্তে করদয়ের দ্বারা মস্তকোপরি উদ্ধত বন 
ঘুরাইতে ঘুরাইতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।” 


২৮৮) অনপ্তরপ্রীতবতেন্স সাক ভাব 
“স্তস্তাদ্যাঃ সাঁত্বিকাঃ সর্ব্বে 'প্লীতা দিত্রিতয়ে মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২২৫॥ 
_ ক্লীতাদি রসত্তয়ে স্তস্তাদি সমস্ত স্বান্তিক ভীব প্রকাশ পায়।” 
“গোকুলেন্দ্র-গুণগানরসেন স্তস্তমন্ুতমদৌ ভজমানঃ। 
পশ্ঠ ভক্তিরসমণ্ডপমূল-স্তস্ততাং বহি বৈঝঃবাচার্ধাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২২৫। 


[ ৩২৮০] 


'শলীতভক্তিরম ] রসতত্ব [ ৭২৮৯-অন্ 


_-দেখ, এই বৈষ্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরসে অফ্ুতস্তন্ত প্রাপ্ত হইয়! ভক্তিরস-মশুপের মূলস্তপ্ততা 
ধারণ করিতেছেন 1” 
এ-স্থলে স্তস্ত-নামক সান্বিক ভাব উদাহৃত হুইয়াছে। 
“স ইন্দ্রসেনো। ভগবৎপদান্ুজং বিল্নুকতঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া। 
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণ: প্রন্ধষ্টরোমে! নুপ গদ্গদাক্ষরম্‌ ॥ 
-ভ, র, সি? ৩২২৬ ॥ জ্রীভা, ১০।৮৫।৩৮॥ 
(নারাজ পণীক্ষিতের নিকটে শ্রশুকদেব বলিয়।ছেন )হে ঘুপ! অস্থুরবাজ বলি ভগবানের 
পদশ্নলদর পুণঃপুণঃ হয়ে গ নম্তকে ধারণ করিতে করিতে প্রেমব্হ্বল-চিন্ত হইয়! রোমাপঞ্িত- 
কালেববে এসং আ।নণ্দজল[কুল-নরনে গদ্গদস্বরে কতিতে লাগিলেন ।” 
এ-ম্থালে অশ্রু, রোমাঞ্চ এবং স্বরভঙ্গ উদাত হঈয়াছে। 


২৮৯। সম্্রমপ্রীতলমেল্স লযভি্াল্লিক্ডান্ব 
“হমোগরের। ধৃতিশ্চাত্র নিপেবদোহথ বিঘ্ন ভা । দৈন্ং চিন্তা স্মতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎস্ুকাচাপলে ॥ 
বিতকাপেগ-হী-জাডা-নে।ভোন্মাদংধতিথক| বোবঃ স্বপ্ন ক্রমো বাধি মুর্তিশ্চ বাভিচারিণঃ ॥ 
--ভ, রঃ সি, ৩১1১৬॥ 
--সম্ত্রম্ীতরসে হধ, গবর্ব, পুতি, শির্কোদ, বিষাদ, দৈহ্টা, চিন্তা, স্মাতি, শঙ্কা, নতি, উংসুকা, চাপল, 
বিউর্ক, আবেগ, লঙ্জ1, জ।ডা, মোহ, উন্মাদ, অবহিথা, বোধ, স্বপ্র, করুন, বাধি ও মৃতি__এই চবিবশটা 
হইতেছে ব্যভিচারী ভাব।” 
“ইঈতরেযাং মদ।দীন।ং নাতিপোষকত! ভবেৎ। 
যোগে ত্রয়ঃ স্থাধৃতান্ত। যোগে তু ক্লমাদয়ঃ। 
উভ্ত্র পরে শেষা নিঝেরদাদা।ঃ সতাং মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1২২৭॥ 
-( উল্লিখিত চবিবশটী ব্যভিচারিভাব ব্যতীত) অপর মদাদি ( মদ, শন, ত্রাস, অপন্মার, আলল্ত, ওগ, 
অমধ, শঙ্কু! ও নিদ্র-এই নয়টা) প্যভিচারী ভাবের সন্ত্রম্রীতরসে অতিশয় পোষকতা নাই । 
উল্লিখিত চব্বিশটী বাভিচারিভ।বের মধো যোগে ( অর্থাৎ শ্রীকক্চের সহিত মিলনে ) পৃত্যন্ত ভাবত্র় 
(অর্থাৎ হর্ষ, গর্ব ও ধতি-এই তিনটা ভাব ) এবং অযোগে (অর্থাৎ কৃঝের সহিত অমিলন-সময়ে ) 
রুদাদি ভাবত্রয় ( অর্থাৎ কলম, বাধি এবং ম্বৃতি-এই তিনটা ভাব) সম্মগ্রীতরসে প্রকটিত হয়! আর 
নির্বেেদাদি শবশিষ্ট অষ্টাদশ ব্যভিচারী ভাধ মিলনে ও অসিলনে-স্কল সনয়েই-প্রক।শ পায়” 


উদাহরণ 
ক। হর্ষ 
“হীহ্যতযুলমুখাঃ প্রোচুহ ধি-গদ্গদয়া গির1। 
পিতরং সর্ধবনুহৃদমবিতারমিব।ভকা$ ॥ শ্রভা, ১।১১1৫॥ 


[ ৩২৮১ ] 
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_ প্্রীকুষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আগমন করিলে দ্বারকাবাঁনী প্রজাসকল, বালকেরা যেমন পিতার 
সহিত কথা বলে, তদ্রুপ উৎফুল্লবদন হইয়া! হর্ষগদ্গদ বাক্যে সর্বলোকের সুহ্ৃৎ এবং রক্ষক দেই 
ভগবান্কে বলিতে লাগিলেন” 
যোগে যে হর্ধ-ভাবের উদয় হয়, তাহা এ-স্থলে প্রদণিত হইয়াছে। 
থ। ক্লম (গ্লানি) 
“শো বয়ম্মনস্তত্ত ম্নপয়নুখপক্কজম্‌। 
আধিস্তদবিরহে দেব শ্ীম্মে সর ইবাংশুমান্‌ ॥ ভ, র, সি ৩২।২৭|-ক্গান্লবচনম্‌ ॥ 
_হেদেব! শ্রীম্মকালে সুধা যেমন সারোবরকে শু করিয়া থাকে, তদ্রপ শ্রীকৃঞ্ণবিরহে আধি ( মনঃ- 
পীড়া ) তাহার মনকে ও মুখপদ্মকে য়ান করিয়াছিল” 
অযোগে যে ব্লম-নামক ব্যভিচারীর উদয় হয়, তাহ! এ-স্থলে উদাহৃত হষ্টযাছে। 
গী। নিবেদি 
“ধন্যাঃ ক্ুরস্তি তব সূর্য করাঃ সহত্রং যে সর্ব্বদ1 যছুপতেঃ পদয়োঃ পতস্তি। 
বন্ধ দৃশীং দশশতী প্রিঘতে মমাসসৌ দূরে যুহৃর্ভঘপি ঘা ন বিলোকতে তম্‌।। ভ,র,সি, ৩া১২৮। 
_ ইন্দ বলিলেন__হে সূর্য! তোমার সহত্র কিরণ স্ফুপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে ; ইহারা ধন্য; কেননা, 
ইহার! সর্বদা যছ্ছুপতির চরণযুগলে পতিত হইতেছে । কিন্তু দুঃখের বিবয় এই যে, জামার এই দশশত 
লোচন বন্ধ্যা ( বার্থ) হইয়া অবস্থান করিতেছে; কেননা, দূর হতেও মুহূর্তের জনাও তাহ।রা 
যছুপতিকে দর্শন করিতে পারিলনা ।” 


২৯০7 সস্্রমগ্রীতল্রসেন্ল স্ছ।স্তিভাব 
জন্মঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সদরঃ | অনেনৈক্যং গত 'গ্বীতিঃ সম্্রম গ্রীতিরাচাতে । 
এষা রসেহত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ॥। ভ, র, সি, ৩২১৯ 
_ প্রভৃতা-জ্ঞান-জনিত সাঁদর সম্ভ্রম (আমার আদরের বস্ত প্রীকৃঞ্ণ আমার প্রভু--এইব্গ জ্বৰান হইতে 
উদ্ধৃত আদরময় স্্রম বা সাক্কোচ ) এবং চিত্তের কম্প ( কিসের ছার! কিভাবে আসার আঁদরের বন্ত প্রভু 
স্রীকৃফের গ্রীতিবিধান করিব-_ইহ1 ভাবিয়! চিত্তের যে ত্রা বা অস্থিরতা জন্মে, তাহা ইহাদের সহিত 
( অর্থাৎ সাদর এবং সকম্প সম্রমের সহিত ) এক্যপ্রাপ্ত। শ্রীকষ্খবিষয়! গ্রীতিকে বলে সন্ত্রমগ্রীতি । 
পপ্তিতগণ এই সন্ত্রমগ্রীতিকেই সন্রম্্রীসরসের স্থায়ী ভাব বলেন।” 


২৯১। ল্রভ্যাবির্ভালেব্স প্রক্চাব 
“আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি | তত্র পারিষদাদেস্ত হেতুঃ সংস্কার এব হি 
সংস্কীরোছোধকাস্তসা দর্শন-শ্র বণাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২৩০। 

_আশ্রিত-দাসতক্তদের রতি উৎপন্ন হইবার প্রকার পূর্বেই বলা। হইয়াছে ( পূরব্ববপ্তা ৬।১৭-অমুচ্ছেদ 


[ ৩২৮২ ] 
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দ্রষ্টব্য )। পারিষদাদির রতির পক্ষে অনাদিসিদ্ধ সংস্কারই হইতেছে হেতু; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাঁদি 
হইতে তাঁহাদের প্রাচীন ( অনাদিসিদ্ধ) সংস্কার উদ্বদ্ধ হয় মাত্র ।” 


২৯২। সন্ত্রমগ্্রীতিন্ উত্তল্পে ভব শ্রক্তিক্স ভ্রুহ্ম 
“এ। তু সন্ত্রমপ্রীতি: প্রাপ্থ,বতুযুন্তরোস্তরাম্‌। 
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ সেহতুঁতো রাগ ইতি ত্রিধা ॥ ভ, র. মি, ৩২1৩০ 
--এই সন্ত্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গুথমে প্রেম, তৎপরে স্সেহ এবং তাহার পরে রাগ- 
এই তিন প্রকার হয়।” 
অর্থাৎ সন্ত্রগপ্রীতিরূপ। কৃষ্ণরতি গাঁঢ়তা! প্রাপ্ত হইয়। প্রেমরূপে পরিণত হয়; এই প্রেম আবার 
গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়! স্মেহরূপে পরিণত হয় এবং এই স্মেহ আঁবার গাঁঢ়ত। প্রাপ্ত হইয়া রাগ-বূপে পরিণত 


হয়। 
এ-স্থলে প্রেম, শ্নেহ ও রাগ হইতেছে আ্রীকৃষ্ণবিষয়ু। প্রীতির গাঢ়তা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের 


পারিভাষিক নাম । (পুর্ধসত্তী ৬.২৭-অনুচ্ছেদে প্রেমের, ৬1৪১-অনুচ্ছেদে ন্লেহের এবং ৬৫১-অনুচ্ছেদে 
রাগের লক্ষণ দ্রষ্টবা )। সম্ভরনপ্রীতি রাগ পর্যান্তই বদ্ধিত হয়। সম্ত্রমপ্রীতির পরিণতি স্পেহ।দির বিবরণ 
পরবস্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইতেছে । 


২৯৩। জন্্রম্গ্রীতিন্ল উদাহরণ 

“নমাদ্যানঙ্গলং নষ্টং কলবাংশ্চৈষ মে ভবঃ। 

যন্নমসো ভগবতো যোগিধ্যেয়াজ্বি পঙ্থজম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০৩৮৬ 
_. (শ্রী অক্রর খলিয়াছেন, আনি যখন ভগবদ্র্শনে গমন করিতেছি, তখন )আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল 
বিনষ্ট হইয়াছে এবং আমার জন্মও স্ফল হইয়াছে , যেহেতু, যোগিধ্যয় ভগবচ্চরণ-কমলে আনি প্রণাম 


করিব।” 
অন্রুর হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ ভক্ত; তাহার সন্ত্রমপ্রীতি অনাদিসিদ্ধ ; প্রীকষণস্মরণে 


তাহা উদ্ধদ্ধ হইয়াছে। 
২৯৪। সন্ত্রমপ্রাতিল্স গাতুত্রপ্রাঞ্ড স্তর প্রেম 
“হ্ীস-শঙ্কাস্চ্যতা বদ্ধমূল প্রেমেয়মুচাতে। 
অন্য।নুভাবাঃ কথিত্াস্তত্র ব্যসনিতীদয়ঃ ॥ ভ, র, স্‌, ৩২1৩১॥ 
এই সগ্রমগ্রীতি হাস-শঙ্কারহিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে তাহাকে প্রেম বলে। ইহাতে 
বালনিতাপি ( ছুঃখাঁদি ) হইতেছে অনুভাব ।" 
উদ্দাহরণ £-_ 
“অণিমাদি-সৌখ্যবীচীমবীচিছুঃখ-গ্রবাহং বা। 
নয় মং বিকৃতিন হিমে ত্বৎপদকমলাবলম্বস্থয ॥ ভ, র, মি, ৩।২।৩২। 
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_( দণ্ড এবং অনুগ্রহের পরে বলি-মহারাজ ভগবানকে বলিয়াছেন) প্রভে।! অমি যখন আপনার 
চরণকমল অবলম্বন করিয়াছি, তখন আপনি আমাকে অণিমাদি স্বখসমূহের তরঙ্গেই নিক্ষেপ করুন, 
কিন্বা অবীচি-নাঁমক নরকবিশেষের ছুংখ-প্রবাহেই নিক্ষেপ করুন, তাহাতে আমার কোনও রূপ 
বিকারই জম্মিবেনা ।” 
এ-স্থলে দেখান হইল-__বলিমহারাজের সন্তনগ্রীতি গ।ঢতা লাভ করিয়া! এমন এক স্তরে উন্নীত 
হইয়াছে, যাহাতে ছুঃখাদির আশঙ্কায় তাহা! হ্থ।স প্রাপ্ত হয় না, তাহ! বদ্ধমূলা হইয়াছে; সন্্রন'্রীতির 
এইট স্তরই হইতেছে তদৃপষোগী প্রেম । 
অন্য উদাহরণ £- 
“রুষা জলিতবুদ্ধিনা ভগুসুতেন শপ্তোপালং 
ময়! হছত-জগজরয়োহপাতনকৈভবং তন্বতা। 
বিনিন্দা কৃতবদ্ধনোহপযারগরাজপ।শৈবল।- 
দরজাত স ময়াহে। দ্বিগুণমেব বৈরোচনি; ॥ ত, রঃ সি, ৩১।৩৩॥ 
_-( বলির গৃহ হইতে আগমনের পরে উদ্ধবের নিকটে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, উদ্ধব! বিরোচন-নন্দন 
বলির অদ্ভুত গুণের কথা! আর কি বলিব?) ক্রোপদ্বারা জলিতবুদ্ধি ভূগ্চনন্মন  শুক্রাচাধ্যকর্তৃক 
অভিশপ্র হইয়া ও, বাঁমনবূপে ছল বিক্ক!র পূর্বক আমি তাহার নিকর্ট হইতে ত্রিজগৎ হরণ করিয়া 
লইলেও এবং তাহার প্রতিশ্রুত বস্তু আমাকে প্রদ।ন করিতে পারে ন।ই বলিয়। ভাহ!কে নিন্দা করিয়! 
বলপূর্ববক আমি তাহাকে নাগপাশে বন্ধন করিলেও বিরে।চন-নন্দন আমার প্রতি দিপ্ুণ অনুরাগই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 


২৯?। সন্ত্রম্ভ্রীতিজাত প্রেমে গাতজ্প্রাপ্ত সর্প হু 

“সান্দ্রশ্চিত্দ্রবং কুবর্ধন্‌ প্রেমা নেহ ইতীধাতে। 

ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিষ্লেষস্ত সহিফুুভা ॥ ভ, র সি, ৩২৩৩ ॥ 
_ প্রেম গাঢ় হইয়! চিন্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহ।কে স্মেহ বলে। এই ম্েহে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও 
সহ্য হয় না।" 

উদাহরণ £__ 
“দস্তেন বাম্পামুঝরস্ত কেশবং বীক্ষা দ্রবচ্চিত্তমনুক্রবত্তব। 
ইত্য্চকৈধণরয়তো! বিচিত্ততাং চিত্র! ন তে দারুক দারুকল্পত1॥ 
_ভ, রসি, ৩২/৩৩। 

-হেদারুক! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া! তোমার নগ়নে ঘে জন্ধারার প্রবাহ উদিত হইয়াছে, সেই 
অশ্রধারা-প্রবাহের ছলে তোমার দ্রবীভূত চিন্তই আবিত হইতেছে। তাহারই ফলে তুমি 


] ৩২৮৪. ] 


শ্রীতভক্তিরস ] রসভন্ব [ ৭২৯৬-অগ্গ 


অভ্যধিক বিচিত্তত প্রাপ্ত হইয়াছে। এতএব তোমার এই দাঁরুকল্পত। ( দারুসদৃশতা। স্তম্তভাব) 
বিচিত্র নহে ।” 


২৯৬। সন্ত্রমপ্রীতিজাভ মেহেল গাতুত্র প্রাপ্ত স্বর জ্রাগ 
“ন্সেহঃ স রাগে! ফেন স্তাৎ সুখং ছুঃখমপি স্ফুটম্‌। 
তৎসন্বন্ধলবেহপ্যত্র গ্ীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥ ভ, র, সি ৩২1৩৫। 
--স্লেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া! যখন এমন এক অবস্থ। প্র।প্ত হয়, ফে অবস্থায় ছুঃখও কৃষসন্বন্ধলেশবশতঃ 
( শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, বা কৃষ্ততুল্য ক্ষ,রণ, বা কৃ্ণকপালাভ বশতঃ ) মুখনয় বলিয়া পরিষ্ফুট হয় 
(শ্রীকৃষ্ণের সন্বন্ধ(ভাবে স্থখও দুঃখ বলিয়া মনে হয়) এবং প্রয়োজন হইলে প্র।ণবিনাশের দ্বারাও 
শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতি বিধান কর] হয়, সেই অবস্থায় স্রেহকে বলে রাগ ।” 
পগুরুরপি ভূজগা দৃভীস্তক্ষকাৎ প্রাজারাঁজা-চ্যুতিরতিশায়িনী চ প্রায়চর্ধা৷ চ গুববী। 
অতন্ৃত মুদযুচ্ৈ কৃষ্ণলীলা নুধান্তধিহরণলচিবস্থাদৌত্তরেরস্য রাজ্ঞঃ।ভ, র, সি, ৩২৩৬| 
_-তক্ষক-নাগ হইতে গুরুতর ভয়, প্রচুর-রাজাচুতি ( সসাগর। পৃথিবীর সাঘাজা হইতে বিচ্যুতি ), 
অতিশায়িনী প্রার়চর্ধ্য। (মরণ-পধ্যন্ত অনশন-ব্রত )--এ-সমস্ত পরম-ছুঃখজনক হইলেও কুঝ্চলীলা ুধা- 
মধ্যে বিহরণের সহায় হইয়াছিল বলিয়া উত্তরানন্ত্ন পরীক্ষিতের অত্যধিকরাপে আনন্দ বিস্তার 
করিয়।ছিল।” 
তক্ষক-দংশানে সপ্তাহমধো মৃত্যু অবধারিত জানিয়াই পরীঞ্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োবেশনরত 
হইয়। কৃষ্ণচলীলাকথা-শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তক্ষক হইতে ভয় হইল কৃঞ্চকথা-শ্রবণের 
আনুকৃল্যবিধায়ক-সচিব। আবার এ ভয়াদিবশতঃ শ্রবণবা।পারেও তাহার আপক্তি জন্মিয়/ছিল। 
এই ভাবেও তক্ষক হইতে ভয়াদি তাহার কুঞ্চসীলা-শ্রবণের সহায় বা সচিব হইয়।ছিল। কৃষ্ণকথা- 
শ্রবণ-সনয়ে পরীক্ষিতের ছদয়ে শ্রীকৃষ্ণুরণ হইয়াছিল ; তাহা।তেই তীহ্বার অপরিসীম আনন্দ। টীকা 
জ্রীপাঁদ জীবগো স্বামী ব্লিয়।ছেন--“অত্র তাদৃশ-স্কুরণেনোদাহরন্‌ সাক্ষাদ্কারেণ কৈমুতাং ব্াঞ্য়তি -- 
এস্থলে শ্ীকষ্ণস্ফুরণজনিত আনন্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; সাক্ষাংকারজনিত আনন্দের কথা আর 
কি বলিব?” 
“কেশবন্য করুণালবোহপি চেদ্বাড়বোহপি কিল ঘাড়বো মম। 
অস্ত যদাদয়ত। কুশস্থলী পূর্ণসিদ্ধিরপি মে কুশস্থলী ॥ ভ, র, সি, ৩এ২৩৭॥ 
--আমার প্রতি যদি কেশবের করুণালেশও হয়, তাহ! হইলে বাড়বানলও আমার পক্ষে ষাড়ব (পানক) 
তুলা হইবে (ঝাড়বাঁনল পান করিলেও যদি তাহার কৃপালেশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই 
বাড়বানল-পানও আমার পক্ষে পানক-পানের তুল্য স্থখময় হইবে); আর আমার প্রতি যদি 
তাহার দয়া না থাকে, তাহা হইলে এই এ্বর্্যপুণণ কুশস্থলীও (দ্বারকানগরীও) আমার পক্ষে কৃশস্থলী 


[ ৩২৮৫ ] 
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( কুশভূমি ) তুল হইবে (তাহার করুণা না পাইলে পরমৈশ্ব্যযময়ী দ্বারকানগরীতে বাসও আমার 
পক্ষে কুশভূমিতে শয়নের ন্যায় ছুখময় হইবে )।1” 


২৯৭। সন্প্রমপ্রীতিজন্নিত প্রেম নেহা ছিল্স আশ্রস্্ 
“প্রায় আদাদয়ে প্রেমা স্েহঃ পারিষদেষসৌ । পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগে। দারুকে চ তথোদ্ধবে ॥ 
ব্রজামুগে্নেকেষু রক্তকপ্রমুখেষু চ। অস্রিননভ্যদিতে ভাবঃ প্রায় স্তাৎ সখালেশতাক্‌ ॥ 
-ভ, রঃ সি, ৩২।৩৮-৩৯। 
--(পৃর্বেব ৭২৭৯-আনুচ্ছোদে বল! হইয়|ছে, সন্থুমূগ্রীতরসের আশ্রয়ালন্বন চতুবিবধ__অধধিকৃতদীস, আশ্রিত- 
দাস, পারিষদদীস এবং আনুগদাস। তাহাদের মধ্যে) প্রারশঃ আদ্যদ্ধয়ে ( অর্থাৎ অধিকৃতদাসে 
এবং আশ্রিতদ।সে ) প্রেম, পাপিযদমকলে সহ এবং পরীক্ষিৎ, দাঁরুক এবং উদ্ধবে রাগ প্রকটিত হইয়ঃ 
থাকে। রক্তক-প্রমুখ বনু প্রজান্রগ-দাঁঘের মধ্যেও রাগ প্রকটিত হয়। তাহাদের মধ্যে এই রাগ 
উদ্দিত হইলে প্রায়শঃ তাহাতে সধ্যাংশ মিশিত থকে ।” 
টাকায় প্রথম “প্রায়”-শব্দসগ্বন্ধে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন_-“যহ্য্জাক্ষাপসসার ভে! 
ভবান্‌”-ইত্যাদি গ্রাভা, ১১১৯-শ্লোকোক্তু দ্বারকাবাসীদের ঝাকা হইতে জান। যায়, তাহাদের প্রেমে 
রাগম্পর্শ আছে। এজন্য “প্রায়” বলা হইয়াছে । শেষ “প্রায়-শব্দসন্বন্ধে তিনি লিখিঘ্া্েন_-সাধ[রণ 
অনুগ ভক্তদের মধোও পরীক্ষিতাদির ম্যায় রাগই অভিপ্রেত ; কিন্তু ব্রজান্থগ-ভক্তদের রাগের একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে , তাহাদের মদো রাগ গ্রকটিত হইলে তাহাদের ভাব প্রণয়।ংশময় হইয়। প্রায়শ 
গ্রীতাখ্য (সখ্যাখ) হইয়া থাকে। ইহাই অন্ত অনুগ অপেক্ষ! রক্তক প্রমুখ ব্রজানুগদের ভাবের 
উৎকর্ষ । 


২৯৮। সন্ত্রমপ্রীতভক্জ্ল্িলেক্র তুইটী ভেদ-আঅসম্মোগ এব সোগ 
সন্মগ্রীত-ভক্তিরসের দুইটী ভেদ আছে_-অযে(গ এবং যোগ । 
«“অযোগযোগাবেতস্ প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ ॥ ভ, র) সি, ৩২৪১ ॥" 
এই ছুষ্টটা ভেদের বিষয় পৃথক. ভাবে আলোচিত হইতেছে। 


২৯৯। অম্োগ 
“পঙ্গাতাবে! হরেধাঁরৈরযোগ ইতি কথ্যতে। অযেগে তন্মনস্কতং তদ্গুণাদাুসন্ধয়ঃ ॥ 


তৎপ্রাপ্তাপায়চিন্তাপ্ভাঃ সব্বেষাং কথিত? ক্রিয়াঃ। উৎকণ্ঠতবং বিয়োগশ্চেত্যযোগোহপি দ্বিধোচাতে ॥ 

_-ভ, র, সি, ৩২৪১ ॥ 

_ ভ্রীহরির সঙ্গাভাবকে পণ্ডিতগণ অযোগ বলেন। অফোগে তন্মনস্থত ( কৃষ্ণমনস্বত্র ), কৃষ্ণগুণাদির 

অনুসন্ধান, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়চিস্তাদি হইতেছে সকল রকম ভক্তের ক্রিয়া বা অন্ুভাব। এই অযোগও 
আবার দ্বিবিধ__উৎকণ্ঠত এবং বিয়োগ 1” 


॥ ৩২৮৬ ] 


প্ীতভতক্তিরল ] রসতন্ত [ ৭২৯৯-অনগু 


ক। উৎকপ্ঠনব 
“অনৃষ্টপূরর্বস্য হরেদিদৃক্ষোতকন্ঠিতং মতম্‌ ॥ভ, র, সি, ৩২1৪১ 
- অপৃষ্টপূর্বব হরির দর্শনেচ্ছাকে উৎকন্তিত বলে।” 
“চকার মেঘে তদ্বর্ণে বুমানরতিং নুপঃ। 
পক্ষপাতেন ভঙ্গাক্সি মুগে পদে চ তদ্শি ॥ ভ,র,সি, ৩২৪ ১।-নুসিংহপুর।থবচলমূ ॥ 
রাজা ইক্ষণাকু অতিশয় আসক্তিবশতঃ কষ্ণবর্ণ মেঘে, ( কৃষ্ণনামক ) কৃষ্ণসারসগে এবং শ্রীকৃষের 
নয়নসদূশ কৃষ্ণপদ্দে ব্তমানপুরঃসর রতি বিধান করিয়াছিলেন।” 
রাজা ঈদ্ষাকু পূর্বের কৃষের দর্শন পায়েন নাই। তাহার দর্শনের জন্য উৎকষ্ঠিত হইয়া তিনি 
মেঘাদির প্রতিও রি প্রকাশ করিতেন । 
“অপ্যগ্ভ বিষেগর্তজত্বমীঘুষে। ভারাবতারায় ভূবে। নিজেচ্ছয়।। 
লাবণাধায়ো ভবিভোপলম্ভনং মন্ং ন ন স্ত।ৎ কলমঞ্জস! দৃশ; ॥ 
_-ভ, র, সি, ৩/১৪৩। শ্্রীভা, ১০।৩৮১০॥ 
_(নথুরা হইতে ব্রজে আগমনের পথে অক্র রমনে মনে বলিলেন) পৃথিবীর ভার।বতারণের নিমিত্ত 
নিজের ইচ্ছায় অবতীর্ণ লাধণাপ।ন নরবপু ভগপান্‌ বিষুর দর্শন আজ মামার হইতে পারে। তাহ] 
যদি হয়, তাহ] হইলে কি আমার নযুন সার্থক হইবে না? আবশ্য হইবে।” 


উৎ্কঠ্িতে ব্যভিচারিভাব 
“অন্রাযোগপ্রপক্তানাং সর্বেধামপি সম্ভবে | 


ওৎসুকা-দৈন্ানির্বেদ-চিন্তানাং চাপলস্ চ। 

জডতোন্মাদমোহানামপি স্য।দভিরিক্ততা ॥ ভ, র, লি, ১1১199॥ 
-- অযোগসন্বদ্বী সমস্ত বাভিচাপ্পী ভাব উংকন্গিতে সম্ভব হইলেও উৎস্তৃক্য, দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা, চপল, 
জড়তা, উন্মাদ এবং সোহ-_-এই কয়টারই আধিক্য জন্মে ॥” পুব্ববস্তাঁ ৭১৮৯-অনুচ্ছেদ ডর্টব্য | 

কয়েকটা উদাহরণ প্রদণিত হষ্টাতেছে। 
ওৎসুক্য 
“অমূন্যধপন্থানি দিনাস্তর।ণি হরে তদালেকনমস্তরেণ। 
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হ। হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ 
_ভ, র, সি, ৩২১।১৫॥ শ্রীকুষ্ণকর্ণযুত-বচনম্‌ ॥ 

_হাকষ্ট! হাকষ্ট! হেহরে! হে অনাথবন্ধো (যাহার অন্ত নাথ নাই, তাহার বন্ধে)! হে 
করুণৈকপিন্ধে!! তোমার দর্শনব্যতিরেকে এই অধন্য দিনগুলি আমি কিরূপে যাপন করিব? 


“নিবদ্-ূদ্ধাঞুলিরেষ মাচে নীরন্র-দৈন্যোন্নতিমুক্তকষ্টম্‌। 
দয়ান্বধে দেব ভবতকটাক্ষ-দক্ষিণালেশেন সকৃনিধিঞ ॥ 
- ভি; র, সি, ৩২1৪৬। কৃষ্ণকর্ণীযুত-বাক্যম্‌ ॥ 


[ ৩২৮৭ ] 
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_হে দেব! ছে কৃপাসাগর ! আমি মন্তুকে অঞ্জলিবদ্ধন-পূর্ববক অতিশয় দৈস্ত সহকারে মুক্তকঠে 
প্রার্থন৷ করিতেছি--আ।পনি স্বীয় অন্ গ্রহস্থচক কটাক্ষলেশদ্বারা একবার আমাঁকে পরিষিঞ্িত করুন|” 
নির্বেদ 
*ন্কটং শ্রিতবতোরপি শ্রুতিনিষেবয়া শ্লাঘাতাং মমাভবনিরেতয়ে। ভবতু নেত্রয়োমন্রয়োঃ। 
ভবেন্ন হি যয়োঃ পদং মধুরিমস্রিয়ামাস্পদং পদাশুজনখাস্কুরাদপি বিসারি-রোচিস্তব ॥ 
_ভ, র, সি, ৩২1৪৮ 
_( উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়৷ পাঠাইলেন ) বহুতর শ্রুতিগ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় অতিশয় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে মন্দই বলিতে হয় ; কেননা, ইহারা তোমার পাদপদ্মের 
নখাস্থুর হতে প্রসরণশীল মাধুরধাসম্পদের আস্পদস্বরূপ তোমার কান্তি দর্শন করিতে পারিল না। 
অতএব ইহাদের বিনাঁশ হউক |” 
চিন্ত। 
“হরিপদকনলাবলোকতৃষ্ণা তরলমতেরপি যোগাতামবীক্ষা | 
জবনতবদনসা চিন্তয়া দে হরি হরি নিশ্বসতো নিশাঃ প্রযান্তি | ত, র, সি, ৩২৭৯॥ 
_( কোনও ভক্ত নিজনে বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন) হরি! হরি! (খেদে ), হরির চরথ্‌- 
কমল দর্শনের নিমিত্ত আমার তৃষ্ণী জন্মিয়াছে; কিন্তু তছ্িষয়ে আমার যোগ্যতা না দেখিয়া দুঃখে 
অবনতবদন হইয়া আমি চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি; এই ভাবেই আমার রাত্রিসমূহ 
অতিবাহিত হইতেছে ।” 
চাপল 
“তবচ্ছৈশবং ত্রিভূবনাভ্ূতনিত্যবেহি মচ্চাপলঞ্চ তব বা। মম বাধিগনাম্‌। 
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি মুগ্ধং মুখাশুজমুদী ক্ষিতৃমীক্ষণাভ্যাম্‌॥ 
_ভ, রঃ মি, ৩১৫০ ॥ কৃষ্ণকণমুতবা গাম্‌ ॥ 
_হে কৃষ্ণ! তোমার কৈশোর ত্রিভুবনের মধো অদ্ভুত, ইহা জানিও। (তোমার সেই অদ্ভুত 
কৈশোরের দর্শনের নিমিত্ত ) আমার চাপলাও আমি জানি, তুমিও জান। অতএব আমার এই 
নয়নদ্যদ্বারা তোমার বিরল (কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের দ্বারা উপলভ্য ) মনোহর মুর্লীবিলাসি 
ব্দনকমল-দর্শনের জ্য আমি কি করিব, বল।” 
ভাড়ুতা 
প্য্তক্রীড়নকো বালো। জড়বত্তগ্মনস্তয়]। 
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্ম। ন বেদ জগদীদৃশম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩২)৫২। প্রীভা, ৭81৩৭। 
৫ যুিষ্টিরের নিকটে নারদ বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! শ্রীকৃফের প্রতি প্রহ্নাদের যে নৈস্সিকী 
রতি ছিল, তাঁহার প্রমাণ এই যে, প্রহ্নাদ ) বাল্যকালেই ক্রীড়নক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ( অন্য 


[ ৩২৮৮] 
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বালকের! ষ্ম্ন জ্রীডনক লইয়। খেল! করে, তিনি ত্দ্ধপ করিতেন না! ), কুষ্ণমনস্্ত।বশতঃ তিনি 

জড়বৎ হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণবূপ গ্রহের দ্বারা গৃহীতাস্ম্। ( কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ব ) হইয়া! জগৎকে এতা দৃশ 

বাবহারময় (অপর লোক জগংকে ঘেবপ দেখে, সেইব্প ) বলিয়া জানিত্েন না ( কিন্তু কুষ্ণক্ষতিময় 

বলিয়া মনে করিতেন )1, 

“নিমেযোনুক্তক্ষঃ কথমিহ পরিষ্পন্ববিধুধাং তং বিশ্রদ্ভবাঃ প্রঠিকৃতিববান্তে দ্বিজপতি 
তায়ে জতং বংশীবসিক-নবধাগ্বালণিন। পুবঃ শ্যানাগ্ছোছে বত বিনিভিতা দ্টিরগনা ॥ 
ভর, ফি, ৩২৫৩॥ 
-ভব্য ( শোভনন্বভাব ) এই ব্রাঙ্গণ চন গাজ অনিন্ষনয়নে স্পন্দনর্হিত কলেসবে শ্রতিমার 
ম্যায় স্তব্ধ ভাগে অবস্থিত আছেন? তাকে] বুঝিয়াছি | ইনি বশীরসিক শ্ীকুষে নবান্বরাগদ্দাব! 
আসক্ত হইঈয়। সন্মখস্থ এান,মগে দষ্টি নিবদ্ধ কৃরিয়। বহিয়াছেন।? 
উদ্াদ 
"“কচিন্নটঠি নিষ্পটং কচিদসম্তবং স্তশ্কতে কচিদ্বিহসতি স্কুটং কচিদনন্দুন।ক্রন্দতি | 
লণ'ানলসং কচিৎ কুচিদপার্থনার্তায়তে হরেরভিনবো দর প্রণয়সীধুমন্তে। মুনিঃ | ভবগলি, ত১1৫5। 
_ দেবধি নাব্দমুনি শ্রীহরির অভিনব প্রপয়োহকষ-ম্্পায় মনত হইয়! কখনও বিবসন হঙঈয়। নুচা 
করিতেছেন, কখনও অসন্তপ স্তম্ভ 21 হইতেছেন। কখনও বা স্পষ্টজূপে উচ্চ হাস্য করিতেছেন, 
কখনও ব। উচ্চ খানে ক্রন্দন করিতেছেন, কখন বা অনলস্ভ।বে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার কখনও 
বা লাতিন কোনও দুশামান কারণ না থাবিলেও আন্তি প্রকাশ করিতেছেন।” 
মোহ 
«“অযোগানাক্মাননিতীশদর্শ,ন স ননামানস্তদনাপ্তিক।তর: | 
উদ্বেলছুঃখ রব দগ্রমীনস্ঃ শ্রহাশ্রধ।রো দ্বিজ মৃচ্ছিতোইপতৎ ॥ 
_-ভ, র, সি, ৩১৫৫ ॥ হরিভক্তিশ্বাধোদয়বাকাম্‌ ॥ 

"হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ ভগবদ্দর্শনে নিজকে অয্োগা মনে করিয়া তাহার আপ্রাপ্তিত কাতর হইয়া 

উচ্ছৃদিত দুঃখসমুদ্রে মগ্নচিত্ত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে নরিতে মন্ডিত হইয়া ভুলে গপভিত 

হইলেন” 
খ। বিয়োগ 
“বিয়োগে! লন্ধসঙ্গেন বিচ্ছোদো। দ্জদ্বিষ। ॥ভ, ধর, পি, ৩/২:৫১॥ 

_-কৃষ্ের দঙ্গ লাভ করার পরে তাহার সঠিত বিচ্ছেদ হইলে তাহাকে বিয়োগ বলে ।? 
“বলিস্ৃত-ভুষণ্ত-খগুনায় ক্গতজপুবং পুরুষোন্তনে প্রয়।তে । 
বিধূত-বিধুরবুদ্ধিরুদ্ধবোহযং বিরহনিরুদ্ধমন! নিরুদ্ধবোইভূৎ ॥ 

--ভ, র) সি, ৩১৫৭7 

[ ৩২৮৯ ] 
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_বলিনন্দন বাণান্ুরের বাহুসমূহ খণ্ডন করার নিমিত্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুরে গমন করিলে 
প্রীকষ্ণবিরহ-নিরুদ্ধমন1 এই উদ্ধাবের বুদ্ধি কম্পিত এবং ছুঃখিত হইল, তিনি নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন 1 

বিয়ে।গে জন্্রমপ্রীতির দশ দশা 

“অঙ্গেষু তাপঃকশতা জাগর্ধ্যা লম্বনশুম্ততা। অধৃতির্জডতা| ব্যাধিরুন্মাদে মুচ্ছিতং মৃতিঃ। 

বিয়োগে সন্্রমপ্রীতে্দশী বস্থাঃ প্রকীপ্তিতঃ। অনবস্থিতিরাখ্যাতা। চিত্তস্ট।লম্বনশূন্যত। । 

অরাগিতা! তু সর্বশ্শিন্নধৃতিং কিতা বুধৈঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২1৫৭ 
_বিয়োগে সম্তরমগ্রীতির দশটী আবস্থ। হয় _গঙ্গ সকলে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আ.লম্বনশৃগ্ঠত।, অধৃতি, 
জড়তা, ব্য।ধি, উন্মাদ, মৃচ্ঠ। এবং মুতি। চিত্তের আনবস্থিতির নাম আলমবনশূন্ততা এবং সকল বিষয়ে 
অরাগিতার ( অম্নরাগ-শুগ্ঠতার ) নাঁম আধৃতি 1” 

এ-স্নস্তের উদাহরণ দেওয়। হইতেছে। 

তাপ 

“অস্মান্‌ ছুনোতু কমলং তপনস্য মিত্রং রতাকরস্চ বড়বানলগুঢমৃন্তিঃ | 

ইন্বীবরং বিধুন্বহ্ৎ কথমীশ্বরং বা! তং ম্মারয়ন্মুনিপতে দহতীহ সভ্যান্‌॥ ভ, র, সি, ৩২৫ ৮ 
_-(নারদের প্রতি উদ্ধব বলিয়ছিলেন ) হে মুন্বর! স্ষ্যের বন্ধু পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের মুখ ম্মরণ 
করায়) ) আম|দিগকে দুঃখ প্রদান করে করুক; যাহার জভান্তরে বাড়বানলের মৃন্তি গুপ ভাবে 
বির।জিত, সেই সমুদ্র (হাঁহাব শ্যামনর্ণ জলের দ্বার। শ্রীকৃষ্ণের শ্ব।মরূপ স্মরণ করাইয়া) আম।দিগকে ছুংখ 
প্রদান করে করুক; কিন্তু পরমশীতল চন্দ্রের স্থুঙ্গং ঈন্দ্রীৰর (নীলকমল ) কেন আমাদের সেই ঈশ্বর 
শ্রীকৃষকে স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে (শ্রীকৃষ্ং-পারিষদ সভ্যগণকে ) দগ্ধ করিতেছে?” 


পরম্শীতল নীলপদু।দিও যে শ্রীকৃষ্ণস্ম,তি উদ্দীপিত কিয়া তাঁপদায়ক হয়, তাহাই প্রদর্শিত 
হঈল এবং ইহা দ্বারা বিয়াগদুঃখের দুরস্তুতা & আচিত হইল। 


কৃশতা 
“দধতি তব তথা দ্য সেবক।নাং ভুঙ্পগিঘ।ঃ কশত।ঞ প।ুঁভাঞ্চ। 


পততি বত যথা মৃণালবুদ্ধা। ক্ষুটনিহ পাগুবমিত্র পাুপক্ষঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২৫৯॥ 
_.হে পাণ্তবনিত্র কৃষ্ণ! তোনার সেবকদিগের (গ্ররোক্গণীয় কার্ধানির্বাহের জন্। ধাহার। দ্বারবীয় 
অবস্থিত, সেই মেবকদিগের) ভূজসমূহ এতাদুশী কৃশতা এবং পাঙুহা। ধারণ করিয়াছে যে, অহো।! 
পাও্ডপক্ষ হংস সেই তূ্গসমূহ্ধকে মুণাল মনে করিয়া তাহ।দের উপর পতিত হইতেছে ।” 
প্রীকষ্ণের অন্তুপস্থিতিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়। দ্বারকাস্থ পারিষদগণ এই কথাগুলি 


ব্লিয়ীছেন। শ্রীকৃঞ্ণবিচ্ছেদে তাহাদের ভূজ কৃশ হইয়া গিয়াছে । 
জ।গরণ 


“খিরহামুরবিদ্বিষশ্চিরং ধিধুরাজে পরিখিক্নগ্তেসি | 
প্ণ্দাঃ ক্ষণদায়িতোঙক্ছিতা! বছুলাশ্বে বকুলাস্তদ(ভবন্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬০। 


[ ৩২৯০ ] 


প্রীততক্তিরস ] " রনতত্ব [ ৭২৯৯-অন্ত 


-জ্রীকৃষের দীর্ঘকালস্থ।য়ী বিরহে অবসন্নদেহ, ক্ষীণচিন্ত রাজা! বহুলাশ্বের সুখদায়িনী রাত্রিসকল 
( উপলক্ষণে দিন সকল) গ্ুখপ্রদ হইয়। বন্তুতর। হইধাছিল (রাত্রিতে নিপ্রালবও ছিলন1 )।" 


আলদ্বনশুন/ত] ূ 
“বিজয়রথ-কুটুম্থিনা বিনান্বা্ কিল কুটুম্বমিহ।স্তি নক্িলোক্যাম্‌। 


ভ্রমদিদমনবেক্ষ্য যপদন্জং কচিদপি ন ব্যবতিষ্ঠতেইদ্য চেতঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1২।৬১॥ 
--( কোনও সময়ে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন ) অঞ্জুনি-সারখি শ্রীকৃষ্ণ বাতীত এই ত্রিভূবনে আমাদের অন্য 
কোনও কুটুম্ব না । তীসহ্ার চরণ কমলের অদর্শমে আজ এই জগৎ ঘুধিত হইতেছে বলিয়! মনে হয়, 
আমার চিন্তও কোনও স্থলেই স্থির-ভাবে আবস্থিতি করিতে পারিতেছে না।” 


অধ্তি 
“প্রেক্ষা পিঞ্চকুলমঞ্ষি পিধত্তে নৈচিকীনিচয়মুজ ঝতি দূরে 


বষ্টি যষ্টিমপি নাদ্য মুরারে রক্তকস্তব পদাশুুজরক্ুঃ ॥ ভ, র, লি, ৩া২৬২। 
_-হে মুরারে! তোমার বিরহে তোমার চরণকমলে অন্ুরক্ত রক্তক-নামক তোমার সত্য আজ ময়ুব- 
পুচ্ছ অবলোকন করিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে, গে-সমূহের প্রতি তাহার আর দৃষ্টি নাই, তাহাদিগকে 
দুরে পরিত্াগ কগিতেছে ; অধিক কি বলিব -যষ্টি পর্যন্তও গ্রহণ করিতেছে না” 
সমস্তবিষায়ে অন্নুরাগ-শৃগ্ততাই অধ্ৃতি। 


জড়তা 
“যৌধিষ্ঠিরং পুবমুপেযুষি পদ্মনাভে খেদ।নলব্যতিকরৈরতিবিক্লুবস্ত । 


স্বেদ!শ্রুভির্ন হি পরং জলতামবাপুরপ্গ।নি নিক্ষিয়তয়া চ কিলো দ্ধবস্থয ॥ ভ, র, সি, তা২1৬৩ 
--পদ্মনাভ শ্রীকষ্ণ ঘুধিষ্ঠিরের পুরে ( হস্তিনাপুরে ) গমন করিলে প্রীতি-বিকুব উদ্ধবের ঘর্ম ও অন্তর 
খেদনলের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাহ!র অঙ্গসমূহকে ড্রবীভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু নিক্রুয়তা 
( জড়ত!1) গ্র।পু কর! ইয়াছিল।” 

ঘন্ম ও অশ্রুর প্রবল প্রবাহ উদ্ধাবের দেহকে দ্রবীভূত করিয়া দিতে সমর্থ ; খেদানলের প্রভাবে 
তাহ! করিতে পারে নাই (অনল জলের প্রভাব নষ্টকরে বলিয়া ); কিন্তু ঠাহছ[র দেহে জড়ত। প্রকটিত 
করিয়াছিল। 


ব্যাধি 
“চিরয়তি মণিমন্বেষ্টং চলিতে মুরভিদি কুশস্থলীপুরতঃ | 


সমজনি ধৃতনবব্যাধিং পবনব্যাধি ষ'থার্থাখ্যঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২৬৪ 
- স্যমন্তকমণির অন্বেণার্থ শ্রীকৃষ্ণ দারকা পুরী হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কিরিয়া আমিতেও তাহার 
অধিক কাল বিলম্ব হইতেছে। তাহাতে উদ্ধব কৃষ্ণবিরহে নৃতন একটা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন; বাল্যাবধিই 
কৃষ্ণপ্রেমোন্বত্ত বলিয়া লোকে তীহাকে বার়ুতরোগগ্রস্ত মনে করিত; কিন্তু এই নৃতন্‌ ব্যাধিতে তীহার 
সেই বায়ুরোগ নার্থক হইয়।ছে।” 


[ ৩২৯১ ] 


প্রীতভক্কিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন 
উদার 
“প্রোধিতে বত নিজ।ধিদৈবতে রৈনতে নবমমেক্ষ্য নীরদম্‌। 
্রান্তদীরয়মধীরমুদ্ধবঃ পশ্ঠ রৌতি রমন নমস্তাতি ॥ ভ, র; সি, ৩২1৬৪॥ 


[ ৭২৯৯-অন্ু 


_ভ, র, লি, ৩।২৬৪॥ 
_নস্বীয় অধিদেব শ্রীকৃষ্ণ ঘারক! হইতে দূরে গমন করিলে ভ্রাস্তবুদ্ধি উদ্ধব বৈবতক পর্বতে নব মেঘ 


দর্শন করিয়া অনীরতার সহিত কখনও রোদন করিতেছেন, কখন৪ আনন্দ প্রকাঁশ করিতেছেন এবং 
কখনও ব। নমস্কীর করিতোছেন, দেখ ।” 


মুন্ছিত 
“সমজনি দশ। বিশ্লেষাত্ডে পদান্ুজসেবিনাং ত্রজভুবি ভথ! নাসীন্িদ্রলবোহপি যথা পুরা। 
যদুব্র দরশ্ব।মেনামী বিতকিতজীনিভাঃ মততমধূন! নিশ্চেষ্টাঙ্গ। স্তটান্তধিশেরতে ॥ 
ভি? র, দি, ৩২1৬৫ 
_হে যছুবর! তোমার বিরহে ব্রজভুমিক্ঘ তোমার গাদপদ্মসেবী দাসগণের কি দশ! জন্মিয়াছে, 
বলিতেছি । পুর্েব (প্রথমে ) ঘেনন ভাহাদের নিড্রালব ও ছিলনা, এখনও তদ্রুপ | অধুনা তাহাদের 
নিশ্ব।স এমনই মুছু হইয।ছে যে, তাহাদের জীবন আছে কিনা, তহসন্থন্ধে্ট বিশ্বর্ব পশ্চিত হয়। তাহারা 
নিশ্চেষ্টা্গ হইয়া যখুনাতীরে পড়িয়া থাকে ।” 
মৃতি 
"দনুজদমন যাতে জীবনে ব্বয়যকস্মাঁৎ প্রচুরবিরহত |পৈধ্বস্তহ্ৃৎপন্কঙ্ায়াম্‌। 
ব্রজমভিপরিতন্তে দাসকাসীরপড়ক্ৌ ন কিল বসতিমার্তীঃ কর্তমিচ্ছস্তি হংসাঃ ॥ 
-_ভ, রঃ মি, ৩২৬৬1 
--হে দণ্ুজদমন কৃষ্ণ! জীবনম্বরূপ তুমি অকম্মাং দুরদেশে যাঁ€রাতে ব্রাজের সববত্র তোমার দাঁসরূপ 
মরোববশ্রেণীর ভ্ৃদয়পণ্ তোমার প্রচুর-বিরহতাপে শুদ্ধ হইঈফ়া গিয়াছে ; গ্রাণরূপ হংসসমূহ আর্ত হয়া 
আর তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছ! করিতেছেন! ।” 
শৃর্ধাতাপে সরোবরের জল শু হয়! গেলে ভাহাভে যেমন আর হংদ বিচরণ করে না, তদ্রপ 
শ্রীকষ্-বিরহজনিত আন্তিবশতঃ ব্রজভূমিস্থ কৃষ্ণদাসগণের দেহে ও আর প্রাণ থাকিতে চাহিভেছেন!। 
এই মতি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিদ্কধু বলিয়াছেন, 
“অশিবন্ধান্ন ঘটতে ভক্তে কুত্রাপ্যসৌ মুতিঃ। 
ক্ষোভকত্ধাদ্‌ বিয়োগন্ত জাতপ্রায়েতি কথাতে ॥ ভ, র, সি ৩]২৬৭। 
_অশিবন্থ শত ( আমঙ্গলহবশতঃ ) একের পরিকর ভক্তদের মৃতি (মৃত ) কোথাও হয় না। 


শ্রীকৃষ্ণবিয়োগের ক্ষোভকারিত্ব বশতই তাহাদের যে মৃতপ্রায় অবস্থা জন্মে, তাহাকেই মৃতি বলা! 
হয়।”? 


[ ৩২৯২ ] 


প্রীতভক্জিরস ] রসতন্ব [ ৭৩৯*-এস্থ 


মৃত্যু হইতেছে অশিব; অমন্থল ; শিবন্বরূপ বা মঙ্গলম্বরূপ শ্রীকৃষের পাঁরিষদ ভক্তদের 
কখনও অম্হলরূপ মৃত্যু হয় নী। বস্ত্রতঃ, ধাহার! মায়ার কবলে অবস্থিত, তীহাদেরই মৃত্য হ্‌ইয়া 
থাকে-_মায়াজনিত কন্মফল ভোগের জন্য এক দেহ পরিতা!গ করিয়। তাহারা ভোগায়তন অন্যদেহে 
গমন করেন; ইহাকেই মৃত্যু বলে। ইহ! অশিব, “অমঙ্গল ; কেনন।, শিবস্বরূপ, মঙ্গলম্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে বহিম্মুখতা। বশতঃই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্মম্ৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে। ধাহারা 
ভগবৎ-পার্ষদ, তাহারা মায়াতীত, নিত্যভগবহুন্যুখ ; তাহাদের বন্ধনজনক-_স্ততরাং জন্মমৃতাজনক-- 
কোনও কর্ম থাকেন! : তাহারা সেবোপযোগী চিন্ময় পার্ষদ-দেহেই বিরাজিত : তাহাদের দেহ কম্ম" 
ফলের ভোগোপযোগী দেহ নহে-ম্থৃতরাং পরিত্য।জাও নহে। নুতরাং প্রাকৃত জীবের গ্যায় তাহাদের 
মৃত্যুও সম্তব নহে। শ্রীকষ্চপিরহজনিত দুঃখ।দি তাহাদের মধ্যে যে ক্ষোত জন্মায়, তাঁহাতেই তাহাদের 
মৃতপ্রায় অবস্থ! জন্মায়; এইরূপ মৃতপ্র।য় অবস্থ(কেই এ-স্থলে মৃতি বলা হইয়াছে । মৃতপ্রায় মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বববন্তা অবস্থা । 
৩০০। ৫বআাগ 
পূর্ধ্ব ৭৯৯৮ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সন্ভমপ্রীত-ভক্তিরাসের ছু্টটী ভেদ আছে_-আযোগ এবং 
যোগ । ১৯৯ অন্রচ্ছেদে অযোগ বিবৃভ হঈয়।ছে ; এক্ষণে যোগ বিবুত হইতেছে । 
“কৃষ্ণেন সঙ্গমো যন্ত্র স যে।গ ইতি কীত্ত্যতে। 
যোগোইপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তষ্টিং স্থিতিরিতি ত্রিধা ॥ ভ, র, লি, ৩২'৬৭॥ 
কৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বল! হয়। এই যোগও তিন রকমের- সিদ্ধি, তুষ্টি এবং স্থিতি |" 
ক। সিদ্ধি 
“উতকষ্টিতে হরে; প্রাপ্রিঃ সিঞ্চিরিত্যভিধীয়তে ॥ ত, রূ, দি, ৩২1৬৭॥ 
- উৎকষ্টিত অবস্থায় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য যখন উৎকণ্ঠা জন্মে, তখন ) শ্রীকৃষ্ণের প্রপ্থিকে 
বলে দিদ্ধি।” 
“মৌলিশ্চন্্রকভূষণো! মরকতস্তস্তাভিরামং বপু- 
বক্তং চিত্রবিমুধ্ধহাসমধ্ুরং বালে বিলোলে দৃশো। 
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজল্লাথ্যা বিলাসস্থিতি- 
ন্নং মন্দময়ে ক এষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে ॥ 
- ভ, র, সি. ৩১৬৭ কৃষ্ণকর্ণামৃতব[কাম্। 
_ মস্তকে ময়ুরপুচ্ছের চূড়া, মরকত-স্তস্ত-বিনিন্দি বপু, বিচিত্র মনোহর হাস্যমধুর বদন, নয়নদ্বয় চঞ্চল 
এবং ম্থুকোমল, শৈশব।ংশে বাকা মতি শীতল ( তাপন।শক ), মদমন্ত গজ অপেক্ষাও শ্াঘনীয়-ক্রীড়া- 
শালী-ওহে! এতাদৃশ কে এই ব্যক্তি মন্দ-মন্দ গতিতে রহম্য করিতে করিতে মথুরার নিকটবন্ 
বুন্দীবনের পথে আগমন করিতেছেন £” 


[ ৩২৯৩ ] 


প্রীতভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৭৩০০-অমু 


“রখান্ত পমবগ্ূৃত্য সোইজ্তুরঃ প্রেমবিহ্বলঃ। 

পপাত চরণে পাস্তে দণ্ডনদ্‌ রাঁমকুঝ্চয়োঃ॥ প্রীভা, ১০1৩৮৩৪॥ 
_-(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিং মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন--রামকৃষ্ণকে দেখিবাগাত্র ) অক্রুর সন্থর রথ 
হইতে অব্ভরণ করিয়। প্রেমবিহ্বল চিন্তে রামকৃষ্ের চরণসানিধ্যে দণ্ডবং পতিত হইলেন” 


চা 
"জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রপ্তিস্তপ্টিরুচ্যতে ॥| ভ, র, সি, ৬১1৬৮। 
_ বিচ্ছেদের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্থিকে ভুষ্টি বলে ।” 
“কথ, বয়ং ন।থ চিরে।যিতে খয়ি গ্রসন্গনৃষ্টা।খিলত।পাশোষণম্‌। 
জীগাম তে নুন্দরহ।দশোভিতমপশ্বামান। বদনং মনোরম আ্ীভ।, ১.১১1১০।। 
--(দ্বারক।ব।সী গ্রজ।গণ আ.নর্ভদেশ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকঞ্চকে 'বলিয়াছেন ) হে নাথ! তুমি যদি 
চিন্রকল প্রবাদে থ।ক, ভাহ! হঈলে তোমাৰ এই সুন্দর-হাস্যশোভিত মনোহর বদন---যাহার প্রগন-ৃষ্টিতে 
সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত তয়, সেঈ বদন, দেখিতে না পাইয়া! আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব ?” 
হ। স্থিতি 
“সহবাসো মুকুন্দেন স্থিভিশিগদিতা। বুধৈঃ ॥ ভ, র, সি, তা২।৭০।। 
-জ্কের সহিত একত্র বাস করাকে স্থিতি বলে ।” 
'পুরস্তাদ। ভীবীগণভয়দ-ন।ম। স কঠিনো মণিস্তস্তলম্বী কুরুকুলকথাং সংকথয়িতা। 
স জানুভা।নষ্টাপদভূবনবষ্টভা ভবিতা গুরোঃ শিষো! নৃনং পদ্দকমলসমন্ব।হনর্তঃ ॥ 
--ভ, র, লি ৩২৭০) হংসদৃত-প্রমাণ ॥ 
--( একটা হংসকে বৃন্দাবন হইতে দূতরূপে নথুর।য় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠান হইতেছে । মথুরায় গেলে হংস 
কিরূপে শ্ীকঞ্ককে চিনিবে, তাহা উপদেশ কর। হইতেছে। হংস! সেবস্থানে গিয়া দেখিবে যাহার) 
সম্মুখভ।গে গে।পীগণের ভয়দ-ন!নক কঠিন অক্রুর মণিস্তম্ত অবলম্বন করিয়া কুরুকুলের কথা বর্ণন্‌ 
করিতেছেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্ধয় বারা স্বর্ণভূমি অবলম্বন করিয়া (ষাহার) 
পাদপন্নের সম্বাহন করিতেছেন ( তাহ।কেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবে )1” 
এ-স্থলে অক্রুরের এবং উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থিতি ( বা স্থিতি ) প্রদশিত হইয়াছে। 


ঘ! যোগে দ।সভক্তদিগের ক্রিয়। 
“নিজ(বসর-শুঞআ্ধ।-বিধানে সাব্ধানত! । 
পুরস্তস্য নিবেশাদ্যা যোগেহমীৰ।ং ক্রিয়া মতাঃ।| ভ, র, সি, ৩।২।৭৭।| 
--যোগে অর্থৎ শ্রীকৃষ্ের সহিত মিলন-স্ময়ে দাসভক্তদিগের আঁপন-আঁপন অবলরে সেবাবিধানে 
সাবধানতা এবং শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাঁগে উপবেশনাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে” 


[ ৩২৯৪ ] 


প্রীতভক্তিরস ] রমতথ [ ৭৩৯১-অম্পু 
৩০১। হমতান্তব-খশুস 

«কেচিদস্যা রতেঃ কুষ্ণভক্তণাম্বাদবহিষ্ঘুখাঃ। ভাবত্বমেব নিশ্চিত্য ন রসাবস্থতাং জগ্ুঃ ॥ 

ইতি ভাবদলাধীয়ে! য পুরাণেষু কেধুচিৎ | শ্রীমদ্ভ।গবতে চৈষ প্রকটে! দৃশ্টতে রসঃ | 

_ ভ, রঃ সিং ৩.২।৭০| 

_ কুধ-ভক্তির আন্বাদবহিন্মুখ কোনও কোনও ব্যক্তি এই কৃষ্ণরতির ভাবন্ মাত্র নিশ্চয় করিয়া তাহার 
রসাবস্থত্ব স্বীকার করেন নাই । কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ মত সাধু নহে; যেহেতু, কোনও কোনও 
পুরাণে এবং শ্রীমস্ভাগবতেও এই ভক্তিরস স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে ।” পূর্ববস্তা ৭১৭২-অনুচ্ছেদ 
টব । 


ভ্রীমদ্ভাগবভ-প্রমাণ 3 
“কৃচিদ্রদস্তাঢ্যুতচিস্তযা কৃচিদ্ধসস্তি নন্দস্তি বদন্তালৌকি কা: । 
ৃত্যস্তি গায়স্তান্তশীলয়ন্তাজং বস্তি তৃষণীং পরমেভা নিকুতিঃ ॥ ভা, ১১1৩ ত২।॥ 
- ভক্তিযে।গের সাধন করিতে করিতে ভক্তগণ কখনও কুঝ্চচিন্থায় রোদন করবেন, কখনও ব1 হাস্য 
করেন, কখনও না আনন্দ প্রক।শ করেন, কখনও দা অলৌকিক বাক্য বলিয়া থ!কেন, কখনও বা নৃত্য 
করেন, কখনও বা গান করেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লীল।দির গশ্ুশীলন কবেন এবং কখনও বা পরম- 
বস্তুকে ল।ভ করিয়া পরমানন্দে তৃষ্টীস্ত।ব অবলম্বন করেন।” 
“নিশমা কর্মাণি গুণানতুলা।ন্‌ বীধ্যাণি লীল/তন্থুভিঃ কহানি। 
য্দাতিহর্ষোৎপুলকা শ্রুগদগদং প্রোৎ্কণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নাতি ॥ ইভা, ৭৭158 
_(প্রহলাদ ভাহার বয়স্যগণের নিকটে বলিয়াছেন ) শ্রীকৃষ্ণ উহার লীলা-নিগ্রঙ্দ্বার। যে-সকল 
লোকাতীত কন্ম করিয়াছেন এবং যে-সমস্ত বীধ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্তের কথা এবং তাহার 
অতুলনীয় গুণসমুহের কথ। শুনিয়। ভক্তব্যক্তি অতিশয় হরবশতঃ পুলকাকুল হইয়া পড়েন, ভাহার নয়লে 
অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি তখন গদগদ বাক্যে উচ্চ কণ্ঠে গান করিতে থাকেন, চীৎকার 
করিতে থাকেন এবং নৃত্য করিতে থাকেন ।” 
উল্লিখিত শ্লোকদ্বায়ে ভক্তের যে লক্ষণগুলির কথ! বল। হইয়াছে, মে-সমস্ত হইতেছে রসাম্বাদনের 
পরিচায়ুক। ভাক্ের চিত্তে ভক্তি বাতীভ আনা রতি নাই; স্ুৃতরা তীহাব চিন্তশ্থিতা ভক্তি বা 
কৃষ্ণরতিই যে রসরূপে পরিণত হষয়। তাহার আবন্বদা হইয়াছে, তাহাই বুঝ যাইতেছে। এতাদৃশ 
উদাহরণ শ্্ীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণেও বহু দৃষ্ট হয়া সুতরাং ভক্তি যে রমত্র প্রাপ্ত ইইতে 
পারে না_ এইরূপ মতবাদ জাদরণীয় হইতে পারে না । (%১৭৯-আন্চ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
যাহ। হউক, উল্লিখিত স্তরীমদ্ভাগবত-শ্লে।কে কথিত রোদনাদি হইছে ভক্তভাবের প্রায়িকী 
ক্রিয়া ( প্রায়শঃ এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে); কিন্তু দেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্য অনুসারে 


[ ৩২৯৫ ] 


প্রীততক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭৩০৪-অন্ু 


কখনও কখনও ইহাদের সীমা লঙ্ঘিত হইয়া থাকে ( অর্থাৎ উল্লিখিত ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়। 
প্রকাঁখ পায় )। 

এধাত্র ভক্তভাবানাং প্রায়িকী প্রক্রিয়োদিতা । 

কিন্তু কালাদিবৈশিষ্ট্যাৎ কচিৎ স্যাং সীমালঙ্খনম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩]১1৭১॥ 


৩০২1 গৌল্সপ্রীত ল্রস্‌ (৩০২-৩১২ অনু ) 
পৃর্ব্বে ৭/১৭৫-অন্পচ্ছেদে বল হইয়াছে যে, শ্রীতভক্তিরস দ্বিবিধ_-সন্রমপ্রাত্রল এবং 

শৌরবগীতরস | তন্মধো ৭১৭৬-৩০০-আগ্রচ্ছেদ-সমূহে সম্ম গ্রীতরসের বিবরণ কথিত হইয়াছে : এক্ষণে 
গৌরবগ্রীতরম কথিত হইতেছে । 

“ল।ল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণ সাৎ গীতি গেঁরবোত্বরা। 

সা বিভাবাদিভি পুষ্টা গৌরব শ্রীতিরুচাতে॥ ত, র, সি, ৩:১1৭৩। 
_ মামি ইকফণের লালনীয়, শ্রীকৃষ্ণ আমার লালক--স্ৃতরাং গুরু, এতাদৃশ অভিমান ধাহারা পোষণ 
করেন, প্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের গৌরবোত্তরা ( গুরুতঙ্ঞানম্য়ী ) প্রীতি হয়। এই গ্রীতি বিভাবাদিদ্বার! 
পুষ্টি লাভ করিলে গৌরব-গ্রীতরস বলিয়া কথিত হয়)” 


৩০৩1 গৌব্পব-প্রীতন্ললেন আলম্বন 
“হৃরিশ্চ তস্য লালাশ্চ ভবস্ত্যালম্বনা ইহ ॥ ভ, র. সি,৩1১।৭৩। 
_ এই গৌরবগ্রীতরসে হরি এবং তাহার লাল্য বাক্তিগণ হইতেছেন আলম্বন।” 
হরি বিষ্য়ীলম্বন এবং লাল্যগণ আশ্রয়ালন্বল। 


৩০৪) ভিঅক্সালজ্ঞল হলি 

“অয়মুপ হিতকর্ণ, প্রস্থতে বুষ্ঝিবুদ্ধৈর্হুপতিরিতিহা সে মন্দহাসোজ্জলাদাঃ। 

উপদিশতি শ্ধল্মণমধানধ্যাস্য দীন্যন হিতমিহ নিজয়াগ্রে চেষটয়ৈবাত্মজাম্ঃ ॥ ভ, রঃ লি, ৩।২1৭৪॥ 
-_যন্ুবৃদ্ধগণ কোনও উপদেশপূর্ণ ইতিহাস-কথা বর্ণন করিতে থাকিলে মন্দহাস্যোজ্ছজলবদন যছুপতি কৃষ্ণ 
নুধর্মাসভামধ্যে উপবেশন করিয়া তাহ? শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া! থাকেন। তাহার এক্াদৃশী স্বীয়- 
চেষ্ট! দ্বারাই তাহার তাগ্রে অবস্থিত তাহার আত্মজ আমাদিগকে হিত উপদেশ করিয়। থাকেন ( অর্থাৎ 
পূর্ধ-নহদ্বাক্তিগণের উপদেশ যে অন্রসরণীয়, তীহ্ার নিজের আচরণের দ্বারাই তিনি তাহ 
জমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন )1” 

এনম্থলে যছুপতি শ্কৃষ্ণ বিষয়[লম্বন, ঠাহ।র লাল্য আত্মজগণ আশ্রয়ালম্বন। প্রীকুফে 

তাহাদের গৌর্বময়ী গ্রীতি আছে বলিয়াই তাহার! তাহার আচরণের অন্থুমরণ করেন । 


[ ৩২৯৬ ] 


প্রীতভক্তিরস রসতত্ব [ ৭/৩০৫-আনু 


“মহা খ্রুর্মহ!কর্ৃত্তিরহা বুদ্ধিমহীবলঃ। 
রক্ষী লালক ইত্যাদোণ্ডশৈরালম্বনো হরি: ॥ ভব, সি, ৩২৭৪। 
-এই গৌরবোত্বরা প্রীতিতে মহাগুক, মহাকীন্তি, মঙ্গাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক প্রভৃতি গ্রণছ্থারা 
ভ্রীকৃষণ বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।” 
এই সমস্ত গুণই গৌরবনযী প্রীতির আম্পদ। 


৩০৫। খআলাশ্রক্াজন্্ল-_লাতাযাগঞ্প 

“লাল; কিল কনিচত্ব পুলত্/দ/ভিমানিন)। 

কনিাঃ সাবণ-গদ-স্থভদ্র-প্রযুখাঃ স্মৃতাঃ । 

প্রহবায়চারুদেষ্াদা।ঃ সাঙ্গাদ্যাশ্চ কুম।রকাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২৭ 
--শাহব। কনিষ্টহ্ের এবং পুলহাপির গভিনান পোষণ কবেন, তাহাদিগকে লালা (শ্রীকষ্ণকর্তৃক 
লালনীয়) বলা হয়। তন্মধ্যে সারণ, গদ এবং নুভদ্র প্রমুখগণ হইতেছেন কনিষ্ঠত্বাভিমনী ; আর, 
প্রায়, চারগ্দেষ্ণ এবং সাস্ব প্রন্তি ষকুনারগণ হঈতেছেন পুজন্থথভিমানী ।” 

যতৃকুম।রুদিগের রূপ 

“ছপি মুনীস্তক-পার্ধদন গুলাদধিকনগুনবেশ গ্রণশ্রিয়ঃ | 

অদিত-পীত-সিত-ছ্াতিভিথু তা বহুকুমারগণাঃ পুরি রেদিরে ॥ ভ. রসি, ৩১.৭৭। 
--যছুকুম[বগণ কৃষ্ণের পাধদগণ হইতে ও অধিক বেশ, ভূষা, গণ ও শোভাশালী হইয়া কৃষ্ণনর্ণ, পীন্ত- 
বর্ণ ও শুক্লবর্ণ ভাতিযক্ত হয়! দ্বাবকাপুরীতে নিহার করিয়াছিলেন।" 

ঘদুকুমারদিগের ভক্তি 
*সপ্ধিং ভজন্তি হরিণ] মুখমুন্ননযা তাম্বলচবিবতনদস্তি চ দীয়নানম্‌। 
অ।ত।শ্চ মুদ্দি, পরিরভা ভবন্ধাদক্রাঃ সান্বাদয়ঃ কতি পুর বিদধুক্তপাংসি ॥ 
--ভ, র, সি, ৩১1৭৫ 

_ দাশ্বদি পুজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিয়া থ[কেন, মখ উন্তি।লন করিয়া শ্রীকৃ্চ চর্বর্বিত তাম্বল 
প্রদান করিলে তাহা ভক্ষণ কবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহ।দিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন কবিয়া তাহাদের মন্তকে 
আাজাণ করিলে প্রবলবেগে তাহাদের অশ্রু করিত হইতে থাকে । অতো! । পুর্ব জন্মে ঠাহারা না 
জানি কতই তপসা। করিয়।ছিলেন ?" 


কুমারদিগের মধ্যে প্রদ্যুজের উৎকর্ষ 
““রুঝ্িণীনম্দনস্তেযু লালোধু প্রবরো। মতঃ॥ ভ. র, সি ৩া১।৭৫॥ 
__লালাগ'ণর মধ্যে রুক্িণীনন্দন প্র€ু।/মই হইতেছেন সর্ববপপ্রধান।” 


[ ৩১৯৭] 
৪১৩ 


শ্লীতভক্তিরস] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৩*৬-অঠ 


প্রদ্যুন্গের দপ 
“র জয়তি শস্বরদমনঃ সুকুমারো য্ুকুমারকুলমৌলিঃ | 
লনয়তি জনেম জনক-ভরান্তিং যঃ সুষ্ঠ, রূপেণ ॥ ভ) রঃ সি, তাইা৭৫। 
যিনি স্বীয় রূপের দ্বার! জনগণের ই্রীকৃফ-দ্রা্তি সুষঠ-রূ'পে উৎপাদন করেন, যছুকুমার-চুড়ামণি কুমার 
সেই শঙ্বরারি প্রায় জয়যুক্ত হউন” 
গ্রহ্থায়ের বপ ছিল শ্রীকৃষ্ণের রূপের মতন । 
প্রচ্যুন্দের ভক্তি 
*প্রভাবতি সনীক্ষ্যতা দিবি কৃপাখুধিন।দশাং স এষ প্রমো ফররগবড়াগ। যদম।ং পতিত । 
যত: কিমপি লালনং বয়মবাপা দলোদব1; পুবারিমপি সঙ্গরে গুকপমং তিগন্দ্মহে ॥ 
১, বা, সি, তা২1৭৬॥ 
--( শ্রীহরিবশোক্ত প্রভাব্তী-হরণ সময়ে তহসমাপন্থ প্রচায়ের পাকা) আহ প্রভাবতি ! আমাদের 
নায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ুপ।ণ সমুদ্রকে স্বগে সন্দর্শন কর। গকড়াবূট ইনি ষুদিগেধ পঠি এবং পব্ম 
গরু । ইহার নিকটে আমরা কি এক অনিব্বনীয় লালশ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার ফলে দপোদ্ধত 
হয়া গুরুতব ক্রেধধুক্ত ভ্রিপুবারিকে ও আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে তিরস্কার করিয়াছি ।” 


৩০৬। প্রীত ভ্ভক্িল্ল্রলে শ্রাক্রুযও সন্থচ্ছে দীসলভক্তদেক্ত ভাব লোচত্রা 

*উভয়েষাং মদারাধ্যধিয়েব ভজতামপি সেবকানামিহৈশ্বষজ্ঞ।নপোব প্রধ।নতা | 

লালা নান্থ স্বসন্বন্ধ-স্কর্তেরেব সমস্ততঃ শ্রজস্থানাং পৰৈশ্বর্য)জ্ঞানশুন)ধিযীমপি ॥| 

গান্তোব বল্পবা ধীশপুজতৈশ্বর্ষযবেদনম্‌ ॥ ভঃ র, সি, ৩১।৭৬-৭৭।॥ | 
_-উভয়-প্রকার (অর্থাৎ সম্রমগীতিরিশিষ্ট এবং “গীরব-প্রীতিবি শিষ্ট ) ভক্তগণই আ্ীকাফে। সর্ব্বদা 
আরাধাবুদ্ধি-পোষণ করিয়া তাহার সেবা করিয়। থাকেন; তথাপি দ্রকাস্থ সেবকগণেব মাধা 
এশ্ব্যযজ্ঞ।নেরই প্রাধানা ; কিন্তু ্বারকাশ্থ লালাগণের মাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সবধতোভ।বে সন্ধন্ধ- 
জ্ঞানের ক্কৃপ্তিরই প্রাধানা। ব্রজস্থ সেবকগণ শ্রীকঞ্সত্বন্ধে পবৈষ্বর্যাজ্ঞানশুনাবুদ্ধি ( অর্থ।ৎ শ্রীকৃষ্ণ যে 
পরমেশ্বর, এইরূপ জ্ঞান তাহাদের নাই )$ তীহারা শ্রীকৃষ্ণকে গোপর।জ-নন্দন বলিয়াইঈ মনে করেন; 
'তগাপি কিন্তু ভীারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রজযাদি প্রভাবরূপ এশ্বধোর কথা জানেন 1” 

তাৎপধা হইছেছে এঈ | দ্বারকাস্থিত সেবকগণ সকলেই জানেন - শ্রীকৃষ্ণ পরামস্ত্বর, ভগবান্‌ 
এবং এহ'দুশী এশবধ্যজ্জানময়ী বুদ্ধিতেই তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে আরাধা মান করিয়া তাহার সেবা করিয়া] 
থ।কেন। সাঙহাদের মূধো যাহর। লালা, তাহাদের মধো শ্রীকষ্ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের জ।নঈ মধ্যে 
সর্ববদ। সর্বব/ভাভাবে স্ক-স্তি প্রাপ্ত হয়; তাহারাও জানেন-শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান; তথাপি তাহাদের 
সগথদ্ধ-্ানেরই প্রধানা, '্বর্ষজ্ঞান থাকিলেও তাহার প্রাধান্য নাই (যেমন কোনও শাসনকর্তা পুলাপি 
যদিও জানেন যে, ইনি শাস্নকর্ধা, তথাপি উহাদের সহিত তাহ।র যে সম্বন্ধ, তাহার সেব।দি ব্যাপারে 
7; ৩২৯৮ ] 
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পে সন্বন্ধগ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে, তাহার শাসনকর্ৃত-জঠান প্রাধান্য লাভ করে না; তজপ )। 
ল।লা ব্যতীত অগ্ঠান্য দ্বারক(-সেবকগণের মধ্যে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এখবর্ধাক্(ন--পরমেশ্বরত্বের জ্ঞানই" 
প্রাধানা ল/তকপিয়াথাকে। ব্রজন্থ সেবকগণের ভাবকিন্তু অনাবরূণ। শ্রীকৃষ্ণ যে পরনেশ্বর, ভগবান্‌ তাহা 
ব্রজন্থ সেবকগণ জানেন না, মনে করেন না; তাহারা মনে করেন - শ্রীকৃষ্ণ নননহার!জের পুন্র ম্ুতরাং 
পরমেশ্বর নহেন ; কেননা, পরমেশ্বর কাহ।রও পুজ্র হইতে পারেন না)। কিন্তু এশ্বধ্যজ্ঞান না) থাকিলেও 
ইন্দ্রজয়াদিসা পারে শ্রীকৃষ্ণ যে লৌকিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাহারা জানেন । অবশ 
এই প্রভাব যে শ্রীকৃষের পরমেশ্বরহ-জনিত, তাহা ভীহার! মনে করেন না; নন্দনন্দনের্ কোনও 
এক অপূর্বব ক্ষমতা, যাহা অন্ত কোনও লে।কের মধো দৃষ্ট হয় না, এইরূপই তাহারা মনে করেন। এষ্ট- 
রূপ বুদ্ধিতে তাহ।র] শ্রীকৃষ্ণের সেব। কবিয়া থাকেন। ( বাংসলাযভাবের ভক্ত নন্দমহ|রাজাদি কিন্তু 
শ্লীকফের তাদৃশ প্রভা বাকেও শ্রীকৃষ্ণের নিের প্রভার বলিয়া মনে করেন না)। 


৩০৭ । গৌঁল্প লপ্রীতবূছেে উদ্দীপন-ভ্িভডাল 
“উদ্দীপনান্ত্র বাংসলান্যিতপ্রেক্গাদয়ো। হবে; ॥ ১ র, লি, তা২।৭৭। 
_ ্্ীক্জের ব।ংসল।, মন্দহাসি এবং দৃষ্টি প্রড়াছি হইছেছে গৌরব-প্রীত রসে "উদ্দীপন |” 
“অশ্ে সান্ুগ্রহং পন্য গ্রজং বাগ্রমাননঃ। 
গদঃ পদারবিন্দেইম্য বিদধে দণ্ডবন্তিম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩/২1৭৭॥ 
- সান্ুগ্রহ অগ্র্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখভাগে দর্শন কবিয়। গদ বাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার চরণারবিন্দে দণডবং- 
প্রণিপ!ত করিয়াছিলেন ।” 
এস্থলে শ্রীকফের সানগ্রহ-দগি হইতেছে উদ্দীপন! অগ্রজ-শ্রীকফের আদেশ-প।লনকপ 


(সুব।র জন। গাদেণ চিত্ত্বের নাগরতা। 


৩৩৮। পৌন্পব প্রীভগ্বলেক্স অন্ুুভান্ল 
“ঠানুভাব্।স্ত তন্তগ্রে নীচাসননিবেশনন। গুরোবগ্থান্সারিহং ধুরস্তূসা পরিগ্রহ; | 
স্বৈরাচারবিমোক্ষ।গ্ঠ1ঃ শীত! লালোধু কীত্তিতাঃ॥ ত, র, সি, ৩।১।৭৭॥ 
_ শ্রীকঞ্চের সাক্ষাতে নীচ।সনে উপবেখন, গুরুপ্রদশিত পথের অনুসরণ, শ্লীকষ্জের ভার । কা্ধ্যভার ) 
গ্রহণ এবং স্বেস্ছচারের পরিতাগাি শীত গাবসমূহ হইতেছে লাল্যগ্ক্ত,দর অন্বভাব।” 
নীচালনে উপবেশন 

“ঘছুস্দসি নুরেন্ৈত্রগরপত্রজামানঃ মখদ-করকবাঠিবদ্ষণাহাক্ষিতাঙ্গ: | 

মধুরিপুমভিবন্দ স্বর্ণপীঠ।নি মুন ভূবমভিনকর।ঙ্কো রাঙ্কবং স্বীচকার ॥ ত, র, সি, ৩২1৭৮ 
_ মকরাঙ্থ গ্রহায় যছুসভায় উপনীভ হইলে স্রশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রবরুণ।দি দেবতাঁগণ অগ্রসর হয়! তাহ।কে 


] ৩২৯৯ ] 
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সভামধ্যে আনয়ন করিলেন, দিব্যমাল্য-নতি-স্ততি গ্রভৃতিদ্বারা ব্রহ্ষা তাহার অর্চনা করিলেন; এই 
ভাবে সভায় প্রবিষ্ট হইয়। গ্রহন শকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সেস্থলে উপবেশনের জগ রক্ষিত স্বর্ণ'সন 
সমূহ পরিত্যাগপূর্ধবক ভূমির উপরে মৃগরোমজ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন ।” 

“দাসৈঃ সাধারণাশ্চান্যে প্রোচ্যস্তেইমীষু কেচন। প্রণ।মো মৌনবাহুলাং সস্কোচঃ প্রশ্রয়াঢাতা ॥ 

নিজ প্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞা-পরিপালনম্‌্। অধোব্দন্তা স্থৈর্যাং কাস-হ।সাদি-বঙ্নম্‌ ॥ 

তদীয়াতিরহঃকেলি-বার্তাদযুপরমাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1২1৭৯॥ 
_কেহ কেহ এহ লালা-পুজাদিতে অপর দাসভক্তদের সহিত স(ধারণ অপর কতক গুলি অনুভাবের 
কথ। বলেন ; যথা _ প্রণাম, মৌনবাহুলা, সঙ্কোচ, প্রশ্রয়াঢাতা ( বিনয়শীলত| ), নিজের প্রাণত্যাগদ্ধারাও 
শ্রীকুষের আজ্ঞা-পালন, অধোবদনতা, স্থৈধা, শ্ীকষ্ণসাক্ষাতে কসি ও হাস্তাদি বজ্জন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয়-কেলিবাত্তাদি হ্টতে উপরম।” 

টাকায় ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী লিখিয়।ছেন_ শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলিবভার অনুসন্ধান যদিও 

তাহাদের পক্ষে অত্যান্ত অসম্ভব, তথাপি তব্ভাবভাবিত আাধুনিক সাধকদিগের প্রতি লঙ্গা করিয়া 
এ-স্থালে তাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


৩০৯। গৌন্র্র-প্রীতপ্লসেন্স সাভিকভাব 

“কন্দর্প বিন্দতি মুকুন্দপদারবিন্দদ্বন্দে দৃশে।ঃ পদমসৌ কিল নিশ্প্রকম্প! । 

প্রালেয়বিন্দুনিচিতং ধূতকণ্টক1 তে স্বিশ্ন।গ্ কণ্টকিফলং তন্ুরদ্ধকার্াঁৎ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৯॥ 
_-হে কন্দর্প! মুকুন্দপদারবিন্দদ্ধয়ে তোমার চক্ষুদ্বয়ের স্থান ল।ভ হওয়াতে তোমার দেহ নিষ্প্রকম্প 
(স্তব্ধ), ধৃতকণ্টক । পুলকাদ্িত ]এবং ম্বেদঘুক্ত হইয়া হিমবিন্ু ( শিশিরবিন্ু )-পরিব্যাপ্ত কণ্টকিফলের 
স্টায় হইয়াছে ।” 

এই উদাহরণ হইতে জান। গেল_স্তস্ত. রোনাধ এবং ঘন্মণদি হইতেছে গৌরব-গ্লীতরসের 
সাববিক-ভাব। 


৩১০। পৌল্সল শ্রীতল্পসেব ব্যভিচাল্লি-ভান্র 

“অনস্তরোক্তাঃ নর্ববেহত্র ভবস্তি ব্যভিচারিণঃ ॥ ভ, র, সি, া২।৭৯| 
--এই গৌরব-গ্রীতরসে, পূর্বে সন্গএপ্রীতরসে যে-সমস্ত বাভিচারিভাবের কথা বলা হষ্টয়াছে, সে-সমস্তই 
( হষ-নির্বেদাদি সমস্ত ) প্রকাশ পাইয়া থাকে ।” | 


হ্র্ব 
“দুরে দরেন্দ্রস্য নভস্থ্যদীর্ণে ধ্বনৌ স্থিতানাং যদুরাজধান্যাম্‌। 


তনুরুহৈস্তত্র কুমীরকাঁণ।ং নটেশ্চ হয্যস্থিরকারি নৃত্যম্‌॥ ভ, রঃ সি, ৩২৭৯। 


[ ৩৩০* ] 
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- শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্ত শঙ্ঘের ধ্বনি দূরে গগনমণ্ডুলে উখিত হইলে যছুরাজধানীতে অবস্থিত কুমারগণের 
অঙ্গরোমসমূহ হষ্টনটদিগের সহিত নৃতা করিতে লাগিল ।” 
মিক্বেদ 
প্ধন্থঃ সান্থ ভবান্‌ সরিঙ্গণমন পার্স রজ£কুর্ববংর যস্তাতেন বিকৃষাবংমলতয়া স্বোৎসঙ্গমারোপিতঃ। 
ধিও মাং দুর্গমত্র শঙ্বরনয়ৈদু্দৈ ব-বিক্ষঞজ্জিতৈঃ প্রাণ ন ক্ষণিক।পি লালনরতিঃ সা মেন বাল্য পিতুঃ ॥ 
--ভঃ র সি, ১১1৮০॥ 
_ (প্রত্যয় বলিয়াছেন) অতে সান্ব ! ভনিহ পন্থ। যেহেত, জানুদ্ধয়গ্ছর। ইতস্তত ভ্রমণ করিতে 
করিতে খুলিসমৃহদ্বার! পরিলিপ্ত হয়া তোমাব অঙ্গ ধূসবপর্ণ ধারণ কর্পিয়ানে ৭ এই অবস্থায় বাৎসল্য- 
বশতঃ পিতা তোন।কে আকষণ করিয়া স্বায় ক্রোডে স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পিক! আছি 
দুর্ভাগ। | শঙ্বরময় প্রবল ঢদৈ বকর্তুক বিড়খিত হইয়। বালাকালে মামি পিতার শিকটে ললনরতি 
প্রথু হই নাত 1” 
সৃতিকাগুহ হইডেছ প্রগুয় শগ্বপদৈতাকুক অপঙত হয়াছিলেন এবং চ্যীবনক।ল পধাস্ত 
শব্বর-গৃঠে হিলন। এগ বালো তিনি শ্রীকৃষ্ণের লালন প্রাপু হায়েন নাহ । 


৩১১। গৌল্সল-প্রীতন্দলেন্স হ্াশ্রিভাল 

“দেহস্দ্ধিত।মানাদ গুরুধীরত্র গৌরবম্‌। তন্মর়ী লালকে শ্লীতি গো রবগ্রীতিরুচাতে ॥ 

স্থায়িভনোহত্র সা চৈষামামূল।ৎ স্থয়মুষ্ছি ত1। কঞ্চিদ্বিশেষমাপনা প্রেনেতি সনে ইতাপি । 

রাগ ঈত্যুচাতে চার গৌরব-প্রীতিরেৰ সা ॥ ভ, র, সি, ৩২/৮১-৮৯ ॥ 
_দেহসবর্ষি-মভিমানব গত; থে গুক্তবুদ্ধি, তাহাকে বলে গৌরব । লালকের প্রতি এই গুরুবুদ্ধিনয়ী 
প্রীতিকে বলে গৌরব-প্রাতি। এই গৌবব-শ্রীতিই হইতেছে গৌরব-প্রীতরসেব স্থায়িভান! এই 
গৌরব-ও্রীতি আরন্ত হইতেই তক্তদের চিন্তে স্যুই প্রাডুভূতি হইয়া তাহাদের চিন্তকে বাপিয়া থাকে 
(শর্থাৎ ইহ। হ্বর়ংসিন্ধা।)। এঠ গৌ'ব-প্রাতি কোনও এক পিখ্বেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রেম নামে অভিহিত 
হয়; এই প্রেম আবার কৌঁনও এক বিশেষহ প্রাপ্ত হইয়া স্েহ নামে এবং স্লেহ আবার কোনও এক 
বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রগ নামে অভিহিত হয়।” 

পৃবের্ব বলা! হইআাছে, সম্ভমপ্রীতি€ গাঁঢত্ব প্রাপ্ত হইয়া (প্রম-ন্্েহ-রাগে পরিণত হয় 
(৭২৯৪-৯৬অনু )। 

লৌকিক জগতে দেখা যায়-_পিতার সঙ্গে পুজের দেহের সম্বন্ধ আছে; পিতার দেহ হইতে 
পুত্রের দেহের উৎপত্তি, স্ৃতরাং পিভা হইতেছেন পুজ্রের গুরু; লালক ,আর পুল্র হইতেছে পিতার লাল্য। 
ঈকৃষ্ণপুজাদিরও গ্রীকষ্সন্বন্ধে এতাদৃশী গুরুবুদ্ধি আছে; প্রছায়াদি মনে করেন_-শ্রীকৃ্ণের সহিত 
তাহাদের দেহের স্রদ্ধ আছে, শীকৃষ্ণ তাহাদের পিতা, সুতরাং গুরুজন, লালক। এতাদৃশী যে বুদ্ি, 
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তাহাকেই এ-স্থলে “গৌরব” বল! হয় । লালক শ্রীকৃষ্ণ এই গৌরববুদ্ধিময়ী যে প্রীতি, ভাহাকেই বলে 
গৌরবপ্রীতি। মবশ্য মতিবালোই এইরূপ ললকবুদ্ধি বা ইরুবুদ্ধি-_সুৃতর।ং কেবলা গৌরব প্রীতি সম্ভব, 
প্রৌঢাবস্থায় তা। সম্ভব নহে ; তথাপি প্রৌঢাবস্থায় ইীকষে যে প্রীতি জন্মে, তাঁহার সহিত সেই 
গৌরব-প্রীতি মিশিত থাকে ; স্থতরাং বালোর কেবল। গৌরন-প্রীতি হঈতেছে কারণ এপং খ্োঁচদশার 
মিশ্রিত প্রীতি হইতেছে তাহার কার্ধাং কারণ ৪ কাঁঞ্োর অভেদষ্ট এ.স্থলে শভিপ্রেত | জোষ্ঠ 
ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভগ্িনীরও এইরূপ লালকবুদ্ধি বা গোৌবববৃদ্ধি । 
গৌরব-প্রীতির উদ্।হরণ 
“ঘুপ্র।ং ভিত্তি ন রদচ্ছদয়ে।রমন্দ।ং বক্তঞ্চ নোনননয়তি অ্রবদত্রকীর্ণম্‌। 
ধীরঃ পরং কিমপি সঙ্কুচতীং বাসে! দৃষ্টিং ক্ষিপত্যাঘভিদশ্চরণারবিন্দ ৫ 
--ভ, র, সি, ত।১।৮২ ॥ 
--পরমধীর প্রদান (ঝষাঞ্ক ) পিভার অগ্রে স্বীয় অধরৌষ্ঠের মুদ্রা বিশেষরূপে উম্মোচন করেন না 
( অর্থাৎ কোনও কথা বলেন না ), অশ্রুধারাকীর্ণ বদনও উত্তোলন করেন ন1; কেবল শ্রীকঞ্ধের 
চরণারবিন্দের প্রতি সন্কৃচিত-দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।” 
প্রায় শীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ আীকৃষ্ণের স্্গ[তে কথা বলেন না, মুখও তে।লেন 
না? অথচ প্রীভিবশতঃ তাহার চরণ-কমলের প্রতি সন্ুচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এ-ম্থুলে প্রছু।য়ের 
গোৌরববুদ্ধিন্যী প্রীতি উদাহত হইগ়াছে। 
ক। গৌরব-প্রীতজাত প্রেম 
প্রেমের লক্ষণ পূর্বববস্তী ৭২৯৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 
“দ্বিষপ্তিঃ ক্ষোদিষ্টৈঞজগদবিহতেচ্ছস্য ভব্তঃ করাদাকৃষোন প্রসভমভিমন্যাবপি হতে । 
সুভদ্রায়।ঃ প্রীতিদ্জদনন খদ্বিষয়িক! প্রপেদে কলাণী ন হ্কি মলিনিমানং লবমপি ॥ 
--ভ, র) সি, ৬১1৮২ 
- (নারদ শ্রীককে বলিয়।ছিেন ) হে পন্জদনন! এই জগতে কেহই তোমার ইচ্ছ।কে প্রাতহত 
করিতে পারেনা, তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ কেহ করিতে সমর্থ নহে । এতাদৃশ তোমার হস্ত 
হষ্টাতে কর্ণ-জয়দ্রথ[দি ক্ষুত্র শক্রগণ হঠাৎ সভিমন্ুকে আকর্ষণ করিয়া হত্যা করিলেন। তথাপি কিন্ত 
(তোর ভগিনী ) সুভদ্রার তোমাবিষয়িণী কল্যাণী প্রীতি ( অগ্রত্তিহতেচ্ছ ভোমার ইচ্ছাতেক্ 
স্বীয় পুজ অভিসম্ার মুত্যু হইয়াছে, ইহ1 নিশ্চিতরূপে জানিয়াও) কিঞ্চিম্মাত্রও মলিনতা প্রাপ্ত 
হয় নাই।?” 
প্রেমের লক্ষণ হইতেছে এই যে, ধ্বংসের কারণ বর্তমান খ।কিলেও ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাঁ। 
শ্রাকঞ্চভগিনী সভদ্র। বুবিয়ছেন--শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার প্রতিকূল অ1চরণ যখন কেহ করিতে সমর্থ 
নহে, ভথাপি ঘখন জযত্রথাদি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়। কাহার পুজজ অভিমন্তাকে হত্যা 
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করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাঁভেই অভিমন্ার মৃতা হইয়াছে । এই অবস্থায় সীধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি সুভব্রার প্রাতি অস্তহিত হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু তাহাঁতে& স্ুভদ্রার শ্রীকৃষ্ণবিষয়। প্রীতি 
কিঞ্চিল্সাপ্রও মলিন হয় লাই, পূর্বববৎ সমুজ্জলই রহিয়াছে । ইহাই নুভদ্রার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম । 
সুভদ্র। শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্া ভগিনী _ সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের লাল্যা, শ্রীকষ্ণ কাহার লালক। স্ুভগ্রার 
গৌববপ্রীন্তি কে।ন& এক বিশেষত লাভ করিয়া প্রেমে পরিণন হইয়াছে । 

খ। গৌরব প্রীতিজাত স্সেহ 

এসতের লঙ্গণ পুর্ধববন্থীয 9১৯৫-তাঠচ্ছেদে ডরষ্টবা। 

“বিমুধ পৃরথুবেপথং বিস্থজ কণ্ঠকু্ঠায়িতং শিষৃজ্ঞা নয়ি নিঙ্দিপ গ্রপরদ শ্রধাবে পাশ । 

পঞ্চ মকবধবজ 'প্রকট-কণ্টকলঙ্কৃতং নিধেহি সবিধে পিং কথয় বংস বঃ সম্ভ্রম: ॥ 

তি, ক, সি, ১১৮১ ॥ 

: (আীকৃঞ্ণ বলিলেন ) হে প্রছধয়! বিপুল কম্প পরিতাগ কর, তোমার কগের কুঠাও পরিত্যাগ 
কর ( নিঃসন্বোচে কথা বল) ₹ তোনার নয়ন হইতে নিংসাবিভ চশ্রাধার। মাচ ন কবিয়। আসর প্রতি 
দৃষ্টি *র ;স্পষ্টরূপে পুলকান্িত তোমার হস্ত আমাতে স্থাপন কব। বংস! বল দেখি, পিতার 
নিকটে কি সন্্রম 1” 

আশা চিন্দ্রলভার লক্ষণ ; চিপ্ুদ্রবত! স্নেহের লক্ষণ 

গ। শৌরবপ্রাতিজত রাগ 

রাগের লক্ষণ পূর্বরবন্তাঁ ৭২৯৬-আগ্রন্চেদে দুষ্টবা। 

*বিষমপি সহস! ম্ধ।নিবায়ং নিপিবতি চেৎ পিতুরিঙ্গিতং বধাঙ্কঃ। 
বিস্জতি তদসম্মতিধদি স্তাদ্বিষমিব তাত স্ুধাং স এষ সদ্য: ॥ 
ভি, রঃ মি, ৩১1৮৩ 

_ পিতার ইক্ষিত থাকিলে প্রদ্াক্স বিষ.ক শ্রধার ম্যায় তৎক্ষণাৎ পাল করেন; কিন্তু পিতার অসম্মতি 
দেখিলে জমৃতভকে ও ততক্ষণ।ৎ বিষের স্টায় পরিত্যাগ করেন” 


৩১২। গৌক্পজ প্রীতিল্স স্মোপাম্মোগাদি ভেদ 
“ত্রিদ্বেবাযে!গযোগ।ছ্াা! ভেদাঃপূর্বববদীরিতাঃ ॥ ভ, র, থি, ৩।১1৮৪ ॥ 
--প্রীত,প্রেয় ও বংসল-এই ভ্রিবিধ রসেই পর্বের ম্তায় অযোগ, যোগ প্রভৃতি ভেদ হছে । অর্থাৎ 
সন্রমপ্রীতরদে কথিত অযোগ-যোগ।দির ্ায় ভেদ গাছে ।” 
শ্লীপ।দ জীবগোন্বানী টীকায় লিখিয়াছেন £- এস্থলে দত্রিযু-শান্দ প্রাতি, প্রের এবং বংসল 
এই তিনকে বুঝায় । শ্রীল যুকুন্দদাদ গোস্বামী বলেন--এ-স্থলে “রীতি” হষঈতেছে গৌরব-প্রীত )। 
এই তিনের অযোগ-যোগাদি ভেদ জাছে । *পৃর্ববৎ”-শব্দের ভাৎপর্য। হঈতেছে- সম্ত্রমপ্রীত-গ্রসঙ্গে 
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কথিত অযে[গ-যে।গাদির হ্যায় । অগ্ঠত্র --শাস্তরসে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার এই দ্িবিধ ভেদ ( ৭২৭১- 
খ-মন্ত ), নধুরে সন্ত্েগ ও বিপ্রলম্থ"এই দ্বিবিধ মুখ ভেদ এবং পুর্বরাগাদি হইতেছে তাহার 
অবান্থব ভেদ। 
গ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী বলেন--“সধোগযোগাদাঃ-শব্দের অন্তরগভ “আঁদি-শকে 
'উৎচ্ঠিতাদি' বুঝাইতেছে।” অর্থাৎ সন্ত্রমপ্রীতরস-প্রসঙ্গে যে অযোগে উৎকপ্তিঠ ৪ বিয়োগের কথ। 
(৭২৯৯-আঅ ) এনং যোগে গে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতির কথা (৭৩০০-মন্্র) বলা হইয়াছে, গৌরব- 
প্রীত্তরসেও সে-সগস্ত আছে । এ-সমস্তের উদাহরণ দেয়! হঈতেছে | 
উৎ্কঠিত ( অযোগ্জে । 
“শঙ্রঃ ্মুখি লন্ব-ছুব্বিপডডঙ্গর: স রিপুরশ্বর।য়িত; | 
আন্থরাজনহমং কদ! গুরুং কখ,রাজকরমীক্ষিতাম্মতে ॥ ভ. র, সি, ৩২৮৪। 
_(স্তিকাগুহ হইতেই শহ্বরদৈতা। প্রচান্নকে হরণ করিয়া নিয়। স্বীয় পত্রী রতির নিকটে দিয়াছিল। 
প্রদান যগন ঘৌৰনে উপনীত হইলেন, তখন রতি তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রদান শম্বরকে 
নিহত করিয়া রিকে দ্বারকায় ণিয়। আেন। শহ্বর-বর্ধের পরে প্রছার রতিকে বলিয়।ছিলেন) হে 
স্ুমখ! ঘোর-বিপদরাশিন ভুলা পরম শত্রু শঙ্কর শুনাতা (মৃত্যু) প্রাপ্ত হষ্টয়াছে। কখন আদর) 
ঈন্দীবরকান্তি পাঞ্চজনাশঙ্ঘকর গুক শ্রীকষ্চকে দর্শন করিন্‌ ?” ৭া১৯৯-ক তান্তাচ্ছেদ ভরষ্টবা | 
এ-স্লে স্বীকঞ্দর্শনের জন্য প্র্ভায়ের উৎকণী প্রদগিত হষ্টযাছে। 


বিয়োগ ( অযোগ্জে ) 
“ননে। মনেষ্টামপি গেগুলীল।ং ন নষ্টি যোগ তথ সযোগা।ন। 


গরো গুবং কৌনবগাপেতে কারাশিব দবারানতীনাবৈতি ॥ ভ, র, সি, ৩২৮৫॥ 
_ গুরু শ্রীকঞ্চ কৌরনদিগের পুরে গমন করাতে (মার মন আর কন্দুকক্রীডা এবং শন্ত্রাভা(স করিতে 


ইচ্ছা করিতেছেনা 7 এই দ্বাবানন্ঠী নগবীকেও কারাগার বলিয়া ননে হইতেছে” ৭১৯৯-খ 
অগচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 
সিদ্ধি( যোগে) 
“মিলিতঃ শ্বরপুরতো মদনঃ পুবতে। বিলোকয়ন্‌ পিতরম্‌। 


কোহহমিতি স্বং প্রমদাস দীরধীরপাসৌ বেদ ॥ ভ, র, সি, ৩২/৮৫। 
_ শঙ্বরাসুরের পুবী হঈতে দ্বারকায় আগমন করিয়! প্রায় (মদন ) পিতাকে সম্মুখে দর্শন করিয়। 


এমনি আনন্দাধিক্য প্রাপ্ত হঈলেন যে, ধীরবুদ্ধি হইয়াও তিনি “ভামি কে' তাদিরূপ বিভ্রান্িবশতঃ 
নিজেকে জানিতে পারিলেন না 1” ৭1৩০০-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 


তুগ্টি (যোগে । 
এসিলিতমধিষ্টিতগরুড়ং প্রক্ষ্য যুধিষ্ঠির-পুরা ্মুরারাতিম্‌। 
অজনি মুদা যছুনগরে সম্রমভূম] কুমারাণাম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩২1৮৫। 


[ ৩৩০৪] 


গ্ীতভক্তিরস ] রতন ৭/৩১৩-অগ্ু 


_ুধিষ্টিরের পুরী হইতে সমাগত গরুড়ারূ্ঢ যুরারি আিয়। যছুনগরে মিলিত হইলে তাহার দর্শনে 
আনন্দবশত: যতুকুমারদিগের ভূরি ভূরি সন্ম উপস্থিত হইয়াছিল |” ৭1৩০*-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
স্থিতি (যোগে ) 
“কুপ্য়ন্নক্ষিণী কিঞ্িদ্বাস্পনিষ্পন্দি-পক্ষ্পণী | 
বন্দতে পাদয়োছন্ং পিতুঃ প্রতিদিনং স্মরঃ ॥ ভ, র, সি, ৩২/৮৫। 
- প্রহ্যয় (স্বর) কিঞ্চিংজলসক্ত-পক্্বিশিষ্ট নয়নদ্বয় কুঞ্চিত করিয়! প্রতিদিন পিতার চরণদ্ধয়ের বন্দন। 
করিয়। থাকেন।” 
প্রতিদিন চরণবন্দ.ম একত্রবস্থিতি বুঝাইতেছে । ৭1১০০-গ আনুচ্ছেদ ডরষ্টথা। 
সম্গন-প্রীতরস-প্রলঙ্গে উৎকঙ্গিত-বিয়োগাদির যে-সমস্ত অন্ুভাবাদির কথ! বল! হইয়াছে, 
গৌর্ব-প্রীতরসের উংক্টিত-বিয়োগ।দিতে ও দপই জানিতে হইবে। 


৩১৩ । শ্্রীতিসন্দভ্ডে জীপা।দ আীলগোঙ্সামীন্স অন্ভিমত্ 

শ্রীপাদ রূপগোস্বানী তাহার ভুক্তিরসামূতসিন্ধুতে প্রাতভক্তিরসের মুখাতর ছুইটী ভেদের কথ! 
বলিয়।ছেন -সম্ম গ্রীতরস এবং শৌগবপ্রীতরল। পূর্রববস্তা আলোচনাতেই তাহ! প্রদণিত হইয়াছে। 
কিন্তু শ্রীপাদ জীবগে!ম্বানী তাহার প্রীতিসন্দর্ড তিন রকম ভেদের কথ। বলিয়াছেন---আশয়ভ ক্কিময় 
রস, দাসাভক্তিময় রস এবং প্রশ্বঃ়ভক্তিময় এস । এই ত্রিবিধ ভেদের আলম্বনের উল্লেখ করিয়। সংক্ষেপে 
পরিচয় দেওয়া হইতেছে । আলম্বনের বৈশিষ্টযাই হইতেছে শ্রীজীব্পাদের শ্রেণীভেদের বৈশিষ্ট্য । 
উদ্ধীপনাদি প্রায়শঃ একইরূপ বলিয়। উল্লিখিত হনে ন1। 

ক। জাশ্রয়তক্তিময় রুস 

আশ্রয়ভক্তিনয় রসের বিষ্যালখন হইতেছেন পালকরূপে ক্ষন্িমান আশ্রয়-ভক্তটাশ্রয় 
শ্রীক্। মার আংশ্রয়ালন্থন হইাতোছেন £সই আশ্রয়ভক্তির আাধার শ্রীকষ্ণচলীলান্তঃপাত্তী পরম- 
পাঁলাগণ । 

ত্রজবাসী পরম-প।ল!গণের নিকটে পরমমধুর-প্রভাব নর।কৃতি (দ্বিতুজ ) আকৃষ্ট বিষয়া- 
লম্বন। অন্যত্র নরাকারতাগ্রধান পরমেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণ হঈতেছেন বিষয়।লম্বন । 

নরাকারতাত্খধান পরমেশ্বর।কাঁরের তাৎপধ্য বোধ হয় এই্টরূপ। ব্রজে কৃষ্ণ সবর্বদাই 
নরাকার-__দ্বিভুক্গ এবং নর-মভিমানী ; ব্রজে পরমেশ্বর-অভিমান শ্ররীকৃষ্ণেরও ছিল না, ব্রজপরিকর- 
গণেরও ঠাঁহার প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি ছিলন। ; নুতরাং ত্রজে তিনি পরমেশ্বরাকার ছিলেন না। কিন্তু ব্রজের 
ব।হিধে অন্যব্র__দ্বারক।-মথুর।দিতে তাহার পরমেশ্বর-ভাব প্রকটিত ছিল। তত্রত্য পরিকরগণও 
তাহাকে পর্মেণ্র বলিয়াই জাঁনিতেন। দ্বারকা-মথুরায় তিনি সাধারণতঃ দ্বিভূজই ছিলেন, সময় সময় 
লীলাম্রোণে চড়ভুজিও হতেন; নবাকার দ্িভ্রজরূপের মধ্যে সাময়িক ভাবে আতিরিক্ত দুষ্টটা ভু 


[ ৩৩৯৫ ] 
৪8১৪ 


শ্রীতভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন ৭৩১৩- অস্ত 


প্রকটিত হইলেই চতুভু্জ রূপ প্রকাশ পায়; স্থৃতরাং এ্থলে৪ স্তীঞার নরাকারভারই প্রীধান্য। 
এতাদৃশ রূপটাকেই প্রীীবপাদ নরাকারতা-প্রধান পরমেশ্বরাঁকার বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
সন্ভ্রমপ্রী 5রস-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোন্ব।'মীও বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূ্জ এবং চতুভূর্জ রূপের কথা 
বলিয়াছেন (৭1১৭৭-অগ্গু )। নরাকারতা-প্রধান পর্মেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বৈকুষ্ঠাধিপতি 
নারায়ণের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কেননা, প্রসঙ্গ হইতেছে প্রীততক্তিরসের ; বৈকৃষ্ঠে 
প্রীতভক্তিরসের অভাব : সেম্থালে কেবল শাস্তরস। গ্রীতিসন্দর্ভও শাস্তরস পৃথক্‌ 'ভাবে বণিত 
হইয়াছে । গ্রীজীবপাদের উল্লিখিত উদীহরণ গুলিতে ও বৈকুষ্ঠ সধবন্ধীয় উদাহরণ দৃষ্ট হয় না। 

যাহাহউক, গ্রীজীবপ।দ বলেন, পাল্যভক্তগণ ছিবিপ-_বহিরঙ্গ এব. অন্তরঙ্গ । প্রপঞ্চাধিকারী 
(ব্রহ্গা, শিব, ইন্্াদি ) পালাগণ হইতেছেন বহিরঙ্গ। আর, শ্রাকৃষের চরণছায়াই যাহাদের জীবাতু, 
ভাহার। হইতেছেন অন্তরঙ্গ । বধহিরঙ্গদের মধ ব্রহ্ধা-শিবাদিতে ভক্তিধিশেষ বিপামন আছে বলিয়। 
তাহারা ও আন্তরগ্বক্ট বটেন। অস্তরঙ্গ পালাগণ আবার ত্রিবিধ_সীধারণ জনগণ, যছ্ুপুরবাসিগণ এবং 
ব্রজবাসিগণ। যে-সমস্ত রাল্গগণ জর[সন্ধকতুক আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার। এবং কোনও কৌনও মুনি 
হইতো.ছন সাধারণ পাল্য। 

উপ।দ রূপগোষ্ামীর নায় শ্রাপাদ জীব& আশ্রয়-শক্তিরসের দ্বিবিধ ভেদের কথ! লিয়াছেন-_ 
অযোগাত্মক এব যোগাত্বক , আযোগে প্রথম-ম প্রাপ্থি এবং বিয়োগ, যোগে সিদ্ধি এবং তুষ্টির কথাও 
তিনি বলিয়াছেন। 

শ্রীপাদ বূপগোস্বামী সঙ্গন গ্রাতবসের আ।শ্রয়ালগ্বন ভক্তদের চারিটী ভেদের কথা বলিয়াছেন _. 
অধিকৃতদ।স, আশ্রি৬দ!স, পারিষদ্ক্ত এবং অন্রগ তক্ত ( ৭১৭৯-ভান্ু ।| পুর্বববন্তী ৭-৮৭--৮৫ 
অঙ্গুচ্ছেদ-সযূহে যে বিখবণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জান। যায় -আপাদ জীবের কথিত দ্বিবিধু 
ভেদ, শ্রীপাদরূপের কথিত চভুপিবপ ভেদেবই অন্তত ক্ত। সুতরাং তাহাদের মধো বাস্তবিক বিরোধ 
কিছু নাই। 

খ। দাস্যভক্তিময় রস 

প্রীতিসন্দর্ডে কথিত দাঁসাভক্তিময়রসের বিষয়।লখবন হইতেছেন-. প্রতূরূপে স্ধুন্তিমান্‌ দাস্য- 
তন্তাশ্য় শীকৃষ্ণ | পৃবের প্রমেশ্বরাকার এবং নরাকার ভেদে যে দ্বিবিধ বিষয়ালম্বনের কথা বলা 
হইয়াছে, দসাভক্তিনয় রাসেও সেই দ্বিদিধ রূপ বিষয়ালম্বন। 

আর আশ্রয়ালশ্বন হইতেছেন_শ্রীকৃ্চলীলান্তুপাতী নিজগ্ুণে গরীয়ান্‌ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃঙাবর্গ । 
এই ভৃত্যবর্গেরও ছুইটী ভেদ আছে -ধাহারা পরমেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাহার এবং 
যাহারা নব।কার শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাহার1। 

দেবাকাধোর বৈশিষ্ট অশ্নুসারে এই ভূষ্ঠাবর্গ আবার জিবিধ-- অঙ্গসেবক, পার্ধদ এবং প্রেষা। 
অঙ্গাহাগক ( গাত্রসর্দনকানী ), তাশ্ব,ল অর্পণকারী, বস্্ব জর্পণকারী, এবং গদ্ধপ্রব্য অর্পণকারী প্রভৃতি 


[ ৩৩০৬ ] 


রী 


গীতভক্তিরদ ] রসতত্ব [ 9৩১৩-অনু 


হইতেছেন অঙ্গসেবক। মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধর্্মাধ্যপ্ষ (বিচারক ), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি হইতেছেন 
পার্ধদ। বিদ্যাচাতুর্ধাদ্ধারা ধাহার। সভারঞ্জন করেন, উাারাও পার্ধদ। শ্রেষ্ঠরনিবন্ধন পুরোছিভগণ 
গুরুবর্গেরই অস্তভু কত; তাহাদের পাষদত্ব হইতেছে আংশিক। সাদি (অশ্বারোহী সৈন্য), পদাতি, 
শিল্পী প্রভৃতি হইতেছেন প্রেষ্য | এই ত্িবিধ ভাত্যর মধো প্রেষা হঈতে পার্দ প্রিয়তর, পর্ষদ হইতে 
অঙ্গসেবকগণ প্রিয়তর | সুতরাং অগ্কসেবকগণই হইতেছেন শ্রীকঞ্ণের শ্রিয়তম ভূত্য। প্রিয়তর উদ্ধব 
(মন্্রী), দারুক (সারথি) প্রভৃতি পাদ হষ্টলেও তাহাদের অঙ্গাসবাদি-বৈশিষ্টা আছে বলিয়! 
তাহাদের সর্বাধিক মাধিকা। তন্মাধোও আবার উদ্দাবের সর্ধবধিক্য [আীপাদ রূপও তাহ] বলিয়াছেন । 
৭২৮১ ক(১)-মন্ত || 
শীপাদ জীবগোম্বামী দ।সাতক্তিনয়বসেগ অযোগ এবং যেগ এক, হদশ্তগত ্রথম-অপ্র।প্তি, 
নিষেগ, সিদ্ধি ও ভুষ্টির কথা বলিয়াছেন । 
গা! প্রশ্রায়ভক্কিময় রস 
প্রশ্রয়ভক্কিময় রমে বিষয়ালগন হইাতেছেন -লালকরূপে স্ষপ্িগাপ জীকফ্ণ। এ-স্থলেও 
পুর্ববব্ পরমেশ্বরাকার এবং নরাকার এই দুইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব | 
আশ্রয়(লগন হইতেছেন-_-শ্রীকষণের লালাবর্গ। লালা ভ্রিবিপ_ পরামশ্বর।া় লালা, 
নরাকারাশ্রয় লালা এবং উদ্তয়।শ্রয় লালা । 
পরমেশ্বরাশ্রয় লালা হইতেছেন ব্রহ্মাদি। নর[কারাশ্রয় লালা হইতেছেন সেই মকল 
গোকুলবালক, দশাক্ষর-মন্ত্ধা।নে মীহাদের কথ! আাছে। আর উভয়াশ্রয় লালা হইতেছেন দ্বারকায় 
মাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহবা। এ-সকল লালা হইতেছেন_যথাযোগা পুন, অন্জজ, ভ্রাতুম্ুত্রাদি। 
তন্মধে, শ্রীকৃষ্ণপুল্রগণের মধ কেহ কেহ গুণে, কেহ কেহ আকারে, কেহ কেহ বা গুণে ও আকারে 
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। পুক্রগণের মধো আবার প্রছ'যই আকৃতি, অবয়ব, গতি, শ্বর, অবলোকনাদি সর্ব্ববিষয়ে 
শ্রীকফের সদ্ূশ (শ্্রীভা, ১০৫৫।৩৩)। 
ঘ। জ্রিবিধ ভক্তিময় রসের স্থায়ী ভব 
আশ্রয়ন্তক্তিময় রসের স্থায়ী ভাঁব 
শ্রীকৃ্কেই ধাহারা একমাত্র আশ্রয়__সুতরাং পালক-_মনে ঝরেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের 
প্রাতিকে বল। হয় আশ্রয়তক্তি! এই আশ্রয়-তক্তিই হইতেছে আশ্রয়ভক্তিময় রসের স্থায়িভাব। 
দাস্যভক্তিময় রসের স্থায়ী ভাব 
যাহ।র! গ্রীকৃষ্জের দাস বলিয়। অভিমান পোষণ করেন, ফাহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া! গ্রাতিকে 
বলে দাস্যপ্রীতি। এই দাস্যগ্রীতিই হইতেছে দাসাতক্তিময়'রসের স্থায়ী ভাব। তাহা অক্রুরাদির 
এই্বরধাজ্ঞান-প্রধান; আর উদ্ধবাদির দাসাভক্তি এবং এশ্বধ্যজ্ঞান-থাকা সত্বে্ড মাধুধ্যজ্ঞান-প্রধান। 
ব্রজভৃতাযগণের দাঁপাতক্তি-নামক স্থায়িভাব কেবল মাধুধ্যময় । 


র্‌ ৩৩০৭ 7 


প্বীতভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ 9৩১৩-আগ্র 
প্রশ্রকভক্তিময়রজের স্থায়ী ভাব 

'“শ্রীকৃষণ আমাদের ল[লক, আমর প্রীকষের লালা”-এইরূপই যাহাদের অভিমান, তাহাদের 

শ্রীকৃষণবিষয়া রতিকে বল। হয় প্রশ্রয়তক্তি। বাল্য লাল্যত্বাভিমানময়ত্ববশতঃ তাহাদের মধ্যে 


প্রশুয়বীজ দেন্যাংশ বর্তম।ন থাকে বলিয়াইঈ তাহাদের রতিকে প্রশ্র ভক্তি বল। হয়। এই প্রশ্রয়ভক্তি্ 
হইতেছে প্রশ্রয়ভক্তিময়রসের স্থায়ী ভাব। 


উল্লিখিত স্থাগসিভাবত্রয়ের স্বরূপ এবং স্রীূপকথিত স্থায়িভাবের ম্বদূপ এবং উদাহরণ সম্বন্ধে 
বিচার করিলে বুঝ । যাইবে-- শ্রীপাদরূপ এবং ই্পাদ জীবের নধো মুলতঃ বিরোধ কিছু নাই । 


ৃ ৩৩০৮ ] 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
প্রেয়োভক্তিরস_ঘুখ্য (৩) 


৩১৪। প্রেস্ত্রোন্ডক্জি্রন লা সময ক্রিস 
সখ্যভক্তিরসের অপর নামই প্রেয়োভক্তিরস। শ্ত্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহাকে মৈক্রীময় ৫৮ 
বলিয়াছেন! 
শশ্থায়ী ভাবে। বিভাবাছৈ; সখ্যমাক্মোচিতৈরিহ। 
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়।ঈদীরধ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৩৩।১। 
__সধ্যরূপ স্থায়িভাব আস্মোচিত-বিভাবাদিদ্বার। সাধুদিগের চিত্রে পুষ্টি লাউ করিলে প্রেয়োরস-নামে 
অভিহিত হয়!” 


৩১৫। প্রেম্বোভক্তিন্লসেবা আলম্ন৷ ( ৩১৫-১৯ অন্থু ) 
“হরিশ্চ তদ্বয়সাশ্চ তন্মিন্নালম্বনা মতাঃ॥ ভ, র, মি ৩।৩।১। 
স-প্রেয়োভক্কিরসে আলম্বন হইতেছেন হরি এবং হরির বয়স্যগণ।” 
হরি হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার বগুসাগণ হইতেছেন আশ্রয়ালন্বন। 
ক। বিবয়ালঘ্বন হরি 
“দ্িভুজতাদিভাগত্র পরাগ বদলা স্থনো হরিঃ॥ ত, র, সি, ৩1৩১৪ 
_ পর্বের ম্যায় ( অর্থাৎ পূর্বকখিত গ্রীতরসে যেক্ধপ বল! হইয়াছে, তজ্জপ ) দ্বিভূজত।দি রূপধারী 
(দ্বিতুজ এবং চতুডূজ ) হরি হইতেছেন এই প্রেয়োরসে বিষয়ালম্বন।” 
ব্রজে দ্বিতূজ, অন্যত্র কখনও দ্বিভূজ, কখনও বা চতুভূর্জ। 
(১) ব্রজে বিষয়ালগ্গন হরি 
“মহেজ্মণিমঞ্জুলদ্যুতিরমন্দকুন্দস্মিতঃ স্কুরৎপুরটকেতকীকুমুমরম্যপট্টান্থরঃ 
অ্রগ্ল্লসছুর্থলঃ কণিতবেণুর্রাত্রজন্‌ ব্রজাদঘহরে হরভ্যহহ নঃ সখীনাং মনঃ॥ 
_-ভ, র, সি, ৩৩।১॥ 
_াহার কান্তি মহেন্দ্রমণি অপেক্ষাও সুন্বর, ধাহার মন্দহান্ত প্রফুল্ল কুন্দকুম্থমের গ্যায় শুভ্র, যাহার 
পরিধানে প্র্ষটিত স্বর্ণকেতকী-কুনুমের ন্যায় মনোহর পীতবসন, ফাহার বক্ষ/স্থল বনমালায় সমুজ্জল 
এবং ধাহার অধরে বেণু নিনাদিত হইতেছে, অহহ! সেই অথহর শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে এই বনে 
আগমন করিতে করিতে তাহার সখা-মামাদিগের মন হরণ করিতেছেন।” 


[ ৩৩৯৯ ] 


প্রেয়োভক্কিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭/৩১৫-ছন্ত 


(২) অন্যত্র বিষয়ালম্থন হরি 
“চঞ্চংকৌন্তুভকৌমুদীসমুদয়ং কৌমোদকীচক্রয়োঃ 
সখ্যেনোজ্জলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢাং চত্ুর্ভিভূজৈঃ। 
দষ্ট হরি হরিম্মণিছ্যাতিহরং শৌরিং তরিণ্াস্বরং 
জগ্ম,ঃ পাুস্থতাঃ গ্রমোদন্থুধয়। নেবাত্বসম্তাবনাম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩াতা২॥ 

_-( গ্রীকৃষ্ণসারখি দারুকের উক্তি ) ধাহার কণদেশে কৌস্তভমণি ইতস্ততঃ দোল।য়িত হইয়া কিরণ- 
মাল বিস্তার করিতেছে, যাহার উজচতুষ্টয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সখার ম্যায় অবস্থিত থাকিয়। ভূ সমূহকে 
উজ্জলিত করিয়াছে, মনোহর-হরিম্মণি-কাস্তি অপেক্ষা মনোরম-কাস্তিবিশিষ্ট পীতান্বর বন্থুদেব-নন্দন 
সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাতনয়গণ আনন্দ-সুপায় নিমগ্র হইয়া আত্মবিশ্মত হঈলেন।” 

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরাদির বাৎসলাগন্ধি পখাভাব , সুতরাং সখাভাবের আবির্ভাবও সম্ভব। 
চতুভূ'জন্বের আনির্ভাবেও ঠাহ।দের সখ। তিরোহিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে তাহ।র! দ্বিভূজরূপে৫ দেখেন, 
চতুভূজরূপেও দেখেন ; ভ।হাতে তীচাদের ম্বাভাবিক ভাবের নিশেষ বৈলক্ষণা হয় না। বিশ্বরূপ- 
দর্শনের পরে অর্ভন আকষ্কে পুর্ধবদৃষ্ট চতুতূজরূপ ধারণের প্রার্থনা জানাইয়।ছিলেন। কিন্ধ প্রায় 
সর্বদাই আীকৃ্জ সেস্বলেও নর!কীরেই অবস্থান করেন । 

(৩) প্রেয়োরসে বিষয়ালঘন ভ্রীহরির গু 

“ম্ুরেশঃ সর্ববসর্পক্ষলঙ্ষিতে! বলিনাং বরঃ। বিবিধান্ভুতভাবাব্দ্বাবদূকঃ স্পপ্ডিতঃ॥ 

বিপুলপপ্রতিভো দক্ষ: করুণো বীরশেখরঃ | বিদগ্ধে বুদ্ধিমান্‌ ক্ষস্ত। রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্‌। 

সুখী নরীয়ীনিত্যাদ্য গুণাস্তশ্তেহ কীত্তিভাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩া৩।২। 
__ স্ুবেশ, সমস্ত সন্লুক্ষণঘুক্ত, বলীয়ানদিগের মঝো শ্রেষ্ঠ, বিবিধ প্রকার অদ্ভুতভাধাবেস্তা, বাবদূক, 
নুপপ্ডিত, বিপুল-প্রতিভাশালী, দঞ্চ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, রক্তলোক (লোক- 
সকলের অনুর।গ-ভ!জন ), সয়দ্ধিমীনও সুখী, বরীয়ান প্রভৃতি হইতেছে এই প্রেয়োরসে বিষয়ালম্বল 


হরির ৭1” 
ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের গোপভাব, পুরে ক্ষত্রিয়ভাব। 
খ। ্প্রয়োরলে আশ্য়ালন্ছল বয়ন্টাগণ ( ৩১৫-১৯ অন ) 
“রূপবেশগুণা দোস্ত সমাঃ সমাগযন্ত্রিতাঃ | 
বিশ্রস্তসংভূতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীতিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩৩৩। 
- নূপ (সৌন্দর্য ), গুণ ও বেশাদিতে ধাহার। শ্রীকঞ্জের সমান, যাহারা সম/কৃরূপে সঙ্কোচীন (দাস- 
দিগের যেমন পর্ম-সাক্কোচ, তদ্রপ পরম-সক্ষোচ ধাহাঁদের লাই ) এবং ধীহারা বিশ্রস্ত-সংভৃতাত্ম! 
( বিশ্রপ্ত বা গীঁঢ়বিশ্বীসবিশেষ আছে বলিয় ধাহাঁদের মন সর্বদা জম্যকৃবূপে পুর্ণ বা আনন্দযুক্ত 
থাকে ), তাহাদিগকে হরির বযুস্য বলে।” 


শি 


[ ৩৩১০ ] 


প্রেয়োতক্তিরস ] রসতবব [ ৭৩১৬-গনু 


যথা, 
“সাম্যেন ভীতিবিধূরেণ বিধীয়মান-ভক্তি প্রপঞ্চমনুদক্চদনু গ্রহণ | 
বিশ্রন্ভলারনিকুরশ্বকরস্বিতেন বন্দেতরামঘহরস্য বয়স্বুন্দুম্‌॥ ভ, র, সি, ৩ ৩/৩॥ 
_ বিশ্রম্ত-সারসমূঠযুক্ত এবং ভীতিরহিত সখ্যদ্বার (সানোন ) যাহারা _বাতসলা।দিতে যেরূপ অনু- 
গ্রচের মপেক্ষা আছে, সেইরূপ আমুগ্রচের অপেক্ষাহীন সখোর দ্বারা ধাহার।-- ভক্তিপ্রপঞ্চের বিস্তার 
করেন ( নিঃসৃঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের স্ব! করেন), ভঘহরের সেই বয়ুস্থবৃন্দকে বন্দন। করি ।” 
আকৃষ্জের বয়ুস্তগণ আীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, দাসাদির ন্যায় ঝড় (গুরু) মনে 
করেন না, বাৎসল্যবিশিষ্টদের ন্যায় ছোট ব। শণ্রগ্রহাও মনে করেন না। শ্লোকস্থ “্সাম্যেন*শব্দের 
ইহাই তাৎপধা ! শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাহাদের বিশ্রম্ত ব। গাঢধিশ্বাস-পিশেষত আছে আীকৃষ্ণ হইতে 
তাহ।দের উষ্টব্যতীত অনিষ্ট কখনও ভইবেন।, এইরূপ গটবিশ্বাস যেনন তাহাদের আছে, আবার 
তাহাদের কে।নও ।চরণে যে আীকৃষেের ইষ্টবাতীত অনিষ্ট কখনও হইবেন। বলিয়া আকৃষের৪ যে দু 
বিশ্বান আছে -তদ্বিয়েও তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস বন্ঠমান । এজন্য তাহারা সব্বদা ভীতিশুন্ত্য | 
আবার, তাহার অত্ন্ত গ্রীতির সহিত সর্ববতে।ভাবে আীকৃফেের প্রাণঢালা চসবা করেন; এই সেবা? 
দ[সদিগের সেবার ন্তায় গৌর্ববুদ্ধিতে নহে এবং নন্দ-যশাদাদির হয় গ্টগ্রাহাবুদ্ধিতিও নহে, 
নিজেদের সুখের জন্য লোকের) নিজেদের যে স্ব! করে, সেইরূপ সেবা । 
শ্বীকৃষ্ণবয়স্ঠ দ্দিবিধ---পুরসঙ্ন্ধী বয়স্ এবং শ্রজসম্বস্কী বয়স্ঠ । 


৩১৬। পুক্সসনগহ্দী হা স্ব 
পতাজুনো ভীমসেনশ্চ ছুহিত। দ্রপদস্য চ। 
শীদাম-ভূমুরাগ্াশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়া; ॥ ভ, র সি, ৩৬৩ 
-অজুনি, ভীমসেন, ক্রপদকন্ঠ। জৌপদী এবং শ্রীদাম-ত্রাগগণাদি হঈটতেছেন পুরসন্থ্ী সখা ।" 
ক। পুরসংন্ধী বয়গ্চদের দ্য 
পৃশরসি নৃপতিদ্রণগঞ্রাসীদঘারিমধীরধীভূ'জপরিঘয়ো: শ্লিষ্টো ভীনজ্জুনৌ পুলকোজ্জলো। 
পদকমলয়ো সাস্রৌ দত্রাআজৌ চ নিপেততুস্তমবশধিয়ঃ প্রৌঢানন্দাদরত্ধত পাগ্ুবাঃ॥ ভর, সি, ৩/৩।৪॥ 
_- (শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুগে উপনীত হইলে ) রাজ। ঘুধিষ্টির অধীরবুদ্ধি হইয়৷ তৎক্ষণাৎ অথারি খ্রীকৃষ্ের 
মস্তকে আত্রাণ করিয়াছিলেন, ভীম ও অজুনি পরিঘসদৃশ পুল“ক।জ্জল বাহুছয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন এবং নকুল ও সহদেব অশ্রমোচন করিতে করাতে তাহার চরণকমলে নিপতিত হইলেন। 
এই রূপে প্রৌট়ানন্দবশতঃ বিহবলচিত্ত হইয়া! পাগুবগণ শ্রীকৃষ্ণকে রোধ করালন।” 
এই উদ্দাহরণে ভীমাজুর্নের সখা প্রদিত হইয়াছে । 


| ৩৩১১ 7 


প্রেযোভক্তিরদ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩১৭-আন্ধ 


খ। পুরসন্ধ্ধী বয়স্তাদের মধ্যে তু শ্রেষ্ঠ 
“শ্রেষ্ট: পুরবয়স্তেঘু ভগবান্‌ বানরধবজঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1৩1৪) 
--পুরবয়স্থাদের মধ্যে কপিধবজ অজু শ্রেষ্ঠ” 
(১) অ্ভুলের রূপ 
“গাশ্তীবপাণি: করিরাজশুগারমো।রুরিন্দী বরস্ুন্দরাভঃ | 
রখাঙ্গিন। রডুরথাধিরোহী সম রোহিতাক্ষঃ স্ুতরামরাজীৎ ॥ ভ, র, সি. ৩1৩1৪॥ 
_যীহার হস্ত গাশ্তীব, ধাহার উরু করিরাজণ্ডগ্ড অপেক্ষা মনোরম, যাহার কান্তি ইন্দ্রীবর হতেও 
সুন্দূরর এবং যাহার লোচনদ্বয় শারক্ত, সেই অজুর্ন শ্রীকষ্জের সহিত রতুময় রথে আরোহণ করিয়া 
অত্যপ্তরূপে শোভা পাইতেছেন।” 


(২) অতজুলের সখ্য 
“পধাক্কে মতি মুরারিহস্তরক্কে নিঃশঙ্কপ্রণয়-নিস্থষ্ট-পূর্ববকায়ঃ | 
উদ্মীলন্নব-লব-নশ্ম-কশ্মঠোহয়ং গাঙডিবী স্মিভবদনানুজে। ব্যরাজীৎ || ভ, র, পি, ৩/৩)৪। 
_ মহান (বহুমূল্য এবং অতিমুন্র) পরধাঙ্কের উপরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষের ক্রোডদেশে 
নিঃশঙ্ক-গ্রণয়ভরে স্বীয় মস্তক স্থ।ংপন পুব্ধক নৃতন নুতন পরিহালময় নন্মকণ্ম প্রকাঁশ কারতে করিতে 
শ্মিতমুখাগ্থজ অজ্জ্রন বিরাজিত।” 


৩১৭। ক্র জস্ম্বলদী অস্কাত্বয 
“ক্ষণাঁদর্শনতো দীনাঁঃ সদ। সহ-বিহ।রিণঃ। তদেকজীবিভাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিন:। 
অত: সর্ববয়স্যু প্রধানতং ভজস্তামী ॥ ভ, র) সি, ৩1৩1৫। 
_-ক্ষণকালের জঙ্চ শ্রীকৃষ্ণের অবর্শনেও যাহারা দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন, সববদ। যাহার শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত বিহার করেন এবং একমাত্র শ্ত্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবনতুলা, ভীহারাই শ্রীকের ব্রজবাসী 
বয়সা। অতএব শ্কৃষ্মব্যস্দের মধ্যে ইহারাই প্রধান ।” 
ক। ব্রজবয়সাদের বপ 
“ধলানুজসদৃগ বয়োগুণ-বিলাস-বেশ-শ্রিষঃ প্রিয়ঙ্করণ-বল্পকীদল-বিষাণ-বেগ্[ক্কিতাঃ। 
মহেজ্রমণিহাট কক্ষটিকপদ্মরাগত্বিষঃ স্দ] প্রণয়শালিনঃ সহচরা হরেঃ পান্ত বঃ॥ ত, র, সি, ৩।৩।৫ ॥ 
_ ফাহাদের বয়স, বিলাস, বেশ ও শোভা বলামুজ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, যাহার! প্রিয়ন্করণ (অপ্রিয়কেও 
প্রিয় করিতে সমর্থ) বল্লকীদলনিন্মিত শুঙ্গ ও বেণু দ্বারা লক্ষিত এবং যহাদের কাস্তি--কাহারও 
ইন্দ্রনীলণিতুল্য, কাহারও স্বর্ণতুল্য, কাহারও ক্ষটিকতুল্য, কাহারও বা পদ্মারাগতুল্য, যাহার! সর্বদাই 
স্্রীকফণে প্রণয়শালী, হরির সেই সমস্ত সহচরগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন|” 


[ ৩৩১২) 


প্রেয়োভক্তিরস ] রসতত্ব [ %৩১৮-অন্ু 


খ। ব্রজবয়স্যদিগের সথ্য 
“উন্িতবস্ত যযুস্তবাত্র বিরতিং সন্তক্ষপাস্তিষ্ঠতো হস্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সে শ্রীদাীমপাণৌ গিরিম্‌। 
আধিবিধ্যতি ন স্তবমর্পয় করে কিনব! ক্ষণং দক্ষিণে দোফস্তে করবাঁম কামমধুনা সব্যস্ত সম্বাহনম্‌। 
_ভ, রসি, ৩াত।ণা। 

-_( শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ধন ধারণ করিলে তাহার সখাগণ বলিয়াছিলেন )হে সখে! গোবদ্ধনধারণপূর্র্বক 
অবস্থানকারী ভোমার সাতটা নিদ্রাহীন রাত্রি অতীত হইয়! গেল; হা কষ্ট। তুমি পরিষ্ান্তের তুল্য 
হইয়াছ। তোমার এই অবৃস্থা দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মন্ঃপীড়া হইতেছে । হে সখে! এখন 
ভ্ীদ।মের হস্তে এই পর্বতটাকে অর্পণ কর: অথবা! ক্ষণকাঁল দক্ষিণ হস্তে পর্ববতটীকে রাখ, আমর! 
ভালরূপে তোমার বাম হস্ত মনন করিয়। দিব 1” 

এই শ্লোকটা হইতেছে সমত্বভাবনাময় ন্রেহব্যপ্কক। নিম্নলিখিত শ্রোকটা হইতেছে 
সহবিহ।রময় স্রেহবাঞজক। | 

“ইথং স্তাং ব্রদ্স্থুখানুতৃত্যা দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদ[রকেণ সাদ্ধং বিজহ,ঃ কৃতপুণ]পুষ্জঃ ॥ শ্রীভা, ১০।১১1১১॥ 

ভক্তির সাঠচর্ধো যাহারা জ্ঞানমার্গের অগনরণ করেন, সেই সাধুগণ ঘ'হাকে ব্রন্গন্থখরূপে অনুভব 
করেন, দাস্তক্তিযুক্ত বাক্তিগণ যাহাঁকে এশ্বর্মাময় পরদেধতা রূপে উপলব্ধি করেন এবং মায় মুগ্ধ ব্যক্তিগণ 
য'হাকে নরঝ।লকমাত্র মনে করেন, ভাহার সহিত এই কুতপুণাপুঞ্জ গোপবালকগণ এইবূপে ( অসক্কোচ 
সমান-স্মান ভাবে ক্রীড়াদি করিয়া ) বিহীর করিয়াছিলেন ।” 

গ্বা। বয়ন্থাদের প্রতি শ্রীকষ্েের সখ্য 

“লহচর-নিকুরম্বং ভ্রাভরার্ধ্য প্রবিষ্টং দ্রতমঘজঠবান্তঃকোটরে প্রেক্ষামাণঃ। 

স্থলদশিশিরবাস্পক্ষ(লিত-ক্ষামগণ্ডঃ ক্ষণমহমবসীদন্‌ শৃণ্চচিতস্তদা সম্‌ ॥ ভ+ র, সি, ৩৩৮ ॥ 
_(ব্লরামের নিকটে শ্রকৃষ্ণ বলিয়!ছিলেন ) হে ভ্রাঙ্তঃ! আমার সহচরদিগকে দ্রুতগতিতে অঘাসুরের 
জঠরাস্ত/কোটরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার গগুদেশ ক্ষীণ হইয়া] গেল, আমার নয়নদ্বয় হইতে 
স্থলিত উষ্ণ অশ্রু আম।র সেই ক্ষীণগণ্ডকে ক্ষালিত করিতে লীাগিল। হে আধ্য! আমি শৃশ্চিত্ত 
হইয়া ক্ষণকাঁলের জন্য অবসাদগ্রস্ত হইয়া ছিলাম।” 


৩১৮ । ক্র জলম্্স্য চতুব্িব্। 
জীকৃষের ব্রজবয়ন্তগণ চারি প্রকারের __সুহাৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নল্ম সখ । 
সুহৃদশ্চ সখ।যুশ্চ তথ প্রিয়সখাঃ পরে। ও 
প্রিয়নর্্বয়স্থাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুধিবধাঃ ॥ ভ; রঃ সি, ৩৩।৮ ॥ 


[ ৩৩১৩ ] 
৪১৫ 
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ক। নুগাৎ 
“বাংদ্লাগন্ধি-সখ্যান্ত কিঞিত্বে বয়ুসাধিকা:। সায়ুধাস্তস্ত ছষ্টেভ্যঃ সদ রক্ষাঁপরায়ণাঃ ॥ 
স্বতদ্র-মগ্ডুলীভদ্র-ভঙ্জবদ্ধন-গোভট।;1 ফক্ষেন্দরভট-ভদ্রঙ্গ-বীরভত্রা মহাগুণাঃ ॥ 
বিজয়ো বলভড্রাছ্যাঃ নুহ্ধদস্তস্য কীত্তিতাঃ | ভ, র, সি, ৩1৩৮ ॥ 
_-যাহ।র! সুহৃদ বয়স্ত, তাহাদের সখোর সহিত বাৎপচলার গন্ধ আছে; তাহার। বয়সেও শ্রীকৃষ্ণ 
অপেক্ষা কিঞিৎ 'অধিক ; অস্ত্রধারণ করিয়! তাহারা সর্ব্বদ দুষ্টগণ হইতে শ্রাকৃফের রক্ষা! করিয়! 
থাকেন। সুভদ্র, মগ্ডলীভদ্র ভঙ্রবদ্ধন, গোভট, ফক্ষেম্দভট ভত্রাঙ্গ, বীরভট, বিজয় এবং 
বলভদ্র।দি মহগুণশ।লী গোপবালকগণ হইতেছেন শ্রাকৃষেের সুহৃদ্‌ বয়্ত |” 
(১) জ্ুঞদ্গণের সথ্য 
পধুহ্বন্‌ ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং তং মগ্ডলীভত্র কিং 
গুববং নীধা গদ।ং গৃহাণ বিজয় ক্ষোভং বুথ। মা কৃথা?। 
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবদ্ধন পুরে! গেবদ্ধনং গাহতে 
গজ্জন্মেষ ঘনে। বলী ন ভু বলীনদ্ৰকৃতিদর্ানবঃ | 
-ভ, র, সি, ৩৩।৯॥ 
_( অরিষ্টবধের পুর্বধিবরণ ) অহে মগ্ডুলীভদ্র ! তুমি কেন অমল খড়গ ঘূর্ণন করিতে করিতে ধাবিত 
হইতেছ? হে আধা বলদেব। আপনি গুরুতর গদ। গ্রহণ করিবেন না। হে বিজয়! তুমি বৃথা 
ক্ষোভ করিওন। । হে ভদ্রবদ্ধন! তুমি শক্তি (অস্্রবিশেষ ) নিক্ষেপ করিনা । এ দেখ, বলবান্‌ 
মেঘই গজ্জন করিতে করিতে অগ্রবন্তাী গোবদ্ধনে পতিত হইতেছে ; উহ বলীবদ্দ1কৃতি দানব 
(অরিষ্টান্থুর )নহে।” 
(২) জ্ুন্ৃদ্বয়সোর নধো প্রধান-_মণ্ুলীভদ্র এবং ব্লভদ্র 
নুহ্ছদ্বয়স্যদের মধ্যে মগ্ডলীভদ্র এবং বলভব্র হইতেছেন সর্বপ্রধান। "ন্ুন্বতস্র মণ্ডলীভদ্র- 
বলভদ্রৌ কিলোত্বমৌ ॥ ভ, র, সি, ৩৩৯৪৮ 
(৩) মগুলীভদ্রের রূপ 
“পাটঙ্গপটলসদঙ্গে! লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন। 
ছ্যতিমগ্ডলীমলিনিভাং ভাতি দধঘ্গ্ুলীভদ্রঃ ॥ ভ, র, মি, ৩৩1১০ ॥ 
অঙ্গে পাটল ( শ্বেতরক্ত ) বর্ণ মনোহর বসন, হস্তে যষ্টি, মস্তকে ময়ুরপুচ্ছ এবং ভ্রমরহুলা কান্তি ধারণ 
করিয়া মগডলীভদ্র শোভা বিস্তার করিতেছেন)” 
(8) মণ্ডলীভঙ্ের সথ্য 
“ব্নভ্রমণকেলিভি গুরুভিরহ্ি খিঙ্লীকৃতঃ 
স্থখং স্বপিতু নঃ সুহৃদ্ত্রজ-নিশান্তমধ্যে নিশি । 


[ ৩৩১৪ ] 
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অহং শিরসি মর্দনং মুছ করোমি কর্ণে কথাং 
ত্বমস্য বিশ্ছজমলং সবল সকৃথিনী লালয় ॥ ভ, র, মি, ৩/৩)১০1 

--( মণ্ডলীভদ্রেপ উক্তি ) আমাদের পরম নুহ্ধং প্রীকৃষ্ণ দিবাভীগে গুরুতর বনভ্রমণ-কেলিতে অতিশয় 
খিল্ন হইয়।ছেন ; এক্ষণে রজনীকালে ব্রজগৃচমধ্যে সুখে শয়ন করুন । আমি ধীরে ধীরে তাহার 
মন্তক মদ্রনকরি। আহে সুবল! ভাতার কর্ণমূলে কথা বল! পরিতাগ করিয়া তুমি তাঁহার 
উরুদেশ লালন করিয়! দাও ।” 

(৫) বলদেবের কপ 

“গণ্ডান্তস্ররদে ককুগুলমলিচ্ছন্ন[বতংসোৎপলং কন্তুরীকৃত চি্রকং পৃথুহৃদি আাজিধু গুপ্া শ্জম্‌। 

তং বীরং শরদন্ুদছাতিভরং সংবীতকলাস্বং গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্থভূজন।লম্বে প্রলম্বদ্বিষম্‌ ॥ 

_-ভ, র, সি, ৩1১।১১। 

_র্যাহার গণ্ডের অন্তভাগে (এক কে ) একটী কুগুল শোভ1 পাইতেছে, যাহার অনাকর্ণস্থিত 
উৎপল অলিসমৃহদ্বারা আচ্ছন্ন, ধিনি কৃরীর তিলক ধারণ করিরাছেন, যাগার বিশাল বংক্ষাদেশে 
গুঞ্জামালা আ।ন্দালিত হইতেছে, যাহার কান্থি শরতকাঁলীন মেঘের ম্যায় শুভ্র, যাহার পরিধনে নীল 
বসন, যাহার কণ্ঠম্বর অতি গম্ভীর এবং যাহার ভুজদ্ধয় আজান্লশ্থিত, আগি প্রলম্থাদ্বেবী সেই 
বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করি ।” 


(৬) বজীদেবের সখ্য 
“জনিতিথিরিতি পুজপ্রেমসংবীতয়াহং স্পয়িতুশিহ সন্বন্তন্বয়। স্তপ্তিতোহন্মি। 


ঈতি সুবল গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং ফণিপতিহ্থদকচ্ছে নাদা] গচ্ছেঃ কদাপি ॥ ভ,র,সি, ৩'৩1১২॥ 
_(ব্লদেবের মাসিকী জন্মতিথিতে বলদেন সুবলকে বলিতেছেন )--অহে সুবল! মা বলিয়াছেন) 
আজ আমর জন্মতিথি ; এজপ্য পুজন্সেহবতী জননী অ।মাকে মঙ্গলল্পান কর।ঈবার জনা আমাকে আজ 
এই গৃহেই আবস্থান করিতে বলিয়াছেন (সুতরাং আজ আর আমার গোঃষ্ঠ যাওয়া হইবে না)। হে 
স্থুবল! আমার বাকাদ্বারা তুমি মুকুন্দকে বল, তিনি যেন আজ কখনও কালিয়ন্ত্রদের নিকটে 
গমন না করেন।” 

বলদেবের বাংমলাগস্ধী সখ্য উদানৃত তষয়াছে। 


খ। সখা 
“কনিষ্ঠকল্পাঃ সথ্যেন সম্বদ্ধাঃ গ্রীতিগন্ধিনা | বিশ।ল-বুষভৌজন্ি-দেব প্রস্থ-ব্রথপ।ঃ ॥ 
মরন্ব-কুস্ুমীপীড়-মণিবন্ধ-করন্ধম[: | ইত্যাদয়ঃ সখায়েইস্ত সেবা-সৌখোকরাগিণঃ ॥ 
ভি, রঃ সি, ৬৩।১৩॥ 
-ব্যাহার। কনিষ্ঠতুল্য এবং প্রীতিগন্ধি-সধ্যবিশিষ্ট, তাহাদিগকে সখা। বলে। বিশাল, বৃষভ, ওজন্ী, 
দেবপ্রস্থ, ববথপ, মরন্দ, কুন্ুমাপীড়, মণিবন্ধ এবং করন্ধন প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সখা । একমাত্র 
সেবাসৌখোই তাহাদের অনুরাগ 1” 


[ ৩৩১৫ ] 


প্রয়োভক্তিরম ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দরশন 7.1 %৩১৮-অন্থ 


(১) সখাদের সখ্য 

দবিশাল বিসিনীদলৈঃ কলয় বীন্জনপ্রক্রিয়াং বরধখপ বিলম্বিতালকবরূথমুৎসারয়। 

মুষ। বৃুষভ জল্পিতং ত্যজ ভজাঙ্গসম্বাহনং যগুগ্রভূজনঙ্গরে গুরুমগাঁৎ ক্লমং নঃ সখ ॥ ভ,র,সি,৩৩:১৩। 
_আজ ঘোরতর বাহুযুদ্ধে আমাদের সখা শরীক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব, ওহে বিশাল! 
তুমি কমলদলের দ্বারা তাহাকে বীজন কর। ওহে বরথপ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের লম্বায়মান অঙগক- 
সমূহকে হাপসারিত ( ললাটোপরি স্থাপন)কর। ওহে বৃষভ! তুমি বৃখা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার অঙ্গ-সংবাহন কর।” 


(২) সখাদের মধ্যে প্রধান__দেবপ্রস্ছ 

সমস্ত সখাদের মধো দেবপ্রস্থই ে্ঠ। “সর্ব্েধু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রাস্থেইয়মী রিদ্তঃ ॥ভ/র,লি।৮ 

(৩) দেবপ্রস্থের রূপ 

“বিভ্রদ্‌গেঞ্ডং পাণু,রোস্ভাস-বাসাঃ পাশাবদ্ধে।ত্ব,ঙ্স-মৌলিবলীয়ান,। 
বন্ধুকাভঃ সিন্ধুরম্পদ্ধিলীলো দেবপ্রস্থঃ কৃষণপাশ্ব্ং প্রতন্থে ॥ ভ, র, সি, ৩৩১৩ ॥ 
_-মহাবলবান্‌ দেবপ্রস্থের বসন উজ্জল শ্বেতবর্ণ, ( দোহনসময়ে গ[ভীিগের পাদবন্ধনার্থ যে পট্টডোরী 
ব্যবন্ৃত হয়, সেই ) পটডোরীদ্বার তাহার উচ্চ শিরোভূষণ আবদ্ধ এবং তাহার লীলা মন্তহস্তিষ্প্দিনী | 
কন্দুকহস্ত এবং রক্তবর্ণ সেই দেবপ্রস্থ গ্রীকৃষ্ণের পার্থ্ে গমন করিলেন ।” 
(8) দেবগুস্থের সখ্য 
দস্্ীদায়ঃ পৃথুলাং ভূজামভি শিরো বিস্যস্য বিশ্রামিণং দামঃ স্ব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শহ্যাপিরাজত্বন্ুম্‌। 
মধ সুন্দরি কন্দরদ্য পদয়ে।ঃ সম্থাহনেন প্রিয়ং দেব প্রস্থ ইভঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্ণা ব্রজেন্্রীঝজমূ ॥ 
-_ত, র; সি, ৩৩।১৪। 
-_হে ম্ন্বরি! পব্বত-কন্নরমধ্যে শ্রীনামের বিপুল-ভুজোলরি ম্তক ন্যস্ত করিয়া এবং দাম-নাঁনক 
সখার বাঁমহস্তদ।র! স্বীয় হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া প্রীকৃষ্ণ শঘ্যায় বিশ্রাম করিতে থাকিলে কৃতী দেব প্রস্থ 
অত্যন্ত প্রেমের সহিত প্রিয় ব্রজেন্্রন্দনের পাদছয়ের সন্বাহন করিয়! তাহার সখ বিধান করিতেছেন ।” 
গ। প্রিয় সখা 

দবয়স্তুলযাঃ প্রিয়সখাঃ সখ) কেবলমাশ্রিতাঃ | প্রদামা চ মুদামা চ দাঁম। চ বনুদামকঃ॥ 

কিন্কিণী-স্তোককৃষ্াংশুভদ্রসেনবিলাসিনঃ পুণুরীক-বিটক্কাখ্যকলবিস্কাদয়োইপ্যমী ॥ 

রময়াস্ত প্রিয়পথাঃ কেলি 'ভধ্িবিধৈঃ সদ! । নিযুদ্ধদণ্যুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্‌॥ 

-_ভ? র, লি, ৩৩1১৫ ॥ 

_ প্রিয়সখ।গণের বয়স খ্রকৃষের বয়সের তুল্য; তাহারা কেবল সখ্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। 
শ্রিয়সখাগণের নান যথ। _প্রীদাম, স্ুদ।ম, দাম, বন্ুদাম, কিন্ধিণী, স্েককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, 
পুগ্ুরীক, বিটক্ক এবং কলবিষ্ক ইত্যাদি। প্রিয়সখাগণ সর্বদা বিবিধ কেলিদ্বারা এবং কৌতুকময় 
বাহুযুদ্ধ ও দণ্যুদ্ধাদি দ্বারাও কেশবের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।” 


[ ৩৩১৬ ] 


প্রয়োভক্তিরস রসতস্ব [ ৭৩১৮-অগু 


টীকায় শ্রীপাদ জীবগোদ্বামী লিখিয়াছেন-_““দাম, সুদাম, বন্ুদাম এবং কিন্কিণী এসস্থলে 
প্রিয়সখারূণে কথিত হইলেও তাহারা প্রিয্নন্মমখাগণেরও অস্তভূক্ত। তাহার! প্রীকৃষ্ণান্তঃকরণরূপ 
বলিয়। সর্বত্রই তাহাদের প্রবেশ আছে। গৌতমীয়তন্ত্ে প্রথমাবরণপুজায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপ 
ব্লিয়। তাহাদের কৃষ্ণতুল্যাপৃক্ঞত্বের কথা বল! হইয়াছে। 'দ1ম-স্থদ।ম-বন্থদাম-কিক্িণীন্‌ ( পুজয়েদ ) 
গন্পুষ্পকৈ:। অস্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণদ্য পরিকীন্তিতাঃ। শাস্মাভেদেন তে পুষ্জা। যথা কৃষস্তথৈব 
তে-ইতি? ॥৮ 
(১) প্রিয়সখ।গণের সথ্য 
“সগদ্গদপদ্হরিং হসতি কোহপি বক্রোদিতৈ: প্রসাধ্্য ভূজয়োযূ গং পুলকি কশ্চদা শ্লিষ)তি। 
করেণ চলতা দুশৌ নিভতমেত্য রুদ্ধে পুবঃ কৃশ।ঙ্গি শ্্খয়ন্তামী প্রিয়মখাঃ সখারং তব ॥ 
ভি, র, লি, ৩৩।১৫॥ 
-হে কৃশাজি! তোমার সখ। কৃষ্ণকে কোনও প্রিয়সধাঁ সগদ্গদ বাক্রোক্তিদ্বারা পরিহাস করিয়া 
থাকেন, কেহ ব! পুলকমুক্ত ভূজদ্ধয় প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন, কেহব। পশ্চান্দিক 
হইতে গোপনে আলিয়া চঞ্চল করে তাহার নয়ন্দ্য়ুকে আবৃত করিয়া থাকেন। এই ভাবে প্রিয়- 
সখাগণ তোমার সখার ম্তুখ বিধান করিয়া থাকেন ।” 
(২) প্রিয়লখাদের মধ্যে শ্রীদামই শ্েষ্ঠ 
এই সকল প্রিয়বয়সাদের মধ্যে শ্রাদাম হইতেছেন সম্ধশ্রেষ্ঠ। “এঘু প্রিয়বয়সোহু স্্ীদামা 
প্রবরেো। মতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৫॥” 
(৩) আ্ীদামের রূপ 
“বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শুঙ্গপাণিং বদ্ধম্পদ্ধ'ং সৌহদ।ন্মধবেন। 
তাআোফীষং শ্তামধামাভিরামং '্দাযানংদামভাজং ভজ।নি॥ ভ র, সি, ৪৩১৫। 
যাহার পরিধানে পীতবসন, হস্তে শৃঙ্গ, মত্তকে তাঅবর্ণ উদ্ভীষ, কান্তি ননে'হর শ্যান, গলদেশে মাল। 
এবং যিনি সৌন্ধগ্ভবশতঃ শ্রাকুষণের সহিত স্পদ্ধ1 প্রকাশ করিয়। থাকেন, মেই ্রীদ(ন।কে ভজন করি ।” 
(8) শ্রীন্ধামের সখ্য 
“বং নং প্রোজঝ্য কঠোর যাসুনতটে কন্ম।দকস্মাদ্গতো 
িষ্্া দৃষ্টিমিতো হস হস্ত নিবিড়াঞ্লেষৈঃ সীন্‌ শ্রীণয়। 
ব্রমঃ সত্ামদর্শনে তব মনাক, কা ধেনবঃ কে বয়ং 
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ধবং বিপর্্যসাতি ॥ 
ভি, রঃ সি, ৩।৩।১৬ ॥ 
--(খ্রীদাম শ্রীকষ্ণকে বপিয়াছিলেন )হে কঠোর! তুমি কেন হঠাৎ আম।দিগকে যমুনাতটে 
পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছিলে ? বড় সৌতাগ্যের বিষয় যে, পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম। 


[ ৩৩১৭ ] 


প্রয়োভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৩১৮-অন্গ 


অহো! এক্ষণে দৃঢ় আলিঙ্গনদার তোমার সখ। আনাপিগের প্রাতিবিধান কর। সখে! স্ত্য কথা 
বলিতেছি, তোমার মল্পমাত্র ভদর্শন হইলেও কি ধেশ্গগণ,কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ই_-সমন্তই 
অল্পসময়ের মধোই বিপর্ধান্ত হইয়া পা়।” 

এ-ম্লে শ্রাদানার সৌদ্ছদা উদ হঈয়াছে। পুর্ব উৎসাহ-রতি-প্রসঙ্গ “কালিন্দীত টভুবি” 
ইত্যাদি শ্রোকে (4১৩৬অন্চ্ছেদে ) উদানার স্পদ্ধণ প্রদশিত হইয়।ছে। 


ঘ। প্রিয়লম্মসথ। 

“প্রিয়নর্শবয়স্থাস্তু পূর্বচোহপাভিতে। বরাঃ। আতাগ্তিকরহসোধু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। 

সুবলজ্ভুশ-গন্ধর্ব।স্কে বসন্তে।জ্জলদয়ত ॥ ভ, র, সি, ৩1৩।১৬ ॥ 
- পূর্ব্বকথিত সুগ্গং সখা এবং প্রিয়সখ।গণ হইতে প্রিয়নন্মবয়সাগণ সর্বতোভাবে জরেঠ। অতান্ত 
গোপনীয় কাধ্েও ভাহাব! শ্রকধুকভুক শিয়োজিত তয়! থাকেন: তাহাদের মধ্যে ভাব্বিশিষ 
(শ্রীকষ্চের সি শ্াকৃষ্ পরয়মাদিগেৰ গিলনেব সাহাধা করিরা আীকঞঝের সুখবিধানর ইচ্ড। ) 
বর্তমান। প্রিয়নন্মলখাতদগ নান যগা - সবল) অঙ্গুলি (ত্রজের হজ্জুন নামক নখ, পগুপুজ অজ্ভন 
নেন), গন্ধবদ, বসন্ত, উদ্জল গুড়ি)” 

(১) প্রিয়নম্মসগাদিগের সখ্য 

“রাধা সংন্দশবুন্দং কথয়তি শ্রবলঃ পশ্য কুঞ্জসা কর্ণে 
শ্য।না-কন্দপলেখং নিছুভমুপহরডাজ্জল: পাণিপান্পে। 
পালী-তশ্বলনাসো বিতরতি চতুপঃ কোকিলো। মৃদ্ধি, ধত্তে 
তারা-দ(মেতি নম্মপ্রণয়ি-সহচরাস্তন্বি তস্বস্তি সেবাম্‌ ।॥ 
_-ভ, র, সি, ৩৩1১৭] 

-[শ্রীকৃফের কোনও দূতী অপর দূতীর নিকটে বলিয়।ছেন ) হে কৃশাঙগি! এ দেখ, সুবল শ্রীগাধার 
সংবাদ-সমূহ শ্রীকস্গের কর্ণে বলিতেছেন, (যৃথেশ্বরী ) শ্যামার কন্দর্পলেখ। উজ্জ্রল-ন।মক প্রিয়নন্রসখা 
শ্রীক্চের করকমলে নিভৃতে অর্পণ করিতেছেন, চতুর-নামক প্রিয়নন্শ্সখা (যুথেশ্বরী ) পালীপ্রেরিত 
তা্বল শ্রীকফ্ণের বদনে অর্পণ করিতেছেন, আবার কোক্ষিল-নামক প্রিয়ন্মমখ। তারানায়ী গোপীর 
মালা শ্রীকৃষ্ণের মন্তকে ধারণ করাইতেছেন। এইরূপে প্রিয়নম্মসখাগণ গ্রীকৃষ্ণের সেবা বিস্তার 
করিতেছেন।” 

এসস্থলে প্রিয়নন্সখাদের ভাববিশেষ প্রদণিত হষ্টয়াছে। 

(২) প্রিয়নর্ঘসখাদের মধ্যে বল এবং উজ্বল শ্রেষ্ঠ 

প্রিয়নর্মাসখ|দের মধ্যে স্থবল এবং উজ্জঙ্ল হইঈতেছেন সর্ধ্বশ্েষ্ঠ। “প্রিয়নর্মববয়সোধু প্রবলৌ 


ুবলোজ্জলৌ ॥ভ, র, সি, ৩৩।১৭|৮ 


[ ৩৬১৮ ] 


প্রয়োভক্তিরস | রসতন্ব [ ৭৩১৮-অন্ধু 


(৩) ন্ুুবলের বধ” 
“তম্নরুডিবিজিতহিরণাং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্‌। 
স্ববলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিত-বান্ধবং বন্দে ॥ ভ, র, সি, ৩৩১৭ 
_ধাহ।র অঙ্গকাস্তিদ্বারা সুবর্ণ ও নিন্দিত, যিনি শ্রীহরির অতিশয় প্রিয়, যাহার গলদেশে হার দোলায়- 
মান, যাহার পরিধানে হরিদর্ণ বসন, যাহার নয়নদ্বয় ইন্বীবারের তুল্য সুন্দর এবং যাহার নীতিপরায়ণতায় 
বান্ধব গ্রীক আনন্দিত, সেই স্থবলকে বন্দন! করি।” 


(8) স্পবলের সখ্য 
“বয়ন্তগোষ্টামখিলেঙ্গিতেম বিশ র্দায়ামপি মাধবস্থয। 
অন্বোগু বা সুনূলেন সার্দ' সংজ্ঞাময়ী কাপি বভভূব বার্তা ॥ ভ, র, সি ৩1৩1১৮॥ 
সমস্ত ইঙ্সিতবিষয়ে নিশারদ বয়দ্দিগের সভ্ামধোও স্ুবলের সহিত শ্রীকফের অস্থোর পক্ষে 
দুর্ধবোধা কোন৪ এক লংজ্জীময়ী ( হক্ত।দিব চালনা দ্বারা অভিব্যক্ত1 ) কথাবার্তা হইয়াছিল ।” 
(৫) উজ্জ্ঞলের বপ 
“অরুণা হ্বরমুচ্চলেক্ষণং মধুপুষ্পাৰলিভিঃ প্রসাধিতম্‌। 
হরিনীলরুচিং হরিপ্রিয়ং মণিতারোজ্জলমুজ্জলং ভাজে ॥ ভ, র, সি, ৩1৩)১৮। 
_যাহার পরিধানে অরুণবর্ণ নসন, থাহার নয়ণদ্রয় আতিশয় চঞ্চল, যিনি বসম্ভক্কালীন-পুগ্পসমূহদ্বারা 
ভূষিত, যিনি হরির ম্যায় নীগকান্ি, যিনি হরির অতান্ত প্রিয় এলং মণিনয় হারে যিনি সমুজ্বল, সেই 
উজ্জ্রপকে ভঙ্গনা করি” 


(৬) উজ্জ্রলের সখ্য 
“শক্তান্মি নানমবিতুং কথমুজ্জলো হয়ং দূত: সমেতি সখি যত্র মিলতাদূরে | 
সাপত্রপাপি কূলজ।পি পততিব্রস্তাপি ক! ব' বুষস্থতি ন গোঁপবুষং কিশোরী ॥ 
_ভ, বর, লি, ৩৩1১৯ 
--( কোনও ব্রজন্রন্দরী স্বীয় সখীর নিকটে বলিতেছেন) আমি কিকপে মান (মর্যাদা ) রক্ষা কৰিতে 
সমর্থ হইব? এ দেখ গ্রাকৃষেের দূত উজ্জল আদিতেছে। সখি! যেব্থলে উজ্জ্রল ভাঁসিয়। অদূরে 
মিলিত হয়, সে-স্থপ্লে-_হউক ন। কেন লজ্জাশীলা, হউক না কেন পতিব্রত,_এমন কোন্‌ গোপ- 
কিশোরী আছে, যে নাকি সেই গোপশেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে কামন! না করিবে ?” 
লজ্জ।, কুলধন্ম এবং পাতিত্রতা--ইহাদের একটী থাকিলেও মর্যাদালজ্ঘন সম্ভব হয় না। 
কিন্তু যে-স্থলে উজ্জরলের ন্যায় দূত আসিয়া! উপস্থিত হয়, সে-স্থলে লঙ্জাদি সমস্ত থাকিলেও কোনও 
ত্রজতরুণী শ্রীকৃষ্ণকে কামলা ন। করিয়া থাকিতে পারেন নাঁ__এমনই উজ্জলের দৌত্যনিপুণত| । উজ্জল 
সর্বদ। নম্মেখক্তি-লালস। 


[ ৩৩১৯ ] 


প্রয়োতক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৩২১-অনু 


৩১৯। লরস্রসালেন্ জঙ্গল গু হ্বভ্ডাঁল 

“নিতাপ্রিয়াঃ স্বরচরাঃ সাধকান্চেতি তে ত্রিধা। কেচিদেষু স্থির জাত্য। মন্ত্িত্রমুপাঁসতে ॥ 

তং হ।সয়স্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপম।ঃ। কেচিদা বসারেণ সরলাঃ শীলয়স্তি তস্‌॥ 

বাম! বক্রিমচক্রেণ কে চিদ্বিম্মায়য়স্তামুমূ। কেচিৎ গ্রগল্ভাঃ কুর্ববস্তি বিতগু!মমুনা! সমম্‌। 

সৌমা?ঃ মবততয়া বাচা ধন্কা ধিস্বস্তি তং পরে ॥ এবং বিবিধয়া সর্বেধ গ্রকৃত্যা মধুরা অমী। 

পৰিব্রমৈত্রীবৈচিতী-চারুতা মুপ চিন্বাভে ॥ ভ, র, সি, ৩৩।১১-১ 
-উত্ত বয়গ/গণ তিন প্রকারের--নিভ্াপ্রিয় (শিতাসিদ্ধ ), স্বরচর এবং সাধক । ই'হাঁদের মাধো কেত 
কেহ স্বভাবতই স্থির ; তাহার মন্ত্রীর হ্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেব| করেন। কেহ কেহ বিদৃষকের ন্থায় চপল. 
ইহারা শ্রীকষ্ধকে হাম্ট করাযেন। কেহ কেত সরল, সরলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুধী করেন। 
কেহ কেহ বামস্বভাব ; পক্রভাপচক্রেন দারা গ্রকৃষ্ণকে বিস্ম(পিত কবেন। কেহ কেহ প্রগল্ভ, 
শ্রীকঞ্ষের সহিত বাগ.বিতপ্ডা করেন। কেহ কেহ সৌমা , এই দন্ত বয়স্তগণ স্নৃত (সত্য এবং 
সুমিষ্ট ) বাকাদারা শীকুষ্ণকে স্তখী কবেন। সকলেই স্বভাবতঃ মধুর-প্রকৃতি; এইরূপে তাহারা 
সকলে বিবিদ তাবে পনিত্র মৈত্রী-বৈচিত্রীর চারুতা সম্পাদন করিয়। থাকেন ।” 

টাকায় শ্রীজীনপাঁদ পিখিয়াছেন-ঞ্লরেছুক যাহাদিগকে “সাধক” বলা হইয়াছে, তাহারা 
হইতেছেন “সাধন সিদ্ধ বয়স” । আর যাহাদিগকে “গ্ুরচর” বল। হইয়াছে, তাহারা পূর্বে সুর বা 
দেবতা ছিপেন, স।ধনে ফলে কৃষণবযস্ত্ লীভ করিয়াছেন; ইহারাও সাধকের (সাধন-পিদ্ধের) 
অস্তভূক্তই ; তথাপি তাহাদের বৈশিষ্টা-প্রদর্শানেৰ জন্তই পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


৩২০ প্রেস্ট্রোভডক্তিন্করছেন উদ্দীন ( ৩১০-২৬ অনু ) 
“উদ্দীপন। বয়ে।রূপ-শঙ্গ-বেণু-দরা হরেঃ। বিনোদ-নর্ম্ম-বিক্রাস্তি-গুণাঃ পা | 
রাজ-দেবাবসারাদি চেষ্টান্রকরণ!দয়ঃ॥ ভ, ন, সি, ৩৩২২ 


_হরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ এবং বিনোদ নম্মু, পরাক্রন।দি গুণ এবং ত্তাহাঁর প্রিয়জন এবং রাজা 
ও দেবাঁবতারাদির চেষ্টার অগ্নকরণ।দি হইতেছে প্রেয়োভক্তিরসে উদ্দীপন।” 


৩২১। শ্রীকুক্মেল্প বসন 
প্রীকৃষ্ণের বয়স ক্রিবিধ-_কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর [ ৭1১৪ ক (১)-অহুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ] 
গোঁকুলে কৌমার ও পৌগণ্ড বয়স এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর বয়স। 
বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরঞ্েহ সন্মতম্‌। 
গোষ্ঠে কৌমার-পৌগণ্ডং কৈশোরং পুরগোষ্ঠয়োঃ ॥ ভ, র, সি, ৩/৩।২২। 


] ৩৩২৭ ] 


প্রেয়োভক্তিরস ] রস্তত্ব [ ৭৩২১-অন্ু 


ক। কৌমার 

পঞ্চমবর্ধ বয়স পর্ধ্যস্ত কৌমা'র। কৌমার বৎস্লরসেই উপযোগী । এ-স্থলে প্রেয়োভক্তিরসে 
একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে। 

“বিভ্রদৃবেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্ধে চ কক্ষে বামে পাণো নস্থণ-কব্লং তৎফলাশ্বন্্ুলীষু। 
ভিম্মধ্যে ক্বপরিস্হাদে| হাসয়গন্মভিঃ বৈ: স্বর্গে লে।কে মিষতি বৃভুজে হচ্ভতুগ বালকেলিঃ 
_ জীভ, ১০।১৩)১১।॥ 

-( ব্রহ্মমোহন-লীপার উপক্রমে ) উদর-বেষ্টন বন্ধদ্ধয়ের মধো বেণু, বান কক্ষে শঙ্গ & বেত্র, বাম হস্তে 
দধি-আদিদ্বারা সংস্কৃত অন, দক্ষিণ হাস্তের অঙ্গ,লীসমূহে ভোজনোপযোগী কফলসমূহ ধাবণ করিয়া নিজের 
চতুদ্দিক্কে উপবিষ্ট স্বীয় বয়স্যদের মধাস্থলে অবস্থান পূর্বক স্বীয় অসাধারণ নর্ম-পরিহুসে তাহারিগের 
হাঁস্তে।ংপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন যাহ! দর্শন করিয়া ম্বর্গবাসী লোকগণ বিস্মিত 
হইয়াছিলেন; যিনি যজ্ঞে তাহার উদ্দেশে অপিত সন্ত্রপৃত হবি কেপ্লমাত্র দৃষ্টিদারাই অঙ্গীকার করেন, 
কিন্তু ভোজন করেন ন।, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এ-স্থলে দধিমিজ্রিত আন্ন ভোজন করিতেছেন, তাহাও 
আবার গোপবলকদের সঙ্গে, পরস্পর পরস্পরকে ভূক্তান্ন আদ।ন-প্রদান€ করিতেছেন ! যিনি যজ্ঞভুক্‌, 
তিনি আজ নালকদের সঙ্গে কেলিরত 1 ইহ! দেখিয়াই স্বর্গবাসীদের বিস্মায়।” 

খ। পৌগণ্ড 

দশ বংসর বয়স পর্যান্ত পৌগণ্ড। আছ, মধ্য ৪ শেষ ভেদে পৌগপ্ড ত্রিবিধ। 

“আগাং মধাং তথা শেষং পৌগঞ্ডঞ ব্রিধা ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, তা৩।২৩। 
(১) আগ পৌগণ্ড 
“অধরাদেঃ সুলৌহিত)ং জঠরম্য চ তানবম্‌। 
কন্ুগ্রীবে।দ্গমাছ্ঞ্চ পৌগপ্ডে প্রথমে সতি ॥ ভ, র, সি, ৩/৩/৯৩। 
- প্রথম পৌগণ্ডে অধরাদির মনোহর রক্তিমা, উদরের কুশতা এবং কণ্ঠে শঙ্ছের ম্বায় রেখাত্রয়ের 
উদ্গমাদ প্রকাশ পাইয়া! থাকে ।” 
“তুন্দং বিন্দৃতি তে মুকুন্দ শনকৈরশ্বপত্রশ্রিষ়ং কঃ কশুবদন্বজাক্ষ ভজতে রেখা ত্্য়ীমুজ্জলাম্‌। 
'আরুদ্ধে কুরুবিন্দ-কন্দলরুচিং ভূচন্্র দস্তচ্ছদোলক্ষ্রীরাধুনিকী (ধনোতি নুহৃদ।সক্ষীবি সা কাপ্যসৌ ॥ 
__ভ, র, সি) ৩৩২৪৪ 

এড আসিয়! কৃষ্ণকে দেখিয়া গিয়/ছেন, এতাদৃশ কোনও বিদেশী কিছু কাল পরে আবার 
আসিয়া শ্রীকৃঞ্ণকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ) হে যুকুন্দ! ধীরে ধীরে তোমার উদর অশ্থথপত্রের শোভা 
ধারণ করিতেছে । হে অন্ুজাক্ষ! এক্ষণে তোমার কণ্ঠ শঙ্খের ম্যায় তিনটা উজ্জল রেখা ধারণ 
করিয়াছে । হে ভূচন্দ্র! তোমার অধরৌষ্ঠ প্রবালাঙ্করের রক্তিমা কাস্তিকে বশীভূত করিয়াছে। 
তোমার কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মাধুনিকী শোভা নুহৃদ্গণের নয়নের আনন্দ বিধান করিতেছে ।” 


[ ৩১২১ ] 
৪১৩৬ 
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আন পৌগপ্ডের প্রসাধন ও চেষ্ট। 
দপুষ্পমগ্ডন-বৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ | পীতপটদৃকুলাদ্মিহ প্রোক্কং গ্রলাধমম্‌ ॥ 
সর্ববাটবী-প্রচারেণ নৈচি নবীচয়-চারপম্‌। নিধুদ্ধ-কেলি-নত্যাদি-শিক্ষারস্তোইত্র চেষ্টিতম্‌।॥ 
_-ভ, র, সি, ৩1৩২৪ 
__আছ্য পৌগণ্ডে বিচিত্র রকমের পুষ্পলক্জা, গৈরিকাদি ধাতুদ্বার! অঙ্গে চিত্র এবং পীতবর্ণ পটবস্ত্রাদি 
হইতেছে প্রসাধন। আর, সমস্ত বনে গমনপুর্বক গোগারণ, প।ভধুদ্ধ, কেলি, নৃত্াদি এবং শিক্ষারস্ত 
হষঈটতেছে এই বয়সের চেষ্টিভ ৷” 
(২) মধ্য পৌগণ্ড 
“নাসা সুশিখর! কৃঙ্গা কাপোলৌ মগ্ডল।কুতী | 
পার্্বাাঙ্গং মবলিভং পৌগ্ডে সনি নপামে ॥ ভ, র, পি, ৬৩1২৫॥ 
_-মধা পৌগণ্ডে নাসিক1 উচ্চ হয় এবং ভাঙার অগ্রভাগ অত্যন্ত শে।ভন্‌ হয়, গপ্ুদ্ধয় মগুল।কুতি হয় এবং 
পার্থা্দি অঙ্গলকল সুবলিত হয়।" 
“ভিল্কুশ্ুমবিহ।পি-ন1সিক। ্ী-ন ব্মণিদর্পণ-দর্পনা শি-গণ্তঃ। 
হরিগিহ পরিযুষ্টপ!ঁপীম। স্তথরতি বুষ্ঠ সখীন্‌ স্বশে।ভয়ৈব ॥ ভ, র, মি, ৬৬২৫। 
যাহার নাসিক তিলকুম্রমকে উপহাস করিকেছেঃ যাহার গগ্ুদেশ নব-মপিদর্পণের দ্পকে চর্ণ 
করিতেছে এবং যাহার ম্ুখলিত পাশ্ব সগঙের নধ্যাদ] পারশসগূঠের উদ্দে বিরাজমান, সেই হরি স্থীয় 
শোভাদ্বার! সখ।বর্গের আনন্দ বিধান করিতেছেন।” 
মধ্যপৌগণ্ডের ভূষণ ও চেষ্টা 
পউফীষং প্টস্থত্রোখ-পাশেনাত্র তড়িত্িষ। | যষ্টি; শ্যাস। রিহাস্তোচ্চা সব্ণাখ্রেতা।দিমগ্তনম্‌। 
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণ ছ্যঞ্চ চেষ্টিতম্‌ ॥ ভ, র, পি, ৩/৩/১৫॥ 
_ মধ্য পৌগণ্ডের ভূষণ হইতেছে পট্স্ররজ।ত বিদবাণ-রজ্ছদ্ধার] বন্ধনযুক্ত উদ্দ্রী এবং অগ্রভাগ।দি 
্বর্ণাদিদ্বারা মণ্ডত তিন হাত উচ্চ শ্যাম ব্ণযঞ্টি। আর মপা পৌগণ্ডের চেষ্টা হইতেছে-ভাখ্তীর বান 
ক্রীড়া এবং গোবর্ধন উত্তোলনাদি ।” 
মধ্য পৌগণ্ডের মাধুর্য 
“পৌগঞ্ড-মধ্য এবায়ং হরিদীনান, বিরাজতে | 
মাধুধ্য।্ুতরূপতাৎ কৈশোবাগ্রাংশভাগিব ॥ ভ, র, সি, ৩ ৩২৭॥ 
_ মধ্য পৌগণডেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপরায়ণ হইয়। বিরাজ করেন। এইট সময়ে বণপুষ্টতাদির মনোরমন্ব- 
বশতঃ ভ্রীকৃৎ লোৌকবিশ্ময়কর রূপ ধারণ করেন বলিয়! এই মধাপৌগণ্ডকে যেন প্রথম কৈশোরের তুল্যই 
মনে হয়।” 


[ ৩৬২২ ] 
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(৩7 শেষ পৌগগু 
“বেণী নিভম্ব-লম্বাগ্র। লীলালক-লতা-ছ্যুতিঃ | 
অংসয়োস্তুতেত্য।দি পৌগণ্ডে চরমে স্তি ॥ ভ, র, সি, ৩৩1২৮] 
শেষ পৌগণ্ডে বেণীর অগ্রভাগ নিত পথান্ত লম্বিত হয়, লীলাবশতঃ শিন্বস্ত। অলকলতার শোভা 
বদ্ধিত হয় এবং স্বন্দ্বয়ের উচ্চতা দিও হইয়া থাকে” 
শেষ পৌগগ্ডের ভুবণ ও চেষ্টা 
“উষ্ধীষে বক্রিম! লীলা-সরসীরুহপাণিতা। 
কাশ্মীরেণে দ্ধপুপ্ড ঢামিহ মণ্ডনমীরিভম, ॥ 
আন্ধ ভক্গী গিরাং নম্ম সখৈঃ কণকথ রস; 
এষ গোকুলবালান।ং শ্রশ্রাঘেত্যাদি-চেট্টিভম.0। ভ, রঃ সি, ৩1৩২৯ 
-_শেষ পৌগণ্ডের ভূষণ হষ্তেছে উফ্ঠাবের বক্রিমা, হস্তে লীলাপদ্-ধারণ এবং কুস্কুমের দ্বারা! উদ্ধপুণ, 
নিশ্মাণাদি। আর শেষ পৌগণ্ডের চেষ্ট। হইতেছে বাংকোর ভঙ্গী, নন্মমিখাদের সঙ্গে কর্ণীকমি কথারস 
এবং নম্মসখাদের সমীপে গে।কুল-ন/লিকাদের শোভার প্রশংসাদি।” 
গ। কৈশোর 
কৈশোরের বর্ণনা পৃব্বেই প্রদন্ত হইরাছে [৭১৭ ক (১)-অন্তচ্ছেদ ভ্রষ্টবা]। এ-স্থলে 
পুনরায় সংক্ষেপে কিপিং বলা হইতেছে । 
“পশ্যোংদিক্তবলীব্রয়ীবরলতে বাসন্তভিগ্ুঞ্জুলে 
প্রে।ম্ীলদ্বনম।লিকা-পরিমলস্তোমে তমালদ্ধিষি। 
উক্ষত্যন্বক-চাতকান, স্মিতরস্দৈরনোদর|স্কে।পরে 
স্রীদাম। রমণীয়-রে[ম-কলিকাকীর্ণাঙ্গণাখা বভো। ॥ ভ, র, লি, ৩ ৩/৩০।॥ 
-( শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীদাম-উভয়েই শ্যানবর্ণ--নেঘতুলা। তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! 
বিরাজিত। এই অবস্থার বর্ণনা এই শ্লেকে )1 আশ্চর্য বাাপার দেখ। যিনি ভিবলীরূপা বরলতাকে 
উৎসারিত করিয়াছেন, যাহার বসন মনোহর তড়াতের ভুলা, যিনি বনমালার পরিমল-সমৃহকে বিস্তার 
করিতেছেন এবং ধিনি মন্রালিরপ বারি বর্ণ করিয়া সকলের নেও্ররূপ চাতককে পরিষিঞিত 
করিতেছেন, সেই তম্ালকান্তি দামৌদর্দূপ মেঘে রমণীয়-রোৌম-ক লিক কীর্ণ বৃক্ষের ম্যায় শ্রীদামা শোভ। 
পাইতেছেন।” 
কৈশোর-সন্বপ্ধীয় মঞ্।ন্য বিবরণ পূর্ববর্তী ৭১৭ ক (১)-অন্তচ্ছেদে ভরষ্টব্য। 
৩২২। জীকষ্ঞ্ল্র জাল 
*অল্ক্কারমলগীতা। তবাং পঙ্জে্ছণ। 
বখখীন, কেবলমেবেদং ধায় ধীমন, ধিনোতি নঃ 0 ত, র, সি ৩/৩৩২। 


[ ৩৬১৩ ] 
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_হে পঙ্কজলোচন! হে ধীমন্‌! তোমার কেবল এই অঙ্গই স্বীয় শোভাতে অলঙ্কারসমৃহকেও 


অলগ্ুত করিয়। ( অলস্কর-সমূৃহের৪ শোভাবর্ধন করিয়া) তোমার সখা আমাদের আনন্দ বিধান 
করিতেছে ।” 


৩২৩। শ্রীক্ুম্মেে সঙ্গ 

ব্রজন্জিবড়ভী-বিতদ্দিকায়ীমুষসি বিষাণবরে রুবতুাদগ্রম | 

অহহ লবয়সাং তদীয়রোম্ণামপি নিবহাঃ দমমেব জীগ্রতি স্মু॥ ভ, র, সি, ৩৩1৩৩) 
_উধাকালে ব্রজমধো ভীকৃষ্ের স্বীয় শয়নগুহরূপ চন্দ্রশালিকার দ্বারসমীপব্ত বিশ্র(ম-বেদিকায় উচ্চ 


বিষাণ (শৃঙ্গ )-রব উথ্িত হলে, ভহো, রোমাঞ্চের লহিত তাহার বয়স্যগণ কলে একই সঙ্গে জাগ্রত 
হইলেন।” 


৩২৪। শ্রীকম্ষেওল্স তেথু 
"শ্রঙ্ধদে। ন হি হাত কাতরা হরিমন্তেষ্টমিতঃ সুতাং রবেঃ। 
কথয়ন্নমুমত্রর বৈণবধ্বনিদৃত্তঃ শিখরে ধিনোতি নঃ 
_-ভ, র, লি, ৩৩1৩৩) 
হে সুছদগণ ! তোমর! (শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ) কাতর হইয়] তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত যমুনাতীরে 


যাইওন।। শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ধীন-শিখরে বিরাজিতঃ বেণুধ্বনিরূপ দূত একথা জানাইয়! আমাদিগের সুখ 
বিধান করিতেছে।” 


৩২ড। শ্রীকমেওল স্পঞ্খ 
“পাধ্চালীপতয়ঃ শ্রুত। পাঞ্চজন্থস্য নিস্বনম্‌। 
পঞ্চাসা পশ্য মুদিতাঃ পঞ্চাস্যপ্রতিমাং যধুঃ ॥ ভ, র, লি, ৩৩/৩৩। 
_হে পঞ্চাম্য (শিব)! দেখুন। প্রৌপদীপতি যুধিষ্টিরাদি পাওবগণ পাঞ্চজন্ত শঙ্খের ধ্বনি শ্রাবণ 
করিয়া আনন্দিত হইটয়। সিংহতুল্য-শীত্র-গমন-পরায়ণ হইলেন ( অথব। পঞ্চানন-মহাদেবের তুল্য 
শ্বেতবর্ণ হইলেন. এইট অর্থে বৈবর্যরূপ সান্বিকভাবের উদয় সুচিত হইয়াছে )1” 
ত্রজে গ্কুষচের শঙ্খ নাই 7 অন্যত্রই শঙ্খ । 


৩২৬। শরীক হিনোদ ( রম্ণীয় বাবহার ) 
*ক্ষুরদরুণছুকূলং জ।গুড়ৈর্গেরগাত্রং কৃতবর-কবরীকং রত্তৃতাটস্ককর্ণমূ। 
মধুবিপুস্হ রাধাবেশমুদবীক্ষয সাক্ষাৎ প্রিয়সখি সবলোইভূদ্বিম্মিতঃ সশ্মিতস্চ ॥ ভ, র, সি, ৩৩1৩৩। 


[ ৩৩২৪] 


প্রেয়োভক্তিরস রসতত্ব [ ৭৩২৭-আন্তু 


_শ্রিয় সথি! কৌহুকবশতঃ অরুণবসন পরিধান করিয়া কুঙ্কুমের দ্বারা স্বীয় শ্যামবর্ণকে 
গৌরবর্ণ করিয়া, মনোরন কবরী নিন্মাণ করিয়া এবং কর্ণে রুতাটক ধারণ করিয়। গ্রীকৃঞ্ণ শ্রীরাধ। 
সাজিয়াছেন। সাক্ষাতে তাহ। দর্শন করিয়া সুবল বিশ্মিত ও হাস্যবদন হইলেন।” 

এ-স্থলে শ্রীরাধার বেশধারণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী বিনোদ বা রমণীয় আচরণ। 


৩২৭। প্রেস্স্রোক্ডজ্তিন্ভ্রলে অমন্ন্ভাঁল 
ক। জর্ববসাধারণ অন্ুুভাব বা! ক্রিয়া 
“নিযুদ্ধ-কন্দুকদূযতবাহবাহ।দি-কেলিভিঃ। লগুড়ালগুড়ি-ক্রীন়া-স্গরৈশ্চাসয তোষণম্‌ ॥ 
পল্যহ্কাপনদোলাম্থ সহ-ম্বাপোপবেশনম্‌। চ।কচিত্রপরীহ।সো বিহ।রঃ সলিলাশয়ে 
যুখাতে লাগাগানাগ্ঠাঃ সব্বসাধরণ।; ক্রিয়।ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩1৩৩॥ 
-বীুষুদ্ধ, কন্দ,ক-কেলি, দ্যুতকেলি, বাহাবাহাদি-কেলি (অর্থাৎ স্বন্ধে আরোহণ ও স্কস্কে করিয়া 
বহনাদি কেলি ), কৃষ্ণের সহিত পরস্পর হষ্টিক্রীড়ারূপ যুদ্ধদ্ারা '্ীকফের তোঘণ এবং পধ্যঙ্গে, অ(সনে 
€ দেলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রে শয়ন ৪ উপবেশন, মনোরম এবং বিচিত্র পরীহাস, জল।শয়ে 
বিহ।র এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া! নৃতা-গানাদি হইতেছে সমস্ত সখাদেরঠ সাধারণ ক্রিয়া।" 
থ। শ্রন্ৃদ্গণের ক্রিয়! 
“ঘুক্তাধুক্তদিকথনং হিতকৃতো প্রবর্তপম, | 
প্রায়ঃ পুরঃমরস্বাগ্াঃ শদামীরিতাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩৩1৩৪ 
_-কর্তব্যাকর্কাব্যের উপদেশ, হিতকার্যো প্রবর্তন এবং প্রায় সকল কাধ্যেই অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি 
হইতেছে সুদ বয়সাদের ক্রিয়।।” 
গ। সথাদের ক্রিয়া 
তা্বলাদ/পণং বক্তে, তিলকস্থ(সকক্রিয়া। 
পত্রাস্কুরবিলেখ।দি সখীন।ং কর্ম কীন্তিতম ॥ ভ, র, সি. ৩1৩৩৬। 
_ মুখমধ্যে তাম্বল অপণ, ভিলক-নিম্মীণ, চন্দনাদিদ্ধার! চচ্চা, বদনে ও গাত্রে পত্রাঙ্কুরাদি রচন! প্রস্তুতি 
হইতেছে সখাদের ক্রিয়।।” 
ঘ। প্রিয়সখাদের ক্রিয়া 
“নিজিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্র ধৃ্স্য কণম.| পুষ্পাগ্যাচ্ছেদনং হস্তাং কেন স্বপ্রসাধন্ম.। 
হস্তাহস্তি-প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩/৬৬৭॥ 
_ শ্রীকৃকে যুদ্ধে পরাজিত করা” বস্থধারণপূরর্বক শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ, শ্রীকুষের তস্ত হইতে পুষ্পাদি 
কাটিয়া লওয়া, শ্রীকৃষ্ণের ছারা নিজের সাজ-সজ্জাকরণ এবং পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া হাতাহ।তি 
যুদ্ধবৎ-ক্রীড়। প্রভৃতি হইতেছে প্রিয়সখাদের ক্রিয়া! 1” 


[ ৩৩২৫] 


প্রেয়োতক্কিরস গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৩২৯-অন্ত 


৬। প্রিয়নগ্বসখাদের ক্রিয়া 
“্দৃতাং ব্রজকিশোরীষু ভাসাং প্রণয়গনিতা। ত।ভিঃ কেলিকালৌ সাক্ষাৎ সধ্যু; পক্ষপরিগ্রহঃ ॥ 
অসক্ষ।ৎ স্বন্থঘুথেশ।পক্ষ-স্থাপনচান্নরী। কর্ণাকমিকথাদ্যাস্চ প্রিয়নগ্মসখ-ক্রিয়াঃ |! ভ, র, সি, ৩1৩/৩৮| 
_ ব্র্গকিশোরীদিগের সম্বন্ধে দূতের কার্ধা, তাঙ্গাদের প্রণয়ের অনুমোদন, ত্রজকিশোবীদের সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকলহ উপস্থিত হঈলে াত।দের সাঙ্গাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ গ্রহণ, ভাহাদের অসাক্ষ।তে 
(অর্থাৎ ব্রজ্ককিশোরীগণ উপস্ডিভ লা থাকিলে )ম্ব-ন্থ আাশ্রয়ভূতা ঘুখেশ্ববীর (যেমন শ্রীরাপ্নিকা 
হইতেছেন স্থবলের আশ্রয়ভ্তুত। যুথেশ্বরী। শ্তর।ং স্ববলকর্তৃক শ্রীরাধার) পক্ষসমর্থনে চাঁতুরী-প্রকটন 
( এবং আীকু্চ 'এসং খুথেশ্বরী উভয়েই যদি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও যুথেশ্বরীরই পক্ষসমর্থন- 
চাতুরী । এবং শ্রীকৃষ্ণের নতিত ক।নে কাঁনে কথা বল। প্রভৃতি হইতেছে প্রিয়নন্মসখ।[দিগের ক্রিয়! 1” 
চ) দ।দদিগের সহিত ধয়স্দিগের সাধারণ ক্রিয়া 
“ধনারঘ্বাদ্যলগ্কারৈর্মাধবসা প্রসাধনম.। পুরক্টৌরধাত্রিকং তসা গবাং সম্তালনক্রিয়; ॥ 
অঙ্গসগ্থ(হনং ম!লা গ্রন্ফনং বীজনাদয়ঃ। এতাঃ সাঁধ।রণ। দাসৈবয়সানাং ক্রিয়। মতা 1 
পৃব্বোক্তেষপরাশ্চাত্র জ্ঞেয়। ধীরৈধখোচিতম, ॥ ভ. র, সি, ৩/৩/৩৮। 
_বনাপুষ্পাদিদ্বার। এবং রদ্ধাদিছার। শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্করণ, তাহার অগ্রে নৃত্য-গীত-বাদা, শীকৃষ্ণের গবাদির 
শুঞীষা, গ্রীকফের অঙগসন্থাহন, মালীগ্রম্ফন, বীজনাদি-_এ-সমস্ত হইতেছে দাঁসদিগের সহিত বয়সাদদের 
সাধারণ কন্ম। পুবের্ক্ত মনুভাবলমূতের মধো অপর আনেক যথাযোগা অনুভাব আছে” 


৩২৮। প্রেয্োভক্তি্পলে সাত্িক ভান্ব 
প্রেয়ভক্তিরসে অশ্রকম্পাদি আটডী সাত্বিক ভাবেরই উদয় হইয়া! থাকে। 


ব্ভলা ভয়ে উদাহরণ উল্লিখিত হইঈলন]। 


৩২৯। প্রেয্োম্ডক্তিললে ব্যভিচান্ী ভাঙ 
*উগ্রাং হ্রাসং তথালস্যং বজ্জয়িত্বাখিলাঃ পরে । 


রলে প্রেয়সি ভাবজ্রৈঃ কথিতা ব্যভিচারিণঃ ॥ 

ভত্রাযোগে মদং হধং গব্বং নিদ্রাং ধুতিং বিন! । 

যোগে মৃতিং ক্লমং বাধিঃ বিনাপস্মভি-দীনতে ॥ ভ,র, সি, ৩৩৪৩। 
-কৃষ্ণবিষয়ক ই্গ্রা, কৃষণবিষয়ক ত্রাস এবং কৃষ্ণবিষয়ক আলম্য_এই তিনটা ব্যতীত অন্য সমস্ত 
ব্যভিচারী ভ।সই প্রেয়োভক্তিরসে উদিত হয়। তন্মধে। অযোগে (শ্রীকৃষ্ণের মহিত অমিলনে ) মদ, 
হর্ষ, গর্ব, নিদ্র! ও ধৃতি-এই পাঁচটা ব্যতীত অপরগুলি এবং মিলনে মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপম্মার ও দরীনতা 
এই পাচট্টা ব্যতীত অপর ব)ভিচারিভাবঞ্চলি প্রকটিও হয় ।” 


[ ৩৩২৬ ] 


প্রেয়োভক্কিরস ] রসতৰ [ ৭৩৩১-অন্ 


৩৩০ প্রেস্টোভ্ডভ্ডিম্রলে স্থানিজডা্ 
“বিযুক্তসম্মা য! স্থাদ্বিশরস্তা আ্মারতিদ্বয়োঃ। 
প্রায়ং সমানয়োরত্র স। সখাং স্থায়িশব্দভাক্‌ ॥ 
বিশ্রাপ্তে! গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যঙ্থণোজ_ঝিতঃ ॥ 
এষা! সখারতি বৃদ্ধিং গচ্ছস্তী প্রণয়ং ক্রম । 
প্রেম! স্রেহস্তথ! রাগ ইতি পঞ্চবিধোদিতা! ॥ ভ, র, লি, ৩।১৪৫ ৬ 
প্রায় পরম্পর-সমান-সখাদ্বয়ের মধ্যে সন্মশূগ্ধ। ( গৌরববুদ্ধিজলিত-নৈয়গ্রাশূষ্। ) এবং বিশ্রন্তাক্মিকা 
যে রতি, তাহাংক বলে সখ্যরতি ;₹ এই সখারতিই হইতেছে প্রেয়েভক্তিরসের স্থায়িভাব। যন্ত্রণাহীন 
গ।্যবিশ্বাস-বিশেষকে (সর্ববাতোভ।বে পরম্পরের অভেদ-প্রতীতিকে ) বিশ্রস্ত বল! হয় (সর্ববাতোভাবে 
অভেদ-প্রভীভিনশতঃই যন্্রণাহীন-__সন্কোচহীন )। এই সখারতি রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সখারতি 
হইতে জারস্ত করিয়] প্রণয়, প্রেম, নেেহ ও রাগ-_ এই গঁ(চটা ভেদ প্রাণ হয়|" 
এইবূপে দেখা গেল_ প্রেয়োভক্তিরসের স্থায়িভাব যে সখাপতি, ভাহাতে গৌরধবুদ্ধি নাই এবং 
তজ্জন্ বাগ্রতা-সঙ্কে।চাদি& নাই ; ইহাতে সখাদ্ধয়ের মধ্যে সর্বতোভ।বে অভেদ-প্রতীতি জন্মে এবং 
ও।হারই কাল যন্ত্রণাহীনতার ব। সক্কোচহীনতার উদ্ভব । 
এই সখারতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হঈটাতে ক্রমশঃ প্রণয়, প্রেম, স্েহ ও রাগে পরিণত হয়। 
প্রেমাদির লক্ষণ এবং উদ।হরণ পূর্বববন্তা ষষ্ঠ পরবে কথিত হইয়াছে । গ্রীতভক্তিরস-প্রসঙ্গেও (৭১৯৪. 
৯৬-অনুচ্ছেদে ) উদ1হরণাদি উল্লিখিত হইয়াছে । প্রোয়োভক্তি-রসেও গ্রেমাদির উদীহরণ ওদনুরীপ্ট | 
বা্লাভয়ে এ স্থলে আর উদাহরণ উদ্ধ তহইল ন1। 
৩৩১। প্রেযো ভক্তিন্লরলে অম্বোগ-লোগাছি ভে 
গ্লীতভক্তিরসের ন্যায় প্রেয়েভক্তিরস্-প্রসঙ্গে্ অযোগ ৪ যেগ এই দ্বিবিপধ ভেদ বর্তম।ন 
এবং গ্রীতশ্ক্তিরসের ন্যায় প্রেয়োভক্তিরসেও অযোগে উৎকন্ঠিত এবং বিয়োগ-এই দুটী ভেদ আছে 
এবং যোগে৪ সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। প্রীতভক্তিরস-গ্রসঙ্গে এ-সমস্তের 
উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে ; প্রেয়োভক্তি-রসেও তন্তৎভেদের উদাহরণ তদনুরূপ বলিয়! বাহুল/ভয়ে 
এ-স্থলে উল্লিখিত হইলন]। 
প্রীততক্তিরসের ন্যায় প্রেয়োভক্কিরসেও বিয়োগে ত।প, কুশভা, জাগর্য্যা, হালম্বনশুন্যতা, 
অ্ৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুচ্ছিত ও মতি এই দশটা দশার উদয় হয় (৭:২৯৯-খ অনুচ্ছেদ টব) | 
বাছুলাভযে এস্থলে আর উদাহরণ উল্লিখিত হইল লা। 
বিয়োগ বা শ্রীকৃষ্ণের দূরপ্রবসঙ্জনিত বিরহ কেবল প্রকটলীলাতেই সম্ভব; কেননা, 
অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-দ্বারকাদিতে গমন নাই _ সুতরাং বিরহও নাই। এনস্থলে যে বিয়োগের 
কথা ব্ল! হইল, তাহ কেবল প্রকট-লীল! অনুসারে । 


[ ৩৩২৭ ] 


প্রেয়েভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন ' [ ৭৩৩২-স্থ 


“প্রাক্রেয়ং বিরহা বস্থ। স্পষ্ট-লীলাম্থসারতঃ | £ 

কুষেন বিপ্রয়োগঃ স্যা্স জাতু ব্রজবাসিন।ম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩৩1৫৭ 
_ প্রকট-লীলাগ অনুসরণে বিরহাবস্থা ব্ণিতহইল ; অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রঙ্জবালীদিগের 
কখনও বিরহ হয় না|” 


৩৩২। প্রেজোভক্ভিক্সলেক্ তলশ্পিষ্ট্য 

“দ্বয়োরপোকজা ভীয়ভ।পম।ধুষাভাগসৌ । প্রেয়ান্‌ কাঁনপি পুতি রসশ্চিন্চমকৃতিম, ॥ 

্রীষ্ঠে চ বংসলে চাপি কৃষ্ণতদ্যক্তয়ো: পুনঃ । দ্বধয়োবন্যোহমাভাবসা তিন্নজাতীয়ত। ভবে ॥ 

প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্ববরসেদয়ম | সধ্যসংপুক্তদয়ৈ: সষ্ভিরেবান্তবুধ্যতে॥ 

-ভ) বর, মি, ৩1৬৬০-৬১ | 

_-প্রেয়েভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার সখ।-এই উভয়েরই একজাতীয় ভাবমীধুণা ; এজনা প্রেয়ো ভক্তি- 
রস এক আনিব্বচশীয় চিন্ত-চমত্কৃতির পোষণ করিয়! থাকে। কিন্তু প্রীতভর্তিরসে এবং বংসল- 
ভক্তিরনেও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার ভক্ত-এই উভয়ের পরস্পরের প্রতি ভাব হইাতোছে ভিন্ন জাতীয়। এজন্া 
সখাভাবধিশিষ্ট সাধুগণ মনে কানন -সনস্ত রলের মধ্যে প্রেয়োরপই উৎকধময় 1” 

তাৎপযা এই । 'গ্রীততক্তিরসে দাসভক্তগণ শকৃঝ্ণসম্থদ্ধে গুরুবুদ্ধি পেষণ করেন? তাহার] 
মনে করেন, আকুফ্ণ তাহাদের আপেশ্ণ গুরু-বড়, তাহারা ভীকৃষ আপেক্ষ। ছোট; তাহাদের বিষয়ে 
আাকুষেরও তদনুরূণ ভাব। ব্ুসলরলেও বাৎলল্য-ভাবের আশ্রম নন্দ-যহশাদ। শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের 
পুক্র-লালা, অন্ুগ্রাহা__নুভর[ং ছোট মনে করেন এবং নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা-লালক, 
অন্নগ্রাহক -স্ৃতর।ং শ্রীকু্ণ হইতে বড় মনে করেন। তাহাদের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের « তদনুরূপ ভাব। 
এইবূপে দেখ। গেল প্রা 5ক্তিরমে এবং বংনল-ভক্তিরসেও বিষয়ালশ্বন ও আশ্রয়ালম্বনের ভাব এক- 
জাতীয় নহে, স্মীন-সমান ভাব তাহ।দের মধো নাই, আছে বড়ছোট ভাব। কিন্তু প্রেয়েভক্তিরসে 
বিষয়ালগ্ন কৃষ্ণ এবং আশ্রয়ালম্বন সথাগণ-ই'হাদের পরস্পর সম্বদ্ধে পরম্পরের গৌর ববুদ্ধি, বা লাল্য- 
ল।লক-বুদ্ধি, বা জনুগ্রাহা-মনুগ্রাহক বুদ্ধি নাই ; আছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমান-সমান ভাব, 
উভয়েই এক জাতীয় ভাব, ভিন্ন জাতীয় ভাব তাহাদের মধ্যে নাই । এজন্য তাহাদের সখাভাব অত্যন্ক 
মাধুয ময় এবং অপুর্ব চমৎকৃতি-বিধায়ক। প্রীতরমে এবং বৎস্লরসেও 'এতাদৃশ সমান-সমান ভাব 
নাই । এজন্য সখাভাব।শ্রিত ভক্তগণ প্রীতরদ ও বংদলরস হইতেও প্রেয়োরসের উৎকর্ষ খ্যাপন 
করিয়া থাকেন। 


[ ৩৩২৮ এ 


চতুর্ধিংশ অধ্যায় 


বসল-ভক্তিরস_মুখ্য (৪) 


৩৩৩। লতুসল-ভক্তিক্রস 

“বিভাবাদোস্ত বাংসলাং স্থারী পুষ্টিমুপ!গতঃ। 

এষ বংসলননত্র প্রো।ক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥ ভব র, সি, ৩1৭1)। 
.. বাংসলা ( অনুগ্রহময়ী রতি )-নামক স্থায়ী ভাব পিভাবাদিদ্বার] পুষ্টি লাভ করিলে পঞিতগণ তাহাকে 
বংমল-উক্তিরস বলিয়া থাকেন ।” 


৩৩৪ | অশুসল্ন-ভভ্িন্ক্রলেন্পা আজন্ম 
“কৃষম তলা গুরংশ্চ।ত্র প্রাভর।লদ্বনান বুধাঃ॥ ভর, সি ৩৭1১0 
_ পণ্ডিভগণ বলেন, বপল-ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহ।র গুরুবর্গহইাতেছেন আলম্বন।” 
শীকৃষ্ণ বিবয়ালম্বন এবং শ্রীকৃ্ণের গুরুবর্গ আশ্রয় লঙ্বন। 
ক। বিষয়লগ্বন কষ 
“নবকুক্লয়দাম-শ্বাামলং কে [মলাঙ্গং বিচলদলক-দঙ্গ ত্রীন্ত-নেত্রাগ্জান্তম,। 
ব্রজভূবি বিহরস্তং পুজন।লো কয়ন্তী ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রন্নবে!ৎপীড়দিগ্ধ। ॥ 
_ভ,র, সি, ৩৪1২ 
_ ষাহার বর্ণ নব-নীলোৎপল-শ্রেণীর ন্যায় শ্যামল, বাহার অঙ্গ সতিশয় কে।নল এবং চঞ্চল চুণকুস্তলরূপ 
ভ্রমরসমূহদ্বার! যাহার নয়ন-কম'লের প্রাস্তভাগ আক্রান্ত, সেই পুজরকে ব্রজুঘিতে বি্ার করিতে 
দেখিয়া ব্রজপতি-দয়িতা য[শাদা স্বয়ং বলপুর্ববক ক্ষরিত স্তন্যধ।রা দ্বার লিপ্ত] হষ্টলেন।" 
“্থাম।ঙ্গো রুচিরঃ সর্ববসল্লক্ষণযুতো মৃছুঃ | প্রিয়বাক সরলো হীগান্‌ বিনরী মান্থমানকৃৎ ॥ 
দাতেত্য।দিগুণঃ কৃষ্ণে। বিভাব ইতি কথাতে । এবং গণস্য চাস্যনুগ্রাহাহাদেব কীন্তিতা ॥ 
গ্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবত! | ভ, র, লি, ৩া৭।৩॥ 
_ স্টাম।ঙ, রুচির (মনোহর ), সর্ধ্বলল্লক্ষণঘুজ, মৃদু, প্রিয়বংকত সরল, লঙ্জ।শীল, বিনয়ী, মান্যগণের 
গ্রতি মানপ্রদ এবং দাতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট গ্রীকৃঞ্চট বংসল-ভক্তিরসে বিষয়ালম্বন-বিভাব বলিয়। কথিত 
হয়েন। বংসল-ভক্তিরসে এবন্িধ-গুণবি শিষ্ট কৃষ্ণের বিষয়ালগুন-বিভাবতার হ্রেতু এই যে--এঈ সমস্ত 
গুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের অনাস্পদতা! (অনভিবাক্ত-প্রভাবন্থ ) সূচিত করে এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অনুগ্রা হা, 
এইবূপ ভাব জাগ্রত করে ( আমার এইট পুর ভিতরে ও বাহিরে মতি কোমল-ইত্যাদিরূপ ভাবনায় 


[ ৮৬২৯ 1 
৪১৭ 


বংসল-ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৩৪-অন্গ 


মাতাপ্রভৃতির মনে এইনপ ভাব জাগে যে, এই কৃপ্চ আমার অগুগ্রাহা, লাল্য, পাল্য ; কখনও তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের ধশ্বর্ধযাদি দেখিলে তাহ! প্রীকৃষ্ধের এশ্বর্য বলিয়া তাহারা মনে করেন না। সৃতরাং 
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সর্বদাই তাহাদের পক্ষে অনভিব্যক্ত থাকে )1 
উদ্দাহরণ, যথা, 

“ত্রয্য। চোপনিষন্তিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈং। 

উপগীয়মনমাহাত্মাং হরিং সামন্তায্ুজম.॥ শ্রাভা, ১০1৮1৪৫। 
-( মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন ) বেদসকল ধাহাকে যদ্ধপুরুষ বলিয়।, 
উপনিষত-সকল ধাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্যশাস্থ ধাহাকে পুরুষ বলিয়া, যোগশান্ত্র ধহা;ক পরমায্মা 
বলিয়। এনং পঞ্চরাব্রাদি সাহৃত-শা্ধ ধীহাকে ভগবান্‌ বলিয়। সর্বদা ধাহার মাহাজ্মা কীর্তন করিয়া 
থাকে, যশে।দা সেই হরিকে স্বীয় আত্মজ( পুজ) বলিয়া মনে করিয়াভিলেন।” 

“বিষুনিতামুপাস্ততে সখি ময়। তেনাত্র নীতাই ক্ষয়ং 

শঙ্কে পৃতনিকদয়ঃ ক্ষিতিরুহো তৌ বাত্যায়োন্স,লিতে)। 
্রস্ঠাক্ষং গিরিবেষ গোড্টপতিনা রামেণ সার্ধং ধৃত 
স্তত্বং বন্ধ ছুরন্বয়ং মম শিশে।; কেন।সা সংভাব্যতে ॥ ভ, র, সি, ৩1৪18 
-(যশোদামাতা তাহার কোনও সবর নিকটে বলিয়ছিলেন ) সখি! (ব্রজপতি এবং ) জামি 
নিত্যই শ্রীবিষুর উপ।সনা করিয়৷ থাকি, ভাহারঈ ফলে (শ্রীবিষ্ুর প্রভাবে ) পৃতনাদি ঙ্গয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় (শিশু কৃষ্ণের কি সামর্থা আছে যে, সে পৃতনাদিকে বিনষ্ট করিবে ?)| আর 
(শ্রীবিষুর গ্রভাবেই ) বায়ু যমল।জ্জুনবৃক্ষদ্ধয়কে উন্মংলিত করিয়াছে। আর গোবদ্ধন-ধারণ ? আমি 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি--বলরামের সহিত ব্রজরাঁজই ( শ্রীবিষণ,র শক্তিতে ) গিরিরাজকে ধারণ করিয়াছেন। 
এই সকল কর্ম অতি দৃরূচ $ আমার শিশুটীর পক্ষে কি এ-সকল কন্ম সম্ভব হয় ?” 
এ-স্থলে বাৎসলাময়ী যশোদামাতার সারলা প্রকাশ পাইয়াছে। 
খ। আশ্রয়ালম্বন শ্রীকষের গুরুবর্গ 

“ভধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাকারিতয়াপি চ। 

লালকহাদিন।পাত্র বিভাব! গরবে! মতা; ॥ ভ, র) সি, ৩৪1৫॥ 
-অধিকম্মনাভাব (আমি শ্রীকৃষ হইতে অধিক- সর্বববিষয়ে বড়, এইরূপ ভাব ৮ শিক্ষাকারিত। 
( শ্রীকঞ্চকে সর্বব্ষিয়ে বাসম্তব শিক্ষাদান আমার কর্তব্য, এইরূপ ভাব ) এবং লালকত্বাদি ভাব (আমি 
কের লালক, পলক, অনুগ্রথহক-ইতাদি ভাব) বশত: ভ্রীকৃষেের গুরুবর্গকে আশ্রয়ালম্থন 
বিভীব বলা! হয়।” 

“ভূরানুগ্রহচিতেন চেতসা লালনোতৎকমভিতঃ কৃপাকুলম,। 

গৌরবেণ গুরুণ। জগদ্গুরোগৌরবং গণমগম্যমাঅয়ে ॥ ভ, র, সি, ৩1৪৬ 


[ ৩৪৩ ) 


বংসল-তক্তিরস রসতৰ [ ৭/৩৩৪-এস্থ 


যাহার! ভূরি-অনুগ্রহ-€ নিজ্ঞ অপেক্ষা নানজ্ঞানে পালনেগ্ছ।-) বিশিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লালনের জন্য 
উৎস্ৃক এবং শ্রীকৃষের প্রতি যাহারা সর্্বতোভাবে কৃপাকুল (শ্রীকৃষের ছুঃখ দূরীভূত করার জন্ম 
যাঠাদের বলবতী ইচ্ছা ), অতিশয় গৌরবের সহিত জগদ্গুরু শ্রীকৃষের সেই সমস্ত অগমা গুরুগণের 
আশ্রয় গ্রহণ করি।” 


(১) ভ্রীক্-গুরুবর্গের নাম 
পত্রীকৃঞ্জের গুরুবর্গের নাম যথা__ব্রজেশ্বরী যশোদা, ব্রজেশ্বর 5ন্দ, রে!হিণী, ব্রন্দা যাহাদের 


পুক্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী ও দেবকীর সপত্ীগণ, কুস্তী, বসুদেব এবং 
সান্দীপনি প্রভৃতি হঈতেছেন প্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। ইহাদের মধ্য পূর্ব পূর্ধব হইতেছেন পর পর হইতে 
শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত গুরুবর্গের মধ্যে শ্রজেশ্বরী এবং ভ্রজরাজ হুইভেছেন সর্বগুধান (ভ, র, সি, ৩৪৭ )। 


(১) ত্রজেশ্বরীর রূপ 
“ক্ষৌমং বাসঃ পুথুকটি ভটে বিভ্রতী নৃত্রনদ্ধং পুজ/স্মহ্গতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুরঃ 


রজ্জা কর্ধশ্রমতুপ্চলৎকম্কণো কৃগুলে চ স্বি্নং বক্তুং কবরবিগলন্ন।লতী নির্ঘানন্থ ॥ শ্রীভা, ১০৯/৩। 
-( মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে দধিমস্থনরতা যাুশাদাঁর বর্ণনা-প্রসাঙ্ ই শুকদেব ক্লিয়ছেন-র।জন্‌! ) 
সুত্র যশোদা যধন দধিনস্থন ধরিতেছিলেন, তখন ভাহ।র স্কুল কটিতটে লৌনবসন ( পরমস্ক্ষ 
অত্তসীতন্তসন্ত হ গীতবস্থ্ ) সৃত্রদ্ধারা আবদ্ধ ছিল, পুংজর প্রতি স্েহলশতঃ ঠাহ।র স্তনদ্ধয় হইতে হগ্ধ 
কষরিত হটতেছিলদ, মন্ন- বজ্জুর পুনঃ পুনঃ আকর্ণবশতঃ তাহার স্তনদ্বয় কম্পিত হইভেছিল, বাহুদ্বয়ও 
আন্ত হওয়াতে তত্রস্থিত কম্কণ৪ চলিত হইতেছিল, কর্ণের কুণ্ডল৪ ১|লিত ইইতেছিল , ভাহ।র ঝদন্‌ 
ঘর্শাঘুক্ত হঈয়াছিল এবং কবরী হাতে মাল্‌তীমালী স্বলিত হইয়া গিয়ছিল 1” 

“ডোরী-জুটিত-বক্ষাকেশপটল। মিন্দুরবিন্দুল্পসং-নীমন্তদ্াতিরকঙ্গ ভূষণবিধিং নাতিগ্রসৃতং শ্রিত]। 
গোবিন্বা সা-নিক্ষ্টস। শ্রনয়নদ্বন্বা! নবেন্দীবর-শযাম-শ্যামরুচিবিচিত্রসিচয়। গোর্টেশ্বরী পাত়ু বঃ॥ 
- ভ, র, সি, ৩৭1৯1 
_ রজ্দ্বারা যাহার বক্রাকেশ-সমৃহ আবদ্ধ, সিন্দুরবিন্দৃদ্ধারা যাহার সীমস্তের দ্রাতি প্রদীপ্ত হইয়াছে, যিনি 
অনতিগ্রচুর অঙ্গ কুষণবিশিষ্টা, গেবিন্দের বদন-দর্শনেই যাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপুণ হইয়াছে, যাহার অস্ব্ণ 
ইন্দীবরের শ্যামবর্ণ হইতেও শ্যাম এবং যাহার পরিধানে বিচিত্র বর্ণযুক্ত বসন, সেই গোষ্টেশ্বরী 
আমাদিগকে রক্ষা করুন|” 
প্রীপাদ জীবগোস্ব মী টাকায় লিখিয়াছেন-_ক্রমদীপিক এবং গৌত্মীয় তন্্ হইতে যশোদা- 
মাতার ইন্দীবর-শ/াম-বর্ণের কথ! জান! যায়। 


(৩) ব্রেজেশ্বরীর বাসল; 
“তনৌ মন্তন্তাসং প্রণয়তি হবেরদ্গদময়ী সবাম্প।ক্ষী রক্ষা-তিলকম।লিকে কল্পয়তি চ। 
সুবান। গুতাষে দিশতি চ ভুজে কার্দণমসৌ যশোদা মূর্তেব ক্ফুরতি সুতবাৎসপ্যপটলী ॥ 
সস) র। লি ৩81১০। 


[ ৩৩৩১ ] 


ধংমল-ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ »৩৩৫-অগ্প 


-বাম্পাকুল-লোচন! এবং ক্ষরিতভ্তনা ঘশোদা প্রতযাষে গদ্গদবাঁকাসমূহ উচ্চারণ পূর্ধ্বক প্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গে মন্বন্যাস করিতেছেন, তাহার ললাটে রক্ষা-তিলক রচনা করিতেছেন এবং তাহার তুজে রাক্ষৌহধি 
বন্ধন করিতেছেন। তিনি যেন পুজবৎসল্য-সমূহের মৃত্তিরপেই প্রকাশ পাঁইতেছেন।” 
(৪) ব্রজরাজের রূপ 
“তিলঙ$ুলিতৈঃ কৈ: ক্ফ,রন্তং নবভাণ্তীরপলাশচারুচেলম্‌। 
ভতিতুন্দিলমিন্দুকাস্তিভীজং ব্রজরাভ্ং বরকুর্চনর্চয়ামি ॥ ভ, র, সি, ৩1৪১১। 
যাহার মন্তকের কেশ তিলমিশ্িত তগু,লের তুলা ( শর্থাৎ শাামমিশ্র-শ্বেত ), যাহার পরিধেয় বসন 
নৃতন ভাঁণ্ডীর-পত্রের নায় রক্তবর্ণ, যাহার উদ্রর প্রশংসাহ রূপে স্ুল, বাহার কাঁস্তি পূর্ণচন্দ্ের কাস্তির ম্যায় 
এবং যাহার শ্মশ্র অতি মনোরম, সেই প্রজরাজ নন্দীচক শচ্চন! করি।” 
(৫) ব্রজরাজের বাগসল্য 
“অবলম্বা করা ন্বলিং নিজ।ং স্থলদিত্্ প্রসরস্তমগনে। 
উরপি অ্রবদশ্রুনিঝরে। মুমুদে প্রেক্ষা সুতং ব্রজাধিপঃ॥ ভ, র, সি, ৩1৪1১১। 
পিতার করান্দুলি ধারণপূর্ববক স্বলিত পদে অঙ্গান বিচরণকারী পুজ্রকে দেখিয়া! ব্রজরাজ নন্দের বক্ষঃ- 
স্থলে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়া পড়িলেন।” 


৩৩৫। ভ্রংসল-ভ্ক্তিন্রিে উদ্দীগন 
“কৌমারাদি-বয়ো-বূপ-বেশীঃ শৈশবচাপলম্‌। 
জল্লিত-স্মিত-লীলাদ]া বুধৈরুদ্দী পনা স্ম'তাঁঃ ॥ ভ, র, সি” ৩৪।১১। 
_ শ্রীকষের কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চ।পলা, জল্পিত ( মধুর বাঁকা ), স্মিত (মন্দহাসি) 
এবং ক্র।ড়াদিকে পণ্ডিতগণ বংসল-ভক্তিরসের উদ্দীপন বলেন।” 
কৌমারাদি বয়স বলিতে কৌনার, পৌগণ্ড এবং কিশোর বয়সকে বুঝায়। 


ক। কৌমার 
কৌমার ত্রিবিধ_আছ্, মদ এবং শেষ ( ভ, র, সি, ৩১/১১)। 
অ। আগ কৌমার 


“স্ুলমধ্যে(রুতাপাঙগ-শ্বেতিম। স্ব্দন্ততা। 
প্রব্যক্ত-মার্দিবত্বঞ্চ কৌমারে প্রথমে সতি ॥ ভ, র, মি, ৩1৪।১২॥ 
_ প্রথম (আছ ) কৌমারে মধ্াভাগ এবং উরু স্কুল হয়, অপাঞ্গ (নয়নের অস্তভাগ ) শ্বেতবর্ণ সয়, 
অঞ্জ অল্প দক্তে!দ্গম হয় এবং মৃছৃতা বিশেষরূপে ব্যক্ত হয়।” 
দত্রিচ তুরদশন-শ্ষরস্মুখেন্টু: পৃথুতর-মধ্যকটিরকে।রুসীমা। 
নবকুবলয়কোমলঃ কুমারে। মুদমধিকীং ব্রজনাথয়োব্যতানীৎ ॥ ভ, র, মি, ৩1৪।১৩। 


[ ৩৩৩২ ] 


বংসল-ভক্তিরস ] রস্তব্ব [ ৭৩৩৫-অন্ত 


_তিন-চাঁরিটী দস্ত দ্বারা যাহার মুখচজ্র শোভা পাইতেছে, যাহার মধাদেশ এবং উরুস্থলের জাশ্রয় 
অতি স্থুল এবং যিনি নবকৃবগয় অপেক্ষাও কোমপ্স, সেই কুমার কৃষ্ণ ব্রজরাজ ও ব্রজ্জেশ্বরীর অতাধিক 
মানন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন” 
(১) আজ কৌমারে চেষ্টা 
“অন্মিন্‌ মুছঃ পদক্ষেপঃ ক্ষণিকে রুদ্দিত-ন্মিতে । 
্বাক্গ্পানমুত্তানশয়নাছ্ধঞ্চ চেষ্টিতম্‌ ॥ ত, র, সি, ৩1৪।১৩। 
_-এই প্রথম কৌমারে বারশ্বার পাদনিক্ষেপ, ক্ষণে রোদন, ক্ষণে মন্রঙ্কাঁসি, নিজের অক্ষষ্ঠ পান, উন্তান 
(চিৎ হইয়া )-শয়নাদি হইতেছে চেষ্টা ।” 
“মুখপুট কৃত পাদান্তোরুহাজ,মৃদ্ধ- প্রচলচরণযুগ্ং পুক্রমৃত্বানন্প্তম্‌। 
ক্ষণমিহ বিরুদন্তং স্মেরবক্তং ক্ষণং সা তিলমপি বিরভা সীন্নেক্ষিতুং গোষ্ঠরাজ্্রী ॥ ভ, র, সি, ৩৪।১৩। 
_শ্ীকষ্ণ উন্তানভাবে শয়ন করিয়া মুখপুটে স্বীয় চরণকমলের অগ্বষ্ঠ প্রবেশ করাইতেছেন, চরণদ্বয়কে 
উদ্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্ষণকাল রোদন করিতেছেন, আবার ক্ষণকাঁল বা বদনে মন্দহ!সি প্রকাশ 
করিতেছেন। গোষ্ঠেশ্বরী যশে দা তাহার এতাদৃশ পুজ্রের দর্শন হইন্ডে তিলপরিমিত কালও বিরত 
হয়েন নাই ।” 
(২) আন্ত কৌমারের মণ্ডন 
“অত্র ব্যাজনখঃ কণ্ঠে রঙ্ষাতিলকমঞ্জনম্‌। 
পটডে।রী কটো হস্তে স্ত্রমিত্যাদি মণ্ডনম্‌ ॥ ভ, র, সি, ৩1৪1১৪॥ 
_-কণ্ঠে ব্যাম্নখ, রক্ষাতিলক, অঞ্জন ( কজ্জল ), কটিতে পট্ডোরী এবং হস্তে স্ুত্র-প্রভৃতি হইতেছে 
আছদ্য কৌমারের ভূষণ ।” 
“তরক্ষুনখমণ্ডনং নব্তমা'লপত্রছ্ছাতিং শিশুং রুচির-রোচন|কৃত-তমালপত্রশ্রিয়ম্‌। 
ধৃতপ্রতিসরং কটিস্ফ.রিতপটসৃত্রস্রজং ব্রজেশগৃহিণী সৃতং ন কিল বীক্ষা তৃত্তিং যযৌ॥ 
_-ভ, র, সি, ৩9 ১9 
--ধাহার বক্ষোদেশে ব্যাগ্রনখ ভূষণবূপে বিরাঞ্জিত, ধাহার কান্তি নবতমাল-পত্রের কীস্তির ম্যায় 
ধাহার অঙ্গে তমালপত্রাকৃতি মনোহর গোরোচনাকৃত তিলক শোভা পাইতেছে, যিনি হস্তে প্রতিসর 
( পৌন্ুংচী ) ধারণ করিয়াছেন এবং ষাহার কৃটিতে পটহ্ৃত্রের মালা শোভা পাইতেছে, সেই শিশু 
পুজকে দর্শন করিয়। ব্রজরাজগৃহিণী কিছুতেই তৃণ্থি লাভ করিতে পারিলেনন! (দর্শন করিলেও দর্শনের 
পিপাসা তৃপ্তি লাভ করিলন| )।” 
আ। মধ্য কৌমার 
দ্বৃকৃতটাভাগলকতা নগ্নতা চ্ছিত্রিকর্ণতা। 
কলোক্তিরিঙ্গণ!ঘ্ধঞ্চ কৌমারে সতি মধ্যমে ॥ ভ, র, লি, ৩18১৫ 


[ ৩৩৩৩ ] 
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-নেত্রপ্রান্তে কেশের অগ্রভাগ-পতন, ঈষৎ নগ্রতা ( মধ্যদেশের অসম্যক্‌ আস্ই।দন, কখনও বা 
বিবসনত1 ), কর্ণে ছিত্রকরণ, চলোক্তি ( অস্পষ্ট মধুর বাক্য) এবং রিঙ্গণাদি-মধা কৌদারে প্রকট 
হয়।” (রিঙ্গণ_ হামাগুড়ি )। 
“বিচলদলকরুদ্ধ-ভ্র হটীচঞ্চল।ক্ষং কলবচনমুদঞ্চ্ তনশ্রো ত্ররন্ধরম,। 
অলঘুরচি ৪রিজং গোকুলে দিগ দুকুলং তনয়মমৃতসিন্ধো প্রক্ষ্য মাতা ন্যমাজীৎ |) 
| ভ, বর, লি, ৩1৪১৬] 
- চঞ্চল অলকের দ্বার। যীহারভ্রন্ট ( জর তলভাগ ) রুদ্ধ হইয়াছে, সে-স্থলে যাহার নয়ন চঞ্চল্ত। 
প্রাপ্ত হঈয়াছে, যিনি অবান্ত ও মধুর বাক্য বিস্তার করিতেছেন, যাহার করণে নৃতন ছিদ্র বিরাজিত, যিনি 
ক্রত্ত গতিতে রি্ণ করিতেছেন (হামাগুড়ি দিতেছেন ) এবং যিনি দিগ বসন ( পুর্ঘবৎ ঈষদ্‌ নগ্ন, 
কখনও বা নগ্ন), গোকুলমধ্ো সেই পুজকে দর্শন করিয়া! যশোদান।তা অমুত্সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ।” 
(১) মধ্য কৌমারের ভূঘণ 
“ভ্রণলা শিখরে মুক্তা নবনীতং কর।মুজে। 
কিষ্কিণাদি চ কট্যাদে প্রসাধনমিহ্তোদিতম, ॥ ভ, র, সি, ৩৪1১৭॥ 
--ন[সাগ্রে মুক্ত, করকমলে নবনীত এবং কটি প্রসতিতে কিন্কিণী ( ক্ষুদ্রথর্টিক1 )-প্রভৃতি হইতেছে মধ্য 
কৌমারের ভূষণ 1 
“কুণিতকনককিস্কিণীকলাপং শ্মিতমুখমুজ্জল-নাসিকা গ্রমুক্তম.। 
করধৃত-নবনীভপিগুমগ্রে তনয়মবেক্ষা ননন্দ নন্দপত্ধী ॥ ভ, র, সি ৩ ৪।১৭| 
হার কটিতে শব্দায়মান কনক-কিক্ষিণী, ধীহার বদন ঈঘৎ হ'সাধুক্ত, ধাহার নাপিকার অগ্রভাগে 
উজ্জল মুক্ত। এবং ঘধিনি করতলে ন্বনীত-পিগু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, স্বীয় অগ্রভাগে সেই তনয়কে 
দর্শন করিয়া নন্দপত্বী আনন্দিত হইলেন ॥৮ 
ই। শেষ কৌমার 
“ভাত্র কিঞ্িৎকুশং মধ্যমীবত্প্র থিম-ভাগুরঃ। 
শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ/ং কৌমারে চরমে সতি ॥ ভর সিঃ ৩৪1১৭ 
__ শেষ কৌমারে মধাদেশ কিঞ্চিং ক্গীণ, বক্ষ,স্থুল ঈষৎ স্থুল এবং মস্তক কাকপক্ষবিশিষ্ট হইয়া থাকে 1? 
(কাকপক্ষ _ত্রিধালদ্বিত কেশকলাপের পৃষ্ঠলম্থিত বেণী )। 
“স মনাগপচীয়মানমধ্যঃ প্রধিমোপক্রমশিক্ষণা থিবক্ষাঃ। 
দধদাকুলকাক পক্ষলক্ষমীং জননীং স্তম্তয়তি ম্ম দিব)ডি্বঃ || ভ, র, সি, ৩1৪1১৮। 
».ধাহার মধ/দেশ আপন! আপনিই ঈষৎ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহ।র বক্ষঃস্থল বিস্তারের উপক্রম- 
শিক্ষণ থাঁ ( অর্থাৎ কিঞ্চিং প্রশস্ত) এবং যিনি মন্তকে আকুল কাকপক্ষের শোভ) ধারণ করিয়াছেন, সেই 
দিবা বালক জননীকে ব্বস্তিত করিলেন” 


[ ৩৬৩৪ ] 


বংসঙস-ভক্তিরস ] র্সতত্ব [ ৭৩৩৫-অন্তু 
(১) শেষ কৌমারের ভূষণ 
প্ধটী ফণপটা চাত্র কিঞিদ্বন্যবিভূষণম.। 
লদ্দুবেত্রকরত্বাদি মণ্ডনং পরিকীত্তিতম্‌ ॥ ভ, র, সি) ৩/৪।১৯॥ 
_এই শেষ কৌমারের ভূষণ হইতেছে ধটী (স্বল্পপরিসর, অথচ অনেক লম্বা বস্ত্রবিশেষ, যাহা বিচিত্র- 
ভাবে মধাদেশকে অনেকবার বেষ্টন করিয়া! শোভা পায় ), ফণপটা ( সম্মুখভাগে ফণাকৃতি, অথচ কাছা 
দেওয়ার জন্য পশ্চার্দিকে অল্প ধটীর ম্যায় কুঞ্চিত ও সেলাই করা বস্ত্র) এবং হস্তে ক্ষুদ্র বেত্র-প্রভৃতি |” 


€২৷ শেষ কৌমারের চেষ্টা 
“বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যর্ণে বয়স্তৈঃ সহ খেলনম্‌। 


পাপশুঙ্গদলাদীন।ং বাদন।্যত্র চেষ্টিতম.॥ ভ, র, সি, ৩,৭২০ 

--ব্রজের নিকটে বতস-চ।রণ, বয়স্যদিগের সভিত খেলা এবং পাব (দ্বাদশ।জ,লি দীর্ঘ সুক্ষ বেণু ), শঙ্গ 
এব: পৃত্রাদির বাদ্য হইতেছে শেষ কৌমারের চেষ্টা! 1” 

“শিখ গকুতশেখরঃ ফণপটা: কটারে দধৎ করে চ লগুড়ীং লঘু সবয়সাং কলৈধাবৃতঃ । 

অপর্িহ শকৃৎকরীন্‌ পরিসরে ব্রজসা প্রিয়ে সৃতস্তব কৃতার্থয়তাহত পশ্য নেত্াণি নঃ॥ 

_ভ, র) সি, ৩1৪১ ১॥ 

_( শ্রীকৃ্। বংস-চারণে গিয়ছেন। অপবান্তে কিবিয়। আমিতে বিলম্ব হওয়ায় ব্রন্েখর চন্দ্রশ[লিক।র 
শিখরদেশে আ।বোহণ করিয়! বা।কুলচিন্তা যশোদাকে বলিলেন) প্রিয়ে! গহহ! এদেখ। মস্তরকে 
মযুরপুচ্ছের চূড়া, কটিতটে কনপটী এবং হস্তে ক্ষুদ্র লগ্চড়ী ধারণ করিয়। সনবযঙ্ক বালকদিগের দাগ 
পরিবৃত হয়৷ বংসপমূহকে রক্ষা! করিতে করিতে ভোনার পুজ এই ব্রজের দ্মীপে উপস্থিত হইয়। 
আমাদের নেঙসকলকে কৃতার্থ করিতেছে)” 


থ। পৌগণ্ু 
পৌগপ্তাদির কথ। পূর্বেই ( ৭১২১-খ-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 


এ-ম্থলে কেবল একটীমাত্র উদাঠরণের উল্লেখ করা হইয়াছে । 

“পথি পথি স্থরভীণ।সংশুকোত্তংসিমৃদ্ধা ধবলিমধুগপাঁঙ্গে! মণ্ডিতঃ কঞ্চকেন। 

লঘু লঘু পরিগ্তপ্নবপত,মপ্সীরযুগ্বম, ব্রজতুবি মম বৎসঃ কচ্ছদেশাছুপৈতি ॥ ভ, র সি, ৩৭1২১ 
_(যশোদামাতা বলিলেন, দেখ ) আমার ধবল-অপাঙ্গশ।লী বৎস মঞ্ডকে বস্বনিশ্মিত উফীষ-রূপ 
শিরোভূষণ, গাজর কঞ্চক এবং পদছয়ে মন্দ্র-মন্দ-গুঞ্জনশীল মনাহর মঞ্জীর (নূপুর) ধারণ করিয়া 
নুর্ভীসমূহের নিকট হইতে পথে পথে ব্রজভূমিতে আদিতেছে।” 


গ। কৈশোর 
কৈশোরের বিবরণ ৭1১৪ ক (১) এবং ৭৩২১ গ-অনুচ্ছেদে ড্রষ্টবা । 


“নব্যেন যৌবনেনাপি দীব্যন্‌ গোষ্ঠেন্্রনন্দনঃ | 
ভাতি কেবলবাৎল্যতাজাং পৌগণুভাগিব ॥ ভ, র, নি, ৩৪1২১ 


[ ৩৩৩৫] 
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_*গোপেন্দ্র-নন্দন নব্যযৌবনে শোভমান হইলেও কেবল-বাৎসল্য-ভাব্বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে 
পৌগপ্ত-বয়োবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন।” 
“ম্থকুমারেণ পৌগণ্ডবয়সা সঙ্গতোহপ্যসৌ। 
কিশোরাঁভঃ সদ। দালবিশেষাণাং গ্রভাসতে ॥ ভ, র, সি ৩1৪!২২। 
--এই শ্রীকঞ্ণ সুকুমার-পৌগপ্তবয়সবিশিষ্ট হইলেও দাপবিশেষের ( প্রোঢতারূপ-ফুর্তিময় লোকপাল- 
দিগের ) নিকটে কিশোরাভরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন।” 
কৈশোর 
“অরুণিমযূগপা প্স্ঙ্গবক্ষ:কপাটী বিলুঠদমলহ!রো। রম্যরোমাবলী শ্রী; । 
পুরুষমণিরয়ং মে দেবকি শ্যামলালন্তদুদ্র-খনিজন্ম] নেত্রমুচ্চৈধিনোতি ॥ ভ, র, সি, ৪।২১॥ 
-হেদেবকি (যাশাদে )] যাহার অপাঙ্গযুগল অরুপবর্ণ, যাহার উচ্চ বক্ষস্থল কপাটের তুলা, 
বহার ₹গদেশে উজ্জ্রন হার বিলুষ্িত এবং যাহার রম্যরোমাবঙ্গী অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন, তোমার 
উদরঝপ খনিজ।ত সেই এট শ্যামলাঙ্গ পুরুষমণি আমার নেত্রকে অভ্যধিকরূপে আনন্দিভ করিতেছে ।” 


শৈশবচাপল্য 
“পারীভিনত্তি বিকিরতাজিরে দধিনী সম্ভানিকাং হরতি কৃম্তুতি মন্দও্ম্‌। 


বন্ধ ক্ষিপতাবিরতং নবনীতমিথং মাতুঃ প্রমোদভরমেন হরিস্তনোতি ॥ 
--ভ, র, লি, ৩|৪২৩| 
--ল্রীকৃষণ দুগ্চভাঁগু ভঙ্গ করেন, প্রাঙ্গণে দধি নিক্ষেপ করেন, দৃগ্ধসর হরণ করেন, মস্থন-দণ্ড ভঙ্গ করেন, 
এবং অবিরত অগ্নিতে নবনীত ক্ষেপন করেন। এইরূপে হরি মাতার আনন্দ।তিশয় বিস্তার 
করিয়]! খাকেন।” 
“প্রেক্ষা প্রেক্ষা দিশঃ সশঙ্কমসকৃন্মন্দং পদং নিক্ষিপন্নায়াতো]ষ লতাস্তরে স্ফুটমিতো গবাং হরিষ্যন্‌ হরিং। 
তিষ্ঠ শ্বৈরমজানভীব মুখবে চৌর্ধাত্রমদ্ভ্রুস ছং ত্রস্যল্লে।চনমসা শুধ্যদধরং রমাং দিরদৃক্ষে মুখম্‌ ॥ 
-ভ, র, লি, ৩1৪ ২৪। 
_গ্রীকষণ চতুন্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পুনঃ পুনঃমন্দ-মন্দ পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে লতাজালের 
ভিতর দিয়! সশঙ্ক ভাবে এই দিকে আমিতেছে ; ইহাতে পরিফার ভাবেই বুঝ। যায়-__গব্য (নবনীতা দি) 
হরণের নিমিপ্তই হরি আদিতেছে । সুখরে ! তুমি যেন কিছু জাননা-এই ভাবে স্থির হইয়! অবস্থান 
কর। উহার চৌর্ধ্যভয়ে কম্পিত-ভ্রসতাবিশিষ্ট, আসান্থিতনয়নযুক্ত এবং শুষ্ক শধরবিশিষ্ট রমণীয় 
মুখখানা দেখিবীর জন্ত আমার ইচ্ছা হইতেছে 1 


৩৩৬। বংসঙ্দ-ভক্ষিল্পমে জঅন্ুভান 
“অনুভা বাঃ শিরোঙ্জাণং করেণাঙ্গাভিমাজনিম. ।আশীর্র্বাদে! নিদেশ্চ লানং প্রতিপালনম.। 
হিতোপদেশদানাদা! বসলে পরিকীত্বিতাঃ ॥ ভ, র,সি, ৩৪।২৫।॥ 


[৩০০৬] 


বংনলভক্তিরদ ] বসত [ %৩৩৯-অনু 


- মস্তক আজাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমাজনি, আশীর্বাদ, আদেশ-দান, স্সাপনাদিবূপ লালন, রক্ষণাদিবপ 
প্রতিপালন এবং হিতে!পদেশ-দানাদি হইতেছে বংসল-ভক্তিরসে অন্ভভাব ৮ 
ক। বগুসল-ভক্তিরসে সাধারণ ক্রিয়া 
'চুন্বাঙ্্োষী তথাহব।নং নামগ্রহণপূববকম.। 
উপালন্তাদয়শ্চাত্র মিব্রৈঃ সাধারণ: ক্রিয়াঃ ॥ ভ, র, সি, ৩)৪।২৫। 
চুম্বন, আলিঙ্গন, নানগ্রহণপুর্বক আহবান এবং মিত্রের সহিত তিরস্কারদি হইতেছে বসল-ভক্তিরসের 
সাধারণ কাযা)? 


৩৩৭। লসল-শক্তিরলে সাত্ত্িকভা 

“নবাত্র সাস্থিকাঃ স্তন্যঅ।ব; স্তস্ত দয় ॥ ভ, র, সি ৩1১:২৫॥" 
_বংসল-শপ্িবসে নয়টা সাহিকভাবের উদর হয় --স্তষ্তাদি আষ্ট সান্বিক এবং ( যশোদ।দির পক্ষে ) 
স্নাশরণ 

75০18 

"'ঙযসাওরে! বেণুরব-হগে|থিতা উথ।পা দোতি: পরিরভা নিভরম্‌। 

গহন, তস্তনাপয়,মথধ1সবং মহা পর ব্রহ্ম স্ুতানপায়়ন, ॥ আভা, ১০1১৩1১১॥ 
-(শীকাফের নপ্তারহিনা-দশনেপ জভি প্রায়ে ব্রদ্ধা বংস এবং বংসপ।ল-গ।পশিশুদের হরণ করিয়া দিলে 
আকুষ্ই সেহ-সই বংস এবং বংসপালরা;প আপ্রকট করিয়া প্রতিদিন উহাদের লইয়া বস-চারণে 
বহিগত্ হইাতেন। আপরাচ্ে যখন ভাহ।র1 গৃহে প্রত্যাবন্তন করিতেন, তখন ) বেণুরব শুনিয়া সত্বর 
গাত্রোখানপুববক বংসপাল-শিশুগনের মাতৃগণ স্বস্ব বানুদ্বার] স্ব-স্ব পজকে উত্তোলনপৃব্বক দৃ়ভাবে 
আলিঙ্গন করিলেন এপং পখব্রদ্ধাকেই পিজেদের পুভ্র মনে করিয়া, পুজনেহবশতঃ তাহাদের স্তন হইতে 
আপনা-আ।পনি যে দুঞজ দঁরিত হহতেছিল, সেই স্তনছুগ্ধপ অমৃতাসব তাহাদিগকে পান করাইলেন।” 

“নিচুলিত-গিপিধাতূ-স্কীতপত্রাবলীকানখিলন্মুরভিরেণুন্‌ ক্ষালয়দভিধশোদ1। 
কুচকলসবিমুক্তৈ: স্নেহম।ধিব কমেধোস্তব নবমভিযেকং ছুগ্ধপুরৈ; কারোতি | 
-ভ, রঃ সি, ৩1৪।২৬॥ ললিতমাধব-বাকাম্‌ ।। 

_-(শ্্রীকৃষ্ণে প্রতি দেবী পৌর্ণমাসী বলিয়।ছিলেন ) হে কৃষ্ণ! গাভীদিগের পদধুলিদ্বারা তেম!র 
অঙ্গের মুব্যক্ত গৈরিক-ধাতুরচিত যে সকল পত্রীবলী আচ্ছাদিত হইয়াছিল, যশোদ। স্বীয় কুচকলস- 
বিমুক্ত স্লেহ-মাধবীকতুল্য পবিত্র স্তন্যধারাসমৃহদ্বারা সে-সমস্ত ধুলি প্রক্ষালিত করিয়া! তোমার নৃতন 
অভিষেক করিতেছেন 1” 


সতস্তাদি 
“কথমপি পরিরন্ধ,ং ন ক্ষমা স্তন্ধগাত্রী কলয়িতুমপি নালং বাম্পপূরগুতাক্ষী। 


ন চ সুতমুপদেষ্টং রুদ্ধকণী সমর্থা দধতম্চলমাসীদ্ব)াকুল! গোকুলেশ। ॥ ভ, র, লি, ৩৪।২৭| 
[ ৩৩৩৭ 1 
৪১৮ 


বংসল্ভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৭৩৬৯অন্ 


_ শ্ত্রীক্চ গোবঞ্জ'ন-পর্ধধত ধারণ করিলে বাকুল! গোকুলেশ্বরী যশোদা স্তন্ধগাঁত্রী হওয়ায় কোনও 
মতেই পুল্রকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইলেন না, চক্ষুদ্ধয় অশ্রপূর্ণ হওয়ায় শ্রীক্ণকে দেখিতেও 
পাইলেন না, এমন কি বষ্পবারিতে হার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় প,জকে কোনওরপ উপদেশ প্রদান 
করিতেও সমর্থ হইলেন না।” | 

এ-খুলে স্তত্ত, অশ্রু এবং স্বরভেদ প্রদশিত হইয়াছে । 


৩২৮1 ববশুসল-ক্তিব্রসে াভিচ্গান্্ী ভা 

গছাত্র।পশ্মাবমিত? শ্রীতোক্তা বাভিচ।রিণঃ ॥ ত, র, পি, ৩1৪২৭ 
__গ্রীতঙক্তিরসে যে সমস্ত বাভিচ।রিভীব প্রকটিত হয়, বংসল-ভক্তিরসে সে-সমন্ত বাভিভারিভাব 
এবং ছদতিরিক্ত অপস্মারও গ্রকটিত হইয়। থাকে” 

“যশোদাপি মহীভাগ! নষ্টলনধপ্রজা সতী । পরিধজ্াপ্কমীরোপা সুমোচাশ্রকলাং মুঃ॥ভ্রীতা১০1১৭/১৯। 
_(কালিয়হ্দ হইতে নিষ্কান্ত শ্রীকঞ্চকে পাইয়া যশোদামাতার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহ? বর্ণন 
করিতে যায়! আীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকাটি বলিয়|ছিলেন, হে রাজন্‌! ) মহাতাগ্যবতী সতী 
যশোদাওক্ঠাহার, যে পুত্রকে তিনি বিনষ্ট হইয়া যাবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় 
্রাপ্ত হয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করত: মুহমুঃ (হ্্ষজনিত ) অশ্রতর্ধণ করিতে 
লাগিলেন” 


৩৩১। হশুসল ভভক্তিন্রসের স্থাস্ডিভাব 
“ন্তরম[দিট্যুতা ধা স্যাদস্ুুকম্পোইনুকম্পিতুঃ। 
রতিঃ সৈবাত্র বাংসল্যং স্থায়ী ভাবো নিগগ্ভাতে ॥ ভ, র, সি, ৩৪২৮। 
_অন্তুকম্পাহ/ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর ষে সন্্রতীন। রতি, তাহাকে বলে বাংসল্য। বংনল- 
তৃক্তিরসে সেই বাংসল্য-রতিকে স্থায়ী ভাব বলা হয়।” 
দ্যশোদাদেস্ক বংসলারতিঃ প্রো! নিসর্গতঃ। 
প্রেমবৎ স্েহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ ॥ ত, র, পি, ৩৪২৯॥ 
_যশোদাপ্রভূতির বাংসল্যরতি স্বরূপণ্ই প্রৌঢা ( র্থাং রাগপরাকাষ্ঠাঝ্মিক] ); তখ।পি কিন্ত 
কখনও প্রেমবৎ, কখনও স্লেহবং, আবার কখনও বা রাগবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে ( অর্থাৎ অপরের 
গ্রেমাদি যেরকম, সে-রকম প্রকাশ পাঁয়)1” 
ক। বাওসল্যরতি 
“ননদ: স্বগুজমাদ।য় প্রোধ্যা!গত উদীরধীঃ। 


রঘযবঙজায় পরদাং মুদং লেভে কুরদ্হ | শ্রীভা, ১০৬৪৩ 


| ৩৩৩৮] 


বংসলভক্তিরস ] রতত্ব [ ৩৩৯-আমু 


-( জ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়।ছিলেন ) হে রাজন্! মথুরা হইতে আগত উদার- 
বুদ্ধি নন্দ স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়। পরমানন্দ লাভ করিলেন।” 
এ-স্থলে শ্রীনন্দের বাৎসল্যরতি প্রদশিত হইয়াছে। 
“বিম্যস্ত-শ্রুতি-পালিরগ্ মুরলী-নিম্বান-শুঅষয়! 
ভূয়ঃ প্রঅ্রববধধিণী দ্বিগুণিতোতকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে। 
গেহাদঙ্গনমঙগনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশস্তাকুলা 
গোবিন্দক্ মুকুত্র জেন্দ্রগৃহিণী পদ্থানমালোকতে ॥ ভ, র, সি, ৩1১1৩০। 
(শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাহার গুহে প্রত্যাবর্তনকালীন ) মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণের ইচ্ছায় 
ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা আজ কর্ণের অগ্রভাগ বিনাস্ত করিয়াছিলেন: কিন্তু যখন প্রদোষ-কাল আলিয়া 
উপস্থিত হইল, তখন তাহার উৎকণ্ঠা দ্িগুণিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাহার স্তন হইতে ছৃপ্ধধারা বর্ধিত 
হইতে লাগিল এবং তিনি বারঘ্বার গৃহ হইতে অঙ্গনে আবার অঙ্গন হ্টতে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে 
পুনঃ পুনঃ গোবিন্দের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।” 
খ। বাৎসন্যরতির প্রেমবড অবস্থা 
“প্রেক্ষা তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ সত য়মানমপি মুক্তসন্্রমা। 
কৃষ্মক্কমতি গোকুলেশ্বরী প্রন্গ,তা কুরুভূবি ম্তবীবিশৎ ॥ ভ, র, সি, ৩৪1১১ 
--(কুরুক্ষেত্র-মিলনের কথ! । ) প্রধান-প্রধান মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তৰ করিতেছেন_-লোকপরম্পর! 
তাহ! অবগত হইয়াও গোকুলেশ্বরী যশোদ। সন্তরমশূন্ত হইয়! কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিবার জগ 
উৎকণ্ঠিত। হইয়া স্তন্তধার] ব্ষণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ।” 
ঈশ্বর-জ্ঞানে মুনিগণ শ্রীকৃষের স্তব করিতেছেন__ইহ। জাঁনিয়াও যশোদার বাঁৎস্ল্যরতি স্তিমিত 
হয় নাই , শ্রীকৃষ্ণসম্থন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান উদিত হয় নাই, তাহার বাৎসল্যরতিই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
ঈশ্বরখের জানে রতি ধ্বংস হওয়ার সন্তাবনা , কিন্তু তাহা হয়নাই ইহাই প্রেমবং লক্ষণ। 
“দেবকা| বিরৃত-প্রম্থচরিতয়াপুযন্স জামানাননে ভূয়োভিবন্থদেবনন্বনতয়া পু[দৃঘুষানাণে জনৈঃ। 
গোবিন্দে মিহিরগ্রাহোতস্থকতয়া ক্ষেত্র কুরোরাগতে প্রেম! বল্লুবনাথয়ো'রতিতরা মুল্লা সমেবাযযৌ ॥ 
_ভ, র, সি, ৩৪।৩২॥ 
--সথর্ধাগ্রহণ উপলক্ষ্যে পিতা-ম1তা নন্দ যশোদ। কুরু্গেত্রে আিবেন মনে করিয়। তাহাদের দর্শনের জন্য 
উৎকষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অ!সিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্ত উৎকষ্চিত হইয়া নন্দ-যশোদাও সে. 
স্থলে উপনীত হইয়াছেন। যদিও তত্রতা লোকগণের মধে কেহ কেহ শ্রকুষ্ণকে দেবকীপুভ্র বলিয়া, 
কেহ কেহ বা বন্ুদেব-নন্দন বলিয়। ঘোষণ! কর্রিতেছিলেন, তথাপি কিন্তু ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর সহিত 
মিলনজনিভ পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দের ব্দনকমল অশ্রুধারায় পরিষিক্ত হইয়াছিল এনং ব্রজেন্দর- 
ত্রজেশ্বরীর সন্তানবিষয়ক প্রেমও অত্যধিকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়।ছিল।” 


[ ৩৩৩৯ ] 


বংদ্লভক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দরশ'ন ৭৩৩৭. অন্তু 


লোকগণ বলিতেছিল, শ্রীকৃ্ণ দেককী-বন্থদেবের পুজ ; ইহাতে শ্রীকঞ্চের প্রতি নন্দ-যশোদার 
বাংসল্য সঙ্কুচিত হওয়ার সস্ভাবনা ; কিন্তু সঙ্কুচিত না হইয়া তাহা! আরও সমধিকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহাই প্রেমের লক্ষণ । 


গা। বাগসল্যরতির ন্হব অবস্থ। 
“লীষুধদ্যাতিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈজহৃবী 
কালিন্দী চ বিলোচনাজজনিতৈজতাপ্রনশা মলৈ:। 
আরান্মধামবেদিমাপতিতয়ো ক্রিন্ন। তয়োঃ সঙ্গমে 
বৃত্তাসি ব্রজরাজ্ঞি ততসুতমুখপ্রেক্ষাং স্ষুটং বাঞ্চমি ॥ ভু, র. সি, ৩181৩৩। 

_+( স্র্যোপরাগ-যাত্র!চ্ছলে স্বপুজের দর্শনের জন্ত উৎক্ঠিত হইয়া ব্রজেশ্বরী কুকক্ষেত্রে গমন করিতে- 
ছিলেন; তখন ভাহার পরিচিতা কোনও তপস্থিনী তাহাকে বলিঘাছিলেন) হে ত্রজর।জরাঞ্জি ] 
তোমার স্তনরূপ পর্বত হইতে পতিত দুগ্ধরূপ জলসমূহদধা বা জবর উদ্ুব হইয়াছে ২ গাবার, তোমার 
নয়নপদ্দের শ্যামল তাঞ্চনেব সহিত মিশ্রিত অশ্রুধারাদ্ধারা যমুনারও উৎপত্তি হইয়াছে! তাহারা 
তোম।র মধ্যদেশরূণ বেদিতে ( প্রয়াগে ) পতিত হইয়। মিলিত হইয়াছে | তুমি এই গঙ্গাষমনা-স্ঙ্গমে 
স্াতা হইয়াছ (সমান করিয়াছ)। তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে __পুজরমুখ দেখিবার 
নিমিন্ত তোমার ইচ্চ1 জন্মিয়াছে ( ভগবন্ধর্শনের বাসনাতেই লোক প্রয়াগে গঙ্গ যমুনার সক্গন-স্থলে মান 
করিয়া খাকে। ভুমিও যখন তোমার জলধারা জনিত গঙ্গা এবং কজ্জলগিশ্রিত অশ্রধারাজনিভ যমুনী- 
এই উভয়ের সঙ্গম-স্থলে স্নান করিয়া, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে_ পুভ্রদশনের জনক তোমার বাসন। 
জন্মিয়াছে )1 

এ-স্থলে স্সেহের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। 

ঘ। বাৎসলযরত্তির রাগব€ অবস্থা 

“ডুষারতি তুষ।নলো হপুপরি তস্ত বদ্ধস্থিতির্বস্তমঝলে।কতে যদি মুকুন্দ গো ক্ঠেশ্বরী । 
নুধাপুধিরপি ম্ফুটং বিকউকলকুটতালং স্থিত! যদি ন তত্র তে বদনপপ্ুমুদ্ধীগ্ষাতে ॥ ভ, র, সি, ৩৭1৩৪। 

_হে মুকুন্দ ! গোফেশ্বরী তুষ।নলের উপরে অবস্থিত থাকিয়াও যদি তোমার দর্শন পায়েন, তাহা 
হইলে সেই তুষানল ও তাহার নিকটে তুষা,রর তুলা শীতল মনে হয়; (তাহাতে প্রমাণ এই ঘে, তিনি ) 
ভখন সেই তুষাঁনলের উপরেই স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া তোমার চন্দ্রমুখ দেখিতে থাকেন। আর 
নুধাসমুদ্রে অবস্থান করিয়। যদি তিনি তোমার বদন কমল না দেখিতে পায়েন, তাহা হইলে সেই 
নুধ।সমুদ্রও তাহার নিকটে বিকট কালকূটের তাল বলিয়া মনে হয়।” 

এ-স্থলে রাগের লক্ষণ গ্রকাশ পাইয়াছে। 


| ৩৩৪০ ] 


বংসলভর্তিরস | রসতত্ব [ ৭৩৪১-মনু 


৩৪০ অেশ্বোগে লাুসজযভ্ডভ্তিন্ল্রহন 
গ্রীতভক্তিরস এবং প্রেয়েভক্তিরসের ন্যায় বাৎসল্যভক্তিরসও অযৌগে উৎকষ্টিত এবং 
বিয়োগাদি বৈচিত্রী প্রাপ্ত হয়। অযোগ-যোগাদির লক্ষণ পূর্ববর্তী ৭২৯৯, ৩০০ অনুচ্ছেদে রষ্টব্য। 
এ-ম্থলে কেবল উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে । 
ক। অযোগে উদ্কঠিভ 
“বৎসসা হস্ত শরদিন্দুবিনিন্দিবক্ত.ং সম্পাদয়িষাতি কদা নয়নোৎসবং নঃ। 
ঈত্তাচান্ছে বিরতি ত্রজবাটিকয়ামুরী ত্বরা জঘতি দেবকনন্দিনীনাম্‌ ॥ 

-ভঃ র, সি, ৩৪1৬৪॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাটিকায় বিহার করিতে থাকিলে, "হায়! বংপের শরদিন্দরবিনিন্দি বদন কবে আমাদের 
নয়নানন্দ-পম্পাদন করিবে'-দেবক-নন্দিনীদিগেব এইরূপ গুবী ত্বর জয়যক্ত হউক 1" 

“্নবাতস্তনয়ং জাতৃর্মম সন্দিশ গাঙ্ধিনীপুনদ । 
ভ্রাতৃব্যেষ ব্সম্তী দিদৃক্ষতে তাং হরে কুম্ঠী॥ ভ. ব, সি, ৩২1৩৫। 
_(কুম্তীদেবী অক্রুবকে বলিলেন ) হে দাত: হে গান্ধিনীনন্দন । আনার হাতুষ্প-জ্র মুকুন্দকে বলিও_- 
তে হরে! কুম্তী শকুপপো গবস্িত গাছেন; ভিনি কারে ভোনাকে দেখিতে পাইবেন £া 
ঘ। বিয়োগ 
“যশোদ! বর্ণামানানি পুনভ্রস্য চারিতানি চ! 
শণন্তযত্রণাব্।আঙ্গীৎ ন্রেহন্স তপয়োধবা! ॥ ভ্/ভা, ১০৭৬।২৮। 
_ উদ্ধবকর্তৃক বর্ণমান পুজ শ্রীকৃষ্ণের চরিত শুনিতে শুণিতে যশোদীব নয়ন হইতে অশ্রুধাবা প্রবাহিত 
হাতে লাগিল এবং পুন্রন্সেহ বশতঃ তাহার স্তন হাতেও ছু্গধার! ক্ষরিত হইতে লাগিল ।” 
“যাতে রাজপুবং হরৌ মুখ হটাব্যকীর্ণ-দূমীলকা। পণা স্রস্ততনঃ কঠোরলুঠনৈদেতে ব্রণং কুর্ধবতী | 
ক্ষীণ! গোষ্ঠমহীগহেন্রমহিষী হ। পুন্ধ পুক্রেত্যসৌ ক্রোশশ্তী করযোযু'গেন কুরুতে কষ্টাদুরস্ত ডুনম্‌॥ 

-ভ, র, মি, ৩।৪৩৫॥ 
_হরি কংসরাজপুরে গমন করিলে, এ দেখ, ক্গীণকায়া গেকুল-রাজনহিষী যশোঁদা ধুত্রবর্ণ অলকদ্ারা 
আচ্ছমুখী এবং বিবশদেহ। হইয়। কঠিন ভূমিতে লুষ্ঠন করিতে করিতে অঙ্গে গত করিয়া! ফেলিয়াছেন 


এবং হা পুজ! হা পুজ!' বলিয়! চীৎকার করিতে করিতে গাঢ় দুঃখে ছুই হস্তে স্বীয় বক্ষুস্থলে 
অ।ঘ।ত করিতেছেন।” 


৩৪১। ব্বিস্সৌগে ব্যভি্ান্লী ভা 
“বহুনামপি সন্তাবে বিয়োগেহত্র তু কেচন। চিন্তা-বিষাদ-নির্কেবদ-জাডা-দৈম্যানি চাঁপলম্‌। 
উদ্বাদ-মোহাবিত্যাদ্য! অতুযজ্রেকং ব্রজস্তামী ॥ ভ, র, সি, ৩1৪।৩৫। 


[৩5৪১] 


বংসলভক্তিরদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৩৪১-অগ্ু 


__বিয়োগে বন্থ বন্ধ ব্যতিচারিভাবের সন্ভাব হইলেও কেহ কেহ বলেন_ চিন্তা, বিষাদ, নির্বে্দ, জাঁড্য, 
দৈন্থ, চাপল, উন্মাদ এবং মৌহাদির উদ্র্েকই অধিকরূপে হইয়া থাকে ।” 
চন্তা 
কমূন্দস্পন্দনভূং ক্লমৈরলঘুতিঃ সন্দানিতং মানসং দ্ন্দং লোচনয়োশ্চিরাদবিচল-ব্যাদুগ্রতারং স্থিতম্‌। 
নিশ্বাসৈ: অ্রবদেব পাঁকময়তে স্তগ্্চ তাপ্তৈরিদং নূনং বল্লবরাজ্ি পুজবিরহোদ্ধূর্ণাভিরাক্রমাসে 
_ভ, র, সি, ৩91৬৬। 
--( শ্রীকৃষ্ণ বনগনন করিলে কোনও ব্যক্তি বলিয়াছিলেন ) হে গোপরাঞ্ি! তোমার স্পন্দন মন্দ 
(মুছ) হইয়াছে, নিরতিশয় ক্লেশে ভোনার মানস বদ্ধ হইয়াছে, তোমার নয়ন্ছয়ের তারক! বহুকাল 
যাবং ভুগ্ন-ও স্থির হইয়! রহিয়াছে এবং উষ্ণ নিশ্বাসে তোগার স্তম্য হতে ক্ষরিত ছগ্ধও পাক প্রাপ্ত 
হইয়াছে । হে যশোদে! ভাহাতে বুঝ! যাইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই পুক্রবিরহজনিত উদ্‌ঘূর্ণায় মাক্রান্ত 
হষ্য়াছ।” 
বিষাদ 
“বদনকমলং পু্রস্যাহং নিমীলতি শৈশবে নবত্তরুণিমারস্তোন্মষ্ং ন রম্যমলোকয়মূ। 
অভিনব-বধূযুক্তথামুং ন হর্্মামব্শয়ং শিরসি কূলিশং হস্ত ক্ষিপ্ত শ্বফন্বসুতেন মে ॥ 
--ভ, র, লি) ৩1৪1৩৭॥ 
_(দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের গাহ্থ্যনিষ্ঠার কথ। শুনিয়া! ত্রজেশ্বরী যশোদা বলিয়াছিলেন ) হায়! শৈশব 
অতীত হইয়া! গেলে তরুণিমার আ'রস্তে আমার পুন্রটার মাজিত এবং রমণীয় গুখকমল আমি দেখিতে 
পাইলামনা ! নববধূদের সহিত তাহাকে আমার এই হন্ম্যমধোও প্রবেশ করাইতে পারিলামন। | 
অহহ! অক্রুর আমার মস্তকে বজ নিক্ষেপ করিয়া গেল” 
নিরবে 
“ধিগন্ত হতজীবিতং নিরবধিশ্রিয়োইপ্যদ্য মে যয়। ন হি হরে; শিরঃ লতকুচাগ্রমাপ্র।য়তে 
মদ নবনুধাদুহামপি গবাং পরাদ্ধঞ্চ ধিকৃস লুঞ্চতি ন চঞ্চল: স্থুরতিগন্ধি যাঁসাং দধি ॥ 
__ভ, র, সি, ৩৪।৩৮॥ 
_(শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিক্পা যশোদার উক্তি) অশেষ-সম্পত্বিশালিনী আমার হতজীবনকে আজ ধিকৃ! 
যেহেতু, আমার কুচাগ্র-ক্ষরিত-দুগ্ব্বার! মস্তিত হরির মস্তক আমি আঘ্রাণ করিতে পারিতেছি ন|। 
যে-স্মস্ত পরার্দসখ্যক গাভী হইতে সর্ববদ! নব-নবংনুধার ন্াঁয় দুগ্ধ দোহন করা! হইত, তাহাদিগকেও 
ধিক! কেননা, আমার সেই চঞ্চল বালক তো আঁজ তাহাদের স্ুরভিগন্ধি দধি অপহরণ 
করিতেছেন !” 


[ ৩৩৪২ ] 


বংনলভক্তিরস ) রসতত্ব [ ৭৩৪১-এন্ধ 


জাড্য 
“যঃ পুশতরীকেক্ষণ তিষ্ঠতস্তে গোষ্ঠে বরাস্তোরুহমগুনোইভূৎ । 
তং প্রেক্ষ্য দণ্ড-স্িমিতেন্দ্িযাদ্‌ যদ্দগাকৃতিস্তে জননী বব ॥ ভর, সি ৩1৪৩৮ 

_হে কমলনয়ন! তুমি যখন গোকুলে অবস্থিত ছিলে, তখন ষে দণ্ডটী তোমার করকমলের ভূষণ- 
স্বরূপ ছিল, সেই দণ্ডটীর দর্শনে তোমার জননী নিশ্চলেন্দ্রিয়া হইয়া দণ্ডাকৃতি হইয়।ছিলেন।” 

[5] 

প্যাচতে বত বিধাতরুদআ তং রদৈস্তণমুদসা যশোদ! | 
গোচরে সকৃদপি ক্ষণমক্ষেরদা মত্সর মমানয় বৎসম্‌॥ ভ, পর) সি, ৬১1৩৮ 

হে বিধাতঃ! অশ্রু বর্ণ করিতে করিতে দস্তে তৃণ ধারণপূর্ধবক ঘশোদা তোমার নিকটে প্রার্থন। 
করিতেছে--হে মংসর ! আজ তুমি ক্ষণকালের জন্য আনার বৎস কৃষ্ণকে আমার নয়নদ্বয়ের গোচরে 
আনয়ন কর।”” 

চাপল 

“কিমিব কুরুতে হর্ম্দো তিষ্টন্নয়ং নিরপত্রপে। ব্রজপতিরিতি বত মুগ্ষে!হয়মন্ত্র মুদা জনঃ| 
ভঠহ তনয়ং প্রীণ্ভোইপি প্রিয়ং পরিহ্ৃত্য তং কঠিনছদয়ে। গোষ্ঠে স্থৈরী প্রবিশ্য সুখীয়তি ॥ 
_ভ, রঃ সি, ৩181৩৯॥ 

--/ শ্্রীনন্দকে উাদ্দঘশ করিয়। দুঃখের সহিত ত্রজেশ্বরী বলিয়ছিলেন ) এই নিলজ্জ অট্রা্িকায় 
অবস্থান করিয়া কি করিতেছেন ? এই ত্রজে বালবুদ্ধি লৌকগণই আনন্দের সহিত ইহাকে ব্রজপতি 
বলিয়া থাকে । আভহহ! প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয় পুজরকে (নথরায়) পরিত্যাগ করিয়। নিজের ইচ্ছান্থ- 
সারেই গে।কুলে প্রবেশে করিয়া একট কঠিন্হৃদয় বক্তি স্ুখানুভ করিতেছেন 1” 

উন্মাদ 

“ক মে গুজে নীপাঃ কথয়ত কুরুঙ্গীঃ কিমিহ বঃ স বহ্রামাভ্যর্ণে ভণত তদুদস্তং মধুকরা:। 

ইতি ভ্রামং ভ্রামং অ্রমভরবিদূনা যছ্ুপতে ভবস্তং পুচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরতি ॥ 

_ভ, র, সি, ৩1818০॥ 

_ (স্ত্রীকৃষ্ণ অকন্মাৎ মথুরা। হইতে পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়। যশে|দানাতার যে উন্মাদ অবস্থা জন্মিয়া- 
ছিল, ব্রজ হইতে আগত কোনও ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের দিকটে তাহা বর্ণন করিয়া! বলিয়াছিলেন ) “আহে 
কদন্ববৃক্ষগণ ! বল আমার পুজ কৌথাফ? অহে কুরঙ্গমকল! বল, কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট দিয়া 
গমন করিয়াছে? অহে মধুকরনিকর ! তোমরাও কৃষ্ণের সংবাদ বল ।,--এইরূপে ভ্রমভর-কাতর! 
যশোদ| ভ্রমণ করিতে করিতে, হে যছুপতে ! তৌমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দিকে দিকে 


বিচরণ করিভেছেন।” 


বংললতক্তিরস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৩৪২-অগ্নু 
মোহ 
“কুটুম্থিনি মনস্তটে বিধুরতাং বিধংসে কথ: প্রলারয় দৃশং মনাক্‌ তব সুৃতঃ পুরো বর্ততে। 
ইদং গ্রহিণি মে গৃহং ন কুরু শৃন্যমিত্যাকুলং ম শোচতি তব প্রস্থ যদ্ুকুলেন্্র নন্দ: পিতা ॥ 
--ভ, র, নি, ৩1৪18০। 
_-হে যদুকুলেন্্র। তমার পিতা নন্দ অত্যান্ত বাকুল ভানে ভোমীর জননীর নিকটে শোক প্রকাঁশ 
করিয়। বলিতেছেন_'হে কুটু্বিনি! মনোমপো কাভরতা। বিধান করিতেছ কেন? একবার নয়ন 
উন্মীলন করিয়া দেখ, ভোনার পুজ ছোমার আগ্রে দপ্ডায়নান রহিয়াছে । হে গহিণি' আমার এই গৃহ 
শূন্য করিগনা? 1” 


৩৪২। ম্বোগে লৎসলল্য-জ্ডভিস্লীল 
প্লীতভক্তিবস এবং প্রেয়ে'ভক্তির'সের হ্যায় বাংসলা-উক্তিরস« যোগে বৈচিতরী ধারণ করে এবং 
তাহাতে সিদ্ধি, তৃষ্ি ও স্থিতি-এই আনস্থাত্রয়ও প্রকটিত হয়। সিদ্ধি, তষ্টি ও স্থিতির লঙ্গণ পূর্বববন্থী 
৭1৩৬০০-তানুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । এ-স্থলে কেবল উদহরণ উল্লিখিত হইাতেছে। 
সান্ধ 
“বিলোকা রঙ্গস্থললবূমঙ্গনং বিলোচনভীষ্টবিলোকনং হরিম্‌। 
স্তন্বৈরসিঞ্বকঞুকাঞ্ল: দেখা? ক্ষণাদ।ন কতুন্দৃভিপ্রিয়াঃ ॥ । র, সি ভধ185। 
_ বন্ুদেবের পত্থীগণ রঙগস্থলে সমুপস্থিত নর়ন্ভীষ্ট-দশ ন শ্রীকৃঞ্জকে অবলোকন করিয়া 
ক্ষণকলের মধ্যে স্তন্তাধারাথাপ] তাহাদের নবকর্ধালিকাগ অঞ্চলকে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।” 


তুষ্ট 
“তা? পুজমন্থনাণোপা সেহলভপয়োধরাঃ| 


হধবিহ্বলিতাত্যান: সিষিুর্নে ভ্রজৈ্লৈ$॥ শ্ীভা, ১1১১ ৬০। 

_-( শকুষ্ণ মাতৃগণকে প্রণাম করিলে ) তাহারা ষ্াহাকে ক্রোড়ে লঈলেন, স্েহবশতঃ তাহাদের গুন 
হইতে জ্তম্তধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল; তাহার! হর্ষবিহ্বল চিত্তে আশ্রুগালে তাহাকে পরিষিঞঝিত 
করিলেন” 

“নয়নযো; স্তনয়োরপি যুগ্মতঃ পরিপতগ্তিরসৌ পয়সাঞ্থরৈ:। 

তাতৃহ বল্লবরাজগৃহেশ্ববী স্বতনয়ং প্রণয়াদভিধিঞ্চতি ॥ ললিতমাধব ॥ 
আহহ! গোপরাজ-গৃতেশ্বরী যশোদা গ্রীতিনিবন্ধন নয়নদ্বয় ও স্তনছয় হইতে ক্ষরিত জলধারা ও 
ুগ্ধার। ছার! স্বীয় তনয়াকে অভিবিক্ত করিতে লাগিলেন” 


স্থিতি 
“অহহ কমলগদ্ধেরপ্র সৌন্ধ্যবুন্দে বিনিহিতনয়নে়: ্বনুখেন্দে ুকুন্দ । 


কুচকঝলসমুখাভযামস্বররো পমস্বা তব মুহুরতিহ্্াদর্যতি ক্ষীরধারাম্‌।॥ বিদদ্ধমাধব ॥ 


[ ৬৩৪৪ ] 


বংসলভক্তিরস ] রসতত্ব [ ৭-৩৪২অনু 


-অহহ! হেমুকুন্দ! তোমার পগ্গগন্ধি-সুখচন্দ্রের লৌন্দধ্যবুন্দে নয়ন বিশ্যস্ত করিয়া তোমার জননা 
যশোঁদ! অতিশয় হর্ধসহকাঁরে কুচকলস-মুখবর্তী বসনকে আর্রীড়ৃত করিয়া মুকুমু্ ক্ষীরধারা বর্ষণ 


করিতেছেন।” | 
দস্তব্ক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ত্রজে জাগমন করিলে তৎকালীন যশোদ।মাতার জবস্থা! এই শ্লোকে 


বমিত হইয়াছে । 


[ ৩৩৪৫ ] 


৪১৪ 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় 
মধুরভক্তিরস- মুখ্য ৫) 


৩৮৩ । অপুক্র-ভক্তিল্লস 

মধুর-ভক্তিরস-সঙ্থন্ধে শ্ীপাদ রূপগোস্থামী তাহার ভক্তিরসাস্ৃতসিন্ধুতে অতি মংক্ষেপে 
আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার উজ্জ্লনীলমণিতে এ-সম্বন্ধ তিনি বিস্তত ভাবে আলে চনা 
করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোন্বানীও তাহার গ্রীতিসন্দর্ভে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ 


হইতে কিছু বিস্তৃত হইলেও উজ্জলনীলমণির মত বিস্তৃত নহে । ইহাদের আন্গতোই এ-ম্থলে মধুর, 
ভক্তিরস-সম্থন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদপ্ত হইতেছে। 


মধুর-ভক্তিরসের অপরাপর ন।ম হইতেছে-_উজ্জল-রস, শুচিরস, কাস্তারস, শুঙগার-রস ইত্যাদি । 
শ্্ীপাদ রূপগোস্থানী তাহার উজ্জ্লনীলমণিতে মধুর-ভক্তিরসকে ভক্তিরসরাজ বলিয়াছেন । 
“মুখ্যরমেয পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোইতিরহস্তাত্।ৎ। 
পুথগেব ভক্তিরসর।ট সবিস্তরেণেচাতেত্র নধুরঃ ॥ উঃ নী, নায়কভেদ ॥১॥ 
-পুরেব ( ভক্তিরস!মৃতসিদ্ধুতে ) শাস্তাদি-মুখরমসমূহের বর্ণন-প্রপঙ্গে অতিগুঢত্ববশতঃ যেমধুর- 


তক্তিরস সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে, এ-স্থলে ( উজ্্লনীলমণিতে ) পৃথক রূপেই অতিবিস্তৃত তবে সেট 
ভক্তিরসরাজ বণিত হইতেছে” 


নধুর-তক্তিরসই সমস্ত রসের দধ্যে শো 
“বক্ষ্যনাণৈ ধিবভাবাছোঃ স্বাদাতীং মধুর! রিও 
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো নধূরাখ্! নশীবিভিঃ ॥ উ, নী, নায়ক | ৩। 
-বঙ্গামাণ ( আঞ্মোচিত ) বিভাঁবাদিদ্বার। নধূরা-রতি আস্বাদ্যতধ প্রাপ্ত হইলে মণীধিগণ তাহাকে 
মধুরাখা ভক্তিগস বলিয়। থ।কন।” 


৩৪৪। ঞুর্প-ভক্তিক্পলে আলীন্বন-লিভীল 
*আন্মিমালম্বন।? প্রোক্ত।: কষ্তস্তস্থা ৮ বুভাঃ | এ-৩ ॥ 
--এই মধুর-ভক্তিরসে অ!লগ্বন হইতেছেন শ্রীকষ্ণ এবং তাহার প্রেয়মীগণ ।” 
সীকৃষ হইতেছেন বিষয়ালগ্বন-বিভাঁব এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ হঈাতেছেন আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। 


৩৭৫ ল্লিস্্রালম্বন্ন ভিভাল শ্রীকষ (৩৩৮-৪২ অু) 
“পদধ্যতিবিনিপ্ধ,তন্মরপর দ্ীরপোদ্ধতিদু গঞ্চলকলান্টাপটিমভির্ননোহারিণী 
্কুরন্নবঘনাকৃতিঃ পরমদিবালীলা নিধি? ক্রিয়াত্ব জগঞ্রয়ীযুবতিভাগ্যসিদ্ধিমু্দম্‌ ॥ এ-88 


| ৩৩৪৬ ] 


মধুরভক্তিরস__নায়কডেদ ] রসতথ [ ৭৩৪৬ -অহু 


--(পূর্ববরাগবতী প্রীরাধা পৌর্ণমাসীদেবীকে প্রণাম করিলে দেবী তাহাকে আশীর্বাণ করিয়া 
বলিয়াছিলেন__রাধে !) যাহার একটা চরণের ছ্যতিতেই পরার্ঘসংখ্যক কন্দর্পের সৌন্দর্য্যের গর্ব 
বিশেষভাবে ধৌত হইয় যাঁয়, যিনি স্বীয় অপাঙ্গের বৈদদ্ধীরূপা নর্তকীর চাতুরীসমূৃহদ্বারা সকলের 
মনকে হরণ করেন, হার আকৃতি নবজলপরের ন্যায় ক্ষুবিত হঈতেছে, ঘিনি পরগ-দিব্যলীলাসমূহের 
নিধিতুল্য এবং ব্রিজগতে যত যে।গা। যুবতী শাছেন, ধিনি তীহাদর সকলের ভাগ্যের ফলম্বরূপ, লে 
শ্রীকৃষ্ণ তোমার হর্ষ বিধান করুন ।” 
ক। মধর-ভক্তিরসের বিষয়ালগ্বল শ্রীকফেের গুণাবলা 

“গয়ং সুরমো। মধুরঃ সর্ব্বসল্পক্ষণ।দ্বিতঃ | বলীয়ান্ননভ।কণো। বাবদকঃ প্রয়্থদঃ ॥ 

নুদীঃ সপ্রতিভো ধীরে! বিদদ্ষশ্চড়রঃ সখী । কৃতজ্ঞ দক্ষিণঃ প্রেমবশো। গম্তীরতা্থধিঃ | 

বরীয়।ন কীন্তিান্‌ নারীমে।হনো নিভানৃতনঃ। আভলাকেলিসৌন্দর্াপ্রেষ্ঠবংশী হ্বনা সত) ॥ 

ইত্যাদয়ে ইসা মধুরে গুণাঃ কৃষণস্য কীন্তিত1£॥ উ, নী, না, ৫11 
__্ুবম্য, মধুর (রুচির ), সমস্ত সঙ্লক্ষণবিশিষ্ট, বলিচ, নবত!রুপাবিশিষ্ট, বাবদূক, প্রিয়ভ[ষী, ম্বধী 
( বুদ্ধিমান), প্রতিভাহ্হিত, ধীর (স্থপতি ), বিদগ্ধ, চতুর, শ্ণী, কৃত, দক্ষিণ, প্রেমরশা, গান্তীরধোর 
সমুদ্র, বরীয়।ন্‌, কীন্ডিমান, নারীমনোৌমোহন, নিতানৃতন, গভলমীয় কেলাসীন্দর্ধাবিশিষ্ট এবং প্রিয়তম- 
ব্শাবাদনরত-গ্রভতি হইতেছে এই শ্রীকৃষ্ণের মধূব-ভন্তিরমোচিস গুণ ।” 

পূর্ববর্তী ৭১৩-১৭ আন্তচ্েদ দরষ্টবা। 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় (১) 
ন/য়কভেদ 
(পুর্বাবস্তী বিভিন্ন অধ্ায়ে, বিভিন্ন রগ আলোচিত হইয়াছে । এই পঞ্চবিংখতি অধ্যায়ে মধুর-রপ আলোচিত 
হভতেছে । কিষ্ক মধুর-রসে আলে।টা বিষয় অনেক । উজ্জলনীলমণিতে বিভিন্ন প্রকরণে বিভিত্ বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে । বন্বতঃ প্রতোক বিষয় পৃথক পৃথক ব্ূপে আলোচিত হইলেই পাঠকের পক্ষে আলোচনার অগ্সরণের 
স্ৃবিধা হয়। এজন্য এ-স্বলে মুল পঞ্চবিংশ অধ্যায়কে পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১), পঞ্চবিংশ অপার (২) ইত্যাদিকূপে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশে এক এক বিষয়ের আলোচন। কর! হইতেছে 1) 


৩৪৬। সকন্ক-ভেলদ 

সাহিত্যদর্পণাদি হইতে জান! যায়, প্রাকৃতরমকোবিদ্গণ মধুর-রসে বু নায়ক স্বীকার করেন, 
বন্ধ নীয়িকাও স্বীকার করেন। বনু নায়কের গুণাদি স্বন্োভাখে এক রকম হইতে পারে না; এন 
প্রাকত-রসকোবিদ্গণও গুণাদি-ভেদে নায়কভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন্‌। তাহাদের স্বীকৃত নায়ক- 
তেদে ভিন ভিন্ন নায়ক-বক্তি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, একই নায়ক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নহেন। 


[ ৩৩৪৭ ] 


মধুরভক্তিরদ__নায়কভেদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দরশন [ ৭৩৪৭.অন্ু 


কিন্তু বৈধণবাচার্ধ/দের মধুর-ভক্কিরলের বিষয়ালম্বন বা নায়ক এক আজীকৃষণই, শ্ীকৃষ্ণব্যতীত 
জপর কোনও নায়ক নাই; সুতরাং প্রীকৃত-রসকোবিদ্গণের অভিমত-অনুসাঁরে মনে হইতে পারে_ 
মধুর-তক্তিরসে নায়ক-ভেদ থাকিতে পারে না; এক জনের বু ভেদ কিন্ধুপে সম্তব হয়? কিন্ত 
প্রীকণ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও গুণ-ক্রিয়াদিভেদে তাহাতে ভেদ সম্ভব । তাহার অনন্তগুণ, অনন্ত 
ক্রিয়া_দিব্যকম্্ম বা লীলা। সকল গুণ এক সঙ্গে সর্ধ্বোৎকধে প্রকটিত হয় না, সকল লীলাও এক 
সঙ্গে গ্রকটিত হয় না। প্রয়োজন অনুসারে লীলা-শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা লীলা 


ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রকটিত করেন । সুতরাং শ্রীকৃষে। প্রকটিত গুপ-ক্রিয়াদি-ভেদে নায়ক-তেদ বিরুদ্ধ 
হয়না । বস্তৃতঃ তিনি তো বিরুদ্ধধর্ম্দেরও আশ্রয়। 


গুণ-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি অমুসারে যে লীলাভেদ হইয়া থাকে, তদজুসারে একই নায়ক শ্রীকষের 
চারিটী ভেদ স্বীকৃত হয়। ভক্তিরসামৃতপিদ্ধু বলিয়াছেন, 
'বহবিধ-গুণক্রিয়াণাম।স্পদভূতস্ত পদ্মুন[ভস্তয। 
তত্ব্লীল।ভেদাদ্বিরধ্যতে ন হি চতুর্বিবিধতা ॥ ২।১)১২০॥ 
-_বছুবিধ-গুণক্রিয়ার আম্পদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভেদবশতঃ চতুধিধ ভেদ বিরুদ্ধ হয়ু ন।” 


নায়করূপে স্ীক্ধের এই চারিটা ভেদ হইতেছে-ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরগ্রশাস্ত 
এবং ধীরো দ্ধত। 


স পুনশ্চতুধিধ: সান্ধীরোদাত্বশ্চ ধীরললিতশ্চ 1 
ধীরপ্রশাস্তনামা তৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ ॥ ভ, র, সি, ২১১১০ 


সাহিত্যদর্পণেও এই চতুবিধ নায়কভেদ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃতরসশান্ত্রের 
এই চতুধিধ ভেদ একক নায়ক-ব্যক্তিতে নহে । 


এ-স্থলে উল্লিখিত চতুবিধ ভেদ হইতেছে নায়কের গ্ণ-ক্রিয়াদির ভেদ অনুসারে। নায়িকার 


সহিত নায়কের সম্ব্ধের ভেদ অন্রসারেও নীয়ক-ভেদ সম্ভব। এই দুষ্ট জাতীয় ভেদ পৃথকভাবে 
আলোচিত হঈতেছে। 


৩৪৭। গুলন্র্দভেলে নান্সশ্কভেদ 
ূর্বেষ্ট বলা হইয়াছে, গুণকর্্ম-ভেদে চারি প্রকারের নায়ক-ভেদ-__ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, 
ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত। এক্ষণে এই কয় রকম ডেদের পরিচয় দেওয়! হইতেছে । 
ক। ধবীরোদান্ত নায়ক 
“গস্তীরে! বিনয়ী ক্ষমতা! করুণং নুদৃব্রতঃ | 
অকথনে। গুঢগর্েরব। ধীরোদ।ত; নুসবস্বং ॥ ভ, র, জি, ২)১)১২০। 
--যে নায়ক গন্তীর-প্রকৃতি, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করণ, লুদৃব্রত, অকখন ( অর্থাৎ আত্মপ্লাঘাশুন্য ) 
গুঢগর্বব এবং নুসবভূৎ ( অর্থাৎ মতিশয় বলবান্--চক্রব্্তী ), াহাকে ধীরোদাত্ত বলে” 


[৩৩৪৮ ] 


মধুরভক্তিরল--.নায়কভেদ ] রগতব [ ৭৩৪৭-অগ্ু 


দবীরল্মন্য-মদপ্রহারি-হমিতং ধৌরেয়মার্তোদ্ধতৌ 
নিবু্ঢত্রতমুক্নতক্ষিতিধরোদ্ধ!রেণ ধীরাকৃতিম্‌। 
মযুাচ্চেঃ কৃতকিদ্বিষেইপি মধুরং সততা! মুকর্যস্তিতং 
প্রেক্ষ/ তাং মম দুধিতর্ক্াহ্ৃদয়ং ধীগশ্চ ন স্পন্দতে ॥ তর, দি, ১১1১২১॥ 
-(মহেজ্্ শ্রীকৃঞ্চকে বলিয়াছেন )ধাহার হাসি বীরাঁভিমানীদিগের গর্ব হরণ করে( ইহ! দ্বারা 
গৃঢ়গর্ধবত্ শুচিত হইয়াছে ), যিনি অংর্তজনের উদ্ধারবিষয় ধোৌরেয় ( ভারবাহক : আর্তজনের উদ্ধারূপ 
ভারবাহক। ইহাতে করুণত্ব সুচিত তইয়ছে ), যিনি উন্নত-পর্ববতকে উদ্ধে ধারণবিষয়ে দৃঢত্রত 
(ইহাতে অতিশয় বলবত্বা এবং স্বুদরটব্রতহ স্চিত হইয়াছে), অতিশয় অপরাধে অপরাধী 
আমার প্রতিও যিনি মধুর (উহ! দ্বার! ক্ষমাশীলহ সূচিত হইয়াছে), অগ্তকৃত শ্ত্রতিতে 
যিনি যুহুমুুঃ সঙ্কোচ অনুভব করেন (ইহাদ্বারা বিনয় এবং আত্ষ্টাঘাহীনত! নুচিত হইয়াছে ) 
এবং যিনি দুধিতর্কান্ধদয় (ইহাদ্বার! গন্তীর-প্রকৃতিত্ব স্ুচিত তইয়াছে ). সেঈ ধীর।কৃতি আপনাকে 
দর্শন করিয়া আমার বুদ্ধি এবং বাক্য কিছুই ক্ষত্তি প্রাপ্ত হইতেছে না)” 
উল্লিখিত গ্ভীরত্বা দি-গুণসম্বন্ধে ভক্তিরসামূতসি্ধু বলিয়াছেন, 
প্গন্তীরত্বাদি-সামান্যঞ্ণ। যদিত কীর্তিতাঃ। 
তদেতেষু তদাধিকা-প্রতিপাদনহেতবে ॥ ১1১।১২১। 
_এ-স্থলে যে গম্ভীরত্বাদি-সামান্যগুণসমূহ কীঙ্িত হইল, ধীরোদাত্তাদি চতুধিধ নায়কে তৎসমস্তের 
আধিক্য-গ্রতিপ।দনই তাহার উদ্দেশ)” 
তাৎপর্ধ্য এই | পুরে শ্রীকৃষ্ণের যে নকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল গুধের মধ্যেই 
গম্তীরত্বাদি গুণসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে । তথাপি এ-স্থলে ধীরোদাত্তাদি চতুধিধ-নায়ক-প্রসঙ্গে 
তাহ।দের উল্লেখের হেতু এই যে__কেবল গম্তীরত্বাদি-কয়েকটা গুণক্ট যে ধীরোদান্তাদি-নায়করপ প্রীকফে 
বিরাজিত, অন্য।ম্ত গুণ ঘে তাহাতে নাই, তাঁহ। নহে ; অন্যান্য গুণও তাহাতে বর্তমান ; তবে অন্যান্থ 
গুণকে উপমন্দিত করিয়া! গম্ভীরত্বাদি গুণই অ।ধিক্যে-- সামশ্রিকরূপে--আবিভূর্ত হয়। 
খ। খীরললিঙ জায়ক 
“বিদগ্ধ নবতারুণাঃ পরিহাসবিশারদঃ। 
নিশ্চিন্তে! ধীরললিত:ঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশ: ॥ ২1১1১২৩॥ 
_ যে নায়ক বিদগ্ধ (রসিক ), নবতরুণ, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃ প্রেযসীর বশীভূত ( অর্থাৎ 
প্রেমবিশেযুক্ত প্রেয়সীদিগের প্রেমের তারতম্যানুসারে যাহার প্রেয়সীবশ)/তারও তারতম্য হয়), 
তাহাকে ধীরললিত নায়ক বলে।” 
“বাচা সুচিতশর্বরীরতিকলাপ্র(গল ভ্যয়া রাধিকাং 
ব্রীড়াকুঞ্চিতলেচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ । 


[ ৩৩৪৯ ] 


মধুরভক্তিরস__নায়কতেদ ] গৌড়ীয় বৈধ্ঃব-দর্শন [৭৩৪৭-খনু 


ত্বক্ষোৌরুহচিত্রকেলিমকরীপািত্যপারং গভঃ 
কৈশোরং মফলীকরোতি কলয়ন্‌ কুপ্ধে বিহাঁরং হরি; ॥ ভ,র,সি, ২১১২৪। 

--এক দিবস শ্রীরাধিকা কুঞ্জমধ্যে স্বীয় সখীদের পহিত অবস্থিত আছেন , এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে 
উপনীত হইয়া সখীদের সন্মুখভাগে প্রগল্ভ বাকে) রজনী/ত শ্রীরাধার সহিত বরতিকলার ( রতিসন্বন্থি- 
নখচিহাদিরূপ কলা4) বৃত্তাস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন; তাহাতে লজ্জায় শ্ীরাধার নয়নদয় কুঞ্চিত হইল । 
তদবস্থায় শ্রীকঞ্ণ গ্রীরাধার পয়ে।ধর-যুগলে চিত্রকেলিমকরী-রচনায় পািত্]ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিলেন। এইরূপে কুঞ্জমাধ্ বিহার করিতে করিতে শ্রীহরি কৈশোরকে সফল করিলেন ।” 

শ্রোকস্থ “কেশোর”শব্দে নবভারুণা, পজ্রীরাধ।র পয়োধরে চিজ্ঞরচনায়” বিদগ্ধস্থ এবং প্রেয়সী- 
বশস্ব, “লথীদের সম্মুখে রজনী-বিল।স-কথান” পরিহাম-বিশারদহ এবং “কুঞ্জে বিহার করিয়া কৈশোরকে 
সফলীকরণে” নিশ্চম্তত্ব প্রদশিত হইয়াছে। 


1 দ্বীরশান্ত মায়ক 
“শন প্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচক:। 


বিনয়াদি গুণোপেতে ধীরশাস্ত উদীধ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১১।১২৫॥ 
_-ফে নায়ক শান্ত প্রকৃতি, ক্রেশসহিঝু। পিবেচক এবং বিনয়াদি গুণসম্পন্ন, ঠাহাকে ধীরশাস্থ (বা ধার 
প্রশান্ত ) নায়ক বলে"? 
উদাহরণ প্রবত্তী জনতচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 


ধীরোদ্ধত নায়ক 
“[ৎসধাব।নহঙ্কারী মায়।বী রোষণশ্চলঃ | 


বিকখনশ্চ বিছ্্টিপ্রটীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ভ, র, মি, ১।১।১২৫।। 
--ঘিনি মাংসর্ধাযুক্ত, গহঙ্কংরী, মায়াবী, ক্রোধধুক্ত, চঞ্চল এবং আত্মক্লাধী, পপ্ডিতগণ ভাহ।কে 
ধীরোদ্ধত বালেন।” 
এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামুস্তসিন্ধু বলিয়াছেন, 
“মাৎসর্ধযদ্যাঃ প্রতীয়স্তে দোঁষত্বেন যদপামী। 
| লীলাবিশেষশ।লিতাল্গিদেশষেহত্র গুণাঃ স্তাঃ ॥ ১১/১২৭॥ 
- যদিও মাংসর্য্যাদি দোষরূপে প্রতীয়মান হয়, তথাপি লীলাবিশ্ষ-শালিত্ববশত: নির্দোষ শ্রীকাে 
সেদ্মস্ত গুণরূপেই গৃহীত হইয়া! থাকে । 
উদ্দাহরণ পরবর্তী ৭৩৬৪৯ (৪)-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ 


প্রীকষ্ণের দৌষহীনত। ৷ অষ্টাদশ মহাদোষ 
“মে হ্তন্দ্। ভ্রমে! রূক্ষরসত। কাম উদ্বণঃ। লোলত। মদ্মাংসর্ধ্যে হিংস! খেদপরিশ্রমৌ ॥ 


অঙগতাং ক্রোধ াকাজ্কা আশঙ্কা বিশ্ববিজ্রম । বিষমত্বং পরাপেক্ষ। দোষা অষ্টাদশোদিতা£ ॥ 
_ভ, র্‌, সি, ২১1১৩০] 


[ ৬৩৫* ] 


মধুরভক্তিরস-_লায়কভেদ ] রসততব [ 9৩৪৭-অমু 


_ মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উন্ণণ কাম (ছুঃখদ লৌকিক কাম), লোলত। (চাঞ্চল্য ), মদ, 
মাংসর্ধয, হিংস!, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাতক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ত, এবং পরাপেক্ষা_ 
এই অষ্টাদশ দোষকে মহাদোষ বলে ।"” 


শ্রীকৃষ্ণ নিপ্ডেষ _সর্বববিধ-দোবশৃন্য । তথাপি তাহার সঙ্থন্ধে যে মাংসধ্যাদি দৌষের কথ। বল! 
হইয়াছে, ভক্তরঞ্ষণার্থ হুষ্টদমনাদিবূপ লীলায় ম।তসর্ধা।দির উপযোগিতা আছে বলিয়া সে-সমস্ত লীলায় 
মাৎস্ধাদি প্রকটিত হইলেও তাহারা ভাহার গুণক্ট, দোষরূপে প্রতীয়মান হইলেও বন্ৃভঃ দোষ নহে ; 
কেনন।, ভক্তরক্ষণার্থঈ তাহাদের গ্রকটন, তাহার নিজের কোন& স্বার্থসিদ্ধির জন্তা নহে । কয়েকটা 
উদাহরণের সাহাযো ইহ পরিস্ফুট করা হইাতোছে। ' 


ভিংদা-_-অন্তর-সংহরাদি-লীলায় আপাত: দৃষ্টিতে হিংস। প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়। মনে হয়; 
ব।স্তবিক তাহা ভিংসা নহে; জগতের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রাকধ। আঅন্থুর-সংহ্গার করিয়াছেন, 
আবার নিহত আস্তরাকে মুক্তিও দিয়াছেন : সুতরাং এন্াধূশ স্থলে হিংসা তাহার শ্লাঘনীয় 
গুণে পরিণত হইয়াছে । লোলতা। বা চাঞ্চলা-- গ্রীভা, ১০৮২৯-শ্লাকে কথিত হইয়াছে, 
শ্লীকৃষ্। গসনয়ে বংসদিগকে ছাড়িয়া দিতেন । ইহাতে চাঞ্চলা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা গুণ 
কেননা, ইহাতে বতসগণ মাতৃস্তগ্ধ পান করাপ স্রযোগ পাইয়াছে। মাংস্যা- যাহারা মৃটতা- 
বশত শিজেদিগকে লে।কেশ বলিয়া মনে কবেন ( শ্রীভা, ১০৯৫1১৬ 1, ভাতাদের গর্ব বিন।শের জন্য 
গ্রীক মাংসধ্য প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা৪ গুণ : কেননা, এইট মাংসাধার উ/দ্রশ্য হইতেছে বুথাগবর্ব- 
বিনাশ। আঁকাজ্ষ!-যশোদামাতার স্তন্তপানের জন্ম শীকফেব আকাভক্ষা হয়; ইহা& গুণ ? কেননা, 
ইহা দ্বার। যশোদার বাংস্লা পুষ্টি লাভ করিয়। থাকে । বৈষমা -গীতায় (৯1১৯) তিনি বলিয়াছেন-_ 
তিনি সব্ব ভূতে সম, তাহার দ্ধেষ্যও কেহ নাহ, প্রিয়ও কেহ না, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি তাহার 
আতাপিক '্রীতি ; ইহাতে বৈষমা প্রতীয়মান হইলেও হা ভার ভক্তবাৎসগামর গুণ | অন্যান্য 
দোষও যে ভাহ।তে গুণে পধ্যবমিভ হয়, উল্লিখিত প্রকারে হাহা প্রদশিত হইতে পারে। কার্যোর 
উদ্দেশ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দোষ-&৭ বিচার কণা সঙ্গত । 

স্বয়ংভগবান্‌ 'শ্রীকঞ্চ নিরস্কুশৈশ্বর্য/ বিশিষ্ট, পরস্পব-বিরুদ্ধ-ধশ্মের আশ্রয়; এজনা তাহাতে 
আসস্তব কিছুই নাই । কুন্দপুরাণ বলিয়াছেন, 

“অস্ুলশ্চানগুশ্চৈব স্থ লোইণুস্চৈব সর্র্বতঃ। অবর্ণ; সববতঃ প্রো; শ্যামো রক্তাস্তলোচন: । 
এশ্বর্ধাযোগাদ্ভগবান্‌ বিরুদ্ধ।র৫ণোহভিধীয়তে ॥ ভ, র, সি, ২১১১৮ 

_তিনি স্থ'লও নহেন। স্ক্ম নাহন ; আবার সব্বতোভাবে স্থ'লও এবং স্ক্মও। কথিত আছে, তিনি 
সর্বতোভাবে অবর্ণ ( বর্ণহীন ) ; অথচ তিনি শ্যামব্ণ ও রক্তান্তলেচন। তাহার এশ্বর্যাযোগে তিনি 
বিরুদ্ধর্থ বলিয়া! কথিত হয়েন।” 


[ ৩৩৫১ ] 


মধুরভক্তিরস-নায়কভেদ] . গৌড়ীয় বৈধব-দশন [৭/৩৪৮*অন্ 


“তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবা হার্য্যাঃ কথঞ্জচন। 
গুণ| বিরুদ্ধ অপ্যেতে স্মাহার্ধ্যা: সমস্ততঃ ॥ ভ, র, সি, ২১।১২৮। 
__গুণসমূহ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও পরমপুরুষ ভগবানে কোনও রূপেই দোষ আহরণ করা সঙ্গত নছে, 
সমাধান করাই সঙ্গত)” 
কেননা, মহাবরাহপুর1ণ বলিয়াছেন, 
“সর্ব নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হাঢ়নাপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিষ্ধাঃ কিং ॥ 
পরমানন্দসন্দোহা জ্জানমাত্রাশ্চ সর্বত:। সবের্ব সবব গুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ববদে ষবিবজিতাঃ ॥ 
-ভ, র, সি, 1১1১২৪৯॥ 
-_-ভগবান্‌ পরমাজ্মার যে সমস্ত দেহ (স্ববূপ ) আছেন, তাহারা সকলেই নিতা এবং শাশ্বত, মায়িক- 
উপাদাঁনরহিত, প্রাকৃত (পঞ্চভূতাস্বক ) নহেন; পরন্ত তাহার! সবর্ধতোভাবে পরমা নন্দম্বরূপ এবং 
জ্ঞানমাও্র। সকলেই সর্ববগ্ডণে পরিপূর্ণ এবং সব্র্বদোষ-বিবঞ্জিত 1” 
সমস্ত ভগবৎ-ম্বরপই যদি সর্ববগুণপূর্ণ এবং সর্ববদোষ-বিবঙ্জিত হয়েন, তাহা হইলে যিনি 
তাহাদের অংশী বা খুল, বিশেষতঃ সর্ব্বাবভারকারী মহাবিষও যাহার অংশ, শ্বয়ংভগবান্‌ সেই 
ব্রজেজ্্নন্দন যে সর্ববতাভ।বে সব্দদেোষব্িত এবং সমস্ত গুণই থে তাহাতে সর্ব্বাতিশীফিজূপে 
নিত্যবিরাজিত, সৌন্দর্যা-মা ধূর্যাদিতেও যে তাহার অধিক- এমন কি সমানও--কেহ নাই, তাহাতে 
আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? 
উত্থং সর্ব্বাবতাবেভ্যস্ততো হপাকআআবতারিণঃ | 
ব্রজেন্দ্রনন্দনে সনু মাধূর্যযভর ঈরিতঃ ॥ ত,র, সি, ২১১৩১ 


৩৪৮1 লাম্সিক্চাদেলু সহিত সন্ন্ধাভেদে লীম্মকভোদ 
বীরোদাত্ত।দি চড়ুধিধ নায়কভেদের কথা পূর্ববর্তী অগ্চ্ছেদে বলা হইয়াছে। শ্রীপাঁদ 

রূপগোস্বামী ভাতার ভক্তিরসামুতসিন্ধৃতে ধীবোদাত্তাদি চড়ুধিধ ভেদের কথাই বলিয়াছেন, রিশেষ 
কারণে অন্য কোনগুরূপ নায়কভেদের কথা তাহাতে বলেন না ; কিন্তু তাহারই উজ্জ্রলনীলমণি: গ্রন্থে 
তিনি উল্লিখিত চতুবিবধ ভেদের কথাও বলিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত আরও দুইটা ভেদের কথ! বলিয়াছেন 
--পতি এবং উপপতি | 

“পৃেরক্তধীরো দাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্ত তু। 

প্তিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহন বিশ্রুতৌ ॥ উ, নী, না, ৭ 
_ পূর্ববগ্রচ্ছে ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধতে) কথিত ধীরোদাত্তাদি-চতুধিবধ-তেদবিশিষ্ট নায়ক-শ্রীকৃফের পতি 
এবং উপপতি-এই ছুইটা ভেদও প্রনিদ্ধ ।” 


| ৩৩৫২ ] 


মধুরভক্তিরস-_-নায়কভেদ ] রসতৰ [ ৭৩৪৮-অন্ 


পতি ও উপপতি--এই ভেদদ্বয় নায়ক-শ্রীকৃষের সহিত নায়িকাদের সম্থন্ধের স্বরূপের উপর 


প্রতিষ্ঠিত। নায়ক-গ্রীকঞ্চ কোনও কোনও নায়িকার পরত্তি এবং তিনিই আবার অপর কোনও কোনও 
নায়িকার উপপতি। 


কিন্তু পতির স্বরূপ কি! এবং উপপতিরই ব! স্বরূপ কি? 
“উক্ত: পতিঃ স কন্যায়। যঃ পাণিগ্রাহকৌ। ভবেৎ ॥ উ, নী, না, ৭॥ 
_যিনি কোনও কন্যার পাণিগ্রহণ (বিবাহ ) করেন, তিনি সেই কণ্ঠার পতি হয়েন।” 
শ্রীকৃষ্ণ পুরমহিষীগণের এতাদৃশ পতি । 
“রুক্সিণং যুধি বিজিত্য রুক্সিণীং দ্বারকামুপগমষ্য বিক্রমী | 
উৎসবোচ্ছলিতপৌরমগ্ডলঃ পুণ্ুরীকনয়নঃ করেইগ্রহীৎ ॥উ, নী, না, ৭॥ 
_বিক্রমী কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ভীম্মকরাজ-তনয় রুল্ীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভীম্মক-কন্ত। রুক্সিমীকে 


দ্বারকায় আনযুনপূর্্বক মহাসমারোহের সহিত তাহার পাপিগ্রহণ করিয়।ছিলেন ; ততকালে যাবতীয় 
পুরবানী এবং দেশবাসী লোকসমূহ উৎসবানন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিলেন।” 


প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রত্যেক মহিষীকেই শাস্্বিধি অনুসারে বিপ্রাঞ্জি সাক্ষী রাখিয় 
বিবাহ করিয়াছিলেন । একজন তিনি হইলেন মহিষীদিগের পতি এবং মহিষীগণ হইলেন তাহার পত্বী 
বাস্বকীয়া কাস্তা। 

কিন্তু মহিষীগণ শ্রীকৃষেের স্বরূপ-শক্তিরই মূর্তবিগ্রহ, শ্রীকফ্ণের নিত্যকান্ত | প্রকটলীলায় 
যেমন ভীহ।রা প্রীকৃফের স্বকীয়া পত্বী, অপ্রকট-লীলাতেও তদ্রুপ । অপ্রকট-লীলাগত মহিষীগণকে 
প্রকটলীলায় ব্রন্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া লৌকিকী রীতিতে তিনি তখাহ।দিগের পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ মহিষীদিগের সহিত তাহার ষে নিত্যসম্বদ্ধ যাহ! ত্রহ্মাপুস্থ লোকে জানিত 
ন।,.বিখাছের বাপদেশে তাহ। প্রকটিত করাইয়াছেন। প্রকট-লীলায় যেমন মহিষীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! কাস্তা, পত্ী, অপ্রকট-লীলাতেও তাহারা! ভতদ্রপ তাহার পত্ধী, স্বকীয়! 
কান্ত। এবং তিনি তাহাদের পতি । তাহাদের এই সম্বন্ধ নিতা। অপ্রকটে অবশ্য বিবাহবিধি অনুলারে 
তিনি তাহাদিগকে পত্বীরূপে অঙ্গীকার করেন নাই ; তদ্রপ করিলে তাহাদের মধো পতি-পত্বীত্ব সম্বন্ধের 
নিত্যত্ব সম্ভব হইত না ; বিবাহের সময়েই এই সম্থন্ধের উৎপত্তি হইত । তাহাদের এই সম্বন্ধ হইতেছে 
প্রকটে বিবাহজাত, কিন্তু অপ্রকটে অভিমানজাত। অনাঁদিকাল হইতেই মহিষীগণের দৃঢ়া প্রতীতি এই 
যে, গ্রকৃষ্ণ তাহাদের পতি এবং স্রীকৃষ্ণেরও প্রতীতি এই যে, মহিষীগণ তাহার পত্রী, স্বকীয় কাস্ত1। 
পরব্যে।মে শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীলক্ষমীদেবীর মধ্যেও পতি-পত্তীত্ব-সম্বপ্ধ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান; কিন্ত 
তাহাও কেবল অভিমানজাত, বিবাহানুষ্ঠানজাত নহে। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার মহিষীগণের অপ্রকটগত 
সম্বন্ধ তদ্ঞপ । 

যাই। হউক, ভ্রীকুষে মহিষীদিগের পতিভাবের কথ! বলিয়া উজ্জলনীলমণি কতিপয় গোকুল- 
গোপকন্তার পতিভাবের কথাও বলিয়াছেন। 

| ৩৩৫৩] 
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স্রকফকে পতিরূপে পাওয়ার সন্কল্প করিয়! গোকুলবামিনী কতিপয় গোপকুমারী কাতায়নী- 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাহারা কাত্যায়নী দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাষোগিনাধীশ্বরি । 
নন্দগোপন্ুৃতং দেবি পতিংমে কুরু তে নমঃ) শ্রীভা, ১০1২২13।। 


--হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি। হে অধীশ্বরি। তোমাকে নমস্কার করি। 
হে দেবি! লন্্রগোপের তনয়কে আমার পতি কর” 


উল্লিখিত বাঁকা হইতে জান। খায়-শ্রীকষ্ণকে পতিরূপে পাওয়াই ছিল কাত্যায়নী ব্রপ্ত- 
পরায়ণ! গোপকুমারীদের সন্কপ্ত। এই সন্ধপ্প-দিদ্ধির উদ্দেশে তাহারা সমস্ত অগ্রহায়ণ মাধ ধরিয়াই, 
কাত্যায়নীপৃঙ্জা করিয়াছিলেন । ব্রতপূর্ণদিনে শ্রাকৃ্ তাহাদিগকে বলিলেন "সঙ্কন্লো বিদিতঃ সাধ্বে 
ভবতীনাং মদচ্চনম্‌। ময়ানুমো।দিতঃ £মাহালী মতে ভবিতুমহতি॥ গ্রীভ।, ১০1১১।১৫॥-হে সাব্বীগণ ! 
তোমাদের মদচ্চ নরূপ ( মদ্ব্ষিয়ক পতিভাবময় ) অঙ্ক আ।মি বিদিত ভইয়াছি। তোমাদের এই সঙ্গ 
আমাকর্তৃক অনুমোদিত, উহা সত্য হওয়ার ঘোগা।” তাহার পরে ভিশি বলিলেন -“য।তাবল। বরং 
সিদ্ধা ময়েমা রংসাথ ক্ষপ।;। যছুদ্দিশা ব্রতমিদং চেরুরাধ্যা্চনং সতীঃ॥ শ্রীতা। ১৭২১।১৭ _হে 
অধলাগণ। তোমর! পিছ্ধ হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর; হে সতীগ্ণ! যে উদ্দেশ্যে তে।মর। 
কাত্যায়নীর অচ্চনরূপ এষ্ট ব্রভের আচরণ করিয়াছ, তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; এই 
আগ।মিনী রজনীসমূহে তোমরা মামার সিত বিহারি করিতে পারিবে ইহা হইতে বুঝা গেল- 
গোপক্কুমারীদের পতিত্ব আকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ-স্থলে যঙ্ছাদির অনুষ্ঠান ন। থাকিলেও 
গান্ধর্বরীতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ছে । শ্রীপ্দ জীবগোম্থামী উত্জলনীলমণির টাকায় লিখিয়াছেশ_ 


“গান্ধর্বরীত্যা শ্বীকারাং স্বীয়াত্বমিহ বস্কত:_গান্ধবব-রীতিতে পরম্পর পরম্পরকে স্বীকার ক্রায় এ- 
স্থলে গোপকল্তাদের বস্তুতঃ শ্বকীয়াত্ধ সিদ্ধ হইয়াছে ।” গান্ধর্ব-রীতিতে বিবাহ শান্ত্রসম্মত। 


এইবপে দেখা গেল, কাত্যায়নীত্রত-পরায়ণ! গোপকন্তু।গণও শ্রীকৃষের স্বকীয়। পরী এবং ভিনি 
ষ্টাহাদের পতি। ধন্য গ্রভৃতি গোপকশ্থাগণ কাত্যায়নী-ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন। 
খ। উপপতি 
পরাগেণো ল্লঙ্ঘয়ন ধশ্মং পরকীয়।বলাধিন1। 
তদীয়প্রেমসববস্থং বৃখৈরুপ্পতিঃ ম্মতঃ॥ উ, নী, না. ১১। 
_ পরকীয়। রমণীকে পাওয়ার জন্য সেই পরকীয়া রমণীর প্রতি আসক্কিবশতঃ যিনি ধন্ম্কে উল্লজ্বন 


করেন এবংস্ই পরকীয়া রমণীর প্রেমই ধাহার সর্বস্ব, পগ্িতগণ তাহাকে সেই পরকীয়া রমণীর 
উপপত্ি বলেন” 


শ্লেকের প্রথমার্ধ হইতে জানা যাঁয়। পরকীয়া রমণীর প্রতি তাহা (উপপতির ) প্রেম 
আছে এবং দ্িতীয়ার্ধ হইতে জানা যায়, উপপতির প্রতিও পরকীয়! নায়িকার প্রেম বিদ্যমান । তাহাদের 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম বি্চ্যমান। 


[ ৩৩৫৪ ] 
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“সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্ধিষঃ কুর্ব্বতো দ্বারোম্মোচনলোলশব্ধবলয়ক্কাণং মু; শৃখতঃ। 
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাকোন দৃনাত্মনে। রাধাপ্রাঙ্গঘকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গত! শর্ধ্বরী 1 
--উ নী না, ১২॥ 
_-একদা রজলীযে!গে শ্রীরাধার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত বদরীমূলে অবস্থান করিয়! শ্রীকৃষ্ণ পূরব্বকৃত সঙ্কেত 
অনুমারে (শ্রীরাধার মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ) কোকিলাদি পঙ্গীর স্তায় শব্ধ করিতেছিলেন ; 
পুনঃ পুনঃ তাহ! শুনিয়া গুহ হইতে বহির্গত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীরাধা যখন গুহের দ্বারোদ্থাটন করিতে- 
ছিলেন, তখন তাহার হস্তস্থিত চঞ্চল শঙ্খ-বলয়ের শব্দ উদিত হইতেছিল। শঙ্খবলয়ের শব্দ শুনিয়। 
জরত্তী ( শ্রীরাধার শ্বাশুড়ী জটিলা ) 'কে ও, কে ও" বলিয়া উচ্চস্বারে শীৎকার করিতে লাগিলেন। 
( জরতীর চীৎক।রে আীর।ধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই তখন নিরস্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে জরতীকে নিদ্রা 
চ্ছন্না মনে করিয়। শ্রীকৃষ্ণ আবার শব্দ করিতে লাগিলেন , তাহ! শুনিয়। শ্রীরাধা৪ আবার দ্বারোম্মোচন 
করিতে গিয়া শঙ্খবলয়ের ধ্বনি উত্থাপিত করিলেন। তাহা শুনিয়া জরতী৪ও আবার “কেও কে 
করিয়া চীৎকার কৰিয়! উঠিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল। তাহাতে মনোরথ সিদ্ধ ন! 
হওয়য় আীকৃষ্ণের চিন্ডে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল )। এইরূপ তুঃখিত অন্তঃকরণে পুন: পুনঃ সক্ষেতধবনি করিতে 
করিতেই পেই বদরীতলে শীকষ্জের নিশা! গতিবাহিত হইল ।” 
এই উদাহরণ হইতে জান গেল-পরকীয়া নায়িকা এবং তাহার উপপতি---এই উভয় 
পরস্পরের প্রতি অতান্ত অনরাগবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের মিলনে অনেক বাধা-বিশ্বের ফলে পরস্পরের 
সহিত মিলনের জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠাও অভাধিকরূপে বদ্ধিত হইতে থাকে : তাহার ফলেই মধুররসের 
পরমোত্কর্ষ সাধিত হয়। 
“আত্রৈব পরমোকর্ষ; শৃঙ্গারসা প্রতিষ্ঠিত: ॥ উ, নী, না, ১৩| 
_এ স্থলেই (অর্থাৎ শীকৃষ্ণের সহিত ব্রজনুন্দরীদিগের বাধাবিস্বময় লীলাবিশেষেই ) শুঙ্গ।ররসের 
( মধুর-রসের ) পরমোত্কর প্রতিষ্ঠিত ।” 
নাটাশাস্বকার ভরতমুনিও এইরূপই বলিয়াছেন! 
“বহুবার্ধ্যতে যতঃ খলু যত্ত প্রচ্ছন্নকামুকত্বচ | 
যা চ মিথে! ছুল্লভিত। স মন্মথসা পরম। রতিঃ ॥ উ, নী, না, ১৫-ধূত ভরতমুনিবাক্য। 
_যে রতি হইতে নায়ক-নায়িকা! বহুবিধ নিবারণের ( বাধানিদ্ধের) সম্মুখীন হয়, যে রতিতে উভয়ের 
প্রচ্ছ্-ক।মুকতা বিদ্যমান এবং যে রতি পরম্পরের দুললর্ডত।ময়ী, মন্মথসন্বদ্ধিনী মেই রতিই পরম। 
(পরমোতকর্ষময়ী ) রতি ।” | 
বাধ্যমাণত্বাি ( বাধাবিপ্পাদি )-বশতঃই পরমোতকধ সাধিত হয়। 
রসশাস্্রমতে মধুর-রসে উপপভি নিষিদ্ধ ; কিন্ত শ্রীপাদ রূপগে!ম্বামী বলেন, প্রাকৃত নায়ক- 
রূপ উপপতিই নিষিদ্ধ, উপপতিরূপে অপ্রাকৃত নায়ক রূমিকশেখর, শ্রীকৃষ্ণ নিষিদ্ধ নহেন ; কেননা, 


[ ৩৩৫৫ ] 
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রমবিশেষ আন্বাদনের জগ্ঠই তিনি ত্রদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-সম্বদ্ধে আলোচনা পরবতী ৭৩৯৫ 
অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 


৩৪৯ । পতি ও উপপতি-এই ছ্বিন্বিথ নাক্সরকেল্স প্রত্যেকের আবান্র চতুত্বিব্থ 
ভে ৃ 
| “অনুকূল-দক্ষিণ-শঠা! ধৃষ্টশ্চেতি দ্বয়োরথোচ্যস্তে। 
প্রত্যেকং চত্বারো ভেদ যুক্তিভিরমী বৃত্ত]! ॥ উ, নী, না, ১৮ 
_ উল্লিখিত পতি এবং উপপতি--এই উভয়ের মধ প্রত্যেকেরই বুত্তিভেদে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট 
এই চারি গ্রকারের তেদ আছে ।” 

পরবর্তী বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই চতুর্বর্বধ ভেদের বিবরণ প্রদন্ত হইতেছে। 

ক। অনুকুল নায়ক 

“অিরক্ততয়। নার্ধ্যাং ত্যক্তান্ুললনাম্পৃহঃ। সীতায়াং রামবৎ সোইয়মন্ুকুলঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 
রাধায়ামেব কৃ্ণসা সুপ্রসিদ্ধাহবকুলতা। তদালোকে কদাপান্থয নাগ্তাসঙন্মৃতিং ব্রজেং ॥ 
_উ, নী, না, ১৯-২০। 

_ প্রীরামচন্দ্র যেমন একমাত্র সীতাতেই অগ্ুরক্ত ছিলেন, তদ্রুপ যে নায়ক অন্তললনাবিষয়ক স্পৃহ! 
পরিত্যাগপুর্বক একই নায়িকাতে অতিশয়রূপে আসক্ত ইয়েন, তিনিই অনুকূল নায়ক ব্সিয়। কীন্তিত 
হয়েন। শ্রীরাধাতেই শ্্রীকৃষের অনুকূলতা সু প্রসিদ্ধা ; কেননা, জ্রীরাধার দর্শনে ( উপলক্ষণে শ্রবণে 
এবং ব্মরণেও) কখনও অন্ত নায়িকাসঙ্গের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় না ।” 

টাকায় শ্্রীপাদ জীবগোম্ব'মী লিখিয়াঁছেন_-“এ-স্থলে স্র।মসীতার দৃষ্টান্ত সচল দিক দিয়া 
প্রযোজা নহে এবং এই দৃষ্টান্তে অনুকূল-নায়ক-লক্ষণের পর্য্যাপ্তিও নাই । কেননা, শীরা মচঞ্ত্ 
হইতেছেন একপত্রীব্রতধর ২ সুতরাং মনে মনেও অন্যনীরীর জন্য স্পৃহ। তীহার পক্ষে অগ্ঠায় বঙ্গিযা 
শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সীতৈকম্প্হহ দুর্ঘট নহে। কিন্তু শীকৃষের শ্রীরাধাব্যতীতও বন্ধ বনিতা আছেন; 
উহার সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম-প্রেমবতী ; স্ৃতরাং শ্রীরাধার দর্শনে শ্রাকৃষ্ণের পক্ষে তাহাদের 
বিশ্বরণ ছুর্ঘট ; তথাপি কিন্তু শ্রীরাধার দর্শনাদিতে ( শ্রীরাধার দর্শনে, কিনব শ্রীরাধার স্মরণে, কিন্বা 
প্রীরাধাসন্থদ্ধে কোনও কথার শ্রবণেও ) অন্ত পরম-প্রেমবতী-বনিতাঁদের কথাও শ্রীকৃঞ্ণ বিস্মৃত হইয়] 
যাঁয়েন। শারদীয়-রানরজনীতে শ্ীরাধাকে সঙ্গে লইয়া প্ীকৃণ অস্তুহিত হইলেন, অপর শত কোটি 
প্রম-প্রেমব্তী গোপীদের কোনও অন্ুসপ্ধানই তিনি করিলেন না। বসস্ত-রাঁসেও মানবতী হইয়। 
আীবাধ। যখন অন্তুহিত হইলেন, তখন অগ্ঠ গোপীদিগকে উপেক্ষা করিয়াই আরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া শীকৃষণ তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এ-সমস্ত হইতেই জানা যায়__অনুকূল* 
নায়ুকলক্ষণের পরম-পধ্যাপ্তি একমাত্র জীকৃষেই 1” 


[ ৩৩৫৬ ] 
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শ্রীকৃষ্ণের অন্ুকৃপ-নায়কত্বের একটা দৃষ্টান্তও উজ্জরলনীলমণিতে উদ্ভূত হইয়াছে। 
“বৈদগ্বীনিকুরচুখ্থিতধিয়; সৌন্দরধ্যসারোজ্জলাঃ 
কামিম্যঃ কতি নাণ্ত বল্লবপতে্দীব্যস্তি গোষ্ঠান্তরে। 
রাধে পুণ্যবতীশিখামণিরসি ক্ষামোদরি '্বাং বিন। 
প্রেস্তী ন পরান্থু যন্ুররিপো দু ষ্টাত্র দৃষ্টির্ময়া ॥ উ, নী, না, ২১৪ 

_(বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন ) রাধে! ধাহাদের বুদ্ধি বৈদগ্ধীসমূহে (রপিকতাসমূহে ) 
পরিপূর্ণ এবং যাহারা সৌন্দর্ধাসারে সতত উজ্জ্রল,এমন শত শত কামিনী গোষ্ঠপতি নন্দ-মহারাজের 
গোকুলমধ্যে বিরাজিত। কিন্তু হে কুশোদরি! তুমিই পুণ্যবতী রমণীদিগের শিখামণি ; কেননা, 
আমি দেখিয়াছি, তোমীব্যতীত ( অর্থাৎ তোমার বিরহেও ) মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের অতি চঞ্চল-দৃষ্টি অন্ত 
কৌনও রমণীতে পতিত হয় নাই ।” 

ধীরেদাত্তাদি চতুর্বর্িধ নাকের প্রত্যেকেই অন্ুকূল-লীয়ক হইতে পারেন। দৃষ্টাস্তের 
সহায়তায় তাহা প্রদশিত হইতেছে । 

(১) অনুকূল ধীরোদ।্ত নায়ক 
“কুবলয়দৃশঃ সঙ্কেতস্থা দৃগঞ্চলকৌশলৈ মনিপিজকলানাটা ্রস্তাবনামভিতম্বতাম্। 

ন কিল ঘটতে রাধারঙ্গ প্রলঙ্গবিধায়িতাব্রতবিলসিতে শৈথিল্যস্য চ্ছটাপাঘবিদ্ধিষঃ ॥ উ, নী, না, ২৩1 
_(শ্রীরাধার কোনও সখীর প্রতি বৃন্াদেবী বলিয়াছেন) দেখ, নীলোৎপল-নয়ন। গোপন্ুন্দরীগণ সঙ্কেত- 
স্থানে (শ্রীরাধ।র কু্ধে মভিসার-পাথ অবস্থিত বহু কুপ্তকে সঙ্কেত-স্থান রূপে ব্যবহার করিয়া সে-সকল 
স্থানে ) অবস্থিত থাকিয়া! কটাক্ষ-কৌশল দ্বারা কন্দর্পকল।-নাটার প্রস্তাবন! বিস্ত।র করিতে থাকিলেও 
অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ এমনই দৃঁব্রত যে, শ্রীরাধার কন্দর্প-কেলি-ন[ট্যের রঙ্গভুমিতে প্রচুর আসক্তি বিধানই 
তাহার ব্রত বলিয়া সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে তাহার মধো শৈথিলোর ছটাও সংঘটিত হয় নাই)” 

নাটা-ক্ষুদ্র নাটিক, নাট্যপ্রবন্ধ। প্রস্তাবন!-_নাট্যকধিত বিষয়ের সংক্ষেপোক্তি। 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে যাইবেন। যাওয়ার পথে আরও নেক কুপ্ত আছে। সঙ্কেতাদিদ্বারা 
প্রী্কষ্ণকে নিজের নিকটে আনয়নের উদ্দেশ্যে সে-সমস্ত কুঞ্জের প্রত্যেক কুজেই শ্রীক্চে পরম-প্রেমবতী 
কোনও পরমানুন্দরী গোপতরুণী অবস্থ।ন করিতেছেন। শ্রীরাঁধার কুঞ্জে গমনের পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনও 
কুঞ্জের নিকট দিয়! চলিয়াছেন, তখন সেই কুপ্রস্থিত! গোপতরুণী কটাক্ষাদিদ্বার! কন্দর্পকেলির গৃঢ় বাসন! 
প্রকাশ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্ট! করিতেছেন। প্রত্যেক কৃঞ্চেই এইরূপ ব্যাপার 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্ল কিঞ্চম্মাত্রও বিচলিত হয় নাই। শ্রীরাধার সহিত 
বিহারই তাহার উদ্দেশ্ট, ইহাকেই তিনি ষেন ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য ব্রজতরুণীদিগের চেষ্ট! 
তাহার ব্রতের অনুষ্ঠানে কোনওরপ বিক্পই উৎপাদন করিতে পারে নাই । ইহাছার। শ্রীকৃষ্ণের অন্ুকৃল- 
নায়কত্ব প্রদিত হইল। 


[ ৩৩৫৭ ] 


মধুরভক্তিরস-_নায়কভেদ | গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ %৩৪৯-.আনু 


অসুকূল-নীয়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃঞ্ণর ধীরোদাত্ত-নায়কন্বও যে প্রকটিত হইয়াছে, তাহ! 
প্রদধিত'হইতেছে? ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ ৭৩৪৬ক-অনুচ্ছেদে দষ্টব্য। 

স্থচতুরা গোপতরুণীদের কটাক্ষাি-কৌশল-প্রকাশনেও যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ত আকৃষ্ট হয় নাই, 
তাহাতেই তাহার গাস্তী্ধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারও করেন নাই, 
অবশ্ঠকর্তবা'অন্যকাধ্যে এক্ষণই তাহাকে যাইতে হইবে, এইরূপ কথ। বলিয়া তীহাদের প্রত্যেককে 
সাজ্ন। প্রদান করিয়া তিনি তাহাদের নিকটে হইতে চলিয়। গিয়ছেন; ইহাদ্বার] ভাহার বিনয় গ্রকাশ 
পাইয়াছে;৪্গান্তীর্যের্ ফল এই বিনয়। নান। ভঙ্গীতে তাঁহারা স্্রীকৃষ্ণের বিত্ব উৎপাদন করিলেও 
তিনি তাহা।দর প্রতি কুপিত হয়েন নাই; ইহাছারা তাহার ক্ষমাশীলত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের 
প্রদ্থি রুক্ষতা ব। কোপ প্রকাশ করিলে তাহাদের মনে ছুখ হঈবে- ইহ] ভাবিয়াই তিনি কোপাদি 
প্রকাশ করেন নাই . ইহাতে তাহার করুণন্ব প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীরাধার সৃহিভ মিলনের সন্ধা 
ঠাহার.কিঞ্িন্সজও ক্ষগ্রহয় নাই; ইহাতে তাহার সুপৃঢব্রতত্ব প্রকাশ পাইয়ছে। বিনয়িত্বদ্বারাই 
তাহার অকথনত্ব ( আস্মাগসাঘারাঠিত। ) সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ন্যায় পরম-প্রেয়সীলাভের গর 
তাহার অস্তঃকরণে লুকায়িত ছিল_-ইহাদ্বার! ভাহার গুঢগর্ধত্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। বিদ্রুশঙ্কাবশতঃ 
তাঁড়াতাড়িগমনে সুসতৃভৃধ ( বলবত্তা ) প্রকাশ পাইয়াছে। এইবূপে দেখ। গেল, উক্তব্যাপারে শ্রী 
ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণসমূহ ও মভিব্যন্ত হঈয়াছে। 

(২) অনুকূল ধীরললিত নায়ক 

“গহনাদনুরাগতঃ পিতৃভ্যামপনীতব্যবহারকৃতাভারঃ| 

বিহরন্‌সহ রাঁধয়। মুরারি ধুনাকুলবনানালঞ্চকার্‌ ॥ উ, নী, না, ১৫ ॥ 
_-( নান্দীমুখীর নিকটে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন ) নান্দিমুখি! শ্রীকষ্টের প্রতি অনির্ধচনীয় অন্তরাগ- 
বশত: তাহার পিতামাত| তাহার উপর হইতে সমস্ত বাবহারিক কার্ষোর ভার অপনীত করিষাছেন। 
( এইরূপে নিশ্চিন্ত হয়! ) মুরারি শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে করিতে যমুনাতীরবন্তী বনসমূহাকে 
অলন্গত করিয়াছেন ।” 

“বিহরন্**-শব্ধ বর্তমানকালবাচক, অর্থাৎ নিত্যত্ব-বাচক। নিতাবিহারের দ্বারা অনাকান্তা- 
তাগপূর্ব্ক অবিচ্ছেদে আীরাধার সহিভ বিহার ধ্বনিত হইতেছে। অবিচ্ছোদে শ্রীরাধার সহিত 
বিহারে অনুকূল নায়কের লক্ষণ বাঞ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃঞ্চে ধীরললিত-নায়কের লক্ষণও যে প্রকাশ 
পাঈয়াছে, তাহ! প্রদশিত হইতেছে । ধীরললিত নায়কের লক্ষণ ৭৩৪৬-খ অনুচ্ছেদে ভ্রষ্টবা। 

“ব্যবহারিক সমস্ত কার্ষ্যের ভার অপনীত হইয়াছে”_ইহ।দ্বার। শ্রীকঞ্চের নিশ্চিন্ত সুচিত 
হইতেছে (পিতামাতাকর্তক আদিষ্ট কোনও বাবহারিক কার্ধযনিব্বাহের জন্ঠ তাহার কোনও চিন্তা 
নাট । গোচারণাদি হইতেছে ভ্রীকৃ্চের স্বৈরলীল!, ইহা! তাহার পক্ষে “ভার” নহে । পিতামাতা 
কাধ্যের “তীরই” অপনীত করিয়াছেন। গোচ।রণে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম আনন্দ; গোচারণচ্ছলে 


[ ৩৩৫৮ ] 
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বনে গমন করিলেই প্রেয়সীদের সহিত মিলনের স্থযোগ ঘটে । “বিহার করিতে করিতে বনসমূহকে 
অলম্কৃত করিয়াছেন”-এই বাক্যে বুবচনের উল্লেখে ধ্বনিত হইতেছে যে--এক বনে স্ত্রীরাধার সহিত 
বিহার করিয়া শ্রীকৃঞ্চ অস্তদ্বন প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীরাধ। তাঁহার অনুসন্ধান করেন; শ্রীরাধা যখন তাহাকে 
খু'ঁজিয়। বাহির করেন, তখন তিনি পরিহাসের সহিত তাহার সহিত বিহার করেন; আবার অস্তহিত 
হইয়া অনা বনেগমন করেন। এইরূপে বনের পর বনে পরিহ্ালময়-বিহারের দ্বার! শ্রীকফ্জের পরিহাস- 
বিশ।রদত্ব সৃচিত হইয়াছে । 'থিবহরন্‌ সহ রাধয়|-_শ্রীরাধার মহিত বিহার করিতে করিতে”-এই বাক্যে 
বিহারের আন্বচ্ছেদতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়ীবশ্ঠত চিত হইয়াছে । “বনসমুক্ককে অলগ্তত করিয়াছেন” 
এই বাকো শ্রীকৃ্চের বিদগ্ন্ব সৃচিত হইয়াছে । নবতাক্াণ্যের লক্ষণ সব্বত্রই বিরাজিত। এইবপে 
দেখা গেল, এ-স্থলে শ্রীকৃষে ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বাক্ত হইয়াছে । 
(৩) কানুকুল ধীরশান্ত নায়ক 
“ব্ররোপাভিবিধো তব গ্রনয়ি ভাগুবেণ বেশ গঠে স্্াদেবল্ত কথং গ্ুণোশপাবরিপে) ড্রাগ সপ্ক্রমে । 
বুদ্ধি; পশ্য পিবেককৌশলবতী দৃষ্টিঃ ক্ষমোদ্গারিণী বাগেতগ্থ মুগাক্ষি রূঢবিনয়া দুষ্রিশ্চ ধীরোজ্জল। ॥ 
- উ, নী, না, ২৫॥ 

--( একদা গুরুজানের নিব্বন্ধাতিশযো শ্রীরাধ। গৃহ হইতে বাহির হইঠে পরেন নাই । শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
মিলনের জন্ত তাঁহার বলবতী উৎকঠ। দেখিয়া! কোনও দূতী শ্রীরাধ।ককুক সুধ্ণপুঞ্জার ছল করিয়। 
শ্ীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণব্টবেশে সাজাইয়া শ্রীরাধার গৃহে লইয়া আসিলেন। জটিলও সে-স্থলে উপস্থিত 
ছিলেন । তখন সিশাখা সেই অবস্থায় আীকুঞ্াক দেখিয়। বিস্ময়ের সহিত শ্রীরাধার কণমূলে কহিলেন) 
হে মুগনয়নে ! তোমার প্রতি প্রণয়ের আতিশযাবশতঃ অঘারি ভীকৃষ্ণ [তামার স্বযেগাপাসনা-বিধান 
করিবার নিমিগু ভূদেবের (ব্রাহ্মণের ) বেশ ধারণ করিয়াছেন; কি আমশ্চযা। আজ তাহ।র মধ 
হঠাৎ কিরূপে ব্রাহ্মণের গুণ সঞ্চারিত হইল 1? দেখ, ইহার বুদ্ধি কেমন বিবেক-কৌশলবতী, ই'হার 
দৃষ্টি গগমাগচণকে উদগীরিত করিতেছে, ইহার বাক্য অত্যন্ত বিনয়ান্বিত, মুত্তিটাও ধীর এবং উজ্জল।” 

শ্রীরাঁধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এতই অন্ুরক্তি যে, ধরা পড়িবার ভয়কে ৪ উপেক্ষ! করিয়া ব্রাহ্মণ- 
বেশে শ্রীরাধার গুরুজনের সমক্ষেই শশরাধার গৃহে তিনি উপনীত হইয়।ছেন। ইহ।তেই তাহাতে 
অনুকূল নায়কের লক্ষণ প্রক(শ পাইয়াছে। ধীরশান্তের জক্ষণও প্রদশিত হইতেছে। ৭1৩৪৬গ- 
অনুচ্ছেদে ধীরশাস্ত নায়কের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 

“বুদ্ধিঃ পশ্য বিবেক-কৌশলবতী”-বাকো বিবেচকত সৃচিত হইয়।ছে। “দৃষ্টি: ক্ষমোদ্গারিণী”- 
বাক্যে ক্লেশসহনত্ব চিত হইয়াছে ; এস্থলে দৃষ্টির স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-তাগই হইতেছে ক্লেশ। 
“বাগেতন্য রূঢবিনয়া”-বাঁক্যে বিনয়গুণ সুচিত হষ্টয়াছে। এমৃত্তিশ্চ ধীরোজ্জলা”-এই বাক্যের অন্তর্গত 
“্ধীর”-শন্দে শমপ্রকৃতিকত্ব সুচিত হইয়ছে। এইটরূপে দেখা গেল_-এ-স্থলে ধীরশ্রাস্ত নায়কের 
লক্ষণও গ্রীক্ধে বিরাজিত। 
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(৩) অনুকূল ধীরোদ্ধভ নায়ক 
“সত্যং মে পরিহ্ৃত্য তাবকমখীং প্রেমাবদাতং মনে। 
নান্যস্মিন্‌ প্রমদাজনে ক্ষণমপি স্বপ্েইপি সঙ্কল্পতে | 
সারগ্রাহিণি গৌরি সদ্গুণগুরৌ মুক্তব্যলীকোদ্যমে 
মুদ্রাং কিন্নু, ময়ি ব্যনক্ষি ললিতে গুটাভ্যস্থুয়া ময়ীম্‌ ॥ উ, নী, না, ২৬ ॥ 

_( কোন৪ একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কুঞ্জে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে অন্ত কোনও ব্রজতরুণীর 
আগ্রহাতিশযো ভাহার সহিতই তিনি রজনী যাপন করিলেন! এদিকে তাহার অপেক্ষায় ভ্রীরাধা 
স্বীয় কৃঞ্ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ না আসা'তে শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন। প্রাতঃকালে 
তাহার মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে শীকৃ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জের দিকে রওনা হইলেন। প্রথমেই শ্রীরধাঁর সখী 
ললিতাঁর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি ললিতাঁকে বলিয়াছিলেন ) হে ললিতে ! আমি 
সত্য (শপথ করিয়া) বলিতেছি, ভোমার প্রিয়সখীর প্রেমে আমার নন নির্মল হইয়াছে; তাই 
তোমার সখীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মন ক্ষণকলের জন্যও, এমন কি স্বপ্নেও, অন্ত কোনও 
রমণী-সঙ্গের সন্ধপ্র করে না। হে গৌরি । আমি সারগ্রাহী, সমস্ত সদ্গুণের গুরু, তোমার সখীর 
অপ্রিয় কোনও কার্যোর উদ্ভম হইতেও আমি মুক্ত : তথাপি কেন তিনি আমার প্রতি গৃঢ অন্ুয়াময়ী 
মুত্রা (চিহ্ন ব্যবহার) বিস্তার করেন ?” 

কোনও বিশেষ কারণে কচি স্বলন হইলেও অপরাধ-ভঙ্জনের জন্য ব্যগ্রতাতেই অনুকূলত্ব 
সুচিত হয়। এ-ম্থলে শ্ত্রীরাধার নিকটে শ্ত্রীকৃষ্চ যে অপরাধ করিয়াছেন, তিনি নিজের বঙ্লবতী 
ইচ্ছাতে তাহ। করেন নাই, অন্ত নাগ্রিকার আগ্রহাতিশযোই তাহ।কে বাধ্য হইয়। তাহা করিতে 
হইয়াছে। শ্ত্রীরাধার প্রসন্ন তা-বিদানের জন্য তিনি যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝ। 
যায়-_্ত্রীরাধার প্রতি তাহার অন্ুরক্তির আতিশঘা। তাই এ্থলে তাহাতে অনুকূল নায়কের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়াছে। “তত্রান্থকৃলঘ্ত কচিৎ স্থলনে চ তদপরাধতঞ্জনায় বৈয়গ্রযান্রক্ষযাতে ॥ টাকায় 
ললীপাদ জীবগোস্বামী ॥" শ্রোকের প্রথমাদ্রে কথিত “ম্বপেও ক্ষণকালের জন্য৪ অন্য রমণী-লঙ্গের 
সঙ্কল্প আমার মনে জাগেনা, ইহ! আমি সত্য বলিতেছি”-এই বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল-নায়কত্ধ সুচিত 
হষ্টয়াছে। ইহ অকপট উক্তি, প্রাণের অন্তস্তলের কথা । 

এ-স্থলে স্রীকষণে যে কীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ€ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! প্রদশিত হইতেছে। 
দীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ ৭৩৪৬-ঘ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য | 

“কেন শ্রীরাধা আমার প্রতি অস্গুয়াময়ী মুদ্রা! প্রকাশ করিতেছেন”-এই বাক্যে মাঁৎসধ্য 
এবং রোষণঞ্ছ প্রকাশ পাইয়াছে। “আমি সারগ্রাহী, সদ্গুণ গুরু, মুক্তবালীকোদ্ঠম”__এই বাক্যে 
অহঙ্কারিত্ব এবং বিকখনহ ( আত্মস্সাথা) প্রকাশ পাইয়াছে। গ্লোকের প্রথমাদ্ছে “সত্যং মে” ইত্যাদি 
স্বকর্ম-গোৌপনাত্মক ঝাক্যে মায়াবিত্ব (বঞ্চকত) স্চিত হইয়াছে। কচিৎ শ্থলনও ব্যঞ্জিত হষ্য়াছে 


[] ৩৩৬০৭ ] 
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বলিয়া চঞ্চলত্বও সূচিত হইয়াছে । এইবূপে দেখ! গেল, এস্থলে শ্রীকৃষে ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ 
ব্যক্ত হইয়াছে। 


খ। দক্ষিণ নায়ক 
“যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণাং পূর্বযোধিতি। 
ন মুগ্চত্যন্যচিন্তেহিপি ছ্ছেয়োহলৌ খলু দক্ষিণঃ || উ, নী, না, ২৭ 
যিনি প্রথমে এক নাঁয়িক।তে আসক্ত হইয়া পরে ম্থনাযিকাতে আসক্ত হস্টয়াও পূর্বব নায়িকার 
প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাঁঞ্ষিণা পরিতা।গ করেন না, তাহাকে দক্ষিণ নায়ক বলে” 


টাকায় শ্রীপাদ জাবগোস্বামী লিখিয়াছেন__“দক্ষিণ”-শব্দের অর্থ হইতেছে সরল" ; আনর- 

কোষের মতে দক্ষিণশব্দের অর্থ হইতেছে “সরল ৪ উদার” । ভক্তিরস।মূতসিম্থৃতে দক্ষিণের লক্ষণে বলা 
হইয়াছে -“সৌশীলাসৌম্চরিতো! দর্সিণঃ লীর্ভাতেত বধৈঃ ॥২।১।৬৭।--সৌশীলা | স্বম্বভাল )-বশভঃ যিনি 
মৌনা (কোমল )চরিত, তাহাকে দক্ষিণ বলে।” শ্রম্থভাবরূপ ননোপম্মদ্ধার। যাহার চরিত ( দেহাদির 
চেষ্টা ) স্রকোমল, তিনি দক্ষিণ | উজ্জ্লরস-পপ্রসঙ্গ, উলিখিত দক্ষিণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া 
হষ্ঈয়াছে | এ-ম্থালে “গৌরব” বলিতে “চাদর” বুঝায়, “শুয়” বলিতে “প্রেমক্তী পুর্বন।য়িক।র স্ববিষয়ক- 
প্রেম-ভঙ্গজনিত গনিষ্টেল জ।শঙ্কা” বুঝায় “প্রন” বলিতে পূব নায়িকার দুঃখের আশঙ্গায় তাহার প্রতি 
“কৃপা-প্রধান স্েচলঙ্ণ প্রেমকে" বুঝার এক "দাক্ষিণা”-শব্দে সৌম্যচরিতত্” বুঝায়। এইঈরূপে দেখা 
গেল্‌--উজ্বলনীল-মণি-কথিত লক্ষণ হইতেছে ভক্তিরসামুতসিম্কু-কথিত লক্ষণেরই বিরতি । 

“তথ্যং চন্দ্র বলি কথয়সি প্রেক্ষ্যতে ন বাঙ্গীক: স্বপ্লেহপাসায ত্বয়ি মধৃভিদঃ প্রেমস্দ্ধীস্তরসা । 

শ্রুত। জল্লং পিশুনমনসাং তদ্দিরুদ্ধং সখীন।ং যুক্ত কর্ত,ং সখি সুবিনয়ে নাত্র বিশ্রন্তভঙ্গঃ ॥ উ,নী,না,১৭ 
--( নান্দীমুখী চন্দ্রাবলীকে বলিলেন ) চন্দ্রবলি! ডুমি যে বলিতেছ-'তোমার প্রতি মধুরিপু আকৃষ্ণের 
স্বগ্রেও কোন ভপরাধ দৃষ্ট হুয় না, প্রেমের দ্বার তাহার অস্তুঃকণণ শুদ্ধ হইয়াছে", একথা যথার্থ । 
কিন্তু খলচিন্ত সখীগণ তাহার বিরুদ্ধে তোমার নিকটে কিছু বলিলে তাহা শুনিয়া তাহার সম্বদ্ধে প্রণয়- 
শুঙ্গ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে ন1ং তিনি তোমার প্রতি বিনয়বিশিষ্ট 


এ-স্থলে “সবিন্য়”-শব্দে চন্দ্রাবলীব প্রতি শ্রীকৃষ্ণের “গৌরব - আদব", “বিনয়ের” কারণরূপে 
“৩য়”, "শুদ্ধাস্তর”-শব্দে “দ1ঞ্গিণ্য” এবং শন্বপ্লেও অপরাধ দৃষ্ট হয়না"-বাকো “58৭” স্থচিত হইতেছে। 
এন্থলে চক্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রাকৃষ্ণের “পূর্বযোধিৎ”। 


(১) দক্ষিণ নায়কের অপর লক্ষণ 
“লায়িকান্ষপানেকীন্থ তুলো] দক্ষিণ উচাতে ॥ উ, নী, না, ১৭ 
-_ঙানেক নায়িকা থাকিলেও যিনি গুহার সকলের প্রতিই সমান ভাব পোষণ করেন, তাহাকে 
দক্ষিণ নায়ক বলে।” 
[ ৩৩৬১ ] 
৪২১ 
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পপস্া। দৃগ ভর্তিরলং কলয়তি কমলা জন্ততে সান্গভঙ্গং 
তারা দে।ূলমল্পং প্রথয়তি কুরুতে কর্ণকণ্ড স্ুকেশী। 
শৈবা। নীব্যাং বিধন্তে করমিতি যুগপন্মাধবঃ প্রের়মীভি- 
ভাবেনাহুয়মানো বহুশিখরমন।: পশ্য কুষ্ঠোইয়মাস্তে ॥ উ, নী, না, ২৮ 
-(কুন্দলভার নিকটে নান্দীমুখী বলিলেন, কুন্দলতে ! এ দেখ, শ্লীকৃঞ্চকে গোট্টে আগমন করিতে 
দেখিয়া) পদ্ম! প্রচুর পরিমাণে দূগ ভঙ্গি করিতেছেন, কমলা অঙ্গভঙ্গী সহকারে জস্তণ করিতেছেন, ভারা 
তাহার কাহুমূলকে অঞ্ঈী অল্প বিস্তার করিতোছেন, সুকেশী কর্ণকগু য়ন করিতেছেন, শব্া। তাহার নীবিতে 
হস্তার্পণ করিভেছেন। এই বূণে আকৃষ্ণের প্রেয়পীগণ একই মময়ে স্বন্ব- ভব বাক্ত করিয়া তাহ।কে 
আহ্বান করিতে থাকিলে, এ দেখ, মাদবেব মানের গতি বহু শাখায় বিভক্ত হইল, ( অর্থাৎ প্রত্যেক 
প্রেয়পীর প্রতিষ্ট তাহার মন যুগপং ধাবিত হইল, কি করিনন, স্থির করিতে না পারিয়াই যেন) 
তিনিকুষ্টিত হষ্টয়া পড়িলেন ।” 
গু। শাঠ নায়ক 
"প্রিয়ং বক্তি পুরোহন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে সূশম্‌। 
নিগৃঢ়মপরাধঞ্চ শঠোহয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥ উ, নী, না, ৯৯ ॥ 
যিনি নায়িকার সম্মুখে প্রিরবাকা বলেন, কিন্ত আনাত্র (নায়িকার গপাক্ষান্ে ) ভীবণ অপ্রিয় কাধ 
করেন এবং নিগৃঢ় অপরাধও করেন, ভীহ।কে শঠ নায়ক বলে।” 
এম্বপ্নে বালীকং বনমালিনোক্রং পালীহাপাকণা বিবর্ণবক্ত 1) 
শ্য।ম। বিনিশ্বস্য মধুত্রিযাম1ং সহ্কশ্রযাম।মিল সা বানৈষীৎ ॥ উ, নী, না. ৩০ ॥ 
_এশ্রীকৃষ্ণ শযামার নিকটে পুরে বলিয়াছিলেন_ শ্যাম ভেোমানাতীত ভান কোন€ তরুণীর কথা 
আমি স্বপ্নে কখনও চিম্তর। করি না_ ইহাতে সাক্ষাতে প্রিয়োক্তি জান যাইতেছে । তাহার পরে 
শ্যামার সহিত বিহারের পরে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলেন) ্বপ্রাবস্থায় বনম।লী “পালী-এই আশ্রিয়- 
শব্দটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন । ভাহ] শুনিয়া শ্যামার মুখ বিবর্ণ হইয়া] গেল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে করিছে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ; জিপ্রহরবিশিষ্টা বাসস্ভী রজনী তাহার পক্ষে যেন 
সহতপ্রহরের ন্যায় দীর্ঘ হইয়াছিল ।” 
শাম।র শ্রুতিগেচর ভাবে পালীর নাম উচ্চারণ শ্যামার পক্ষে অপ্রিয়; কিন্তু শ্রীকৃ্চ 
পালীর নাম উচ্চারণ করিয়াছেন স্বপ্নাবন্থায়। শ্যানার বিদ।মানত তখন শ্রীকৃষ্ণের আঙ্ছাত ; ম্থঙরাং 
শীকৃষ্ণের পক্ষে পালীর নামোচ্চারণ শ্যামীর পরোন্ষেই করা হঈয়াছে। শ্ত্রীপাদ জীবগোশ্বামী বলেন-- 
উল্লিখিত উদাহরণ বিপ্রিয় জাচরণের প্রমাণ। পরবতী উদাহরণে আপরাধ প্রদশিত হ্য়াছে। 
“তল্পিতেন তপনীয়কাস্তিন। কৃষ্ণ কুপ্নকৃহরেইদা বাসসা। 
চভ্যধায়ি তব নির্বালীকতা মু্চ সামপটলী পটিষ্ঠতাম্‌ ॥ উ, নী, না, ৩১1 
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--( শ্্ীরাধার কুঙ্জে নিশা! যাপন করিয়া প্রাঙঃকালে চন্দ্রাবলীর কুপ্রে উপনীত হইয়া নানাবিধ-বচন* 
চাতুর্ধয প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবলীর চিন্তে সান্ত্বনা দানের চেষ্ট! করিতেছেন। তিনি অন্য কোনও 
গোপকিশোরীর কুঞ্জে গমন করেন নাই -ইহাই শ্রীকৃষ্ণ গ্রতিপ[দন করিতেছিলেন। তখন চত্দ্রাবলীর 
সখী পদ্মা শ্রীকষ্ণকে বলিয়াছিলেন ) হে কৃষ্ণ! প্রিযবাকা-কথনে তোমার চ।চুর্যা।তিশয়কে পরিত্যাগ 
কর, তুমি যে নিরপরাধ, তোমার এইট পীক্কবসনই তাহা বাক্ত করিতেছে! (তোমার পীতবসনে 
কজ্জল এবং মলিনতা দৃষ্ট হইতেছে; তাহতেই বুঝা যায়, অন্য কোনও ) কুঞ্জকৃহরে আজ তোমার 
এই পীতবসন শয্যারূপে বাবহ্দত হঈয়(ছিল।” 
এই উদ।হরণে নিগুঢ় অপরাধ প্রদণিত হইয়াছে । 


ঘ। ষষ্ট নায়ক 
*আভিবাক্ত।ন্যতরুণীভেগলল্ম।পি নিভয়ঃ। 


মিথ্য।বচনদক্ষশ্চ ধূষ্টাইয়ং খলু কথাতে ॥ উী, নী, না. ৩১ ॥ 
অন্য ভরুণীর ভোগচিন্ অভিন্াক্ত ( অতি স্পঞ্ঠ ) থাক। সাত্বও যিনি নির্ভয় এবং মিথাকথনে দক্ষ] 


প্রকাশ করেন, উাহাকে পুষ্ট নায়ক বলে।” 
“নখাস্ক। ন শানে ঘনবুস্থনরেখাততিকিয়ং ন লাক্ষান্তজ্ুরে পরিচিন্ন গিরেেরিকমিদম্‌। 
ধিয়ং ধস চিত্র: বত মুগনদেহপাঞ্জনতয়া ভরুণ্যান্তে দৃষ্টিঃ কিনিব বিপরীতস্থিতিরভৎ ॥ উ, শী, না, ৩২ ॥ 
(অনা কোনও কান্থ।র কুঞ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্যানার কুঞ্জে আমিযাছেন ; কিন্তু তাহার অঙ্গে আনাকান্তা- 
সান্ত।গের চিহসমূ পিরাজমান-নখক্ষত, অলক্তক, ককজ্জল-ইতা।দি। তাহাতে শ্যামা খণ্ডিতাভাব 
ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাকে বলিয়।ছিলেন) শ্যামে! এ-গুলি নখচিহ্ নয়, এগুলি হইতেছে 
ঘনকু্কুমের রেখা! হে অস্তুক্রার । এ আলক্তক নয়; ইহা হইতেছে গিরির ( পর্বতের ) গৈরিকরাগ, 
তাহ] জানিয়। রাখ । কি আশ্চধা ! ভুমি এ কি রকম বুদ্ধি ধারণ করিতেছ ! শৃগমদকে ভুমি অগ্তন বলিয়। 
মান করিলে? হায়! ভরুণী ভুমি; এই অবস্থাতেই তোমার দৃষ্টির এই কি বিপরীত স্থিতি হইল 1” 
৩০০। ন্লাহালুভেিদ-ক্ঘন্নেল্প উপসহহাল্র 

নায়কভেদ-কথনেব উপমংত।রে উজ্জ্লনীলমণি বলিয়াছেন__ প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার _ 
ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধ্ীরশাস্ত এবং ধীরোদ্ধত : ইহাদের প্রাত্যাকেরই আবার তিনটী করিয়া ভেদ 
আছে -_ পূর্ণ ভম, পূর্ণ তর এবং পূর্ণ ; এইরূপে নায়কের দ্বাদশ প্রকার ভেদ পাওয়া গেল। এই দ্বাদশ 
প্রকার নায়কের প্রত্যেক প্রকারের আবার দ্বিবিধ ভেদ আছে-_পতি ৪ উপপতি ; সুরা মোট 
নায়কভেদ হঈল চবিবশ প্রকার। এই চব্বিশ প্রকার নায়কের ছাব।র প্রতোক প্রকারেরই্ঈ চারিটা 
ভেদ আছে__অস্ুকুল, দক্ষিণ, শঠ এবং ধুষ্ট ; সুতরাং নায়ুক-ভেদের মেট সংখ্যা হইল ছিয়ানববই। 
উ, নী, লা, ৩২| 

অন্যান্যের ধূর্তনায়কাদি ভেদের কথাও বলেন, কিন্তু তাহাতে ভরতমুনির সম্মতি নাই 
বলিয়া সে-সমস্তের কথা বলা হইল না ( উ, নী, না, ৩৩ )। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (২) 


নায়ক-সহ্বায়তেদ 


৩০১। নাক্রক্ষ-সহায়্ ভেদ 

নধুর-রসে নায়িকার সহিত মিলন-সংঘটনেব জন্ত এবং রসের পরিপৌধণের জন্তও নায়কের 
পক্ষে সহায়ের গ্রয়োজন হয়। অপ্রাকৃত মধুর-তক্তিরামর নায়ক শ্রীকের এ-সমস্ত সহায়গণও 
কিশোর গোপবালকই | উজ্জ্লনীলমণির সঠায়ভেদ-গ্রকরণের প্রথম আ্রোকের টাকায় শ্রীপাদ জীন- 
গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ গপপত্তাতসময়ী লীলাতেই এইবপ সহায়েব প্রয়োজন হয়; কিন্ধ এই সহায়- 
গণ কিশোর হইলে কেলিবিষয়ে ক্লীনব পৌকষভারহখন। “অখৈতস্ত সহায় স্ারিতোৌপপত্যাভাম- 
লীলায়ামেব 'ন্রয়াঃ কিন্তু কিশোরা আপি কেলৌ ক্লীববৎ পৌরুষভাবহীন| এবৈছে মস্তবাঃ0” শ্্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন--লীলাশক্্ির প্রভাবে তাহাদের ক্লীনবং পৌকফভাবহীনতা। 

ক। নায়ক সহায়ের গুগ 

“নক্মপ্রয়োগে নৈপুণাং সদা গাঢ়ানুরাগিত।। দেশকালজ্ঞতা দাক্ষাং রুষ্টগোগীপ্রসাদনম। 

নিগৃঢমন্ত্রতেতা দ্ঠাঃ সহায়ানাং গুণ। মতাঃ॥ উ, নী, সহায় ॥১। 
- নথ্মপ্রয়োগে ( পরিহাস-বাকা-কথনে ) নিপুণত্া, (শ্রীকৃষণে) সর্বদা গাঁ অন্তরাগিত্ব, দেশ-কালজ্ঞতা, 
দক্ষতা, নায়িকা! গোপী শ্রীকৃফের প্রতি রুষ্ট হইলে তাহার গ্রসন্নতা বিধান এবং নিগৃ-মন্ত্রণাদাতৃহ 
প্রভৃতি হইতেছে সহাঁয়ের গুণ |” 


এ-সমস্ত হইতেছে সহ।যুদিগের সাধরণ গুণ; বিভিন্ন সহায়ের মধো এই সমস্ত গুণের 
কোনও কোনও গুণ বিশেষ বৈচিত্রী ধারণ করে : তদমুদারে সহায়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । 


৩৫২ পলিঞ্গন্খি সহান্ত 


নায়কের সহায় পাঁচ রকমের -চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ এবং প্রিয়-নম্মসখা। ক্রমশ: 
ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 


চেট-বিট-প্রভৃতি হইতেছে রসশাস্ত্ের পারিভাষিক শব্দ। 
ক। চেট 
“সন্ধানচতুরস্চেটে। গৃঢকম্ম প্রগল্ভধীঃ | 
স তু ভগ্গুর-ভূঙ্গারাদিক: প্রৌক্তোহত্র গোকুলে ॥ উ, নী, সহায় ॥১॥ 


[ ৩৩৬৪ ] 


মধুরভক্িরস-_নায়কপহায় ? রসততর [ ৭৩৫২-অম্ু 


যিনি সম্ধানবিষয়ে চতুর, গুঢ়কম্ম ( বাহার কর্ম কেহ জানিতে পারেনা ) এবং যাহার বুদ্ধি সতাস্ত 
প্রগল্ভ।, তাহাকে চেট বলে। গোকুলমধ্যে ভঙ্গ,র, ভূঙ্গার প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকুষের চেট-সঙায়।"" 

“ন পুনরিদমপূর্ববং দেবি কুত্রাপি দৃষ্ট' শরদি যদিয়ম!রান্মাপবী পুষ্পিতাভূং। 

ইতি কিল বৃষভানো! ল্তিতাসৌ কুমারী ব্রজনবযুবরাজ বাজভঃ কু্চবীথীম ॥ 

_উ। নী, সহ। |1১। 

-_( ভঙ্গ।র শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিলেন_-“আঘি শ্রীরাধ।র নিকটে গিয়া বলিয়ছিলাম) হে দেবি! 
আজ এক আশ্চর্য বপাব দেখিলাম, যাহা পূর্বে কখনও আর দেখি নাই । এই আশ্চধ্য ব্যাপাব 
হইতেছে এই যে, শরংকালে মাপবী পুষ্পিতা হইয়াছে ॥ হে ব্রজনব-যুববাজ! আমাব এই কথ! 
বণ মঠ বধভ।নকমারী সমূত্স্কচিত্তে কঞ্জপথে গমন কণিয়।ছেন।? রঃ 


থখ। বিট 
“বেশোপচারকুশলো বৃর্বো গোীবিশারদঃ। কানতগ্রনল।বেদী বিট ঈতাভিপীয়তে ॥। 
কড়াবে। ভারতীব্দ্ধ উত্য।দিবিট ঈরিতঃ ॥ এ-১।॥ 
-ঘিনি বেশরচনায় এবং উপচার-সংগ্রতে পট, যিনি পর্ত এবং গে।গিবিশীরদ ( অর্থাৎ পরিজনবর্গের 
অথব। গোষ্টবাসীদের সকলেবই চিত্তপ্রবণতাি যিনি বিশেবূপে জানেন এবং যাহার ঝাক্য কেতষ্ 
উপেক্ষা করে না), যিণি কামতন্থকলাবেদী ( অর্থাৎ যিনি কানশান্্নীতিবেন্ত!, যিনি জনা রকম বেশে 
সজ্জিত হইয়া নিজের স্বরূপকে গোপন করিতে পারেন এবং কামতন্্রীয় মোহন-সন্থাদি প্রায়েগে নিপুণ), 
তাহাঁকে বিট বলা হয়। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কতিপয় গোপ হইভেছেন গ্রীকৃষের বিট-সহায়।” 
“ব্রজে সাবঙ্গাশ্শীবিভতিভিরনলন্ব্যবচন; সখাহং জদবদ্গে।শ্টুভিরভিযাচে মুভরিদম্‌ | 
কলক্রীডদ্ধশীস্থগিতজগ ভীষৌবন্পৃতিস্তযা যুক্তং শাম ন খলু পরিহত্ত, সখি হরি; ॥ উনা,সঙ্গার।২। 
_( কড়ার শ্যামাকে বলিলেন ) শ্যামে! আমি তোমার বন্ধর সখা, ব্রজমাধো কোনও মবগনয়নাইঈ 
আমার বচন উল্লঙ্বন করেন ন|, সকলেই আম।র বাক্য ন।নিয়া থাকেন । যাহার অস্ফুটমধূর বশীধ্বনিতে 
জগতিম্য যুবতীগণের ধুতি স্থগিত হয়, সেই হরিকে পরিতা।গ করা! ভোমার পক্ষে সঙ্গত হইাবে না।” 


এ-ন্থলে '?কানও মুগনয়ন।ইি আমার বচন উল্লজ্ঘন করেন না”-এক্ট বাকো গোগীবিশার্দহ 
এবং “কলমধুর বংশীধ্বনিতে”-ইত্যাদি বাক্যে “তুমিও তোমার ধৈধ্য রক্ষা করিতে পারিবেনা”-এইরপ 
ব্ঞ্জনায় ভয়গ্রদর্শন দ্বারা কামতন্ত্রকলাবেদিত্ব স্বরচিত ভইয়াছে। 


গ। বিদুষক 
“বসন্তাগ্ভভিপে। লোলো৷ ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ। বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈহস্তকরী বিদুষকঃ॥ 
বিদগ্ধম[ধবে খ্যাতো! যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ। উ, নী, সহায় 1৩1 

-ঘিনি ভোজনবিষয়ে সতৃষ্ণ, ধিনি কলহপ্রিয় ( প্রণয়কলহশ্রিয়) এবং অঙ্গ, বাক্য ও বেশের বিকৃতি 


[ ৩৩৬৫ ] 


মধুরভক্তি়দ_ নায়কসহায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শ ন ৭৩৫২. আগর 


দ্বার! যিনি হাস্যোংপাদন করিতে পারেন, তাহাকে বিদূষক বলে। বসম্তভাদি গোপগণ এবং বিদগ্ধম[ধব- 
নাটকে বিখ্যাত মধুমঙ্গল হইতেছেন প্রীকৃষ্ণের বিদূষক-সহায় ।” 
দতুষ্টেন শ্িতপুষ্পবৃষ্টিরধুনা সগ্স্ত্য়া মুচ্যতামারূটঃ কৃতৃকী বিম।নগ্ভুলং মাং গোকুলাখগ্ুলঃ। 
ইং দেবি মানোরথেন রভসাদভার্থামানে ইপাসৌ যত্তে মানিনি নধরঃ গ্রযততে তন্গাদ্ভুতং রাগিষু ॥ 
--উ, না, সহায় |৪॥ 
-( মানিনী শ্রীর!ধার মান ভঙঞ্জনের জন্ট বিদুষক বসম্ত শীর।ধার শিকটে উপনীত হষঈয়। গ্রথমে শ্রীরাধার 
রক্তবর্ণ অপরকে লক্ষ করিয়া! বলিলেন ) মানি কুডৃকী গোকুলযুবরাজের বিমান (রথ): আমার ন্যায় 
তুলনীয় বিনান আরোহণ করিয়। ব্রজযুবরাজ্ তোমার নিকটে উপস্থিত। কালবিলশ্ব না করিয়! 
এক্ষণে তুমি পরিতুষ্ট হঈয়া ভোম।4 মন্দহাসিরূপ পুষ্পবৃষ্টিকে মুক্তি দান কর ( ধ্বনি-_'মন্দ্াপিকে তৃমি 
ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়।ভ) -ম্তর।ং এখন বাস্তবিক তোমার নান নাই ভিতরে আবদ্ধ মন্দ- 
হাসিকে ছাড়িয়া দ[ও ; তুমি যেমান পরিত্যাগ কগিয়।ছ, হাসিদ।রা তাহ। প্রকাশ কর। ইহাই আমার 
প্রার্থনা ।' কিন্তু ভাহ।তেও আধরের হাসি পরিস্কুট না হওয়ায় বসন্ত শ্রীরাধাকে লক্ষা করিয়। বলিলেন ) 
হে দেবি! মনোরথের দ্বারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রধিত হইয়াও তোমার অধর আমার অভীষ্ট-দানে 
যত্ববান্‌ হইলনা 7 যাহা হউক, হে ম।নিনি। রাগী ব্ঞ্তিতে (রক্তরাগঘুক্ত অধরের পঞ্ষে, শ্লেবে 
মাত্মধ্যপরায়ণ রুষ্ট বাক্তির পক্ষে ) ইহ! আশ্চর্য্য নয়।” 
“আমি গোকুল-যুবরাঁজের বিমান”-একথা। বলার সময়ে বসন্ত নিজেকে বিমানরূপে প্রতীয়মান 
করাইবার জনা অঙ্গবিকৃতি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রীরাধার অস্তরেও হাসির উদ্রেক হইয়াছিল। 
ঘ। পীঠমর্দদ 
ণৈনণয়ককল্পো যঃ প্রেম্ণ। তত্রানুবৃত্তিমান্‌। 
পীঠমর্দঃ স কথিত; শ্রীদামা স্তাদ্‌ যথ| হরেও॥ এ 9 
_ ধিনি নায়কতুল্য খণবান্‌ এবং প্রেমবশতঃ নায়কেরই অনুবৃত্তি করেন, তাহাকে পীঠমন্দ বলে। যেমন, 
শ্্ীদাম শ্রীকফের পীঠদ্দ সহায়।” 
“কালিন্দীপুলিনে মুকুন্দচরিতং বিশ্বসা বিশ্মাপনং ত্রষ্টং গচ্ছতি গোষ্ঠনেব নিখিলং নৈকাত্র চন্দ্র/বলী। 
ব্রমস্তস্ লুসধত্তমাঃ স্বয়মমী পথ্যঞ্চ তথ্যঞ্চ তে ম! গোবদ্ধনমল্ল ঘটরয় মুধ। গোবদ্ধনোদ্ধারিণম্‌ ॥ এ ৫ ॥ 


__(উন্দ্রাবলীর পতিম্মনা গোবদ্ধনমল্ল একদিন বলিতেছিলেন_-“কৃষ্ণ গোকুলনধে। বড় দৌরাত্মা 
আরস্ত করিয়াছেন, আমার ভাধ্যাকে ও বনমধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন; ইহার প্রতিফল দেওয়া উচিত। 


গোবদ্ধ'নমল্ল এইরপে শ্রীক্চসন্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধবাক্য বলিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম 
ভাহাকে বলিয়ছিলেন ) ওহে গোবদ্ধনমল্প ! (কি সব কথ তুমি বলিতেছ ?) এই আনরা শ্রীকৃষ্ণের 
নুহ্ৃত্তম (ুতরাং তাহার নির্দোষ, পরম-পরাক্রম, ছুষ্টদমন-সামর্ধযাদি মহাগুণপমূহের কথা আমর! 
উত্তমরূপেক্ট জানি ); যাহা সত্য (তথ্য) এবং যাহা! পথ্য (তোমার পক্ষে মগ্্লনক ), তাহা 


| ৩৩৬৬ ] 
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বলিতেছি, শুন। একা চন্দ্রাবলীই যে গোষ্ঠে গমন করেন, তাহা নহে; নিখিল লোকই 
গমন করিয়া থাকেনা (কেন সকলে সে-স্থলে যায়েন, তাহাও বলি শুন) মুকুন্দ যমুনাপুলিনে 
যে-সমস্ত আচরণ করেন, ভাহা সমস্ত বিশ্বেরই বিশ্ময়োৎপাদক ; সে-সমন্ত লীলা দর্শন করিবার 
নিমিন্তই সকলে সে-স্থ।নে গমন করেন, “তামার ভার্ধ]া চক্্রাবলীও গমন করেন! তনর্থক গোবধ্ধ- 
নোদ্ধারীকে চালাইও ন। (ধ্বনি এই যে--তুমি তো গোবন্ধন; জান তো শ্রীকৃষ্ণ বালাকাঁলেক্ট 
স্বীয় বামকরে অব্লীলাক্রমে গোবদ্ধনকে উদ্ধে উখিত করিয়। সপ্তাহ পধ্যস্ত ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন : স্রতবাং যদি নিজেব মঙ্গল চাও, তাহ। হইলে মুকুন্দকে ঘ।টাঈ €ন। )1৮ 
টাকায় গ্রীপাদ জীবগোম্থামী বলিয়াছেন__“অমস্তসা শুদ্ধত্ধমী2-ইত্যাদি বাকো শ্রাদামের 
নায়কতুলাষ্ণন্ত সুচিত হইয়।ছে | তুল্যগুণ না থাকিলে শ্রহ্ত্বম হওয়া যায় না। 
উ। প্রিষননর্সথ। 
“গাতান্তিকগহস্থঙ্ঃ সখীভ।বসমাশ্রিত:। সর্বেেভাঃ প্রণয়িভোহসৌ প্রিয়নন্্মসখোবরঃ ॥ 
সগোকুলে তু শ্ুবলস্তথা স্াদজ্জুনাদিক:॥ এ ৭॥ 
_যিনি গরতিগোপনীয় বিষয়ও জানেন, যিনি সখীভাবসমাশ্রিত্ত ( অথাৎ আক ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী- 
পরস্পরের সহিত ইহাদের মিলনেচ্ছাকে বলে সখীভাব , সেই ভাবকে সমাকক্পে যিনি আশ্রয় 
করিয়াছেন, তিনি মখীভাব-সনাশ্রিত ; ইহাছাব। বুঝা! গেল--ভাহার পুরুষ-ভাব আবুত। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেষপী-উভয়ের পরস্পরের সহিত মিলন সংঘটনের জন্ত যিনি তৎপর ) এবং ধিনি সমস্ত 
প্রনধিগণের মণো শ্রেষ্ঠ, তাহাকে প্রিরনগ্্লখ। বলে ( পূর্বববন্তণ ৭৩১৮-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। গোঁকুলে 
সুবল এসং শজ্জনাদি হইতেছেন প্রিয়নন্নপখ! |” 
* তা [বর্ধযূ্তি প্রসাদা ললনাং ক্রীডাকলিপ্রস্থিত।ং শযাং কু্জগৃহে করোত্যাঘভিদঃ কন্দপলীচলচিতাম্‌। 
খিনসং বীজয়ঠি প্রিয়ানৃদি পরিশ্রস্ত।ঈমু্চৈরমুং কক শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবল£ দেবাবিধো বিন্দতি ॥ 
৮ ॥ 
_(শ্রীবূপমঞ্জরী তাহার কোনও সখীর নিকটে বলিতেছেন সখি!) শরীমান্‌ সুবল শ্রীকৃষ্ণের কোন্‌ 
সেখার না সধিকার পাইয়।ছেন? শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়। করিতে করিতে কোনও কারণে কলহ 
করিয়া শ্রাকুষ্ণের কোন& প্রেয়সী শ্রীক্জের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে সুবল তাহার নিকটে যাইয় 
নানাবিধ প্রকারে তাহার প্রপন্নতা বিধান করিয়! শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাচাকে ফিরাইয়া আনেন; সুবল 
আবার কুপ্তগৃহে শীকৃষ্ণের কন্দপলীল!র উপযোগী শয্যা রচন। করিয়াও দেন; আবার, কন্দর্পলমরে 
ক্লান্ত হয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেয়মীর হৃদয়োপবি প্রচুররূপে স্বেদাক্ত কলের নাস্ত করিয়া রাখেন, 
তখন ( কুঞ্জের বাঠির হইতে বাজন-যুন্ত্ের সহায়তায় ) সুবল তাহাকে বীজন করিতে থাকেন?” 


[ ৩৩৬৭ ] 


মধুরতক্তিরল__নায়কসহায় ] গৌড়ীয় বৈষুব-দর্শন [ ॥৩৫৪-অগু 


ড্টুব্য 
উল্লিখিত পঞ্চবিধ সহায়ের মধো চেট হইতেছেন আকৃষ্ণের কিছুর, অপর চারি প্রকারের 
সহায় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সথ1। গীঠমর্দের বীরাদি রসেও সহা'য়কারিতা আছে। 
চতুবিধাঃ সখায়োহত্র চেটঃ কিন্কর ঈর্ধাতে। 
পীঠমর্দসা নীরাদাবপি সাহায্যকারিতা ॥ উ, নী, সহায় ॥ ৯॥ 


৩৫৩। াম়ক্েন্র দূতীভেদ 

নায়ক-ন।য়িক।র মিলন-ধিষয়ে সহায়ের প্রয়োজন হয় । নায়ক-শ্রীকৃঞ্খের পচরকম সহায়ের 
কথ! পুবব-অনুচ্ছেদে বলা। তইয়াতে । তাহার সহাঁয়রূপে দূতী৪ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার 
প্রেয়সীদিগের দুতীর কথ। পরে ৭৩৮৫-৯৩-অন্থচ্ছেদে বিস্তুতভাবে কথিত হইবে। এ-স্কলে কেবল 
শীকৃষ্ণের দৃভীর কথা সংক্ষেপে উিখিত হইতেছে । 


৩৫৪1 দতী হ্হতিধ্ধা 
শীকৃষের সহায়রূপা। দূতী দ্বিব্ধি।--স্বয়ংদূতি এবং আপগুদুতী। 
ক। স্বয়ংদূতী 
স্বযংদৃতী আবার দুই রকমের কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি। 
“অতোযীতনুকাক্রটদত্রীড়া য। চ রাগাতিমোহিত] | 
স্বযুমেবাভিযু৬ক্তে সা শ্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥ উ, নী, দৃতী ॥ ২॥ 
-- অতিশয় ঈৎসুকাবশত: ধাহ।র লজ্জ| শুলিত হইয়াছে, ধিনি অন্নরাগে অত্যন্ত মোহিত। এবং যিনি 
নিজেই অভিযোগ । স্বীয় অভিপ্রার-প্রকাশ ) করেন, তাহাকে স্থয়ংদূতী বলে।” 
আকৃফের স্বয়ংদূতী হইতেছে তাহার কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি । ইহারা কোনও নারী নহে। 
তথাপি এ-স্থলে উল্লিখিত স্বয়ংপৃতীর সাবারণ লক্ষণ ইহাদের মধো দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বয়ংদূতী 
বলা হইরাছে। 
কটা ক্ষরূপা। স্বয়ংদূতী :-- 
“সখি মাধবদৃগ দত; কর্মঠত। কাণ্মণে বিচিত্রাস্তি। 
উপধাশুদ্ধাপি যয়] রুদ্ধা ত্বং চিন্ত্রিতেবাসি ॥ উ, নী, সহায় ॥১১॥ 
_-( বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন, রাধে!) মাধবের দৃষ্টিরূপ। দূতীর কার্শণবিষয়ে ( বশীকরণের 
উপযোগী উধধাদি-প্রয়োগ-বিষয়ে ) আশ্চর্য কণ্মঠতা ( নৈপুণা ) আছে। (তাহার প্রমাণ এই যে) 
উপধারা ( ধন্মাদি-পরীক্ষাদ্বারা) শুদ্ধা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষদ্বার! রুদ্ধ! হইয়! তুমি চিত্রিতের 
( চিত্রপুত্তপিকার ) ম্যায় হইয়। রৃহিয়াছ।” 


[ ৩৩৬৮ ] 


৪০০০, দনর 


মধুরভক্তিরস_নায়কগহায় ] রসতত্ব [ ৭৩৫৪-অন্ু 


বংশীরূপা। স্বয়'দৃশ্ভী (ললিভমাধবে ) ₹- 
“হ্িয়মবগৃহা গৃহেভাঃ কর্ষতি রাধাং বনায় য। নিপুণ । 
সা জয়তি নিস্থষ্টার্থা বরবংশীজক!কলী দৃভী ॥ উ ১২॥ 
_(গ।গর্ণ বলিয়াছেন ) লজ্জা পরিত্যাগ করাইয়া যে জ্রীরাধরকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিয়া! 
আনয়ন করে, কার্ধাভারপ্রাপ্তা বন্ধবংশীজা।1 কাকলী (ধ্বনি )-বূপা! সেই নিপুণ দূী জযঘুক্ত হউক 1 
নিহ্ষ্টার্থা_ বিনাস্তকাধ্যভার! (শ্রীীবপাদ )। যাহার উপরে কোনও কার্ধোর ভার অপ্সিত 
হয়, তাঙাকে নিস্থষ্টার্থ বলে। গৃহ হইতে শীরাধাকে আকর্ষণ করিয়া বনে শ্রীকৃষ্ণের নিকাটে 
আলয়নরূপ কাধের ভাগই যেন বংশীকে দেওয়। হইয়াছে উঠা দৃতীরই কার্ধা । এজনা বংহীকে 
নিস্থষ্টার্থ। দূতী বলা হইয়াছে । নি্ষষ্টার্থা দূতীর লক্ষণ পরনন্রশ ৭৩৯০-খ অন্চ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 
খ। আগুদৃতী 
“ন বিশ্রন্তদ্য ভঙ্গং য! কৃষ্ণাৎ প্রাণ তায়েষপি । 
ললিগ্ক। চ বাগ্মিনী চালে দু হী জ্যাদগেোপন্তভ্রবাম্‌ ॥ উ, নী, দূতী ॥ ২৮৪ 
_যে দৃতী প্রাণান্থেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেননা এবং যিনি অতান্ক সেহবতী এসং বাকাপ্রয়ে!গে নিপুণা, 
উহাকে ব্রদন্ুন্দবীগণের আংপুদূতী বলে” পরবর্তী ৭৬৯০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
কাফের আাপ্চদুতীগণের« এই লঙ্গণ। 
পীপা, বৃন্দ প্রন্থৃতি হইতেছেন শ্রাকুষ্ের আপ্ুদুতী। ইহাদের মধো কীব1 হইতেছেন 
প্রগল.ভনচন। এস” বুন্দ! চাট্রবাকো নিপুণ) ( উ. শী, সহায় ॥ ১২ )। 
'“বিমুখী ম! ভব গর্বিবিণি মদ্গিরি গিরিণ। ধুতেন কুতরক্ষম্‌। 
মূঢে সমূঢ়বয়সং মাধবনাধাব রাগেণ ॥ এ-১৩॥ 
_-( বামায়মান। পুর্বরাগবতী শ্রীবাধ।র প্রতি বীবাদূতী বলিঠাছেন ) হে গর্বিিণি! "আমার বাঁকোর 
প্রতি পরাজ্মুধী হই ন)। গোবদ্ধন-ধারণ করিয়া পুর্বেব যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্সণণে 
তাহার নবযৌবন। অতএব হে মু! অন্তরাগের সহিত সেই মাধবের প্রতি অভিপার কর। (বিলম্ব 
করিও ন।, ভিনি অন্ত কোন? তরুণীতে শাসক্ত হইতে পারেন; তাহার পূর্বেই তুমি তাহার সহিত 
মিলিত হ৪)1” 


[ ৩৩৬৯ ] 
৪২১ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৩) 


৩৫৫। শুকন্ওনভভা 
স্রীকৃষের প্রেয়সীগ্ণকেই কৃ্ণলল্লঙা বলে। মধুরতক্তিরসে তাহারাই আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। 
ভাঁঃবর বৈচিত্রী অনুসারে উহাদের আনলক বৈচিত্রী অ।ছে, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের অনেক 
বৈচিত্রী; প্রেমের বৈচিত্রীবশন্ঃ মধুবরস€ বৈচিত্রীনয় হইয়। থাকে । সুতরাং দধুর-রসের আলোচনা, 
প্রসঙ্গে প্রেমবৈচিত্রীময়ী কৃষ্ণনল্লভ।দের আলে।চন। আবশ্ক | 
“তর? সাধ[রণখণৈবাপেত।স্তসা বল্লভাঃ 
পৃথৃগ্রেম্ণাং সুম।বধাসম্পদ ধা গ্রিন শ্রয়াঃ ॥ উ, নী, কৃষ্বরভা ॥১। 
_-শ্রীহপির (ম্বুরমান্ত্বস্ব্বল্লপ্ণত্।দি) সাপারণ গ্রণসমহ (য্থ।সম্তব ভাবে) ধাহাদের মধো 
বিরাঁজিত এবং মাঠারা গ্রৌচাপ্রেমের ও সুনাধুধ্য-সম্পাদের যুখা আশ্রয় তীহারাই কষ্কবল্লভা ।” 
টাকায় জ্ীগাদ জীবাগাস্বানী লিখিয়াছেন _পসাধারণেতি যখ।সম্তনং ভ্রেয়ম।” আ্ীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়ছেন--“সাধারণণৈঃ সুবমা্জ ₹-সর্ববস্ণত্থাদিভিঃ ৮? 
দপ্রণন।দি তাঃ পরমমাধুরীভূভঃ কৃতপুণাপুঞ্জরমণীশিরোমণী:। 
উপসপ্নযৌবনগুরো রধীতা যাঃ শ্মরাকেলিকৌশলমুাহরন্‌ হরৌ ॥ এ ১॥ 
_ উপসন্নযৌবনরূপ ( ননযৌবনধপ ) গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়! যাহারা শ্রীহরির নিকটে কন্দর্প- 
কেলি-কৌশলের উদাহরণ প্রকাশ করেন এবং যাহার! পরম-মাধুদীকে ধারণ করিয়াছেন, কৃতপুণা- 
পুঞ্জরমণীগণের শিরোমণিতুলা সে-সমস্ত কৃষ্ণনল্লভাগণের চরণে প্রণাম করি।” 
বস্ততঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কন্দর্প-কেলি-বৈদগ্ষযাদি হইতেছে স্থানাবিক, স্বতঃসিদ্ধ ; লীলাবসরে 
সে-স্মস্ত প্রকটিত হইয়া থাকে । কোনও পুণোর ফালেও তাহার! তাহাদের মাধুর্য বা বৈদদ্ধ্যাদি লাভ 
করেন নাই। শ্লোকাঁক্ত কথাগুলি লৌকিকী গীতি অন্ুসারই কথিত হইয়াছে। 
কৃষ্ণবল্পভ। ছুই রকমের - স্বকীয়া এবং পরকীয়]। 
৩৫৬। স্প্রক্ষীসা 
“করগ্রহবিধিং প্রাপ্ত: পত্যুরাদে ণতৎপরাঃ। 
পাতিত্রস্তাদবিচলাঃ স্বকীয় কথিত! ইহ ॥ উ, নী, কুষ্ণবল্লত1 ॥৩) 
যাহারা পাণিগ্রহণ-বিধি অনুসারে প্রাপ্তা, যাহারা পতির আদেশ-পালনে তৎপর এবং ধাহারা 
পাতিব্রভাংশ্ম (শাস্্রোক্ত প1তিত্রত্য ধর্ঘ) হইতে কখনও বিচলিত হয়েন না, তাহাদিগকে স্বকীয়া বলে।” 


] ৩৩৭০ ] 


মধুরভক্তিরস-_ কষ্ণবল্লিভা ] রসতব [ ৭৩৫৬-ম্ 


শ্রীপাদ জীবগোম্ব!মী টাকায় লিখিয়াছেন--“শ্লোকোক্ত পাতিব্রত্য হইতেছে শাস্ত্রোন্ত পাতি- 
ব্রতাধন্ম " প্পতির আদেশ পালনে তৎপরতা-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “ধর্মের কোনও অংশের 
পালনবিষয়ে পত্তির অসন্মতি থাকিলে ধর্মের সেই অংশেরও পরিজ্ঞাগ পতাদেশ-পালন-তৎপরতার 
অন্তভূক্ত।" 
“ন্ুনির্ম।ণে ধন্মণধ্বনি পতিপরাভিঃ পরিচিতে মুদা বদ্ধশ্রদ্ধ! গিরি চ গুরুনর্গন্ত পরিতঃ। 
গুহে যাঃ সেবস্তে প্রিয়মপ্রতন্ত্রাঃ প্রতিদিনং মহিযাস্ত1; শৌরেস্তব মুদমুগ্র।ং বিদধতু ॥ 
_উ, নী, কুষ্ণবল্ত ভা ॥91 
_( দ্রৌপদী তাহার কোনও সবীকে বলিয়াছিলেন ) পতিব্রতাগণের পরিচিত ( শিষ্টজনা৪মৌদিত ) 
এবং স্মশিন্মিত (সর্ধবগুণযুক্ত « পৌষরহিত ) ধন্মপথে এবং চতুষ্পার্্গ্থ গুরুজনের বাক্যে আনন্দের 
সহিত যাহার! শ্রদ্ধাৰতী এবং যাঁভারা গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিদিন স্বতন্থভাবে তাহাদের প্রিয়ের 
( পতির ) সেব! করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণনহিবীগণ ভোম!র শ্রেষ্ঠ আনন্দ বিপ।ন করুন|” 
শ্লে।কস্থ “অপরতত্ব।2”-শব প্রসঙ্গে প্রীপাদ জীবগোম্বামী টাকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
তাংপধা এই £- যাহারা কাহার অধীন নেন, ভাহাদিগকেই আপর্তন্্। বলা হয়! গুরুছ্গনের 
বাক্যেও তাহারা শদ্ধাবতী ( বদ্ধশ্রদ্ধা গিরি চ গুরুব্গন্ত ); ফাহ।র প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাঙ্ার অধীনত 
স্বাভাবিক। সুতরাঁং অপরতন্থ-শবন্দে গুরুজনেব আদীনন্ধ নিষিদ্ধ হয় নাই। 
ক। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় ব্ল্লভা 
উজ্জ্লনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে বল! হইয়াছে, দ্বারকাতে গ্রীকফের ফোল হ।জার এক- 
শত আট জন মহিষী সাছেন; তাহারা সকলেই শ্রীকৃষের স্বকীয় কাস্ত!। ইহাদের প্রত্যেকেরই 
আবার সহস্র সহস্র সখী ও দাসী মাছেন। মখাগণেব রূপ-গুণ মহিষীগণের ভুলা ; দাসীগণেব বূপগ্ণ 
সখীগণের রূপ-গণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নান। 
মহিষীগণের মধ্যে রুঝিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্্ী, শৈধা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মান্দা 
এই আটজন হইতেছেন অেষ্ঠা। এই অ৷টজনের মধ আবার রুঝসিণা এবং সতাভানা হইতেছেন 
শর্টা _রুঝিণী এশ্বধে শ্রেষ্ঠ। এবং স্তাভামা সৌভাগো শেষ্ঠা । 
রুঝিণী ও সতাভামার শ্রে্গত্বের কথ! হরিবংশে ও পদ্মপূরণে কথিত হইয়াছে । 
হরিবংশের উক্তিঃ _ 
“কুটুত্ধসোশ্বরী সাসীদ্রুঝিনী ভীগ্মকাঝুজা | 
সত্যভামোত্তমা ভ্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ ॥ উ, নী, কৃষঃব্লতা | 
__ভীম্মককন্। রুক্সিণী কুটম্দিগের আাধীশ্বরী ছিলেন এবং মঠিষীগণের মধো সতাভামা ছিলেন উত্তম! ও 
সৌভাগ্যে অধিকা11” 
পদ্রপুরাণ কান্তিকমাহাত্মো শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 


[ ৩৩৬৭১ ] 


মধুরতক্তিরস--কৃষ্ণধন্লভা ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৭৩৫৬-অনগু 


“ন মে ত্বত্ত: প্রিয়তম। কাচিদ্দেবি নিতশ্থিনী । 
ফোড়শস্ত্রীহত্রাণাং প্রিয়ে প্রাণসম। হ্যসি ॥ 
--( সত্যাভামার প্রতি গ্রাক্ণের উক্তি) হে দেবি! তোম! অপেক্ষা কোনও নিতম্বিণী আমার প্রিয়- 
তমা নহে। আমার ষোড়শপহশ্্র স্ত্রীর মধ্যে কেবল তুমিই আমার গ্রাণসম1 1” 
এনস্থলে সত্যভামার সৌভাগ্য কথিত হইয়াছে। পতির আদরাধিক্যকেই রমণীদিগের 
সৌভাগ্য বলে। 
রুক্পনী ও সত্যভামার সখীগণ ও দ।মীগণ সমস্ত মহিষীর সবী ও দামী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং 
তাহাদের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। 
(১) কাত্যামনীব্রপরায়ণ। গৌপকন্যাদের স্বীয়াত্ব 
“যাশ্চ গে।কুলকন্ানু পতিভাবরতা হরো। 
তাসাং ভঙ্ ত্তিনিষ্ঠহান্ন স্বীয।হনদাল্প্রতম্‌ ॥ এ ৫) 
_-গোকুলকন্তাগণের মধ্যে যাহরা হরিতে পতিভাবরতা, তাহাদের পৃর্তিভাবনিষ্ঠৰবশতঃ স্বীয়াদ্ধ 
অযোগ্য নহে।” 
শ্রীক্ৃষ্কে পতিরূপে পাওয়ার সঙ্বপ্প করিয়া যে-সকল গে।কুলকন্তা কাত্য।য়নীব্রতের আচরণ 
করিয়াছিলেন, এ-ম্লে তাহাদের কথ।ই বল! হ্য়াছে। আকুঞ্চের প্রতি তাহার! পতিভাবই পোষণ 
করিতেন এবং সেই পতিভাবেই তাহাদের নিষ্ঠা ছিল ; এজন্য উহাদের স্বীয়ান্ধ অযৌক্তিক নহে । 
পতিভাবে যে তাহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহার প্রমাণরূপে একটা শ্লেরকও উজ্জ্লনীলমণিতে 
উদ্ধত হইয়াছে। যথা 
“আধ্যা চেদতিবৎসলা ময়ি মুহর্োষ্টেশ্বরী কিং ততঃ 
প্রাণেভযঃ প্রণয়।স্পদং প্রিয়সখীরন্নং কিমেতেন মে। 
বৈকুষ্ঠাটবিমগুলীবিজয়ি চেদ্বৃন্দাবনং তেন কিং 
দীব্যভাত্র ন চেছুমাব্রতফলং পিগ্ক(বতংসী পতিত ॥ এ ৫৪ 
»(যাণহ।র। কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, তাহ।দের মধো একজন বলিয়াছেন ) কাত্যায়নীত্রাতের 
ফলম্বরূপ শিখিপিগ্ণচ্ড় আমার পতি যদি এই গোকুলে বিহার না করেন, তাহা হইলে_ আরব) 
( পৃজনীয়! ) গোষ্ঠেশ্বরী যশোদ। আমার প্রতি অত্যন্ত বাংসল্যপরায়ণাও যদি হযেন, তাঁহাঁতেই বা 
আমার কি? আমার প্রিয়নখীগণ প্রাণাপেক্ষা। প্রণয়াস্পদ হইলেই ব। মামার কি? এই বৃন্দাবন 
যদি বৈকৃষ্স্থিত-বনসমূহ-জয়ীও হয়, তাহাতেই বা আমার কি?” 
প্রশ্ন হইতে পারে--পতুযনে? যজ্ঞসংযোগে”-এই পাণিনিবাক। অনুসারে বিপ্র এবং 
অগ্িকে সাক্ষী করিয়। যিনি কোনও কুমীরীকে পত্বীবূপে অঙ্গীকার করেন, তাহাকেই সেই কম্তার পতি 
ব্ল। হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো বিপ্রাঞ্িকে সাক্ষী করিয়া কাতগননী ব্রতপরায়ণা গোকুলকন্যাদের বিবাহ 


[ ৩৩৭২ ] 
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করেন মাই; সুতরাং শ্রীকষ্চকে তাহাদের পতিই বা! কিরূপে বলা যায়? আর তাহাদিগকেও 
শ্রীকৃষ্ণের স্বকী়া প্ধী কিরূপে বলা যায়। 

ইহার উত্তরে প্রীপাদ রূপগোস্থামী বলিয়াছেন, 

“গাদ্বর্বপীতা। শ্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্ততঃ1 
অবাক্তত্বাদ্বিবাহস্য সুষ্ঠ প্রচ্ছন্নকামতা! ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লুতা ॥ ৫ ॥ 

_(কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ! গোকুমকনা দিগকে শ্রীকৃষ্ণ ) গান্ধর্বগীতিতে পত্বীকূপে স্বীকার করিয়াছেন 
বলিয়া বন্তৃ: উহাদের স্বকীয়াত্বই সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঠিত তাহাদের বিবাহ অব্যক্ত ছিল বলিয়। 
(অপর কেহ জ।নিত ন। বলিয়। ) তাহাদের প্রচ্ছন্নকামত্ব সুষ্ঠুবূপে সিদ্ধ হইয়!ছে।” 

গান্ধর্বরীতির বিবাহ ও লোকসম্মত ছিল। ম্ুুতরাং কাঁভ্যায়শীব্রতপরায়ণ গোপকন্যাদের 
শীকৃষের সহিত বিবাহ অবৈধ নহে । কিন্তু অপর কেহ এই ন্বিবাহের কথা জানিতনা! বলিয়! 
অপরের- শিতানাতাদি শায্মীয় স্বজনেরও --অঞ্ঞাতসারেই ঠাতাদিগকে শ্রীকফের সহিত মিলিত হইতে 
হইত । ইহাই প্রচ্ছন্নক্কামতা । ইহার ফলে মিলনমুখ উদ্ফাসময় হইত। 

(২) নিভ্যসিদ্ধ কৃঝ্ঃকান্তাদের স্বকীয়াতের স্বরূপ 

আরুক্সিী-সতাভামাদি হইতেছেন গ্রকফের নিভাদিদ্ধা স্ববশীয়া কাস্ত।। অপ্রকট দ্বারক।তেও 
তাহার। অনাদিকাল্‌ হইতে শ্রীকৃষের স্বকীয় কান্ত! ; কিন্তু অপ্রক্কটে তাহাদের এই স্বকীয়াত্ব 
বিবাহবিপ্িসিদ্ধ নহে ; বিবাতবিধিসিদ্ধ হইলে নিতাত্ব থাকিতে পারে না, বিবাহ-সময়েই তাহার 
উৎপত্তি, তাহ।র পুবেব নহে । তাহাদের এই স্বকীয়াত্ধ হইতেছে অভিমানজাত-_শ্রীরুক্সিণী-প্রভৃতির 
অভিমান বা দৃঢ়া প্রতীতি এই যে, তাহার! শ্রীকৃষের স্বকীয়। কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনুরূপ অভিমান 
এই যে, তিনি তাহাদের স্বকীয় পতি। কিন্তুকখন কি ভাবে তাহাদের এই ম্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক দিধাঁহ 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, লীলাশক্তির প্রভাবে সেই বিষয়ে ত্তাহাদের কাহারওই কোনও রূপ শনুসন্ধান 
থাকে না। শ্রীকৃঞ্ণ যখন ত্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি শ্রীরুক্িশী-প্রভৃতিকেও অবতারিত করেন 
এবং তখনই. লৌকিকী রীতির অনুসরণে তাহাদের বিবাহ হয়৷ থাকে। প্রকট-লীলার এই বিবাহ রা 
তিনি যেন জগতের জীবকে জানাইঈতে চাহেন যে- শ্ীরুক্সণী-প্রভৃতি মহিষীগণ আ'নাদিকাল 
হইতেই তাহার স্বকীয় কাস্তা । আঅপ্রকটে ফ্রি তাহার নিত্যপরিকর মহিষীগণ তাহার স্বকীয় কাস্ত। 
না হইবেন, তাহা হষ্ঈটলে প্রকটেই বা কিরূপে তাহাদের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ 
নরলীল বলিয়া প্রকটে নরবৎ বিবাহ । 


৩৫৭। পল্পম্ষীআ! 
“রাগেণৈবাপিতাত্মানো। লোঁকযুগ্মানপেক্গিণ 
ধন্মেণাস্বীকৃত। যাস্ত পরকীয়! ভবস্তি তাঃ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভ। ॥৬। 


[ ৩৩৭৩ ] 
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যাত। উালোক এবং পঝলোকের কোনও অপেক্ষাই রাখেনা, এতাদৃশ ( অন্তরঙ্গ ) রাগ (আসক্তি ) 
বশত ষাহারা আপনা[দিগকে (প্রীকৃষ্জূপ ) নায়কর নিকটে আত্মসমর্পণ করেন, (শ্রকুষ্ণরূপ ) 
নায়ক€ (লহিরঙ্ষ-বিবাহ-প্রক্রিয়াশ্বক ) ধন্মের ছারা যাহাদিগকে অঙ্গীকার কারেন না, তাতারাই 
(শ্রীকৃষে।র ) পরকীয়। কগ্।।” (শ্রীপাদ জীবগো স্বামীর টাকান্নষায়ী অন্তবাদ )। 

নায়ক ও নায়িকার মধো কান্তু-কাস্া সমন্ধ ত£ রকামে হইতে পারে-বিবাহদ্ধার। এবং বিবাহ 
বাতীত। মে নায়িকা হহকালের ও পরকালের অপেক্ষা রাখেন, ভিনি শিষ্ট লোকদের মধ্যে প্রচলিত 
বিবাহের গমুলরণেই নায়কের সাঙ্গে সশ্বদ্ধ স্থাপন করেন। বিবাহ তষ্টতৈছে একটা বহিরঙ্গ বা।পার-__ 
যাহা সবলেঠ দেখিতে বা জানিতে পাবে; আ্রতগা।ং বিপাত-বিপির আন্স্রাণ যে নায়িকা কোনও 
নায়ককে পতিজণে গ্রহণ কারন, সেই নায়কের সঙ্গে তাহার সিলন ইহকালে লোক-নিন্দিতও নঙ্গে 
প্রকালে নিরয়-প্রাপকণ্ত পাহে। কিন্ত নাঘুকের প্রতি বে নায়িকার আসক্তি এতই বলবতী 
যে, এই আসক্কিঞনিত তন্য়ন্ববশত; উহকালের ব। পরকালের_-ইহকালের লোকশিন্দী বা 
পরক।লের নিরযগমনাদির _কথ। তাহার আন্তসন্ধ।নেক্ট আসেনা, বলবভী আসক্তির প্রেরণাঁভেই যিনি 
স্বীয় চভীষ্ট নায়কের নিকটে শাখ্ুসমর্পণ করেন এবং সাহার প্রতি ভাঙার অভীষ্ট নায়কের আসক্তিও 
অনুরূপভাবে বলবতী বলিয়। ন।য়ক€ ইহক।ল-পরকালের কথা না ভাবিয়া-স্ুতরাং শিষ্ট লোকাদের 
মধ প্রচলিভ নিবাহ-বিপ্রিব অন্রস্রণ ন। কবিয়।_ সেই নায়িকাকে কাস্তারূপে অঙ্গীকার করেন, সেই 
নায়িকাকে বলে নায়কের পরকীয়া কাস্তা। 

এতাদৃশী পরবীয়। কান্তার একটা উদাহরণ উজ্জরলনীলমণিতে প্রদত্ত হইয়াছে। 

“র।গোল্পলাস-বিলঙ্তি হাধ্যপদবী-বিশ্রাস্তয়োইপুযুদ্ধর-শ্রদ্ধারজাদরুদ্ধ তীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিভাঃ । 
জরণা। আপি মাধরীপরিমলবা।ক্ষিপ্রলক্ষমীশ্রিয় স্তাক্মিলোক7বিলক্ষণ! দদতু বঃ কৃষ্ণসা সখাঃ নুখম্‌॥ 
_ এ-গ॥ 

-_-(্রীশ্রীরাধাকৃষ্চের মিলন-সংঘটনের নিমিঈ প্রথম দৌতাকাধো প্রবৃত্ব। নান্দীমুখী-গাগী প্রভৃতির 
প্রতি পৌর্মাসী বলিয়াছেন ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের পরমোল্লাস-বশতঃ ত্রজরামাগণ আর্মাপথের 
চরম-সীমা পর্যান্ত উল্লজ্ঘন করিয়াছেন। তথাপি অকুত্ধতী-প্রমুখ সতীলমূহ অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে এই 
ত্রজরামাদের চেষ্টার ( অভিসারাঁদির ) ভূয়সী বন্দনা! করিয়া থাকেন । এই ব্রজরামাগণ বনচরী হইলেও 
তাহাদের মাধুর্যা-পরিনলের দ্বারা লক্গীর শ্রাও অকিপ্িংকররূপে প্রতিভাত হইয়! থাকে। ভ্রেলোকা- 
বিলক্ষণা শ্রীকৃষ্ণের এই সখীগণ তোমাদের আনন্দ দান করুন।” 

বশিষ্ঠপত্ী অরুত্ধতীর সতীত্ব অতি প্রন্িদ্ধ। বশিষ্ঠের প্রতি তাহার নিষ্ঠা একাস্তিকী। 
রূপে, গুণে, সৌন্দর্ধ্যাদিতে বশিষ্ঠ অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময় অনা কোনও পুরুষের প্রতিই অরুত্ধতীর চিত্ত 
কখনও ধাবিত হয় না. এজন্যই তাহার সতীত্ব_-পাতিব্রত্য_-অি প্রসিদ্ধ ; কিন্তু সৌন্দর্ধ্য-মা ধুরধ্যাদিতে 
ব্রিলোকীগত পুরুষসমূহ হইতে পরমোত্কর্ষময় শ্রীনারায়ণের প্রতি যে অরুদ্ধতীর চিত্ত ধাবিত হয় না, 


৩৩৭৪ ] 
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ইহা বলাষায় না। কিন্ত গ্রীকৃে ব্রজনুন্্রীদিগের নিষ্ঠা এমনি আশ্চধ্য যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি 
কৌতুকবশ্তঃ চতুহন্ত নারায়ণের রূপ প্রকটিত করিয়া কখনও তাহাদের সাক্ষাতে বিরাজিত থাকেন, 
তাহা হইলেও তাহাদের শ্রীকষ্ণনিষ্ঠা কিঞ্চিকমাব্রও বিচলিত হয়না, নারায়ণ-বূপের প্রতি ভাহাদের চিত্ত 
কিঞিম্মাজরও ধাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-বিয়য়ে ব্রজন্মুন্দরীদিগের এই নিজ বা পাতিত্রত] অতুলনীয়। 
শ্রীকৃষ্ণসন্বদ্ধে তাহাদের চিত্তের এই এঁকান্তিকী গতি, ব। তাহাদের এতাদুশ অতুলনীয় পাতিত্রত্য 
অরুন্ধতী-প্রমুখ! নতানারীগণের প্রশংসার বিষয়; তজ্জন্য এই একান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠ বা একাস্তিক 
পাতিতব্রত্য যাহাতে প্রকটিত তয়, সেই অভিনর।দি-০ষ&1ও সতীসমুহের প্রশংসার বিষয় হইয়। থাকে.। 
আীরাধা-সম্বদ্ধে শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামূত বলিয়।ছেন__“যার পতিব্রতাধণ্ম বাঁঞ্ধে আকন্ধাতী ॥২৮/১৪৭।" 

আকুষ্ণের প্রতি অন্রাগের অতিশযাবশতঃইঈ যে ব্রলন্থন্দগীগণ েদধধ্ম-লো কধন্খ-ম্থজন- 
আধাপথাদি সমস্ত পরিতা।গ করিয়া শী।কৃষে আত্মমমপণ করিয়াছেন, এই শ্লেক হইতে তাহ।ই জানা 
গেল। এইরূপে তাহাদের পরকীয়াত্বও প্রদশিঙ হইয়াছে । 


৩৫৮ আক্কঞের পলক স্াকভ্ ছ্িন্িণথা কন্যক ও পল্সোডা। 
“কম্যকাশ্চ পরোটাশ্চ পরকীয়! ছিধা! মত; ব্রজেশব্রদবাসিন্ এজ প্রায়েণ বিশ্রুত।2। 
প্রচ্ছন্নক।মত)হাব্রগোকুলেন্দ্রলা সৌখ্যদা ॥ এ-৮॥ 
কৃষ্ণের পরকীয়া কান্ত! দ্বিবিধ1--কম্থক1 এবং পরোটা । এই পরকীয়! কাস্তাগণ প্রায়ণঃ নন্দ- 
মহারাজের ব্রজেই ধান করেন। তাহাদের প্রচ্চন্নক।মত। গে।কুলেছ শ্রীকৃষ্ণের শ্রখদায়িনী |” 
প্রচ্ছন্নকামতা যে মধূররসের উৎকধ বিধান করে, তাহার সমর্থনে পৃব্বে ৩৪৮-খ অনুচ্ছেদে) 
উপপভি-প্রসঙ্গে ভরতমুনির বাক্য উদ্ধত হইয়াছে। এ-স্কলে পরকীয়া-প্রসঙ্গেও পৃব্বাচ।ধ্য রুদ্রের 
এবং বিঞ্ুগুপ্তংহিতার বাকা উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধত হইয়াছে। যথা 
রুদ্রবাকা £_ 
“ব।মতা ছল ভত্বপ্চ স্্ীণাং যা চ নিবারণ। 
তদেৰ পঞ্চবাণসা মন্যে পরম্মীয়ুধম্‌ ॥এ-৯॥ 
-_ক্্রীগণের যে বামতা, দুল্লভিত। এবং নিবারণ, তাহাই পঞ্চবাণের ( কন্দুর্পের ) পরম আয়ুধ বলিয়া 
পরিগণিত ৮ 
বিষ্ুগচগু-সংহিতাবাকা 2 
“ত্র নিষেধবিশেষ: সুছু্ন ভিত যন্ম গাঙক্ষীণ।ম্‌। 
তত্রৈব নাগরাণ।ং নির্ভরমাসজ্জতে হছদয়ম্‌ ॥ এ ৯ ॥ 
__মুগনয়ন! ন।রীদিগের যে-স্থলে বিশেষ নিবেধ এবং সুছুন্ন ভত্ব, সে-স্থলেই নায়কদিগের চিত্ত বিশেষ- 
রূপে আসক্ত হয়।” 
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নামের সঙ্গে গিলনের পক্ষে পরকীয়া নায়িকাকে বহু নিষেধের এবং বছ নিবারণের 
সম্মৃথিনী হইতে হয়, তাহাতেই সেই নার্িক। নায়কের পক্ষে ছুল্লভা এবং নায়ক নায়িকার পক্ষে 
দুর্নত। এজম্ই এষ্টরপ পরকীয়া নায়িকাতে নায়কের চিন্ত বিশেষদ্ধপে আসক্ত হইয়া পড়ে। 
নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভ স্বাভাবিক। 

ক। কন্যক! 
“ঘঅনৃঢাঃ কন্কাঃ প্রোক্তাঃ সঙজ্জাঃ পিতৃপালিভাঃ। সধীকেলিধু বি্রন্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধ গুণস্িভাঃ॥ 
তত্র দুরগাব্রতপরাঃ কণ্ঠা ধন্য দয়ো মতা; । হরিণ পূরিতাভীষ্টাস্তেন তা্তসা বল্লভাঃ॥ এ ২১-১১॥ 

_ধীহীরা অনূঢ। ( অর্থাৎ ধাহাদের বিবাহ হয় নাই ), তাহাদিগকে কম্যক! ঝলে। তাহারা লজ্জাশীলা, 
পিতৃগ্ৃহে পালিতা, সখীকেলিতে বিশ্রন্ধ! (কিঞ্চদ বয়োইধিকা সখীগণকর্তৃক ন্্মপিরিহাসপূর্ধবক যাহা 
প্রবন্তিত হয়, তাঁহাতেই বিশ্স্তা) এবং প্রায়শঃ মুগ্ধা গুণবিশিষ্টা (91৩৭০ অনু অর্টব্য )। কাত্যায়শীত্রত- 
পরায়ণা ধন্য। প্রভৃতি গে।পকনা।গণ এই কন্যকাগণের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীহরি তাঁহাদের অভীষ্ট 
পুরণ করিয়াছেন বলিয়। ( গান্ধবর্ব-রীতিতে পত়ীত্ধে অঙ্গীকীর করিয়া “যাতাবলা। ব্রজং দিদ্ধা ময়েম 
রংস্তথ ্ষপাঠ ইত্যাদি বাকো ভীহাদের অতীষ্ট পুরণ করিয়।ছেন বলিয়া ) তহারা স্্রীকফ্চবললভা।” 

টাকায় গ্রীপাঁদ জীব!গাম্বামী লিখিয়াছেন _“রটিবত্তিতে স্বকীয়াতেই বীভা-শবের প্রয়েগ 
হয়। কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণ। গোপকন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণ পত্বীবূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঠারা 
নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া। কান্ত। বলিয়।ই মনে করিতেন।” এক্জনা আীপাদ রূপগোন্থ।মী আকার 
স্বকীয়। কান্তাগণের মধেও ত।হ!দের উদ্লেখ করিয়াছেন | পূ্বববন্ত ॥৩৫৬ক (১) ]। কিন্তু তাহাদের 
বিবাহের কথা অপর কেহ জানিত না বলিয! লৌকপ্রতীতিতে তাহারা ছিলেন আনুঢা $ তজ্জন্য 
গ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বিষায় পরকীয়া]! নায়িকার মতনইঈ তাহাদিগকে বিবিধ বাধাধিদ্বে সম্মুখীন 
হইতে হইত । এ-সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বোধহয় শ্রীপাদ বূপগো।স্ব।মী ত'হ।দিগকে 
আবার পরকীয়ার অস্ততূক্ত করিয়াছেন। 

আবার “কন্যকান্ড পরে।টাশ্চ পরকীয়া দ্বিধ! মতাঃ ॥ উ, নী, কৃষ্চবন্ন ভা ।৮।”-শ্লেরকের টাকায় 
প্রীপাদ জীবগো ন্ব।মী লিখিয়াছেন - “যাঃ কাশ্চিৎ কন্যকা। অপি রাগেণ পতিত্বোপপতিত্ব-বিচারশূন্যতয়া 
রহস্তং ভজস্তে তা অপি পরকীয়াঃ-যে-সমস্ত কনাকা। ( অবিবাহিতা কম্যা) পতিত্বউপপতিত্ব-বিচার 
শৃন্যতাবশতঃ শ্রাকৃফে অনুরাগের ফলে নিজ্নে তাহার ভজন করেন, তাহারাও পরকীয়! ৮ 
ইহাতে মনে হয়-_কাত্যায়নী ব্রতপরীয়ণাগণব্যতীত গোকুলে অনা গোপকন্যাও অনেক ছিলেন, ধাহারা 
প্রকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্ত ব্রতাঁদি করেন নাই; অথচ শ্রীক্ণে অত্যন্ত অন্ুরাগবতী ছিলেন। 
অনুরগজনিত-তম্মযমতাবশতঃ পতিত্ব বা উপপতিত্বাদি বিষয়ে কোনওরূপ বিচারের প্রশ্নও তাহাদের মনে 
জাগে নাই, গাঢ় অন্থুরাগের বশবন্তিনী হইয়া তাহার! নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
ইহারা পরকীয়া; কেননা, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কাস্ত। নহেন। 


[ ৩৩৭৬ ] 
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যাহাহউক, সবীকেলিতে বিশ্রনত্ের একটা উদাহরণ উজ্জ্লনীলমণিতে উদ্ধত হইয়।ছে। যথা, 
“বিস্রন্ধা সখি ধূলিকেলিযু পটাসম্থিতবঙ্ষ-স্থল| বালাসীতি ন বল্লীভস্তব পিতা জামাতারং মৃগ/তি। 
বস্ধ ভ্রান্তবিলোচনাস্তমচিরাদ কর্ণ) বুন্দাবনে কুক্স্তীং শিখিপিষ্ইমৌলিমুরলীং সোংকম্পমাঘ্র্ণসি ॥ 
এী-২৩॥ 

_-( কোনও কগ্ঠকার জোষ্ঠজাতৃজীয়। পবিহ।সপুবর্বক তাহাকে বলিয়াছেন ) সখি! ধুলিকেলিতেই 
তোমাকে বিঅন্ধা দেখিতেছি ; তোমার বক্ষ:স্থলও বশ্বদ্ধারা এখনও আবুত হয় নাই । ভোমাকে 
নিতান্ত বালিকা মনে করিয়াই তোমার পিতা জাম।তার ভান্বেষণ করিতেছেন না। তুমি কিন্তু 
বৃন্দীবনাভ্যন্তরে শিখিপিপ্চমৌলি-শ্রীকৃঞ্চের মুরলীকৃজন শ্রবণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ উৎকম্পিত (কন্দপ্পজনিত 
কম্পপ্রাপ্ত ) হয়া ঘুণিত হইতেছ।” 

খ। পরো 

“গোপৈর্বট। অপি হরেঃ স্দ। সস্তোগললসা;। 
পবোঢ। বল্তুভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোহপ্রলন্থতিক।2॥ ই-ই৭ ॥ 

_গেপগণকন্ঠুক বিবাঠিত1] হইয়[ও মতাবা সর্ব্বদ। 'শ্রীবিব সহিত সন্থে/গের জন্থা লালসাবশী, সে- 
সমস্ত আঅপ্রস্ততিক1 ( অজত-সম্ত।ন। ) ব্রজনবীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পরো।ঢ। বল্লভ। (৮ 

টাকায় শ্রীপ।দ বিশ্বনাথ চক্রবত্ত “আঅপ্রস্্তিক।”-শব্দ-প্রসাঙ্গ লিখিয়।ছেন --“যেগম।য়ার 
প্রভাবে এসমন্ত পরোঢ। কৃষ্ণককাস্ত!গণ পুষ্সবতীই (রজন্থলাই) হয়েন নাই । পুষ্মবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত ভাতদের নিভা পিহ।র সম্ভব হইত না” আীপাদ জীবগে।ম্বামী লিখিয়।ছেন - “তাহারা ঘর 
সম্তুনবতী তইতেন, হা হইলে উহাদের আলখনহঈ লিরূপত] প্র।থু হইত, তাহাতে রসদোষ 
জন্মিত। আনপ্ভ।গন্তের “মধো মণীনাং হেনানাং মহানারকতে। যথা ॥ ১০৩৩৬, তড়িভ ঈব ত। 
মেঘচন্রে বিরেজুঃ ॥১০'৩৩,৭॥'-প্র়তি শ্লে।কে তাদের আ।লন্গনাত্বেন সৌরূপ্যকারি-সীরূপা গ্ুদশিত 
হয়ছে । আবার “সিষেব আব্মন্তবরুদ্ধমৌরতঃ সব্ব্বাঃ শরংকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥১০৩৩৬:১৫।-গ্লেরকে 
রস্তও স্বীকৃত হইয়।ছে। যদি বলা যায় -নাতরঃ পিভরঃ পুজ। ভ্র।তরঃ পতয়শ্চ ধঃ ॥১০1২৯১০-শ্লোক 
হঈভে জান! যায়, স্বয়ং শ্রীকষ্চই গে।গীদের পুজের কথ। বলিয়াছেন; স্তরা; ভাহারা যে নিঃসন্তু।না 
ছিলেন, তাহ কিরূপে বলা যায়? শ্রীজীব ধালেন ইহা হইতেছে গোপীদের পতি আীকৃষ্কের 
পরিহাসময় বাক্য। ইহা হর্দি শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবন্ব-্থচক বাকা হইত, তাহ। হইলে তিনি তাহা দিগুক 
অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া কণিতেন না গোপীদের বাস্তবিক পুজ আছে, 
ইহ। জানিয়াও যদি ভিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে ইহা হত 
তাহার পক্ষে দোষাবহ। "বাস্তবন্ধে নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্টায়েন দোধাবহমের শ্যাৎ।-- 
নিন্দা করিব,পানও করিব_-এই ন্যায় অগ্ুসারে তাহ! হইত দে।বাবহ। শ্রীকৃষ্ণের বশীধ্বনি শুনিয়া 
শ্্রীকৃষের উদ্দেশ্যে ধাবমানা গোপীদের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব যে বলিয়াছেন -*পায়য়স্থাঃ 


[ ৩৩৭৭ ] 
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মধুরভক্তিরস _ কৃষ্ণবল্লভ! 1 গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ %৩৫৮-অন্থু 


শিশুন্‌ পয়ঃ॥ ১০২৯৬, সেস্থলেও শুকদেব “শিশুদিগকে দুধ পান করাইতেছিলেন'ই বলিয়াছেন, 
“পুর্রদিগকে জ্বন পান করাইতেছিলেন' বলেন নই । গখোগীগণ অপরের শিশু-সম্থানদিগকেই গো- 
দৃগ্ধ পান করাইতেছিলেন। বাংসল্যের পাত্র অপরের পুজাদিকে ৪ যে স্ৃত ব পুল বলা হয়, শ্রীবলদেব- 
প্রপঙ্গে শ্রীশ্তকাদন তাহা ও দেখ।ইয়াছেন। জাম্ববতী-তন্য় সাঙ্গ ছুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণ।কে স্বয়ম্বরসভ! 
হইতে হরণ করিলে ছুর্ষো!ধন দাস্থকে বন্ধন করিয়াছিলেন । তাহার উদ্ধারের জন্য বলদে হস্তিনাপুরে 
উপনীত হইলে ছুধ্যোধন প্রথনে তা হর প্রতি দুর্বাবহ।র করিয়াছিলেন : পরে কিন্তু ৩1হাকে বহুবিধ 
উপডৌকন দিয়! সম্বদ্ধিত করিলেন এবং লক্গণ।কে৪ দ্রিলেন। এই প্রসঙ্গে শীশুকাদেব বলিয়াছেন__ 
'প্রতিগৃহা তৃ তৎসর্ববং ভগবান্‌ সাত্তর্ষভ:। সম্থৃত: সঙ্গ.ষঃ প্রাগাৎ মুহৃদ্ভিরতিনন্দিত: ॥ আীভা, ১৬৮ 
৫২।_ সাত্বভশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ বলদেব তৎসমূদায় উপটৌকন গ্রহণ পূর্বক স্ুহ্গদ্গণকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়। 
পুজ ও পুক্রবধৃৰ সহি দ্বারকায় গমন করিলেন " এন্ইলে শ্রীকৃফপুত্র সান্থকেই বলদেবের পুজ বলা 
হইয়াছে । অথচ সাস্থ বলদেবের পুজ নহেন-__অবশ্য পুত্রহ্ল্য বাংসলাপাত্র।” এই আলোচনায় 
ভ্রীজীবপাঁদ দেখা ইয়াছেন যে কুষ্ককাস্ত। ব্রজুন্দরীগণের কোনও সম্ত।ন ছিল না। 


(১) পরোট। কৃষণব্রভাদের সবব1তিশ। তব 
“এত।£ সর্ব।তিশায়িন্যঃ শোভাসাদ্‌ গুণ্যবৈভবৈ£। 
রমাদিভো]।হপুরুপ্রেমসৌনার্যযভরভূষিভাঃ ॥ এ-২৫ ॥ 
_ শোভা-স।দৃগুণা-বৈভবে এই সমস্ত পরোঢ। কৃষ্ণক।স্ত/গণ সর্বব।তিশায়িনী ( সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা )। 
লক্ষী প্রন্ৃতি ললেক্ষাও উ'হার। প্রচুর-প্রেম-সৌন্দর্ধাদ্ধারা ভূষিত (ইহাদের মতন প্রেম এবং সৌন্দর্যা 
লঙ্মী প্রভৃতির নাই )।৮ 


“নায় শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ: স্বর্ষ।ষিতাং নলিনগন্ধরুচ1ং কুতোহন্যাঃ। 

রাসোৎসবেইসা ভূজদণ্ড গৃহীতক্ঠ-লক্কাশিষ|ং য উদগ!দ্‌ ব্রজমুন্ররীণাম্‌ ॥শ্রীভা, ১০1৪৭৬০॥ 
-(উদ্ধবের উক্তি) কি আশ্চধ্য! রাসোৎসবক।লে শ্রীকৃষ্ণের ভুসদগদার কণ্ঠে আলিপ্থিত হইয়া 
যেসকল ব্রঙ্গনুন্দরী আশীষ, (কল্যাণ) প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন, গ্রাকৃষণের নিকট হইতে তাহাদের যে 
প্রস্।দ লাভ হইয়।ছিল, মার[যণে অত্যন্তরতিমতী এবং নারায়ণের বক্ষোবিঙলাসিনী লক্ষমীদেবীও সেই 
প্রসাদ লাত করিতে পাধেন নাই, স্বরগস্থিত। পদ্মগন্ধবতী এবং অপুর্বক।স্ভিমতী রমণীগণগ ভাহা। লাভ 
কবিতে পারেন নাই, আন। রমণীর কথা আরকি বলিব?” 


নারায়ণ!দি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বক্পের ধাম হইতেছে পরব্যোম। প্রত্যেক ভগবৎ-শ্বরূপেরই 
কাস্তা আছেন; তাহাদের অঙ্গের লৌগন্ধা, কান্তির উজ্জপ্য-মাধুর্যাদি, অতুলনীয়। এই সমস্ত 
ভগবংকাস্ত।দিগের মধ্যে শ্রীলক্ীদেবী হইতেছেন সর্ব্বোৎকর্ষময়ী_শোভা, সাদ্‌গুণ্য, প্রেম, 
মাধুধাদিতে তাহার তুল্য কোনও ভগবংকাস্তাই পরব্যোমে নাই ; এজন্যই তিনি বিদগ্ধশিরোমণি 


[ ৩৩৭৮ ] 


মধুরতক্তিরস - কৃষ্ণবল্লত। ] রসতব [৭৩৫৯-অগ্ক 


শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাদিনী ; শীনার।য়ণের 'প্রতিও তাহার অত্যন্ত রতি। কিন্ত এতাদৃশী লক্মীদেবীও 
সেই সৌভাগোর অধিকা(রণী হয়েন নাই _রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভূ্গদণ্ডদ্বারা আলিঙ্গিত হয়া 
ব্রজনুন্মরীগণ যে সৌভাগা লাভ করিয়াছেন ; অন্যভগবৎকান্তাদের কথা আর কি বলা যাইবে এবং 
জগতিস্থ অপর রমণীগণের কথাই বা কি বলা যাইবে! ব্রজন্বন্দরীদিগের এতাদৃশ দৌভাগো জানা 
যাইতেছে-_জগতিস্থ অন্য তরুণীগণ্র কথ। তো দূরেই, পরব্োোমস্থ অন্য ভগবৎ-কীস্তাদের কথাও দুরে, 
এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মী মপেক্ষা ও ব্রজনুন্্ররীগণের রূপ, সপ্ত, প্রেম, সৌন্দর্ধা, মাধুর্য, নৈদগ্ধা।দি 
সর্ববাতিশায়িবূপে অধিক। 
€২) পরোচ়। কৃষ্ণকান্ত। ত্রিবিধা 

পরোঢা কষ্ণবল্লভ1 তিন রকমের--সাধনপরা, দেবী এবং নিতাপ্রিয়। | “তাস্থ্িবিধা সাধনপরা 
দেব্যো নিত্য প্রয়াস্তথ! ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২৮1৮ 

পৃথক্‌ গ্ুথক্‌ অন্চ্ছেদে এই ত্রিবিধা কৃষ্চবল্লভার বিবরণ দেওয়া হইতেছ। 


৩০৯। সামনপল্রা পান্ডা 
সারনপবা পরোঢা আবার দুই রকমের--ঘযৌথিকী এবং অযৌধিকী । 


ক। যৌথিকী স|ধনপরা 
“যৌধিকান্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ। 
দ্বিবিধাস্তাঙ্ক মুনয়স্তথোপনিষদো মতাঃ ॥ £-২৮।। 
হার একমঙ্গে মিলিত হইয়। ভিগ্ন ভিন্ন গণে বিভক্ত হইয়। সাধনে রত হয়েন (এবং সাধনসিদ্ধিতে 
প্ীকৃষ্ণপরিকরতুক্ত হয়েন ), তাহাদিগকে যৌথিপ্পটী বলে। এইট যৌথিবীও আব।ব দুই রকমের _ 
দণ্ডকারণাবাসী খুনিগণ এবং উপনিযদ্গণ ( বা শ্রন্ঠ্যভিমানিনী দেবীগণ )1৮ 
(১) মুনিগণ - খাষিরী গোপী 
“গোপালোপাসকাঃ পূর্ববম প্রা গ্াভীষ্টসিদ্ধধঃ। চিরাছুদ্দ্ধরতয়ো! রাঁমসৌন্দযা বীক্ষযা। 
মুনয়স্তপ্লিজাভীষ্টপিদ্ধিদম্পাদনে রত1:। লব্ধভাব। ব্রজে গোপ্যা জাত; পাম ইতীরিতম্‌ 
কথাপন্তা কিল বৃহদ্বামনে চেতিবিশ্রুতিঃ। সিন্ধিং কতিচিদেবাপা; রাসারস্তে প্রপেদিরে ॥ 
তি কেচিৎ প্রভা যস্তে প্রকট।ানুল/রিণঃ ॥ এ ২৯-৩০ |! 
_ পঞ্মপুরাণ উত্তরধণ্ডে কথিত আ।ছে যে, দণ্ডকারণাবাসী কতিপয় খুনি পুর্ব হইতেই গোপালের 
(ব্রজেন্দ্র-নন্দনের কাস্তাভাবে ) উপাসন। করিভেছিলেন ; কিন্ধ তখনও তাহাদের আভীষ্ট পিদ্ধ 
হইয়াছিল না| ( বনবাস-কালে শ্রীরামচন্দত্র যখন দণ্ডকারণো আসিয়।ছিলেন, তখন কোন৪€ কোনও 
অংশে শ্ীকৃফের সহিত শ্ীরামচন্্রের সাদৃশা ছিল বলিষী ) শ্রীরামচন্দরের সৌন্দধাদর্শনে তা।হ।দের 
বৃকালঘাবং পরিপোধিহ শ্রীকঞ্চবিষরিণী রতি উদ্বদ্ধ হইয়াছিল। ত্রদনস্র ত্তীহারা দিজেদের 
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অভাষ্টসিদ্ধির জন্য সাধনে রত হইলেন। পরে লব্ধভাব অর্থাৎ জাতরতি হইয়া তাহারা ব্রজে 
গে।গীরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভাবার, বৃহদ বামনপুরাঁণে অন্য কথা আছে। পূর্ববক্ত-পাদ্মোত্বরখণ্ড- 
কথিত গোগীদিগের মধো কয়েক জন্‌ রাসলীলার জারন্তে সিদ্ধিপ্র(ণু হঈটয়।ছিলেন-_প্রকট-শর্থনুসাঁরে 
কেহ কেহ এষ্টরূপ বলিয়া থাকেন ।* 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামী পদ্ুপুরাণ উত্তর খণ্ডর প্রম1ণ উদ্ধত করিয়।ছেন। “পুরা 
মতধয়ঃ সর্ববে দগ্ডক।রণ্যব। সিন: । দৃষ্ট রামং তরিং তত্র ভোক্তনৈচ্ছন্‌ সবিগ্রহম্। তে সর্ব স্ত্রীহমা- 
পল্নাঃ সমুভূতাশ্চ গোকুলে ৷ হরিং সংগ্র।পা কাঁমেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥”” এই বাক্যগুলির তাঁৎপর্ধা 
প্রকাশ করিয়া শ্ীজীবপাদ বলিয়াছেন__“অস্যার্থ। রামং দৃষ্ট। কেনাপাংশেন সাদৃশ্যা দুদীপ্র-ইীকফ- 
বিষয়ক-প্র/চীনভাবাঃ সম্তস্ততোহপি অুন্দরপিগ্রহং হরিং শ্রীকৃষ্ণজামেব উপভে।ক্ত,মৈচ্ছন্‌ মনপ। বরয়।নান্ুঃ । 
ততশ্চ কল্পবুক্ষস্েব তসা সাক্ষ!ং কিঞ্দিপান্ুক্তবতোহপি প্রলাদন্ডে সর্ব কা।সাঞ্চিদনাত্রতাগে।পীনাং 
গর্ভগততয়া স্্ীতম পন্ন। স্তদৃগর্ভবতীধু তাস্থ কথকিচ্ছীমন্গন্দগেোকুলম[গতানু তত্র ভাঃ সমুডূত। জাঁতাঃ 
তভতশ্চ তা কামেন জাববুদ্ধিময়েনাপি মহ।নুর।গেণ হরিং পুর্বপঠিত-হবরিশব্দোক্তং শ্রীকৃষ্ণমের সংপ্রাপ্য 
নিজান্তগণহ এব প্রকটং লব্ধ ভব৭ানুক্তাঃ প্রাকৃতগুণময়ং দেহং পরিত্যজা প্র!কৃত গুণময়দেহেন 
ভৎসঙ্গিনো। বভুবুরিতি। তছুক্তমন্তগৃ হগত!ঃ কাশ্চিৎ ( শ্রভা, ১০২৯৯ ) ইতি।” 

ভাৎপধা। দণুকারণাবামী মহধিগণ মকলেই কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন গে।পালকে পাইবার 
জন্য পুর্ব হইতেই উপাসনা করিতেছিলন। বন্বাসক!লে শরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণো আসিয়াছিলেন। 
তখন শ্রীরানচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, শ্রীকষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের কোনও কোনও আংশে সাদৃশ্য আছে 
বলিয়া, তাহ।দের শ্রীকৃঞ্ণবিষয়ক প্রাচীনভ।ব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; তাহার কলে শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা ও 
সুন্বরবিগ্রহ হরি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবনয়ী সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা মনে মনে শ্রীরামচন্ত্রের 
নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। কক্পবৃক্ষের শিকটে মনে মনে কিছু প্রার্থনা করিলেও কল্পবৃক্ষের 
গ্রসাদে যেমন ভাঙা পাওয়া যাঁয়, তদ্দেপ শ্রীর/মচন্দ্রের নিকটে মুনিগণ মনে মনে যে বর চাহিয়।ছিলেন, 
্ীরামচান্দের কৃপায় ভাহারা তাহা পাইয়াছিলেন। (কিরূপে? তাহা বল! হইতেছে) দেহ-ভঙ্গের 
পবে, ব্রজভিম্ন-মন্য কোনও স্থান্স্থিতা কৌন কোনও গেোপীর গর্ভে (যোগমায়ার প্রভাবে ) গ্রবেশ 
করিয়া তাহার] কন্া।রূপতা প্রাপ্ত হঈলেন। কোনও প্রকারে সে-সমস্ত গর্ভবতী গোপী শ্রীমন্মন্ৰ- 
গে।কুলে আঙ্সিলেন; তখন তাহাদের গর্ভ হইতেই গোকুলে তাহাদের জন্ম হইল। তাহার পরে, 
জাববুদ্ধিময় নহানুরগের প্রভাবে শ্রাকৃঞ্ণকে প্রাপু হইয়া ( অর্থাং নিজেদের গৃহমধ্যে প্রকটিত শ্রীকৃ্ককে 
গ্াপ্ত হইয়া) তাহারা ভনার্ণব হইতে মুক্ত হইলেন_-অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় দেহ পরিত্য/গ করিয়া 
অপ্র।কত-গুণময় দেচে ই্াকৃষের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। 

এই গোপীগণকে খষিচরী (পুর্বে যাহারা খধি ছিলেন, তাদৃশী ) গোপী বলে। রাদ- 
লীল।বর্ণন-প্রসাঙ্গ ভীমদ্ভাগবা.তিন ১৭১৯ অধায়ের “অস্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিদ্‌” ইত্যাদি ৯-শ্লোক হইতে 
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আরন্ত করিয়। “'জভ্গুণময়ং দেহং সদ্য; প্রদ্ষীণবন্ধানাঃ॥-১১৮-শ্লোকপর্যাস্ত তিনটা গ্লে!কে শ্রীল শুকদের 
গোস্বামী এই খষিচরী গোপীদের কথাই বলিয়াছেন! এই শ্লোকত্রয়ের যে তাৎপর্ধা টীকাতে ব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহা অবগত হলেই উপরে উদ্ধত শ্রীরূপগোম্বামীর এবং শ্রীজীন গোস্বামীর উক্তির 
তাৎপর্য ,পরিষ্ষাররূপে বোধগমা হইবে । এজন) শ্রীমদ্ভাগবত-টাকার তাৎপর্যা এ-স্থলে সংক্ষেপে 
উল্লখিত হঈতেছে। 

টাকার মণ্ম প্রধাশ করার পুর্বে এ্থলে একটী কথা বলা আবগ্তক। পূর্ষে্ ৫৬৩-গ 
আন্ুচ্ছেদে (১২১৪-২৮ পৃষ্ঠায়) বলা হঈয়াছে, বাগানুগামার্গে ব্রজভ(বের সাধক বথাবস্থিত দেহে প্রেম 
পধ্যন্ত লাভ কৰিলে উহার দেহভঙ্গের পরে যোগমায়া তাহাকে শ্রীকষের ভৎকালীন প্রকটলীলা স্থালে 
আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে চিন্ময় দেতে আবিভাবিত করেন। জাতর্রেম না হইলে কোনও সাধকাকেই 
যে।গমায়। এই ভাবে কৃপ। কবেন না। কিন্তু দণ্ডকারণাব।সা ঝধিগণ জাতপ্রেম না হাতেই, সম্ভবতঃ 
আরাগচন্দ্রেন কপার কথ স্মারণ কিয়া, যোগনায়। তাহাদিগকে গেকুলে গোপীগর্ভ হতে আবিভূ্ত 
করাইয়াছিলেন। তখন তাহার! ছিলেন জাতরতিনাত্র : সুতরাং তীহাদের গোপীদেহ সম্যক্রূপে 
কষায়বিমুক্ত _গ€ুণাতীহ__ছিলনা। এক্ষণে আ্ামদ্ভাগবত-গ্নোকত্রয়ের টাকার মন্ত্র প্রকাশ করা 
হইাতেছে। 

যেই দেহে ঝধিচরী গরোপীগণ গোপাগর্ভ হইতে আবিভূতি হষঈয়াছিলেন, সেই দেহ ছিলি 
গুণময়, সচ্চিদানন্দময় ছিল না। বৈষ্বতে[ষণী টাকায়, শ্রীপাঁদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, এই খধিচরী 
গে।পীগণ ছিলেন 'স্দ্ধপুণভাবাঃ ন ভু সিদ্ধদেহঃ-তীহাদের ভাব ব| রতি প্যান্ট পূর্ণরূপে সিদ্ধ 
হইয়াছিল, কিন্তু দেহ সিদ্ধ (চিন্ময়) তয় নাই ।” ব্রজের গেপীগর্ভ হইতে কিরূপে গুণময় দেহের আবিভ।ব 
হতে পারে, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বৈষবতোষণীতে লিখিয়াছেন, প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিকের 
মিশ্রণ থাকে; তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকটলীলায় আীদেবকী-দেবীর প্রথম ছয়টা সন্তানের দেঠও ছিল 
প্রাপঞ্চিক । “নচ বক্তব্য. গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সন্তবতীতি। অবতারলীলায়াঃ 
প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়, গর্ভ-সংজ্রকানাং জন্ম শরীয়তে ইতি।” কিন্তু ঝষিচরীদের 
দেহ গুণময় বাঁ প্রাপঞ্চিক কেন ছিল? এসম্বন্ে চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন_-যখন সাধনাস্তে তাঁহাদের 
দেহভঙ্গ হয়, তখন তাহ।রা প্রেম পরাস্ত লাভ করিয়াছিলেন না, প্রেমের পূর্বববন্তীঁ স্তর রত্যঙ্কুর মাত্র 
লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেই যোগমায়া তাহাদিগকে ব্রজে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত 
করাইয়াছেন। “গোপালেপাসক। খধয়ন্ডে শ্রীরামমৃত্তিমাধুরী-দর্শনাৎ রাগময়ভক্তে পিষ্ঠারুচ্যাসক্তির- 
ত্দ্কুর ভূমিকা আর্ঢাঃ সমাগপরিপক্কষায়। অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপাগর্ভে 
জনিতাঃ কন্যক। বতুবুঃ “ গে!পাগর্ভে জন্মসনয়ে তাহার ছিলেন “সম্যক্‌ অপরিপক্-কষায়” -_ গুণময়্তরূপ 
কষ।য় তখনও তাহাদের ছিল। তারপর, তাহাদের মধ্যে যাহারা নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গলাতের 
মৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, এ সঙ্গের এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকখাদি শ্রাঝণের প্রভাবে বয়ঃ- 
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সন্ধিদশা হইতেই তা হ।দের শীকৃষে পূর্ববান্থর।গ জন্মে এবং শ্ৃত্বিতে শ্রীকুষচের অঙ্গসন্ব ও তাহাদের হইয়!- 
ছিল; ভাহারই ফলে তাহাদের কষায় সম্যক্রূপে দৃবীভূত হয়, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও প্রেম-মেহাদি 
ভূমিকার রূঢ় হয়। এই শবস্থয় গোপদিগের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়। থাকিলেও পতিম্মগ্রাদির 
অঙ্গন্ঙ্গাদি হইতে যোগমায়া তাহাদিগকে রক্ষ। করিয়াছিলেন। তাহাদের দেহ চিন্ময়ীৃত হইয়া 
গিয়াছিল বলিয়া রাসরজনীতে শ্রীকফ্ের বেণুবাদন-সনয়েই পতিম্মচ্থদের ছারা নিবারিত1 হওয়া সব্বেও 
যোগমায়ার কৃপায় নিষ্ভযসিদ্ছ গোপীদের সঙ্গেই তাহারা অভিসার করিয়া জীকষ্খপমীপে উপনীতা 
হইয়।জিলেন। “ভাসামেব মধো কা শ্চিন্নিত্যসিদ্ধগে পীমঙ্গভুয়া বয়ঃসদ্ধিদশা মারভ্য এব লব্মপূর্ববান্থরাগাঃ 
কুপ্িগ্রপ্তকৃষ্ণা্গসঙ্গাঃ দগ্ধপন!ক্কষায়াঃ প্রেমন্সেহাদিভূমিকা আরঢ। গেপৈবূ্টা অপি যোগমায়য়ৈব 
তদঙ্গম্পর্শদোযাদ্রহি ভাঃ চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্কোপডূুক্তাস্তস্তাং বাঁত্রৌ বেপুব।দন-সময়ে পতিভির্বাধামাণ] 
অপি যোগন।য়ীসাহ।ধা-প্রস।দাৎ নিত্যপিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রে৪মভিসক্ঃ।” শ্রীমদৃন্ভাগবতের 
এত) নার্ধ।মাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণভৃনন্ধুততত! গোবিন্দ।পন্গত।তআ্ব[নে। ন ম্যবর্তস্ত মোহিত]; ॥১০।২৯/৮।৮ 
শ্লেকে ইহ!দের কথাই বলা হইয়াছে । 

আর, নিত্যপিদ্ধাদি-গোপীদের সঙ্গলীভের সৌভ।গা যাহাদের হয় লাই, তাহাদের প্রেম 
লাভও হয় নাই ; সুতরাং ত/হ।দের কষায়ও € গুধময়হ ও ) দূরীভূত হয় নাই। গোপদিগের সহিত 
তাহাদের ৪ বিবাহ হইয়াছিল ; উহার! পতিকর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপত্যবতীও হইয়া 
ছিলেন। তাহার পরে নিভ্যদিদ্ধাদি-গেপৌদের সহিত তাহাদের সঙ্গ হইয়াছিল; তাহার ফলে কুষণাঙ্গ- 
সঙ্গের জন্য তাহাদের লালসা জ!গিয়াছিল, তাহার! পূর্ববর।গবহী৪ হইয়াছিলেন। নিতাসিদ্ধাদি- 
গোশীদের কৃপাপাত্রী হওয়। সন্ত তাহাদের দেহ কৃষ্ণা্গ-সস্ত্ের অযোগ্য ছিল বলিয়! যোগমায়া 
তাহ।দের সাহায্য করেন নাই । শ্রীকৃষ্ণের বশীধ্বনি-আবণকালে তীহারা গৃহমদ্যে ছিলেন ; পুর্বব- 
রাগবতী ছিলেন বলিয়া বংশীধ্বনি-শবণে উ।হারাও ভীকৃষ্ষসমীপে যাওয়ার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; 
কিন্ত যোগমায়ার সাহাযা না পাওয়ায় তাহারা তাহাদের পতিগণকর্তৃক নিবারিতা হইয়। গৃহমধ্যেই 
আবদ্ধ হইয়া রহিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। মহাবিপদ্গ্রন্তা হইয়া! তাহারা যেন মরণ-দশা য় 
উপনীত হ্টলেন, পতি-ভাদিকে মহাশক্র মনে করিলেন এবং শ্রীকৃ্ণকেই স্ব-ন্ব-প্রাণৈকবন্থু মনে করিয়া 
ভীত্রভাবে ঞ্ীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ ) করিতে লাগিলেন । “কাশ্চিন্তু নিত্যনিদ্ধাদিগে।পীসঙ্গ-ভাগ্যাভা- 
বাদলব্গ্রেমতাদগ্ধকষায়া গোপৈব্ণ়। গোপোপভুক্ত। অপত্যবত্যেো। বুবুঃ। তা; খলু তদণস্তরমেব 
নিত্যনিদ্ধাদিগেপীসঙ্গভূম়ায কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গম্পুহোপ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্ঃ তাাং কপাপাত্রী-ভবস্ত্যোহপি 
কৃষ্ণাঙসঙ্গীযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াপাহাষ্যাকরণাৎ পতিভিরারিতা: কষ্ণমভিসর্ত,মক্ষমা মহাবিপদ্গ্রস্তাঃ 
পতি ্রাতৃপিত্রাদীন্‌ ম্থ প্রাণবৈরিস্বেন পশ্যন্তো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং থান মাত্র।দিম্ববন্ধুজনং 
স্মরস্তি তখৈব স্থপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সম্মরুরিত্যাহ অন্তরিতি।” তীব্রধ্যান-কালে ্রীকৃষ্চবিরহের ফলে 


তাহাদের মে হ্বালানয় উৎকট ছুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহ] যেমন ছিল অতুলনীয়, আবার ক্ষুর্ডিতে 
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শ্রীকঞ্চাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে অনির্ববচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়! 
ইারই ফলে তাহাদের দমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তক উপভুক্ত তাহাদের গুণময় দেহও 
গণনয়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময় লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণস্ঙ্গের উপযোগী হইয়া পরড়িল। কৃঞ্টসেবার উপ- 
যোগী এই সচ্চিদানন্দনয় দেহেই তাহারা কেহ কেহ বা সেই দিন, কেহ কেহ ব| পরের দিন রাসলীলায় 
প্রবেশ করিয়।/ছিলেন। শ্ীমদূভাগবতে -অন্তগৃহগতাঃ কাশ্চিদ গোপ্যে!ইলকবিনিগগন।ঃ। কৃষ্ণ তদ্‌- 
ভাবনা-যুক্তা দধ্যরনীলিভলে।চনা: ॥ দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রভাপবৃক্তাশুভ।ঃ। ধাানপ্রাপ্ত।চাতা শ্লেষনিবৃত্যা 
ক্ষীণমঙ্জলত। তমেৰ পর্মাখ্বানং জারবুদ্ধাশি সঙ্গত।:। জগ্রপময়ং দেহং সছাঃ প্রন্সীণবদ্ধনাঃ ॥১০।১৯। 
৯-১১।৮-শ্লোকে ইহাদের কথংই বল! হইয়াছে। 

উল্লখিত ঝধিচবী গে'পীদিগের মধ্যে “তা বার্যামাণাঃ পতিভিঃ-ইত্য।দি শ্লোকোক্ত প্রথম 
শ্রেণীভুক্ত গোপীদের সঞন্ধে টীকাকারগণ যাহ] বলিয়াছেন, তাহা হইচ্ডে জানা যায়--যেই গুণময় 
দেহে তাহারা ব্রজে গে।পীগ্ড হইাতে আবিভূতি হইয়।ছিলেন, নিত্যসিদ্ধগে।পীদের সের প্রভাবে 
উহাদের সেই ণনখু দেহই সচ্চিদানন্দময় পার্ধদদেহে পরিণত হইয়াছিল; তাহাদিগকে সেই গুণময় 
দেহ পরিতাাগ কবিয়া হন্থা মচ্চিদ্নন্দময় দেহ গ্রহণ করিতে হয় নাই_ শ্রীপ্বের যথানস্থিত সাধকদেহ 
যেমন বৈকৃ্ঠ-পর্বদেহে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রপ। আর “অস্তগৃহগত।;  কাশ্চিং- 
ইত্য।দি শ্লেকে পতিকর্কৃক উদভু্তণ যে খধিচরী গোপীদের কথা বল! হইয়/ছে, ভ'হাদের সস্থা্ধে 
বলা হইমাছ্ছে, তাহারা প্র গুপিময়ং দেহম্‌ -গুবনন় দেহ ত্যাগ ববিয়।ছিলেন 1” এই 
গুণনয়-দেহভ্যাগসন্বন্ধ ভমপাদ সনাঙ্নগোস্বামী তাহার বুহদ বৈধব-তোঁষণীতে লিখিয়ছেন _ 
এগুণম্যং দেহং ডঃ গুধাঃ ভাবাত। তত্র মন্তব। ভাবাঃ আজ্ব-স্থ্র্া-মান্ধবিবহিগিক্ষমোপায়াঙ্গতা 
গুরুজনাদিসন্কোচাদরঃ। বাহাঃ সন্তপ্তভা-গৃহান্থঃ্থত।-বদ্ধতাদয়ঃ। তন্ময়ং ততপ্রণানং দেহং জহুরিতি। 
তষ্ঠাবত্যাগ এবাত্র দেহহাগ উক্ত ।-গুণ অর্থ ভাব। ভব দুই রকমেণ_ তআন্তব্র ও বাহিরের। 
আন্তরর ভাব _গ্রল্তা, হ্থ্র্য, যৃহৃত।, বহিগ্তি হওযামু উপাঘ-বিষয় আন্্রতা, গুরুজনাদি হইতে 
সঙ্কোচাদি! আর বাহিরের ভাব -সন্কপ্তভা, গৃহান্তুন্থিততা, বদ্ধতাদ। এ সমস্ত ভাবময় দেহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। এস্থলে দেই দেই ভাবের ত্যাগকেই দেহত্যাগ বলা হইফাছে।” ইহাতে বুঝ] 
যায়-গোপীগণের দেহ হইতে কতকগুলি ভাবই দুবীভূত হইয়াছিল, শুহাদের মৃত্যু হর নাই। 
তাহাদের গুণময় দেহের গুণনয়হই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই দেহই সচ্চিণানন্দময়ঙ্ব লাভ করিয়াছিল । 
শ্রপাদ বিশ্বনাথ চক্রবনত্তী লিখিয়াছেন-_মরণব্যতীতই প্রবাদির দেহের ন্যায় তাহাদের দেহ গুণময়ত্ব 
ত্যাগ করিয়। চিম্ময়ং লাত করিয়াছিল । “মরণবশাং দেহপাত এব ভাসাসিতি তু নব্যাখ্যেয়ম1+* | তাস।ং 
গুণময়দেহ! গুণময়ন্বং পরিতাজা চিন্বয়ত্বং ফ্রুধাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্য।গঃ।” শ্রীজীবগোস্বামী 
তাহার বৈষুব-তে(ষণীত লিখিয়াছেন_-' গুণময়ং বিরহভাব্ময়ং দেহম্‌ আবেশমিত্যর্থ;। তথ! তৃতীয়ে 
সুষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রক্ষাণো দিতম্‌।-বিরহভাবময় আবেশ তাগ করিয়াছিপেন। শ্্রীমদ ভাগবতের 
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তৃতীয়স্কদ্ধে সষটিপ্রসঙ্গে ব্রহ্ীরও কেবল পূর্ববভাবের আবেশ ত্যাগ দিত হইয়াছে ॥» শ্ত্রীজীব এস্থলে 
“গুণময়ত্ব” তাাগের কথাই বলিলেন ;স্বৃত্যুর কথা বলেন নাই। কিন্তু অপর এক রকম অর্থে তিনি 
লিখিয়াছেন--“তম্মায়য়া এব ত্যক্তনাং দেহানামন্তদ্ধীপনং তৎসৃশীনামন্থানাং স্ফুরণঞ্চ গম্যতে | 
গোপীদিগের পরিত্যক্ত দেহ শ্রীকৃষ্ণনায়াই অন্তরদ্ধাপিভ করিয়াছিলেন এবং ততসদৃশ অন্য দেহ প্রকটিত 
করিয়াছিলেন।” ইহ| হইতে বুঝা যায়, তাহারা যেন বাস্তবিকই দেহতাগ করিয়াছিলেন এবং পরে 
তদমুরাপ সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইঈয়াছিলেন। এই স্চ্চিদানন্দমময় দেহ৪ গ্রীকৃষ্ণমায়াই প্রকটিত 
করিয়াছিলেন । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণমায়া-শৰে শ্্রীকৃষ্চশক্তি যোগমায়।কেই লক্ষা কর। হইয়াছে ; ব্হিরঙ্গ মায়। 
কৃষ্ণসেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময়ু দেহ দিতে পারেন ন1! ট্রাপাদ বলদেব বিদ্য!ভূষণও লিখিয়াছেন__ 
“পরয়। হরিশক্ত্য। আবিভাবিত-তদ্ুপভোগধযেগা-বিজ্ঞানানন্দময়-দেহাঃ সত্য ইতি লভ্যতে ।-শীহরির 
পরাশক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের উপভোগযোগা বিচ্জানানন্ময়-দেহ আবিভাবিত হইয়াছিল ।” 
যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনায় চক্রবন্তিপা্দর টীকাঁয় দেখা য।য়ু- খষিচদী গে।গীদের 
মধে। প্রথমেই ধাহাদের পঙ্গে নিহাদিদ্ধ গোগীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যোগনায়া 
সর্ধবাভোভ।[ব ভাহাদিগকে রঙ্গ! করিয়াছেন এবং রাসারন্তে তাহারাও নিত।/সিদ্ধ গেপীদের সঙ্গে 
শ্রীকঞ্চলদীপে উপনীত হষ্টয়াছিলেন। শ্ত্রীপাদ রূপগোম্বানী তাহার উজ্জলনীলমণির পূর্ব্বোদ্ধত 
সিদ্ধিং কতিচিদেবাসাং রাপারন্তে প্রপেদিরে"-বাক্যে তাহাদের কথা বলিয়াছেন বলিয়াই 
মনে হয়। 
(২. উপনিধদ্গণ _শ্র্তিচরী গৌপীগণ 
“সমস্তাৎ সৃচ্দদশিন্। মঙ্তোপনিবদোহখিলাঃ॥ গোগগীনাং বীনা পৌভাগাদলমোদ্ধং সুবিস্মিভাঃ। 
তপাংসি শ্রদ্ধয়! কৃত্বা প্রেমীঢা। জঙ্ভিরে ব্রজে ॥ বল্পব্য ইতি পৌরাণী তথোৌপন্ষিদী প্রথা ॥ এ-৩* ॥ 
»-সর্ববতে! ভাবে সুক্দশিনী সঙহে।পনিষং-সকল (শ্রুতাভিন।নিনী দেবীগণ ) গে!পীদিগের অপনোদ্ধ 
সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিন্মিত হইলেন এবং ( গোগীদের না।বু মৌভাগা লাভের আকাজক্ষায়) 
শ্রদ্ধার সহিত ( শান্ধ্রেক্তবিধি অনুসারে ) ভপস্ত। করিয়া প্রেনল।ভ করিয়। ব্রজমধে; ( গে।পীরূপে ) জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদিগকে ও বল্লবী বলার রীতি পুব।ণে এবং উপনিষদে দৃষ্ট হয়।” 
টাক!য় "'পৌরাণী"-শব্ধ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৃহদব।ননপুরাণের বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছেন । নিত্য-বুন্বাবনগত শ্কৃফের প্রতি বেদ।ভিমানিনী দেবীগণের প্রার্থনা বৃহদ,বামন- 
পুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয়। “কন্দর্পকোটিলাবণে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাগ্য স্মরক্ষু- 
ব্বান্যসংশয়ম্‌॥ যথ। তল্লে।কবাঁপিনাঃ কামতত্বেন গে।পিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্ব! চিকীধাজনি নস্তথা ॥ তত্র 
শ্রীকৃষ্ণবাকাম্‌ ॥ দুল্লভো দুর্ঘট শ্চৈব যুক্ম।কং স্ুমনোরথঃ! ময়ানুমে।দিতঃ সমাক্‌ লত্যো ভবিতুমর্হতিতী ॥ 
তথ! পাছে স্থপ্রিথণ্ডে॥ গায়ত্রী চ গেোপীহ্‌ প্র(প্য শ্রীকক্*ং প্রাপ্তবতীতাাখাায়তে ।যথ। গোপকন্যারপতয়। 
জাতায়ান্তসথা ব্রন্মণ। পরিণয়ে তংপিত্রাদিগোপেষু শ্ীতগবদ্ধর: | ময়া জ্ঞাত্বা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষ! 
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বিরিঞচয়ে। যুগ্ম কিন্ত কুলে চাহ, দেবকাষগার্থসিদ্ধয়ে। অবতাপং করিস্তামি মৎকান্ত। তু ভবিষ/তীতি ॥ 
ওউপনিষদী স্্রিয় উরগেন্দ্র-ভে।গভুজদগুবিষক্তপ্রিযা! ব্য়মপি তে সমাঃ সমপৃশোহজ্বি সরোজন্থধা ইতি 
শ্রুতিস্তবপ্রসিদ্ধস্থ উপনিষদ পিশেষস্ত মতেন গমা)॥ 
সবেদাভিমানিনী দেবীগণ শ্রীরুঞ্চকে বলিয়াছেন কন্দপকে!টিলাবণা চতামাকে দর্শন, 
করিয়া! আমাদের নন ক।মিনীভাব প্রাপ্ত হইঘ। কন্দপদ্ধাধা নিঃসংশ্ররপে শ্ক্দ হইয়াছে । আবার 
ব্রজলোকবাপিনী গোপিকাগণ চতান।কে ভাভাদের বণ মনে করিয়া কামতন্থে ( প্রেম তত্ব) যেভাবে 
তোনার ভান কবেন, সেই ভাবে তোমার ভজশের গলা আগনাদেগ ইচ্ছা জশিয়।ছে।  ( ধেদাভি- 
মানিনী দেবীগণের প্রার্থনা শুনিয়া শীকৃষণ যাহা নলিয।ছিলেন, সেই ) শীকৃষ্ণপাক্য ও বুহদ নামনপুধাণে 
কথিত হঈয়াছে। যথা, (শ্রীকৃষ্ণ বলিরাছেন )--*তোমাদের মনোর্থ দুল্লভি এবং ছুট : তথাপি ইহা 
আংমাকভুঁক অনুমোদিত ; ইভা সভা হওয়ার যোগা।' পল্পুপণ স্থগিখণ্ডে কথিত হইবাছে _গায়ত্রী- 
দেণা€ শাগাহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকষ্চকে পাইয়াছিলেন। গপকলা।বূপে জাতা গায়ত্রীদেখার ব্রহ্মার 
সঠিঠ পরিণয় হলে তাহার পিত্রাদি-গোপগণের প্রতি শ্রীভগবান এই খর প্রদান করিয়াছিলেন_, 
“এই কনা।কে ভোনর। যে ব্রক্গাকে দান করিয়াছ, ত।হ1 আসি জনিয়াছি। আনি দেবকাধাসিদ্ধির 
জন্য তোমাদের কুলে আবতীণ হইব, তখন তোমাদের এই কনা। আনার কান্ত! হইবে। আর 
( আীমদভাগবছের বেদস্ক্রতিতে ব্দোভিমানিনী দেবীগণ যে আীকৃষককে বলিয়াছেন ) "ক্সিয় উপগেন্দ- 
ভোগতুক্ষদ গুব্ষক্তধিঞ! বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশে হত্বিসরোজন্ুধা তি (অনুবাদ ১১১৮৪ 
অন্তচ্ছেদে ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্বা ), এই প্রসিদ্ধ স্কতি উপনিষদ বিশেষের অভিমত; ইহা দ্বার! 
ঈ৯পনিবদী বীতিও জানা যায়” 
খ। অফৌখিকী সধনপরা 

“তগ্ভাববদ্ধরাগা যে জনান্তে সাধনে রতাঃ। তদ যোগ্যন৪রাগৌঘং প্রথপোৎকষ্ঠান্রসারতঃ॥ 

তা একশোথব। দ্বিত্রঃ কালে কালে ব্রজেহভবন্‌। প্রাচীনাস্চ ননাশ্চ স্বরযৌথিনাস্তাতে! দ্বিধা ॥ 

নিত্যপ্রিরাভিঃ সালোকাং প্রাচীনশ্চিরমাগতাঃ। প্রাজ জাত নবাস্তেভ। নর্তামর্তা।দিযোনিত: ॥ 

--উ, নী, কুষ্ণবল্রভা ॥ ৬১ ॥ 

-_গোগীভাবে অত্যন্ত লুন্দ হসইয়া ধাহার। রাগান্ুগীয় সাধনে প্রবৃন্ত হয়েন এবং গোগীভাব্যে।গ্য 
ভজনৌতকট্য লাভ করিয়া গোগীভাবে শ্রীকৃ্ণসেবার জনা ধলদতী উৎক্ঠ। লাভ করেন, তাহার! সময়ে 
সময়ে এক, অথবা ছুই, অথব| তিন করিয়া ( কখনও ব। একজন একাকী, কখনও ব। দুইজন একসঙ্গে, 
আবার কখনও বা তিন জন এক সঙ্গে ) গোগীরপে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেন। ই"হাদিগকেই অযৌথিকী 
বলা হয়। এই মযৌখিকী আবার প্রাচীন! এবং ন্বীনা ভেদে ছুই রকমের ( যাহারা পূর্ব পুর্ববকল্পগত 
কৃষ্ণীৰতার-সমফ়ে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহার! প্রাচীন; আর যাহারা বর্তনান কল্পুগত কৃষ্ণাৰতারে সিদ্ধ 
হইয়াছেন, ভাহার। নবীনা )। বাহার! প্রাচীন, তাহার! চিরকালই কৃষ্ণের নিতা/প্রেয়শীদিগের 


| ৩৩৮৫ ] 


৪২৪ 


মবুরভর্তিগস-কষণলল্্৩। ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭৬৬১-অগ্ু 


সহিত সালোকা প্রাপু হয়েন ( অর্থাৎ অপ্রকটলীলাতেও তাঁহার নিত্যপ্রেয়পীদের সঙ্গে থাকেন, 
গ্রকটলীলাকালেও নিত্যপ্রেযদীদের সহিত ত্রহ্গাণ্ডে প্রক্টিত হয়েন )। জার, যখহারা নবীনা, মর্তা- 
মর্তাদি যোনি হইতে (অর্থাৎ মনুষ্য, দেব, গন্ধবর্বাদি-যো নিতে জন্ম গ্রহণের পরে রাগান্তগীর ভজনে 
জাতগ্রেন হইলে প্রকটলীলাক্চালে ) তাহারা ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেন ।” 


৩৬০। দেলীগণ। 

“দেবেষংনেন জাতস্য কুফস্থ) দিনি তুষ্টয়ে । নিআপ্রিয়াণামংশান্তি না জীতা। দেবযোনয়ঃ | 

ভত্র দেবাবভপণে জনিত! গেপকনান1১। ত| অংশিনীনানেবাসাং প্রাণমখ্যোহভব্ন্‌ ভ্রজে॥ এ-৩২।॥ 
» অংশরূপে আীকুঞ্ণ ন্থার্গ দেবভাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিলে ( অবতীর্ণ হইলে) তাহ।র তুষ্টি বিধানের 
জনয শ্রীকাষের নিত্যপ্রেয়শীগণের অংশও দেবাঘানিতে জন্মগ্রহণ করেন। কৃ স্বয়ংরূপে যখন ব্রহ্ম প্ডে 
অবতীর্ণ হয়েন, তখন ভাহারা (দেবযোনিতে জাত নিভাপ্রিয়াদের অংশগণ ) গোপকন্য।রূপে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাহ।র! তখন ত্রা্জে তাহাদের অংশিনী নিতাপ্রেয়সীদিগের প্রাণতুল্য সখী হয়েন।” 

ভ্রীমদ্ভাগব্ত হইত জনা যায়_ক্দীরোদসমুদ্রের তীরে সমাধিপ্রাপু ভঙ্গ যে 'আকাশবাণী 

শুনিয়াছিলেন, ভাহাতে ভগবানের একটী উক্তি আছে--“তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত সুরস্থিয়ঃ ॥ ীভ।, ১০1১ 
২৩॥- শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কর্যের জন্য দেবন্ীগণ ব্রজে জন্ম গ্রহণ করুন|” এ-স্থলে যে দেবন্ট্রীগণের কথা 
ব্ল। হইয়াছে, তাহারাই হঈভেছেন উজ্জলনীলমণিকথিত নিতাপ্রেয়পীগণের অংশ। 


৩৬১। নিভ্যপ্রেস্খসনী 
উজ্জ্রলনীলমণিতে বল! হইয়াছে__ব্রজে আীরাধ। এবং শ্রীচন্দ্র।বলী হইতেছেন শীকৃষের মুখ] 
নিতাপ্রিয়া। তখহার! আরীকৃফের না।য় নিত্য সৌন্দর্যা-বৈদগ্ষাদি গুণের আাশ্রয়। তাহারা যে 
স্ীকৃষ্ণভুলা?, ত।হার প্রম।ণরূণে ব্রন্মলংহিতার একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
“আনন্দচিম্মযুরসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি ধয এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিদ্সতাখিলাক্মভুতো। গোবিন্বম।দিপুরুষং তমহং ভজা মি ॥ ৫1৩৭॥ 
--(ব্রক্মা বলিয়াছেন ) শানন্বচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা নিজরূপতা-প্রাপ্তা স্বীয় কলা-ম্বরূপ। (ম্বাংশরূপা 
শক্তিদ্বরূপা ) গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকেই নিত্য বাস করেন, সেই অখিলাস্মভূত (সকলের 
জীবনীভূত ) মাদিপুরুষ গোপিন্দের আমি ভজন করি” 
উজ্জলনীলমণির টাকায়ু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_-“কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃশক্তিভিঃ 1” 
শ্রীপাদ নিঙ্গনাথচক্রবন্তখ লিখিঘ।ছেন _"নিজস্য রপতয়] ভাভিঃ শ্বরূপভূতাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ_নিজ- 
বূপতা-শবের অর্থ হইতেছে_ স্বীয় স্বরূপভূত। শক্তি 1” ইহার সমর্থনে চক্রবর্তিপাদ স্বেতাশ্বতর-শ্রতির 
“পর।স্য শক্তিপিবিধৈর জয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়।চ ॥”-বাক্য এবং বিষুঃপুরাণের “বিষুঃশক্তিঃ পর। 


[ ৩৩৮৬ ] 


মধুরভক্তিরস--কষ্ণবল্লুভা ] রসতত্ব [ 9৩৬১-অঙ্থ 


প্রেক্তা”-ইতাদি এবং “হলাদিনী-মদ্ধিনী সংবিং”-ইত্যাদি গ্লোকদবয় উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন-_পরত্রক্ম 
শীকৃষের হলাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী-এই তিনটা বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তি শ্রুতি-স্মৃতিসন্মতা। এই 
হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে প্রেম । গ্লোকস্থ "আনন্দ চিন্ময়রদ"-শব্দে এই প্রেমকে 
বুঝাইতেছে। আনন্দচিন্ময়রস-__মপ্রাকৃত-প্রেমরস। “আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ”-শব প্রসঙ্গে 
তিনি লিখিয়াছেন__“চিন্ময়-আনন্বের অন্ুভবময় রসের দ্বার] প্রতিভাবিত, পৃথকৃরূপে আবিভবিতা” ; 
ইহাতে বুঝাগেল, কষ্টকান্তা গোপীগণ হইতেছেন হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রেমেরই মুন্তবিগ্ৃহ। “রস”- 
শব্খের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন-"রসৈঃ শুঙ্গারৈঃ_ শৃঙ্গাররস ব! মধুর-রসের ছারা” প্রতিভাবিভা। প্রথমে 
গোঁপীদের দ।রাই মধুর্রসে শ্রীকৃষ্ণ ভ।বিত হইয়াছেন; পরে হা রাও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক 'প্রতিভ।বিতা- 
ভাবধুক্তীকৃত্া1-_হইয়াছেন ; ইহাদ্ধারা তাহাদের পরস্পর-ভাব-নিষ্ঠহ চিত হঈতেছে। 

যাহ। হউক, শ্রীপাপ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়_-কঞ্চকান্1! গোপীগণ-_ন্ুুভরাং 
তাহাদের মধো মুখ স্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী৪--হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শিজিরূপত1__আাম্মস্বরূপতা- 
প্রাপ্ত, তীহারই নিজাংশরূপা শ্বরূপশক্তি; এজন্য উহার! সৌন্দাদিগুণে শীকুফের তুল্য। 
( ১।১।১৬৬ ভানু, ৫১৯ পুঃ দ্রষ্টব্য )। 

উজ্জর্পনীলমণিতে আরও বলা হইয়াছে--রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশখ।, ললিতা, শামা, পদ্মা, শৈব্যা, 
ভদ্রিক। (ভদ্র), ভারা, বিচিত্র।, গোপালী, ধনিষ্ঠ1! এবং পালিকাদি হইভেছেন শান গ্রসিদ্ধা* নিত্য প্রিয়া । 

চন্দ্রাবলীর অপর নাম সোমাভা। গোপালতাপনী শ্রুতিতে ধাহাকে গান্ধর্বা বলা হইয়াছে, 
তিনিই শ্রীরাধিকা। খক্পরিশিষ্টেও আারাধার নান আছে। পরধয়া মাধবো দেবে! মাধবেনৈব 
রাধিকী'? ইত্যাদি। ললিত।র আম্ট একটী নান অনুরাধা । 

লো!কপ্রসিদ্ধা নিতাপ্রিয়াদের নাম, বথা _-খঞ্জনাক্ষী, মনে রমা, মঙ্গল, বিমল, লীলা, কৃষ্ণা, 
শীরী, বিশারদা, তারাঁবলী, চকোরাক্ষী, শস্করী এবং কুহ্কুমা-প্রভৃতি। 

এই সমস্ত নিতাপ্রিয়াদের শত শত ঘুখ আছে এবং এক এক বুথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গন। আছেন। 

বিশ।খ1, ললিতা, পদ্ম! এবং শৈব্যা-এই চারিজন বাতীত শ্রীরাধা হইতে আন্ত করিয়া কুক্কুমা 
পর্যস্ত সকলেই ঘুথেশ্বরী। কিন্তু সৌভাগ্য/ধিকো আরাধিকাদি আট জনষ্ প্রধান! বলিয়া কীত্িত। 
ললিতাদি স্খীচতুষ্টয় ঘৃথেশ্বী হওয়ার যোগ্য হইলেও স্বাভীষ্ট শ্রীবাঁধিকাদির গ্রীতির লোভে ভাহার! 
সখীত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন (ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধার সধীন্কে এবং পদ্ম! 9 শৈনা! চন্দ্বলীর 
সখীত্বে রচিশ!লিনী )। 
7... *টীকায় জপাদ জীবগোামী লিখিয়াছেন_এবস্থলে শাঞ্জ বলিতে ভবিখো্থব পুরান এবং পুরাণাস্তগত 
গ্রহলাদসংহিতাদিকে খুঝায়। ভবিম্োত্তর-প্রমণ, যথাঁ“গোপালী পালি ধগ্ত। পিখাগ! ধ্যাননিষ্টিক। | 
বাধাইসবাধ। সোমাভা তাগিক। দখমী তখেতি)” দশম্াপি তার্কানারীভাথঃ | দখনীতেকৎ নান বাদশমীৰ 


নামও তারকা, অথধ। দখগীই একটা নাম। আব স্বন্দগত প্রমাণ _ললিতো। বাচেত।দিস। ললিতা পঞ্ঝ। ভ 
নৈন্য। স্যামলেতি পুঞ্চকম্বিক প্রতিগাদদদু্তাতে 1 


পরঞ্চবংশ অধ্যায় (8) 
শ্্ীরাধা 


৩৬২1 শ্রীল্পাথা শু শ্রীচত্দ্রাবলীল্প শ্রেত্র 
পূর্বক থিত অষ্ট প্রধ।না ধুখেশ্ববীর মধ্যে শ্রীরাপ] এবং শীচন্দ্রাবলী হঈটতেছেন ষ্ঠ । ইহাদের 
প্রতোকের যুথেই কোটি কোটি গোপা আছেন। 


৩১৩। শ্রীল্লাঞ্থা শু চন্দ্রাবলীব্র মধ্যে আনাব্র শ্রীব্বাখাক্প শ্রেষ্টভ্ 
শীরাধ! ও আীচন্দ্রীধলীর নপ্য আবার আীরাধ।ই সর্ধবপ্রকারে শ্রেষ্ঠ. তিনি মহাভাব-স্বনপা 
এবং গুণে মতাস্ত ব্রীয়সী | 
তয়োরপুাভয়ে।মধো রাধিকা সব্বথাধিকা। 
মহাভাবস্থরূপেয় গণৈরতিবরীয়সী ॥ উ, নী, রাধা ॥২। 
বৃহদ্গৌতমীয় তস্ত্েও শ্রীর।ধার উৎকধের কথ! বল! হইয়াছে । 
“দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক। পরদেবতা। 
সব্বলগ্্রীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সাম্ম্হিনী পরা ॥ 
-- শ্রীরাধিকা দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা। ; তিনি সর্ববলঙ্ষী মর, সর্ধবকান্তি, সন্মোহিনী এবং পর” 
শ্রীল কৃষ্ণদীন কবিরাজ গোম্ামী উহার আশ্রীচৈতন্চরিতামূতে উল্লিখিত শ্লে।কের তাংপর্যা 
নিম়োদ্ধ ত পয়ারসমূহে বাক্ত করিয়াছেন। 
'দেবী" কহি-_দো।তমানা পরম-ুন্দরী। কিনব কৃ্ণ-পু্জা-ক্রীড়ার বমতি নগরী । 
'কৃষ্ণময়'_ কৃষ্ণ যাব ভিতরে বাহিরে । যাহ যাহ নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্কবে। 
কিন্ব। প্রেমরসময় কৃষের স্বরূপ । ভার শক্তি তাঁর সহ হয় একরপ॥ | 
কষ্ণবাঞ্(পুত্তিরপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥ 
অতএব সর্ববপূভ্তা। “পরম দেনতা'| সববপাঁলিকা সর্ব জগতের মাতা ॥ 
'সর্ধলগ্মী”-শব্ব পৃবেব করিয়াছি ব্যাখ্যান$। সর্ব্বলক্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান॥ 
কিস্বা 'সর্ধবলক্ষমী' কৃষ্ণের যড়বিধ এশবধা। তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি-_সর্ববশক্তিবর্ষ। | 
সর্বসৌন্দরধ্যকান্তি বৈসয়ে যাহাতে । সব্বলক্ষমী-গণের শোভা হয় ধাহা হৈতে ॥ 


* ষ্চকাস্থাগণ দেখি ভ্রিব্ধপ্রকার। এক বঙ্গীগণ, পুরে মভিধীগণ আর ॥ ব্রছালনারূপ আর কান্তগণ 
সার। শ্ররাধিবা ঠৈতে কাস্থাগণের বিস্তার ॥ লক্ষীগণ তার বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভবপ্রকশ, 
শ্বরূপ। আক।ব-দ্বঙাবভেদে ব্র্্ধেবীগণ। কাবুযুহরূপ তীর রসের কারণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1৪৬৩-৬৮ | 


[ ৩৩৮৮] 


মধুরভক্তিরস_শ্রীরাধা রসতত্ব ...[ আ৩৬৩-আন্ত 


কিনব 'কাস্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে । কুফর সকল বাঞ্চ! রাধাতেই রে ॥ 
রাধিক। করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ | 'সর্ববকান্তি-শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ 
জগভমোহন কৃষ্ণ তাহার নৌহিনী । তাতএব সমস্তেব “পর।' গাকুরাণী ॥ 
রাধ' পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পুরণ শক্তিমান্‌। ছুই বন্ত ভেদ নাহি শীন্্-পরমাণ ॥ 
মুগমদ তাঁর গন্ধ যেছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ।লাতে যেছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
রাধা কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আ।দি.ও ধারে দু্টরূপ ॥১181৭৯ --৮%.। 
গোপ।লোত্বরতাপনী-শ্রর্তিতে মাহাঁকে গান্ধবর্ব। বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীরাধ। | খকুপরি- 
শিষ্টেও মাধবের সহিত শ্রীরাধার উল্লেখ করা হইয়াছে :& 
পদ্মপুরাণে দেখ যায় - দেব্ধি নারদও শ্রীরাধার মাহায়া কীর্তন করিয়াডেন। যথ', 
“যথ। রাঁধ। প্রিয়! বিষ্যোস্ত্তাঃ কু প্রিয় তথা। 
সববগোপীষু সৈবৈকা বিষেলারত্যন্তবল্ভ। ॥ উ, নী, রাধা ॥৩|*ধৃত | 
--আরাঁধা যেমন সব্ববাপকতত্ব শ্রীকৃষের প্রিয়া, শ্রীরাধার কুণডও শ্ীকঞ্চের নিকটে তদ্রপ প্রিয়। সমস্ত 
গোপীগণের মধ্যে তিনিই বিষুতন্ত শীকৃষ্ণের অত্যান্ত বল্পাভ) ।” 
ক। শ্রীরাধার স্বরূপ্তন্ব 
“হল্[দিনী যা মহাশক্তিঃ সব্বশক্তিনরীয়সী। 
তত্সারভাবরূপেয়মিতি তান্ধে প্রতিষ্ঠিত ॥ উ, নী, রাধা ॥৪॥ 
_-সব্ব্বশক্তিবরীয়সী যে মহাশ্‌ক্তি হলাদিনী, তাহার সারভাব্রূপাই হইতেছেন শ্রীরাধ! : ইহ।ই (বুহদ্‌ 
গৌতমীয়া্দি ) তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে” 
শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি তিনটা__চিচ্ছক্তি ( ব! স্বরূপশক্তি ), মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। এই 
শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিচ্ছক্তি হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ । এই চিচ্ছক্তির আবার তিনটা বুত্তি-_হল।দিনী, সন্ধিনী 
এবং সংবিৎ , এই তিনটা বৃত্তির মধ্যে হলাদিনী হইতেছে সব্বশ্রেঞ্।; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তির মধ্যে 
হলাদিনী হইতেছে সর্বেষ্ঠ। ; এজন্য হলাদিনীকে “মহাশক্তি” বল। হইয়াছে। এই হলাদিনীর সার 
( অর্থ/ৎ ঘনীভূততম! হলাদিনী ) হইতেছে প্রেম। "হলাদিনীর সার “প্রেম প্রেমসার "ভাব" । ভাবের 
পরম কাটা নাম_“মহাভাব' ॥ মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ববগুণখনি কৃষ্ণকাস্তাশিরোম্ণি ॥ 
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্রেজ্দিয় কায়। ক্ুঞ্চ-নিজশক্তি রাধা-ক্রীড়ার সহায় ॥ শ্রীচৈ, ৮, ১181৫৯-৬১।৮ 
ইহাই হইতেছে উল্লিখিত প্লেকের তাৎপর্যা। 
পূর্ববর্তী ১১।১৪৬-অনুচ্েদ দ্রষ্টব্য। 


* তাপনীকরতিবাকাঁ। এতাঁাং মধ্যে শট গান! হাবাচ। তা] হি যাহ বিপায রত তষফী- 
মান্্রিভি |” খক্পরিশিষ্টবাক] | “রাধয়া মাঁধবে দেবে। মাণবেনৈৰ বপিক1। বিশাজন্ে জনেষ। ইতি |” 


[ ৩৩৮৯ | 


মধুরভক্তিরল-_শ্রারাধা ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭1৩৬৩-অঙ্গু 


(১) শ্রীরাধার বিগ্রহ ও বেশ-ভূষ! 
“নুষ্ঠ কাস্তম্বরূপেয়ং সর্বদা বার্ষভান্বী । 
ধৃতযোড়শশঙ্গ।রা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা ॥ উ, নী, রাধ। ॥৫॥ 
_.এই বৃষভাহুনন্দিনী শ্ীরাধ? সর্ববদ। সুষঠকাস্তম্বরূপা (সু বা অতিশয় কূপে কমনীয়-বিগ্রহবিশিষ্টা ), 
ধুতযোড়শ-শৃঙ্গার! ( ধাহার ষোল রকমের বেশ-রচনা ) এবং দ্বাদশাভরণাশ্রিত। (দ্বাদশ রকম আভরণ 
ধারণ করেন যিনি)” 
| কান্তম্বরপ।কীন্তভ । কননীয় বা মনোরম ) স্বরূপ (বিগ্রহ-দেহ ) ধাহার। শৃঙ্গ(র 
বেশ-রচনা 7, 
জুষ্ঠ,কান্তম্বরূপাত 
“কচাস্তব সুকুঞ্চিতা! সুখনধী রদীর্ঘেক্ণং কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রুশিমশালি মধাস্থলম্‌। 
নাতে শিরদি দোল তে করজরত্ররমো করো বিধুনয়তি র।ধিকে ত্রিজগদেষ রূপোৎস্বঃ ॥এ ৬| 
_(ভ্ীকৃফণ বলিয়াছেন) হে রাপিকে! তোমার কেশসমূহ ন্ুকুঞ্ধিত, ভোমার বদন--চঞ্চল অথচ দীর্ঘ 
নয়নদ্বযশোভিত, বঙ্ষোদেশ কঠিন-কুচদ্ধয়-মণ্ডিত, সধ্যস্থল কুশতাবশতঃ শ্ল।ঘনীয়, ভূজলতার উদ্ধৃস্থিত 
্ন্ধদ্বয় আনত এবং তোমার হস্তদ্বর নখরত্বসমূহে স্থুরনা। রাধে! তোমার এই রূপোৎসব ত্রিভুবনকে 
কম্পিত করিতেছে (ত্রিভূবনস্থিত সৌন্দধ্যগর্বে গর্ববিত! নারীগণের গবব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে 
ধিকৃকৃত করিতেছে ) ৮ 
এস্থলে গ্রারাধার বিগ্রহের বা দূপের স্ব(ভাবিক সৌন্দর্য্যের কথ! ব্লা হইয়াছে । এই 
স্বাভাবিক ব! স্বরূপগত সৌন্দর্ধাই বেশরচনা এবং আভরণাঁদি দ্বারা অনির্বর্বচনীয় চমৎকারিত্ব ধারণ 
করিয়া থাকে । 
যোড়শ-শৃঙ্গার 
ন্(ত। নাসা গ্রজা গ্রন্মণিরদিতপট। স্ুত্রিণী বদ্ধবেণী 
সোত্বংস! চচ্চিতাঙগী কুন্গমিতচিকুর! অগ্থিনী পদ্মহস্তা । 
তাস্থলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা কজ্জাক্ষী সুচিত্রা 
রাধ।লক্তোজ্জলাড্বি,: স্কুরতি তিলকিনী ঝোড়শাকল্পিনীয়ম্‌।। এ-৭| 
_প্রীরাধা সঙ] (সান করিয়াছেন ), তাহার নাসাগ্রে মণি দেদীপ্যমান, পরিধানে নীল বসন, কটিতটে 
নীবীবদ্ধন, মস্তকে বেণী, কর্ণে উপ্তংস, অঙ্গে ( কর্পুর, কত্তরী ও চন্দনাদি রচিত) লেপন, চিকুরে কুমুম, 
গলদেশে পুষ্পমালা, হস্তে লীলা কমল, মুখে তাশ্বল, চিবুকে কম্তুরীবিন্দুঃ নয়নে কজ্জল, সচিত্র! ( গণ্ডা- 


দিতে মৃগমদ-রচিত মকরীপত্র-ভঙ্গদি ), চরণে অলক্তক-রাঁগ এবং ললাটে তিলক _ এই ষোলটা আকল্ে 
(বেশে) আরাধ1 শোর্ডা পাইতেছেন 1৮ 


এই শোকে বেশরচনার (শৃঙ্গারের) ফেলটা উপকরণের কথ বল! হইয়াছে _স্সান, নালামণি, 
নীলবসন, নীবীবন্ধন, বেণী, কর্ণভূষণ, অঙ্গলেপ,ইত্যাদি। 


[ ৩৩৯০ ] 


মধুরভক্তিরস-_শ্রীরাধা ] রসতন্ [ ৭৩৬৪-অন্ধ 


দ্বারা আভরণ 
দদিব্যশ্চ ড।মণীন্দ্রঃ পুরট বিরচিতা কুপুলদ্ন্থকঞ্টী 
নিষ্ধাশ্চক্রীশলা কাযুগবলরঘট।; কণঠভূষেম্মিকাশ্চ। 
হারাস্তারান্ুকাঁরা ভূজকটকতুল!কোটয়ে! রন্নক্‌। 
সঙ্গ! পাদান্তরীয়চ্জবিরিতি রবিভিস্ভু ষণৈভভি রাধা ॥ £ ৮। 
-ঢুড়ায় দিবা মণীন্ম, কর্ণদবয়ে স্্থবিরচিত কুগুল, শিতথ্থে স্বর্ণকাপণী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোপরি 
চক্রীদ্ধয় ও শল।কা দয়, করে বলয়সমূহ, কণ্ঠে কষ্ঠহার, বচ্ষোদেশে তারাবলী হার, ভুজে অঙ্গদ, অস্ুলিতে 
অর্থবরীয়ক, চরণে গদ়ময় নূপুর এবং পদ।ভুলিসমুহ্ে উত্তঙ্গ অন্ুরীয়ক_- ্্যতুলা এই দ্বাদশ আভরণে 
শ্রীরাধ! শৌোভ'! পাইতেছেন ।” 

[ নি্ষ--পদক-নামক হৃদয়ভূষণ। চক্রীশলাকধুগ--চক্রীদ্ব় এবং শল্লাকাদ্বয় ; কর্ণের উদ্ধভাগে 
স্থিত ছিদ্রে ুগ্মু চক্র কার ভূষণবিশেষ হইতেছে চক্রী এবং তাহাকে কর্ণভিদে সম্বন্ধ করিয়া রাখার জন্তু) 
শালকারূপ অভরণবিশেষ হইতেছে শলাকাঁ। উম্মিক1_হস্তার্সলিব আুরীয়ক। ভুজকটক--অঙদ। 
তুলাকোটি--নৃপুর |] 


৩৬৪ ঞলাধাল 'হপাজলী 

“অথ বুন্দ।বনেশ্বধ্য। কী্ান্ত্ে প্রবর] গুণ! নধুরেরং নববয়াশ্চলাপাচ্ছে।জ্জলশ্মিভী ॥ 

চারুসৌভাগারেখ।ঢ]া গন্ধোন্াদিতম্ধবা । সঙ্গীত গ্রসর।ভিজ্ঞ। রনাবাও নম্মপপ্ডিতা। 

বিনীত1 করুণ পুর্ণ। বিদগ্ধ। পাটবাপ্বিতা। লজ্জশীল। ন্ুন্ধা।দ। পৈষ্যগরস্তীযাশালিনী ॥ 

স্থবিল।সা মহাভাবপরমোৎকমতধিণী।  গোকুলপ্রেমবস্তিজ্জ গচ্ছে শীলসদ্যশাঃ ॥ 

গুর্বপিতগুরুন্সেহ। সখীপ্রণয়িতাবশ! | কুষ্ণপ্রিয।বলীমুখা। সম্ভতা শ্রবকেশবা | 

বহুন। কিং গুণাস্তস্তাঃ মাখাতীতা হরেরিন ॥ উ, নী, রাধা ॥ ৯ ॥ 

অনুবাদ । শ্রীকফের ন্যায় শ্রীাধার৪ অসংখা অপ্রাকৃত শ্রে৯ গুণ আছে । তন্মধো পঁচিশটা 
গুণের কথা এখ।নে উল্লিখিত হইতেছে । শ্রীরাপিক। (১) সধূর। ( সব্ববাবস্থায় চেষ্টা-সমূহ্তের এবং 
অঙ্গসৌষ্ঠবাদির চারুভাঁযুক্তা )$ (৯) নববয়াঃ ( নিতা মধাকিশোর-বয়সান্বিতা ); (৩) চলাপাঙ্গা 
( ধাহ।র অপাজ-দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল ):(9) উজ্দ্রলম্মিতা । সযুজ্জল মন্দহা সিযুক্ত! ); (৫) চারুসৌভাগ্য- 
রেখা)[ ধাহার পদতলে ও করতলে সৌভাগ্য-স্থচক অতি মনোহর রেখাসমৃহ আছে। প্রীরাধার 
বামচরণে---তঙ্গষঠ মূলে যব, তাহার নীচে চক্র, চক্রের নীচে চন্দ্ররেখাযুক্ত। কুন্মুমমল্লিকা, মধ্ামাতলে 
কমল, কমলের তলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, মধামার দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ত করিয়া মধ্যচরণ পধ্যন্ত 
উর্ধরেখা এবং কনিষ্ঠ।তলে অস্কুশ--এই সাতটা চিহ্ন বাম পদতলে । আব দক্ষিণ চরণে__মঙ্গষ্ঠমূলে 
শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, বেদীর নীচে কুগডল, তর্জনী ও মধ্যমার তলে পর্বত, পঞ্ষির (পায়ের 


[ ৩৩৯১ ] 


মধুরওক্তিরস শশ্রীগাবা ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৬৫-আনু 


গোড়।লির ) তলে মংস্ত, মতন্তের উপরে পথ, রথের ছুহ পারে শঞ্ডি ও গা -এই আটটী চিহ্ন দক্ষিণ 
পদতলে । দুই চরণে মোট পনরটী চিহ্ু। শ্রীরাধার বাম হস্তে_তজ্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে 
আরম্ত করিয়! কনিষ্ঠার আধোভাগ পধান্ত পরমীয়ুরেখা ; ভাহার নীচে করভ হইতে আরম্ত করিয়া 
তজ্জনী ও শঙ্গ,টের মা পম) অপর একটা রেখ' ( মধ্য-রেখা ), অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগে মণিবন্ধ হতে 
উত্থিত হ্টয়া বক্রগতিরা তজ্জণী « অঞ্জষ্ঠের মপাভাগ পধাস্ত আর একটা রেখা--ইহা পৃব্বোশ্লিখিত 
রেখার সঙ্গে, ভজ্জ্নী ৪ আঙ্গঠ৫ মধাভাগে মিলিত হইরাছে ; পাচটা অঙ্গ লির জগ্রভাগে পাঁচটা 
চক্রাকীর চিহ্ট ; 'অনামিকাতলে হস্তী ; পরনাযুবেখাতলে অশ্ব ২ মধ্যরেখালে বূষ; কনিঠাতলে 
অস্কুশ, বাজন। নিববৃ্ষ, পপ, বাণ, (নর ( শাবল) এবং বাল।_ এই আঠারটা চিহ্ত বাম-করভলে। 
আর দক্ষিণ-করতলে বাম করতলের গ্তায় পরমাযুরেখাদি প্রথম তিনটা রেখ।; পীচটা অ্গখ্লির 
অগ্রভাগে পচা শঙ্খ, তজ্জনীগুলে চ।নর ২ কনিষ্ঠাতলে অস্কুশ, প্রাসাদ, ছুন্দুতি, ব্জ, শকটদয়, 
ধনু: খড়গ, ভূদ্বার- _ এই সতরটা টিন্চ দক্ষিণ করতলে । ছুই করে € দুষ্ট চরণে মোট পঞ্চাশটী চিহ) 
এই গুলিকেই চারু-মৌভ।গা-রেখ। কাল 1 (৬) গন্ধোন্মাদিতমাধবা যাহার গাত্রগন্ধের মাধুযো 
মাধব উন্মান্ত হইয়। উঠেন ; (৭) অঙ্গীত-গ্রাম?াভিজ্ঞ। কোক্িল-ভুলা ফাহ।র পঞমন্থর এবং সঙ্গীত- 
বিদায় যিনি গভান্ত নিপুণ। ১(৮) বসাবাকৃ- শাহান বাকা অতাস্ত রনণীয়। (৯) নন্মপর্ডিতা 
পরিহাসগর্ড নধুর নম্মব।ক। প্রয়োগে স্ুনিপুপা 51১5) বিনীত। 5 (১১) করুণাপুর! ১1১২) বিদগ্ধ 
সব্্ব-বিষয়ে চতর1; (১৩) পাউবাগ্িভ1-_চ[ভ্ুমাশ।লিনী : (১৪) লল্জাশীল। , (১৫) শুম্ধযাদা-ষহা 
তিন প্রকার, ম্বভাবিকী, শিক্পভান-পধম্পরা এবং স্বকগ্সিতা। (১৬) ধৈর্যশালিনী ৭ (১৭) গান্তীধা, 
শালিনী ; (১৮) স্রবিল।স। হযাদিলার্জক মন্দহাসি-পুলক-বিকৃত-ম্বরতাদিময় হাবভাবাদিযুক্ত। | 
(১৯) মহাভাব-পরগে!খকষ-তধিণী -নহ।ভাবের চরনবিকাখপশতঃ শ্ীকৃফ্-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্জাবস্ী। 
(১০) গোকুল-গ্রননসতি-_-গাকুলব।সী সকলেই যাহাকে গ্রীতি করেন, (২১) জগচ্ছে ীলসদ্যশ। _. 
ধাহার শে সমস্ত জগৎ বা।প্ত হষ্টর। রহিয়।ছে ২ (১১) গুব্বপিত-শুক-স্েহ] -- গুরুজনের অতিশয় 
লেহের পাত্রী ; (১৯) কুষ্প্রয়াব্লীমৃখ্যা,-শ্রীকৃষ্কপ্রেয়সীগণের মধ্য সব্বপ্রধ।না; এবং (২৫) সস্ভতাশব- 
কেশবা-কেশব ইঠকুষ সর্ববদ।ই মাতার বাকোর অধীন। 
৩৬০। জ্জল্লারথাল সম্মীগণ্ 

শ্রীরাধার সর্ব্বান্তম যুখমধ্যে যে সকল শ্রঞ্নুন্দরী আছেন, তাহারা সকলেই সর্ববসদ্গ্ডণ- 
অপ্ডিতা এলং বিহ্রমবিশেষ (যৌবনকলীণ মধুরভাবজ বিকারবিশেষ ) দ্বার সর্ববথ। মাধবের 
আবকধণকাদিণী]। 

বৃন্ধাবনেশ্বরীর এই স্কল নূখী পাঁচ প্রকারের -সখী, নিতাসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং 
পরমপ্রে্ঠ সথী । 

সশী_ কুগুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি হইতেছেন শ্রীরাধার সখী । 


] ৩৩৯২ ] 


মধুরভক্তিরস--শ্রীরাধা ) রসতত্্‌ ৭৩৬৫-অমু 


নিত্যসধী__কল্তুরিকা ও মণিমঞ্জরিক! প্রভৃতি হইতেছেন নিত্যসখীঞচ। 

প্রাণসথী--শশীমুখী, বাসন্তী, লাসিক। প্রভৃতি হইভেছেন প্রাণসধী | 

ইহারা প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্য। 

প্রিয়সখী-__কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দপ্নুন্দরী, মাধবী, 
মালতী, ক/মলতা ও শশিকল! প্রভৃতি হইতেছেন প্রিয়সখী । 

প্রমপ্রেষ্ঠপধী--ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতাঁ, তুঙ্গবিগ্তা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও 
স্রদেবী-এই আটজন হইতেছেন পরমপ্রেজ সী 3 ইহারা সব্বগণ-প্রধানা | ইহাদের মধ্যে জীরাধা ও 
হাক _ এই উভয়ুবিষয়ক প্রেমের পর।কা। বির।ঞিত ; এজপ্ত ইহাদের মধো কেহ বা কখনও শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি, আবার কেহ বা কখনও শ্রীরাধার প্রতি প্রেন।ধিক্য প্রদর্শন করেন বলিয়া গ্রভীতি জান্ম। 
শ্লীরাধার কোনও দুঃখ উপস্থিত হইলে কোনও সখী যদি মনে করেন, শ্রীকৃ্ণই এই ছুঃখের হেতু, তখন 
তিনি ইঠরাপ।র প্রতিষ্ট প্রেমাধিকা প্রকাশ করেন। আবার, শ্বীরাধা মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়- 
বিনয়েও যদি তিনি মান পরিভ্াগ না! করেন, তাহ] হইলে কোনও সখী শ্রীরাধ! অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি প্রেমাধিক। প্রকাশ করেন! উভয়ের প্রতি প্রেমপরাকা্টাবশতঃ কাহারও দুঃখই তাহ1র| সা 
করিতে পারেন না, এজন্স শ্রীরাধ। ও শ্রীকৃধ্* এই উভয়ের মধ্যে একজনকে অপর জনের ছুঃখের হেড়ু 
বলিয়। সনে করিলে পরমপ্রেষ্ঠসবী_ধাহার ভুঃখ, তাহার প্রতিই প্রেমাধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন! 


*গলখোনৈব্‌ সদা প্রীতা নাগিকাত্বানপেক্ষিণী । ভবেক্গিভালবী ॥ উ-নী সবীপ্রকরণ ॥ ৩৬ ॥ নাগিকাত্ের 
অপেক্ষা] না করিয়া সর্ববদা যিনি সখোই ( অর্থাৎ লখীর সুখেই ) প্রীতি লাভ ক্রেন, তাহাকে নিত্যসধী বলে। 


[ ৩৩৯৩ ] 
৪২৫ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫) 


নায়িকাঁভেদ 


৩৬৬1 গণভ্ডেদ 

পৃবেধ কুষবন্তুভ।দের অনেক যুথের কথ! বল| হইয়াছে! ভাহাদের মধ্যে এক এক ঘৃথেও 
আবার অবান্তর গণ আছে -ঘেনন সমীগণ, গ্রাথমখীগণ, প্রিরসবীগণ  ইতা!দি। অথণা, যেমন 
শ্রীরাধার ধথে -ললিতর গণ,বিশাখ।ও গণ-ইতাদি জনন্থগন আছে। এই কল গণেক, বে নও গণে 
তিন বা চারি জন, কোনও গণে পাচ বাঁছয়জন, কোন৪ গণে বা সাত বা আট জনও আছেন। 
এইরূপ রীতিতে শত, সহশ্র, লক্ষ দিও এক একটা গে আছেন) 


৩৬৭1 লক্পোভা লাস্রিক্া সন্গন্ছে বুসশাজের লিেধ ব্রজন্ন্দক্্রীগনে প্রলোজ্য 
নহে 

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে_ আগ্রাকুত মধুর-ভক্কিরসে পরোঢ। ঝ।য়িকাঁকেও আলম্বন- 
বিভাব রূপে গ্রহণ কর] হঠর়ছে। কিন্তরসণাস্তে পণেঢ। নায়িকার বঙ্জাণের বিধান পৃষ্ট হয়। এই 
অবস্থায় অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসে পরে! নারিক। কিরূপে আল্বনরূণে স্বীকৃত হইতে পারে? 

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোন্থামী বুলেন_-প্র।কৃত.ক্ষুদ্রনায়িকা সম্বন্ধে পরেঢার নিষেধ অপ্রাকৃত 

মাগ্নিকা ব্রজনুন্দরীদের সম্বন্ধে সেই নিষেধ গ্রযোজা নহে ₹ কেননা, রসবৈচিত্সী-বিশেবের আম্দনের 
উদ্দেশ্যেই রমিকণেখর শ্রীকৃষ্ণকণুক হারা অবতারিত হইয়াছেন এ-সপন্ধে বিস্তৃত গলোচন! 
পরবর্তী ৭৩৯৫-অনুষ্ছেদে ডরষ্টব্য। 


৩৬৮। সৈব্রিজ্রী পন্পকাস্াতুল্য। 

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গির।ছে, কৃষ্কপ্রেয়ণীগণ ছুই রকমের খবকীয়। এবং পরকীয়া। 
শরীরুক্সিণী প্রভৃতি মহিধীগণ হইতোছেন শ্রীকফের স্বকীয়! কান্তা এবং ত্রজনুন্দরীগণ হইতৈছেন তাহার 
পরকীয়া কান্ত! । 

রসশাস্তরে তিন রকম নায়িকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়_স্বকীয়া, পরক্কীয়া এবং সাম্ান্থা ব৷ সাধারণী। 
কিন্তু সামম্যা নায়িক।সঙ্থদ্ধে প্র।চীনগণ বলিয়াছেন, 

“সামান্তা বনিতা বেশ্যা স| দ্রবাং পরমিচ্ছতি। গুণহীনে চ ন দ্বেষে! নানুর!গো গুণিষ্থপি | 

শৃ্।রাভীস এভাম্থ ন শুঙ্গার; কদাচন ॥ ইতি ॥ উ, নী, নায়িক1 1৮1 


[ ৬৩৯৪ ] 
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_বেশ্যাই হইতেছে সামান্ত। (বা সাধারণী ) নায়িকা ; গুণহীন নাফকের প্রতিও তাহার ছ্েষ ন।ই, 
গুণবান্‌ নায়কের প্রতিও তাহ।র অগ্ুরাগ নাই। সে কেবল পরদ্রধাই (ধনম।ত্রই ) ইচ্ছা করে। 
এই প্রক।র সামান্া নাঁয়িকায় শৃঙ্গার-রমের আভাস হয়, কখনও শুঙ্গার-রস ( মধুর-রস ) হয় ন1।" 
এতাদৃশী বেশ্য।রূপা সাসান্য। নায়িক! শ্রীপাদ রূপগাম্বাসীরও স্বীকৃত। নহে । স্থৃতরাং তাহার 
মতে মধুর-ভক্তিরসে নায়িকা ছুই রকমেরই _ম্বকীয়া এবং পরকীয়া । কিন্ত প্রীকৃষ্ণ সৈরিষ্তরী কুজ[কেও 
তে। অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সৈরিঙ্থী ভ্রীকফের কোন্‌ রকমের নায়িকা? 
এ-স্বন্ধে শীপাদ বপগোস্থামী বলেন, 
“স।নান্যায়াঃ রস।ভ।সঃ প্রসঙ্গ ও।দৃগপ্যাস । 
ভ।বষোগাত্ত, সেরিঙ্জী পরকীয়ৈব সম্মত! ॥ এ-॥ 
_সামান্য (সাস।রণী) ন।য়িক।তে (এই নায়িকা বভ নায়কনি্। বলিয়া এবং কোনও নায়কের প্রতিই 
ত।হার অনুরাগ নাই বলিয়া) রস!ভ।স-প্রস্জ হয়; কিন্তু (ত্রিব্ক্র। ) সেরিন্্রী সানান্যা নায়িকা 
হইলেও ভাবযোগৰশভঃ ( শ্রীকষ্ধে তাহার অনুর।গ আছে বলিয়।) ভিনি 'পরকীয়াবৎ' বলিয়। 
পরিগণিত )” 
পুর্বেবেই বলা হইয়াছে, বেশ্যাকে সামান্যা নায়িকা বলে। বেস্ট হইতেছে রূপজীবিনী ; 
ধনলোভেই বেশ্। বনু পুকবের নিকটে স্বীয় দেহ বিক্রয় করে , যাহ।দের নিকটে দেহ বিক্রয় করে, 
তাহাদের কাহ।রও প্রতিই তাহার অনুরাগ থাকেনা । এতাবৃশী সামানা| নাখিকার কোনও 
অভিভাবক ও থাকেনা। বহুনায়ক-নিষ্ঠব এবং রতিহীন* এতাদৃশী সামানা। নগ়িকার আলম্বনত্বকে 
বিবূপতা দন করে বলিয়! রসাভ।সের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । এইরূপ সামনা! নাধ়িকাতে রসসিদ্ধি 


হয় ন1। 
কিন্তু সৈরিক্্রী কুব্জার কথা অন্যরূপ। কুজ্জারও কোনও অভিভাবক ছিলনা বলিয়া তাহাকে 


সামান]| নায়িক! বলিয়। মনে হইতে প।বে , কিন্তু তিনি রূপজীবিনীর ন্যায় সামানা! নায়িক! ছিলেন 
না। তিনি ঝপজীবিনী ছিলেন না। পুর্ব কোনও পুকষের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিলনা; তিনি 
কুন্দপা ত্রিবক্র! ছিলেন বলিয়! কোনও পুরুষ তাহার স্ঙ্কামী হইঈতনা। তাহার কুরূপতাঁই যেন 
তাহার কৃষ্ণমেবা-যোগাতাকে আ।চ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিযাছিল। কৃষ্ণ যখন তীঙ্কার কুরূপতা- 
কুজহ-_ দূরীভূত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্া তাহার ইচ্ছ) জন্মিল, শ্ীকৃষে রতিও জন্মিল। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তবীর 'মাকর্ষণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বাক্ু করিলেন। শ্রীকৃঞ্ও উ।হাকে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, তাহার বাসন। পুর্ণ করিরাছেন। শ্রীকঞ্চব্যতীত অন্ত কাহারও প্রতি সৈরিক্ধীর মন কখনও 
উন্মুখ হয় নাই; তাহার রতি শীকৃষেই নিষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছিল-_“ভাবযোগাৎ”; স্থতরাং তাহার 
আলম্বনত্ব বিরূপতা প্রাপ্ত হয় নাই । তীহার প্রতি শ্রীকষণেরও রতি জন্মিয়াছিল; শ্রীকৃ্চ যে তাহার 
বাঁসস। পূর্ণ করিয়াছেন, তাছাতেই তাহ জানা যায়। স্তৃতরীং শ্রীকঞ্ের আলঙ্বনতেও বিরূপতা। নাই । 
উভয় আলম্বন্ই বিরূপতাহীন বূলিয়! রসাভাসের প্রসঙ্গ আসেনা, রদত্ৃই সিদ্ধ হয়। 


[ ৩৩৯৫ ] 
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সৈরিক্তরী শ্রীকৃষেের স্বকীয়! কাস্তা নহেন ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করেন নাই । অদ্য 
কাহারও সহিতও ভাহ!র কখনও বিবাহ হয় নাই ; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাস্তবিক পরকীয়া 
কাস্তাও নহেন। শ্রীকৃঞ্ণবিষয়ে তিনি প্রেয়সীভাব পোষণ করিতেন; কিন্তু পরকীয়া নায়িকার গ্ায় 
তিনি অন্যের নিকট হইতে নিজের ভাব গোপন করিতেন। এজন্ত আীপাদ রূপগোম্বামী তীহাকে 
«“পরকীয়ীবং” বলিয়াছেন । “পরকীয়ৈব-পরকীয়া+এব।” টীকায় শ্ত্রীপাদ জীবগোন্বানী 
বলিয়াছেন_-এ-স্থলে “সাদৃশ্ঠে বা তুল্যার্থে” এব-শব প্রযুক্ত হইয়াছে । 


৩৬৯। স্প্রল্ডা্-লৈক্তিত্রীভেদে লাম্তিকাভ্ডেদ-_প্রিতিপ্ধ 

পুর্বে ছুঈ রকম নাগ়িকাভেদের কথা বল! হইয়াছে_ন্বকীয়া এবং পরোটা ॥ নায়কের সহিত 
সম্বন্ধের ভেদ অনুসারে এই দ্বিবিধ ভেদ । আঁবার, নায়িকার স্বভাব-নৈচিত্রীর ভেদ অনুসারে ন্বকীবা 
এবং পরোটা-উহাদের প্রতোক রকমের নায়িকারই তিন রকম ভেদ আছে--মুগ্ধী, অপ্যা এবং 
প্রগল ভা। 


স্বকীয়।শ্চ পরে!1ঢাশ্চ যা ছ্ধা পরিকীত্তিতাঃ। 
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি প্রতোকং তাণ্বিধা মতাঃ॥ এ ৮| 
কাহারও কাহারও মতে উল্লিখিত ত্রিবিধ ভেদ কেবলমাত্র স্বকীয়। নায়িকা মন্বন্ধেই স্বীকৃত, 
পরোঢাতে স্বীকৃত নহে; কেননা, তাহাদের নতে পরোটাত্ব রসাঁভাসজনক । কিন্তু আপদ বূপ- 
গোন্ব।মী বলেন_-সংকবিদিগের গ্রন্থে মধুর-রসে পরোঢা দৃষ্ট হয়; হাতেই বুঝা যায়, উল্লিখিত মত 
সংকবিদিগের আদৃত নহে; এজন্য শীপাদ রূপও সেই মতের আদর করেন নাই ; স্বকীয়া ও পারোঢ।- 
উভয় প্রকার নায়িকারই মুগ্ধার্ি ত্রিবিধ ভেদ তিনি ম্বীকার করিয়াছেন। 
তেদত্রয়মিদং কৈশ্চিৎ স্বীয়ায়।! এব বণিতম্‌। 
তথাপি সংকবিগ্র্থে দৃষ্টবাৎ তদনাদূতম্‌ ॥ এ-৯॥ 
শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই প্রসঙ্ধে প্রাচীন আচাধ্যদের উক্তিও উদ্ধত করিয়াছেন। যথা, 
“উদাহৃতিভিদাং কেটিং সর্ববাসামেব তন্বতে। 
ভান্ত প্রায়েণ দৃশ্যান্তে সর্ধবত্র বাবহারতঃ ॥ 4-১০1 
_কেহ কেহ (স্বকীয়! !ও পরকীয়া) সকল নায়িকারই উদাাহরণতেদ দেখাইয়াছেন; এ সকল 
উদাহরণভেদ ব্যবহারে প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।” 
[ উদাহরণ ভেদ-_সুগ্ধা, মধ্য! ও প্রগল্ভ। নায়িক।র উদাহরণ ভেদ। ] 
এক্ষণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তিন রকম নায়িকাভেদের আলোচনা করা হইতেছে। 


[ ৩৩৯৬ ] 


মধুরতক্তিরস--নয়িকাতেদ ] রসতত্ব [ ৭৩৭০-অন্ 


৩৭০। মুঞ্ধা! লান্সিক্কা 

“ুস্কা নববযুঃকাঁন। রূতৌ বামা সবীবশা। রতিচেষ্টাম্বতিত্রীড়চারুগৃঢ প্রযত্বভাক্‌ ॥ 

কৃভাপরাধে দয়িতে বাম্পরদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রিয়োক্ডৌ চ।শক্তা মানে চবিমুখী সদা ॥ এ-১১। 
--ধে নায়িকার নবীন বয়স, কামও নব্য, ( সন্ত্রম-লজ্জাদিবশত:) রতিবিষয়ে যিনি বানা,* যিনি সখী. 
গণের বশীভূতা, যিনি রতিচেষ্টাসমূহে অতিশয় লঙ্জাশীলা অথচ গোপন ভাবে মনেহর-যন্্বত্তী, দয়িত 
(প্রিয় নায়ক ) কোনও অপরাধ করিলে যিনি সজঙল-নযূনে কেবল চাহিয়া থাকেন, প্রিয়ের প্রতি অপ্রিয় 
বাঁকা প্রয়েগে যিনি অসনর্থ। এবং মান্বিষয়ে ধিনি সর্বদা পরাঙমখী, ভাহাকে মুগ্ধা নায়িকা বলে 1 


ক। নব্বয়াঃ 
“বিরমতি শৈশবশিশিবে প্রবিশতি যৌবনমধৌ বিশ।খা রাঃ! 


দীবাতি লে।9নকমলং বদননুধা ংশুস্চ বিস্ষুরতি ॥ এ-১১। 
_বিশাখার এখন শৈশবরূপ ( পৌগগুরপ ) শিশির-ঝতু বিরাম প্রাপ্ত তষ্টয়াছে, যৌবনরূপ বসস্ভ-খ 
প্রবেশ করিতেছে , যেহেতু ইহার নয়নকমল প্রস্কুটিভ হইতেছে এবং বদনচন্টর বিশ্মারিত হইতেছে ।” 
খ। নবকামা 
“বালে কংসভিদ; স্মরোৎস্বরসে প্রস্ত,য়মানে ম্ছলাৎ প্রৌটাভীরবধভিরানতমূখী তব. কর্ণমধ্যস্থমি । 
সব্যাজং বননালিক।২ বিরচনেহপুল্লালমালম্বসে রঙ্গঃ কোহয়ন্বাতরৎ বদ সধি স্বান্তে ননীনস্তব ॥ এ ১৩॥ 
_( ্্রীকৃ্ণে নবানুরাগিণী কোনও ব্রজদেবীর প্রতি তাহার কোন সখী বপিতেছেন) হে বালে! 
প্রোঢ। আভীর-বধূুগণ ছলপূর্ববক শ্রীকুষ্ণের কন্দপৌত্সব-রসের প্রস্তাব করিলে তুমি অবনতমুখী হইয়া 
তাহাতে কর্ণার্পণ কর। দেবারাধনারির ছল করিয়! ব্নম[ল! রচনাতেও কমি উল্লাস প্র।পু হষঈতেছ। 
বল দেখি সখি! তোমার হৃদয়ে এই কোন্‌ নবীন কৌতুক আবিভূতি হইল ?” 
| রূতিবিষয়ে বাম! ( অনিষ্কুক1) 
“নববালিকাম্মি কুরু নম্ম নেদৃশং পদবীং বিমুধ্চ শিখিপিপ্কশেখর | 
বিচরস্তী পশা পটবস্তটামিমামরবিন্দবন্ধুতুৃহিতুন তত্রবঃ ॥ এ ১৪ 
--( কোনও ব্রজাঙ্গনা৷ কোনও ছলে যমুনাতটে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পথ রোধ করিয়া সম্মিত 
নর্মভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। তখন সেই ব্রজাঙ্গনা শ্রীকুষ্ণকে বলিয়াছিলেন ) হে শিখিপিগ্থচড়! আমি 
নব-বালিকা, আমার সঙ্গে এইরূপ নন্ম-পরিহাস করিওনা, আমার পথ ছাড়িয়া দাও । এ দেখ, যমুনা- 


তটে পরের ইঙ্গিত-জ্ঞানে পটীয়সী নতত্র স্ুন্দরীগণ বিচরণ করিতেছেন (ভুমি তাহাদের নিকটেই যাও, 
আমাকে ছাড়িয়া দাও )1% 


ঘ। লখীবশা 
দত্রজ্রাজকুমার কর্কশে সুকুমীরীং তবয়ি নাপয়াম্যমুম্‌। 


কলভেক্দ্রকরে নবোদয়াং নলিনীং কঃ কুরুতে জনঃ কৃতী ॥ এ ১৫ 


* পরবর্তী %৩৯৩ খ-অনুচ্ছেদে বামা নাফ্িকার লক্ষণ তষটব্য । 


[ ৩৩৯৭ ] 


মধুরভক্তিরস_-নায়িকাভেদ ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ৭৬৭০-এন্প 


_-€( অভিসারিতা কোনও ব্রজনুন্দরীকে তাঁহার সখী বলপুর্বক কৃ্ণের নিকটে আনিয়া প্রীকফের 
হস্তৌদ্ধত্য লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই ব্রজন্বন্শরীকে ফিরা ইয়া নিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন) হে ব্রজরাজকুমার ! 
তুমি অতান্তর কর্কশ, এই স্বকুমারীকে আমি তোমার করে অর্পন করিতে পারি না। বল দেখি, ক্চোন্‌ 
কুতীব্যক্তি করীন্দ্ের করে নবীনা নলিনীকে অর্পণ করিয়। থাকে 1” 


উ। সন্রীড় রতপ্রযত্ব। 
“দ্িত্রাণোত্য পদানি কৃঙ্জবসতেদণরে বিলাসোম্মুখী সন্ত: কম্পতরঙ্গদঙ্গলতিকা তির্ধ্যগ বিবৃত্তী হ্রিয়া। 


ভূয়ঃ লিগ্চলখীগির।ং পরিমলৈস্তগ্ান্তমাসেছুষী স্থান্তং হস্ত জহার হারিহরিণীনেত্র। মম শামল! ॥ এ ১৫ 
_(প্রত:কালে আীকৃষণ স্থুবলের নিকটে বলিয়াছলেন, সথে ! গত রজনীতে ) শযামল। বিলাসৌ মুখী 
হইয়া কু্ধীগৃহের দ্বারে ছুই তিন পদ আগমন ক্সিলে তৎক্ষণাৎ (হর্ষ ও উৎস্কাবশতঃ) তাহার অঙ্গলতিকা 
তরছ্ছের ন্যায় কম্পিত হইতে ল।গিল এবং লঙ্জাবশতঃ পরাও মুখী হইয়া তিনি চগ্গিয়। যাইতেছিলেন। 
কিন্তু স্সেহশীলা সখীগনের উপদেশ-ব।কো তিনি পুনর।য় শয্যার নিকটে আসিয়ছিলেন। অহ! 
সেই মনোহ।বিণী-হরিণীনেত্রা শা।মল আমার মন হরণ করিয়াছেন” 


চ। রোষকৃত-বা্পমৌন৷ 
“সিদ্ধাপরাধমপি শুদ্ধনন।: সখী মে তাং বক্ষ্যতে কথমদক্ষিণমুদ্ধতেব। 
নেমাং বিডম্বয় কদম্ববশীভূজঙ্গ বক্তং পিধায় কুরুতামিয়মশ্রুমোক্ষম্‌ ॥ এ-১৬| 
_(কোনও মুগ্ধ! ব্রজতরুণীকে দৃতীদ্ধার! সঙ্গেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রজনীতে তীহার কুঞ্জে না আসিয়! অন 
ব্রজনুন্দরীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হই তাহার কুঞ্জেই নিশা যাপন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে দে মুগ্ধা 
তরুণীর কুঞ্জে উপনীত হয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের জন্য চেষ্টা করিলে সেই মুগ্ধা নায়িকার সী 
আীকৃষণকে বলিয়াছিলেন ) হে কদশ্ববনীভূজঙ্গ ! (তোমার কামুক-ম্বভীববশতঃ কদস্ববনে যে তুমি অন্য 
নারীর সহিত গত নিশিতে বিহার করিয়াছ, ভাহা গোপন করার জন্য আর বুথ। চেষ্টা করিওনা ) তোমার 
অপরাধ সপ্রমাণ হইলেও আমার নিন্মল্চিত্তা সখী উদ্ধতার ন্যায় তোমাকে কিছু বলিবেন কেন? 
ই*হাকে আর ( প্রণামাদি, কি চাটুবাক্যাদিদ্বার ) বিড়ম্বনা করিগন! ১ ইনি স্বীয় বদন আচ্ছাদন পুর্ববক 
অশ্রুমোচন করুন (তুমি বিদ্ব জম্মাইও না)।” 
এই উদ্াাহরণে কৃতাপরাধ প্রিয়ের প্রতি অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগের অসামর্থাও প্রদখিত 
ইস্টযাছে। “নাঁনে বিমুখী”-প্রসঙ্গেও তাহ? প্রদিত হইঈয়াছে। 
ছ। মালেবিমুখী_দ্বিবিধ! 
ম'নে বিমুখী নায়িকা ছুই রকমের--মুদ্বী এবং অক্ষম] । 
€১) মৃদ্থী, যখ1, রসহধাৰর গ্রন্থ 
ব্যাবৃত্তিক্রমণ্যোগ্ভমেইপি পদয়োঃ প্রত্যদ্গতৌ বর্তনং 
জভেদোহপি তদীক্ষণব্যসনিনা ব্যন্মারি মে চক্ষুষা। 


[৩৩৯৮ ] 


মধুরতক্তিরস_নায়িকাভেদ ] রসতত্ [ %৩৭০-আম্ 


চাটক্তানি করোতি দগ্ধরসন। রুক্ষাক্ষরেইপু[দাত। 

সথ্যঃ কিং করবাণি মনসনয়ে সংঘাতভেদে! মম ॥ এ ১৭॥ 
-( কোনও ঘুথেশ্বরীর সখীগণ তাহাকে উপদেশ করিয়ছিলেন- প্রিয়তম নায়ক কোনও অপ্রিয় 
বাবহার করিলে তিনি যেন মান করেন। কিন্তু তাহার! বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের সখী কাধ্যকালে 
বিপরীত আচরণ করিয়াছেন। এজন্য তাহার। তাহাকে তিরস্কার করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন ) 
সখীগণ! শুন। প্রিয়তামের অপ্রিয় আচরণের বিষয় জানিতে পারিয়া উহার নিকট হইতে প্রত্যা- 
বর্তনের উদ্যম কর! নাত্র্ট আমার পদদ্বয় বিপরীত দিকে (মর্থা প্রির়তমের দিকেই) চলিতে লাঁগিল। 
অ।বার ভ্রকুটিদ্বারা ও ভরাহাকে তিরস্কার করিতে পারিলান ন| , কেনন! চঙ্ষু্ঘয় তাহা করিতে তুলিয়! 
গেল ( চক্ষুদ্বয় তাহার দর্শনেই আসক্ত হইয়া পড়িল)। ভাহ।র প্রতি রুক্গভাবা প্রয়োগ করিতে 
উদ্যত হইলাম বটে ; কিন্ত আমার হতভাগা জিহ্বা! চাট্রবাকাই উচ্চারণ করিল। নান করার সময়ে 
আসার সঞ্চল ইত্দ্িয় বিপরীত আচরণ করিল, আনি আর কি করিব, বল।” 


(২) অক্ষম! 
“আভীরপস্কজদৃশ।ং বত সাহসিকাং যাঃ কেশবে ক্ষণমপি প্রণযন্ত্ি মানম্‌। 
মানেতি বর্ণঘুগলেহপি গম প্রযাতে কণাঙ্গনং বহতি বেপথুরস্তপাস্া ॥ উদ, শী, নায়িকা ॥১৭॥ 
- (মান-গ্রকার-শিক্ষাদাত্রী কোনও সবীর নিকটে ম।নকরিণীদিগের সম্বন্ধে আঙেপ প্রকাশ করিয়া 
কোনও কৃষ্ণধল্লভা বলিয়াছিলেন )উঃ! কমল-নয়না৷ অ।ভীর-ল্লনাদিগের কি সাহস! তাহার! 
ক্ষণ মাত্রেই (যখন তখনই ১ কেশবের প্রতি মান বিস্তার করিয়া থাকেন! আ।মার কিন্তু 'মান'-এই 
অক্ষর্দ্য় কর্ণদ্য়ে প্রবেশ করিলেই অন্তরাত্ৰা কম্পিত হইতে থ।কে।” 


উভয়ের পার্থক এ 

মানবিষয়ে উল্লিখিত ছুই রকমের বিমুখীদের সম্বন্ধে বিবেচা হইতেছে এই :--কৃতাপরাঁধ 
কানস্তের গতি ইহাদের যে রে।ষ নাই, তাহ] নহে । কেননা, সুগ্ধা নায়িকীর সান্ধারণ লক্ষণেই বল। 
হইয়াছে-. “কৃতাপ্রাঁধে দয়িতে বাম্পরুদ্ধাবলোকন1”” ; রোষের ফলই হইতেছে বাষ্প বা অশ্রু । কিন্ত 
কান্তের দর্শন-মাত্রেই ইহার! আনন্দ অগ্ুভব করেন, তাহার ফলে মানও শান্ত হয় মানের অনুভাঁব 
রোষ-বাস্পাদিও_ শান্ত হইয়! যায়! মৃদ্ধী এবং অক্ষমা-এই উভঘ রকমের নায়িকাঁরই এইরূপ হয়! 
থাঁকে। এই উভয়ের মধ্যে আবার পার্থকা হইতেছে এই যে-__সাঁপরাধ কান্তের দর্শন-স্ময়ে কাস্তের 
প্রতি মান প্রকাশের ইচ্ছা মৃদ্ধী নায়িকার মনে জাগে এবং তছুদ্দেশ্যে তিনি চেষ্টাও করেন, কিন্তু 
উহার চেষ্টা ফলবতী হয় না; কাস্তের দর্শনজনিত আনন্দের উদ্মাদনায় তাহার উদামও শান্ত হইয়! 
যায় এবং মানও উপশাস্ত হইয়া যায়। আর, কাস্তের দর্শনজনিত আনন্দের স্পর্শেই অক্ষমার রোধ 
তিরোহিত হয়? সৃতরাং তাহার মানের আরম্তই হয় নাঁ। মুদ্বীর মানের আরম্ভ হয়; কিন্ত কা 


[ ৩৩৯৯] 


মধুরভক্তিরস-ন।য়িকাভেদ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ গ৩৭১-অম্থ 


দর্শনজনিত আনন্দের সংস্পর্শে তাহার রোষ তিরে।হিত হয়, সুতরাং আরব মানও প্রশমিত হইয়া যায় 
€ উপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তর টাকার অনুসরণে )। 


৩৭১। মম্ধ্য। শংডিক্। 
“মমানলজ্জামদন! প্রোদাত্তারুণাশালিনী। কিঞ্চিৎ প্রগল্তবচন। মোহান্তম্ররতক্ষম] | 
মধা। স্!ৎ কোল! কপি মানে কুত্রীপি কর্কশ! ॥ এ ১৭॥ 
যাহার লজ্জা ও মদন ছুইঈ সমান ( ডুগা), প্রকশমান তারুণ্যে ফিনি শ্রাঘা, যাহার বাকা কিঞ্চিৎ 
প্রগল্ভ এবং সুরতবিষয়ে আনন্দমুচ্ছ। পধাস্ত যিন সমর্থা, তাহাকে মধ্যা নায়িকা বাল। মালগ্ষিয়ে 
কখনও তিনি কোনলা। এবং কখনও বা করকশ।ও হইয়া থাকেন ।” 
ক। সমান-লজ্জামদনা 
“পিকিরতি কিল কৃষ্ছে নেত্রপদ্: সতুষ্ে নম্য়তি মুখমন্তঃন্মেরম[বৃত্য রাঁধা। 
শিদ্ধতি দৃশনশ্িন্ননাতঃ প্রেকঙ্গাতেহমুং তদপি সরসিজাক্গী তসা মোদং ব্যতানীং ॥ এ ১৭। 
_আরুষু সত তইয়। ( শ্রীরাধার প্রতি ) নেত্রপদ্ম নিক্ষেপ করিলে শ্রীরাধা অন্তরের হধজনিত 
হাস্কে আবৃত করার জন্য বদন অবনত করেন৷ আবার কিন্তু প্ীকুষ্ অন্য দিকে দৃষ্টিপ!ত করিলে 
( পরম গু€সুকাভরে ) শ্রীর ধা 'শ্রীকুষ্ধকে দেখিতে থাকেন” 
খ। প্রোপ্ঠত্তারণ্যশালিনী 
“ক্রবোধিক্ষেপস্তে কবলয়তি শীনধ্বজধনুঃ প্রভারস্তং রস্তাশ্রিরমুপহসত্ারুযুগলম্‌। 
কুচয়ং ধান্তে রথচরণথুমৌবিলসিতং বরোরণাং বাঁধে তরুণি-মণি-চুড়ীমণিরসি ॥ এ-১৭ 
--(গ্রকৃঝ ভ্রীরাধিকাকে বলিয়াছেন ) রাধে! তোমার ভ্রতঙ্গী কন্দর্প-দেবের ধনুর শোভা-প্রকাশকে 
কঁবলিত করিতেছে (তুঙ্ছীকৃত করিতেছে ); তোমার উরুঘুগল কদলীবৃক্ষের শোৌভাকেও উপহাসাম্পদ 
করিতেছে ; তোগার কুচদয় চক্রবাকযুগলের বিলাস ( শোভা ) ধারণ করিয়াছে ; ধাহাদের উরুদেশ অতি 
মনোহর, সে-সকল তরুণি-নণিদিগেরও চুড়ামণি হঈয়াছ তুমি।” 


গ। কিঞ্চি-প্রগল্ভোক্তি 
“মদ্বক্তণাস্তোরুহপরিমলোন্সন্তসেবানুন্ধে পতুযঃ কৃষ্ণত্রমর কুরুষে কিন্তুরামন্তরায়মূ। 


তৃষ্তাতিত্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্বস্তদাগ্রে পুম্পৈঃ পাঙুচ্ছবিমবিরলৈ যণহি পুন্নাগকুপ্তম্‌ ॥ এ ১৮ 
_(প্ররাধার সহিত গিলনের জন্ত উৎকঠঠাবশতঃ জটিগার গৃহসমীপবর্তাঁ কোনও উদ্যানে উপস্থিত হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিলেন ; তাহাতেও শ্রীরাধা আসিতেছেন ন! দেখিয়া তিনি এক দুতীকে শ্রীরাধার 
নিকটে পাঠাইলেন। দৃতী যখন শ্রীরাধার নিকটে গেলেন, তখন শ্ীরাধা ছিলেন গুরুজনের সমক্ষে। 
সুতরাং দৃতীকে স্পষ্ট কথায় কিছু বলিতে ন| পারিয়। তাহার বদন-কমলের নিকটে ঘুর্ণায়মান একটা 
কৃষ্ণর্ণ ভ্রমর উপলক্ষ্য করিয়া দূরবর্তঠ সঙ্কেত-্থানের সুচনা করিয়া আরাধ! বলিয়াছিলেন ) 
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অহেকৃষণভ্রমর | আমার বদনকমলের পরিমলের লোভে উন্নত হইয়া তুমি আমার পতিসেবার 
(রন্ধন দির বা জ্রলাদির উষ্ণীকরণের ) বিল্পু জম্মাইডেছ কেন? হে কলরুত ( মধুরাক্ষুট-শব্দকারিন্‌ )! 
তুমি যদি তৃষ্চায় ব্যগ্রচিন্ত হইয়! থাক, তাহা হইলে পুষ্পসমূহদ্ধারা পাবর্ণ এবং অগ্রবর্তী এ অবিরগ 
( নিবিড়) পুন্গাগকুজে গমন কর।” 
ভঙ্গীতে সক্কেত-স্থানের ইঙ্গিত করিয়া! সেস্থানে মিলনের অভিপ্রায় জানান্টয়াছেন বলিয়া 
কিঞ্চিং প্রগল্5ন। প্রকাশ পাইয়াছে ৷ ভঙ্গীতে না জানাইয়া স্পষ্ট কথায় জানাইলে স্পষ্ট গ্রগল্ভত। 
প্রকাশ পাইন । 
ঘ। £মাহাম্তহরতক্ষম। 
“শ্রমজলনিবিডাং নিমীলিভাক্ষীং শ্রথচিকুরামনধীনবা্থবল্লীম্‌। 
মুদিতমনসমন্্রতান্যভাবাং রৃতিশয়নে নিশি রাধিকাং স্মরামি ॥ এ-১৯ ॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণ যেন কি ভাবিতেছেন মনে করিয়। গ্ুবল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্থবলকে 
বলিয়াছিলেন - সখে 1) গত নিশিতে রহিশয়নে শ্রীরাধা। রতিক্রীড়ায় ক্লান্ত হইলে ভাহার সমস্ত অঙ্গ 
নিবিড় শ্রম্জলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ; তার নয়নদ্বয় নিমীলিত, কেশপাশ জালুল।য়িত এবং 
বাহুলত। শিথিল হইয়া! গিয়াছিল। কিন্তু ভাহার মনে অতান্ত আনন্দ জন্মিয়াছিল; বিল।সমাধুর্যের 
শ্মৃতিব্যতীত অন্য কিছুই তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই । এক্ষণে আমি এইরূপ অবস্থাপন্না 
জ্ীরাধার্ই স্মরণ করিতেছি ।" 
1 মানে কোমল! 
“প্রাণ।স্বমেব কিমিব ত্বয়ি গোপনীয়ং মানায় কেশিমথনে সখি নাস্রি শক্তা। 
এহি প্রয।ব রবিজাতটনিষ্কুটায় কল্যাণি ফুল্পকুহবমাবচয়চ্ছলেন ॥ এ ২৯॥ 
-- (শ্ীকঞ্চের সহিত আলাপ ন! করিয়া মান প্রকাশ করার নিমিত্ব ললিতা শ্রারাধাকে উপদেশ দিলে 
শ্লীরাধ। ললিতাকে বলিয়।ছিলেন ) সখি! তুমি আমার প্রাণতুল্যা ; তোমার নিকটে আমি কি-ই বা 
গোপন করিব। কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান প্রদর্শন করিতে আমি অসমর্থা। হে কল্যাণি! 
(শ্ীকফের সহিত মিলনের জন্য ) প্রস্ফুটিত কুম্ুম-্চয়নের ছল করিয়া চল আমর! উভয়ে রবিস্ৃতা 
যমুনার তটবর্ঁ উদ্যানে গমন করি” 
চ। মানে কর্কশ 
“সুধা মানোক্লাহাদ্‌ প্লপয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে রুষং ধতসে কিন প্রিয়পরিজনাভ্যর্থনবিধৌ। 
প্রকামং তে কুঞ্জালয়গৃহপতিস্তাম্যতি পুরঃ কৃপালগ্্মীবস্তং চট্লয় দৃগস্তং ক্ষণমিহ ॥ 
--বিদদ্ধমাধব 7 ৫৩০॥ উ, নী, নায়িকা ॥২০। 
_( বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন )হে কঠিনে। তুমি বৃথা! মান উদ্গীরণ করিয়া! ফেন নিজের 
শরীরের গ্রানি জন্মাইতেছ ? কেনই বা প্রিঘ-পরিঞনবর্গের (অর্থাৎ সখীগণের ) অভার্থনা-বিধানেও 
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রোধ প্রকাশ করিতেছ 1 এ দেখ, তোমার অগ্রভাগে কুজগৃহপতি গ্ীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইতেছেল। 
ইহার প্রতি ক্ষণকাঁলের জন্গ কৃপা সম্পত্তিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর।” 

ভাব-বৈচিত্রীভেদে একই নায়িকাই মানবিষয়ে কখনও কোমলা, কখনও বা কর্কশ! 
ইহাতে পাবরেন। 


৩৭২। আন্নবিম্বন্ছে সধ্য। নাহিকাল্প তিজিথ ভেদ 
নানবিষয়ে মল) নায়িকা ঠিন প্রকারের -ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীর।। 
ক। ধারমধ্য। 
'বীরা তু বক্তি বৃক্রাক্ত্যা সোতপ্রামং সাগপং প্রিয়ম্‌॥ এ ২০ ॥ 
যে মধ্যা নায়িকা সাঁপর।ধ প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি-হকীরে উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করেন, 
তাহ।কে ধবীরমধা। বলে)” 

[ দোতপ্রাস-উৎপ্রাসের সহিত । উৎপ্রথস_উপহাপ। বাহিরের অর্থে যাহা উৎকর্ষ বুঝায়, 
কিন্ত ভিতরের অর্থে যাহ। তিরস্কার ব1 নিন্ন। বুঝায়, এভাদৃশ উপহাসাত্মক বাক্য হইতেছে উৎগ্রাস। 
এইনূপ উৎপ্রালময় বাক্য হষ্টতেছে সোৎপ্রাস বাকা বা সোল্প&বাক্য। ] 

“ম্থ।সিন্‌ যুক্তমিদং তবাধুন-লবালক্তদ্রবৈঃ সর্ব্তঃ 

'ক্রাস্তৈ ধূর্তিনীলালে তিতনে। যচ্চন্দলেখাধৃতিঃ 

একং কিস্তুবলোচয়ামানুচিতং হুংহো পশূনাং পতে 

দেহাদ্ধে দয়িতাং বহন্‌ ব্হুম্তামত্ত্রাসি যল্স।গতঃ ॥ এ-২১ ॥ 
_(রাত্রিকালে অন্য গোপীর কুঞ্জে অবস্থান করিয়া সেই গোপীর নয়নের কজ্জরল, চরণের অলক্তক এবং 
নখচিহ্না্ি সর্ববাঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীকষ্চ প্রাতঃকালে শ্ররাধার কুঞ্ে আলিয়া উপনীত হইয়াছেন। 
তাহার দর্শনমাত্রেই শ্রীরাধ। সোঘুঠ বাক্যে তাহাকে বলিয়াছিলেন ) হে স্বামিন্! নীলবর্ণ অঞ্জন 
( কজ্জল) এবং লোহিতবর্ণ নৃততন-অলক্তক-দ্রব সব্বাঙ্গে ধারণ করিয়৷ ভূমি যে নীল-লোহিত-কলেবর 
(মহাদেব। পাজিয়াছ এবং ললাটেও যে চক্্রলেখা ( নখাস্বরূপ চন্দ্রলেখা ) ধারণ করিয়াছ, তাহা যুক্তই 
(ঠিকই ) হইয়াছে ( অর্থাৎ মহাদেবের স্টায় অর্ধবাঙ্গে নীললোহিতবর্ণ এবং ললাটে চন্দ্রকল। ধারণ 
করিয়া তুমি যে মহাদেব সাজিয়াছ, তাহা ঠিকই হইয়াছে, তাহাতে-নীললোহিত-বগুত্ধে এবং 
চন্দকলা-ধাঁরণে _ ক্রটি কিছু নাই ); কিন্তু অহে।! পশুপতে! তোমার একটামাঞ্জ ক্রটি (মহাদেবের 
গাচক্ষ আনুচিত ব্যাপার ) দ্রেখিতেছি-( মহাদেবের স্তায়) বহসন্মানিতা৷ দয়িতাকে তুমি তোমার 
দেহাঁদ্ধে বহন কিয়া এ-স্থলে আগমন কর লাই (অর্থাৎ যে নারীর সঙ্গে রজনী যাপন করিয়াছ এবং 
ধাহাঁর অঞ্জন এবং অলক্তক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তুমি নীললোহিত-বপুদ্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং ফাাঁর 
করনখাঙ্ক লঙ্গাটে পারণ করিয়! চন্লেখাধর ও হইয়াছ, তোমার সেষ্ট দয়িতাঁকে যদি স্বন্ধে বন করিয়া 


[৩৪৯১ ] 
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এস্কলে আসিতে, তাহ হইলেই তোমার মহাদেব সাজার ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে ক্রটিহীন হইত )।” 

সমন্তই বক্রে'কিময় উপহাসবাকা। “পশুপতি”-শবে মহাদেবকেও বুঝায়, আবার পশু- 
পালককেও বুঝায়। বাহিরের অর্থে মহাদেবকে বুঝায় বলিয়া উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে বলিয়া! মনে 
হয়; কিন্তৃভিতরের অর্থ হইতেছে-_পশুপালক, গবাদিপশুর পালক, গরুর রাখাল ; গরুর রাখাল ব! 
পশুপালক হয় সাঁধারণত্তঃ বিচারবুদ্ধিহীন, বৈদগ্ীহীন, কোন্‌ স্থানে কিরূপ জাচরণ করিতে হয়, তাহা 
জানেন!। শ্রীকষ্ককেও এই অর্থেই পশুপতি বল! হইয়াছে; অন্যকাস্তার ভোগচিহ্ু শঙ্গে ধারণ করিয়া 
তিনি প্রীরাধার নিকটে আনিয়াছেন_ইহাতেই পশুপালকের লয় তাহার কাণ্ডাকীণগু-জ্ঞানহীনত বুঝা 
যাষঈটতেছে-+ইহাই মানবতী শ্ররাধার অভিপ্রায়। শ্লেকের শেষাদ্ধেও এ্টরূপ ক্লেষ বিদামান | ভগবতী 
সতী হইতেছেন মহাদেবের দয়িতা- প্রাণপ্রিয়! ; তাই তিনি সতীর দেহকে বহন পরিয়বিচিরণ করেন ২ 
এই ভগবতী-সতী হইতেছেন বহু ভক্ত-কর্তৃক সম্মানিতা-“বহুমত।ং”। শ্লোকৌক্ত “বভগ ত।ং দয়িতাম্"-শবে 
কৃষ্ণতৃক্তা অপর রমণীকেই লক্ষা কর। হইয়াছে; বাহিরের অর্থ উৎকর্ষসূচক্চ ; কিন্তু ভিতরের অর্থ তাহার 
বিপরীত । গত রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যাহার কুপ্রে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দ্য়িতা_-প্রণপ্রিয়া ; 
নচেৎ আীকৃঞ্ক তাহার সহিত রজনীধাপন করিবেন কেন? আবার তিনি “বক্মতা" ৪ ঠাহার সহিত 
রজনী যাপন করিয়া, তাহার কজ্জল-এলক্-নখচিহ্টা্ি সর্ধবাঙ্গে ধারণ করিয়। শ্রীকুঝঃ তাহার প্রতি 
বু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । ধ্বনি এই যে---তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই বহু সম্মানের পাত্রী, অপর 
কাহারও নহে । “সেই নারীই যখন তোমার দয়িতা, তখন তাহাকে ছাড়িয়া আনার নিকটে কেন 
আসিয়াছ ?”__ইহাই ধ্বনি । সম্বোধনাত্মক “ম্বামিন্-শব্ষের গুঢ তাৎপর্যাও তদ্রুপ । বাহিরের 
অর্থ “ন্বামিন_-প্রভো 1-উৎকর্ষবাচক। কিন্তু গৃঢ় অর্থ অন্থরূপ। শ্ীরাধা বলিতেছেন _ “মহাদের 
সাঞ্রিয়া আমার প্রতি কূপ করার নিমিত্ত, আমাকে কৃতার্থ করার নিমিত্তই ভুমি আসিয়াছ। স্তর; 
তুমি আমার প্রভু । কিন্তু তোমার মহাদেব জাজ।তে যেমন ক্রুটি বিদ্যমান, তেযার প্রভুবেও কুটি 
বিভমান। ভূমি তো আমাকে কৃতার্থ করার জন্ত আস নাই, আসিয়া আগার কাট।-ঘায়ে বনের 
ছিট। দেওয়।য় জন্য _অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন রূপ মুনের ছিট। আমার প্রতি হোমার উপেক্গ।রূপ 
কাটা-ঘায়ে দেওয়ার জন্ত। উহ! কপা নহে_নিষ্ঠুরত1। 

সধ্য। নায়িকাই মানে ধীরমধ্যা হয়। উল্লিখিত শ্লোকে মপ্যা লাধিকার লক্ষন « প্রকাশ 
পাইয়াছে_ন্যামিন্‌! হংহো পশুনাং পতে”-ইত্যাদি বাকোর গুড আথে টকিক্চিহ 
প্রগল্ভতা” এবং তদ্দারা “প্রোগ্ত্তারুণ)"ও শবচিত হইয়াছে । এই দুইটীই মধ] নায়িকাব লক্ষণ 
(৭৩৭১ অনু ষটব্য )। বক্রোক্তি-মাদি দ্বারা মীরাদ্বও চিত হইয়!ছে। পরবর্তী উদাহরণ-সন্ও 


এইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে । 


১৪৮৩ ] 
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খ। অধীর মধ্যা ৃ 
“অধীর। পরুধৈর্বাকো নিরস্যেদ বললতং রূষা ॥ এ-২১ ॥ 
যে মধ্য নায়িকা রোধসহকারে কঠোরবাক্যে বল্লুভকে নিরসন করেন, তহাকে অধীরা বলে ।” 
দউত্তগস্তনমণ্ডলীসহচরঃ কণ্ে ক্ষুরম়েষ তে হার: কংসরিপো ক্ষপাবিলসিতং নিঃসংশয়ং শংসতি। 
ূর্তাভীরবধূপ্রতারিতমতে স্নিখ্যাকথাধঘর্থরীবঙ্কারোনুখর প্রযাহি তরস যুক্তাত্র নাবস্থিতিঃ ॥ এ-২২ ॥. 
_( অন্ত কোনও রমণীর সহিত বিহার করিয়া শ্াকৃ্ এক ব্রজতরুণীর কুঞ্জে আসিয়াছেন ১ কিন্ত 
তাহার বক্ষম্থলে দোৌলায়মান হারের মধ্যে সেই অন্য রমণীর বক্ষঃস্থিত কুস্কুম লিপ্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ 
আপিয়াই নিজের নিগ্রোষত। প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলে সেই ব্রজতরুণা তাহাকে বলিয়াছিলেন ) 
অহে কংসরিপো! | উত্ত,জ্-স্তনমণ্ডলীর সঙ্গী কণ্স্থিত তোমার হারই অগ্তরমণীর সহিত তোমার 
রাত্রিকালীন বিলাস নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতেছে। ( ইহার পরেও স্বীয়'নির্দোষত্ব প্রভিপাদনের 
জন্ট আীকৃষ্ণ কিছু বলিতে থ।কিলে সেই প্রজততরুণী আবার বলিগেন_দেখিতেছি ) ধূর্ত আভীরবধুগণ 
তোমার মতিকে (বুদ্ধিকেও ) প্রতারিত করিয়াছে £ তাই তুমি আবারও মিথ্যাকথা রূপ দুদ্রথন্টিকার 
ঝঙ্কারে মুখর হইয়! উঠিয্না। শীত্ত তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও; এ-স্থ'নে থাক! তোমার 
পক্ষে সঙ্গত হয় ন1।” 
গ। ধীরাধীর৷ মধ্যা 
“ধীরাধীরাতু ঝক্রাক্তা। সবাপ্পং ব্দতি প্রিয়ম্‌॥ এ২২ ॥ 
_ষে মধ্যা নায়িকা অশ্রুবিমেচনপূর্ববক প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাকে ধীরাধীরা 
মধ্য বলে।” 
“গোপেন্দ্রনন্দন ন রোঁদয় যাহি ষাহি স। তে বিধাস্যতি রুষং হদয়াধিদেবী | 
তবন্সৌলিমাল্যন্বতযাবকপর্থমন্তাঃ পাদদ্য়ং পুনরনেন বিভূষয়াদ্ত ॥ এ-২৩। 
_( অন্থ রমণীর সহিত বিহার করিয়! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুণ্জে আসিয়াছেন। তাহার মস্তকস্থিত মাল্যে 
সেই রমণীর চরণস্থিত অলক্ক সংলগ্ন হইয়। রহিয়াছে। দেখিয়! শ্রীরাধ। মনোহুঃখে অশ্রু বর্ষণ 
করিতে ল।গিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ উপায়ে স্বীয় নির্দোষ প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলে আীরাধা 
স্টাহাকে বলিলেন ) অহে গোপেন্দ্রনন্দন! মআানাকে আর কীদাইওনা ; এস্থান.হইতে চলিয়া যাঁও, 
চলিয়। যা৪। ( এ-স্থলে দি থাক, তাহ। জানিতে পারিলে, ধাহার সহিত রজনীতে বিহার করিয়াছ ) 
তোম।র সেই হৃদয়াধিষ্টাত্রী দেবী তোমার প্রতি রুষ্টা হইবেন । (শ্বীরাধার চরণে পতিত হইয়া আীকৃফণ 
গ্ম। প্রার্থনা করিলে শ্রীরাধা বলিলেন -আমার চরণে কেন প্রণিপাত করিতেছ? আমি সামান্য 
নারী, তোমার ্বদয়াধিষ্ঠাত্রী তো! নহি। যিনি তোমার হ্ৃদয়াধিষ্ঠাত্রী, ঘিনি তোমার হৃদয়ে বিরাজিত) 
তৌমার মন্তকন্থিত মাল তাহার চরণস্থিত অলক্তক চুরি করিয়াছে; ঘাঁও এই অলক্তকের দ্বারাই 
আবার সুমি অদ্য হহার পদদ্ধয়কে বিভুধিত কর গিয়া ( তাহার চরণেই প্রণত হও গিয়া )।৮ 


। ৩৫ ০ 
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ধীরাধীর! নায়িকায় ধীরাত্বও থাকে, অধীরাত্বও থকে । কখনও ধীরাত্বের আধিক্য প্রকাশ 
পায়, কখনও ব। অধীরাক্ছের আধিক্য প্রকাশ পায়। পূর্বেধাক্ত উদাহরণে ধীরাছ্ের আধিক্য প্রদপিত 
হইয়াছে। নিয়নোদ্ধত উদাহরণে অধীরাত্বের আধিক্য প্রদিত হইতেছে। 
“তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাং সেবন্থ দেসীং সদা যস্তাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুন! দামোদরামোদসে । 

পাদালক্রচিতং শিরম্তৰ মুখং তাগুলশেষোজ্জসং কণ্ঠশ্চায়মুরো জকুটালমুত্ির্ালামাল্যাক্কিত:॥ & ২৩॥ 

_(শ্রীরাধা শ্রীকৃষঃণকে বলিলেন ) তোমার কামবরদাত্রী ( অভীষ্টদাত্রী ) সেই দেবীর শরণাপন্ন হইয়। 
সর্ববদ। ভাহারই সেবা কর গিয়া। (যদি বল, “তুমিই তে! আমার কামবরদাত্রী, আবার কোন্‌ দেবীর 
কথ। বলিতেছ ?', তাহা হইলে বলি শুন-_'না, আমি তোমার কামবরদাত্রী নহি; কে তোমার কাম- 
বরদাত্রী, তাহা বলিতেছি শুন” ) হে দামোদর! ধাহার মহ।প্রপাদ প্রাপ্ত হইয়। এক্ষণে ভুমি আনন্দ 
অনুভব করিতেছ, ( তিনিই তোমার কামবরদীত্রী, ভ'(হারই সেবা কর গিয়।। যদি বল-_“সে মহা- 
প্রনাদ আব!র কি?', তাহাও বজিতেছি, দেধাইয়। দিতেছি) ধাহার চরণসংলগ্র অলক্তকে তোমার 
মস্তক মণ্ডত, ধাহার ভুক্তাবশিষ্ট তাগুলরাগে তোমার বদন উজ্জল, ধাহার কুচকুট্যালের সুস্তস্বর্ূপ 
নিন্মালামাল্যে তোমার কণ্ঠ বিভূষিত, হইয়াছে, (তিনিই তোমার কামবরদাত্রী এবং তাহার চরণসংলগ্ন 
অলঙ্তক, তাহার চর্ধ্বিত তান্ুল এবং ত'াহার কুচপদ্ম-সংলগ্ন মাল্যই হইতেছে তাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত তোমার পক্ষে মহাপ্রসাদ )1” 

এ-স্থলে “কামবরদ1”-শব্দের ধ্বনি হইতেছে এই যে-_সেই নারী “কামবরদা্রী”-মাত্র, 
দপ্রেমামৃতপরিবেষয়ি্রী” নহেন। ইহ|হইতেছে_ঈষং পরুষে/ক্তি এবং ইহাদ্বারা অধীরতাংশেরই 
আধিক্য স্থচিত হইতেছে। পূর্ব উদহরণে 'ন রোদয়”-বাঁক্যে অশ্রুর কথা আছে। তাহাতে ধীরতাংশের 
আধিক্া সুচিত হইয়াছে; কিন্ত শেষোক্ত উদাহরণে অগ্রুর অভাব; ইহাতেও অধীরতাংশের 
আধিক্য শ্চিত হইয়াছে । 

ঘ। মধ্য। নায়িকায় সর্বব-রসোত্কর্ষ 

মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধত্ব ও প্রগল্ভত্বের মিশ্রণ আছে বলিয়। মধ্য! নায়িকাতেই সমস্ত রসোতকর্ষ 
বিমান । 

সর্ব এব রসোতকর্ষো। মধ্যায়ামেব যুজ্যতে । 
দন্তাং বর্ততে বাক্ত। মৌগ্কপ্রাগল্ভায়োধু্তিঃ॥ এ ২৩ 

পূর্বে বল। হইয়াছে, নায়িকা! ত্রিবিধা_সুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। মধা! নায়িকায় মধ্যার 
নিজস্ব লক্ষণও আছে, তদতিরিক্ত মুগ্ধার এবং প্রগল্ভার লক্ষণ অ।ছে বলিয়া, মুগ্ধ! বা প্রগল্ভায় 
ঝিবিধ নায়িকার সকলের লক্ষণ নাই বলিয়া, মধ্য। নায়িকাতেই সমস্ত রসোংকর্ধ বিদ্তমান। 


[ ৩৪৯৫ ] 
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৬৭৩। প্রগল্ভ| লাম্তিক্কা 
প্রগল্ভা পর্ণত।রণ্যা মদ্ান্ধোরুরতোংসুকা। ভূরিভাবোদ্গমাভিচ্ঞা রসেনাক্রান্ত বল্পভ। । 
অতি প্রৌটোক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশ। ॥ ই-২৪। 
যে নায়িকার পূর্ণ তাকণ্য ( যৌবন), ষিনি মদাঙ্ধা, সুরতব্যাপারে অতিশয় উৎস্থৃকা, প্রচুর পরিমাণে 
ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞ, (প্রমরসে প্রিয়তমকে আক্রমণ করিতে সমর্থ, ষাহার বাকা এ চেষ্টা অতিশয় 
প্রৌঢ় (উদ্ভট ) এবং মানবিষয়ে যিনি অত্যান্ত কর্কশ, তাহাকে প্রগল্ভা নায়িকা বলে।” 
ক। পুর্ণতারুণ্যা 
"মুফণাতি স্তনযুগ্ধত্রমুপতে: কুস্তস্থলীবিভ্রমং বিস্কারঞ্চ নিতন্বমগ্ডলমিদং রোধঃশ্রিয়ং লুষ্ঠতি । 
দ্বদ্ধং লোচনয়োশ্চ লোলশফরীবিশ্ফুঞ্জিত" স্পদ্ধতে তারুণাম্বতসম্পদ। ত্বমধিকং চন্দ্রাবলি ক্ষালিতা ॥ 
_এী ২৫॥ 
--€ শ্রীকৃষ্ণ চত্রাবলীকে বলিয়াছেন ) হে চন্দ্রাবলি! তোমার স্তনযুগল এরাবতের গণ্দেশস্থ বিলানকে 
অপহরণ করিতেছে ; তোমার বিশাল নিতম্বমণ্ডল নদীতীর-শোভাকে লুষ্ঠন করিতেছে, নেত্রদ্বয়ও 
চঞ্চল শফরীর বিক্রমের সহিত স্পঞ্জ প্রকাশ করিতেছে। চন্দ্রাবলি! তারুণ্য।যূত-সম্পত্তিদ্ধার! তুমি 
স্মধিকরপে ক্ষালিতা হইয়াছ ।"” 
খ। মদান্ধা ৃ & 
“নিক্ষাস্তে রতিকুপুতঃ পরিজনে শধ্যামবাপযা মাং স্বেরং গৌরি রিরংসয়। ময়ি দৃশং দীর্ঘাং ক্ষিপত্যচ্যুতে । 
সপ্ত: প্রোগ্যতুরপ্রমোদলহরীবিস্মারি তা্স্থিতিনণহং তত্র বিদান্বস্ুব কিমন্ৃৎংকৃত্যং কিলাতঃ পরম্‌ ॥ এ ২৫) 
_-( কোনও যুথেশ্বরী ক্তাহ।র সখীর নিকটে বলিতেছেন ) হে গৌরি ! কুঞ্জভবন হতে আমার স্খীগণ 
বাহির হইয়া গেলে; যথেচ্ছ রমণেচ্ছায় অচাত আমাকে শব্য। প্র।প্ত করাইয়া আমার প্রতি মন্দ- 
হাসিযুক্ত দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাংই আমার এতাদৃশ আনন্রতরস্ক্বের আধিকা জন্মিল যে, মি 
আত্মানুসন্ধান পর্যাস্ত বিস্মৃত হষ্ঈটলাম | তাহার পরে যে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা! আমি জানিতে 
পারি নাই।” 
গ্। বূতিবিষয়ে অতিশয় উৎস্দ্কা 
“উদঞ্চদ্বৈধাত্যাং পুথুনখপদাকীর্ণমিথুনাং স্থগদ্বহণীকল্লাং দলদমলগুঞ্জামণিসরামূ। 
মমানঙ্গক্রীড়ীং সখি বলয়রিক্ীকৃতকরাং মনগ্ামেবোচ্চৈ অরণিতরমপীয়াং মৃগয়তে ॥ এ-২৬। 
-(কোনও বুখেশ্বরী তাহার প্রিয়পধীর নিকটে বলিতেছেন ) সখি ! যাহাতে নায়ক-নায়িকার 
বিপরীত-স্থিতি ্বয়ং উদগত হয়, যাহাতে উভয়েরই গ্রাজ নখক্ষতাদিত্বারা আকীর্ণ হয়, যাহাতে 
মযুরপুচ্ছ এবং আভরণ স্মলিত হয়, যাহাতে অমল গুঞ্জমালা এবং অমল মণিমাল। দলিত হয়, যাহাতে 
উদ্ভয়ের করছ বলয়াদি-ভূষণ-বিরহিত হয় এবং যাহা উচ্চ শীংকারধ্বনিতে র্ণীয় হয়, আমার মন সেই 
অনজ্ঞক্রৌড়ারই আনুলদ্ধান করিতেছে 1” 


| ৩১০৬ 
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রতিবিষয়ে এতাদুশ উৎনুক্যও কুষ্চমুখতাৎপর্ধ্যময় ; ইহ।তে স্বম্থখ-বাসনা নাই। 
ঘ। ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞ। ( নানাবিধ-ভাবগ্রকটনে নিপুণা ) 
“সাচিপ্রেক্ষদপাঙ্গশৃঙ্খলশিধ। বিস্ষারিতজ্বলতা সাকুতশ্মিতকুটলাবৃতমুখী প্রোতক্ষিগুরো মান্ধুর! । 
কৃ গঞ্জদল বিরাজসি চিরাৎ কৃঞ্জদ বিপঞ্ষীম্থরা বদ্ধং বন্ধুরগাত্রি কষ্ণহরিণং শঙ্ষে ত্বমাকাজক্ষসি ॥ 
-এ-২শ॥ 
--( কোনও ঘুথেশ্বরী স্রীকঞ্চের অপেক্ষায় কুঞ্জে বসিয়া আছেন এবং নানাবিধ ভা প্রকাশ করিতেছেন। 
স্রীকষ্ণচ তখনও আসিয়। পৌছন নাই। সেই যুথেশ্বরীর কোনও প্রিয়স্থী দূরে শাকৃষ্ণকে দেখিলেন__ 
তিনি কুঙজের দিকে আঙ্গিতেছেন। তখন সেই সখী যৃথেশ্বরীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে 
বাক্ত হইয়াছে । তিনি শ্ীকঞ্চকে হরিণের সঙ্গ এবং ঘুথেশ্ববীকে হরিণলিগ্প, ব্যাধের সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছেন! হরিণকে নিকটে জানিয়। স্বীয় জালে মাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাধ যে-সমস্ত আয়োজন 
করিয়। থাকে, যৃথেশ্বরীর নানাবিধ ভাবকে সেই প্রিয়সখী সে-সমস্ত আয়ে।জনের সহিত তুলন। 
করিয়াছেন। ব্যাধের আয়োঞ্জন দেখিলে লোকে যেমন মনে করে হরিণ-প্রান্তির আশাতেই ব্যাধের 
এই আায়োজন, তদ্রুপ প্রিঘ়সখীও বলিলেন__'ঘৃথেশ্বরি । কুষ্কপ্রাপ্তির আশাতেই তোমার এ-সমস্ত 
ভাবরাঁজিকে তুমি প্রকটিত করিতেছ। প্রিয়সথী যুথেশ্বরীকে বলিলেন ) 
হে রুচিরাঙ্গি । অনেক ক্ষণ পধ্যন্ত তুমি এই জ্মর-গুঞ্জিত কুপ্ধে বিরাজিত আছ (ব্যাধ যেমন 
লতাপাতাঁয় নিজেকে লুকায়িত করিয়া হরিণের আ.পক্ষায় বসিয়া থাকে. ভদ্রূপ ॥ | ভাহাতে মনে হইতেছে, 
তুমি যেন কঞ্ণছরিণকে বন্ধন করার জন্ঠই আকাঙ্ষ। করিতেছ ( বাধ যেমন কৃষ্ণসার হরিণকে স্বীয় 
জালে আবদ্ধ করার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, তৃমিও যেন তোমার দয়িত কৃষককে তোমার 
প্রেমজালে ভাঁবদ্ধ করার জন্য উত্কঠ্ঠিত হইয়া আছ। যদি বঙগ_মৃগকে বদ্ধন করার জন্য ব্যাধের 
থকে শৃঙ্খলাদি; আামার তদ্রপ শৃক্খলাদি "কাথায়?' তাহা হইলে বলি শুন--তোমারও 
শৃঙ্খলাদি আছে) তোমার এই বক্র এবং চঞ্চল অপাজদৃষ্টিই হইতেছে কৃষ্ণরপ-হরিণকে বন্ধন 
করার শৃঙ্খলস্বরূপ : (যদি বল--ব্যাধ তো হরিণ জলে আবদ্ধ করিয়া! তার পরে বন্ধন করে; 
শ্রামার সেই জাল কোথায়? তাহ! হইলেও বলি শুন, তোমার জাল€ আছে) তোম।র বিশ্কারিত 
ভ্রলতাই জালের কাজ করিবে ( বিস্ষারিত আ্রলতাতেই শ্রীকৃষ্ণ আন্দ্ধ হইয়া! পড়িবেন )। ( মৃগবন্ধন- 
কালে ব্যাধ যেমন নিজের যুখখানাকে সমাক্রূপে আবৃত করিয়। রাখে, তদ্রুপ ) তুমিও স্বাভিলাধস্থচক 
মৃদ্মধুর হাস্যমুকুলের ছার! ভোমীর মুখখানাকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। ( মাঁবার মৃগকে প্রলুব্ধ করার্‌ 
উদ্দেশ্যে ব্যধ যেমন মুগের লে।তনীয় যব-তগু,লা দি ছড়াইতে থান, তদ্রুপ )তোঁমার দেহে রোমা” 
রাজি উথ্িত হইয়াছে ( তাহাতেই শ্রীকৃষ্চরূপ হরিণ লুক্ধ হইবেন)। € আবার হরিণকে আকর্ষণ 
করার জন্যব্যাধ যেমন বংশীধবনি-আদি করে, তজ্জরপ ) তুমিও তো তোমার শবায়মান! বীপাতে 
নানাবিধ স্বরের আলাপ করিতেছ (তাহাতেই শ্বীকষ্ণরূপ হরিণ শাকৃষ্ট হইবেন )।” 
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যৃথেস্বরী যে নানাবিধ ভাব-গুকটনে অভিজ্ঞা, এই প্লোকে তাহা প্রদশিত হষঈয়াছে। *দাচি- 
প্রেজ্ষদপা সশৃঙ্খলশিখা”-শবে যে বক্র এবং চঞ্চল নেত্রান্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই ফে, 
যুখেশ্বরী মনে করিতেছেন _“শ্রীকৃঞ্ণ হয় তো। অস্থ রমণীর কুঞ্জে যাইয়া! তাহার সহিত বিহার করিয়! 
পরে এখানে আদিবেন , এজন্যই তীহার বিলম্ব হইতেছে”-ইহাতে যৃথেশ্বরীর ঈর্ধ্যা ও বিতর্ক সুচি 
হইতেছে । “বিক্ষারিত-ত্রলতা”-শবের ধ্বনি এই যে-যুথেশ্বরী আবার মনে করিতেছেন__“না, 
অগ্ঠ রমণীর কুঞ্জে যায়েন নাই, গাভীসমূহের বাবস্থা করিয়া তিনি আমিবেন ; তাহাতেই বিল 
হইতেছে ।--ইহীতে উহার গর্ব স্থচিত হইতেছে। “সাকৃত স্মিতকুট্যলাবৃতমুখী”-শব্দের ঝ)ঙন। এই 
যে, গ্রাকণের বিলম্বে তিনি কিঝিৎ মানব্তীও হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যদি তাহ।কে মীনবতী 
দেখেন, ভাহাহইলে ভাহার দুখ হইবে_ইহা ভাবিয়া যুথেশ্বরী মন্দহাসিদ্বারা স্বীয় বদনকে আবৃত 
করিয়াছেন। ইহাতে ভীবগোপনরূপ অবহিথা! এবং দয়া-এই উত্তয়ই বাঞ্জিত হইতেছে। “প্রোংক্ষিণ্ত- 
রোমান্ছুরা”-শবে রত্যাখ্য স্থায়িভাব ব্যঞ্রিত হইতেছে। “কৃজদ্বিপক্ষীশ্থর।”-শবের ব্যঞ্জীনা এই যে-- 
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যদি বিহার প্রার্থনা! করেন, তাহাহইলেও তিনি বীণাবাণনেই তৎপর! থাকিবেন। 
উহ্থার ধ্বনি এই যে-- তিনি যেন শ্রীকৃঞ্জকে বলিবেন এখানে কেন আপিয়াছ? পালী প্রভৃতি বু 
প্রেয়মীই তো! তোমার আছেন, শ্রদ্ধার সহিত তাহার! তোমার প্রীতিবিধান করিবেন। সুতরাং শীগ্রই 
তুমি আমার কুগ্ত পরিত্যাগ করিয়। ত।হাদের নিকটে চলিয়া যাও।” ইহ। হইতেছে খংসুক্য-চাপ- 
ল্যোখ নর্্ম (শ্রীপাদ বিশ্বনীথ চক্রবস্তীর টাকার অনুসরণে )। 

ও। রৃসাক্রান্তব্জভা 

*অবচিনু কুন্মানি প্রেক্ষা চারণ্যরণ্যে বিরচয় পুনরেতি মগুনাস্থাজ্জলানি। 
মধুমথন মদ্গে কল্পয়াকল্পামেতৈযু বতিষু মম ভীমং রৌতু সৌগ্াগ্যভেরী ॥ এ-২৮৪ 

(কোনও ব্রজন্ুন্দরী শ্রীকুষ্ণাকে বলিতেছেন ) হে মধুমথন ! বন্দারণ্যে দেখিয়! দেখিয়া সুন্দর সুম্দর 
কুন্মসমূহ চয়ন কর; তাহার পরে আবার দে-সমস্ত কুম্থমের দ্বারা উজ্জল ভূষণসমূহ প্রস্তত কর এবং 
সে-সকল ভূষণের দ্বারা আমার অঙ্গকে এমন ভাবে ভূষিত কর, যেন যুবতীগণের মধ্যে আমার 
অতিশয় সৌভীগ্য-ভেরী নিনাদিত হইতে পারে ।” 

টাকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন_এ্থলে প্রণয়বিলাসমাত্রই উদ্দেশ্য। স্বীয় অলগ্করণ 
হইতেছে ব্যাজমাত্র ; কেননা, প্রপয়বিলাসমাত্রই হইতেছে ব্রজনুন্দরীদের তাৎপর্য, নিজের জন্য কিছু 

, চাওয়া কখনও তাহাদের প্রেমের স্বভাব নয়। 

(১) জন্ততী শ্রাবকেশবা, রসাক্রান্তবন্লনত। ও দ্বাধীনভর্ত্ুকা আ|য়িকার ভেদ 

টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভিবিধা। নায়িকার ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। নায়ক ধরি 
সর্ববদ। কেনেও নায়িকার নিদেশবন্তা হইয়া থাকিতে আগ্রহবান্‌ হয়েন, তাহা হুইলে সেই নায়িকাকে 
বলে সঞ্ততাশ্রবকেশবা। নাগিক যদি নায়ককে আপনার শাজ্ঞান্বন্তী করিয়া রাখিতে আশ্রহা্বিতা 
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হয়েন, তাহাহইলে নেই নায়িকাকে বলে রসাক্রান্তব্ভভ।। আর যদি অবস্থাবিশেষেই নায়ক নাধিকার 
আদেশবন্তী হয়েন, তাহা হইলে সেই নায়িকাকে বলে স্থাধীনভর্তকা। 
ছ। অতি প্রোড়োক্তি 
“কাকুং করোষি গৃহকে(ণকরী ষপুঞ্জ-গৃঢ়াঙ্গ কিং নন্গ বৃথা! কিতব প্রযাহি। 
কুত্রান্ধ জীর্ণতরণিভ্রমণাতিভীতি-গো পাঙ্গন!গণবিডম্বনচাতুরী তে ॥এ ২৯। 
-_(আীকৃষ্চ উৎকষ্ঠাবশভঃ কোনও ব্রজনুন্বরীর গৃহাকোণে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। 
ত্রজশ্ুন্দরী তাহা জানিতে পারিয়া যদিও অতান্ত আনন্দ অন্তভব করিয়াছেন, তথাপি বাহিরে কোপ 
প্রকাশ করিয়। বলিলেন_'এখানে লুকাইয়। রঠিয়াছ? আচ্ছা, জমি আমার শ্বাশুড়ীকে বলিয়া 
দিতেছি ।' তখন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কিত হইয়া কাকুভি-মিনতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন সেই ব্রজ- 
সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন ) আহ্ছে কিতব! গ্রহকোণস্থিত করীষপুঞ্জের ( শুষ্ষ গোনয়পিষ্টকের, 
ঘুটের ) মধো আন্মগোপন করিয়! কেন বা কাকুতি-মিনতি করিতেছ? যদি নিজের মঙ্গল চাও 
তাহা হষ্ঈলে শীঘ্র পলায়ন কর। (পূর্বের্বে নৌকাবিলাস-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে নৌক। ডুবাইবার ভান করিয়! 
ব্রজতরুণীদিগের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া সেই ব্রজম্ুন্দরী আবার 
বলিলেন ) গোপা নাগণকে জীর্ণতরণীতে আরোহণ করাইয়া সেই তরণীকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইয়| 
যে চাতুরীদ্বার। তাহাদিগকে বিড়স্বিত করিয়াছিলে, তোমার সেই চাতুরী অজ কোথায় গেল?” 
ছ। অতি প্রোঢচেষ্টা 
“সখ্যাস্তবানঙ্গরণোতৎসবেইধ্না ননস্ত মৃক্ত।লতিকা! স্তনোপগি। 
উৎপ্ল,তা যস্ত1$ সখি নায়কশ্চলো ধীরং মুহুমে প্রজঙার কৌন্তুভম্‌ ॥ এ ২৯॥ 
_(রাত্রিকালে কুঙ্জমধো সুরত-লীলবিশেষ-সনয়ে চন্্রাবলী যেরূপ ধাষ্টণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রা: 
কাঁলে তাহার সবী পদ্মার নিকটে তাভ। প্রকাশ করিতে যাইয়। শ্রীকৃষ্ণ সনশ্্ব বচনে বলিলেন ) সখি! 
অধুনা অনঙ্গ-যুদ্ধেংংসবে তোম।র এই সখীর কচোপরি মুক্তালতিকা (মুক্তাহার ) নতা করিতেছিল। 
মুক্ত।লতিকাঁর মধাস্থিত নায়ক ( দোলক )-মণিটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া লগ্ধণ প্রদানপুর্বক আনার বীর 
(স্থির) কৌন্তুভমণিটাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছিল ।” 
এ-স্লে চন্দ্রাবলীর প্রৌঢ চেষ্টা গ্রদগিত হইয়াছে । 
জ। মানে অভ্যন্ত-কর্কম। ( উদ্ধব সন্দেশ ) 

“মেদিগ্তাং তে লুঠতি দয়িতা নালতী য়ানপুষ্পা। তিন্‌ দ্বারে রমনি বিমনাঃ খিদাতে পদ্মনাভঃ। 
ত্বধেণঙ্গিদ্র। ক্ষপয়সি নিশীং রোদয়ন্তী বয়স্ত! মানে কম্তে নবনধুরিম! ভন্ত নালোচয়ামি ॥ এ ২৯॥ 
_.( শ্যামল! অত্যন্ত মানবতী হইয়াছেন; অনেক চেষ্টা! করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাহার মান ভঞ্চন করিতে 
পারেন নাই। তখন শ্যামলার কোনও সখী শ্যামলাকে বলিলেন ) হেরমণি! তোমার প্রিয়া মালতী 
লতা ম্লানপুষ্প। হইয়া ভূমিতলে লুষ্টিত হইতেছে ( তুমি আর পূর্বের ন্যায় তাহার যত কগিতেছলা, মূলে 


[ ৩৪০৯ ] 
৪২৭ 


নধুরতক্তিরস_ নাঁয়িকীভেদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭/৩৭৪-অঙ্থ 


জল সেচনও করিতেছ না)। আবার পদ্মনাভ শ্রীকঞ্চ৪ বিমনস্ক হইয়া দ্বারে অবস্থান পুর্বর্বক খেদ 
প্রকাশ করিতেছেন। তুমিও বিনিদ্র হইয়! নিশা যাপন করিতেছ এবং ( এতাদৃশী অবস্থা! প্রকাশ 
করিয়া) তোমার সখীদিগকেও কাঁদাইতেছ। সথি! তোমার এইরূপ মানের যে কি নবীন মাধূর্ধ্য 
আছে, তাহ তো। বুঝিতে পারিতেছিন1 1” 


৩৭এ। আননবিঅন্ডে প্রগল্ভ। নামিক্কা ত্রিজিতধ ভেদ 
মধ্য নায়িকার গায়, মানবিষয়ে প্রগল্ভা। নায়িকাও তিন রকমের- ধীর! প্রগল্ভা, অধীরা 
প্রগল্ভ। এবং ধীরাঁধীর! প্রগল্ভ1। 
ক। শ্বীর-প্রগল্ভ। 
“উদান্তে স্থরতে ধীর সাবহিথা। চ দাঁদরা ॥ এ ৩১॥ 
_ বীর-প্রগল্ভা নাঁয়িক' ছুই রকমের-_এক, যে প্রগল্ভা নায়িক! মানিনী হইলে সুরতবিষয়ে উদাসীন। 
থাকেন, তাহাকে বীর-প্রগল্ভা বলে ; আর ষে প্রগল্ভানাফ়িক। মানিনী হইলে অবহিগাপূর্ববক ( হ্বীয় 
ভাবগোপনপুর্বক ) নাঁয়কের প্রতি আদর প্রক।শ করেন, তাহাকেও ধীরপ্রগল্ভা বলে ।" 
টীকায় স্ত্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন_-পরমতের অন্থরে।ধেই শ্রীপাদ রূপ গোন্ামী 
এস্থলে ছুই রকম ধীরপ্রগলভার কথ। লিখিয়াছেন। খৈর্ধোর ( ধীরাদ্ধের ) পুর্ণ এবং অপূর্ব 
হইতেছে এই ছুই রকম ভেদের হেতু। শ্রীপাদ রূপ গোম্বামীর নিজমতে প্রথমোক্তা নায়িকাই (যিনি 
সুরতবিষয়ে উদাঁমীনা, তিনিই ) ধীরপ্রগলভা; কেননা, তাহাতেই পুর্ণ ধৈধা বিরাজিত। দ্বিতীয় 
প্রকারের নায়িকাতে ধৈধোর অপূর্ণতা বলিয়! অধূতি-মংশের সদ্ভাববশতঃ তিনি ধীরপ্রগল্ভাপ্রায়, 
কিন্তু ধীরগ্রগল ভা নহেন। 
“দেবী নাদা ময়ার্চিতেতি ন হরে তাস্ব,লমাস্বাদিতং 
শিল্পং ভে পরিচিত্য তপ.সাতি গৃহীত্যঙ্গীকৃতা ন অজঃ। 
আহতাশ্মি গৃহে ব্রজেশিতুরিতি ক্ষিপ্রং ব্রজস্ত|| বচ- 
স্তস্যাশ্রাবি ন ভদ্রয়েতি বিনয়ে মান: প্রমাণীকৃতঃ ॥ এ ৩১। 
__( ভদ্রা মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকষ্ণতাহাকে বলিলেন_ভড্রে! আজ তাস্থল ভোজন কর নাই 
কেন? গুখন ভত্রা তাহাকে বলিলেন ) হরে! আজ এখন পরাস্ত আমি দেবীর অগ্চনা করি নাই; 
একন্য তাস্থলের আম্বীদনও করি নাই। ( পুনরায় প্রীকৃঞ্চ বলিলেন-_ আমি তোমার জন্য মাল। গাঁথিয়। 
আনিয়াছি, কণ্ঠে ধারণ কর। তখন ভর্র। বলিলেন ) তোমার শিল্প ( মালাগ্রস্থনচাতুর্ধয ) দর্শন করিয়া 
আমার গৃহপতি পরিতণ্ত হয়েন, এজস্য তোমার গ্রথিত মাল! অঙ্গীকার করিতে গারিবনা (ইহ! 
বলিয়। মালা অঙ্গীকার করিলেন না)। (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন_-এ-স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা 
করিয়া আমার কথাগুলি শুন। ইহার উত্তরে ভদ্রা বলিলেন ) 'ব্রজেশ্বরীর গৃহে আমি আহত 
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হইয়াছি'-_ ইহ বলিয়াই ভদ্র! তাড়াতাঁড়ি চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিলেন না। এইবূপে 
বিনয়-বচন-প্রয়েগের দ্বারাই তদ্র! তাহার মান সপ্রমাণ করিলেন ।” 
জথব! 

“কণ্ঠে নাদা করোমি ছুর্রতহতা রমামিম।ং ভে স্রজং 

বক্তৎ সুষ্ঠ, নহি ক্ষমান্মি কঠিনৈর্মৌনং দ্বিজৈগ্রণাহিতা। 

ক। ত্বং প্রোজ ঝ্য চলেং খলেয়মচিরং শ্বজ্া্ন চেদাহবয়ে- 

দিখং পালিকয়া হরো বিনয়তে। ননুযর্গভীরীকৃতঃ ॥ এ-৩২ ॥ 
-(পালীন।ম্ী ব্রজন্রন্দরী মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃঞ্ক স্বস্তে নাল্য রচনা করিয়া! আনিয়। পালীকে 
বলিলেন--এপ্রিয়ে ! তোমার জঙ্ অতি স্ুন্বর মাল! প্রস্তরত করিম) আঁনিয়াছি, কণ্ঠে ধারণ কর।” 
তখন পা'লী তাহাকে বলিলেন ) আমি দুবহ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাই তোমীর এই রমণীয় মালা আজ 
কণ্ঠে ধারণ করিতে পারি না। ( তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন_তোমার নুখচন্্র হইতে বচনামৃত বর্ধণ 
করিয়! শামার তাপিত প্রথণ শীতল কর।' তাঙ্াতে পালী বলিলেন) নির্দয় ব্রাহ্মণগণ আমাকে 
মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছেন ; এজন্য আমি স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলিতে অক্ষম। ( তখন শ্রীকৃষ্ণ 
আবার বলিলেন__প্রেয়সী ! যদি কথা বলিলে তোমার মৌনব্রত ভঙ্গ হয়, তাহ! হইলে মৌনভাবেই 
আমার নিকটে কিছু কাল অবস্থান কর।' তখন পালী বলিলেন ) তোমার সান্নিধা পরিত্যাগ করিয়া 
কোন্‌ নারীই বা চলিয়। যাইতে পারে? যদি খলস্বভাবা আমার শ্বাশুড়ী আমাকে জাহ্বান না করিতেন 
( তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তোমার নিকটে থাকিতে পারিতাঁম )।' এই প্রকারে বিনয়ের দ্বারা পালী 
হরির প্রতি স্বীয় ক্রোধকেই গভীর করিয়া তুলিলেন।” 

পালী কোনও স্থলেই অধীরাত্ব বাক্ত করেন নাই ; বিনয়-বচনাদিদারা তিনি তাহার ধরা 

নুটুভাবেই বাক্ত করিয়াছেন। আবার, “দুরহত্রত”, “নিন্দয় ত্রাহ্মণগণ” “খলস্বভাবা শ্বাশুড়ী” প্রস্ভৃতি 
প্রৌঢোক্তিতে তাহার প্রগল ভাত প্রকটিত হইয়াছে। 


জথব! 
“কুচালস্তে পাণি নহি ভবত্য! বিঘটিতে! মুহুশ্চস্বরস্তে যুখমপি ন সাচীক তমভূৎ। 


পরীরস্তে চন্্রাবলি ন চ বপু: কুঞ্চিতমিদং ক লক্কা মানস্য স্থিতিরিয়মনালোকিতচরী ॥ এ-৩৩ ॥ 
-( চন্দ্রাবলী শ্রীকৃের প্রতি মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃ্ণ তাহাকে বলিলেন_-'চন্দ্রাবলি! তুমিকি 
আমার প্রতি মান করিয়াছ £ চন্দ্রাবলী তখন স্বীয় মনৌভাব গোপন করিয়া বলিলেন_-“না, না; 
তোমার প্রতি মান করিব কেন %৮ তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_“ঘদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে আমাকে 
তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দাও? চন্দ্রীবলী বলিলেন_ কেন তোমাকে আমার অঙ্গম্পর্শ করিতে 
দিবন1? এই তো আমার অঙ্গ রহিয়াছে ; তোমার ষাহ। ইচ্ছ! কর।' এই বলিয়া চন্দ্াবলী গুঁদাসীন্ত 
অন্লন্থন করিয়। রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন) চন্দ্রীবলি। ( পুর্বে দেখিয়াছি, তোম'র 


[ ৩৪১১ ] 


মধুরতক্িরস_-নায়িকাভেদ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৩৭৪-অঙ্গ 


কুচমগ্ডলে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে তুমি বাধা দিতে ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ) আমি যখন 
ভোমার কুচযুগলে হস্ত বিন্যস্ত করিলাম, তখন তুমি বাধা দিলেনা। (পূর্বে দেখিয়াছি, তোমাকে 
চম্বন করিতে গেলে -তুমি মুখ ফিরাইয়া৷ নিতে ; কিন্ত এক্ষণে ) আমি পুনঃ পুনঃ তোমার মুখচুম্বন 
করিলেও তোমার মুখখানা একট ও বক্র হয় নাই । (পূর্বে দেখিয়াছি, আমি আলিঙ্গন করিতে গেলে 
তোমার দেহ কুঞ্চিত হত; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ) আমার আলিঙ্গনে তোমার এই দেহ একট ও 
কুঞ্চিত হয় নাই । চন্দ্রাবলি! মানের এইরূপ অপৃষ্পূর্বা স্থিতি তুমি কোথায় পাইলে ?” 
এ-স্থলে গাস্তী্ধা, অবহিত (ভাবগোপন ) এবং আদর প্রপণিত হইয়াছে এবং তদ্দার 
ধীরাতও সুচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আচরণে বাধ! ন। দেওয়ায় প্রগল ভভাও স্ৃচিত হ্য়াছে। 
ব। অধীর-প্রগল্ভা 
“সস্তা নিটুরং রোষাদধীর! তাঁড়য়েত প্রিয়ম্‌ ॥ এ-৩৩ ॥ 
_যে নায়িক! ক্রোধে অধীরা হইয়া প্রিয়তমকে তজ্জরন করেন, নিষ্ঠুর ভাবে তাড়না কবেন, তাহাকে 
অধীরপ্রগল ভা নায়িকা বলে।” 
“মুগ্ধাঃ কংসরিপো বয়ং রচয়িতুং জানীনহে নোচিতং 
তাং নীতিক্রমকোবিদীং প্রিয়সখীং বন্দেমহি শ্তামলাম। 
নল্লীদামভিরুচ্ছলন্মধুকরৈঃ সংযম্য কণ্ঠে হয়] 
সক্ষেপং চকিতেক্ষণ তমসকুৎ কর্ণোৎপলৈস্তাড্াসে ॥ এ-৩৩॥ 
--(সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণকে কোনও ত্রজনুন্দরী বলিয়াছিলেন ) ওহে কংসরিপো ! আমরা মুদ্ধ।; তোমার 
সহিত কিরূপ সমুচিত ব্যবহার করিতে হয়, ভাহ] আমরা জাঁনিনা। প্রিয়সখী শ্যামলা ব্যবহারের 
নীতিক্রম-সন্বপ্ধে অভিজ্ঞ ; আমরা সেই শ্য।মল।কে বন্দনা! করি__যে শ্টামল মধুকরের দ্বারা উচ্ছলিত। 
মল্লিকামালাদারা তোমার কদেশ বঙ্ধনপূর্র্বক, হে চকিতেক্ষণ! তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন 
এবং কর্ণোৎপলদ্বার। বারম্থার তোমাকে তাড়না করিয়াছিলেন ।” 
এ-স্থলে শ্যামলাই হইতেছেন অধীর-প্রগল ভা নায়িকা। 
গ। ধীরাধীর-প্রগল্ভ) 
“ধীরাধীর &ণোপেতা ধীরাঁধীরেতি কথাতে ॥ এ-৩৩ ॥ 
_ধীরাধীর! নায়িকার গুণবিশিষ্ট! প্রগল ভা নায়িকাকে ধীরাদীর-প্রগল ভা নায়িকা বলে।? 
“ন্ুরতি মম ন জাতু ক্রোধগন্ধোইপি চিত্তে ব্রতমন্থু গহনাভূৎ কিন্তু মৌনে মনীষা । 
অঘহর লঘু যাহি ব্যাজমাস্তাং যদেতাঃ কুনুমরসনয়া ত্বাং বন্ধুমিচ্ছস্তি সখাঃ ॥ -৩৪ ॥ 
ওহে অঘহর! আমার চিত্তে কখনও ক্রোধের গন্ধও ম্ফষুরিত হয় না । (যদি বল, “তাহ! হইলে 
আমার সহিত কথা বলিতেছনা কেন? কথা না বলার কারণ এই যে) আমি ত্রত্ত গ্রহণ করিয়াছি; 
এজন্য মৌনাব্লগ্বনের জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা! হইতেছে। অতএব ধলি-শীগ এস্বান হইতে চলিয়। 


[ ৩৪১২ ] 


[ মধুরভক্তিরস_-নায়িকাভেদ ] রসতত্ব [ ৭৩৭৫-অম্গ 


যাও। (যদি বল-_'কেন আম।কে চলিয়া যাইতে বলিতেছ % ভাহার কারণ বলি, শুন) ছলন! 
রাখিয়া দাও । এ দেখ, এই স্থীগণ পুষ্পরজ্জ্রা ( পুষ্পনয়-ক্ষুদ্রথটি কাদার! ) তোমাকে বন্ধন করিতে 
ইচ্ছা করিতেছেন।” 

এ-স্থলে “আমার চিত্তে ক্রোধের গন্ধও নাই”-বাকো প্রগলভাঙ্ব এবং “চলিয়া যাও” ও 
“বন্ধন করিতে ইচ্ছ। করিতেছে”-ইতা।দি বাঁকো অধারাত্ব স্ুচিত হইয়াছে; কিন্তু ধীরাত্ব স্পষ্ট নহে 
বলিয়া অন্ত উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে । যথা, 

“কৃতাগ্ি হারৌ পুরঃ স্তুবতি তং ভ্রমদ্জলতা ভিতাডয়িঘুকদ্ধ,র! শ্রুতিতট।দ্বিকুষ্োোৎপলম্‌। 

ন তেন তমত।(ভয়ং কিমপি যাহি ঘাহীতি স। কধতাজনি মঙ্গল। সখি পরং পরাঞ্চনুখী ॥ এ-৩৫ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়! মঙ্গল।ব্‌ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলাব স্তর করিতে থাকিলে মর্গল। 
প্রগল ভ! হইয়া ভ্রপতা কঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভাড়না করিতে ইচ্ছ। করিলেম এবং কর্ণমূল হঈতে 

২পলটী আকধণ করিলেন বটে ; কিন্তু তন্দ।ব1 শ্রীকৃষ্ণকে কান রূপ তাঁডন। কপিলেন না, কেবল "মাও, 
যাও? বলিয়া অত্যন্ত বিুখী হয়া রহিলেন।” 
এই গ্লোকের পুববার্ধে প্রগলভাত্ব এব শেখশে পীরাত প্রকাশ পাইয়াছে। “যাও যা৪”- 
বাকো অধীরাত্বও শচিত হঈয়াছে। 


৩নঢে। নাপ্িকালিগের জোগষ্টাতকনিষ্টত 
ব্রজকিশোরীদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রগল ভঙ্াবশতঃ তাহাদের মধো কাহারও 
কাহারও প্রগলভাত্ব কথিত হয়। “কিশোরিকাণামপাসাম।কৃতেঃ প্রকৃতেরপি। প্রাগল্য।দিব 
কাসাঞ্চি প্রগল ভাতবমূদ্রীধাতে ॥ উ, নী, নায়িকা ৩৬৮ কিঞ্চিৎ বয়ৌতপধিকত্বেই বাস্তবিক প্রগল ভন 
সম্ভব (চক্রবন্তিপাদ )। কিন্তু বয়সের আধিকা বাতীত€ আকৃতির এবং স্বভাবের প্রগল ভতাতে ও 
যে কোনও কোনও ব্রজকিংশারীর প্রগল্ভত। জন্মে, তাহাই উজ্জলনীলমণির উল্লিখিত শ্করোকে 
বল! হইল। 
মধ্য( এবং প্রগল ভার আবার প্রতোকের দুইটা ভেদ আাছে-জোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা। নীয়কের 
প্রণয়ের আধিক্য এবং নানতা ভেদেই এই দুই রকমের ভেদ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যে নায়িকার প্রতি 
নায়কের প্রণয়ের আধিকা, ত্বাহাকে জ্যেষ্ঠা এবং যাহার প্রতি নায়কের প্রণয়ের ন্যনতা, তাহাকে 
কনিষ্ঠ! বলা হয়। 'মধ্যা তথা প্রগলভা চ দ্বিধ। সা পরিভিদ্যতে। জোোষ্ঠা চাঁপি কনিষ্ঠা চ 
নীয়কপ্রণয়ং প্রতি ॥ উ,নী, নায়িকা ॥ ৩৬11৮ 
ক। মধ্যার জ্যে্টাতব-কনিষ্ঠাত 
“স্ুপ্ডে প্রেক্ষ্য পৃথক্‌ পুর: প্রিয়তমে তত্রা্পয়ন্‌ পুষ্পজং 
লীলায়! নয়নাঞ্চলে কিল রজস্চক্রে প্রবোধোদ্যমম.। 


[ ৩৪১৩ ] 


মধুরভক্তিরস_ নায়িকাভেদ ] গৌড়ীয় বৈষুব-দর্শন [ ৭৩৭৬-অন্ধু 
কৃষ্ণ: শীতল-তালবৃস্ত-রচনোপায়েন পশ্যা গ্রত- 
স্তারায়াঃ প্রণয়াদিব প্রণয়তে নিদ্রাতিবৃদ্ধিক্রমমূ ॥ এ-৩৭ ॥ 
-_-(দুরবস্তাঁ লতাকুপ্চে গোপনভাবে অবস্থিতা বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিলেন) সখি! এ দেখ; 
কুপ্তগৃহে লীলা ও তার] পরম্পর সম্মখবন্তিনী হইয়! নিদ্রিতা আছেন। ইহা দেখিয়া, যদিও তাহার। 
উভয়েই শ্রীকফ্জের প্রিয়তমা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ লীলার নেত্রাঞ্চলে পুষ্পরেণু অর্পণ করিয়া তাহাকে 
জাগ্রত করার চেষ্টা করিভেছেন এবং প্রণয়বশতঃ শীতঙ্গ-তালবৃস্ত-বাজনদ্বারা তারার নিদ্রাবৃদ্ধির 
উপক্রম করিতেছেন" 
লীলা এবং তার! উভয়েই মধ্যা নায়িকা । উভয়েই আীকৃষ্ণের প্রিয়তমা । তাহা হঈলেও 
উভয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় একরূপ নহে। লীলার প্রতিই তাহার প্রণয়ের আধিক্য , তাই 
তিনি লীলাকে জাগাইতেছেন-_লীলার সহিত বিহারের উদ্দেশ্যে এবং তারার নিদ্রার গাঁঢতা 
সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন, যেন লীলার সহিত তাহার বিহার ভারা জানিতে না! পারেন। এ-স্থলে 
লীলার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণযাপিকাবশতঃ লীলার মধাজোষ্ঠাত্ব এবং ভারার মধাকনিটাতব প্রদণিত 
হইয়াছে। 
খ। প্রগল্ভ।র জ্যেষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব 

“দীব্যস্তৌ দয়িতে সমীক্ষ/ রভসাদক্ৈস্থাহাত্বপ্রহৈ গৌ'রীং ঘুণিতয়োপদিশ্ট হিতবদ্দায়গ্রয়োগং ক্রুবা। 

তস্থা্ত মুপাজ ধন্সিব জয়ং শিক্ষাবশেনাচাতঃ শ্যামামেব চকার ধূর্তনগরীসন্কেতবিঞ্িতবরাম্‌॥ এ-৩৮ ॥ 
_(গৌরী ও শ্যামা উভয়েই গ্রগল্ভা নাফিকা ) কৌতুকবশত; তাহারা পণ রাখিয়৷ অক্ষক্কীড়া 
( পাশ্ুক-খেলা ) করিতেছিলেন। তাহাদের পণ ছিল এই যে_যিনি পরাজিতা হইবেন, তিনি তিন 
দিন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করিতে পারিবেন ন! , যিনি অক্ষক্রীড়ায় জয় লাভ করিবেন, তিনিই সেই তিন দিন 
শ্রীকৃষণসন্ত করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে আসিয়া তাহ দেখিলেন এবং ভ্রুভঙ্ীদ্বার পাঁশক-চালন- 
বিষয়ে গৌরীকে এমন ভাবে উপদেশ দিলেন, যাহাতে মনে হইতেছিল, গৌরী শীগ্রই জয় লাভ করিবেন; 
বস্ততঃ কিন্তু পাশক-ক্রীড়কগণের জয়-পরাজয়বিষয়ক সমস্ত-রহস্যবেত্ত। শ্রীকৃষ্ণ ছৃত্তক্য কৌশল-বিশেষ 
দ্বারা শ্ামাকেই বিজয়িনী করিলেন।” 

এ-স্থলে শ্যামার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াধিক্য ; ম্থৃতরাং শ্মামারই জোষ্ঠান্ব এবং গৌরীর 

কনিষ্ঠাত্ব প্রদমিত হইয়াছে। 


৩৭৬। পঞ্দশ নাম্িকানেদ 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-এই ছইটা ভেদের কথ বল! হইয়াছে, তাহা 


হইতেছে আপেক্ষিক ভেদ, সর্ধ্বনিরপেক্ষ ভেদ নহে; তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই যে--ছুই নায়িকার মধ্যে 
তুলনায় যিনি জোষ্ঠা হয়েন, অন্ত কোনও নায়িকার সহিত তুলনায় তিনিই আবার কনিষ্ঠাও হইতে 


[৩৪১৪ ] 
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পাঁরেন। এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা যৃথেশ্বরীভেদ-প্রকরণে ্রষ্টব্য। এস্থলে এই দ্বিবিধ ভেদ 
গণনার মধ্যে ধরা হইল না| 

পূর্ব্বোক্কা কৃষ্ণপ্রেসীদের যে পঞ্চদশ প্রকারের ভেদ আছে, তাহাই এ-স্থলে প্রদণিত 
হইতেছে । 

পূর্ব্ব কৃষ্ণকাস্তাদের কন্যা স্বীয়া, পরো টা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাঁধীরা- 
ইত্যাদি ভেদের কথ! বল! হইয়াছে । অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে পঞ্চদশ ভেদ হইয়া থাকে। 

কম্ঠা। সর্ধবদাষট মুগ্ধ! হয়েন, তাহার আর অবস্থাস্তর হয় ন1; এই কম্তা একটা ভেদ । 

আবার স্বীয়! ও পরোঢা-এই উভয়ের প্রত্যেকেরই সাতটা করিয়া ভেদ আছে। 

স্বীয়র সাতটা ভেদ এই £_স্থীয়! মুগ্ধ!, স্বীয়া বীরপ্রগল্ভা, স্বীয়া অধীরপ্রগল্ভা, স্বীয়! 
ধীরাধীর। প্রগল্ভা।, স্বীয় ধীরমধ্যা, স্বীয়। অধীরমধা! এবং স্বীয়! ধীরাধীরমধ্য!। 

পরোঢার মাতটী ভেদ এই £--পরে।ডা যুগ্ধী, পরোঢ। ধীর প্রগল্ভা, পরোঢ়া অধীর প্রগল্ভা, 
প7রাঢ। ধীরাধীরপ্রগল্ভ।, পরে।ঢ। ধীরমদা, পরোঢা অধীরমধ)! এবং পরোঢা ধীরান্ীরমধা!। 

এইরূপে পঞ্চদশটী ভেদ পাওয়! গেল। উল্লিখিত ভেদে দেখ। গেল-স্বীয়া ও পরোটা 
ইহাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধা, ধীর প্রগল্ভা, অধীরগ্রগল্ভ, ধীর দীরপ্রগল্ভ।, ধীরমধা!, অধীরমধ্যা এবং 
ধীবাদীরমধ্য।_এই সাত রকম ভেদ হইয়। থাকে । 


৩৭৭) পঞ্চদম্প প্রকার নান্ষিকান্স প্রতভ্যিকেন্পসই আবান্স তনাউটী অন্ন্ছ। 
উল্লিখিত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার প্রতোকেরই আবার আটটা অবস্থা হইতে পারে__ 
অভিসারিক।, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোধিততর্ুকা ও 
স্বাধীনভর্তুকা । 
এই আট প্রক্কার অবস্থার বিবরণ প্রদত্ত হইাতছে। 
ক। অভিসারিকা 
“যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরতাপি। সা জো1ৎন্সী তামসী যানযে!গাবেশাভিসারিকা 
লঙ্জয় স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা । কৃতাবগুষ্া স্িগ্েক-সবীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ এ ৩৯॥ 
--যে নাঁয়িক! কাস্তকে অভিসার করাঁয়েন, কিন্বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাহাকে অভিসারিক। বলে। 
(যিনি স্বয়ং অভিসার করেন) সেই অভিসারিকা! আবার অভিসারে গমনযোগ্য-বেশ অনুসারে ছুই রকম 
- জ্যোৎলী ও ভামসী ( অর্থাৎ জ্যোতস্াময়ী রজনীতে জোাৎসার ম্যায় শুভ বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন 
বালয়। তাহাকে জ্রযোতশ্সী এবং অন্ধকারময়ী রজনীতে তমোবর্ণের (কুষ্ণবর্ণের) পরিচ্ছদ ধারণ করেন 
ব্লিয়! তাহাকে তামনী বল হয়)। এইরূপ অভিসারিক1 নায়িক| লজ্জায় যেন নিজাঙ্গেই নিজে লীন! 
হইয়া ( কঙ্কণ-কিস্কিণি-নৃপুরাদি ) সমস্ত ভৃষণকে শব্দহীন করিয়া এবং অবগুষ্ঠনবতী হইয়। সেহপরায়ণ। 
একটামীত্র সথীকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়তমের নিকটে গমন করেন ।” 


( ৩৪১৫ ) 
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সন্কেতস্থানে প্রিয়ের সহিত মিলনের জন্ত গোপন-গমনকে অভিসার বলে। 
(১) অন্রিদারয়িত্রী ( যিনি কান্তকে অভিলার করায়েন ) 
“জানীতে ন হরির্থা মম মন:কন্দর্প কণ্মিম।ং মং গ্রীত্যাভিসরয়ভাযুং সথি যথ। কৃহ! তয় প্রার্থনাম্‌। 
চাডুধাং তরস! প্রসারয় তথা সন্সেহনাসাছ্চ তং যানং প্রাণচরো ন চশ্দরহতকঃ প্রাচীমুখং চুঙ্থতি ॥ এ-৪০। 
(শ্রীকৃষ্ণের সঠিত মিলনের জন্য উৎকন্টিত। হইয়া কোনও ত্রজদেবী তাহার এক প্রিয়সধীকে 
শ্রীকৃষের নিকটে পাঠাইতেছেন এবং তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন) হে স্থি! তুমি শীঘ্র 
শীকৃষ্ণের নিকটে গন্ন কৃর । আনার মনোগভ কন্দর্প-কণ্ু,য়নের কথা হবি যেন জানিতে না পারেন, 
অথচ আগার প্রতি গ্রীভিবশভঃ ঘাহাতে ভিনি অভিসার করেন এবং € উতার সহিত আমাকে 
নিলাইবার জন্থ ) তোমার নিকটে প্রার্থন।ও জ্ঞাপন করেন, হদনবপ সঙ্গে চাতুরী বিস্তার করিবে। 
(সখি! তুমি এক্ষণেই যা বিলম্ব করিওনা) আভা বজশীর পৃর্ববদ্ধে আন্ধকীর আছে? অন্ধকারের 
প্রে্ট চন্দ উদ্দিত হইবে : তখন অভিসাধের অন্ুুবিধা তষ্টবে। অতএব ) যে পযাস্ত বিরহিণীদিগের 
প্রাণহরণকা রী হতচন্দ্র পূর্র্দিকৃকে টুশ্বন না করে ( বে-পধ্য্ক চন্দ্র উদিত না হর 1, সেই সময়ের মধোই 
তুমি তাহাকে অভিনার করাইবে 1” 
(২) জ্যোতক্স।ময়ী রাত্রিতে স্বয়ম'ভসারিকা 
“ইন্দুপ্তপ্ডিলমগুলঃ প্রণ্য়তে বৃন্বাবনে চন্দ্রিকাং 
সান্দ্রাং সুন্দরি নন্দনে? শ্রজপতেন্বদ্বীথিমুদাক্ষভে | 
ত্বং চন্দ্বাঞ্চিতচন্দনেন খচিতা ক্ষৌোমেণ চালস্কৃত! 
কিং বর্ঝন্যরবিন্দচারুচরণদন্ছং ন সন্ধিৎসাদি ॥ এ-৭১। 
_(বিশাখ! শ্রীরাধাকে কহিলেন ) সুন্দরি! অগা রাকাপতি উদ্দত হয়! বৃন্দাবন নিবিড় চন্দিম! 
বিস্তার করিতেছে; ত্রজপতি-ননগন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া তোমার গমন-পথ নিরীক্ষণ 
করিতেছেন। অতএব ভুমি স্বীয় আঙ্গ কপূ রমিশ্রিত চন্দন লেপন করিয়। শুদ্র ক্ষোমবলন পরিধান- 
পূর্বক অরবিন্দ অপেক্ষা ও চারু তোম।র চরণদ্বয়কে সেই পথে চাল।ইতেছ না কেন?” 
চন্দনও শুভ্র; তাহার সঙ্গে শু কপুরি মিশ্রিত তইঈলে উভয়ের মিলিত শুভ্র! প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠে। ক্ষোম হইতেছে সৃল্ম অভসী-তন্তজাত বস্থ ; ইভা সাধারণতঃ শুক্ুবর্ণ হয়। এ-পমস্ত হইতেছে 
জ্যোৎম ময়ী রজনীতে অভিসীরের উপযোগী বেশ। শুর জ্যোতস্সার বর্ণের সঙ্গে শুরুবস্তাদির বর্ণের 
পার্থকা বিশেষ থাকেন! বলির! দূর হইতে কেহ অভিসারিকাঁকে চিনিতে পারিবেন! । 
(৩) তামমী রজনীতে অভিপারিক! 
“ভিমিরমসিভিঃ সম্থীতাঙ্গ;: কদগ্থবনাস্তরে সথি বকরিপুং পুণ্যাত্মানঃ সর্তযতিসারিকাঃ। 
তব তু পরিতো। বিদারণ স্তনুছ্যু তিসুচয়ো হরি হরি ঘনধ্বাস্তান্বোতাঁঃ শ্ববৈরিণি ভিন্দতে ॥ 
_-এ৪১-ধৃত-বিদ্ধমাধ্ববাক্যম্‌॥ 


(৩৪১৬ ) 
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_ (ললিতা শ্রীাধাকে বলিলেন) হে সখি! গোকুলমধ্যে গোপাঙ্গনাগণ কি পুণাবতী! তাহারা 
তিমিরময় নীলবসনদ্বার] নিজেদের অঙ্গকে আচ্ডাদিত করিয়া কদস্ববন্মধ্যে বকরিপু গ্ীকৃষ্ণের নিকাটে 
অভিসার করিতেছেন। কিন্তু হে স্বন্রিণি! (তুমি নিজেই নিজের শক হইলে! কেনন। ) 
তোমার বিছুাদ্বর্ণ অ্গকাস্তিরপ স্চিকাসমূহ চতুদ্দিকস্থ গাঢ অন্ধকাররাশিকে ভেদ করিতেছে (অর্থাৎ 
তুমিও নীলবসন পরিধান করিয়াছ বটে; কিন্ত তোমার সমূজ্জল অঙ্গকান্তি নীল্বসনকে ভেদ করিয়া 
বাহিরে প্রকাশ পাইতহেছে ))” 


খ বাসকসঙ্জা 
“স্বব(সকবশাৎ কান্তে সমেষাতি নিজং বপুঃ। সঙ্জীকরোতি গেহঞ্চ ষ। সা বমকসঙ্জিকা॥ 


চেষ্টা চান্তয।; ম্মবক্কীড়াসঙ্কলে। বঙাবীক্ষণম্‌।। সবীবিনোদিবার্ধ। চ মুহুদর্ভীক্ষণাদয়ঃ ॥ এ ৯১ 

.. হ্ীয় আনসব্নত প্রিফতন কীম্থ আসিবেন'-এইরূপ মনে করিয়া যে নায়িকা নিজের দেহকে এবং 

গৃহকেও স্্রসজ্জিহ করেন। তাহাকে বাস্কসজ্জিব? বলে। তাহার চেষ্টা তইঠেছে -স্মবক্রীড়ার সঙ্গ, 

প্রিয়ের অ।গনন-পথ নিরীক্ষণ, সখীদের সহিত বিনোদালাপ এবং যুকুম্মুত দৃতীর প্রতি দৃষ্টি-প্রভূতি।” 
টাকায় শ্্রীপাদ জীবগোস্বানী লিখিয়াছেন. -“স্ববাসকবশ।ৎ স্বাবসরবশাৎ ॥-স্বীয় অবসর 

মত) প্রীপাদ বিশ্বনণথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন -“স্বং বাসয়ভীতি স্বববাসকঃ। বশঃ কান্তিরিচ্ছেতি 

যাবৎ । ত্বং কুর্জে ভাবদ্বস্, আহং শীন্রমেষ্যামীতি নায়কসোচ্ছৈন নায়িকাং কুঞ্জ বাসয়তীত্যর্থঃ ॥_- 

নিজেকে বাস করায়েন খিনি, তিনি স্ববসক। বশ-শব্দের আর্থ-কান্তি, ইচ্ছা । স্ববাসকবশ!ং-- 


নিজেকে বাস করায়েন যিনি, তাহার ইচ্জাতে। “তুমি এখন কুগ্জে বাস কর, আমি শীঘ্রই আসিব 
নায়কের এইরূপ ইচ্ছাই নায়িকাকে কুঞ্ধে বাস করায়। (নায়ক হইলেন স্ববাসক )।৮ 


“রতিক্রাড়াকুঞ্জং কুন্তমশয়নীযোজ্জলরুচিং বপুঃ সালঙ্কারং নিজমপি বিলোকা ম্মিতমুখী ৷ 
মুভর্ধা।য়ংধ্যায়ং কমপি হরিণ সঙ্গমবিধিং সমুদ্ধান্তী রাপ। মদননদমাগ্যঞ্মতিরভূং ॥ এ ৪২॥ 
_ (শ্রীকৃষ্ণের আগমানের অপেক্ষায় শ্রীরাধ। কুঞ্জে বলিয়া আছেন। বন্দাদেনী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের 
উপযোগীভাবে সেই কুগ্জ সাজাইয়াছেন, সখীগণও শ্বীরাধাকে তাহাদের মনোমত স্ংজাইয়াছেন। 
লীলাবিশেষময় ভাবের আবেশে আনন্দ বিহ্বলা শ্বীরাধাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া শ্রীরূপমধ্ীপী তাহার 
কোনও সবীকে বলিয়াছিলেন__এঁ দেখ সখি!) রতিক্রীড়ার উপযোগী কুঞ্জগৃহকে পুষ্পশযা দ্বার উজ্জল 
কা্তিবিশিষ্ট দেখিয়া এবং স্বীয় দেহকেও বিবিধ অলঙ্কারে ন্থুপজ্জিত দেখিয়া শ্রীরাধা মৃহ্মন্দ হাস্য 
করিতেছেন এবং শ্রীহরির সহিত কে।নও এক অনির্বচনীয় সন্ভমবিধির কথ] মুহুমুহু ধান করিতে 
করিতে সেই সঙ্গমবিধিকে সমৃদ্ধ (আঁনন্বতরঙে বিবুদ্ধ ) করিতে করিতে তিনি মদনমদে উন্মত্মৃতি 
হইয়াছেন ।” 
গী। উৎকষ্ঠিতা 
“অনাগসি প্রির়তমে চিরয়ত্যুৎস্ুকা তু |া। বিরহোৎকষ্টিত। ভাববেদিভিঃ সী সমীরিতা।। 
অস্যান্থ চেষ্টা হৃত্বাপে। বেপথুহেতৃতর্কণম্‌। অরতির্বাম্পমোক্ষপ্চ স্বাবন্থাকখনদয়ঃ॥ এ-9৩া 


[ ৩৪১৭ ] 
৪২৮ 


মধুরতক্তিরস_ নায়িকাভেদ ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৭/৩৭৭-অমু 


নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আলিলে যে নায়িক। তাহার আগমনের জন্তা উৎসুক! হইয়া 
থাকেন, ভাববেত্ত। পণ্ডিতগণ তাহাকে বিরহোৎকন্টিতা বলেন। ইহার চেষ্টা হইতেছে _ হৃদয়ের তাপ, 
গাত্রকম্প, অনাগমনের হেুচিস্তা, অস্বাস্থ্য, অশ্রমোচন ও নিজের অবস্থা-কথনাদি 1” 
টাকায় শীপাদ জীবগেস্বামী লিখিয়াছেন_-শ্লোকস্থ 'অনাগসি--নিরপরাধ"-শব্ধের ভাৎপর্যা 
এই যে, নায়ক যদি সাপরাধ হয়েন, তাহা হইলে নায়িকার মান্ই তয়, উৎকণ্ঠা হয় না। %বিরক্কোৎ- 
কিতা” হইতেছে £উৎকঠিভার"ই পধ্যায়ান্তর | 
“সখি কিনভবদ্রছ্ধে। রাঁধাকটাক্ষগুণৈরয়ং সমরমথবা কি: প্রারন্ধং স্বরারিভিরুদ্ধ,রৈঃ। 
অহহ বলা ষ্টমাং প্রাচীমুখেহপ্যুদিতে বিধো বিধুযুখি ন যন্াং সম্মার ত্রজেশ্বরনন্দনঃ ॥ এ ৪৬ 
-( চন্দ্রাবলী উহার সখী পদকে বলিলেন) সখি! ইনি কি আীরাধ!র কটাক্ষ-গুণের ( কটাক্ষরূপ 
রজ্বীর ) দা আবদ্ধ হইলেন ?£ অথবা কি প্রচণ্ড অন্তবগণের সহিত যুদ্ধ আবন্ত হঈল? (কিছুই যে 
নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা। এবস্সলে আীকুফের অন।গমনের হেতু চিন্তা করা হইতেছে )। আমে 
কৃষ্ণাষ্টমী, এ দেখ পুর্নদিকে চন্দ্র উদিত হইল তথাপি, আহহ । ব্রজেন্দ্রনন্পন যে আমাকে স্মরণ 
করিলেন ন। ( অদ্ধরাত্রি গ হল, এখনও ভিনি আসিলেন না কেন? একস্থলে উৎকগা শ্ৃচিত 
হইতেছে) 
এই প্রসঙ্গে উদ্দলনীল্মনি 7587 শেষে, মানের বিরামে এবং 
পরাধীনহবশ'তঃ নায়ুক-নাযিকপ নিলনের অতীব হইলে উৎকণ্ঠা হয়।” 
ঘ। খণ্ডিত 
“উল্লিজন সময়ং বস্য।ঃ প্রেরাশাশ্যাপত্ডোগবান্‌ 1 ভোগলগ্সাঙ্গিতঃ প্রাতরাগচ্ছেং সা হি খপ্চিক! ] 
এষা তু রোষনিশ্ব। সতৃষণীস্থাবাদিভাগ, ভাবেৎ ॥ এ 5] 
_ পুর্ববসঙ্কেতিত কাল শঠিক্রন করিয়া মাইর প্রিয়তম অন্ধ প্রেয়সীকে উপভোগ করিয়া স্বীয় অঙ্গে 
ভে(গচিহ্ন ধারণ করিয়া গ্রাঙঃক।লে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহাকে খণ্ডিত নায়িকা বলে। খণ্ডিত 
নায়িকার চেষ্টা হইতেছে _ ক্রোধ, দীথনিশ্বাস, ভুষণীস্তাব (মৌন) প্রভৃতি 1” 
“য।বৈ ধুমলিতং শিরে। ভূজতটাং ভাডঙ্কমুদ্রাক্কিভাং 
সংক্রান্তস্তনকৃন্কুমে!জ্জলমুরে। মালাং পরিস্রাপিতাম্‌। 
ঘৃর্ণাকুট্ুলিতে দৃশো ব্রজপতে দুষ্টি। প্রগে শ্যামলা 
চিন্তে রুদ্রগুণং মুখে তু সুমুখী ভেজে মুনীন।ং ব্রতম্‌॥ এ ৪৬। 
_ (আকুঞ্ণ অন্য নায়িকীর সহিত নিশা যাপন করিয়া অঙ্গে ভোগচিহ্ ধারণ পূর্বক প্রাতঃকালে শ্তামলার 
কুঙ্জে আদিয়াছেন। তখন তাহার দর্শনে শ্যামলার যে অবস্থা! হইয়াছিল, তাহ! বর্থন করিয়। শ্যামলা 
কোনও এক সখী অপর এক সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন, সখি) অগ্ঠ প্রাতঃকালে শ্রাকৃষণের শিরোদেশ 
অলক্তক-রাগে নীল-লোহিত, বাহুমুল তাড়ঙ্কচিহ্যান্থিত, বঙ্গ;স্থল সংক্রাস্ত-স্তনকুন্ধুমে উজ্জল, পুষ্পমালা 


] ৩৪১৮ ] 


মধুরতক্তিরস _ ন।য়িকাভেদ ] . রূমতত্ব [ ৭৬৭৭-অন্ু 


সংঘৃষ্ট এবং নেত্রদ্য় বিঘুর্ণিত এবং ঈবস্বীলিত দেখিয়া সুমুখী শ্যামলা চিত্তে ক্রোধ এবং মুখে মুনিদিগের 
ব্রা (মৌন) ধারণ করিলেন ।” 

উ1 বিপ্রীলনধ 

“কৃত্বা সক্কেতমপ্রাণ্চে দৈবাজ্জীবিতবল্পভে । ব্যথমানাস্তরা প্রে।ক্রা বি প্লব্ধা মনীষিভিঃ ॥ 

নিেরদ চিন্ত।খেদা শ্রুূচ্ছনিশ্বদিতাদিভাক্‌ ॥ এ-8৭ 
_ সঙ্কেত করিয়া দৈবৎ যদি প্রাণবল্লভ না আসেন, তাহা হইলে যে নায়িক!র অন্তুঃকরণ অতান্ত 
ব্যথিত হয়, মশীধিগণ তাহাকে বিগ্রলন্ধ। বলেন। ইহার চেষ্টা--নিব্রেদ, চিস্ত।, খেদ, অশ্রবর্ষণ, 
খুচ্ছ? ও নিশ্বাসাদি।”  [ প্রলন্া--বঞ্চিতা , বিপ্রলন্ধা বিশেষরূপে বঞ্চিত) ] 

“বিন্দতি ম্ম দিবমিন্দুরিন্দিরানায়কেন সখি বঞ্চিত। বয়ম্‌। 

কুম্মাহে কিমিহ শ।ধি সাদরং দ্র(গিতি ক্লমনগান্মগেঞ্ষণ। ॥ ৬৭ ॥ 
(আক সঞ্কেতকুঙ্জে আসিবেন-দূতীমুখে একথ। শুনিয়া ইরান! সঞ্চেতকৃঞ্জে আলিয়া অপেক্ষা 
করিতেছেন। লেদিন ছিল কৃষাদ্বাদশী ২ রাত্রির ভতীয় প্রহব গত হইয়াছে, আকাশে চন্দ্র উপয় 
হইয়াছে । তখনও শ্ীকঞ্চ আিলেন না দেখিয়। শ্ীরাপা বিশাখ।কে বলিয়াছিলেন ) 'নখি! চন্দ্র 
আকাশে উদিত হইয়!ছে (এখনও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেননা ) ১ আনবা ইন্দিবানাযক (লক্মীপতি 
উআকুধ ) কতক বঞ্চিত হইলাম! এক্ষণে এই অবস্থ।য়কি করিব, শীঘ্র ভূমি সাদরে তাহা শিক্ষা 
দ(9।1- ইঠা বলিয়াই মুগনয়না শ্ীরাধা ক্লান্ত! ( মৃচ্চিতা ) হইয়া পড়িলেন।” 

চ। কল্হাস্তরিত। 

"মা সখীনাং পুর পাদপতিতং বল্লুভং কষা । গে পশ্চান্তপতি কলহাস্তবিত। হি সা॥ 

অস্তাঃ প্রলপ-সমস্ত।প-গ্রাপি-নিশ্বমিভাদয়; ॥ এ-5৮| 
--য়ে নায়িকা মখীগণের সমক্ষে পাদপতিত বল্লভকে ক্রোধভরে নিবসন করিয়া ( ভাড়ায়! দিয়া ) 
পরে অনুতাপ করেন, উহাকে কলহান্তরিত| বলে। হার চেষ্ট] হইতেছে. _ প্রলাপ,সন্তাপ) গ্রনি, 
দীধনশ্বাসাদি।"" 

[ কলহ--বিবাদ। অস্তর-_ভেদ। কলহাগ্তরিতা_কলগঠের দ্বার! ভেদ জন্মিয়াছে ধাহার, 
তিনি কলহাস্তরিতা, ত্যক্তকলহা । চক্রবপ্তিপাদ )। পৃবের কলহ ছিল, এখন কলহ নাই; এখন 
পূর্বকলহের জন্ত অগ্ুভাপ জন্মিয়াছে। এইরূপ অবস্থা! ঘে নায়িকার, ভিনি কলহাস্তরিভা। ] 

'সখীনাং পুরঃ_পখীদের স্মক্ষে”-এই বাক্যপ্রসঙ্গে ্রীপাদ জীবগো।ম্ব। মী টীকায় লিখিয়াছেন__ 
“নিঞ্জনে মান থাকা অসম্তব-ইহাই অভিপ্রায় ।” 

“অজ: ক্ষিপ্তা দূরে স্বয়মুপন্ৃতাঃ কেশিরিপুণ। প্রিয়া বাচস্তম্ত আতিপরিসরাস্তেইপি ন কুতা:। 
নমগ্্লেষ ক্ষৌনীবিলুঠিতশিখং প্রৈক্ষি ন ময়! মনস্তেনেদং মে স্ফুটতি পুটপ।কাপিতমিব ॥ এ ৪৮ 
--(শীরাধ। তাহার সধীগণের নিকটে বলিলেন_-অহে সখীগণ ! আমার কি দুরদৃষ্ট, দেখ ) কেশি- 
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বিপু শীকৃষ স্বয়ং যে মাল! আনিয়। আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, ( অবজ্ঞাপূর্ববক ) আমি ভাঁহ। দূরে 
নিক্ষেপ করিয়।ছি ! উহার প্রিয়বাকাগুলিতে আমি কর্ণপাত৪ করি নাই !! তাহার মস্তককে 
ভূমিতে বিলুষ্ঠিত করিয়া তিনি যখন আমার চরণে প্রণাম করিলেন, তখন আমি তাহার প্রতি দৃকৃপাত 
করি নাই 1! হায়! হায়! এক্ষণে সে-সমস্ত কারণে আমার মন পুটপাকাপিত ধাডুদ্রব্ের ন্যায় 
স্ক.টিত হইতেছে!” 
ছ। প্রোবিতভর্ত,কা 
“দূরদেশং গতে কাস্তে ভবেং প্রে।ধিতভর্তৃকা । প্রিয়সন্থীর্তনং দৈনানস্যাস্তানবজ।গরো । 
মালিনামনবন্থানং জ।ডাচিস্তাদয়ো! মতাঃ॥ এ-৪৯। 
-_যে নায়িকার কান্ত দুর দেশে গিয়।ছেন, তাহাকে প্রোধিতভর্তৃক্কা বলে। তাহার চেষ্টা হইতেছে - 
প্রিয়সন্থীর্তন, দৈনা, কৃশতা, জাগরণ, মীলিনা, অনবস্থান ( র্থ।ৎ সর্বত্র চিত্তের অনাসক্তি ), জাড্য ও 
চিন্তাদি।” 
[ প্রোধিত- গ্রবাসগত, দূরদেশগত | প্রোধিত ব প্রবাসগত হইয়াছে ভর্তা (নায়ক) 
বহার, তিনি প্রোধিতভর্তকা। ] 
“বিলাসী স্চ্ছন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুর্বসন্তঃ সম্তাপং 'প্রথয়তি সমস্তাদনুপদমূ। 
ঢুরাশেয়ং বৈরিণ্যহহ মদভীক্টোদাম্বিধো বিধত্তে প্রভ্যৃহং কিমিহ ভববিতা হস্ত শরণম্‌॥ এ ৪৯ 
_-(ললিত্ার প্রতি শ্রীরাধার বিষাদে।ক্তি) বিলাসপরায়ণ মধুরিপু তো স্বচ্ছন্দে ম্থুরায় বাস কিতেছেন। 
বসস্তও প্রতিপদে সব্বতোভাবে আমার অস্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে । অহহ! আমার মরণ আমার অভাষ্ট 
হইলেও মরণের উপ্যমবিধাঁনেই (শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় আসিবেন-এতাদৃশী ) ছুরাশা! আমার বৈরিণী হইয়! 
বিদ্ধ জন্মাইতভেছে | হায়। হায়! এই অবস্থায় আমি কাহার আশ্রয় নিব? কে আমাকে রক্ষা 
করিবেন ঠ” 
জ। স্থাধীনভর্ত ক। 
*ন্বায়ন্তাসম্দয়িতা ভবে শ্বাধীনভর্তুক] 
সলিলা রণ্যবিক্রীড়-কুস্থম[বচয়াদিকৃৎ ॥ এ ৪৯॥ 
_-কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া! সর্বদা নিকটে অবস্থান করেন, তীহাকে স্বাধীনভর্তুকা বলে। 
তাহার চেষ্টা হইভেছে-জলকেলি, বনবিহার, কুহ্ুন-চয়ুনদি 
“রচয় কুচয়ে।ঃ পত্রং চিক্সং কুরু্ কপোলয় খটয় জঘনে কাঁঞ্ীমঞ্চশ্রঙ্গা কবরীভরম্‌। 
কলয় বলয়শ্রেণী: পাণো পদে কুকুনুপুরাবিতি নিগদিতঃ গ্রীতঃ পীতান্বরোহপি তথাকরোৎ ॥ 
--এ ৫০-ধত শীগীতগোবিন্দ-বাক)ম্‌॥ 
-( খ্রর।ধ! শ্রীকৃষঞ্চকে বলিলেন ) “ভুমি শামার কুচযুগলে কম্তৃরীপত্র রচনা! কর, কপোলছ্য়ে চন্দনপক্ক- 
দ্বার! চিত্র রঠন। কর, জঘচন মেখলা পরাইয়া দাও, পুষ্পমালাদ্বারা আমার কবরীকে সঙ্জিত কর, 
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আমার করযুগলে বলয়গুলি পরাইয়া দাও এবং আমার পদযুগলে নূপুর পরাইয়া দাও।' শ্ত্রীরাধা এই- 
রূপ আদেশ করিলে পীতা স্বর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীত হইয়া তাহার আদেশানুরূপ সার্ধ্য করিলেন।” 
(১) মাধবী 
পরম-প্রেমবশ্টাবশতঃ যদি স্বাধীনভর্তৃক! নজিকাকে তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালের 
জনাও ত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহ। হইলে সেই স্বাধীনভর্তকাকে মাধবী বলে। 
চেদিয়ং প্রেয়সা হাতুং ক্ষণমপাতিছংশকা | 
পরমপ্রেমবশ্যত্বান্মধবীতি তদোচাতে ॥ এ ৫॥ 
ঝ। অষ্টবিধা নায়িকার অবস্থা 
পূর্ব্বকথিত অষ্টবিধা নায়িকার মধো- স্বাধীন তর্তুক!, বাঁসকসঙ্জিক! ও অভিসারিকা-এই তিন 
রকনের নায়িকা হৃষ্টচিত্ত। ও ভূষণমণ্ডিত1 হয়েন। অবশিষ্ট পাচ প্রকারের নায়িকা-বিপ্রলন্ধা। খণ্ডিতা, 
উতৎকন্ঠি ত।, কলহান্তরিতাঁ ও প্রোফিতভত্রকা-ই'হারা-খেদাস্বিতা ও মগ্ুনবজ্জিতা হয়েন। ইহার! 
বামগ/ও হস্ত স্থাপন করেন এবং চিন্তায় সন্তপ্ুচিত্ত। হয়েন। ( উ, নী, নায়িকা ॥ ৫০ )। 


৩৭৮1 প্রেমভ্ডান্পতম্ম্য ভ্রিন্বিথ। নাস্তিক 

ব্রজেন্্রনন্দনবিষয়ে প্রেমের তারতম্য অনুসারে পূর্ববকথিত অষ্টবিধ! নায়িকারও আবার তিনটা 
ভেদ হয় _উন্তমা, মধ্যমা এবং কনিষ্।| এই উন্তমী-মধ্যমা-কনিষ্ঠার মধ্ো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাহার যে 
পরিমাণ প্রেম থাকে, তাহার প্রতি শ্রীকফ্ণেরও সেই পরিমাণ প্রেম থকে । 

এস্থলে “প্রেম শঞ্ধে প্রেমের পরিণাম স্সেহাদি হইতে মহাভাবপর্বাস্ত বুঝিতে হইবে । 
অর্থৎ এ-স্থলে “প্রেম” বলিতে _ প্রেম, মে, মান, প্রনয়। রাগ, অনুরাগ, ভাৰ ও মহাঁভাবকে বুঝায়। 

এ-স্থলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে--নায়কের প্রণয়ের আঁধিকা এবং নৃনতাভেদে 
পৃ ( ৭1৩৭৫-অনচ্ছেদে ) নায়িকাদের জোষ্ঠ। ও কনিষ্ঠা-এই ছুই রকম ভেদের কথা ব্লা হইয়াছে; 
কিন্তু পঞ্চদশ-নগ়িক।ভেদের প্রনঙ্গে সেই দ্বিবিধ ভেদ পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু এ-স্থলে 
উপমা, মধ্যম! ও কনিষ্ঠা-এই ভ্রিবিধ ভেদ কেন নাধঘ়িকাভেদের মধ্যে পরিগণিত হইল? যদিও 
বলা হইয়াছে, এই জ্বিধভেদের হেতু হইতেছে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে প্রেমের তারতমা, তথাপি 
কিন্তু ইহ। কার্ধাতঃ পর্যবসিত হয় জ্োষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব-ভেদের হেতুতেই_-অর্থাৎ নায়িকার প্রতি 
নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের তারতম্যেই ; কেননা, নায়কের প্রতি নায়িকার যে-পরিমাণ প্রেম, 
নায়িক।র প্রতিও নায়কেরও সেই পরিমাণ প্রেম । এই অবস্থায় নাযিকাভেদ-গণনায় জোঠা-কনিষ্ঠাব 
অনন্তভূ ক্তির এবং উত্তগা-মধামা-কনিষ্ঠার অস্তভূক্তির হেতু কি থাকিতে পারে ? 

এ-নম্বন্ধে গ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন-_-“উত্তমাদিত্রয়ো ভে্দা বস্তবিচারেণ গণত্রয়া- 
আ্কত্বৎ। পুর্ববোক্তং জ্যেষ্ঠাদিতেদদয়ং তু পারম্পরিকাপেক্ষয় সর্ব্েষপি তেষু সম্ভবর্তীতি ব্যবহার- 
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মাত্রাত্কত্বদিতি দ্রেয়ম্‌ 1” তাৎপধ্য হইতেছে এই £-_কন্তা, স্বীয়া এবং পরেঢা--নায়িকাদের এই 
তিনটা গথ আছে; এই ত্রিবিধ গণেই বস্তবিচাবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্চবিষয়ক প্রেমের স্বরূপবিচারে ) 
উত্তমাদি ক্রিবিধ ভেদ ম্বীকৃত। কিন্তু পৃবর্বকথিত জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-তেদছর় হইতেছে পরস্পরের অপেক্ষায় 
স্বীকৃত (দুষ্ট জন নায়িকার মধ্যে এক জন অপর জন হইতে জোষ্ঠা বা কনিষ্ঠা--এইরূপ বিচারেই 
এস্ট ভেদদ্য় ন্বীকৃত ) $ এইরূপ ভেদ ছুই-দুই জন করিয়া সমস্ত গণেই্ সম্তর ; স্ৃতর!ং এই ভেদদ্বয় হইতৈছে 
বাবহারমাত্রাসক। সার মন্ম হহতেছে এই যে- প্রেমের স্বরূপের বা প্রেমের জাতির বিচারেই 
উত্তন।-মধাম।দি ভেদ,আপেক্ষিক বিচারে নহে । প্রেমের স্বরূপ-বিচারে যে নায়িক। মধামা, তিনিও উত্তম 
হইতে কনিষ্ঠ। এবং কনিষ্ঠ হইাভে জোষ্ঠ। হইতে পারেন; কিন্তু নধ্যমার প্রেম-পরিমাণের তুলনায় 
উত্তম।র্‌ প্রেম-পরিমাণের অ।ধিকোর প্রতি লক্ষা রাখিয়।ই উন্ভনাকে মধ্যম। হইতে উত্তম বল। হয় না। 
ধাহার প্রেমের স্বরূপ বা জ।তিই বস্তবিচারে উত্তম, ভীহাকেই উত্তম নায়িক। বল হয়; কাহারও প্রেম- 
পরিনাণের অপেক্ষায় ভাহাকে উত্তমা বলা হয় না। মধ্যমা এবং কশিষ্ঠ। সম্বন্ধে তদ্রাপ। কিন্তু 
জোয্ঠী-কনিষ্ঠা-ভেদের হেতু প্রেমের স্বরূপ-বিচারবশতঃ নহে 3 ছুই জনের মধ্যে ধাহার্‌ প্রেমের আধিক্য, 
্াহাকেই জ্যোষ্ঠা বল! হয় এবং অপরকে কনিষ্ঠ! বল! হয়_তা তাহাদের প্রেমের স্বরূপ যাহাই হউক 
নাকেন। এস্থলে প্রেমের স্বরূপ-বিচার নাই । এই ভেদ হইতেছে বাবহারগত, বস্তরগত নহে, 
সুতরাং এইরূপ বাবহার্গত ভেদকে ভিত্তি করিয়া নায়িকাভেদনিণ্য় করা সঙ্গত তয় না; কেননা, 
কোনিও ছুট জনের মধো যিনি জ্োষ্ঠা, অপর এক জনের সহিত তুলনায় তিনিও আবার কনিষ্ঠা হইতে 
পারেন : সুৃতর।ং যদি জোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-এই দুইটী ভেদ স্বীকার করা হয়, ভাত।হইলে নিরপেক্ষ ভ।বে 
বিচ।র করিলে তাহাকে জোফীভেদেও রাখা যায় না, কনিষ্ঠাভেদে৪ র।খ। যায় না। কিন্তু উত্তম।- 
মধ।মাদি ভেদ আপেক্ষিকভেদ নহে বলিয়া, পরন্ধ প্রেমের স্বরূপ-বিচ।রগত্ত ভেদ বলিয়া, উত্তম।-মপ্যম।[দি 
নিরপেক্ষভাবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভেদরূপে পরিগণিত হইতে পারে । কেননা, প্রেমের স্বরাপ-বিচাঁরে যিনি 
উত্বমা, তিনি কখনও মধ্যমাভেদের বা কনিষ্ঠাভেদের অস্তভুক্তি। হইতে পারিবেন না। ভদ্রপ, যিনি 
মধ্যমা, তিনিও কখনও উত্তমাভেদের বা কনিষ্ঠাভেদের অন্ততূক্তা হষ্টবেন ন! এবং যিনি কনিষ্ঠ, তিনিও 
কখনও উত্তমীভেদের বা মধামাভেদের অস্তভূক্তি হইবেন না! এইরূপে দেখা গেল_-উত্তমা-মধাম!দি 
নায়িকাভেদের স্বীকৃতি যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু জোষ্ঠী-কনিঙ্জা-ভেদ ঘুক্তিলঙ্গত নহে। 
এক্ষণে উত্তমাদি নায়িকাঁতেদের উদাহরণ দেওয়া হ্টতেছে। 


ক। উত্তম। 
“কর্তৃ শর্ম্ ক্ষণিকমপি মে সাধ্যমুজ ঝত্যশেষং চিত্বোৎসঙ্জে ন ভজতি ময় দপ্তখেদাপাযন্ুয়াম্‌। 


ক্রু চান্তধিবদলতি ষৃষাপ্যান্তিবার্তালবং মে রাধা মূর্দগ্তখিল-স্ুদূশাং রাজতে সদ্গুণেন ॥ এ ৫১॥ 
_( হুবলের নিকটে শ্রীকৃঞ্চ বলিয়াছেন-_-সখে !) আম!র ক্ষণিক নুখের জন্যও শ্রীরাধ! তাহার সমস্ত 
কার্ধ্য পরিতা।গ করেন, আমি উহার খেদ উৎপাদন করিলেও তিনি তাহার মনোমধ্যে আমার প্রতি 


॥ ৬৪২২ ] 


মধুরভক্তিরস- নায়িকাভেদ ] রসতত্ব [ ৭৩৭৮-আন্ত 


অন্ুয়া পোষণ করেন না এবং (আমার কোনও পীড়া ন1 থ।কিলেও ) কেহ যদি আমার পীড়ালেশ 
সম্বন্ধে কোনও মিথ্যাকথাও তাহার নিকটে বলেন, তাহ। শুনিয়াও তাহার অন্তঃকরণ বিদলিত হইয়া 
যায়। আহা! সদগুণে শ্রীরাধা নিখিল-ন্বন্দরীবর্গের শীর্ষস্থানে বিরাজিত |” 

এ-স্বলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্চবিষয়ক প্রেমের সর্বাতিশায়ী উতকষ প্রদিত হঈয়াছে। উহা 
হইতেছে জ্রীরাপা প্রেমের স্বরূপগত উৎকর্ধ। শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানের জন শ্ীরাধধার বাসন! 
শভাবত্তঃই এগ্‌ন উৎকগ্ঠাময়ী যে, স্ীকফের ক্ষণকালব্যাপী সুখ বিপানের জন্য তিনি ভাহার তস্ত 
সমস্ত কারা অস্ানণদনে, শকুগ্টি ভচিন্তে পরিভা!গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্খলাধক কার্যে পিজেকে সর্ববতে- 
ভাবে নিয়োজিত করেন। শ্রীকুষ্ঃ যদি কখনও কোনও কারণে এমন কোন কীধ্য করেন, যাহাতে 
শ্রীবাণার মনে কষ্ট হইতে পারে, তথাপি ভিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ শস্বয়া প্রকাশ করেন ন। 
-বাহঠিরে অন্য! প্রকাশ তো দুরে, মনেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থযা পোষণ করেন না। শ্রীরাপার 
মানর ভান শ্ীশ্ীচৈতনাচরিতামুতে এইরূপ পণ্ততি হইয়াছে । শ্রীবাদ। বলিতেছেন আমি কষ 
পদদ[সী, তেতো! র্সন্ুখরাশি, আলিগিয়া কবে আঁস্সাথ। কিকা ন|। দেন দবশন, জারেন আমার 
তন্ভমন, ভু তেহো। মৌর গ্রাণনাথ ॥ সথিহে! শুন মোর মন্রে নিশ্চয় । কিবা তন্রাগ করে, 
কিব। দ্রুখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কু, অন্য নয় ॥ ছড়ি জন্য নারীগণ, মোর বশ তন্ম্ন, 
মোর সৌভগা প্রকট করিয়া । জা-দভারে দেন পীড়া, আম!সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে 
দেখাইয়। ॥ কিবা তেতে। লম্পট, শঠ ধু সকপট, অস্ত নার্ীগণ করি সাঁথ। (মারে দিতে মনঃপীড়া, 
মোর আগে করে জীড়া, ততু তেহে!। মোর প্রাণনাথ॥ না গণি আপন ছুংখ, সবে বাঞ্ধি' তার সুখ, 
তার সুখে জামার তাৎপধ্য। মোরে যদি দিলে ছুঃখ, তার হয় মহান্রখ, সেই দুখ মোব স্খবধ্য ॥ 
জ্লীচৈ, চ,৩।১৯৩৯-৯৩ ৮ প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীরাধা তবে মানবতী হয়েন কেন? তাহ।র উত্তর 
এই-সখীদের শিক্ষান্তসারেই আীরাধ। প্রণয়রোধময় মান আ্বলম্বন করেন, কখনও কখনও কিঞ্চিং 
আর্ধক মাঁনভ।বও শরোপিত করেন; কিন্তু তাহা তাহার বহিশ্েষ্টামাত্র, অন্তরে তদন্ররূপ 
ভাব পোষণ করেন না। কেনই বাতিনি সবীদের উপদেশে বাহিবেই বা মানের চেষ্টা প্রকটিত করেন ? 
ডাহার উক্তিতেই তাহ জানা যাঁয়। শ্রীরাধ। বলিয়াছেন _“কান্তা কৃষ্ণ করে রোষ, কুষ্ণ পায় সন্ত ।ষ, 
সুখ পায় ভাড়ন-ভত্খসনে । যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অলপ পাধনে ॥ 
আীচৈ, চ, ৩২০1৪৫।৮ মানের পধ্যবসানও শ্রীকৃষ্চস্খে । আবার, শ্রীকষের সুখের জন্য শীরধার 
উৎকঠ্ঠাময়ী ব।সনা বশতঃ শ্রাকৃষ্ণের বাস্তব দুঃখের কথা তো দুরে, তাহার কোনও মনঃপীড়ার মিথা- 
কথাও যদি শীরাধা কখনও শুনেন, তাহ] হইলেও ছুঃখে শ্রীরাধার হৃদয় যেন বিদীণ হইয়া যায়। 

বন্ত্রবিচাঁরে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্কবিষয়ক প্রেম হইতেছে সর্রবোত্তম। এজন তিনি উত্তম 
নায়িকা, নিরপেক্ষ ভাবেই উত্তম নায়িকা । তিনি উত্তম! নায়িকাদিগের মধ্যেও সবব্্রেষ্ঠা। গ্লোকের 
শেষচরণে তাহাই বলা হইয়াছে। 


[ ৩৪৯৩ ] 


মধুরভক্তিরস-_ লায়িকাভেদ ) গোঁড়ীয় বৈধব-দশন [ %৩৭৮-তাগ্ু 


খ। মধ্যমা 

“ছুশ্মানমেব মনসা! বঙ্থমানয়ন্তী কিং জ্ঞাতকৃষ্ণহদয়।ত্তিরপি প্রযাঁসি। 

রঙ্গে তরলদখিলাঙ্গি বরাজনানাং নাসৌ প্রিয়ে সখি ভবত্যন্থরাগমুদ্রা | এ ৫২ ॥ 
(রঙ্গানায়ী ব্রজন্থন্দরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিরাজিত ; অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতে উদ্গত অগ্থ 
নায়িকার নাম শুনিয়া রঙ্গ ঈধ্যাভরে কুপ্তত্যাগ করিয়! বাহির হইয়। যাঁইতেছেন দেখিয়। তীঙ্গার কোনও 
সখী তাহাকে বলিলেন) রঙ্গে! পরম্ছুঃখদ মানকেই বুঝি তুমি পরমসাধা বলিয়া মনে মানে স্থির 
করিয়াছ! এাকৃষের হৃদয়ের আনি জানিতে পারিয়াও তুমি বাহির হয়! যাইতেছ । রোষভরে 
তোমার সমস্ত অঙগই তো তরঙ্গের নায় কম্পিত হইতেছে! হে শ্রিয়সখি ! ইহা তো নরাজন!দিগের 
আন্রর।গের লক্ষণ লহে।'? 

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের মন:কষ্টের কথ! জানা সত্ধেও যে রঙ্গ।র চিততদ্রুত] জন্মে নাই_শ্মতরাং তিনি 
চলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাহার মধামাহথ। বস্ততঃ সমর্থারতিমতী ব্রজম্ুন্দগীদিগের 
সকলের কৃষ্ণগ্রীতিই হইতেছে কুষ্ণস্ুখৈক-তাৎপধাময়ী । তথাপি, কৃষ্ণের মনঃকষ্টের কথা জানিয়াও 
থে রঙ্গ চলিয়| যাক্টতেছিলেন, তাহার ভাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রুবস্তঁ বলেন -“রপ্রার মনের 
ভাব হইতেছে এই | শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের কথ। শ্রবণমাত্রেই আমি মাঁন সম্পূর্ণরূপে পরিতাগ করিয়াছি ; 
কিছুকাল পরে আমার প্রসন্নত। ব্যক্ত করিব। ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আমার বিরহছুঃখ অস্ীভব করুন, যেন 
আর কখনও এই্ন্ূপ অনায় কার্ধা না করেন।' কিন্তু স্তেহের জাতি-প্রমাণের অত্যাধিকা হইলে এইরূপ 
বিচারই মলে জাগে ন1।” 

গ। কনিষ্ঠ 

“দমুজভিদভিসার প্রস্তুত বৃষ্িমুগ্রাং জনগমনবিরামাদনাদ। স্তৌষি তুষ্টা। 

কথয় কথমিদানীং জস্ততে মেঘভিস্তে কুতুকিনি বত কুঞ্জে প্রস্থিতৌ সন্থরাসি ॥ এ ৫৩॥ 
_-( কোনও গোঁপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণসমীপে অভিসার করার জন্য ইচ্ছা! করিলে তাহার হুরিত-গমনার্থ বৃন্দা 
তাহাকে বলিয়াছিলেন ) সখি! ( পৃরের্ব দেখিয়াছি ) শ্রীকৃষ্ণদমীপে অভিসার করিতে উদ্যতা হইলে 
যদি উগ্র। (অতিশয়) বৃষ্টি নামিত, তাহ! হইলে, এই প্রবল-বৃষ্টিপাত-সময়ে কোনও লোক বাহির হইবেনা 
মনে করিয়া ভুমি সেই প্রবল-বৃষ্টিকে সন্তষ্টচিত্তে স্তব করিতে । কিন্তু হে কুতুকিনি! বল দেখি, 
এখন মেঘাঙ্কুরের সামান্য উদয় দেখিয়াও তুমি কুপ্ত-গমনে শিথিলা হইতেছ কেন ?” 

এ-স্থলে নায়িকার মনোভাব হইতেছে এইরূপ £_-*সামান্য মেঘের উদয় হইয়।ছে ; এই বৃষ্টি 
অধিককাল স্থায়ী হইবেন । এখনই যদি অভিসারে বাহির হই,তাহ1 হইলে আমার বসন-ভূষণাদি ভিজিয়া 
যাইবে , বৃষ্টি থামিয়া গেলে তাহার পরে গেলেও কোনও ক্ষতি হইবেন 1” ইহাতে নায়িকার গ্রীতির 
অল্পতা বুঝ! যাইতেছে । এজন্য ইনি কনিষ্ঠ । “পুরে প্রবলবৃষ্টিকেও স্তব করিতে”-এইরূপ বাক্য 
নায়িকার প্রতি ক্টাক্ষমাত্র। 


[ ৩৪২৪ ] 


মধুরভক্তিরস--নায়িকাভেদ ] রসতত্ব | ....[ খ৩৭৯-আনু 


বস্তুতঃ, রতি হইতে আ'রম্ত করিয়া মৃহাঁভাব পর্যস্ত সমস্ত স্থায়িভাবের জাতি ও পরিমাণের 
তারতম্যেই উত্তমা-মধ্যমাদি বিচাঁর। [যে স্কলে আধিক্য, সেস্থলে উত্তমাত্ব, এইরূপ স্থলে কোনগুরূপ 
অন্যাস্ুসন্গানই থাকেনা । যে-ন্থলে অন্যবিষয়ে ঈবৎ অনুসন্ধানও থাকে, সে-স্থলে গ্রীতির জাতি ও 
পরিমাণের আধিক্য থাকেন। বলিয়া! নধামাহ । যে-স্থলে হ্ীতির জাতি ও পরিমাণের অল্পতা, 
সে-স্থলে অনাবিধয়ে অনুসন্ধানের আধিকা এবং সে-স্থলেই কনিষ্টাহ। 

প্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন - আধব্ঢ-মহ।ভ!ববতী ব্রজস্তন্দরীগণের সম্বন্ধে উক্তনা-মধামা- 
কনিঠোর উদাহরণ সঙ্গত নহে । তথাপি প্রেমের এক এক বৈচিত্রাংশ অবলম্বণ করিয়াই উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে উত্তমাব উদ্াাহরণে প্রেমের একাংশ আব্লন্গন বর হইয়াছে! এধামাব উদ্াহরণে সখী- 
দিগের উপালন্ত অব্লম্থিত হইয়াছে । কনিষ্ঠ(র উদ।াহরণে বানাবাঞ্জিতাংশখ অবলশিত হইয়।ছে। 

বস্তুতঃ গ্রীতরস-বৈচিত্র সম্পদনার্থই এক এক্‌ স্থলে প্রেন এক এক বৈচিত্রী প্রকাশ করিয়া 
থাকে । 


৬৭৯! মোট শান্িন্াভেদ তিন্ন স্ণত আহি 
উপসংহারে উজ্জ্লন'লমণি বলিয়ছেন - পুর্ব বল! হইয়াছে, নাসিক! পঞ্চদশ প্রকীরের (৭ 
৩৬৮ অন্র ১। তাহাদের প্রতোকের আবার অভিস।রিক1-বাসকসজ্জিকাদি আট প্রকার ভেদ আছে; 
এইরূপে মোট একশত বিশ প্রকার নায়িকাভেদের কথা জানা গেল (১৫১৮-১৯০ )। আবার 
একশত বিশ প্রকারের প্রত্যেক প্রকারেই উন্তমী, মধ্যমা! ও কনিষ্ঠ।-এই তিন রকম ভেদ হইতে পারে। 
এইরূাপে মোট (১২৭ * ৩৯৩৬৭) তিনশত ষাট প্রকার নায়িক! পাওয়। যাঁয়। 
ক। শ্্রীর/ধিকতে গ্রায়শঃ দকল ন।য়িকাঁর অবস্থ।ই বিরজিত 
“যথা স্ানণয়কাবস্থা নিখিল! এব মাধবে। 
তখৈত নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রারশো। মাঃ ॥এ ৫৫। 
_জ্রীকফে যেমন নায়কের সমস্ত অবস্থা বিদ্যমান, তদ্রপ শ্রীরাধিক।তেও গ্র1য়শঃ নায়িকার সমস্ত অবস্থ! 
অবাস্থৃত।” 
শ্লোকস্থ “প্রায়শঃ”-শব্দপ্রসঙ্গে গ্রাজীবপাদ বলেন-'সিরসতা অনুসারেই,। আন্যরাপে নহে ।” 
চক্রবত্তিপাদ বলেন--“অন্কৃলত্ব, শঠত্বাদি সমস্ত নায়কাবস্থা যেমন আীকৃষে সর্বথা সম্ভবপর হয়ঃ 
আরাধিকাঁতে কিন্তু ধীরপ্রগল্ভত্বাদি অবস্থ! তদ্রুপ সবর্বদ! সর্ব্ব প্রকারে থাকেনা,-কিপিন্মাত্রই, কোনও 
কোনও অংশেই থাকে । ইহাই হইতেছে প্রায়শঃশব্দের তাৎপর্য 1” 
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৪২৯ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৩) 
যুখেশ্বরীভের 


৩5০1 মুথেশ্ব্লীন্ডেদ 
ূ্বববন্তী কৃষ্ণবললভা-প্রকরণ হাতে আরস্ত কথিয়া নায়িকাভেদ-প্রকরণ পরাস্ত কয়েকটা 


্রকরণে ঘুথমুখ্যাদের ( শর্থাৎ যুখেশবরীদের ) থে বর্ণন! দেওয়! হইয়াছে, তাহ! হ্টাতেছে তাহাদের 
বিশেষত্ব-সন্বদ্ধে বর্ণনা, গর্থাং তাহাদের স্বভীবাঁদি-ভেদে পরম্পরের অসাধারণত্বের বর্ণনাই সেস্থালে 
প্রদত্ত হইয়াছে । এগণে পুনরায় ঠাহাদের সুছদাদি-ব্যবহার ( অর্থাৎ সুইং, তটস্থ্‌, বিপক্ষ, স্বপগ্ষারদি 
ভেদ) অভিব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বর্ণন! দেওয়া হইভোছে। 
এতাসাং ঘুখমুখা।নাং বিশেষো বধিতোহপ্যাসৌ | 
ুহ্দাদৌ বাবন্ধতিবাক্তয়ে বর্ণাতে পুনঃ1 উ, নী, যুথেশ্বরীভেদ ॥১। 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী লিখিয়াছেন-- সুদাদৌ অুতটসথ-বিপদদ-্পক্ষেযু। 
ক। বথেশ্বরীভেদ ভরিবিধ_-অধিকা, সমা, ও লঘ, 
এলৌভাগা।দেরিহ।ধিকদধিকা সাম্যতঃ সন । 
লঘু দুবিতবা্তা স্িধা গোকুলম্ুকবঃ॥ এ ২ 

_ যুখেশ্বরী গে।কুলন্ুন্দরীদিগের তিনটী ভেদ আছে--অধিকা, সন। ও লঘাী। (মীভাগাদির আ।ধিকো 
অধিকা, সমতায় দমা এবং লঘুত্ধে লী । 

টাকায় শ্রীপাদ ঈ্ীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্লোকস্থ «মৌভাগ্যাদি”- শব্দের অন্তর্গত “আদি” 
শবে “€ণরূপাঁদি” বুঝায়। “সৌভীগ্য” বলিতে-নায়কের প্রেমবশতঃ নায়িকার প্রতি যে আদর, সেই 
“আদর-প্রাপ্রি” বুঝায়। এইরূপে জানা গেল -ঘে সমস্ত নাগ্রিকাতে নায়কের প্রেমজপিত আদর এবং 
রূপগ্রণাদি আধিকো বিরাজিত, তাহ।ব। হষঈটতোছেন “অধিক] নায়িকা ।” ধাহাদের মধ্য সৌভাগা ও 
রূপগুণাদি সমপরিমাণে বিদ্যমান, তাহার! “সম নায়িকা । আর ধাহাদের মধ্যে মৌভাগ্য ও রূপ- 
গুণাদির নানতা, ভাহা “লথী নায়িকা 1” 

থ। অধিকাদির প্রত্যেকের আবার ক্রিবিধ ছেদ-_প্রথরা, মধ্য এবং মৃদ্ধী 

অধিকাঁ, সম] এবং লঘী-এই ভ্িবিধা ঘথেশ্বরীর মধ্ধো প্রত্যেকেরই আবার ত্রিবিধ ভেদ আছে 
_ প্রথবী, মধা। এবং মৃদ্ধী। 

তন্মধো যিনি প্রগল্ভবাকা। ( অথাৎ সদস্ত বাকা প্রয়োগ করেন ), যাহার বাকা ( উপলক্ষণে 
চেষ্টাদিও) অপর কে খণ্ডন করিতে পারেনা, তাহাকে বলে প্রথরা। 
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প্রগল্ভ1 নায়িকার নায়িকোচিভ অন্যান গুণ অবশা থাকিবে; শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 
বলেন--কেবল প্রগল্ভবাক্যত্বে রঙ্গের বিরূপত!ই জন্মে, রসোপযোগিতা থাকেনা । 
বাহার অন্যান্ত সদ্ঞণ আছে, কিন্তু প্রাথ্যা নাই ( তদূনত্থে), ভাহ!কে বলে স্মৃহী। 
মার, মধ্যা হইতেছেন প্রথরা ও মৃদ্বীর নধানন্তিশী। নায়িকা চিত অন্তান্ত সদৃগ্চণ থাকাসত্বেও 
যাহাতে প্রাখধ্য ব। প্রগলভবাকান্ বিছানান, তিনি হইতেছেন প্রথরা। , ধাহাতে প্র।খর্যোর বা] প্রগল ভ- 
বাকানের অভাব, তিনি মৃদ্বী। গধা। ইহাদের নপাবন্তিনী , অর্থাৎ অনু! সদ্গুণের সঙ্গে ধাহাতে প্রাখধ্য 
এবং মুদুত।-উভযই ব্রাজিত- মিলিত শীতে ফের হায়, শীতত্ত ও উঞ্চহ-উয়ে মিলিত হইয়। একত্ 
প্রাপ্ত হইলে যেমন উভয়েরই ভীবতা মন্দীভূত হর, তদ্জপ প্রাখধ্য ৪ মৃছুভা-উভয়ে মিলিত হইয়া পর- 
স্পরকে উপমদ্দিত করিয়া একৰ প্রাপ্ত হইলে প্রাখম।€ মুদুতাঁর প্রভাবে মন্দীভূত হয়। এভাদৃশ মন্দ- 
প্রংখর্ষ। € মৃগুতা-এই উভয়ই ধীভাতে বিরাজিত - ঠাহকে ঝাল ননা। | শন তৎস।মামাগতা1৮ 
প্রগল_ভবাকা। প্রখর! খাত] চন জ্যভ!ধষিত।। 
তদৃনঙ্জে ভবেন্স দী মধ তৎসামাম।গত।॥ এ ৩ 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে জ।ন। গেল-অধিকাদি যুথেখরীর মোট নয় রকমের ভেদ আছে-তিন- 
রকমের অধিকা, তিন রকমের মধ্যা এবং তিন রকনের লথ)ী। 
ভিন রকমের অধিকা হইতেছে_ অধিকপ্রথরা, আধিকমপা এবং আন্বিকমুদ্বী ; তিন রকমের 
সন! হযতেছে -জম প্রখরা, সমনধয। এবং সমমুদ্বী ; আর তিন রকমের লঘণী হইতেছে লঘুপ্রথরা, লঘু- 
*ধা| এবং ল্ঘুমৃদ্ধী । এক্ষণে ই'হ(দের উদ্।তরণ প্রদশিভ ইইতেছে | 
৩৮১। অধিিকাত্রিক্ষ ( তিন প্রকারের অধিক) 
অধিকা ঘুখেশুরী আবার দুই রকমের _ জাত্যন্তিকী অধিক। এবং আপেক্ষিকী অধিকা। 
আতান্তিকী তথৈবাপেক্ষিবী চেতাবিকা ছিধা ॥ 'এ ৩॥ 
আত্যান্তিকী এবং আপেক্ষিকী-এই দুই গরকারের অধিক।র প্রতোক এ্রকারই অধিকপ্রথরা, 
আধিকমধা। এবং অধিক মুদ্বী হইক্ডে পারেন । এজন্য প্রথমে আত্ান্তিকী ও আ।পেক্ষিকীর বিবরণ দিয়] 
তাহার পরে অধিকপ্রথরাঁদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
(১) আত্যন্তিকী অধিক! 
“সর্ববধৈবাসমোদ্ধী যা সা স্তাদাতান্তিকাধিক।। 
সা রাধ। স। তু মধ্যৈব যন্নান্তা সদৃশী ত্রজে॥ এ 8-৫। 
-ধিনি সর্বত্োভাবে অসমোদ্ধী (অর্থাতযাহার সমান৪ কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই ), তাহাকে 
বলে “মাত্যন্তিকী অধিক।।১ শ্রীরাধাই আত্যন্তিকী অধিকা। (মুগ্ধাদিভেদে এবং প্রথরাদি ভেদেও ) 
শ্রীরাধা কিন্তু মধ্যাই ; যেহেতু, ব্রজে তাহার সদুশী অন্ত কোনও নায়িক1 নাই (তিনিই কাহার সদৃশী 
অর্থাৎ ঈষদলা৪ কেহ নাই )1” 


[ ৬4৯৭ ] 


মধুরভক্তিরস-যৃথেশ্বরীভেদ গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৮১-অশ্ু 


প্রীরাধার প্রেমের নাম মাদন | এই মাঁদনই হইতেছে প্রেমের সর্ববোচ্চতম স্তর। এই 
মাদন একমাত্র প্রীরাধাতেই সর্ধদ। বিদ্যমান, অন্ত কোনও গোপস্ুন্্রীতে মাদন নাই ; সুতরাং প্রেমের 
বিচারে শ্রীরাধার সমানও কেহ নাই, অধিক তে। দূরে । আবার মাদনের পূর্ববস্তাঁ মোহনাখ্য মহ।ভীবও 
শ্রীরাধা বাতীত অপর কাহারও মধ্যে উদ্দিত হয় না; সুতরাং শীর।ধার দ্বিতীয়-স্থানীয়াও- ঈষদলাও-__ 
কেহ নাই। 

পুর্ব ( ৭৬৬১-মনুচ্ছেদে ) বলা হইয়ীছে, স্বভাববৈচিত্রীভেদে নায়িকা! ত্রিবিধা_সুগ্ধা, মধ্য! 
এবং গ্রগল্ভ! | এই ত্রিবিধা ন।য়িকার মধোঞ শ্রীরাধা মধ নায়িকা। আবার ৭1৩৮০-খ অনুচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে, অধিক নায়িক! ত্রিবিধা_ প্রখর, মধ এবং ম্দ্বী। এই ব্রিবিধা নায়িকার মধ্যেও 
শীরাঁধা মপ্য। নায়িকা । টীকায় শীপাদ জীবগো স্বামী বলিয়াছেন -_মধা।ত্বই রসাতিশয়-বিধায়ক | 
শ্রীরাধাই সর্ববাতিশ।য়িূপে রস।তিশয়ব্ধিযিক1: এজন তিনিই সর্ববভোভাবে নধা। নায়িকা । 

উদ।হরণ, যথা ঃ__ 

“ভানদ্‌ ভদ্র বদতি চটুলং ফুল্পত/মেতি পালী শ(লীনত্বং ত্যজতি বিমলা শ্যানলাহন্করোতি। 

স্বৈরং চক্জ্াবলিরপি চলভুান্নময্যোত্রমাঙ্গং যাবৎ কর্ণে ন হি নিবিশতে হস্ত রাঁধেতি মন্ত্র ॥ এ ৬। 
--( কোনও এক সময়ে ব্রজদেবীগণ নিলিত হঈয়া নিজ নিজ যুখথের সৌভ।গ্য খ্যপন করিতেছিলেন। 
তখন শ্রীরাধার সখী শামল! বলিয়াছিলেন__ ওহে বজদেবীগণ, শুন। আমি সতা কথ! বলিতেছি ) 
যে পর্যান্ত 'রাধা”-এই ছুইটী অক্ষরা ত্বক মন্ত্র কর্ণবিবরে গুবেশ না করে, সে পর্য্স্তই ভদ্র চুল বাকা 
বলিতে পারেন, পালীও প্রদুল্লতা ধারণ করিতে পারেন, নিমলাও শালীনন্ব ( তাধুষ্টত ) ত্যাগ করেন 
( অর্থাৎ ধুষ্টত। প্রদর্শন করেন ), আর আ।মি যে শ্যামলা, সে পর্য্যন্ত আমারও অহঙ্কার উপস্থিত হয়; 
অধিক কি, চন্দ্রবলী৪ সে পধ্যন্ত্ট শির উন্নত করিরা স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া থাকেন (কিন্তু রাধা-নাম 
উপস্থিত হইলে মকলকেই যে বদন অবনত করিতে দেখি )1" 

এই উদ্দাহরণে প্ররাধার ভাসনো।দ্ধত্ব এবং মধ্যাত্ব-উভয়ই প্রদণিত হষইয়াছে। শ্রীরাধার 
সমাঁন বাঁ অধিক যে কেহ নাই, তাহা স্পষ্টভাবেই বাক্ত হইয়ুছে। শ্রীরাধার নামের প্রভাবেই 
সকলের অহঙ্কার।দি তিরোহিত হয়; সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরাধার ইদ্ধতা (প্রদশিত হয় নাই; ইহাতেই 
জ্লীরাধার মধাত প্রদণিত হইয়াছে! (শ্রীজীব গোস্বামীর টাক1)। 

আতান্তিকী অধিকার অধিকাত্‌ হইতোছে স্্বনিরপেক্ষ । 

(২) আপেক্ষিকী ধিক 
 মুধ্যে যুখাধিনাথানামপেক্ষিকতম[মিহ | 
যা স্যাদন্যতম! প্রে্জ। স! প্রোক্তাপেক্ষিকাধিকা ॥ এ ৭॥ 


-_যুখেশরীগণের মধ্যে একতমার অপেক্ষায় অন্যতম! শ্রেষ্ঠা হইলে সেই অন্যতমাঁকে আপেক্ষিকী 
অধিকা বলে” 


[ ৩৪২৮ ] 


মধুরভক্তিরস--ঘুথেশ্বরীভেদ ] রসতত্ব [ ৭৬৮১.অন্ধু 


ক। অধিক-প্রথর! 
“পন্য গ্ষৌণিধরাছুপৈতি পুরতঃ কৃষ্ণো ভূজঙ্গাগ্রণী- 
স্্ণধ ভীরুভিরালিভিঃ সমমিতস্ত্ং যাহি মন্দোজ ঝিতে। 
আচাধ্যাহমটামি ভোগিরমণীবুন্ৰস্য বৃন্দাটবীং 
কিং নঃ কামিনি কার্শাণেন বশতাং নীতঃ করিষ্যতাদৌ॥ এ ৮ ॥ 
-_-(এক সময়ে ছুই যৃথেশ্বরী এক সঙ্গে কুন্ুমচয়নের ছলে স্ব-স্ব সখীগণের সহিত বন্দাবনে আসিয়াছেন। 
হঠাৎ দেখিলেন-_ শ্্ীকষ্ণ গোবদ্ধন্পবর্বত হইতে নাগিয়া আমিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া! একজন একটু 
সাধ্বসপ্রস্তা হইলেন । তখন অপরজন তাহাকে বলিলেন) সখি! 'এ দেখ, ভূজঙ্গসমূহের অগ্রণী কৃষ্ণণপ 
পর্বত হইতে সম্মখভাগে ন।মিযা আসিতেছেন । তুমি তে। সর্পবশীকরণের মন্ত্রজীনন। ; অতএব তোমার 
ভীরুসখীগণের সহিত ভুমি এই স্থান হইতে শী পলায়ন কর। (যদি বল, ভুমিও চল, তুমিই বা কেন 
এ-স্থানে থ।কিয়া কষ্ণসপের দ্বার কদধিত হইবে? তাহা হইলে বলি শুন ) আঁমি সর্পরমণীগণের 
আচার্ধ্যা হইয়া বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়। থাঁকি। হে কামিনি! আনার বশীকারৌষধি-প্রয়োগে 
বশীভূত হষ্টয়া ইনি আমাদের কি করিবেন £ 
( পক্ষান্তরে ) হে সখি । এ দেখ, কামুকচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পর্বত হইতে নামিয়া আসিতেছেন। 
তুমি তো কুষ্ণবশীকরণের মন্থ জাননা; অতএব সখীগণকে লইয়া গৃহে চলিয়া যাও। (যদি বল, 
তুমিও চল, কেন এ স্থানে থাকিয়া চলল-শিরো।মণির হস্তে কদর্থনা ভোগ করিবে? তাহ! হইলে বলি 
শুন) আমি সন্তে!গশ।লিনী রুম্ণীগণের আচাঁধ। হইয়। বুন্দাঝনে পধ্যটন করিয়। থাকি; 
দৈহ্নিক ও ব|চনিক চেষ্টামগৃহ দ্বারা আমি উহাকে বশীভূত করিয়াছি; উনি আমাদের আর কি 
কদর্থনা করিবেন ?” 
যে যৃথেশ্বরী উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন-“আমি স্রীকৃষ্ণাক বশীভূত করিয়াছি”-এই বাক্যে 
তীহার দৌভাগ্যাদির আধিক্য শুচিত হওয়ায় ভীহার অধিকাত্বও স্থচিত হইয়াছে (৭1৩৮-ক অন্রাচ্ছেদ ) 
এবং তাহার অতি ন্ুস্পষ্ট প্রগল ভ-বাকো প্রখরাতও সুচিত হইয়াছে (৭৬৭২-খ অন্ু)। একই্টরূপে 
দেখ! গেল- উল্লিখিত কথা গুলির বক্তী ঘুথেশ্বরী হইতেছেন-_-অধিকপ্রথরা | 
খ। অধিকমধ্য। 
“আলীভিমে ত্বমসি বিদিতা পু্িমায়াঃ প্রদৌষে রোষেণাসৌ প্রথয়লি কথং পাটবেনাবহিথাম্‌। 
ৃ্ব ধূর্তে সহ পরিজনাং মদ্গৃহে ত্বাং নিরুদ্ধযাং বর্ঘপ্রেক্ষী গুণয়তু সতে জাগরং কুঞ্জারাঙ্ঃ ॥ এ ৯ ॥ 
- [ট্ীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্ঠে :কানও এক বৃথেশ্বরী পুর্ণিমার সায়ংকালে অভিসার করিয়। 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই দূরে স্ত্রীকৃঞ্ণকে দর্শন করিলেন; কিন্তু ঠিক সেউ 
সময়ে ইহাও দেখিলেন যে, অপর! এক ঘৃথেশ্বরী৪ তাহার সখীগণের সহিত অভিপার করিয়! সে-স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমাকে দেখিয়া দ্বিতীয়া ঘৃথেশ্বরী সঙ্কোচিত হইয়। অবহিত! বিস্তার করিতে 


[ ৩৪২৯] 
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-নর্থাৎ আক্মগোঁপন করিবার চেষ্টা করিতে_-লাগিলেন। তখন দ্বিভীয়া ঘুথেশ্বরীকে গৃহে ফিরাইয়। 
পাঠাইবার উদ্দেশ্য প্রথম! ঘুথেশ্বরী তাহাকে বলিলেন) অয্ষি বয়সো! তোমাকেও আমি চিনিয়াছি, 
তোমার স্খীদিগকেও চিনিয়।ছি ; কেন তুমি পট্ুতার সহিত অবহিথ। ( আত্ম-গোপন-চেষ্টা ) বিস্তার 
করিতেছ ; (ইহার পরে তিনি সপরিহাস-বাকোযে বলিলেন ) অয়ি ধূর্তে! এই আমি রোষনরে 
তোমাকে এবং ভোমার পরিজন ( সখী ) গণকে ধরিয়া নিয়। এই পৃধিনা-প্রদোষে আমার নিজের গুহে 
শাবরুদ্ধ করিয়া রাখিব (“এমন একজনকে ও বাহিরে রাখিব না, যিনি গিয়া জ্রীকৃষের নিকটে ভোমাব 
অবরুদ্ধ হওয়।ব সংবাদ দিতে পারেন ।” সকলকে ধরিয়া নিয়া অবরুদ্ধ করিয়া বাখ। বন্তুতঃ অসজ্ঞন 
বলিয়া প্রথম! ঘথেশ্বরীর এই উক্তি ষে পরিহাসগাত্র, তাহাই বুঝ! যায়। যাহ।হউক, ইভ।ব পরবে 
প্রথম] বলিলেন ), কুগ্গের রাজ। শ্রীকৃষ্ তো'ম।র পথ নিরীক্ষণ করিয়। জ!গরণ আভাস করুন ।" 

এ-ম্ঠলে দ্বিতীয়া বথেশ্বরীই হইতেছেন “আধিকৃম্পা।) তাহাতে অধিকাত্ব এবং মধ্যাত্ব 
উভয়ই বিদানান। "থামার পথ নিরীক্ষণ করিয়া শীকৃষ্ণ জাগরণ আভাস করুন” এই বাকো 
ভাহার সৌভাগা।ধিকা-শ্তর।ং অধিক _প্রদশিত হইয়।ছে। সঙ্ষোচবশতঃ আবহিখা-বিস্তারের 
দ্বারা তাহা প্রখর্ষোর অভাব এবং “পটুতার সহিত"-এই উক্তিভে তাহার মুতের অভাব স্মচিত 
হইতেছে । প্রাথধোর এবং মুতত্বের এভাবে মধ্াহইঈ প্রদশিত হইয়াছে! 

বক্তণী প্রথম! ঘৃথেশ্বরীর ''তোগ।কে নিজ গুহে নিয়। অবরুদ্ধ করিয়া! রাখিব"-এই বাকো 
উাহার প্রথরতাই_-স্রতরাং মধ।াদ্বের অভাবই -প্রকাশ পাইতেছে। তাহার সৌভাগযাধিক্যবাঞ্জক 
_গার্থাৎ অধিকাঁত বাপক কোনও বাক্য শ্লোকে দৃষ্ট হয় ন। ; সুতরাং বক্তী ঘৃথেশ্বরী 'অধিকমধ্যা” 
হইতে পারেন না। 

গ। অধিকমৃদ্ধী 
“ম্যচম দ্ধ সহ পরিজনৈ দরতে| মাং প্রযা সীর্মামীলোক্য প্রিয়সখি যতঃ প্রেমপাত্রী মমাপি। 
মালা মৌলৌ তব পরিচিতা মংকল(কৌশলাঢা। দত জিন্ব! দনুজদমনং যা তয়! স্বীকৃতাস্তি ॥ এ ৯॥ 
--[ক্রীকৃষ্জের সহিত বিহারাস্তে কোনও ঘুখেশ্বরী কৃষ্ণপ্রদত্ত মাল। মস্তকে ধারণ করিয়। গুহে চলিয়াছেন। 
পথিমধ্যে অপর এক ঘৃথেশ্বরীকে দেখিয়। তিনি সঙ্কুচিত হইয়। মস্তক অবনত করিলেন। তাহ! দেখিয়! 
পথিমধ্যে ধাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয়! যুখেশ্বরী তাহাকে বলিলেন ) হে প্রিয়সখি ! 
দূর হইতে আমাকে দেখিয়া তুমি অবনতমস্তকে তোমার লখীগণের সহিত পলায়ন করিতেছ কেন! 
তুমি তো শামারও প্রিয়পাত্রী। তুমি তোমার মন্তকে যে মালা ধারণ করিয়াছ, তাহা! আমারই কলা- 
কৌশলে রচিত ( র্থাৎ এই মালা আমিই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলাম)। দৃ[তক্রীড়ায় শ্রীকঞ্ণকে পরাজিত 
করিয়া তুমি তাহ; পাইয়াছ (ইহ! ঈর্য্যেক্তি। বস্তৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আদর করিয়াই এই মালা প্রথমোক্তা 
ঘুখেশ্বরীকে দিয়াছেন )।৮ 

এ-স্থলে প্রথমোক্তা নায়িকাই “অধিকমৃদ্ী 1” শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে মাল। দিয়াছেন ; ইহাত্েই 
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তাহার সৌভাগ্যের আধিক্য-_স্থৃতরাং অধিকাত্ব_-হ্চিত হইতেছে । আর ভিনি যে সাক্কোচবশতঃ 
মস্তক অধনত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার মৃত প্রকাশ পাইয়াছে। 


২৩৮২। শনাত্রিক্ষ (তিন রকমের সম! ) 
“সাম্যং ভবেদধিকয়োস্তথা লঘুযুগন্ত চ ॥ এ-৯| 
_( পূর্বে দু রকমের অধিকার কথ! বলা হইয়াছে_-আাত্যস্তিকী অধিকা এবং আপেক্ষিকী অধিকা। 


পরবর্থ্ণ ৭:৩৮৩-অন্তচ্ছেদে বল! হইবে__লঘুরও 'আত্যস্তিকী ও আপেক্ষিকী-এই্ট ছুই রকম ভেদ আছে। 
এই) ছুই অধিক। এবং ছুই লঘুর মধো পরস্পর সমতা হয় ।” 


ক। জমপ্রথরা 

ন ভবন্তি তল পারে চেৎ সখা কাপি মাড়ৎ পরিহর হৃদি কম্পং কিঃ হরিস্তে বিপাভা। 

ভহমতিচডুর।ভিব্বেষ্টিতালীঘট।ঃ প্রিয়মখি পুরতস্তে দুস্তর। ঝাছদশ্মি॥ এ ১০॥ 
-- (কোনও এক সময়ে ছুই থথেশ্বরী বন্দাবনস্থিত কোনও এক উদ্যানে কুম্নচয়দ করিতিছিলেন। 
দূর হইতে আবু ভাহ। দেখিতে পাইয়াকে আমার উদ্যানে কুন্ুম-চয়ন করিতেছে ?-বারস্বার 
এইবপ কথ! বলিছে বলিতে উদ্যানের দিকে ধাবমান হইতেছিলেন দেখিয়া উল্ভিগিত খুথেশ্বরীদয়ের মধে] 
একজন ভয়ে সন্কুচত হইলেন। তাহার সক্কোচ দেখিরা অপর ঘুথেশ্বপী উহাকে বলিলেন--সখি !) 
যদিও তে।নার সঙ্গে কোনও সখা নাই, না থাকুক। ভয় কি?)তুমি হাৎকম্প পরিত্যাগ কর; হরি 
তোমার কি করিতে পারেন? হে প্রিয়সখি! আমি অতি চতুর। স্খীগণের দ্বার। বেষ্টিত হইয়া 
টস্তরা বাহুদারূপে তোমার অগ্রঙাগে অবস্থিতি করিব (অর্থাৎ আমি ও আমার সখীগণ প্রত্যেকে 
ছুই বাশ বিস্ত।পিত করিয়া তে।মাকে রঙ্গা করিব $ গামাদিগকে ভেদ করিয়া তোমার নিকটে আস! 
হরির পক্ষে হুঃলধা হানে )1” 

এ-স্থলে উত্য় ঘুথেশ্বরাই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌ভ।বে লক্ষোর বিষয়; সুতরাং এই বিষয়ে উশয়ের 
সম আছে; আবার উভয়েই শ্রাকুষ্জের সমন লক্ষা বলিয়া উভয়েরই সৌভ।গ্যাতিশয় স্ুচিভ 
হইতেছে; এই সৌভাগাধিক্যবশতঃ উভরেরই অধিকাত্ব এবং এই অধিক।ন্বেও উভয়ের সনতা। কিন্ত 
“সখীগণের সহিত আমি তোম।কে রক্ষা করিব”-ইতাদি বাকো বন্তণী খুথেশ্বরীর প্রাগল তারপ প্রথরতা 
স্থচিত হইতেছে; সুতরাং এই উদাহরণে বক্তীী ধুথেশ্বরীই হইতেছেন-লমপ্রথপা | উভয় খুথেশ্বরী 
অধিকাত্ধে সমান হইলেও তাহাদের মধ্যে বক্তীরই গ্রথরতা। 


খ। অমমধ্য। 
“লোলে নস্পশ মাং তবালিকতটে ধাতুর্ধদালক্ষাতে ত্বংস্প শ্যাদি কথং ভূজঙ্গরমণী দৃরাদতস্তাজ্যসে। 


ধিগ বামং বদলি ত্বমেব কুহকপ্রেষ্ঠাসি ভোগাক্কিতে যেন।দ্য চাতকঞ্চুকাঃ শুধিরতঃ সখ্যোহপি সর্পস্তি তে ॥ 
-_এ্-১১। 
-(একদা কোনও এক যুথেশ্বরী শীকৃষের সহিত রহোবিলাসের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন , 
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তাহার অঙ্গে ভোগচিহু বিরাজিত। পথিমধ্যে অপর এক ষুথেশ্বরীর সৃহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
তখন এই উভয়ের মধো যে নর্মালাপ হইয়াছিল, ভাঁহাই এই শ্লোকে বাক্ত হস্টয়াছে। দ্বিতীয়! যুথেশ্বরী 
প্রথমাকে বলিলেন ) অয়ি চঞ্চলে! তুমি আমাকেস্পর্শ করিও না; যেহেতু তোমার লল।টপপ্রান্তে 
গৈরিক রাগ দুষ্ট হইতেছে ( অর্থাৎ তুমি শ্রীকফ্ণকর্তৃক সম্তুক্তা হয়া জপনিত্রী-_নুতরাং আমার 
অস্পশাহইয়াছ। তখন প্রথমা যুথেশ্বরী দ্বিতীয়াকে বলিলেন) উমিই বা কিরূপে স্পৃশ্য। হইলে ? 
তুমিও তো! ভূজঙ্গরগণী ( অর্থাৎ কামুক-ঢুড়ামণি কাফের সভিত সতত রমণ করিয়া থাক-_ধ্বনি এই 
ফে, তুমি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে রমণে প্রযোজিত করিয়! থাক | আমি কিন্ত ভোমার মতন নহি। এই 
আজই মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বলপুব্বক আমার অনিচ্ছাসত্বে আমাকে উপভোগ করিয়াছেন। সুতরাং আমার 
অপেক্ষা! ভোমার অপবিত্রতাই অধিক । অতএব ) আমি তোনাকে দু হইতেই ভাগ করিলাম। 
( তখন দ্বিতীয়। প্রথমাক বলিলেন ধিক তোনাকে ! (নিজের দোষ আন্সন্ধান না করিয়া তুমি 
আমার প্রতি) বক্কোক্তি প্রয়োগ করিতেছ। অঘি ভোগাঙ্কিতে ! (অহিকণাদ্বাব। চিহ্িতে । 
শ্লেষে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সস্তোঁগের চিহনার। ভূঘিতে ! তুমি আমাকে ভূজঙ্গরমণী খলিতেছ : কিন্তু) 
তুমিই হইডেছ কৃহকপ্রেষ্ঠা (কুকের অর্থাৎ নাগবিশেবেব, -শ্লেষে মায়াবী শ্ীকৃষ্ণের--প্রেন্ঠা অর্থাৎ 
অভিশয়-রমণেচ্ছাবতী প্রেয়সী ), এ দেখ, গোধদ্ধন-কন্দরার ছিদ্র হইতে নির্দোক (খোলল )-যুক্ত 
হষ্টয়া তোমার সখীগণ্ও সর্পবৎ আসিতেছে (শ্লেষে_তোমার সখীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, 
বেণুধবনির প্রভাবে তাহাদের বক্ষোদেশের আবরণবন্ত্র খসিয়। পড়িয়াছে )।” 
এ-স্থলে অঙ্গে সন্তেগচিহদ্বারা প্রথন1 খুথেশ্বরীর সৌভাগ্াভিশয় প্রদশিত হইয়।ছে। 
“আমাকে স্পর্শ করিওনা"-ইত্যাদি তিরস্কীররূপ প্রকটহাস্থাদ্ধারা দ্বিতীয়।রও সৌন্ভাগ্যাতিশয় স্চিত 
হইতেছে। সুতরাং সৌভাগা|ভিশয়-স্থচিত অধিকাছে উভয়েই সমান। উভয়েরই স্লিষ্টোক্তি ; এই 
শ্রষ্টোক্তিতে উভয়েরই প্রাখধা এবং সুছুা মিশ্রিত হইয়। সমত। প্রাপ্ত হইয়।ছে; সুতরাং উভয়েই মধ্য 
(৭৩৭২ খ-মনু ভ্রষ্টব্য)। এইরীপে এই উদাহরণটা হইতেছে সমমধার উদাহরণ । 
গ। জমনুদ্বী 

'প্রত্যাখ্যাতু সুহ্ৃজ্জনঃ কথময়ং তারাভিধস্তে গিরং 

প্রাণান্্ংহি মমোচ্চকৈরসি শপে ধন্মায় লীলাবতি। 

কিন্ত ত্বামহমর্থয়ে পরমিদং কল্যাণি তং বল্লুভং 

স্বীয়ং শাঁধি যথা স গৌরি সরলে কৃর্ধযাজ্জনে ন চ্ছলম্‌॥ এ-১২। 
_(তারানামী যুখেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিয়াছেন। তাহার মান ভঞ্জনের জন্ত আীকৃষ্ণ তারারই 
প্রিয়সথী লীলাবাতীকে তারার নিকটে পাঠাইয়াছেন। লীলাবতী আমিয়া তাঁরাকে অনেক অনুনয়- 
বিনয় করিয়া! মান পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন তারা লীলাবতীকে বলিলেন ) অয়ি 
লীলাবতি! আমি ধর্ের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি_-তুমি অত্যধিকরূপে আমার প্রীণসমা ; 


[ ৩৪৩২ 1 


মধুরভক্তিরস-_যুখেশ্বরীভেদ ]. রসতত্ব [ ৩৮৩-অম্ু 


তারানায়ী তোমার এই স্ুহৃজ্জন কিরূপে তোমার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিবে? (অর্থাৎ তুমি যখন 
বলিতেছ, তখন আঁমি মান পরিতাগ করিলাম )। কিন্তহে কল্যাণি! আমি তোমার নিকটে এই 
একটী শেষ প্রার্থনা করিতেছি যে-হে গৌরি! তুমি তোমার সেই বল্লভকে এমনভাবে শিক্ষা দাও, 
যেন তিনি আমার ম্যায় সরলা নারীকে আর ছলন। ন। করেন ।” 

তারার মানভঙ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই লীলাঁবতীকে তারাঁর নিকটে পাঠ।ইয়।ছেন ; ইহাতে তারার 
মৌভাগ্যাতিশয় _নুতরাং ধিকাত্ব_ ৃষ্ট হইতেছে । “তোমার বল্লভ শ্রীকৃঞকে শিক্ষা দা'ও”-লীলাবতীর 
প্রতি তার/র এই বাক্যে লীলাবভীরও সৌভাগাতিশয় -স্ততরাং অধিকাত্ব_স্মচিত হইতেছে। স্ৃতর।ং 
অধিকাঁত্বে তার ও লীলবত্তী উভয়ে সমান। তার।র মুদুত্ধ অতি স্পষ্ট, তারাতে প্র।খর্য নাই। 
লীলাবত্তী শ্রীকষ্ণকে শাসন করার যোগাতা ধারণ কবেন; সুতরাং তাহার প্রাখর্যা স্চিত হইতেছে, 
তাহ।র মৃদুত্ব স্চিত হইতেছে না। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্রীর টীকা )। 

ঘ। দুই লঘু বখেশ্বরীর মধ্যে সত 

পুবেব ৭৬৭$-আনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে --ছেই অধিকারি মপ্যেও সনতা!হয় এবং ছুই লঘুর মধ্যেও 
সমভা। হয়। পূর্ধববন্তী তিনটা উদ্াহরণে দুই অধিকার মধ্যে সমতা গ্রদণিত হইয্বাছে। এক্ষণে 
নিয্নলিখিত উদাহরণে ছুষ্ট লখ্থু বৃথেশ্বরীর মধ স্মত। প্রদশিত হইতেছে। 
এপ্রহিত্য কিনে নিজং পরিজনং মধ্যাদ। বয়! নিকামমূপজপ্যতা: কিমু বিভীষিকাড়শ্বরৈঃ। 
ব্রজ।মি রবিজাতটং গুকগির। মৃষ! শঙ্ষিনি প্রদে।ষসময়ে সমং সবয়লা শিবাং সেবিভুম্‌॥ এ ১৩ ॥ 

--(কোনও যুখেশ্বরী কৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রাদেষকালে অভিসার করিয়াছেন। পথিমধ্যে 
অন্য এক ঘুথেশ্বরী তাহাকে দেখিয়া তাহাকে ভয় দেখাইলে তিনি ভয়প্রদর্শনক।রিণীকে 
বলিয়াছিলেন ) হে কঠিনহৃদয়ে ! এত বিভীধিকাজাল বিস্তার করিতেছ কেন? তোমার পরিজনদিগকে 
পাঠাইয়া তৃমি যথেষ্ট ভাবে আমার শ্বাশুড়ীর মতিভেদ জন্মাও গিয়া । হে বুথ/শঙ্ষিনি। গুরুজনেব 
আদেশে প্রদোষকালে শিবার সেবার নিনিত্ব আমি আমার বয়স্তাদের সহিত যমুনাভটে যাইতেছি 1” 

এস্থলে কোনও ঘথেশ্বরীরই সৌভাগযাতিশঘ-স্থচক কোনও বাকা নাই , শ্ততরাং কেহই অধিক 
নফেন। সৌভাগযাদির লথুতে তাহার উভয়েই লঘু, লব্ুত্ে তাহাদের সমতা । 


৩৮৩। জনম্বুত্রি্চ (তিন রকমের লখু) 
লু আবার ছুষ্ট প্রকার _আপেক্ষিকী এবং আত্ান্তিকী। “লঘুরাপেক্গিকী চাত্ান্তিকী 
চেতি দ্বিধোদিত। ॥ এ ১৩ &” 
ক। আপেক্ষিকী-লঘু 
“মধো ঘুখাধিনাথানানপেক্ষেকতমামিহ । 
যা স্তাদগ্যতম। নানা স। প্রোক্তাপেক্ষিকী লঘুঃ ॥ 'এ ১৩ 


[ ৩৪৩৩ ] 
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_বুথেশ্বরাগনের মধো একতমাকে আপেগ। করিধা অন্থতমার শ্বানতা হইলে নুানাকে আপেক্ষিকী 
লগ্ু বলে)” 
আনেক্ষিকী লঘ খখেগলার ঠিন প্রকার ভেদের দুষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। 
।১। লঘুপ্রখর। 
*&ং মিখা(খনবীন্ভনন চটলে বন্ধ টপী হরে গাডং দেপি শিবপা মাং কিনবন! কষ্ট তটস্থায়সে। 
2৩11 পেধান্ননি হন রহল!দাচ্ছিপা হাবৈ হণ নায় সখি বঙ্গিতোহপি বভণা খা জনে! 
বধ্চাতি ॥ এ ১১ ॥ 
(আকার হনাপি বাসন বিনা দবানিক শাখা আশির এক পখেশ্ববর চিওকে আকুষ আসন্জ 
কর্াাহয়।টিলেন কিছ গ্রল দিহীয়া অথেখবাকে পরি করিচতহিলেন। এগ্রঞ্ত তিনি একদিন 
শ্রীরষ। 51214 আমি উতপ!পন কা পিন] গহরিণে বাধ ভব বলিয়াছিলেশ ) হ চটলে । কতক স্ুলি 
শিথা গুনের কীতন করিয়! বুাউবাহঞ্ষর হকফে কুচি আমার গাড় আসক্তি জন্যাঠয়াছিলে । এখন 
কেন ভুমি ভষ্ট। হয় হ)স্থার গ্যায় বাহার করিতে ৮ হে দেবি । সেই বনভঙ্কর আমার স্মস্ত 
ধৈধাধন এবং লচ্জালপ্পদঞ্কে হবন কদিয়াছেন: হার হায়। সখি বছপ্রকাবে বধিত হইয়া মাদৃশ 
ঘু বিশ পুনগায় তক পুক বা পি. ত ১৮1৮1 1) 
এ-কলো ছয় আাগ্গুধীর এবে। বহাবতড এশা] তিশায়ের পারি পা য়া যায় এ। হ কতবা? 
উঠয়েই লনু। তাবে আবাদ নু] হণেখবীর লথুহ অধিকিতণ , তননা, হিনি আহা 9ক পুনঃ 
বর্ণিত হঈয়াছেন , এব সেগুণীর তঙাস অবগ1হয় নাঠ ১৯নন।) তিনি কুষ্টাহ আছেন ও ১ গুনগুন বধিত 
হইলে চাহার পক্ষে ৫ পাক সন্তব হত সন) গতপাং এলে বত ঘখেখীহ আপেশিবী পঘু। 
ঠিনি আবার আগর খাখ্খবার পরতে এসকল কথা পলিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্াখযাও সুচি 
হঠতেছে চু হর, এই আবহ বান বক ঘাথহিশীত হতেন লঘু গ্রধরা | 
(২ লখঘুমণ।। 
»২91৯(পাথগ্রতলা সা অণ-নব। প্রা বাণ শত পহাান। গৃধভান্জা সখি বশাকারৌফ্ধিজঞ] যুযো। 
তাবক্ধ্যপি প্ষনসা বলবপাকিণানেবেদনতত কাচ্।বলি দেবি চডগতয়। দূনা স্তন নং কথা ॥ 
০১৩ ॥ 
_( কোন€ এক ১ময়ে ৮ল্াবলা জহর শুছৎপক্ষ কোনও আাথশ্বরীর প্রতি লেহবশতঃ আ্ীকৃঞ্সম্থদ্ধে 
মৌভাগা।দিবিষয়কঈ নঙ্গল-স্বাদ জিজ্ঞ।সা করিলে সেই যথেশ্বরী আক্ষেপপুর্বক চন্দ্রবলীকে 
বলিয।ছিলেন ) হে সখি! যেদিন ব্নীকারৌবুরি-বিষয়ে অভিজ্ঞা। বৃষভানুলন্দিনী শ্ররাধা নব-নব- 
প্রেয়মীর্ডিয় প্রজেন্্রনন্দনের দৃষ্টিপথে আংসিয়াছেন, সেই দ্রিন হইতে যখন তোমার প্রতিও তাহার 
(শ্রীকৃষ্ণের ) ঝগ (স্েহলনহীন ) বলবং-দাক্ষিণা ( বভনায়িকাতে তুলাভাঁব ) দেখা যাইতেছে, তখন 
হে দেশি চঞ্াবলি। আমার গায় র্ভাগাব্শ হঃ ঢুখিতান্তর। নারীদের আর কি কথা?” 


ডে 
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মধুরভক্তিরস- যুথেশ্বরীভেদ ] রসতত্ব [ ৭৬৮৩-অনু 


এই শ্লোকে বক্তী ঘথেশ্থরীর মৌভ।গ্যাতিশয়-সুচক কোনও বাকা নাত ও পুভরা: ঠিনি লঘু; 

আবার চন্দ্রাবলীর অপেক্ষায় বক্তী যে লঘু, তাহ। বক্তীর উক্তিতে€ স্পষ্টজাপে কথিত হইয়াছে, সুতরাং 

বক্জী যুথেশ্বরী হইতেছেন আপেক্ষিকী লঘু । আবার, “নধ-নব-প্রেয়সাপ্রিয়? এবং “বশীকারৌষপি-বিষয়ে 

অভিজ্ঞ/"-ইতয।দি বাকো বক্তার প্রাথধ্য যেমন বান্ত হইয়াছে, তেমনি আবাল "আমার আ্থায় দুঃখিতান্তব! 

নারীদের গার কি কগা"-এই বাক তাহ।র নভত1।৪ প্রকাশ পাঈরাভে। গ্রাথনা « হুুতব মমতায় 

উহান মধাহট ম্ুচিত হইয়াছে । এইকদে দেব মারিছেডে এই উদাহরন বহন যথেশ্ববীহ 
হইাতেভেন_ লঘঘুমধা। 


1ত) লথুস্বদ্ধ 
*এপ্সব্ণগিতেো নং সাম্প্রজ সাদ; সহ যদাপি হপত্চিতকার, চিজনালোগঘাম।। 


বল্য়* মৃহচয়। পধাটদ্‌গৌরদাপ্রি-সটকপি ননাশ। 5 সহ চশ্গাবলীয়ন ৪ নস । 
-( হব।নত যুপেখবী শীকুফের মহঠিত নিলানের জানান শীত মখাণনের সঙ্থে কোনও ছল্ল যমন।পুলানে 
আিথা ৮পনীত তইয়। «বে আকঝকে সি হলেন এ, মির ৪ন্দপলীনে ? দেখিডে 
€1্লেন | খন মশঙ্গচিছে ভিনি শীয় সদীসনতল সলিষাতরনন ) সান আহটগানন্দ | গন 1ম1দেব 
এন হইত পলায়ন রা মঙ্গত কমন, রি ৮. নব মম এ তলা দানি তা, হখ।শি 
দ পপ, মর্দাদিক প্রনবণশীল। শৌরকানি বিস্তার নতি এ উকি হননা তাত অলশো ভা পিজ্ঞ!র 
কবিভেছেন ( আথাত চন্দাবলীব সৌন্দযাএপাপানেই কিঞটকাতিব এশা আগ্হহইনে, এবং আমাদের 
পলায়ন মদত )) 

এম্বালে€ বন্ত] যুথেশ্বরার মৌভগা।ভিশয়ের পরিচায়ক একানও বাঁকা নই ২ স্থতনাং তিন 
লঘু: আবার চন্দ্ব্লীর অপেক্ষায় বক্ঞীী থে লঘ, বঞ্তীব উক্তিতে্ট গরিদালভাবে তাত বুঝা যায়, 
তব: বুল ধুথেশ্বরী হইছেছেন হাপেক্সিলী লঘথু। আবার পলায়নেক আভিগাযে ঢাহার মুডহ।দ 
মুচি হইতেছে | আ্ুভর।ং এই উদাহরণ বন্তী মগের হইত ন লগ্ন | 

খু। আন্তান্তিকী লঘু 
“নত! যতোতস্তি ন নান] সাগাদাহাস্তিকী লঘু । 


শ্রেদিপাসন্থব্প্যেস্ত। মুথতৈনে।চিত। ভবেৎ ॥ 255৭ 
_ধীহা হইতে অন্ত কেহ নানা হেন, তিনিই আনান্টিকা লঘু । ই হণ গথব।দি-ছদযয় সন্তব 
বু চ 


হইলেও মৃছ্ুভাই সমুচিত।” 

“নিজ-নিখিলসখীনামা গ্রহেণঘবৈরী কথনপি স্নয়াদা বাক্তনান্রিতোতস্ডি | 

ক্ষণমুরুকরুণ্াভিঃ সঙ্গরীতং ভ্রপাং মে মছুদবসিতলক্দ্রী: গোচদেবাপ্তন্তুন | 8-১৫ ॥ 
-_(যুখেশ্বরীদের সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কোনও এক ফূথেশ্বরা ব্লিলেন--আদা আমার জন্মতিথি- 
মঙোত্মবে আমার পিতামাতা আঘনৈরী শ্রীকষ্ণকে আমাদের গুভে চহাভনর্থ আহ্বান করিয়।ছেন) 


৩৭৩৫ ] 


মধুরভক্তিরস- যুখেশ্বরীতেদ ) গৌড়ীয় বৈষকব-দর্শন [ ৭/৩৭৩-অন্ধ 


আমিও আমার সমস্ত সখীগণের আগ্রহে সায়ুংকাঁলে আমার কুগ্গৃহে ভোজনের নিমিত্ত তাহাকে 
স্পষ্টরূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । (অতএব তোমাদের নিকটে আমার প্রার্থনা এই যে) ছে গোষ্ঠদেবীগণ! 
তোমরা ক্ষণকাল আমার প্রতি বিশেষ করুণা বিস্তারপূর্ধক, আমার লজ্জা সম্থরণ করার উদ্দেশ্যে, 
আমার গৃহশোভা বিস্তার কর (অর্থাৎ অঘবৈরী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অধীন; সুতরাং তোমাদের 
মহায়তাব্তীত আমার মনোবাসন! পুর্ণ হণয়র সন্তাবন! নাই , তোমরাও অনুগ্রহপূর্বক আমার 
কুপ্তগুহে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিং ভোজন করিয়। আমাকে কৃতার্থ। কর-_ ইহাই আমার প্রার্থনা )।” 

এই উদ্দাহরণে দেখা যাইতেছে _আীকৃষ্ণকে স্বীয় কৃঞ্জগুহে আহ্বান করিবার সাহস বক্তী 
যুথেশ্বরীর ছিলন1, স্বীয় সখীগণের সকলের ভাগ্রহেই ভিনি অশকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে সাহনিনী 
হইয়াছেন। ইতহাদ্বারা ভীহার নিজের অযৌগাত।ই বাধিত হইতেছে । আবার, যৃথেশ্বরীদের নিকটে 
নিজের কে।নও সথীকে লা পাঠাইয়া বক্তী। নিজেই তাহাদের সভায় গিয়াছেন এবং অনুনয়-বিনয়ের 
মহিভ ভাহাদের সহায়তা প্রার্থনী করিয়াছেন এবং ভীহার অন্তনয়-বিনষে প্রসন্ন! হইয়াই সেই দিন 


তাহার বজ্তীর দূত) করিয়াছেন! এইট সসস্ত ব্যাপারে বক্জণীর আঁত্যস্তিকী লব্ঘুতা এবং মৃছুতা 
স্থচিত হইতেছে। 


৩৮৪ জ্.বেশ্বন্সীদিগেক্র চ্হাঁদস্ণ ভেদ 

পূর্বে ৭৩৭২ অনুচ্ছেদে বল। হইয়াছে, ঘুথেশ্বরীদের তিনটা তেদ আছে-_অধিকা, সম! ও 
লী; আবার ইহাও বলা হইয়াছে, এই তিন প্রকারের যুথেশ্বরীব প্রত্যেক প্রকারেরই আবার তিনটা 
ভেদ আছে--প্রথরা, নধ্যা ও মৃদ্ধী। 

পূর্ব্বে ৭৩৭৩-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, অধিক ছুই রকমের-_-আত্যান্তিকী অধিকা এবং 
আপেক্ষিকী অধিক; আবার ৭৩৭৫ অন্তচ্ছেদে বল! হইয়াছে, লঘ্ুও ছই রকমের__আপেক্ষিকী লঘু 
এব্‌ং আত্যস্তিকী লঘ্বু। 

যুথেশ্বরীভেদ-প্রকরণের উপসংহারে উজ্জলনীলমণি বলিয়াছেন_-আত্যন্তিকী অধিকা সমাও 
হয়েন না, লুও হয়েন না; সুতরাং তিনি একবিধা। আত্যন্তিকী লঘুও কখনও অধিক হয়েন না; 
তিনি সমা ও লঘু হয়েন; সুতরাং আত্যস্তিকী লঘু দ্বিবিধা। মধ্যবন্তিনী অন্তান্ত তিন প্রকারের 
যুথেশ্বরীদের ( অর্থাৎ আপেক্ষিকী অধিকী, সম| ও আপেক্ষিকী লঘুর ) প্রত্যেকেরই প্রখরা, মধ্য ও 
মুদ্বী-এই তিন প্রকার--সুতরাং মোট নয় প্রকার-ভেদ হয়। সর্ববসমেত ঘুথেশ্বরীগণের দ্বাদশটী ভেদ 
হয় ; যথা_-( ১) আত্যস্তিকী অধিকাঁ, (২) আত্যাস্তিকী লঘু, ( ৩) সমালঘু, (৪) অধিকমধ্যা, (৫) 
সদমধ্যা, (৬) লঘুম্ধা, (৭) অধিক-প্রথরা, (৮) সমপ্রখরা, (৯) লব্ুপ্রথর, (১*) অধিবসৃদধী, 
(১১) সমম্ৃদ্বী এবং (১২) লবুমৃদ্বী। 


আত্যস্তিকী অধিকাঁব্যতীত সকল যুথেশ্বরীরই লঘুতা হয় এবং আত্যস্তিকী লঘু ব্যতীত 
সকলেরই অধিকাহ সম্ভব৷ 


॥ ৩৪৬৬ 7 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৭) 
দূতীতেদ 


৩৮৪1 দুী 

নায়ক'নায়িকার পরম্পর ভাববিনিময়ের সঙ্কায়। রমণীকে দূতী বলে। 

অপ্রাকৃত ভক্তিময়-মধুররসের নায়ক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকী হষ্টাতেছেন ঘুথেশ্বরী 
ব্রজসুন্দরীগণ। পূর্ববরাগ-মবস্থায় ঘৃথেশ্বরী ব্রজনুন্দরীদের লহিত মিলনের নিমিত শ্রীকৃষ্ণেরও বলবতী 
লালসা জাগে, আবার শ্রীকৃঞ্ণের সহিত মিলনের জনা ধুথেশ্বরীদেরও বলবতী লালসা জাগে। তখন 
অভীষ্ট মিলন-সা'ধনের জন্ত পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। যে-সমস্ত রমণী পরস্পরের ভাব- 
বিনিময় করেন এবং তদ্দারা পরম্পরের মিলনের সহায়তা করেন, তীহাদিগকেই দূতী বল! হয়। 
মিলনের জন্ঘ প্রথমে দূতীর সহায়তা অত্যাবশ্যক। 

পুবেব 9৩৫৩-অনুচ্ছেদে নায়কের দূতীর কথ। বলা হইয়াছে । এক্ষণে নায়িকা ঘাথশ্বরীদের 
দূতীর বিষয় আলোচিত হইতেছে। 

ক। ভুঁতী দ্বিবিধা -্থযংদূতী ও আপুদতী 

যুথেশ্বরীদিগের দূত ছুট রকমের স্বয়ংদূতী এবং আপ্ুদৃতী। 


৩০৮১ । স্ম্মংগৃতী৷ € ১৮৬---৮৯-অন্থ ) 
“অতোংম্বৃক্যক্রটদ্ত্রীড়া য! চ রাগাতিমোহিতা।। স্বয়মেবাভিযুড়ক্তে সা ্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥ 
স্ব(ভিযোগাস্ত্িধা প্রোক্ত। বাচিকাঙ্গিকচাগ্ষুষাঃ ॥ উ, নী, দূতী ॥২। 
_( মিলনের জগ্ক ) অতিশয় গৎসুকাবশতঃ ধাঁহার লজ্জা নষ্ট হ্টয়াছে এবং অন্ুরাগবশতঃ যিনি অতিশয় 
বিমোহিত হইয়াছেন, তিনি যদি শ্বয়ঈ নায়কের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে স্বয়ংদূতী বলে। স্বীয় অভিপ্র।য়-প্রকাঁশ (প্বাভিযোগ ) তিন প্রকার_বাচিক, আঙ্গিক এবং 
চাক্ষুষ ।” 
ব।চিক স্বাভিযোগ--বাঁকাভঙ্গীদ্বারা স্বীয় অভিগ্রায় জ্ঞাপন ; বাঁকাভন্্রী বলিতে_-বাক্যস্থিত 
কোনও শের অর্থের ব্যঞ্জনাকে, অথবা লমগ্র বাক্যের অর্থের ব্যঞনাকে বুঝায়। 
আঙ্গিক স্বাভিযোগ--অঙ্গবিশেষের ভঙ্গীবিশেষদ্ারা স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন। চাক্ষুষ স্বাতি- 
যোগ--কটাক্ষা্দি দেত্রতঙ্গীদ্বার! স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন । 


৩০৮৭। আাঁচিক্ক আ্বাভিম্বোগ 
“বাচিকো ব্যঙ্গ্য এবাত্র স শবদার্ঘভবে দ্বিধা । 
উক্ত ব্যঙ্গ্যৌ চ তে কৃষ্কপুরস্থৃবিষয়ো দ্বিধা ॥ এ ৩| 


[ ৩৪৩৭ ] 
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--বাঙ্গাই ( অর্থাৎ বাঞ্জনাবৃত্তিগন্য স্বাভিলাষই ) হইতেছে বাচিক। উহা! আবার দু রকমের- শব্দভব 
( অর্থাৎ শব্দশক্তা,খ ) এবং অর্থভব ( অর্থাৎ অর্থনক্তাষ্থ )। এই ছিলিপ বাঙ্গাও আবার দুই রকমের", 
ীকৃষ্ণবিষয়ক এবং অগ্রবন্থিদ্রপ্যবিষয়ক (পুর-স্থ পিষয়ুক ))” 

বাঙ্গা অর্থাৎ ব্যঞ্ুনারশ্তিগনা স্বাভিযোগঠ রমেব অনুকুল ১ অভিধাবৃন্তিগমা হইলে ( অর্থ।ৎ 
সাকাদার। স্প্টরূপে উল্লেখ করিলে ) রসের ব্যাপাত হয়। 

ক। কৃষ্ণবিষরক বাঙা 

কুষ্ণনিষুক বাগ) ভাবার দু রনমের--সান্!হ এন নাপদেশ সাক্ষাৎ কুষবিষয়ক বাঙ্গা 
আসার গর্ধ, আন্দেশ € যাচ ঞাদিভেোদ বক প্রাকান হয়| 

(১) গর্ববহেডুক শন্মে।থ বাছ। 

“চাপনীন।: পুরি পারা! লশিত।মগ্েন গর্বি 5। চ।স্ম। 
ভিতনালপামি মরণ গণি শাদা উজ পচয় ॥ এ ৬॥ বিদগআ।ধব-ল।ক 

( পগ্তস্তে প্রেরত শ্রীকষ্লিখিহ গেল আভিগাথ ছানিঘা গলিত পু্পচরনচ্ছলে শ্রীবান|াকে 
রন্দবনের শিকটে শ।শিলে যখন কোর সহিত মান হগনু, খন শাবানা আকুফাকে নলিযাছিলেন) 
হেন।বণ। প্রমনপো আমি সধাগণেল গনগাথ। শিতেনয়া, ললিত) মঙ্গননহ, আপার গধিহও 
হইয়াছি : তোমাকে আমি হিভোপিদেশ করিতেছি 2 আজ পখিনাপা জুলি কজঙ্গতা নিষ্তাব করিও পা।" 

শ্রোকোক্ত পসাধবীনাত, শললিহ।সঙ্গেনগ এবং শুজ্গইাতাএই তিনটা শব্দের বাঞ্জন।তেই 
স্ব।ভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াড়ে। পসাপধানাতসাধবা ব। পভিরত। রুনণীগণের (সধো আছি 
সর্ধাগ্রগণযা )) ইঈহ। হইতেছে যথাশ্রুত আর্থ ২ উর বাঞ্জন। হইতেছে “আনি মুন্দরীগণের অগ্রগণযা | 
“ললিতাসান্দন"- ললিহাব সঙ্গবশভঃ ( গ্রনি গবিভ। হইয়াছি ইভা হইতো যথাশ্রাত অর্থ ; বাঞ্জনা- 
লব্ধ গুঢ অর্থ হইতেছে _ললিত-নানক ভাববাশঘের আসা, অথবা ললিত (সর্বোৎকৃষ্ট) যে ভুমি, 
মেই তোন।তে আসক্তি বশত: ( আমি গর্ব্বিতা হইয়াছি )| “মগ ভুজচ্গহাং রয়” প্রকট অর্থ-"অ1অ 
$জত। ( কামুকতা )বিস্তার করিল! ৮" লাঞ্জনালদ্ধ গুড শখ -( মা-ম।) আদা আগনাকে (ভুজঙ্গভাং-- 
ভূুজং গন্তাং) আলিঙ্গিতা। কর।” শ্রীরাধ। সাক্ষ[দূভানে হককে এই কথাগুলি বলিয়াছেন এবং কথিত 
শব্দঞলির ব্যগনালন্ধ অর্থে শ্রীরাধ। নিজই নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । 

গবর্বছেতুক অথোথ ব্যঙ্গয 

“তমালশামান্গ ক্ষিপসি কিমপ।ঙগশ্রিয়মিত প্রলিদ্ধাহং শাদা ভিজগতি সতীনাং কুলগুরুঃ। 
সমারন্ধে যন্তাঃ কথনপি মনাগবাপনবিধে সুগীমাল [পোষা প্রসভমভিতে! হস্তি কুপিতা ॥ এ ৫॥ 

-_-( শ্যাম: শ্রীকৃষ্তকে কহিলেন) জাহ তমালশ্যামাঙ্গ ! আমার প্রতি অপাঙ্গভ্গি ক্ষেপণ করিতেছ 
কেন? আমি শ্যানা, ত্রিজগতের সতীাগণের কুলগুরুরূপে প্রসিছ।। শামার সাগানা মাত্র বাঁধা উপস্থিত 
হইলেই এই মুগীমাল। সহস! কুপিত] হইয়া সকল দিক হইতে আগনন করিয়া তোমাকে হত্যা করিবে 1” 


[৬৪৩৮ ] 
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এস্থলে গথের বানা হইতেছে এই ৮ শ্যামা পলিতেছেন, এহ্লে মগীমালাই (হরিণীসমূহ্ই), 
আছে। এই বাক্যের বাঞ্জন। হইতেছে লামার সথাগণ কেহই মাই. স্তরাং আমি একাকিনী | 
ভোনার থাহ। ইচ্ছ।, তাতাই করিতে পার। 

"আনি গ্রিজগতের সতীদের (বাঞ্জন।খ বন্দবীদিগের " কুলগুরু ( স্ববতোষ্ঠ। )৮ এই বাকো 
শান!র গর্ধব প্রকাশ পাতাতেছে | 

(২) আ।ক্ষেপকৃত আন্দোথ প্াঙগ] 
“অপবান: শ্রজনন্ধ ন। বুশু পুর পৰ্যাদরা্ে দশ নিজিপ্কাপায়োধণো য়তিনিমা নষ্টেন্দুলেখা শ্রিঘছ। 
না ব্লিকো লা তগ্রিয় রান বলগ্শ্রিয়। যাপন জিনিতা সহা কটিল মে বেরণামাপদাতত | এ ৬৪ 
-( কোনঞযাথগ্ী আকরুষম্-লাতেছ আয় পুণদাণনে গিয়ছেন | £লখানে শীকুষ। তাহাব পথ 
৮বাপ করিল আক্ষেপের সভিত তিনি পপিয়াছিলেন ) হত শ্রজদধ ! জামার পথ বোপ করিওস। ; 
সন্মুথন্থ আকাশের পিকে প্টিনিক্ষেপ কপিয়। দেখ -শিবিড এনে (শয়োবরের ) উন্নতি হইয়াছে 
( ভয়াগক মেথ উঠিয়া্ছে ), হাতার ফলে ঠর্টলেখার শীত নষ্ট হইরাছে | তে কটিল ! এই কঞ্চুলিকাটা 
মতন, এনোজ্ঞকাখিবিশিষ্ট ধক্তিমাগারা উদল এবং শুন্পু, ইহ “যন আদ্রহিইয়। বেব্ণা প্রান্ত না হয়।? 

এপুলে বো এ বাদ্ছন। হইতেছে এইপাণ 27 আির্বানশকের গ্রুকট অর্থ পথ | বাঞ্তিত গঃ 
আখ শিক | মা না. পি আমাক টললাশি আবু শখলোর পরি ন। (প্রকট অথ) ও 
গুছ তথ [শিশিরে আনাকে ব্রন (সঙ) কা আবরশুনের প্রকট অর্থাখাকাশ। 
বাজিত পু আএথ হ। সঅদবান্ছে পু শিকিনা সশ। গ্রক্ত অথ -সাকাশের প্রাস্তে দৃষ্টি 
নিন করিয] দ্ধ] 9৮ অর্থ আমার ণগস্ছি হ পঙগেণ অঙ্চণালে পুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ) কি 
দেখিবে 2 উপাগযোবরোমতি 0 প্রবটাথে ) শিশিড নেব উতি ১ (গুাথে ) উচ্চ স্থনযুগলের 
উচ্চিত]। পারব জলবর। মে পক্ষে স্ুন | তন্দুলেখ।-চস্কলা, পক্ষে নবাঙ্ক। এনঙ্টোর্ালেখ- 
শরিয়ত পরকটাথে ) চন্ঘকল।র শী নঙ্ঠ হইয়াছে 1 গুটাথে ) বুল যাবহ সস্তটোগেন অভাবে নথাঙ্ক 
শোভা লুপু হইয়া গিয়াছে । সস্তোবগারা ভহাকে উদ্দীপূ কর) লবা।নৃতন।, পক্ষে স্তর, বা 
তারুণানয়। বাগ রক্রিন।, পক্ষে রন | ঠগ সল্প, পঙ্গে শবীর । শ্তিনিতাআাদ্রণ, পক্ষে আক | 
“নব্া কঞ্ুলিকোজ্জল।ততবৈব্ণ।ম।পদ1৯-- প্রক্টার্থ ) ভুমি বদি শীত্র পথ না ছাড়, ভাহা হইলে 
ৃষ্টি মিলে আমার এই নৃতন, সুক্ষা এপং রক্তিনাদ্ধার। উজ্জল কঞ্লিকাটা আর্র হইয়া বৈব্ণ) প্রাপ্ত 
হইবে (গুতরাং শীঘ্র পথ ছ!ড)। গুঢাথ-ম পান্থ হ্রানাণ এই স্ধ্য বা ভারুণ্যময় প্রেমোজ্জল 
দেহটা সান্ছিক ভাববিশেষ পৈবর্; ধারণ মা কবে, চস পয্যন্ত ডুশি আমার পথ রোধ করিয়। রাখ । 

আক্ষেপ-_“আ[ক্ষেপে। বক্ত,মিষ্টলা যো বিশেযব্বিক্ষয়। নিষেধ | আ, কৌ, ॥৮১১।--বিবক্ষিত 
বিষয়ের বিশেষ 'প্রতিগাদনের জনা যে নিষেধ, তাহাকে বলে আক্ষেপ” উল্লিখিত শ্লোকে _“পথ রোদ 
ন! করাই” লিবক্ষিত ব। অভীষ্ট । কিন্তু তাহার বিশেষ প্রাতিপাদনেপ উদ্দোশ্যে নিষেধ কৰা! হইরাছে-- 


| ৩*৩৯ ] 
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“পথ রৌধ করিওনা।” এজন্য এ-স্থলে আক্ষেপ হইয়াছে। উক্ত গ্লোকে আক্ষেপচ্ছলে শকোথ 
বাঙ্গারূপ স্বাভিযোগ প্রকটিত হইয়াছে । 

আক্ষেপকৃত অখেথ বাজ 

“কদন্বরণ্যানীকিতব বিকচং লুঞ্চসি নবং মদুৎসঙ্গাদিষ্টা বরপরিমূলং মল্লিপটলম্‌। 
রুচিন্ফারং হারং হরসিযদি মে কোহত্র শরণং বিদূরে যদ্‌গোষ্ঠং জনবিরহিতা। চেয়মট বী ॥ এ ৭। 

-(কোনও যুধেশ্বরী কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় বুন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে 
শ্রীকৃষ্ণ কুমম-চয়ন করিতেছেন। তখন তিনি শ্ত্রীকৃষ্ণজকে বলিলেন) অহে কদম্ববন-ধূর্ত! আমার 
ক্রোড়দেশ হ্টাতে তুমি যে কেবল প্রন্ষ,টিভ অতি-সুগদ্ধ নব-মন্টিকাসমৃহই লুষ্ঠন করিতেছ, ইহা আমার 
সৌভাগা! কেননা, গোষ্ঠ হইতে বছ দূরে এই বিজন বনেতুমি যদি আমার মনোহর হারটাই চুরি 
করিতে, তাহ। হইলে আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিতাম ?” 

এ-স্তলে অ্থাথ বাঙ্গা হইতেছে এই £-গোষ্ঠ অতি দর, এই বন€ অতি নিজ্জন, আমিও 
একাকিনী, মপর কা্াারও এস্থানে আপিবার সম্ভাবনাও নাই । অতএব তুমি যদৃচ্ছা বাবহার 
করিত পাঁর। 

(৩। যাঢ় এ 

যাচ ঞা দুই রকমের ম্বার্থা ও পরার! 

্বার্থঘ।চ এ শব ব্যঙ্য 
“পুষ্পমার্গণ-মনোরথোদ্ধত] কৃষ্ণ নগ্তুলতয়! তবানয়া 
রক্ষিতান্মি সবিকাশয়! পুরো বিক্ফুরৎ স্ুমনসং কুরু্ব মাম্‌॥ এ-৮ ॥ 

(কোনও ব্রজদেবী শীকৃঞ্চকে বলিয়াছেন) হে কৃষ্ণ! পুষ্পান্থেষণ-বসনায় উদ্ধত হয়া আমি তোমার 
এই প্রস্ষুটি -কুন্ু মশোভিত। মনোজ্জা লতা দ্বারা রক্ষিতা ( আবদ্ধা) হইয়া পড়িয়াছি ( এই পুষ্পিতা 
লতার অপুবর্ব শোভ! দর্শন করিয়া আমার গতি রুদ্ধ হইয়াছে )। তুমি আমাকে সুমন কর (যাহ।তে 
আমি এই কুম্ুম্চলি পাইতে পারি, ভাহ। কর, হয়তে! আমাকে আদেশ কর, আমি কুসুম চয়ন করি; 
আর ন। হয়, ভূমি কুন্্রম চয়ন করিয়া, আমাকে দাও” 

এস্যলে শবোঁথি ব্যঙ্গ হইতেছে এই। পুষ্পমাগণ _পুষ্পান্বেষণ, পক্ষে কাম। মঞ্ুলত-_ মঞ্জু, 
(মনোরম ) লা, পক্ষে সৌন্দর্ধা। বিস্ষুরং স্থুমনসং-প্রাপ্তবিরাজানপুষ্পাং_ শোভমান পুষ্পগুলি 
যাহাতে আমি পাইতে পারি , পক্ষে বিস্কুর সানন্দ__ প্রাপ্তসম্ভেগ, সস্তোগবশতঃ আনন্দচিত্ত। 

প্রকট অর্থ অনুবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে। গৃঢ অর্থ হইতেছে ব্রজদেবী ভঙ্গীতে 
জানাইতেছেন_-হে কুষ্ধ! বলব্তী কন্দর্পবাসনায় আমি উদ্ধতা হইয়া! এ-স্থলে আলিয়। পড়িয়াছি | 


তোমার সৌন্দর্ধা দেখিয়া আমার গতি স্থগিত হইয়াছে। অনসঙ্গদ্ধার। তুমি আমার চিত্তে আনন্দ 
বিধান কর। 


[ ৩৪৪০ 1 


মধুরভক্তিরস-_দূতীভেদ ] রমতত্ব [ ।৩৮৭-ন্ু 


স্বাথ াচঞ অথোথ ব্যঙ্গ 
“বৃন্দ রণ্যং ভুঙ্গগনিকরা ক্রাস্তমস্রান্তমন্মাৎ কাতায়ন্যৈ কুন্থমপটলীং জাতভীন“হরামি। 
তেন ক্রীড়োদ্ধতফ ণিপতে অদ্ধয়ান্মি প্রপন্ন। ত্বামেকান্তে দিশ বিষহরং মন্ত্রমেকং প্রসীদ ॥ এ-৮॥ 


_-€ কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণচকে বলিয়ছিলেন ) বৃন্দাবন এখন অনবরত সর্পসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়। 
রহিয়াছে, এজ্বনা আমি ভীত হুইয়া কাত্যায়নীর জনা কুম্ুম-চয়ন কর্রিতে পারি না। অতএব, হে 


উদ্ধত-কালিয়-দমন ! আমি শ্রদ্ধার সহিত তোম!র শরণ গ্রহণ করিতেছি, তুনি আগার প্রতি প্রসন্ন হও ; 
এই নির্জন প্রদেশে (একান্তে ) গাণীকে একটা বিষহর-মন্ত্র উপদেশ কর (যেন মামার আমার সর্পভয় 
না থাক )1” 

এ-ন্থলে অর্থোথ বাঙ্গা হইতেছে এই 2 ত্রজদেবী বলিলেন-__বুণ্দাবনের এই স্থানটী অতি 
নির্জন, এস্থলে ভোমার৪ কোনও সখা নাই , আমারও কোনও সখী নাই ; কেবল ভুমি, আর আমগি। 
আমি কন্দর্পসপদ্ধার! দষ্ট। হইয়াঁছি  কন্দ্রণসপের বিষজ্ঞালায় আমি জজ্জরিত , আনাকে একটী বিষহর 
মন্্ উপদেশ কর। 


পরাথ যাচ এট। শব্দ থ ব্যঙ্গ 

“সকৃৎ পীত! বংশীধ্ধনিনবন্ুধাং কর্ণচুলুবৈমদালী বিভ্রান্ত লঘিমনিকরোভ্তীলিতম তিঃ। 

সদাহং কংসারে কমপি গদমানাদ্য বিষমং বিবরণ! ত্বাং ধন্বস্তরিমিহ পরং মিশ্চিতবতী ॥ এ ১০| 
--( কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণণক বলিয়াছেন ) হে কংসারে! তোমার বংশীধ্বনিবপ নধন্থধা একবার 
মাত্র কর্ণাঞ্জলিভে পান করিয়া মদালী ( আমার সখী ) বিভ্রান্ত হইয়। পড়িয়াচ্ছেন এবং লঘুত্ব-সমূহদ্ধার| 
কাহার মতি৪ উত্তালিত (বিপধাস্ত) হঈয়াছে; সম্ভতাপময় (সদাহ) কোনও বিষম রোগ (গদম্‌) প্রাপ্ত 
হইয়া ভিনি কেবলমাত্র তোমাকেই রোগচিকিৎসক ধন্বস্তুরী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ।” 

শব্দোখ ব্যঙ্গা এইরূপ । ম্দালী-আমার আলী ব। প্রিয়সথী , পক্ষে মদসমূহ, কন্দপ'-মত্ততা । 

স্দাহং_দাহের (সম্তাপের ) সহিত বর্তমান, সন্ভাপকর : পক্ষে সদা+ অহং_আমি সর্বদা , গদের 
বিশেষণ । গ্দ রোগ, পক্ষে কামগীড়।। এই উদাহরণে “ম্দালী" এবং “সদীহ--এই ভুইটী শব্দের ই 
বাঞ্জনার প্রাধানা। বাহক অর্থে মনে হইতে পারে -বক্তী ব্রজদেখী তাহার প্রিয়সখীর সম্তাপময় 
রোগের কথাই বলিয়াছেন) কিন্তু গুঢ অর্থ হইতেছে তোমার বংশীধ্বনি-ন্ধা একবার মাত্র পান 
করিয়া আমার কন্দপ মন্তুতা বাহুলারূপে জন্মিয়াছে + আমি সর্বদ। (সদাহং) কি এক বিষম কন্দূপ- 
পীড়ার যত্ত্রণা ভোগ করিতেছি) তোমাকেই আমি আমার এই রোগে একগাত্র চিকিংসক বলিয়া! 


নিশ্চয় করিয়াছি 
এ-স্থলে শব্দোখ ব/ঞজন। দ্বারা প্রিয়সধীর জন্য যাচ্ঞাচ্ছলে বক্তা ব্রজদেবী নিজের অভিপ্রায়ই 


(স্বাভিযোগস্ট ) প্রকাশ করিয়াছেন 


[৩৪৪১] 
৪৩১ 


মধুরভক্তিরস--দূতীভেদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৩৮৭-অনু 


পরাথ যাচঞ্জা অর্থোথ ব্যঙ্গ 
“অস্থধ্যম্পশযাপি প্রিয়লহচরীপ্রেমভিরহং তবাভ্যর্ণং লব্ধ! মধুমখন দৃতাং বিদধতী | 
দ্রুতং তস্তাঃ ক্েহং নিশময় ন যাবচ্ছশিধিয়! ধয়ন্‌ বক্ত জ্যোংস্সাং নিশি হতচকোর স্তদতি মাম্‌॥ 
_এ ১০ 
_( কোনও ব্রজদেনী শ্াকৃষ্ষকে বললেন ) হে মধুস্্দন! আমি অক্্যম্পশ্যা হঈলেও আমার প্রিয় 
সহচরীর প্রতি আমার প্রেমবশতঃ ভোমার নিকটে তাহ।র দুতীরূপে আসিয়াছি। তুমি শীন্র সাহার 
মেহের বিষয় শুন , কেনন।, বিলম্ব করিলে রাত্রি আমির পড়িবে তখন আনার বদনের জ্যোৎস্সাকে 
( কাস্তিকে ) শশী মনে করিয়া দগ্ষচচকোর আন।কে পীড়া দিবে ।” 
এ-স্থলে অর্থোখ বাঙ্গা এইরূপ । “আগামি অস্ধাম্পশা।”-_ এই বাঁকো নিজের ছুল্পভিত্ব এবং 
রাজকন্যাত্ স্চিত হইতেছে । আর “শশিত্রনে দগ্ধচকার আমাচক পীড়া দিবে" এই বাকো নিদ্ধের 
সৌন্দধামাধূর্যা খ্যাপিত হইয়।ছে। প্রিরসখীর দূতীরূপে আসিয়া বক্তী ত্রজদেবী নিজের উৎকষ 
--স্ুৃতরাং কৃষ্ণসন্তোগযোগাতা-খ্যাপন করিতেছেন _স্বাভিযোগ অর্থাৎ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিতেছেন। 


(৪) বাল্য বাপদেশ 

রসশাস্ছে বাপদেশ হইতেছে একটা পারিভাধিক শব্দ | ব্যপদেশ £ইতোচছ ব্যাজ ব! ছল-_-ভান। 
বর্ণনাদ্বার। নিজের অভীষ্ট জ্ঞাপন। প্রকট ভাবে যাহা বল। হয়, তাহা অভীষ্ট বক্তবা নে : প্রকট 
অর্থের ব্যপদেশে বা ছলে যে গুঢ অভীষ্ট ব্যক্ত করা হয়, তাহাই হইতেছে বাঙ্গা। এই বাঙ্গা-ব্যপদেশ 
শব্দোথও হঈতে পারে, আবার অর্থাথও হষ্টতে পারে। 

শকোখ ব্যঙ্গ ব্যপদেশ 

“ভ্যজন্‌ কুবলয়াধিক।ং থনরসশ্রিয়োল্লাসিশীং পুবঃ সুরতরঙ্গিনীং মধ্ুবমন্তহংসম্বনাম্‌। 

সলীমলপয়োধরামূপি মদান্ধ পদ্দিনিমাং ভজন্‌ কিছিব পঞ্চিলামহহ কর্মনাশমসি ॥ এ ১১॥ 
-( কোনও ব্রগদেবী শ্রীকুষ্চকে বলিতেছেন) হে অদান্ধ পদ্দিন্‌ (হস্তিন্)! তুমি নীলপল্প-বহুলা, 
নিশ্মল-জল-সৌন্দধ্যে উল্ল।স্বতী, মন্ত-হংসের মধুর-ধ্বনিবিশিষ্ট! প্মুখবপ্তিনী সুরতরঙ্গিনীকে ( গঙ্গাকে ) 
পরিত্যাগ করিয়া, অহহ ! মলিনজলা, পাঙ্ধল। কণ্মনাশ। নদীর সেন] করিতেছ কেন ?” 

এ-স্থলে প্রকট অর্থে ব্রজদেবী বলিতেছেন_হে কৃষ্ণ ! ভুমি সর্ববিষয়ে উৎকর্ষময়ী সম্মুখ- 
বপ্তিনী গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া পঞ্ষিল! কন্মনাশার সেবা করিতেছ কেন? কিন্তু ইহা বক্তীী 
্রঞ্জদেবীর মভীষ্ট অর্থ নহে ; ইহা! হইতেছে ব্যপদেশ বা ছল। তাহার গুঢ অতীষ্ট হইতেছে -আমাকে 
ত্যাগ করিয়া! কেন কুৎনিত1 রমণীর সঙ্গ করিতেছ ? 

বক্তী শ্রজদেবী শ্রীকৃষকে হস্তীর সঙ্গে, নিজেকে গঙ্গার সঙ্গে এবং তাহার বিপক্ষীয়। 
ব্র্গদেবীকে কর্মনাশ।র সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন । 


[ ৩৪৪২ ] 


মধুরভক্তিরস__দ.তীভেদ ] রূসতত্ব [ ৭৩৮৭-অন্ু 


শবদোথ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এইরূপ। “পদ্মিন্‌ 1২ পদ্মী-শবের সম্বোধনে পদ্মিন্‌ হয়। পদ্মী__ 
হস্তী, পক্ষে পন্মধারী, লীলাকমলধরী । “সুরতপর্সিনী-_সুর-তরঙ্গিনী, গঙ্গা : পক্ষে সুর্ত-রঙ্গিনী-_, 
স্থরত-বিষয়ে রঙ্গিনী, কন্দপ-বৈদগ্বীবিশিষ্ট। । স্বরতরঙ্গিনীর বিশেষণগুলি হইতেছে _(১) কুবলয়া- 
বিকা__গঙ্গপঞ্ষে, নীলপন্মধুলা, ব্হুনীলপদ্মে শোতিতা; ব্রজদেবীপক্ষে-নীলপদ্মের সৌন্দধ্যময়- 
নয়নবিশিষ্ট। | (১) ঘনরসশ্রিয়োল্লামিনী-_গঙ্গ পাক্ষে, ঘন মেঘ ; ঘনরদ-_মেঘপধিত রস বা জল ; 
- মেঘবধিত জল হয় নির্মল ; ঘনরলশ্রিয়ো ল্লাসিনী _নির্মল-জল-সৌন্দর্য্যে উল্লাসবতী। ব্রজদেবী পঞ্গে, 
ঘন--শাম-মেঘ, শান। ঘন-রস--শ্যাম-রস, নধুর রস ; ঘনরসশ্রিয়োল্লামিনী_দধুর-রস-সম্পত্তিদ্বারা 
উল্ল।সবতী, দধুর-রস্-বৈচিত্রীর প্রাচুধাবভী। (৩) মধুর-মন্তহংসন্বনা_-গঙ্গাপক্ষে। নক হংসের মধুর- 
ধ্বনিবিশিক্টা, মন্ত্রহংসগণ মধুর ধ্বনি করিতে করিতে যাহাতে ইতস্তভঃ বিচরণ করিতেছে। ব্রজদেবী 
পক্ষে, মন্তহ'সের শব্দের নায় নধুর-কগম্বরবিশিষ্টা। এইরূপে দেখা গেল-নিজেকে গঙ্গার সন্ধে ভুলন। 
করিয়। ব্রজদেবী নিজের উৎ্কষই খাপন করিয়াছেন । আন তীহার বিপক্ষীয়া রমণীকে কর্ম্মনাশার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার অপকর্ষ খা।পন করিয়ছেন। কর্মানাশা-মগধ-দেশীয় একটী প/পনদী। 
তাহার বিশেষণ (১) মলিমস-পর়োপর1--কর্মনাশাপক্ষে। পয়ঃ-জল $ পয়োধরা -জলধারিণী। 
মূলিনস-পয়োধরা-মূলিন-জলপূর্ণা । বিপক্দীয়া রমণীপক্ষে। পয়োধর- স্তন: মলিমস-পয়োধরা 
_ মলিন-স্তনা। (২) পঞ্ধিল। _কম্মন[শাপক্ষে, কর্দীমযুক্তা , বিপক্ষীয়। রমনীপক্ষে, পাপযুক্ত।। কর্ম 
নাশা-শব্দের ভাৎপধ্য--কন্মের (বিদগ্ধ ভ্রিয়।র ) নাশ (লোপ) ধীহাতে, তিনি কর্মনাশা, বিদগ্ধ- 
ক্রিয়াহীনা, অজ্ঞা। এইরূপে দেখ। গেল, বক্তুট ব্রজদেবী তাহার বিপক্ষীয়া রসণীকে কর্মনাশার সঙ্গে 
তুলনা। করিয়। তাহ!র অপকর্ষঈ খাঁপন করিয়াছেন। “পুব£'সম্মুখবন্তিনী । ইহার বাঞ্জনা এই যে-_ 
বন্তটী ব্রজদেবী বলিতেছেন__সর্বববিষয়ে উংক্ধণয়ী আমি তোনার সম্মুখে বর্তমানা। ইহাদ্ারা 
তিনি নিজের অভিপ্রায়--শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের অভি প্রায় _ব্যক্ত করিয়াছেন। 

এইবূপে দেখা গেল_এই উদাহরণটী হইতেছে শব্দোখবান্গ্য-ব্পদেশের উদীহরণ। 
এস্থলেও স্বয়ংদূতা, স্বাভিযোগ । 

অথেণথ ব্যঙ্গ্য ব্যপদেশ 

“মধুপৈরনবগ্রাতাং বিশ্চ্য ম।কন্দমঞ্জারীং মধুরাম্‌। 
ত্রাম্যলি মদকলকো কিল কথমিব বৃন্দাবনে পরিতঃ ॥ এ ১২) 

_-( কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ) ওহে মদমন্ত কোকিল! মধুপ-রন্বের অনাস্রাত মধুর 
আস্রমুকুল পরিত্যাগ করিয়! তুমি কেন বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ ?” 

অর্থোথ বান্ধ্য হইডেছে এই | মধুপ- ভ্রমর : পক্ষে, মধু__বস্ত ঝহু ; তাহাকে পালন করে 
যে__দক্ষিণ বায়ু। “মধুপৈরনব্ত্তা”-- ভরনরবৃন্দকর্তৃক অনান্রাত ; পক্ষে দক্ষিণানিলদ্বারা! অস্পষ্ট । 
(ব্রজদেবী বলিতেছেন-_মামার সর্ববাঞ্জ বন্জীবৃত বলিয়া বসম্কালীন দক্ষিণ পবন তামার 'দ্দের 


[২৭৪৩] 


মধুরতক্তিরস-__দূতীভেদ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭/৩৮৭-অনগু 


পরিমল অপহরণ করিতে পারে নাই ২ ধ্বনি--মাঁমি লজ্জাশীলা এবং সধুর-গন্ধবিশিষ্ট))। “মদকল 
কোকিল”-__মধুমত্ত কোকিল । পক্ষে, মধুরভাষিন্‌। 

প্রকট অর্থ অনুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে , কিন্তু এই প্রকট অর্থ হইতেছে ব্যপদেশ, ছল। প্রকট 
অর্থের ব্যক্গ্যই হঈতেছে ব্রজদেবীর অভীষ্ট অর্থ-_“ওহে মধুর-ভাষিন্‌! আমি লক্জাশীলা, স্পা, মধুর 
গন্ধব্তী ; শামাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বুন্দাবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?” ইহাও স্বয়ংদৃত্য, 
স্বাভিযোগ । 

খ। পুরস্থবিষয় 

“শৃ্ধতোইপি হরের্সহা বাজাদ শ্রুতির কিল। 
জরোহগ্রতঃ স্থিতে জস্তৌ পুরস্থবিষয়ো মতঃ॥ এ ১১৯। 

--যাহা বল। হইতেছে, তাহ! শ্রীহরি শ্রবণ করিলে তিনি যেন শ্রবণ করেন না, এইরূপ মনে করিয়া 
ছলপূর্র্বক সম্পুখবন্তী কোনও জন্তকে লক্ষ্য করিয়া যে জর ( উক্তি), তাহাকে বলে পুবস্থবিষয়।” 

পুরস্থবিষয়ও শব এবং অর্থোথ-ছইই হইতে পারে । 

শকোথ পুরম্থবিষয় 

“আতুয়মানাস্মি কথং ব্য়াহলিনাং স্বনৈঃ ন্বপুষ্প।ব্য়ায় মালতি । 
আমোদপূর্ণ, স্মনোভির।শ্রিতং পুষ্নাগমেব প্রনদেন কাময়ে ॥ এ ১৩ 

-( কষ্টের সম্মুদভাগে কৌনও ব্রজন্ুন্দরী মালতীলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ) হে মাঙ্গতি ! 
মধুকর-সমূহের গুপ্জানদ্ধারা তোমার স্বদেহস্থিত কুনুম-চয়নের জন্য আমাকে কেন আহ্বান করিতেছ? 
আমি কিন্তু সুগন্ধপূর্ণ এবং কুন্ত্রমবিশিষ্ট পুন্লাগকেই আনন্দের সহিত কামনা করিতেছি" 

শব্দোথ বাঙ্গা, যথ।॥ পুন্নাগ--পুন্লাগ-ন।মক কুনু মবৃক্ষ; পক্ষে, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রাকঞ্চ। কিরূপ 
পুন্নাগ ? “আমোদপূর্ণ” _স্ুগন্ধপূর্ণ ; পক্ষে, আনন্দপূর্ণ। এবং “হৃুমনোভিরাশ্রিত”-ন্ুমনঃ- পুষ্প : 
সুমনোভিরা্রিত_কুমুমপুর্ণ। পক্গে, স্থমনঃ_ উত্তম-মানাবিশিষ্ট, মনস্বী সাধূগণ ধাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ: । 

এ-স্থলেও বক্তীব্রজদেবী মালভীলতাঁকে উপলক্ষ্য করিয়! শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই নিজে নিজের 
অভিপ্রায় বাক্ত করিয়াছেন । 

আথেখ পুরচ্্ বিষয় 

“অনবচিতটরীয়ং চারুপু্প। লতালী তব নিখিলবিহঙ্গাশ্চাত্র নি্িতশঙ্কাঃ । 

ত্বয়ি বিচরিতুমীহে তেন গোবর্ধনাগ্ প্রকটয় তমুপায়ং নিরবতা যেন যামি ॥ এ ১৩। 
_-(জীকৃষণসম্মুখে গোবদ্ধন-পর্র্বভকে লক্ষ্য করিয়া! কোনও ব্রজদেবী বলিতেছেন) হে গোবদ্ধন! 
তোমার এই ন্ুন্দরপুষ্পবিশিষ্টলতাসমূহের পুষ্প পুর্বেবে কেহ চয়ন করে নাই; অত্রত্য লক্ষিদকলও 
ভয়শূন্য। তোমার ভটদেশেট আমি বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব, তুমি এমন একটী উপায় 
প্রকটিত কর, ফাহাছে সুখে নিচরণ করিয়া যাইতে পারি” 


॥ ৩৬৪৪৪ ] 
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অর্থোখ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই! লতাদমূহের পুষ্প কেহ চয়ন করে নাই এবং পক্ষিগণও 
নিঃশঙ্ক-এই ছুইটী বাকো গিরিতটের নির্জনতা-নুতরাং কুষ্চসঙ্গের উপযোগিতা _ব্যঞ্জিত হইতেছে। 
বক্তী ব্রজদেবী এ-স্থলে গোবদ্ধ নকে উপলক্ষা করিয়] শ্রীকফ্ণের নিকটেই নিজের কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষ ব্যক্ত 
করিলেন। 


৩৮৮ । আঙ্গিক আ্াকিিস্ফোগ 
আীকঞ্ণাগ্রে মদ্দলি-ক্ষোটন, সম্্রম ( অর্থাং তরা, শঙ্কা, লক্জাদির ) ছালে অঙ্গাচ্ছাদন, চরণ- 
দ্বারা ভূমিলিখন, কর্ণক$য়ন, ভিলক-রচনা, বেশ-রচনা, ভ্রু কম্পন, সধীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়ন, 
আধর-দংশন, মাল্যাদি-গুম্কল, ভূষণ-পবনি-করণ, বাহুযুল-প্রকটন, কৃষ্ণণান-লিখন, তরুতে লতার সংযোগ- 
প্রতি হইতেছে মাঙ্গিক স্বাভিযোগ | (উ, নী দূতী ॥১৩)।! 
অঙ্গবিশেষের চেষ্টাবিশেব্দার। শ্রীকৃষ্ণনমীপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করাঁকে বলে আঙ্গিক 
্বাভিযোগ । 
ক। অঙ্গুলি স্ফোটন 
“ইয়ং সতীনাং গ্রবরা বরাক্ষী কথং নত লভোতি ময়ি ক্লুমাটো। 
বিশ।খয়। ক্ষেট্যত পঞ্চশীখ-শ!খাবলী মদ্বাসনেন সাদ্ধম্‌। এ ১৩। 
- (শ্রীকৃষ্ণ শুবলের নিকটে বলিয়াছিলেন ) হে বন্ধো!। “সতীশ্রেন্ঠ। এই বিশাখাকে কিরূপে পাইব ?” 
ইহা ভাবিয়। আমি যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তখন বিশাখা এমন ভাবে অঙ্গুলি-ক্ষোটন করিলেন, 
যাহাতে আমার সমস্ত দুঃখ তৎগ্গণাৎ দ.রীভূত হইল।” 
এ-স্থলে অদ্গুলি-্ষে।টনদ্বারা বিশাখা নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহ হইল 
আঙ্গিক হ্বাভিযোগ। 
খ। ব্য/জসম্মাদিবশত: অঙসম্বরণ 
“পিহিতমপি পিধন্ডে মৎপুরস্তাহুরে। যদ্‌ বৃতমপি মুহুরাস্যং যংপটেনাবৃূণোতি। 
ব্রজনবহরিণাক্ষী তম্মনোজস্য মনো শরপরিভবঘূর্ণাত্রাতচিন্তেয়মান্তে ॥ এ ১৩| 
_(শ্রীকৃ্ণের সাক্ষাতে কোনও ব্রজনুন্রীর চেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভানে বলিতেছেন ) এই ব্রজ- 
নবহরিণাক্ষী আমাকে দেখিয়া তাহার আবৃত বক্ষঃকেও পুনরাফ আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং আচ্ছাদিত 
ব্দনকেও আবার বন্ত্রদ্ধারা আবৃত করিতেছেন; ভাহাতে মনে হইতেছে_ইহার চিত্ত কন্দপ+-শরে 
প্রাভূত হইয়া ঘূরণাগ্রস্ত হইয়াছে।” 
গ। চরণঘ্বারা ভূলেখন 
“কমরং নমমুখী লিলেখ চরণাদ্ুষ্ঠেন গোষ্ঠাঙ্গনে যতকিঞ্চিৎ ব্রজনুন্দরী ময়ি দৃশোর্কৃত্তে নবপ্রাঘুণে। 
ভেনানঙ্গ নিদেশপট্রপদবীমাসাদ্য মন্মানসং ক্ষিপ্ত1 তৎকুচশৈলসন্কটতটীসন্ধৌ। বলাৎ কীলিতম্‌্॥ এ ১৪॥ 


[ ৩৪৪৫ ] 


[ মধুরভক্তিরস--দুতীভেদ ] রলতত্ব [ ৭৩৮৮-অন্ন 


-( কোনও ব্রজম্ুন্দ্ররীর চেষ্ট। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বলিতেছেন) অদ্য আমি এই ব্রজন্ুন্দরীর নয়ন- 
পথের প্রথম পথিক হইলে গোষ্ঠাঙগনে স্বীয় চরণা ন্ষ্ঠদ্ধারা মনোহরবূপে তিনি যৎকিব্চিৎ যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা অনঙ্গদেবের আদেশ-পত্র-পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমার মনকে সেই ব্জন্ুন্দরীর কুচশৈলদয়ের 
সহবীর্ণ সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করিয়। বলপুর্রবক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" 

চরণ ষ্ঠ রা ভূলেখনদার! ব্রজন্ুন্দরী ম্বীফ অভিপ্রায় ব/ক্ত করিয়াছেন । 

ঘ। কর্ণকৃগড য়ন 

“রহন্থলীশিখরঘটন-লোলপাণি-শিঞ্জানকম্কণকৃতম্মরতূর্ধাশস্কম্‌ । 
লীলে।চ্চলংকনককুগুলমন্রকর্ণ-ক$য়নং ব্রজসরোজদৃশঃ স্মরামি ॥ এ ১৬) 

_( কোনও রঞজনুন্দরী শ্রীকৃ্চকে সম্মুখে দেখির। যে চেষ্! প্রকাশ করিয়।ছিলেন, পরে আকৃষ্ণ নিজন 
স্থানে বসিয়। তাহার কথা চিস্তা করিতেছিলেন। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সুবল কারণ জিজ্ঞাম। 
করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন- সথে সুবল ! ) কোনও এক ব্রজনুন্দরী আমার দর্শনমাত্র স্বীয় বমহক্তের 
লোহিভবর্ণ কণিষ্ঠান্থলির অগ্রভাগ তাহার কর্ণবিষয়ে প্রবেশ করাইগা চালিত করিতে লাগিলেন ; 
তাহাতে তাহার ক্কণ-সমূহের এমন শব্দ উদ্গত হইল যে, মনো ভবের তুষাধ্বনি বলিয়া শঙ্কা জন্মিতে 
ল।গিল, আবার, লীলাবশতঃ তাহার কর্ণস্থ কনককুগুল উচ্চলিত হইতেছিল। হে বয়ন্ত ! আমি সেই 
ব্রজ-কমলনয়নার কর্ণকগয়নের কথাই স্মরণ করিতেছি ।” 

উ। তিলক-ক্রিয়া 

“সানন্দং শরদিন্দুন্ন্দরমুখী সিন্দুরবিন্দুজ্জলং বন্ধ কছ্যতিন। করেণ তিলকং গান্ধার্কবিক। কুর্ববতী । 
ত্ব'মালোক্য শিখগুশেখর সকৃং কর্ণোচ্চলংকুগুলা রূঢ়ং চেতসি রাগকন্দলমিব ব্যক্তং ব/তানীদ্বহিঃ ॥ 
_ এ ১৪। 

_( কুন্ববল্লী শ্রীকৃ্ণকে বলিলেন ) হে শিখ গুঢড় ! একথার মাত্র তোম।কে দর্শন করিয়। শরদিন্রু-সুন্বরবদন! 
প্রীরাধা সানন্দচিত্তে স্বীয় বদ্ধুকছ্/তিশালী ( অরুণবর্ণ ) করের দ্বার! সিন্দুরবিন্ুতে উজ্জল তিলক রচন। 
করিতেছেন_-তাহার কুগুলছয় ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতেছে । মনে হয় যেন, তাহার চিন্তে আরূট 
রাগাস্কুরকেই তিনি বাহিরে ব্যক্ত করিতেছেন ।” 


চ। বেশক্রিয়া 
“হরৌ পুরস্থে করপল্বেন সলীলমুল্লাস্য মিলন্মরন্দমূ। 


নালীকনেত্র! নিজ্ককর্ণপালীং পালী লবঙ্গস্ভবকং নিনায় || এ ১৫॥ 
- প্রীকৃঞ্ণ সম্মুখভাগে উপনীত হষ্টলে কমলনয়না পালী উল্লসিত হইয়া লীলাভঙ্গি সহকারে নবরন্দ- 
আ।বি লবঙ্গ-স্তবকূটাকে উঠ।ইয়া লইয়া স্বীয় কর্ণলতাগ্রে ধারণ করিলেন।” 


[ ৩৪৪৬ ] 


মধুরভক্তিরল__দৃতীভেদ ] রসতৰব [ ৭৩৮৮-অন্ত 
ছ। জ্রাকস্পন্ 
“বিধুদ্বতী মদনধন্ুভয়ক্করং কবোধুগং কথয় কিমদয খিদাচে। 
বিশাখিকে মুখশশিকান্তিশুজ্খল! ববন্ধ তে মধুরিপুগন্ধসিন্ধুরম্‌ ॥ এ ১৬॥ 
--(বুন্দা বিশাখাকে বলিলেন ) হে বিশাখিকে ! মদন-ধনু হইতেও ভয়ঙ্থর স্বীয় আ্রযুগঙ্গ কম্পিত 
করিয়া! আজ তুমি কেন বৃথা খিশ্না হইতেছ ? তোমার ব্দনচন্দ্রের কান্তিকপ শুঙ্থলাই তে নধুরিপুবূপ 
মদআ্রাবী মাতন্গকে বন্ধন করিয়! র!খিয়।ছে 1” 
জ। সবীকে আলিঙ্গন 
“পুরঃ কলয় মগুলীকৃতকঠোরসন্ষোকুহং চলৎ-কনককক্কণক্ণিতড়ঙ্গি তানঙগয়া। 
অপাঙ্গমঘমর্ধনে নয়নবীথি-নব্যাতিথো প্রসার্ধা পরিষষ্ষজে সহচরী চিরং চিত্রয়া । এ ১৬॥ 
_( শীকৃষ্কে সাক্ষাতে দর্শন করিয়। চিত্র! সহোল্লাসে স্ব-সখীকে আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিয়! 
রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীকে ললিলেন-_মখি 1) এ সম্মথ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ । তাঘমর্দদন শ্রীকৃষ। 
চিত্রার নয়নপথের নবীন অভিথি হইলে চিত্ত শ্রীকৃষের দিকে স্বীর গপাক্ষ প্রসাবিত করিয়া মগডুলীকৃ 
স্বীয় কঠোর স্তনদ্ধয প্রকটনপুরর্বক এবং চঞ্চলভ।ব।পনন স্বর্ণকৃঙ্গণসযূতের ব্বনিদ্ধাবা আীকষের কন্দপ” 
উদ্দীপিত করিয়া ন্বীয় সহচরীকে বনতক্ষণ যাঁবং আলিঙ্গন কবিয়! বহিয়াছেন 
ন। সথীকে তাড়ন 
"বিমুগ্ধ নিখিলং বশীকরণ-ক [রখান্থেষণ, মনস্তুয়ি বিশাখর। মুরহরে[পহারীকৃতম্‌। 
মুুধদনয়া ভবৎপদসরে1জকক্ষাবলনুড়িচ্চলদ্ুগন্ভরা ক্ষমতা ডি পুষ্পৈঃ সখী ॥ এ ১৬॥ 
-( শুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, বন্ধে! ।) বিশাখাকে বশীকরণের সমস্ত উপায়ের অন্বেষণ পরিত্যাগ কর। 
হেমুরহর | বিশাখা স্বীয় মন (এবং আত্ম৪) তোমাতেই উপহার দিয়াছেন। (কিরূপে ইহা 
জানিল।ন, বলি শুন ) স্পষ্ট£ দেখিতেছি_তোমারই চরণপদ্ম-সীমায় বিশাখা তাহার তডিহুল্য চঞ্চল 
কটাক্ষ মুমু নিক্ষেপ করিয়! তাহার সথীকে পুষ্পদ্থার! তাড়না করিতেছেন ।” 
বিশাখার কোনও সবী বিশ।খাকে বলিয়াছিলেন--*পখি 1 তোমার মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে. 
এী দেখ, শ্রীকৃষ্ণ (তোমার দিকে আসিতেছেন ২ একবার ঠ্রাহার প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপকর।” 
একথা শুনিয়া বিশাখা। হধভরে গ্রকষের প্রতি অপঙ্গ-দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিলেন এবং ভাহার সবীকেও 
পুষ্পদ্ধারা ভাড়ন করিলেন। এই তাড়নের ছার! বিশাস! স্বীয় অভিপ্রায়ই বাক্ত করিয়াছেন। 
1 অধর-দংশন 
“ভজতি পথি দুশোত্র জেপ্্ুস্থনৌ মদনমদোন্ুদিতা পুরস্তবালী। 
ইয়মিহ কুপিতেব পশা মখো বিধুবদন! রদনচ্ছদা ব)দাজক্ষীৎ ॥ এ ১৬। 
--(শামলা ললিতাকে বলিয়াছিলেন, সখি!) ব্রজরাজ-নন্দন যখন তোমার সখীর ( শ্রীরাধার ) 
সম্মুখভ।গে নয়নপথের গোচরীভূত হইলেন, তখন সেই বিধুব্দন। শ্রীবাধা মদন্মদে উন্মন্ত হইয়!, যেন 
সখী বিশাখার প্রতি কুপিত হইয়।ই, স্বীয় অধরৌষ্টকে দংশন করিলেন” 


[ ৩৪৪৭ 1 


মধুরভক্তিরস-_-দুতীভেদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ্ [৭৩৮৮-অগ্ 


পুষ্পচয়নের ছলে বিশাখার সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাৰবনে আসিয়াছেন। হঠাং দেখেন শ্রীকৃষ্ণ 
সম্মুখভাগে । তখন মদন্মদে মন্ত হইয়া শ্রীরাধা কপট কোপ প্রকাশ কর্ণিয়া স্বীয় এষ্ঠাধরকে দস্তদ্বারা 
দংশন করিলেন ( ওষ্ঠধরের দংশনেই ক্রোধ শুচিত হইতেছে )। ইহার বাঞ্জনা এই যে--“বিশাখে! 
কুন্থমচয়নের ছলে আমাকে এসম্থানে আনিয়া, ফে-স্থানে ব্রজবধূলম্পট ব্রজরাজতনয় বিরাঞ্জিত। 
তাহার হস্তে আমাকে অর্পণ করাই তোমার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আচ্ছা, থাক; আমি 
তোমাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব। বন্তৃতঃ অধর-দংশনদ্বার] শ্রীরাধা স্বীয় অভিপ্রায়ই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


ট। হারাদি-গুনচন 
'কেয়ং পুরঃ ক্ষ,বতি ফু্ীদাবোরুহাক্ষী সলো যয়া সুবল মামবলোকয়ন্তা। 
শাবৃত্য মৌক্তিকপরে পরিগুন্ফামানে চেতোনণি ধর্ম সখে তরলে! বাধায়ি ॥ এ-১৭॥ 
__(প্রীকৃঞ্চ সববলকে জিজ্ঞাস! করিলেন) হে সুবল! সম্মুখে এই কুল্লকমল-নয়ন। রমণীটা কে হে? 
ইনি বাম দিকে গ্রীন ফিরাঈয়া গামাকে আবালেকন করিতে করিতে মুক্তাহার গ্রন্থন করিতোছেন এবং 
আমার চিন্তরূপ মণিরও তরলত। ( চাঁঞ্চলা, পক্ষে হার'মধাগত দোলিক-রূপতা ) বিধান করিতেছেন)” 
ঠ। মশুনশিঞজিত । ভষণের এব) 
“বিলোকা মাং শ্য!মলয়া বিদূরতঃ সন্কীধ্যমাণা মণিকন্কণ।বলী। 
বিস্ম্বতী বঙ্কতিডরং মুহুঃ শঙ্কে ব্রবীভাঙজ-রাজশসনম্‌॥ এ ১৮॥ 
_ (শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিলেন সখে! ) দূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া শ্যামল1 তাহার মণি- 
কঙ্ধণসমূহকে এমন ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহা হইতে মুুমুহু বঙ্কাররাশি উদ্‌্গত 
হইয়া যেন মদন-রাজের আদেশই গ্রাচীর করিতে লাগিল ।” 
ড। বাহ্ুমূ প্রকটন 
“শ্যামে দিবযতরা: স্মরস্তি পরিতো। বুন্দাবনাস্তর্ভ ত1 
যা: কল্যাণি বহস্ত হস্ত মথুরামগগ্রে ফলানাং তত্ভিম্‌! 
চিত্রেয়ং তব দোল্লতা। বলয়িনী যস্থাস্তরয়ে।লামিতে 
মূলে নন্দিঙকৃষ্ণকোকিলমভূদ। বিববণীয়ঃ ফলম্‌॥ এ ১৯ 
-(সম্মখভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সখীকে আহ্বানের ছলে শ্যামা স্বীয় বাহু মূল উত্তোলন করিলে শীকৃ্ণ 
তাহা দেখিয়া শ্যামাকে বলিলেন) শ্যামে ! এই বুন্দাবনের অভ্রাস্তরে সর্ধবদিকে দিবংতর (মনোহর ) 
লতাদমূহ ক্কপ্তি পাইতেছে ; আহে?! দেখ, তাহারা তাহাদের আগ্রভাগে ভুরি ভুরি মধুর ফল বহন 
করিতেছে । কিন্তু হে কল্যাণি ! বিচিত্র ব্যাপার এই যে, তুমি তোমার বলয়ধুক্তা বাহুলতা উত্তোলিত 
করিলে তাহার মূলদেশে ( অগ্রভাগে নহে ) অতি শ্রে্ঠ ফল (কুচ) আবিদূততি হইয়া কৃষ্ণরূপ 
কোকিলকে আনন্দিত করিতেছে ।” 


[ ৩৪৪৮ ] 
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ঢ। কৃঝ্ঃলাম-লিখল 
“দৃতামত্র তব তিষ্ঠতু বৃন্দে তিষ্ঠতে যদিয়মিন্দুমুখী মে) 
নাম মে বিলিখতি প্রিয়সখ্যাঃ পশা গণ্ডকলকে ঘুস্চণেন ॥ এ ১৯॥ 
(শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাঃক বলিলেন) বৃন্দ! তোমার আর দৌত্যকাধ্য করিতে হইবেন! , হ দেখ, তোমার 
গ্রিয়সখী ইন্দুমুখী আম।কে দেখিয়! কুস্কুমপক্থদ্বারা তাহার গগডুদেশে আমার নাম লিখিতোছেন 1” 
গ। তরুতে লভাসংযোগ 
“রূপং নিজপা কিনপি ব্রজপক্কজাখ্য!; সাক্ষাদভবমহমজ্জর্ন যাবদার্ত: | 
সা মামধীরমধিনেং কলধোৌতঘ্থা। স্ত/বন্রমালবিটপে ঘটনাং বিধায় ॥ এ ২০॥ 
-( আীকুঞ্ণ তাহার অজ্জন-লামক সখ।ক্ষ বলিলেন ) হে অজ্ভুন । এই ব্রর-কমল-নয়নার অনিবাচ্য 
রূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যখন আমি অতিশয় কাতর হইতেছিলাম, তখনই তিনি তমালবৃক্ষে স্বর্ণযূথিকা 
লঙাকে লংযে।জিত করিয়া আমার অনৈধ্যকে দু্ীকৃহ করিলেন ॥” 


৩৮৯। োক্ষুজ স্বান্ডিআোগ 
''নেতন্মিতা দ্ধমুদ্রতে নেত্রান্তত্রনকৃূণনে । 
সাচীক্ষ। বানদৃক্প্রেক্ষ। কটাক্ষাদ্যাশ্চ চাঞ্ষুবাঃ ॥ এ ২০ 
_নেত্রেব হাস্য, নেত্র দ্বমুদ্রণ, নেত্রান্ত-ঘূর্ণন, নেত্রাস্ত-সন্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামচক্ষুদ্ধার! দর্শন এবং কটাক্ষ 
প্রভৃতিকে চাক্ষুষ অভিযোগ বলে।” 
ক। নেত্রের হাস্য 
'“বিভ্রমং রতিপতেঃ স্তগয়ণ্ডীং কেশবসা পুরতঃ কপটেন। 
ত্বামবেতা চুলে সখি জাতা। গুঢমত্র হসতুজ্ঞব নোত্রে ॥ এ-২১॥ 
_-(সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে ব্রজে আপসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া শ্ীরাধা প্রথমে লঙ্কা য় 
নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন ; কিন্তু শৎন্থকাবশতঃ নয়নদ্বয় পুনরায় প্রঘুল্লু হইতেছিল। তাহ দেখিয়া 
শ্যাম! পরিহ।সপূর্র্বক শ্রীরাধাকে বলিলেন ) সখি! কপটতার আশ্রয়ে শ্রকৃষ্ণের অগ্রভাগে তুমি 
রতিপতির বিভ্রম গে।পন করিতেছ দেখিয়া, স্বাবতঃই চঞ্চল তোমার নেত্রদ্য় গুঢরূপে ( অপরের 
অলক্ষিতভাবে ) হাস্য করিতেছে ।” 
খ। ভেত্রার্জমুড্রণ 
“কবয়ো। হরিবক্তু পুঙ্ছরেইন্মিন্‌ সখি নেত্রে কথয়ন্তি পুষ্পবস্তো। 
-.. অনয়োঃ নবিধে তবাক্ষিপন্ং ভবিতা নাদ্ধমীলিতং কথং বা॥। এ ২২॥ 
-_-( একদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অদ্ধ-নিমীলিত নয়নে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহ। দেখিয়া 
পরিহা সপূর্বক কুন্দবন্লী বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ আকাশে যে ন্য়নদ্ধয় বিরাজ করিতোছে, 


[ ৩৪৪৯ | 
৪৩২ 


মধুরভক্তিরস__দৃতীভেদ ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৩৮৯-অনু 


কবিগণ তাহাদিগকে পুষ্পবন্ত (এককালীন উদিত চন্ুকূর্য ) বলিয়া থাকেন। অতএব এই নয়নদ্ধয়ের 
সান্সিধ্ে তোমার নয়নপদ্ম অদ্ধনিমীলিত না হইবে কেন?” 

চন্দের দর্শনে পদ্ম নিমীলিত হয়, সুর্যের দর্শনে প্রক্ষুটিত হয়। যুগপৎ চন্্রস্ধ্যের দর্শন 
ঘটিলে পদ্ম অর্ধক্ষট এবং অদ্ধ“নিমীলিত হওয়ার সম্ভাবনা । প্রীকৃষ্ণের চন্দ্রস্বধ্যরূপ নয়নদ্য়ের দর্শনে 
্রীরাধার নয়নরূপ পদ্ম্ড যেন অদ্ধনিমীলিত হইয়াছে । ইহা হইতেছে কুন্দবল্লীর পরিহাস-বাক্য। 
বসত শ্্রীৃষের দর্শনে প্রীরাধা তাহার অন্ধনিমীলিত নয়নের দারা স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 


গ। নেত্রান্ত-ঘুগন 
“নম হৃদ্যেহপ্যধাস্ত। রতির্নডুহাং সঙ্গররাসে ন রমোহপি ক্রীড়স্দপি সুহাদাং ধীরুপহিতা । 


তয়ি ক্ষিপ্ত দৃষ্টিং পরমিহ তমালায়িভমতুনুকুন্দেন শ্যামে তদপি কিমপাঙং নটয়সি । &১২॥ 
_ বৃন্দ! কহিলেন, শ্যামে! মুকুন্দের পক্ষে বৃষগণের যুদ্ধরস হ্ৃগ্ত হইলেও তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া তিনি তাহাতেও অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন না; স্হৃদ্গণের রমা-ক্রীড়াসভায়ও তাহার 


মনোনিবেশ দেখিতেছে না; ভিনি কেবল তমালের ন্থায় স্তব্দতাবে দণ্তীয়নান রহিয়।ছেন। তথাপি 
তুমি কেন তোমার অপাঙগকে গত্য করাইতেছ ৮” 


ঘ। দেত্রান্ত স্কেচ 
“কলিন্দজাকুলপুরন্দরে দৃশো রধবস্যবাপ্তে প্রথমাব্বশীনতাম্‌। 


ভ্রপাকিতং কিঝিদকুকিচঞ্চলং বিলক্ষয়া শ্যালর। দৃগঞ্চলম্‌॥ এ ২৩। 
_( নান্দীমুখী পৌর্ণনাসীকে বলিলেন-দেবি !) কালিন্দীকুল-পুরন্র কৃষ্ণ কালিন্দীকুলে বিচরণ 
করিতে করিতে শ্যামলীর নয়ন-পথের প্রথম পথিক হইলে শ্যান্লা বিস্ময় প্রকাশপূর্ববক ( শ্যামল। 
ইভংপূর্ধ্বে আর কখনও প্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন নাই, ইহাই তাহার প্রথন দর্শন ; প্রথম দর্শন শ্রীকৃষ্ণের 


সৌন্দর্ধা-নাধূর্ধয ভাহার বিশ্মায় উৎপাদন করিয়াছে ) লজ্জান্বিত হইয়া তাহ।র চঞ্চল দৃগঞ্চলকে 
( দেত্রাস্তুকে ) কিঞ্চিৎ সন্কৃচিত কবিলেন।? 


ড। বর্দৃষ্টি _ ূ 
“তির্ধ্যগিবস্তিতনটন্নয়নত্রিভাগং প্রৈর্গিক্ট যন্তরণিজপুলিনে মৃগাঙ্গী। 


হ্গ্র-তগ্র-মকরাহ্-শরা গ্রবন্ম।ং সদ্া্তদদ্য নিতরাং বিবশীকরোতি ॥ এ ২৪ ॥ 
_(স্বুবলের নিকটে গ্রীকৃষ্ণ বলিলেন _সখে ! ) অথ আমি যমুনাপুলিনে বিচরণ করিতেছিলাম। 
আমাকে দেখিয়া শ্রীরাধ। তাহার নর্ভনশীল এবং বন্রগতিতে ঘূর্ণায়নান নয়ন-দ্রিভাগ ( কটাক্ষ) আমার 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে উহ (শ্রীরাধার বত্রদৃষ্টি ) আমার স্বদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন 
কামবাণের জগ্রফলকের ম্ঠায় আমকে সাতিশয় বিবশ করিতেছে।” 

চু। বামচন্ষুছার। দর্শন 
“পূর্ণ, প্রমোদোত্তরলেন রাধে শ্ামং রসানাং নিধিমিন্দুভাজম্‌। 
সনোন নেত্রাঞ্ছলিনা পিবন্থী তদুন্মনাঃ কম্তভবায়িতালি ॥ এ ৯৫ ॥ 


[ ৩৭৫৯ ) 
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-( নিন বনে শ্রীরাধা প্রীকষ্ণকে দর্শন করিয়। বাম-নয়নের দৃষ্টি্বারা তাহার সৌন্দর্ধয-মা ধূ্ধ্য 
আস্বাদন করিতেছেন। তাহ দেখিয়। বুন্দা নম্মভরে বলিলেন ) হে রাধে ! প্রমোদতরঙগদ্বার! 
পরিপূর্ণ চন্ত্রযুক্ত শ্যা ম-সমুদ্রকে তুমি উন্মন1 হইয়া বামনেত্রাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে করিতে অগন্ত্যের 
রূপ ধারণ করিয়াছ ।” 

এ-স্বলে স্ত্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে) সমুদ্র হইতেছে জঙলনিধি ; 
কৃষ্ণরূপ-সমুদ্র হইতেছে রসনিধি, অশেষ রসামৃতধারিধি ; শ্যান-শবে শ্রীকৃষ্ণকে শ্য।ামরস-( মধুর-রস-) 
নিধিও বলা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে চন্দ্রের উদ্ভব; কিন্তু শ্রাকুষ্ণরূপ রসনিধিতে তাহ।র মুখরূপ চন্দ্র 
নিভ্যবিরাজিত থাকিয়া শ্যামরস-মুধ। বিকীরণ করিতেছে ; তাহাতে এই সুধার সহিত দিলিত হইয়। রস 
এক অপুর্ব আস্বাদন-চমৎক।রিত্ব এবং উন্মাদকত্ব ধারণ করিয়া থাকে। অগস্তামূনি গঞ্ডষের দ্বার। 
সমুদ্র পান করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীরাঁধ। তাহার বাম-নেত্রাঞজলি দ্বারা কুষ্ণরূপ সমুদ্রকে পান 
করিতেছেন। তাহাতে শ্রীরাধ। যেন অগস্ত্যবপন্থ প্রাপ্চ হইর।ছেন। 

এ-স্কলে আীরাধা বামনেজের দর্শন দ্বারা শ্ীকৃফ্ুসমীপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

ছ। কটাক্ষ 
“যদ্গতাগতিবিশ্র।স্তিবৈচিত্র্েণ বিবর্তনম্‌। 
তারকাঁয়াঃ কলাভিদ্ঞাস্থং কটাঙক্ষং প্রচঙ্ষতে ॥ এ ২৫॥ 

_মেত্রতারকার যে গভাগতি-বিশ্রাস্তি, বৈচিত্র্যের (চমৎকারিত্বের ) সহিত তাঁহার বিবর্তনকে ( পুনঃ 
গুন; অভ্যাসকে ) রসজ্ঞগণ কটাক্ষ বলেন।” 

টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবস্তী লিখিয়াছেন_“গত্ং লক্ষ্যপর্যান্তং গমনম্,। আগতিস্তত 
আগমনং বিশ্রাস্তিস্তয়োমধো এব অতভিস্থগ্্রকালে লক্ষাপহস্থিতিঃ, তাসাং বৈচিত্রোণ চমৎকারিত্বেন 
নিবর্তনং আবৃত্তাভ্যাসঃ তারকায়াঃ কর্ণীনিকীয়া:॥৮ তাৎপধ্য-_গত-শব্দের অর্থ হইতেছে দৃষ্টির লক্ষ্য- 
বস্ত্র পর্যন্ত গমন ; আগভি-শব্দের অর্থ হঈতেছে-স্ইই লক্ষ বস্তু হইতে আগমন: বিশ্বাস্তি-শব্দের অর্থ 
হইতেছে__লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্টির গমন এবং তাহ! হইতে আগমন-এই উভয়ের মধ্যে যে অতিঅব্পকাল, 
সেই অত্যল্লনকাল লক্ষাবস্ত্রর সহিত নেত্রতারকার স্থিতি । গমন, আগমন এবং স্থিতি-ইহাদের বৈচিত্র্যের 
(চমৎকারিত্বের) সহিত নেঞ্জতারকার যে নিবর্তন বা পুনঃ পুনঃ অভাস, তাহাকে বলে কটাক্ষ। 

এ-স্থালে লক্ষাবস্ত্র হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ । চমতকারিত্বময় ভদ্গীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্র- 
তারকার নিক্ষেপ এবং দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্র-তারক!র দৃষ্টি না রাখিয়া লজ্জাবশভঃ তৎক্ষণাৎ 
আবার চমৎকারিত্বম ভঙ্গীর সহিত নেত্রতারকার দৃষ্টিকে ফির।ইয়া আনয়ন, এই উভয়ের মধ্যে যে 
অতি অল্লন্ময়্ থকে, সেই অত্যল্প-সময়মাত্র চমতকারিত্বময় ভঙ্গীর সহিত নেত্রতারকার ৃষ্িদ্বার! 
শীকৃষ্ণদর্শন ; পুনঃ পুনঃ এই ভাবে যে দর্শন, তাহাকে বলে কটাগ্ষ। এতাদৃশ কটাক্ষদ্বার ত্রজহুল্দরীগণ 
শীকৃ্মমীপে স্বীয় অভিপ্র।য় জ্ঞ/পন করেন। 


[ ৩৪৫১ ] 
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“চিত্রং গৌরি বিবন্ততে ভ্রমিকরী বিশ্রম্য বিশ্রম্য তে 
দৃক তারাভ্রমরী গতাগতিমিয়ং কর্ণোৎপলে কুর্ব্বতী। 
যস্তাঃ কেলিভিরাকুলীকৃতমতিঃ পদ্মালিবার্তা ক সা 
গাদ্ধব্র্ব মধুস্দনগ্য নিতরাং স্বসাপ্যভৃদ্িন্থৃতিঃ ॥ এ২৬ ॥ 
-(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাফ্ষ-শর নিক্ষেপ করিতেছেন : তাহাতে শ্ত্রীকৃষ্ণ প্রেমবিবশ হইয়াছেন ; 
তাহাও শ্রীরাধ। লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৈবাৎ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্দাকে সে-স্থানে দেখিয়। শরীরাধার 
সন্দেহ হইল-_পদ্মার কটাক্ষই হয়তে শ্রীকৃষ্ণের বৈবশা জন্মাইয়াছে। ইহ লক্ষ্য করিয়! বৃন্ৰা 
শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে গৌরি ! ভোমার এই নেত্রতারকারূপ ভ্রনরী বিচিত্র-ভাবে বিশ্রাম করিয়। করিয়! 
ঘৃণিত হইতে হইতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কণ্োৎপলের প্রতি (বস্তু: শ্রীকৃষ্ণ-বদনের প্রতি ) অনবরত 
যাতায়াত করিতেছে । হে গান্ধর্বে। তোমার নেত্র-ভারক।রূপ ভ্রমরীর নিলাসভঙ্গীতে মধুস্দন ( ভ্রমর, 
পক্ষে স্রীকফ) আকুলচিন্ত হয় তাত্ন্মৃতি বিশেষকূপে হারাইয়ছেন , তাহার পক্ষে পদ্ম[লির (তরমর- 
পক্ষে পন্বশ্রেণীর, কৃষ্ণপক্ষে পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীর ) কথা আর কোথায় %" 
বিশেষ জ্ঞাতব্য 
বাচিক, শ্যাঙ্গিক ও চাক্ষুষ স্বাভিযোগ আসখ্য প্রকার। এস্থলে দ্িগদর্শনমাত্র প্রদশিত 
হইল। এ-স্থলে কেবল নায়িকার স্বভিযোগের প্রকারই উল্লিখিত হঈল। নায়কচূড়ানণি 'শ্রীকফেও 
এ সকল স্বাভিযোগ যথাযথ ভাবে প্রক।শিত হয়। (উ, নী, দতী ॥ ১৬ ॥) 
স্বাভিযোগ ও অনুভাব 
স্বাভিযোগ হইতেছে নিজে নিজের অভিপ্রায়-প্রকাঁশ করা । পূর্বেই বলা হইয়।ছে, স্বাভিষোগ 
তিন প্রকারের-_বাচিক, আঙ্কিক এবং চাক্ষুষ। এই ত্রিবিপপ স্বাভিযোগের যে-সকল দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে 
প্রদিত হইয়াছে, সে-সকল দৃষ্টান্তে যে-সকল বাক্যভঙ্গী, অঙ্গবিশেষের ভঙ্গীবিশেষ এবং কটা'ক্ষাদি 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রদণিত হইয়াছে, সে-সকল ছুই ভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে_ বুদ্ধিপূর্ববক এবং স্বভাববশতঃ। 
শ্রীকফ্চের সহিত মিলনের অভিপ্রায়-জ্ঞাপনের উদ্দোশো বুদ্ধিপূর্বক যদ্দি বাক্যভঙ্গী-গ্রভূতি 
প্রকটিত হয়, তাত] হইলে সে-সমস্ত হইবে স্বাভিযোগ | আর, যদি তাহ] না হয়, যদি শ্রীকৃষ্দর্শনদির 
ফলে স্বভাবতঃই সে-সকল ভঙ্গী গ্রকটিত হয়, তাহাহইলে সে-সকল ভঙ্গী হইবে অনুতাব ; কেননা, 
সে-সকল ভঙ্গী হইবে তখন হৃদয়স্থভ।বের অববোধক। 
স্বাভিযোগা ইতি প্রোক্তাশ্চেদ্মী বুদ্ধিপূর্ধিবিকাঃ। 
স্বভাবজান্ত ভাবঙ্ছেরচুভাবাঃ প্রকীত্তিতাঃ ৪ এ ১৭ ॥ 


৬৩১৯০। আগুক্তাী €(৬৯০-৯৩৬ অন) 


পৃ (৭৩৮৫ক-অগুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, দূতী দুষ্ট রকমের-স্থয়ংদূততী এবং আগ্রদূতী। 
₹৮৬-৮৯-অনুচ্ছেদসমূতে স্বয়ংদূতীর কথা ল্লা হইয়াছে । এক্ষণে আপ্তদূতীর কথ। বলা হইতেছে। 


| ৩৪৫২ |! 
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২1১১ং-্রন্স্ত্রের গোবিন্বভায্যে “আগু""শব্দের তাঁৎপর্যযসস্বন্ধে বল! হইয়াছে__এস্বকম্মণ্যভি- 
যুক্তো। যঃ সঙ্গদ্েষবিবঞ্জিতঃ। পুঁজিতশ্ডদ্বিধৈ নিত্যমাপ্তে। জ্েয়: স তাদৃশ; ॥-যিনি স্বীয় কর্মে নিরত, 
রাগদ্বেষ-বজিত এবং এতাদৃশ গুণসম্পনন ( রাগদ্ধেষবিবঙ্জিত ) লোকের নিত্য আদুত, তাহ।কে সাপ্ত 
বলে।” যিনি নায়ক-নায়িকার মিলন সংঘটন করেন, তাহাকে বলে দৃতী। 

আপ্ুদূতী সম্বদ্ধে উজ্জ্লনীলমণি বলিয়াভেন, 

“ন্‌ বিশ্রুস্তস্য ভঙ্গং যা কুর্ধ্যাং প্র।ণাভায়ে্পি। ন্গিগ্ধী চ বাশানী চাসৌ দূতী স্যাদাগেপন্ুক্রনাম্‌। 
অমিতার্থ। নি্ষ্টার্থ। পত্রহারীতি স ত্রিধ। ॥ এ ১৮॥ 
_ যে দৃতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না এবং ফিনি ন্নেহশীল। ও বাকাপ্রয়োগে নিপুণা, তাহাকে 
গোপন্ুন্দরীদিগেব আগ্তদূতী বলে। এই আগুদূতী তিন বকমের_জমিভাথা, নিশ্মষ্টার্থ) এবং 
পৃত্রহারী ।” 
ক। অমিভাথা দৃত্তী 
“জ্ঞাতেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা। 
উপায়ৈ মে'লফেনো দ্বনিতার্থ। ভবেদিয়ন্‌ ॥ এ ১৮॥ 
_ যিনি নায়ক-নায়িকার, অথবা উভয়ের মধ্যে একতরের (নায়াকর বা নাযিকার ) ভাব ইঙ্গিতদ্বার] 
জানিয়া বিবিধ উপায়ে ত।হাদের মিলন করাইয়া থাকেন, তাভাকে বলে অমিভার্থা দূতী |” 
“সা তে বকাস্তক কটাক্ষশর।ন্দিত]পি জীর্ণ, ভ্রপাকবচমেব বৃথ। বনী । 
বর্ণে নুনোদ মুখচক্দ্রবিগ।হিভিমণং গনোরুশা।ং গুণতয়। ন কিল শ্রুতীন।ম॥ এ১৯ ॥ 

_(স্্রীকষের কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া তীহ।র সহিত মিল7নর জন্য শ্ীরাধা অত্যন্ত উৎকক্িত হইয়াছেন; 
কিন্তু লঙ্জাবশতঃ তাহ কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতেছেন না । তীব্র-উৎকাবশতঃ তীহ!ব বদন 
মলিন হইয়াছে ২ তাহ! দেখিয়াই তীঙ্কার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভীহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে আসিয়া বলিলেন )হে বকাস্তক! তোমার কটাক্ষ-শরে পীড়িতা হইয়াও শ্রীরাধা বৃথই 
লঙ্জারূপ জীর্ণ কবচ বহন করিতেছেন । তিনি তাহান মুখচন্দ্রে পবিব্যাপ্ত বর্ণদ্বারাই আমাকে তোমাৰ 
নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন-__সেই বর্ণ শ্রতিগমা (কর্ণের গোচরীভূত ) নহে, কেবলমাত্র দৃষ্টিগমা 
( অর্থাৎ তাহার বদনচন্দ্ের মূলিন বর্ণ দেখিয়াই তাহার মানোভাব অবগত হইয়া আমি তোমার 
নিকটে আমিয়াছি)।” 

বর্ণ-শব্ে অক্ষর বুঝ।য়, অক্ষরীত্মক বাকাকেও বুঝায়। দূতী বলিতেছেন_ব্ীত্বক বা 
অক্ষরাত্বক কোনও বাকা স্বীয় বদন হইতে উ্‌গীরিত করিয়া যে শ্ীরাধা আমকে তোমার নিকটে 
পাঠাইয়াছেন -স্ততরাং সেই বর্ণ বা অক্ষবাত্মক বাক্য যে ভুমি তোমার করণদ্বারা শুলিতে পাইবে, 
তাহা নছে। এ-স্থলে বর্ণ হইতেছে রং__মুখের বর্ণ, মলিন বর্ণ--যাহ। কেবল দৃষ্টিদবারাক্ট জান! যায়। 
হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যদি রাধার নিকটে যাইয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলেই 
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বুঝিতে পারিবে, তোমার কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া তিনি কিরূপ আর্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-স্থলে 
বক্তী হইতেছেন অমিতার্থ। দৃতী ; কেননা, তিনি কেবল শ্রীরাধার মুখ দেখিয়াই তাহার মনোভাব 
জানিতে পারিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 
শ্রীরাধা নিজে তীহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঁঠান নাই । 
খ। নিশ্ুষ্টা্থা দৃতী 

“বিনস্তক।য্ভার! স্তাদৃদ্বয়োরেকতরেণ য1। 

যুক্তোতো। ঘটয়েদেষ। নিস্থষ্টার্|। নিগদাতে ॥ এ ১৯ ॥ 
_নায়ক এবং নায়িকা-এই উভয়ের মধো এক জনের দ্বারা কাধাভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা যিনি 
উভয়ের মিলন সংঘটন্‌ করেন, তাহাকে বলে নিস্থষ্টার্থা দূতী ।" 

“অঘদমন জগতানর্৫ঘরূপ। বিলসতি স। গুণরতুরাশিরেক1। 

ধিগপটুমতিরস্মি যৎপুরস্ত।ং কঠিনমণেস্তৰ বন্তি, মুদ/তাহম্‌ ॥ এ ৩০। 
_-( শ্রীকৃষ্ণের সঠিত নজের দিলন-সংঘটনের উদ্দেশ্টে শীরাধা কোনও দৃতীকে শ্রাকৃফের নিকটে 
পাঠইয়াছেন। সেই দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন ) হে অধদমন! নিরুপম-সৌন্দ্যবতী এবং 
গুণরত্ুরাশিরূপ। একমাত্র শ্রীরাধাই এই জগতে সর্ধ্বোপরি বিরাজিত। । কিন্তুহায়! ধিক আমাকে! 
আমি অতি অপাবুদ্ধিং কেননা, কঠিন নণিতুল্য তোমার নিকটেও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে 
উদ্যতা হইয়াছি।” 

অীরাধা বন্ধ দূততীর উপরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মিলন-সংঘটনরূপ কাধ্যের ভার শ্ত 

করিয়াছেন। এই দৃতী যে শ্রীরধার প্রতি অত্যন্ত স্লেহশীলা, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শীরাধাঁর অনুপম-রূপ- 
গুণাদি-খ্যাপনেই তাহ। ব্যক্ত হইতেছে; শ্রীরাধার রূপ-গুণাদ্রির কথা শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কৌতু কময় 
দাসীন্য প্রকটিত করিলেন। তাহ। লক্ষ্য করিয়া দূতী মনে করিলেল__“আমি শ্রীরাধাকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়াছি বলিয়া! আীকষ যদি মনে করেন, তাহা হইলে শীরাধার লুচিত্ততী প্রকাশ পাইবে। ইহা 
ভাবিয়া শ্রীরাধ।র প্রতি স্নেহশীল1 এবং শ্রীরাধার হিতাকাজিক্ষণী দূতী,“আমাকে ধিক, আমি অপ্রবুদ্ধি”- 
ইতাদি বাক্যে জানাইলেন-“আমি যাহা বলিলাম, তাহা! আমার নিজেরই উক্তি।” শ্রীকৃষ্ণের 
কৌতুকময় উপাসীম্ঘের উত্তরে দৃতী বূলিলেন_-“তুমি হইতেছ কঠিনমণিতুলা ( কঠিনমণি_হীরক। 
হীরক নিজের উজ্জল্য গ্রকটিত করিলে তাহা অতি কঠিন; হীরকের বাহ্যিক ওজ্জল্যে মুগ্ধ হইয়া 
কেহ যদি তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলেই হীরকের কাঠিম্ত উপলব্ধি করিতে পারে )। কঠিনমণি 
হীরকাদির বাহিরেই মনোরম উজ্জলা : কিন্তু বস্ততঃ হীরকাদি অতি কঠিন। তঙ্ীপ, হে শীকুষ্ণ! 
তোমার মৌন্দযাদি কেবল বাহিরের বস; তোমার হদয় অতি কঠিন। এভাদৃশ কঠিনম্ৃদয় 
তোমার নিকটে অপরূপ রূপ-গুণবর্তী, অতি কে।মল-স্বভাবা ও কোমলমুদয়া শ্রীরাধার প্রসঙ্গ 
উত্থাপন কর! আনার নিবুদ্ধিতারই পরিচাঁয়ক। শ্রীরাধা কোনও প্রকারে ইহা জানিতে পারিলে 
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আমার আর লজ্জার অবধি থাকিবে না।” এইরূপে যুক্তিদ্বার| দূতী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা জ্রীরাধার 
পরমোতকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সুদ্ল্ল ভিত্ব খ্যাপন করিয়! রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ছুর্দমনীয় 
লোভ উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। স্ুছললভি বস্তর প্রতি ছুর্দমনীয় লোভ স্বাভাবিক। এই উদাহরণে 
বক্তা হইতেছেন নিস্্টার্থ। দূতী । 
গ। পত্রহারী দৃরতী 
“সন্দেশমাত্রং যা যুনে। নায়েৎ সা পত্রহারিকা ॥এ-৩০। 
_যে দূতী নায়ক ব! নায়িকার বার্ডামাত্র আনয়ন করেন, তাহাকে বলে পত্রাগী দূতী)? 
“তয়া নিকউতমপিতা। মধ়ি মুকুন্দ সন্দেশব!ক্‌ ত্রজা শুজদৃশা দ্য যা শ্রুতিগুটিণ তাং স্বীঝুরু | 
প্রবিশ্য মম নির্ভরে যদিহ সান্দ্রনিদ্রেৎসবে কদর্থয়সি ধূর্ত মা" কিমিব যুক্তমেতত্তব এ ৩০॥ 
_( কোনও ব্রজদেবীকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া কোনও দৃতী শ্রীকৃষ্ণঘমীপে উপনীত। হইয়! বলিলেন ) 
হে মুকুন্দ! সেই ব্রঙ্গ-কমলনয়না আজ নির্জনে আনাতে বে সন্দেশবাকা ( বার্ত। ) অর্পণ করিয়াছেন, 
তুমি কর্ণপুটে তাহ অঙ্গীক।র কর ( অর্থাৎ, আমি তাহা তে।নার নিকটে প্রকাশ করিতেছি, উমি শ্রবণ 
কর। আনার যোগে তোমার নিকটে প্রেরিত সংবাদটা হইতেছে এক ) 'হে নূর্ব! আ।মি আমার গৃহে 
নিবিড় নিদ্রোধসবে নিমগ্ন ছিলাম । সেই নিবিড নি/দ্াৎসবে প্রবেশ করিয়া তুমি যে আমার কদর্থন। 
করিয়াছ, ইহা কি তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? ?" 
ব্রজদেবী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপন দেখিয়াছেন --্রীরুষ্ণ তাহার সহিত বিহার করিতেছেন ব্রজদেবীর 
চিত্ত যে শ্রীকঞ্চে আসক্ত, ইহাদ্বারা তাহাই শ্ুচিত হইতেছে । আবার শ্রীকৃফের সহিত বিহার 
যে তাহার অত্যন্ত অতিপ্রেত, দৃতীদ্ধারা এই স্বাগ্িক বিহারের কথ শ্রীক্ণের নিকটে জ্ঞাপনের দ্বারাই 
তাহা বুঝ! যাইতেছে । এই উদ ীহরণে বন্তী হইতেছেন পত্রহাবী দূতী। 


৩৯১। ব্রজে আগুদুত্তী ভেদ 
তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞ! লিঙ্গিনী পরিচারিক1। 
ধাঁত্রেয়ী বন্দেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ॥ এ ৩৭ 
__এ-সমস্ত আপ্তদূতীগণের মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবঞা, লিঙ্গিনী ( তাপসী-বেশ1 ) পরিচারিকা, 
ধাত্রেয়ী ( ধাত্রীকম্া ), বনদেবী এবং সখী-প্রভূতি বিরাজমান1।” 
ক। শিল্পকারী দুতী 
“ত্বামাহু: প্রমদাকৃতিং ভগবতস্বক্ট,দিতীয়াং তনু 
তগ্তর্ণং লিখ রূপমত্র ভুবনে য্দ্‌ বেংসি লোকোত্তরমূ। 
ইত্যত্যধিতয়। ম্য়াছ্া ফলকে ত্বাং প্রেক্ষা সা চিত্রিতং 
চিত্রা চিত্রদশাং গতা! সহচরীনেত্রেষু চিত্রীয়তে ॥ এ ৩১॥ 


[৩১৫৫ ] 
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--( কোনও এক দৃতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন_-হে সৌন্দধ্যনিধে । একদিন চিত্র। আমাকে 
বজিলেন--'আফ্ধি শিল্নকারিণি ! ) বিজ্ঞব্যক্কিগণ বলেন যে, তুমি বিশ্বকর্মার দ্বিতীয়! মুক্তি, স্ীরূপে অবতীর্ণ 
হষ্টয়াছ | আভএব, এই জগতে লোকোন্তর যে রণ আছে, তুমি শী তাহা শঙ্কিত কর। চিত্রাকর্তৃক 
এইরূপে প্রাধিত হইয়া আমি আজ তোমারই রূপ ফলকে অঙ্কিত করিয়া দেখালে চিত্রিত ভোমাকে 
দেখিয়া চিত্রা এননি এক বিচিত্র শবস্থ। প্রাপ্ত হইলেন যে, ভাহার সহচরীগণের দৃষ্টিতে ভিনিগ একটা 
চিত্র বলিয়াস্ প্রন্িভাত হইলেন ( অর্থাৎ চিত্রার জাডা উপস্থিত হইল )1 

চিত্রপটে শীকুষ্ণের মুদ্তি দেখিয়। চিত্রার থে অবস্থা হইয়াছিল, ভাহ! দেখিয়া শিলকারিণী 
চিত্রার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রকাশ কণিয়াছেন। গুহরাং 
এই শিপ্পকারিণী হইতেছেন অমিতার্থা আপ্রদূতী। 

খ। দৈবজ্ঞা দুতী 

“তবাদ্য শুভরোহিণী-বুষভরাশিভাজঃ পরানবেভা গণনাদহং ন্ুখসমুদ্দিম ত্রাগ তা | 

দেহি খুদিরাকৃহে পরমচিত্রকোদগুভাগখগ্ুবিধুমণ্ডলা ভবতি বিদ্রাছুদ্োভতান্‌ ॥ এ ৩১॥ 
-(আ্ীরাধাকভ ক প্রেরিত। কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণেধ নিকটে গাপিয়া বলিলেন--ওতে নবঘন-শ্বান 1) 
আমি গণনা করিয়া জানিতে পারিলান, শুভ-রোহিণানক্ষত্র যুক্ত বুষরা!শিভে যাহার জীল্ম তয়, আজ 
তাহার পরম-সমৃদ্ধি লাভ হইবো ভোনারও শুভ-রোহিণীনক্ষত্র যুক্ত বৃষরাঁশিতে জন্ম হইয়াছে; 
ন্ুতর1ং তোমারও আজ পরগ-শুখসমুদ্ধি লীভ হনে 1 উহা জানিয়াই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। 
অতএব, হে নবঘনাকৃতে! আমার সঙ্গে চল; পরন-বিচিত্র-্রপনবিশিষ্ঠী এবং অখণ্ড-বিধুমণ্ডলা 
( পূর্ণচন্দ্রবদনা জীরাধাবূপ1 ) বিভ্রান্ত! তোমাতে শোভা পাউক ।" 

জ্যোতিষের গণনায় অভিচ্ঞ। বলিয়। বক্তুণী দূতী হইতেছেন দবজ্ঞ।। গ্রীরাধাকর্তৃক প্রেরিভা 
হইয়া তিনি যুক্তিবিস্থাদ-পূর্ববক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-সংঘটন করাইতেছেন বলিয়া এই দৈবজ্ঞা 
হইতেছেন নিস্থষ্টার্থা আরদূতী। 

গ। লিঙ্গিনী দুঁতী 
“লিন্তিদী ত।পমীবেশা। পৌর্ণমাসীবদীরিতা ॥ এ ৩২॥ 
- পৌর্নমাসীর ম্ায় তপস্থিশী-বেশী। দূতীকে লিঙ্গিনী বলে।” 
“সরলে ন বিধেহি পুজি চিন্তাং বশগস্তে ভবিতা। ব্রজেন্দ্রসূনুঃ 
যদহং চতুরাত্র সিদ্ধমন্তরা জরতী প্রব্রজিতা তবাস্মি দূতী ॥ এ ৩২। 
_(শ্রীকৃষ্ণদঙ্গ প্রাপ্তির জন্য শ্রীরাধার উৎকগঠার কথা! নান্দীমুখীর মুখে জানিতে পারিয়া পৌর্ণমাসী দেবী 
শরীরাধার নিকটে আসিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাস-বাক্যে বলিলেন ) হে সরলে। হে পুজি! তুমি চিন্তা 
করিওন ; ব্রজেন্দ্রনন্দন তোমার বশীভূত হইবেন। কেননা, আমি তোমার দূতী হইলাম-আমি 
চতুরা, সিদ্ধমন্তর, বৃদ্ধ! এবং তপস্থিনী (আমার চাতুধ্যের দ্বারা, তাহাকে তোমার বশীভূত করিয়া দিব; 
[ ৬৪৫৬ ] 
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চাতুর্য বিফল হইলে মন্ত্রশক্তিদ্বার তাহাকে বশীভূত করিব। আমি বৃদ্ধা এবং তপন্থিনী বলিয়।! সকলেই 
আমাকে শ্রদ্ধা করে; ব্রজেন্দ্রনন্দনও অ।মার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না )।৮ 

ইনি অমিতার্থা দূতী ₹ কেননা, শ্রীরাধার মনের ভাব জানিয়া তিনি নিজেই দৌত্য গ্রহণ 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, শ্ীরাধ। তাহাকে অনুরোধ করেন নাই। 

ঘ। পরিচারিকা দুতী 
“লবঙ্গমঞ্জরী-ভানুমত্যাদযাঃ পরিচারিকাঃ॥ এ ৩২॥ 
--লবঙ্গমঞ্জীরী এবং ভান্ুমতী প্রসূতি হইতেছেন পরিচারিকা( দেবাপরা) দৃতী।” 

“স্হচরপরিষত্তঃ ক্ষিপ্রনারাদৃবিকষ্টস্তব গুণমণিমাল।মীশ্বরি গ্রাহিতশ্চ । 

মধুরিপুরয়মক্কোঃ প্রাপিতশ্চাভিকক্গাং ভণ পুনরপি সেয়ং কিন্করী কিং করোতু ॥ এ ৩৩॥ 

_( শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সখাগণের সঙ্গে । শ্রীরাধাকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী স্বীয় চাতুধ্যবলে 
শ্রীকৃষ্ণকে সে-স্থান হইতে বাতিব করিয়। শ্রীরাধার নিকটে আনিয়! শ্রীরাধাকে বলিলেন ) হে ঈশ্বরি ! 
সহচর-গরোষ্ঠি হইতে শীন্র আকর্ষণপূর্বক এই মধুরিপুকে আমার নিকটে আনিরা তোমার গুণরূপ 
মণিমালা গ্রহণ করাইয়াছি ; ইহাকে তোমার নেত্র-সন্নিধি লাভও করাইলাম। পুনরায় াজ্ঞা কর, 
তোমার এই কিন্করী আর কি করিবে 7” 

ইনিও নিস্থষ্টার্থ। আপ্তদতী। 

উ। ধাত্রেরী দূতী 

“ধাত্রেয়িকাস্মি মধূম্দন রাধিকা য়া স্্রাদ্ভুতং কিনপি বক্ত,নিহাগতাহম্। 

নিষ্পগ্ঠ কৃষ্করুচিরগ্ হিরণ্যগৌরী সগ্ঃ সুধাকরকলাধবলেরমাসীং॥ এ ৩৩| 
--( গ্রকষ্জস্গ-প্রপ্ির অভাবে শ্রীরাধার পরম বৈকল্য দেখিয়া শ্রীরাধার ধাত্রীপুক্রী শ্রীকষের নিকটে 
আভসিয়। বলিলেন ) হে মধুমর্দন! আমি শ্রীরাধার ধাত্রীপুক্রী; কোনও এক অদ্ভুত ব্যাপারের কথ! 
বলার জন্ আমি এখানে আসিয়াছি। ( অদ্ভুত ব্যাপারটা হইতেছে এই যে) কনকগোৌরী শ্রীরাধা 
আজ কুষ্বর্ণে রুচি বিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকলীর ন্যায় ধবলা হইলেন ।” 

“কুঞ্ণরুচিঃ নিষ্পঞ্চ”-__ কৃষ্ণরূচি হয়! , কৃষ্ণবর্ণ বসতে রুচিমতী হইয়া; ইহাদ্বারা শ্ীকৃষফে 
আসক্তি স্চিত হইতেছে । শ্রীকৃষে। অত্যাসক্তিবশত:ঃই কৃষ্ণবর্ণ কোনও বস্তু দেখিয়া! শ্রীরাধ! তৎক্ষণাৎ 
চক্রকলার্‌ ন্ায় ধবল! হইয়াছেন-_ চন্দ্রকলার ম্যায় কৃশ! এবং বিবর্ণ হইয়াছেন । 

এই ধাত্রীকন্তা হইতেছেন অমিতার্থ। আপ্তদতী। 

চ। বনদেখী দু্তী 

“জাত্যাহং বনদেবতাপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ 
ক্কাপ্যম্বাজননী কচিৎ প্রিয়সথী কুত্রাপি তর্ত-স্থস!। 
গ্রীবামুক্লময় প্রসীদ রচয় ভ্ররিঙ্গিত।দীঙ্গিতং 
কুর্ষযাদ্বল্লবকুঞ্জরঃ পরিণতিং বক্ষোজকুস্তে তব ॥ এ ৩১॥ 


( ৩৪৫৭ ] 
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-( আীরাধা মানবতী হইয়াছেন । তাহার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃ্ণ বনদেবী বুন্দাকে অনুরোধ করিলে 
বুন্দাদেবী কোনও এক বহুরূপ বনদেবীকে শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি শ্রীরাধার নিকটে 
আঁদিয়া স্বীয় অচিষ্তা-শক্তির খ্যাপনাথ” বলিলেন_-হে রাধে!) আমি জাতিতে বনদেবী হইলেও 
তোমার প্রতি গ্রীতিবশতঃ কোনও স্থলে তোমার ভগিনী ( অনঙ্ষমপ্জরী )-বূপে, কোনও স্থলে তোমার 
অন্বাজননী ( মীতামহী মুখর! ১-রূপে, কোনও স্থলে ভোমার প্রিয়সধী রূপে, কোনও স্থলে বা তোমার 
ননন্দা (কুটিল ) রূপে তোমার সঙ্গে যথোচিত বাবহার করিয়া থাকি (কিন্তু তুমি আমাকে সে-সকল 
স্থলে চিনিতে পার নাই ; এক্ষণে দৃতীরূপে সাক্ষ।দ্‌ ভাবেই তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি )। এক 
বার গ্রীবা উদ্নত কর (আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি কি অদৃষ্টচরী, না৷ কি দৃষ্টচরী, তাহার 
পরিচয় লও। আমার অনুরে।ধে ), তুমি প্রপম্প হও (প্রসন্ন হইয়া আমার সঙ্গে কথা বল। লঙ্জা- 
বশতঃ কথাদ্বার! যদি তে।মার মনের ভাব প্রকাঁশ করিতে ন। পার, তাহা হইলে ) জ-চালনাদ্বারা 
ইঙ্গিত কর (ইঙ্গিতে তোমার মনোভাব প্রকশ কর )- যাহাতে বল্পব-কুপ্জর (গোঁপকুল-হস্তী শ্রীকৃষ্ণ 
স্বীয় হস্তে) তোমার বক্ষোজকুস্তে পরিণতি ( মর্দন) করিতে পারেন।” 

এই বনদেবী হইতেছেন নিকষষ্টা্া আপ্তদতী। 

ছ। সী দুতী 
*স্বাতুনোহপ্যধিকং প্রেম কুর্ববাণান্যোনামচ্ছলম্‌। 
বিশ্রন্তিণী বয়োবেশাদিভিস্তলয সখী মত। ॥ এ ৩৪ ॥ 
_ধাহারা অকপটে পরস্পরের প্রতি নিজ হইতেও অধিক প্রেম পোষণ করেন. পরস্পরের বিশ্বাস- 
ভাঁজন এবং বয়স ও বেশাদিতে (বেশভৃষা য়, রূপে, গুণে, বৈদগ্ধীতে, সৌন্দয-মাধু্যে এবং বিলাসাদিতে) 
পরস্পরের তুলা! স্1হাদিগকে পরস্পরের সখী বলে। 
এন মে শোকন্তস্থ।ং ষদিয়মতিপৃতৈঃ প্রিয়সখী হতা তে দুগ ভঙ্গীষুভিরন্পমাং যাস্ততি গতিম্‌। 

পরং শোচাযুুচ্চ জগদ্দিদনহং যন্মধুরিপে। বিনা তস্থাঃ প্রেক্ষামহহ ভবিতা! ব্যর্থনয়নম্‌॥ 4৩৪॥ 
_-( শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ায় শ্রীরাধ।র দশমী দশা সুচনা করিয়। শ্রীরাধার সখী বিশাখ। 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন ) হে মধুরিপো ! তোমার দৃষ্টিতঙ্গীরূপ অতি পবিত্র শরসমৃহদ্বারা 
আহতা হইয়া আমার প্রয়সথী ( শ্রারাধা ) যদি অনুপমা গতি লাঁভ করেন, তাহাভেও আমার শৌক 
(ছুখ) নাই; কিন্ধু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার দৃষ্টি ব্যতীত এই সমস্ত জগৎ 
ব্যর্থনয়ন হইয়া পড়িবে (অতএব যতশীত্ত্ সম্ভব, আমার প্রিয়সধীর নিকটে যাইয়া! তাহার জীবন 
রক্ষা কর)” 

এ-স্থলে বক্তী বিশখা হইতেছেন অমিতার্থা আপ্তদূতী। 


[ ৩৪৫৮] 


মধুরভক্তিরস__দুতীভেদ ] রসতত্ব [ 9৩৯২-অমু 


৩৯২। সম্মীদুত্যের ভেদ--াচয ও ব্যজ্য 

সধীরপা! দূতী নায়ক-শ্রীকঞ্চ-পক্ষীয়াও হইতে পারেন এবং নায়িকা-ব্রজদেবী-পক্ষীয়াও 
হইতে পারেন। নায়কের দূততী এবং নায়িকার দৃতী, এই উভয়েরই দৃত্য ছুই রকমের -বাচা এবং 
ব্যঙ্গ্য। “বাচযং বাঙ্গযমিতি ছ্েধ! তন্দভ্যমুভয়োরপি ॥ এ ৩৪।৮ 

বাচ্য হইতেছে" অভিধা-শক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ। কোনও শবের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থে 


যাহ] বুঝা যায়, তাহা হইতেছে সেই শব্দের বাচা অর্থ। আর ব্যঙ্গা হইতেছে বাঞ্ধনাবৃত্িদ্বীর। 
বোধা অর্থ। 


ক। কৃষ্ণপরিয়ায় বাচ্যদুত) 

“শপ প্রহর তজ মাং ক্ষিপ বহিষ্কুরুতাদা বা কদাপি নতিরা গ্রহান্ন সখি মে বিরংস্ততাতঃ। 

প্রযামি তদহং হরেরুপনয়াঁয় সন্তাং ক্ুবে ন সা শ্সিতু যা ন বাননুভবেন্নবাং সঙ্গতিম্‌ ॥ এ ৬৫ ॥ 
_(শীকৃষ্ে শ্রীরাধার অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কিন্কু অবহিখাদ্বার! শ্রীরাধা তাহা গোপন করিতেছেন! 
তাহার কোনও স্খী ইঙ্গিতে তাহ বুঝিতে পারিয়। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে অনয়নের জন্ম 
উদ্ধত! হইলে শ্রীরাধ। তর্জন।দি দ্বার! তাহাকে নিবারণ করিলে মেই সখী শ্রীরাধাকে বলিলেন ) হে 
গ্রণয়িনি! তুমি আমাকে শাপই দাও, বা প্রহারই কর, অথবা তর্জন-গঞ্জনই কর, তিরস্কার কর, 
ব। বাহির করিয়।ই দাও, এই আগ্রহ হইতে আজ আমার মতি কখনও বিরত হইবে না। অতএব, 
হরিকে তোমার নিকটে আনয়নের জন্ত আমি যাঁইতেছি। আমি সত্য বলিতেছি_ষে নারী তে।মাদের 
নবীন মিলন অনুভব করেনা, সে যেন মরে 1” 

_. এসস্থলে বক্তা শ্রীরাধার সখী হইলেও নায়ক-শ্রীকৃ্ণের পক্ষাবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধার 
নিকটে কথাঞ্চলি বলিয়াছেন । তাহার উক্তির প্রকট অর্থ যাহা, তাহ।ই তাহার আভীষ্ত; এজন্তা ইহ! 
হইতেছে বাচাদৃত্য। 

(১) কৃক্্রিয়ায় র্যঙ্যদুত্য 
“সখি তকিতাসি কামিতকৃষফ্ণাগ্ডরুমৌরভা ত্বমিহ। 
ভবদভিমতার্থবিধঞধে নৈগমসবিধং গমিষ্যামি ॥ এ ৩৬।॥ 
-(শ্রীক্ের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধ। উৎকন্টিতা হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাহার কোনও 
সখী শ্রীরাধাকে মনর্বচনে বলিলেন )হে সখি! ভোঁমাকে দেখিয়া! মনে হইতেছে, তুমি যেন 
কৃষ্ণাগুর-সৌরভ কামনা করিতেছ। তোমার অভীষ্টরপিদ্ধির জগত আমি নৈগমের নিকটে যাইব 1” 
“কামিত-কৃষ্ণ ধুরুসৌরভ।”-কুষ্ণাগুরুর সৌরভ কামনা করেন যিনি। ইহ! হইতেছে বাঁচ্য 
বা প্রকট অর্থ। ইহ কিন্তু বন্তী সখীর অভিপ্রেত নহে; তাহার অভিপ্রেত গুঢ় অর্থ হইতেছে 
এইরূপ। “কামিতকৃষণ” “অগ্ুরুসৌর্ভা”--দকামিতকৃষা”-ভুমি কুষ্ণকে কামনা করিতেছ 7 “অগুরু 
সৌরভ1”-অগুরুর সৌরভের স্টায় ভোমার সৌরভ । ইহাই ব্ঙ্গ্য মথণ। 


(৩৪৫৯ ) 


মধুরভক্তিরস-_দূতীতেদ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৯২-অম্ু 


আর, “নৈগমশ-শব্দের অ্থব্ণিক এবং নাগর। বণিক হইতেছে বাঁচ্য অর্থ। “তুমি 
কৃষ্ণবর্ণ অগুরুর মৌরভ কামনা করিতেছ; অগুরু আনয়নের জন্য আমি বণিকের নিকটে যাইব ।” 
উহা! হইতেছে বাচা অর্থ। কিন্তু বান্থ্য গৃঢ অর্থ হইতেছে__“কৃষ্ণাগুরুসৌরভশালিনী তুমি কৃষ্ণকে 
কামনা! করিতেছ , তোমার কানন!-সিদ্ধির নিমিত্ত আমি নাগর কৃষ্ণের নিকটে, যাইব 1” 


এই উদ্াহরণে শব্শক্তখাথ বাঙ্গাই প্রদ্রিত হইয়াছে। এ-স্বলেও বক্তা নায়ক-শ্রীকৃ্চের 
পঞ্ষাবলগ্বনপূর্ব্বক গ্রীরাধার নিকটে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন । 


বঙ্গ্য দু রকমের হইতে পারে - শবশক্ত/াখ ব্যঙ্গ এবং অথশিক্তাথ ব্যঙ্গ্য। পূর্ব্বোক্ত 


উদাহরণে শব্দশক্তাথ ব্যঙ্গা প্রদণিত হইয়াছে । নিয়লোদ্ধত উদ্দাহরণে অথথ শক্তয্থ ব্যঙ্গ গ্রুদশিত 
হইতেছে । 


দ্ত্রমসি কিমিব বালে ব্যাকুল। তৃষণয়োচ্চৈঃ শুণু তিতমবিলম্বাং তত্র যাল্রাং বিধেহি। 

বিলস্দমলরাগঃ পূর্ববশৈলস্ত ভিষ্ঠন্‌ বিধুরূপরি চকে।রি স্বতপ্রতীক্ষাং করোতি ॥ এ ৩৬॥ 
_(শ্রীকষ্ের দহিত মিলনের জন্য শ্রারাধাকে অত্যন্ত উংকঙ্টিতা দেখিয়। তাঁহার কোনও সখী তাহাকে 
বলিলেন )হে বালে! হে চকোরি। অত্যন্ত পিপাসাবশতঃ ভূমি কি এক অদ্ভুত বাকুলতা৷ প্রাপ্ত 


হইয়াছ। আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিতেছি, শুন। পূর্বব-শৈলোপরি বিমলরাগশালী বিধু উদিত 
হু্টযা চকোরীর প্রতীক্ষা! করিতেছে (সেন্থানে গেলেই তোমার তৃষ্ণজার উপশম হইবে )1” 


পূর্ববশৈল-_পূর্বদিগ বন্তাঁ পর্বত, উদয়[চল . পক্ষে পূর্ববদিগ বত্তীঁ গোঁবদ্ধ ন-পর্ববত। অমলরাগ- 
শালী বিধু_ অকলম্বচন্দ্র ; পক্ষে, তৌম।তে অনুরক্ত কৃষণচন্দ্র। 
প্রীরাঁধাকে চকোরীর সহিত তুলনা করিয়া সখী বলিতেছেন-ণচন্দ্রের সুধা পানের জন 
তুমি উৎকষ্টিতা হইয়াছ । এ দেখ, পুবের্বদিগ্‌বন্তঁ উদয়।চলে চন্দ্র উদিত হইয়াছেন; সেখানে গিয়া 
ঝধাপান করিয়া ভূষণ দূর কর” এইট বাক্যের অথেরর বাঙ্গা হইতেছে এই _ “হে শ্রীরাধে ! শ্রীকফ্ণের 
সহিত মিলনের জনা, তাহার অধরস্ুধা! পানের জনা, তুমি অত্যন্ত উৎকষ্টিত তইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ এ 
পূর্বদিগ বর্তী গোবদ্ধন পর্ব্বতের উপরে তোমার অপেক্গ। করিয়া বিরাজিত; তুমি সে-স্থানে যাইয়া 
তোমীর মনৌবাসনা পূর্ণ কর।” 
খ। কৃষেঃ বাঁচ)দৃত্য 
“তয়াশ্মি কৃষ্ণ প্রহিতা তবাগ্রে সৌন্দর্য সারোজ্জলয়। ত্রিলোক্যাম্‌। 
অভূতপূর্ববাং রচয়ন্‌ বিধির্ষাং স্বস্যাপি বিস্মাপকতাময়াসীৎ ॥ এ ৩৭॥ 
-(আীরাধার সখী বিশাখ' প্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া বলিলেন) হে সুন্দর! অ্রিভুবন-মধ্যে সৌন্দর্ধয- 


সারে সমুজ্জলা, যে অভূতপূর্ববা রমণীকে রচনা করিয়! স্বয়ং বিধাতা ও ( অচিস্তিতপূর্বব রূপ দেখিয়া] ) 
বিস্ময়াঁপন্ন হইয়।ছিলেন, সেই শ্রীরাধ।কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি তোমার সম্মুখে আসিয়াছি।” 


এ-ম্থলে বক্তী নায়িকা! গ্রীরাধার পক্ষাবলম্বনপূর্বধক নায়ক শ্রীকষ্ণের নিকটে দৃতীরূপে 
আদিয়াছেন 


[ ৩৪৬০ ] 


মধুরভক্তিরস-_দৃতীভেদ ] রসতন্ব [ ৭৩৯২-লছু 


শ্রীকৃষে ব্যঙ্গ দৃত্য 

শীকৃষ্ণপ্রেয়মীর অগ্র ও পশ্চাৎ ( অসাক্ষাং) ভেদে প্রীকৃষ্ণে ব্যঙ্গ হয় ছুই প্রকার। ইহাদের 
প্রতোকেই আবার মাক্ষৎ ও বাপদেশ ভেদে দ্বিবিধ। এইবূপে দেখা গেল, শ্রীকৃঞ্চে ব্যঙগ্য হইতেছে 
মোট চারি প্রকার-(১) শ্রীকক্কপ্রিয়ার মগ্রে শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্ঙ্গা, (২ )শ্রীকষ্ণপ্রিধাঁর অগ্রে শ্রীকৃষে। 
ব্াপদেশ ব্যঙ্গ, (৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাতে (অসাক্ষাতে) শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য এবং (৪) শ্ীকুষ- 
প্রিয়ার পশ্চাতে কুষ্ণে বাপদেশ বাঙ্গা। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । এই 
প্রসঙ্গে ষে দূতীদের কথ। বলা হঈবে, তাহারা সকলেই নাফ্িকার দূতীরূপে শ্রীকফের সমীপে 
গিয়াছেন। 

(১) কৃষ্ঃপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকঞে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ) 
“মাধব কলাপিনীয়ং ন সবিধমায়াতি মেছুরারাধ। । 
নিজপাণিনা তদেনাং প্রসীদ তুর্ণং গৃহাপাদ্ক ॥ এ ৩৮। 

- (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য অভিসার করিয়। বিশাখা র সহিত শ্রীব।দ1 বৃন্দ।ধনে আস্য়াছেন; 
কিন্তু কিঞ্িদ.র হইতে ভীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়। বানাভরে কুঞ্ধে গমন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন , বিশ।খা 
তখন শ্ীকৃষ্চের নিকটে আসিয়। অগ্রবপ্তিনী শ্রীরাপাকে দেখ।ইয়া বলিলেন) হে মাধন ! এই কলাপিনী 
আমার নিকটে ( সঙ্গে) আমিতেছেন না ইনি গামার ঢরারাঁধা। অতএব, ভুমি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে 
এক্ষণেই নিজ হস্তে গ্রহণ কর।” 

বান্গ্য এই । "'কল[পিনী”-__মযুরী, পক্ষে সালক্কৃত। রমণী । “মেদ্ুরারাধা”--“মে দুরারাঁধা, 
আমর পক্ষে ছুঃসাধা, আমি কিছুতেই ইহাকে বশীভূত করিতে পারিলামন1।” পক্ষে “মেরা রাধা 
_ক্সিগ্ধা। শ্রীরীধা ।” 

ব্ক্ষা অর্থ--“হে মাধব ! এই সাঁলস্কৃভা শ্রীরাধা আঁমার সঙ্গে তোমার নিকটে আমসিতেছেন 
না? ইনি অতি নিগ্ধা ; তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে স্বহস্তে ধারণ কর।” 

এই উদদাহরণে শবশক্তযাথ বাঙ্গ্য প্রদশিত হইয়াছে। নিয়্লিখিত উদাহরণ অর্থশক্তযথ ব্ঙ্গা 
প্রদশিত হইতেছে। 

“সস্তি স্বীত। ব্রজযুবতয়ন্তদ্বিনোদান্নকূল! রাগিণ্যণ্থে মম সহচরী ন য়া ঘট্রনীয়া। 

ৃষ্টাভ্যর্সে শঠকুলগুরুং বাং কটাক্ষার্চন্ত্রানত্রকোদণ্ডে ঘটয়তি জবাৎ পশ্য সংর্তণীয়ম্‌ ॥ 

--এ"৩৯॥ উদ্ধবসন্দেশবাক্য ॥ 

_( অগ্ে অবস্থিতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ) হে শ্রীকৃষ্ণ । তোমার ক্রীড়ার 
অনুকূল বহু স্থুলা ব্রজ্যুব্তী আছেন (সে সকলের দ্বার! তোমার বিললাস-বাসনা পূর্ণ হইবে । অতএব ) 
অগ্রবপ্তিনী আম|র এই রাগিণী সহচরীকে তুমি ঘাটাইওনা (চালিত! বা ক্ুব্ধা করিও না)। এ দেখ, 
শঠকুলের গুরু তোমাকে নিকটে দেখিবা মাত্রই ইনি স্বীয় ভ্র-ধস্থৃতে কটাক্ষরূপ অর্ধচন্দ্র বাণসমূহ যোজন! 
করিতেছেন।” 


[ ৩৪৬১ ] 


সস চক বনখাহক্াতি দি শি 


মধুরভক্তিরস-_দভীভেদ ] গৌড়ীয় বৈষুব-দর্শন [ ৭৩৯২-অম্থ 


ব্ঙ্গয যথা। “ন্বীত1”-স্থুলা, স্থুলবুদ্ধি__সুতরাং বৈদগ্ধ্হীন।, বান্যাদিহীন]। “রাগিনী”__ 
কোপনস্থভাবা, পক্ষে অন্থুরাগিণী। 

অর্থোথ ব্যঙ্গ হইতেছে এইট | "ত্রজে বৈদগ্ধ্যহীনা, বাম্য।দিবজিতা_ স্থৃতরাঁং অরসিক-_বহু 
যুবতী আছেন ; তাহারা তোমার উপভোগের অনুকূল ।” ইহা হইতেছে পরিহাস-বাকা। ইহার 
ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে_-“এই সমস্ত অরসিক। ব্রজঘুবতী তোমার উপভোগের যোগ্যা নহেন।, 
ভোমীর উপভে(গের যোগ্য। হইাতেছেন এ অগ্রবর্তিনী শ্রীরাধা ; কেননা, তিনি ভোমাভে অনুরাগবত্তী ; 
এ দেখনা, তোমার দর্শননাত্রেই ভিনি তাহার কটাক্ষ-শরজাল বিস্তার করিয়া তোমাতে তাহার 
অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন ।” 

(২) কৃষ্কপ্রিয়ার অঞ্জে শ্রীকৃষে। বাপদেশ ব্যঙ্গ 

“ধবযুপেক্ষ্য কঠোরমিয়ং পুরঃ পরিমলোল্লসিতা কিল মাধবী । 
শ্রয়িতুমুৎকলিকীবলিতান্ভুতং নন্ু ভবস্তমুপৈতি হলিপ্রিয় ॥ এ ৪*॥ 

_হে হলিপ্পিয় ( কদশ্ববৃক্ষ )। এই ভগ্রবপ্তিনী মাধবী (সাধবীলতা ) তোমার পরিমলে উল্লািতা 
হইয়। উৎকৃষ্টকলিকা-সমূহদ্বারা সমাবৃতা হইয়া কঠোর ধবকে ( ধবলামক বুক্ষকে ) উপেক্ষা করিয়া 
তোমারই আশ্রয় লইতে আসিতেছে ।" 

আীকৃষ্ধের সহিত্ত মিলনের উদ্দেশ্যে কোনও ত্রজস্ুন্দরী তাহার সখীর সহিত বুন্দাবনে আসিয়াছেন ; 
কিন্ত তখনও আকুষ্ণের নিকটে গমন করেন নাঁই, একটু দূরে, শ্রীকৃষ্ণের দৃর্টিগোচরেই অবস্থান 
করিতেছেন। শ্রীকুষ্ণ একটা কদম্ববুক্ষের নিকটে দণ্ডায়মান , সে-স্থানে একটা ধববৃক্ষও বিরাজিত। 
কলিকাভারাক্রাস্ত। একটা মাধবী লতা কদশ্ববৃক্ষের দিকে যেন উন্মখী হইয়া আছে। এই অবস্থায় 
সত্রীরাধার সখী কদগ্বৃক্ষ-মাধবীলতার্‌ বাপদেশে শ্রীকষ্ণের নিকটে সেই ব্রজন্ুন্দ্রীর অভিপ্রায় বাক্ত 
করিতেছেন। “হলিপ্রিয়”_-কদন্ববৃক্ষ, পক্ষে হলধর-বলরামের প্রিয় প্রীকৃষ্ণ। “মাধবী”__মাধবী লতা, 
পক্ষে মাধব-প্রিয়া। “ধব”-ধবনামক বৃক্ষ, পক্ষে পতি । “উৎকলিকাঁবলিত1”-.উতকুষ্ট-কলিকা বিশিষ্ট, 
পক্ষে উৎকণ্ঠাব্যাকুল1। সথীর উক্তির যথা শ্রুত অর্থ শ্লোকের অহ্থবাদে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহার ব্যঙ্গ 
অর্থ হইতেছে_-“হে বলদেব-প্রিয় শ্রীকঞ্চ! এই অগ্রবন্তিনী মাধবী (মাধব-তোমীতে অনুরক্তা ব্রজ- 
সুন্দরী ) তোমার সহিত মিলনের জন্ত অতাস্ত উৎকষ্টিতা হইয়া তাঁহার নিঠুর পতিকে পরিত্যাগপূর্র্বক 
তোমারই আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন।” 

(৩) কৃষপ্রিয়ার পম্চা শ্ীকষ্জে সাক্ষাৎ ব্যঙ্য 

কষ্ণুপ্রিয়ার পশ্চাৎ_-কৃষ্ণপ্রিয়ার পরোক্ষে, অসাক্ষাতে। 

“স্ষুরৎ-সুরমণিপ্রভঃ সুরমশীঘট1সেবিভাং সদাভিমতসৌরতঃ প্রকট-সৌরভোস্ভাসিনীম্‌। 
মুকুন্দ মুদিরচ্ছবি ন'বতড়িচ্ছি য়ং তাঁমসৌ ভবান্পি ন চম্পকাবলিমৃতে কিল ভ্রাজতে ॥ এ 8১। 

--( চম্পকাবলী নায়ী ব্রজন্ুন্দরী অন্যত্র আছেন: তাহার কোনও সখী শ্রীকৃষের সাক্ষাতে আসিয়া 


1] ৬৪৬২ | 


মধুরভক্তিরস-_-দুতীভেদ ] ছু রসতত্ব [ ৭৩৯২-অন্থ 


বলিলেন ) হে মুকুন্দ। দীপামান স্থুরমণির ( কৌস্তভমণির ) প্রভায় শোভিত, সর্ব্বদ। স্বীয় প্রিয় স্ুরতী- 
সমূহে পরিবৃত, নবজলধর-কাস্তি তুমিও-_উত্তম-রমণীবুন্দ-সেবিতা, স্ফুটরূপে অনুভূয়মান সৌরভে 
(অন্ব-পরিমলে ) উদ্ভাসিনী, নববিছ্যাতের শোভাধারিণী চম্পকাবলী ব্যতীত শোভ। পাওনা ।” 
“সথুরমণি প্রভঃ”,“সদ[ভিমতসৌরভ£*, এবং “মুদিরচ্ছবিঃ* হইতেছে “ভবান্-শ্রীকৃষণের? বিশেষণ । 
এ-ম্থলে “ম্থরমণি”-শবের অর্থ-কৌস্তত-মণি, “সৌরভ”-শব্দের অর্থ “সুরভীগাভীসমূহ” অথবা “অল্প 
পরিমল” এবং “যু্িরচ্ছবি”-শাব্দের অন্তর্গত “মুদির”-শব্দের অর্থ-_নবমেঘ। 
আর “মুরমশীঘট1সেবিতাম্‌*, “প্রকটসৌরভোদ্ভাসিনীম্” এবং “নবভড়িচ্ছিয়ম্” হইতোছে 
“চম্পকাবলীম্”-এর বিশেষণ । এস্থলে “স্থুরম্ণী”-শন্ধের অর্থ-4০স্থ রমণী উত্তম রমণী", "্ঘটা”-_ 
সমূহ : *প্রকটসৌরভোদ্ভাসিনীম্”"-এর শন্তর্গত “সৌরভ”-হইতেছে সুগন্ধ ( চম্পকাবলীর অন্বগন্ধ ), 
এবং "নব্তড়িচ্ছি যুম”_নুভন বিছ্বাতের শোভা বিশিষ্টা । 
বাঙ্গয হইতেছে এই | “হে মুকুন্দ' চম্পকাবল। বাতীত তোমারও শোভ। প্রক(শ পায় না। 
কেননা, তুমি নবজলধরকাস্তি : চম্পকাবলী৪ নবতড়িস্তুল্য-শোভাবিশিষ্টা। ন্বভড়িতের সহিত যুক্ত 
হইলেই জলধরের শোভা প্রকাশ পায়; ভড়িং-ব্যতীত মেঘের শোভ। হয় না।” ইহার ধ্বনি হইতেছে 
এই যে “হে মুকুন্দ ! ভুমি চম্পকীবলীর সঠিত মিলিত হও। দিলনের পক্ষে উভয়ের সম-যোগাতাও 
আছে। কেননা, তুমি যেমন স্ুরমণিপ্রভ, মুরমণি বা কৌন্তভমণি যেমন স্বীয় প্রভাছার। 
ভোম।কে জেযাতিম্ময় করিয়া তোমার স্বো করিতেছে এবং শুদ্ারা কৌন্তরভ অপেক্ষাও তোমার উৎকর্ষ 
খ্যাপন করিতেছে, তদ্রুপ সু-রমণী অর্থাৎ উন্তন-রমণীগণও চম্পকাব্লীর সেবা করিয়া নিজেদের 
অপেক্ষা চম্পকাবলীর উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন। তুমি যেমন সব্বণা তোমার প্রিয় স্ুরতীগণে 
পরিবৃত ( অথবা তুি যেমন সর্ধজ্বনপ্রিয় সৌরভে--স্ুগদ্ধে- সর্বদ! আমে।দিত ), তদ্ধপ চম্পকা'বলীও 
স্বীয় অঙ্গপরিমলে সববদ। উদ্াসিতা। সুতরাং ভুনি চম্পকীবলীর সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ 
কর। 
(8) কৃক্টপ্রয়ার পন্চাৎ শ্রীকৃষে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ 
“শৈলস্তঙ্গশির। বিরাজতি সরস্তস্যো। রে বিস্তৃতং তত্তীরে বনমুক্পতং তছুদরে হারী লতামণ্ডপঃ| 
তশ্ত দ্বারি গভীরসৌরভ ভরৈরাহ্লাদয়ন্ত্রী দিশ: ফুল্লা তে মধুস্দনাছ্য পদবীমালোকতে মালতী ॥ 
_এ ৪২॥ 
--( ললিতা শ্রীরাধাকে অভিনার £রাইয়! গ্রারাধ[কুণ্ডের তীরে কোনিও এক কেলিকুঞ্জে আনিয়াছেন। 
ভাহাকে সে-স্থানে রাখিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের অনুসগ্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সখা. 
গণের সহিত বিরাজিত। সখাগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধার আগমনের কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন না 
বলিয়া ভ্রমরের-_মধুস্থদনের--এবং মালতীলতার ব্যপদেশে শীরাধাকুণ্ততীরে শ্রীরাধার উপস্থিতির কথা 
জানাইবাঁর জন্য ললিতা বলিলেন__যেন একটা ভ্রমরের নিকটেই বলিলেন ) হে মধুস্ৃদন (ভ্রমর _ পক্ষে 
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আকুষ্ণ )! এ যে উচ্চশির। পর্বত (গোবদ্ধন ) বিরাজ করিতেছে, তাহার উত্তর দিকে একটা বিস্তুত 
সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) আছে; তাহার তীরে উন্নত বন আছে; সেই বনের মধ্যে মনোহর লতাম্গুপ 


আছে; সেই লতামগ্ডপের ছারদেশে গাঢ-মৌরভভরে সব্বদিক্কে আমোদিত করিয়া ফুল্লা মালতী 
( মালতী লতা। পঞ্ষে, যৌবনফুল্লা! শীরাধ। ) তোমার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে ।» 


ভ্রমর ও মালতীর ব্যপদেশে বাঙ্গা হইতেছে এই | “ওহে মধুস্থদন শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীরাধাকুণ্ড- 


তীরস্থ কেলিকুঞ্জদ্বারে নবযৌবন-ফুল্লা শ্রীরাধা তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন; তৃমি শীগ্র যাইয়া 
উহার সহি মিলিত হও1” 


৩৯৩ । গম্মী 

সখীর লক্ষণ পুর্বববন্তাঁ ৭৩৮৩ ছ-অনুচ্ছেদে বল। হইয়!ছে। সখীরাষ শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের 
প্রেমলীলার এবং বিহারাদির সমাক্‌ বিস্তারকারিণী ; তাহ!রা অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্রী-বিশ্বাস-রত্বের 
পেটিকান্বরপ। “প্রেমলীলাবিহারণ। সমাগবিস্তারিক! সবী। বিশ্বাসরক্পেটী চ॥ উ, নী, সবী- 
গ্রকরণ 1১0৮ 

ত্রজের সখীগণ& ব্রজগোপীই উহারা হইতেছেন শ্রীরাধার কায়বৃহরূপ1। শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত- 
কাস্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাই অনন্ত ব্রজগোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া! 
অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমকল্প-লতিকাতুল্য , আর অন্ত ব্রজগোপীগণ 
হইতেছেন তাহার শাখা-প্রশাখা-পত্র পুম্প-তুলা। লতার মূলে জল সেচন করিলেই যেমন শাখা- 
প্রশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রুপ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইতে পারিলেই সখাদের আনন্দ। 
শ্রীকফের সহিত নিজেদের সঙ্গমের জন্ত সখীদের বালনা নাই , শ্রীরাধাকৃঞ্চের সঙ্গম করাইতে পারিলে 
তাহারা যে আনন্দ পায়েন, তাহ! তাতাদের নিজ সঙ্গম হইতেও কোটিগ্ডণ অধিক বলিয়া তাহারা মনে 
করেন। স্বস্ুখ-বাসন। শ্রীরাধারও নাই, তাহারও একমাত্র বাসন! শ্রীকৃষ্ণের সুখ . সেবাদ্বারা শীকৃষ্ের 
গ্রীতিবিধানই তাহার একমাত্র কাম্য , কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম তাহার কান্য নহে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম 
অভিলাষ করেন বলিয়। তিনি স্বীয় দেহ দান করেন। তাহার উক্তি হইতেছে_-“মোর সুখ সেবনে, 


কৃষ্ণনুথ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান ॥ শ্ীচৈ, চ, ৩২০৫০।৮ শ্রীকৃষ্ণ ঘে সঙ্গম চাহেন, তাহাও তীহার 
নিজের সুখের জন্য নহে, তীহার প্রেহলীদের স্থখের জন্য । শ্রীকৃষ্েরও স্বস্থখ-বাঁসনা নাই। 


শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়পীদের সঙ্গম কামনা করেন বলিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপুরণের নিমিত্ত শ্রীরাঁধা 
স্বীয় অঙ্গ দান করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সখীগণ শ্্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অঞ্জদাঁন করিতে ইচ্ছা করেন না, 
শ্রীরাধ। ছবারাই তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম-বাসন। পূর্ণ করিতে চাহেন। তথাপি কিন্তু শ্রীরাধা কোনও ছলে 
তাহার স্খাদিগকে আীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়া, অথবা শ্রীকৃ্ণকে তাহাদের নিকটে পাঠাইয়ী সন্্ম 
করাইয়। থাকেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অনস্ত-কাস্তারস-বৈচিত্রী আন্বাদন করাইয়া তিনি অপরিসীম 
আনন্দ অনুভব করেন । 


[ ৩৪৬৪ ] 
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এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূতের উক্তি এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে । 
রাধাকৃফের লীল! এই অতি গৃঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥ 
সবে এক সখীগণের ইন! অধিকার । সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। অখী লীল। বিস্তারিয়া সখী আন্বাদয় ॥ 
_২৮।১৬২-৬৪। 
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণমহ নিজলীলায় দাহি দ্খীর মন। 
কৃ্সহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটিনুখ পায় ॥ 
রাধার স্বরূপ--কৃষ্চপ্রেম-কল্পলতা । সখীগণ হয় তার পল্পব-পুষ্প-পাঠা॥ 
কৃষ্জলীলামূতে যদি লঙাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হৈতে পল্লবাছ্ের কোটি সখ হয় ॥ 
যগ্চপি সখীর কুষ্-সঙ্গমে নাহি মন! তথাপি রাধিকা যাতু করায় সঙ্গম ॥ 
ন!না ছলে কৃষ্ধে। প্রেরি সঙ্গম করায়! আত্মকৃষ্ণমঙ্ হৈতে কোটিসুখ পায়॥। 
অন্যোনো বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট। তা-সভার প্রেম দেবি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ 
_ ২1৮১৬৭-৭৩॥ 

ক। সথীদের ক্রিয়া 

উজ্জ্লনীলণণির সখী প্রকরণে সখীদের নিয়লিখিত ক্রিয়ার কথা বল! হইয়।ছে £- 

(১) নায়কের নিকটে নায়িকার এবং নায়িকার নিকটে নায়কের প্রেম ও গুণাবলীর উচ্চ 
প্রশংসা, (২) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি-কাপিতা, ( ৩) উভয়ের অভিসার- 
করণ, (9) স্বীয় সখীকে শ্রাকৃষে সমর্পণ, (৫) নর্দ-পরিহাস, (৬) আংশ্বস-প্রদান, (৭) নেপথা 
অর্থাৎ ভূষণ-বিধান, (৮) হৃদয়োদ্ঘাঁটনে পুটুতা, (৯) দোষের আচ্জাদন, (১০) নায়িকার পতি- 
স্মন্যাদির বঞ্চনা, (১১) হিতোপদেশাদি শিক্ষাপ্ররন, (১১) যথাসময়ে নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটন, 
(১৩) চামরাদি দ্বার সেবন (১৪ ) নায়ক ও নায়িকার কৌন দোষ দেখিলে তিরস্কার ও শিক্ষা, 
(১৫) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নিকটে পরস্পরের বার্থ! প্রেরণ এবং (১৬) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ 
প্রচেষ্টা প্রভৃতি । 

এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের কাস্তাভাবময়ী লীলার বিস্তার এবং পরিপুষ্টি সাধন 
করিয়া থাকেন। 


খ। অধীদের ভেদ 
ঘৃথেশ্বরীদের স্তায় সবীদের মধ্যেও প্রেম, দৌভাগ্য ও সাদ্গুণাদির অনেক ভেদ আছে; 


তদমুলারে সধীদের মধ্যেও অধিকা, সমা, লী এবং প্রথরা, মধ্য মৃদ্ধী প্রভৃতি ভেদ এবং আত্যন্তি- 
কাধিকা, আত্যস্তিকমধ্যা, আত্যস্তিকমৃদ্বী, আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিকাধি কমধা, আপেক্ষিকাধিক- 
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ৃদধী, সমগ্রথরা, সমমধ্যা, সমমৃতী প্রভৃতি বছু ভেদ বিদ্তমান। গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-সমস্তের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না। 
সবীদের এইরূপ ভেদ-বৈচিত্রীবশত; ভীহাদের দৃত্যেও অনেক বৈচিত্রী প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । 
সর্ধীদের মধো আবার বাম ও দক্ষিণা,এই ছুই রকম ভেদও আছে। 
বানা 
“মানগ্রহে সদৌদ্যুক্তী তচ্ছৈথিল্যে চ কোপন]। 
অভেদ্যা নায়কে প্রায় ক্রুরা বামেতি কীন্তিতা ॥ এ ১৩॥ 
_ যে নায়িক। মানগ্রহণে সতত উদ্যুক্তা, মানশৈথিল্যে কোপনা, যিনি নায়কের অতেদ! ( অর্থাৎ 
নায়ক ধাহাকে বশীভূত করিতে পারেন না) এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়শঃ ক্রুরা (কঠিন! ), 
তাহাকে বাম। বলে।” 
দক্ষিণ! 
“স্হ। মাননির্ধন্ধে নায়কে যুক্তবাঁদিনী | 
সামভিস্তেন ভেদ্য! চ দক্ষিণ! পরিকীত্তিতা ॥ এ ১৪ ॥ 
_ যে নায়িকা মাননির্বদ্ধে ( মীনগ্রহণে ) অসহ।, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তিযুক্ত বাক বলেন এবং যিনি 
নায়কের স্তববাক্যে প্রসন্ন হয়েন, তাহাকে দক্ষিণা বলে । 
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পঞ্চবিৎশ অধ্যায় (৮) 
হরিঝ্ঠভ। 


৩৯৪। হুব্রিবল্লীভাদেন্র ভেদাভ্তর 

স্রীক্প্রেয়সী সমস্ত ব্রজনুন্দরীদের নানারকম ভেদের কথা পুবের্ববলা হইয়াছে। এ-স্থলে 
অন্তরকম ভেদের কথ। বল! হইতেছে। এই অন্য রকম ভেদ হইতেছে চারিটা-ম্বপক্ষ, নু্ৎপক্ষ, 
তটস্থ এবং প্রতিপক্ষ (বা বিপক্ষ )। 

ইহাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ _ এই ছুইটা হইতেছে অত্যন্ত রসপ্রদ। “ছো স্বপক্ষবিপক্ষো চ 
ভেদাবেব রসপ্রাদৌ ॥ উ, নী, হরিবল্লুভা ॥ ১॥” 


ক। স্বপক্ষ 
একই যুখেশ্বরীর ঘূথে যে-সমস্ত ব্রজমুন্দরী অবস্থান করেন, তাহাদিগকে সেই ঘুথেশ্বরীর 


স্বপক্ষ বল! হয়। ঘুথেশ্বরীর ভাবের সহিত তাহার স্বপক্ষ-ব্রজনুন্দরীদের ভাব সব থা সমজাতীয়। 
“ভাবস্য সর্ধধৈবাত্র সাজাত্যে স্তাৎ স্বপক্ষত1॥ উ, নী, হরিবন্ভ! ॥ ৩০” কিন্তু সমজাতীয় হইলেও 
সমপরিমাণ নহে। যেমন, শ্রীরাধার মধুন্েহ ; তাহার স্বপক্ষা ললিতাদিরও মধুনেহ ; সুতরাং তাহাদের 
ভাব হইতেছে সমজাতীয়; কিন্তু ললিতাদির প্রেম শ্ীরাধার প্রেম অপেক্ষ। অল্পপরিমাণ ; তথাপি 
তাহাদের প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের সমজাতীয় বলিয়া ভীহার। হইতেছেন শ্ীরাধার স্বপক্ষা। 
প্রেমতারতম্যেই সবীত্ব-যুথেশ্বরীত্বের ভেদ; অর্থাৎ সমজাতীয় হইলেও যুখেশ্বরীতে প্রেম-পরিমাণের 
সব্বাধিকায এবং তাহার সখীগণের মধ্যে ঘুথেশ্বরী অপেক্ষা প্রেম-পরিমাণের বানা । “মধুন্নেহ এব। 
তদ্বত্যো ললিতাদয়ঃ শ্রীরাধায়াঃ সকাশাদল্ গ্রমীণকপ্রেমবত্যোহপি সর্ধথ| ভাবসাজাত্যবত্যন্তস্যঃ স্বপক্ষ 
এব। সবীতব-মৃথেশ্বরীত্বয়োস্ত প্রেমতারতম্যমেৰ সর্বত্র কারণংজ্ঞেয়ম॥ টাকায় ভ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥” 

কোনও বৃথেশ্বরীর স্বপক্ষাগণ স্বভাবতঃই সেই যুথেশ্বরীর সৌহার্দদ_ অর্থাৎ ইঞ্ট-সাধন ও 
অনিষ্ট-নিবারণ_ করিবেন। আবার তাহাদের ভাব যৃথেশ্থরীর ভাবের সহিত সমজাতীয় বলিয়! যুখেশ্বরী 
ধাহাদের প্রতি প্রীভিপোষণ করিবেন, তাহারাও তাহাদের প্রতি প্রীতিপোষণ করিবেন এবং 
যথেশ্বরী ধাহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ধা পৌধণ করিবেন, তাহারাও তাহার প্রতি বিদ্বেষ ব1 
ঈরধ্যা পোষণ করিবেন। 

পূর্বে দূতী ও সখীদের আলোচনা-প্রনঙ্গে স্বপক্ষের বিবরণ দেওয়। হইয়াছে। 


খু। ল্সুহ্ধংপ্ক্ষ 
“মনাগেতসা বৈজাত্যে শুহৎপক্ষত্বমীরিতঃ1এ ৩০॥ --এই ভাবের ঈষৎ বৈজাত্য (বিজ্বাতীয়ত1) 
হইলে তাহাকে সুহাৎপক্ষ বলে ।” 
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ভাবের সর্বথ। সাজাত্য থাকিলে হয় স্বপক্ষ। কিন্তু যর্দি সর্ধথ। সাঁজাত্য না থাকে, যদি 
বহুতর সাজীতা এবং তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজাত্য মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে হয় সুহৃতপক্ষ 
যেমন শ্যামলা । শ্মামলাতে বছুতর মধুল্সেহের সঙ্গে কিঞ্চিং ঘৃতন্বেহ মিশ্রিত আছে; এজন শ্যামলা 
হইতেছেন শ্রীরাধার সুহ্ৃৎপক্ষ । যদি শ্যামলাতে কেবল মধুন্েহই থাকিত, তাহার সঙ্গে যদি ঘৃতন্সেহ 
মিশ্রিত না থাকিত, তাহ! হইলে শ্যামলা হইতেন শ্ত্রীরাধার স্বপক্ষ!; কিন্তু ঘৃতন্সেহ মিশ্রিত আছে 
বলিয়! স্বপক্ষা হয়েননা, হয়েন সুহাৎপক্ষা । 


স্ুহ্ৃৎপক্গের সাধারণতঃ দুষ্টটী কাজ- ইঠ্টসাধন এবং অনিষ্টের বাঁধাদান ! 
ভবেদিষ্টসাধকোহিনিষ্টবাধকঃ ॥ এ ২।৮ 
টীক।য় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন _“সুহ্ৃৎপক্ষোভবেদিতাত্র যংকিঞ্চিদেব ইঠ্টসাধকত্বাদিকং 
জ্রেয়ম। কাংন্স্যে তু সখামাপদ্যেতেতি ॥_ সুন্গৎপক্ষ যতকিঞ্চিং ইষ্টাধন এবং অনিষ্টবারণই করিয়া 
থাকেন; ইঠ্টসাধনাদি লানগ্রিক হঈলে সথাই (স্বপক্ষতাই ) প্রতিপাদিত হইত।” 
(১) ই্টসাথক্ব 
“অদ্য।কর্ণয় মদ্গিরং পরিজনৈরেভিঃ সমং শ্যামলে রাঁধায়াস্ত্রফধি সৌহ্ধদং সখি জগচ্চিত্তেধু চিত্রীয়তে। 
উল্লাসাদ্ভবদাখ্যয়া যদনিশং তস্তাঙ্গরাগন্তয়া সান্দ্রশন্্রকশেখরস্য সময়ে চক্রান্ত প্রেষ্যতে ॥এ ৩। 
--( একদিন কুন্দব্লী শ্রীরাধার নুহৃংপক্ষ শ্যামলার গৃহে আসিয়। শ্যামলার সখীবৃন্দের সভায় বমিয়! 
বলিলেন ) হে শ্যামলে! আজ তুমি ভোমার পরিজনবর্গের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে 
সখি! তোমার প্রতি শ্রীরাধার সৌহার্দ জগদ্বামীর চিত্তকে বিশ্মিত করিয়ছে। তিনি উল্লানবশতঃ 


কপুরমিশ্রিত গাঢ় অঙ্গরাগ প্রস্তত করিয়া তোমার নামে তোমারই সবীদ্বার! শিখগুচ্ড় শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে প্রেরণ করিয়া থাকেন ।” 


€২) অনিষ্ট বাধকত্ব 
“গীভিমূটজনস্ত খণ্ডিতমতি ভাতীরমূলে মুধ। 
কিং গস্তান্মি তবোদিতে বলবতী শ্যামে প্রতীতিম্মম | 


নিধ্যাজং বটরাজরোধি বধূবেশক্রিয়োদ্ভামিনা 
ংমারিঃ স্থুবলেন গ্রোষ্ঠনগরীবৈহাপিকঃ ক্রীডৃতি ॥ এ ৪) 


-( কোনও এক সময়ে চন্দ্রাবলীর সধী পদ্মা দেখিলেন--ভাপ্তীরবট-যূলে শ্রীরাধ! শ্রীকষ্ণের সহিত 
বিহার করিতেছেন। পদ্মা তাহ! সহ্য করিতে না পারিয়া জটিলার নিকটে আসিয়া উক্ত ঘটনার কথা 
বলিয়। দিলেন তাহা শুনিয়া চঞ্চলমতি হইয়। জটিল! তাণীর-বটের দিকে চলিতেছিলেন, এমন সময় 
শ্যামল। জটিলার নিকটে আ।সিয়া সমস্ত বৃস্থাস্ত জানাইলে জটিল! সন্তুষ্ট হইয়। শ্যামলাকে বলিলেন ) 
হে শ্যামলে! মুটুলোকের কথায় আমার মতিভ্রম জন্ষিয়াছিল; তাই আমি বৃথাই ভাণ্ডীরমূলে 
ফাইতেছিলাম। কিন্তু হেশ্ামে ! তোমার কথায় আমার বলবতী প্রতীতি জন্মিয়াছে। আমি 
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“নুহৃৎপক্ষে1 
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এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার বধূর বেশধারী স্থবলের সহিতই ব্রজপুরী-বিদূষক 
শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন ।” 
দ্বপক্ষ ও হুগতপক্ষের বিশেষত্ব । স্বপক্ষের বৈজীত্য থাকেন! ; সুহ্গংপক্ষের কিঞ্চিৎ বৈজাত্য 
থাকে৷ সাজাতাংশে, স্বপক্ষের স্তায় সুহাংপক্ষও ইষ্টসাধন এবং অনিষ্টনিবারণ করেন। তাহাও 
কিন্ত স্বপক্ষে শ্যায় সম্পূর্ণ ভাবে নহে। যৎকিঞ্চিং ইষ্ট-সাধন এবং অনিষ্টশিবারণই করেন। বৈজাত্য 
হইতেছে এইরূপ । যুথেশ্বরীর স্বপক্গগণ যুথেশ্বরীর সহিত সমভাব্সম্পন্ন বলিয়া যুথেশ্বরীর প্রীতির 
পাত্রের প্রতি গ্রীতিপোষণ এবং বিদ্বেষের পান্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু সুহ্ংপক্ষ তাহা 
করেননা শ্রহ্থৎপক্ষ কেবল যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টমাধন এবং অনিষ্টনিবারণই করিয়া থাকেন, আর কিছু না। 
গ। তটস্থ পক্ষ 
“যে! বিপক্ষ-সতছপন্গঃ স তটস্কৃঃ ইহোচাতে ॥ এ ৫ | 

_বিপঙ্গের স্ুম্ধৎংপক্ষকে তটস্থ বলা হয়।” 

ধাহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না, ভীভাঁদিগকে পরস্পরের বিপক্ষ বলে। ধিপাক্ষের 
পরল্পরের ইষ্টহ।নি করে এবং অনিষ্ট করে। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী হইতেচছন পরস্পর বিপক্ষ । 
শ্রীরাধার নুহং-পক্ষ শ্যামলা হইতেছেন চন্দ্রাব্লীর পক্ষে তটস্থ। 

বিপক্ষের স্ুহ্ৃংকে বিপক্ষ ন! বলিয়! তটস্থ কেন বলা হয়? উল্িখিত শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 
জীবগোম্বানী যাহ বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্মের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়!ছেন- “বিপক্ষে 
পৌহ্ৃদামা ত্র-পিগ্রহাতদীয়মন্্রম্পর্শা ন তদ্বদীধাদিকং তদীয়-বিপক্ষে ভজ্বতীতি তটস্থ এব ব্যাদিতি 
ভাৰঃ।” তাঁৎপর্যা হইতেছে এই --'যিনি বিপক্ষের সুহৎ, বিপক্ষের প্রতি তাহার সৌদ্বদ্যমাত্রই 
গ্রহণ কর] হয়; বিপাক্ষের মন্ম্পর্শ নাই বলিয়া বিপক্ষের হায় ঈধাযাদি তিনি পোষণ করেন না, এজন্য 
তাহাকে তটস্থ বল! হয় ।” ৰ 

একটী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী বিবেচিত হইতেছে । জরাধা এ চন্দ্রাবলী হইতেছেন 
পরস্পর বিপক্ষ। গ্ীরাধার শুৎপক্ষ শানল! হইতেছেন চন্দ্রীবলীর বিপক্ষার স্ৃহৃৎ। শ্যমল1 শ্রীরাধার 
নুহৎ বলিয়া! শ্রীরাধার প্রতি তাহার সৌহার্দ থাকিবে, তাই তিনি শ্রীরাধার ইষ্টসধন এবং অনিষ্ট- 
নিবারণ করিবেন; কিন্তু প্রীরাধ। চন্দ্রাবলীর প্রতি যেরূপ ঈধ্যাবিদ্বেষাদি পোষণ করেন, শ্যানল। তাহা! 
করিবেন না; চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধে শামল। থাকিবেন উদাসীন বা তটস্থ : চন্দ্রাবলীর সুখে বা দুঃখে 
শ]ামল। সখ ব| দুঃখ অনুভব করিবেন না। ইহাই হষঈটতেছে তটস্থৃত! এবং এজন্য চন্দ্রাবলীর বিপক্ষ- 
জ্রীরাধার সুহং শ্যামলা হইতেছেন চক্দ্র/বলীর তটস্থ পক্ষ। 

তটস্থৃতা সম্বন্ধে উজ্জ্লনীলমণি বলিয়াছেন--"সাজাত্যন্ত তথাল্নত্বে সতি জয়া তটস্থৃতা ॥ এ- 
৩০।॥-_সাজাতোর অল্পতা হইলেই তটস্থতা জানিবে।” 

টাকায় চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন__“সাজাত্যের অল্পত্ধ হলে, বহুতরবৈজীত্য-নকেও অল্লমাত্র- 
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সাজাত্য প্রক্ষেপ হইলে, তটস্থতা হয় । যেমন, গ্রীতিদ্বারা বিনয় কিঞ্্মান্র গ্রস্ত হইলে, অর্থাৎ বিনয় 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে উদ্তালিত হইলে, ঈষৎ মধু্েহযুক্ত ঘৃতন্সেহ হয় ; এতাদৃশ-ঘৃত নেেহবতী ভদ্রা হইতেছেন 
শ্রীরাধার তটস্থৃপক্ষ, কিন্তু চন্দ্রাব্লীর সুহৃৎপক্ষ ।” 
“খেদং ন বাদনে তনোপি বহসে নোল্লাসমস্য শুভে দৌঁষাণাঁং প্রকটীকৃতৌ নহি ধিয়ং ধংসে গুপানামপি । 
অব্যাক্ষিপ্তুমনোগতি: নুবদনে দ্বেষেণ রাগেণ চ তং শ্যামে মুনিবৃত্তির ত্র সতত; চন্্রাবলৌ দৃশ্যসে ॥ এ ৬ 
_-( চন্দ্রাবলীর সখী পদ্ম! শীরাধার সুন্ৃৎ-পক্ষ শ্যামাকে নিন্দাগর্ড স্কতিবাক্যে বলিলেন ) হে শ্য।মে ! তুমি 
চন্দ্রাবলীর দুঃখে খেদ প্রকাশ কর না, আবার উ।হার মঙ্গলেও তোমার উল্লীস হয়না । চক্্রবলীর দোষ- 
সমূহের, বা গুণসমূহের প্রকটীকরণ-বিষয়েও তোমার বুদ্ধিকে তুমি চালিত করনা। তাহার সম্বন্ধে 
দ্বেষের দ্বার] বা অন্ুরাগদ্ধারাও তোমার মনোবৃত্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। অতএব, হে শ্যামে! 
হে স্ুবদনে | দেখিতেছি, এই ব্রজে চন্দ্রাবলী-বিষয়ে ভূমি মুনিব্রত ধারণ করিয়া আছ।” 

ঘ। বিপক্ষ 

“মিথোদ্বেষী বিপঞ্গ; স্যা দিষ্টহানিষ্টকারকঃ ॥ এ ৬॥ 

-ধাহার। পরস্পরের প্রতি বিছ্ববেষভাবাপন্ন, তাহাদিগকে পরস্পরের বিপন্দগ বলা হয়। বিপক্ষগণ 
পরস্পরের ইষ্টহানি করেন এবং পরস্পরের অনিষ্ট সাধন করেন)” 

“সর্ব্বথ। খলু বৈজাত্যে নিশ্চিতা প্রতিপক্ষতা ॥ এ ৩০।__ভাবের সর্ধ্বথা বৈজাত্য হইলেই 
প্রতিপক্ষতা। বা বিপক্ষতা। হয়?” 


(১) ইঠ্টহানিকারিস্ব 
“রাধে ত্বৎপদবীনিবেশিতদৃশং কুঞ্ধে হবিং জানতী পদ্মা তত্র নিনায় হস্ত কুটিল! চন্দ্রাবলীং ছন্ময়। | 


ইত্যাকর্ণয মুকুন্দ সা সুবলতঃ স্তন্ধা তথাদ্যস্থিতা দুষ্ট নীলপটাং তনৌ জটিলয়া প্রাতর্থা তিতা ॥ এ থ। 
-(আীরাধার অপেক্ষায় শ্রাক্ণ কুণ্জে বসিয়া আছেন। ইহা জানিতে পারিয়া চন্দ্রাবলীর সখী পদ্ম! 
তাড়াতাড়ি চন্্র/বলীকে অভিসার করাইয়া শীক্চের নিকটে আনিয়াছেন। সুবলের মুখে শীরাধা 
এই বিবরণ শুনিয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন, বৃন্ব। ভাহ। শ্রীকৃষ্ষকে বলিতেছেন) হে মুকুন্ন! 
সবল শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বজিলেন--_'রাধে! শ্রাকষ্ণ কুপ্ধগৃহে ভোম।র পথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান 
করিতেছিলেন ; ইহ জানিতে পারিয়। কুটিলম্বভাবা পদ্দ। ছলক্রমে চন্দ্রাবলীকে সেই কুর্জে লইয়। 


গেলেন।' স্ুবলের মুখে এই কথ! শ্রবণমীত্রই শ্রীরাধা এমন ভাবে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হঈলেন যে, আজ 
প্রাত:কাঁলেও তাহার অঙ্গে নীলপটী (অন্ধকার রাব্রিতে অভিমারের উপযোগী বেশ-ভূষাদি ) দর্শন 
করিয়া জটিল! ত।হাকে তজনন করিয়াছিলেন । (অথাৎ অন্য প্রাতঃকাল পর্যাস্তও শ্রীরাধার স্তব্ধতা 
বিরাজমান ছিল।” 

এই উদ্াহরণে দেখ।গেল- শ্রীরাধার" বিপক্ষীয়া চন্দ্রাথলীর নখী পদ্ম! শ্রীরাঁধার ইষ্টহানি 
করিয়াছেন শ্রীরাধার অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিদ্বু জন্মাইাছেন। 
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(২) অনিষ্টুকারিত্ 
“কৃতঃ পদ্ম পুজি ক্ষিতিধরতটাদদ্য জটিলে বধ ্। দৃষ্ট। কক নু রবিনিকেতম্য পুরতঃ। 
চিরং নায়াত্যেষা কথমিব নিরুদ্ধাত্র হরিণ তবাধ্বানং পশ্যত্যহহ ভবতী ধাবতু রুষ। ॥ এ ৮| 
_(শ্রীরাধ। সূ্ধযপৃঞ্জার ছলে গৃহ হইতে বাহির হইয়া! শ্রীকৃষ্ণের সহিভ মিলিত হইয়াছেন। তাহার 
শ্বাশুড়ী জটিল তাহার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করিয়া গৃহে বলিয়া আছেন। এমন সময় চন্দ্রাবলীর সখী 
পদ্মা জটিলার নিকটে আদিলে জটিলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে পান্মে! হে পুজি! তুমি 
কোথা হইতে আমিলে? (পদ্ম বলিলেন) তে জটিলে! আর্যে। আমি আজ (এখন) ক্ষিতিধর 
গোবদ্ধনের তটদেশ হইতে আপিয়াছি। (তখন জটিল] বলিলেন ) আমার বধূকে দেখিয়াছ কি? 
( পদ্মা! বলিলেন ) হা, দেখিয়াছি । ( জটিলা বলিলেন ) কোথায় দেখিয়াছ? ( পদ্ম! বলিলেন ) স্ু্য- 
মন্দ্রিরের সন্মুখে। (তখন জটিল বলিলেন ) মনেক ক্ষণ হঈল আমার বধূ গিয়াছেন; এখনও 
আসিতেছেন না কেন? (ভন পদ্যা বলিলেন) তোমার বধু শ্রীকুষ্ণকর্তক নিরুদ্ধা' হইয়া! তোনার 
পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন ; অহহ। তূমি রোষের সহিত ধাবিত হইয়া শীগ্রই গমন কর।” 
শীরাধার বিপক্ষীয়। চন্দ্রবলীর সখী পদ্মা কি ভাবে শ্রীরাধার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহা 
এই উদ্দীহরণে বলা হঈয়াছে। 
(৩) বিপ্ক্ষ-সখীদের আচরণ 
ছুই বিপক্ষা যুথেশ্বরীর সখীগণ তাদের বাক। ও চেষ্টাদিদ্বার। পরম্পরের প্রতি ছন্ধ (কৈতব) 
ঈধা, ধার্টা, অস্থুয়া (গুণেও দোষারোপ), মাতসধ্য, অমধ ও গর্বাদি প্রকাশ করেন, স্বপক্ষীয় যুথেশ্বরীর 
রূপ-গুণাদির উৎকর্ষ এবং বিপক্ষীয়া৷ য,থেশ্বরীর গুণ-রূপাদির অপকর্ষখাঁপন করেন। 
ছস্েধ্য! চাপলাস্ু়া মৎমরামধগর্বিবিতম্‌। 
ব্যক্তিং যাতাক্তিচেষ্টাভিঃ প্রতিপক্ষসখীঘিদম্‌॥ এ ৮॥ 
সখীগণ প্রথরা হইলেও বিপক্ষ ঘুথেশ্বরীদের অগ্রে প্রায়শঃ প্রকট ভাবে ঈর্ষা প্রকাশপূর্ববক 
বাক্য প্রয়োগ করেন না। 
বিপক্ষযূখনাথায়াঃ পুরতঃ প্রকটং ন হি। 
জগ্লস্তি লঘবঃ সেধ্যং প্রায়শঃ প্রথর। অপি ॥ এ ২৫॥ 
উজ্জ্ললনীলমণিতে উদাহরণের উল্লেখ পূর্বক এ-সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। গ্রস্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে 
এ-স্থলে সে সমস্ত উদাহরণ উল্লিখিত হইল ন1। 
(২) বিপক্ষ-ঘ্‌থেশ্থরীদের আচরণ 
কিন্ত ধাহার। ঘৃথেশ্বণী, তাহাদের মধ্যে ধৈর্যা, গাভীর্ধ্য ও মর্ধ্যাদাদি গুণের বিশেষ প্রকাশ 
বুলিয়।, তাহারা সাক্ষাদ্ভাবে পরিস্ফুটরূপে কখনও বিপক্ষের প্রতি ঈর্ষাদি প্রকাশ করেন ন।। 
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যাস্ত যুখাধিনাথ।ন্থাঃ সাক্ষান্নেধাস্তি তাঃ ক্ষ্টম্‌। 
বিপক্ষায় হ্বগান্তীধামর্াদাদিগুণোদয়াৎ॥ এ ১৪ ॥ 
$৩) পুববপক্ষ ও সমাধান 
কেন হয়তো বলিভে পারেন_“হরিপ্রিয়াগণ সকলেই তো চাতেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, নিজের 
স্বখ তাহ।রা কেহই চাহেন না। ন্ুতরাং তাহাদের মধ্য বিপক্ষই বা কিনপে সম্ভব হয়? এবং 
পরস্পরের প্রতি ঈধা-দ্বেষাদিই বা কিরূপে সম্ভব হয়? এইবপ পূর্ববপক্ষের উক্তির উত্তারে উঞ্জল- 
নীলমণি বলিয়াছেন--'এইরূপ ঈ।হার! বলেন, জগতে তাহারা হইতেছেন 'অপূর্বরসিক' অর্থাং 
রসিক |” 
হরিপ্রিয়জনে ভাবা ছ্বেষাছা। নোচিতা ইতি! 
যে বাহরস্তি তে ছয়! অপূর্ববরসিকণাঃ ক্ষিতৌ ॥ই ২৭ | 
এই উত্ভির সমর্থনে উজ্জ্রলনীলমণি বলিয়াচছেন, 
“সম্মোহনস্ত কন্দপরন্দেভ্যোইপাঘবিদ্ধিষঃ মূর্কো নশ্মপ্রিয়সখশশূঙ্গটাবো বত্ততে জে ॥ 
ক্ষিপেন্মিথে বিজ।তীযুভাবয়োরেষ পক্ষয়োঃ। ঈর্ধাদীন্‌ স্বপরিবারান্‌ যোগে স্বপ্রেষঠতৃষ্টায়ে ॥ 
অতএব হি বিশ্লেষে স্েহস্তাসাং প্রকাশতে ॥ এ ৯৮॥ 
_-কন্দর্পলমূতেরও সম্মোহক যে শরীক, শঙ্গার-রস মুক্ধিপরিগ্রহ করিয়া তাহার প্রিয়নন্ম পখারূপে ত্রজে 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি ( সেই প্রিয়নম্রসখারূপ শ্রঙ্গাররস ) আপনার পরমপ্রেষ্ঠ প্রীকবঝের 
তুট্টিবিধানের নিমিত্ত, সংযোগ-কালে পরস্পর-বিজাতীয়-ভাবাপন্ন বিপঙ্গদ্ধযের মধো) স্বীয় (স্থায়িক্ূপের 
_ শঙ্গাররূপ স্থায়িভাবের ) পরিবার .( পোষক সঞ্চারিভাবরূপ ) ঈধ্যাদিকে ক্ষেপণ ( অর্পণ ) করেন। 
এলম্বই বিশ্লেষকালে (সকল ব্রজন্ুন্দরীর সহিত শ্াকৃষ্ণের বিয়োগ-সময়ে ) তাহাদের ( পরস্পুর- 
বিপক্গীয়া ব্রজমুন্দরীগণের ) মধ্যে (ঈর্ধ।াদির পরিবর্তে) নেহই প্রকাশ পাইয়া থাকে।” 
তাংপর্ধা হইতেছে এই | এজের শুঙ্গাররস ( মধুর-রস ) হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নপ্মসখার 
তুলা। নুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতোচেন শুঙ্গার-রসের পরম-প্রেষ্ঠ; পরম-প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানই 
হইতেছে তাহার একমাত্র কান্য। রসবৈচিত্রী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শূঙ্গার-রসই কৃষ্ণকান্তা গে।প- 
স্ুন্বরীদের মধ্যে স্বপক্ষ, সুহ্বৎপক্ষাদির স্থষ্টি করিয়া থাকে ; আবার শীকৃষ্ণের প্রতি অগ্নুরাগবৃদ্ধির 
জদ্থ বিপক্ষেরও সৃষ্টি করিয়া! থাকে। শুঙ্গ র-রসের স্থায়িভাঁব শূঙ্গার-রতিও প্রেমই ! প্রেমের স্বাভাবিকী 
গতি হইতেছে কুটিলা , এই কুটিলত্বও শ্রীকৃষ্চম্ুখেরট পোষণ করিয়া থাকে। 
অপংখা ব্রজনুন্দরী , শীকষ্ণস্ুখের জন্য তাহাদের প্রতোকের মধোই শীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত 
বলব্তী। বাসন! জন্মে; কিন্তু নর্লীল শীকৃষ্ণের পক্ষে একই সময়ে তাহাদের সকলের বাসনা-পুরণ সম্ভব 
নয় ; এজনাই তাহাদের মধ্যে ঈর্ধ্যার উদয় হয়। কিন্ত এই ঈর্ধযাদিও শূঙ্গার-রতিই জন্মায়। কিন্ূপে? 
ঈধ্যাদি হইতেছে শুঙ্গার-রসের সঞ্চারিভাব ; স্ঞ্চারিভাবসমূহ শুঙ্গ।র-রতিকে পরিপুষ্ট করিয়া! রসে 
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পরিণত করে ; ঈর্ধ্যাদি সঞ্চারিভাব শুঙ্গার-রতির পোষক বলিয়াই তাহাদিগকে শৃঙ্গার-রসের (শৃঙ্গ র- 
রতির ) পরিবার বলা হইয়াছে__-পরিবারপ্-লীকজনই পরিবারপতির মানুকৃল। বিধান করিয়া থাকে। 
শঙ্গার-রম তাহার পরিবার ঈধ্যাদি সঞ্চারি-ভাবকে কোন৪ কোনও ব্রজন্ন্দরীতে নিক্ষেপ কৃরিয়! থাকে 
এবং ইহাদ্বার। তাহাদিগকে পরস্পুরের বিপক্ষরূপে পরিণত করে। কিন্তু ইহাতে শ্্রীকষ্ণের প্রাতিকুল্য 
কর] হয় না, বরং আম্ুকুল্যই করা হয়। কেনন!, ঈধ্যাদির ফলে পরস্পর বিপগ্ষীয়! ব্রজনুন্দরীদের 
মধোও তাহাদের শ্রীকঞ্খনুরাগ পরিপুষ্টি লাভ করিয়! থাকে ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্টই 


হইয়া থাকেন। 
শ্রীকুষ্ণের সহিত নংযোগ-সময়েই এই ঈধ্যাদির উদয় সম্ভব, বিরোগ-সময়ে ইহা সম্ভব নয়, 


কেননা, বিয়োগ-কালে কৌনও ব্রজন্ুন্দরীর সঠিতই শ্রীকৃষ্ণের মিলন সম্ভব নহে বলিয়। ঈর্ষা অবকাশ 
থাঁকে না। আবার, এই ঈধ্যাদি৪ পরস্পর বিপক্গষীয়া ব্রজগোপীদের কেবল বহির্বত্তিতেই উদিত হয়, 


অস্তবূন্তিতে উদ্দিত হয় না, কেননা, ভাহারা সকলেই হইতেছেন কৃঝৈকজীবন।, কষ্কনখৈক-সব্ধন্ব। | 
যখন তাহাদের সকলেরই কৃষ্ণের সহিত বিয়োগ উপস্থিত হয়, তখন ঠাহ[াদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ধ্যা 
থাকেনা, বরং পরস্পরের প্রতি পরম্পারের সৌহার্দই দৃষ্ট হয়। ই্টহাঁতেই বুঝ যায়-পরস্পর- 


বিরুদ্ধপদ্দীয়াদের মদদোও যে পরম্পচুরর প্রতি ঈর্ধাদি, তাহা কেবল বাহক, তাঁহ। তীহ্াদের চিগ্রস্থিত 
শ্রীকষ্ণগীতিকে স্পর্শ করিছে পাবে না। লঙলিতমাপব হাতে একটী উদাহরণ ট্টদ্ধত করিয়া উজ্জস- 
নীলমণি তা দেখা ইয়াছেন। 

“সান্ৈঃ সুন্দরি বৃন্দ শো হরিপরিঘক্ষৈরিদং ম্গলং 

ৃষ্টং তে হত রাধয়াহঙগমনয়] দিষ্টাদা চন্দ্রীবলি। 

দ্রাগেনাং নিহিতেন কমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্ধিষঃ 

কণোত্তংসন্থগন্ধিনা নিজভূজদ্ান্দেন সন্ধক্ষয় ॥ এ ২৯ ॥ 
_ (শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আবস্থান-কালে দিবো।ম্ম!দগ্রস্ত! শ্রীরাধা এক সময়ে গোবদ্ধনস্থিত স্ষটিকশিলায় 
প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিবিশ্ব দেখিয়। সেই প্রতিবিস্বাকেই চন্দ্রাবলী মানে করিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
বলিয়াঁছিলেন) হে সুন্দরি ! তুমি বহুবার আীকৃঞ্চের নিবিড় আলিঙ্গন লাভ করিয়াছ , তাহাতে তোমার 
অঙ্গ মঙ্গলযুক্ত হইয়াছে । হে চন্দত্রাবলি ! হোমার সেই মঙ্গলময় অঙ্গ আজ সৌভাগাবশতঃ হতভাগিনী 
রাধার নয়নের গোচরীনূত হইল। হে সখি! কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের কর্ণোৎপলের সুগন্ধে স্থগদ্ধি তোমার 
শীর্ণ ভূজযুগলদার1 আমার কণ্ঠদেশকে শীঘ্রই সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আমাকে প্রাণ দান কর।” 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ-সময়ে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন ) শ্রীরাধা ও 

চন্দাবলীর মধো পরস্পর বিপক্ষ-ভাব, পরস্পরের প্রতি পরম্পরের ঈধাদি জন্মে । কিন্তু বিয়োগদশায় 
(অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ঘখন মথুরাঁয় চলিয়া গেলেন, তখন) তাহাদের মধো পরস্পরের প্রতি ঈর্যাদির পরিবর্তে 
স্লেহই পরিরৃষ্ট হয়। ইহাতেই জান! গেল_-সংযোগ-কাঁলের ঈর্ধযান্ধেবাদি কেবল বাহ্যবৃত্তিতেই উদ্দিত 
হয়, অস্তব্্তিতে উদ্দিত হয় না, অস্তঃস্থিত কৃষ্ণরতিকে ভেদ করিতে পারেনা । বস্তত:, ঈর্যযাদ্বেযাদি 
সঞ্চারিভাবসমূহও কৃ্ণরতিরই বৃত্তিবিশেষ, কৃষ্ণরূতির বিজাতীয় বস্তী নহে। 
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পঞ্চবিংশ অধ্যায় ( ৯) 
দ্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার 


৩৯০। জ্রীক্ুম্মেথেল শুপপতা এবং ব্রজনেবীদিগেক্স কাম্তাভাহেক স্থবূপ 

শ্রীপাদ বূপগোম্বামী তাহার উজ্জলনীলমণিতে মধুর-রস-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষের দুই রকম নায়কত্বের 
কথা বলিয়াছেন_-পতি ও উপপতি ; পতি এবং উপপতিরূপেই শ্রীকৃষ। ধীরোদাত্তাদি নায়কও হইয়] 
থাকেন। 

প্রকটলীলার কথাই মদ ভ।গবঠাদিতে এবং উজ্জরপনীলমণি-প্রভৃতি রসগ্রন্থে বর্ধিত হইয়াছে। 
প্রকটে পুরনুন্দরী ছরকামহিষীগণ শ্রীকফের স্বকীয়! ( বিবাহ-বিধিতে অঙ্গীকৃত। ) কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ 
উহাদের পতি। কিন্তু প্রকটলীলায় ব্রজে, অক্র রের সঙ্গে মথুরায় যাওয়ার পূর্ব, ব্রজনুন্দরীদিগের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণ রামাদি যে সকল লীল। করিয়াছেন, সে-সকল লীলায় ব্রজদেবীগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
পরকীয়। কাস্ত! এবং শ্রীকষ্ণচ ছিলেন তীহাদের উপপতি। 

প্রকীয়। 

কিন্তু পরকীয়া। কাহাকে বলে? স্াহিত্যদর্পণ এবং উজ্জ্লনীলমণিও বলেন_-পরকীয়া ছ্িবিধা 
_ পরোঢা এবং কন্ঠকা (কুমারী )। “পরকীয়া দ্বিধ। প্রোক্তা পরোঢ়া কম্ঘকা তথ।। সাহিতাদ পণ ॥ 
৩৮১॥ কন্যকাঁশ্চ পরোঢাশ্চ পরকীয়। দ্বিধা মতাঃ ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লিভা। 1৮|” 

যে রমণী নায়কের বিবাহিত। পত্বী নহেন, কিন্তু পরো়া অর্থাৎ অপরের বিবাহিত। পত্বী, তিনি 
ন।য়কের পক্ষে পরকীয়া কান্তা ; কেননা, সেই নারী বাস্তবিক নায়কের স্বকীয়া কান্ত! নছেন। আর, 
যেনারী কন্যকা--অবিবাহিতা, কুমারী--তিনি বাস্তবিক কাহারও পত়্ী না হইলেও, নায়কের স্বকীয়া 
কাস্তা নছেল ; স্ৃতরাং তিনিও নায়কের পক্ষে পরকীয়! কান্ত? এই উভয় প্রকার পরকীয়া কাস্তার 
পক্ষেই সেই নায়ক হইবেন_উপপতি; কেননা, তিনি কাহারও পতি নহেন_পরোঢ়ারও পতি নহেম, 


কন্যকারও পতি নহেন। পরোঢার স্তায় কম্তকাও অনুরাগাধিকাবশতঃই ধর্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক 
নায়কের সহিত মিলিত হয়েন। 


জমন্তা! ও সমাধান 

গ্রকটলীলায় যে সমস্ত ব্র্তরুণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীল। করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য কতিপয় 
ত্রজদেবী পরোটঢারূপে প্রতীয়মান এবং কতিপয় কন্যকারূপে প্রতীয়মান । বন্ত্রহরণ-লীলার দিন 
সত্রীকৃ্ণ যেসমস্ত কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপ কন্যািগকে গান্বর্বরীতিতে পড়ীরপে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! বস্তঃ শ্রীকৃষের স্বকীয়! কাস্তা হইলেও তাহাদের এই বিবাহের কণ। তাহাদের পিতা 
মাতাদি আত্বীয়-্বজনগণও জানিতেন না) তাপর কেহও জানিতেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার! 


[ ৩৪৭৪ ] 


মধুরভক্তিরস-_ স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার ] রস [ ৭৩৯৫-অঙ্ু 


ব্যতীত অপর সকলেই তাহাদিগকে অবিবাহিত1 _কুমীরী কন]-বলিয়! মনে করিতেন। এইরূপে 
দেখা গেল, লৌকিকী প্রতীতি অনুমারে কৃষ্ণকাস্ত। সমস্ত ব্রজদেবীগণই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া 
কাস্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাহাদের উপপতি। 

কিন্ত সাহিতাদর্পণাদি রসশাস্ত্র হইতে জানা যায়, মধুর-রসে পরোঢ়া রমণী পরিত্যাজ্য । 
“পরোঢাং বর্জযিত্াত্র বেশ্তাঞ্চাননুর[গিণীম্‌। আলম্বলং নায়িকা; নুযু্ক্ষিণাগ্ভ।শ্চ নায়কাঁঃ ॥ সাহিত্যদ্পণি ॥ 
৩।১৮৩॥--এই মধুর-রসে পরোটা নাগ্সিকীকে এবং অননুরাঁগিণী বেশ্যাকে বর্জন করিয়া! অগ্ঠ নায়িক! 
এবং দক্ষিণাদি নায়ুক হইবেন আলগ্বন।” পারাঢ়া নায়িকার বঙ্জন হইতে উপপতির বজ্জনও স্থচিত 
হইতেছে, অর্থ।ৎ পরোটা! নায়িকা এবং উপপতি মধুর-রমের অযোগ্য ; তাহাদের মিলনে যে রস, তাহ! 
রূস হইবেন, হইবে রসাভাস। কিন্তু রসন্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীক্ণের সহিত ব্রজগোগীদের লীলার 
কথা বর্মিত হইয়াছে, অন্যান্ত পুরাণেও বণিত হইয়াছে এবং তদনুলারে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচ।র্য প্রীপাদ রূপ 
গে।্বামীও উজ্জলনীলমণিতে তাহ] বর্ণন করিয়াছেন। তবে কি ব্যাঁসদেব এবং তদন্ুগত শ্রীপাদ রূপ 
গোস্বামী উপপত্াকে মধুর-রসের অনুপযোগী মনে করেন নাই ? 

আবার পূর্ববর্তী া৩৪০-খ অনুচ্ছেদে ভরতমুনির “বহুবাধ্যতে যতঃ খলু”-ইত্যাদি বাকাটা 
উদ্ধত করিয়া প্রদিত হইয়াছে যে, ভরতমুনির মতে বহুবার্ধ্যতা, নায়ক-নায়িকার পরস্পর-নুদুল্'ভতা 
এবং প্রচ্ছন্নকীমুকতায় মধুর-রস পরমোতকর্ষ ধারণ করে। যে-স্থলে ওপপত্য ব! পরকীয়াত্ব, সে-স্থলেই 
বহুবধ্যতা, স্হুল্লভত্ব, বিশেষতঃ গ্রচ্ছন্নকামুকত্ব সম্ভব | স্বকীয়াত্বে বুবার্ধযতা, সৃুদুল্ল তত্ব, বিশেষতঃ 
্রচ্ছন্নকামুকত্থের অবকাশ নাই । ইহাতে বুঝা যায়, ভরতমুনিও উপপত্য বা পরকীয়াত্বকে মধুর-রসের 
অসুপফোগী মনে করেন নাই ; অথচ প্রাকৃত নায়কের গুপপত্য যে তাঁহার অনুমোদিত, তাহাঁও বলা 
যায়লা। 

ইহার লমাধান কি? এসম্বন্ধে বিভিম আচার্যদের অভিমত এ-স্কলে উলিখিত এবং 
আলোচিত হইতেছে। 

ক। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত 

(১) ভ্রীকফের ওপপত্য 

সত্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উজ্জ্পনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণে উপপতির লক্ষণ বলিয়। 

তাহার পরে বলিয়াছেন, 
“লঘুত্বমত্্র যৎ প্রোক্জং তত্ত, প্রাকৃতনায়কে । 
ন কুষে র্সনির্য্যাসম্থাদার্থমবতারিণি ॥ ১৬॥ 

--মধুররলে গপপত্যবিষয়ে যে লঘৃত্বের কথা বল হইয়াছে, ভাহা হইতেছে কিন্তু প্রাকৃত-নায়কসন্ন্ধে, 
শ্রীকঞ্চসন্ন্ধে নহে ; কেননা, রস্নির্ধ্যাসের আব্মাদনের নিমিত্তই শ্রীকঞ্। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 

টাকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন--“রসনির্ধাসেতি রসনির্ধাসো রসসারঃ মধুররসবিশেষ 


] ৩৪৭৫ ] 


মধুরভক্তিরস--্বকী়া-পরকীয়া-বিচার ] গৌড়ীয় বৈষুব-দর্শন [ ৩৯৫-গস্ু 


ইত্যার্থ১_ক্সোকোক্ত রসনির্ধাস-শন্দের ভাৎপর্ধা হইতেছে, রসের সার, অর্থাৎ মধুররস-বিশেষ (মধুররসের 
বৈচিত্রী বিশেষ )1৮ 

তাৎপর্য হইতেছে এই যে প্রাকৃত-নায়কের উপপত্তাই জুগুপ্পিত, রসিক-শেখর শ্রীকফের 
ধপপত] নিন্দিত নহে; কেননা, রসনির্যাস-বিশেষ আম্বাদনের জন্তই তিনি ত্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
এবং সেই রূসনিয্ণাস-বিশেষ আন্বাদনের উদ্দেশ্মেই তিনি উপপত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন । ধ্বনি হইতেছে 
এই যে, ইপপত্া প্রকটিত বা মঙ্গীকার না করিলে প্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট রসনিণাস-বিশেষের আম্বাদন 
সম্ভব হইতন1। ছ্ীকঝ প্রাকৃত নায়ক ন/হন, প্র।কৃত নীয়কের গ্যায় জীবতত নহ্েনা ভিনি হইতেছেন 
র্সস্বরূপ পরব্রহ্ম । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বূপগোস্বামী তাহার উক্তির সমর্থনে প্রাচীন মৃহানুভব পরমভক্ত 
প্রীপ লীলাশুকের একটা উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন 2 

“শুঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিঞ্চবিভূষম্‌। 
অস্বীকুতনরাকারমাশ্রয়ে ভূবন!শ্য়ম্‌ ॥ উ, নী, না, ১৭ ধুত কৃষ্ণকর্ণামূতবাকা ॥ 

_ শুঙ্গার-রসই ধাহ।র সর্বস্ব, যিনি অনাদিক।ল হইতেই নরাকারকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত এসং 
ঘিনি ভূবনের ( অনস্তকো টিব্রক্গাপ্ডের ) আশ্রয়, সেই শিখিপিই্ব-বিভূষণের শরণ গ্রহণ করি।” 

এই বাঁকে প্রদরিত হইল -শ্রীকৃ্ণ প্রাকৃত নাযুক নহ্থেন, জীবতত্ লেন ; তিনি নরাকৃতি 
হইলেও প্রাকৃত নর নহেন; এই নরাকৃতি তাহার স্বরূপভূত, অনাদিসিদ্ধ। তিনি অনস্তকোঁটি- 
্র্ষাণ্ডের আশ্রয় _ সুতরাং স্বয়ংতগবান্‌ পরব্রপ্ধ _শ্রুতিকথিত রসম্বরূপ পরক্রহ্ম। রসম্বরূপ বলিয়া! তিনি 
প্রমভম রূস-আন্থাদক, র্িকেক্দ্রশিরোমণি। রসসমূহের মধ শৃঙ্গীররস বা মধুরুরণই সর্ববাতিশীয়িরূপে 
উৎকধময়_নুতরাং রসিক-শেখর জ্ীকৃের সর্ববন্বতুলা। শিখিপিগ্বিভূষণ-শব্দে মধুর-রসের নাঁয়ক- 
যোগ্যতা কুচি হইয়াছে। এতাণূশ শ্রীকৃঞ্ণই ব্রদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন_-রসনির্ধ্যাস_ মধুর-রস- 
বৈচিত্রী-বিশেষ-___মান্বাদনের জন্থা। সুতরাং তাহাকে প্রাকৃত নায়ক মনে করা- সুতরাং ব্রজন্ন্দরীদের 
উপপতিরূপে তাহাদের সহিত তিনি লীলা করিয়াছেন বলিয়া, প্রাকৃত গপপত্যের ন্যায় তাহার 
গপপত্যকে জুগুপ্দিত মনে করা--সঙ্গত হইবে না। 

সাহিভাদর্পণাদি রস্রন্থ প্রাকৃতরসেরই আলে!চন! করিয়াছেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরসের 
আলোচন! এ-সকপ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃতরসকোবিদ্গণ অপ্রাকৃত 
তক্তির্স স্বীকারই করেন না। ত্রজের মধুর-রসও অপ্রাকৃত ভক্তিরস। অপ্রাকৃত-ভক্তিবস যখন 
তাহাদের স্বীকৃত নহে, তখন অপ্রাকৃত ভক্তিরসময় ত্রজ-মধুররলও তাহাদের স্বীকৃত নহে। যে-রস 
তাহাদের স্বীকৃত নহে, সে রসসম্বন্ধে বিধি-নিষেধের উল্লেখও তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে ন1। 
তাহার! কেবল প্রাকৃতরসষ্ট স্বীকার করেন বলিয়া প্রাকৃত রসসম্বদ্ধীয় বিধি-নিষেধের কথাই ব্লিয়াছেন। 
স্ডরাং মধুররসে ইপপত্যের যে নিন্দার কথ ডাহ।র! বলিয়াছেন, তাহাও প্রাকৃত মধুয়রসসন্থন্ধেই, 


[ ৩৪৭৬ ] 
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প্রাকৃত নায়কপন্বদ্ধেই ; অগ্রাকৃত নায়ক শ্রুক্চ-সম্বন্ধে হইতে পারে না। শগঘুত্বমতর যৎ প্রোক্তম”- 
ইতাদি বাকো শ্ত্রীপাদ রপগোম্বামী এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রক।শ করিয়াছেন । 

শ্রীপাঁদ রূপগোম্বামীর উক্তির এবং তাহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধত লীলাশুক বিহমঙ্গলের 
উক্তির আলোচনা হইতে জানা গেল্ল__ 

প্রথমতঃ, সাহি ঠাদর্পণাদিতে উপপতি-সম্বন্ধেষে নিষেধবাকা আছে, তাহা হইতেছে প্রাকৃত 
নায়ক সম্বন্ধে, অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃফস্থন্ধে নহে | সাহিভাদর্পণাদি-কথিত প্রকরণ হইতেই ভাঙা 
জান! যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, মধুরভাবাত্মিকা লীলা হইতেছে শুঙ্গ(ররস-সর্বস্থ অগ্রাকৃত নায়ক সর্ধ্াশ্রয় 
তগবানের ম্বরূপান্বন্ধনী লীলা . কেনন।, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শঙ্গাররসরাজময়-যূত্তিধর। স্বরূপানুবন্ধিনী 
বলিয়া ইক তাহার পক্ষে নিন্দনীয় নে; ব্বব্ূপানুবদ্ধি কন্ম কাহার৪ পক্ষেই নিন্দনীয় হয় নাও দগ্ধ 
করা হইতেছে অগ্নির স্বরূপান্তবন্ধিকর্ম ; ভা! আগ্রির পক্ষে নিন্দনীয় নহে । 

তৃতীয়ত, মধুরতাবময়ী লীলা নায়ককর্তৃক তুই রূপে অনষষ্ঠিত হইাতে পারে-_পতিরূপে এবং 
উপপন্তিবূপে। মধুরভাবময়ী লীলা নায়ক শ্রীরষ্ণের পক্ষে স্বরূপাবন্ধিনী_স্ুৃতরাং অনিন্দনীয়া_ 
বলিয়া, থে প্রকারেই তাহ। আঁম্বাদিত হউক না কেন, তাহা অনিন্দনীয়ই থাকিবে অপবিজ বস্তর 
দস্নে অগ্নি অপবিত্র হয় না। শর্করা দৃষ্ধের যোগেই আম্বাদিত হউক, কিন্ব। যে অয ছুগ্চকে বিকৃত 
করিয়া দেয়, সেই অল্লাযাগেই আসম্বাদিত হউক, শর্করার স্বাদ বিকৃত হয় মা। 

রমণীসঙ্গ প্রাকৃতনায়কের স্বরূপানুবন্ধী নহে । প্রাকৃত নায়ক হইতেছে জীবতত্ব। রমণীসঙ্গ 
বন্ত; জীবস্বরাপের স্চিত জীবস্বরূপের সঙ্গ নহে ; ইহ! হইতেছে প্রাকৃতদেহের সহিত প্র।কৃতদেহের 
সঙ্গ। মায়াকৃত দেহা স্ববুদ্ধিবশত:ই জীব ইহাকে নিজের সঙ্গ বলিয়। মনে করে : দেহাত্মবুদ্ধি আগন্তক, 
জীবের স্বরূপান্ুবন্ধিনী নতে ; সুতরাং দেহাত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট-জীবের পক্ষে রমণীসঙ্গ স্বরূপান্ুবন্ধী নহে ; এজন্য 
দেহাত্ববুদ্ধি অসপ্ভত বলিয়া প্রাকৃত জীবের ( অর্থাৎ দেহ।ত্ববুদ্ধি-জীবের ) রমণীসঙ্গ৪ বস্তুতঃ অদঙ্গত-_ 
বঙ্ধনগ্রাপক, মোক্ষবিরোধী। তথাপি সমাজের কলাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! মনীধীগণ পতি-পত্বীর 
সঞ্গকে অনুমোদন করিয়াছেন; সমীজ্ের অকঙ্যাণজনক বলিয়া উপপতাকে তাহারা নিন্দনীয় 
বলিয়াছেন। এজন্যই প্রাকৃত রসশান্ত্রে পপতা রসবিঘাতক। পুর্রোলিখিত কারণে শ্রীকৃষ্ণের 
উপপত্য তদ্রপ নহে। “অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভঙতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রতধা 
তৎপরো। ভবে ॥ শ্রীভা, ১০৩৩।৩৬ ॥ এবং বিক্রীড়িতং ব্রজবধূৃতিরিদঞ্চ বিষ্ঞোঃ শ্রদ্ধান্বিভোহম্ুশূণুয়াদথ 
বর্ণয়েদ যঃ। ভক্ষিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃজ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ শ্রীভা, 
১০।৩৩/৩৯।-এই শ্লে(কদ্ধয়ে শ্রীল শুকদেব গোন্বামীও তাহাই বলিয়। গিয়াছেন। 

এইরূপে দেখা গেল _অপ্রাকৃত নায়ক শুঙ্গাররসরাজময়-ৃত্িধর রসিকশেখর পরকরন্ধ শ্রীকফ্ণের 
খপপত্য জুগুপ্পিত লহে। 


[ ৩৪৭৭ ] 
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(২) ব্রজন্চন্দরী দিগের পরোচাত্ব 

কিন্ত মধুররসের আলম্বন ছুইটা__নাঁয়ক এবং নায়িক1। এই ছুইটী আলম্বনের একটীও যদ্দি 
বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহ! হলেও মধুররস রসাভাসে পরিণত হইবে। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে 
জীন। গিয়াছে - প্রান্কৃত নায়কের পপত্য নীয়করূপ আলম্বনের বিরূপত৷ সম্পাদন করিলেও শ্রীকঞ্চের 
গুপপত্য নায়করাপ আঙগম্বন শ্রীকুষণের বিরূপতা সম্পাদন করেন! _ন্ৃতরাং উপপতিরপে শ্রীকৃষ্ণরূপ 
আলম্বন মধুররস-বিরোধী নহে । 

কিন্তু গ্রীকৃঞ্চ ধাহাদের উপপতি, সেই ব্রজনুন্দরীগণও তো? শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কাস্তা, 
পরেঢা। তাহারাই আবার মধুর-রসে আলম্বন। তাহাদের পরকীয়াত্ব বা পরোটাত্ব তো আঁলম্বনরূপে 
তাহাদের বিরূপত। সম্পাদন করিবে। নায়িক।রূপ আলম্বন যদি বিরূপতা! প্রাপ্ত হয়, তাত! হইলেও 
তো মধুবরস রসাভাসে পরিণত হইতে পারে? ইহার সমাধান কি? 

এই সমস্তার স্মাধানকল্পে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণিতে নায়িকাভেদ- 
প্রকরণে বলিয়াছেন, 

'নামৌ নাটো রসে মুখ্যে যৎ পরোটা! নিগদ্যতে | 
তত, স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুত্রনায়িকাদ্যাচু মারতঃ ॥ নায়িকা ।২। 

_ মুখ্যরসে ( অর্থাৎ মধুর-রসে ) নাট্যশাস্ত্রেযে পরোটা রমণী নিষিদ্ধা হইয়াছে, সেই নিষেধ কেবল 
প্রাকৃত-ক্ুদ্রনায়িকাদি-সম্বদ্ধেই (অপ্রাকৃত নায়িকা-স্বন্ধে তাহ। প্রয়োজ্য নহে )1” 

পূর্বে শীকষ্চের উপপত্য-সন্বস্ধীয় আলোচনাগ্ধ প্রদশিত হইয়াছে যে, প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ 
কেবল প্রাকৃতরস-সম্থদ্ধেট আলোচন। করিয়াছেন, অপ্রাকৃত ভক্তিরস সম্বন্ধে উ।হারা আলোচন! করেন 
নাই। ম্ৃতরাং মধুর-রসের নায়ক-নায়িকাদি সম্বন্ধে তাহাদের বিধি-নিষেধ৪ কেবল প্রাকৃত নায়ক 
নায়িকাসন্বন্ধেই প্রযোজা, অপ্র।কৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে__নুতরাং অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসের নায়িকা 
ত্রজন্ুন্দরীদিগের সম্বন্ধে _ প্রযৌজা নহে । উল্লিখিত গ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহাই বলিয়াছেন। 

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উক্তির সমর্থনে পূর্ববচার্ধ্যদের একটা উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

“নেষ্টা যদ্গিনি রসে কবিভি: পরোটা তদ্‌গোকুলা সুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। 

আশংসয়া রসবিধেরবভারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ উ, নী, নায়িকা ॥৩। 
_-অঙ্গী মধুররসে কবিগণ ( প্রাচীন পণ্ডিতগণ ) ঘে পরে।ঢ1 নায়িকা ইচ্ছা! করেন নাই, তাহা কেবল 
গোকুলবাসিনী কমলনয়না ( ব্রজন্ুন্বরীগণ ) ব্যতীত অন্ত নায়িকা সম্বন্ধে ( অর্থাৎ ব্রজনুন্দরীগণব্যতীত 
অস্থ পরোটা দায়িকাই প্রাচীন রসবিদ্গণের মতে মধুর-রসে অনভিপ্রেত, পরে।ঢা ব্রজনুন্মরীগণ 
অনভিপ্রেত নহেন ); কেনন!, মধুর-রসের প্রকীরবিশেষ আন্বাদনের অভিপ্রায়েই রসিকমণ্ডল- 
শিরোমণি প্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভাহরা ( ব্রজন্ন্দরীগণ ) অবতারিত্ত হইয়াছেন।” 

পূর্ষেব[ ৩৯৫ ক (১ )-অনুচ্ছেদে ] বলা হইয়াছে__রসবিশেষ আন্বাদন করার জঙ্থ। শ্রী 
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অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-স্থলে বলা হইল-_রসবিশেষ আম্বাদনের উদ্দেশ্যে র্িকশেখর আকৃষণ 
ব্রজহন্বরীদিগস্জে অবতারিত করাইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়_ যে-রসবিশেষের আম্বাদনের উদ্দেশ্টে 
স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্ ব্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই রসবিশেষ আস্বাদনের জন্যই তিনি ব্রজনুন্দরী- 
দিগকেও অবতারিত করিয়াছেন। এই রসবিশেষ হইতেছে মধুর-রসের বৈচিত্রীবিশেষই ; নায়িকার 
সঙ্গে মধুর-রসের আম্মাদনই সম্ভব। এই মধুর-রসের বৈচিত্্রীবিশেষের আস্বাদনে ব্রজনুন্দরীগণ 
হইতেছেন তাহার সহায়, মধুররসের আশ্রয়ালম্বন। তাহাদিগকে তিনি তাহার অপ্রকট ধাম হইতে 
ব্রহ্ধাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন, পূর্ব হইতেই তাহার! ব্রহ্ধাণ্ডে ছিলেন না। ইহীতেই বুঝা যাঁয়-__এই 
ব্রজনুন্দরীগণ প্র।কৃত নায়িক। নহেন, পরন্ত তাহার নিত্যপরিকর ; নিতা পরিকরদেরই অবতরণ সম্ভব, 
্রঙ্মাপ্ডস্থ প্রাকৃত নায়িকার সম্থন্ধে অবতরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 

পুর্ব্বেই বল। হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নিতাপরিকর ব্রজশ্ুন্বরীগণ হইতেছেন হলাদিনীপ্রধান। 
স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ! আীপাদ রূপগোম্বামীও তাহার উজ্জলনীলমণিতে শ্রীরাধা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“হলাদিনী য। মহাশক্তিঃ সব্বশক্তিবরীয়সী । 

তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্র প্রতিিতা ॥ উ, নী, রাধা 9 
_ -সর্বশক্তিবরীয়সী মহাঁশক্তি যে হলাদিনী, শ্রীরাঁধা হইতেছেন তাহারই সারভাবরূপা-ইহ!1 তস্ত্েই 
( বুদ্গৌতমীয়তস্থাদিতে ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।” 

“হল।দিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠী নীম মহীভাব || মহাভাব- 
স্বরূপা স্রীরাধা ঠাকুরাণী ॥ শ্রীচৈ, চ,॥৮” মহাভাব হইতেছে হলাদিনীশক্রির সারভূত। শ্রীরাধা মহা- 
ভাবম্বরূপ! বলিয়! শ্রীরাধা হইতেছেন হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ । অগ্থান্ত অনাদিসিদ্ধা 
গোপন্ুন্দরীগণ শীরাধারই কায়বাহ_অংশরূপ প্রকাশ , সুতরাং ক্রাহারাও হল।দিনীরই বিগ্রহ । “ব্রজ- 


দেবীনাং শ্রীরাঁধায়া এব অংশভৃতাঁনাং মহাভাবাংশরূপত্বেইপি ইতাদি॥ উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় 
আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রুবত্ী |” 

এইরূপে দেখা গেল - কৃষ্ণকাস্তা ব্রজসুন্দরীগণ প্রীকৃত রমণী নহেন ; তাহাদের দেহও 
পঞ্চভূতাত্বুক নহে; তাহারা হইতোছেন হলাদিনীশক্তির - হল(দিনী প্রধান স্বরূপশক্কির বা চিচ্ছক্তির_ 
ূর্তবিগ্রহ ; স্থৃতরাং প্রাকৃত নায়িকা সগ্থন্ধে যে বিধি-নিষেধ, তাহাদের সন্থন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে 
পারে ন।। এজন্য প্রাকৃত নায়িকার পরোঢাত্বের ন্যায় তাহাদের পরোঢাত্ব আলম্বন-বিভাবের বৈরূপ্য- 
সাধক হয় না; ইহাই হইতেছে আীপাদ রূপগ্োস্বামীর অভিপ্রায়। 

(৩) ব্রজস্সম্দরীদিগের পরোট়াত্বের স্বব্ূপ 

উল্লিখিত আালেচনা হইতে জানা গেল, শ্রীপাদ রপগোস্বামীর অভিমত হইতেছে এই যে-_. 
ব্রজদেবীগণ হইতেছেন শীকৃষের নিত্যপরিকর, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; তাহরি! হইতেছেন হলাদিনীপ্রধানা 
স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ 
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এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে-__হল্গারিনী প্রধানা স্থরূপশক্তি হইতেছে জ্ীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি, তাহ।রই 
স্বকীয়া শক্তি। শক্তি কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অপরের সেবা করে না। তাহার স্বরীপ- 
শক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়! ব্রজন্ুন্দরীগণ তাহার পরিকররূ"প তাহারই সেবা করেন, অন্যের সেব!1 
তাহাদের পক্ষে সম্তব নয়। কিন্তু তাহাদের পরোঢ়াত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রজসুন্দরীগণ দি পরোঢ়াই 
হইবেন, তাহা হঈলে ধাহার। তাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার! তো! হইবেন তাহাদের পতি; 
পিসের তো ভাহদিগে করিতে হয়? তাহার যদিত্াতাঁদের পতিগণের সেবাই করেন, তাহা 
হইলে তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাত্বই ব| কিরা?প সম্ভব হয়, নিতাপরিকরহই 1 কিরূপে সম্ভব 
হয়? ইহার সমাধান কি? 

পাদ রপগোস্ব'মীর উক্তি হইতে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইতে পাুর। তিনি 
কাহার উজ্জলনীপমণির কুষ্লল্লভা-প্রকরণে লিখিয়াছেন, 

“মায়াকলিততাদুৃক-স্্ীশীলনেনানুস্থয়িভিঃ। 
ন জাত ত্রজদেবীনাং পতিভি: সহ সঙ্গম: 0১৯ 

--(গোপন্ুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃফেের সহিত মিলিত হইতে যাইতেন, তখন যাহার! ত/হাদের পতি ছিলেন, 
যোগমায়? ব্রজন্ুন্দরীদিগের অনুরূপ স্্ীমূন্তি তাহাদের নিকটে রাখিতেন ) সে-সকল যোগমায়।কল্পিত 
স্ত্রীগণ পতিদের নিকটে থাকিভেন এবং পতিগণও মনে করিতেন, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের নিকটেই 
আছেন; সুতরাং তাহ।রা শ্রীক/ষ্ণর প্রতি অস্ুয় প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এই সমস্ত পতির সহিত 
ব্রজদেবীদিগের কখনও সঙ্গম হয় নাইট ।” 

টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তী লিখিয়াছেন_-“অভিসারাদিসময়ে মায়ীকপ্রিতা সু তদাকারাস্ত্ 
সত্রীযু শালনেন এতা অস্মদ্গৃহেষু বর্তস্তে ইত্াভিমানেন হেতুনা অন্থয়ামকুর্ববন্তিঃ।_ অভিসার[দি- 
সময়ে ব্রজম্বন্দরীদিগের অ।কারবিশিষ্টা রমণীমুন্তি যোগমায়। কল্পন। করিতেন ; এই সকল যোগমায়া- 
কলিত মৃন্তি দেখিয়া তাহাদের পত্তিগণ মনে করিতঠেন_-ক্টাহারা আমাদের গ্ৃহেই আছেশ? ; 
এইরূপ অভিমানবশতঃ তাহার] আ্রীকৃষ্জের প্রতি অন্থুয়া প্রকাশ করিতেন লা ।” চক্রবন্তিপাদ 'শীলন”- 
শব্দের অর্থ করিয়াছেন “অভিমান” । এগ্্রীশীপনেন”-ন্ত্রীযু শীলনেন_ স্্ীগণ আমাদের গৃহে বর্তমান- 
স্ত্রীগণসম্থদ্ধে এইরূপ অভিমান বশতঃ।” ভীপা জীবগোম্বীমী টীকাঁয় লিখিয়াছেন--"শীলনং পাণি- 
গ্রহণাদিরূপং তেন তত্তৎসময়াবাভিচারিণা ব্রঙ্জদেবীনাম্‌। -শীলন-শন্দে পাণিগ্রহণাদিকে বুঝায়; 
শীলনেন.-_পাণিগ্রহণের সময় হইতে অবাভিচারিরপে ব্রজদেবীগণের সঙ্বদ্ধে এইরূপ; অর্থাৎ পাণি- 
গ্রহণের সময় হইতেই ত্রজাদেবীদের মায়াকল্পলিত মৃত্তির সহিতই পতিদের পরিচয়।” আর “সক্ষম 
শের অর্থে শ্রীর্জীবপাদ লিখিয়াছেন -“কদাচিদপি ন সঙ্গমঃ ন পাণিগ্রহণাদিসন্বন্ধ ইত্যর্থঃ। প্রায়শ্চি- 
বাহ পরশয্যায়ামপি তাসাং সম্বন্ধে নাস্তি কিমুত তদনর্হেণ পরেণ পাণিগ্রহণমিতি ভাবঃ।- সে-সমন্ত 
পতিদের সহিত ব্রজ/দবীদিগের কখনও সঙ্গম অর্থাৎ পাণিগ্রহণাদি সম্বন্ধ হয় নাই। প্রায়শ্চিার্হ 
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পরশয্যার সহিতও তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই ; অযোগ্য পরের সহিত তাহাদের বিবাহের কথা আর 
কি বলা যাইবে ?” 

যাহাহউক, শ্ীপাদ রপগোম্বামী তাহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদভাগবতের একটা ক্লোকও 
উদ্ধত করিয়াছেন । ০ 

“নাস্থুয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তস্য মায়য়! । 
মন্যমানাঃ শ্বপার্খন্থান্‌ স্বান্‌ স্থান দারান্‌ ব্রজৌকসঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭॥ 

-( যে-সময়ে ব্রজনুন্দরীগণ রাঁসা'দিলীলায় শীকৃঞ্চের সহিত বিহার করিতেন, সেই স্ময়ে) আরীকৃষের 
মায়ায় (যোগমায়াদ।রা ) মোহিত হইয়া ভ্রজবাসিগণ মননে করিতেন যে, তাহাদের স্ব-স্ব পত্ীগণ 
তাহাদের শ্ব-স্থ পীর্থেই অবস্থিত রহিয়াছেল। এজন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্ুয়া প্রকাশ 
করিতেন ন11” 

এইরূপে জানা গেল-- ব্রজন্ুন্মরীগণ কখনও তাহাদের পতিংসব1 করেন ন।ই, সর্ব্বদ শ্রীকৃষ্ণের 
সেবাই করিয়।ছেন। ইহাতে বুঝা গেল-পরপত্তী বলিয়।৷ আীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব তাহাদের পক্ষে অসম্ভব 
বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই আশঙ্কার কোনও হেতু নাই। শআরীকৃষ-সেবার জ্ময়ে স্ব-্য 
পতিগুহে উ।হ।দের অনুপস্থিতিও পতিগণকর্তক শন্ুভূত হয় নাই ; কেননা, যোগমায়াকল্পিত তাহাদের 
অন্ররূপ প্রতিমুপ্তি পতিদের গৃহে বর্তমান থ।কিত এবং এই প্রতিমৃণ্ডি-সমৃহকেই পতিগণ তাহাদের পড়্ী 
বলিয়া মনে করিতেন! আরও বুঝা! গেল -তীহার। যখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেব। করিয়।ছেন, কখনও 
পতিদের সেবা করেন নাই, তখুন তাহার! প্কৃষ্ণেরই শক্তি । কেননা, শক্তি কখনও শক্তিম।ন্‌ ব্যতীত 
অপরের সেবা! করেনা । যাহার বাকৃশক্তি, তাহাদ্বারাই মেই বাকৃশক্তি কথা বলায়, অপরের দ্বার 
কথা বলায় না। 

(৪8) পরোডাত্ব মায়াময়, প্রাতীতিক 

কিন্তু একটী সমস্যা এখনও রহিয়া গেল। ব্রজনুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃ্েেরই স্বকীয়! শক্তি__ 
স্বর্ূপশক্তি, তখন অপরের সহিত তাহাদের বিবাহ কিরপে হইতে পারে? বিবাহটীও আবার এক 
অদ্ভুত বাপার। পতির সেবাই বিবাহিতা পত্তীর কর্তব্য ; এই স্থলে তাহাও নাই। ইহা কি রকম 
বিবাহ 1? যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ হইয়া পতিগণ যে ভাবে প্রজদেবীদের মায়াকন্পিত প্রতিমুর্তিকেই 
নিজেদের পত্বী বলিয়া মনে করিতেন, মেই ভাবেই কি যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ হইয়া তাহারা 
ব্রজদেবীগণকেও নিজেদের পত়ী বলিয়া মনে করিতেন ? সমস্তই কি অঘটন-ঘটন-পটায়লী যোগমায়ার 
খেল1 ? বিবাহটাও কি মায়াময়? 

উজ্জ্লনীলমণি-ধৃত “নানুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায়”-ইত্যাদি আীমদ্ভাগবত-ক্লোকের টীকায় শ্রীপাদ 
বিশ্বনীথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-_ব্রজনুন্দরীদিগের সহিত গোপদের বিবাহও মায়াময় এবং এই বিবাহের 
মায়াময়ত্‌ শ্রীপাদ রূপগোম্বামীও তাহার ললিভমাধবনাটকে স্বীকার করিয়াছেন। “এবমেব ললিত- 
মাধবৌক্তে গেঁলীনাং গোপৈ ধিবাহস্য মায়িকত্হপি”-ইত্যাদি (উঃ নী, কৃষ্ণবল্পভা। ॥ ২০) 


[ ৩৪৮১ ] 
৪৩৬ 


মধুরতক্তিরস--স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার ] গৌড়ীয় বৈষ্ণধ-দর্শন [ ৭৩৯৫-অম্ 


শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়ও তাহাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকাঁয় তিনি লিখিয়াছেন 
__প্নাহুয়মিতাস্যায়মর্থ;ঃ | তস্য শীকৃষ্স্য মায়য়। ধে স্বে স্বে দার! বিবাহৃসময়ত এব মায়ারচিতাঃ 
্বস্বদারাঃ তান্‌ ম্বপার্খগ্থান্‌ মন্যমানাঃ জানস্তঃ শ্রীকৃষ্ণায় নাস্থুয়ন্।” তাৎপর্য হইতেছে এই যে-- 
“বিবাহের সময় হইতেই মায়াকল্পিত প্রতিমৃত্তিসমৃহছকেই গোপগণ শ্ব-স্ব-পত়্ী বলিয়। মনে করিতেন ।” 
ইহাঁতেই বুঝা যাঁয়_বাস্তবিক গোপন্ুন্দরীদের সহিত গোপদের বিবাই হয় নাই; বিবাহ হইয়াছে 
গোপনুন্দরীদের মায়ারচিত প্রতিমৃত্তির সহিত। স্বৃতরাং তণহাদের বিবাহই মায়াময়, বাস্তব নহে। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তা লিখিয়াছেন _“মায়াকর্িত প্রতিমৃক্তিসমূহকে গোপগণ 
স্বস্য পদবী বলিয়া অভিম।নই পোষণ করিতেন মাত্র ; কিন্তু মায়াকল্িত প্রতিমৃন্তিদের সহিতও তাহাদের 
সম্ভোগ কখনও হয় নাই । কেননা, নিত্য-কৃক্ঝকাস্ত! ব্র্জনুন্দরীদের প্রতিমুত্তিরও অন্য সংভুক্তত্ব অনুচিত । 
এজন্য আ্ীশুকদেব বলিয়াছেন__“মায়াকলিত প্রতিমৃত্তিগণকে গোপগণ স্ব-স্ব-পার্খ্স্থা! বলিয়া মনে 
করিয়াছেন, স্ব-স্ব ত্স্থা বলিয়। মনে করেন নাই 1”_-“মনামানা ইতাভিমানমাত্রং ন তু মায়াকলিতা- 
নামপি তাসাং পতিভিঃ সন্তোগ ইতি। তাসাং তদকারতুল্য।কাঁরাপ।ং অন্যসংতুক্তত্বস্য অনৌচিতত্বাৎ। 
অতএব স্বপা্বস্থানিতি, ন তু স্বতন্নস্থানিতুযুক্তম্‌।"" 
যাহ? হউক, গোপদের সহিত ব্রজগোপীদের বিবাহের মায়াময়ত্ব যে শ্রীপাদ রাপেরও অভিপ্রেত, 
একথ! চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোম্বমীও এই বিবাহকে মায়াময় বলিয়াছেন । শ্রীজীব- 
পাদই ভ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় সম্যক্রূপে অনগত; কেননা, তিনি শ্রীপাদ রূপের কেবল ভ্রাতুপ্পুজ 
নহেন, শিষ্যও এবং শ্রীপাদ রূপের গ্রস্থাদিও তিনি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরূপের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন । 
স্ৃতরাং আলোচ্য বিবাহের মায়াময়ন্ব সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা! বলিয়াছেন, তাহা যে শ্রীপাদ রূপেরও 
অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেন] । 
এইরূপে দেখা গেল-_শ্রীপাদ রূপগোম্বামীর মতে ত্রজনুন্ররীদিগের সহিত অন্য গোপদের 
বিবাহ হইতেছে মায়াময় ; ইহ! বাস্তব নহে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই ম্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ গোপনুন্দুরীদের 
সহিত অন্য গোপদের কখনও বাস্তবিক বিবাহ হয়ন।ই, তাহারা বাস্তবিক পরোঢা নহেন। ধাহাদিগকে 
তাহাদের পতি বলা হয়, তাহার! বাস্তবিক তাহাদের পতি নহেন, তাহারা হইতেছেন পতিন্মন্য। 
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যৌগমায়ীর প্রভাবে এই পতিনম্মন্যগণ নিজেদিগকে গোপীদের পতি বলিয়া মনে 
করিতেন এবং অন্যান্য ব্রজবালিগণও তদ্রুপ মনে করিতেন। ইহ তাহাদের প্রতীতিমাত্র ; স্ৃতর।ং 
ব্রজাগোগীদের পরোঢাত্ব হইতেছে প্রাতীতিক মাত্র, বাস্তব নহে। 
কিন্ত আবার প্রশ্ন হইতেছে এই যে - যোগমায়া কেন ব্রজন্ুন্দরীদিগের পরোঢ়াত্বের প্রতীতি 
জন্মাইলেন? 
উদ্জলনীলমণির পূর্বেধাদ্ধ'ত ছুইটা বাক্য হইতে এই প্রশ্থের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়| 
মনে হয়। “লঘুতমত্র যু প্রোক্তং-ইত্যাদি শ্লোকে বল। হইয়াছে__রসনির্ধ্যাসের আখ্বাদনের নিমিত্ত 


[ ৩৪৮২ ] 


মধুরতক্তিরস-_স্বকীয়|-পরকীয়া-বিচার ] রসতৰ [ ৭৩৯৫-অন্গ 


শ্রীকৃষ্ণ ব্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন _“কৃষে রলগলি্যাসস্বদার্থমতারিণি ॥ নায়কভেদ ॥ ১৬।” কিন্তু কি 
এই রসনির্ধ্যাস? “নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে” ইত্যাদি গ্লেরকে বল! হইয়াছে__মধুররসের প্রকার-বিশেষের 
আত্বাদনের অভিপ্রায়েই বসিকমণ্ডল-শিরো।মনি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজশুন্দরীগণ অবতারিত হইয়ীছেন_ 
“আাশংসয়! রসবিধেরবতারিতানাং কংসাপ্সিণ। রলিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ নায়িকাঁভেদ ॥৩।॥” টাকায় শ্রীপা্দ 
জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন _“তদ্বারাবতারিতানাং নিত্যপ্রেয়সীনামেব তাসাং পরদারতবন্রমেণ যথ। রসন্ত 
বিধিঃ প্রকারবিশেষঃ সম্ভবতি তথ! জন্ম।দিলীলায়া নিত্যত্বং বিশ্মীর্ধ্য প্রকটীকৃতানামিত্যাথ%। ইহা 
হইতে জানা গেল-_পরকীয়াঁভাবম্য় রসের আস্বদনের উদ্দেশ্যেই শীকৃষ্চ তাহার নিত্যপ্রেয়সী 
ব্রজন্ুন্দরীদিগকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়ছেন। পরকীয়াভাব্ময় রমের আস্বাদনের জন্য 
ব্রজন্ুন্বরীদিগের পক্ষে পরোঢাত্ধের প্রতীতি অত্যাবশাক বলিয়াই যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে এই 
পরো।ঢাত্বের প্রভীতি জন্মাইয়াছেন। শীলকৃষ্দাস কবিরাজগোম্বানীও তাহার শ্রীশীচৈতন্যচরিতামূতে 
আীকৃষ্ণের কথায় বলিয়া গিয়াছেন-_“মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক 
আপন প্রভাবে ॥ ১81২৬ ॥১ 

যাহা হউক, পূর্বববন্তী আলোচন। হইতে জানা গেল_ পরোটা নায়িকা এবং পরোটা নায়িকার 
উপপতি রসশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইলেও লেই নিষেধ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্াকৃষ্ণের পরিকর ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে 
প্রয়োজা নহে ; কেননা, সেই নিষেধ হইতেছে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে ; শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণ 
প্রাকৃত নায়ক-নায়িক। নহেন শ্রীকৃষ্ণ হই(তছেন স্বয়ং ভগবান্‌ এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন তাহার 
পরিকর ; তাহাদের কেহই জীবধতত্ব নহেন। 

তথাপি কিন্তু একটা সমস্যা! যেন থাকিয়।ই যাঁফ়। প্রাকৃত জগতের লোকের মধ্যে পরোট। 
স্ত্রীর সঙ্গবিষয়ে এবং পরোঢ়ার উপপতি-বিষয়ে নিন্দনীয়ত্বের একট] দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার বর্তমন। পরোঢ 
ব্রজদেবীদের হিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাদির শ্রবণাদি-সময়ে কৌনও কোনও পামাজিকের মনে সেই 
দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার মস্তকোত্তলন করিতে পারে ; ্রীকৃষের স্বয়ংভগবন্তীর এবং ত্রজদেবীদিগের কৃঞ্চপরিকরদ্ধের 
কথা ভাবিয়া তাহার! মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও তাহাদের উল্লিখিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার 
তশহাদের চিত্তে যে কোনওরূপ অস্বস্তি জাগ[ইঈবেনা, তাহা বলা য।য়না। কোনও কোনও সামাজিকের 
চিত্তে যে এইরূপ অস্বস্তিবোধ জন্মিতে পারে, রাসলীলাকথা-শ্রবণের পরে শ্রীশুকদেবের নিকটে 
মহারাঁজ পরীক্ষিতের একটা প্রশ্ন হইতেই তাহ! জান! যায়। ““সংস্থাপনায় ধর্দন্য প্রশমায়েতরম্ত চ। 
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ স কথং ধর্দমসেতৃনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্‌ 
্রন্ষন্‌ পরদারাভিমর্ষণম্‌ ॥ ( ১১।১৬৩-অনুচ্ছেদে অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য )। ইহার সমাধান কি? 

বল। হইয়াছে, ব্রজদেবীদের পরোঁঢাত্ব হইতেছে মায়াময়, বাস্তব নহে; বন্ততঃ তাহারা 
কাহারও বিবাহিতা পত্ধী নহেন। বন্ততঃ অপর কাহার বিবাহিতা পত্বী না হইলে তাহার। কি 
অবিবাহিতা কুমারী 1 তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অবিবাহিতা কুমারীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 


[ ৩৮৩ ] 


মধুরতক্তিরস__স্বকীয়া-পরকীয়1-বিচার ) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৩৯৫-অনু 


বিহারাদিকেও তে। অনিন্দনীয় বলা যায় না। এ-স্থলেও সামাজিকের চিত্তের সেই অশ্বস্তিই থাকিয়! 
যায়। ইহাঁরই বা সমাধান কি? 

পূর্ববর্তী ক (২)-শনুচ্ছেদে “আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা”-ইত্যাদি 
শ্লোকাংশের আলোচনায় বলা হইয়াছে, মধুররসের বৈচিত্রীবিশেষের আম্বদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজদেবীগণকে অবতারিত করিয়ীছেন। ইহাতে বুঝ! যাঁয়_ অবতারকালে বা প্রকটলীলাতেই তিনি 
সেই বৈচিত্রীবিশেষ আস্বাদন করিয়াছেন। প্রকটলীলায় তিনি পরকীয়াভাবময়ী লীলারই আস্বাদন 
করিয়াছেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মুখ্য কারণই হইতেছে রদনিধ্যালের আস্বাদন । 


পরকীয়া-রস্রে আব্বদনের জন্য যখন তাহাকে ব্রক্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, তখন ইহাই বুঝা 
যায় ষে, অপ্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাব নাই, থাকিলে পরকীয়া-রসের আন্বাদনের জন্য তাহাকে 


্রহ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইতে হইত না । অপ্রকটে পরকীয়া ভাব না থাঁকিলে স্বকীয়াভাব আছে বলিয়াই 
সূচিত হইতেছে । ভপ্রকটে স্বকীয়াভাঁব থ!কিলে বুঝা যায়--শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদের শ্বাভাবিক 
সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্যময় সম্বন্ধ। স্বাভাবিক সন্বদ্ধ যদি দাম্পত্যময়ই হয়, তাহ? হইলে প্রকটে 
স্বকীয়াতে পরকীয়ার আরোপই স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে পূর্ব্বোলিখিত সমস্যার সমাধান হইতে 
পারে বলিয়। মনে হয়। স্বকীয়াতে পরকীয়ার আরোপের কথা জানিতে পারিলে সামাজ্িকের মনে 
অস্বস্তির পরিবর্তে কৌতুকাবহ আনন্দেরই উদয় হয়। 


কিন্তু উল্লিখিত সমাধান পাওয়া গেল--“"আংশসয়া র্সবিধেরবতারিতান1২৮-বাক্য।ংশের 
'রসবিধি*-শবের ব্াঞ্জনাদ্রা । এ-সন্বন্ধে পাদ রূপগোন্বামী কোনও স্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন কিনা, 


তাহা দেখিতে হইবে । তাহার ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাঁধব নাটকে এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়। 
(৫) ললিতমাধব-নাটকে ও বিদগ্ধমাধব-নাটকে ৬পাদরূপগোস্থামীর অভিপ্রায় 
ললিতমাধব-নাটকের প্রথম অঙ্কে সুত্রধার ও নটার কথোপকথনে বলা হইয়াছে, বৃদ্ধা তাহার 
নাতিনী প্্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণের জন্য অভিলাধিণী; কিন্ত কিরাতরাঁজ কংস শ্রীরাঁধাকে 
অভিলাষ করিয়। নৃত্যদর্শনের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া পরাভূত করার চেষ্টা করিতেছেন । 
নার মুখে একথা শুনিয়া সুত্রধার বলিলেন-_-“নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিন!। 


পময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি ভারাকরগ্রহণম্‌ ॥১।২০1-কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজ 
ংসকে হত্যা করিয়া! পূর্ণমনোরথ-নাস্সি সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন (এই গ্লোকের 


আলোচনা পরবন্তাঁ খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 1 সুক্রেধারের এই উক্তি শুনিয়া! নেপথ্যে পৌর্ণমাসীদেবী 
বলিয়/ছিলেন--হস্ত রাধামাধবয়ো: পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ডয়াদভিব্যক্তমুদাহর্ত,মসর্থো নটতা 
কিরা'তরাজমিত্যপদেশেন বোধয়ন্‌ ধন্থঃ কোহয়ং চিন্তাবিক্ুবাং মামাশ্বীসয়তি ॥ ১২১ )--অহে। ! 
কি'আনন্দ! কংসতভৃপতির ভয়ে শ্রীরাধামাধবের বিবাহের কথা স্পষ্টরূপে বলিতে অসমর্থ হইয়া, 
'নৃত্যপরায়ণ কলানিধিকর্তক কিরাতরাজ নিহত হইলে'-ইত্যাদি ছলনাময় বাক্যে কোন্‌ ধন্য বাক্তি 
রাধামাধবের বিবাহের বোধ জন্ম ইয়া চিন্তাবিক্ুবা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন?” 


[ ৩৪৮৪ ] 


মধুরভক্তিরস-স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার ] রসতৰ [ ৭/৩৯৫-অনু 


ইহার পরে নটা ও সুত্রধার রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া গেলে পৌণমাসী ও গাগা রঙ্গমঞ্জে উপনীত 
হইলেন। পৌর্ণমাসী পূর্র্বকথিত-গ্লোকান্তর্গত “রাধ।মাধবয়ো১”-মাত্র বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্ত্রীরাধার 
বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিলে গার্গী তাহাকে বলিলেন__-“আর্যে! আপনিই অভিমন্ত্যুর সহিত 
শ্ীরাঁধার বিবাহের সংঘটন করিয়াছেন ; তবে কেন আবার শ্রীকষ্ণের সহিত তাহার বিবাহের অভিলাষ 
করিতেছেন? ১২৪।” একথার উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন_-“পুঞ্ি ! মায়াবিবর্তোইয়ম। নচেদ্‌- 
বিরিঞ্চে ধরাম্থৃতেন সমৃদ্ধেবিদ্ধানগপ্য তপঃপ্রন্নৈগু শ্ফিতাং মাধবহৃন্মেছুরতাকারিমাধুরিমকরন্বাং রাধিকা- 
বৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ.জনঃ পাণৌ কুবরীত ॥ ১২৫॥--বংসে ! এ (অভিমন্থ্যর সহিত শ্রীরাধার) বিবাহ 
কেবল মায়াকৃত বিবর্তমাত্র (শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, শুক্তি যেমন বস্তুতঃ রজত নহে, তদ্রুপ 
অভিমগ্রার মহিত শ্রীরাধার বিবাহও ভ্রমমাত্র, ইহ বাস্তব বিবাহ নহে ); নচেৎ বিরিঞ্ির ব্রামূতদ্বারা 
সমৃদ্ধ বিন্ধাপর্বতের তপস্তারূপ কুম্থুমের দ্বার। গুশ্ফিত মাধব-হাদয়স্সিগ্চক!রি-মাধুরীমকরন্দৃন্থরূপা 
বৈজয়ন্তীসদৃশ। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণবাতীত অপর গ্লোক কিরপে হস্ত গ্রহণ করিতে পারে ?” 

এ-স্থলে শীপাদ বূপগোস্বামী জানাইয়াছেন-_-অভিমহ্যর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইতেছে 
মায়াকল্িভ ভ্রমমা ত্র, বাস্তব বিবাহ নহে । 

ইহার পরে পৌর্ণমাসীর নিকটে গা বলিলেন_পনিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, গোঁবদ্ধনাদি- 
গোপগণের সহিত চন্দ্াবলীপ্রভূতির বিবাহ মাঁয়াকর্তৃকই নির্র্বাহিত ॥ ১88” উত্তরে পৌর্ণমাসী 
বলিয়াছেন-অথ কিম্‌। পতিন্মন্তানাং বল্পবানাং মমতাঁমাত্রীবশেষা কুমারীষু দারতা। যদাঁসাং 
প্রেক্ষণমপি তৈরতিছূর্টম্‌ ॥ ১1981--তাহা নয় তো কি? কুমীরীগণের প্রতি পতিম্মন্য- 
গোপদ্িগের দারতা ( ভার্্যাত্ব ) কেবল মমতামাত্রেই পর্যবসিত (গোপীগণ “আমাদের এইটুকুমাত্রই 
উহাদের অভিমান , অন্থ কিছু নহে ), যেহেতু, এই কুমারীগণের দর্শন পতিম্মন্যগোপগণের পক্ষে 
অতি ছুর্ঘট |” 

ললিতমাধব-নাটকে কল্পবিশেষের প্রকটলীলাই ব্ধিত হইয়াছে । ললিতমাধবের উল্লিখিত 
উক্তিসমূহ হইতে শ্রীপাদ বূপগোম্বামীর অভিপ্রায় যাহ! জানা গেল, তাহা হইতেছে এই-_প্রকটলীলায় 
অভিমন্ত্যু-গোবর্ধনাদি-গোপগণের সহিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীপ্রভৃতির বিবাহ হইতেছে মায়াময়, মায়াকল্পিত 
জ্রমমাত্র ; ইহা বাস্তব বিবাহ নহে। এজন্য অভিমন্ত্যপ্রস্ভৃতি গোপগণকে গোপীদের “পতিশ্মন্ত” বল। 
হইয়াছে, পপৃতি” বলা হয় নাই। তাহার? নিজেরাই নিজেদিগকে গোপীদের পতি বলিয়া মনে 
করেন; এই পতিন্মন্যদের পক্ষে গোপীদের দর্শনও অতি দুর্ঘট ; “গোগীগণ আমাদের”-এই অভিমান- 
মাত্রই তাহারা পোষণ করেন, তাহাদের পতিত্ব এতাদৃশ অভিমানমাত্রেই পর্য্যবসিত। প্রকটলীলায় 
গোগীগণ যে বাস্তবিক কুমারী--অবিবাহিতা-_ছিলেন, ললিতমাধবের উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল। 

বিদগ্ধমীধবেও শ্রীপাদ রূপগোন্থামী উল্লিখিতরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন । বিদপ্ধমাঁধব্র 
প্রথম অস্ক হইতে জানা যায়, নান্দীমুখী পৌর্ণমাপীকে বলিয়াছেন-_ভগবতি ! মুখরা তীহার নাতিনী 


[ ৩৪৮৫ ] 
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শ্রীরাধাকে গোকুলে আনিয়! জটিলাপুজ অভিমন্যুর হস্তে অর্পণ করিতে চলিয়াছেন। শ্ত্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য 
লোকের সহিত স্রীরাধার ক্রম্পর্শ হইতে যাইতেছে! এই অবস্থাতে আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত 
রহিয়াছেন! (১1২৪)।” উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন-_-“অভিমন্থ্যকে বঞ্চনা করার জন্যই 
যোগমায়। একান্ত মিথ্যা এই বিবাহকে সত্যের ন্যায় গ্রতীতি- জন্মাইতেছেন। গোলীগণ 
জ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যপ্রেয়সী।__তদ্বঞ্চনার্থমেব মোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যাফ়িতং তদ্দিধানা মুদ্ধাহাদিকম্‌॥ 
(১২৪) ॥ নিত্যপ্রেয়স্ত এব খলু তাঁঃ কৃষ্ণম্ত ॥ (১২৫)।৮ বিদগ্ধমাধবের এই উক্তি হইতে জানা গেল_. 
অভিমন্থ্য প্রভৃতি গৌপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গে।পীগণের বিবাহ হইতেছে প্রাতীতিক, মায়াগয়, 
যে মায়া বিবাহের এই প্রতীতি জন্মাইয়াছেন, তিনি হইতেছেন যেগনায়া, বহিরঙ্গ। মায়া নহে। 
শ্রীপাদ রপগোম্বামী তাহার ললিতমাধব্নাটকে যে কল্পের লীল। বর্ণন করিয়াছেন, তিনি 
দেখাইয়াছেন__সেই কল্পে দ্বারকায় ব্রজগোগীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল ( পরবর্তী 
৭২৪-ঘ-অন্বচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই বিবাহে নন্দ-যশোদাদিও উপস্থিত ছিলেন; পৌর্ণমাসীদেবী ব্রজ 
হইতে তাহাদিগকে দ্বারকায় আনিয়াছিলেন। যে যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজনীল।কালে ব্রজগোগীদিগের 
পরোটাস্ের প্রতীতি ব্রজবাসীদিগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সেই যোগমায়ার প্রভ।বেই আবার 
সেই প্রতীতি অপসারিত হইয়াছিল; নচেৎ, পরোচ। ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্ভবপর 


হইত না। ত্রজলীলাকালে গোগপীগণ যে বস্তুতঃ কুম(রী ছিলেন, আীপাদ রূপগোন্বামী তাহার 
ললিতমাধব-নাটকের পূর্ব্বাদ্ধ ত ১18৪ অনুচ্ছেদে তাহা স্পষ্টরূপেই বলিয়৷ গিয়াছেন। 
পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকুষ্ণের যে অনাদিসিদ্ধ অভিমানজাত নিত্য সম্বন্ধ, প্রকট-লীলাতে 


লোকমমান্তে প্রচলিত রীতির অনুরণে তাহাই প্রকটিত করা হয়৷ বিবাহ-লীলার বর্ণনায় শ্রীপাদ 
রূপগোন্বামী জগদ্বাসীকে জানাইলেন যে-_ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়! কান্ত, যোগমায়ার 
প্রভাবেই তাহাদের পরোঢাদ্বের প্রতীতি ! 

ব্রজগোপীগণ যখন বন্কত: আীকৃঞ্কেরই স্বকীয়। স্বরূপশক্কি, তখন যদি তাহারা কাহারও স্বকীয়! 
বাস্তা হয়েন, তাহ! হইলে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়! কান্ত! হইতে পারেন, অপর কাহারও নহে; 
কেননা, তাহারা অপর কাহারও স্বকীয়! শক্তি নহেন। দ্বারকাঁর বিবাহলীলায় এই দার্শনিক ততটাই 
রূপায়িত হইয়াছে । 

যাঁহাহউক, এক্ষণে পূর্বববকধিত সমস্যার একটা অভি সুন্দর সমাধান পাওয়া যাইতেছে বলিয়া 


মনে হয়। ব্রজদেবীগণ বাস্তবিক আীকৃষ্ণেরই স্বকীয়! কাস্তা, যোগমায়ার প্রভাবেই তাহাদের পরোটাস্বের 
প্রতীতি; এই পরোট়াত্ব হইতেছে মায়াময়, প্রাতীতিক, অবাস্তব। সামাজিক যখন ইহ! জাঁনিবেন, 
তখন ব্রজনুন্দরীদিগের সহিত প্রীকৃষ্ণের লীলা কথার শ্রবণাদিতে তাহার চিত্তে কোনওরূপ অন্বস্তিবোধই 


জাগ্রত হইবেন, বরং রসাবহ কৌতুকই ভীহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়। বসিবে--“বস্ততঃ স্বকীয়! 
কান্তাতে পরকীয়ান্থের ভাব আরোপিত করিয়। লীল। ! অদ্ভুত |! অহো ! পরম-রসাবহ ব্যাপার |” 


[ ৩৪৮৬ ] 
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খ। শ্রীমন্হাপ্রন্ভুর অভিমত | 

ললিতমাধবে বণিত বিবাহ যে শ্রীমন্হা গ্রতুরও অনুমোদিত, শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামুত হইতে 
তাহা জানা যাঁয়। শ্রীপাদ রূপগোন্বামী যখন বুন্দানন হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তিনি 
তখহার বিদগ্ধম।ধব ও ললিতমাধব লিখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । উভয় গ্রন্থেরই যে-কয়টী শ্লোক 
তখন লিখিত হইয়াছিল, স্বরূপ-দামোদর ও রাঁয়রামানন্দাদির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রতু সেই শ্লোক গুলির 
আম্বাদন করিয়ছিলেন। ললসিতমাধব-নাটকের নান্দীশ্ক্রোকছয়ের আস্বাদনের পরে, “রায় কহে_কোন্‌ 
অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ । তবে বূপগোসাঞ্রি কহে তাহার বিশেষ ॥ শ্রীচৈ, ৮, ৩1১।১৩৫)৮ 

“নটত। কিরাতরাঁজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিন)। 

সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তাবাকরগ্রহথণম্‌ ॥ ললিতমাধব ॥১1২০। 
_ সেই কলানিধি ( চক্র, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ) নাচিতে নাঁচিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাঁজ কংসকে বিনাশ করিয়া 
গুণবান্‌ সময়ে ( পূর্ণমনোরথ-সনয়ে ) তারার ( নক্ষত্রের, পক্ষে শ্রীরাধার ) পাণিগ্রহণ করিবেন।” 

এই গ্লেকের আবৃত্তি করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিলেন,_-“উদ্ঘাতক'-নাম এই 
আমুখ-বীথী-শঙ্গ । তোমার আগে ইহা! কহি-ধাষ্ট্ের তরঙ্গ ॥ শরীচৈ, চ, ৩।১/১৩৬।৮ 

শীল রামানন্দরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--কেোন্‌ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ হইয়াছে ? আীপাঁদ 
রূপ বলিলেন--উদ্ঘাত্যক-নামক আমুখ-বীথী-অঙ্গে । 

“উদ্ঘাতযক৮, “আমুখ” এবং বীথী” হইতেছে নাটাশাম্ত্ের কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ। 
আমুখ _ প্রস্তাবনা; বীথী-- প্রস্তাবনার একটী অঙ্গ ; এবং উদ্ঘাত্যক--বীর্থী-মামক অঙ্গের একটা অঙ্গ 
বা প্রকারবিশেষ। উন্ঘ।ত্যকের লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ কথিত হইয়াছে £-- 

“পদানি ত্বগত্ার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ! 

যোজয়স্তি পদৈরন্যৈ: স উদ্‌ঘাত্যক উচাতে ॥ ৬1১৮। 
_(যাহার অর্থ বুঝা যায় না, সেই ) অবোৌধিত-অথণথুক্ত পদকে, অথ সঙ্গতির জন্য যে অন্য পদের 
সহিত যোজন! কর! হয়, তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে " অথণৎ যে পদের অথ-সঙ্গতি হয় না. অথ 
সঙ্গতির জন্য অন্য পদের সহিত তাহার যোজনাকে বলে উন্ঘাত্যক। 

আীপাদ রূপগোম্বামীই বলিয়াছেন, উল্লিখিত “নটত। কিরাতরাজং”-ইত্যাদি শ্লোক 
হইতেছে উদ্ঘ।ত্যকের উদ্াহরণ। তদনুলারে এই শ্লেকের অর্থ নির্ণয় করা হইতেছে। 

উল্লিখিত গ্লোকে “কলানিধি” এবং “তারাকরগ্রহণ”-এই শব্দদ্বয়ের প্রতোকটারই ছুই রকম 
অথ হইতে পারে। যথ।, কঙ্গানিধি_ চন্দ্র, অথবা শ্রীকৃষ্ণ । চন্দ্র যোলকলায় পূর্ণ বলিয়া চন্দ্রকে 
কলানিধি বলে; আবার চতুংষষ্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শ বলিয়! শ্রীকৃষ্$কেও কলানিধি বলে। তারাকর়- 


গ্রহণ-__ ( চন্দ্রপক্ষে ) তারার ( নক্ষত্রের ) কর ( কিরণ) গ্রহণ। (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ) তারার (শ্রীরাধার) 
করগ্রহণ ( পাণিগ্রহণ )। 
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এইরূপে গ্লোক্টারও ছুই রকম অর্থহইতে পারে। যথা, (১) কলানিধি চত্্রকর্তৃক নক্ষত্রের 
কির্ণ-গ্রহণ বিধেয় এবং (২) কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ বিধেয়। ললিতমাধব-নাটকের 
দশম অঙ্কের নাম “পূর্মনোরথ” ২ গ্লোকের শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থে এই পপূর্ণমনোৌরথ-নামক সময়কেই” 
শ্লেরকে “গুণবতি সময়ে” বলা হইয়াছে । 
পশ্লোকস্থ “কলানিধিন1”-শব্দের বিশেষণ হইতেছে “নটতা1” । “কলানিধি”-শব্দের “চক্্র”-আথ” 
গ্রহণ করিলে “নটভা কলানিধিনা”-পদের অর্থ হয়--“নৃত্যপরায়ণ চন্দ্রকর্তৃক”; কিন্তু চন্দ্র কখনও নৃত্য 
করে না, স্থতরাং 'কলানিধি”-শবের “চন্্র”-অর্থ গ্রহণ করিলে তাহার সঙ্গে “নটতা”-পদের অর্থসঙ্গতি 
হয়না! “কলানিধি'শব্ধের “আকৃষ্জ।-অর্থ গ্রহণ কৰিলে “নটতা কলানিধিনা”-পদের অর্থ হয়__ 
“্নৃতাপরাঁয়ণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক |” এই অর্থের সম্ভতি আছে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নৃত্য সম্ভব। 
ংসকে বব করার সময়ে গ্রীকুষ্চ নুতা করিয়াছেন । চন্দ্র”-অর্থে "কলানিধিনা”-পদের সহিত “নটতা” 
পদের অর্থসঙ্গতি হয় না; কিন্তু “শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে একলানিধিনা"-পদের সহিত “নটড1”-পদের যোজন? 
কর! হইলে অর্থসঙ্গতি পাঁওয়া যায় । ইহাই “উদ ঘাঁতাক ।” 
এই উদ ঘাতাকদ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমীণিত হইতেছে যে, উপ্রিখিত “নটতা। কিরাতরাজং”- 
ইত্যাদি গ্লোকের চন্দ্রপঙ্গীয় অর্থের সঙ্গতি নাই, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই সঙ্গতি আছে। “রঙ্গস্থলে 
কিরাভরাজং নিহত্য”-বাক্যাংশদ্বারাও শ্রী্কষ্ণপক্গীয় অর্থেরই সঙ্গতি সূচিত হইয়াছে ; যেহেতু, রন্স্থলে 
কিরাতরাজ কংসকে ্ীকৃষ্ণই নিহত করিয়াছেন, চন্দ্র নিহত করে নাই। শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই 
সুতি স্থাপিত হওয়ায় “তারাকর-গ্রহণম্‌”-পদেরও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাঁধার (তারার ) “করগ্রহণ বা 
পাণিগ্রহণ”-রূপ অর্থেরই সঙ্গতি পাওয়া যাঁয়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রীরাধার পাণিগ্রহণই যে বিধেয়- 
ইহাই শোকে বলা হইল। ললিতমাধব-নাটকের পুর্ণমনোরথ-নামক দশম অস্কে শ্ীপাদ বূপগোস্বামী 
যে শ্রীরাধার €( উপলক্ষণে অন্যান্য গোগীগণের ) সহিত শ্রীকৃষেের বিবাহের কথা ব্রন কয়াছেনঃ এই 
ক্পোকে তিনি তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন । আীমন্হাপ্রভূ এবং রাঁয়রামানন্দ-স্বরূপদামোদরাদিও ইহাতে 
কোনওরূপ আপত্তি করেন নাঈ, বরং শ্রীরূপের ভূয়সী প্রশংস।ই করিয়াছেন। শ্রীল রামানন্দরায় 
বলিয়াছেন, 
রূপের কবিত্ব গ্রশংসি সহত্র বদনে ॥ কবিত্‌ না হয় এই -_অম্বতের ধার। 
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। 
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩/১/১৩৮-৪০॥ 
আবার, প্রত কহে_প্রয়াগে ই'হার হইল মিলন। ই'হার গুণে ইহাতে আমার তৃষ্ট হেল মন॥ 
নধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য পালঙ্কার | এছে কবিত বিন্ু নহে রসের প্রচার ॥ 
সভে কৃপা করি ই'হায় দেহ এই বর! ব্রজলীলা! প্রেমরস বর্ণে নিরস্তর ॥ 4৩1১1১৪২-৪৪ ॥ 
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশান্ত্র করিতে প্রবর্তনে ॥ এ ৩1১/১৪৭। 
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এইরূপে দেখা গেল, স্ত্রীরূপকর্তৃক ললিতমাধবে ব্ধিত বিবাহ শ্রীমন্মহাপ্রভূর এবং স্বরূপ- 
দামোদর-রায়রামানন্দাদিরও অনুমোদিত। 

গ। ভ্রীপাদ সদাতনগ্ো স্বামীর অভিমত 

শ্রীভ1 ১০৪৬।৪-শ্লোকে ব্রজগোপীদের সম্বপ্ধে উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃ্ণ বলিয়াঁছেন--“মাঁমেব 
দয়িতং প্রে্টমাত্মানং মনসা গতাঃ॥”  এ-স্থলে শ্রীকৃষ্চ বলিলেন_-“ত্রজগোপীগণ আমাকেই তাহাদের 
“দয়িত' মনে করেন।” এই “দিয়িত”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাহার বৃহদৃবৈষব- 
তোষণীতে লিখিয়াছেন--“মাং দয়িতং নিজপতিমিতি, নতু পাণিগ্রহীতারং গোপম্‌॥- ব্রজগোপীগণ 
আমাকেই তাহাদের নিজপতি মনে করেন যাহারা তাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ( বলিয়! লেক 
প্রতীতি ), সে-স্কল গোপগণকে তাহার! পতি ব্লিয়া মনে করেন না।” 

আবার, গ্রীভা, ১০।৭৭।১১-শ্লোকে উদ্ধবের নিকটে ব্রগোপীগণ বলিয়াছেন--“অপি বত 
মধুপূর্য্যামার্ধাপুজরোইধুনাস্তে - আর্ধাপুল্র এখনও মধূপুরীতে আছেন তো?” এ-স্থলে তাহারা শ্ীকৃষ্ণকে 
“আধাপুত্র” বলিয়াছেন। এস্থালে আধ্যপুক্র-শব্দের অর্থে বৃহদ্বৈষফবতে।ষণীতে শ্রীপাদ সনাতন 
বলিয়াছেন--“আঁ্যস্ত শ্রীগোপেন্্রস্থ পুল্রোহন্মতস্বামীতি বা--্রীগোপেন্দ্রের পুজ আমাদের স্বামী) 
প্রাচীনকালে রমণীগণ স্বামীকেই "আধ্যপুত্র” বলিতেন। 

“গোপীনাং ৬ৎপতীণাঞ্” ইত্যাদি শ্রীভা, ১০1৩৩।৩৫-শ্রে!কের টীকাতে তিনি লিখিয়াছেন__- 
«“পরদারত্ব।ভ।বাৎ পরদারসেব! নাস্তীতি পরিহৃতম।_পরদারত্ব নাই বলিয়া পরদার-সেবাঁও নাঁই।” 
(উল্লিখিত টাকাত্রয় শ্ত্রীনৎপুরীদাদ মহোদয়ের সম্পাদিত “শ্রীবৃহদবৈঞ্চবতোষণী” হইতে উদ্ধত 
হইল )। 

প্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর এই সকল উক্তি হইতে জানা গেল-_-শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপতঃ 
ব্রজগোপীিগের পতি ব৷ স্বামী, ইহাই হইতেছে ক্বাহার অভিপ্রায় । 

এই প্রসঙ্গে শীপাদ সনাতনের বৃহদৃভাগবতামৃতের ছুইটা শ্লোকও উদ্ধত হইতেছে। তণ্মধ্যে 
প্রথম প্লোকটী হইতেছে এই ঃ--"স বৈ বিনোদ্ঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে কচিদ্ভাঁতি বিলোভগয়ন্‌ ম্বান্‌' 
সম্প।দ্যভক্তিং জগদীশভক্ত্যা বৈকৃ্ঠমেত্যাত্র কথং স্বয়েক্ষাঃ ॥২181১৩২। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ 
সনাতন লিখিয়ছেন__-“সকলমসা কৃতস্স্য প্রপঞ্স্য প্রপঞ্চাতীতস্য স উপরিষ্টাদ্‌ বর্তনানে লোকে তুবন- 
বিশেষে ভাতি বিরাজতে॥” বৈকুষ্ঠে প্রীমদনগোপালের পাদপদ্ম-যুগলের উপাসনারপ পরম-ফলময় 
প্রিয়তম কোঁনও তলোৌকবিশেষ প্রাপ্ত না হওয়ায় (২1৪।১১৯ ) গোপকুমারের ছুঃখ জানিয়া নারদ 
ত!হাকে উল্লিখিত ২1৪।১৩২-শ্লোকোক্ত কথাঞ্গলি বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকে “দকলোপরিষ্টালে'ক-- 
প্রপঞ্চ ও-প্রপঞ্চাতীত সমস্ত লোকের উপরে বর্তমান” লোক বলিতে গোলোককেই বুঝায়। এই 
প্রসঙ্গে গোপকুমারকে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ-প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছেন__“পত্ধী- 
সহজৈযুগপৎ প্রণীতং দ্রব্যং স্‌ ভূঙ্ক্তে ভগবান্‌ যদেক:ঃ। পশ্যন্তি নাপ্যত্র যথ। গ্রতিস্থমাদৌ মমাদত্ত 
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তদেব মেহস্বি ॥২/৪১৬৬1--শ্রীরাধাদি ও শ্রীরুঝিণ্যাদি সহশ্র সহস্র পত্রী সকলেই যুগপৎ খাগ্ঘত্ব্য প্রদান 
করিলে একই ভগবান্‌ এক সময়েই পেই সমস্ত খাছ্ভ উপভোগ করেন। প্রেয়নীগণ তৎকালে প্রত্যেকেই 
বিবেচনা করেন যে, ইনি আগ্রেই মংপ্রদত্ত খাদ্য তোজন করিতেছেন, অঙ্ক! আমার কি সৌভাগ্য। 
বল্পভ আমার গৃহব্যতীত অন্যত্র গমন করেন ন1। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিশেষের বিস্তারচাতুর্য্যে তাহাদের 
সকলেরই প্রিয় আচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রিয় আচরণ কদাচ মায়িক হইতে পারেনা ।__প্রভু- 
পাদ শ্তামঙলাল গোস্বীমীর অনুবাদ ।” 

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্ীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন-_-“পতীনাং ভ্রীরাধাঁদীনাং শ্রীরুক্িণ্যাপীনাং 
বা সহনৈঘুগপৎ এক দৈব প্রণীতমুপনীতং ভ্রব্যং ভোগ্যাদিবস্্ স ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ-ইত্যাদি।" 

শীনারদ এই প্রসঙ্গে ভৌমবুন্দাবনের কোনও কথা বলেন নাই । তাহাতে বুঝ। যাঁয়, উহার 
উল্লিখিত বাক্যে গোলোকে আীরাধাদিকর্তৃক আনীত দ্রব্যাদির কথাই তিনি বলিয়াছেন; উপরে উদ্ধত 
প্রথম ক্পোক হতেও বুধ যায়--গোলোক-সম্বদ্ধেই একথা বলা হইয়াছে। সেই গোলোকে তিনি 
প্রীরাধিকাঁদিকে শ্রীকৃষ্ণের পত্বী-রুক্সিণাদি যেমন প়ী, তেমন পত্ধী__“ম্বকীয়া কান্ত” বলিয়াছেন । 
শ্রীনারদের এই উক্তির সহিত বৃহদ্‌বৈষ্বতোধণীতে শ্রীপাদ সনীতনের উক্তির সঙ্গতি আছে বলিয়! বুঝ! 
যায় যে, শ্রীনারদের এই উক্তি শ্রীপাঁদ সনাতনের অনুমোদিত । 

[এস্থলে “আরীপাদ সনাতনের অনুমোদিত” -একথা বঙ্গার হেতু এই | বুহগ্ভাগব।মূতে 
মঙ্গলাচরণের পরে শ্রীপাদ লনাতনের নিজের উক্তিরূপে কিছুই নাই; বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিবীপেই 
সমস্ত প্রকাশ কর? হুইয়ীছে। ইহাদের সকলের সকল উক্তি যে শ্রীপাদ সনাতনের অন্থুদে। দিত 
নহে এবং টাকাতেও যে তিনি প্রায়শঃ বক্তীদের উক্তির তাৎপর্ধ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহ! মনে 
করিবার হেতুও আছে বলিয়া মনে হয়। ছু-একটী উদাহরণ দিলেই ভাহা বুঝা যাইবে । 

(ক) স্বর্গে ইন্দ্র নারদের নিকটে ব্রহ্গাসন্থন্ধে বলিয়াছেন-“কৃষ্ণ: স এব হি ॥১1২1৩৫॥-_তিলিই 
(ব্রহ্মাই ) প্রীকষ্চ।” ইহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, আীশ্ীহরি- 
ভক্তিবিলাস (১1৭৩ )-ধৃত “স্ব নারায়ণং দেবং ত্রক্মরুদ্রাদিদৈবতৈ: | সমন্বেনৈব বীক্ষেত স পাষপ্তী ভবেদ্‌ 
ঞবম্‌॥”-এই পাদ্োত্তর-শ্লোকের টাকায় তিনি যাহা লিখুয়াছেন (২৩৮১ পৃঃ রষ্টব্য ), তাহার সহিত 
ইহার সঙ্গতি নাই। 

(ঘ) বৈকুষ্ঠবাসিগণ গোপকৃমারকে বলিয়াছেন__“সংহারায়ৈব ছুষ্টানাং শিষ্টানাং পালনীয় 
চ। কংসং বঞ্চয়তানেন গোপত্বং মায়য়াকৃতম্‌॥ ২1৪।১০৩।-__ছুষ্ট পৃতনাদির সংহারনিমিত্ত ও শিষ্ট 
বন্ুদেবাদির পালননিমিত্ত এবং কংসকে বঞ্চিত করার নিমিত্ত এই প্রভূই গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন। 
প্রভূপাদ শ্যমলাল গোম্বামিকৃত অনুবাদ । ইহার ভাৎপর্ধ্য হইতেছে বৈকুণ্েস্বর নারায়ণই শরীক 
হইয়াছেন। ইহাও ভ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়। মনে হয় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের 
অবতার, বৈষ্ণবাটাধ্য গোম্বামিপাদগণ সকলেই তাহ! খণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীমদৃভাগবতও বলিয়াছেন-__ 


[ ৩৪৯ ] 


ম্ধুরতক্তিরস-_স্বকীয়।-পরকীয়া-বিচার ] রত [ ৭৩৯৫-অন্জু 


“কৃষস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌॥” শ্রীসনাতনের শিক্ষাশিষ্য কবির।জ গোস্বামীও পীকৃষের নারায়ণাবতা রত্ব খুন 
করিয়াছেন । 

(গ) গোপকুমার বলিয়াছেন, বৈকুষ্ঠে মদনগেপ।লদেবের চর্ণারবিন্দ না দেখিয়া ঠাহার 
মন দীনবৎ হইলে, “ভহ্হৈবি সর্বজ্ঞশিরোমণিং প্রভূং বৈকুগ্ঠনাথং কিল নন্দনন্দনম লক্ষ্মী ধরাশ্চাক- 
লয়ামি রাধিকাং চন্দ্রাবলীংশ্চাস্য গণান্‌ ব্রজার্ভকান্‌|২1৪1১১০॥--তৎক্ষণাৎ সর্ববজ্ঞশিরোমণি সেই বৈকুণ্ঠ- 
নাথ আমার মনোভাব অরগত হইয়া নন্দনন্দনরূপ হইলেন, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী রাধিকামৃত্তি পরিগ্রহ 
করিলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ ও অগ্ঠান্ত পার্ধদগণ ব্রজব।লকরূপ ধারণ করিলেন।-_ শ্যামলাল 
গোস্বামীর অনুবাদ ।” টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন -“ন চ মন্ভাবনাবলেন তথাকলনমিত্যাহ। 
সর্ধজ্ঞানাং শিরোমণিং শিরোধার্য্যমিতি । মন্মনোদুঃখাদিকং জ্ঞাত্বা স্বয়মেব তথা কৃতবন্তমিত্যর্থঃ। যতঃ 
প্রভুং সর্ব্বশক্তিম্তম ॥-( গোপকুমার বলিতেছেন) আমার ভাবনাবলেই (শামি সর্বদা মদন 
গোপ।লের ভাবনা করিতাম বলিয়াই ) যেআমি এইরূপ দেখিয়াছি, তাহা নহে। সর্ববজ্ঞশিরোমণি 
নারায়ণ আমার মনেছুঃখাদি অবগত হইয়! নিজেই তদ্রপ (নিজের মধ্যে মদনগোপলের রূপ এবং লক্ষ্মী 
প্রভৃতির মধ্যে রাঁধিকাদির রূপ প্রকাশ ) করিয়াছিলেন । ফেহেতু ভিনি প্রভৃ--সর্ববশক্তিমান। এ- 
স্থালে টাকাতে গে।পকুমারের উক্তির তাৎপর্য)ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহ পাদ সনাতনের অভিপ্রেত 
বলিয়া মনে হয় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ভগবান্‌ বলিয়া নারায়ণ।দি সমস্ত ভগবংস্বরূপ তাহার মধ্যে 
অবস্থিত ; সুতরাং শ্রীকৃষ্চই কোনও ভক্তকে নিজের বিগ্রহে নারায়ণকে দেখাইতে পারেন। নারায়ণ 
স্থয়'ভগবান্‌ নহেন বলয়! তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারেন নাঃ সুতরাং তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণরূপে 
দেখাইতে প।রেন ন।। অবশ্য স্বীয় ভক্তির প্রভাবে ভক্ত “স্থাব্রজগ্রম দেখে না দেখে তার মৃত্তি। সর্বত্র 
হয় নিজ ইই্দেব-স্ফুপ্তি ॥ আরীচৈ, চ, ২৮২২৭।৮ ; কিন্তু এ-স্থলে যে তদ্রুপ দর্শন নহে, তাহ1 গোপকুমারও 
বলিয়াছেন, টীকায় শ্রীসনাতনও বলিয়াছেন_“ন চ মন্তাবনাবলেন-ইত্যাদি।” ভক্তি হইতে উত্থিত 
দৈন্যবশতঃ গোপকুমার তাহা বলিতে পারেন না; কিন্তু শীপাদ সনাতন তাহার টাকায় যদি বলিতেন-- 
বস্ততঃ গোপকুমারের ভাবনার (ভক্তির) প্রভাবেই শ্রীনারায়ণাদিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণাদি দেখিয়।ছেন, তাহা 
হইলে শ্রীপাদ সনাতনের নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত; কিন্তু তিনি তাহ] করেন নাই। 

বৃহদ্তাগবতামৃতে বিভিন্ন বক্তার মুখে এইরূপ আরও অনেক উক্তি দৃষ্ট হয়, যাহা শ্পাদ 
মনাতনের অভিপ্রেত ধলিয়। মনে হয় না; বাহুল্যবোধে ভতমমস্ত উল্লিখিত হইল ন!। 

শ্রীপাঁদ সনাতন তাহার টীক।য় কোনও কোনও স্থলে যে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাও দৃষ্ট হয় বলিয়! মনে হয়। যথা, ২৬।১৮-শ্লেকের টীকায় গোলোকে গোপকুমীরদৃষ্ট লীলা সমৃহ- 
সম্বপ্ধে তিনি লিখিয়াছেন_-“এতচ্চ সর্ববং যথাপূর্র্ং ভৌমত্রভৌমাবিব ভগবতো৷ গোলোকে নুখ- 
ক্রীড়ায়াঃ সামগ্রীকারণং দরশিতম,.। অন্যথা পরমৈকাস্তিনাং মনঃপূত্ত্যন্পপঞ্ডেঃ ॥--ভগবানের 
গোলোকে নুখক্রীড়ার লামগ্রীকারণ এই সমস্তই (গৌপকুমার যাহ। যাহ। দেখিয়াছেন, তৎসমস্তই ) 


[ ৩৪৯১] 


মধুরতক্তিরস_-স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার |] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৭1৩৯৫-আন্ধ 


পূর্বের স্থায় ভৌমব্রজভূমির লীলার স্তায়ই (তদন্ুরূপই) প্রদণিত হইয়াছিল; অন্যথা! পরমৈকাস্তীদিগের 
মনঃপুত্তি সিদ্ধ হয় না।" এ-স্থলে "অসন্যথ| পরমৈকান্তিনাম »”-ইত্যাদি বাক্য হইতেই বুঝা যায়, ইহা 
হইতেছে শ্রীনাতনের অভিমত, গোপকুমারের অভিমত নহে ; কেননা, কোনিও ভক্ত বস্তুতঃ পরমৈকাস্তী 
হইলেও ভক্তি হইতে উদিত দৈম্ভবশতং নিজেকে পরমৈকান্তী বলিয়া মনে করেন না। "'দর্ধোত্তম 
আপনাকে হীন করি মানে।” 

যাহাহউক, যে-সমস্ত উক্তির ভাৎপর্যয শ্রীপাদ সনাতনের অনুমোদিত হইতে পারে বলিয়। 
মনে হয় না, সে-সমস্ত উক্তি তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। অধিকার- 
ভেদে লোকের সংস্কার ও ধারণ। ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং তদগ্ুস।রে ভিয় ভিন্ন লোক একই বস্তুসম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়া থকেন। বৃহগ্ভাগবতামূতে শ্রীনারদের উক্তি হইতেও তাহ জান! যাঁয় 
(২৫৯৮-১০০ )। শ্রীপাদ লনাতন বিভিন্ন বক্তার মুখে বিভিন্ন রকমের কথ! প্রকাশ করিয়া তাহাই 
জগতের জীবকে জানাইলেন। স্ব-স্ব ভ!ব অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপকে স্বয়ংভগবান্‌ 
বলিয়া মনে করে ; আবার কেহকেহ ব। স্বর্গাদি লোকপ্র(প্তিকে, কেহ কেহ ঝ! বৈকু্টপ্রাপ্তিকেই' পরম 
পুরুষার্থ বলিয়! মনে করেন। কর্ম-জ্কান-যোগার্দিকেও কেহ কেহ পরম পুরুধাথের সাধন বলিয়া মনে 
করেন। বিভিন্ন বক্তার মুখে বিভিন্ন কথ প্রকাশ করাইয়া শ্রীনারদ-উদ্ধবার্দির মুখে তিনি প্রকাশ 
করাইয়াছেন যে, শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা প্রাপ্তিই হইতেছে বাস্তব পরম-পুরুষার্থ এবং শুদ্ধাতক্তি-- 
বিশেষনূপে শ্রীনামসন্গীর্বনই_- হইতেছে তাহার সাধন। এইরূপে তিনি ভক্তিরই পরমোতকর্ধ স্থাপন 
করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গে লোকের মহিমাও খ্যাপন করিয়াছেন।) 

বৃহদ্ভাগবতামূতের উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝ গেল--বৃহদ্‌বৈষণব-তৌধণীতে শ্রীপাদ সনাতন 
গোপীদিগকে ষে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ পত্তী বলিয়াছেন, তাহাদের এই পত়ীত্ব ব। স্বকীয়াত্ব গোলোকেই 
বিদ্যমান। গোলোকের লীল। নিত্য বলিয়। তাহাদের পত্বীতব বিবাহা নুষ্ঠানজাত হইতে পারে না; ইহা 
হইতেছে, লক্ষ্মীদেবীর পক্ষে শ্রীনারায়ণের পত়্ীত্বের ন্যায়, অনাদি অভিমান্জ।ত পত্বীত্ব। 

বৃহদৃভাগবতামৃতের ছ্িতীয় খণ্ডের হষ্ঠ অধ্যায়েও গোপী দিগের কাস্তাভাবের শ্বরূপ সম্বন্ধে উদ্ভি 
ৃষ্ট হয়, এই প্রসঙ্গে সেই উক্তিগুলির আলোচনাও আবশ্যক। 

কেহ কেহ মনে করেন-এশ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার চম্পূতে গোলোকলীল। বর্ন 
করিয়াছেন; স্্রীপাদ মনাতন গোস্বামী তাহার বৃহদ্ভাগবতামতেও সেই গোলোকের লীলাই বর্ণন 
করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবের বর্ণনায় গোলোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়। কাস্তা; কিন্তু প্রীপাদ 
স্নাতনের বর্ণনায় গোলোকে গোগীগণ হইতেছেন কমন্কক! পরকীয়া । 'লোলপ্রকৃতয়ে! বাল্যাদহে! 
গোপকুমারিকাঃ। স্াানালঙ্করণং নাস্ত।ধুনাপি সমপদ্যত ॥২৬1১০৪।-_শ্রীযশোদ। বলিলেন, হে 
গোপকুমারিকাগণ! কি আশ্চর্ধ্য ! তোমার্দিগকে আমি বাল্যকাল হইতেই চঞ্চলস্বভাব দেখিতেছি। 
এখন পর্যন্ত ইহার (শুকৃষ্খের ) জানালঙ্করণাি ক্রিয়। সমাপ্ত হইলন1? এ-স্থলে যশোদামাতা 
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গোগীদিগকে কুমারিকা ( অবিবাহিত! -- কম্তক। ) বলিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতাম্বতে জটিলা-কুটিলার 
ন।মগন্ধও নাই; সুতরাং পরিক্কারভাবেই বুঝা ষায়, গোপীগণ ছিলেন কুমারী _ কন্চক1।” 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । উল্লিখিত উক্তিটী যশোদ।মাভার উক্তি হইলেও গোপকুমারের মুখেই 
প্রকাশ পাইয়াছে। গোপকুমার গোলোকে গিয়া যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি 
বর্ণন। করিয়াছেন। গোপকুমারের গোলোকগমন-প্রসন্দ পরে আলোচিত হইবে। এ-ম্থলে কেবল 
“গোপকুমারিকা”-শবসম্বন্ধেই আলে।চনা করা হইতেছে। “কুমার” ও “কুমারী” শবদদ্ধয় যখন 
বিশেষ্/রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন পুজ এবং পুত্রী অর্থই প্রকাশ করে; যথা, রাজকুমার, নন্দকুমার ; 
কিন্ব। রাঁজকুম!রী, বুষভানুকুমারী ; আর, যখন বিশেষ্ণূপে ব্যবহৃত হয়, তখন অবিবাহিত, অবিবাহিতা 
অর্থ প্রকাশ করে; কুমার পুজ _অবিবাহিত পুভ্র, কুমারী কন্টা_-অবিবাহিতা কন্তা। উল্লিখিত 
যশোদাবাকো গো'পীদিগকে “গোপকুমীরিক” বলা হইয়াছে; এই শব্দটী বিশেষ্য, বিশেষণ নহে; স্তরাং 
ইহার অর্থ হইবে-_-গোঁপপুভ্রী, গোপদিগের কুমারী কণা! মর্থ হইবেনা!। তাহারা যে কুমারী ছিলেন না, 
পরস্ত বিবাঁহিত1 ছিলেন, তাগবতামুতের ১৬ লধ্যায়েই তাহা বলা হইয়াছে । সে-স্থলে ২৬১৩০ 
প্লোকের টাকায় শ্ত্রীপাদ সনাতন গোপীদের সপত্বীর কথ। বলিয়।ছেন। অবিবাহিত] কুমারী কণ্তার 
“্পত্তী” থাকিতে পারেনা । কেহ কেহ বলেন,_“এ-স্থলে যে “দপত্বীর” কথা বল! হইয়াছে, 
তাহা! হইতেছে মহাভাবের অন্ুভাব_মোহ ; মোহে সর্ববিষ্মরণ হয়।” এ-সগ্বন্ধে বক্তব্য 
এই--মহা'ভাবের অন্থুভাব প্রকাশ পায় মহাভাববতী গোপীদের মধ্য, অন্যের মধ্যে নহে ; কিন্ত পূর্বে 
উল্লিখিত যে ২৬।১৩০-শ্লেরকের অন্তর্গত “দ্বিষাং*-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন “সপত্বীনাং” লিখিয়াছেন, 
তাহা হইতেছে গোঁপকুমারের উক্তি, গোপীদের উক্তি নহে; সুতরাং ইহ! মহ!ভাব্বভী গোপীদের 
মহাভাবের অন্থভাব হইতে পারে না। ইহ! মোহজনিত সর্বববিম্মীরণের ফলও নহে; কেননা সর্ধব- 
বিশ্মারণ জ্ঞাতবস্তকেই ভুলাইয়৷ দেয়, নূতন কোনও বস্ত মনে করায় না; অবিবাহিত] কুমারীর মধ্যে 
তাহার পতির বা সপত্বীর আচরণের কথ! "'সর্বববিষ্মীরণ” জাগায় না। বিশেষতঃ, মহাভাবের একমাত্র 
গতি হইতেছে শ্রীকণের দিকে, অন্য কোনও পুরুষের দিকে ইহার গতি থাকিতে পারে না, মহাভাব- 
বতীরা অন্ত কোনও গোঁপকে পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। মহাভাবের এতাদৃশ অন্নুভাবের 
কথা উজ্জ্রলনীলমণিও বলেন নাই। ন্ৃতরাং গোলোকে গোপীগণ যে অবিবাহিত! কুমারী ছিলেন, 
এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। তারপর ভটিল!-কুটিলার কথা । গোপকুমার নন্দালয়েই 
গোপীগণকে দেখিয়াছেন; সে-স্থলে তখন জটিলা-কুটিলার থাকার সম্ভাবনা নাই; তাই তিনি জটিলা- 
কুটিলাকে দেখেন নাই ; তিনি গে।পীদের গৃহে কখনও ঘায়েন নাই ; তাহাদের গৃহে জটিলা-কুটিল। 
থাকিলেও তাহাদিগের দর্শন তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। স্থৃতরাং গোপকুমীর জটিলা-কুটিলার 
কথা বলেন নাই বলিয়াই জটিলা-কুটিলার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 

বৃহদ্ভাগবতাম্তের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্মিত লীল! বাস্তবিক গৌলোক-লীলা কিনা, 
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এক্ষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। এই অধ্যায়ের সমস্ত বিবরণই হইতেছে গোপকুমারের 
উক্তি। তৌমবৃন্দাবনে থাকিয়। তিনি মাথুর ব্রাহ্মণের ( জনশশ্মার ) নিকটে এই বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। বিবরণটী সংক্ষেপে হইতেছে এইরূপ £__ 

বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জে গেপকুমার শোকবিহ্বল হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন (২৬৬); হঠাৎ 
স্ীকৃষ আবিভূতি হইয়া তাহ।কে সচেতন করিজেন। গোপকুমার শ্রীকৃষ্ণের মনোহর পীতবমন ধারণ 
করিবার জন্য উদ্যত হইলে প্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জমধো লুকায়িত হইলেন, গোপকুমার ধাবমান হইয়াও 
তাহাকে ধরিতে পারিলেন ন!; মৃচ্ছ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যমুনাপ্রবাহে পতিত হইলেন এবং পরে চেতগ। 
প্রাপ্ত হয়া বুঝিতে পারিলেন__মহাঁবেগবান্‌কৌনও উদ্ধগ।মী যানে তিনি দেশান্তরে যাইতেছেন, 
বৈকুষ্ঠ ও অযোধাদি পুরী অতিক্রন করিয়া সর্ববলোকের উপরিভাগে বিরাজমান শ্রীগোলোকে উপনীত 
হইয়াছেন। মর্ভাভুমিতে ভ্ীমঘুরামণ্ডলে তিনি যাহ! যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানেও তাহা তাহাই 
দেখিলেন (১৬৬-১৭ )। তিনি শ্রীগোলোকে মধুপুরীভে গেলেন এবং শুনিলেন, কংস স্বীয় পিতা 
উগ্রসেন এবং দেবকী-বস্সুদেবকে নিগৃহীত করিয়া শ্বয়ং রাঁজাশাসন করিতেছেন। কংছের ভয়ে যাদবগণ 
ভীত, সন্বস্ত, কেহ কেহ বা দেশান্তরে পলায়িত। গোপকুমারও ভীত হইয়! সে-স্থান হইতে বৃন্দাবনে 
ভাজিলেন (১৬।১৫-১৯ )। সেই লোকের স্বভাবে গোপকুমারেরও তদনুরূপ মতি হইয়াছিল। তিনি 
অনুভব করিলেন_ সেই গোলোক এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোলোকে কোন পার্থক্যই নাই ? সে-স্থানে 
তিনি নানাবিধ মনোহাঁরিমী লীল। দর্শন করিলেন। সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত শ্ীকৃষঃ 
তাহাকে প্রেমভরে অ।লিঙ্গন করিয়া মৃচ্ছণপ্রাপ্ত হইলেন। চেতনী প্রাপ্ত হইয়া আক তাহাকে 
অস্তঃপুরে নিয়া যশোদামাতার চরণ বন্দনা করাইলেন ; মাতাও তাহাকে ন্েহধারায় অভিষিক্ত 
করিলেন। 

ব্রজনুন্দরীগণ তখন নানাছলে নন্দালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। যশোদামাতার আদেশে 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে সান করাইয়। রহ্।লঙ্কারাদিদ্বার1 বিভৃষিত করিলেন। ভোজনের পরে ব্রজাঙ্গনে 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত বিহার করিয়া শয়নমন্দিরে গেলেন ; গোগীগণ শয়নমন্দিরে তীহার নানাবিধ 
পরিচর্যা করিলেন। পরে শ্্রীক্ণেরই ইঙ্গিতে তাহারা স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। শ্রীদাম 
আলিয়া গোপকুম।রকে স্থীয় গৃহে লইয়া গেলেন। শ্্রীকৃঞ্চের নিশাকালীন অন্যান্ত ক্রীড়া বর্ণন করিতে 
গোপকুমার অক্ষম । প্রতঃকাপে নন্দগৃহে আসিয়া তিনি দেখিপেন--শ্রীকৃ্ণ তখনও পর্ধ্যক্ষে নিজ্রিত, 
তাহার অঙ্গে রতিচিহচ, যশোদামাতী। গ্রীকৃষ্ের লালন করিতেছেন। ব্রজগোগীগণও সে-স্থানে আমিয়। 
উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাগ্রত হইলে তাহাকে এবং বলদেবকে ন্নান করাইয়া মাত ভোঙ্জন 
করাইলেন এবং তাহাদের বনগমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন! তাহারা গোঁচারণে 
গেলেন। তাহাদের বিরহে সকজেই আর্ত । গোবদ্নের নিকটে গোচারণ করিয়া সায়ংকালে তাহার! 
গৃহে ফিরিয়া! আসিলেন এবং আকৃঞ্ণ ত্রজবধূবর্গের সহিত পূর্বববৎ ক্রীড়া করিলেন (২৬১৯৫ )। 


[ ৩৪৯৪ ] 
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« ১ একদা যমুনাতীরে বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন, কালি পুরনায় আপন হুদে 
আসিয়াছে (২৬২২৭ )। তৎক্ষণাৎ ভিনি একাকী গমন করিয়া বেগভরে হৃদে পতিত হইয়। নানাবিধ 
জলবাদ্য ও বিলাস প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; কালিষ স্বীয় ফণামণ্ডলের দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত 
করিল। তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়! তাহার সহচর গোঁপসকল সে-স্থলে আয়া! তাহার অবস্থ! 
দেখি! মুচ্ছ্প্রাপ্ত হইলেন । ধেহু-বৃষ-বৎম, আরণ্যপশুগণ এবং পক্ষিগণও আর্তম্বংর রোদন করিতে 
লাগিল। মহ! উৎপাত দর্শনে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণও সে-স্থানে উপনীত হইয়া আন্তি প্রক।শ 
করিতে লাগিলেন। গোপীগণও আসিয়াছেন; তাহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন । তাহারা 
হৃদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক।লিয়ের ফণবন্ধন হইতে বহিরগত হইয়! কালিয়ের 
সহত্র সহন্্র বিস্তীর্ণ ফণায় আরোহণ করিয়া হস্তপ্রলারণপূর্ধবক গোপীদিগকে ফণার উপরে লইয়া গেলেন 
এবং তাহাদের সহিত দিব্যগীত-বাদ্য ও বিচিত্র নৃত্যকৌতুক বিস্তার করিয়া রাসবিলাদজনিতত সুখ 
অনুভব করিলেন । উহার অদ্ভুত প্রভাবে শ্রীনন্দাদি এই রহস্তক্রীড়া দেখিতে পায়েন নাই (১ ৬১৪০-৪৩)। 
» € তিনি কালিয়কে দমন করিলেন; তাহার আদেশ মস্ত কালিয় অনান্র চলিয়া গেল। % » ইহার 
পরে ফ্কোনও সময়ে কংসচর কেশি ও অরিষ্টু ব্রজে (গোঁলোকে) প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বাকৃতি কেশিকে 
নি্ভিত করিয়া স্বীয় ব্য়স্যবর্গকে তাহার পুষ্টে আরোহণ করাইয়! পৃথিবীতে ৪ আকাশে ব্রদণ করিতে 
করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন (১/৬২৬০-৬১)। পরে ভবিষ্যতে অশ্বারোহণ-ক্রীড়ার জন্য তাহাকে 
ব্রজমধ্যে রগুঃদ্ধার| বন্ধন করিলেন এবং বুষানুরকেও শকট-বাহনার্থ বাধিয! রাখিলেন। ৮ * শ্রীক্ণ নন্দী- 
শ্বরে। তাহাকে মধুপুরীতে নেওয়ার জন্য কংসের আদেশে অক্রুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন (২।৬/১৬৩)। 
» *তব্র,র শ্রীঞ্চকে রথে তুলিয়াছেন। ব্রঙ্গাঙ্গনাগণ হৃদয়বিদারক শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ প্রদানপূর্ববক রথ হইতে অবতরণ করিয়া সকলের অলক্গো গোপীদের সহিত কুঞ্জে প্রবেশ 
করিলেন। রখোপরি তাহাকে না দেখিয়! অক্রর ও বলদেৰ তাহার পদচিহ্ের গনুসরণে কুঞ্জসমীপে 
উপনীত হইলেন। বাহির হইতেই অক্রর অন্ুুনয়-বিনয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহার আবেদন 
জানাইলেন ; তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় কোপোদ্দীপক বাক্যও প্রয়োগ করিলেন। শ্ত্রীকৃণ 
কিন্তু গোপীদিগকে ত্যাগ করিলেন না। তখন অক্রর দস্তে তৃণধারণপূর্বক একে একে প্রত্যেক 
গোপীকে প্রণাম করিয়া কাকু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপীগণ অক্ররকে তিরক্কার করিলেন। 
মধুপুরীগমনে অগ্রজ বলদেবেরও অনুমতি জানিয়া হ্বীকষ্চ গোপীদিশকে সান্তনা-দানপুববক কুগ্জ হইতে 
বাহির হইলেন এবং তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিবেন_-একথাও জাঁনাইলেন। * * যে-স্থলে শ্রীকৃঙচ 
গোপীদের নহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন, নন্দাদিগোপবর্, রোহিণী, যশোদা পুরোহিত, দাসদাসী 
প্রভৃতি এবং গে-মহিষাঁদিও ত্বরিতগতিতে সে-স্থানে সমবেত হইলেন (২৬1৩০ )। অক্র.র সেই 
কুপ্তনিকটেই রথ আনয়ন করিলে গ্রীকষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন (২৬৩০১ )। % *অক্রু ,র বেগে 
রথ চালাইয়। লইয়া গেলেন। * ৯ ব্রজবাদীদিগের আপ্তির কথা স্মরণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রন্জ বলদেবের 
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সহিত ত্রজে আগমন করিলেন (২৬।৩৪৮)। » *সেই অক্রুর কৃষ্ণকে মধুপুরীতে নেওয়ার জন্য পুনরায় 


রঙ্গে আগমন করিলেন (৯/৬৩৫২)। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মধুপুরী গমন করিয়া! কংকে বিনাশ করিলেন 
এবং পুনরায় ব্রজ্জে আগমন করিয়া সেইরূপ বিহার করিতে লাগিলেন (€ ২৬৩৫৪ ) শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে 


পুনঃ পুনঃ মধুপুরীতে গমন করেন, পুনঃ পুনঃ ব্রজে সমাগত হইয়! সেইরূপেই ক্রীড়া করিয়া! থাকেন 
(৩/৬৩৫৫)। সেইরূপেই পুনঃ পুনঃ কালিয়দমন, গেবর্বনধরণ এবং অন্যান বিবিধ অদ্ভুত লীল! প্রবর্তন 
করেন (২৬৩৫৬ )। সর্বশেষে গোপকুমার মাঁথুরবিপ্রকে (জনশ্মীকে) বলিলেন__চহে ব্রহ্মন! আমি 
সেই গোলোকের সর্ধবাপেক্ষা চরমপরাকা ্টাপ্রাপ্ত মাহাত্যের মাধুরীধারা বর্ণন করিলাম (৩/৬৩৬৩)। 
« «আমি কখনও এই ভৌম মাথুরব্রজে, কখনও বা সেই গোলোকে অবস্থান করিয়া থাকি; 
তথাপি অদ্যাবধি এই ছুই স্থানের অণুমাত্র ভেদ অনুভব করিতে পারি নাই (২৬৩৭৪ )। 

গোপকুমারের সর্বশেষ উক্তি হইতে জানা গেল-তিনি গোলোকের লীলাই বর্ণন করিয়াছেন; 
গোলোকের লীলা এবং ভৌম মাথুরব্রজের লীলায় অণুমাত্র ভেদও নাই এবং তিনি কখনও গোলোকে 
থাকেন, কখনও বা ভৌম মাথুরব্রজে থাকেন । 

বক্তব্য । গোপকুমারকথিত গোলোকলীলার বর্ণন। শুনিলে স্বভাবতই কতকগুলি জিজ্ঞাসা 
মনে জাগে ; ক্রমশঃ সেগুলির কথা বলা হইতেছে । 

প্রথমত: গোঁপকুমার তাহার যথাবস্থিত সাধক-দেহেই গোলোকে গিয়া থাকেন এবং পুনঃ 
পুনঃ যাইয়া থাকেন। কিন্তু যথাবস্থিত: সাধক-দেহে কাহারও গোলোকে গমনের কথা অন্যত্র 
শুনা যায় না । 

গৌঁপকুমারের দেহকে যথাবস্থিত সাধকদেহ বলার হেতু এইট । তিনি ছিলেন কাস্তাভাবে 
মদনগৌপাঁলের উপানক; তাহার»সিদ্ধাদেহ হইবে গোপকিশোরীদেহ ; তিনি সেই দেহ লাভ করেন 
নাই। বৃহন্তাগবতামূতের ২৫-অধ্যায় হঈতেও জানা যায়, গোপকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত নারদ এবং 
উদ্ধব উহাকে ভৌনব্রজে যাইয়া ভজন করার উপদেশ দিয়াছেন (২৫।২৪১-৬০ ) এবং তদনুসারে 
তিনিও ভৌমব্রজে আসিয়া নারদের উপদেশানুরূপ ভজন করিয়াছিলেন (২৬১-২)। ইহা হইতেও 
জান। বায়, তিনি তাহার যথাবস্থিত সাধকদেহে বিগ্রমান ছিলেন। ভক্তির কৃপায় সাধকের 
যথাবস্থিত দেহও অপ্রাকৃতত্ব লীভ করিতে পারে কিন্তু ভাহ। ব্রজভাবের সিদ্ধদেহ হয় না; সেই দেহও 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। যাইতে হয়। জাতপ্রেমভক্ত দেহতাঙ্গের পরে যোগমায়ার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের 
তৎকালীন প্রকটলীগাস্থলে আহিরীগোপীর গর্ভ হইতে সেবার অনুকূল চিন্ময় দেছে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং নিত্যগ্িদ্ধ গ্রুকৃষ্ণপরিকরদের সঙ্গাির প্রভাবে তাহার প্রেম অভীষ্টসেবার অনুকূল স্তরে উদ্দীত 
হইলে তিনি পরিকরত্ব লাভ করেন; বস্তুতঃ তখনই তিনি সিদ্ধ দেহ প্রাণ্ড হয়েন। 

দ্বিতীয়ত, গোলোক হইতে তিনি পুন: পুনঃ ভৌমমাথুরব্রজেও ( অর্থাৎ এই ভারতবর্ষেও ) 
ফিরিয়। আলেন। কিন্ত ঘখীবস্থিত সাধকদেছে কাহারও প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামে যাওয়ার কথা জানা 
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যাঁয় না। শ্রীসনকাদিও প্রপঞ্ধান্তগত স্ত্যঙলোকের উপরিস্থিত বিকুষ্ঠান্ৃতের ধাম বৈকুণ্ে গিয়াছিলেন, 
বিরজার পরপারবস্তঁ পরব্যোমে গিয়াছিলেন বলিয়। জানাযায় না। তাহাতেও হার! শক্ত্যাবেশাবতার 
বলিয়াই প্রপণ্ধাস্তর্গত বৈকুষ্ঠেও যা্টাতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে গ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তি 
সঞ্চারিত (শ্রীচৈ, ২২০৩*৯)। প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামে একবার গেলে আর যে ফিরিয়া! আসিতে হয় 
না, অজুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণই তাহ। বলিয়াছেন । ““যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম প্রমং মম ॥গীতা 0১৫1৬।৮ 
অবশ্য বৈকুষ্ঠপাধদ শ্রীন।রদ ব্রহ্গাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করিয়। খাকেন। তিনিও শক্তাবেশাব্তার 
বলিয়াই তাহ! করিতে পারেন; তাহাতে ভক্তিশক্তি সঞ্চারিত। “সনকাদ্যে জ্ভবানশক্তি, নারিদে 
তক্তিশক্তি ॥ আী, চৈ, ১।২৭৩০৯ ॥" জগতে ভক্কিপ্রচারের জন্য ভগবান্‌ তাহাকে অবতারত্ব দিয়াছেন। 
জগতের কোনও কার্ধোর জন্য ধাহার। অবতীর্ণ হয়েন, ভাহাদিগকেই অবতার বলে। নারদ ছিলেন 
সিদ্দভক্ত, পাদ ; সিদ্ধ পার্দদেহ লাভ করিয়াই তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন। 

ততীয়তঃ, গে।পকুমার বলিয়াছেন__অক্র,র আকুষ্ণকে মধুপুরীতে নেওয়ার জনা পুনঃ পুনঃ 
ব্রজে (গোলোকে) আসেন, আক পুন: পুনঃ মধুপুরীতে গমন করেন, পুনঃ পুনঃ কংসবধ 
করিয়া আবার পুনঃ পুনঃ ব্রজে (গোলোকে ) ফিরিয়া আমদেন। কিন্তু শ্রীনদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ 
হইতে জানা যায় --তাঞ্র র একবারই ভৌমব্রাজ আসিয়াছিলেন, আ্রকুষ্ একবারই সাজ ভৌম- 
সধুপুরীতে গিয়ছিলেন, এববারই কংসপধ করিয়াছিলেন | পুন পুনঃ কংসবধের কথায় বুঝ| যায়_ 
কংল একাধিকবার নিহত হয়াছিলেন। একজন কিরূপে একাধিকবার নিহত হইত পাবে? কংস- 
বধের পরে মথুরা হইতে শ্রীকষ্ছের ব্রজে প্রত্যাবর্তনের কথা পুরাণ দশে দৃষ্ট হয় না, মথুর! হইতে 
তিনি দ্বারকায় গিয়াছেন, দ্বারকা হইতে দন্তবক্রবধের পরে একবার ত্রজে আপিয়াছিলেন। গোপকুমার 
বলিয়াছেন- শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বলরামের সহিত ব্রজে ফিরিয়া আাসিয়াছিলেন ; কিন্তু পুরাণ।দিতে 
একথা জানা যায় না| 

চতুর্থতঃ, গোঁপকুম।র বলিয়াছেন_শ্রীকৃষ্ক গোলোকে পুনঃ পুনঃ কালিয়স্দমন, গোবদ্ধন- 
ধারণাদি লীল! করিয়া থাকেন ;গোলে।কে তিনি কেশি-অবিষ্ট প্রভৃতি কংসচরদিগকেও দমন করিয়াছেন। 
কিন্তু পুরাণাদি হইতে জান! যায়_-গোলোকে (অপ্রকট ধাঁমে ) অন্থুর-সংহারাদি লীলা! নাই। 

অবশ্য শীপাদ জীবগোস্বামীর গোপা লচম্পুতে দৃষ্ট হয়_ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণের জন্ট বনগমনে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নানাবিধ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া যশোদ[মাতা তাহাতে সম্যতি 
দিতে চাহিলেন না। তখন শ্রীকৃষ সহাস্যবদনে মাতাকে বলিয়াছিলেন__-“মাতরত্র বনে ন কোৌহপি 
ত্রাস» স তু সমূলকাষং কষিতানাং কেশিপ্রভৃতীনাং সঙ্গত এব গত: ॥ পূর্ববচন্পু ॥ ২৭৩ ॥-_মাভঃ! এই 
বনে কোনও ভয় নাই; কেশিগ্রভৃতি অস্থুরদিগকে যখন সমূলে উন্মলিত কর! হইয়াছে, তখন সেই সঙ্গে 
ভয়ও অপনীত হইয়াছে” তখন মাতা আবার বজিলেন-_-“তহি কিমাকর্ণাতে যদস্ভাপি কিঞ্িত্তেষা- 
মৌদ্ধতাং বিদ্যতে, প্রেতানামপি তগ্তদাকারতয়া সদ্য: প্রেতভাপ্রাপ্ডানামিব॥ পৃ, চ, ২৭৩ ॥--তবে 
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কেন শুনিতে পাই যে, অদ্যাপিও সে-সকল অসুরদিগের কিছু কিছু গুদ্ধত্য (উৎপাত ) বিদ্যমান ? 
মৃতব্যক্কিদিগের প্রেতাত্মা ঘেমন মৃতব্যক্তিদিগের আঁকার ধরণ করিয়া উৎপাত করিয়া থাকে, তাহারাও 
যেন তদ্রপই করিতেছে ।” তখন শ্রীকৃষ্ণ সহানাবদনে মাতাঁকে বলিলেন-“মাত তে প্রেতজাতি- 
তামবাপ্তাঃ, কিন্তু ভবচ্চরণরেণু-গুণিত-ভূমিমন্নমরণপ্রতাপবর্গীদপবর্গমেব গভাঃ বয়ন্ত মায়ামফ়তত- 
প্রতিকৃতিপ্রপঞ্চসঞ্চয়মঞ্চন্তঃ স্ুখসস্তানায় মধো মধ্যে লীলামধ্যস্যামঃ॥ পু, চ, ২৭৩ মা, তাহারা 
প্রেতজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাহারা! আপনার চরণরেণুভূধিত ভূমিতে (শ্রজে ) মৃত্যুর পরে সেই 
ভূমির প্রভাবে অপবর্গ( সাধুজামুক্তিই ) পাইয়াছে। আমর! মধ্যে মাধ তাহাদের মায়াময় প্রতিকৃতি- 
সমূহ প্রস্তুত করিয়া! খেল। করিয়া স্থখ অনুভব করি ।” 

ইসা! হইতেছে অপ্রকটধামের (গোলোঁকের) কথা । ইহাঁতে মনে হইতে পারে_গোলোকেও 
অনস্ুর-সংহারাদি লীল। আছে । কিন্তু তাহা নয়; অন্নুরসংহারের কথ! উল্লিখিভ বাঁকো বল। হয় নাই; 
কেশিপ্রভূতি অস্ুরগণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া যে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহ স্পষ্টভ।বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । যাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে, যাহার! প্রেততাপধ্যন্তও লাভ করে নাই, 
তাহাদের আবার সংহার কিনূপে হইতে পারে? শ্রাকৃষ্ণই বলিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাহার! কেশি- 
গ্রভৃতির প্রতিকৃতি (পুতুল ) নিশ্মাণ করিয়া খেলা করেন। নিশম্মিত প্রতিকৃতি বা পুতুল হয় অচেহন। 
স্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ভক্তিধন্দর্ডেও লিবিয়াছেন. নিতাদানে বা গোলোকে “অন্ুরান্ত ন তত্র 
চেতনাঃ₹ কিন্ত যন্ত্রময়ততপ্রতিমানিভা ছয়; | ২৮৬ ॥ অন্তরসমূহ সে-স্থানে চেতন নহে, কিন্ত 
যন্ত্রময়প্রতিমাতুল্য 1” কিন্তু গোপকুমারের কথিত অন্ুুবগণ হইতেছে চেতন, গতিশীল; কেশী 
আকাশমার্গেও ভ্রমণ করিয়াছিল, অরিষ্টের শকটবহনের যোগ্যতা! ছিল! গোপকুমারবঝণিত 
গোলোকস্থ কংসাদি-দৈত্যও সচ্চিদানন্দময় (২৬২০৯), চেতন। গোলোকে জড়রূপ) মায়! ষখন 
থাকিতে পারে না, তখন কেশি-প্রভৃতি দৈতোর কুত্ত্রম প্রতিমাও অপ্র।কৃত-সচ্চিদানন্দময় হইতে পারে, 
কিন্ত তাহ! হইলেও প্রতীয়মানভাবে তাহার অচেতন , চেতন কংসের স্থান সে-স্থানে কিরপে হইতে 
পারে? বিশেষতঃ, কংস তো পৃর্ধ্বে ছিলেন সত্যলোকের উপরিস্থিত বৈকু্লোকের পরিকর; শ্রীকৃঞ্ণ- 
হস্তে নিহত হইয়। অবশেষে তিনি সেই বৈকুষঠেলোকেই গমন করিয়াছেন। তিনি আবার গোঁলোকে 
কিরূপে থাকিতে পারেন £ যাহাহউক, গোলোকে কৃত্রিম কংসবধের কথা, ব! কৃত্রিম-গো বর্ধনধারণ!দির 
কথা কিন্তু চম্পুতে নাই। সুতরাং গোলোকে যে অন্ুর-দংহারাদি লীলা আছে, একথা বলা যায় না। 

পঞ্চমতঃ, গোপকুমার বলিয়!ছেন _-শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ গোলোক হইতে মথুরায় গমন করেন। 
কিন্তু পুরাণাদি হইতে জান! যায় _ অপ্রকটে ধাম হইতে ধামাস্তরে ভ্রীকের গমনাগমন নাই ; দ্বারকা, 
মথুর। এবং গোলোক -এই তিন অপ্রকট ধামে তিনি তিন গ্রকাশে নিত্য বিরাজিত। 

বষ্ঠত:, গোপকুমার বলিয়াছেন_ গোলোকলীলায় এবং ভৌম-মাথুরব্রজের লীলায় অণুমাআও 
ভেদ নাই। কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামুতেই শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায়_-অগ্থত্র অগ্তের সহিত ক্রীড়! 
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করিয়। যে নখ পাওয়া যায় না, সেই স্থখ ল।ভের জন্য (২৫৯৫), শ্রীত্রক্ষরুদ্রাদি, প্রীন্সিংহ-রঘু- 
নাথার্দি যাহা পুবের্ব করিতে পারেন নাই, এমন কি গ্রাকফণ স্বয়ংও বৈকুষ্ঠাদি কোনও স্থানেও যাহা 
করেন নাই, এতাদৃণ মহাদৈতাহননাদি ছুক্ষরকণ্্ম সম্পন্ন করিবার জন্ত (২৫১১৩ ৪ টীক।) 
গোলোকনাথই মর্ত্য মথুরাগোকুলে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন (২৫1৯২-৯৭ )। 

এই উক্তি হইতে গে(লোকলীলা ও ভৌম মাথুর ব্রজ্ভূমির লীলার পার্থক্যের কথা জান! 
গেল। শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কব্রিজগোস্ব'মীর উক্তি হইতেও পার্থকোর কথ! 
জানা যায়। প্কৃষেরর ব্রহ্মাণ্ডে অবভরণের একটা হেতুসম্ন্ধে শ্রীক্ণের কথায় তিনি লিখিয়াছেন__ 
* নৈকুণ্ঠান্ছে নাহি থে যে লীলার প্রচার। সেসে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥ প্রীচৈ, চ, 1 
১1৪২৫।৮ এ-স্থলে “বৈকুঠাদ্যে” শব্দে বৈকুণ্ঠ, অ প্রকট দ্বারকা, অপ্রকট মথুর! এবং গোলৌককেই বুঝায়। 
এই উক্তি হতেও জানা যায়_গোলে!কলীলা এবং ভৌম-গোকুললীল। বা ব্রজলীলা সর্ব্বতোভাবে 
একবূপ নহে। 

শ্ীপাদ জীবগো।ম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ডে (২৮৬ অনু) লিখিয়াছেন-_“তস্য প্রাকট্যদময়ে 
লীলাস্তংপরিকরাশ্চ প্রাহ্র্বভূবুস্তেতাদৃশাঃ চ অপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্ি সংখ্যাতীতাঃ এব বর্তৃন্তে ।” 
এই উক্তি হইতেও জানা গেল__অপ্রকট ধামে (গোলোকে ) প্রকটলীলার অনুরূপ লীলাও আছে, 
অন্য লীলাও আছে। প্রকটের গোচারণাদি লীলা অপ্রকটেও আছে। কিন্তু প্রকটের সমস্ত লীলাই 
যে অপ্রকটে বিদামীন, ভক্কিসন্দর্ভের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায় না। যেসমস্ত বিশেষ লীলার উদ্দেশ্টে 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা্ডে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন বলিয়! পূর্ব্বেদ্ধত নারদাদির উক্তি হইতে জান যায়, সে-সমস্ত 
লীল! অগ্রকটে থাকিতে পারে না। স্থৃতরাঁং প্রকট এবং অগ্রকটের (গোলোকের ) লীল! যে 
সর্বাতোভাবে একরূপ নহে, ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি হইতে ৪ তাহ] জানা গেল। 

সপ্তমতঃ, গোপকুমীর বলিয়াছেন _ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া কালিয়-ফণায় মৃতাগীতবা দাদি 
দ্বারা রাসলীলা-স্ুখ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাঁগবতাদি গ্রন্থে কালিয়-ফণায় এতাদৃশ 
নৃত্য।দির কথা দৃষ্ট হয় না। 

অষ্টমতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন-_লক্কপ্রদান পূর্বক অক্রুরের রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কুঞ্জে গমন করিলেন ; পরে তাহার পদচিহ্ের অনুসরণ করিয়। অন্রুর এবং বলদেবও 
কুগ্জনিকটে গেলেন? অক্তুর নরমে-গরমে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কথা বলিলেন, গোপীগণ অক্রুরকে তিরস্কার 
করিলেন ; পরে নন্দ্-যশোদা-রোহিণী প্রভৃতিও সে-স্থানে গেলেন। এইরূপ কোনও কথা পুরাণাদিতে 
ৃষ্ট হয়না । বিশেষতঃ, কুপ্তমধ্যে গোপীগণবেষ্টিত আীকৃফের নিকটে নন্দ-যশোদা-রোহিপীর উপস্থিতি 
নন্দঘশোদা দির বাৎসল্যভাবের বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। 

এইরূপে দেখা যায়, গোপকুমারের উক্তির সহিত শাস্ত্রোক্তির অনেক বিরোধ বিদ্যমান। 
গোঁপকুমার যে অজ্ঞ ছিলেন, তাহাও নহে; তিনি ছিলেন "সর্বজ্ঞশিরোমণি (২1১৯২) আবার, 
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তিনি মহাঁভাগবত, পরম প্রেমিক, মদনগোপালের একাস্তী ভক্তও ছিলেন। হার উক্তিতে এতাদৃশ 
বিরোধের মমাঁধান কি? 

সমাধাল। সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। মাঁথুরবিপ্রের নিকটে গোলোকলীল সম্বন্ধে 
গোৌপকুমার যে সমস্ত কথ! বলিয়াছেন, তৎস্মস্তই তাহার আবেশোক্তি_ন্বপ্লাবেশ বা তদ্রুপ কোনও 
আবেশকালের উক্তি_-বলিয়া মনে হয়। মাথুরবিপ্রের নিকটে গোলোকলীল! বর্ণনের স্চনায় তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই হাহার আবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন--“ইখং 
বসন্িকুপেহন্মিন্‌ বৃন্দাবনবিভূষণে ৷ একদা রোদনাস্তোধৌ নিমগ্লো মোহমব্রজম্‌।॥ বু. ভা, ১/৬।৬॥-_-এইবূপে 
বৃন্দাবনের বিভূষণস্থরূপ এই নিকুঞ্জে রোদনসমুদ্দ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি মোহ প্রাপ্ত হইলাম।” 
অব্যবহিত পরবস্তী শ্লেরকের টীকাঁয় শ্রীপাঁদ সনাঁতন৪ গোপকুমারের এই মোহকে “প্রেমষোহ' 
বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী ২৬'২-স্লেরকের টাকাঁতেও তিনি গোপকুমারের তৎকালীন দশাকে “উ্মত্তা দিবদবস্থ।” 
বলিয়াছেন এবং পরবর্তী ১/৬:১২-শ্লে।কে গোপকুমার যে-স্থলে বল্য়াছেন__সহস। শ্রীকৃষ্ণকে অস্তঠিত 
হইতে দেখিয়। তিনি মৃচ্ছণপ্র।প্ত হইয়া যমুনাপ্রবাহে পতিত হইলেন, সে-স্থলেও শ্রীপাদ সনাতন টাক।য় 
লিখিয়াছেন-_“তদানীমপি সম্ক্প্রেমমোহানপগমাৎ_তখনও গোপকুমারের প্রেমমোহ সম্যক্রূপে 
দূরীভূত না হওয়ায়।” ইহা হইতেও জানা যায়, গোপকুমারের প্রেমমোহ চলিতেই ,ছিল। এই সকল 
উক্তি হইতে মনে হয়, ২৬।৭-৮-শ্লে।কে গোপকুমার যে বল্য়াছেন- শ্রীকৃষ্ণ তাহার গাত্রের ধুলিমাজনি 
করিয়া তাহণকে সচেতন করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার মোহাবেশেরই উক্তি; তিনি বস্তুতঃ তখনও 
সচেতন হয়েন নাই । এই মোহাবেশেই গোপকুম।র যাহ! দেখিয়াছেন, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া মনে 
করিয়াছেন এবং তাহাই মাথুর ব্রাঙ্মণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহার সাধনরূপে ভৌম- 
ব্রজলীলার ম্মরণ-মননাদি করিতেন এবং প্রকটলীলায় শ্রাকৃণ যাহ] যাহ! করিয়াছেন, তৎসমস্তও তিনি 
জানিতেন। আবেশের অবস্থাতেও তিনি তৎসমস্তই দেখিয়াছেন। স্বপ্রাবেশাদি অবস্থায় লোক সাধারণতঃ 
জ্ঞাত বস্তসমূহই দেখিয়া থাকে এবং জ্ঞাত বস্তমুহের যেরূপ সমাবেশ বাস্তব জগতে সম্ভব নহে, 
তত্্েপ অদ্ভুত সমাবেশ কখনও কখনও দেখিয়া থাকে। স্বপ্লে কেহ কেহ দেখেন, তিনি যেন হস্তপদ 
লালন করিয়! পাখীর ম্যায়, অথবা] উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই, মশোবেগে আকাশমার্গে বিচরণ- 
করিতেছেন; কখনও ব! নিজের মুত্যু নিজে দেখেন এবং কাহার শোকে আত্মীয়-স্বজনকে ক্রন্দন 
করিতেও দেখেন ; মানুষের শু্গও দেখেন, হ্বর্গ-নরকে গমনও দেখেন। একই স্বপ্নে একই ঘটন। 
একাধিকবার ঘটিতেও দেখেন। গোৌপকুমারও তদ্রপ তাহার প্রেমমোহাবেশের অবস্থায় তাহার স্মরণ- 
মননের বন্ত প্রকটলীলার ঘটনাই দেখিয়াছেন এবং প্রকটলীলার ঘটনাসমুহ্ের অদ্ভুত দমাবেশ-_ 
কালিয়-শিরে রাসনৃত্য. অক্ররের রথ হইতে লদ্ক প্রদানপূর্ববক অবতরণ করিয়া গোপীদের সহিত নিকুঙ্জ 
শ্রীক্ণের মিলন, কুঞ্জে গোপীগণপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নন্দযশোদীদির গমন, পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষের 
মথুরাগমন এবং মথুরা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন, একই অনুরের পুনঃ পুনঃ সংহারাদি--তিনি দেখিয়া- 
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ছেন। গোলোক যে বৈকুণ্ঠাদির উপরে অবস্থিত, তাহাও তিনিজানিতেন। স্বপ্পাবস্থায় লোক যেমন 
মনোবেগে আকাশমার্গে উড্ডয়ন করিয়া থকে, তদ্রুপ গোঁপকুমারও তাহার মোহাবেশ-অবস্থায় মনে 
করিয়াছেন_ উদ্ধগমী বেগবান্‌ যানে তিনি বৈকুষ্ঠাদি অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি অবস্থিত গে!লোকে 
গিয়াছেন এবং আবেশের অবস্থায় তিনি যাহ! যাহ। দেখিয়াছেন, তৎসমস্তকেও তিনি গোলোকের ঘটন! 
বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহ। যাহ! দেখিয়াছেন, তৎসমস্ত বাস্তবিক গোলোৌকের লীলা 
নহে, তংসমস্ত হইতেছে ভৌমব্রজভুমির লীলার অনুরূপ লীলা। ২৬।১৮-ক্লোকের টাকায় শ্ীপাদ 
মনাতনের উক্তি হইতেই তাহা! জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন-_“এতচ্চ সর্ববং যথাপূর্ববং ভৌমব্রজ- 
ভূমাবিব ভগবতো গে।লেকে সুখক্রীড়ায়াঃ সামগ্রীকারণং দগিতম্। অন্যথা পরমৈকীস্তিনাং মনঃ- 
পূর্তানৎপত্তেঃ ॥-গোলোকে ভগবানের স্ুখক্রীড়ার সামগ্রীকারণ এই সমস্তই পূর্বের শ্তায় ভৌমব্রজ- 
ভূমির অনুরূপ ভ।বেই গোপকুমারের নিকটে প্রদশিত হইয়াছে; অন্যথা পরমৈকাস্তীদিগের মনঃপৃত্তি 
হইতে পারে না” এস্থলে “যথা পূর্ববং'শব্দটা৪ তাৎপর্ধাপূর্ণ । পূর্বে, অর্থাৎ সাধনের অঙ্গতুত 
স্মরণমনন-কালে গোপকুমার যে-স্মস্ত লীলার চিন্তা করিতেন, সে-সমস্ত লীল।র ম্যায় । এ-স্থলে 
দভৌমব্রজভূমির লীলার ন্যায় লীলাই প্রদণিত হইয়াছিল”-বলা হইয়াছে, 1অপ্রকট গোলোকের 
লীলার ন্যায়, অথবা অপ্রকট গে।লে।কের, লীলা! গ্রদশিত হইয়াছিল' বল] হয় নাই । 

গোপকুমারের কথিত লীলাতে অনুর-সংহারাদি আছে; গোলোকে তাহা নাই বলিয়া এই 
লীলা গোলোক-লীলার অনুরূপ হইতে পারে না। আবার, তাহার চিন্তিত এবং জ্ঞাত প্রকটলীলার 
ঘটনা-সমূহের অদ্ভুত সমাবেশ গোপকুমার বরন করিয়াছেন; এতাদৃশ অদ্ভুত সমাবেশ গ্রকটলীলাতে 
নাই ; স্থুতরাং তাহার কথিত লীল? ঠিক গ্রকটলীলাও নহে; তবে তাহার কথিত লীলাগুলি (লীলা- 
সমূহের মুত সমাবেশের কথা বাদ দিলে) সমস্তই প্রকটলীলার অন্ভুরূপ। এজন্যই আীপাঁদ সনাতন 
টাকায় লিখিয়াছেন-_ ভৌমব্রজভূমির ( প্রকট শ্রজের ) লীলার গ্যায় লীলাই প্রদণিত হইয়াছিল । 
ভৌমব্রজভূমাবিব-ভৌমব্রজভূমৌ ইব। ইব-শব্দ পম্নুচক। উপম্যে সর্ধবতোভাবে একরূপতা স্ুচিত 
হয় না; কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য সচিত হয়; এ-স্থলে ঘটনাগুলির সমাবেশে সাদৃশ্য নাই ; 
কিন্ত ঘটনাগুলির সাদৃশ্য আছে। ওপম্যস্চক “ইব"-শকের ইহাই ব্যঞ্জনা। 

গোপকুমারের বর্ধিত লীলার পুর্ববোন্লিখিত বিরোধগুলির অন্য প্রকার সমাধান হইতে পারে 
কিনা, দেখ! যাউক | অপ্রকটে বা গোলোকে যখন মথুরাগমনাদি এবং অস্থুর-সংহ।রাদিলীলা নাই, অথচ 
গোপকুমার যখন তৎসমস্ত বর্ণন করিয়াছেন, তখন মনে কর! যায়_গোপকুমার কোনও প্রকটপ্রকাশের 
কথাই বলিয়াছেন; তাহা অবশ্য গত পরে এই ব্রদ্ধাণ্ডের অন্তর্গত ভার্তবর্ধে প্রকটিত প্রকাশ নহে; 
অন্ত অন্য ব্রদ্মাণ্ডে প্রকটিত প্রকাশ-_যাহা এই ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে অপ্রকট হইলেও অন্যান ব্রহ্ষাণ্ডে 
প্রকট । কোনও এক ব্রঙ্গাণ্ডের প্রকট প্রকাশে কংসবধ একবারই হইয়া থাকে ; কিন্তু বৃহদ্ভাগবভামতে 
যখন পুনঃপুনঃ মথুরাগমন এবং পুনঃ পুনঃ কংসবধের কথা আছে, তখন মনে হয়, ত্রহ্মাঠ-পরম্পরায় 
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প্রকটিত লীলা-পরম্প্রার কথাই বল! হইয্লাছে। প্রকট লীলার একই প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
ভিন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, সেই প্রকাশে অবস্থিত গোপকুমার সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
্রহ্মাণ্ডে গিয়ীছেন ; অথচ লীলাশক্কির প্রভাবে, অথব। শ্রীকৃঞ্চকৃপার প্রভাবে, তিনি অনুভব করিতে 
পারেন নাই যে, ভিনি এক ব্রহ্মা হইতে অন্য ব্রহ্ম ।ণডে গিয়াছেন। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে অক্র,রের আগমন, কৃষ্ণের মথুরাগমন, কংসবধ এবং কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্তন 
গোপকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত পরিকরগণ তাহ! বুঝিতে পারেন নাই; কেননা, 
জম্মলীলার ব্যপদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রন্মাণ্ডে তাহাদের আবির্ভাব হয়; তাই পূর্বত্রন্মাণ্ডের লীলার কথা 
তাহাদের মনে থাকেনা । এজনা, কৃষণকে মথুরাগ্ নেওয়!র জন্য অক্রর যখন পুনরায় ত্রজে আসেন, 
তখন পরিকরগণ মনে করেন, তিনি ষেন পুর্বে সার আসেন নাই। “স হি কালাস্তরেইক্রুরোহপুর্ববাগত 
ইবাগতঃ ॥ ২৬/৩৫২॥৮ এইরূপ সম।ধান স্বীকার করিলে মথুরায় গমনাগমন এবং অশ্ুর-সংহারা(দি- 
বিষয়ে পুরাণবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা যাঁয় বটে; কিন্তু কালিয়শিরে রাঁসনৃত্যদিরূপ ঘটন1- 
সমুহের অদ্ভুত সমাবেশের সমাধান পাওয়া যায় না এবং এক ব্রন্ষাণ্ড হইতে অনা ত্রন্ধাণ্ডে গমনের 
সমাধানও পাওয়। ঘায় না; কেননা, যথাবস্থিত সাধকদেহে কাহারও এক ব্রহ্গাণ্ড হইতে অপর ব্রন্মাণ্ডে 
গমনাদির কথা কোথাও দৃষ্ট হয়না। স্ুতরা এইব্প সমাধান স্বীকৃত হইতে পারে না। মোহাবেশ 
ভ্বীকার করিলে সমস্ত বিষয়েরই সমাধান পাওয়! খায়; বিশেষতঃ প্রেমমৌহাবেশের কথ। গোপ- 
কুমারের উক্তিতে এবং শ্রীপাদ সনাতনের টীকাতেও দুষ্ট হয়। স্থৃতরাং মোহাবেশ স্বীকারপুর্ববক 
সমাধানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

যাহ। হউক, বৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে জান। যায়--অপ্রকট ছ্বারকায় শ্রীনারদ গোপকুমারকে 
বলিয়াছেন-_“স্থন্তোদ্ধবস্থ তেইপ্যেষ কৃত্বাহং শপথং ক্রবে। ছুঃসাধ্যং তৎপদং হাত্র ততসাধনমপি ফ্রুবম্‌ ॥ 
২৫২০৮৪--আমি নিজের ও উদ্ধবের এবং তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই গোলোকধাম এই 
স্থানে দুঃসাধ্য এবং তাহার সাধনও ছুঃসাধ্য। মর্ত্যলোকবর্ি-শ্রীমথুরার ব্রজভূমিতেই তাহার সিদ্ধি 
হইয়া থাকে ।-_প্রভৃপাদ শামলালগো স্বামিকৃত অনুবাদ ।” শ্ীপাদ সনাতনও টাকায় লিখিয়াছেন_ 
“তহাধুনা তল্লোকপ্রাপুম্পায়মূপদিশেতি চেগ্ত্রাহ শ্বপ্তেতি। অভ্রেতি মর্ত্যলোক বন্তি-শ্রী মধ্রাব্রজ- 
ভূমাবেব তংসিদ্ধিঃ স্তাদিতি গুট্োইভিপ্রায়ঃ॥* এই সমন্ত উক্তি হইতে জান। গেল-গোলোকপ্রা্ড 
দুঃসাধ্য : মর্ত্যলোকবর্থাঁ ব্রজভূমিতে সাধন করিলেই গোলোকপ্রাপ্তি হইতে পারে। বৈষ্ণবাচা্যগণ 
বলিয়াছেন--প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়া রাগান্থগামার্গে ভজন করিলে প্রথমে প্রকট- 
লীলাতেই পরিকরত্ব লাভ হয় এবং প্রকটলীলার অস্তর্ধানে ভক্ত এক স্বরূপে ব্রঙ্গাণীস্তর- 
সমূহের প্রকটলীলাতে এবং আর এক স্বরূপে অপ্রকট গোলোকে গমন করেন। এই রূপেই 
গোলোক প্রাপ্থি সিদ্ধ হইতে পারে। ইহ! হইতে ইহাও পরিষ্কার ভাবে জ্বান। গেল যে--ফে 
পরিকরদেহে সাধক প্রকটলীলায় প্রবেশ করেন, সেই পরিকরদেছেই তিনি যথাসময়ে অগ্রকট 
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গোলোকেও প্রবেশ করেন ; অন্ক কোনও দেহে, এমন কি অন্তধামের পরিকরদেহেও, গে।লোকে প্রবেশ 
সম্ভব নহে। “ছুংসাধ্যং তংপদং হাত্র তৎসাধনমপি ফ্রবম্।৮--এই নারদোক্তির এবং “তহাধুন। 
তল্লোকপ্রাণ্চাপায়মুপদিশেতি চেং”-পাদ সনাতনের এই টীকোক্তির তাৎপর্যযও তাহাই। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, গোপকুমীর বথাবস্থিত সাঁধকদেহে বিদ্যমান, তখনও প্রকটলীলাতেও কাহার পরিকরত্ব 
লাভ হয় নাই; ডিনি কিরূপে গোলোকে যাইতে পারেন ? সিদ্ধ পার্ষদদেহ গ্রীনারদও যে গোলোকে 
গিয়াছিলেন, বৃহদ্‌ভীগবতামৃত হইতে তাহা জান! যায় ন। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকাঁর৪ 
করা যায় যে, গোপকুমার বাস্তবিকই তাহার যথাবস্থিত াধকদেহেই গোলোকে গিয়াছিলেন, তাহা 
হইলে৪ তিনি সে-স্থলে যাহ] যাহ] দেখিয়াছেন, তংসমস্ত যে ভৌমব্রজভূমিরই লীলার অন্বর্ূপ, তাহ। 
শ্রীপাদ সন।তনের উন্বিখিত টীকোক্তি হইতেই জালা ষায়। 

শ্রীপাদ সনাতনের উল্লিখিত টাক হইতে জানা গেল পরমৈকান্তী গোপকুমীরের সাক্ষাতে 
ভৌমব্রজের লীলানমূহঈ অভিবাক্ত হইয়াছিল। তাহার হেতুর কথাও বল! হইয়াছে_-অন্যথা পরমৈ- 
কাস্তীদের মণঃপৃন্তি হয় না। একথার তাৎপর্য এইরূপ বলিয়! মনে হয়। গোপকুমার তখনও তাহার 
যথাবস্থিত দেহে অবস্থিত -ম্ৃতরাং তখনও তিনি সাধক । প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই ব্র্ভাবের 
সাধকের সাধন। ন্ুৃতর।ং তাহার সাক্ষাতে যদি প্রকটলীল। প্রদণিত হয়, তাহা হইলেই তাহার 
সাধনও অব্যহত ভ।বে পুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহার অতীষ্টও দ্রতবেগে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইতে পারে, অথণং তাহার মনঃপত্তি-মনোবাসনার পৃপ্তি_সম্ভব হইতে প্রারে। এজন্যই পরমকরুণ 
ভগবান্‌ গোপকুমারের নিকটে প্রকটলীলাই প্রকাশিত করিয়াছেন। 

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে পরিষ্কীরভাবেই জান। যায়-_বৃহদ্ভাগবতাষূতে গোঁপকুমারের 
উক্তিতে গোলোকের লীলা বণিত হয় নাই, ভৌমপ্রজভূমির লীলাই বর্গিত হইয়াছে। শ্রীপাদ 
জীবগোস্বামী কিন্তু তাহার চম্পুতে গোলোকলীলাই বর্ণন করিয়াছেন। স্থতরাং শ্রীপাদ দনাতন এবং 
আপাদ জীব- উভয়ে একই গোলোকলীলার বর্ণন। দিয়াছেন, এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় 
ন।। শ্রীল কুষ্দাস কবিরাজগোন্বামীও চন্পুকেই গোলোকলীলাবর্ণনাত্মক গ্রন্থমহাশূর বলিয়াছেন; 
কিন্তু বৃহদ্ভ।গবতামৃত-সঙ্থপ্ধে তিনি তাহা বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন-_শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
লিখিয়াছেন -৭গোপালচম্পু নামে গ্রন্থমহাশূর | নিত্যলীল! স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর। শ্রী, চৈ, ২1১৩৯” 
( নিত্যলীল।--গোলোকলীল1।) কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি 
ভাগবতামুতের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন; ভাগবতাধুতে যে গোলোকলীল! বধিত হইয়াছে, তাহা 
বলেন নাই । দহরিভক্কিবিলাস, আর ভাগবতাম্ৃত। দশম-টিপ্লনী আর দশমচরিত ॥ এই সব গ্রন্থ 
কৈল গোসাঞ্রি সনাতন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১।৩০-৩১।৮ কবিরাজগোস্বমী আরও বলিয়াছেন_-“সনাতন 
কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপকৃপায় পাইন ভক্তিরস-প্রাস্ত॥ শ্রীচৈ, চ, ১1৫1১৮১।* শ্রীপাদ 
সনাতন তাহার বৃহস্তীগবতামূতে ষে ভক্তিসিদ্ধাস্তের সার প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ বোধ হয় 
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এ-স্থলে তাহাই বলিলেন; কিন্তু শ্রীসনাতন যে নিত্যলীলারল বা! গোলোকলীলা-রস বর্ণন করিয়াছেন, 
কবিরাজগোম্থামী তাহা বলেন নাই । কিন্তু শ্রীজীবের চম্পু সম্বন্ধে তিনি তাহা বলিয়াছেন। আর, 
অরূপ সম্বন্ধে কবিরাজগোম্বামী “ভক্তির-প্রান্তের” কথ। বলিয়াছেন। প্রকটলীলার প্রেমভক্তিরসের 
পর্ধযবসান ঘে অপূর্বব সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে_স্বকীয়া ভাবময়ী লীলাতে, রূপ তাহার ললিতমাধবে তাহ! 
দেখাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ বোধ হয় সে কথাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনও বৃহদ্‌ভাগবতামূৃতের 
প্রারন্তে বলিয়াছেন -_-ষ্টাহ।র এই গ্রন্থ হইতেছে “ভগবদ্ভক্তিশাক্্াণাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ 0১1১1১১।- 
ভগবদ্ভক্তিশান্্সমূহের সারের সংগ্রহ)” এই গ্রন্থে তিনি যে গোলোকলীল। বর্ণন করিবেন, তাহ ঝলেন 
নাই । পূর্বববস্তী কোনও ভক্তিগ্রন্থেও গোলোকলীলাবণন দৃষ্ট হয় না। ২৬-অধ্যায়ের টাকার প্রারস্তে 
শ্রীপাদ সনাতন যে লিখিয়াছেন _“বষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্‌। কৃপাবিশেষস্তস্তাথ লীলা 
তল্লোকবন্তিনী )”__এস্থলেও ভিনি গোপকুমীরের মনোভাবইঈ বাক্ত করিয়াছেন, তাহার নিজের 
মনোভাব নহে । কেননা, পুর উদ্ধত বৃছদ্বৈষ্বতে(ষণী টাকাদিতে আীপাঁদ সনাতন যে সুস্পষ্ট অভিমত 
বাক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত গোপকুমারকথিত লীলার ভাবের সঙ্গতি নাই | 

পুবের শ্রীপাঁদ মন।তনের বুহদবৈষ্ণলতে।ষণী এবং বৃহদৃত।গবতামুতের উক্তি উদ্ধত করিয়। 
প্রদণিত হঈয়াছে-উহার মতে গোলোকে হইতেছে স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলা । অথচ, গেপকুমারের 
বদিত লীলা হইতেছে পরকীয়ীভাবময়ী লীল1 ; স্বতরাং গোপকুমারের বর্ধিত লীলা যে গোলোকের 
লীলা, তাহ! শ্রীপাদ স্নাতনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

অনা একটী বিষয় বিবেচিত হইলেও পরিক্ষার ভাবে জান। যায়-_গোপকুমারের বগিত লীলা 
গোলোৌকের লীলা নহে । সেষ্ট বিষয়্টার কথ! বল! হুইতেচছ। বৃহদ্ভাগবতামুতের দ্বিতীয় খণ্ডের 
ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জান! যাষ়-ধাত্রী মুখরা যখন ব্রজগোপীদিগের সৌন্দর্য্যের প্রশংস। করিলেন, তখন 
যশোদামাত। তাহাকে বলিয়ছিলেন_-“এতংপাদনখাগ্রৈকসৌন্দর্ধযস্তাপি নাহ্তি। সৌন্দধাভারঃ 
সর্ধ্বাসামাসাং নীরাজনং প্ুবম্‌ ।২/৬।১০৯।-_এই শ্রীরাধিকাদি স্মস্ত গোপীগণের সৌন্দ্যাভারগ আমার 
পুজ এই শ্যামনুন্দরের একটী পদনখের অগ্রভাগের শৌন্দধ্যেরও নীরাজনের যোগ। নহে, ইহা নিশ্চয় 
জানিও।৮ এই শ্লোকের টীকায় শ্্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন_ “যচ্চ কিঞ্চিত সৌন্দধ্যমাসাং বিদ্যতে, 
তন্মদীয়শ্যামন্থন্দরস্য বধূত্বাভাবেন বৈফল্যাপত্বের্ভার এবেতি-ই'হাদের যে কিঞ্চিৎ সৌন্দ্যা আছে-__ 
আমার শ্যামনুন্দরের বধূৃত্বাভাবে তাহ।ও বৈষলা প্রাপ্ত হইয়াছে _স্তরাং তাহাদের পক্ষে ভারম্বরূপই 
হইয়াছে ।” এই টাকায় শ্রীপাদ সনাতন জানালেন যে, শীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পৃ়ী নহেন। 
অথচ কাহার! যে শীকৃষের প্রেয়সী, বৃহদ্ভাগবতামুতের উক্তি হইতে তাহা পরিক্ষার ভাবেই জানা 
যায়-_সুতরাং তাহারা ষে শ্রীকৃষ্ণের পর্কীয়াকাস্তা, ভাহাও জানা যায়। তবেতাহারাকি কন্যকা- 
পরকীয়া কান্ত! ? তাহাও নহে। কেননা, ২৬।১৩০-শ্লোকের অন্তর্গত গোপকুমারোক্ত “দিষাং”-শবের 
টাকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন . “সপত্রীনাম্ঠ; আবার ২৬২৯২-ক্লোকের অন্তর্গত গোপীগণ- 
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কথিত “দ্বিষংসুদ্ৃংবন্ধুগণাশ্চ বৈরিণ+”-ব।কোঃর টাকায় তিনি লিখিয়াছেন__“দ্বিষৎ সপত্বীবর্গাদিরপি* 
এবং প্ৰন্ধুগণাশ্চ পতিগুঞ্াদয়ো বৈরিণোইভবন্‌।” এই টীকোক্তি হইতে জানা গেল, কৃষ্ণকান্ত! 
গোপীদিগের “সপত্বী এবং পতিপুল্লাদি” ছিল ; স্ত্তরাং ভাহারা যে কন্যকা ছিলেন না, পরস্ত পরোঢ়াই 
ছিলেন, তাহাই জান! গেল। অর্থাৎ গোপকুমার-বর্ণিত লীলাতে গোপীগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে পরোঢা পরকীয়া কাস্ত। | সুতরাং গোৌপকুমীর-বণিত লীল। যদি গোলোক-লীল। হয়, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে, গোলোকে গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পরোঢা-পরকীয়া কাস্তা। প্রকট- 
লীলার শায় অপ্রকটেও (অর্থাৎ গেলোকেও ) গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরোঢা-পরকীয়া কাস্তা, 
তাহ! প্রতিপাদন করার জন্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবত্তী অতান্ত আগ্রহবান্‌, তিনি যদি মনে 
করিতেন__বৃহদভাগবতামূতে গোপকুমীর-বর্ধিত লীল। হইতেছে গোলোকলীলা, তাহা হইলে তিনি 
তাহার অভিমতের সমর্থনে নিশ্চয়ই বৃহদ্ভাগবতামূতের গোপকুমারোক্তির উল্লেখ করিতেন। কিন্ত 
তিনি তাহা করেন নাই ; ইহাতে জান! যায়-গোপকুমারের বগ্িত লীল। যে গোলোকলীলা, একথা 
চক্রবন্তিপাদও স্বীকার করেন নাই । 

পূর্ধবোল্লিখিত জালোচন1 হইতে জানা গেল- শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মতে প্রকটে 
গোপীদিগের পরোঢ়া-পরবীয়া-ভাব এবং অপ্রকটে বা গোলোকে ম্বকীয়ীভাব। 

ঘ। শ্্রীধরস্বামিপাদের অভিমত 

শ্রীনদ্ভাগবতের ''গোপাঃ স্ফুরৎপুরটকুণগ্ুলকুম্তলত্বিড»' ইত্যাদি ১০৩৩।২১-প্লোকের আস্তগতি 
পধষভম্/”"-পদের অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন-“পতুঃ-পতির 1” এই গশ্লোকে শ্রীল শুকদেব 
শ্রীকৃষকেই 'খষভ” বলিয়াছেন । এই %খষভ”-পদের অর্থে স্বামিপাদ বলিলেন_ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 
রাললীলাবিহারিণী গোপীদের “খধভ--পতি।” 

আবার, “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্‌ ।-ইত্যাদি আভা, ১০।৩৩৩৫-প্লোকের 
টীকাতেও স্বামিপাদ বলিয়াছেন--“পরদারত্বং গোপীনাম্গীকৃত্য পরিহাতম্‌। ইদানীং ভগব্তঃ 


সর্ববাস্তধ্যামিণং পরদারসেবা নাঁম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি।_পৃর্রে গোপীদিগের পরদারত্ব 
স্বীকার করিয়াই দৌষের পরিহার করা হইয়াছে (শ্রকৃষ্ণের পক্ষে পরদার-সঙ্গ যে দোষাবহ নহে, তাহা 


প্রদিত হইয়াছে)। এক্ষণে 'গোপীনাম্‌ ইত্যাদি প্লোকে প্রীশুকদেব বলিতেছেন--“সর্ধাস্তধ্যামী ভগবাঁনের 


পক্ষে পরদ।রসেবা বলিয়া কোনও ব্যাপারই হইতে পারে ন।।” এস্থলে স্বামিপাদ বলিলেন-__ 
গোপীগণ বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরপত্বী নহেন। তবে কি? পুর্ব্বোল্লিখিত শ্রীভা, ১০৩৩।২১-প্লোকের 


টাকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন _শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের পতি ; আর এই শ্লেকে তিনি বলিলেন_গোপীগণ 
শ্্রীক্জের পক্ষে পরপড়ী নহেন। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, স্বামিপাদের অভিপ্রায় হইতেছে এই 
যে-গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়। পড়ী এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাহাদের পতি। শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত গোপীদের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে_পতি-পত্বীসম্বন্ধ ; অবশ্য ইহা! অনাদিসিছ্ধ__ 
অভিমানজাত - সম্বন্ধ । 
[৩৫০৫ ] 
৪৩৯ 


মধুরভক্তিরস__ম্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন [ ৭৩৯৫-জন্থ 


স্বরীপাদ সনাতনগোম্বামীর অভিমত প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষে যে যুক্তির অবতারণ। কর! হইয়াছে, 
তদনুস।রে স্বামিপাঁদেরও অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, প্রকটের পরদ্বারত্ব হইতেছে অবাস্তব, 
প্রাতীতিক ; কিন্তু অপ্রকটে গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় কাস্তা । 
উ। ভ্রীল শুকদেবগ্ঠোস্বামীর অভিমত 
রাসলীলাবর্ণন-প্রপঙ্গে “পাদন্যাসৈতূঁিবিধূতিভিঃ-ইত্যাদি শরীভা, ১০1৩৩/৭-ক্লোকে শ্রীল 
শুকদেবগোপ্বামী গোপন্থন্দরীদিগকে “কৃষণবধ্বঃ- শ্রীকৃষ্ণের বধৃ” বলিয়াছেন। এই শ্লোকের বৃহৎ 
ক্রমসন্দর্ভটাকায় শ্রীপ|দ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন-_-“কৃষ্ণবধধব ইতি। গোঁপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি_. 
গোপবধূ বলিয়! ব্রজনুন্দরীদের যে গুসিদ্ধি আছে, 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।” ইহ।তে বুঝা 
যায়-_-“কৃষ্বধ্ব?”-শুবে গ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রজস্ুন্দরীদের বাস্তব ম্বকীয়াতই খ্যাপন করিয়াছেন। 
“বধূজীয়। শষ স্ত্রী ৮*-ইত্যাদি প্রমাধবলে বধূ-শন্দে জায়া, স্ত্রী এবং পুজ্রবধুকে বুঝায়; উপপত্বীকে 
বুঝায় ন!। উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত “তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজু”-অংশের প্রনষ্থে শীপাদ 
জীবগোম্বামী "লঘু্বমত্র যৎ প্রে।ক্তম”-ইত্যাদি উজ্জলনীলমণি-শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন-_-“ইতি 
দৃষ্টান্ত; ন্বাভাবিক'পতিসম্বন্ধত্মেব দাষ্টান্তিক্্ষিপি দশিতম্‌।--শ্লোকোক্ত মেঘচক্র এবং ভড়িৎ- 
সমূহের দৃষ্টান্তে দাট্টাস্তিকগণেও ( শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজনুন্দরীগণে ) স্ব(ভাবিক পতিনম্বদবত্ইই প্রদশিত 
হইয়াছে” 
আব।র, “গেপাঃ স্কুরংপুরটকুগুল”-ইত্যাদি শ্ীভা, ১০।৩৩/১১-গ্লোকের অন্তগণ্ত “খযভস্তা”- 
শব্দেও শ্রীলশুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে “খযভ" বলিয়াছেন। “খধভস্ক”.শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বা(নিপাদ 
, লিখিয়াছেন-“খষভম্ পত্যুঃ শ্রীকষ্চস্ত - গোপীদের পতি শ্রীকুষ্চের।” আপাদ জীবগোম্বামীও 
লিখিয়াছেন--“অত্র খধভস্য পতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ইত্যত্রায়মভিপ্রায়:। কৃষ্ণব্ধব ইত্যম্মিন্‌ স্বয়মেব 
মুনীক্রেণ বাক্তীক্তে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।- এ-স্থলে ঝষভ-শব্দে গোপীদের পতি জ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, 
ইহাই অভিপ্রায়। 'কৃষ্ণবধ্ব:-শবে মুনীন্্ স্বয়ং শ্রীল শুকদেবই যখন ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন 
আমরা কেন গোপন করিব ?” 
এই আলোচন! হইতে জানা গেল, প্রীল শুকদেবগো স্বামীর অভিপ্রায় হইতেছে এই যে__ 
গ্রীকৃঞ্চ হইতেছেন ব্রজগোপীদের পতি এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকফ্ের স্বকীয় কাস্তা। যদি 
কেহ বলেন-__ইহা হইতেছে টীকাকার শ্রীধরস্থামী এবং শ্রীজীবগোম্বামীর অভিমত ; তাহাদের অভিমত 
যে শ্রীলশুকদেবের অনুমোদিত, তাহার প্রমাণ কি? 
স্বামিপাদের এবং শ্রীজীবপাদের অভিমত গ্রীল শুকদেবগোস্বামীর অন্থুমোদিত কিন, তাহ। 
নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীল শুকদেবের অন্ত একটী উক্তির আলোচন! করা আবশ্যক। তাহাই 
করা হইতেছে। 
শীল শুকদেবের মুখে রাসলীলার কথ! শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিৎ “সংস্থাপনায় 


[ ৬৫০৬ ] 
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ধর্স্ত গ্রশমায়েতরস্য ৮৮-ইত্য।দি বাঁক্যে শুকদেব গোস্বামীর নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
( ১1১।১৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। তাহার প্রশ্নের মর্ম হইতেছে এই £-_প্ধন্মের সংস্থাপন এবং অধর্ের 
বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধর্মসেতুর (ধম্মমর্ধ্যাদার) 
বক্তা, কর্তা এবং অভিরক্ষিতা | তিনি কেন পরদারাভিনর্ষণরূপ অধম্মণচরণ করিলেন? এই বিষয়ে 
আমাঁদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । কৃপা করিয়া এই সংশয়ের ছেদন করুন।” 

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব প্রথমে বলিলেন _“ভগবৎকৃপায় যাহার! কন্মণনি- 
পারতন্ত্রোর অতীত হইয়। নিরহঙ্কার হয়েন, ভীহার] অধন্মণকারধ্য করিলে৪ সেই অধন্মকার্যোর দোষ 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধীহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলে নিরহস্কার মহদ্ব্ক্তিগণকেও 
ধর্মমব্যতিক্রম-জনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, সেই স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পার্দারাভিমর্ষণরূপ 
ধন্মবিগহিত কার্যের দোষ ভাহাকে যে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাঁতে আর বক্তব্য কি আছে?” 

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্মমবিগহিত কাধ্য স্বীকার করিয়াই গ্রীল শুকদেব 
ব্লিলেন_ইহধর্দ্ববিগহিত কার্ধা হইলেও এই কার্যের কল শ্ীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে হয় না। 

এই উত্তরে পরীক্ষিতের সংশয় দূরীহত হইতে পারে না। কেননা, পরদারাভিনর্ষণরূপ গহিত 
কশ্মের দোষ শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহ! ন! হয় স্বীকার করা যায়। পরদারসস্গ হইতেছে 
স্ীকৃ্ের ব্যক্তিগত কর্দ; ইহার দোষগুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করুক, বা ন। করুক, ভাহাতে জনসাধারণের 
ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাট । কিন্তু তাহার লীলার আনুষঙ্গিক ভাবে ধন্মসংস্থাপন, অধন্মের বিনাশ 
এবং ধন্মপ্রচারের জন্তই তিনি ব্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধন্মসংস্থাপক, ধন্মপ্রচারক, 
অধম্মবিনাশক এবং ধন্মোপদেষ্টা হইয়াঁও তিনি নিজে যদি অধন্মণচরণ করেন, তাহা হইলে 
তাহার ধন্ম্ম-প্রচারাদির উদ্দেশ্য কিনধপে দিদ্ধ হইতে পারে? উপদেশের সহিত অ।চরণের 
সঙ্গতি ধাহার নাই, ধাহার আগরণ বরং উপদেশের বিপরীত, নিঃসস্কোচচিত্তে কে তাহার 
উপদেশের অনুসরণ করিবে? স্বম্ঃংভগবানের উপদেশ বলিয়া তাহ।র অনুসরণের চেষ্টা করিলেও 
তাহার বিপরীত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া লোকের মনে দ্িধ। জন্মিতে পারে-_ধন্মোপদেষ্টার 
আচরণ যদি ধর্মবহিভূ্তই হইবে, তাহা! হইলে তিনি এইরূপ আঁচরণ করিবেন কেন? তাহার 
আচরণ বৌধ হয় ধণ্মবিগহিত নহে এইরূপ দ্বিধা এবং সংশয় লোকের মনে জাগিতে পারে। 
“ভগবানের আচরণ জীবের অন্ুলর্ণীয় নহে, ভাহার আদেশই জীবের অনুলরণীয়”-এইবূপ 
উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও মন প্রবোধ পাইবে কিন। 
সন্দেহ। ধন্ছেপদেক্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধন্মবিগহিত কার্যের দৌষ তাহাকে স্পর্শ করিবেন; কিন্ত 
তাহার অনুসরণে জীব যদ্দি তদনুরূপ কোনও অসংকন্ণ করে, তাহার দোষ জীবকে স্পর্শ করিবে 
এইরূপ ভীতিমূলক হিতোপদেশেও কাহারও সংশয় দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। লোকে জানে, 
দুর্মতিপরায়ণন্ব দুষণীয়, নিন্দনীয় এবং দণ্ডাহ”_ ইহা! রাষ্ট্রের বিধান; ছুর্নীতিপরায়ণ লোককে ছুর্নাতির 
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জগ্ত শান্তিভোগ করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনাফকগণ যদি ছু্তিপরাঁয়ণ হয়েন, রাষ্ট্রের অধিনায়ক 
বলিয়া তাহাদিগকে প্রায়শঃ কোনও শাস্তিভোগ করিতে হয় না। “যে কার্য্যের জন্য আমি শাস্তি 
ভে।গ করিতেছি, ঠিক তদনুরূপ কার্য্ের জম্তই কে!নও কোনও রাষ্ট্রনায়ক শাস্তিভোগ করেন না- 
কেননা, আইনে্র কবল হইতে অব্যাহতি লাভের স্থযোগ তাঁহাদের আছে, আমার কিন্তু তাহা! 
নাইঈ”--এইরূপ ভাবিয়া ছুর্গীতিপরাফণতার জশ্ত দগুপ্রাপ্ত কোনও লোকের মনে কখনও সাস্তবনা 
জন্মিতে পারে না। 

এ-সমস্ত কীরণেই বলা হইয়াছে_শ্রীল শুকদেবগোম্বামীর পুর্বেবালিখিত উত্তরে মহারাজ 
পরীক্ষিতের ( বন্ততঃ ধাহাদের পক্ষ হইয়া পরীক্ষিত প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাদের ) সংশয় দৃরীভূ্ত হইতে 
পারে না। যতক্ষণ পধ্যন্ত শ্রীকৃ্জের পরদারাভিমধণ স্বীকৃত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত পরীক্ষিতের 

'শয় দূরীভূত হয় নাই মনে করিয়াই বোধ হয় শ্রীল শুকদেবগোন্ব'মী পুনরায় বলিলেম _ 
“গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ষ্বেষামিব দেহিনাম্‌। 
যৌইন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌ ॥ শ্রীভা, ১০৩৩1৩৫। 
( পূর্বববস্তী ১1১।১৬৬-অনুচ্ছেদে অন্ুবাদদি ভ্রষ্টবা ) 

এই শ্লোকের টাকার প্রারস্তে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_-“পরদারন্বং গরোপীনাসঙ্গীকৃত্য 
পরিহ্ৃতমিদানীং ভগবভঃ সর্ধান্তর্ধ্যাামিণঃ পরদারসেব। নাম ন কাচিদিত্যাহ গোঁপীনামিতি_ এপর্যন্ত 
গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করিয়া, তাহাদের সঙ্গ যে শ্রীকঞ্চের পক্ষে দোষাবহ নহে, তাহা বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে 'গোপীনাম্১ইত্যাদিব/ক্যে প্রদশিত হইতেছে যে, সর্বাস্তর্যযামী ভগবনের পক্ষে 
পরদারসেব। বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে ন1।” শ্রীপাদ জীবগোম্বীমীও লিখিয়াছেন -তদেবং 
গোৌপীনাং পরদারত্মঙ্গীকৃত)াপি দোষ; পরিহ্ৃতঃ। তত্র চ সতি কুলটাত্বং জীরত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ 
খলু ধিকারায় পরং পর্যাবস্ততীতি তদসহমান স্তাসাং তৎপরদারন্বমেব খণ্য়তি গোপীনামিতি ।--এইরূপে 
গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করিয়াই দেখান হইয়াছে-_তাহ। শ্রীকষ্চের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু 
পর্দারসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোঁধাবহু না হইলেও তাহাতে গে।পীর্দিগের কুলটাত্ব এবং ভাহদের 
সঙ্গবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের জারত্ব অপনীত হয় না। কুলটাত্ধ এবং জারত্ব পরম-ধিকারেই পর্য/বসিত হুয়। 
শ্রীশুকদেবের পক্ষে তাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই তিনি “গোপীন।ম্‌? ইত্যাদি গ্লোকে গোপীর্দিগের 
পর্দারদ্ব্ট খণ্ডন করিয়াছেন” 

উল্লিখিত শ্লোকের টাকায় আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তীও লিখিয়াছেন-__“তত্ততৃষ্্যা তু 
সর্ধ্বাস্তর্ধযামিনো ভগবতো! ন কেইপি পরে ইত্যাহ গোপীনামিতি।_-সর্ধাস্তর্ধ্যামী ভগবানের পক্ষে 
কেহই যে পর নহে, 'গোঁপীনাম্‌'-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই প্রদশিত হইয়াছে ।” 

অন্ান্ত টাকাকারগরণের অভিপ্রায়ও উল্লিখিতরূপই । “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্”-ইত্য।দি 
ফ্লোকের টীকায়_জ্রীপাদ সনাতনগোন্বামী লিখিয়াছেন--“পরদারত্বাভাবাৎ পরদারসেবা নাস্তীতি 
পরিহৃতম্‌।”' শ্রাপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-..পরদারাভিমর্ষণমঙ্গীকৃত্য তত্র দোষে নিরাকৃত 
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ইদানীং কৃষ্ণস্ত নকোইপি পরোহস্তীত্যাহ গোঁপীনাং তৎপতীনাধ।” “অনুগ্রহায় ভক্তানাম্‌্*-ইভ্যাদি 
আভা) ১০।৩৩/৩৭-গ্লোকের টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন _ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত়্ীই, পরদারা নহেন 
( পরবর্তী ঝ-অনুচ্ছেদ ডরষ্টব্য)। শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদবিদ্বংকৃত। বিশুদ্ধরসদীপিক টীকায় লিখিত 
হইয়াছে-“অতে। ন তগ্ত পরে নাম কশ্চিদ্িতি কে বা! পরদার! ইতিভাবঃ1” এই বিশুদ্ধরস-দীপিক! 
টাকাতে গৌতমীয়তন্ত্রের “গোপীতি প্রাকৃতিং বিদ্যাৎ « « $অনেকজন্মসিদ্ধানাম্‌-ইত্যাদি শ্লোক, 
শীমদ্ভীগবতের “মোহিতাস্তম্য মায়য়া” ইত্যাদি শ্লোক, গে(পালভাপনীর “দ বে হি স্বামী ভবতি”- 
বাক্য এবং ব্রহ্মলংহিতার “নিজরূপতয়া কলাভি:”-ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বলা হইয়াছে__ 
দতৎপতীনাম্”-ইত্যা্দি বাক্যহেতু গোপীদিগের নিত্যনিদ্ধপরদারত্বরূপ ভ্রম কর্তব্য নহে। প্নচ 
তৎপতীন।মিতি নিত্যসিদ্ধপরদারত্বমপীতি ভ্রম: কার্ধাঃ।  প্রকটলীল্লায়ামেব তওংগ্রতী তিরিতি 
নির্ণগাংৎ। (কেবল প্রকটলীলাতেই পরদারছ্থের প্রতীতি নিণতি হইয়াছে )1” শ্রীমদ্রামনারায়ণকৃত- 
ভাবভাববিভ।বিকা টীকাফ় লিখিত হইয়াছে-_“পূর্ববং ধর্্ব্যতিক্রণং স্বীকৃত সমাধানং কৃতমধুনা তু 
তম্ত রিতুত্বেন তালাং পরদারত্বাভাবান্ন ব্যতিক্রমগন্ধোইপীতা।হ গোপীনামিতি |” এই টীকাতেও 
শ্রীল শুকদেবপ্রে!ক্ত “অধোক্ষজপ্রিয়াঃ, “কৃফ্ণবধ্বঃ-”-প্রভৃতি পদের উল্লেখপুরর্বক, তাপনীশ্রুতির “স 
বে হি স্বামী ভবতি”, ব্রন্মসংহিতাঁর “আনন্দচিম্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি:”- ইত্যাদি, “তরিয়ঃ কান্তাঃ কাস্তঃ 
পরমপুরুষঃ”-ইত্যাদি এবং “লক্ষমীলহত্রশতসপ্রমদেব্যমানমিত্যাদি”-শ্লোক এবং গৌতমীয়তস্ত্ে 
“অনেকজন্মসিদ্ধানাম্‌”-ইত্যাদি বাক্য উদ্ধত করিয়া বল! হইয়।ছে -গোপীদের স্বীয়াত্বই নিশ্চিত 
হইয়াছে, লোকপ্রস্দ্ধি পরকীয়াত্ব ত্রমমাত্র এবং উপনংহারে বল! হইয়াছে_*তন্মান্তাসাং 
পরদারত্বমেব নাস্তীতি তাঝ:” শ্ীমদ্‌ ধনপতি স্থুরি বলিয়াছেন--“এবং গে।পীনাং পরদারত্বং তদদভি- 
ম্ধণজন্তদোষং চাঙগীকৃ্য সমাহিতং বন্ত্রতত্্ব নাস্তি তাসাং পরদারহ্বমতে। নাস্তি তৎসে্বাকৃতদো ষগন্ধে।ই- 
পীত্যাহ__গোপীনামিতি।” আল শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপে বল। হইয়াছে-_“প্রতীপমাচরদ্‌ 
্রন্মন্‌”, “পরদারাভিমর্ষণং”, “কৃতবান্‌ বৈ জুগুপসিতমিতি” শঙ্কা! ন কাঁধ্যা, তস্য সর্ববপতিত্বা 
জুগুপ সিতকর্তৃকত্বাভ।বাঁদিতি ভাবঃ।” 

উল্লিখিত টাকোক্কিসমূহ হইতে জানা গেল-_“গোপীনামিত্যাদি'-শ্লে।কে শ্রীল শুকদেব 
গোস্বীমী ব্রজগোপীদের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। গোঁপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাই ন! 
হয়েন, তাহ! হইলে ভাহারা যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাই হইবেন, তাহাই প্রীশুকদেবের 
অভিপ্রায় বলিয়া বুঝ! যাইতেছে । 

ইহা] যে কেবল টাকাকারদেরই অভিপ্রায়, শ্রীলশুকদেবের অভিপ্রায় নহে, এ-স্থলে এরূপ 
বল। সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় নাঁ। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে-যতক্ষণ পর্য্য্ত শ্রীকৃষ্ণের 
পরদারাভিমর্ষণ স্বীকৃত থাকিবে, ততঙ্ষণপর্য7স্ত পরীক্ষিতের সংশয়ও থাকিবে; পরদারাভিমর্ধণ-_ 
অর্থাৎ গোপীদের পরদারত্ব এবং শ্রীকষ্ণের জারত্ব _খণ্ডিত হইলেই পরীক্ষিতের সংশয়ও দৃরীভূত হইতে 
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পারে। “গোঁপীনামি হ্যাদি”-বাক্যে শ্রুশুকদেব যাহ1 বলিয়াছেন, তাহ! শুনিয়া যে পরীক্ষিতের সংশয় 
দূরীভূত হইয়াছে, তাহ! পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় ; যেহেতু, ইহার পরে এই বিষয়ে পরীক্ষিং আর 
কোনও প্রশ্ন করেন নাই । 

এইরূপে জানা গেল--ব্রজগোপীগণ যে ম্বরূপত: শ্ত্রীকৃফের স্বন্কীয়া পত়্ী, ইহাই শ্রী 
শুকদেবের অভিপ্রায়। এই সম্থঙ্ধ অবশ্য অনাদিসিদ্ধ, অভিমানজাত। 


। জ্রীপাদ জীবঞ্ো।ম্রীমীল্প অভিমত 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোঁপীদের সম্বদ্ধবিষয়ে শ্্রীপাদ জীবগোন্ামী শ্রীমদ্ভীগবতের টীকায়, 
ত্রহ্মসংহিতাঁর টীকাঁয়, উজ্জর্নীলমণির টীকায়, সন্দর্ভে_ ইত্যাদি বহু স্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচন! 
করিয়াছেন। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে তাহার যে অভিমত জান! যায়, তাহার সার মর্ম হইতেছে 
এই যে-শ্রীক্চ হইতেছেন ব্রজগোপীদের নিত) ম্বপতি এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকফের 
নিত্য স্বকীয় পত্তী। কেবল প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের এ্পপতা এবং ব্রজন্ুন্দরীদিগের পরকীয়।ত্ব ; 
এই উপপত্য এবং পরকীয়াত্বও যেগমায়।র প্রভাবে জাত, প্রাতীতিকমাত্র। প্রকটলীলার মায়িক 
বা প্রাতীতিক পরকীয়াত্বও স্বকীয়ান্বে পর্ধযবমিত হয়। নচেৎ প্রকটলীলার রূসপরিপাটাই সিদ্ধ 
হইতে পারে না। 

ভা। “চাঘুদ্বন্র বপ্রোক্তম্ঠ-স্লোকের 'টীক। 

(১) অবতারের হেতু-রসবিশেষের আগ্থাদন 

উজ্জলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের “লঘুত্বমত্র ঘৎ প্রোক্তং”-ইত্য।দি ১৬শ-শ্লোকের টীকায় 
প্্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়/ছেন- “আত্রাবতারূসময় এবৌপপত্যরীতিঃ প্রত্যায়িতা তদেতদ্বর্শকে 
প্রাচাং মনেইপ্যাশংসয়া রস্বিধেরব্তারিতানামিতি তস্যৈৰ তাসামপি | তদর্থমেবাবতার ইতি নির্দেক্ষ্যতে 
_এসস্থলে ('লঘুত্বমত্র ঘ প্রোক্তং-ইত্যাদি প্লোকস্থ 'কৃষে। রসনির্ধা।ন্থাদার্থমবতারিণি”-বাক্যে ) বলা 
হইয়াছে যে, কেবল অবতার-কালেই (প্রকট-লীলাকালেই, অপ্রকটলীলাকালে নহে ) শ্রীকৃফের 
গুপপত্যরীতি প্রত্যায়িতহয়। (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া নায়িকাঁতেদ- 
প্রকরণের তৃতীয় শ্লোকে ) প্রাচীন রসকোঁবিদ্গণের “আশংসয়া রূসবিধেরবতারিতানাং-ইত্যা্দি বাক্য 
উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার স্ীপাদ রূপগোশ্বামী দেখাইয়াছেন যে, রপনির্ধ্যাসের মাম্বাদনের জন্য গ্রীক 
যেমন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি রসের প্রকার-বিশেষ আম্বাদনের আকাক্ষ।য় তিনি ব্রজগেপীর্দিগকেও 
অব্তারিত করিয়াছেন। রূসের প্রকারবিশেষের আম্বাদনের জন/ই শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজনুন্নরীদিগের 
অবতার--ইহারই নির্দেশ কর! হইয়াছে।” 

তাৎপর্য হইতেছে এই £-_রস-প্রকার.বিশেষের আস্বাদনের জন্যই যখন শ্কচও অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং ব্র্জগোগীগণকেও তিনি অবতারিত করিয়াছেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝ যাইতেছে-_ 
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গ্রকটকালে ব্রজনুন্দরীদের সহিত শ্রীকুঞ্ণ যে লীলারসের আস্বাদন করিয়াছেন, সেই লীলারসের আন্বাদনই 
ছিল প্রীকষ্ণের নিজের অবতরণের এবং ব্রজগোপীদিগকে অবভারিত করাইবার উদ্দেশ্য। প্রকটে তিনি 
পরকীয়।ভাবম্য় রসের আন্বাদনই করিয়াছেন; সুতরাং পরকীয়াকাস্ত।-রসের আম্বাদনই হইতেছে তাহার 
লীলা প্রকটনের উদ্দেশ্য । অপ্রকটে এই রস্র আন্বাদন সম্ভব হইলে লীলা প্রকটনের প্রয়োজনই হইতন]। 
ইহাতেই বুঝ। যায় - শ্রীকৃষ্ণের উপপত্য এবং ব্রজগোগীরদের পরকীয়া কেবলই প্রকট-লীলার ব্যাপার, 
অপ্রকটের নহে এবং এই উভয়ই 'প্রাতীতিক। রদবিশেষের আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই ষে স্ত্রীকুষ্ণ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং ব্রজগে।গীদিগাকে৪ অবতারিত করিয়(ছেন, ব্রহ্মার উক্তি হইতেও তাহ1জানা যায়। 

(২) শ্ীকষের ওপপত্য স্থেচ্ছকৃত, গোপীদ্দের সহিত নিত্যসন্বন্ধ 

পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য প্রার্থন! জানাইবার উদ্দেশ্যে রুদ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া 
্রন্মা যখন ক্ষীরে।দসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ধ্যাননিমগ্র হইয়াছিলেন, তখুন সগাধি-অবস্থ।য় স্বয়ং 
শ্রীকৃফের অবতর্ণ-সম্বন্ধে তিনি যে আকাশব।ণী শুনিয়াছিলেন, দেবগণের নিকটে তাহ] ব্যক্ত করার 
সময়ে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন---“ততপ্রিয়ার্থং সন্তবন্ত ুরপ্রিয়ঃ।--( শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতেছেন) তাহার 
প্রিয়ার্থ স্থুরস্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করুন।” এ-স্থলে পৃথিবীর ভারাবতারণ হইতেছে দেব।দির ইচ্ছাতে , আর, 
শ্রীকৃষ্ণের উপপতা হইতেছে তাহার নিজের ইচ্ছায়__ইহাই জানা যাইতেছে । “মত্র ভারাবভারণং 
দেবাদীনা মিচ্ছয়। তদদিদস্ত উপপত্যন্ত তস্য স্বেচ্ছুয়েতি হি গম্যতে ।” ব্রজন্ুন্দরীদের সহিত অবতীর্ণ হইয়| 
শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর-রসনির্ধ্যাসের আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীল শুকদেবও তাহা দেখাইয়াছেন। য্থা_- 
“ভগবানপি রস্তং মনশ্চক্রে ইতি-_ভগবান্ও রমণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন ।” “আত্মারামোইপারিরম্দিতি 
- শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন।” “সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথা 
রসাশ্রয়। ইতি ।_ শ্রীকৃষ্ণ নুরতসগ্বন্ধীয় হাবভাবাদি নিজের মনে অবরুদ্ধ করিয়! রসাশ্রয়া সমস্ত শরৎ- 
কাব্কথাঁর সেবন করিয়াছিলেন।" শ্রীজীব বলেন, এ-সকল শ্লোকে আস্মনেপদ-ক্রিয়াশুলির তাৎপর্য 
স্বার্থক্রিয়াফলে এবং পাণিনির “অণাবকর্ম্নকাচ্চিন্তবং কর্তৃকাৎ__-এই বিধান অন্থসারে প্রস্মৈপদ-ক্রিয়ার 
তাৎপর্ধাও স্বার্থ ক্রিয়াফলে । (প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীন আচার্ধাদের উক্তিতে বল। হইয়াছে, রবিশেষের 
শ্মান্ব।দনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীিগকে অবতারিত করিয়াছেন। ব্রপ্ধাও বলিলেন- শ্রীকৃষ্ণের প্রিষ্ার্থ 
সুরস্ত্রীগণ জন্ম গ্রহণ করুন । তবে কি শ্রীকৃষ্ণ মুরস্ত্রীগণকেই ব্রজদেবীগণরূপে অবতাগিত করিয়াছেন? 
ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন-_না, তাহ? নয়)“নুরস্ত্রীণান্ত অত্র গৌণত্বমেব-__এ-স্থলে স্থুরস্ত্রীগণের 
গৌণতৃই |” কেননা, ব্রজদেবীগণ যে স্থরস্ত্রীগণের বা! অন্য কোনও রমণীগণের অবতাঁর-_-একথা কেহ 
বলিতে সমর্থ নহেন ; যেহেতু, “নায়ং শ্রিয়োহঙ্ছ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্ষোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং 
কুতোহন্য'-_এই উদ্ধববাক্যে বল। হইয়াছে, ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে প্রমাদ ল!ভ করিয়াছেন, 
শগণের (বৈকুণ্ঠের লক্্মীগণের) এবং স্বর্গনারীগণের [স্ুরস্্রীগণের) পক্ষে তাহা। ছুন্ুভ, অস্য রমণীর কথ। 
আর কি বল যাইবে? এই বাক্যে উদ্ধব ব্রজদেবীগণের সর্ববাতিরিক্রতার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং 


[ ৩৫১১ ] 


মধুরতক্তিরস-স্বকীয়াঁপরকীয়া-বিচার ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৭৩৯৫-অছথ 


ব্রজদেবীগণ হইতেছেন সর্ব্বতৌভাবে সব্বাপেক্ষ! বিলক্ষণ! ; তাহার! শীকৃষ্ণেরই প্রিয়া; হ্থরন্ত্রীগণ সেই 
কৃষ্ণপরিয়াদের ইষ্টনিদ্ধিমূলক ব্যাপারই করিয়! থাকেন; এজন্যই ত্রদ্ধার উক্তিতে স্রন্ত্রীগণসম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে__-“ততপ্রিয়ার্থম--শ্রীকষ্জপ্রিয়াদিগের নিমি্” কিন্তু “ততনুখার্থম্‌-শ্রীক্ককের সুখের নিমিষ্ত 
বলা হয় নাই । “ততস্তাঃ সর্ধ্বতে। বিলক্ষণাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রিয়া সুরস্তিয়ন্ত তাঁসাং প্রিয়াণামুপ- 
যোগায়ৈবেতি লভ্যতে । অতএব ভৎশ্রিয়ার্থমিত্যেবোক্তং ন তু তৎনুখার্ধ মিতি 1” 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_“শ্রিয়: কাস্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষ+, "লঙ্ষমীসইঅ্রশত- 
সংভমসেব্যমানম্” ইত্যাদি ব্রঙ্গসংহিতীবাক্যে পরমপুরুষ শ্ীকৃষ্ণকে শ্রীগণের --লম্্লীগণের _-কীন্ত বল! 
হইয়াছে; তাহারা সততই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, একথাও বল! হইয়াছে । কিন্তু “নায়ং শ্রিয়োই”- 
ইত্যাদি উদ্ধব-বকা কেন ব্লাঁ হইল-_গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, 
শীগণও ভাহ। পায়েন নাট ? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোঁন্বামী বলিয়াছেন__পাগুবগণ৪ কুরুবংসথয 
_-কুরু ; কিন্তু তীহাদের সম্বদ্ধে কুরুশব-প্রয়োগের প্রাচ্র্ধা নাই ; পাওব-শব্দের প্রয়োগই প্রচুর ; 
“পাপ্ুবৈঃ কুরাবো জিতাঃ_পাগুবগণ কর্তৃক কুরুগণ বিজিত হইয়াছেন”-এই বাঁকোই তাহ! দৃষ্ট হয়। 
তন্জরপ, গো নীগণ শ্রী বা লক্ষ্মী হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে লক্্রী-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ নাই, গোপী-শব্দের 
প্রয়োগেরই প্রাচুর্য । সৃতরাং “নায়ং প্রি য়োৌহঙ্গ”-ইভ্যাদি উদ্ধব-বাঁকো যে শ্রীগণের ( লক্ষ্মীগণের ) 
কথ। ব্ল| হইয়াছে, তাহার! গোপীগণ নহেন। 

(৩) অবভারকালের পরনীয়াহ্‌ প্রীতি মায়িকী, দাম্পত্য নিত্য 

এইবাপে দেখা গেল-উদ্ধবের বাঁক্যে এবং ব্রহ্গাসংহিত1-বাকোও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ- 
গোঁপীদের নিত্যসম্বদ্ধের কথাই জানা যায়; সুতরাং গোঁপীদিগের পরকীয়ত্ব সঙ্গত হয় ন1। 
গোপীিগের পরকীয়াত্ব অসঙ্গত বলিয়া অবতীরকালে (প্রকটলীলায়)) তাহধদের পরকীয়াঙ্থের 
প্রতীতি মাফ়িকী (ম।য়।জনিত। ) বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। “তদেবং শীমছুদ্ধব-বাক্যে ত্রদ্ধ- 

'হিতাবাক্যে চ তাসাং তেন নিত্যসন্বস্ধাপত্েঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। তদসঙ্গতেশ্চাবতারে তথা 
প্রতীতি এায়িক্যেব 1? 

(প্রতীতি-শব্দের অর্থ হইতেছে_-বিশ্বাস; বিশ্বাসের বাস্তবত্ব অনস্বীকার্যা। অবাস্তব 
কোনও বিশ্বাসের কল্পনা করা যাঁর না । সুতরাং শ্রীজীবপাদ যে মায়িকী প্রতীতির কথ! বলিয়াছেন, 
মেই প্রতীতির বাস্তবত্ব তাহারও স্বীকৃত। ওপপত্য-পরকীয়াত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলেও ওপপত্য- 
পরকীয়ান্ধের প্রতীতি কিন্তু বাস্তব_-ইহাই শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় । এই প্রতীতি হইতেছে বিবাহাদির 
বাস্তবহে বিশ্বাস। ) 

জীপাদ জীবগোম্বামী তাহার এই উক্তির সমর্থনে বলিয়াছেন-সপ্রকটলীলায় গোপীদের 
পরকীয়াত্ব-প্রতীতি যে মায়িকী, তাহা স্বশ্ংশ্রীরপগোস্বামিপাদ তাহার ললিতমাঁধব-নাটকে পৌর্ণমাসী- 
গাগ-সংধাদে দেখাইয়াছেন। যথা, গার্গা বলিয়াছেন -ণংণং গোঅডঢণাদি গোএহিং চক্্রামলী 


[ ৩৫১২ ] 


ম্ধুরতক্তিরস__ম্বকীয়া-পরকীয়।-বিচার ] রূ্তত্ব [ 9৩৯৫-আমু 


পহুদীণং উববাহো। মা সাএ নিববহিদে।। (নৃনং গোবদ্ধনা দিনা মাভিঃসহ চক্দ্রাবলী প্রভৃতীনা যুদ্ধাহে। মায়য়। 
নির্বাহিতঃ )--গোবর্ধনাদিনামক গোপদিগের সহিত চশ্রাবলীপ্রভূতির বিবাহ মায়া ( যোগমায়! ) 
দ্বারা নির্ববাহিত হইয়াছে ।” গার এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী বলিরাছেন--“অথ কিং 
পতিন্মন্যানাং বন্তবানাং মমতামাত্রাবশেষিত। তাস দারত। যদেভিঃ প্রেক্ষণমপি তাসাং 
ছুর্ঘটমিত্যাদি ।--তা বৈকি? চন্দ্রাসলী প্রভৃতি গোপীদিগের সন্থদ্ধে পতিম্মন্য গোপদিগের দারতা 
( কাস্তাত্ব) হইতেছে মমতা সাত্রাবশেধিতা (গোপীগণ আমাদের-_ এইরূপ জ্জানমাত্রেই তাহাদের পীর 
প্যাবমিত, তদতিরিক্ত কৌন ব্যবহার নাই )। যেহেতু, এই পতিম্মন্য-গণকর্তৃক গোপীদের দর্শন 
পর্যস্তও ছুর্ঘট (অর্থাৎ গেপীগণ কোনও সময়ে পতিগ্মন্যদের দৃষ্টির গেচরীভূত৪ হয়েন না)” 
ইহার পরে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন- এইটরূপে শ্রাকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের নিতাদাম্পত্য সিদ্ধ 
হওয়াঁয় এবং গোপীদিগের পরকীয়াত্ মায়িক হওয়ায় মায়িক পরকীরাত্ শেষ্কালে বিনষ্ট ভইবেই। 
যদি তাহা শেষ পর্যস্ত খিনষ্ট না হয় এবং যদি তাহ অনাদি হয়, তাহ] হইলে এই পরকীয়ত্ব নিতাই 
হইয়া পড়িবে নিত্য হইলে পুর্ধবরীতি অন্তসারে রসাভাসই হইবে। এজন্ক অবতার-কাঁলের অপর 
( শেষ ) ভাগে দম্পত্াই ব্যক্ত হয়। “তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন তাঁসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়ান্বে চ 
মাঁয়িকে সৃতি নশ্যত্যেবাস্তাতা মাযিকমন্ততস্বনাশেইনাদিতে চ সতি নিতামেব স্যান্তদ্ূপত্বে সতি 

পূর্ববরীত্যা রসভ।সং স্যাদিত্যতোইবতার-সময়স্তাপরভাগে ব্যক্তীভবতোৰ দাম্পত্যম্‌।” 

[(৪) প্রকটে মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যন্ব প্রীজীবের অনভিপ্রেত নহে। 

পূর্ব্বোক্ত অলোচনায় শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়! মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণেব সহিত 
ব্রজদেবীদিগের নিত্যদাম্পত্য-_অপ্রকটেও দাম্পত্য, প্রকটেও দাম্পতা। প্রকটে দাম্পত্য হইলেও 
তাহাদের মায়িক পরকীয়াঁত্ আছে; প্রকটলীলার শেষভাগে এই মায়িক পরকীয়াত্ের অবসান হয়, 
দাম্পত্য ব্যক্তীভূত হয়। যদি মনে করা যায় যে, প্রকটের শেষভাগে মায়িক পরকীয়ান্বের অবসান হয় না, 
মায়িক পরকীয়াত্‌ অনাদি, ভাহ! হইলে এই পরকীয়ার হইয়! পড়িবে নিতা। “মায়িক পর্কীয়াত্বের 
নিত্যতে” শীজীবের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে_অপ্রকটেও এই মায়িক পরকীয়।ত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই যদি পরকীয়াত্ব স্বীকার করিতে হুয়, তাহা হইলে এই 
পরকীয়।ত্ব হইবে ম্বব্ূপগত বা বাস্তব এবং স্বরূপগত ব! বাস্তব বলিয়। পরোটাত্ব-স্বীকৃতিজনিত দোষ” 
বশতঃ রসাভাম হইয়! পড়িবে। অপ্রকটে যদি স্বকীয়াত্ব থাকে এবং সেই স্বকীয়ান্বের উপরে 
প্রকটের মাফিক পরকীয়াত্বের আবরণ স্বীকার করিলে রসাভামের সন্তাবনা থাকে না; 
কেননা, 'তখন স্বরূপগত বা বাস্তব পরকীযাত্ব থাকিবে না। "মায়িক পরকীয়ান্বের নিত্য” 
তাহার অনভিপ্রেত হইলেও প্রকটলীলাতে মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্ব শ্রীজীবপাঁদ অস্বীকার 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, প্রকটলীলায় মায়িক পরকীয়া তাহার ম্বীকৃত। প্রকট- 
যদি নিত্য হয়, তাহ হইলে প্রকটের মাঁয়িক পরকীয়াত্বও নিত্য হইবে। শ্রীজীবপাদ যে 
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প্রকটলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাহ বল! সঙ্গত হইবে বলিয়। মনে হয় না। কেননা, শ্রীপাদ 
সনাতনগোম্বামীর নিকটে শীমন্মমহাপ্রতু জ্যোতিষ চক্রের প্রমাণে প্রকটলীলার নিত্যত্বের কথ! বলিয়া 
গিয়া্ছেন ( পূর্ববব্তী ১/১/১১৪-অনুচ্ছেদ জরষ্টবা)। শ্্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীজীবপাঁদ তাহা 
অবশ্যই শুনিয়াছেন; প্রীমন্মহী প্রভৃ-কথিত প্রকটলীলার নিত্যত্ব তিনি অন্বীকার করিতে পারেন না, 
অবশ্যই|.স্বীকার করিয়।ছেন। ভগবৎসন্দর্ডের ৪৬-অনুচ্ছেদে ( পুরীদীদ-মহ।শয়ের সংস্করণ ) তিনি 
প্রকটলীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদিতও করিয়াছেন। প্রকটলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করায় প্রকটের 
মায়িক পরকীয়াত্ের নিত্যত্বও যে তিনি স্বীকার করেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না । অগ্রকটে 
পরকীয়াত্বের অস্তিত্ব অবশ্য তিনি স্বীকার করেন ন।। অপ্রকটে পরকীয়া স্বীকার করিলে 
প্রকটলীলার অন্তদ্বানের প্রকারসম্থন্ধে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সহিতও সঙ্গতি থাকে লা ।] 

(৫) শ্রীকৃষ্ণের ওঁপপত্য প্র।তীতিক 

ইহার পরে প্রীজীবপাঁদ বলিয়াছেন _ দাম্পত্যে প্রকটলীলার পর্যাবসানরূপ পিদ্ধাস্ত, ললিত- 
মাধবের প্রক্রিঘায়, গ্রাপাদ রূপগো স্বামী এই উজ্জলনীলমণিতেও নির্বাহ করিবেন। যেহেতু, বহুবণিত 
বিরহের নিরসনের জন্য নিত্যসংযোগময় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে 
ক্রমলীলারস ( প্রকটলীলারস) সিদ্ধ হয় না, তখন তিনি তাহাতে পরিতুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন 
না। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত, সঙ্থীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্.এই চতুর্বরধ সস্তোগের কথা বিবেচনা করিলেন। 
এই চতুবিধ সন্তৌগের নধ্যে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভতোগই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রথম তিন রকমের সম্তেগের 
পরেও বিপ্রলগ্ত থাকে ; তাহাতে সন্তোগরসের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না সমৃদ্ধিমানের সর্বের্বাৎ 
কষ্ট স্থাপন করিতে হইলে তাঁহাকে, অন্যান্য সম্তেগে যাহ। ছুনিবার্ধ্য, সেই-_বিপ্রলস্তের সম্ত।বনাহীন্‌ 
করিতে হইবে। এজন্য তিনি বিবাহপধ্যন্ত উদ|হরণ দিয়া সমৃদ্ধিমান সম্তে/গের রসপরিপাটা 
প্রমাণিত করিলেন। যথা, মহাবি প্রলন্তের অস্তে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধ।কে বলিয়াছেন_“তবাত্র পরিমুগ্যতা” 
ইত্যাদি। এই প্রীকৃষ্ণে!ক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই ষে-_ চনকমুষ্টির অনুসন্ধানরত কোনও লোক যদি 
কনকমুষ্টি গ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার চিত্তে যেমন আনন্দীতিশয়ের উদয় হয়, শ্রীরাধার কোনও 
একটা নিদর্শন-প্রাপ্ডর জন্ উৎসুক শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাস্থ নববুন্দাবনে স্বয়ং শ্রীবাধাকেই প।ইলেন, 
তপন কাহারও তদ্রপ নুখাতিশয় জন্ষিয়াছিল। (সমৃদ্ধিনান্‌ সংস্তাগের আলোচন!-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ 
জীবগোম্বামী বলিয়াছেন -_ পাঁরতন্ত্রোর সমাক্‌ অবসানে দ্বারক!তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ 
স্থিবীকৃত হওয়ার পরে শ্রীশ্রীরাধাকফের উক্তি-প্রতুঃক্তিময় পূর্ণমনোরথতা-বাঞ্জক গ্লেকসমূহও এই “তবাত্র 
পরিষূগ্যত1-ঞ্লে।কের ক্রোড়ীকৃত )। সুতরাং উপপতীয়মানত্ববশতঃই শ্রক্চ হইডেছেন গোপীদিগের 
উপপতি _ইহাই গ্রন্থকারকর্তৃক উপদিষ্ট ; অর্থাৎ শীকৃষ্ণের ইপপত্য হইতেছে প্রাতীতিক। প্রাতীতিক 
উপপতা বাধ্যসানত্বের হেতু হয়। বার্ধ্যসানত্বাংশ লৌকিক-রপশান্ত্রেও প্রশংসিত। কিন্তু প্রাতীতিক 
উপপত্যের অবসীনে দ।ম্পত্য ব্যক্ত হইলে যে সমৃদ্ধিমন্‌ সম্ভোগ জন্মে পূর্ব-বিপ্রলম্তের অঙ্গত্বরূপ যে 
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প্রাতীতিক গঁপপত্য, তাহ। সেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগের রসপো।ষক বলিয়া নিন্দনীয় হয় না,বরং মহিমা 
ময়ই হইয়। থাকে; এজন্যই উজ্জনীলমণিতে বল। হইয়াছে_-“ন কৃ _শীকুষ্ণের উপপত্যে লঘু 
--নিন্দনীধত্ব নাই” ; কেননা, “রসনি্য।সম্বাদার্থমবতারিণি-_রসনির্ধাাসের আত্বাদনের জন্যই তিনি 
অবতীর্ণ হইয়াছেন (এবং রসনির্ধ্যাসের আস্বাদনের আগ্রকুল্যার্থ ই যোগমায়। শ্রীকৃষ্ণের গুপপত্যের 
প্রতীতি জন্মাইয়ছেন )।” প্রাকৃত নায়কের উপপতাই নিন্দিত , কেননা, তাহার উপপত। হইত্তোছে 
বাস্তব, স্থৃতরাং তাহাতে পুর্বকথিত রপ-পরিপাটীর অভান | 

(৬) গোপীদের কৃষ্ণরূতির বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক 

এক্ষণে বিবেচা হইতেছে এই যে-_ব্রঙ্গদেবীদের কৃষ্ণরতি তো। বন্তৃতঃই বৈশিষ্ট্যময়ী ' নিবারণ দি- 
উপাধি (বাধামানত্ )-বশতঃই কি এই বৈশিষ্ট্য ? না কি তাহাদের এই নৈশিষ্টা হইতেছে স্বাভাবিক ? 
শ্রীজীবসাদ বলেন_তাহাদের এঠ নৈশিষ্টা হইতেতছ স্বাভাবিক; বার্ধ্যমানষ ঈহার হেতু নহে; 
যেহেতু, মাদনাখানহাভাব-প্রসঙ্গে যে বল। হইয়াছে-“যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কে।হপি মাদনঃ। 
যদিল।স। বিরাজস্তে নিত্যলীলা;ঃ সহজধা॥ (৬৯৫-অন্চ্ছেদে এই শআ্রেকের তাৎপধ্য দ্রষ্টব্য )৮ 
তাহা হইতে জানা যায়, নিবারণাদির অভ।বেও নহাভাব-পরাঁকাষ্ঠা প্রাপ্ত মাদনের অদ্ভুত 
বৈশিষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে । স্বাভাবিক বৈশিষ্টা-বশতঃই ব্রঙ্গগোপীদের রতিকে সমর্থ। রতি বল! 
হয়। সৈরিন্ধীর সাধারণী রতির,ব। মহিষীদের সমঞ্জসা রতির, এই বৈশিষ্টা নাই। সমর্থা রতি 
হইতেছে সর্ববিম্ম।রিগন্ধা, সান্দ্রতমা, প্রেমের অন্তিমসীমা-প্রান্তা। নিবারণাদিদ্বরা৪ সাধারণী 
ব। সমগ্রস। রতি সমর্থ।র ন্যায় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় না। নিবারণাদি যে ব্রজদেবীদিগের রতিবৈশিষ্ট্ের 
হেতু নহে, তাহার প্রমীণ এই যে-_নিবারণাদি-সাম্যেও স্বগণভেদে তাহাদের রতির জাতিতেদ এবং 
জাতিভেদে বৈশিষ্ট্যভেদ দৃষ্ট হয়। পতিম্মন্য-শ্বত্র-প্রভৃতি হইতে শ্্রীরাধার যেরূপ বাধ্যমানদ্ধ, অন্য 
গোপীদেরও ঠিক তদ্রপ , তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত “অনয়ারাধিতে। নৃনমিত্যাদি'-শ্লেরকে শীরাধার 
কফ্রতির সর্ববাতিশায়ী বৈশিষ্টা দৃষ্ট হয়। নিবারণাদি ত্রজদেবীদিগের রতিবৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জকমাত্র, কিন্ত 
জনক নহে। তাহাদের রতির প্রবলতারূপ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই তাহার! ছুস্তাজ্য স্বজন-আধর্ধ্যপথাদি 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরকীয়া-লক্ষণে যে বল! হইয়াছে--“রাগেণৈবাপগিতাত্মানো 
লোকযুগ্ম।নপেক্ষিণা”-ইত্যা দি, তাহাও তাহাদের রতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য-স্বীক।রেই সঙ্গত হইতে পারে। 
“ন বিন! বিপ্রলস্ভেন-ইত্যাদি” এবং “ন্হস্ত সখ্যে। ভজতোহপি জন্তৃনিত্যাি” (বিপ্রলস্তব্তীত রস পুষ্টি- 
লীভ করেনা" এবং “যাহারা আমার ভগ্ন করেন, আমি তাহাদের ভঙ্গন করিনা'-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি )- 
ইত্যাদি বাক্য হইতে যে জানা ঘায়__বিরহদ্বার। রতির প্রকর্ষ সাধিত হয়, তাহাও প্রাণিভেদে জঠরামির 
ভেদবশতঃ গ্রকর্ষ বুঝিতে হইবে । লঙ্ঘন।দিদ্বারাও হস্তীর জঠরাগ্নি যেরূপ বিকাশ প্রাণ্ড হয়, শশকের 
তন্ত্রপ হয় না| একাস্তীরাদি লঙ্ঘনে যে বুভুক্ষা জন্মে, তাহ! যেমন প্রশংসিত হয় না, তদ্রুপ নিবারণাদি- 
নিত্যতাময়-বিরহমীত্রজীবন! রতিও প্রশংসিত হয় না। কাদাঁচিৎক-বিরহে কদাচিৎ প্রশংসিত হয়__ 
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ইহাও জান! গেল। স্ুুতর।ং “বহু বারধ্যতে”-ইতা।দি বাক্যে লৌকিক-রসবেত্তাদের যে অভিমত 
উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা! কেবল রাগীদিগেরও আপাত-বৌধনের নিমিত্ব__ইহাই গ্রন্থকার 
শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায়। (বিরহকর্তক রতির উৎকর্ষ-সাধকত্বসম্বন্ধে প্রীজীবপাদ যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহার মার মন্ বোধ হয় এইরূপ। যে রতির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যত উৎকর্ধনয়, বিরহ 
তাহারই তত উৎকধ দ।ধন করিতে পারে ; সুতরাং এ.স্থলেএ উৎকর্ষের মুখা কারণ হইতেছে রতির 
স্বব্ুপগত বৈশিষ্ট্য, বিরহ মুখ্য কারণ নহে )। ইহ হইতেও বুঝ! যাঁয়_-"লঘুত্বমত্র যত প্রেক্তেমিতি” 
বাক্যে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহ। সঙ্গতই হইয়াছে । এই শ্রোকে “রসনিধ্যাসম্বাদার৫থমবতারিণি”__ 
এই বাক্য হইতে জানা যায়--অবতার-কাল ব্যতীত অন্য সময়ে উপপত্য ব। পরকীয়াত্ স্বীকৃত হয় না, 
পরস্ত দাম্পত্যই স্বীকৃত হয়। ইহার সমর্থক শা্্র-প্রমাণও আছে। যথা, 

(৭) স্বকীয়াত্বের শাগ্প্রমাণ 

ত্রক্ষসংহিতার “আনন্দচিন্ময়রস্প্রতিভাবিতাভিঃ-ইত্য।দি শ্লোকের অন্তর্গত “নিজরূপতয়। 
কলাভিঃ-বাঁকোর “নিজরূপতয়া-শবের অর্থ হইতেছে_ ম্বীয়তয়া" | কলাত্ববশতঃই নিজরূপত্ব সিদ্ধ হয়; 
তাঁহাতেই ইহার সার্থকতা (তাৎপধ্য এই-_ এই শ্রেেকে গোপনুন্দরীদিগকে শ্রকুফ্ণের কল। বল। 
হইয়াছে; কলা-শব্দের অর্থ শক্তি বা অংশ; তাহারা শ্রীকৃষ্খের শক্তিপ অংশ । শক্তিও শক্তিমানের 
অভেদবশতঃ শক্তিরূপ ব্রজদেবীগণ হইতেছেন গ্রাকৃষ্ণের নিজরূপ। আবার, তাহার! তাহার স্বকীয়! 
শক্তি বলিয়া তাহার স্বকীয়! কাস্তাই হইবেন, পরকীয়! হইতে পারেন না)। 

শ্রীমদ্দশাণ্ণমন্ত্রের নাম-ব্যাখ্যানে গৌতমীয় তত্ব বলিয়াছেন_-“অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীলাং 
পতিরেব বা নন্দনন্দন ইতুযক্রপ্্োলোক্যানন্দবর্ধন ইতি ॥- শ্রীকৃ্ অনেকজন্মসিদ্ধ৷ গোপীদের পতিই 
শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের আনন্দবদ্ধীক এবং নন্দনন্দনরূপে খ্যাত” । এ-স্থলে “অনেকজন্মসিদ্ধানাম্”-শব্ প্রসঙ্গে 
শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন_-“অনেকজন্মসিদ্ধানীমিতি অনাদি-কল্পপরম্পরাগতাবতারসিদ্ধানামিত্যর্থঃ | বনি 
মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন ইতিবং।” তাৎপর্য হইতেছে এই-_'জন্কর্মা চ মে দিব্যম-এই 
গীতোক্তি হইতে জান হায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতেছে দিব্য জন্ম _-অথণৎ অবতার-কালে তাহার আবির্ভাব। 
এইরূপ আবির্ভাবরূপ জন্ম শ্রীকৃষ্ণের অনেক বার হইয়! গিয়াছে। অনািকাল হইতেই প্রতিকল্পে 
তিনি একবার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে দিব্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ আবিসতি হইতেছেন। প্রতি কলে 
উহার সঙ্গে তাহার নিত্যপরিকর গোপীগণও আবির্ভাবিত হইতেছেন এবং প্রতি কল্পেই গ্রকটের 
পরকীয়া-ভাবময়ী লীল! দাম্পত্যে, অর্থাৎ শাকৃষণের পক্ষে পতিত্বে_-পর্য্যবদগিত হইতেছে । অনাদি- 
কাল হইতে প্রতি কল্পেই এইরূপ হইয়া! আমিতেছে। এজন্য গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন--অনাদিকাল 
হইতে প্রতিকল্পে প্রকটলীলার পরকীয়া-ভাবময়ী লীঙ্গা দাম্পত্যময়ী লীলাতে পর্যবসিত হইয়া 
আসিতেছে বলিয়া শ্রীক্কষের পতিত্ব নিদ্ধ হইতেছে, শ্ীক্। গোপীদিগের পতি, উপপতি নহেন-- 
ইহাই “পতিরের বা” বাক্যের অন্তর্গত এব-শব্দের তাৎপর্ধ্য। “পতিরেব বেতি নত্ববতারলীলাবদ্‌ 
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ভ্রমেণাপি উপপতিরিতার্থ;।_ প্রকটলীলাবৎ ভ্রমেও তিনি গোপীদিগের উপপতি নহেন- ইহাই 
“পতিরেব*-শব্দের অন্তর্গত ধএিব'-শব্দের তাৎপর্ধ্য 1” 

“অনেকজম্মসিদ্ধানাম্‌্”-ইত্যাদি বাক্যের পৃবের্ব গৌতমীয়তন্্র বলিয়াছেন-“গোপীতি প্রক্কৃতিং 
বিগ্ঠাজ্জনস্তবসমূহকঃ। অনযোরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত! কারণদ্বেন চেশ্বরঃ॥ সান্দ্রানন্দং পরং জ্যো তির্ববল্লভত্বেন 
কথ্যতে। অথ ব। গোপী গ্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডুলমূ। অনয়োর্বল্লতঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্কাখ্য ঈশ্বরঃ| কার্ধ্য- 
কারণয়োরীশ: শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে ॥_-( দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের অন্তর্গত “গোপীজনবল্পভ-শব্দান্তভূক্তি 
গোপী, জন এবং বল্লভ-এই শবত্রয়ের অর্থ প্রকাশ করিয়া গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন) গে।লী-শব্দে 
প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, জন-শব্দে তত্বসমূহ বুঝায় ; এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলে , কেননা, তিনি 
সকলকে ব্য।পিয়া বর্তমান এবং সকলের কারণ! বল্লুভ-শব্দে নিবিড় আনন্দ এবং পরমজ্যোতি বুঝায়। 
অথবা, গেগী-শব্দের অর্থ প্রকৃতি এবং জন-শবে প্রকৃতির অংশসমূহকে বুঝায়। এই উভয়ের বললভ কৃষ্ণ- 
নামক স্বামীকে ঈশ্বর বল! হয়। এজন শ্রুতিগণও তাহাকে কারধ্য-কারণের ঈশ্বর বলিয়। থাকেন ।”এ-স্থলে 

'গোপী-শব্দের ছুই রকম তাৎপর্ধ্য কধিত হইয়াছে। পবর্ষচম্পূর পঞ্চদশ পুরণে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন__ 
“অত্র প্রথমাপ্রকৃতিঃ প্রধানং দ্বিতীয়। স্বরূপশক্তিঃ। তথানি মহদাপীনি অংশ1;।__এ-স্থলে প্রথম (গাগীতি 
প্রকৃতিং বিদা।ৎ-বাকো) যে প্রকৃতির কথ। বলা হইয়াছে, ভাহা হইভেছে প্রধান; আর, দ্বিতীয় স্থলে 
(গোগী প্রকৃতিবাক্যে) যে প্রকৃতির কথ! বল! হইয়াছে, তাহ! হইতেছে স্বরূপশক্তি | (প্রথমোক্ত 'জনস্তত্ব- 
সমৃহকঃ-বাক্যে যে তন্বসমূহের কথা বঙ্গা হইয়াছে, সেই) তত্বদমৃহ হইতেছে (প্রধানের) মহবাদিরূপ 
অংশ।” গৌতমীয়তস্ত্রের উল্লিখিত ঠোকসমূহ উদ্ধত করিয়া “লঘুতবমন্র যং প্রোক্তম্”-ইত্যাদি শ্লোকের 
টাকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন--“তত্র ত্ৈগুণ্যবত্তদুপ্ভব-তত্ববর্গাশ্রয়স্য তথ! চিচ্ছক্তিতদংশমণ্ডলম্বামিত্সা 
চ প্রতিপাদকং যন্লিরুক্তিদয়ং কৃতং তত্ব, বেত্যনেন গৌণীকৃতং উত্তরপক্ষন্তৈব সিদ্ধান্ত্বাৎ। যথা বেদাস্ত- 
সুত্রেধু। অহিকুগ্লবচ্চ প্রকাশাশ্রয়বদ্া, তেজস্তাৎ পৃবর্ববদ্‌ বেত্যাদিষু তদ্বং ॥--উল্লিখিত গৌতমীয়- 
বাক্যে ছুই রকম অর্থ কর! হইয়াছে_শ্রীকৃ্ণ ত্রৈগুণ্যের শ্তায় ত্রৈগুণ্যোন্তব-তত্ববর্গের আশ্রয় এবং 
চিচ্ছক্তি ও চিচ্ছক্তির অংশসমূহের স্বামী। এই দুই রকম অর্থের গ্রতিপাদক শ্লোকত্রয়ের অব্যবহিত 
পরবর্তী “অনেকজন্ুসিদ্ধান1ম্‌-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত 'বা'-শব্দে উল্লিখিত অর্থদ্ধয়ের গৌণত্ব প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে ; কেননা, যাহা উত্তরপক্ষ, তাহাই সিদ্ধাস্ত__উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত হইতেছে, 'গোপীনাং 
পতিরেব- শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদিগের পতিই ।,-_-'অহিকুগুলবচ্চ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা” এবং “তেজন্বাং 
পুরর্ধবদ্‌ বাইত্যাদি ব্রহ্সত্রের অন্তর্গত 'বা'-শবের তাৎপর্ধ্ের ন্যায়” এই আলোচনায় শ্রীজীবপাদ 
দেখাইলেন_-“অনেক-জন্মসিদ্ধানাম্৮-ইত্যাদি শ্লোকে গৌতসীয়তস্ত্বের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, 
ভ্রীকৃঞ্ণ হইতেছেন গোপীদের পতিই, উপপতি নহেন। শ্রীজীবপাদের এই সিদ্ধান্তের সহিত গোপাল- 
পুরর্ষচম্পুর ১৫ শ পুরণে আলোচিত “আনন্দচিন্ময়রস-গ্রতিভাবিতাভি+”-ইত্যাদি, “শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্ত: 
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পরমপুরুষঃ”-ইত্যাদি ব্রক্মদংহিতাবাক্যের, কাশীধণ্ডের “গোপীপতে | যছ্ুপতে ! বস্থদেবসূনো !” 
ইত্যাদি ধর্মরাঁজবাক্যের এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের "গোপীপতিরনস্তোহপি বংশর্বনিমশংসত”-ইত্যাদি বাঁকোরও 
সঙ্গতি আছে [ পরবর্তী জ-আ। (১৩ )-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। 

গোপাঁলোত্বর-ভাপনী শ্রুতি হইতে জানা যায়-_দুর্বাসা-খধি শ্রীকৃষ্ণসন্বদ্ধে ব্রজগে।পীদিগকে 
বলিয়াছেন_“'স বোহি স্বামী ভবতি-__তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাদের স্বামী হয়েন।” এই শ্রুতিবাক্য 
উদ্ধত করিয়া শ্রজীবপাঁদ বলিয়াছেন _এই স্বামি-শবদ স্ত্ীপ্রসঙ্গে পতিতেই রূঢ়; অমরকোষ তাহাই 
বলেন। “ম্বমিশব্দশ্চায়ং স্ত্রীপ্রসন্থ্ে পত্যাবেব ঈটঢ1 স্বামিনে। দেবুদেবরাবিতামরকৌধষ।ৎ ॥” 

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদের পতি--আনন্দের আবেশে শ্রীল শুকদেব এই তথা উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন ( পুরর্ধবস্তণ উ-সনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। 


টাকার উপসংহারে শ্রীজীবগে।ম্ব!নী লিখিয়াছেন--“তম্মাদনাদিত এব ভাভিঃ সমুচিতায়া 
রাসাদিক্রীড়ায়! অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এব ইতিভাবঃ |--স্তৃতরাং অন।দিকাঁল হইতেই সেই, 
সমস্ত ব্রজনুন্নরীদিগের সাহত শ্রীকৃষ্ণের সমুচিত রাসাদিক্রীড়া অবিচ্ছিন্ন তাঁবে চলিয়া আমিতেছে 
বলিয়। পরদারত্ব ঘটিতেই পারে না, ইহাই সারার্থ।” 


(৮) এস্েচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্িঘ'-£্লক 
“লঘৃত্রমত্র যত প্রোক্তম্‌” ইত্যাদি গ্সেরকের শ্রীজীবকৃত টীকাব সর্বশেষে কৌনও কোনও গ্রচ্ছে 
নিয়লিখিত শ্লোকটা দৃষ্ট হয়। যথা, 
“স্েচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্দিত্র পরেচ্ছয়া। 
যৎ পুর্ববাপরসন্বন্ধং তৎপুর্ববমপরং পরম্‌ ॥ 
--(শ্রাঙীব লিখিতেছেন ) এই টীকায় (অত্র) আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু লিখিত হইয়াছে, পরের 
ইচ্ছায়ও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্ববাপরের সহিত যাহার সঙ্গতি আছে, তাহ! নিজের ইচ্ছায় 
লিখিত; আর পূর্ববাপরের সহিত যাহ।র সঙ্গতি নাই, তাহ! অপরের ইচ্ছাঁতে লিখিত ।” 
এ-সন্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন । 


প্রথমতঃ, গ্রাজীবগো স্বামি-সন্থন্ধে । শিক্ষা -দানপূর্ববক তক্তিগ্রন্থ-রমগ্রন্থ-প্রচারের জন্য আদেশ 
দিয়া এবং তঙ্জন্য শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীপ্রীরপসনা তন-গোস্বামিদ্য়কে গোড়ীয়- 
সম্প্রদ।য়ের আচার্ধ্যন্পে কৃপাভিষেক্ত করিয়! গিয়াছেন। তাহারা আীপাদ জীবগোম্বামীকে শিক্ষা 
দিয়! তাহাদের কাধ্যভার ত!হার উপরে ন্তন্ত করিয়। তাহাকে আচার্ধযত্বে প্রতিষিত করিয়া গিয়।ছেন। 
সুতরাং আীপাদ সনাতন এবং শ্রীপাদ রূপের পরেই স্ত্রীপাদ জীবের আচাধণত্বের স্থান। তিনি গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য ত্রয়ের একজন। একজন সম্প্রদায়াচা্য যে কিছু নিজের ইচ্ছায় এবং কিছু 
পরের ইচ্ছায় িখিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত, তাহ যে তাহার 


[ ৩৫১৮ ] 
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নিজের অভিপ্রেত নহে, তাহা সহজেই বুঝ। যায়। যাহা নিজের, অর্থাৎ স্বীয় সপপ্রদায়ের, অভিগ্রেত 
নহে, ভাহা লিখিতে গেলে তী1হ।কে সম্প্রদায়ের আচাধ্যই বা কিরূপে বলা যায় ? 

দ্বিতীয়ত? উল্লিখিত শ্্েঃকে লিখিত হইয়াছে__পূর্বাপরের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, 
তাহা তাহার নিজের ইচ্ছায় লিখিত; পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধ যাহার নাই, তাহা পরের 
ইচ্ছায় লিখিত | 

উজ্জ্লনীলমণির টীকায় শ্রীজীবপাদ যাহা লিখিয়াছেন, পূর্বেই তাহ। ব্াক্ত করা হইয়াছে। 
তাহার মালোচন কৰিলে যে-কোনও ব্যক্তিই দেখিতে পাইবেন, তাহার টাকার সর্বত্রই এক ভাঁবের 
কথা, পরম্পর-বিরোধী ছুই ভাবের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। টাকার উপক্রমের সহিত উপসংহারের 
সানঞ্জস্য বি্যমান ; অসামঞ্জস্যের লেশমাত্রও নাই। প্রকটলীলায় ব্রজদেবীদ্দিগের পরকীয়াত্ব এবং 
শীকৃষ্ণের উপপত্য যে প্রাতীতিক, তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য-সম্বদ্ধই যে স্বাভাবিক-_ টীকার সর্বধন্রই 
তিনি তাহ।ই দেখাইয়াছেন; সুতরাং শ্লোকোক্তি অগ্থসারে টীকার সমস্ত যে তাহারই স্বেচ্ছায় লিখিত, 
তাহাই পরিফ|রভাবে জান] যাঁয়। কোথা৪ অসামপ্রস্ত নাই বলিয়! এই টাকায় ষে পরের ইচ্ছায় 
কিছুই লিখিত হয় নাই, তাহাও জান! যায়। সুতরাং “কিছু নিজের ইচ্ছায়, কিছু পরের ইচ্ছায় 
(সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) লিখিত হইয়াছে”-উক্ত টাকাসম্বদ্ধে এইরূপ উক্তির কে।নও ভাবকাশই 
থাকিতে পারে না । কেবল উজ্জলনীলমণির টাকা কেন, শ্রীজীবপাশের সন্দর্, গোপাঁলিচম্পু, সঙ্বপন- 
কল্পদ্রম, ক্রমসন্দর্ভ, ব্রহ্ষসংহিতার টীকা প্রভৃতিতেও প্রস্তাবিত বিষয় স্গদ্ধে তিনি যাঁহা বলিয়াছেন, 
তাহার সহিতও এই টাকার সম্পূর্ণ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত গ্রন্তেও অদ্ঈ্গতিনয় কোনও বাক্য দুষ্ট 
হয়না। সুতর!ং “স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিবিং"-ইতাদি শ্রোকোক্তির কোনও সার্থকতা আছে 
বলিয়াই মনে হয় না॥ এই গ্লোকটী শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর লিখিত বলিয়। বিশ্বাস করা দুদ্ধর। এইট 
এই শ্লোকটী প্রদিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। 

(৯) ব্রজদেবীদিগের পরম স্থীয়।ত্ব 

প্রস্তাবিত বিষয়সশ্বন্ধে বিস্তৃততাবে আলোৌচন। করিয়া শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার 
গ্বীতিসন্ন্ভ (২৭৮-মম্ু ) লিখিয়াছেন--"বস্তুতঃ পরম-স্বীয়ী অপি প্রকটলীলায়ং পরকীয়ায়মান।ঃ 
প্রীব্রজদেব্যঃ|__বস্ততঃ প্রম-ম্বীয়া হইয়াও ব্রজদেবীগন প্রকটলীলাতে পরকীয়ার মত প্রতীয়মান! 
হয়েন।” 

মহিষীগণ শ্রীকৃ্চের নিত্য-স্বকীয়াকান্তারূপে প্রসিদ্ধী ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সমঞ্জল] রতি 
বিরাজিত। ব্রজদেবীগণ মকলেই মহভাববতী ; তাহ।দের মধ্যে আবার শ্রীরাধার মাদনাখ্যমহ।ভাব 
সর্বদাই ( অর্থাৎ প্রকটে এবং অপ্রকটে, পরকীয়াভাবে এবং স্বকীয়। ভাবে সকল সময়েই) তাহার 
মধ্যে অবস্থিত । “সর্ব ভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোইয়ং পরাৎ পরঃ। রাজতে হুলাদিনীলারে! রাধায়ামেব 
যঃ সদা ॥ উ, নী, ম।” অন্য গোপীগণ তাহারই কাঁয়ব্ৃহরূপাঁ, মহাভাবদ্ারা তাহীরাও সর্ববদাই 
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শ্রীকষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকটের পরকীয়।-ভাবে যেমন আীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, গ্রকটলীলায় প্রতীতিমূলক পরকীয়ান্ব স্বকীয়ান্ছে পর্যবম্তি হইলেও 
সেই মাঁদন এবং মহাভাবের দ্বার! তাঁহার] তদ্রপই শ্রীকঞ্চের সেবা! করিয়! থাকেন। তাঁহাদের সম্্থ। 
রতি সর্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই তাহাদের মধ্যে বিরাজিত। অথচ মহিষীগণে এই সমর্থা রতির 
অভাব । ব্রজগোপীদের সমর্থা রতির নিত্যত্রে কথ! বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীর্গীবপাদ 
সমর্থা-রতিহীনা, অথচ স্থকীয়! কাস্তা মহিষীগণ হইতে তাহাদের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শনের জঙ্ত ব্রঞ্জ- 
দেবীগণ্কে পরম-স্থীয়। বঙ্গিয়াছেন। 

সন্দর্ভাদি অন্যান্য গ্রন্থে প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে শ্রী্গীবপাদ যে আলোচন। করিয়াছেন, 
তাহ।র মনও “লবৃত্মমত্র যৎ প্রোক্তম্‌”-শ্লোকের টাকার অনুরূপই । এজন বাহুলাবোধে তাহা এ-স্থলে 
উল্লিখিত হইল ন1। 


ছ। শ্রীলকুষুঃদাস কবিরাজ-গোশ্বামিপাদের অভিমত 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রজ্লীলা-প্রকটনের মূল কারণের বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাঞ্জগোন্বামী তাহার 


্রীপ্্রীচেতনাচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই বলাইয়াছেন, 
এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা! করিমু অবতার । করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার । 
বৈকুষ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার ৷ সে-সে লীল। করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ 
মো-বিষয়ে গোঁপীগণের উপপতি-ভাবে। ষোগমীয়৷ করিবেক আপন প্রভাবে 
॥১181২৪-২৬ 
ইহ হইতে জনি! গেল--প্রকটলীলায় যে!গমায়াই স্থীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গোপীগণের 
উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন ; ম্ৃতরাং এই উপপতি-ভাব হইতেছে মায়িক, প্রাতীতিক। ““বৈকুগ্ঠাদয 
নাহি যে-যে-লীলার প্রচার”-এই বাকা হইতে ইহাও জ্বানা গেল--বৈকুঠাদি ধামে ( অর্থ বৈকুণ্ে, 
দ্বারকা-মথুরায় এবং অপ্রকট গোলোকে ) প্রকটের ন্যায় উপপতি-ভাব নাই : অর্থাৎ এই দকল ধামে 
দাম্পত্য-ভাব বিরাঞজিত। কবিরাজগোম্বামী তাহার শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামূতে একথ!ই যে আরও 
পরিষ্ছুটভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ও প্রদিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ১১।১২১- 
শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
“পাতিত্রত্যং ক সু পরধুত্বাপবাদঃ ক্ষ চাস্যা; প্রেমোদ্রেকঃ ক চ পরবশত্াদিবিশ্কঃ ক চায়ম্‌। 
কৈঘোৎকষ্ঠা কু বকরিপোিত্যসঙ্গা ঘলন্ধি মূ'লং কৃষ্টা কর্ধতি হৃদয়ং কাপি শল্াব্রযী নঃ ॥ 
_ই'হার (শ্ীরাধার ) পাতিব্রত্যই বা কোথায়? ইহার পরবধূত্েরে অপবাদই বা কোথায়? 
( শ্রীকৃঞ্ণে ইহার ) প্রেমোদ্রেকই বা! কোথায়? আর এই পরবশতাদিবিস্বই বা কোথায়? (ক্রীকৃষেঃর 
সহিত জিলনাদির জদ্ ) ইঙার পরমোৎ্কষ্ঠাই বা কোথায়? আর শ্রীকৃষ্ণের নিতাস্ঙাদির অপ্রাপ্তিই 
বা কোথায় আর কোথায়ই ব! এই শল্যত্রয়, যাহা! আমাদের হৃদয়মূল ক্ষণ করিয়! হৃদয়বিদারক 
হুঃখ দিতেছে?” 


[| ৩৫২০ ] 
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এ-স্থলে অতি স্পষ্ট কথাতেই বলা হইয়াছে_শ্রীরাধিকাদির পরবধূত্ধ হইতেছে অপবাদমাত্র, 
ইহা বাস্তব নহে; আরাধার ( উপলক্ষণে গোপীগণের ) পাতিত্রতাই হইতেছে বাস্তব । এজন্যই 
রামানন্দ রায়ও শ্রীরাধাসঘ্বন্ধে বলিয়াছেন_-“ধার পতিত্রতাধন্্ বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ জীচৈ, চ, ২৮1১৩৪॥৮ 
শীরাধার চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন গতি হইতেছে একমাত্র শ্রীকুষ্ণের দিকে । অআীকৃষের কৌতুক-পূরণার্থ 
লীলাশক্তি যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেই চতুভূজরূপ প্রকটিত করেন, তাহ। হইলেও সেই চতুভূ'জরূপেও 
আরাধিকাদি গোপীগণের চিত্ত ধাবিত হয় না; এতাদৃশই তাহাদের পাতিব্রত্য। পাতিত্রতা, বা 
আকফে। স্বকীয়পতিস্থের ভাব, স্বাভাবিক এবং নিত্যিনিদ্ধ না হইলে এইরূপ হষ্টতে পারে না। 

শ্রীশ্রীগোবিন্দশীলামূতের স্পষ্ট উক্তিদ্বার। কবিরাজগোসম্থামী জানাইযাছেন-__-শ্ী শ্রীচৈতনা- 
চরিতামুতকখিত, “উপপতিভাব” হইতেছে _"উপপতিত্বের অপবাদ বা ভাণ মাত্র”, শ্রীকৃ্চ গোপীদের 
বাস্তবিক উপপতি নহেন, তিনি হইতেছেন তাহাদের বালব পতি; এই পত্তিত্ব হইতেছে অনাদিসিদ্ধ 
অভিমানজাত পতিত্ব। উপপতিত্বের অপবাদ, বা তাহাদের পরবধৃদ্ের অপবাঁদ ব! ভাগ হইতেছে 
কেবল প্রকটলীলায় ; গোবিন্দলীলামৃত হইতেছে প্রকটলীলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ । 

আীপাঁদ জীবগোস্বামী তাহার গোপালচস্পুগ্রন্থে নিত্য অপ্রকটধামের ( অর্থাৎ গোলোকের ) 
লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতে তিনি বেখাইয়াছেন-_নিত্যলীলায় (অর্থাৎ গোলোক-লীলায় ) 
ব্রঙ্গগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষেের স্বকীয়াকাস্তা | কবিরাজুগোস্বামীও লিখিয়াছেন-_শ্রীক্ীবগোস্বামীর 
“গোপাল5ম্পুনামে গ্রন্থ মহাশুর। নিত্যলীল। স্থাপন যাহে ব্রঞ্জরসপূর | আীটৈ, চ, ২১৩৯৪” এই 
উদ্ধংতি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়--কবিরাজের মতে অপ্রকটলীলায়, বা গোলোকে 
সত্রীরাধিক।দি গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াকাস্ত! । পরকীয়াভাঁল, বস্তুতঃ পরকীয়া 
ভাবের অপবাদ বাঁ ভাণ, যে কেবল প্রকটলীলায়, তাহার শ্রী শ্রীচৈতম্বাচরিতামুতে এবং শ্রী শ্রগোবিন্দ- 
লীলামূতে স্পষ্টকথায় তিনি তাহ। বলিয়া গিয়াছেন। 


জ। প্রীপা্দ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিমত 
উজ্জ্রলনীলমণির “লদুতমত্র যৎ প্রে।ক্তম্”-ইতাদি গ্রেকের টাকায় চক্রবপ্চিপাদ তাহার অভিমত 


ব্যক্ত করিয়াছেন । এই টাকায় তিনি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমতেরই প্রতিধাদ কিয়াছেন। 
চক্রবপ্তিপাদের টীকার এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনার অন্থুলরণের পক্ষে যে কয়টী বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, 
এ-স্থলে তাহ] প্রকাশ করা হইতেছে। 


অ। প্রারস্ভিক 
(১ গোপীগণের স্বরূপশক্তিত 
গোপীগণ ফে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপন্তৃতা হলাদিনীশক্তি, চক্তপন্তিপাদও তাহা স্বীকার করেন। 


“তদীয়মহাশক্তিসমুদায়পরমসুখাতমায়াং হলাদিনীশক্তৌ জ্রীগোপিকারূপায়।ঞচ-ইত্যাদি ॥ উ, নী, নায়ক- 
ভেদ ॥ ১৬।-লঘুত্বমত্র-ইত্য!দি শ্লৌকের টাকায় চক্রবন্তিপাদ ॥” 
[ ৩৫২১ ] 
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গোপীগণ শ্রীকৃঞ্চের ্বরূপভূতা হলাদিনী শক্তি বলিয়া তাহারা যে বস্তুতঃ শ্রীকৃষের গকীয়া- 
কাস্তা, উক্ত টীকায় চক্রবপ্তিপাদও তাহ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “নম চ। শ্ত্রীরাধ! হি কৃষ্ণস্য 
স্বরূপভূতা হুলাদিনী শক্তিরেব। তশ্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্ধমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে। (এই পূর্ববপক্ষের 
উত্তরে চক্রবর্থিপাদ বলিয়াছেন) সত্যম্‌।” 
এই তথ্যগুলি শ্রীজীবপাদও স্বীকার করিয়াছেন। 
(২) গো'পীগণের বিবাহ ও পরকীয়ান্ব 
কিন্ত গোপীগণ “বস্ততঃ স্বকীয়” হইলেও শ্রামদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে পরকীয়া রূপেই তাহাদের 
বর্ণন দুষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে অবশ্য প্রকটলীলার কথাই বল! হইয়াছে? তাহাতে বুঝা যায়-- 
প্রকটলীলাতে গোপীগণ পরকীয়া কাস্ত|।। কিন্তু “বন্তত: স্বকীয়।” হইয়া কিরূপে ত্বাহারা পরকীয়। 
হইলেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভীগবতের একটা গ্লোকের আলোচনা আবশ্যক। 
শ্রীমদ্ভাগবতের “নাস্থুয়ন্‌ খলু কষ্ণায় মোহিতাত্তস্ মায়য়া। মম্যমানাঃ ম্বপাশ্ব্থান্‌ স্বান্‌ 
স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ1৮-এই শুকোক্তি হইতে জানা যায়__গোপীগণ যখন শারদীয় রাসস্থলীতে 
উপস্থিত ছিলেন, তখন ব্রজবাসিগণ শ্রীকষণমায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ দার! (পত্রী)গণকে স্-স্থ 
পার্খে অবস্থিত বলিয়াই মনে করিতেন। ইহাতে বুঝা য।য়-কুষ্ণমায়া ( যোগমায়া ) রাসস্থলীতে 
উপস্থিত প্রীরাধিকাদি গোপীদিগের অস্ুরূপ গোপীমৃত্তি অভিমনুপ্রভৃতি গোপগণের পার্থ কল্পনা 
করিয়াছিলেন; এই গোপীযুন্তি যে যোগমায়/কপিত, অভিমন্থ-প্রভৃতি তাহ। জানিতেন না; 
যোগমায়া টন্লিত এই মৃত্তিগুলিকে তাহার। বাস্তবিক গোপী বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং নিজেদের 
দারা, বা বিবাহিতা পত্রী বলিয়াও মনে করিয়াছেন। 
অভিমন্থা প্রভৃতি গোপগণ জীবতত্ব নহেন। তাহারাও নরলীল শ্ীকৃষ্চের নিত্যপরিকর্‌; 
নরলীলার পরিকর বলিয়া তাহা রাও নর-অভিমান পোষণ করিতেন )ন্ৃতরাং নরলোকে প্রচলিত রীতির 
অনুসরণে ধাহাদিগকে তাহার! বিবাহ করেন নাই, তাহাদিগকে তাহারা নিজেদের দারা বলিয়া! মনে 
করিতে পারেন না। তাহারা যখন খ্ররাধিকাদি গোপীগণকে তাহাদের দারা মনে করিয়াছেন, 
তখন বুঝা যায়, শ্রীরাধিকার্দির সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়ছিল। কিন্তু কথন কি ভাবে বিবাহ 
হইয়াছিল, স্ট্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রদ্ছে তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং অর্থাপত্তি-গ্ভায়েই তাহ নির্ণয় 
করিতে হইবে। 
শ্রীপাদ জীবগো।ম্বামীর মতে উপ্লিখিত বিবাহ হইতেছে মায়াময়, যোগমায়ার প্রভাবজাত। 
তিনি তাহার গোপালচপ্পুগ্রন্থে (পূর্ব্বচম্পূর ১৫শ পূরণে) এ-সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! 
হইতে জানা যায়_ ব্রজমগ্ডুলবাসী গোপগণ স্থির করিলেন, তাহাদের পরমাস্ুন্দরী কন্যাগণকে 
পান্রস্থা না করিলে দুষ্ট কংসের হাত হইতে রক্ষা কর! যাইবে না। নন্দনন্দনের সঙ্গে তাহাদের 
কন্যার বিবাহ কন্যাদিগের পিতৃগণের সকলেরই একান্ত অভিপ্রেত ; কিন্ত শ্রীকৃফের তখনও উপনয়ূন 


[ ৩৫২২) 
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হয় নাই বলিয়! বিবাহের প্রস্তাবও কর! যাঁয় নাঁ। তখন বাগদত্তা করিয়া রাখার ইচ্ছা হইল; কিন্ত 
সর্বজ্ঞ গর্গাচার্ধ্য জানাইলেন _ কৃষ্ণের সহিত যদি কন্যাদের বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহের পরেই 
সকলের সহিত কৃষ্ধের বিচ্ছেদ হইবে! তাই বাধ্য হইয়া গোপগণ অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া 
বিবাহ স্থির করিলেন। এদিকে সাক্ষাৎ যোগমায়াম্বরপ। পৌর্ণমাসী দেবী ভাবিলেন_ শ্রীকৃষ্ণের 
নিতাকাস্তা গোপীদিগের সহিত অন্য গোঁপদের বিবাহ অসম্ভব; অথচ কংসের কবল হইতে 
কন্যাপিগের রক্ষার জনা, ( বন্ততঃশ্রীকুষের নিতাকাস্ত। গেপীদিগের পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির জন্য ), বিবাহের 
প্রতীতি অত্যাবশ্যক | তাই তিনি এক স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন; প্রস্তাবিত পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ 
স্বপ্ন দেখিলেন-_ প্রস্তীবিত বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়! গিয়াছে । ইহা ধোগমায়াকল্পিত স্বপ্ন হইলেও 
তাহার! তাহাকে জাগ্রদবস্থার বিবাহের মত বাস্তব বলিয়াই মনে করিলেন। “সর্ববেধু তাদৃগ্‌ ছুঃস্বপপ এব 
কেবলং জাগরকল্লতয়। ময় কল্পিত; ॥ পূর্ববচম্পু ॥ ১৫১৮ ॥ বৃন্দাদেবীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি 
বাল্যকালোচিত আচরণে নিবিষ্ট থাকায় কন্যাগণ কিন্তু তাহাদের বিবাহের উদ্যোগের কথাও কিছু 
জানিতে পারেন নাই । “তৎকুমাধ্যস্ততিবাল্যচর্ধ]াপর্য্যাকুলতয়! ন কিঞ্চিদপি চিদমত্রতাং নিন্যিরে ॥ 
পৃ, চ,।১৫৪৩)” স্বপ্নের পরেও নিতাস্ত বালিকা বলিয়! পাব্রপক্ষও গোপীগণকে পিতৃগৃহেই রাখিয়! 
গেলেন। “য্দতিবালকতয়াব্গতঃ পিতৃগেহ এব তা নিধায় তে গতা ইতি ॥ পু. চ,॥১৫৪৭। কিন্ত 
গোপীদের সাহজিক অনুরাগের প্রভাবে, যদিও তাহারা তখন পর্যন্ত শীকৃষের দর্শন পায়েন নাই, 
তথাপি সর্বদাই তাহাদের চিত্তে শ্রীকৃষের ক্ষতি হইত, কেহই তাহা। নিবারণ করিতে পারিতনা 
( পুচ, ॥১৫৩৬)। এজন উল্লিধিত স্বপ্নের পরেও অস্তঃপুরে অসুধ্যম্পশ্তারূপেই তাহাদিগকে রাখা 
হইত, শ্রীক্ণ-প্রসঙ্গ যাহাতে তাহাদের কর্টগোচর না হয়, তঞ্জন্য বিশেষ যড় কর! হইত: যখন তাহার! 
কিশোরভাবের সান্লিধয লাভ করিলেন, তখন তাহাদের স্থভাবসিদ্ধ কৃষ্ণভাব স্বয়ংই উদ্ধ্ধ 
হইল _বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে কোনও কোনও লতার পল্লব যেমন স্বতঃই উদ্ধদ্ধ হয়, তক্্রপ 
€ পৃঃ চ, ১৫1৫৯ ॥) 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা ঘাঁয় _গোপকন্ত।গণ ফোগমায়াকল্িত স্বপ্ন দেখেন নাই । ধাহার। 
জ্রীকের নিতাকাস্তা, স্বপ্ধেও তাহারা কখনও অন্যের গলায় বরমাল্য দান করিতে পারেন না। 

(৩) শ্রীজীবকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ 

কিন্ত শ্রীজীবগোস্বামিকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপটী কি? শ্রীপাদ বূপগোস্বামী তাহার 
লঙল্গিতমাধবে বলিয়াছেন-গোবন্ধনাদি'গোপদের সহিত চক্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ যোগমায়াদার। 
নির্ব্বাহিত হইয়াছে এবং চল্দ্রাবলীপ্রভৃতি গোপীদের সম্বন্ধে পতিম্মন্য গোপদের দারত! মমতাঁমাত্র!- 
বশেধিতা। শ্রীজীব গোম্বামিপাদ তাঁহার গোপালচম্পুতে বলিয়াছেন_-যোগমায়। এক স্বপ্নজাল 
বিস্তার করিলেন; প্রস্তাবিত পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ স্বপ্প দেখিলেন যে, প্রস্তাবিত বিবাহ যথাবিধি 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । তাহার এই স্বাপ্িক বিবাহকে জীগ্রদবস্থার বিবাহ বলিয়াই মনে করিলেন। 


[ ৩৫২৩ ] 
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শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ এই স্বপ্ন দেখেন নাই ; বালাকালোচিত আচরণে নিবিষ্ট থাকায় কন্যাগণ 
তাহাদের বিবাহের উদ্যোগের কথাও কিছু জানিতে পারেন নাই। “তংকুমার্ধযত্রতিবালাচর্য]া- 
প্যযাকুলতয়া৷ ন কিঞ্চিদপি চিদমত্্রতাং নিন্যিরে ॥ পৃঃ চ* ১৫1৪৩।” ভিন্ন ভিন্ন গোপের বিবাহ 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্বাহিত হওয়ার স্বপ্নই যে যোগমায়া প্রকটিত করিয়।ছিলেন, এইরূপ অনুমান 
অন্বাভাবিক নহে। 

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে-এই স্বাপ্সিক বিবাহের স্বরূপটী কি? স্বপ্নদর্শন কারীর! 
স্বপরদর্শনকালে অবশ্যই নিজ নিজ গৃছে নিদ্দিত ছিলেন; সেই অবস্থাতেই তীঙ্কার! স্বপ্ন দেখিয়াছেন-__ 
তাহার! বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত, পাত্র-পাত্রীও সেই স্থানে উপস্থিত, পাত্র-পাত্রীর বিবাহ যথ।বিধি 
সম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । কিন্তুস্বাপ্রিক বিবাহমগ্ডপে ধীহার! উপস্থিত ছিলেন, ধীহাদের সহিত তাদাঝ্ম্- 
মনন করিয়া পাত্র-পাত্রীপক্ষীয় নিদ্রিত লোকগণ বিবাহম্ণ্রপে নিজেদের উপস্থিতি মনে 
করিলেন, তাহাদের স্বরূপ কি? এই বিষয়ে শ্রীপাদ জশবগোন্বামীর অভিপ্রায় এ-স্থলে নির্ণয় 
করিতে হইবে। 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার শ্রীকৃষ্টসন্দর্ডের ১৭৭-অন্চ্ছেদে লিখিয়াছেন_“'নাস্থয়ন খলু 
কষ্ণায়েত্যাহ্যক্তাস্থয়াপরিহারস্য সম্যক্হায় তৎকলিতাস্ত স্বন্ষপতিমিত্যেব শ্ীভগবন্মতম্‌। দৃশাতে চ 
সংজ্ঞাছায়াদিবৎ কল্পনায়! ব্যক্তত্বমেব পরিণাম: সর্বত্র ।-“নাসুয়ূন খলু কষ্ণায়' ইত্যাদিবচনোক্ত শ্রীকষ্জের 
প্রতি পতিম্মনা গোঁপদের) সমাক্‌ অস্ুয়। পরিহারের নিমিত্ত মায়কল্লিত গোগীগণ নিজ নিজ পতিসান্সিধয 
প্রাপ্ত হইয়াছিল- ইহাই “মৎকাম।' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের অভিমত। এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য-_ 
কল্পিত! গোগীগণের ঃুপরিণাঁম কি? তজ্জন্য শ্রীজীব বলিতেছেন- সংঙ্ছা ও ছাঁয়াদির মত ব্যক্তত্বই 
কল্পনার পরিণাম__ইহা সর্বত্র দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন একটী মানুষের নাম “নকড়ি' ; এ-স্থলে 
নকড়ি-সংজ্ঞার নিজের কোন সার্থকতা নাই, এ লোকটীর সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়া তাহাকেই প্রকাশ করে; 
ছাঁয়া কোন বগ্তর সগ্থন্ধে ব্যক্ত হয়, নিজের কোন সত্তা ব1 সার্থকতা! নাই ; তদ্রপ মায়াকরিত। গোপীগণ 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহীদের নিজের কোন সত্ত। নাই। ব্রজবাপলিগণ তাহা- 
দিগকে কেবল দেখিয়াছিলেন, অথচ কোন কাজে পৌছায় নাই। যেমন যাঁছুকরের মায়াকরিত আম লোক 
দেখে ; কিন্ত কেহ ভাহার আন্বাদন পাঁয় ন।-_প্রভূপাদ শ্রীল গ্রাণগোপাল গোন্ব।মিমহোদয়-সম্পািত 
আীকৃষ্খসন্দ্র্ভের অনুবাদ 1৮ ইহা! হইতে শ্রীজীবপাদের অভিমত এই জান! গেল যে-শ্রীরাধিকাদি 
বাস্তব গোগীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতেন, তখন ধাহাদিগকে দেখিয়া অভিমস্তা- 
প্রভৃতি গোপগণ ভাহাদের পত্ধীগণকে তাহাদের পার্খেঅবস্থিত। বলিয়া মনে করিতেন, সেই যোগ- 
মায়াকল্িতা গে।পীগণ ছিলেন বাস্তব গোগীগণের ছায়াতুল্যা ; ছায়ার যেমন কোনও বস্তত্ব নাই, 
ভীহাদের৪ কোনও বস্তত্ধ বা সামগ্রীত্ব ছিলন1; তাহা র। ছিলেন যাছ্কর-কল্পিত আমের ন্যায় বাস্তবন্ধ- 
হীন। তাহার! যৌগমায়াকর্তৃক স্ষ্টও হয়েন নাই , কেলনা, যাহার বন্তত্ব বা সামগ্রীত্ব নাই; তাহার 


[ ১৫২৪ ] 
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সট্টিও হইতে পারে না; আকাশকুম্থমের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাহারা হইন্ডেছেন 
যোগমায়ার কল্পিত বাঁ সঙ্কপ্িত; যোগমায়া ইচ্ছ। করিয়াছিলেন _অভিমন্ত্ুপ্রভৃতি গৌপগণের 
মনে স্বস্বপার্খে গোপীদের বিদ্যমানতার প্রতীতি উৎপাদন করা। এই প্রতীতির সামগ্রী না উপাদান 
ছিঙগ। প্রতীতি হইতেছে মনোবৃন্তিবিশেষ ; অভিমস্থাপ্রভৃতভির মন ছিল, মনের বৃত্তিও ছিল; যোগ- 
মায়! স্বীয় গ্রভাবে সেই মনোবৃত্তিকে প্রতীতির রূপ দিয়াছেন। তাহাতেই তাহারা মনে করিয়াছেন, 
তাহাদের পত়ীগণ উহাদের পার্খেই বিদ্যমান। চক্ষুরোগগ্রস্ত লোক যেমন ছৃইটী চন্দ্র দেখে, জথচ 
বাস্তবিক যেমন ছুইটা চচ্্র থাকে না, অথব। জলা তঙ্করোগগ্রন্ত লোক যেমন কুকুর দেখে, অথচ বাস্তবিক 
যেমন কুকুর থাকেনা, তদ্রুপ গোপগণ৪ তাহাদের পর্থীগণকে দেখিয়াছেন ১ কিন্ত বাস্তবিক সেখানে 
ভাহ!দের পর্বীগণ ছিলেন না। ইহা! কেবল বিদ্বাম।নতাঁর প্রভীতিমাত্র । প্রভীভির বিষয় গোগীগ্ণ 
ছিলেন ছায়ার ম্থায় বন্তসত্তাহীন। 

স্বাপ্রিক বিবাহমণ্ডপে ধাহাদের উপস্থিতির প্রভীতি জন্মিয়াছিল, তীহারাও তদ্রুপ যোগম।য়।- 
কলিত ছায়াতুল্যবন্ত ; স্াহাদেরও বস্তসত্তা কিছু ছিলনা । স্বপত্রষ্টাদের চিত্তে তাহাদের বিগ্ঠমানতার 
প্রতীতিমীত্র যৌগমায়। উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র স্বাগ্সিক বিবাহব্যাপারটাই হইতেছে 
প্রাতীতিক , ইহ! বাস্তব নহে। বাস্তব গোপীদের সঙ্গে বিবাহের কথা দূরে, ভাভাঁদের কোনও বাস্তব- 
প্রতিমুত্তির সছিতও বাস্তব গোপদের বিবাহ হয় নাই। বাস্তব গোপগণ ছিলেন স্ব-স্ব গৃহে এবং বাস্তৰ 
গোপীগণও ছিলেন স্ব-স্ব গৃহে । তাহাদের সান্লিধাও ঘটে নাই। 

শ্ীপাদ জীবগো স্বামী তাহার গোপালচম্পুতেও পৌর্ঁমীশীর মুখে উল্লিখিভরূপ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত 
করিয়ছেন। বৃন্নাদেবী পৌর্ণনানীর নিকটে আলিয়া যখন অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন-__প্রীকৃষ্ণের 
নিত্যপ্রেয়সী গোশীগণের গুরুবর্গ অন্ত গোপের শহিত তীহাঁদের বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা! 
করিতেছেন, তখন দেবী পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন_“ন ভবিষ্যতি তাসামস্েনান্থেন সংযোগসন্বন্কঃ। 
যতো ময়। হি মায়য়া পরা নিশ্মায় নির্ম্মাম্ততে তত্র প্রতিবন্ধঃ ॥ পৃঃ চ, ১৫19৫॥-_ (শ্রীকৃষ্ণের নিতা প্রেয়সী) 
সেই সকল গোপীর অগ্চন্য গোপদের সহিত সংযোগনন্বন্ধ (বিবাহ) হইবেনা। যেহেতু আনিই 
মায়াদ্বারা সেই গোপীদের অপরা মৃত্তি নির্মাণ করিয়া বিবাহে প্রতিবন্ধকত। সৃষ্টি করিব (অর্থাৎ বাস্তব 
গোগীদের সহিত বিবাহ হইতে দিবনা )।” এ-স্থলে পৌর্ণমাসীদেবী গোপীদের যে মায়ানির্দদিত। 
ৃত্তির কথা বলিয়াছেন, পূর্ববোঙ্লিখিত শ্রীকফসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই মুস্তিও হইতেছে ছায়ান্বরূপা, 
বস্থদত্তশুগ্তা, প্রাতীতিকীমাত্র।- বাস্তব-প্রতিমৃত্তির নিন্মীণ যে উপাদানের অতাঁবে সম্ভবপর নহে, 
তাহা পূর্বেই বল! হুইয়াছে। 'বাস্তব-গ্রতিমুন্তি হইলে তাহার সহিত বিবাহও বাস্তবই হইত, মিথ।। 
হুইতনা ; কিন্ত শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার বিদগ্ধম।ধবে বলিয়াছেন-_একাস্ত মিথ্যা এই বিবাহাদিকে 
যোগমায়া সত্যের শ্ায় প্রত্যায়িত করিয়াছেন। “তদঞ্চনার্থং যোগমায়য়। মিথ্যেব প্রত্যায়িত্ং 
তদ্দিধানামুদ্ধাহাদিকম্‌। ফোগমীয়ানিম্মিতামৃত্তি _ যোগমায়াকলিতা ( সঙ্কল্িতা ) মুস্তি। 


[৩৫২৫] 
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এই আলোচন! হইতে জানা গেল-শ্বীপাঁদ জীবগোত্থামিকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ 
হইতেছে এই যে, ইহা! কেবলমাত্র প্রাতীতিক ; যোগমায়! স্বীয় গ্রভাবে সংস্্ট সকলের মধ্যে বিবাহের 
একটা! প্রতীতিমাত্র জন্মাইয়াছেন ; বাস্তব বিবাহ হয় নাই। কিন্তু প্রতীতিটা বাস্তব; কেননা, এই 
প্রতীতির বস্তু, বা সামগ্রী ছিল--মংন্থ্ট পোকদের মনোবৃত্তিরপ সামগ্রী । যোগমায়া বা! চিচ্ছক্তি যে 
অবাস্তব বস্তুসম্থন্ধেও বাস্তব-প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 
অজ, অনাদি ; স্থৃতরাং বস্তুতঃ তাহার জনক-শ্রননী নাই, থাকিতেও পারেনা । নন্দ-যশোদ] হইতেছেন 
বাস্তবিক শ্রীক্ের অনাদিসিদ্ধ পরিকর। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাঁৎসল্যরসের আশ্বাদনের জন্য 
চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বাৎসল্যপ্রেম অনাদিকাল হইতেই নন্দ-যশোদার মধ্যে শ্রীকুষ্ণ₹-জনকজননীত্বের 
এবং শীকৃফেের মধ্যে নন্দ-যশোদা-তনয়ত্বের প্রতীতি জাগাইয়। রাখিয়াছে। এই প্রতীতি বাস্তব; 
কেননা, ইহার বাস্তব সামগ্রী আছে _ নন্দ-যশোদা এবং শ্রীকৃঞ্চের মলোবৃত্তিরপ সামগ্রী । এই প্রভীতি 
কেবল বাস্তবই নহে, ইহ। নিতাও । 

শ্রীপ।দ জীবগোম্থামীর উল্লিখিত্রূপ সমীধানে কোনওরূপ তক্ববিরোধও নাই, অসামপ্রস্যও 
নাই। 

উল্লিখিত আলোচন। হইতে জানা গেল-শ্রীজীবের মতে অভিমন্ত্ুপ্রভৃতি গোঁপগণের সহিত 
আরাধিকাদি গোগীগণের বিবাহ হইতেছে অবাস্তব, মায়িক; বিবাহ মায়িক বা অবাস্তব বলিয়। 
গোগীদিগের পরোচঢাত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের গপপত্যও হইতেছে অবাস্তব । “ঘত্তু, মধ্যে মায়! প্রত্যায়িত- 
মৌপপত্যং তৎ খলু অবাস্তবত্বা-উত্যাদি। পৃ. চ, ১৩১৪৮ 

মা়্িক বিবাহসম্থন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ইঙ্থিত 
শ্রীপাঁদ রপগোম্বামীর ললিতমাধবেই বিদ্যমান বলিয়া! মনে হয়। শ্রীপাদ রূপগোম্বামী গোগীদের 
সহিত অন্য গোপদের মায়িক বিবাহের কথ বলিয়াও ললিতমাধব-বণিত লীলার পধ্যবসান করিয়াছেন 
আকৃষ্ণের সহিত জীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহে । ইহাদ্বারাই জানা যায়_মায়িক বিবাহ ছিল 
অবাস্তব; তাহ! বাস্তব হইলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোগীদের বিবাহ সম্ভব হইত না। মায়িক 
বিবাহের অবাস্তবত্বে তাহার প্র।তীতিকত্বও সুচিত হইতেছে। “মথ কিং, পতিন্সন্যানাং ধল্পবানাং 
মমতামাত্রাবশেষিতা তানু দারতা। যদেভিঃ প্রেক্ষণমপি তালা: ছুর্ঘটম্”-ললিতমাধব-কধিত পৌর্ণমাসী 
দেবীর এই উক্তি হইতেও মায়িক বিবাহের প্রাতীতিকত্ের কথ! জান1 যায়। কিস্তু মায়িক বিবাহের 
এই প্রতীতি যে গোগীগণের মধ্যে ছিলনা, ললিতমাধবের বিবরণ হইতে তাহাও স্চিত হয়। মায়িক 
বিবাহের প্রভীতি যদি তাহাদের মধ্যে থাকিত, ভাহা হইলে অভিমনু/গ্রভূতি গোপগণসগ্ধন্ধে পতিভাবের 
প্রতীতিও তাহাদের থাকিত; তাহ। থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহে তাহাদের সম্মতি 
থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের পতি_- এইরূপ বুদ্ধি সকল সময়েই তাহাদের মধ্যে ছিল; 
। ৫২৯ পৃষ্ঠায় ১/১/১৭০ ক (8), (৫), (৬)-অনচ্ছেদ গ্রষ্টব্য ] এ-পধ্যস্ত বিবাহছ্বার| তীহাঁর। 


[ ৩৫২৬ ] 
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পতিরূপে গ্রীকৃষ্চকে প্রাপ্ত হয়েন নীই; এখন যখন সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন 
সানন্দ চিত্তে তাহারা বিঝাহের প্রস্তাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
মায়িক বিবাহটী অবাস্তব হইলেও অভিমনুয প্রভৃতির মধ্যে তাঁহার বাস্তবত্বের প্রতীতি 
জগ্গিয়াছিল ; ইহাদ্বারাই তাহাদের মুগ্বত্ব সচিত হইয়াছে ; কিন্তু যোগমায়াই তাহাদের যুদ্ষত্ব জগ্জাইতে 
পারেন, বহিরঙ্গ। মায়! তাহ1 পারেন না। কেনন', অভিমন্থ্ুপ্রভৃতি গোপগণ, তাঁহাদের আত্মীয়ন্থজন, 
শ্রীরাধিকাদি গোপগণের আত্মীয়ন্থজনগণ - ইহারা সকলেই শ্রীকষ্ণপরিকর, তাহারা জীবতত্ব নহেন ; 
সুতরাং বহিরঙ্গ! মায়। তাহাদের উপর স্থীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। একমাত্র চিচ্ছক্তি- 
রূপা যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণপরিকরদিগের মুগ্ধত্ব জগ্মাইতে পারেন। সুতরাং এই মাফিক বিবাহ, বস্তুতঃ 
বিবাহের প্রতীতি, হইতেছে যে।গমায়ারই কাধ্য, বহিরঙ্গামায়ার কাধা নহে। আীপাদ রূপগোন্বামীও 
তাহার বিদগ্ধমাধবনাটকে বলিয়াছেন__“তদ্বঞ্চনার্থং যোগমায়য়। মিখোব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুর 
বাহাদিকম্‌। নিত্যপ্রেয়স্যঃ খলু তাঃ কৃষ্ণস্য ৮ [পূর্ববর্তী ক (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। 
এই কপে দেখ! গেল-শ্্রীপাদ জীবগোস্ব(মী যে সিদ্ধান্ত করিয়ছেন, ললিতমাধবের উক্তি- 
দ্বারাই তাহ সমধিত। 
(8) চক্ররত্তিগাদ-কথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ 
ললিতমাধব*্নাটকের উক্তি অনুনারে চক্রবপ্তিপাদও আলোচ্য বিবাহকে মায়িক্ক বিবাহ 
বলিয়। স্বীকার করেন; কিন্তু মায়িক হইলেও তিনি এই বিবাহকে নিত্যসতা বলিয়া মনে করেন 
“এবমেব ললিতমাধবোকেরগপীনাং গোপৈবিবাহস্য মায়িকত্বেইপি নিত্যসত্যমেব চেয় ॥__উ, নী, ম, 
কৃষ্ণবল্পভা ॥ ১৯।২০-গ্লোকটাকা ॥ বহরমপুরসংস্করণ ।” 
মায়ার প্রভাবে যে বিবাহ নির্বাহিত হয়, তাহাই মায়িক বিবাহ; সুতরাং সাধারণ: 
লোকস্মাজে যেরূপ বিবাহ হইয়া! থাকে, ইহা সেইরূপ বিবাহ নহে । 
চক্রবন্তিপাদের মতে, আলোচ্য বিবাহ কোন্‌ মায়াছারা নিবাহিত হইয়াছে, '“লঘুত্বমত্র যৎ 
প্রোক্তম্”-ইত্যাদি উজ্জ্লনীলমণি-প্লোকের টাকার নিয়োদ্ধ'ত অংশে তিনি তাহা বলিয়া গিয়াচ্ছেন। 
এই টীকাংশে তিনি লিখিয়াছেন ২. 
প্তত্রৈধ ললিতমাধবে। গোঁডঢণাদি গোবেহিং চন্দা অলী-পন্ুদীণং উববাহো। মাভাএ 
নিববাহিদে। ইতি অভ্রেদং গ্রতিপদটামহে । জগজ্জীবমাত্রস্তৈব মায়াবদ্ধপতিতস্তা দেহে জহস্তাবো দেহো 
অহমিতি। দৈহিকেঘু পতিপুজাদিযু মমতা মমায়ং পতি নরমায়ং পুজ ইত্যেবং মায়য়ৈব সম্বন্ধ; কল্পিতঃ। 
ব্রজস্থানান্ত গোপীগোপপশু-পক্ষি গ্রভৃতীনাং শ্রীকৃষ্ণলীলাপরিকরাণাং মায়াতীতানাং স্বদেহেষহস্তাবঃ 
্বীয়েমু চ মাতী পিত্রাদিষু মাতাপিত্রাদিতাবে ন মায়াকল্পিত:। কিন্তু সচ্চিদীনন্দময় এব। যথ। কষ 
শ্রীধশোদানন্দাদিষু মাতাপিত্রাদিভাব:। তখৈব শ্রীরাধাদীনাং শ্রীকীত্তিদারৃষভাঙ্বা দিষু মাঁতাপিত্রাদি- 
ভাবশ্চিদানন্দময় এব। অভিম্থ্প্রভৃতিঘু পতিভাবস্ত মায়িক এব চিদ্রপাণাং শ্রারাধাদীনাং চিদ্রষুপ 


[৩৫২৭] 
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পতিষভিমগ্র্যণ্রভৃতিযু দার্বকালিক-দ্বেষান্যথানুপপত্ত্যা মধ্যে পতিভাবরূপা মীয়।৷ স্বাংশভূত] 
জ্ীযোগমায়য়ৈব স্থাপিতা। প্রাকৃতীনীং স্ত্রীণাং পরিণেতৃধু পতিভাবস্ত প্রাপঞ্চিকত্বাদনিত্যত্বং গোপীনাস্ত 
পরিণেতৃষু পতিভাবস্ মায়াকল্পিতত্বেহপি ভগবল্লীঙলাতন্ত্রমধাবন্তিতবাৎ মায়ায়াশ্চাস্যা যৌগমায়ান্থমোদিত- 
ত্বাচ্চ নিত্যত্মেবেতি বিশেষঃ1। মোহনম্ক তাসাং যোগময়য়ৈব গরণাতীতত্ান্নতু মায়য়া। কিঞ্চাত্র 
আীরাধাদিযু শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীভাবস্য কৃষ্ণে চ তাসাং প্রেয়োভাবস্য চ সচ্চিদানন্দ্রময়ত্বে সতি তাসাঁং 
্বন্বপরিণেডৃযু পতিভাবস্ত মায়াকলিততন্োেবৌচিত্যমিতি গ্রন্থকৃতামাশয়ো। দ্রষ্টব্যঃ নতু তেষু পতিভাবস্য 
নায়িকত্ধমেব তাসাং কৃষ্চভার্ধযাত-সাধকমিতি মতমভিজ্ঞ-মপ্মতমিতি। কেচিত্ু, ললিতমাধবে 
মায়াশন্দেন যৌগমায়য়ৈব উচাতে ইত্যাভস্তন্মতে পতিভাবোইপি চিন্ময় এব তদপি দ্বেষস্তয়ৈধ 
দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা উপপাদিত ইতি।” 

তাৎপযণানুবাদ। “ললিতমাধবে যে বলা হইয়াছে, 'গোবদ্ধনাদি গোপের সহিত 
চন্দ্র।বলী-প্রভৃতি গে।পীগণের বিবাহ মায়াদ্বারাই নিব্বাহিত হইয়াছে", এই বাক্যে যাহা 
প্রতিপাদিত হয়, তাহ1 বলা হইতেছে। মায়াবদ্ধ এবং পতিত জগজ্জীবমাত্রেরই "দেহ আমি" 
এইরূপ অহংভাব এবং দৈহিক পুক্রাদিতে মমতা-ইনি আমার পতি, ইনি আমার পৃজ'-এইবপ 
সম্বপ্ধ মায়াদ্ারাই কল্পিত। কিন্তু ব্রজস্থ মায়াতীত গোপী-গোপ-পশ্ু-পক্ষি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলা- 
পরিক্রদের দেহে অহম্তাব এবং স্ব স্ব মাতাপিত্রাদিতে মাতাঁপিত্রীদি ভাব মায়াকল্পিত নহে; পর্স্ত 
তাহ] সচ্চিদানন্দময়ই । যেমন, আীনন্দযশোদাদিতে শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিত্রাদিভাব ( সচ্চিদানন্রময় )। 
তদ্দেপ, আীকীত্তিদাবুষভানু-প্রভৃতিতে ( আরাঁধিকাদির মাতাপিত্রাদিভ।ব সচ্চিদানদ্দময়ই )। অভিমন্থা- 
প্রভৃতিতে পর্তিভাব কিন্তু মায়িকই । চিদ্প, অভিমন্ত্রাপ্রভৃতিতে চিদ্রপা শ্রীরাধাদির সার্ব্বকালিক 
দ্বেষের অন্যথা অনুপপত্তিহেতু মধ্যে যোগমায়াদ্বারাই পতিভাবরূপ। স্বংশভূত1 মায়া স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রাপঞ্চিকত্ববশতঃ পরিণেতাদের সম্বন্ধে প্রাকৃত স্ত্রীলোকদের পতিভাব হইতেছে অনিত্য; কিন্ত 
পরিণেতাদের সম্বন্ধে গোপীদিগের পতিভাব, মায়াকল্পিত হইলেও ভগবল্লীলাতন্ত্রমধ্াযবত্তিত্বহেতু এবং 
এই মায়ার যোগমায়।ম্ুমো দিতত্ব হেতু গোপীদিগের পতিভাব-_হইতেছে নিভা ; ঈহাই বিশেষত্ব। 
গোঁপীগণ গুণাভীত বলিয়া তাহাদের মোহন যোগমায়াদ্বারাই হইয়া থাকে, মায়াদ্বার| নহে । 
ভ্রীরাধাদিতে প্রীকৃফের প্রেয়সীভাব এবং স্ত্রীকে তাহাদের প্রেয়োভাব সচ্চিদানন্দময় হওয়াতে স্ব-স্য 
পরিণেতৃতে তাহাদের পতিভাব মায়াকল্িত হওয়াই উচিত--ইহাই গ্রন্থকার শ্রীরূপগোম্বামীর আশয় 
দেখা যায়; কিন্তু তাহাদের পতিভাবের মায়িকত্বই তাহাদের কৃষ্ণভার্ষ্যাত্বের সাধক নহে--এই মতষ্ট 
অভিজ্ঞসম্মত। কেহ কেহ বলেন, ললিতমাধবে কথিত মায়া-শব্দে যোগমায়াকেই বুঝায়; 
তাহাদের মতে পতিভাবও চিন্ময়ই ; তাহাতে যে ছ্বেষ, তাহ! হুর্ঘট-ঘটনাপটায়লী যোগমায়ান্বারাই 
উৎপাদিত ।” 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবন্তিপাঁদ “মায়া” এবং “যোগমায়1”-এই 


[ ৬২৮ ] 
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হুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। “ইহা মায়ার কাধ্য', “ইহা যোগমায়ার কাঁধ্য, মায়ার কাধ্য নহে” 
এই জাতীয় বাক্যপ্রয়োগ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাঁয়, একই অর্থে তিনি “মায়া” ও “যোগমীয়া” 
শব্দ্বয়ের ব্যবহার করেন নাই ; “মায়া”শবে তিনি “জড়রূপ1 বহিরঙ্গ। মায়াকে” এবং “যোগমায়া”- 
শব্দে চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়াকেই অভিহিত করিয়াছেন। স্থৃতরাঁং চক্রবন্তিপাদের মতে--যে 
মায়াদ্বারা গোপীদের সহিত অগ্গোপদের বিবাহের কথা ললিতমাধবে বলা হইয়াছে, সেই মায়া 
হইতেছে জড়রূপ। বহিরঙ্গী মায়া । কেহ কেহ যে সেই মায়াকে যোগমায়। বলেন, তাহা ও চক্রবপ্তিপাদ 
স্বীকার করিয়।ছেন কিন্তু তাহার মতে পেই মায়! হইতেছে বহিরঙ্গ সায়া। 

তাহার এই অভিমতের সমর্থনে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই £ 
মায়াতীত এবং চিদ্রপা গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ_পরম্পরের প্রতি উহাদের যে গ্রীতিময় ভাব, তাহা 
সচ্চিদানন্ময় বলিয়। অশ্যগোপদ্র প্রতি গোপীদের পতিভাব বহিরঙ্গামায়া-কল্িত হওয়াই 
উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন --প্রা কৃত পুরুষে প্রাকৃত রমণীদেন পতিভাব&, শ্রীরাধিকাদি- 
গোপীদের অন্যগোে পতিভাবের গ্তায়, বহিরঙ্গ মায়! কল্সিত। তথাপি প্রাকৃত রমণীগণ প্রাপঞ্চিক 
বলিয়! তাঁহাদের পতিভীব হইতেছে অনিত্য ; কিন্তু মায়াতীত গোপীগণের পক্ষে ভীহাদের পরিণেত। 
গোপগণনন্বন্ধে বহিরপ্গামায়াকপ্লিত পতিভাব হইতেছে নিত্য ; কেননা, ইহা হইতেছে ভগবল্লীলাতন্ত্- 
মধ্যবন্তাঁ এবং যোগমায়ার অনুমোদিত ; যোগমায়া দ্বারাই এই স্বাংশরূপ! পতিভাবরূপা মায়! স্থাপিত 
হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন, গোপীগণ মায়াতীত বলিয়া তাহাদের মোহন যোগমায়াদ্ধারাই 
হইয়। থাকে, কিন্তু বহিরঙ্গামায়াদ্ধার! নহে । 

এক্ষণে চক্রবত্রিপাদের এই উক্তিগুলি সন্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । জড়রূপা বহিরঙ্গ1 
মায়। হইতেছে চিদ্বিরোধী ; চিৎ এবং জড়ের সন্ন্ধ হইতেছে আলোক এবং জঙ্ধকারের ম্যায়। যে-খানে 
আলোক, সেখানে অগ্ককার থাকিতে পারে না, সে-খানে অন্ধকার কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে 
পারেনা । শ্রীকৃষ্ণ চিৎস্বরূপ বলিয়াই শ্রীমন্ুহ প্রভু বলিয়াছেন" কৃষ্ণ স্ুধ্যলম, মায়! হয় অন্ধকার। 
যাই কৃষ্ণ তাহ। নাহি মায়ার অধিকার ॥ শ্রীচৈ, চ. ২২২1২১।" মায়ার এতাদৃশ স্বরপবশতঃই 
আতিস্মৃতি বলিয়াছেন _মীয়া ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে ন1, ভগবানের সম্মুখবন্তিনীও হইতে 
পারে না। বহিবঙ্গা স্থট্টিলীলাতে, জড়্রহ্গাপ্ডের স্থষ্টি করিতে হয় বলিয়া, জড়রূপ! মায়ার সহকারিতা 


আবশ্তক। কিন্তু এই স্থগ্টিকাধো অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট ভগবংস্বরূপ পুরুষত্রয়কেও মায়া স্পর্শ 
করিতে বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ন1; পুরুষত্রয় দূরে থাকিয়। মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই পুরুষত্রয় 


সম্বন্ধে গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন__“য্কপি তিন্র মায়া লঞ্চা বাবহার। তথ।পি তৎস্পর্শ 
নাহি-সভে দায়াপার ॥ শ্রীচৈ, চ. ১২1৪৪)” কিন্ত শ্রীকুষ্ণ তাহার অন্তরঙ্গ লীলাতে বিশুদ্ধ নির্মল 
চিন্ময় রদই আম্বাদন করিয়। থাকেন ; ত্রজলীলাদি অন্তরঙ্গ লীলাতে বহিরঙ্গী মায়ার যে কোনও স্থান 
আছে, শ্রুতিন্থৃতি হইতে তাহা জানা যায় না। রাসলীলাবর্ণনের উপক্রমে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও 
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বলিয়াছেন_যোগমায়াকে নিকটে রাখিয়াই স্্রীকৃঞ্ণ রাঁদলীলার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বহিরঙ্গামায়াকে 
নিকটে রাখিক়। নহে। এই অবস্থায় মায়াতীতা। এবং চিৎস্বরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের উপরে 
চিদ্বিরোধিনী জড়রূপ! মায়া কিরূপে স্বীয় প্রভীব বিস্তার করিতে পারে? চক্রবন্তিপাদের মতেই 
ধাঁহার! হলাদিনীসাররূপ! এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্ত| এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধাহাদের প্রীতিময় সম্বন্ধ 
হইতেছে সচ্চিদানন্দময়, সেই চিংস্বূপা গোঁপীদের চিত্তে বহিরঙ্গ৷ জড়বূপামায়। কিরূপে অন্থগোপদের 
সম্বন্ধে পতিভাব জাগাইতে পারে? চক্রবত্তিপাদই বলিয়াছেন__মায়।তীতা। গোপীগণকে মুগ্ধ করিতে 
পারে যৌগমায়া, বহিরঙ্গামায়া পারে না। বহিরঙ্গ' মায়া যদি তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে না পারে, 
তাহা হইলে অন্যগোপদের সম্বন্ধে তাহাদের পতিভাবই বা কিরূপে জাগাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাঁহাদের যে সচ্চিদানন্দুময় গ্রীতিভাব, বহিরঙ্গা মায় তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে না পাঁরিলে সেই 
সঙ্চিদানন্দময় গ্রীতিভাব ভুলাইয়া তাহাদের মধ্যে অগ্তগোপসম্বন্ধে পতিতাব্ই বা জ।গাইবে কিরপে? 
যদ্দি বল! যাঁয়_চক্রবপ্তিপাদ ভে। বলিয়াছেনই, পতিভাব্বূপ। মায়া যোগমায়! কর্তৃক স্থাপিত 
হইয়াছে এবং ইহা যোগমায়ারও অনুমোদিত । সুতর]ং যোগমায়ার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া! বহিরঙ্গ! 
মায় গোগীদের চিক্ডে পতিভাব কেন উদ্বদ্ধ করিতে পারিবেন! ? 
উত্তরে বক্তব্য এই | চিচ্ছক্তির বৃন্তির্পা যোগমায়া অঘটন-ঘটনপটায়লী হইলেও স্বরূপ- 
বিরোধী ব। স্বরূপের ব্যত্যয়জনক কোনও কাধ্য তিনি করেন না, ব! করিতে পারেন না। কেনন! 
স্বরূপের ব্যতায়যোগ্যতাই নাই ; যাহার ব্যত্যয়ষে!গ্যতা থ।কেনা তাহাকেই স্বরূপ বলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ 
অনম্ত বলিয়া সর্বজ্ঞ এবং সর্ববশ্ক্তিমীন, হইয়ী৪ তিনি নিজের অন্ত পায়েন না। “ছাপতয় এব তেন 
যষুরস্তমনন্তরতয়া তমপি”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০:৮৭1৪২-ব।ক্যে স্বয়ং শ্রুতিগণই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ভাহ! বলিয়া 
গিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ববজ্ঞতাঁর, বা স্ব্বশক্তিমন্তার হানি স্থৃচিত হয় না। শশকের শুঙ্গ কেহ 
ন! দেখিলে তাহার দৃষ্টিশক্তির দোষ আছে বল! যায় ন।; কেননা, শশকের শৃক্ধ নাই-ই। শ্রাকৃঞ্চ নিত্য 
এস্‌ং অবিনাশা বলিয়। তাহ।র বিনাশ-সংঘটন, ব! তাহার আন্তিতলে।প, হইতেছে এক অঘটন-ব্যাপার । 
অঘটন-ঘটন-পটীয়লী যোগমায়াও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব-লোপরূপ অঘটন-ব্যাপার ঘটাইতে পারেন ন]। 
ইহ(তে তাহার অঘটন-ঘটন-পটায়সী শক্তির অভাব স্চিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অজ 'ও মনাদি 
বলিয়! তাহার জনক-জননীর অস্তিত্ব হইতেছে এক অঘটন-বন্ত ; অঘটন-ঘটন-পটীয়মী যোগমাঁয়। শ্রীকৃষের 
জনক-জননীর স্থৃষ্টি করিতে পারেন নাঁ। যে বস্তুর স্বরূপে অন্য কোনওরূপে সংঘটিত হওয়ার যোগ্যত! 
আছে, অথচ অপরে সেই যোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে সম” নহে, যোগমায়। সেই যোগ্যতার সুযোগ 
নিয়। তাহ। সংঘটিত করিতে পারেন; ইহাই হইতেছে তাহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সীত্থ। যেমন, শরীক 
হরূপতঃ স্বপ্রকাশ__অথাৎ ন্ব-শক্তিদ্বারাই প্রকাশযোগ্য তত্ব বলিয়া স্বরূপতঃ তাহার প্রকাশ- 
যোগ্যতা আছে; কি্তু তীহার এই প্রকাশযোগ্যতার সুযোগ লইয়া অপর কেছই তাহাকে প্রকাশ 
করিতে পারে না; কিন্তু যোগমায়া পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকশকরণ অপরের পক্ষে অঘটন ব্যাপার 
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হইলেও যোগমায়ার পক্ষে অঘটন নয়; এতাদূশই হইতেছে যোগমাঁয়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির 
ধর্ম। এজন্য অঘটন-ঘটন-পটায়মী যোগমায়াও কোনও বস্তুর ম্বরূপের ব্যতায় ঘটাইতে পারেন না, 
স্বরূপবিরোধী কোনও কার্য করিতে পারেন না ; কেননা, স্বরূপের ব্যত্যয়যোগ্যতাই ন।ই, স্বপবিরোধী 
রূপ ধারণের যোগ্যত1৪ নাই । যে-স্থলে ম্বরূপবিরুদ্ধ কিছু কল্পিত হইবে, সে-স্থলেই স্বরূপব্যত্যয়েরও 
কল্পনা থাকিবে; কিন্তু স্বরূপব্যত্যয় অসম্ভব। 

কেহ হয়তে। এইরূপ একটী প্রশ্ন তুপিতে পারেন । চিৎ-শবে জ্ঞান বুঝায়; গোঁপনুন্দরীগণ 
স্বরূপত্তঃ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্জক্তি বলিয়। চিদ্রপা, অর্থাৎ জ্ঞানবপ।। আর, মোহ হইল অজ্ঞান--চিং-এর 
বিরোধী । যোগমায়াযে তাহাদের মোহ জন্মাইতে পারেন, ইঠা অনম্বীকাধ্য। তাহাদের মোহ 
জগ্মাইয়া যোগমায়। কি ম্বরূপবিরোধী কাধা করেন 'না? আবার, শ্রীকৃষ্ণ৪ চিদ্ঘন বা জ্ঞানঘন তত্ব; 
অঙ্গন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু তাহার€ প্রেনমুগ্ধত্বের কথা! শুন! যাঁয়। চিচ্ছক্কির 
বৃত্তিরূপ প্রেম যে তাহার মুদ্ধত জন্মায়, তাহাও কি ম্বরূপবিরোধী কাধ্য নতে? 

উত্তরে বক্তব্য এই | চক্রবপ্তিপাদ্ট বলিয়াছেন_গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভাব এবং 
শ্রীকফ্ণের প্রতি গে।পীদের প্রেয়োভাব হইতেছে সঙ্চিদানন্দনয়। পরম্পরের প্রতি তাহাদের এই গ্রীতি- 
ময় ভাবের তাংপর্ধা হইতেছে পরস্পরের চিত্তধিনোদন। পরস্পরের চিত্তবিনোদনের স্পহ! ব1 প্রবণত! 
তাহাদের মধ্যে নিতা বিরাজিত এবং ইহ! হইতেছে গাহাদের স্বরূপানুবন্ধিনী স্পৃহা বা প্রবত।। লীলা- 
সহায়ক।রিণী যোগমা য়! গোঁপীিগের এই স্বরূপানুবদ্ধিনী স্প্‌হাকে সন্বদ্ধিত, পরিপুষ্ট এবং উচ্ছাসিত করিয়। 
তাহাতে তাহাদের গাঢ় তন্মযতা। জন্মায়েন; এই তন্ময়তাঁর দ্বার। তাহাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্বরূপাদি- 
সম্বন্ধে তাহাদের অনন্থুসন্ধান জন্ম ইয়। থাকেন। এতাদৃশ অননুসদ্ধানই হইতেছে তাহাদের মোহ । যোগমায়! 
তাঁহাদের জ্ঞানকে বিলুপ্ত করেন না, অজ্ঞান জন্মায়েন না । কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহাদের অনন্ুসন্ধান- 
মাত্র জন্মায়েন ; এই অননুসন্ধান হইতেছে তাহাদের তন্ময়তার ফল, অক্জানের ফল নহে। সুতরাং 
এ-স্থলেও যোগমায়! স্বরূপবিরোধী কিছু করেন না, স্বূপের অনুকূল কার্ধাই করিয়া থাকেন। তক্্রপ 
চিচ্ছক্তিরূপ প্রেমও রসম্বরূপ শ্রীকৃফ্ের মধ্যে স্বীয় স্বরূপাদি-সম্বন্ধে অননুসন্ধীন জন্মাইয়] তাহার রসাম্বাদনের 
আনুকূল্য বিধান করেন, জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে জ্বানাভাব জশ্মায়েন না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ববজ্ঞত্বকে এবং 
ধশ্বর্ধ্যকে ধ্বংস করেন না । তাহার এশ্বধ্যাদি ভাহার মধ্যে থাকেই এবং সময় সময় স্কুরিতও হয়; 
কিন্ত এশবর্ধ্যাদিবিষয়ে অনন্ুসন্ধানবশতঃ ভংসমস্তকে তিনি তাহার নিজের এশ্বরয্যাদি বলিয়! মনে করেন না, 
পরিকরগণও তাহ! মনে করেন ন1। সুতরাং এ-স্লে স্বর্ূপবিরোধী কিছু করা হয়ন]। 

এইনূপে দেখা গেল--যোগমায়া কখনও স্বরূপবিরোধী কাঁ্ধ্য করেন না; স্বরূপবিরোধী কার্ধ্য 
করার প্রবণতাও তাহার লাই ; কেননা, এতাদৃশী প্রবণতা হইবে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার স্বরূপ- 
বিরোধিনী। 

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচন। করা যাউক। শ্রীরাধিকাঁদি গোপনুন্দরীগণ প্রীকৃষ্ণের 


[ ৩৫৩১ ] 
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স্বরূপডূত1 হলাদিনী শক্তি বলিয় তাহার! যে স্বরূপত্ঃ গ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়! কাস্ত!, একথ স্বয়ং চক্রবন্তি- 
পাদও স্বীকার করিয়াছেন। তাহার রাগবস্বচন্দ্রিকায়তিনি বলিয়াছেন--“এপ্ীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপ- 
ভূতা হলাদিনী শক্তিঃ, তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এব ।” উজ্জলনীলমণির “লঘুত্বমন্র যত প্রোক্তম্”-ইত্যা্ি 
প্লোকের টাকাতেও এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন_ “নন্থ চ। শ্তরীরাধা হি কৃষ্ণস্য স্বরূপতভৃতা হলাদিনী- 
শক্তিরেব। তস্যা বস্তৃতঃ স্বীয়াসথমেব, ন তু প্রকীয়াত্বং ঘটতে । সত্যম্‌।" শ্রীরাধা যখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
স্থকীয়! কান্ত, তখন শ্রীকষ্ণসন্বন্ধে শ্রীরাধার পতিভাবই হইবে স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ভাঁব। অন্যের 
প্রতি পতিভীব হইবে শ্রীরাধার স্বরপবিরোধী। এতাদৃশ স্বূপবিরোধী পতিভাব জন্মাইবার সামথ্য 
বা প্রবণতা যে যোগমায়ার থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। যে কার্য্যের জঙ্য 
প্রবণতাই যে'গমায়ার নাই, সেই কার্ধো বহিরঙ্গ! মায়াকে প্রবন্তিত করার প্রবৃত্তিও তাহার থাকিতে 
পারে না। যেকার্ধ্যের সামর্থযই যোগমায়ার নাই, দেই কার্যোর সামর্থাও তিনি বহিরঙ্গা মায়াকে 
দিভে পারেন না । এইরূপে দেখা গেল--ঘোগমায়াকর্তৃক স্থাপিত হইয়!, যোগমায়ার শক্তিতে শক্তিমতী 
হইয়া, বহিরঙ্গা মায় অভিমন্থা প্রভৃতি গোপগণের সম্বন্ধে শ্রীরাধিকাঁদি গোপীগণের পতিভাব জন্মাইয়াছেন 
_ এইরূপ অন্ুমীন নিতান্ত স্ব্ূপবিরোধী--ম্ৃতরাং অনাদরণীয়। 

চক্রবপ্তিপাদ আরও বলিয়াছেন__গোপীদিগের মধো এই পতিভাব বহিরঙ্গামায়।কলিত 
হইলে৪ ইহ। নিত্য; কেননা, ইহা যোগমায়ার অন্থমোদিত এবং ভগবল্লীল।তন্ত্রধ্যবর্তী। উহা! যে 
যোগমায়ার অনুমোদিত হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। ইহা! ভগবল্লীলাতন্ত্রমধ্য- 
বর্তীও হইতে পারে না; কেননা, ভগবদ্ধাম, ভগবান্, ভগবানের লীলাপরিকর এবং ভগবল্লীলা__ 
সমস্তই হইতেছে মায়াঁতীত ; চিন্ময় ভগবদ্ধামে প্রবেশের অধিকাঁরই চিদ্বিরোধী-জড়রূপ। বহিরঙ্গ। 
মায়ার নাই । এতাদৃশী মায়া এবং মায়ার কার্ধ্য ভগবজ্লীলাতন্ত্রবধাবস্তী কিরূপে হইতে পারে? ইহ। 
ভগবলীলার এবং বহিরঙ্গ] মায়ারও স্বরূপবিরোধী অনুমানমাত্র। চক্রবর্তিপাদের মতে প্রকট ও অপ্রকট- 
উভয় ধামেই গোপীদের পরকীয়া ভাব _ অর্থাৎ অন্যগোপদের প্রতি পতিভাব ; তাহাতে বুঝ যাইতেছে, 
অপ্রকট গোলোকেও বহিরঙগ। জড়বূপ। মায়ীর প্রবেশীধিকার আছে। ইহা কিন্তু কোনও শাস্ত্রই 
বলেন ন1; শ্রুতিম্মৃতির উক্তি ইহার প্রতিকূল । 

তর্কের অন্থুরোধে যদি স্বীকারও কর! যাঁয় যে, চিম্ময় ভগবদ্ধামে জড়রূপ। মায়ার প্রবেশাধিকার 
আছে, তাহ হইলেও চিৎম্বরূপ| গোপীদের চিত্তে কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার জড়রূপ। মায়ার পক্ষে 
অসম্ভব । অন্ধকার কখনও আলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আলোঁককে অপসারিত 
বা আবৃত করিতে পারেন৷ । 

জারও একটী কথা। অম্ক গোপদের সম্ব্ধে যদি গোপীদের পতিভাব জন্মে এবং সেই 
পতিভাব যদি নিত্য হয় তাহা হইলে গোপীদিগের নিত্য-কৃষ্ণ-ম্বকীয়াকান্তাত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে 
পারে? তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াঁকাস্তা হইলে অন্থ গোপদের সম্বদ্ধে তাহাদের নিতা পতিভাবই 


[ ৩৫৩২ ] 


মধুরতক্তিরস_স্বকীয়া-পরকীয়-বিচাঁর ] রসতত্ব [ ৭৩৯৫-অনু 


বা! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? গোপীদের দিত্য-শ্রীকৃফ-ন্বকীয়াকাস্তাত্য যে চক্রবন্তিপাদও স্বীকার 
করেন, রাগব্মচন্দরিকাদির প্রমাণ উদ্ধত করিয়। পূর্বেই তাই প্রদশিত হইয়াছে । 


এইবূপে দেখ! গেল-_ চক্রবন্তিপাদের কল্পিত গতিভাব এবং ভাহার নিত্যত্ব হইতেছে সম্পর্ণ- 
রূপে স্বরূপতত্ববিরোধী - ন্থরতরাং অনাদরণীয়। 


চক্রবপ্তিপাঁদ বলিয়াছেন, বহির্ঙ্গ|-মায়াদ্বার।ই অন্গে।পদের সহিত গোপীদের বিবাহ নির্ব(হিত 
হইয়াছে ; কিন্তু বহিরঙ্গ। মায়! কিভাবে এই বিরাত সম্পন্ন কর)টলেন, সে-সম্বদ্ধে তিনি একটা কথাও 
বলেন নাই! আলোচনার আরম্ভ হইত ভিনি পতিভাব নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বহিরঙ্গ! 
মায়া কোনওকপ বিবাহের অনুষ্ঠানবাতীতই যে গোপীদের চিন্তে অন্থগোপদের সম্বন্ধে পভিভাঁব 
জন্ম ইয়াছেন এবং অন্যগোপদের মাপো গোপীদের স্গ্বন্ধে পত্বীভাৰ জন্মাইয়াছেন, তাঙ্কা স্বীকার কর! 
যায় না। কেননা, ব্রজে আীকৃষ্। হইতেছেন নরলীল, ডীহার নর-অভিমান। গোপীগণ এবং 
অনাগোপগণও তাহার লীলাপরিকর ; ভাতার] জীবন না হইলেও তাহাদের নর-অভিমান। 
লোকসমাজে বিবাহের আন্রগ্গানের দ্বারাই পতি-পত্তীসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে । লোকসমাজে 
প্রচলিত কোনওরূপ বিশাহের অন্ষ্টান বাতীত গোপীগণই ব! অন্থগোপদিগকে প্তিরূপে স্বীকার 
করিবেন কেন এবং অন্যগোপগণই ব। গোপীদিগাকে পহীরূপে স্বীকার করিবেন কেন? তাহাদের 
আত্মীয়-্থজনগণই বা তাহাদের একত্রে অবস্থিতির অগ্ুমোদন করিবেন কেন? কিন্তু বিবাহের 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে চক্রবর্তিপাদ নীরব | পূর্বে্ত কারণে, লৌকিকী রীতির অনুসরণে কোনওরূপ বিবাহের 
অনুষ্ঠানই বহিরঙ্গী মায়ার পক্দে (এমন কি যোগম।য়ার পক্ষেও ) সম্ভব নহে; কেননা, এত্তাপূশ 
বিবাহ হইবে গোপীদের ম্বরূপতত্ব-বিরোধী । 


চক্রবন্তিপাঁদ লিখিয়াছেন, তাহার অভিমত ললিতমাধব-র্চয়িতা শ্রীপাদ রূপগোন্থামীরও 
অভিপ্রেত। কিন্ত ইহ। ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কেননা, অন্গোপদের সঙ্গে গোপীদের মায়িক- 
বিবাহের কথ! বলিয়াও ভ্রীপাদ রূপগো। স্বামী ললিতমাধব-বধিত লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন--শীকৃষ্ণের 
সহিত আীরাধিকার্দির বিব।হে। পুরের্ধের মায়িক বিবাহ যদি বাস্তবই হইত, তাহ হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত গোপীদের আবার কিরূপে বিবাহ হইতে পারে? ন্ুতরাঁং বিবাহের বাস্তবত্ব আীপাদ রূপের 
অভিগ্রেত হইতে পারে না। তাহার নাটকে শ্রীরূপ যে গোপীদিগকে “কুমারী অবিবাহিতা” বলিয়। 
গিয়াছেন, তাহাও পুর্বে প্রনণিত হইয়!ছে। মায়িক বিবাহের বাস্তবন্ধে “কুমারীত্ব” কিরূপে সম্ভব হয়? 


উজ্জলনীলমনিতে সমৃদ্ধিমান্‌ সন্তোগের লক্ষণনৃচক “দুল ভালোকয়ো যুনোঃ” ইত্যাদি শ্লোকের 
্ীকায় চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন-_“সম্পন্নাদিসস্তোগে ছৃষ্পভালোকত্বস্য দ্ধয়োঃ পারতন্ত্রং ন কারণং 
[কস্তেকস্যা নায়িকায়া এব তস্যা হি শ্বশ্পভিল্মন্যপিব্রাদীনামধীনত্ং তৈবণীর্ধ্যমান্্চ-ইত্যাদি।” 
এস্থলে তিনি নায়িকা গোপীদের শ্বশ্রুপতিম্মন্যাদির কথা বলিয়াছেন। বিবাহ এবং পতিভাঁব যদি 
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বাস্তব এবং নিত্যই হইবে, ভাহাহইলে অভিমন্থু-প্রভৃতি গোপগণকে চক্তবপ্তিপাদ গোপবদের পতিম্মন্য 
বলিলেন কেন? বাস্তব এবং নিত্যসত্য পতিকে কি পতিম্মন্য বলা যায়? 

এইরূপে দেখাঁ গেল, গোপীদের সহিত অন্যগোপদের বিব।হের বাঁস্তবস্ব-প্রতিপাঁদনের জন্য 
চক্রবন্তিপাঁদের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে বার্থতায় পর্াবসিত হইয়াছে। 

উপরে উদ্ধত টাকাংশের সর্বশেষে চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন__“কেহ কেহ বলেন, বিবাহ- 
প্রঙ্গে ললিতমাধব-প্রোক্ত মায়া-শব্দে যোগমায়াকে বুঝায়; তাহাদের মতে পতিভাব৪ হইবে 
চিন্মযু।” এ-স্থলে “কেহ কেহ বলেন”"-ব!কো চক্রবত্তিপাদ কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বল! যায় না। 
তবে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে ললিতমাধব-প্রোন্ত মায়াশবে যোগমায়া-অ্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ। 
পূর্বেই বল! হইয়ছে। কিন্তু তিনি বিবাহকে বাস্তব বলেন নাই, প্রাতীতিক বলিয়াছেন। 
অন্যগে।পদের সম্বন্ধে গেপীদের যে পতিভাব জন্মিয়াছিল, একথাও তিনি বলেন নাই। বিবাহের 
প্রতীতি জন্মিয়াছিল কেবল গোপদের এনং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এবং গোগীদের আতীয়- 
স্বজনের মধো | বিবাহের স্বপ্ন গোপীগণ দেখেন নাই, বিবাহের উদ্চোগ-আায়োজনাদি-দম্বদ্ধে ও 
গোপীগণ কিছু জানিতেন না। সুতরাং আজীবকথিত বিবরণে অগ্থগোপদের সম্বন্ধে গোগীদের 
পত্তিভাব জন্মিবার কোনও হেতুই ছিলন(, পতিভাবের চিন্ময়ত্বের কথ। তো দূরে। চক্রবন্তিপাদ 
যদি শ্রাজীবপাদকে লক্ষ্য করিয়।ই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া! থাকেন, ভাহ। হইলে তাহা সঙ্গত 
হয় নাই। বিদগ্মাধবের উক্তির উল্লেখ করিয়া পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে যে, শ্রীপ।দ রূপের মতে 
যোগমায়াই বিবাহের প্রতীতি জন্মাইয়াছেন, বহিরঙ্গ মায়! নহে । ইহ1ও সে-স্থলে প্রদণিত হইয়াছে 
যে, আীবপের মতে এই বিবাহ হইতেছে প্রাতীতিক, বাস্তব নহে। 

(৫) মায়িক বিবাহাদির বান্তবত্সন্্ন্ধে আলোচদার উপসংহার 

শাস্ত্রানুসারে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন শ্রাকৃষের সর্ববশক্তিগরীয়সী হলাদিনীশক্তি _ 
সুতরাং স্বরূপতঃ শরীক হইতেছেন তাহাদের নিত্য স্বপতিএবং তাহারা হইতেছেন তাহার নিত্য 
স্বকীয়কাস্তা। অতএব, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য গোঁপের সহিত তাহাদের বাস্তব বিবাহ, অশ্থগোপের সম্বন্ধে 
তাহাদের বাস্তব পতিভাব এবং শ্রীকৃষ্সন্বন্ধে বাস্তব উপপতি-ভাব-এই সমস্তই হইবে তাহাদের 
স্বরূপতত্ব-বিরোধী-স্থৃতরাং অসম্ভব । 

গোগীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকুঞ্ণের হলাদিনীশক্তি__ন্ুতরাং তাহারা যে স্থরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্য স্বকীয় কান্তা, ইহ। চক্রবন্তিপাঁদও স্বীকার করেন; তথাপি কিন্ত তিনি বলেন_-অভিমন্্যুগ্রভৃতি 
গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদির বাস্তব বিবাহ হইয়াছে, সেই গোপগণসন্বদ্ধে শ্রীরাধিকাদি পতিভাব 
পোষণ করেন, ভাহাদের এই পতিভাব বাস্তব এবং.নিত্যসতা, শ্রীকষ্ণসম্থন্ধে ত।হারা উপপতিভাব পোষণ 
করেন, এই উপপতিভাবও বাস্তব, অভিমন্থাপ্রভৃতি গোপগণের সম্বন্ধে বাস্তব পতিভাব পোষণ করিয়াও 
গোপীগণ তাহাদের প্রতি দ্বেষ পোষণ করেন এবং উপপতি আীকৃষণের প্রতিই গ্রীতি পোষণ করেন, 
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আকৃফের প্রীতিবিধানের জন্তই তাহাদের তংপর্তা। চক্রবন্তিপাদের এ-সমস্ত উক্তিতে গ্রারাধিকা্দি 
গোগীগণ যেন সাধারণ নায়িকাদের মধ্যেও অতি নিয়স্তরের নাধিকাতে পর্যবসিত হইয়। পড়িয়াছেন 
বলিয়। মনে হয়। 


যে রমণী জানে_ একজন পুরুষের সহিত শাস্ত্রবিহিত বিধানে তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই 
পুরুষ যে তাহার পতি, তাহও সেই রমণী জানে। তথাপি সেই রমণী যদি তাহ!র প্রতি দ্বেষ পোষণ 
করে, কেহই তাহার প্রশংসা করেনা। তাহাতে আবার, সেই রমণী যদি অন্য এক পুরুষে গ্রীতি 
পোষণ করে, সর্ববাতৌভাবে সেই অন্যপুরূষের '্রীতিবিধানের জনাই তৎপর হয়, তাহ। হইলে সকলেই 
তাহার নিন্দা করে। সেই অন্বপুরুষ যে তাহার উপপতি, তাহাও সেই রমণী জানে। এতারৃ্শী 
নায়িকাই রসশাস্থে নিন্দনীয়। ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে চক্রবন্তিপাদ যাহা বলিয়।ছেন, তাহাতে ভাহাঁরা 
কি এভার্শী নিন্দনীয় নায়িকার স্তরে পধ্যবমিত হয়েন নাই ? 


শ্রীরাপাসন্থন্ধে শীলকঞ্চদীদ কবিরাজগোম্বামী তাহার জী হ্রীচৈতন্যচরিতামুতে বলিয়াছেন- 
“ধীর পতিব্রতাধন্ম বাঞ্চে অকন্ধতী (২/৮/১৪৪।৮ “হুলাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের 
পরমকাষ্ঠী না মহাভাব॥ মহাভাবন্বরপা আ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্বগুণথনি কৃষ্ণকাস্তাশিরোমনি ॥ 
১/৩৫৯-৬০।৮ “জগতমোহন কৃষ্ণ _তাহার মোহিনী । অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ রাধা পূর্ণশক্তি, 
কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। ছুট বস্ত্র ভেদ নাহি শাস্বপরমাণ ॥ ১/4/৮২-৮৩ ॥”, “আঅভএব সর্ববপূজা পরম- 
দেবতা! সর্ব্বপালিক! সব্বজগতের মাত! ॥১1৪1৭৬।৮১ “সর্ববলক্ষ্পীগণের তেঁহে হয় অধিষ্ঠান (১18৭৭, 
“জন্দ্রীগণ তার বৈভৰবিলাসাংশরূপ । মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশম্বরূপ ॥১181৬৭॥” **অ।কার স্বভাবভেদে 
ব্রজরেবীগণ। কায়বাৃহরূপ তার রসের কারণ ॥১1৪1৬৮, “গোবিন্বানশ্দিনী রাধা! গোবিন্মমোহিনী । 
গোবিন্দপর্ধবম্ব সর্ববকাস্ত।শিরোমণি ॥১1৪।৭১॥৮, “দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্ত! রাধিকা পরদেবত।। 
সব্ববলক্দীময়ী পর্ধকান্তিঃ সম্মোহিনী পর ॥ বৃহদ্গৌতমীয়তন্্র॥"-ইত্যাদি। আ্ীমন্মহা প্রভৃও শ্রী সাদ 
সন।তনগোম্বামীর নিকটে বলিয়াছেন__"নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী ॥ শ্্রীচৈ, চ, ২।২৩:৭৭।"। 
এতাদৃশী শ্রীরাধ। অভিমন্তযসন্তদ্ধে পতিভাব পোষণ করেন ! সেই পতিভাব আব।র বাস্তব নিত্যপতা ! 
শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাঁধা আবার নিজের উপপতি বলিয়াও মনে করেন!!! 


বিবাহের বাস্তব্ব স্বীকার করিয়া চক্রবপ্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণের উপপতা এবং গোপীদের পরো ।ঢাত্বকেও 
বাস্তব বলিয়াছেন। শ্ত্রীজীবপাদ বিবাহের--স্ৃতরাং ওুপপতোর এবং পরোটাত্বেরও _অব্স্তবত্ধ এবং 
প্রীতীতিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিবাহাদি অবাস্তব হইলেও 
অভিমন্তযুগ্রভৃত্তির, তাহাদের আত্মীয়স্বজনের এবং ব্রজবাসিসাধারণের মধ্যেও বিবাহাদির বাস্তবন্ধের 
প্রভীতি -বাস্তব বপিয়। অবিচলিত বিশ্বীন__বিদ্যমীন। চক্রবপ্তিপাদের অভিমত ফে বিচাঁরসহ নহে এবং 
শত্রীজীবপাদের অভিমত যে তত্তসম্মত, তাহ। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াঁছে। 


[ ৩৫৩৫ ] 


মধুরতক্তিরস-্বকীয়' পরকীয়া-বিচীর ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৩৯৫-অম্থ 


(৬) ব্রজগোপীদের কাস্তাভীবের স্বদূপ 

প্রীপাদ জীবগোম্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মধ্যে মূল মতবিরোধ হইতেছে 
ব্রজগোগীদদর কাস্তাভাবের স্বরূপ সন্বপ্ধে। শ্রীজীবপাঁদ বলেন--প্রকটলীলাতে ব্রজগোপীগণ 
জ্রীকঞ্ের পক্ষে পরকীয়া-কাস্তারূপে প্রতীয়মাঁনা; কিন্তু অপ্রকটলীলাঁতে তাহার। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য- 


স্বকীয়] কান্ত!। কিন্তু চক্রবন্তিপাদ বলেন-__প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই ব্রজগোপীগণ 
হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্ত! । চক্রবপ্তিপাদ ক্াহ।র এই অভিমতের স্থাপনের উদ্দেস্ট্রেই 


অভিমন্থা প্রভৃতি গোপগণের সহিত প্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহের বাস্তবত্ব প্রতিপ্রাদনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। ভীাহার মনোভাব এই যে- বিবাহ যদি বাস্তব হয়, তাহ! হইলে গোপীর্দের পরোঢাতবও 
হইবে বাস্তব, অন্যগোপসন্বদ্ধে ভাহাদের পতিভাবও হইবে বাস্তব এবং নিভা ; সুতরাং প্রকট এবং 
অপ্রকট উভয় ধ।মেই থাকিবে তাহাদের পরকীয়াত্ব। 

বিবাহাদির বাস্তবত্থাদি সম্থন্ধে পূর্বেই আলোচন। কর! হইয়াছে । “লঘুত্বমত্র যং প্রোক্তম্” 
ইত্যাদি উজ্জ্লনীলমণি-শ্লে।কের টাকায় চক্রপ্তিপাদ অনা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এক্ষণে 
যে-সমস্ত আ।লে!চিত হইতেছে। 

আ। চক্রবন্তিপাদের টীকার আলৌচন। 

(১) লগ্ুত্বমন্র ঘ প্রোক্তম্‌-শ্লোকের তাৎপর্য 

সর্বপ্রথমে “লঘ্ুহমত্র যত প্রোক্তম্”"-ইতাদি শ্লোকের তাৎপধা-কথন-প্রসঙ্গে চক্রবন্তিপাদ 
বলিয়াছেন -_-ছরদৃষ্টজনকত্ব, নরকপাত-নিদানত্ব এবং পরিণাস-ছুংখমাত্রত্ব বশতঃ প্রাকৃত নায়কের পপত্য 
লঘু (নিন্দনীয়) হয়। এতাদৃশ প্রাকৃত নায়করূপ উপপতির চেষ্ট।দি কাবা-ন1টকাদিতে প্রকটিত হইলে 
সে-সমস্ত চেষ্টা অধশ্মজনক ব্লিয়। লীমীজি ককেও অধর্মম স্পূর্ণ করে। কিন্তু প্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ধন্মীধর্ম- 
নিয়ন্ত বর্গের চূড়ামণীন্দ্র ; প্রপঞ্চ-লোকগত স্বভক্রজনগণকে রসনিধ্যাস আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, অবতারমাত্রেরই যে ধর্্ম।ধশ্ম-নিয়সান্ব নাই_-ইহ। শ্রুতিন্বৃতিপ্রপিদ্ধ ; সমস্ত 
অবতারের মূলভূত যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার যে ধণ্মাধন্ম নিয়মাত থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাছল্য। 
স্বয়ং রসনির্ধ্যা-শান্বাদনের নিমিত্ত এবং প্রপঞ্চগ্ত স্থীয় ভক্তগণকে রূসনিরধ্যাস আম্বাদন করাইবার 
নিমিপ্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রক্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । তাহার উপপতা যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে 
সানাজিকদের রসনিধ্যাস-আস্মাদন্৪ নিধিষয়ই হইয়! পড়ে। 

“ব্ছুব্যাতে যতঃ খলু”-ইত্যাদি ভরতমুনিবাক্য হইতে, “বামত। ছুত্ত ভূতব্”-ইত্যাদি রুদ্রবাকা 
হইতে, এবং “অনন্থশরণ| স্বীয়া”-ইত্যাদি শূঙ্গারতিলক-ব।ক্য হইতে জন যায়__পরোট়া এবং উপপতি- 
এতছুভয়-সম্প্চিত কাব্যাদির আম্বাদনেই সমস্ত সহ্দয় সামাজিকের রসনির্ধ্য(সের আন্বাদন হইয়া থাকে; 
সুতরাং পরোঢ। নায়িকার এবং উপপতিরই নায়ক-নায়িকাত্ের উত্তমত্ব উপপর হয়। তথাপি যে 
তাহাকে লঘু ব নিন্দনীয় বল! হইয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে_অধন্দের স্পর্শ। কিন্তু ধাহার 


[ ৩৫৩৬ ] 


মধুরভক্তিরস--স্বকীয়!-পরকীয়া-বিচার ] রূসতন্ব [ ৭৩৯৫-অন্গু 


জ-বিজসণমাত্রেই ধর্্াধর্মমাদি সমস্ত বন্তর এবং এই বিশ্বেরও স্ষ্ি-স্থিতি-প্রলয় সম্ভবপর হয়, সেই আদি- 
পুরুষেরও অংশী শ্বয়ংভগবান্‌ লীলাপুরুষোত্বম নরবপু শ্রীকৃষ্ণে এবং তাহার মহাশক্তি-সমূহের মধ্যে 
পরমমুখাতম। শ্রীগোপিকারূপ! হলাদিনীশক্তিতে অধর্টের স্পর্শ সম্ভবপরই হইতে পারেনা! এবং তদীয়- 
চরিতাস্বাদক সাঁমাজিকদিগকেও অধম স্পর্শ করিতে পারে না। “বিক্রীডিতং ব্রজবধূভি£” ( শ্রীভা, 
১০।৩৩/৩৯) ইত্যাদি, “তদ্বাগ বিসর্গ জন্তাঘবিপ্রব-ইত্যাদি, “তদের সত্যং তছুহৈব মঙ্গলম ”-ইত্যাদি 
বাক্যই তাহার প্রমাণ। এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জান! যায়_ব্রজবধূদিগের সহিত শরীক লীল।- 
কথাদির শ্রবণে মহাফল-প্রাপ্তি হইতে পারে ; সুতরাং ইহাতে লব্ৃত্ ( নিন্দনীয়) কিছু নাই; প্রতযুত 
উহাতে ব্রজদেবীদিগের উপপতি শ্রীকৃষ্ণের নায়কোত্বমত্বই উপপন্ন হইতেছে। স্বয়ং গ্রন্থকার প্রীপাদ 
রূপগোম্বামীও তাঁহার নাটকচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন_“যৎ পরোটৌপপত্যন্ত গৌণত্বং কিতং বুধৈঃ। 
তত্ব, কৃষ্ণ গোগীশ্চ বিনেতি প্রতিপদাতাম,॥- পণ্ডিতগণ যে পরোঢ়া এবং উপপতির গৌণত্বের কথা 
বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণবাতীত অন্যদের পক্ষে |” অলঙ্কার-কৌন্ীভকার কবি- 
কর্ণপূরও বলিয়াছেন_“ অপ্রাকৃতে পরোঢ়া রমণীর রতিই সর্বোত্তম! বলিয়া ভূয়সী শ্রুত হয়। 
অলৌকিক বলিয়। অপ্রাকৃত-পরোঢ়া রমণীর রত্তিতে অনৌচিত্য প্রবপ্তিত হইতে পারে না, ইহা ভূষণ, 
দূষণ নূহ, তার্কর অগোঁচির।” 

[মন্তব্য। চক্রবন্তিপাদের উক্তির সার মন্দ হইতেছে এই । শ্ত্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান বলিয়! 
ব্রজদেবীগণও তত্বতঃ ভাহার হল।দিনীশক্ত বলিয়া! ( অর্থাৎ তাহাদের কেহই প্রাকৃত জীব নহেন বলিয়া ) 
এবং ভাহাদের লীলা-কথা দির শ্বণ-কীর্থনে পরম ফল-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়। শ্রীকৃষ্ণের গপপত্য 
নিন্দনীয় নহে ; কেননা, তাহার ইপপতাময়ী লীলায় অধন্ম তাহাকে এবং সামাজিককেও স্পর্শ করিতে 
পারে না। চক্রবন্তিপাদ যাহ বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সতাই। তগাপি কিন্ত, প্রাকৃত 
জগতের উপপত্তা-সঙ্বদ্ধে একট! ঘৃণার ব! নিন্দনীয়ত্বের সংস্কার ধাহাদের চিত্তে বিদ্যমান, শ্রীকৃষ্ণের 
উপপত্যাময়ী লীলার শ্রবণ-দর্শন-কালে তাহাদের চিত্তে যে সন্দেহ, সঙ্কোচ এবং অন্বস্তির ভাব জাগিতে 
পারে, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত।দির এবং তাহার লীলার অলৌকিকত্বাদির 
কথ। স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়!র্‌ চেষ্ট। করিলেও যেতীহাদের মনের সংস্কার দূরীভূত হওয়ার 
সম্ভাবন। অত্যন্ত কম, তাহাও পৃর্বেব বলা হইয়াছে । এই অবস্থায় তাহাদের রসাম্বাদনই সন্তব হইতে 
পারে ন!। 

কিন্তত্রীমন্্হাপ্রভূর অনুমোদিত শ্পাদ রূপগোস্বামীর অভিমত স্বীকার করিলে উল্লিখিত 
রূপ সমস্যার উদয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ললিতমাধব-নাটকে শ্রীপাদ বূপগোস্বামী 
দেখাইয়াছেন__ব্রজহুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক সম্বদ্ধ হইতেছে দাম্পত্যময়; প্রকটের 
উপপত্য বা পরোুমত্ হইতেছে মায়াময়, গ্রাতীতিক। “আশংসয়া রসবিধেরবতারিতা নাংসইত]াদি 
উজ্জলনীপমণি-বাক্যাংশের ব্যঞ্জনা হইতেও তাহাই জানা যায় [ পূর্ববব্তর্খ ৩৯৫ ক (২) অনুচ্ছেদের 


[ ৩৫৩৭ | 
৪৪৩ 
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আলোচনার সর্ববশেষাংশ দ্রষ্টব্য ।] ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় কান্ত। বলিয়াই তাহার 
মায়াময় গপপত্য নিন্দনীয় নহে । প্রাকৃত নায়কের গুপপত্য মায়াময় ব! প্রাতীতিক নহে বলিয়া তাহা 
নিন্দনীয় । শ্রীরপের প্রকটিত এই তধ্যের কথা শ্মরণ করিলে লীলাকথাদির শ্রবণ-দর্শনে কাহ।রও মনে 
কোনওরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারেনা--স্থৃতরাং রসাস্বাদনেরও ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। ধাহাঁর। 
পপত্যকে নিন্দনীয় মনে করেন, তাহাদেরও কোনও আপত্তির কাঁরণ থ।কিতে পারে না; কেননা, 
বাস্তব গপপত্যই তাহাদের নিকটে নিন্দনীয়। ] 

(২) প্রকট ও অপ্রকট লীলার বৈলক্ষণ্যহনতা 

ইহার পরে চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন- শ্রীকৃষের স্বকর্তৃক রসনির্্যাসাম্থাদ প্রকটলীলায় এবং 
অপ্রকট-লীলায় সর্ববদ।ই বর্তমান আছে। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলার ম্বরূপতঃ কোন৪ বৈলক্ষণ্য 
নাই। “ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়ো; স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণামস্তীতি।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি 
ভাগবতামূতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। “অনাদিমেৰ জন্মাদিলীলামের তথান্ভুভাম্‌! হেতুনা 
কেন চিৎ কৃষ্ণ: প্রাতুছুর্ধযাৎ কদাঁচন ইতি ॥--জন্মাদিলীলা অনাদিই এবং অদ্ভুত । কোনও হেতুতে 
কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ সে-স্মস্ত অনাদি এবং অদ্ভুত লীলীকে আবধির্ভাবিত করেন)” 

[ মন্তব্য। চক্রবন্তিপাদ এ.স্থলে বলিলেন_“প্রকট ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপভঃ কোনও 
বৈলক্ষণ/ই নাই।” প্রকট ও অপ্রকট লীলা সব্বতোভাবে একরূপ - ইহাই যদি তাহার উক্তির অভিপ্রায় 
হয়, ভাহা হইলে দেখা যায়,তীহার এই উক্তির সহিত তীহার অন্ত স্থানের উক্তির বিরোধ আঁছে। 
উজ্জ্লনীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিভিপ্রকরণের প্রথম শোকের টাকায় বিস্তৃত আলোচনার পরে তিনি 
লিখিয়াছেন -.“এবঞ প্রকটলীলাঘামেব মাথুরবিরহ্থোই প্রকটলীলা য়ান্তক্র,রাগমন-মথুর।প্রস্থান-ব্রজবালা- 
বিলাপাদ্য! নৈব সস্তি।_-এইরূপে দেখা! গেল, প্রকটলীলতেই মাথুর-বিরহ; কিন্তু অপ্রকটলীলায় 
অক্রু.রাগমন, মথুরা-প্রস্থান, ব্রজবালাদের বিলাপাদি নাই-ই |” এই উক্তি হইতে জানাগেল- কোনও 
কোনও বিষয়ে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বৈলক্ষণ্য আছে। 

প্রকট ও অপ্রকটলীলার বৈলক্ষণ্যহীনতার সমর্থনে তিনি ভাগবতাযুতের যে শ্লোকটা উদ্ধত 
করিয়াছেন, সেই শ্লেরকে বল। হইয়াছে “জন্মাদিলীল। অনাদি; কোনও হেতুতে কোনও কোনও সময়ে 
শীকৃষ্ণ জন্মাদিলীলার প্রকটন করেন।” এই উক্তিটাকে প্রকটলীলা সম্বন্ধিনী বলিয়া মনে করিলেই 
সঙ্গত হইতে পারে। অপ্রকট-লীলা সমন্থন্ধেতও এই ভাগবভামুতোক্তি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিলে 
অসঙ্গতি দেখ! দেয় , কেননা, অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর, অগ্রকটে তাহার বাল্য-পৌগপগ্ডাদি নাই ; 
জন্ম থাকিলে বাল্য-পৌগণ্ডও থাকিবে। অপ্রকটে জন্মলীলার 'অভাব। সংযোগ-বিয়োগ- 
স্থিতি-গরকরণের টাকায় চক্রবত্তিপাদও তাহা স্বীকীর করিয়। গিয়াছেন। “নস্বপ্র কটপ্রকাশেঘপি 
কচিদংশে কৃষ্চলীপামাত্রমপি নাস্তীত্যবশ্যমেড্যাপগন্তব্যমেব জন্মঙ্লীলায়াঃ প্রাগভাবাপেক্ষত্বাং।” 
প্রকটলীপাও থেনিত্য এবং প্রাকটলীলাঁর অন্তর্গত জন্মাদি-সকল লীল ই ঘে নিত্য, জ্যোতিশ্চক্রের 


[ ৩৫৩৮ ] 


মধুরভক্বিরস-_-স্বকীয়া-পরকীয়!-বিচার ] রলতত্ব [ ৭৩৯৫-অস্থ 


উদাছরণে তাহা! পূর্বেই  প্রদশিত হইয়াছে, সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের টীকায় 
চক্রবন্তিপাদও তাহা! শ্বীকার করিয়াছেন। জন্মলীলা এক ব্রহ্ধাণ্ডে প্রকটিত হয়, তাহার 
পরে অস্থ ব্রন্মাণ্ডে প্রকটিত হয়; ইত্যাদি ক্রমে কোনও না কোনও ব্রপ্ধাণ্ডে জন্মলীলা 
থাকেই; এইরূপে সমষ্টিগত ব্রহ্মাপ্ডের হিসাবে জন্মলীলা নিত্য , অন্যান্ত প্রকটলীলাও তদ্রপ। 
শ্রীকফের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা বিশেষে জন্মাদিলীল! প্রকটিত হয়। পূর্ববোল্লিখিত ভাগবতামৃত-ক্লোকের 
এক্টরূপ তাৎপধ্য স্বীকার করিলেই সবধত্র নঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। এই শ্লে।কটাকে অপ্রকটলীলা- 
বিষয়কও মনে করিলে অসঙ্গতি আসিয়। পড়ে ; কেননা, অপ্রকটে জন্মলীল! নাই। এইরূপে দেখা 
গেল, ভাগবতামৃতের গ্লেকটী চক্রবপ্তিপাদকথিত প্রকটা প্রকটলীল[র বৈলক্ষণ্যহীনতার সমর্থক 
নছে। 

প্রকটলীলায় যেমন ব্রঙদেবীদের পরকীয়াত্ব, অপ্রকটেও তেমনি তাহাদের পর্কীয়াত্ব_--ইহ। 
প্রতিপাদন করার জগ্তই বোধ হয় চত্রবপ্তিপাদ বলিয়!ছেন, প্রকটলীঙ্গ৷ ৪ অপ্রকটলীলায় কোনও বৈলক্ষণ্য 
নাই, কিন্তু বৈলক্ষণ্য ষে আছে, ভাহাব নিজের উক্তি উদ্ধত করিয়া তাহা প্রদ্িত হইয়াছে। 
প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বৈলক্ষণ্য যখন বিদামান, তখন প্রকট ও অপ্রকটের কাস্তাভাবময়ী লীলায় 
কান্তভাবের থে বৈলক্ষণ্য থাকিবেনা, তাহা বল! সঙ্গত হয় না। প্রকট ও অপ্রকটে কাস্তাভাবের 
বৈলক্ষণ্য নাই _একথ! বলিতে হইলে তাহার সমর্থক প্রাণও দেখাইতে হইবে। চক্রবর্তিপাদ 
ভাগবতামূতের যে শ্লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন, তাহ! যে তাহার উক্তির সমর্থক নহে, তাঁহ। পূর্বে্বই 
প্রদগিত হইয়াছে। ] 

(৩) ওপপত্য-পরোঢ়াত্ব অবাস্তব হইলে রাসলীলার উপাদেয়ত্বাদি থাকেনা 

ইহার পরে চক্রবস্তিপদ লিখিয়াছেন_-“নচী প্রকটলীলায়াং সদ! দাম্পত্যমেব তথ! তন্য। এব 
লীলায়! নিত্যত্ব্চ পরোটোপপতিস্বস্ত গ্রকটলীলায়ামেৰ কিয়ন্তি দিনানি মায়িকমিব নতু বাস্তবমিতি 
বন্তুং শক্যং সর্ববলীলামুকুটমণিভূতায়! রাঁসলীলায়া অপ্যাদিম্ধ্যাবসানেষু পরোঢেপপতিভাবময়া! 
মাগ়িকতেহনুপাদেয়্ব প্রলক্তেঃ।--অপ্রকটলীলায় সব্বদ! দাম্পত্যই, অপ্রকটের দাম্পত্যময়ী লীলা নিত্যই, 
প্রকটপীলাতেই কিছুদিনের জন্য পরোটঢাত্ব এবং উপপতিত্ব, তাহাও আবার মায়িক- কিন্তু বাস্তব নহে-- 
এইবূপ বল! সঙ্গত নহে ১ কেননা, সর্ববলীল।মুকুটমণিভূতা রাসলীলারও আদি, মধ; ও অবসানে পরোটো।- 
পপতিভাবময়ন্ দৃষ্ট হয় ; পরো ঢাত্ব যদি মায়িক হয়, তাহা হইল্লে রাসলীলার উপাদেয়ত্ব থাকে না।” 

ইহার পরে, রাসলীলার আদি-মধ্য-অবসান-_-সর্বাত্রই যে পরোটোপপতিভাব, তাহ। প্রদর্শনের 
নিমিত্ত চক্রবন্তিপাদ-“তা। বার্ধ্যমাণ। পতিভি?”-ইত্যাদি, 'ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ ব”-ইত্যাদি “যৎ পত্যপত্য- 
সুদ মনুবৃত্তিরঙ্”-ইত্যাদি, "তদ্গুণানেৰ গায়ন্ত্যো নাত্বাগারাণি সম্মরুরিত্যাদি” “পতিস্থৃতাস্বয়-. 
্রাতৃবাদ্ধবান্*- ইত্যাদি, “এবং মদর্ঘোজ.ঝিতলো কবেদস্বানামিত্যাদি”, “কৃত্বা তাবস্তমাত্মানং যাঁবতী 
গেপিযোধিতঃ। মনামানাঃ স্বপাঙ্থস্থান্”-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-ক্পোকের উল্লেখ করিয়া তিনি 
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বলিয়াছেন _গগ্রীশুকন্য শ্রীভগবতস্তাসাঞ্চ বাক্যানি তস্থা! রাসলীলায়াস্তদূভা বময়ন্থমেব প্রতিপাদয়ন্তি 
ন তু দাম্পত্যমযত্বম্‌।-_শ্রীশুকদেবের, শ্নভগবানের এবং ব্রজদেবীগণের উদ্ভিখিত বাক্যসমূহ্‌ রাসলীলার 
পরোঢোপপতি-ভাবময়দ্বই প্রতিপাদন করে, দাম্পত্যময়ত্ব প্রতিপাঁদন করেন) 1 

ইহার পরে তিনি লিখিয়াছেন_-“কিঞ্চ তস্তা। মায়িকত্বে নায়ং শ্রিয়োহন্গ উ নিতাস্তরতে: 
প্রসাদ ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতে। ব্রজন্ন্দরীণাং লক্ষ্মাদিতোহপুতকর্ষোইপাবাস্তব এব স্যাৎ। তথা 
লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক/মিত্যাগ্সাধারণং শ্ীকৃষ্ণগ্ণস্যাপি নিপ্্রমাণকমেবাপদ্যেত। ন চ কেনাপি 
দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণিতাস্তি। ন চ ভ্রমকস্প্তান্‌ ওপপত্যময়ানংশান পরিতভজ্য এব রাস- 
পধ্চাধ্যায়াং রাসলীলা উপাদেয়েতি বাচাম। ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং 
বিবুধায়,যাপি ব ইত্যাদি পদ্ানাং পরমপ্রেমোৎকর্ষপ্রম[পকাপামবাস্তবত্ব-প্রসক্তেঃ। ন চ য| 
মাভজন, দুজ রগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য ইত্যেতস্ত ভূতস্যাংশস] বাস্তবত্বং বিনা তৎসাধিতস্য ন 
পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজান, ন্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়যাপি ব ইত্যনেন ব্যঞ্রিত-তংপ্রেমহৃত- 
ভগবদ্বশীকারস্য বাস্তবত্বং সিদ্ধোেৎ। অন্তর নাম বা পরমমায়াবিনো ভগবতন্তদ্চচনং তদনুরধীনমাত্র- 
ভাৎপর্ধ্যকত্বাৎ অবাস্তমেব কিন্তু পরমসাধুবগণমুকুটমণিনা মহাঁবিজ্ঞেন শ্রীমহদ্ধবেন আলামহো। চরণরেণু- 
জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌবধীনামিভ্যদ্ধেন ব্যজ্যমানে পট্মহিষ্যাদিভ্যোইপ্যাসাং 
প্রেমমহোতকধে, যা দুস্ত্যজং স্বজনমাধ্যপথং চ হিত্বা ইতোষ এব হেতুরুপন্যস্তঃ। স্বজনার্ধ্যপথত্যাগস্থ 
প্রাতীতিকত্বেন ভসা হেতুত্বস্যাপাবাস্তবস্বাত্তৎ-সাধিতো। মহোঁংকর্ষশ্চাবান্তব স্তদ্বক্তা! উদ্ধবশ্চ ভ্রান্ত 
আপদাতে স্ম।” 

ভাংপধ্য। রাসলীলার মায়িকন্বে “নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতে”ইভ্াদি বাক্যে লক্ষ্রী- 
প্রভতি হইতেও ব্রজন্ুন্দরীদিগের যে উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই উৎকও অবাস্তবই হইয়া 
পড়ে। তাহাতে আবার “লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যমিত্যাদি”-ব।ক্যে শাকৃষণের যে অসাধারণ গুণের 
কথ! বল৷ হইয়াছে, ভাহাও নিষ্প মাণকই হইয়া পড়ে। দাম্পত্যময়ী রাসলীলাও কেহ কোনও স্থানে 
বর্ন করেন নাই। ভ্রমক্রিপ্ত উপপত্যময় অংশসমূহ পরিত্যাগ করিলেই যে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর রাসলীল। 
উপাদেয় হয়, তাহাও বল সঙ্গত নহে; কেননা, তাহাতে পরম-প্রেমোৎকর্ষ-প্রতিপাদক “ন 
পারয়েহহং নিরবদ্যসংযু্জামিত্যাি” বাক্যে ব্ঞ্জিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্র্জদেবীদিগের প্রেমের বশী- 
ভূত ; এই বশীভূততার হেতু হইতেছে “য। মাতজন্‌ দু রগে হশৃঙ্খলা:”-ইত্যাদি বাক্যাংশে কথিত ব্রজ- 
দেবীগণ-কর্তৃক দুর্জরগেহশৃঙ্খলের সম্যক ছেদন। স্থতরাং “যা মাভজন, হুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ”-বাকাংশের 
বাস্তব হ্বীকার না করিলে ব্রজদেবীদিগের প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকা রিস্বের ৫ বাস্তব্ধ সিদ্ধ হয় ন1। যদি 
বল। যাঁ়--পরম-মায়াবী ভগবানের “ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুক্জামিত্যাদি” বাক্যের তাংপর্ধা হইতেছে 
কেবল ব্রজদেবীদিগের অনুরপরনমাত্র--সুুতরাং ভাহা। অবাস্তবই। যুক্তির অন্থরোধে তাহা স্বীকার 
করিলেও উদ্ধবের বাকের কি গতি হইবে ? উদ্ধব হইতেছেন পরম-নাধুবর্গের মুকুটমণি এবং মহাবিদ্ধ; 
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“আসামহো। চরণরেণুজুষামহং স্তামিত্যাদি*-বাকো তিনি পট্টমহিষীগণ হইতেও ব্রজদেবীদের 
মহাপ্রেমোৎকর্ধ বাঞ্জিত করিয়াছেন এবং প্রেমোতৎকর্ষের হেতু তিনি বলিয়াছেন-_ ব্রজদেবীগণের পক্ষে 
স্বজনার্ধ্যপথ ত্যাগ-“য1 ছুস্তাজং স্বজনমার্ধ্যপথক হিত্বা।” ম্বজনার্ধাপথ-তা।গ যদ্দি প্রাতীতিক হয়, 
তাহাহলে উদ্ধব-খ্যাপিত ব্রজদেবীদিগের মহা প্রেমেত্কর্ষের হেতুই অবাস্তব হইয়া পড়ে; তাহ!র 
ফলে ব্রজদেবীদের মহোত্কর্ষও অব্স্তণ হইয়া পড়ে এবং প্রেমোৎকষের বক্তা উদ্ধবও ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রতিপাঁদিত হয়েন।” 

[মন্তব্য | উল্লিখিত টীকাংশৈ চক্রবন্তিপাদ যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সারমন্ হইতেছে 
এই £-'অপ্রকটলীল।য় সদা দাম্পতা এবং সেই দাম্পত্য নিত্য, কেবল প্রকটলীলাতেই কয়েক দিনের 
জন্য উপপত্া-পরোটাত্ব এবং তাঁহ।ও নাধিক-বাস্তব নহে”-এ - সকল কথা অসঈ্গত। যে-হেতু, উপপতা- 
পরোঢাত্ব মায়িক বা! অবাস্তব হইলে রাঁমলীলাও নায়িক এবং অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং গোগীদিগের 
স্থজনার্ধ্যপথত71গও মায়িক ব। প্রাতীতিক হইয়া পড়ে । রাললীলা মায়িক হলে তাহার উপাদেয় 
থাকেনা, সর্ববলীল।মুকুটমণিত্বও থাকেনা এবং “নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ”-ইত্যাদি বাকো লগ্গমীগণ অপেক্ষাও 
যে গোগীদের পরমোতকধ খ্যাপিত হইয়াছে, ভাহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষের অসাধারণ গ্ণও 
নিপ্প্রমাণক হইয়। পড়ে । আর, স্বজনাধাপথ|দি ভাগ মায়িক বা প্রাতীতিক হইলে স্বজনাধাপথতা।গ 
সাধিত-গোগীপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকারিত অবাস্তব হষ্টয়া পড়ে এবং পট্রমহিষীগণ অপেক্ষা ও 
ব্রজদেবীদিগের প্রেমোৎকষের কথা উদ্ধব যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অনান্তব হইয়া পড়ে এবং উদ্ধবও 
ভ্রাস্ত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়েন। 

চক্রবন্তিপাদ এ-স্থলে শআীজীবাদির ( শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশুকদেব, শ্রীধরন্বামী, শ্রীরূ্প 
শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এবং কবিরাজগোন্বামীর) অভিমতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন; কেননা, তীহাঁরাই 
অপ্রকটে স্বকীধাত্বের এবং প্রকটে মায়িক গুপপত্য-পরোডঢ়াত্বের কথা বলিয়াছেন। 

প্রকটের ুপপত্য-পরো।টাত্ব মায়িক হইলে রাসলীলা এবং শ্বজনার্ধ্যপথাদি-ত্যাগ মায়িক ব 
অবাস্তব হইতে পারে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচা। ওুপপত্য-পরোঢাত্বের মায়িকতে যদি র/সলীলা 
এবং স্বজনাধ্যপথাদি-ত্যাগ মায়িক বা অবাস্তব হইয়। পড়ে, তাহা হইলে চক্রবন্তিপাদের উক্তির 
সারবস্তা স্বীকার করিতেই হইবে ; অন্যথ| স্।রবত্বীও স্বীকৃত হইতে পারিবেনা । 

এক্ষণে চক্রবপ্থিপ।দের উল্লিখিত টাকাংশের আলোচনা করা হইতেছে । তিনি প্রথমেই 
অপ্রকটলীলায় নিত্য স্বকীয়াতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অগ্রকটে যে স্বকীয়/ভাবের লীলা! নহে__ 
একথামাত্রই চক্রবন্তিপাঁদ বলিয়াছেন ১ তাহার এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, অপ্রকটেও 
পরকীয়াভাব্ময়ী-লীলী। কিন্তু তিনি তাহা এখন পরধ্যস্ত প্রাতিপাদিত করেন নাই, প্রতিপাদনের 
সুচনামান্ত্র করিয়াছেন। যখন্‌ (তিনি তাহার এই অভিমতকে প্রতিপাদিত করিবেন, প্রয়োজন হইলে 
তখন সে-সন্বদ্ধে আলোচনা করা যাইবে। প্রকটে ঘে গুপপত্য-পরোট়াত্বময়ী লীলা, তাহ! চক্রবন্তি- 
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পাদও স্বীকার করেন, শ্রীজীবাদি আচার্যগণও স্বীকীর করেন। এক্ষণে তাহ।র অন্ত উক্তিগুলি 
আলোচিত হইতেছে । 

প্রকটলীলাতেই কয়েকদিনের জগ্ভু ওপপভ্য-পরোড়াত্ব। চক্রবন্তিপাদ এসস্থলে শ্রীজীবপাদের 
একটা উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। “লঘুত্বমত্র যং প্রোক্তম্”-ইত্যাদি গ্লেকের 
টাকায় শ্রীজীবপাদ একস্থলে লিখিয়াছেন-_“তদেবং শ্রীকৃ্জেন তাসাং নিতাদাম্পতো সতি পরকীয়ান্ে চ 
মায়িকে সতি নশ্ত্যেবাস্ততো। মায়িকম্‌।”--এ স্থলে শ্জীব বলিলেন, পরকীয়াত্ব মায়িক ( অবাস্তব, 
গ্রাতীতিক ) বলিয়! শেষকা!লে বিনষ্ট হইবেই। শ্রীজীবের এই উক্কি হইতেই চক্রবপ্তিপাঁদ বলিয়।ছেন__ 
শ্ীজীবের মতে উপপত্য-পরোটাত্ব প্রকটে কয়েক-দিনমীত্র স্থায়ী। 

“প্রকটলীলার মায়িক গুঁপপতা শেষকালে বিনষ্ট হইবেই”-_-শ্রীজীবপ।দের এই উক্তির 
তাৎপর্যা কিঃ ভাহা বিবেচনা করা যাউক। 

প্রকটলীল। যে নিতা, শ্রীজীবপাদও তাহা স্বীকার করেন। ভগবংসন্দর্ভের উক্তি উদ্ধত করিয়া 
চক্রবস্তিপাদও তাহার টীঙ্ষায় তাহা দেখাইয়াছেন | পরবঞ্তা ($) আলোচনা দ্রষ্টব্য || প্রকটলীলার, 
প্রকটের জন্মাদিলীল।র _সুতরাং পরকীয়াভাব্নয়ী লীলারও-_নিতাছ শ্রীজীবপাদ স্বীকার করেন। 
অবশ্য কেবল প্রকটলীলাতেই যে পরকীয়।তের নিতাব_ ইহাষ্ঈ তাহার অভিপ্রায়। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে 
যখন লীল! প্রকটিত হয়, তখন দেই ব্রহ্মাণ্ডে জম্মাদি লীলার অবসানে শন্য এক ক্রহ্গাণ্ডে তত্রল্লীলার 
আবিভব হয়-__ইহ। গ্রাজীবও বলেন, চক্রবস্তাঁও বলেন। পরকীয়াভাবমম়ী লীলার সম্বদ্ধেও সেই কথা । 
ললিভমাধবের বিবরণ অনুলারে গ্রাজীবপাদ দেখাইয়াছেন-_দাম্পত্যময়ী লীলাভেই প্রকটের পরকীয়া- 
তাবময়ী লীল।র পর্যযবসান হুয় এবং দাম্পত্যময় ভাব লইয়াই ব্রজমুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলায় 
গ্রধেশ করেন। প্রকটলীলার শেষ ভ।গে দাম্পত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই পরকীয়াত্বের অবদান হয়। 
এই অবপানকেই গ্রীজীব “নাশ” বলিয়াছেন। এইরূপে কোনও এক ব্রক্গাণ্ডে পরকীয়াত্বের অব্সান 
হইলে তৎগ্ষণাৎ অন্য এক প্রদ্মীণ্ডে তাহ।র আবিতণাব হয়-_-জন্মাদিলীলার ন্যায়। সমষ্টিগত ব্রহ্মা 
হিসাবে জন্সাদিলীলার ন্যায় পরকীয়াভাবময়ী ১লীল নিত্য। এইরূপ সমাধান স্বীকার না করিলে 
পত্রীজীবপাদের ম্বীকৃত উপাসনা-বিধি এবং প্রপ্রি-বিধির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পাঁরে না। কোনও 
ত্রহ্ষাপ্জে প্রকটলীলার শেষ ভাগে পরকীয়াদ্ব একেবারেই ধিনষ্ট হইয়! যাঁয়, অন্য কোনও ব্রন্মাণ্ডে আর 
তাহার আবিভ্শব হয় না_ ইহাই শ্রীজীবপাঁদের আভিপ্রায় বলিয়। মলে কর সন্ত হয় না; কেননা, 
তাহ হইলে গ্রজীবপাদের স্বীকৃত উপামনাব্ধিই অসার্থক হইয়। পড়ে। স্বরূপতঃ দাম্পত্য এবং 
ইউপপত্য-পরোঢাত্ের মায়িকত্বই হইতেছে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায়। তদনুসারে তিনি শ্রীপাদ রূপের 
অমুসরণে স্বকীয়াত্ে প্রকটলীলার পধ্যবসান প্রদর্শনপূর্ধক জগতের জীবকে ও্পপত্যা-পরোঢাতবের 
মায়িকত এবং দাস্পতোর স্বাভীবিকত্ব জানাইয়াছেন। ইহাই হইতেছে "প্রকটলীলার মায়িক গুপপত্য' 
শেষকালে বিনষ্ট হইবেই”-_বাক্যের তাৎপর্ধ্য। শ্ীজীবকথিত “শেষকালে বিনষ্ট হইবেই- 
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নশ্যতেবান্ততঃ" - বাকো “শেষ বা আস্ত”-প্রকটলীলার শেষ বা অস্ত বুঝায়। যে উদ্দেশে যোগমায়া 
পরকীয়ান্ের প্রভীতি জন্ম ইয়াছেন, পরকীয়াত্ত অবান্তর হইলেও বাস্তবন্থের প্রভীতিতে সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। 

ওপপতা-পরোডাত্বের মায়িকত্ে রাসঙীলাদির মায়িকন্ব সম্বন্ধে তালোচনা 

উপপতা-পরোঢাত্ব মায়িক বাঁ অবাস্তব হইলে রাপলীল। এবং স্বজনারধ্যপথাদি-ত্যাগ মায়িক 
বা অবাস্তব হইতে পারে কিনা, এক্ষণে তৎসন্বদ্ধে আলোচনা] কর হইতেছে। 

রাসলীলার মায়িকত্ব 

রাসলীল।র নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোগীগণ য়দি এন্দ্রজালিক-স্থষ্ট দ্বিতীয় এন্দজালিকের 
নায় মাধিক ব। অব।স্তব হয়েন, তাহা হইলেই রাসলীলাও নায়িক বা অবাস্তব হইতে পারে, অন্যথা 
নাহ | 

রাসবিল।সী শ্রীকৃষ্ণ এনং রাসলীলাবিহরিণী গোগীগণ বাস্তব ছিলেন, কি অবাস্তব ছিলেন, 
তাহ।ই বািনিচিত হইতেছে । 

প্রথমে গোগীদের কথাই বিবেচনা করা যাউক। প্রয়োজন অনুসারে যোগনায়া যে বাস্তব- 
গোগীদেব ভন্তুরূপ গোপীগণের মায়ময়ী মৃত্তি প্রকটিত করিতেন, শাস্ত্রাদি হইতে তাহা জানা যায়। 
রাসলীলা-কালে যোগনমায়াকপিত এই গোপীগণ যে গোপদিগের পার্খে ই অবস্থিত ছিলেন, “নাস্য়ন্খলু 
কৃষ্ণা য”-ইত্যাদি শ্রীশুকোক্তি হইতেই তাহ1 জানা যায়; এই উক্তি হইতে ইহাঁও জানা যায় যে, 
বাস্তব-গোপীগণইঈ র।সস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন। বাস্তবগোপীদের সহিত নিবিদ্ধে রাললীলা_ নির্বাহের 
উদ্দেশোই যোগমায়। তাহাদের অনুরূপ মৃক্তির কল্পনা করিয়া গোপদের গৃহে রাখিয়াছিলেন। 

এক্ষণে শ্রীকা্চের কথ! বিবেচনা কর যাউক। যোগমায়া যে কখনও শ্রীকৃষ্ণের দায়ানয় 
রূপের ক্পন। করিয়।ছেন, শান্তর হইতে ভাহা জানা যায় না। ব্রজে আীকৃষ্ণ সকল সময়েই তাহার 
স্বরূপনিদ্ধ বাস্তবরূপে বিরাজিত ছিলেন এবং এই বাস্তব-রূপেই তিনি রাপলীলায় বিহার 
করিয়াছেন। 

এইবূপে দেখ। গেল-- শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ-ইহাদের প্রাত্যকেই স্থীয় বাস্তবরূপেই র।সলীলায় 
উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং রাসলীলার মায়িকত্বের, বা অবাস্তবত্ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 

জ্বজনার্ধ্যপথাদিত্যাগের মায়িকতব 

পূর্ধ্বেঠ বলা হইয়াছে, অন্য গোপদের সহিত বিবাহ মায়িক বাঅধাস্তব হইলেও অন্যগোপগণ 
এবং ভ্াহাদের জননীগণ তাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করিতেন । গোপীদের পতিন্মন্যগণ এবংশ্বশ্রস্মনাগণ 
বাস্তবিকই মনে করিতেন_-গোপীগণ তাহাদের গৃহবধূ । বাস্তব-গৃহবধূদের সম্বন্ধে লোক যেরূপ ব্যবহার 
করিয়া থাকে, গোপীদের সম্থস্কেও তাহার! সেইরূপ ব্যব্হারই করিতেন; গোপীদের মধ্যে কোনওরূপ 
অনভিপ্রেত আচরণ দেখিলে পতিন্মন্যাদি গোপীদিগকে বারণ করিতেন। তাহাদের এই নিবারণ _ 
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সুতরাং তাঁহাদিগকর্তৃক গোপীদের বার্ধ্যমাণত্ব - অবাস্তব ছিলনা, বাস্তবই ছিল। যদিও পতিম্মন্য-শ্ব- 
প্রভৃতি গোপীদের বাস্তবিক স্বজন ছিলেন না, এবং যদিও বিবাহদ্বারা যে কুলধর্মম-বেদধর্্মাদিরূপ আর্্যপথ 
আসিয়া পড়ে, বিবাহের অবাস্তবত্ববণত: তদ্রপ কোনও বাস্তব আধ্যপথও গোপীদের ছিলনা, তথাপি 
লোঁকপ্রভীতির ফলে সে-সমস্ত বাস্তবত্ধের রূপই ধারণ করিয়াছিল। লৌকিকী লীলায় 
তাহারা যখন লোকসমাজে বাস করিতেন, তখন লোকপ্রতীতি অনুসারে সেই স্বজনার্ধ্যপথাদি 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাহাদের পক্ষে ছুরতিক্রমণীয় বিস্্রূপে উপস্থিত হইত। গোপীদের 
পরোঢাত্ব অবাস্তব হইলেও অবাস্তব পরোঢাত্ব হইতে উদ্ভূত এই বিদ্বু কিন্তু বাস্তব, অবাস্তব নহে। 
বৃহিরঙ্গামায়ার প্রভা,ব জাত সংসারী জীবের দেহে আত্মত হইতেছে অবাস্তব বস্তু ; কেননা, দেহ বাস্তবিক 
আত্মা নহে । অবাস্তব হইলেও জীব ভাহাকে বাস্তব বলিয়া মনে করে; সুতরাং জীবের নিকটে 
স্বরূপতঃ অপাস্তব-দেহ।আন্থ বাস্তব এবং দেহীত্বত্বকে বাস্তব মনে করিয়া জীব যে কণ্ম করে, তাহাও 
বাস্তব, জীবকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায় -দেহাতুত্ধ অবাস্তব হইলেও 
তাহাকে বাস্তব মনে করিয়া জীব যাহা করে, তাহ! বাস্তবহয়। তদ্রপ গোপীদের পরোটা অবাস্তব 
হইলেও তাহ!কে বাস্তব মনে করিয়া পতিম্মন্যাদি যে বাধার স্থ্টি করেন, তাহাও বাস্তব এবং পরোঢাহ্ের 
বাস্তবত্ব-মূননে স্বজনাধাপথাঁদিও যে বিদ্বু জন্মায়, তাহাও বাস্তব। প্রেমের পরমোতকর্ষের প্রভাবে 
গোপীগণ সে-সমস্ত সাধাবিদ্বুকে মতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন, বাধাবিদ্বের এই অভিক্রমও বাস্তব-_- 
ইহ। অবাস্তব নহে; বাস্তণ বাধারিদ্বের অতিক্রম অবাস্তব হইতে পারে না, অবাস্তব হইলে তাহা 
অভিক্রম-পদবাচ্য ও হইতে পারে ন।। স্থৃতরাঁং গোপীদিগের পক্ষে স্বজনাধ্যপথ-ত্যাগও বাস্তব--অবান্তব 
নহে। রাসলীলাকলে বাস্তব-গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হ্ইয়াছিলেন, তাহাই তাহাদের 
স্বজন্ণ্যযপথ-ত্যাগের বাস্তবহ্ের প্রমাণ । 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল__উুপপত্য-পরোঢাত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলে রাসলীলা 
এবং স্থ্নার্ধ।পথ-তা।গও মায়িক বা অবাস্তব হইয়া পড়িতে পারে বলিয়! চক্রবন্তিপাদ যে আপত্তির 
উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সেই আপত্তির কোনও হেতু দেখা যায় না। 

রামলীল।-প্রসঙ্গে চক্রবপ্তিপাদ আরও বলিয়াছেন__“শ্ত্রীশুকদেবের, শ্রীভগবানের এবং 
গোগীদের বাক্যসমূহ র।সলীলার পরকীয়াভাবময়ত্বই প্রতিপাদিত করে, দাঁম্পতাভাবমযননব প্রতিপাদিত 
করে না।” চক্রবন্তিপাদ একথা কেন বলিলেন, ভাহ। বুঝা যায় না! , কেননা, শ্রীজীবাদি আচাধ্যগণও 
লৌকিকী দৃষ্টিতে প্রকটের রাসলীলার পরকীয়াভাবময়ত্ত স্বীকার করেন; গ্রকটের রাসলীলা যে 
দাম্পত্যভাবময়ী, তাহা তাহারা বলেন নাই। তবে প্রকটের রাসলীল। পরকীয়াভাবময়ী, হইলেও, 
হার বলেন_-এই পরকীয়াভাব যোগমায়!-কল্িত, বাস্তব নহে; ইহ! বাস্তব না হইলেও রাঁসলীল। 
যে অবাস্তব হয় না, ভাহা। পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 

চক্রবন্তিপাদ বোধ হয় মনে করিয়াছেন, প্রকটের রাসলীল! যে পর্কীয়াভাবময়ী, 
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তাহ! শ্রীজীবাদি স্বীকারই করেননা; এজন্তই বোধ হয়, তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“দাম্পত্যময়ী 
রাঁসলীল। কেহ কখনও বর্ণন করেন নাই ।” পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, তাহার পরে এ-সন্বন্ধে মন্তব্য 
অনাবশ্যক। প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই প্রকটলীলাই বিশেষভাবে বধিত হইয়াছে, অপ্রকটলীল! তঙ্জপ বর্ধিত 
হয় নাই। প্রকটে দাম্পত্যময়ী রাসলীল! নাই বলিয়া সে-সমস্ত গ্রন্থে দাম্পত্যময়ী রাসলীলার 
বর্ণনা নাই। উহাদ্বার! প্রকটের পরকীয়াভাবময়ী রাসলীল। স্চিত হয় বটে, কিন্তু স্বর্ূপগত্ত- 
দাম্পতাভাব, বা অপ্রকটে দাম্পত)ভাব প্রতিপাদিত হয় না। প্রকটের পরকীয়াভাবময়ী লীলাদ্বারা 
অপ্রকটে পরকীয়া ভাবমযী লীলার অস্তিত্বও প্রতিপাদিত হয় পা । 

তিনি আরও বলিয়াছেন-_ উপপত]াংশ বাদ দিলে রাঁসলীলার উপাদেয়ত্ব থাকে না। এ-কথা 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, রামলীল।র উপাদেয়ত্ব হইতেছে রসোৎকধষে। কেবল 
ইউপপত্যে রসোৎকধ সাধিত হয় না; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে রসশস্ত্রে উপ্পত্য জুগুপ.সিত 
বলিয়। পরিগণিত হইত না। রাসলীলার উপাদেয়ত্ের এবং সর্বলীল-মুকুটমণিত্বের হেতু হইতেছে 
গোগীদিগের প্রেমো কত । রাস হইতেছে পরম-রসকদস্ময় ; পাঁচটা মুখ্যরস এবং সাতটা গৌণরস--এই 
দ্বাদশটী রস রাসলীলাতে যুগপৎ উৎসারিত হয় ( প্রবন্ধ ৭৪২৯-অনু ত্রষ্টব্য). এজন্যই রাসলীলাকে 
সর্বলীপামুকুটমণি বলাহয় ; সম্য কোনও লীলায় সমস্ত রসের যুগপৎ উৎসারণ হয় না । কেবল গুপপত্য 
সমস্ত রসের যুগপৎ উৎসারণ ঘটাতে পারে না। তাহ। পারে একমাত্র সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন । 
মাদনেই গোগীপ্রেমের চরদ্তম উংকর্ষ। সুতরাং গোগীদিগের পরম-প্রেমোতকর্ষই হইতেছে 
রাসলীলার উপাদেয়দ্বের হেতু, উপপতা বা পরকীয়াত্ব নহে । 

চক্রবন্তিপাদ আরও বলিয়াছেন _স্বজনাধাপথ-ত্যাগ প্রা।তীতিক হইলে গোপীদিগের থ্রেমের 
জ্ীকঞ্চবশীকারিত্ব বাস্তব হইতে পারে না৷ এবং উদ্ধব কথিত পট্টমহিষীগণ অপেক্ষাও গোগীপ্রেমের 
পরমোতকষও অবাস্তব হইয়া পড়ে। 

এ-সগ্ষন্ধে বক্তব্য এই । শ্বজনার্ধযপথ-তা।গ যে বাস্তব, তাহ। পুর্ধেই প্রদণিত হইয়াছে । 
আরও বক্তব্য এই যে-_স্থজনার্ধাপথ-ত্যাগই শ্রীকৃষ্ৰ্শীকা বিতর বাস্তব হেতু নহে, মহিষীগণ অপেক্ষা 
গোশীগণের প্রেমোৎকষেরও সাস্তব হেতু নুহ । 

স্বজনার্ধ্যপথ-ত্যাগ প্রেমোত্কর্ষের উৎপাদক নহে, পরিচায়কমাত্র। যাহাদের প্রেমোৎকষ 
সর্বাতিশায়ী, কেবল তাহারাই সেই প্রেমোতকর্ষের অদ্ভুত পরাক্রমে অনায়াসে স্বজনাধ্যপথাদি পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, অপরে পারেন না। তাহার প্রমাণ শ্ীরুল্সিণীদেবী। আীরুক্সিণীদেবীর ব্বাহ-প্রসঙ্গে 
তাহার ভ্রাতা উৎকট বাধার স্থস্টি করিয়াছিলেন ; সেই বাধা রুক্সিণীদেবীর পক্ষে স্বজন।ধ্যপথ-ত্যাগের 
সামর্থ জন্মাতে পারে নাই 7; যদি পারিত, তাহ। হইলে তিনি পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় 
শীকৃষ্ণের সমীপেই উপনীত হইতেন। তিনি তাহ! করেন নাই; কেননা, ত্রাহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক 
প্রেমের এমন সামর্থ্য ছিলনা, যাহাতে তিনি স্বজনার্যযপথ পরিত্যাগ করিতে পারেন। যে প্রেমোৎকর্ষের 


রা 


[ ৩৫৪৫ ] 
8৪88 


মধুরভক্তিরস--স্বকীয়া-পরকীয়া--বিচার ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭৬৯৫-অন্গু 


প্রড়াবে গোপীগণ হ্বজনার্য্যপধাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই প্রেমোৎকর্ধই হইতেছে 
শ্রীকৃফকবশীকারিত্বের হেতু এবং মহিষীগণ অপেক্ষা তাহাদের উৎকর্ষের এবং উদ্ধবেরও বিশ্ময়ের হেতু । 
স্বজনার্ধ্যপথ-ত্যাগদ্বারা! নেই প্রেমোংকর ব্যঞ্জিত হইয়াছে মাত্র; গোপীদের মধ্যে সেই প্রেমোৎকর্ষ 
অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই বশীভূত; “'তক্তিবশ: পুরুষঃ। শ্রুতি ॥” 
তিনি অস্ক কিছুর বশীভূত নহেন। ] 
€৪) প্রকটলীলার নিত্যত্ব 

ইহার পরে শাঙ্তপ্রমীণের উল্লেখপুর্ধক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিক্া চক্রবন্তিপাদ 
বলিয়াছেন__দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর উপাসনামন্তরদ্য়ের অর্থও পরোঢাত্ব-উপপতিত্বভাবময়, শ্রাগোপাল- 
স্তব-রাজেও সেই ভাবই দৃষ্ট হয় এবং ধ্যান-পাকদশাতেও সাধকগণ প্রকটলীলার ভাবসমুহ্থেরই 
সাক্ষাংকারলাভ করেন, তাহাদের প্রাপ্তিও হয় প্রকটলীলাতেই ; সুতরাং প্রকটলীলারই নিত্যত্ব 
নির্ণাত হইয়াছে। গীতার “জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম”-ইত্যার্দি এবং “বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি'- 
প্রভৃতি শ্লোকের ভাববে আীপাদ রামান্ুজাচার্ধ্য শ্রীকষ্জের জন্ম-কন্মণ এবং পরিকরাদির নিত্যত্বই স্থাপিত 
করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ মধুনৃদন সরন্বতীও “জন্ম কর্ম চ মে দিবাম্‌”-ইত্যাদি শ্লেছকের টাকায় “দিব)”- 
শব্দের “অপ্রাকৃত” অর্থ করিয়াছেন! পিপ পলাদ-শাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতির “একো দেবো নিত্য- 
লীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহ্থদ্যান্তরস্বা"-ইতাদি বাকোও নিতাত্বের কথা বলা হইয়াছে। আমদ্‌ 
বিউ ঠলনাথগোস্বামিপাদও তাহার শ্বরচিত “বিছন্গুন”-গ্রন্থে গুণ-কণ্ম-নামরূপাদির নিতাত্ 
গ্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৃহদ্বামন-পুরাণের উত্তরস্থানে এবং খিলেঞ ভূগুপ্রভৃতি মুনিগণের নিকটে 
ব্রহ্মার উক্তি হইতেও প্রকটলীলার নিত্যন্বের কথ জানা যাঁয় এবং ইহাওজানা যাঁয় ঘে-_কোটি কন্দর্প- 
লাবণ্যময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়! শ্রুতিগণ যখন বলিলেন,“বৃন্দাবনবাসিনী গোপীগণ তোমাকে 
ভাহাদের রমণ মনে করিয়। 'যেভাবে তোমার সেবা করেন, মেই ভাবে তোমার সেবা! করার জনা 
আমার্দের বাসনা জন্মিয়াছে”, তখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন-__“আগামী সারস্বত- 


কল্পে ভারতক্ষেত্রে মথুর়ামগ্ুলে বৃন্দাবনে আমি আবিভূতি হষ্টব, গোপীগণও আবিভূর্ত হইবেন; 
তখন জার্ধন্মে আমার সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অধিক সুদৃঢ় স্নেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোমরা! সকলেই কৃতকত্যা 
হইবে। 'জারধন্মেণ স্থসেহং ুপৃটং সর্ববতোহধিকম্‌। ময়ি সংপ্রাপয সর্বেহপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে সর্বজ্ঞ গর্গাচাধ্য নন্দমহারাছ্জের নিকটে বলিয়াছেন__-“বহুনি সম্তি নামানি 
রূপানি চ মুৃতস্য তে। গুণকম্মনরূপাণি ভানাহং বেদ নো জনা:1।--তোমার এই পুক্রটার 
গুণকন্ম্ণমুকূণ বু নাম এবং রূপ আছে (সম্ভি- বর্তমান্কাল ); €স-সমস্ত আমিও জানি না, লোক- 
সকল জানে না।” এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের গুণকম্মণনুরূপ নামরূপাদির অক্তিত্ব-সন্বন্ধে বর্তমীনকালীয় 
*কস্তি”-ক্রিয়াপাদের উল্লেখে সেই নামরূপাদির নিত্যত্ব স্থৃচিত হইতেছে। গুণকণ্মানুরূপ নামরূপাদি 
অনাদ্দিকাল হইতে নিত্যবর্তমান থাকিলেও প্রকটলীলায় বিশেষ বিশেষ লীলাব্যপদেশে বিশেষ বিশেষ 


[ ৩৫৪৬ ] 
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নাম ও রূপ আবিভূতি হইয়া! থাকে । গুণকন্মানুবূপ নাঁমরূপের নিত্াত্বে সেই সেই নামরূপের হেতুতৃত 
গুণকশ্মের নিত্যত্বও শচিত হইতেছে । ন্ৃতরাং যকম্মবিশি্ট যে-রূপের ঘেই নাম, তৎকন্বিশিষ্ট 
সেই রূপও নিত্য। “গোবন্ধনোদ্ধরণ” হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম; এই নাম হইতেছে তাহার 
গুণ ও কম্মের অনুবূপ। তাহার এই নাঁম নিতা বলিয়া গোবর্ধনোদ্ধরণরূপ কন্ এবং তদমুরূপ গুণও 
নিত্য; কর্ম ও নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধনোদ্ধরণরূপও সর্বদা বর্তমান -নিত্ায। ( এই প্রসঙ্গে 
চক্রবৃপ্তিপাদ বলিয়াছেন ) ভগবৎসন্দর্ভে (৪৬-অনু, পুরীদাসমহাশয়ের স্করণ ) “ন বিদতে যস্য 5 
জগ্ম কন্ম বা'ইত্যাদি (শ্ত্রীভা ৮৩৮ )-শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তদ্রপ 
ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । যথা! - “শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কন্মাদি স্বরূপশক্তিদ্বারাই হইয়া থাঁকে ( জন্ম-কম্মণীদি 
নিত্য ; ন্রূপশক্তিদ্বার। প্রকটিত হয় নাত্র)। স্বরূপশক্তি-প্রকাশিতত্ব ও নিতাত্ব এই উভয়ের পরস্পর 
হেতু হেতুমস্তা বুঝিতে হইবে। ভগবানের অনন্ত আঁকার, অনস্ত প্রকাশ এবং অনন্ত জন্মকম্মন্ধপ 
লীলাও সর্ব! বিদ্যমান এবং অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে এবং অনন্ত বৈকৃষ্ঠে সেই-সেই লীলাপরিকরদের আকার 
এবং প্রকাশও অনন্ত । সেই সেই আক।র ও প্রকাখগত আরস্ত ও পরিলমাপ্থিরূপ ক্রিয়াছয়ের এক- 
একটা স্থানে সেই-সেই জন্মও কণ্মের অংশনকল যাবৎ সমাপ্ত হয় বা সমাপ্ত না হয়, তাবংকালের 
মধোই অন্তান্ঠ স্থানে জন্ম-কর্মাদির আরম্ভ হইয়া! থাকে । এইরূপ জন্মকর্মীদির বিচ্ছেদ নাই বলিয়! 
প্্রীভগবানের জন্ম-কর্ম নিত্যই বর্তমনি থাকে ; তবে দেই জন্ম ও কর্ম কোনওস্থলে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণরূপে, 
কৌনওস্থলে বা একরূপেই আরম্ভ হয়। প্রকাশভেদে বিশেষণের ( কন্মাদির )ভেদ আছে; কিন্তু 
বিশিষ্টের ( ভগবানের ) ভেদ নাই, ভগবান্‌ সর্ববদ। সর্বত্র একই । এজন্য একই আকার প্রকাশভেদে 
পৃথক্‌ ।ক্রয়ার আশন্পন হয়। “চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা'-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। পৃথক্‌ 
পৃথক্‌-ক্রিয়াপরায়ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকাশে অভিমানভেদও স্বীকার করিতে হইবে । তাহাতেই এক এক 
স্থানে লীলান্তমজনিত রসোদ্বোধ জন্মিয়া৷ থাকে । শ্রীকৃষ্ণের জন্মকন্ম ভিন্ন ভিন্ন সসয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
আরম্ভ হইলেও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নহে ; কেননা, সমানরূপ-ক্রিঘ়াসমূহের একহ স্বীকৃত। শ্রীকৃষের জগ্ম 
প্রকৃত লোকের জন্ম হইতে বিলক্ষণ; ইহা হইতেছে প্রাকৃত-জন্মের অ্ইকরণে আবির্ভাবমাত্্, কখনও 
ব। অগ্ুকর্ণব্যতীতও আবির্ভাব হইয়া থাকে । ( ভগবৎসন্দর্ভের উল্লিখিত উক্তিগুলির উল্লেখ করিয়! 
চক্রবপ্তিপাদ জানাইলেন যে, স্্ীপাদ জীবগোম্বামীও প্রকটলীলার নিত্যত্ব এবং প্রকটের জন্ম-কর্মাদির 
নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। ইহার পরে চক্রবন্তিপাদ নিজেও প্রকটলীলার নিতাত্ববিষয়ে 
আলোচনা! করিয়! দেখাইয়াছেন--মহা প্রলয়েও যোগমায়াকল্লিত বরদ্ধাণ্ডে প্রকটলীল! চলিতে থাকে। 
অবশেষে ভিনি বলিয়াছেন )__“প্রকটায়। এব লীলায়! নিতাত্ধং প্রাপ্তম।_প্রকট-লীলারই নিত্যন্ 


পাওয়া গেল।” 
[মন্তব্য । উল্লিখিত টাকাংশে চক্রবন্তিপাদ বলিলেন-_দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মনত্রঘয়ের 


অর্থ হইতেছে উপপত্য-পরোট়াত্বভাবময়, দাঁধকের ধ্যানও তদ্রুপ এবং সাধকের প্রাপ্থিও হয় গ্রকট- 


[ ৩৫৪৭ ] 
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লীলাতে পরোচ।ত্বভাবময়ী সেবা । একথা বল্লার সার্থকতা কি, তাহা বুধ! যায় না। ইহাদ্থারা 
চক্রবন্থিপাঁদের অভিমতও প্রমাণিত হয় ন।, শ্রীজীবাদি আঁচার্যগণের অতিমভও খণ্ডিত হয় না। 
কেননা, গ্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই ষে সাধকের উপাসনা, প্রকটলীল। যে পরকীয়াভাবময়ী__ 
স্থৃতরাং কাস্তাভাবের সাধকের মন্ত্র এবং ধ্যানও যে পরকীয়াভাবময়-_এবং সাধকের প্রাপ্তিওষে 
প্রকটলীলাতে (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রুতিচরী ও খবিচরী গোগীদের দৃষ্টাস্তেও তাহাই জান! যায় ), 
এ-নকল তথ্য গ্রীজীবাদি আচীর্ধ্যগণও আম্বীকার করেন না। 

উল্লিখিত টীকাংশে ভিনি প্রকটল'লার নিত্যন্থের কথাও বলিয়াছেন এবং প্রকটলীলার ও 
প্রকটের জন্ম-কর্মাদির নিত্যত্ব যে শ্রীজীবপাদেরও অভিপ্রেত, তাহাণ্ড তিনি বল্য়াছেন। ইহারও 
সার্থকতা বুঝা যাঁয় না। পূর্বোক্ত কারণে ইহাছারা€ তাহাব অভিমত প্রমাণিত হয় না এবং 
স্ত্রীজীবাদ্ির অভিমতও খণ্ডিত হয় না। 

টাকাংশের সর্বশেষে তিনি বলিয়াছেন _“প্রকটায়া এব লীলায়া নিতাতং প্রাপ্তম্‌_ 
প্রকটলীলারই নিত্যন্থ পাওয়া গেল।” অপ্রকটলীল। কি নিতা নয়/ অনাদিসিদ্ধ নিত্য লীলা- 
পুরুষোত্তম প্রীকৃষ্ণের কোনও লীলা কি অনিত্য? শ্রীকফ্চের নাম-গণ-লীলাদি তাহা হইতে স্বরূপতঃ 
অভিম্ন; তিনি যখন নিত্য, তাহার সকল লীলাই নিত্য হ্টবে, কোনও লীল। অনিত্য হইতে 
পারে না। প্রকটলীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদনেই অপ্রকটলীলার অনিত্যন্থ প্রতিপাদিত হয় ন1। 


বাংলাদেশের লোকেরা কথা বলে--এই তথ্য প্রমাণিত হইলেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, অন্য 
দেশের জোকেরা কথ! বলেন।। ] 


(৫) বিগ্রার্িসাক্ষিক বিবাহ অশাক্ত্রীয 

ইহার পুরে চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন--“প্রকটলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজনুন্দরীণ!ং বিপ্রাগ্ি- 
সাক্ষিকঃ পরিণয়ঃ কেনাপি কাপ্যার্ধে শাস্ত্রে নৈব দৃষ্ট;। দৃষ্টো বা সকিং শুকসন্মতো ভবেং। যত: প্রতীপ- 
মাচরদ্‌ ত্রক্মন্‌ পরদারাভিমর্ষণম্। আগপ্তকামো যছুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপসিতম্॥ কিমভিপ্রায়ঃ 
এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্রি সুব্রঙ্েতি রাজপ্রশ্নে। ভে! রাজন্‌ মা সংশযিষ্ঠা ; আকন সময়ে পরিণীত। 
এযাতো নৈতাঃ পরদারাঃ কিন্তু স্বীয়! এবেত্যকষ্টসমাধায় ধর্দ্মবাতিক্রমো দুষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহপদমিতি, 
কুশলাচরিতেনৈযামিহ চার্ধে ন বিদ্যতে ইতি, গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বষাঞ্চেব দেহিনামিতি কষ্ট" 
প্রায়সিদ্ধান্তকরণাং। ন চ তদসঙ্গতং মতং আর্ধমপি শিষ্টেরাপ্রিয়তে, শা্যৃদ্ধাদৌ সাঙ্গধিম্ংপাতবন্ুদেব- 
বধাদিচরিতস্যানুপাদেয়ত্বাৎ ॥_-প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ত্রজনুন্দরীদিগের বিপ্রগ্সিসাক্ষিক পরিণয়ের 
কথ। কোনও আর্ষ শাস্ত্রে কেহ কখনও দেখেন নাই | দেখিয়া থাকিলেও তাহ। কি শুকদেবের সম্মভ ? 
যদি ভাহ। শুকাদেবের সম্মত হইত, তাহা হইলে, রাপলীলা-কথা-শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিং যখন 
প্রশ্ন করিযাছিলেন_-আপ্তকাম যছুপতি কেন পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত এবং প্রতিকূল আচরণ 
করিজেন? ইহাতে তাহার কি অভিপ্রায় ছিল? আমাদের সংশয় ছেদন করুন'-তখন শুকদেব তে! 
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বলিতে পারিতেন যে-_'রাজন্! সংশয় করিওন।; সময়ে এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিপীতাই 
ন্তরাং তাঁহারা পরদারা নহেন, স্বকীয়াই।' এইকপ সমাধানে শুকদেবের পক্ষে কোনওরূপ 
কষ্টকল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হইত না। কিন্ত তাহা না বলিয়া. ঈশ্বরদিগের€ ধর্মদবাতি ক্রম 
ৃষ্ট হয়, 'কুশলাচরণেও ইহাদের কোনও স্বার্থ সিদ্ধি হয় না, এবং 'গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের 
এবং সমস্ত দেহীদিগেরই তস্তঃকরণে শ্রীকৃষজ বিচরণ করেন? ইত্যাদি কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্তই শুকদেব 
প্রকাশ করিয়াছেন। এতাদৃশ অসদ্দত মত আধ হইলেও শিষ্টবাক্তিগণকর্তক আদৃত হয় না, 
কেননা, শানবধুদ্ধাদিতে বন্ুদেব-বধাদির ন্যায় তাহা অনুপাদেয় ।” 

[ মন্তব্য। চক্রবপ্তিপাঁদ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিপ্রাপ্মিসাক্ষিক বিবাহ 
কোনও আর্ধশাস্তরে দৃষ্ট হয়না । কিন্তু ভাহা দৃষ্ট হয়! ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মুখ.গ পঞ্চদশ অধ্যায়ে এবং 
গর্গসংহিতায় গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধায়ে ব্রহ্মার পৌরহিতো কোনও এক কল্পে, শ্রীকঞ্চের সহিত 
আীরাধার বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ দুষ্ট হয়। পদ্মুপুরাণের দ্বাজিংশদধায়ে কাণ্তিকমাহীয্মো এবং স্কান্দ- 
গ্রভাসখণ্ডে গোপাদিতা-মাহাক্ত্রোও ব্র্গোপীদের সহিত আীকৃষের বিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ-সমন্ত 
উল্লেখের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় চক্রব্ন্তিপাদ পুনরায় বলিয়াছেন _আর্শাস্ত্রে বিবাহ দৃষ্ট হইলেও 
তাহা। শ্রীুকদেবের সম্মভ নহে। এ-নম্বন্ধে বক্তব্য এই - ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পন্মপুরাণ এবং স্বন্দপুরাণ 
ব্যাসদেবকর্তৃকই প্রকটিত ; স্থতরাং তন্তৎ-পুরাণে উালুখিত বিবাহও ব্যালদেবের সম্মত বলিয়। স্বীকার 
করাযায়। যাহ! ব্যামদেবের সম্মত, তাহ যে শুকদেবের্ও সম্মত, ভাহ! অস্বীকার করার কোনও হেতু 
থাকিতে পারে না। 

বিপ্রাগ্িসাক্ষিক বিবাহ যে শ্রীশুকদেবের সম্মত নহে, তাহ! দেখাইবার নিমিত্ব চক্রবপ্তিপাদ 
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শুকদেবের উত্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন-- 
বিবাহ যদি শুকদেবের সম্মত হইত, তাহ! হইলে, পরীক্ষিৎ যখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরদারাভিমর্ষণরূপ 
জুগুপসিত কর্মের উল্লেধ করিয়া নিজের সংশয় জ্ঞ।পন করিয়াছিলেন, তখন শুকদেব তে! সোজান্জিই 
বলিতে পারিতেন যে-_-গোপীগণ আীকৃষেের পক্ষে পরদার। নহেন; তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্ী। 
কিস্ত তাহা ন। বলিয়া শুকদেব কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন কেন ? 

এ-সগ্বদ্ধে বক্তব্য এই। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে আীশুকদেব প্রথমে “্ধর্মবাতিজমো দৃ্টত”, 
“কুশলাচরিতেনৈষাম্”-ইত্যাদি বাক্যে শীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ধণ স্বীক।র করিয়াই কৈমুতান্যায়ে তাহার 
নির্দৌষত্ব দেখাইয়াছেন। আকৃষ্জের কৃপায় যাহারা কর্মপারতন্ত্রোর অতীত হইয়াছেন, াহাদিগকেও 
যখন অধর্্মাচরণের পাপ স্পর্শ করিতে পারেনা, তখন পরদারাতিমর্ধণরূপ গহিত কাধ্যের ফল ন্বয়ংভগবান্‌ 
জআীকৃ্ণকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? এস্থলে, শ্রীমদ্ভাগবতের টাকায় কৈষুৃত্যন্যাফের কথ! 
চক্রধন্তিপাদও স্বীকার করিয়াছেন এবং “কিমুতাখিলসত্বানাং”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০৩৩৩৩-ক্লোকে স্বয়ং 
শুকদেব9 তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ইহার পরে শ্রীশুকদেব “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ'- ইত্যাদি ক্লোক 
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বলিয়াছেন। এই গ্লোকের শ্রীধরম্বামিপাদের টাক। হইতে জান! যায়-__সর্ধবান্তর্ধ্যামী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে যে পরদাঁরসেব। বলিয়। কিছু থাকিতে পারে না, তাহা! জানাইবার জন্যই শুকদেব এই গ্লোকটী 
বলিয়াছেন ; অর্থাৎ এই শ্রোকে শুকদেব জানাইলেন যে, গোপীগণ শ্রাকৃঞ্ণের পরদারা নহেন। বাস্তবিক 
“গোপীনা1ং তৎপতীনাঞ্চ” শ্রেকের এইরূপ ভাৎপর্ধ্য স্বীকার না করিলে এই শ্লেরকটার উল্লেখই নিরর৫থক 
হইয়! পড়ে। স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদীরাভির্ধণ দোযাঁবহ নহে_একথা। তো শুকদেব পূর্বের্বই 
বঙ্গিয়াছেন। এই শ্লোকেও পুনরায় সেই কথাই বলার সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। এই শ্লোকের 
স্বামিপাদ-কথিত তাৎপর্য স্বীকার না করিলে পরীক্ষিতের সংশয়ও দুরীভূত হইতে পারে না (পূর্ববর্তী 
ও-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। এই শ্লোকের টাকায় স্বয়ং চক্রবপ্তিপাদও লিখিয়াছেন-_-“সর্ববাস্তধ্য।মিনো 
ভগ্মবতে। ন কেহপি পরে ইত্যাহ গোগীনামিতি ।--সব্বাস্তর্ধামী ভগবানের যে 'পর" বলিয়া কেহ নাঈ, 
'গোপীনামিত্যাদি' গ্লে।কে তাহাই বলা হইয়াছে।” এ-স্থলে চক্রবন্তিপাদই বলিলেন__গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে পর” নহেন। “পর” ন! হইলে কি “আপন” হয়না ? যাহাহউক,এই আলোচনা হইতে বুঝা 
গেল-শেষ পর্ধযস্ত শুকদেব গোস্বামী গোপীদের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ তাহারা 
যে শ্রাকৃষ্ণের স্বকীয়! কান্তা, তাহাও ভঙ্গীতে জানাইয়ীছেন। 

উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবন্তিপাদকর্তৃক উত্থাপিত বিপ্রাগ্রিসাক্ষিক বিবাহের প্রাসঙ্গিকতাঁও বুঝ! 
যায়না । বিপ্রাগ্রিসাক্ষিক বিবাহ কেবল প্রকটলীল[তেই সম্ভব এবং প্রকটে যদ্দি স্বকীয়াভাবময়ীলীলা 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহ! হইলেই নরলীলত্ব-সিদ্ধির জন্য তাদৃশ বিবাহেরও প্রয়োজন থাকে । অগ্রকটলীলায় 
বিবাহের অবকাশই নাই; অপ্রকটে যদি শ্বকীয়া-ভাবময়ী লীলা থাকে, তাহা হইলে অনাদিসিদ্ধ 
অভিমানের দ্বারা স্বকীয়াত্ব সিদ্ধ হয়-_ লক্ষ্মীদেবীর স্বকীয়াতবের ন্যায়। শ্রীজীবপাদাদি আঁচার্ধ)গণ প্রকটে 
পরকীয়াভাবময়ী লীলার কথাই বলিয়াছেন, প্রকটে স্বকীয়াভাব্ময়ী লীলার কথা তাহারা বলেন নাই; 
সুতরাং তাহাদের অভিমত-খগুনের জন্য বিপ্রাগ্রিসাক্ষিক বিবাহের প্রস্ঙ্গ কিরপে আসিতে পারে? 
চক্রবপ্তিপাদ এস্থলে যে যুক্তির অবভারণ! করিয়াছেন, ভাহাদ্বারা তাহার নিজের মতও স্থাপিত হইতে 
পারেনা, শআীজীবাদির মতও খণ্ডিত হইতে পারে ন1। 

(৬) অনেকজস্বসিগ্জানামিত্যাদি আগমবাক্যের ভাৎপর্যয 

ইহার পরে চক্রবন্তিপাদ আগমেক্ত “অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন- 
ইতি ।”-বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন__'ধাহারা দাম্পত্যাভিলাধী, এ-স্থলে এক পতিশব্দই 
হইতেছে ভীহাদের গতি ( অর্থাৎ এই এক পতিশব্দদ্বারাই তাহারা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃ্ণের দাম্পত্য 
স্থ্ন্ধ স্থাপিত করিতে চাহেন )। কিন্তু কেবল পরিণেতাতেই পতি-শবের শক্তি নহে; সমস্ত রসগ্রস্থে 
এবং এই উজ্জলনীলমণিতেও পরকীয়া নায়িকাতেও স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্তুকা প্রভৃতি পদের বনু 
প্রয়োগ দৃষ্টহয়। অথবা, “অনেকজন্মসিদ্ধানাম্-শব্দের তাৎপর্ধয বিচার করিলে একটা অর্থ পাওয়!। 
যায়। “অনেক জন্মে যাহারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সাধনলিদ্ধ। গোপীদিগের এবং কেবল এক জন্মে 
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নহে, পরস্ত প্রতি জন্মে-গ্রতি কফ্ণাবতারেই-_স্বতঃসিদ্ধা (নিত্যসিদ্ধ। ) গোগীদিগের'_- 
এই ছুইটটা হইতেছে 'অনেকজন্মসিন্ধানাম-শবদের অর্থ। এই অর্থন্ধয় হইতে জানা গেল_- 
শ্রীনন্দনন্দন কোনও কোনও কন্তার পতি এবং অন্য সমস্ত গোপীর উপপতি। তিনি সমস্ত গোপীরই 
পতি- এইরূপ ব্যাথা! সঙ্গত হয় না; কেননা, তাহাতে “পরদারাভিমর্ষণম্‌”-ইত্যাি 
শ্রীভীগবতবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্ববোল্লিখিত শ্লোকের “মবধারণার্থক এব”- 
শবে গোপীদিগের উপপতিকেই পতি বল! হইয়াছে; কেনন।, তাহাদের গৃহপতিগণের সম্বন্ধে তাহাদের 
পতিত্বব্যবহারের অভাব ছিল। “ন জাতু ব্রজদেবীন1ং পতিভিঃ সহ সঙ্গনঃ-এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। 
এইরূপ অর্থ গ্রশ্ণ না করিলে অব্ধারণের প্রনঙ্গ থাকেনা বলিয়া “এব”-শব্দের প্রয়োগই বার্থ হইয়া 
পড়ে। *' 'পতিই", অবতারলীলাবৎ ভ্রমবশতঃ উপপতি নহেন”_-এইরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। কেননা, 
উক্তন্য।য়ে হ্রীপাদ জীবগোস্বামীও অব্তারগত সমস্তলীলারই নিত্যত্ব স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন | 

[মন্তব্য । পাণিগ্রহীতীবাতীত অপরকেও কোনও কোন স্থলে যে “পতি” বল! হয়, তাহ! 
সতা; ফেমন--ভূপতি, গৃহপতি ইত্যাদি; কিন্তু “পতি”-শবের মুখ অর্থ হইতেছে--পরিণেতা । 
ভূপতি-গৃহপতি-প্রভৃতি স্থলে গৌণ অর্থে ই “পতি' -শব্দ ব্যবন্ৃত হয়। কেননা, ভূপতি-গৃহপতি-প্রভৃতি 
স্থলে মুখা অথে'র সঙ্গতি নাই -ভূমিকে, বা গৃহকে কেহ বিবাহ করেনা, পালন বা রক্ষা করে। পতি- 
শবে পালনকর্তা বুঝায়। যিনি পরিণেতা, তিনি তাহার পরিণীতা পত়্ীকে পালনও করেন, কিন্ত 
কেবল পালনই পরিণেতার একমাত্র কর্তব্য নহে। অধিকৃত ভূমির পালন এবং পালনের সহিত সংশ্রুব- 
বিশিষ্ট অন্ত কর্মমমাত্র হইতেছে ভূপতির একমাত্র কর্তব্য। পতি-শব্দের মুখ্য তাৎপধ্যের একটী গুণই 
ভূপতি-শব্দের অন্তর্গত পতি-শব্দে বর্তনীন; এজন্য এ-স্থলে গৌণ ভাথ” বুঝিতে হবে৷ মুখ্য অথের 
সঙ্গতি থাকিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ বিধেয় নহে । আগমোক্ত “পতি”-শবের মুখ্য অথের যে সঙ্গতি নাই, 
চক্রবন্তিপাঁদ তাহ) দেখান নাই । মুখা অথের অসঙ্গতি ন। দেখাইয়াই তিনি গৌণ অথ গ্রহণ করিয়াছেন; 
ইহ] বিধেয় নহে । পরকীয়া-প্রকরণে পরকীয়া নায়িকাকেও যে স্বংধীনপতিকা, ব! স্বাধীনভন্কা! বলা 
হঈয়াছে,অথণৎ উপপতিকে পতি ব1 ভর্ত। বলা হইয়াছে, সে-গ্ুলে এইরূপ ভাৎপর্যযও হইতে পারে ষে 
--শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপপতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ তিনি তাহাদের পতি বা ভর্ত।। 
অথবা, গোগীদের অভিলাষ পূরণ করিয়। তাহাদের পালন করেন বলিয়া গৌণ অথে” শ্রীকঞ্চকে পতি বা 
ভরত! বল! হইয়াছে । পতি-শব্দের মুখ্য অর্থে কখনও উপপতি বুঝায় না--উপপতি-শবের অন্তর্গত 
“উপ”-শব্দই তাহার প্রমাণ । 

এক্ষণে "অনেকজন্মসিদ্জানাম”-শকের অথণিম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। *অনেকজম্মসিদ্ধা- 
নাম"-পদটা হইতেছে “গোগীনাম৬-পদের বিশেষণ-_ইহার তাৎপধা হইতেছে-_সমস্ত গোপীই অনেক- 
জন্মসিদ্া, বু অবতারকাল-সিদ্ধা। কোন্‌ বিষয়ে সিচ্ধা? শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধা। 
« অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোগীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন:।” এনস্থলে “গোগীনাম৮-শব্দে যে ছুই রকমের 
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গোগী বুঝায়, শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়না । অথচ চক্রবন্তিপাঁদ এ-স্থলে ছুইরকমের গোগী কল্পনা 
করিয়াছেন ; একরকম হইতেছে _ কন্তক। গোগী, কৃষ্ণ তাহাদের পতি ; আর এক রকম হইতেছে 
শ্রীকৃঞ্ণ যাহাদের উপপতি, সেই গোপীগণ ; ই*হাদিগকে তিনি “স্বতঃসিদ্ধা1” বলিয়াছেন, প্রতি কুষ্ণা- 
বতারেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ই“হাদের স্বতঃসিদ্ধ উপপতি। যীহার। কন্তকা, অব্তারকালে শ্রীকৃষ্ণ যদি 
তাহাদিগকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্ত 
ধীহার শ্রীকৃষ্ণের স্বত:সিদ্ধা উপপত্বী, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব-সিদ্ধির প্রশ্নই বা কিরূপে 
উঠিতে পারে ? বিশেষত আগমোক্ত বাক্যে উপপতিত্ব-সিদ্ধির কথা বলা হয় নাই, পতিত্ব-সিদ্ধির 
কথাই বলা হইয়াছে । চক্রবন্তিপাদের এই উক্তির যুক্তিযুক্ত ছুর্বোধ্য। 

তিনি ব্লিয়াছেন--“শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোগীরই পতি, কিন্তু অবতার-লীলাবৎ ভ্রমবশতঃ উপপতি 
নহেন”--এইরূপ ব্যাখা। সঙ্গত নহে $ কেননা, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণম+-ইতাদি আভাগবতত- 
বাকোর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়|” 

বক্তব্য । ''পরদারাভিমধণ” হইতেছে প্রকট লীলার কথা। প্রকটলীলায় ফে ব্রজগোপীগণ 
পরকীয়াকাস্তাবূণে প্রতীয়মানা, শ্রীজীবাদিও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু “অনেকজন্মসিদ্ধানাম”- 
ইত্তাদি গ্লোকে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ষের স্বরূপগত সম্বন্ধের কথাই বল] হইয়াছে__গে।শীগণ স্বরূপ: 
শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় হলাদিনীশক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়। কাস্তা, শ্রীকৃষণও স্বরূপতঃ তাহাদের 
পতি,আনাদি অভিমান-সিদ্ধ পতি । আনাদিকাল হইতে অনস্তু অবভাঁরকালে নরলীলার অনুবপভাঁবে 
প্রকটলীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে স্বকীয় কান্ত।রূপে অস্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের 
পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অনাদিজশ্মসিদ্ধ পতি । উল্লিখিত তস্োক্তিতে প্রকটলীলার প্রতীয়মান সম্বন্ধের 
কথ। বল। হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে শ্রীভাগবতোক্তির সহিত বিরোধের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে 
পারে লা। 

তারপর “এব"-শবকের তাৎপর্য । চক্রবন্কিপাদ বলেন -গোগীগণ তাহাদের গৃহপতিদের 
( পত্তিশ্মন্তাদের ) সহিত পতিথ-ব্যবহার করিতেন না বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তদ্রুপ ব্যবহার করিতেন 
বলিয়। ) উপপতি শ্রীকৃষ্ষকেই তাহাদের পতি বল! হইয়াছে, ইহাই “এব”-শব্দের তাৎপর্য । 

বন্তব্য। লৌকিক জগতেও সময় সময় দেখা যাঁয়_ কোনও নারী যদি কখনও ভাহার পত্তির 
সহিত পরীর অনুরূপ ব্যবহার না করে, কেবল তাহার উপপতির সহিতই তদ্রপ বাবহার করে, তাহা 
হইলে কৌনও কোন৪ লোক বলিয়া থাকে _ “উপপতিই হইতেছে উহার পতি।” কিন্তু এইরূপ উক্তির 
ভাৎপধ্য হইতেছে -সেই নারীর প্রতি নিন্দা, অন্থ কোনও তাৎপর্য হইতে পারেনা । আগমবাক্য 
কি গোপীদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছে? বিশেষতঃ “অনেকজন্মসিদ্বানাম “ইত্যাদি হইগ্ডেছে 
গৌতমীয়তন্তেক্ত দশাক্ষর মান্্ের ব্যাখ্যানের অগ্তভূর্ত। গোপীঞ্জনবল্লুভের উপাসনা-মন্ত্রের ব্যাখযানে 
যদি গোপীদিগের নিন্দার কথাই বল! হয়, তাহ হইলে সেই মন্ত্রের গ্রতি উপাসকের শ্রদ্ধা থাকিতে 
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পারে কি? উপাসনামন্ত্রের প্রতি-_স্ৃতরাং উপাস্তের প্রতিও- শ্রদ্ধা না থাকিলে উপাসনাই বা 
কিন্নপে দিদ্ধি লাভ করিতে পারে? চক্রবন্তিপাঁদ “এব"-শবের যে তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহা নিচারসহ কিনা, স্ৃধীবৃন্দ তাহা বিবেচনা করিবেন । 

চক্রনন্তিপাদ বলিয়াছেন _শ্রীপাদ জীবগোম্বামীই অবতারগত সমস্ত লীলারই নিতান্ব 
বাবস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পতিই, কিন্তু অবতারলীলাবং ভ্রমবশত:৪ উপপতি 
নহেন'--এইরূপ বাখ্য! সঙ্গত হয় না। “ন চ পতিবেব নত্ববতারলীলাবদ্‌ ভ্রমেণাপুাপপতিরিত্যর্থ ইতি 
ব্যাখ্যাতু শকাম। উক্তন্যায়েনাবতারগতানাং সর্বাসাম্ব লীলানাং আীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈরেব 
নিত্যত্েন বাবস্থাপিততাত |” 

বক্তব্য। “আনেকজন্মসিদ্ধানাম৮ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীই 
বলিয়।ছেন -“পতিরেব বেতি নত্ববতারলীলাবদ ভ্রম্ণোপি উপপতিরিত্যার্থ ৮ চঞ্তবন্তিপাদ শ্রীজীব- 
পাদের এই উক্রিটীই বিকল উদ্ধত কবিয়া তাহার অসঙ্গতি দেখাঈতেছেন। অসম্থতির হেতু 
হইতেছে_ “শ্রীজীবপাদ নিজেই অবতারগত সমস্ত লীলার নিতাত্ব প্রতিপাঁদন করিয়াছেন।" এ-স্থলে 
চক্রবন্তিপাদের যুক্তির তাৎপর্ধা নৌধ হয় এই ফে -ঠঅবতারগত ( নর্থাৎ প্রকটলীলার ) সমস্ত লীলাই 
ষখন নিতা, তখন প্রকট শ্রীকঞ্চের উপপতিহ্বও নিতা ,গোপীদের স্বন্ধে প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপপতিশ্থ 
নিত্য বলিয়। তিনি কখনও তাহাদের পতি হইন্ছে পারেন না1” এ-প্রসাঙ্গ শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় 
হইতেছে এই যে-__প্প্রকটলীল। নিতা বলিয়া প্রকটেব উপপতাও নিতা; কিন্ক এই নিত্যত্য কেবল 
প্রকটপীলাতে, অনাত্র নহে । প্রকটের উপপত্তা নিতা হইলেও ইহা গেপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরূপগত সঙ্বন্ধ নহে : স্বব্ূপগত সম্বন্ধ হইতেছে পতিত্ব ৮” প্রকাশভেদে অভিমানভেদ যখন স্বীকৃত, 
তখন এক প্রক্কাশে উপপত্া-সত্ত্বেত সন্ত প্রকীশে পতিত্ব থাকিভে বাধা কোথায়? কাঁস্তাভাবমযী 
লীলাতে যে প্রকাশভেদে অভিমানভেদ্‌ নাই, একথ! চক্রবপ্তিপাদ ৪ বলেন নাই, তাহার কোনও প্রমাণও 
নাই। সুতরাং চক্রবন্তিপাঁদের উল্লিখিত উক্তির সার্থকতা আছে কিন্ুনা, ধীবন্দ বিবেচনা করিয়। 
দেখিবেন। ] 

(২) শ্্রীমন্ত।গবভৌক্ত কৃষ্ণবধবঃ-শন্দের তাওপর্যয 

ইহার পরে চক্রবপ্তিপাদ শ্রীমদূভ[গবতের “পাদন্যাসৈ:”-উত্যাদি শোকের অন্তর্গত ' কৃষ্ঝন্ধ্ব১- 
শব্দের আলোচন! করিয়াছেন! এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব রাসবিহারিণী গোপীদিগকে “কষ বধবঃ” 
বলিয়াছেন “বধূর্জায়! সুধা স্ত্রী চ” _এই প্রমাণবলে বধূ-শন্দের তিনটা মর্থ হয়_জায়। (স্বকীয়! পত্রী), 
স্ষা (পুক্রবধৃ) এবং শ্রী (সাধারণভাবে স্ত্রীলোক )। চক্রবন্তিপাদ বলেন, উল্লিখিত গ্লোকস্থ 
“কৃষ্ণবধ্ব2-শব্দের অন্তর্গত “বধ্বঃ”-শনবে সাধারণভাবে “স্ত্রীলোকসমূহ” বুঝায়। স্বকীয়া পত্বী 
বুঝায় না। 

মন্তব্য। বধু-শবের মুখ্য অর্থ হইতেছে জায়া এবং স্ব; স্ত্রী (সাধারণভাবে স্ত্রীলোক ) 

] ৩৫৫৩ ] 
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হইতেছে গৌণ অর্থ ; এইরূপ গৌণ অর্থের বিশেষ প্রচলনও নাই। এসস্থলে “সু যা” _ অর্থের সঙ্গতি 
নাই; কেননা, ্রজে শ্রীকফের পুজবধূ (স্ষ1) নাই । জায়া (বা! স্বকীয়া পড্জী ) শবের সঙ্গতি আছে; 
কেননা, গোগীগণ শ্রীকৃফের স্বকীয় হল।দিনী শক্তি বলিয়। স্বরূপতঃ তাহার স্বকীয়! পত্মীই। শ্রীশুকদেব- 
গোস্বামী “কৃষ্কবধ্ঃ”-শকে এ-স্থলে গে।পীদিগের ্বরূপগত সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। এই মুখ 
অর্থের তাত্বিক-সঙ্গতি থাকাফ গৌণ অর্থ গ্রহণ অবিধেয়। আবার, এই গৌণ অর্থে “কৃষ্ণবধব:”-শবের 
অর্থ হয়__কু্জের স্্রীলকগণ ( সোজ। কথায়__কৃষ্ণের মেয়েমানুষগ্ুলি )। লৌকিক জগতেও স্থলবিশেষে 
এইরূপ গৌণ অর্থ প্রযুক্ত হইতে পরে; কিন্তু সেই প্রয়োগের মধ্যে একট? নিন্দার ভাব থাকে। 
স্্রীশুকদেব গোম্বামীর উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, ব। গে(পনুন্দরীদের প্রতি নিন্বীর ভাব আছে মনে বরা! 
সঙ্গত হয় না । এই গৌণ অর্থে গোপীর্দিগের উপপত্থীত্বই ধ্বনিত হইতেছে , সম্ভবতঃ চক্রবত্তিপাদের 
অভিপ্রায়ও তাহ।ই ; কিন্তু বধূ-শবেে যে কখনও কখনও উপপতী বুঝায়, চক্রবন্তিপাদ তাহার কোনও 
প্রমাণ দেখান নাই। কোনও লোক যদি পরপত্রীর সহিত স্থীয় পড়ীর নায় আচরণ করে, তাহা হইলে 
অন্য লোকেরা সেই নারীকে তাহার "বধূ" বলিতে পারেন; কিন্তু এস্থলে “বধৃ”-শবেের প্রয়োগে কেবল 
নিন্দামাত্রই বুঝায়। শ্রীশুকদেব এইরূপ নিন্দা প্রকাশ করার জন্যই গোগীদিগকে “কৃষণবধৃ"? 
বলিয়াছেন মনে কর! সঙ্গত হয় না। ] 


(৮) তাপনীশ্ঃতিনাক্যের ভাপর্যা 

ইহার পরে চক্রবপ্তিপদ গোপালতাপনী শ্রুতির “স বো হি স্বামী ভবতি'”-বাকোর 
আলোন! করিয়াছেন। এই বাক্যে দুর্বাসা খষি ব্রজগোগীগণকে বলিয়াছেন _-“সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের 
স্বমমীই হয়েন।” চক্রবপ্তিপাদ বলেন, স্বামি-শব্দ কেবল পরিণেতৃবাচী নহে। পাণিনি বলেন-_ 
দক্বামী” হইতেছে এহ্ধযবোধক শব্দ । “রাজস্বামিকঃ পুরুষ:” “ন্বন্বামিত সম্বন্ধ”-ইত্যাদি স্থলে বৈয়া- 
করণগণও সর্বত্রই তদ্রুপ অর্থে “ম্বামী”-শবের প্রয়োগ করিয়া থাকেন । লৌকিক জগতেও বলা হয়_ 
“যস্ত হি যঃ স্বামী ভবতি স তস্য ভোক্ত। ভবতীতি প্রসিদ্ধ বস্ততঃ স্বামিত্বং নাস্ত্যেব ।--যিনি যাহার 
স্থংমী হয়েন, তিনি তাহার ভো।ক্তা হয়েন, এইরূপ প্রসিদ্ধি বশতঃ স্বামিত্ব নাই.ই |” 


[মন্তব্য। স্বামিশব্দ যে কেবল পরিণেতৃবাচক নহে, তাহ! সত্য। ভূত্বামী, গৃহস্বামী-প্রভৃতি 
স্থলে “হ্থামী”-শব পরিণেতৃবাচক লহে, পরন্ত এত্বরধয-বোধক; কেননা, ভূমিকে ব। গৃহকে কেহ বিবাহ 
করেন! ; ভূমির, বা গৃহের উপরে যাহার ঈশ্বরদ্ধ ব! প্রভুত্ব আছে, তাহাকেই তৃষ্বমী বা গৃহস্বামী বল 
হয়। কিন্তু এরূপ-স্থলে “ম্বামী”-শবের গৌণার্থে প্রয়োগ হয়। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে “স্বামী”-শব্দের মুধা অর্থ 
হইতেছে “পতি” 7; অমরকোষও তাহাই বলেন--“ম্বামিনো দেবুদেবরাবিত্যমরকোষাৎ। আপাদ 
জীবগোস্বামিধৃত প্রমাণ ।” গোপালতাপনী-বাক্যে “ম্বামী'-শবেের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং 
গৌণার্থ গ্রহণ বিধেয় নহে ' ছুর্ববাসা খধি শ্রীকফের সহিত গোপীদের স্থক্নূপগত সম্বন্ধের কথাই 


[ ৩৫৫৪ ] 


মধুরভক্তিরদ _স্বকীয়া-প্রকীয়।-বিচার ] রসতত্ব [ ৩৯৫-অন্থ 


বলিয়াছেন। গোঁপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষের হলাদিনী শক্তি বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ ভাহ।দের স্বরূপতঃ স্বামী । 
চক্রবন্তিপাদও যে ইহ! ম্বীকার করেন, তাহ। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ] 

(৯) নটভ।! কিরাতরাজমিত্যাদি গ্লোকেয় তাৎপর্য্য 

ইহার পরে চক্রবপ্তিপাঁদ ললিতমাধব-নাটকের “নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে”-ইত্যাদি 
শ্লে(কটার ( পূর্বববন্তীঁ ৩৯৫ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই শ্লোক 
শ্রীকঞ্ণের সহিত শ্রীরাধ।র করগ্রহণ-লক্ষণ বিবাহের কথাই বল! হইয়াছে ; কিন্তু সেই বিবাহও সময়ে 
দ্বারকাতেই হইয়াছে, এবং তাহাও হইয়াছে সন্যতামা-নামে পরিচিতার সঙ্গে, কিন্ত ব্রজভূমিতে 
সাক্ষাৎ শ্রীরাধার সহিত হয়নাই । 

-_প্যান্তেতদ্গ্রস্থকারৈরপি শ্বকৃতললিত-মাধবে, নটতা কিরাতরাজংনিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিন1। 
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্‌ ॥-ইন্তদাক্ত্যা শ্রীকৃষ্েন শ্রীরাধায়াঃ করগ্রহণলক্ষণে? 
বিবাহ উক্ত এব স চ স্ময়ে দ্বারকায়াদেৰ তসাঃ প্রাপ্র-সত্যভামাকখ্যাতিকয়া এব ন তু ব্রজভূমৌ 
সাক্ষাত্বপ্যা এব ।” 

[মন্তব্য। এ-স্থলে চক্রবত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার “ন তু ব্রজভূমৌ”-অংশ বাতীত অন্য 

ংশের সহিত ললিতমাধনের উদ্ভির কোনও সঙ্গতি নাই । লঙলিতমাঁধবের বর্ণনা হইতে পরিক্ষার 
ভাবেই জান! যায়_-সত্যভামানাঁমে পরিচিতার সহিত কুষের বিবাহ হয় নাই এবং লতাভাম!-অভিমান- 
বভীর সহিত ও বিবাহ হয় নাই ( শ্রীরাধা-অভিমানবতী শ্রীরাধার সহিতই বিবাহ হইয়াছে। দ্বারকাঁ- 
স্থিতা আীরাঁধ। যতিন কেবল সত্যতামা-নামে পরিচিতা ছিলেন, ততদিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহের 
কথ দূরে, ভাহার পক্ষে আীকৃষঃদর্শনও রুক্সিনীদেবীর অনভিপ্রেত ছিল। রুক্সিশীদেবী যখন জানিতে 
পারিলেন যে, ধিনি সতাভামা-নাঃম পরিচিতা, তিনি শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন, তখনই তিনি সান্ন্দ 
চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন করেন। আর ললিতমাধবের স্পষ্ট উক্তি হঈতেই 
জানা যায়--শ্রীরাধ! যখন সতাভামা-নামে পরিচিত ছিলেন, তখনও তাহার মধ্যে আীরাধা-অভিমানই 
ছিল, সত্যভামা-আঅভিমন কোনও সময়েই ত্তাহার মধ্যে ছিলন! ( পরবর্তাঁ ৭$২৪-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
তখনও যে শ্রীরাধার মধ্য শ্রীরাধ।-অভিমানই ছিল, সত্যভামা-মভিমান যে ছিলনা, উজ্জ্লনীলমদির 
টাকায় একস্থলে চক্রবর্তিপাঁদও তাহা স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। উজ্জ্লনীলমণিতে মোদনের উদাহরণে 
ঞ্ীপাদ রূপগোম্থামী ললিতমাধবের “আতম্বন্‌কলকণ্ঠন।দম্”-ইত্যাদি (স্থায়ী। ১২৬) শ্লোকটী উদ্ধত 
করিয়। দ্বারকাস্থিতা এবং স্ত্যভামনামে পরিচিত। শ্রীরাধার মধ্যে মোদন-ভাবের বিদ্যমানতা। 
দেখাইয়াঁছেন। এই গ্লেকে বিবাহের পূর্ববস্তী একটী ঘটনার কথ। বল! হইয়াছে । এই শ্লোকের টাকায় 
্পোকাস্তর্গত ''রাধাসাধবয়োধিরাজতি চিরাহল্লাসকল্পদ্রম:”-বাকা-প্রসঙ্গে চক্রবসপ্তিপাদ লিখিয়াছেন__ 
'তত্রোল্লাসন্য দ্রমত্বং মোদনভ।বোথঞ্চ বিশেষণৈঃ স্পষ্টয়তি-ইভ্যা্ি”। এস্থলে চক্রবপ্তিপাদ 
বলিলেন_রাধামাধবের উল্লাম হইতেছে_ “মোদনভাবোথ” ; সত্যভামানামে পরিচিত শ্রীরাধার 
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মধ্যে যে তখন “মোঁদন-ভাব” বিরাজিত, চক্রবন্তিপাদ তাহাই স্বীকর করিলেন। মোদন হইতেছে 
অধিরূট মহাভাবের একটী বৈচিত্রী; ইহা কেবল শ্রারাধিকাতে এবং শ্রীরাধার যুখবন্তিনী গো'গীদের 
মধ্যেই বিরাজিত, অন্য কোনও গোপীর মধ্যেও নাই । “রাধিকা ধুথ এবামৌ মোদনে| ন তু সর্ব্বতঃ॥ 
উ, নী।”সতাভমার মধ্যে মৃহাভাব্ই নাই, মোদন থাকিবে কিরূণে? এই রূপে দেখ। গেল--সত্য- 
ভম্নামে পরিচিত শ্রীরাধ।র মধ্যে যে রাধা-মভিনানই বিরাজিত ছিল, সত্যভামা-অভিমান ছিলনা, 
উজ্জর্পনীলমণির টীকায় চক্রবপ্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ছ।রকায় অবস্থান- 
কালেও শ্রীরাধার মধ্যে কোনও সময়েই সত্যভাম1-মভিমান ছিলনা, তাহ| থাকিতেও পারে না, 
কেননা, শ্বর্ণ যেমন কখনও লৌহছে পরিণত হইতে পারে না, তদ্রপ শ্রীর।ধার সমর্থ! রতি__সমর্থা রতির 
চরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনাখা মহাভাবও__ কখনও সত্যভামার সমঞ্জস৷ রতিতে পরিণত হইতে পারেন।। 
শ্রীরাধ। যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন ন! কেন, সব্বভাবোদ্গমোল্লাী মাদন তখনও সে-খানেই 
এবং মেই অবস্থাতেই সর্বদা তাহার নধো থাকিবেই । “সর্বভ।বোদ্গমোল্ল।সী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। 
রাজতে হল।দিনীলারো রাধায়ামেব যঃসদা॥ উ, নী, ম,॥ সুতরাং ললিতনাধববর্ণিত বিবাহটা 
দ্বারকায় হইয়া থাকিলেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বয়ং শ্রীরাধারই বিবাহ হইয়ছছে এবং তাহাও হইয়াছে 
নন্দ-যশোদ! এবং ব্রজসখাদের এবং পৌর্ঁমাসীদেবীর উপস্থিতিতে-_ন্ুতরাং ব্রঞ্জভূমির পরিবেশে , 
কেবল ব্রজভূমির পরিবেশে নয়, ব্রশ্ীভূমির এক প্রকাশেই এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে বলা যায়; 
কেননা, নন্দ-যশোদা-ব্রজ্লধ।-শ্রীরাধাদি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ঘেখানেই অবস্থান করেন, সে- 
খানেই ব্রজভুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ত্রঞ্জভূমির প্রকাণের কথা যদি চক্রবন্তিপাদ স্বীকার 
না-ও করেন, তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই। দ্বারকাতে হইলেও, মাদনাখা-মহ।ভাববতী সাক্ষাৎ শ্রীরাধার 
সহতই যে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছে, ললিতমাধবের বর্ণন। হইতে তাহ নিঃলন্দেহ ভাবেই জান। যায় । 
ইহাতেই বুঝ। যায় -শ্রীশ্রীরাধ(কৃষ্ণের স্বাভাবিক এবং স্বরূপগত সম্থপ্ধই হইতেছে দাম্পত্যাময়; নচেৎ 
বিবাহই সম্ভব হইতন।। এইরূপে দেখা গেল-ললিতমাধবধিত ঘটনা শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর 
সিদ্ধাস্তেরই অনুকূল এবং চক্রবন্তিপ।দের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল । ] 

(১০) “থা তে লীলাপৰপরিমলোদ্গারি'-ইত্যাদি শ্লৌকের ভাঁৎপর্য্য 

ছ্বারকার বিবাহ-প্রসঙ্গে চক্র বর্তিসাদ ম।র9 বলিয়ছেন_-“বাধক ন। থাকিলে একস্থলে নির্ণাত 
শাস্্ার্থ অন্যত্রও গৃহীত হইবে-এই ন্যায় অনুসারে, দ্বারকায় বিবাহ হইয়াছে বলিয়। ব্রজভূমিতেও বিবাহ 
সম্ভব-এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! যায়ন। ; কেননা, ব্রজভুমিতে বিবাহের বাধক আছে। “যা তে লীলাপদ- 
পরিমলোদ্গা রি*ইভ্যাদি ললিভমাধবের উপসংহার-বাক্যই বাধক। এই গ্লোকের অন্তর্গত 'চটুল- 
পশুপীভা বমুগ্ধান্তরাভিঃ-পদের অন্তর্গত চটুল'-শব্দের অর্থ হইতেছে 'চঞ্চল'। “চটুলাশ্চঞ্চলা যা পশুপঃঃ 
পপক্তিযন্ত্ভীবেন মুগ্ধ/নি বিবেকশুন্যানি অন্তঃকরণানি যাঁসাং তাভিরিতি। স্ত্রীণাং চাঁঞ্চল্যমু- 
পতিত্মেব বানক্তি।_চঞ্চল। পশ্তপন্ত্রীগণের ( গোপস্ত্রীগণের ) ভাবে বিবেকশুন্য হইয়াছে অস্তঃকরণ 
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ধাহাদের, তাহাদের সহিত। আ্্রীলোকদের চাঞ্চল্য উপপতিহ্থই সুচন। করে। এইরূপে উল্লিখিত 
উপমংহারবাক্যে শ্ীরাধার প্রার্থনায় পরকীয়াত্বই গোপীদের অভীষ্ট বলিয়া জান! যায়। স্বীয় ইহাদের 
অভীষ্ট নহে; সুতরাং গোপীদের অনভীষ্ট-ম্বীযাত্র-প্রতিপাদক বিবাহ ব্রজছূগিতে সম্ভব নয়। গেপীগণ 
্বীয়া্ চাহেন না-_ইহাই হইতেছে ব্রজভূমিতে বিধাহের বাধক।” 

[মন্তব্য। ললিতমানবের বর্ণনা! হইতে জানা যায়__্ীরাপিকাদি গে।পীগুণেন সঙ্গে শ্রাকৃষেের 
বিবাহ স্থির হইয়া! গেলে, ভকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__ তোমার আর কি অভীষ্ট 
আমি গ্রণ করিতে পারি %”? 7 তখন “সখান্ত। িলিতা"-ইত্যাদি গ্লোকে শ্রীনাধ। বলিয়াছিলেন--“আামান 
প্রেমবতী সখীদিগকে পাইয়।ছি, ভগিনী চন্্াবলীকে পাইয়াছি, শ্বশ্রা ব্রজেশ্বরীকে পাইয়াছি, নববুন্দ1 
বনস্থ নিকুপ্জে তোনার সহিত রঙ্গবান্‌ সঙ্গম হইল, ইহ!র পবে আমাৰ প্রিয়তর কর্বব্য সার কি আছে । 
তথ।পি, মামীর এই মভিলাষ যে -হে গোকুলপতে! মে-সকল স্থিরবুদ্ধি বাক্তি তোমাতে আশানাত্র 
ধারণ করিয়। মাধুযাময় মথুবামগুলে বাস কবিঠছেন, ভুমি তোমার কিশোর বয়সের সখ্যতা প্রারণ 
করিয়াউাহাদের নয়নগোচর হইবে। আর, (যাতে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারি-ইত্যাদি ) তোমার 
লীলা স্থান-মকলের সৌরভ প্রক।শক বনসঘৃহে পরিরতা নথরা-সন্বদ্িনী সাধুধ্যময়ী ভূমিতে চটুল-পশুলী- 
ভানষুগ্ধান্তরা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া বদনোলাসী বণ পাব্ণ করিয়া ভুমি বিহার কর।” 

চক্রবন্তিপাঁদ এ-স্থলে “চটুল"শব্দের অর্থ করিয়াছেন - চঞ্চল এবং বলিয়াছেন-স্্রীলোকদিগের 
চাঞ্চলা উপপতিত্বই সুচনা কারে। ইহাদ্বারা তিনি জানাতে চাহিয়াছেন যে--পুবেবর স্তায় ব্রজে 
প্রকীয়।ভাব্র লীলাই গোপীদের অভিপ্রেত : যেম্বকীয়া-ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! তাহাদের 
আতীষ্ট নহে। 

“চটুল”-শবের “চঞ্চল” একমাত্র অর্থ নহে ; চট্রুল-শব্দের আর অনেক রকমের অর্থ হয়-__ 
যথা, সুন্দর ( মাধব-মহোতৎ্মব ॥৬/১২৯।॥ ), ত্রাযুক্ত (মানন্দ-বুন্দ বনচম্পু ॥৬৩৯।% শ্লংঘনীয় ( আ, বৃ, চ, 
১৮৪), সমর্থ (শা, বু, চ, ৩।৭),ইত্যাপি । আনন্দবৃন্দ[বনচল্পু,ত (১৩,১৫১) “সৌন্দধা”-অর্থেও দচটুলিমা”- 
শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং “যা তে লীলাপদপরিমলোছ্‌”-ইত্যাদি শ্রীরাধাবাক্যে “চটুল”-শব্দ যে 
কেবল “চঞ্চল”-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়!ছে, ইহার যে অন্য কোনও মর্থ হঠতেপারে না,তাহাই বা কিরূপে 
মনে করা যায়? আর “চঞ্চল” অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা যে কেবল পরোটা নায়িকার উপপতির সহিত 
মিলনের জন্য চাঞ্চল্যই স্ৃচিত করে, ভাহারই ব! প্রমাণ কি? "পশুপীভাব” হইতেছে গোপীভাব, 
গোপীভাব বলিতে মহাভাবকেহ বুঝায়, অন্ত কিছু বুঝ।য় না। মহাভ!বের প্রভাবে প্রীকফ্ণের সহিত 
মিলনের জন্য গোপীদের চিত্ত যে চঞ্চল হইয়1 পড়ে, তাহাও অনম্থীকার্য। তাহার! যখন জ্ীকৃফের 
স্ববীয়া কাস্তা। হয়েন, তখনও তাহাদের মধো মহভাব বিদ্যমান থাকে; কেননা, মহাঁভীব হইতেছে 
কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের স্বরূপগত ভাব। স্বকীয়-কাস্তারপেও যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের 
স্বরূপগত মহাভাব বিদ/মান থাকে, তখন সেই মহাভাব তাহাদের স্বীয় পতি গ্রীকৃষের সহিত ক্রীড়াদির 


| ৩৫৫৭ ] 
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জনা-_প্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গমন করেন ( অপ্রকট লীলাতেও গোষ্ঠে গমনাগমন আছে ), তখন ভাহার 
সহিত মিলনের জন্য--তাহাদের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারিবেন! কেন? চটুল-শব্দের চঞ্চল অর্থের 
এইরূপ তাৎপর্ধ্য গ্রহণের বাধ। কোথায়? 

যেপরকীয়াত্ব গোপীদিগের পারতন্ত্রা জন্মায়, বাধ্যমাণত্ব জন্মায়, শ্রীকৃষের সহিত মিলনে 
ছুলজ্ঘনীয় বাধাবিদ্ব জন্মায়, তাহাই তাহাদের অভীষ্ট বলিয়া মনে করিলে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
অবাধ মিলন তাহাদের অভীষ্ট নহে; কিস্তএইরূপ অনুমান হইবে তাহাদের প্রেমের স্বরূপৰিরোধী । 
পারতস্ত্রের সম্যক অবপানই যে তীহাদের কাম্য, “সখ্যস্তা মিলিতা”-ইত্যাদি শ্রীরাধাবাঁকাই কি 
তাহার প্রমাণ নয়? এই বাকো,, ব্রজেশ্বরীকে শ্বশ্বরূপে প্রাপ্তিকে শ্রীরাধ। তাহার পরম অভীষ্ট বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি যে “যা! তে লীলাপদপরিনলোদ্গারি'' ইত্যাদি বাকা তিনি বলিয়াছেন, 
তাহার তাঁপধ্য হইতেছে এই যে_দ্বারকাস্থ কৃত্রিম বৃন্দাবন অপেক্ষা ব্রজের অকৃত্রিম স্বাভাবিক 
বুন্নাবনই তাহার অধিকতর অভীষ্ট। বহু কষ্টের পরে প্রাপ্ত পারতন্ত্াহীনতাকে পরিত্যাগ করিয়। 
আবার পারতন্ত্রা প্রাপ্তির জন্তই যে শ্রীরাধার অভিপ্রায়--এইরূপ তাংপধ্যজ্ঞাপক দ্র্থসস্ত(বনাহীন 
কোনও শব্ধ শ্রীরাধ।র বাক্য দৃষ্ট হয় না। বহুকালব্যাপী হৃদয়বিদারক-ছুঃখময় পারতন্ত্র্যের অবসানে 
যিনি স্বাতন্্া লাভ করেন, তাহার পক্ষে পূর্ধববৎ পারতস্ত্য-প্র।প্তির অভিলাষ নিতান্ত অস্বাভাবিক । 
যদি বলাযায়__পারতন্ত্যজনিত ছুঃখাদি মিলনন্থখকে উৎকর্ষময় করে বলিয়া পারতন্ত্রা কাম্য হইতে 
পারে, তাহা। হইলে বক্তবা এই যে _ মিলনম্থখের উংকর্ষের মূল হেতু হইতেছে প্রেমের উৎকর্ষ ; বাঁধা- 
বিদ্ব যে প্রেমের উৎকর্ষ জন্মায় না, রুক্সিণীদেবীর উদ্াহরণে তাহ! পুর্ব্বেই বল হইয়াছে। ব্রজস্ন্দরী- 
দিগের মহাভাবই হইতেছে পরম-উৎকর্ষময় প্রেম 3 এই মহাভাব্‌ই স্বীয় স্বরূপগত ধর্মবশত্তঃ নব-নব 
বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া মিলনসুখকে প্রতি মুহুর্তে নব-নবায়মান করিতে পারে। বাধাবিত্প হইতেছে 
প্রেমের উংকর্ষের জ্ঞাপক, উৎপাদক নহে । তাহাদের অনুরাগে, শ্রীকৃষ্ঃপ্রাপ্রির সম্তাবনা থাকিলে 
চরমতম ছুঃখকেও যে স্থখ বলিয়] মনে হয়, তাহার হেতুও হইতেছে তাহাদের প্রেমের অসাধারণ 
উৎকর্ষ, পারতন্থ্যাদি তাহার হেতু নহে। 

যাহাহউক, চক্রবন্তিপাদ স্বকীয়।ভ!ব অংপক্ষা পরকীয়া-ভাবের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। 
তাহা স্বীকার করিলেও তাহাতে আজীবের সিদ্ধান্ত খপ্ডিত হয় না, চক্রবন্তিপাদের অভিমতও প্রতিষ্ঠিত 
হয় ন1। কেননা, স্থকীয়াভাৰ পরকীয়াভাব অপেক্ষ। অপকর্ষময় হইলেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে-_ 
স্বকীয়া-ভাবময়ী কোনও লীলাই নাই । রাসলীলা সব্বলীলামুকুটমণি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল রাল- 
লীলারই অনুষ্ঠান করেন, অনা কোনগ লীলার অঞ্ঠান কখনও করেন না, তাহ! নহে। দ্বারকায় 
সমঞ্জলারতিমতী মহিষীদিগের সহিত লীঙ্গ৷ ঘে সমর্থারতিমত্তী ব্রজদেবীগণের সহিত লীলা অপেক্ষা! 
অপকর্ষময়ী, তাত) সর্ববজন-ম্থীকৃত $ কিন্তু তাহ। বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ কি দ্বারকাঁলীল। হইতে বিরত আছেন? 
যদি স্বীকারও কর! যাঁয় যে, রজদেনীদের সহিত স্বকীয়াভাবময়ী লীলার উৎকর্ষ লাই, পরকীয়াভাবময়ী 


(৩৫৫৮ ) 
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লীলারই উৎকর্ষ, তাহা হইলেও, স্ব কীয়ভা বময়ী লীলা যে থাকিতে পারে না,তাহা প্রতিপাদ্দিত হয় লা। 
সর্ধববিধ-লীলাবৈচিত্রীর রসবৈচিত্রী আন্বাদনেই ্্রীকফ্ণের রসন্বরূপত্ের পূর্ণতা । 

যাহা হউক, চক্রবন্তিপাদ তাহার টাকায় স্মৃতি-শ্রুতি-পলিতম।ধবাদি হইতে যে-সমস্ত শ্লোক 
উদ্ধত করিয়! আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীপাদ জীবগোম্বমীও সে-দমস্ত গ্লোকের এবং তদতিরিক্ত 
ব্রক্ষসংহিতার কয়েকটা শ্লোকেরও আলোচনা করিয়াছেন; চক্রবন্তিপাদ ব্রন্মসংহিতা-গ্লোক গুলির 
আলোচনা করেন নাই । অম্ শ্লোকগুলির তাহারা দুইজনে দুইরকম ভাৎপর্যয নির্ণয় করিয়াছেন। 
এই অবস্থায় কাহার নিত ভাৎপর্ধ্য গ্রহণীয়, তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে, অনুসন্ধান করিতে হইবে__এই 
প্রসঙ্গে এমন কোনও বাকা আছে কিনা, যাহার কেবল এক রকম অর্থই হইতে পারে, একাধিক অর্থ 
হাতে পারে ন। | এইরূপ কোনও বাকা পাওয়। গেলে তাতার তাংপধোর সহিত, উভয়কর্তৃক প্রকাশিত 
ছুই রকন ভাৎপার্ধার মধো কাহার কথিত তাৎপর্ধোর সঙ্গতি আছে. তাহ।স্থির কগিলেই উল্লিখিত 
শ্লোকগুলির বাস্তব তাতপর্যা অবধারিত হইতে পারে | এইরূপ অন্ততঃ একটী বাকা আছে; চক্রবর্তি 
পাদও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; তাভার তাৎপধাও বাক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু সেই তাংপধোর সহিত 
সঙ্গতি রাখিয়। তাহ।র কখিত তাংপধোর বিচারে যে তিনি জগ্রসর হয়েন নাই, তাহাই এক্ষণে প্রদণিত 
হইতেছে। ] 

(১১) ভ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব _ত্ডুতরাং বন্ততঃ স্ববকীয়ান্ব 

চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন-_“ননু চ। শ্রীরাধা হি কৃষ্ণসা স্বরূপভূতা হলাদিনী শক্তিরেব। 
তস্য! বস্তুতঃ ম্বীরাত্বমেক ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে । সত্যম। রাধাকৃঞ্জাবন্মাভিরুপান্তেতে 
লীলাবিশিষ্টাবেব ন তু লীগাঁরহিতৌ। লীলায়াঃ শুকপরাশরব্যাসাদিপ্রোক্ততেইপি শ্রীশুকপ্রোক্তৈ- 
বাম্মাকং পরমাভীষ্টা! তস্যাঞ্চ গোগীন।ং পরকীয়াহ্ব-দর্শনাৎ সব্বগো পীশিরোমণিঃ সাঁপি পরকীয়ৈব ।-- 
যদি বল যায়, 'ভ্রীরাধ। হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হলাদিনীশক্তিই | সুতরাং তাহার বস্তুত: 
স্বীয়াত্ই হয়, পরকীয়াত্ব নহে। তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের উপাস্য হইতেছেন লীলাবিশিষ্ট 
রাধাকৃষ্ণঈ, লীলাবিরহিত রাধাকৃঙ্ণ আমদের উপাস্য নূহন। শুক-পরাশর-বাসাদি লীলার কথ! 
বলিয়া থাকিলেও শ্রীশুকপ্রোক্তা লীলাই আমাদের পরমাতীষ্টা। শুক-কথিত লীলায় গোপীদের 
পরকীয়া দৃষ্ট হয় বলিয়া সব্বগোপীশিরোমণি শ্রীরাধাও পরকীয়া" ।" 

[ মন্তব্য। শ্রীকৃষ্ের ন্বরূপভূত1 হলাদিনীশক্তি বলিয়া শ্রীরাধ। যে বস্তুতঃ শ্রীকফের স্বকীয়! 
কাস্তা, তাহা চক্রবস্তিপাদ স্বীকার করিলেন-__টীকান্থ “সত্যম্-শবে | “শ্রীরাধা হি বৃষ্কস্য স্বরূপভূত। 
হুলাদিনী শক্তিরেব। তস্য বস্তুতঃ স্থীয়াত্বমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে ।”_-ইহাই হইতেছে 
পূর্বকথিত একটা বাঁকা, যাহার কেবল একটীমাত্র তাংপর্ধযই সম্ভব। এই বাকের একমাত্র তাৎপর্য 
হইতে জানা গেল-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্যময়। চক্রবপ্ত্িপাদ তাহার 
রাগবত্মচিন্তিকাতেও তাহা হ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “ভ্রীরাধিক! শ্রীকঙণন্ত স্বরূপ়ৃতা। হলাদিনীশক্তিং 


; ৩৫৫৯ ) 
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তসা। অপি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এব ॥ রাগবত্মচন্দ্রিক1। ইহা স্বীকার করিয়াও এই তাংপর্ষেযের 
কষ্টিপাথরে পূর্ধবালোচিত দ্বার্থবোধক বাঁকাগুলির তাৎপর্যা যাচইি করাঁর চেষ্টা চক্রবপ্তিপাঁদ করিলেন 
না। তিনি পাশ কাটাইয়। অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন। ভিনি বলিলেন-__এগ্ত্রীবাঁধা বস্ততঃ শ্রীকৃষের 
স্বকীয়। কান্ত! হইলেও লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য, লীলাবিরহিত রাধাকৃষ্ণ আমাদের 
উপাস্য নহ্কেন।” চক্রবপ্তিপাদের এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, দাম্পত্যভাবময় রাধাকৃষঃ 
হইতেছেন লীলাবিরহ্িত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্যভাবময়ী লীলা যে কোথাও নাই, কোন্‌ প্রমাণবলে 
চক্রবপ্তিপাদ এইরূপ ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেন, বুঝ। যায় না। 

যাহাঁহউক, তিনি বলিলেন--“লীলাবিশিষ্ট রধাকুঞ্ণ আমাদের উপাস্য হইলে ৪ শ্ীশুকদেব- 
বরধধিত লীলাই আমাদের আশীষ্ট; শ্রীশুকদেব ব্রজগে।পীদিগকে পরকীয়া বলিয়াছেন; সুতরাং 
ব্রগোপী শিরোমণি গ্রারাধাও পরকীয়াই ।” এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই £- শ্রীশুকদেব প্রকটলীলার 
বর্ণন করিয়/ছেন; প্রকটলীলাতি গোপীগণ -ন্ৃতরাং শ্রীরাধাও -যে পরকীয়া, তাহাই তিনি 
বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত্ে শ্রীতীকদেব অপ্রকটঙীলা বর্ণন করেন নাই, স্থতরাং অপ্রকটে 
গোপীদিগের স্বকীয়া কি পরকীয়া ভাব, তাহা বলার হেতু ভীহার পক্ষে উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত 
শীশুকদেব প্রকটলীলাভে শ্রীরাধকে পরকীয়া বলিয়াছেন বলিয়। শ্রীরাধ। যে সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
পরকীয়। কাস্তা, ম্বকীয়া কোন্ও স্থলেই নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে চক্রনদ্িপাদ কিকূপে উপনীত 
হইলেন, বুঝা যাঁয় না। চক্রবন্তিপাদের যুক্তিটার সার মর্ম হইতেছে এই ২--শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া 
কান্তা, সত্য। কিন্তু আমাদের অতীষ্ট হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়াভীবময়ী লীলায় বিলসিতা 
আীরাধা ; হ্থুতরাং শীরাধা পরকীয়া _স্বকীয়া নহেন।” যাহা অনভীষ্ট, তাহার অস্তিত্ব পরান্ত 
অস্বীকার করা এক অদ্ভুত বাপার বলিয়া মনে হয়। মোক্ষ ব্রজভাবের উপ।সকদের অভীষ্ট নহে 
বলিয়া তাহার কি মোক্ষের সত্যত1 ব। বাস্তবতা অন্বীকার করিয়াছেন ? 

যদি বলা যায়, “প্রকটলীল।কে অবলম্বন করিয়া ব্রজভাবের উপাসকের সাধন। প্রকটে 
গোপাদিগের পরকীয়াভাব ; পরকীয়ীভাবের আন্ুগত্যেই সাধকের উপালুনা। স্বকীয়ভাবের 
অস্তিব স্বীকার করিলে সাধনের বিশ্ব জন্মিতে পাণে ২ স্থৃতরাং স্বকীয়া'ভাবের অস্তিত্ব অন্বীকার করাই 
সাধকের কর্তব্য । তাহা হইলে বক্তব্য এই । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ হইলেও ব্রজপরিকরগণ তে] 
উহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না; তাহাদের আনুগত্য ধাহার! ভজন করিবেন, তাহাদের 
সিদ্ধাবস্থার কাম্যও তাহাই । অন্তুশ্চিস্তিত দেছে স্মরণীয়া লীলায় প্রবেশ করিয়। কোনও ভাগ্যবান্‌ 
সাধক যখন সেই লীলায় আবিষ্ট হইয়া! পড়েন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তার জ্ঞান তাহার না থাকিতে 
পারে, কিন্তু যখন দেই আবেশ ছুটিয়া যাইবে, তখুন সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে_ শ্রীমন্তাগবতাদি 
লীলা গ্রন্থ, এমন কি রাসলীলাতেগ, শ্রীকঞষ্ণের ভগবন্তার কথা ম্মাছে বলিয়া-তিনি কি 
শ্রামন্তাগবতাদি লীলা গ্রন্থের অন্ুশীঙগন হইতে বিরত থাকেন? নাকি শ্রীকুঞ্জের তগবস্তার কথা 


[ ৩৫৬০ ] 
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তাহার মন হইতে দূরীভূত হয়া যায়? উপাস্/ভাবের অন্থকুল নহ্কে বলিয়া তিনি কি প্ত্রীকৃষেের 
ভগবত্বাও অস্বীকার করিবেন? 

যাঁহাহউক, উল্লিখিত হেতুতে যদি কেহ স্বকীয়ান্ের অস্তিত্বই অন্বীকার করেন, তাহা হইলে 
তাহার অভীষ্টনিষ্ঠা স্বীকার করিলেও তিনি যে বাস্তব তব্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহ 
অস্বীকার করা যায় ন!। 

যাঁহাহউক, পূর্ববচম্পূব ১৫শ পুরণে এ্ীপাদ জীবগো স্বামী তাহার অভিমতের সমর্থনে 
ব্রহ্মনংহিতার “আনন্দচিশ্ময়রস্প্রতিভাবিভাভিঃ”-ইত্যাদি, “*চিস্তমণি প্রকরসন্ধুনু....লক্ষ্মীসহ অ্রশতসম্ত্রম- 
সেব্যমানম্”-উভা!দি, “শ্রিয় কাস্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষ৮-ইত্যাদি গ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আলোচিন! 
করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্লোকের কেবল এক রকম আর্থ ই সম্ভব, ছুই রকম অর্থ সম্ভব বলিয়া মনে হয় 
না এবং সেই এক রকম অর্থও ব্রজগোপীদিগের স্বূপশক্তিত্বের এবং স্বকীয়াতের বোধক। চক্রবন্তিপাদ 
এই স্গন্ত শ্লেরকের একটীর৪ উল্লেখ বা আলোচন। করেন নাই। এক্ট শ্লোকগুলি শ্ীজীবপাদের 
নিদ্ধাস্তেরই অনুকূল এবং চক্রবপ্তিপাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল । 

এইবূপে দেখ! গেল-_ উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবন্তিপাদ যাহ। বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
নিজের অভিমত প্রতিচিত হয় নাই, শ্রীজীবের অভিমতও খণ্ডিত হয় নাই , বরং শ্রীজীবপাঁদের অভিমত 
সমধিতষ্ঈট হইয়াছে] 

(১২) উভয়লীলাতে পরকীয়াতৃই প্রীজীবের স্থেচ্ছামূলক অভিমত ; দাম্পত্যস্থীকারে সমগ্জীস-রতির 


প্রসঙ্গ জাসে' উদ্্বলনীলমণির অর্থ বিপর্যস্ত হয়। 
ইহার পরে চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন_-দাম্পত্যভাবময়ী মহিষীগণের দুরধশোনিবন্ধন মনোছুখ 


এবং শ্বশ্রুননন্দ।দিকর্তৃক নিবারণ।দিজনিত যন্ত্রণাদি নাই কিন্তু পরকায়াভাববতী গোপীদের সে-সমস্ত 
আছে ধলিয়! রুক্সিণাদি মহিষীগণ অপেক্ষা গোপীগণের অপকর্ষ কলপন! করা সঙ্গত নহে। কেননা, 
রাগানুরাগ-মহাভাববতী ব্র্দেবীগণের যে সমস্ত লৌকিক ছুখ দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত সুখ, ছুঃখ নহে। 
যেহেতু, রাগের লক্ষণে বলা হইয়াছে “যাহা। হইতে প্রণয়োৎকধবশত? অত্যধিক ছুংখও সুখরূপে ব্যঞ্জিত 
হয়, তাহাকে রাগ বলে।” এজন্ঠ মহাভাবের লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন- 
“পরমন্থুমর্ধাদ কুলবধৃদের পক্ষে স্বজনাধ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই হইতেছে ছুঃখের পরমকাষ্ঠা_-অগ্নিতে 
প্রবেশও নয়, মরণও নয়। তাই স্বজনাধ্যপথ-পরিত্যাগ পৃর্বক ষে কৃষ্ণলঙ্গ-প্রাপ্তি, তাহ। যদি সুখময় 
বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহাতে রাগের পরম ইয়ত্তা । এই পরম ইয়ন্তাকে আশ্রয় করিয়। 
প্রবৃত্ত অনুরাগ হইতেছে ভাব। সেই পরম ইয়প্তা, আরম্ত হইতে ব্রজদেবীগণেই দৃষ্ট হয়, 
পট্রমহিষীগণে তাহার সম্ভাবনাই নাই । এজন্য ব্রজদেবীগণকে লক্ষা করিয়। উদ্ধব বিস্ময়ের সহিত 
বলিয়াছিলেন_“যা ছুস্তাজং স্বজনার্যপথঞ্চ হিত্বা-ইত্যাদি। এ-স্থলে, “দেই পরম-ইয়স্তাকে আশু য় 
করিযাই যে অঠরাগ, তাহাকে মহাভাব বলে”- এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে জান। যায়--যখন রাগের পরম- 
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ইয়ত্ব। হয়, তখনই মহাভীবের উদয় হয় ; সুতরাং রাগের পরম-ইয়স্তাই হইতেছে মহাভীবোদয়ের 
ব্ঞ্িক। রাগের সেই পর্ম-ইয়ুত্তা তখনই হয়» যখন সমস্তুঃখাতিশয়-সীমাশ্বরূপ স্বজনাধ্যপথ- 
ভ্রশকরণশীল কৃষ্ঃসম্বদ্ধ সুখময় হয়, অন্য সময়ে নহে । অত এব অপ্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণসন্বপ্ধের স্বজনার্্য- 
পথ-ভরংশকরণ-শীলত্ব যদি না-ই থাকে, তাহা হইলে রাগেরও পরম-ইটয়ত্ত। থাকিতে পারেনা! । রাগের 
পরম-ইয়ত্া না থাকিলে মহা1ভাবেরও উদয় হইতে পারে ন!; সুতরাং ইহাতে সামঞ্জস্য নাই। 
সেইজন্য প্রকটলীলায় এবং অপ্রকটলীলায়ও স্বজনার্ধ্যপথ-ভ্রশকরণশীল ও্পপত্যই শ্রীপাদ 
জীবগোত্বামীর স্বেচ্ছামলক অভিমত, অপ্রকটলীলায় দাম্পত্য হইতেছে পরেচ্ছাকৃত অতিমভ। 
এজন্যই পরমকৃপালু শ্পাদ জীবগোস্থামী নিজেই বলিয়া গিয়াছেন_ল্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞিং 
কিঞিদদত্র পরেচ্ছয়া। যৎপূর্র্বাপরসম্ন্ধং তপূর্মপরং পরমিতি।-_ এ-স্থলে আমার নিজের ইচ্ছায় 
কিছু লিখিয়াছি এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিয়াছি। যে-স্থলে পূর্বাপরসন্তদ্ধ আছে, সে-স্থলে 
নিজে ইচ্ছায় এবং যেস্থলে পুর্বাপর-সম্থন্ধ নাই, সে-স্থলে পরের ইচ্ছ|য় লিখিত বলিয়া বুঝিতে হবে ।' 
গপপত্যে সাহিত্যদর্পণকারের সম্মতি নাই বলিয়া ভয়ের কোনও কারণ নাই? কেননা, গ্রন্থক।রের 
নাটকচন্রিকার উক্তি হইতে জানা যার, তিনি পাহিতাদর্পণকারের অভিমত স্বীকার করেন নাই; তিনি 
নাটকচন্দ্রিকীয় বলিয়াছেন-_নাতীবসন্মতত্ববশতঃ এবং ভরত্তমুনির মতের সহিত বিরোধবশতঃ তিনি 
সাহিতাদর্পণের প্রক্রিয়া! প্রায়শঃ গ্রহণ করেন নাই । 

আবার, শ্রীকৃষের সহিত ব্রজন্বন্দুরীদিগের গুরুবিপ্রাপ্রিসাক্ষিক পরিণয় ব্যবস্থাপিত হইলে 
উপক্রম হইতে আরম্ত করিয়া উজ্জলনীলমণির সমস্ত অর্থই বিপধ্যস্ত হইয়া পড়ে। পরিণয় 
স্বীকার করিলে ব্রজদেবীগণ পতীভাবাঁভিমানায। হইয়া পড়েন, ভাহাতে তাহাদের মাধ্যে মহিষীদিগের 
ম্যায় সমঞ্জলারভির প্রলঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদের স্বভাবের অপলাপ হয়; কেননা, 
স্বভাবের লক্ষণে উজ্জলনীলমণিতে বলা হইয়াছে -“রাগেখৈবাপসিতাত্বানো লোকষুগ্মানপেক্ষিণেত্যাদি-- 
তাহার! ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষাহহীন হইয়া কেবলমাত্র রাগের বশীভূত হইয়া নিজেদিগকে 
অর্পণ করেন।” এইরূপ হইলে, পুরসুন্দরীগণ অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের যে উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহা ও হেয়তা প্রাপ্ত হয় এবং উৎকর্ষ হেয়তা প্রাপ্ত হলে মূলভূত স্থায়িভাবেরই অব্যবস্থা হইয়া 
পড়ে , তাহাতে, “সহ্কেতীকতকোকিলনিনদমিভা।ধি”-বাকৌো যে শুঙ্গাররসের পরমোত্কর্ষ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, কষ্টকল্পনাদ্বার] স্বাহার সঙ্গতি-প্রদর্শনের কি ফল হইতে পারে? যদি বলা যায়-_ "আপাত: 
বোধের জন্থাই উল্লিখিত উদ্বাহরণাদদি প্রদশিত হইয়াছে, তাহ গ্রন্থকারের হার্দ নহে? তাহ! হইলে 
পরমকরুণ পরমতক্ত-সুহৃদ্বর ভ্ীপাদ রূপগোস্বামীতে বিপ্রলিপ স্থুত্বই ( প্রবঞ্চকত্বই ) আরোপ করিতে 
হয়। বনু বিচারের ভার কি প্রয়োজন? 

| মন্তব্য। লোকনিন্দা এবং শ্বশ্রপ্রভৃতিকর্তৃক নিবারণ।দি হইতে যে ছুঃখের উদ্ভব হয়, তাহ! 
স্বরূপ; ছুখই ; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ্গপ্রাপ্তির নিবিড় আনন্দের আস্তরণে আন্তৃত হয়৷ সেই হঃখও 
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ত্রজদেবীদের নিকটে স্থুখ বলিয়া মনে হয়, দুঃখের অনুভূতি তাহাদের থাকেনা, কৃষ্ণসঙ্গজনিত হৃখই 
তাহাদের চিন্তকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়। রাখে। ইহ তাহাদের শ্ীকঞ্চবিষয়ক রাগের স্বরূপগত 
ধর্মা। এই রাঁগ যখন অনুরাগে এবং অনুরাগ যখন মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখন পরম-লেভনীয়তম 
শীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য স্বজনাধ্যপথ-ত্যাগরূপ পরমতম ছুঃখকেও তাহারা অফ্রানবদনে অঙ্গীকার করিয়া 
থ।কেন, মহাতাবের স্বরূপগত ধন্মই তাহাদিগকে সেই সামর্থ দিয়া থাকে। 

চক্রবস্তিপাদ ধলিয়াছেন--“রাগের পরম-ইয়তাই হইতেছে মহাভাবোদয়ের বাঞিক।।” ইহা 
অবশাই স্বীকাধা। তিনি বলিয়াছেন-_-"সা চ রাগপরমেয়ন্ত। তদৈব ভবেৎ যদ। সমস্তহঃখাতিশগ়্- 
সীমারূপম্জনার্ধাপৎভ্রংশকরণশীলঃ কৃষ্ঃসম্থন্ধ: সুখায় ভবতি নান্যদা।-_সমস্তদু:খা তিশয়ের সীমান্বূপ যে 
স্বজনাধাপথ-ত্রংশ, দেই আর্যাপথ-ভ্রশকরণ হইতেছে যে কৃষ্ণসন্থন্ধের স্বভাধ, সেই কৃষ্ণসন্বদ্ধ যখন সুখ- 
রূপে উপলব্ধ হয়, তখনই রাগের পরম-ইয়ন্ত। হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অন্ত সময়ে নহে ।” স্বজনারধ্যপথ- 
ত্যাগেই যে কুলবতীদিগের দুঃখের চরম-ইযনন্তা, তাহাতে সন্দেহ নাই: আ্রীকৃষ্ণদঙ্গজাত সান্দ্র আনন্দের 
আশ্তরণে অ।স্তুত হইয়া চরমতম-ছুঃখরূপ স্বজনাধাপথ-ত্যাগও ব্রজনুন্দরীদের নিকটে যে পবমন্থখরূপে 
প্রতিভাত হয়, তাহারা যে সেই দুঃখকে ছুঃখ বলিয়া মনে করেন না, সেই দুঃখের অগ্রভূতি যে তাহাদের 
চিত্তকে ম্পর্শ করিতে€ পারেনা, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চক্রবন্তিপাঁদ যে কৃষ্ণসম্বদ্ধকেই 
স্বজিনাধ্যপথ-ত্রশকরণশীল বলিয়াছেন, তাহার ভাৎপর্্য কি, তাহ! পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। 
কৃুষ্ের সহিত ব্রজদেবীদের সম্বন্ধ হইতেছে কাস্তা কান্ত-সন্বঙ্ক : তাহার মূল হইতেছে ব্রজদেবীদিগের 
প্রেম_মহ।ভাৰ। এই মহাভাবজনিত কান্তাকান্ত-সম্বান্ধের ধর্মই স্বজনাধ্যপথ-ভ্রংশকরণ--ইহাই যদি 
চক্রবন্তিপাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার উক্তিকে অসঙ্গত বল! যায় না। কেননা, এ-স্থলে 
সগ্বন্ধের হেতু যে মহাভাব, স্বজনাধ্যপথ-ভ্রংশ-করণ সেই মহাভাবেরই ধর্ম হইয়া পড়ে। ধাহাদের মধ্যে 
মহাভাব নাই, অথচ কৃষ্ণের সহিত যণহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের স্বঞজনাধ্যপথ-ত্যাগের সামর্ধয 
নাই; যেমন, দ্বারকামহিষীগণ। সুতরাং স্বজনার্াপথ-ত্রশ-করণশীলত্ হইতেছে মহাভাবেরই 
স্বরূপগত ধর্ম। যখন খ্বজনার্যাপথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের চেষ্টায় ব্র্দেবীদিগের বিশ্ব ন। জন্মায় 
তখনও তাহাদের মহাভাব্র এই ধর্ম থাকে ; কেননা, ইহ! হইতেছে মহাভাবের স্বরূপগত ধর্ম; যখন 
বিশ্প জন্মায়, তখন মহাভাব স্থীয় স্বরূপগত ধর্মের পরাক্রমে অনায়াসে স্বজনাধ্যপথকে পরিত্যাগ করিয়া! 
থ!কে। স্ব্জনাধ্যপথ-ত্যাগ হইতেছে মহাভাবের পরাক্রমের পরিচায়ক , বিরাট মহীরুহের উৎপাটন 
যেমন হস্তীর বলবন্তার পরিচায়ক, তদ্রেপ। মহীরুহ বিদ্বু না জন্মালেও বলবস্তা হস্তীর মধ্যে থাকে । 
স্থতরাং চক্রবস্তিপাদ যে বলিয়াছেন--“অপ্রকটলীলায় যদি শ্রীকৃষ্ণসন্বন্ধের স্বজনার্ধ্যপথ-ত্রংশকরণশীলত্ব 
না-ই থাকে, তাহাহইলে রাগের পরম-ইয়ত্বাও থাকিবেনা, মহাভাবের উদয়ও হইবেনা”,ইহ। সঙ্গত 


বলিয়া মনে হয় ন7া। একথা বলার হেতু এই। 
স্বজনাধ্যপথ-ত্যাগ হইতেছে রাগের পরম-ইয়ন্তার পরিচায়ক"মাত্র, পরম-ইয়ুত্তার উৎপাদক 
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নহে। লৌকিক জগতে দেখ। যায়, কোনও কোনও কুলট! রমণী ন্ব্পনাধ্যপথ ত্যাগ করিয়। 
উপপতির সহিত মিলিত হয়; তাহাতে তাহার মধ্যে মহ্াভাবের উদয় হয় না। স্ত্রীরাধার মধ্যে 
যেমন মাদনাধ্য মহাঁভাৰ সর্ববদ। বিরাঁজিত, তাহার কায়বৃঙ্কবূপা গোগপীগণের মধ্যেও মহাভাৰ অর্ব্বদা 
বিরাজিত : তাহাদের মধ্যে প্রকটলীলায় যেমন মহাঁভাব থাকে, অপ্রকটলীলাতেও তদ্রুপ থাকে; 
যেহেতু, ম্হাভাব হইতেছে তাহাদের স্বরূপগত ভাব। অপ্রকটে স্বকীয়াভাঁব স্বীকৃত হইলে 
স্বজনার্যাপথ-তাগের প্রশ্বই উঠিতে পারে না; তাহাতে তাহাদের মহাভাবের অভাব স্ৃচিত হয় না। 
যেহস্তী উন্মুক্ত চত্বরে আহার-বিহারাদি করিতেছে, নহীরুহ উৎপাটনের প্রশ্ন তাহার সম্বন্ধে উঠিতে পারেনা 
বলিয়। তাহার বলবত্বা অস্বীকার করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। সুতরাং চক্রবন্তিপ।দ ঘে 
বলিয়াছেন, *অপ্রকটলীলায় মহাভাঁবের উদয় হইতে পারে না ইভা সঙ্গত হইতে পারেন।। 
স্বজনারধ্যপথ-ত্যাগকে রাঁগোদয়ের, বা মহাভাবোদয়ের হেতু মনে করিলে শ্রীরাধিকাদির মঞ্জিষ্টটরাগের 
অনন্যাপেক্ষহ্বই এবং অহার্যাত্বই অস্বীকৃত হঈয়। পড়ে (৬'৫৪-আন্র ভ্রষ্টবা )। 
যাহাহউক, অপ্রক্টলীলায় স্বজনারধাপথ-ঙা!গ নাই বলিয়া মহাভববের উদয় হইতে পারেন! 
মনে করিয়া চক্রবন্িপাদ বলিয়াছেন-_-“তম্মাৎ প্রকটায়ামপ্রকটায়াঞ্চ লীলায়াং স্বজনার্যাপথ ভ্রংশলক্ষণ- 
মৌপপতাং তেষাং স্বেচ্ছাভিমতং মত্তং অপ্রকটলীলায়াং দাম্পত্াং তু পরেচ্ছাভিমতং মতম্‌1--অতএব 
প্রকটলীলায় এবং অপ্রকটলীলাতেও স্বজনার্ধাপথ-ভ্রংশলক্ষণ গুপপত্য হইতেছে শ্ীপাদ জীবগোসম্বামীর 
শ্বেচ্ছাভিমত মত. অপ্রকটলীলায় তিনি যে দাম্পত্োর কথ! সলিয়।ছেন, তাহা হইতেছে পরেচ্ছাভিমত 
মত।” প্রীজীবপাদও যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য চক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন__ 
“ততঃ সাধূক্তং তৈরেব পরমকৃপালুভিঃ। স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞিৎ কিঞ্িদত্র পরেচ্ছয়। যত পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং 
তৎ পূর্বমপরং পরমিতি ॥_-এজন্য পরমকৃপালু জ্রীজীবগোক্বামিচরণ সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন 
এ-স্থলে আমি স্বেচ্ছায় কিছু লিখিয়াছি এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিয়াছি। যাহ! পুর্ববাপর- 
সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহ! স্বেচ্ছায় এবং যাহা! তদ্রুপ নহে, তাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত।” 
এ-সম্বস্ধে বক্তব্য এই 1 এন্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিং" ইত্যাদি ক্লোকটী শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর 
লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করার যে কে।নও হেতু নাই, তাহা পৃর্ব্বেই [৭1৩৯৫-চ (২)-তনু ] প্রদশিত 
হইয়াছে । শ্রীপাদ জীবাগান্থামী সর্ধবত্রঃ এক কথা বলিয়াছেন_-“প্রকটলীলাফ় পরকীয়াভাব এবং 
অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া ভাব।” অন্যরূপ কথা তিনি কোনও স্থুলেই বলেন নাই । তাহার অগ্যান্ত 
সিদ্ধাস্তুও উল্লিখিত অভিমতেরই অনুকূল। অগপ্রকটে স্বীয়ান্ব স্বীকার করিয়াছেন ব্লিয়াই তিনি 'প্রকট- 
লীলার অন্ত্ধানের প্রাক্কালে ব্রজদেবীদিগের স্বকীয়াভাব দেখাইয়াছেন। তাহার উক্তিতে পূর্ব্বাপর- 
সঙ্গতির অভাব কোনও স্থলেই নাই, চক্রবপ্তিপাদও তাহা দেখাইতে পারেন নাই । চক্রবপ্তিপাদ 
শ্রীীবপাদের অনেক উক্তির তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু উদ্নিখিতরূপ অসঙ্গতির কথা 
কোনও স্থালেই বলেন নাই । শ্রীজীবপাদের উক্তিতে কোনও স্থলে যদি অসঙ্গতি থাকিত, তাহার 
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উদ্ঘাটনে চক্তবন্তিপাদ কখনও বিমুখ হইতেন না। একই বিষয়সন্বদ্ধে যদি শ্রীজীব ছুই রকম অভিমত 
প্রকাশ করিতেন, ভা] হষ্টলেই মনে করা বাইত যে, এক রকম অভিমত তাহার স্থেচ্ছাপ্রণোদিত, 
অন্থরকম অভিমত পরেচ্ছায় লিখিত । কিন্ত একই বিষয় সম্বন্ধে তিনি দুই রকম অভিমত ব্যক্ত করেন 
নাই ; প্রকটলীলা সম্বন্ধে এক অভিমত এবং 'অএকট লীলাসম্বদ্ধে অন্য এক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । 
ম্থৃতরাং তিনি নিজের ইচ্চায় কিছু এবং পরের ইচ্ছায় কিছু লিখিয়াছেন_-এইটরূপ উক্তির সাথকতাই 
কিছু দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ প্রীজীবপ।দযে বলিয়াছেন_-অপ্রকটে স্বকীয়া ভাব, তাহ। দার্শনিক তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, যে দার্শনিক তব চক্রবন্তিপাদগ স্বীকার করিয়াছেন । 

প্রীলীবের সিদ্ধান্তে দর্শনিক তবের বূপায়ণ আছে, চক্রবর্তীর সিদ্ধান্তে লাই 

এই দার্শনিক ততটা হইতেছে এই-_পগো'পীগণ হইতেছেন শ্রী কৃষের স্বরূপ ভূতা হলাদিনী শক্তি।” 
স্বরূপভূত হুলাদিনী শক্তি বলিয়া গোপীগণ যে বসগ্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কাস্তা, ভাহ। চক্রবন্তিপাদও 
স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু স্বীকার করিয়া তিনি এই তন্বটীকে আন্য কথা দ্বারা আবৃত করার চেষ্টা 
করিয়াছেন _ “বস্তুতঃ যে স্বকীয়, ভাহ। সতা ;কিন্ত আমাদের উপালায হটতেছেন লীলা বিশিষ্ট রাধাকৃঞ্চ ।” 
( এসম্বদ্ধে পূর্বমন্তবো আলোচনা কর] হইয়াছে )। 

দার্শনিক তব অনুস।রে ব্রজদেবীগণ যখন বাস্তবিক স্বকীয়া, তখন লীলাতে তাহ! বূপায়িত না 
হইলে দার্শনিক তথ্বটীর ঘাথার্থা সম্বন্ধ লোকের সন্দেহ জন্মিতে পারে । স্থয়ুভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে নর 
অভিমান, নন্দননানাতর অভিমান_ইহাও দার্শনিক তন্ব; লীলতে তাহা! রূপায়িত হইয়াছে। যদি 
তাহার বূপায়ণ লীলায় না থাকিত, তাহা হইলে এই তবুটা সম্বপ্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিত--“যিনি 
ষড়েশ্বর্যাপূর্ণ বয়ংভগবান্‌, ত।হার আবার নর-অভিমান কিরূপে হইতে পারে? যিনি অনাদি, অজ, 
তিনি মাবার কিন;?প নন্দনন্দুন হইতে পারেন ?-- ইত্যাদি সন্দেহ জাগিত। কিন্তু লীলায় তাহ! 
রূপায়িত হইয়।ছে বলিয়া কাহার৪ সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকেন]। 

তদ্রূপ ব্রজদেবীগণ শ্রীকা,ফর স্বরূপভূতা হলাদিনী শক্তি বলিয়! বস্তুতঃ তাহারই শ্বকীয়াকাস্তা-_ 
এই তত্টীর রূপা য়ণও লীলাতে অবশ্য থাকিবে; সমস্ত তন্বই লীলা বূপায়িত হইয়াছে। ব্রজধামের 
কোনও প্রকাশে স্বকীয়! কাস্তারূপেও ব্রজদেবীগণ অবশ্য থাকিবেন। প্রকট-প্রকাশে যখন পরকীয়! 
ভাঁব এবং এষ্ট পরকীয়! ভব প্রকটে যখন নিতা, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে-_অপ্রকট- 
প্রক!শেই তাহাদের স্বকীয়া ভব । শ্রীপাদ জীবগোসন্বামী এই দার্শনিক তত্বের কথাই বলিয়াছেন; 
কিন্ত চক্রবন্তিপাদ তাহাঁকে চ!পা দিয়া গিয়াছেন। 

চক্রবন্তিপাদের সিদ্ধান্ে প্রীকৃষ্েের পুর্ণভম রসস্রূপত্ব অসিজ্ধ 

আবার, চক্রবন্তিপাদের অভিমত গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষের পৃর্ণতম-রসম্থরূপত্বও সিদ্ধ হইতে পারে 
ন।। একথা বলার হেতু এই । 

শীকৃষ্ণ রসিক-শেখর ; সমস্ত রসের এবং প্রতিরমের সমস্ত বৈচিত্রীরই তিনি আস্ব।দন করেন; 


[ ৩৫৬৫ ] 


মধুরতক্তিরস-_স্বকীয়া-পরকীয়।-বিচার ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ৭/৩৯৫-অম্ 


তাহাতেই তাহার পূর্ণতম রস-স্বরূপত্ব। কান্তারসের ছুইটী বৈচিত্রী আছে--পরকীয়াকাস্তারস এবং 
স্বকীয়া-কান্তারদ। গোপীগণের স্বকীয়াভাব যদি কোথাও না থাকে, তাহ। হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
স্বকীয়া-কান্তীরসের আস্বাদন হইতে পারে না-সুৃতরাঁং রসম্বরূপত্থও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ন|। 
হদি বল! যায়--দ্বারকাতে মহিষীগণের সঙ্গেই তে! তিনি স্বকীয়।-কাস্তীরস্রে আন্বাদন করিতেছেন, 
তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, দ্বারকায় কান্তারসে রসের বিশুদ্ধ পূর্ণতম মাধুধ্য নাই; রসের পুর্ণতম এবং 
বিশুদ্ধতম মাধুধ্যের আম্বাদনেই তাহার রসম্বরূপত্বের পুর্ণত!। এজন্য দ্বারকায় বন্ুদেব-দেবকীর 
বাৎসল্য-রসের আস্বাদন-সন্দেও ত্রজে নন্দ-যশোদার শুদ্ব-মার্ধধাময় ঝাৎসলোর আম্বাদন। আিপাদ 
জীবগোন্বামী অপ্রকটে স্বকীগরাভাবের সংবাদ ছ্াপন করিয়! রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম-রসন্বরূপত্বের 
সংবাদই জানাইয়াছেন। দার্শনিক তত্বের সহিভও ইহ।র্‌ পুর্ণ সপ্গতি আছে। কিন্তু চক্রবস্তিপাদ 
কোনও প্রকাশেই স্বকীয়াত্ব স্বীকার না করিয়। দার্শনিক তত্র প্রতি যেমন উপেক্গা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ তম রসম্বরূপত্বেরও অনুপপন্তি ঘটাইয়।ছেন। 

বার্ধযমাণত্ব-প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি যে নধুররসের পরমে[ংকধসাধক, তাহা অন্থীকার করা যায় ন! 
এবং শ্বকীয়াভাবে যে বাধামাণত্বাদির অবক।শ বিশেষ নাই, তাহা ও অস্বীকার করা যায় না। পরকীয়! 
ভাবেই বাধামাণহাদির- সুতরাং রসোল।সের-- সম্ভাবনা । এজস্যট শীল কষ্ণদস কবিরাজ গোস্বানী ও 
বলিয়া গিয়ছেন-_“পরকীয়াভাবে অতি রামের উল্লস।" ম্ুৃতরাং স্বকীয়াভাবে পরকীয়াভাবের ম্যায় 
রসের উল্লাম থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা যাঁয় না; কিন্তু তাহ! বলিয়া! শীকৃষ্ণের যে গোগীদের 
সহিত স্বকীয়াভাবম্য়ী লীল। থাকিতে পারে না, তাহাও স্বীক।র কর যায় না। কেননা, তাহাতে 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রসন্বরূপত্ উপপন্ন হয় না। 

সমগ্জস! রতির প্রসঙ 

স্বকীয়ান্বের বিরুদ্ধে চক্রবস্তিপাদ একটা যুক্তি দেখাইয়াছেন এই ঘে__গো।গীদের স্বকীয়ান 
স্বীকার করিলে ভাহাদের মধো সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; তাহাতে উপক্রম হইতে আরস্ত 
করিয়। উজ্জলনীলমণির সমস্ত অর্থের বিপধায় ঘটে । 

এ-সস্ন্ধে ব্তব্য এই । স্বকীয়া কান্ত নহিষীগণের সমর্ধসা রতি বলিয়। স্বকীয়া কান্ত! 
গোপীদের€ যে সম্ঞ্জসা রতি হইতে হইবে__একথার কোনও মার্থকতাই থাকিতে পারে না। কেননা, 
সম্ঞ্জসা রতি হইতেছে মহিষীদিগের অনাদিসিদ্ধ স্বরপগত ভাব; আর মহাভাব-রূপ। সমর্থারতি 
হইতেছে গোলীদিগের স্বর্ূপগত ভাবু। সমর্থারতির সমঞ্জসাতে পরিণতি স্বীকার করিতে গেলে 
স্বরূপের ব্যত্যায়ই স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত স্বরূপের ব্যত্যয় কখনও হইতে পারে না। অগ্নির শীতলত্ব 
কল্পনীর অভীত। গোুপ্কও দুগ্ধ, ছ।গছপ্ধও হুগ্ধ ; উভয়েই হৃদ্ধ বলিয়। উভয়ের স্বরূপ-গুণার্দি--এক 
রকম নহে । তদ্রপ, নহিষীগণও স্বকীয় কান্ত, ব্রজদেদীগণও দি স্বকীয়! কান্ত হয়েন, তাহ। হইলে 
তাহাদের ম্বরূপ--স্বরূপগত। কৃতি - নহিষীগণের স্বরূপগ্া রতির মহিত একবরপ হইয়া যাইবে কেন? 


[ ৩৫৬৬ ] 


মধুরতক্কিরস - স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার | রসতত্ব ৭৩৯৫-অন্মু 
উজ্জবলমীলমণির র্থ-বিপর্য্যয় 


উজ্জ্রলনীলমণিতে ব্রঞদেবীদিগের পরকীয়া-ভাবের কথাই লিখিত হইয়াছে,তীহাদের ম্বকীয়া- 
ভাবের কথা লিখিত হয় নাই ; কেননা, এই গ্রন্থে কেবল প্রকটলীলাঁর কথাই বল] হইয়াছে; প্রকটে 
গোগীদের স্বকীয়! ভাব নাই। পরে সমপ্থসা রতিমতী স্বকীরা কান্তা মহিষীদের কথা বল! হষইয়াছে। 
টাকায় চক্রবন্তিপাদকর্তৃক উদ্ধত “পত্রীভা'বাতিমানাত্মা” ইত্যাপি শ্লোকটা স্বকীয়াভাববতী মহিষীদের 
সম্বন্ধেই বল। হইয়াছে, স্বপীয়াভাববতী গেগীদের সম্বন্ধ বলা হয় নাই । যদি গোগীদের সম্বন্ধে বুল 
হইত, ভাহা হইলেই উজ্জ্রলনীলমণির হাথের বিপর্ধায় ঘটিত। কিন্তু এ-স্থলে বিপধ্যয়ের কোন 
আবকাশই নাই সনথারতির সমপ্রলাতে পরিণতির তত্তববিরোধী অঠমানবশতঃই চক্রবস্তিপাদ 
অর্থবিপধায়ের কথা বলিয়াছেন । 

(১৩) অশোভন কট।ক্ষ 

"লবুত্বম্র যং প্রোক্তম-ঈতাদি "শ্লোকের টীক।য় দশীক্ষব ৪ আষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থের 
পরো।ঢ!-ভাবন্য়স্-প্রৰর্শন-গ্রলঙ্গে চক্রবহ্ঠিশাদ বলিয়াছেন_-কিঞ্চানাদিকালরন্রো পাসনাকয়োরাগমবেদ- 
পঞ্চরাত্রাতুক্তায়োদ্‌ণ।ই।দশাক্ষরয়ো অহামন্থয়োরর্থণ্চ পরোঃটাপপতিভনময় এব বিগমাতে, ন তি 
্রাহ্মণী গন-বল্লভায় দীয়তা গিত্ক্তে ব্রাহ্মণীনা: স্বীয়ান্বং প্রতীয়তে,যদি চ প্রতীয়তে তহাঁজ্ৈরেব, নতু 
বা(করণালঙ্কা রী দিবনুদূশদ্ডিবিজ্রেঃ।-_ অনাদিকাল হইছে প্রচলিত এবং আগম-বেদ-পঞ্চরাত্রাদি-ক থিত 
দূশাক্ষর ও অষ্ট।দশাক্ষর ন।মক উপাসনার সঠানমন্ন্বয়ের আর্থ যে পবোঢাপপতি-ভাবনয়, তাহাই জানা 
যায়। 'ব্রাঙ্গণীজন-বল্লভায় দীয়তাম্‌_ত্রাঙ্গসীজন-বললভকে দান কব'-একথা বলিলে, প্রাহ্ধণীদিগের 
স্বীয়াত্ব প্রতীত হয়না: যদিবা হয়, তাহ] হইলে তাহা হইবে অজ্জেরই প্রতীতি। কিন্তু যাহারা বাকরণ- 
অলঙ্কারাদি বু শান দর্শন করিয়াছেন, সেই বিজ্ভাদব প্রভীতি হইবে না|? 

| মন্তব্য! দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মগ্থদ্ধয়ে "গোপীজনবল্লভ'-শুক্টী আছে: এই মন্তদ্বয়ে 
“গে।পীজনবললভের" উপাসনার কথাই বলা ইয়াছে। চক্রবত্তিপাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে - 
“ত্রাহ্ষণীজনবলীভ"-শব্দে যেমন ত্রান্ষণীদের পরকীয়াত্বই প্রতীত হয়, স্বীয়ান্ব প্রতীত হয় না, তদ্রপ 
“গে।পীজনবল্লভ”-শব্দেও গোপীদিগের পরকীয়া প্রতীত হয়, স্বকীয়াহ প্রতীত হয় না। ধাহারা 
অজ্ঞ, ব্য/করণ-গলঙ্কার!দি বকুশীন্ছে ধাহাদের অভিজ্ঞতা নাই,এত্র।প্রাণীজনবল্প ত-শব্ছে ত্রাহ্মণীদিগের_ 
তক্ধেপ “গোগপীজনবললুভ"-শজ গোপীদিগের-_-স্বীয়াহের প্রতীতি কেবল তাহাদেরই হইয়া থাকে। 
“আড৮ এবং পবাকরণ-অলঙ্কারার্দি শাস্ে অনভিজ্ঞ" বলিয়া চক্রবন্তিপাদ কাহার প্রতি কটাক্ষ 
করিলেন, তাহ! বিবেচিত হই ওছে। 

“গোগীজনবল্পভ”-পদে তিন্টী শব্দ আছে_গোপী, জন এবং বল্পভ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
তাহার পুর্ববচম্পূর ১৫শ পূরণের 3৮-৪৯-অনুচ্ছেদে, গৌতমীয়তন্তের নিয়লিখিত শ্লোক গুলি উদ্ধ ত করিয়া 
গৌতমীয়তন্ত্রে উল্লিখিত শবপ্রয়ের কি অর্থ করা হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। 


[ ৩৫৬৭ ] 
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“গোপীতি প্রকৃতিং বিছ্যাজ্জনস্ততুদযূহকঃ | অনয়োরাশ্রয়ে ব্যাপ্ত কারণত্বেন চেশ্বরঃ ॥ 
সান্দ্রীনন্দং পরং জ্যোতির্বলভনত্বেন কথাতে ॥ অথ বা খোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডুলম্‌। 
অনয়োর্বলভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখয ঈশ্বরঃ। কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিন্তেন গীয়তে ॥ 
অনেকজন্মলিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যক্তস্ত্লোক্যানন্দবর্ধনঃ ॥ 
-গোপী-শবে প্রকৃতি বলিয়৷ জানিবে ; জন-শব্দের অর্থ তত্বসমূহ , এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলা 
হয়; কেননা, এই আশ্রয় হইতেছেন সর্ধ্বব্াঁপী এবং কারণ। আর বল্পভ-শবের অর্থ হইতেছে নিবিড় 
আনন্দ এবং পরমজ্যোতি। অথ বা, গোপী-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রকৃতি, জন-শব্দের অর্থ হইতেছে 
প্রকৃতির অংশসমূহ ; এই উভয়ের বল্পভকে বলা হয়_ম্বামী কষ্ণনামক ঈশ্বর! তিনি কাধ্য-কারণের 
ঈশ্বর__ শ্রতিগণ এইরূপই কীর্তন করেন। ত্রৈেলোক্যের অনন্দবদ্ধক নন্দনন্মন হইচতিছেন অনেক- 
জন্মসিদ্ধা গোপীদের পতিই ।” 
এইরূপে দেখা গেল-_গৌতমীয়তন্ত্র "গোপী”) “জন” এবং “বল্লভ”-এই তিনটা শকের 
প্রত্যেকটারই ছুই রকম অর্থ করিয়াচছেন। প্রথম রকমের অর্থে, গোপী _গ্রকৃতি, জন--তখসমূহ 
(মহত্ববাদি) এবং বল্লত- সান্দ্ানন্দ পরজ্যোতি ঈশ্বর। দ্বিতীয় রকমের অর্থে, গোপী - প্রকৃতি, জন _ 
প্রকৃতির অংশ-সমূহ এবং বল্পভ _ প্রকৃতির এবং প্রকৃতির অংশসমূহের স্বামী কৃষ্ণনামক ঈশ্বর | 
উভয় রকমের অর্থেই “গোপী” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে__“গ্রকৃতি।” কিন্তু এই “প্রকৃতি” 
শব্দের তাৎপধ্য উভয় স্থলে এক রকম নহে । প্রকৃতি-শব্দের অর্থ হইতেছে _শক্তি। প্রথম রকমের 
অর্থে যে “প্রকৃতি” বল! হইয়াছে, তাহার সহিত মহতত্বাদির সংশ্রব আছে বলিয়া! তাহার তাৎপধ্য 
হইতেছে _বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা প্রধান। শ্রীজীবপাদ এজন্যই লিখিয়াছেন_“অত্র প্রথম! প্রকৃতিঃ 
প্রধানম্‌।” কাজেই দ্বিতীয় রকমের অর্থে যে “গুকৃতি” বল! হইয়াছে, তাহ! হইবে _ অন্তরঙ্গ চিচ্ছৃক্তি 
বা স্বরূপশক্তি। শীজীবপাদ৪ লিখিয়াছেন_দ্বিতীয়া স্বরূপশক্তিঃ1” এ-স্থলে জন-শব্দের অথে? 
গৌতমীয়ভন্ত্র বলিয়াছেন _“জনভ্তদংশমগ্ডলম্‌-_জন-শব্ধের অথথ হইতেছে সেট প্রকৃতির বা স্বরূপশক্তির 
শসমৃহ।” “বল্লপত” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে (গৌতমীয়তন্তে)_ন্বরূপশক্তির এবং স্বরূপশক্তির অংশ- 
সমূহের স্বামী কুষ্জাখ্য ঈশ্বর। ইহাতে বুঝ! যায়_এ-্থলে প্রকৃতি বা স্বরূপশক্তি বলিতে 
স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধাকেই বুঝাইতেছে এবং কাহার অংশ বলিতে অন্ত গোপীগণকেই 
বুঝাইটতেছে। গৌতমীয়তন্র এ-্থলে আকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের “স্বামী” বলিয়া 
ভাহাদের স্বরূপগত বা স্বাভাবিক দাম্পত্য-সন্বন্ধের কথ।ই ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্বশেষ “অনেক 
জন্মসিদ্ধীন।ম্”-ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্য প্রকটলীলায় গোপীদের পরকীয়ান্কের ইন্দিতও দেওয়া হইয়াছে। 
গনাদিকাল হইতে অনস্ত জন্মের (প্রকটলীলার ) প্রতি জন্মেই (প্রতি প্রকটলীলাতেই ) স্বকীয়াতে 
পরকীয়ত্বের পর্য্যবসান হয় বলিয়! লৌকিক জগতে প্রচলিত রীতি অনুসারেও যে তাহাদের স্বীয়ান 
এবং আীকৃষ্ণের পতিত সিদ্ধ হয়, “মনেকজন্মলিদ্ধানাম্”-ইত্যাদি ্লোকে তাহাও জানান হইয়াছে। 


[ ৩৫৬৮ ] 
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যাহাহউক, শ্ীপাদ জীবগোম্বামী গোঁপালচম্পূতে গৌতমীম়ুতস্ত্ের উল্লিখিত শ্লৌোকসমূহের 
আলে।চন। করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন--“পতিরেবেতি কদাচিছুপপতিত্ব-ব্যবহারম্ত মায়িক এবেত্যথ। 
বা-শবস্বপ্তৈবোপ্তরপক্ষতা-বোধনায়॥ -'অনেকজন্মসিদ্ধানাম-গ্গোকের অন্তর্গত “পতিরেব বা"বাক্যে 
পতিত্বই কথিত হইয়াছে, কদাচিৎ উপপতিত্ব-ব্যবহার হইতেছে মায়িকমাত্র; বঁশব্দে উত্তরপক্ষতা 
--দিদ্ধান্ত--বুঝাইতেছে |» 

গৌতমীয়ূতস্ত্রের উল্লিখিত শ্লে'কগুলিতে দশাক্ষরাদি মন্ত্রের অন্তভূক্তি “গোপীজনবল্পভ”-শবের 
অথ" ই ব্যক্ত কর! হইয়াছে এবং তাহাতে উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তস্থলে গৌতমীয়তন্্ইই প্রীকৃষ্ণকে 
শ্ীরাধিকাঁদি গোপীগণের “স্বামী” বলিয়া গোপীদিগের স্বাভ।বিক স্বীয়াত্ের কথা বাক্ত করিয়াছেন ; 
তদহুসারে শ্রীজীবপাদ€ স্বভাবিক দাম্পত্যের কথ। বলিয়। গিয়াছেন। 

উল্লিখিত আলোচন। হাতে মনে হইতে পারে, “অঙ্ঞ”, “ব্যাকরণ-অলঙ্কার।দি শাস্ত্রে মনভিজ্ঞ" 
ইতাদি অশোভন কটাক্ষ শ্রীজীবের প্রতিই চক্রুনত্তিপাদ বর্ষণ করিয়াছেন। 

কিন্ত উল্লিখিত অশোভন কটাক্ষাত্ক বাকাটী শ্রীজীবপাদকে লক্ষ্য করিয়! বলা হইয়াছে 
বলিয়। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়ন!। শ্রীজীবপাদ হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আঁদি আচার্ধাপ্ত্রয়ের 
একজন । তাহার প্রতি চক্রবপ্তিপাদের ন্যয় একজন সন্মানিত আচার্য্য যে মশোভন কটাক্ষ ব্ষণ করিবেন, 
তাঁহ! কিরূপেই বা! বিশ্বাস কর! যায়? সাধারণ লোকের মধ্যেই দেখা যায়- প্রতিপক্ষের অভিমত- 
খগ্ডনের উপযোগী প্রমাণাদি ধাহদের নাই, হারাই প্রতিপক্ষের প্রতি তিরস্কার বর্ণ করিয়া থান্েন। 
এই তিরস্কারই কিন্তু প্রতিপক্ষের জয় ঘোষণ। করে। সর্ববজন-সম্মানিত প্রতিপক্ষের প্রতি অশোভন 
তিরস্কার্বর্ষণ সাধারণ লোকের মধো৪ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় ন।! 

আরও একটা বক্তব্য আছে । ''ব্রাহ্মণীজনব্ল্লভায়”-শব্দের সহিত তুলন। দেওয়ায় চক্রবপ্তিপ!দ 
যেন “গোগীজনবল্ল '' শব্দের মন্তর্গত “গে।পী”-শব্দের অথ করিয়াছেন _“.গা পস্ত্ী' ॥ গোপস্থ্রী অথ গ্রহণ 
করিলে অবশ্য পরোঢ়াৰ বুধাইতে পারে ; কিন্তু গৌতমীয়তস্ত্রের যে শ্লোকগুলি উপরে উদ্ধত হইয়াছে, 
“গোগী'-শব্দের গোপন্ত্রী অথ তাহাতে গৃহীত হয় নাই ; উভয় রকমের মথেইি গোপী-শব্দের অর্থ কর! 
হইয়াছে_-“প্রকৃতি-শক্তি”। গৌতমীয়তন্ত্র ্বাভাবিক সম্থন্ধের কথাই বলিয়াছেন এবং শেষ “অনেক- 
জন্মসিদ্ধানাম্” শ্লোকে প্রকটের প্রকীয়াভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। গৌতমীয়তন্্ যখন স্বাভাবিক 
দাম্পত্য-সন্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন, তখন প্রকটের পরকীয়াত্ব যে মায়িক, তাহাও গৌতমীয়তস্ত্রের 
অভিপ্রেত বলিয়! জানা যায়। 


উপসংহার 
চক্রবপ্তিপাদ* তাহার টীকায় ধে-সমস্ত যুক্তি অবতারিত করিয়াছেন এবং যে সমস্ত উক্কি 


উদ্ধত করিয়। আলোচন। করিয়াছেন, তৎস্মস্তই এ-ম্থলে আলোচিত হইয়াছে। আলোচন।-প্রসঙ্গে 
বিতি্ মন্তব্যে যাহ। বঙ্গ হইয়াছে, ভাহাতে পরিক্ষার ভাঁবেই বুঝা যাঁয়_-তিনি শ্রীজীবপাদের 
[ ৩৫৬৯ ] 
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সিদ্ধান্তেরও খণ্ডন করিতে পারেন নাই, স্বীয় অভিমতেরও স্থাপন করিতে পারেন নাই; বরং 
গোপীদিগের স্বূপশক্তিত-গ্রসঙ্গে তিনি যাহা স্বীকার করিয়া। গিয়াছেন, তাহ। প্ীজীবপাঁদের সিদ্ধান্তেরই 
সমর্থক । আবার, শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তে দার্শনিক তত্বের রূপায়ণ পাওয়া যায়, শীকুষ্ের পূর্ণতম- 
রসব্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় ; কিন্তু চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্তে দার্শনিক তত্বের রূপায়ণের অভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের 
পূর্ণতম রসম্থরূপত্বও অসিদ্ধ হইয়! পড়ে। 

এই অগুচ্ছেদেই পূর্বে শ্রীমম্মহা প্রভু, শ্রীল শুকদেবগো স্বামী, শীধরম্ামী, শ্রীদনাতনগোম্বীমী, 
শীরপগোস্বামী, শ্রীকৃষ্দীস কবিরাজগোম্বামী এবং উ-অনুচ্ছেদের শেষভাগে আীকিশোরপ্রসাদ, 
শীরামনারায়ণ, শ্রীধনপতিস্থরি, টাকাকার শ্রীশুকদেবের অভিমত ব্াক্ত কর! হইয়াছে । তাহাদের 
অভিমতের সহিত শ্রীজীবগোস্বামীর অভিমতেরই সঙ্গতি আছে; কিন্তু চক্রবপ্তিপাদের অভিমতের 
কোনও সঙ্গতি নাই। এমন কি, চক্রবন্তিপাদের সমসাময়িক অথচ বয়ং-কনিষ্ঠ আচার্য প্রীবলদেব- 
বিছ্ঞাভূষণপাদও আ্ীজীবপাদের অতিমতেরই অন্থুসরণ করিয়াছেন ( পরবর্তা ঝ-মহুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 
চক্রবন্তিপাঁদের অভিমতের অগ্ুস্রণ করেন নাই । আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে চক্রবপ্তিপাদের সমর্থক ফেবল 
চক্রবন্তিপাদই ; অপর কেহ নাই, কোনও প্রমাণও নাই, বিচাঁরসহ যুক্তিও নাই। 

নিত্যানন্্বংশ্য প্রভূপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগো শ্বামি-মহোদয়ের সম্পাদিত গ্রীতিসন্দর্ডের 
ভূমিকাতেও ( ৯-১০ পৃষ্ঠায় ) লিখিত হইয়াছে -“শীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী । ডাহাঁদের 
প্রবলতস-সমুরাগান্থাদন-মানসে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঘটন-ঘটম-পটায়সী শক্তি যোগমায়ার 
প্রভাবে নিতাপ্রেয়সী ব্রন্তনুন্দরীগণকে প্রকটলীলায় পরকীয্ণ। নায়িকারপে প্রতীতি করাইয়াচিলেন। 
তাহাদের পরকীয়াভাব অল্পকালস্থয়ী। প্রকটলীলাবসানে নিত্যপ্রেয়সীভাব ব্যক্ত হ্ইয়াছে। 
প্রকটলীলায় অস্যগোপের সহিত ত।হাদের যে বিবাহ-প্রসিদ্ধি আছে, তাহা মায়িক |% *« অপ্রকট 
লীলায় নিত্যগ্রেয়সী-ভাব ব্যক্ত হওয়ায় কোনওরূপ উদ্বেগের আশঙ্কা নাই 1” 

এ-স্থলে “তাহাদের পরকীয়াভাব অললক।লম্থ।য়ী”-এই উক্তির তাংপর্য্য পূর্ববর্তী জ, আ, (৩) 
অনুচ্ছেদে “প্রকটপীলাতেই কয়েক দিনের জগ্ঠ গপপত্য-পরোটাত্ব”-দ্রষ্টব্য 

এই অবস্থায় শ্রীজীবপাদের অভিমতই গ্রহণীয়, ন1 কি চক্রবপ্তিপাদের অভিমতই গ্রহণীয়, 
তাহ! স্ুধীধৃন্দই বিচারপূর্বক নির্ণয় করিবেন। 

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন_-“আীপাদ জীবগোস্বামী অপ্রকট গোলোকের এক প্রকাশে 
স্বকীয়াভ।বের কথ] বলিয়াছেন এবং চক্রব্প্রিপাদ অপর এক প্রকাশে পরকীয়া-ভাঁবের কথা 
বলিয়াছেন।” কিন্তু এইরূপ অনুমানের কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। ই্ট্রীদীব যে প্রকাশে স্বকীয়া- 
ভাবের কথ! বলিয়াছেন, চক্রবত্রঁ সেই প্রকাশেই পরকীয়া-ভাবের কথা বলিয়াছেন; ভিন্ন প্রকাশের 
কথ! চক্রবস্তিপাদ বলেন নাই, তদ্রপ কোনও ইঙ্গিতও তীহার টীকাতে পাওয়া যায় না| চক্রবর্তিপাদ যে 
বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! যদি শান্্রসম্মত হইত, অন্ততঃ শ্বরূপতত্ব-বিরোধী না হইত, তাহা হইলেও বরং 
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অনুমান কর! যাইতে পারিভ ফে, তাহার কথিত বিবরণবিশিষ্ট কোনও এক প্রকাশ হয়তে। অপ্রকট 
গোলোকে থাকিতে পারে; কিন্তু স্বরূপতন্ববিরোধী বলিয়! স্ভাহার কথিত বিবরণবিশিষ্ট কোনও 
প্রকাশের অস্তিত্বের অন্থমানও বিচারসহ হইবে বলিয়া মনে হয় না। চ্চক্রবপ্তিপাদ অন্য এক প্রকাশের 
কথ! বলিয়াছেন”_ এইরূপ উক্তি কেবল শ্তাহার প্রতি মর্ধ্যাদা বা সৌজন্য প্রকাশ বলিয়াই মনে হয়। 

যাহাহউক, অপ্রকট গোঁলোকে স্বকীয়াভাব, কি পরকীয়াভাব, তাহা নির্ণয়ের জন্ত সাধকের 
পক্ষে আগ্রহ প্রকাশের কোনও আবশাকতা আছে বলিয়ীও মনে হয় না। কেননা, প্রকটলীলাকে, 
অবলম্বন করিয়াই যে ব্রভ।বের সাধকের ভঙ্রন, প্রপ্তিও যে প্রকটলীলাতে, প্রকটলীলাও যে নিতা, 
গ্রকটের পরকীয়।-ভাবও যে নিত্য, প্রকটলীলা য় পরকীয়া-ভাবের সেবাপ্রাপ্তি হইলে, সেই সেবাপ্রাপ্তিও 
যে নিত্য হইবে-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহা অন্বীকার করেন নাই । শ্রীজীবপাদের মতে, কোনও 
্রহ্মণ্ডে প্রকটিত লীলার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লীলাপরিকরগণ স্ব-স্ব-এক এক প্রক।শে অপ্রকটলীলায় 
প্রবেশ করেন এবং এক-এক প্রকাশে অন্ত ব্রন্মাণ্ডের প্রকটলীলায় প্রবেশ করেন। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের 
সন্কে সাধনসিদ্ধ পরিকরদেরও এরূপ গতি হইয়া থাকে। অপ্রকটগোলোকে যদি পরকীয়া-ভাঁবই 
হয়, তাহ। হইলে সাঁধনসিদ্ধ জীবও প্রকটে এবং অপ্রকট গোলোকে যুগপৎ পরকীয়া-ভাবের 
সেবাই পাইবেন। আর, অপ্রকটগোলোকে যদি স্বকীয়া ভাবই হয়, তাহ। হইলে সাধনসিদ্ধ জীবও 
প্রকটে পরকীয়া-ভ।বের সেবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকটেও-__অনায়াসেই, কোনও সাধনব্যতীতই__ 
স্বকীয়াভাবের সেবাও পাইবেন। ইহা হইতে জান! যায়_অপ্রকটে স্বকীয়াডাৰ থাকিলে 
সাধকের লাভই, ক্ষতি কিছু নাই; কেননা, ছুই প্রকাশে তিনি যুগপপৎ স্বকীয়াভাবের এবং 
পরকীয়াাবের সেবা প।এয়র পৌভাগা লাভ করিবেন। 

ঝা। স্্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের অভিমত 

“অন্ুগ্রহাফ় ভক্তানাম্”-ইত্যাদি শ্রাডা, ১৭৩৩)৩৭-শ্লেকের টাকায় শ্রীপাদ বিদ্যাতৃষণ 
লিখিয়াছেন--“পরদাঁরাভিমর্ষণমঙ্গীকৃত্য তত্র দৌষে! নিরাকৃত ইদানীং কৃষ্ণস্য ন কোহপি পরোইস্তীত্যাহ 
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ।-_ পূর্ববস্থলে পরদারাভি-মর্ধণ স্বীকার করিয়াই দোষ নিরাকৃত হইয়াছে ; এক্ষণে 
'গোগীনাম্৮ইন্যাদি শ্লোকে বল। হইয়াছে__“পর' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কেহ নাই ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন 
স- এ্এতছৃক্তং ভবতি পরাংশে কৃষ্ণে পরদারাভিমর্ষণং দোষায় নেতি পারমৈশ্ব্যং বলং ময়। ছুম্মুখ-বিলোঢ- 
নায়ৈবোক্তং বস্ততত্থ নিত্য সিদ্ধাদয়শ্চতূ্বিধাস্ত। গোপান্তম্মাৎ হলাদিনীশক্তিদারবিগ্রহাস্তেন গান্ধর্ববিধিন! 
গৃহীতপাণর়স্তৎপত্ভ্য এব ন তু পরদারাঃ ঘদ বোহি স্বামী ভবতী'তি শ্রবণাৎ। 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং 
গোগীনাং পতিরেব ক (যঃ)। নন্দনন্দন ইত্যক্তশ্মৈশোক্যানন্দনবদ্ধনঃ ॥'-ইতি গৌতমীয়াৎ, “কৃষ্ণবধ'- 
ইত্যব্রৈবো ক্রেস্ট, তথাপি রপরাজশৃঙ্গার-পরিপোষায় লীলাশক্ঞযা তাদাং পরবধৃত্বমাতাস্যতে, তেন হি 
রসরাজঃ প্রকৃষ]তে হীরকা দিমণিরেবোত্তেজনেন।” 

তাৎপর্ধ্য। পরদারাভিমর্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষের নহে, কেবল ছুম্মখদিগের বিলোঢনের 
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জন্যই শীকৃষ্ণের পারমৈম্্ষ্য-বল প্রদর্শন-পূর্র্বক তাহা! বল! হইয়াছে। বস্ততঃ কিন্তু নিত্যসিদ্ধাদি 
চতুর্বধ। গোপী হইতেছেন হলাদিনীশক্তি-সার বিগ্রহ! ; গান্ধরর্ববিধিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বিবাহ, 
করিয়াছেন; স্ৃতরাং তাহারা শ্রীকৃষের পরীই, পরদারা নহেন। সবে হি স্বামী ভবতি'-এই 
তাপনীশ্রুতিবাক্য, 'অনেকজদ্মসিদ্ধানাম্‌-ইত্যাদি গৌতমীয়-বাক্য এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতেই “কৃ্ণবধ্ব'- 
এই শুকবাক্যই তাহার প্রমাণ। তথাপি রসরাজ-শুঙ্গারের পরিপোষণের জন্য লীলাশক্তি তাহাদের 
পরবধূত্ব আভাপিত করিয়াছেন। তাঁহাতেই রসরাজ-শুঙ্গার উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, উত্তেজনদ্বারা 
হীরকমণি যেমন উৎকরপ্রাণ্ড হয়, তদ্রুপ । 

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ এই টাকাতে গোগীদিগের পরবধূহ্কে লীলাশক্তির প্রভাবজ্ঞাত পরবধূত্থের 
আভাম বলিয়াছেন, তাহাদের পরবধৃত্ব যে বাস্তব নহে, তাহাই তিনি এ-স্থলে জানাইলেন। 
শ্রীমদ্ভীগবতবণিত রাসলীলা-প্রসঙ্গেই তিনি এ-কথ। বলিয়াছেন, এই রাসলীলা হইতেছে 
প্রকটলীলার রাসলীলা । সুতরাং প্রকটলীলার রসলীলাতে ব্রজগোপীদের পরবধূত্বকেই তিনি 
অবাস্তব এবং পরবধূত্বের আভাস বলিয়াছেন । 

আবার, শ্রীপাদ বপগোস্বামীর স্তবম[লার অন্তর্গত “শ্বয়মুৎগ্রো ক্ষিতলীলা”র অন্তর্গত “জলজেক্ষণ 
হে কুলজ্জামবলাম্”-ইত্যাদি ১৮শ গ্লোকের টীকাতেও শ্রীপাদ বলদেন লিখিয়াছেন _-“ননু শক্তিশক্তিমদ্‌- 
ভাবেন বহ্ছোৌফ্যবঙ্গিত্যসিদ্ধয়োরনয়োনিতাদাম্পতাং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ 
পারমৈশ্বর্ধযাদিতি গৃহাণ । নহোতয়োলিয়ামকঃ কোহপ্যস্তি, যদ্ভীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ম্।* * *। 
তম্মাৎ পারমৈশ্বর্াদেবৈতচ্ছক্তিমতোস্থযোনির্গীর্দাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধেয়ম্‌ ॥* তাৎপর্য £__ 
প্রীরাধা এবং স্্রীকফের মধ্যে সন্বদ্ধ হইতেছে শক্তি-শক্তিমত-সম্বদ্ধ ; অগ্রি এবং তাহার উষ্ণতার মধ্যে 
সন্বদ্ধের স্ঠায়। সুতরাং নিভ্যসিদ্ধ শ্রীন্রীরাধাকৃষ্চের সম্বন্ধ হইতেছে নিতাদাম্পত্য; সেই নিত্য দাম্পতা 
পরিত্যাগ করিয়া উপপত্যে ইহা কি লীলা? ( এ-স্থলে প্রকট লীলার কথাই বলা হইয়াছে; কেননা, 
উল্লিখিত স্তবে প্রকটলীলাই বিত হইয়াছে )। ইহার উত্তরে বক্তব্য হইতেছে এই যে-_পারমৈশর্য্য- 
বশতঃই এই গপপত্াময়ীলীলা । যাহার ভয়ে দাম্পত্যে থাকিতে হইবে, এমন নিয়ামক উপ্রীরাধা- 
কুষধের কেহ নাই ।* *« *(এ-স্থলে নিতাদাম্পত্য ত্যাগের হেতুর ভাব প্রদণিত হইয়াছে )। 
আতএব, পারখৈশ্ব্যাবশতঃই শক্তি-শক্তিম।ন্‌ শ্রীশ্রীরাধাকৃষের “নিগী্ণদাম্পত্যনয় উপপত্য | 

*নিরগ্ণদাম্পত্যমৌপপত্যম্”*ইহার তাৎপর্যা হইতেছে_নিগীর্ণ হইয়াছে দাম্পত্য যাহাতে, 
সেই উপপতা। "'গীণ্”-শব্দের অর্থ হইতেছে _গিলিত, গ্রস্ত ( শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈফব-অভিধান )। 
নিঃশেষে গিলিত বা গ্রস্ত _ নিরীর্ণ। যে পপত্য দাম্পত্যকে নিঃশেষে বা সম্পূর্ণরূপে গিলিয়। ফেলিয়াছে, 
তাহাই হইতেছে নির্গীর্ণদাম্পত্য গপপত্য। দাম্পত্য ভিতরে, প্রচ্ছন্ন ; গঁপপত্য বাহিরে; গপপত্যের 
আবরণে আবৃত রহিয়াছে দাম্পত্য । ইহাদ!র। বুঝ! গেল, শ্রীপাদ বলদেবের অভিমত হষ্টতেছে এই 
যে--শ্রীশ্রীরাধাকৃষণের স্বরূপগত বাস্তব সন্বপ্ধ হইতেছে দাম্পত্য ; প্রকটলীলাতে তাহ। গুপপত্যদ্বারা 
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আবৃত থাকে; সাধারণ লোক বাহিরের গপপত্যটাই দেখে, দাম্পত্যটী দেখেনা। ওপপত্য বাস্তব 
নহে। ইহাও তাহার শ্রীমদ্ভীগবত-টাকায় কথিত অভিমতের অন্ুরূপই । - 

শ্রীশ্টামানন্দমশতকের (৭৭) টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন--“নিতাকাস্ত-ভাবমাদায় 
পত্যাদিশবঃ। লীলামাদায়োপপতিশব্ঃ সঙ্গমনীয়ঃ। এব% সর্ধবাণি বাক্যানি সাম্পদানীতি ।_- 
নিত্যকাস্তভাব গ্রহণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ) পত্যাদি-শব্খের প্রয়েগ । আর, (প্রকট ) লীলার ভাব 
গ্রহণ করিয়! উপপত্তি-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে সঙ্গত। এই ভাবেই সমস্ত বাক্য সার্থক হয়।” এই 
বাকোর সহিতও পূর্ব্বোল্িখিত অভিমতের সঙ্গতি আছে। 

এইরূপে দেখা গেল-_শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর অভিমতের সহিওই শ্রীপাদ বলদেবের 
অভিনতের সঙ্গতি আছে; কিন্ত চক্তবন্তিপাদের অভিমত তাহার জনুমোদিত নহে। 

ঞঃ। আঅবিবিক্তি-স্বকীয়া-পরকীয়।-ভাব 

অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাবের কথাও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে 
করেন__অবিসিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়ায় স্বকীয়া এবং পরকীয়া হইতে পৃথক একটী ভাবের কথাই বলা 
হইয়াছে । কিন্তু তাহ। সঙ্গত বলিয়। মন হয়না, কেননা, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে ম্বকীয়। ও 
পরকীয়ার অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধের কল্পনা কর! যায় না। একথা বল।র হেতু এই্ট। 

নায়িকা হইতেছে জ্ত্রীলে'কবিশেষ। সমস্ত স্ত্রীলোককে ভিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-- 
প্রথমতঃ, নায়কের বিবাহ্িত স্ত্রীলোক, যাহ!কে স্বকীয়! বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নায়কব্যতীত অপরকর্তৃক 
বিবাহিত স্ত্রীলোক ( সধবা বা বিধবা), এই জাতীয়, স্ত্রীলোকগণকে পরো বলা যায়। তৃতীয়ত্তঃ, 
অবিবাহিত কুমারী - কম্তকা। এই তিন শ্রেণীর অতিরিক্ত কোনও স্ত্রীলোক থাকিতে পারে না। 
পরোঢ ন।য়িকা যে পরকীয়া, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়; কেননা, পরোঢা নায়িকা নায়কের 
স্বকীয় নহে। আর, কম্যকাও নায়কের স্বকীয়া নহে বলিয়া তাহাকেও পরকীয়! বলা যায়। 
শ্রীপাঁদরূপ গোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লুভা-গ্রকরণে পরোটা ও কম্তকা-এই উভয়কেই 
পরকীয়া বলিয়াছেন। * কন্কাশ্চ পরে।ঢাশ্চ পরকীয়। দ্বিধা মতা: ॥৮॥_পরকীয়া ছুই রকমের 
কন্যক1 ও পরোচঢ়।।__অর্থাৎ পরোটা পরকীয়। এবং কন্তকা পরকীয়! |” আীপাদ রূপগোস্বামী 
পরকীয়া ন।য়িকার যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই কম্যকাকেও পরকীয়া বলা যায়। 
পরকীয়ার লক্ষণে তিনি বলিয়াছেন__“রাগেণৈবাপিতাত্মানো লোকষুগ্নানপেক্ষিণা । ধর্সের্াম্বীকৃত। 
যান্ত পরকীয়। ভবস্তি তাঁঃ॥_-যেসকল স্ত্রীলোক, ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা ন। রাখিয়া 
কেবলমাত্র অনুরাগ বা আসক্তি বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমপণ করে, সেই পরপুরুষ যাহাদিগকে 
বিবাহা ত্বক ধর্মের দ্বারা স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে পরকীয়া বরে ।” ইহা হইতে জানা গেল__ 
পরোঢ়াই হউক, কি অনৃঢ়া কন্াকাই হউক, ইহাদের মধ্যে যে-কোনও নারীই পরকীয়া হইতে পারে। 
এইব্পে দেখা গেল, শীগাদরূপগোম্বামীর মতে স্বকীয়া ব্যতীত আর সমস্ত নায়িকাই পরকীয়।। 
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সুতরাং স্বকীয় ও পরকীয়ার অতিরিক্ত কোনও রকমের নায়িকার অস্তিত্ব কল্পনা কর!ঘায় না! । তাহাতে 
ইহাও বুঝা গেল যে, অবিবিক্ত-ন্বকীয়া-পরকীয়ায় স্বকীয়া ও পরকীয়া হইতে পৃথক কোনও রকমের 
নায়িকা বুঝায় না। অর্থাৎ অবিবিক্ত-স্বকীয়ীপরকীয়া-_নায়িকার সম্বন্ধের পরিচায়ক নহে। 
অবিবিক্ত-শবের অর্থ হইতেও তাহা জানা যাঁয়। 

অবিবিক্ত -ন বিবিক্ত ; যাহা বিবিক্ত নহে। কিন্তু বিবিক্ত-শব্দের তাঁৎপর্ধ্য কি? 

বি-পূর্ব্বক বিচ-ধাতু হইতে বিবিক্-শব্দ নিষ্পন্ন। বি+বিচ.+ক্র-প্রত্যয়। বিবেচন এবং 
বিবেক শব্দছয়ও বি-পুর্বর্বক বিচ-ধাঁতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবেচন-বি+বিচ.+ অনট, ভাবে। বিবেক- 
বি+ বিচ.+ঘঞ্ভাবে। বিবেচন ও বিবেক হইতেছে বিশেষ্য )বিবিক্ত হইতেছে বিশেষণ; তাৎপর্যয 
একই । অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে _“পরস্পরব্যাবৃত্ত্া। বস্তুস্বরূপনির্য়ঃ। 
বিবেচনম্‌ (শব্দরত্বাবলী )। বিবেকো বস্তনো৷ ভেদঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য ব। ইতি জটাধরঃ| বিচারঃ॥” 
পরস্পরের তেদ ধিচারপুর্র্বক বপ্তর স্বরূপনির্ণয়কে বিবেক, বা বিবেচন, বা বিচার বলে। বিশেষণ 
বিবিক্র-শবের তাঁংপযয হইতেছে-বিবেচিত, বিচারিত। অবিবিক্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে_ 
অবিচারিত, অবিবেচিত। 

শ্রীভা ১১২৮।৩৩-শ্লোকস্থ “আবিবিক্তম্ণ-শবের অর্থে ভ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
“অবিচারিতম্” লিখিয়াছেন। “বিবিক্তং কুত আগতং কিং স্বরূপমেতদিত্যবিচারিতম্‌॥ সারার্থদ্শিনী- 
টীক11৮ প্রীগোপালোত্তরচম্পুর ৬ষ্ঠ পূরণের ১০ম অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী “বিবিক্ঞম্”-শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। “তদেবং সতি পুনবিবিক্তমিতাভ্যাং রামাজিতাত্যা মক্ষীণমধক্ষীণমিদং নিপিক্তং 
বিবিক্তমূ।” টাকায় প্রভুপাদ বীরচন্দ্র গোন্বামী লিখিয়াছেন- “বিবিজ্ঞং বিচারিতম্।” এ-স্থলে 
“বিবিক্ত”-শব্ধের অর্থ “বিচারিত” হওয়ায় “অবিবিক্ত”-শব্দের অর্থ হইবে--“অবিচারিত।” আবার 
সেই উত্তর চম্পুরই ৩৫শ পূরণে ৫ম অসুচ্ছেদেও “বিবিক্তিম্”-শব দৃষ্ট হয়; টাকায় লিখিত হইয়াছে_- 
“বিবিক্তিং বিবেচনাম্‌_-বিবিক্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে বিবেচনা” সুতরাং “অবিবিক্তি”-শব্দের অর্থ 
হইবে “অবিবেচনা” এবং «অবিবিক্ত”"-শবের অর্থ হইবে _“অবিবেচিত।” বস্তুতঃ “অবিবিক্ত”-শক্ের 
একমাত্র মুখ্য অর্থ ই হইতেছে__অবিবেচিত, অবিচারিত। 

এইরূপে দেখা গেল, অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়ীভাব হইতেছে _ অবিবেচিত বা! অবিচারিত- 
স্বকীয়াপরকীয়াভীব; স্বকীয়াভাব, কি পরকীয়াভাব-এই বিষয়ে বিচ।র-বিবেচনাহীন ভাব। 
প্রীকঞ্গ্রেয়মী নায়িকার চিন্তে কৃষ্ণন্বখৈকতাৎপধণময়ী সেবাবাসনারূপ যে প্রেম বিরাজিত, তাহার ফলে 
শ্রীকফণের সহিত মিলনের জন্য ব্লবত্তী উৎকণ্াগ়, ব! শ্রীকুষ্ণসেবায়, অথব। কেবল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতিতে, যখন 
ভাহ।র প্রগাঢ় তথ্ময়ুত। জন্মে, তখন স্বভাবতঃই অন্যবিষয়ে অননুসন্ধান আসিয়! পড়ে। তাহারই ফলে, 
তিনি কি শ্বকীয়া, ন। কি পরকীয়া নায়িকা, সেই বিষয়ে তাহার কোনও অন্থসন্ধানই থাকেন! । তাহার 
এতাদৃশ ভাবকেই বল! হয়__-অবিবিক্ত-ম্থকীয়াপরকীয়া-ভাব, ন্বকীয়ান্-পরকীয়াদ্ব“বিচারশূন্য ভাব। 
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ূর্ববান্ধ ত “কন্তকাশ্চ পরো ঢাস্ঠ”-ইত্যাদি উজ্জঞলনীলমণি-প্লোকের টাকায় আ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে 
লিখিয়াছেন__“যাঃ কাশ্চিৎ কন্তকা অপি রাগেণ পতিত্বৌপপতিত্ববিচারশূন্যতয় রহস্তং ভজস্তে তা অপি 
পরকীয়াঃ”, তাহার তাৎপর্যযও এইরূপই ; “পতিত্বোপপতিত্-বিচারশুন্যতয়।--পতি কি উপপতি, 
তসমবন্ধে বিচারশূগ্ত-ভাবে।” ॥ ইহাই “অবিবিক্র-্বকীয়।পরকীয়া-ভাব ।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এস্ছলে 
পরকীয়া! নায়িকার পতিত্বোপপতিত্ব-বিচারশুন)ভাবের কথাই বলিয়াছেন। পরিয়ে, বা কৃষম্থধৈক- 
তাৎপযণময়ী সেবাদিতে প্রগ।ঢ তন্ময়তাবশতঃ স্বকীয়! নায়িকীতেও এতাঁদৃশ ভাব জন্মিতে পারে। 


এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল, অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাব নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
কোনওরূণ সম্বন্ধর পরিচায়ক নহে; ইহ। হইতেছে নায়িকার চিত্তগত একটী ভাবের বা অবস্থার 


পরিচ।য়ক-চিত্তের যে অবস্থায় প্রিয়গ্বিষয়ে বা কৃষ্ণসেবাদিতে প্রগাঢ় তন্ময়তাবশতঃ স্বকীয়াত্ব-পরকীয়াত্ব- 
বিষয়ে কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকেনা, সেই অবস্থা পরিচায়ক । 


পরকীয়া নায়িকার পক্ষে অনিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাবের নিত্যত্ব সম্ভবপর বলিয়৷ মনে হয় 
না ; কেননা, পরকীয়া নায়িকার বার্ধামাণত্থ আছে ২ যখন উৎকট বাধাবিদ্ব উপস্থিত হয়, তখন 
পরকীয়াতের ( বস্তুতঃ প্রতীয়মান পরবীয়াহ্ের ) কথা তাহার মনে জাগিতে পারে। কিন্তু স্বকীয়া 
নায়িকার বার্ধামাণত্ব নাই বলিয়। শ্রীকষ্: প্রীতিতে, ব৷ শ্রীকৃঞ্ণসেবাদিতে তীহা'র প্রগাঢ় তগ্ময়তা_ 
স্বৃতরাং অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাব _ নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, নিতাত্ব লাভ করিতে পারে। 


নতরাং যাহারা অপ্রকট গোঁলোকে অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাঁবের কথা বলেন, তাহারাও অপ্রকটে 
স্বকীয়াত্বের সমর্থনই খ্যাপন করিয়া থাকেন। 


ট। ম্বারসিকী ও মল্পোপাসনাময়্ী লীলায় কান্তাভাবের স্বূপ 
স্্রীপাদ জীবগোম্বামীর আনুগত্যে স্বারসিকী ও মন্ত্রোৌপাননাময়ী লীলার কিঞ্চিৎ বিবরণ 


পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ( প্রথমখণ্ড )১।১১৮ অনু ১৯৪-৯৯ পৃষ্ঠা )। এই ছুই রকমের লীলাসম্বন্ধে 
শ্্রীজীবপাদ বলিয়াছেন-_“তত্র নানালীলাপ্রবাহরূপতয়া৷ স্বারসিকী গঙ্গেব। এটৈকলীঙাত্মতয়া 
মন্ত্রোপাসনাময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবত্দশ্রেণিরিৰ জ্ঞেয়ী ॥ প্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৫৩॥- উভয়ুবিধ-লীলামধ্যে 
নানালীলা-প্রবাহরূপ! বলিয় স্বারসিকী গন্গাসদৃশী। আর এক-একটা লীলাবিশিষ্টা বলিয়া মন্ত্রো- 
পাসনাময়ী গঙ্গা প্রবাই-সম্ত তা হদশ্রেণীর মত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের বহুস্থ।নে বিভিন্ন 
প্রকাশে বিবিধ মগ্ত্রোপাসনাময়ী লীল। বিদ্যমান আছে। স্বারসিকী সে সকলকে আপনার অস্ততুক্ত 
রাখিয়া বিবিধ বৈচিত্রীর সহিত অনস্তকাল প্রবাহিত হইতেছে। যেমন মস্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধা- 
গোৌঁবিন্ যসুনাভীরবর্তী কুঞ্জমধো উপবিষ্ট আছেন। আর, স্বারদিকীলীলা-গ্রবাহে_অভিসারের পর 
উভয়ের প্রথম মিলনোপলক্ষে কুজে প্রবেশ, কিয়ংকাল তথায় অবস্থান করিবার পর বনভ্রমণ-চ্ছলে 
বহির্গমন, পুলিন-ভ্রমণ করিতে করিতে মন্ত্রোপাদনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলাতে প্রবেশ, 
তথায় নৃতা, অস্তর্ধান, পুনগ্লিলন ইত্যাদি নান! বিচিত্রতার সহিত অনস্ত প্রবাহ ।-প্রভূপাদ আলপ্রাণ 
শোপালগোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ ।” 
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স্বারসিকী লীলাতে এক লীলার পরে আর এক লীলা, তাহার পরে আঁর এক লীলা, ইত্যাদি 
ক্রমে বহু লীঙ্গার সমাবেশ বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোম্ামী ইহাকে নানাপীলাপ্রবাহময়ী গঙ্গার তুল্য 
বলিয়াছেন। স্বারসিকী লীলার অন্ততূক্ত এই বহুলীলার প্রত্যেকটীরই আদি আছে, অবসান আছে। 
ভিন্ন ভিন্ন লীল! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন :স্থানে অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং স্বারসিকী লীলা হইতেছে 
সামগ্রিক ভাবে বহবৈচিত্রযময়ী, বুস্থানব্যাপিনী এবং বহ্ু-সময়ভেদব্যাপিনী। কিন্তু মন্ত্রোপাসনাময়ী 
লীগ! নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা মাত্র স্থানব্যাপিনী এবং বৈচিত্রাহীনা। এনা ইহাকে হৃদরূপ। বলা 
হইয়াছে। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও বহু; এজন “হৃদশ্রেণী” বলা হইয়াছে। এক একটী মস্ত্রো- 
পামনাময়ী লীলাতে এক একটা লীলামাত্র নিতা বিরাঞ্জিত। শ্রীজীবপাঁদ বলিয়াছেন -মন্ত্রোপালনাময়ী 
লীলাস্যূহ স্বারূপিকী লীলা হইতেই সম্ভত। 

কোনিও নদীর জল যেন প্রবাহরুপে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে ; যে পথে যাইতেছে, তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে অনেক নিয়ুস্থান আছে। প্রবাহ এ-সকল দিয়স্থানের উপর দিয়া যাওয়ার সময় নিয়স্থান 
গুলিকেও জলপূর্ণ করে; জলপ্রবাহ অগ্রসর হইয়! যায়; কিছু জল নিয়স্থান-সমূহেও আবদ্ধ হইয়। 
থাকে; তাহাতে সেই নিয়স্থানগুলি হদরূপে পরিণত হয়; সহজেই বুঝ। যায়_নদী হতেই এই 
হৃদগ্ুলর উদ্ভব। ন্দীটা যদি চক্রাকার হয় এবং আনবরত প্রবাহমান হয় এবং এক দিনেই যদি সমগ্র 
চক্রে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়, তাহ হইলে প্রতি দিনই নদীটা এ নকল হৃদের উপর দিয়া, অথবা হৃদগুলিকে 
স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইবে, কোনও সময়েই হৃদগুলি নদীর প্রবাই হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন] । 

স্বারসিকী লীলা হইতেছে এ নদীটির মতন এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহ হইতেছে সেই 
নদী হইতে উদ্ভুত হুদশ্রেণীর মতন। 

এক নিশাস্ত-লীল৷ হইতে পরবস্তী নিশান্ত-লীলা পরাস্ত, তাহার পরে সেই নিশাস্ত হইতে 
পরবন্তী নিশান্ত লীলাপধ্যন্ত-ইত্যাদি ক্রমে আবিচ্ছিন্নভাবে যেন চক্র/কারে স্বারপিকী লীলার ধারা 
প্রবাহিত হইতেছে। প্রবাহরূপে গমনকালে মন্ত্রোপাদনাময়ী লীলাসমূহের ভিতর দিয়া, অথব! 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। বস্ততঃ, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহে যে-সমস্ত লীগ! অ!ছে, 
স্বারসিকীতেও সেই সমস্ত লীলা আছে। পূর্বকথিত হ্রদদমূহ যেমন নদীর অঙ্গভূত, মন্ত্রোপাসনাময়ী 
লীঙগাসযৃহও ভক্রপ স্বারসিকী লীল।র অঙ্গভূত। পার্থকা এই যে, স্বারপিকীতে কোনও একটা 
মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা হইতেছে অল্পকাল ব্যাপিনী_ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারপ হুদ্‌টি অতিক্ম করিতে 
স্বারসিকী লীঙগগারপ নদীর থে সময় লাগে, সেই সময়ব্যাপিনী ; আর, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীল। হইতেছে 
নিত্যকালস্থায়িনী। স্বারনিকী লীল।ও নিত্য এবং মস্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও নিতা। স্থারদিকী লীগা 
সামগ্রিক ভাবে নিত্য, শ্বারসিকী লীলার অস্তসতি বিভিন্ন লীল। শ্বারপিকীতে নিত্য নহে; কেননা, 
তাহাদের আদি আছে, অবসান আছে। কিন্তু প্রত্যেক মন্তোপাসনাময়ী লীলা নিত্য, আদি-অবসানহীন]। 
স্বারসিকী লীলা! থাকে এক প্রকাশে এবংমক্্োপাসনাময়ী লীলাসমূহ থাকে অন্য প্রকাশসমূছে। স্বারসিকী 
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এবং মন্ত্রোপাঁননাময়ী লীলা! ভিন্ন প্রকাশে অবস্থিত হইলেও তাহার! পরম্পর নিরপেক্ষ নহে; কেননা, 
স্বারসিকী হইতেই মন্ত্রোপামনাময়ীর উদ্ভব । তাহাদের মধ্যে পোষ্য-পোধক-সপ্ধন্ধ__ন্বারসিকী লীলা 
হইতেছে মন্ত্রোপ।সনাময়ীর পোধিকা, পুষ্টিবিধায়িকা। নদীর জলেই নদীসম্ভৃত হুদের পুষ্টি। তাহাদের 
মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বদ্ধও বিদ্যমান; কেননা, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলালমৃহ স্বারসিকীতেও বিগ্ভমান, 
স্বারসিকীর অঙ্গভুত। 

নদীর জল হইতে যে হ্রদের উদ্ভব, সেই হুদের জল এবং সেই নদীর জল হইবে স্বরূপতঃ অভিন্ন। 
নদী যখন তাহ। হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন হৃদের ভিতর দিয়া, বা বিভিন্ন হৃদ্‌কে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইয়া 
যায়, তখন বিভিন্ন দের ভূমি-আাদির বৈশিষ্ট্যভেদ-বশতঃ হৃদসমূহের জল যেমন বর্ণ বৈচিত্রী-আদি ধারণ 
করে, নদীর জলও তদ্রুপ বর্ণবৈচিত্রী-গাদি ধারণ করিতে পারে ; কিন্তু নদীর জল তত্বৎ-স্থানে বিভিন্ন 
বৈচিত্রী ধারণ করিলেও নদীর এবং হৃপসমূহের জলের স্বরূপ থাঁকিবে অভিন্ন । নদীর জল কোনও স্থানে 
লাল, নীল ইতাদি বর্ণ ধারণ করিতে পারে ; কিন্তু লাল-নীলাদি বর্ণের যোগে জলের স্বনূপ পরিবন্তিত 
হয় না। তর্জপ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীল।সমৃহরূপ হ্দসমূ স্বার্মসিকীলীলারূপ নদী হইতে উদ্ভৃত বলিয়া 
এবং মন্ত্রোপালন।ময়ী ও স্বারসিকী লীলর মণে। জন্তজনক ও পোষাপোষক-সন্বদ্ধ এবং অঙ্গাঙ্গি-সন্বন্ধ 
বিদ্যনান বলিয়! উভয় প্রকার লীলার ভাবরূপ জলও ( অর্থাৎ ভবিও ) হইবে অভিন্ন। কাস্তাভাবময়ী 
শ্বারসিকীলীলা যদি ম্বকীয়াভাবময়ী হয়, তাই? হইলে কান্ত।ভ।ব্ময়ী মন্্রোপাসনাময়ী লীলাও হইবে 
স্বকীয়া-ভাবনয়ী এবং স্বারসিকী পরকীয়াভ।বময়ী হইলে মন্ত্রোপামনাময়ীও হইবে পরকীয়াভাব্ময়ী। 
এই প্রসঙ্গে পুর্বে প্রভৃপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোম্বামিমহৌদয়ের সম্পাদিত শকৃষ্সন্দর্ভের ১৫৩- 
অনুচ্ছেদের যে অনুবাদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা হতেও জান যায়--স্বারসিকী এবং মন্ত্রৌপাসনাময়ী 
লীলার একই ভাব। কেননা, অনুবাদে লিখিত হইয়াছে--পম্বারসিকী লীলা-প্রবাহে-অভিসারের 
পর উভয়ের প্রথম মিলনোপলক্ষে কৃ্জে প্রবেশ, কিয়ংকাল তথায় অবস্থানের পর বনভ্রমণচ্ছলে 
বহিরগমন, পুলিনভ্রমণ করিতে করিতে মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলাতে প্রবেশ,” 
ইত্যাদি। এ-স্বলে বল! হইল-_ম্বারনিকী লীলাপ্রবাহে ব।হিত হইয়! শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্ণ '“মন্ত্রোপ।সনাময়ীর 
আর এক কেন্দ্র নিত্য রাসলীলাতে প্রবেশ” করেন। স্বারসিকী লীলার এবং “মস্ত্রোপাসনাময়ীর 
আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলার” ভাঁব যদি এক রকম না হয়, তাহা হইলে “মস্ত্রোপামনাময়ীর এক 
কেন্দ্র রাসলীলাতে প্রবেশ” করামাত্রেই ভাববিপধায় উপস্থিত হইবে, তাহাতে রসাম্ব।দনেরই বিশ্ব 
জন্মিবে এবং রাঁসলীলাই অসার্ক হইয়া! পড়িবে । রাঁসলীলা যখন সার্থক হয় না, তখন বুঝিতে 
হুইবে__উভয় লীলার ভাব একই । 

যদি বলা যায়_প্রকাশভেদে অভিমানভেদ যখন স্বীকৃত, এবং স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী 
লীলাও যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে অবস্থিত, তখন স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ীর কান্ত।ভাব একজাতীয় 
কেন হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই 2--যে-সকল প্রকাশ পরম্পর নিরপেক্ষ, যাহাদের মধ্যে 
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অঙ্গাঙ্গি সন্বপ্ু নাই, পোষ্য-পোধক সম্বদ্ধও নাই, সে-দকল প্রকাশে অভিমানভেদ সম্ভব । শ্রীপাদ 
জীবগোস্বামী তাহার শ্রীকৃষ্ণন্দর্ভের ১৫৬-অন্ুচ্ছেদে ছারকায় প্রকাশভেদে শ্রীকৃষ্ণের যে ক্রিয়াভেদ এবং 
অভিমান-ভেদের কথা বলিয়াছেন, সে-সকল প্রকাশ হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ ; তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি 
সঙ্বন্ধ, বা পোধ্য-পোষধক সন্বন্ধও নাই। যে হুইটী প্রকাশ পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, যাহাদের মধ্য 
অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং পৌষ্য-পোষক সম্বন্ধ বিছ্ভমান, তাহাদের মধ্যে অভিমানভেদ বা ভাবভেদ থাকিতে 
পারেনা ; ভাবভেদ স্বীকার করিলে পোষ্য-পো।ষক সম্বন্ধই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। ্বকীয়াভীব এবং 
পরকীয়াভাব- এই দুষ্টটীর মধ্যে একটি হইতে আর একটির উদ্তুব হইতে প।রে না, একটী আর একটার 
পোষক বা অঙ্গও হইতে পারে না। ইহাদের মধো জন্যজনক সম্বন্ধ নাই। 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল-স্বরসিকী লীলায় এবং মন্ত্রেপাসনাময়ী লীলায় 
কান্তাভাবের স্বরূপ একই । প্রকট ব্রজলীলার স্বারদ্িকী লীল! পরকীয়াভাবময়ী বলিয়। তাহা হইতে 
উদ্ধৃত মন্্রোপাসনাময়ী লীলাও হইবে পরকীয়াভাবময়ী। 

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে--একটি মন্ত্রোপা মনাময়ী লীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য 
অবস্থিতি ; সেস্থানে জটিল| নাই, কুটিল! নাই, অভিনন্যুও ন।ই ; সুত্তরাং বাধ্যমাণত্বও নাই। যাহাতে 
বার্ধামাণত্ব নাই, তাহাকে কিরূপে পরকীয়[ভ।বময়ী লীল! বল যায়? তাহ হইবে স্বকীয়।ত।বময়ী 
লীলা ; কেনন), স্বকীয়/তেই বাধ্যমাণত্বের অভাব। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই | মিলনের প্রয়াস-কালেই থাকে বাধ্যমাণত্ব ; মিলন-সময়ে 
বাধ্যমাণত্বের অবকাশ থাকিতে পারে না। শারদীয় রাঁসরজ্নীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শুনিয়। ব্রজদেবী- 
গণ যখন উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় জন্য ছুটিয়। চলিতেছিলেন, তখনই 'আত্মীয়স্বজন- 
গণের নিকট হইতে তাহারা বাধ! প্রযপ্ত হইয়াছিলেন | সমস্ত বাধাবিক্পকে অতিক্রম করিয়া তাহার! 
যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পতিন্মন্যাদি সে-স্থলে আসিয়া তাহাদিগকে 
কৃষ্ণের দহিত মিলিত হইতে নিবারণ করেন নাই। “নাস্থয়ন খলু কৃষ্ণায়” ইত্যাদি বাঁক্যে শ্রীওুঁকদেবই 
বলিয়াছেন, তখন পভিম্মন্যাদি মনে করিতেন, তাহাদের বধূগণ তাহাদের নিকটেই অবস্থিত। শ্রীশুক- 
দেবের এই উক্তি হইতেই জানা যায়--মিলনকালে বার্ধ্যমাণত্বের অবকাশ নাই। রাসলীলাকালে, 
কিশ্ব! কুঞ্জ ক্রাড়াকালে, কিন্ব। অন্য কোনও স্থলে শ্রীরাধাকৃষণের মিলন-কালে প্রকটে যে সমস্ত লীলা! হইয়! 
থাকে, বাধ্যমাণত্ব নাই বলিয়। সে-সমন্ত লীলাকে কেহ স্বকীয়ীভাবময়ী লীলা বলে না। এই সমস্ত 
মিলনাত্তিক! লীলা হইতেছে প্রকটের স্বারসিকী লীলার অস্তভূক্ত ; এই লীলা হইতে উদ্ভৃত মিলনা- 
ত্বিক! মস্ত্রেপাসনাময়ী লীলাও হইবে তাহার উৎস ম্বারমিকীর মায় পরকীয়াভাব্ময়ী | জিনেমার 
ফিলো দৃশ্যবিশেষের বিভিন্ন অবস্থার ছবি মুদ্রিত থাকে; সমগ্র দৃশ্যে যে ভাবধারা, প্রত্যেক অবস্থার 
ছবিতেও সেই ভাবধারাই থাকে । বৃক্ষ হইতে যে ফলটা ভূমিতে পতিত হইতেছে, সিনেমার ছৰি 
ভোলার প্রণালীতে যদি পতনব্যাপারের ছবি তো'ল। হয়, তাহ। হইলে বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থিতি হইতে 
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ভূমিতে পতন পর্ধ্য্ত বিভিন্ন অবস্থার ছবিই তাহ।তে থাকিবে। প্রত্যেক অবস্থার ছবিতেই ফলটার 
পতনোন্মুখতা দৃষ্ট হইবে, কোনও স্থলেই উর্ধাগামিতা, বা! পার্্বগামিত। থাকিবেনা। দৃশ্যবিশেষের সমগ্র 
ফিল্সটী ( ছবিটা ) হইতেছে ম্বারসিকী লীলার তুল্য , আর, বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলি হইতেছে মন্ত্রো- 
পাঁসনাময়ী লীপ্গাসমুহের তুল্য ; সর্বত্র একই ভাবধারা। 

অন্তভাবে বিবেচনা করিলেও উল্লিখিতরূপ তথ্যই জান! যায়। 

যে লীলাকে আশ্রয় করিয়! মন্ত্রময়ী উপাস্ন। চলে, তাহাই হইতেছে মস্ত্রোপামনাময়ী লীলা 
(মন্ত্রমযী উপাসনাতে অবলম্থনীয়! লীল। )। মন্ত্রময়ী উপাসনা হইতেছে _ মন্ত্রদেবতাঁর, বা পরিকর. 
স্থলিত মন্ত্রদেবতার ধ্য।নময়ী উপাসনা । দীক্ষামন্ত্রের জপে, কিস্বা মন্ত্রদেখতার অর্চনেও মন্ত্রদেবতার 
ধ্যানের বিধি আছে। মন্ত্রদেবতাঁর ধ্যান কপিতে হয়, তাহার ধামে। যিনি গোপীজনবল্লতের মন্ত্র 
দীক্ষিত, তাহার ধ্যেয় হইবেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। বা গোগীগণ-পরিবৃত শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ। স্বারসিকী লীলাতে 
সকল সময়ে একস্থানে শ্রশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন থাকেনা ; সময়বিশেষে এবং স্থলবিশেষেই মিলন 
হয়। সেই সময়বিশেষে ধানে বসিলেই গে।গীজনবল্লভকে তীহার ধামে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল 
সাধকের পক্ষে, বিশেষতঃ অচ্চনব্যাপারে, সময়বিশেষের অপেক্ষ। সম্ভব নহে । হৃররূপ। মন্ত্রোপাঁস্নাময়ী 
.'জীলায় গোগীজন্বল্পভ নিয়ত এক স্থানে বিরাজিত বলিয়া কোনও সময়েই ধ্যানের অন্ুবিধা হয় না। 
“তত্তদেকতরস্থানাদিনিয়তস্থিতিকা ততনমন্্ধ্যানময়ী ( মন্ত্রেপাসনাময়ী )॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ঃ ॥১৫৩॥--যে 
যে লীলার উপামনা, সেই দেই লীপাযোগ্য একস্থানে নিত্যস্থিতিশীলা। এবং দেই লীলাসনুদ্ধীয় মন্ত্রের 
ধ্যানে পরিকরাদির যেকপ সংস্থান বগিত আছে, তদ্রপ সংস্থানবিশিষ্টা (হইতেছে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা)। 
গ্রভৃপাদ শ্রীল গ্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়-সম্পার্দিত সংস্করণের অনুবাদ ।” 

দীক্ষিতের পক্ষে মন্ত্রজপের এবং অচ্চনের বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার 
আশ্রয়েই সাধারণতঃ তাহ। সম্ভব হয়। আদি বৈষ্ণবাচার্য্য গোল্বামিপাদগণও যে অর্চনরূপা মন্ত্রী 
উপাপনার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, প্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, 
শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাদামোদর-প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছেন । সেই গোস্বামি- 
পাঁদগণের সকলেই পর্কীয়াভীবময়ী উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। পরকীয়াভাবময়ী 
স্বারসিকীলীলার উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে উলিখিতরূপ মন্ত্রময়ী উপাসনার (বা মন্ত্রেপাসনাময়ী লীলার 
উপাসনার ) আদর্শও তাহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। অগ্চনাদিরপা। মন্ত্রময়ী উপাঁসনাতে হ্বারসিকীলীলার 
পরকীয়াভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহার! যে স্বকীয়াভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা! 
সঙ্গত হইবেনা ) কেননা, তাহাতে ভাববিপর্য্য় স্বীকার করিতে হয়। ভাববিপধয়ে উপাসন৷ সিদ্ধ 
হইতে পারে নলা। মন্ত্রময়ী উপাপনাতেও তাহারা স্বারসিকী উপাসনার ম্যায় পরকীয়া-ভাব-পোধণের 
আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

শ্রীৰপাদি গোস্বামিপাদগণ রাগাম্থগাভজনের আদর্শ ই দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রজকাস্তা- 
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ভাবের রাগামুগাঁর উপাসনা হইতেছে প্রকীয়াভীবময়ী। তাহারা যে আদর্শ দেখাইয়া! গিয়াছেন, 
তাহা হইতে মনে হয়-_মন্ত্রৌপাসনাম্যী এবং স্বারসিকী লীল1-উভয়ই হইডেছে রাগামুগাতজনের অঙ্গ । 
একথা বলার হেতু প্রদশিত হইতেছে। 

রাগানুগা-ভজনসম্বন্ধে ভ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন-_“বা হা” 
'অস্তর” ইহার ছুই ত সাঁধন। বাঁহা__সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন॥ মনে_-নিজ সিদ্ধদেহ করিয়! 
ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ আীটৈ, চ ২১২৮৯-৯০।৮ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে 
শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন-_“সেবা! সাধকরূপেণ সিদ্ধবূপেণ চাত্র হি। তত্ভাবলিগ্ল,ন! কার্য্যা 
ত্রজলোকানুপারতঃ॥ শ্রবণোতকীর্তনাদী(ন বৈধভক্ত/াদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তাশ্াত্র বিজ্ঞেয়ানি 
মনীষিভিঃ॥ ১।২১৫১-৫২॥" টীকাঁয় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়।ছেন--“সাধকরূপেণ য্থাবস্থিতদেকেন।” 
এবং “বৈধতত্তুম্দিতানি স্বস্থযোগ্যানীতি জেরয়ম্‌॥” 

একট সমস্ত উক্তি হইতে জান! গেল-_রাগানুগ|তজনের ছুইটী লাধনাঞ্গ-_বাহ্য ও অস্তুর। 
বাঁহাসাধনাঙ্গ হইতেছে _যথাবস্থিতদেহে বিধিভক্তি-প্রসঙ্গে কথিত শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের 
মধ্যে স্বন্থযোগ্য অঙ্গ সমুহের অনুষ্ঠান । * আর অন্তর-সাধনাঙ্গ হইতেছ-_অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধাদেহে শরজে 
শ্রীকফের সেবা, অষ্টকালীন-লীলার ম্মরণ ; ইহাই স্বারসিকী সেবা। ম্বারসিকী লীল!কে অবল্ছন 
করিয়া অন্তর-ন।ধন; আর মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে অবলঞ্ন করিয়া বাহাসাধন। মন্ত্রেপাসনানয়ী 
লীলাব্যতীত শ্রবণ-বীর্তন-অর্চনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধন সাধারণতঃ সুটুভাঁবে সম্পন্ন হওরা সম্ভব 
বলিয়া! মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই £__অর্টনকলে, কি মন্ত্রস্মরণকীলে মন্ত্রদেবতার ধ্যানের 
প্রয়োজন। কাস্ভাভাবের সাধকের মন্ত্রদেবতা হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ - গো'গীগণপরিবেষ্টিত 
স্ীত্ীরাধাকৃষ্ণ । ধ্যানকালে মগ্ত্রদেবতার ধাঁমেই (ব্রঞ্জে ) তাহার চিন্তা করিতে হয়। গ্বারসিকী 
জীলাতেও কোনও কোনও সময়ে গোগীজনপরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাক্চ লীলা করিয়। থাকেন; স্বারপিকী 
লীলাতে যে-সময়ে স্ত্রী ্্রীরাধাকৃষ্ণ এই অবস্থায় থাকেন, ঠিক সেই সময়ে যদি সাধক অঞ্চন বা মন্তরম্মরণ 
করেন, তাহা হইলে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না; কিন্ত ত্রিস্ধ্যা মন্রশ্মরণের সময়ে, 
কিস্বা অর্চনান্্ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকালে স্বারনিকীলীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকঞ্ণ এ অবস্থাতেই যে 
থাঁকিবেন, তাহ। বল! যায় না । এজন্য হৃদরূপা মঞ্ত্রেপাসনাময়ীলীলার প্রয়োজন । এক মান্ত্রোপানাময়ী 
লীলাতে গোপীগণ-পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃ্ণ নিত)ই বিরাজিত : স্থৃতরাং তাহ! সকল সময়েই অঙ্চনের 
ব। মন্তরক্মরণের উপযোগী । নাম-বূপ-গুণ-লীলার শরবণকীর্তন।দির পক্ষেও স্বারনিকীলীল। অপেক্ষা 
মন্ত্রেপাসনাময়ী লীল।র উপযোগিত। বেশী। স্বারসিকী লীলাতে কুগ্তভগ-লীগগা হয় নিশান্তে। নিশাস্তেই 
যেন কুঞ্কতঙ্গ-লীপার কীর্তন আরগু হইল এবং সাধক ও তীহ! শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বারসিকী 
লীঃগাতে কুঞ্জভদ্গলীল! যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সময়ের মধ্যে সাধারণত; কুুভঙ্গ-লীলাকীর্তন শেষ হয় ন1। 
কীর্তন শেষ হইতে বেল! হইয়া যায়। স্থৃতরাং এ-স্থলেও মন্ত্রোপাসনাময়ী কুঞ্জভঙ্গলীলার আশ্রয় 


* রাসাসুগসাগে অর্ন জযোগ্য নছে। তৃতীয় খণ্ডে ২১৯, পৃষ্ঠা অষুয্য। 


€ ৩৫৮০ ) 
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আবশ্যক । আঁবার এমনও হইতে পারে--কোনও ভাগ্যবান্‌ ভক্ত এক কু্চতঙ্গ-লীলাতেই আবিষ্ট 
হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করেন; তিনি তখন তাহার অস্তুশ্চিস্তিত দেহে মন্ত্রৌপালনাময়ী 
লীলাতেই অবস্থান করিবেন, স্বারদিকীতে অবস্থান সম্ভব হইবে না! এইরূপে দেখা যায়- হুদরূপ। 
মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা হইতেছে রাগানুগার বাহাসাধনান্তের অনুকূল, প্রবাহরূপা। শ্বারসিকী-লীলা 
সকল সময়ে অনুকূল নহে । বৈষ্ঞবাচারধয গোম্বামিপাদগণ অঞ্চনরূপা। মন্ত্রম়ী উপাসন।র আদর্শ স্থাপন 
করিয়া বস্ত্রতঃ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার আশ্রয়ে রাঁগানুগার বাহ্া সাধনাঙ্গের আদশই দেখাইয়া 
গিয়াছেন। অষ্টুকালীন-স্মরণরূপ প্রবাহময়ী স্বারসিকী লীলার আশ্রয়ে অস্তর-সাধনের আদশ“ও 
তাহারা দেখাইয়। গিয়াছেন। কান্তাভাবের উপাসনাঁয় অস্তর-সাধনের ন্যায় বাহ্য-সাধনেও যদি 
পরকীয়াভাব না থ।কে, তাহা হলে উপাঁসনায় ভাববিপর্যায় উপস্থিত হষ্টবে ; ভাববিপর্যায়ে উপাসনা 
দিদ্ধ হইতে পারে না। 

এই আলোচন] হষ্টতে জানা গ্েল- মান্ত্রোপাসনাময়ী লীলা এবং স্বারসিকীলীল। হইতেছে 
রাগাম্থগাভজনের বাহ্যসাধন এবং অস্তর-সাধনের অনুকূল। বাহ্যসাঁধন এবং অস্তর-সাধন যেমন একই 
যাখামগা-ভজনের ঢুইটী অঙ্গ, তাহাদের আশ্রয় মন্ত্রেপাসনাময়ী এবং ম্বারসিকী লীলাও হইবে 
রাগান্ুগা-ভজনের আশ্রয়রূ্প! লীলার ছুঈটী জঙ্গ। মন্ত্রেপাসনাময়ী এবং ম্বারসিকী লীলার মধ্যে 
যেমন পোষ্য-পোষক-সন্বদ্ধ, তাহারা যেমন পরস্পর নিরপেক্ষ নহে, তদ্রুপ তাহাদের আশ্রিত 
বাহ্যসাধন এবং অন্তর-সাধনও পরস্পর-নিরপেক্ষ নহে, তাহাদের মধ্যেও পোষা-পোষক-সন্বন্ধ বিদ্যম।ন। 
স্বার্সিকী লীলার আশ্রয়ে অস্তর-মাধন যেমন পরকীয়াভাবময়, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার আশ্রয়ে 
বাহ্যসাধনও হইবে তদ্রুপ পরকীয়াভ।বময় 

হৃদসমূহের ভিতর দিয়া, কিন্বা। হদসমূহকে স্পর্শ করিয়া, প্রবাহমানী নদীর আ্রোতে ভাসমান 
কাষ্ঠখণ্ড যেমন কোনও কোনও সময়ে কোনও হৃদে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পাঁরে, তদ্জরপ স্বংরসিকী 
লীলার ম্মরণপরায়ণ কোনও তক্তও স্বারসিকী লীলার অন্তর্গত কোনও লীলায় পরম-আবেশবশতঃ মেই 
লীলার অগ্ররূপ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে--সেই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হৃদে_ ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
অবস্থান করিতে পারেন; তাহাতে তাহার ভাবের বিপর্ধ্যয় হইবেন! , কেননা, স্বারসিকী লীলার 
ভাবেই তিনি আবিষ্ট। আবার, কোনও হ্রদে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ড যেমন কোনও সময়ে নদীর ভ্রোতেও 
প্রবাহিত হইয়া যাইতে পরে, তদ্রুপ যিনি কোনও এক মন্ত্রোপাঁসনাময়ী লীলাতে আবিষ্ট হইয় ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা অবস্থান করেন, তিনিও আবার প্রবাহরূপ। স্বারসিকী লীলার স্মরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন; 
তাহাতেও তাহার ভাবের বিপর্যয় হবেনা ; বিপর্যয় কল্পনা করিলে মস্ত্রোপাসনাময়ী হইতে হ্বারসিকীতে 
আগমনই সম্ভব হইবে না; বিজাতীয় ভাবের মিলন সম্ভব নহে। 

কেহ কেহ মনে করেন__মন্ত্রময়ী উপাসনা হইতেছে অপ্রকট-লীলার উপাঁসনা। কিন্তু ইহা 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই । ক্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলামে এবং ভ্রীজীবগোষ্ামীর 


[ ৩৫৮১ ] 


শশী ৩ শএ এল স্সি্পপাত চা ৯. ১ ২ আংপিত তিক ০৩৩00 ॥ টিপিএওলী। তর লা ১০০ 75 সিসি যপবিণ তা? ৭:৭০) চে 
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সন্দর্ডেও মন্ত্রময়ী উপাসনার কথা! এবং উপদেশ দৃষ্ট হয়। গোৌড়ীয়-বৈষ্বাচার্য্য গোস্বামিগণের মতে 
প্রকটলীলার আশ্রয়েই রাগানুগ।মার্গের সাধন, সাধকের অভীষ্ট-সেবাপ্রাপ্তিও হয় প্রকটলীলাতে 
(৫৬৩-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। অগ্রকটলীলার আশ্রয়ে সাধন করিলে সাধকের অভীষ্-প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা মাই ; কেননা, (ব্রজের কাস্তাভাবের উপাসনার বিষয় ধরিয়াই বিবেচন! করা হইতেছে) 
কাস্তাভাবের উপাঙ্ক মহাভাবপর্্যন্ত লাভ করিলেই পরিকররূপে লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন, 
তৎপুর্বের্ব নহে; কিন্তু সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেমপর্ধাস্তই লাভ হইয়া থাকে, তাহার বেশী হয় না 
[৫৬৩-গ (১)-অনু রষ্টব্য ]| অপ্রকট ধামের সাধন-ভূঁমিকাত্ব নাই, প্রকট ধামের আছে। জাতপ্রেম 
ভক্ত দেহতঙ্গের পরে প্রকটলীলাস্থানে অপ্র।কৃত গোগীদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্যলিদ্ধ গে।গীদের 
সঙ্গাদির প্রভাবে প্রেমের পরবর্তী ন্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-ইত্যাদিক্রমে মহাভারের স্তরে 
উন্নীত হইতে পারেন। অপ্রকটের স।ধনভূমিকাত্ব নাই বলিয়া, বিশেষতঃ অপ্রকটে জন্মাদি নাই বলিয়া, 
জাতপ্রেম ভক্তের তাঁদৃশ সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এজন)ই বৈষ্ণবাচাষণগণ প্রকটলীলা'র 
আশ্রয়েই ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, অপ্রকটলীলার আশ্রয়ে ভজনের উপদেশ তাহারা দেন নাই। 
( গ্রকটলীলায় পরিকরত্ব ল[ভ করিলে প্রকটলীলার অন্তর্ধন্সময়ে নিতাপিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে সাধন- 
সিদ্ধ পরিকরও এক প্রকাশে অপ্রকটে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এই ভাবেই অপ্রকট লীলার 
সেবাদির লৌভাগ্যও ঘটে)। তাহারা যখন মন্্রসয়ী উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তখন মন্ত্রময়ী উপামনা 
যে প্রকটলীলার উপাসনা, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; কেননা, বৈষ্ণবা চাধ্যগণ 
অপ্রকট-লীলার উপাসনার কথ। কোনও স্থলে বলেন নাই । 


[ ৩৫৮২ ] 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় (১০) 
উদ্দীপন, অন্গুতীব, সাস্বিকভ'ব, ব্যভিগারিভাব ও শ্থায়িভাব 


৩৯৬। উন্দ।পন্-ন্িভা 

কৃষ্ণরতির সহিত বিভাঁব, অনুভাব, সাৰিক ও বাভিচারী ভাবের মিলন হইলেই কৃষ্ণরতি 
ভক্তিময় রসেপরিণত হয়। মধুর। রতি অন্থকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলেই মধুর-রসে 
পরিণত হইতে পারে। 

বিভাব দুই রকমের--অ|লম্বন-বিভাব এবংউদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন-বিভাব আবর ছুই রকম 
_-বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়-ভালম্বন। 

ভক্তিময় মধুর-রসে নায়ক শ্রীকৃফই হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং নায়িকা ব্রজনুন্দরীগণ 
হইেছেন আশ্রয়।লঙ্বন-বিভাব। পূর্ববর্তী ৭৩৪৩-৯৪ অনুচ্ছেদ-সমূহে নিষয়ালম্বন-বিভাব এবং আশ্রয়া- 
লশ্বন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে মধুর-রসের উদ্দীপন-বিভাঁবের কথ। বল৷ হইতেছে। 

“উদ্দীপন। বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ | 
কথিতা! গুণ-নাম-চরিত্র-মগ্ডন-সম্বস্থিনক্তটস্থাশ্চ ॥ উ, নী, উদ্দীপন ॥ ১ ॥ 

_শীকফণের এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়পীদিগের গুণ, নাম, চরিত্র, মণ্ডন, সন্বপ্ধী এবং তটস্থকে দধুর-রসের 
উদ্দীপন-বিভাব বলে। 

ূর্ববব্তাঁ ৭১৫-অন্ুচ্ছেদে এই গ্লোকসন্বন্ধে আলোচনা ত্রষ্টব্য। 

উল্লিখিত শ্লোকে কথিত উদ্দীপন-বিভাবগুলি হইতেছে কৃষ্ণ ও প্রীকষ্গ্রেয়সীদিগের। 

ক। গুগ। গণ ভ্রিবিধ,মানসিক, বাচিক ও কায়িক (পূর্ববন্তাঁ 1১৪-অনুচ্ছেদে এই 
ত্রিবিধ গুণ আলোচিত হইয়াছে )। 

থ। নীম। পূর্ববর্তী ১৫ ১) অনুচ্ছেদ ব্য 

গ। চরিত। পূর্বববন্তাঁ %১৫ (২) অগুচ্ছেদ জর্টব্য। 

ঘ। মণ্ডন। পূর্বববন্তী ৭১৫ (৩) অনুচ্ছেদ জষ্টব্য। 

উ। সবন্ধী। পূর্ববর্তী ১৫ (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 

চ। তটস্থ। পূর্বববন্তা 1১৫ (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

ছ। কৃষ্ঃপ্রেয়সীদিগের বয়োভেদ 

পূর্ববর্তী ৭১৪-অনুচ্ছেদে কায়িকপডণ-কথন-প্রসঙ্গে প্রীকৃ্ণের বয়েভেদের কথা বলা হইয়াছে 
বয়ঃসন্ধির লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের এক রকমই । সেবস্থলে কৃষণপ্রেয়সীদের যৌবনভেদের 


[ ৩৫৮৩ ] 


মধুরভক্কিরস-_ উদ্দীপন-মন্থভাবাদি ] গৌড়ীয় বৈষ্কব-দর্শন [ ৭৩৯৬-মমু 


কথ। বল! হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে কথিত হইতেছে ৷ তাহাদের যৌবনভেদ তিন রকম -_ নব্য, ব্যক্ত 
এবং পুর্ণ । 
(১) নব্যযৌবন 
“দরোদ্ভিন্স্তনং কিঞিচ্িলাক্ষং মন্থরস্মিতম্‌। 
মনাগভিষ্ফুরদভাবং নবাং যৌবনগুচাতে ॥ উ, নী, উদ্দীপন ॥১২॥ 
-যে বয়সে স্তন ঈষৎ উদ্ভি্ন হয়, নয়ন কিঞ্চিত চঞ্চল হয়, স্মিত (মন্দহাসি) মন্থর হয় (অথাৎ মুখ 
হইতে বিলম্বে শির্গত হয়) এবং চিত্তের প্রথম-বিকাররূপ ভাব ঈধং স্ফুরিত হয়, তাহাকে নব্য যৌবন 
বলে” 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্ত্ণ লিখিয়াছেদ__“বয়ঃসন্ধিতে স্তনস্থান স্সিগ্ধ ও মাংসল হয়, 
কিন্তু স্তনাকার হয় ন|; ( নবাযৌবনে শুন ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়)। নয়নচ।ঞ্চল্য-সম্বন্ধে_ বয়ঃস।দ্ধতে নয়নের 
চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নী, নবাযৌবনে লক্ষিত হয়। স্মিত-সম্বদ্ধে_বযঃসন্ধিতে হাসি মুখমধ্যেই থাকে; 
নবাযৌবানে মন্থ্রস্মিত, অর্থাৎ হাসি মুখ হইতে নির্গত হয়, কিন্ত বিলম্বে । ভাবসম্বন্তে_ বয়সন্ধিতে 
চিতের প্রথম বিক্রিয়ারূপ ভাব থাঁকে অলক্ষিত ; কিন্তু নব্য যৌবনে তাহার ঈষৎ ক্ষুরণ সর্ধবতোভাবে 
লক্ষিত হয়।” 
“উরঃ স্তে(কো চ্ছ,নং বচনমুদয়দ্বিক্রমলবং দো দ্ূ্ণী দৃষ্টি জঘনতট মীষদ্ঘনতরম্‌। 
মনাগ বক্তা রোমাবঙ্সিরপচিতং কিঞিিদরং হারঃ সেবৌচিত্যাং তব স্থবদনে বিন্দতি বয়ঃ॥ এ ১২। 
_-(বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সুবদনে! সম্প্রতি তোমার বক্ষস্থল কিঞিৎ উন্নত, বাক্য ঈষদ্‌ বক্র, 
নয়ন ঈষদ্বূর্ণায়মান, জঘনদেশ কিঞ্চিৎ স্ুল, রোমাবলী ঈষৎ বাক্ত এবং উদর ( মধাদেশ ) কিঞ্চিৎ ক্ষীণ 
দেখিতেছি। তোমার এই বয়ল ( নব্য যৌবন ) শ্রীহরির সেবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে 1” 
(২) ব্যক্ত যৌবন 
“বক্ষ: প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ স্থবলিত্রয়ম্‌। 
উজ্জলানি তথাস্ছানি ব্যক্কে ক্ষুরতি যৌবনে ॥ এ ১২।॥ 
_ যে ব্য়সে বক্ষস্থলে স্তন্দ্বয়ের অতি স্পষ্ট উদ্গম হয়, ম্ধ্যদেশে সুন্দর ভ্িিবলিরেখ! দুষ্ট হয় এবং অস্ক- 
প্রত্তাঙ্গ-সকল উজ্ভ্রল হয়, তাহাকে ব্যক্ত যৌবন বলে ।” 
“রথাঙ্গমিথুনং নবং প্রকটয়তুারোজছ্য তি্যনক্তি যুগলং দূশোঃ শফরবৃত্তিমিক্্াবলি। 
বিভপ্তি চ বজিত্রয়ং তব তরঙ্গভঙ্গোদ্গমং ত্বমন্র সরসীকৃতা। তকণিমশ্রিয়া রাজমি ॥ এ ১৩। 
_ নান্দিমুখী বলিলেন, হে ইন্দ্রাবলি! তোমার বক্ষোজছয়ের দীপ্তি যেন নবীন চক্রবাক্‌ যুগলকেই 
প্রকট করিতেছে ; তোমার নয়নদ্বয় শফরীর চাঞ্চল্যাদি প্রকাশ করিতেছে; তোমার ত্রিবলিও যেন 
তরঙ্গের ভঙিমাই ধারণ করিয়াছে । এই ব্রজে তুমি তারুণ্যসম্পদে সরসীতুল্যা হইয়া বিরাজ 
করিতেছ।” 


( ৩৫৮৪ ) 


নধুরভক্তিরম__উদ্দীপন-অস্ভাবাদি ] রসতব্ব [ ৭৩৯৮-অন্থ 


(৩) পুর্ণ যৌবন 
“নিতম্বো বিপুলে মধ্যং কৃশমঙ্গং বরছ্যাতি। 


পীনো কুচাবৃরুষুগ্ং রস্তাং পূর্ণ যৌবনে ॥ এ ১৪। 

_যে বয়সে রমণীগণের নিতম্ব বিপুল হয়, মধ্যদেশ ক্ষীণ হয়, অঙ্গসকল উত্তম কান্তি ধারণ করে, স্তনদ্ধয় 
স্থূল হয় এবং উরুদ্য় রপ্তাবৃক্ষমর্ুশ হয়, তাহাকে পূর্ণ যৌবন বলে।” 

“দুশোছিন্ং বক্রাং হরতি শফরোল্লাসলহরীমখণ্ডং তুণ্ডশ্রীবিধুমধুরিম।ণং দময়তি। 

কুচ কুন্তত্রান্তিং মুহ্ুরবিকলাং কন্দলয়ত স্তবাপূর্ববং লীলাবতি বয়সি পুণে বপুরভূৎ ॥ এ ১৪॥ 
_ বৃন্দা বলিলেন, হে লীলাবতি ! তোমার নয়নদয় শফরীমংস্তের বক্রু উল্লাল-লহরীকে হরণ করিতেছে ; 
তোমার বদন্সৌন্দর্ধা অখণ্ড শশধরের মধুরিমাকে দমিত করিতেছে এবং তোমার কুচদয় যুহুমুছ অবিকল 
কুম্তভ্রমই জন্মমইতেছে। হে সুন্দরি! পূর্ণ যৌবনে তোমার বপু অপুর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে ।” 


৩৯৭) অনন্ুক্ভাজ 
“অনুভাবাস্বলঙ্কা রাস্তৈবোস্তাস্বরাভিধাঃ। 
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদৃভিস্্িধামী পরিকীন্তিতাঃ॥ উ/ নী, অম্ুভাব ॥ ১॥ 
-অনুভাব তিন রকগের _অলঙ্ক!র, উদ্ভাম্বর এবং বাঁচিক।” 
পূ্বববন্তী 9১৬-অনুচ্ছেদে অনুভাবের সাধারণ লক্ষণ এবং ৭1২১-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্লোকের 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
অলঙ্কার। পূর্ববর্তী ৭২২-৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা । 
উত্তান্থর। পূর্ববর্তী ৭৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 
বাচিক। পূর্বববন্ত ৭1৪৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


৩৯৮। সাত্িকভ্ভাল 
পূ্বববর্তাঁ ৭৪৬-৬৯-অনুচ্ছেদে সাত্বিকতাব-সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। সে-স্থলে 


ভক্তিরসাধৃতনিস্কুর আচ্গগত্যেই আলোচনা করা হইয়াছে; কেননা, সাব্বিকভাবসমূহ্ের লক্ষণাদি ভক্তি- 
রসামৃতসিদ্ধৃতেই বিবৃত হইয়াছে; উজ্জলনীলমণিতে লক্ষণের কথা বল! হয় নাই; মধুরভাবের উপযোগী 
উদাহরণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে । পূর্ববর্তী আলোচনায় উদাহরণও সাধারণতঃ তক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে, স্থলবিশেষে উজ্জ্রগনীলমণির উদাহরণও প্রদিত হইয়াছে । যে-স্থলে উজ্জ্রল- 
নীলমণির উপাহরণ উল্লিখিত হয় নাই, সে-স্থলেও অন্থুরূপ অবস্থায়, কঞ্ণকাস্ত ব্রজন্ন্দরীদেরও অনুরূপ 
সান্বিক ভাবের উদয় বুঝিতে হইবে। 
(৩৫৮৫ ) 
৪৪৯ 


মধুরভক্তিরস_ উদ্দীপন-অনুভাঁবাদি ]. গোঁড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭18০০-অন্ু 
৩৯৯। ব্যভিচ্ডান্রি ভা 


ূর্বববন্তী ৭/৭--১১৭-অনুচ্ছেদে ব্যভিচারী ব। সগরী ভীবসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 
উজ্জলনীলমগি বলেন-_ নির্ধেদাঁদি তেত্রিশটী বাভিচারী ভাবের মধ্যে উগ্র্য ও আলমাব্যতীত 
আম্যগুলিই মধুররসে ব্যভিচারিভাব হয়া থাকে। 
নির্বেদাস্যান্য়ন্ত্িশস্তাবা যে পরিকীন্তিতাঃ। 
ওগ্রযালস্তে বিন! তেহত্র বিজ্ঞেয়া বাভিচারিণঃ ॥ উ, শী, ব্যভিচারী ॥১॥ 
ইহার কারণ হইতেছে এই | গগ্র্য হইতেছে হিংসাকর-চণ্ডিমরূপ; ইহ! বিষয়ালম্বন আীকষেের 
সুখের প্রতিকুল। আর আলস্য হইতেছে__সামর্থা থাকাসত্বেও কার্ধো অনুন্মখতা, স্থৃতরাং ঈহা 
কৃষণনুখের অনুকূল নহে। এজন্য এই দুইটা মধুর-রসের ব্যভিচারিভ।ব হয় না। 
কিন্তু মধুররসে গগ্র্য ও আলস্ত সাক্ষাদ্ভাবে ব্যভিচারিভাব না হইলেও জরতী প্রভৃতির গগ্রয 
ও আলস্য মধুর-রসের পরিপোষক হয় বলিয়া মধুর-র্সসম্পর্কে গুগ্রয ও আলম্ত উল্লিখিত হইয়াছে। 
পূ্ববন্তী ৭৮৭গ এবং ৭৯৮-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 
উজ্জলনীলমণি বলেন, মধুর-রলে সখী ও দূতী প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণবল্লভীগণের যে প্রেম, তাহাও 
বাভিচারিত। প্রাপ্ত হয়। “সখ্যাদিঘু নিজপ্রেমাপ্যত্র সঞ্চারিতাং ব্রজেৎ ॥ এঁ-৩।৮ ইহাতে মরণাদিও 


সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে অভীষ্ট নহে; প্রতৃত যুক্তিবলে বণ্যমান হইলে উহার উৎকর্ষবৃদ্ধিকারক ( রদপোষক) 
হইয়া থাকে । 


সাক্ষাদঙ্গতয়। নেষ্টাঃ কিস্তবত্র মরণাদয়ঃ। 
বর্ণামানাস্ত যুক্ত্যামী গুণতামুপচিন্বতে ॥ এ ৪ 


€৪০০। কাভার সঞ্জু ল্লর্তি 


পুরে (৭)১১৮-অনুচ্ছেদে ) স্থায়িভাব-সম্বন্ধে সাধারণভ।বে আলোচন। কর! হইয়াছে এবং 
৭১৩১-নুচ্ছেদে “শ্রিয়তা বা মধুরা রতি”-সম্বন্ধেও কিঞ্চিং মালোচনা কর হইয়াছে । এক্ষণে মধুর- 
রসের স্থায়িতাব-সগ্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা! করা হইতেছে। 

শূঙ্গার-রসে বা মধুর-রসে স্থায়িভাব হইতেছে মধুরা রতি। “স্থায়িতাবোইত্র শুঙ্গারে কথাতে 
মধুরা রতিঃ॥ উ, নী, স্থায়ি॥ ১)”মধুরা রতির লক্ষণ পূর্ববর্তী ৭1১৩১-অনুচ্ছেদে জষ্টব্য। 

ক। রূতির আবির্ভ।বের হেতু 

মধুরা রৃতির আবির্ভাবের হেতু হইতেছে-.অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, 

উপম। ও স্বভাব । পূর্বববন্তা ৬১৩৩-১৩-অনুচ্ছেদে এ-সমাস্তর আলোচনা ভরষ্টব্য। 


[. ৬৫৮৬ ] 


মধুরভক্তিরস-উদ্দীপন-অনুভাবাদি ] রসতব [ ৭1৪০০. অন্ু 


থ। রতির স্বরূপ 
মধুর! রতির কৃষ্ণনিষ্ট, ললনানিষ্ঠ এবং উভয়নিষ্ঠ-এই ত্রিবিধ-রূপ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ববর্তী 
৬।১১৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 
গ। ভ্রিবিধ। মধ্রা রতি 
সাধারণী, সমঞ্জসা € সমর্থ। মধুর! রতির এই ত্রিবিধ বৈচিত্রীর আলোচনা পূর্ববর্তী 
৬৯৯-১০২-অনুচ্ছেদে ভুষ্টব্য। 
ঘ। প্রেমের প্রকার-ভে্ 
পূ্বববন্তাঁ ৬২৬-৯৭ অনুচ্ছেদে প্রেমের প্রকার-ভেদ-সম্বন্ধে আলোঁচনা৷ দরষ্টবা। 


[ ৩৫৮৭ ] 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১১) 
শৃ্গরিন্ডেদ বা উদ্জ্বল-রসভেদ 


৪০১। খপুক্স-লসভেদ-_ বিপ্রলজ্ভ ও সম্ভোগ 
পূর্ব্বে মধুর-রসের বিভাব, অনুভব, বাভিচারিভাব ও স্থায়িতাবের কথা বলা হইয়াছে। এই 
সমস্তের সম্মিলনে যে মধুর-রসের আবির্ভাব হয়, এক্ষণে সেই মধুর-রসের কথা বল! হইতেছে। মধুর- 
রস, উজ্জল-রস, শৃঙ্গার-রস প্রন্ভৃতি হইতেছে একই রসের ভিন্ন ভিন্ন নাম। 
মধুর-রসের, ব1 উজ্জল-রসের ছুইটী ভেদ আছে_রিগ্রলম্ত এবং সম্ভোগ । 
“স বিপ্রলন্তঃ সস্তোগ ইতি দ্বেধোজ্জলো মতঃ॥ উ, নী, শুঙ্গারভেদ 1২” 
এক্ষণে এই ছুই'টী ভেদ আলোচিত হইতেছে । 


৪০২। ল্িপ্রলজ্ভ (৪০২-২২ অনু ) 
“যুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তযোর্বাথ যো মিথ: 
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো গ্রকৃষ্যভে। 
স বিপ্রলপ্তে। বিজ্ঞেয়ঃ সম্তোগোন্নতিকারকঃ ॥ এ-৩ ॥ 
_ নায়ক ও নায়িকার অধুক্ত বা যুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অগ্রাপ্তি হইলে যে 
ভাব (স্থািভাব ) প্রকৃষ্ট হইয়া! উঠে, তাহাকে বলে বিপ্রলন্ত ; এই বিপ্রলস্ত হইতেছে সম্ভোগের 
উন্নতিকারক 1* 
টাকায় উক্রবপ্তিপাদ বলিয়াছেন_“অযুক্ত অবস্থা হয় প্রথম মিলনের পূর্ব; আর যুক্ত 
অবস্থা মিলন-প্রাপ্তিতে ।” “প্রকৃষ্যতে - প্রকৃষ্ট হইয়া উঠে”-শবপ্রসন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন_ 
“বিভাবাদি-সম্বলনের ছারা স্বাদ্য-বিষয়তা প্রাপ্ত হয়।” 
প্রশ্ন হইতে পারে__সুখময় বলিয়! সন্তোগই রপ হইতে পারে; কিন্তু বিপ্রলন্ত ইইতোছে 
দু'ধময় ; তথাপি বিপ্রলম্ভকে রস বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে টাকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন-_ 
“সৃস্তোগের উদ্নতিকারক বলিয়া বিপ্রলম্তকে রস বল! হষঈয়াছে। বিপ্রলম্ত-সময়েও প্রত্যাশালন্ধভাবনাময় 
বিগ্রলস্তের সন্তোগোন্নতিকারকত্ববশত: এই বিপ্রলম্ত রসতা প্রাপ্ত হয়।” বিপ্রলম্ত-কালেও আলিঙ্গনাদি- 
প্রাপ্তির ভাবন! থাকে; তাহাতে মনে মনে বিভাবাদির যোগ হয় বলিয়া স্থায়িভাৰ স্থাদ্যতা প্রাপ্ত 
হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। 
বিগ্রলস্ত যে সম্তোগের উন্নতিকারক,তাহার প্রমাণরূপে উজ্জ্লনীলমণিতে প্রাচীন আচীর্ধ্যদের 
উক্তিও উল্লিখিত হইয়াছে,। থা, 


[ ৩৬৫৮৮ ] 


মধুরতক্তিরস-_ শুঙ্গারভেদ, বিপ্রলম্ত ] রসতত্ব | [ ৭/৪০২-অন্থ 


“ন বিনা বিপ্রলভেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্স,তে। 

কথায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্‌ রাগে! বিবর্ধতে ॥ এ-৪ ॥ 
_ বিপ্রলন্তব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না। রঞ্জিত বস্ত্রাদির পুনর্ধ্ধার রঞ্জন হুইলে তাহার রাঁগ 
( উজ্ভ্রলতাদি ) যেমন অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রপ।” 

“বিপ্রলস্তবাতীত রস পুষ্টি লাভ করে না”__ইহার তাৎপর্যা হইতেছে এই | বিপ্রলস্ত- 
অবস্থায় নায়ক-নায়িকা পরম্পরকে নিকটে পায়েন না, অথবা নিকটে পাঁইলেও পরস্পরের অভীষ্ট 
আলিঙ্গনাদি পায়েন না। কিন্তু পরস্পরকে পাওয়ার, বা আালিঙ্গনাদি পাওয়ার, বাঁন। তাহাদের 
চিত্তে থাকে। পরম্পরকে পাওয়ার, বা আলিঙ্গনাদি পাওয়ার, ভাবনাও তাহাদের থাঁকে। 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাবশতঃ তাহাদের রতি বা স্থায়িভাব পরমোতকধ প্রাপ্ত হয়। যদিও রতি বা! 
স্থায়িভাৰ পূর্বব হইতেই তাহাদের চিত্তে অবস্থিত, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা সেই রতিকে পরমোংকর্ষ 
দান করে। লালবর্ণে রঞ্জিত বন্ত্রে পুনরায় যদ্দি প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণ সংযোজিত করা হয়, তাহা 
হইলে ভাহার পূর্বব লালবর্ণ যেমন সমধিকরূপে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তন্রপ। স্থাঘিভীব পরমোৎকর্ষ 
প্রাপ্ত হইলেই রসও পরমোঁৎকর্ষময় হইতে পারে । এইরূপে দেখা গেল, পরমোতকঠাময় বিগ্রলস্তের 
পরে যে সম্ভোগ, তাহাও পরমোৎকর্ষময় হইয়া থাকে । স্ুতর।ং বিপ্রলম্ত যে সান্তোগের পুষ্টিকারক, 
তাহাই জান। গেল। 

ইহাতেও আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, সম্তেগের পোঁষক বলিয়। বিপ্রলম্ত সম্তোগের অঙ্ক 
হইতে পারে ; কিন্তু পৃথক্‌ বূপে রস কিরূপে হইন্ডে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবন্ত্ বলিয়াছেন__“বিপ্রলম্ত সস্তেগের পোষক তো বটেই ; কিন্তু কেবল পোষক নহে, ইহ রসও ১ 
কেননা, বিগ্রলন্ত নিজেই সন্তোগপুঞ্ময়। কিরূপে? বিপ্রলস্ত-কালে রতি-স্েহাদি-স্থায়িতাব-বিশিষ্ট 
নায়ক-নায়িকা অনগ্যচিত্তে নিবিড় ভাবে পরস্পরের স্মরণ করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে ক্ষুত্তিরূপে 
পরস্পরের নিকটে পরস্পর আবিভূতি হয়েন, তখন মানস, চাক্ষুষ এবং কায়িক আলিঙন-চুগ্বনাদিও 
হইয়। থাকে এবং সে-স্মস্ত নিরবধি-চমৎকারময়ও হইয়া থাকে । বিপ্রলম্তই এতাদ্শ চমকারিত্ব- 
মমর্পক বলিয়া বিগ্লস্ত হইতেছে সম্ভোগপুঞ্রময়__স্ৃতরাং স্ুখোৎকর্ষময় রদ। এজন্যই অনুভ বিষ, 
বলিয়াছেন__'সগ্গমবিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তত্যাঃ। সঙ্গে সৈব তখৈকা! ত্রিভুবনমপি 
তন্ময়ং বিরহে ॥--প্রেয়মীর সহিত মিলন এবং বিরহ-এই উভয়ের মধ্যে বিরহই বরণীয়, মিলন নহে । 
কেননা, মিলনে এক! সেই প্রেয়মীই ; কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই প্রেয়মীময় হইয়া থাকে ।” 

ক। বিপ্রলত্ত চতুবিধ 

বিপ্রলম্ত চতুবিধ _পর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। 

পূর্ববরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিন্তামিত্যপি। 
প্রবাসশ্চেতি কথিত বিপ্রলন্তশ্চতুবিবধঃ ॥ এ 8 ॥ 


| ৩৫৮৯ ] 


মধুরভক্তিরস _শূঙ্গারভেদ, পূর্ববরাগ ]  গোঁড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ 9৪*৩-অন্থ 
৪০৩। ক্পুন্ত্ধন্লাগ (৪০৩-১১ অন্ধ ) 
“রতির্ধা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবপাদিজ| | 
তয়োরুম্মীলতি প্রাজৈঃ পূর্ববরাগঃ স উচ্যতে ॥ এ-৫ ॥ 
_ নায়িকা ও নায়কের মিলনের পুর্বে তাহাদের পরস্পরের দশনি ও শ্রবণাদি হইতে যে রতি উন্মীলিত 
(বিভাবাদির সংবলনে আস্বদবিশেষময়ী ) হয়, তাহাকে পূর্বরাগ বলে।" 
টাকায় শ্ত্রীজীবপাদ লিখিয়।ছেন -“উন্মীলতি বিভাবাদিসংবলনেন আবস্বাদবিশেষময়ী স্য/ং_ 
'উদ্মীলতি”-শব্দের অর্থ হইতেছে_-বিভাবাদির সংবলনে আস্বাদবিশেষময়ী হয়।৮” তাতপর্ধ্য হইতেছে 
এই যে, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সহিত মিলনের পুরে পরস্পরের দর্শনে, বা পরস্পরের রূপগুণাপির 
কথা শ্রবণে, প্রথমতঃ রতি জন্মে ; রতি জন্মিলে আলিঙ্গনাদির জন্য বাঁসনা জন্মে। কিন্তু আলিঙ্গনাদির 
অপ্রাপ্থিতে বিপ্রলঙ্ত জম্মে। বিপ্রলম্ত-কালে অনন্যচিপ্তে রতির বিষয়লম্বনের পুনঃ পুনঃ নিবিড় স্মরণের 
ফলে ক্কৃপ্তিতে বিষম়ালগ্বন-বিভাবের আবির্ভাব হয় এবং তখন মানস, চাক্ষুষ এবং কায়িক সম্ভোগ হইয়া 
থাকে । এইরূপে বিভাবাদির সম্মিলনে এ রতি আস্বাদ-বিশেষময়ী হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে 
পূর্ববরাঁগ রসরূপে পরিণত হয়। ৃ্‌ 
পরবন্তী উদাহরণসমূঙ্ে দর্শন-শ্রবণাদির ফলে রতির উন্মেষের কথাই বলা হসয়াছে; এই 
রতি উল্লিখিত প্রকারে রসতা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ববরাগ-রসে পরিণত হয়--ইহাই সর্বত্ত বুঝিতে হইবে। 
কোনও উদ্বাহরণের পরে একথা আর বিশেষ ভাবে বলা হইবে না। 
কা দর্শন 
দর্শন তিন প্রকার_শ্রীকষ্চের সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্রে দর্শন। 


(১) জাক্ষা দর্শন 
“ইন্দীবরোদর-সহোদরমেদুরত্রীবানোদ্রবংকনকবৃন্দনিভং দধানঃ। 


আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহা রবক্ষাঃ কোহয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি॥ 
_-এ-৫॥ পদ্যাবলীবাক্য॥ 
_(প্রীরাধার ন্লালিকার নিকটবন্তী স্থানে ছুই তিন জন প্রিয়নর্রসখার সাঁইত শরীক বিচরণ 
করিতেছিলেন। অট্টালিকার উপর হইতে গবাক্ষ-জাল-রন্ত্রের ভিতর দিয়! শ্রীরাধা শ্তরীকৃষ্ণকে দেখিয়া 
উহার সখী বিশাখাঁর নিকটে বলিয়াছিলেন ) সখি! ধাহার অঙ্গকান্তি ইন্দীবরের মধ্যদেশের ম্যায় 
মেছুর (অতি কোমল এবং স্সিগ্ধ ), যাহার পরিধানে গলিতকাঞ্চননিভ বসন, যাহার মনোহর বক্ষংস্থলে 
বৈদগ্বীর সহিত গ্রথিত যুক্তামীল| বিরাজিত এবং যিনি সমস্ত জগংকে অনঙ্গময় করিতেছেন, সেই এই 
যুবকটা কে?” 
“জগৎকে অনঙ্গময় করিতেছেন,”-বাক্যে শ্রীরাধার মধুর! রতির উন্মেষ চিত হইডেছে। 


[ ৩৫৯০ ] 


মধুরভক্তিরস-_শৃঙ্গার্ভেদ, পুর্ধবরাগ ] রলতৰ [ ৭1৪০৩-অঙ্থ 


(২) চিত্রে দর্শন 
“শিশিরয়দৃশো দৃষ্ট1 দিবাং কিশোরমিতীক্ষিতঃ পরিজনগিরাং বিশরস্তাত্বং বিলাসফলকাঙ্কিতঃ। 
শিব শিব কথং জানীমন্্বামবক্রধিয়ো। বয়ং নিবিড়বড়ববহিকজ্বালাকলাপবিকাসিনম্‌ ॥ 
_এ-৬ ॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য॥ 
-_ ( চিত্রপটে অস্কিত শীকষ্ককে লক্ষা করিয়া স্বগতভাবে শ্রীরাধা বলিতেছেন__হে কৃষ্ণ ! ) আমার 
(হিতৈষিণী এবং বিশ্বস্ত ) সখীগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কৌতুকবশত: চিত্রফলকে অঙ্কিত তোমার 
শিশিরবৎ শিপ্ধ নয়নদ্ধয়কে দেখিয়া! তোমার দিব্য কিশোরবূপকে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু শিব! শিব! 


(হায়! হায়!) স্রলবুদ্ধি অমর কিরূপে জানিব যে, তুমি নিবিড়-বাড়বাগ্রির ভীব্রজালাসমৃহই 
প্রকাশ করিতেছ ।” 


€৩) জগ্জে দর্শন 

“স্বপনে দৃষ্ট। সহচরি সরিৎকাসরী শ্যামনীরা তীরে তস্ত।: কৃণিতমধূপা মাধবী কুপ্তশাল! । 

তন্তাং কান্তঃ কপিশজঘনোধবাস্তর।শিঃ শরীরী চিত্রং চন্দ্রাবলীমপি স মাং পাতুমিচ্ছন্নরৌতসীৎ ॥এ-৭॥ 
--(স্বখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলী তাহার স্থী পদু।র নিকটে তাহার স্বপ্রের কথা 
বলিতেছেন )হে সখি! পঞ্দে! স্বপ্নে প্রথমে আমি দেখিলাম, মৃহিষীর ন্যায় কুষ্ণবর্ণা একটা নদী 
(যখুন! ), তভাহ।র জল শ্যামবর্ণ ; পরে, সেই নদীর তীরে দেখিলাম, ভ্রমর-গুজিত মাধবীলতা-নেষ্টিত 
একটা কুঞ্গৃহ ; সেই কুগ্ধের মধো দেখিলাম__এক কমনীয় শরীরী অন্ধকাররাশি (শ্রীকৃষ্ণ )-াহার 
পরিধানে পীতবসন। কিন্তু সখি! আশ্চধ্যের বিষয় এই যে-_মেই শরীরী অন্ধকাররাশি চন্দ্রধলী 
আমাকেও পান করিতে ইচ্ছক হইয়া! আমার পথরোধ করিল! ( আশ্চধ্যের বিষয় হইাতেছে 


এই-_ চন্দ্রের একটা কলাও অদ্ধকাররাশিকে পরাভূত করিতে পারে; কিন্তু এস্থলে বহু-চন্দ্রসদৃশ! 
চন্দ্রাবলীও অন্ধকাররাশিকর্তৃক অবরুদ্ধ_-পরাভূত হইয়াছে )1” 


থ। শ্রবণ 
“বন্দি-দূতী-সখী-বঞ্জাদ্‌ গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ ॥এ-৭ ॥ 
_বন্দী (স্তাবক), দৃতী ও দখীর মুখ হইতে এবং গীত।দি হইতেও শ্রবণ হয়।” 
(১) বন্দীর মুখ হইতে শ্রবণ 

“পঠতি মাগধরাজনিজয়ার্থাং সখি বিরুদাবলিমত্র বন্নিবর্য্যে। 

বদ কথমিব লঙ্ষ্মণে তনুস্তে পুলককুলেন বিলক্ষণা কিলামীৎ ॥ এ-৭ ॥ 
_(লক্ষণার কোনও সখী লক্ষণাকে বলিলেন )হে সখি! লক্ষণে! বল দেখি _যখন বন্দিশ্রে$ 
বিরুদাবলিতে ( গদ্য-পদ্যময়-স্ততিকাঁব্যে) শ্রীকৃষ্কর্তক মগধরাঁজ-জরাসন্ধের পরাজয়কাহিনী পাঠ 
করিতেছিলেন, তখন কেন পুলকাবলীতে তোমার দেহ বিলক্ষণ ( অদ্ভুত ) হইয়াছিল ?” 


স্্ুতিকাব্যে জর!সন্ধ-বিজেত। শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বাদির কথ! বিত হইয়াছিল; বন্দীর মুখে তাহা 
শুণিয়। লক্ষ্পণার রূতি উদ্ব-দ্ধ হইয়াছিল। 


[ ৬৫৯১ ] 


মধুরভক্তিরস _ শুঙ্গারভেদ, পূর্বরাগ ].. গৌড়ীয় বৈষ্কব-দর্শন [ %৪,৪-অন্ 


(২) দুতীর মুখে শ্রবণ 
«“আবিদ্ভৃতে তব মুকুন্দ কথাপ্রসঙ্কে ভারাবলী পুলকিতাঁঙ্গলতা নতাক্ষী। 
শুশ্রাধুরপালঘুগদ্গদরুদ্ধকী প্রস্টং বতাক্ষমত সা ন কথাঁবিশেষম্‌ ॥ এ-৭। 
-(শ্রীকুষ্ণ বুন্দাকে দৃ্তীরপে তারাবলীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা 
শুনিয়া তারাবলীর যে অবস্থা! হষ্টয়াছিল, তাহাই বুদ্দ! শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন ) হে মুকুন্দ! তোমার 
কথাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তারবলীর অঙ্গলতা পুলকিত হইল এবংডীহার নয়ন (বদন ) অবনত 
হইল। তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা শ্রবণের জন্থা তাহার ইচ্ছা হইলেও গদ্গদরূপ 
সান্িক-ভাঁবের প্রাবল্যে তাহার ক রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি কিছু জিজ্গাস! করিতে 
পাঁরিলেন না” 
(৩) সথখীর মুখে শ্রবণ 
“যাবছুম্মদচাকোরলোচনা মন্ুখাত্তব কথামুপাশুণোৎ। 
ভাবদঞ্চতি দিনং দিনং সখী কৃষ্ণ শারদনদীব তাঁনবম্‌ ॥এ--৭॥ 
(বিশাখা বলিলেন) হে কৃষ্ণ ! উন্মদ-চকোর-লোচনা আমার সখী যখন আমার মুখে তোমার কথা 
অবণ করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি শরতকাঁলের নদীর ন্যায় দিন দিন ক্গীণত! প্রাপ্ত হইতেছেন 1” 
(৪) গীত হইতে শ্রবণ 
“নয়নে প্রণয়ন্ন,দশ্রুণী মম সঃ সদসি ক্ষিতীশিতুঃ। 
উপবীণয়তি প্রবীণধীঃ কমুদতরঃ সখি বৈণিকো। মুনি ॥ এ--৭॥ 
--( লক্ষ্মণ! তাহার সখীকে বলিলেন) হে সখি! ক্ষিতিপতির (আমার পিত। বৃহতসেনের ) সভায় 
প্রবীণবুদ্ধি বৈণিক মুনি (নারদ ) সাশ্রলোচনে যখন কোনও একজনের (শ্রীকৃষ্ণের ) কাহিনী 
বীণাদ্ধার। গান করিতেছিলেন, তখন সগ্ঠিঃ আমার নয়নদ্বয়ে প্রবল অক্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ।” 
গ। পুর্ব্বরাগে অভিযোগাদি 
রত্যুৎপত্তির হেতুরূপে পূর্বে স্থায়িভাব-প্রকরণে যে অভিযোগাদির কথা বলা হইয়াছে, 
পূর্বরাগেও তাহাদের যথোচিত উপযোগিতা! আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন ( উ, নী, পূর্র্বরাগ ॥৬) 
ঘ। পুর্ব্বরাগ্ে সঞ্চারিভাব 
পূর্ববরাগে সঞ্চারিভাব হইতেছে-_ব্যাধি, শঙ্কা, অগুয়া, ভ্রম, ক্রম, নির্বেদ, উৎস্থকা, দৈল্ত, চিন্তা, 
নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি । (এ-৯)। 


৪০৪1 পুন্বধিব্াগ ত্রিন্বি 
ূর্বরাগের তিনটা ভেদ আছে_-প্রৌ, সমঞ্জস ও সাধারণ । “প্রোটঃ সমঞ্জসঃ সাধারণশ্চেতি 


সতু ত্রিধা॥ এ-১৯। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এই তিন্টা ভেদ আলোচিত হইতেছে । 


(৩৫৯২ ) 


মধুরভক্তিরস-_শৃঙ্গারভেদ, পুর্ব্বর।গ ] সতত (৭1৪৬-অনু 


8০০। (প্রাড় পুর লাগ 
“স্মর্ঘরতিরূপত্ত প্রো ইত্যভিধীয়তে ॥ এ-৯॥ 


- (সঙ্গমের পূর্বে) সমর্থারতিতে জাত পূর্র্বরাগকেই প্রো পূর্ববরাঁগ বলে।” 
সমর্থ! রতির বিবরণ পূর্বববস্তা' ৬।১*২-অনুশ্ছেদে ত্রষ্টব্য। সমর্থ রতিমতী ব্রজনুদ্দরীদের 
পূর্বরাগই হইতেছে প্রৌট পূর্্বরাগ । 


৪০৬। প্রো পুবব লাগল দশ দস্ণা 
প্রো পূর্ববরাগে সঞ্চারিভাব-সমূহের উৎকটত্ববশত: অনেক দশ হইলেও প্রাচীন আচার্ধযগণ 


ক্ষেপে দশটী দশাই বিশেষভাবে স্বীকার করেন। তদনুসারে উজ্জ্রলনীলমণিতে এই দশটা দশারই বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে । সেই দশটা দশা হইতেছে _লাল, উদ্বেগ, জাগর্ধ্য!, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, 
উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্ব্বরাগের প্রোঢত্ববশতঃ এই দশটা দশার সকল দশাই প্রৌঢ়া হয়। (এ-৯) 
এক্ষণে এই দশটা দশার বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 


ক। লালস 
“অতীষ্টলিপ্পয় গাঁঢগৃষ্তা লালসো। মতঃ। 


অত্রৌংন্থকাং চপলতা ঘূর্ণাস্বাসাদয়স্তথা ॥ এ ১১॥ 
_অতীষ্ট জনের প্রাপ্তির নিমিত্তযে ইচ্ছা, তাহাদ্বারা! যে গাঢগৃরধতা (মহা কণ্ঠ) জন্মে তাহাকে 
বলেলালস। এই লালসে গুংস্ুক্য, চপলতী, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাদি জম্ম” | 
এই শ্লোকে স্ত্রীলিঙ্গ “লালসা” ন! বলিয়া পুংলিঙ্গ “লালস” বলার তাৎপর্য এই যে, লালস! 
যখন অত্যন্ত বলবতী, উৎকণ্ঠাময়ী, হয়, তখন পুংলিঙ্গ লালস-শক্েই তাহা! ব্যক্ত করা হয়। লালস -- 
উৎকণ্ঠাময়ী তীত্র লালল|। 
“ত্বমুদবসিতান্লিক্রাম্ত্রী পুনঃ প্রবিশস্ত্যসৌ 
ঝটিতি ঘটিকামধো বারাঞ্ুতং ব্রজসীমনি। 
অগণিতগুরুত্রাস! শ্বাসান্‌ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং 
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোদ্থয়ম, ॥ এ-১২॥ 
_-( প্রৌট-পর্ববরাগবতী শ্রীরাধাকে ললিতা বলিলেন ) হে কিশোরি ! তুমি কেন ঘটিকার মধ্য শতবার 
গৃহ হইতে হঠাৎ নির্গত হইয়া ব্রজনীমায় যাইতেছ, আবার ব্রজসীমা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছ? 
কেনই বা গুরুজন হইতে ত্রাসকে গণ্য না করিয়া শ্বাস বিমোচন করিতে করিতে তুমি তোমার নয়ন- 
ছয়কে বু বার কদন্থবনে নিক্ষেপ করিতেছ ?” 
অভীষ্ট শ্রীক্ণের প্রাণ্থির জন্য উৎকণ্ঠাময়ী বাঁসনাবশতংই শ্রীরাধার উল্লিখিতরূপ আচরণ। 
প্লোকে তাহার তৎসুক্য, চপলতা, শ্বাসাদি প্রদণিত হইয়াছে । 


[ ৩৫৯৩ ] 
৪৫৯ 


মধুরভক্তিরস--শৃঙ্গারতেদ, পূর্র্বরাগ ) গৌড়ীয় বৈধ্ণব-দর্শন (৭1৪০৬-অমু 


অথবা, ঘথ! বিদপ্ধমাধবে, 

“দূরাদপানুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে তন্নমধেয়া্ষরে 

সোম্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুস্বেপথুম্‌। 

আঃ কিংবা কথনীয়মগ্তদসিতে দৈবাদ্‌ বরাস্তোধরে 

দৃষ্টে তং পরিরব,মুংস্বকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥ এ-১৩। 
_ (বিশাখা শ্রীকফচের নিকটে বলিলেন _হে কৃষ্ণ!) দূর হইতেও যদি প্রসঙ্গক্রমে ( যেমন, 'কুষ্ণসার” 
শান্দের অন্তর্গত কষ্ণ-শব্দের ) তোমার নামের একটানান্জ অক্ষরও শ্রাতিগো'চর হয়, তাহা হইলেও সেই 
মদিরেক্ষণ ( মন্ত্রখঞ্জন-নয়না ) শ্রীরাধা উন্মাদের সহিত চীৎকার করিতে করিতে দেহে পুনঃ পুনঃ কম্প 
ধারণ করেন।, আঃ! (হা কষ্ট! তাহার অবস্থা বলিতে গেলে মামার ও অত্রান্ত কষ্ট হয়) কি আর 
বলিব দৈবাৎ যদি কখনও কুঞ্চনর্ণ নবজলধর তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই জল্ধরকে 
আলিঙ্গন করার জনা সমূৎসুকচিন্ে দুইটি পক্ষ পাওয়ার জন্য উচ্ডা করেন | সখীদিগকে বলেন -_হে 
সখীগণ ! দেখ কোনও স্থানে দুইটি পক্ষ ( পাখা ) পাও কিনা; পাওয়া গেলে আমাকে আনিয়া দাও; 
পক্ষদ্ধয়ের সহায়তায় খানি উড়িয়া গিয়া আকাশে অবস্থিত আমার শভীষ্ট প্রিয়কে আমি আলিঙ্গন 
করিব )1” 

এই উদাহরণে লালসের পরিপক অবস্থা প্রদথিত হইয়াছে । 

* খ। উদ্বেগ 

“উদ্বেগে মনস্ঃ কম্প স্তত্র নিশ্বাস-চাপলে। 

স্তশুশ্চস্তাশ্রবৈবণান্ষেদাদয় উদীরিত্াঃ ॥ £-১৩। 
_মনের কম্প ব। চঞ্চলতার নান উদ্বেগ । এই উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তস্ত, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য 
ও স্বেদাঁদি প্রকাশ পায়।” 

“চিস্তাসজ্ঞতিরছ্ কৃম্তৃতি সবি স্বান্তস্ত কিং তে ধতিং 

কিশ্বা সিঞ্চতি তাত্রমস্বরমতিস্বেদাস্তসাং ডদ্থরম.। 

কম্পম্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃস্থৈর্যাং কথং বা বল্লাৎ 

তথাং ব্রাহি ন মঙ্গল! পরিজনে দঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ এ-১৪। বিদগ্ধমাধব-বাক্যম ॥ 
-( বিশাখা সমস্ত অবস্থা জানিলেও শ্রীরাধার হৃদয়োদ্ঘাটনের জগ্চ শ্ত্রীরাধাকে বঙগিলেন ) সখি! 
অগ্থ চিস্তাপরস্পরাঁকি তোমার চিত্তের ধৈধ/কে ছেদন করিতেছে? ঘর্ধপ্রাচূর্যাই বা কেন তোমার 
তাআ( রক্ত )বর্ণ বসনকে পিক্ত করিতেছে? হে চম্পকগৌরি! কম্পই ব। কেন বলপূর্বক তোমার 


দেহের স্থৈর্যাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে? সখি! যথা কথ| বল; সুহদ্গণের নিকটে কিছু গোপন 
করিতে নাই, গোপন করিলে মঙ্গল হয় না।” 


[ ৩৫৯৪ ] 


মধুরভক্কিরদ - শূল্গারভেদ, পূর্র্বরাগ ] রসতত্ব [ 9৪*৬-অছ 


গ্র। জাগর্য্যা 
“নিদ্রাক্ষয়ন্ত জাগর্ধটা স্তস্তশোষগদাদিকৎ ॥ এ-১৪। 
-_নিদ্রার ক্ষমুকে জাগর্ধা। বলে। এই জাগর্ধ্যায় স্তন্ত, শোষ ও রোগাদি প্রকাশ পায়। 
“শ্যামং কঞ্চন কাঞ্চনোজ্জলপটং নন্দর্শা নিদ্রাক্ষণং 
মামাজন্স সখী বিমুচা চলিত রুষ্টেব নাবর্ততে। 
চিন্তাং প্রোহা সখি গরপঞ্চয় মতিং তন্য।স্বমাবর্তনে 
নানা; স্বাপ্িকতস্বরোপহরণে শক্তে। জনস্তাং বিনা ॥ এ-১৫। 
_- (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্থ/ শীরাধ। অতান্ত উৎকঞ্।বতী হইলে বিষাদের সহিভ বিশাখা চিন্তা 
করিতেছিলেন-- “এই অস্তুঃপুরে গুরজন বিগ্যম!ন ; শ্রীকষ্ণকে এখানেই বা কিরূপে আনিব? আবার 
অন্ূ্ধযম্পন্য। শীরাধাকেই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইব ?' এইকপ চিষ্তামগ্র। বিশাখাকে 
সম্বৌপন করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন ) কে সখি ! বিশাখে। নিদ্রান।য়ী আমার একজন সখী কাঞ্চনের 
স্ঠায় উজ্জল (পীহ) ব্সনপারী কোনও এক শ্য।মবণ পুকধকে ক্ষণকালমাত্র দর্শন করাইয়া, পরে রুষ্টার 
ম্যায় হইয়া! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আাজন্মের মন চলিয়। গেল, আর ফিরিয়া আমিলনা। অতএব 
হে সখি! তুমি তোমার চিন্তা পরিতা।গ করিয়া আনার সেই নিদ্র।সখ্ষীর পুনরাগননের উপায় নির্ণয় 
কর। সেট নিদ্রাপধী বাতীত অপর কোনও জনই সেই গ্বাপ্রিক-তম্করকে আনয়ন করিতে লমর্থ হইবে 
না।” 
এ-স্থলে নিদ্র।র অভাবরূপ জাগর্যা! প্রদশিত হইয়াছে । 
ঘ। তানবৰ 
“ভানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ববলা-ভ্রমণ।দিকৃং ॥ এ-১৫। 
-শরীরের কুশতাকে তানব বলে) ইহাতে দৌববল্য ও ভ্রমণ(দি প্রকাশ পায়।" 
“চাতে বলয়সঞ্চয়ে প্রবলরিক্তঙা-দৃষণ-বায়।য় নিহিতোম্মিকাবলিরপি স্বলতাঞ্তসা। 
নিশম্য মুরলীকলং সখি সকৃদ্‌ বিশাখে তনুস্তবাসিতচতুদ্দনীশশিকলাকৃশত্বং যযৌ ॥ এ-১৬॥ 
_(বিশাখার কোন৪ সখী বিশখ।কে জিজ্ঞাসা! করিলেন ) হে সখি ! বিশাখে ! একবারমত্র মুরলী- 
ধ্বনি শুনিয়া তোমার দেহ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুদ্দশীর শশিকলার নায় কশত। প্রাপ্ত হইয়াছে। অহো!! 
বলয়সমূত হস্ত হইতে স্থলিত হওয়ায় রিক্তহন্তে থাকার থে প্রবল দোষ, সেই দোষের নিরাকরণের জঙ্ 
তুমি যে উ্মিকাবলী ( অগ্রীয়লকল ) পরিধান করিয়াছিলে, হ! কষ্ট! তাহারাও হঠাংস্থলিত হইয়া 
পড়িতে লাগিল ।” 
কেহ কেহ ভানব-স্থলে বিলাপ পাঠ করেন। 
" অত্রাসীক্পবনীপভূরুহতটে কুর্ব্বন্‌ বিহারং হরি- 
চক্রে তাগুবমন্র মিত্রসহিতশ্চগীংশুজারোধসি। 


| ৩৫৯৫ ] 


মধুর্ভক্তিরস _শৃর্গারভেদ, পূর্ব্বরাগ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭৪*৬-অন্ু 


পশ্যন্তী লতিকাস্তরে ক্ষণমহং ব্যাগ্রা নিলীয় স্থিত! 
সখ্যঃ কি কথয়ামি দগ্ধবিধিন। ক্ষিগ্াস্মি দাবোৌপরি ॥ এ-১৬॥ 
--ভ্রীরাধা বিলাপ করিয়া! বলিজেন_হে সখীগণ! এই ভান্গৃতনয়া( যমুনা )তটস্থ নবনীপতরু-মূলে 
মিত্রগণের সহিত বিহার করিতে করিতে গ্রকৃষ্ণ তাগুব-নৃত্য করিতেছিলেন। আমি লভার অন্তরালে 
লুকায়িত ভাবে ক্ষণকাল ব্যগ্রচিত্তে অবস্থান করিয়! সেই নৃত্য দেখিতেছিলাম। সখীগণ ! কি বলিব? 
দগ্ধবিধাতা আমাকে দাবানলে নিক্ষেপ করিল! ( অধুনা তো আর সেই নৃত্য দেখিতেছিনা ; নৃত্য- 
দর্শনের অভাবে আমার চিত্তে যেন দাবানল হুলিয়া উঠিয়াছে )1” 
উ। জড়িম। 
“ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেঘবনুত্তরম.। দর্শন-শ্রবণাভাঁবে। জড়িম। সোইভিধীয়তে ॥ এ-১৬। 
অন্রাকাণ্ডেহপি কৃষ্কার-স্তস্ত-শ্বাস-ভ্রমাদয়: ॥ £-১৭॥ 
যাহাতে ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিজ্ঞান থাকেনা, প্রশ্ন করিলেও কোনও উত্বর পাওয়| যায় না এবং যাহাতে 
দর্শন ও আবণের অভাব হয়, তাহাকে জড়িমা বলে। এই জড়িমাঁয় অকাণ্ডেও (কোনও প্রস্তাব ন। 
থাকিলেও অনবসরেও ) হুঙ্কার, স্তস্ত, শ্বাস ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়।” 
“আঅকাণ্ডে কৃঙ্কারং রচয়সি শৃণোষি প্রিয়সথীকুলানাং নালাপং দৃতীরিব মুহুমিগ্বসিঘি চ। 
ততঃ শঙ্কে পঞ্থরুহমুখি যযৌ বৈপবকলা-মধুলী তে পালি শ্রুতিচষকয়োঃ প্রাঘুণকতাম, ॥ এ-১৮॥ 
_( পালীর সখী পালীকে বলিলেন ) হে পদ্মমুখি! অকারণে তুমি ৃস্কার করিতেছ! প্রিয়সধীদিগের 
আলাপও শুনিতেছনা ; জন্ত্রার ম্যায় মুুমুহছ নির্বীস ত্যাগ করিতেছ। তাহাতে আমার আশঙ্কা 
হইতেছে__হে পালি! বেণুবৈদক্ধীর মাধুরী তোমার কর্ণচষকের আতিথ্য প্রান্ত হইয়াছে ( তুমি শ্রীকৃষের 
বেপুধ্বনি শুনিয়ছ )।” 
চ। বৈয়গ্র্য 
“বৈয়গ্র্যং ভাবগান্তীর্য্যবিক্ষোভাসহতোঁচ্যতে । 
অন্রাবিবেক-নির্ধেদ-খেদাসুয়াদয়ো মতাঃ ॥ এ-১৮ ॥ 
_ভাবগাস্তীরধ্যজনিত ( অর্থাৎ ভাববিকারসমূহের বাহিক অগ্রকাশন-হেতু যে গান্তীর্ধ্য ব। ছুরবগাহভা, 
তজ্জনিত ) বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাকে বলে বৈয়গ্রা। এই বৈয়গ্র্যে অবিবেক ( বিচাঁরহীনতা ), নির্করবেদ। 
খেদ এবং অন্ুয়াদি প্রকাশ পায়।” 
যথ। বিদগ্ধমাধবে, 
“প্রত্যান্ৃত্য মুনি; ক্ষণং বিষয়তো যন্দিমনো ধিংদতে। 
বালাসৌ বিষয়েষু ধিংসতি ততঃ প্রত্যাহরস্তরী মন; । 
যন স্ফুপ্তিলবায় হস্ত হৃদয়ে যোগা সমুৎক্ঠতে 
যুদ্ধেয়ং বত ত্ত পশ্ঠ হদয়ান্িক্রাস্তিমাকাজ্ষতি ॥ এ-১৮॥ 


( ৩৫৯৬ ) 


মধুরভক্তিরস--শুঙ্স(রভেদ, পূর্ব্বরাগ ] রসতব | [ ৭৪*৬-অনু 


_( চিত্রপটে শ্রীকঞ্চরূপ দর্শনের ফলে শ্রীরাধার পূর্ববরাগ জন্মিয়াছে; তদবধি সর্ধবদাই তাহার চিত্তে 
শ্রীকষ্ষুপ্তি হইতেছে; তাহাতে নানাবিধ ভাবের উদয়ে তাহার চিত্ত বিক্ষুন্ধ হইতেছে। তাহা! সহ্য 
করিতে ন! পারিয়া শ্রীরাধ। অন্যবিষয়ে মনৌনিবেশের চেষ্টা করিতেছেন । শ্ত্রীরাধার এই অবস্থা দেখিয়। 
দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীর নিকটে বলিয়াছেন ) নান্ীমুখি! দেখ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মুনিগণ 
বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ধাহাতে (ষে শ্রীকৃষে )ধারণ করিতে চেষ্টা করেন, এই বালা 
(শ্রীরাধ। ) কিনা সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনকে প্রত্যাহ্ছত করিয়া বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন! 
হা কষ্ট! হৃদয়মধ্যে ধাহার ক্কৃপ্তিলেশ প্রাপ্তির জন্য যোগী ব্যক্তি সমূৎকষ্টিত হয়েন, এই মুগ্ধ! বাল 
হৃদয় হইতে তাহার নিক্ষাস্তি আকাজক। করিতেছেন 1” 
ছ। ব্যাধি 

“অভীষ্টালাভতো ব্যাধি পাপ্ডিমে।ত্বাপলক্ষণঃ | 

অত্র শীত-স্পৃহা-মোহ-নিশ্বাস-পতনাদয়ঃ ॥ এ-১৮ ॥ 
_-অভী্ট-বন্তুর অপ্রাগ্ডততে যাহা! শরীরের পাণ্ডতা ( বৈবণ্য ) এবং উত্তাপ জন্মায়, তাহাকে ব্যাধি 
বলে। এই ব্যাধিতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাম এবং পতনাদি প্রকাশ পায় ।” 

“দবদমনতয়। নিশম) ভদ্রা মদনদবজ্জলিত। দধে হৃদি ত্বাম্‌। 

দ্বিুণিতদবথুব্যথাবিদগ্ধা মুরহর ভন্মময়ীব পাগুরাসীং ॥ এ-২৯॥ 
_( প্রৌচ-পুর্ববরাগবতী ভদ্র উহার অতীষ্ট শ্রীকৃকে ন। পাইয়া! যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার প্রিয়সখী ভম্থীক্রদে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহ প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন হে মুরহর ! 
আমার সথী ভদ্র! মদনরূপ দাব্দাহে জ্বলিত। হইয়াছেন ; যখন তিনি শুনিলেন ষে, তুমি দাবান্লকে 
দমন করিয়ছ, তখন তিনি (ম্বীয় মদনরূপ দাবদাহছের প্রশমনের জন্ক ) তোমাকেই হৃদয়ে ধারণ 


করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাহার ম্দনাগ্নি উপশাস্ত ন। হইয়। বরং দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি 
বিশেষভাবে দগ্ধ! হইয়া তন্মুময়ীর স্তায় পাগু,বর্ণ ধারণ করিয়াছেন ।” 


জ। উল্যা 
“নর্ববাবন্থাষু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া! সদ1। অতশ্মিংস্তদতিভ্রাস্তিরুম্মাদ ইতি কীন্তিতঃ। 
অভ্রেষ্টদ্বেষ-নিশ্বস-নিমেষ-বিরহাদয়ং ॥ 4-১৯ ॥ 

_ সর্বাবস্থায় এবং সর্বত্র সর্ববদ। তন্মনস্কতাবশতঃ থে বস্ত্র যাহ নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া প্রতীতিরূপ 
যে অতিত্রান্তি, তাহাকে উন্মাদ বলে। এই উদ্মাদে ইষ্টবন্তর প্রতি ছেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-বিরহাদি 
প্রকাশ পায়।” 

যথ। বিদগ্ধমাধবে, 

“বিতন্থানস্তত্বা মরকতরুচীন!ং রুচিরতাং পটাল্লিঙ্ষাস্তোইভৃদ্ধ তশিখিশিখণ্ডো নবযুব!। 

ক্রবং তেনাক্ষিণ্ড1 কিমপি হসতোন্মাদিতমতে: শশী বৃত্বো বন্ধিঃ পরমহুহ বন্ছির্দম শশী ॥-২০ 


[ ৩৫৯৭ ] 


মধুরতক্তিরস-শুঙ্গারভেদ, পূর্বরাগ ] . গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৭1৪*৬-অমু 


_(বিশাখা শ্রীরাধাকে প্রীকঞ্ণের চিত্রপট দেখাইলে প্রৌঢপূর্বরাগবত্তী শ্রীরাধা বৈমনস্থ প্রাপ্ত হইলেন । 
সখীগণ তাহাকে তাহার বৈমনস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরাধ! তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ) 
হে সধীগণ! মন্তকে শিখিপুচ্ছধারী কোনও এক নবধুব। তাহার তমুদ্বারা মরকতকাস্তির রুচিরত! 
( মনোহরভা )বিশেষন্ধপে বিস্তার করিতে করিতে চিত্রপট হইতে বহির্গত হঈলেন এবং হাসিতে 
হামিতে আমার প্রতি কি এক অপূর্ব জকুটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি উন্মাদিত-মতি 
হইয়াছি। অহহ! এক্ষণে আমার পঙ্ছে চন্দ্রমা অগ্নিতুল্য হষ্য়াছে এবং বহ্ছিই চন্দ্রতুল্য হইয়াছে!" 


ঝ। মোহ 

'মোহে। বিচিত্ততা প্রোক্ত! নৈশ্চলা-পতনাদিকৃৎ ॥ এ-২০ ॥ 
- মোহ হইতেছে বিচিন্তভা ; ইহাতে নিশ্চলতা ও পতনাঁদি ঘটিয়া থাকে ।” 

“নাসাশ্বাসপর।ক্মখী বিঘটতে দৃষ্টা সায়া: কথং 

হ! ধিক কৃষ্ণতিলান্‌ মমার্পয় করে কুষণামপানাজ্জনিম্‌। 

ইভ্াারোহতি কর্ণয়োঃ পরিসরং কুষ্ধেতি বণদ্য়ে 

কম্পেন!চাত তত্র স্বত্রিতবতী ত্বংমেব হেতুং সখী ॥ এ-১১ ॥ 
--( প্রোঢ-পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরধ। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার এই অবস্থা 
দেখিয়া জটিল! যাহা বলিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার নধো যে ভাব প্রকাশ পাইয়।ছিল, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
তাহ বর্ণন করিতে যাইয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন )হে শ্রীকৃষ্ণ ! জটিলা তাহার পুজববধূ শ্রীরাধার 
শ্বাসরহিত নাসিকা এবং বিবন্তিত নয়নদ্বয় দেখিয়া! খেদের সহিত বলিলেন__“হা ধিক! আমার বধূর 
এই অবস্থা হঈল কিরূপে? (শ্রীরাধার সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন ) তোমরা আমার 
হস্তে কৃষ্ণতিল দাও, আমি অপমাজ্ছন করিব ( কৃষ্ণতিল বধূর অঙ্গে মাজ্জন করিয়া তাহার এই অকিষ্ট 
দুর করিব )। ( জটিলার উচ্চারিত কৃষ্ণতিল-শব্দের অন্তর্গত ) “কৃষ্ণ' এই বণদ্ধয় শ্রীরাধার কর্ণকৃহরে 
প্রবেশ করা মাত্রেই, তাহার দেহে এমন কম্পের উদয় হইল যে, হে অচ্যুত! এই কম্পদ্ধারাই তিনি 
সুচনা করিয়া দিলেন যে, তাহার মৃচ্ছার হেতু তুমিই ।” 


ঞ&। মৃত্যু 
“তৈক্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্াৎ সমাগমঃ। কন্দর্পবাণকদনা শত স্তান্মরণো ছ্যামঃ ॥ 
তত্র স্বপ্রিয়বস্ত নাং বয়স্থান্থু সমর্পপন্‌। ভূঙ্গমন্দানিলজ্যেতলা-কদগ্বাগুতবাদয়ঃ ॥ এ-২১ ॥ 
--সেই সেই ( অর্থাৎ কামলেখ-প্রেরণ, দৃতীপ্রেরণ, স্বীয় প্রেমপীড়া-জ্ঞাপনাদি ) প্রসিদ্ধ প্রতীকার- 
সমূহের অবলম্থনেও যদি কাস্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে কামবাণের পীড়নবশতঃ মরণের (বা 
ম্বতির )উদ্যম হয়। এই মৃতিতে বয়স্তাগণের নিকট নিজের প্রিয়বন্তর সমর্পণ কর! হয় এবং ভূঙ্গ, 
মন্দপবন, জেযাতস্সা, ও কদম্বাদির অনুভব হয়।” 


1; ৩৫৯৮ ॥ 
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“রাধা রোধমি রোপিতাং ধুকুলিনীমীলিঙ্গ্য মল্লীলতাং 

হারং হীরময়ং সমর্পা ললিতাহস্তে গ্রশস্তশ্রিয়ম | 

ৃচ্ঠা মাপ্ন,বতী প্রবিশ্ মুধূপৈগীতাং কদস্বাটবীং 

নাম ব্যাহরত। হবেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সন্ধুক্ষিতা | এ-২১॥ 
-(বন্দার নিকটে প্রো পূর্ববরাগবতী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাস! করিলে বৃন্দ! পৌর্ণমাসীকে 
বলিলেন_হে দেবি! শ্রীরাধার বৃস্তান্ত আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?) তিনি যমুনাতটে স্বহস্ত- 
রোপিতা মুকুলিনী মল্লিকালতাকে আলিঙ্গন করিয়া, 'প্রশস্ত-শোভা বিশিষ্ট স্বীয় হীরকময় হার ললিতার 
তান্তে সমর্পণ পুর্র্বক ভ্রমরগুঞ্সিত কদস্থবনে প্রবেশ করিয়া মৃচ্ছ1 প্রাপ্ত হঈলেন। তাহার প্রিয়সখীগণ 
শ্রীহরির নামোঞ্চারণ পূর্বক ভাহাকে জীবিত করিলেন ।” 

মল্লিক! পুষ্পের ছারা মালা রচনা করিয়া শ্রীকফকে সাজাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীরাধা যযুনাতটে 
স্বহাস্ত মলিকালতা রে'পণ করিয়াছেন । উহার সেই আশা পূর্ণ হঈলনা । এক্ষণে মৃতকে বরণ 
করার জন্য সঙ্গল গ্রহণ করিয়া তিনি মল্লিকালতাকে আলিঙ্গন করিলেন ; ইহার তাৎপর্যা এই-_দহে 
মল্লিকে! তোমার পুষ্পদ্ধরা মালা রচনা! করিয়া আমার প্রাণবশ্্রভকে সাজাইঈটবার নৌভাগা আমার 
হইলন!; আমি মরিতে চলিয়াছি। মল্লিকে! আমার সখীগণের দ্বারা সীচামান! হইয়া ভুমি জীনিত 
থাকিও ; তোমার পুষ্পরচিত মালা যদি কখনও, আমার পক্ষে ছুল্পভি আমার প্রাণবল্লাভের বক্ষস্থলে 
দোলায়ন।ন হয়, তাহা হইলেই তোমার রোপণকারিনী এই হতভাগিনী প্রচুব আনন্দ অনুভব করিবে ।” 
আর কণ্ঠের পরিবর্তে ললিতার হস্তে স্বীয় হীরকময় হার অর্পণের তাৎপর্য্য এই | সংস্কারের অভাবে 
তখন শ্রীরাধার কেশকলাপ ছিল আলুলায়িত এবং অতি বিস্তৃত, মস্তকের উপর দিয়া হার খুলিয়া 
আনিতে গেলে বিলঙ্থের সম্ভাবনা . কিন্তু তিনি মৃহ্্যর জন্ব এতই উৎকঠিত হ্টয়াছেন যে, বিলম্ব সহ্য 
করিতে পারেন না; তাই হার ছিন্ন করিয়াই ললিতার হাতে দিলেন। বাঞ্জনা এই যে _প্ললিতে। এই 
হাঁর কণ্ঠে ধারণ করিয়া তৃমি--আমার পক্ষে ছুল্লভি শ্রীকৃ্ণকে আলিঙ্গন করিও ; আলিঙ্গন-কালে এই হার 
যদি তাহার বক্ষ-স্থলকে স্পর্শ করে, তাহা হইলেই এই হতভাগিনী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে ।” 
অথবা, যথ। বিদগ্কমীধবে, 
“অকারুণাঃ কৃষ্ণ ময়ি যদি ভবাগঃ কথমিদং মধ] মা রোদীর্সে কুরু পরমিমা মুত্র কৃতিম | 
তমালম্ত স্কন্ধে বিনিহিততুঙ্গ। বল্লরিরিয়ং যথা বৃন্দারণো চিরমধিচলা তিষ্ঠতি তল্ুঃ ॥ এ-১১। 

--( শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা দেখিয়! শ্রীরাধা কালিয়হদে দেহ বিসর্জনের সঙ্কপ্ন করিয়াছেন। তাহাতে বিশাখা 
রোদন করিতে থাকিলে সাশ্রুলোচনা শ্রীরাধা তাহাকে বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি 
অকরুণ হয়েন, তাহাতে তোমার অপরাধ কি? বৃথা রোদন করিনা, তুমি আমার এই চরম শেষ 
কার্ধাটি করিও। যাহাতে আমার এই দেহরূপা লতিকা তমালস্ন্ধে ভূজ অর্পণ করিয়া অরিচলিত 
ভাবে চিরকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে পারে, তাহাই করিও সথি 1” - 


[ ৩৫৯৯ ] 
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স্রীরাধার এই উক্তির ভাৎপর্ধা হইতেছে এই । “বিশাখে! আমার এই ভূক্গদ্বয়ের দ্বার! 
শ্রীকৃষ্ণচকে আলিঙ্গন করার জন্য আমার বলবতী বাসনা; কিন্তু আমার ছূর্ভাগাবশতঃ আমার জীবিত- 
কালে সেই আশ পূর্ণ হইল না। আমার মৃত্যুর পরে তমাল-শ্যামল কৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য বিশিষ্ট তরুণ 
তমালকেও যদি আমার তুর্জছয় আলিঙ্গন করিতে পারে, তাহ! হইলেও আমি নিক্জেকে কভাথ” মনে 
করিব।” 

মূলনুত্রে “কদস্থা ুভবাদয়:”সশবের অস্তরত “আদি” শব্দে_ স্বীয় দেহের শেষকাধ্যই যে বুঝায়, 
উল্লিখিত উদাহরণ হইতে ভাহা জানা গেল। 


৪০71 সম্মগুঃস সুন্বহল্লাগ 
“ভবেং সমঞ্জসরতিস্বরূপোহয়ং সমপ্রীসঃ। 
অত্রাভিলা-চিন্তা-স্মৃতি-গুণসন্থীর্তনোদেগাঃ | 
সবিলাপা উম্মাদ-ব্যাধি-জড়তা মৃতিশ্ঠ ভাঃ ক্রমশ: ॥ এ-২২॥ 
-_সমঞ্জস পূর্ববরাগ হইতেছে সমঞ্জস-রতিস্বরূপ (অর্থাৎ সমঞ্জলারতিমতী কৃষ্ণপ্রিয়াদের পূর্ববরাঁগকে 
সমজস পূর্ব্বরাগ বলে )। ইহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণগসন্থীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, 
জড়তা! ও মৃতি _এই দশটি দশা ক্রমশঃ প্রকটিত হয়।” 
সমঞ্জসা রতির লক্ষণ ৬'১০১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 


,ক। অভিলাষ 
“ব্যবসীয়োভিলাধ; স্তাৎ প্রিয়সঙ্গমলিপ সয়] । 


স্বমগুনাস্তিকপ্রাপ্তিরাগ গ্রকটনাদিকৃৎ ॥ এ-২২॥ 


_প্রিয় বাক্কির সঙ্গমলালসায় যে চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে অভিলাধ। এই অভিঙ্গাযে স্বীয় 
ভূষপের চরম সীম প্রাণ্ডি এবং রাগের প্রকটনাদি হইয়া থাকে ।” 


“যদি সখি সুভব্রাসখ্যমাখ্যায় ধূর্তে ব্রজপি পিতুরাগারাৎ দেবকীমন্দিরায়। 

রচয়সি বত সত্যে মগ্ডনে চ প্রযত্বং ক্কুটমজনি তদস্ত্বন্ত গৃঢ়ং তবান্ ॥ এ-২২। 
_(পুর্বরাগবতী সতাতামা শ্রীকঞ্চদর্শনের জন্থ সমুতসক হইয়াছেন। কোনও ছলে শ্রীকষ্খগৃহে যাওয়ার 
জন্চ উদ্যম করিতেছেন দেখিয়া তাহার কোনও এক প্রখর! সখী ক্ষুটবচনে তাহাকে বলিলেন ) হে সখি | 
ূর্তে। ( প্রীকঞ্চভগিনী ) সুভদ্রার সহিত তোমার সখোর কথা! বলিয়া ভূমি তোমার পিতৃগৃহ হইতে 
দেষকীমন্দিরে যাইতেছ। আবার, হে সত্যে! বেশভৃষাতেও তুমি প্রযত্ব করিতেছ। তাহাতে মনে 
হয়, আজ তোমার অন্তরের কোনও গোপনীয় বস্তু পরিস্ষট হইয়৷ পড়িয়াছে।” 


খ। চিন্ত। 
“অভীষ্টাব্যাপ্তন্পায়ানাং ধান চিন্তা প্রকীর্তিতা। 


শায্যা-বিবৃত্তি-নিশ্বাস-নিল ক্ষপ্রেক্ষণাদিকৃৎ ॥এ-২২ 


[ ৬৬** ] 
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_অভীষ্টবন্ত-প্রাপ্তির উপায়সমূহের ধ্যানকে চিন্তা বলে। এই চিন্তায় শয্যায় পরিবর্তন, নিশ্বাস ও লক্ষ্য- 
হীন দৃষ্টি প্রভৃতি প্রকাশ পায়।” 
“নিশ্বাসস্তে কমলবদনে ম্লাপয়তো্টবিশ্বং শয্যায়াঞ্চ ক্রুশিমকলিতা। চেষ্টতে দেহযষ্টিঃ | 
ছন্ং চাক্ষ্োধিকিরতি চিরং রুক্সিণি শ্ামমন্তো ন স্বো ভাবিম্যুপযমবিধৌ শোভতে বিক্রিয়েয়ম, ॥ এ-২৩॥ 
_( পুর্ববরাগব্তী রুক্সিণী ব্রাহ্মণের যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া শ্বয়স্বর-দিবসে তাহাকে হরণ 
করিয়া লইয়] যাইবার জঙ্ প্রার্থনা জানাইয়াছেন। শ্থয়স্করের পূর্বদিনে - শরীক আসিবেন কিনা-এই 
বিষয়ে চিন্ত! করিতে করিতে তিনি ব্যাকুল হষ্টয়া পড়িয়াছেন। তাহার এই অবস্থ। দেখিয়! তাহার সমবয়ন্ক। 
কোনও প্রতিবেশিনী তাহাকে বলিয়াছেন) হে কমলবদটে ! তোমার নিশ্বান তোমার ওষ্ঠবিস্বকে ঘন 
করিতেছে ; তোমার দেহযষ্টিও কূশতা প্রাপ্ত হইয়া শয্যায় পার্্পরিবর্তন করিতেছে । হেরুক্সিণি ! 
তোমার নয়নদ্বয়ও আন্বরত সকজ্জল অশ্রু বৰণ করিতেছে । আগামী কল্/ই তোমার বিবাহ হইবে ১ 
এই সময়ে তোমার এজাতীয় বিকার (বা বিরুদ্ধ আ/চরন ) যুক্তিযুক্ত নহে। 
গ। স্মৃতি 
“অনভূত-প্রিয়াঁদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ। 
অজ কম্পাঙ্গবৈবশ্বান্পনিশ্বসিতাদয়: ॥ এ-২৩॥ 
-দর্শন-শ্রবণাঁদিদ্বার! অগ্ভূত প্রিয়জনের এবং তাহার রূপ, গুণ, বেশ, লীলাদি বস্তুর চিস্তনকে স্মৃতি 
বলে। ইহাতে কম্প, অঙ্গবৈবশ্য, বাষ্প (অশ্রু ) ও নিশ্ব।সাদি প্রকাশ পায় ।” 
দপ্প,তং পূরেণাপাং নয়নক মলছন্ধমভিতো| ধূতোৎকম্পং সাত্রাজিতি কুচরথাছ্বদ্বয়মপি। * 
শ্লথারস্তং চৈতদুঙ্জবিপধুগং তত্তব মনঃ তড়াগেইন্মিন্‌ কৃষ্ণদ্বিরদপতিরস্তুবিহরতি ॥ এ-২৩ ॥ 
_(পুর্ব্বরাগা বন্থা য় পূর্বদৃষ্ট শ্রীকষ্ণের রূপ-গুণাদির চিন্তা করিতে করিতে বিকারগ্রস্তা সত্যন্ভামাকে 
দেখিয়। তাহ।র সখী সহাস্তবদনে তীহকে বলিতেছেন) হেসাত্রাজিতি। তোমার নয়নরূপ কমলছয় 
সর্ধতোভাবে জলব্য।ণু হইয়াছে, চক্রবাকসদৃশ কুচযুগল কম্পিভ হইতেছে, মুণালসদৃশ বাহুদ্ধ়ও শিথিল 
হইয়াছে । ইহাতে মনে হইতেছে_ তোমার মনোরূপ দীঘিকার অন্তস্তলে কুষ্ণরূপ মহামত্ত গঞজরাজ 
বিহার করিতেছেন ।” 


ঘ। গুপকীর্তম 
“সৌন্দর্য্যাদি গুণস্লাঘ। গুণকীর্তবনমুচ্যতে | 


অত্র বেপথুরো মাঞ্চকণ্ঠগদ্গদিকাদয়ঃ ॥ এ-২৩ 
_দৌন্দধ্যাদি-গুণসমূহের প্রশংসাকে গুণকীর্তন বলে। ইহাতে কম্প, রোমাঞ্চ ও কণ্ঠগদ্গদাদি প্রকাশ 
পায় ।” 
যাস্ত্যস্তষণামপি যুবতয়োর্ষেষু ঘূর্ণাং ভজস্তে যান্যাচম্য স্বয়মপি ভবাঁন্‌ রোমহর্যং প্রযাঁতি। 
গন্ধং তেষাং তব মধুপতে রূপসম্পন্মধূনাং দূরে বিন্দম্মম নহি ধৃতিং চিত্তভূঙ্গস্তানোতি ॥এ-২৪ ॥ 


[ ৩৬০১ ] 
৪৫১ 


মধুরতক্তিরদ_ শৃঙ্গ রভেদ, পূর্ধবরাগ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন | [ ৭৪০৮-অনু 


_(পূর্ব্বরাগবত্তী রুল্সিণীব্রাঙ্গণের যোগে স্ত্রীকফণের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
লিথিয়াছিলেন ) হে শ্রীকৃষ্ণ! যুবতীসকল তোমার রূপসম্পত্তির মধুসমূহে তৃষ প্রাপ্ত হইয়া ঘূর্ণ। 
প্রাপ্ত হয় ( দ্বুরিয়া ঘুবিয়া বেড়ায়, পাঁন করিলে যে তাহাদের কি অবস্থা হইবে, বলিতে পারি না। 
যদি বল যুবতীদিগের স্বভাব এই যে, পুরুষ-সৌন্দর্যয-দর্শনে তাহারা বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
বলি শুন) দর্পণাদিতে ভোমার বপমাধুরধ্য দর্শন করিয়া তুমি নিজেই রোমাঞ্চিত হও। হে মধুপতে ! 
তোমার কূপসম্পত্তির মধুলমূহের গন্ধ লাভ তো৷ দূরে, সে রূপমধুর কথা জানিয়াই আমার চিত্বরূপ 
ভূঙ্গ কোনওরূপেই ধৈর্বাধারণ করিতে পারিতেছেন)।” 

উ। উদ্বেগাঁদি ছয় দশ! 

উদ্দেগাদি ছয়টা দশীর উদাহরণ পূর্বে পৌঢ-পূর্ববরাগ-প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। এই 
সমগ্রস! রতির সঙ্গে সামপ্তস্ত আছে বলিয়৷ সদগ্দ-পৃব্বরাগেও সেই উদাহরণগ্ুলি যথোচিত ভাবে 
গ্রহণীয় ( ২৫ )। 


৪০৮ সাধালুণ গপুবব লাগ 
“সাধারণরতিপ্রায়ঃ সাধারণ ইঈতীরিতঃ। 
অত্র প্রে।ক্তা বিলাপাস্তাঃ ষড় দশাস্তাশ্চ কোমলাঃ ॥ ২৫ ॥ 
__সাধারণ পূর্ববর!গ হইতেছে সাধারণী রতির তুল্য। ইহাতে বিলাপান্ত (অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা 
স্মৃতি, গুণন্টীর্ভন, উদ্বেগ ও বিলাপ__এই ) ছয়টা দশ কোমল ভাবে প্রকটিত হয়।” 
সাধারণী রতির লক্ষণ ৬১০০-অনুচ্ছেদে তরষ্টবা। 
ধাহাদের কৃষ্টরতি সাধারণী রতির তুলা, তাহাদের পূর্ববরাগকেই সাধারণ পৃর্ধরাগ বল! হয়। 
ক। অভিলাষ 
“এতাঃ পরং স্্ীত্মপা স্তপেশলং নিরস্তুশৌচং বণ সাধু কুর্ববতে। 
যাসাং গৃহাঁৎ পু্চরলোচনঃ পতিন জাতপৈত্যাহৃতিভি হদিস্প শন্‌॥ 
_ জ্রীভা, ১/১০।৩০। 
--( হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকীয় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কুরুপুরস্ত্রীগণ 
অতৃপ্ত নয়নে আীকুষণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দ্বারকামহিষীগণের সৌভাগ্যাদির প্রশংসা-কথন- 
চলে নিজেদের অভিল। ব্যক্ত করিয়া ব্লিয়াছিলেন ) অহো! স্্রীন্মাত্রে স্বাধীনত। এবং শুচিত্ব না 
থাঁকিলেও এই সকল নারী (রুক্সিনীপ্রভূতি মহিষীগণ ) স্ত্রত্বকে (ভ্ত্রীজাতিকেই ) সুশোভিত 
করিয়াছেন; কেননা, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কখনও ই'হাদের গৃহ হইতে অন্থত্র যায়েন না, বরং পরম- 
সুমধুর বাক্য প্রয়োগণ্ধারা। অথবা পারিজাতাদি পরম-ুুল্পুতি বন্ধ আহরণ করিয়া দিয়! সর্বদা 
তাহাদের আনন্দ বর্ধন করিয়। থাকেন ।” 


[ ৩৬*২ ] 


মধুরভক্তিরস- শৃঙ্গারভেদ, পূর্ব্বরাঁগ ]  রসততব [ ৭৪*৯-অন্ু 


টাকায় আজীবপাদ লিখিয়াছেন--“বক্তীশী কুরুপুরস্ত্রীগণের যদিও শীকৃ্ণের সহিত সম্ভে।গ 
অসম্ভব, তথাপি রুচিমাত্রাংশেই এই উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে!” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
লিখিয়াছেন - “কুরুপুরনারীগণ অন্যকতৃক সম্তুক্ত বলিয়! তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষঃসস্তোগ নাই-ই ; 
নৃতর।ং তাহ।দের পূর্ববরাগ কিরূপে বধিত হইতে পারে? ইহা সতা; সাক্ষাৎ সম্ভোগ না থ।কিলেও 
্বাপ্ন ও মানসু সম্ভোগ আছে; দেহাস্তরে সাক্ষাৎ সম্ভোগ হইবে; সুতরাং তাহাদের পূর্ধবরাগ 
অনুপপন্ন নহে ।” 

খ। চিন্তা 

চিন্তা, স্মৃতি ও গুণকীর্তন-এই তিনটী দশ। সমঞ্জস-পূর্ববরাগ-প্রসঙ্গে এবং উদ্বেগ ও বিলাপ 
প্রোচ-পূর্বরাগ-প্রপদ্ধে উদান্ৃত হইয়!ছে। সাধাবণ পূর্র্ববাগেও তদনুসারে কোমলত্ব-তারতামো ভ।হাদের 
উদাহরণ জানিতে হইবে। 


৪০৯। স্ুর্ববব।গে শাস্সক-নান্িকাল চেষ্ট। 
ত্রিবিধ পূর্ববরাগের কথা বলিয়া পূর্বরাগে নায়ক-নায়িকার চেষ্টার কথা৪ উজ্জলনীলমণিতে 
বলা হইয়াছে। পূর্ববরাগে বয়স্যাদির হস্তে শ্রাকৃষণ তাহার দ্সভীষ্টা নায়িকার নিকটে এবং নায়িকাঁও 
শ্্রীকের নিকটে কামলেখ ও মালা।দি প্রেরণ করিয়া থাঁকেন। 
পূর্ববরাগে প্রহীয়তে কামলেখ-শ্রগাদিকম্‌। 


বয়স্তাদিকরেণাজ কুষ্ণেনাস্তা চ কাস্তয়া ॥ এ-২৬ ॥ রি 
ক। কামলেখ 


“স লেখঃ কামলেখঃ স্তাৎ যঃ শ্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। 
যুবত্যা ঘুনি যুন! চ যুবত্তাং সংপ্রহীয়তে ॥ 
নিরক্ষরঃ সাক্ষরশ্চ ক।মলেখো! দ্বিধা ভবং ॥ এ-২৬ ॥ 
-যুবত্তীকর্তৃক যুবকের নিকটে এবং যুবককর্তৃক যুবতীর নিকটে প্রেরিত স্বীয় প্রেমপ্রকাশক লেখকে 
কামলেখ বলে। এই কামলেখ ছুই প্রকারের__নিরক্ষর এবং সাঞ্ষর ।” 
(১) নিরক্ষর কামলেখ 
“ম্থুরক্তপল্পবময়শ্চন্দ্রাদ্ধণদিনখাঁঙ্কভাক্‌। 
বর্ণবিশ্তামরহিতে| ভবেদেষ নিরক্ষরঃ ॥ এ ২৬ ॥ 
_ অতিশয় রক্তবর্ণ পল্লীবে যদি অদ্ধচন্্রাদির ম্তায় নখচিহ্ন থাকে, অথচ ভাহাতে যদি কোনও বর্ণ 
€( অক্ষর )-বিম্যাল না থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে নিরক্ষর কামলেখ বলে।” 
নিরক্ষর কামলেখে নখ-চিহ্নাদিদ্বারাই স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করা হয়, 'ক্ষরময় শব্দাদির 
প্রয়োগ করা হয় না। ৃ 


| ৬৬০৩ ] 


মধুরভক্তিরস-_শূঙ্গারভেদ, পূর্ববরাগ ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন ৭৪০৯-অমু 


“কিশলয়শিখরে বিশাখিকায়া নখরশিখালিখিতোহয়মন্ধ চত্দ্রঃ। 
দধদিহ মদনাদ্ধচন্ত্রভাবং হৃদি মম হস্ত কথং হঠাদ্বিবেশ ॥ এ-২৬ ॥ 
_-(পূর্ববরাগবতী বিশাখা স্বীয় দৃতীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে নিরক্ষর কামলেখ পাঠাইয়াছেন, প্রীকৃষণ 
প্রীতির সহিত তাহ! হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। অন্য সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিয়াছিলেন ) হে মখে ! 
এই নবপল্পবের উর্ধভাঁগে বিশাখাকর্তৃক নখাগ্রভাগদ্বারা লিখিত এই অদ্ধচন্দ্র কামদেবের অদ্ধ চন্দ্র 
বাঁণের ভাব ধারণ করিয়। কি প্রকারে হঠাৎ আমার হাদয়ে প্রবেশ করিল !” 
(২)- সাক্ষর কামলেখ 
'গাথাময়ী লিপির্বত্র স্হস্তাক্ৈষ সাক্ষরঃ॥ এ-২৭ ॥ 
_যে-স্থলে গাথাময়ী (অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষাম্য়ী ) লিপি ম্বহস্তে অস্ষিত (অক্ষর-বিন্যাসের দ্বারা লিখিত ) 
হয়, সে-স্থলে তাহাকে সাক্ষর কামলেখ বলে।” 
“নুইরং বিজ ঝসি হিঅঅং লম্তই মঅণো। কৃথু ছজ্জসং বলিঅং। 
দীসসি সমলদিসান্ তুমং দস মঅণে। ণ কুত্তাবি ॥ এ-২৮-ধৃত জগন্নাথবন্্ুভ-বাক্যম্‌॥ 
[ স্থৃচিরং বিধ্যসি হৃদয়ং লভতে মদনঃ খলু ছুধশো বলীয়ম্‌। 
দৃশ্ঠটসে লকলদিক্ষু ত্বং দৃশাতে মদনো ন কুত্রাপি ॥ ] 
--( শশীমুখীদ্বার! প্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে সাক্ষর কামলেখ পাঠীষ্টয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত 
ছিল) ছে কৃষ্ণ! বহুকাল যাবং তুমি আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছ ; ( ইহ! কিন্ত মদন-কৃত পীড! 
নহে ) মদন' বুথাই মহাছ্র্ধশের ভাগী হইতেছে ; কেননা, সকল দিকে আঁমি তোঁমীকেই দেখিতে পা, 
মদনকে কোনও স্থলেই দেখিতে পাই না।” 
কামলেখের উপকরণ 
“বন্ধোহজতস্তন। রাগঃ কিস্বা কম্ত রিকা মসী। 
পৃথুপুষ্পদলং পত্রং মুদ্রাকৎ কু্কুমৈরিহ ॥ এ-২৯ ॥ 
-_ কীমলেখে রাগ ( হিঙ্গ,লাদির দ্রব__তরল হিচ্গুলাদি ) অথব1 কন্তুরিকা মসীরূপে (কালিরপে) 
ব্যবহৃত হয়, বৃহৎ পুষ্পদল হইতেছে ইহার পত্র ( কাগজতুলা ), পল্সের তশ্দ্বারা ইহাকে বন্ধন কর! 
হয়; আর কুক্ক,মের ছার! ইহার মুদ্রা (মোহর ) করা হয়।” 


খ। মাল্যাপণ 
“নুশ্লিষ্টাং নিজশিল্পকৌশলভরব্যাহারিণীমন্ত্ুতাং 


গোন্ঠাধীশ্বরনন্দনঃ অজমিমাং তুভ্যং সখি প্রাহিণোৎ। 

ইত্যাকর্ণা গিরং সরোরুহদৃশঃ স্বেদোদবিন্দুচ্ছলা- 

দজেভাঃ কুলধন্মধৈরধযামভিতঃ শঙ্কে বহিনিষযৌ ॥ এ-২৯॥ 
_(পূর্ববরাগাবস্থায়গ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে মাল্য রচনা করিয়া বৃন্দার দ্বারা আীরাধার নিকটে পাঁঠাষইয়াছেন। 


| ৩৬০৪ ] 


মধুরতক্তিরস--শৃঙ্গারভেদ, মান] রস্তত্ব [৭18১২-জমু 


বন্দ! শ্রীরাধাকে দেই মাল। দিয়া যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আদিয়াছেন, তখন মাল্-প্রাপ্তির 
পরে শ্রীরাধার অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে শরীকঞ্চ যখন বৃন্দাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন বৃন্দা 
বলিয়াছিলেন--হে কৃষ্ণ ! আমি শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বলিলাম) “হে সখি! গোষ্ঠাধীশ-নন্দন 
স্বীয়-শিল্পকৌশল-প্রাচুধ্য-প্রকাশিকা এবং স্ুষ্ঠরূপে গ্রথিতা এই অদ্ভুত পুষ্পমালা তোমার জগ্য 
পাঠাইয়াছেন। আমার এই কথা শ্রবণমাত্র সেই কমল-নয়নার অঙ্গসমূহ হইতে স্কেদবারি নির্গত 
হইতে লাগিল , আমার মনে হইতেছে -স্ষেদবারি-বিন্দুচ্ছলে শ্রীরাধার দেহ হঈতে যেন কুলধর্ম-ধৈধ্য- 
লঙ্জাদিই সব্বতোভাবে বহির্গত হইয়া গেল ।” 


৪১০। ক্মান্গুল্ল 

উজ্জলনীলমণিতে পূর্বরাগের দশ-দশার ক্রমসম্বন্ধে মতাস্তরের কথা উত্ভিখিত হইয়াছে । 
কাহারও কাহারও মতে প্রথমে নয়ন-গ্রীতি, তাহ(র পরে ক্রমশঃ চিন্তা, মাসঙগ (আসক্তি ) সঙ্গল্প 
(মনের দ্বারা কার্যযোৎপাদনের কল্পনা ), জীগর্ধ্যা, কৃশতা, বিষয়-নিবুত্তি, লক্জানাশ, উন্মাদ, মৃচ্ছা ও 
মৃতি--এই দশটী কামদশ। প্রকটিত হয়। ( এঁ-২৯)। 


৪১১। শককলেওল্র পুর্ধবল্রাগ 

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিতে ব্রজন্ুন্বরী-প্রভৃতি নায়িকীদের যেমন পুর্ববরাগ জন্মে, ব্রজস্থন্দরা- 
প্রভৃতির দর্শনাদিতে শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রপ পূর্ববরাগ জন্মে। ব্রজস্থন্দরী-প্রভৃতির পূর্ব্বরাঁগের উদাহরণ 
পূর্ববর্তী অন্থচ্ছেদসমূহে প্রদশিত হইয়াছে। আকৃষের পূর্ব্বরাগের উদাহরণ৪ তদমূরূপ ভাবে জানিতে 
হইবে। উজ্জলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ধ্রীগেব দিগদর্শনরূপে একটামাত্র উদাহরণ উল্লিখিত 


হইয়াছে। 
“উপারংসীদ্বংশীকলপরিমলোল্লানরভপাদ্বিসম্মার স্কারাং বিবিধকুন্ুমাকল্পরচনাম্‌। 


জহো কষ্ণস্ত ষাং সহচর-চমৃচ1রুচরিতে সখি ত্বদত্রব্যালীচুলুকিতচলচ্চিপ্তপবনঃ ॥ এ-৩০ ॥ 
--( বন্দ! শ্রীরাধাকে বলিলেন )হে সখি! তোমার ভ্ররূপ ভুজঙ্গী শ্রীরুষ্ের চিত্তরূপ পবনকে পান 
করায় তিনি এক্ষণে বেণুনাদের উৎকর্জজনিত কুতুহল হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন (বেখুবাদনে এখন 
তাহার আর কৌতুহল নাই ), বিবিধ কুন্ুমের দ্বারা আকল্প-রচনা বিস্বৃত হইয়াছেন এবং সহচরদিগের 
সহিত তাহার পরমহ্ৃদা লীলাবিনোদের স্প্‌হাও তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন” 


৪১২। ক্মান্ন (৪১২-১৬-অন্ু ) 
গদম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। 
স্বাভীষ্টা শ্রেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ উ, নী মান ॥৩১। 


[৩৬০৫ ] 


মধুরভক্তিরস-- শুঙ্গারতেদ, মান ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৭+1৪১৩-অন্গু 


- পরম্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত হইলেও নায়ক-নায়িকার অভীষ্ট আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির 
( আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়-ভাঁষণাদির ) প্রতিবন্ধক ভাবকে মান বলে।” 

শ্লোকে “একত্র সতোরপি” বাক্যের অন্তর্গত ''অপি”-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে - পৃথক্‌ 
অবস্থানেও মান সম্ভব ( টীকায় শ্রীজীবপাদ )। 

টীকায় শ্ত্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন_-“বিভাবাদিসম্থলিততয়া প্রকষ্টমাধুধ্যশ্েদিতি ভাঁবঃ।” 
তাৎপধ্য--বিপ্রলম্ত হইতেছে রস; মান হইতেছে বিপ্রলম্তেরই একটী ভেদ; সুতরাং মানও রঙস। 
স্থায়িভাব বিভাবাদির সহিত নিলিত হইলেই রস হয়। মান হইতেছে নায়ক-নায়িকার এমন একটি 
ভাব, যাহ অভীষ্ট আলিঙ্গনাির প্রতিবন্ধক | শ্রীজীবপাঁদের উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে-_যে 
ভাবটাকে মান বল! হয়, তাহ] হইতেছে বিভাবাদির সম্মিলনে প্রকৃষ্ট মাধূর্যাময় স্থয়িভাব। বিভাবাদির 
সহিভ যদি সম্মিলিত হয়, তাহ] হইলে এই ভাবরূপ মানও রঙ হয়। 

মানে সঞ্চারী ভাব 

নিবেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চাপল, গর, অস্ূয়!, আবহিথা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি হইতেছে মানের 
সঞ্চারিভাব ( এ-৩১)। 

মানের উত্তম আশ্রয় 

“অস্ত প্রণয় এব স্যান্মানস্থ পদ্মুন্তমম.| এ-৩২॥ 
শপ্রণয়ই হইতেছে এই মানের উত্তম আশ্রয় 1” (৬৪৭-অনমুচ্ছেদে প্রণয়ের লক্ষণ দ্রষ্টব্য )। 
, 'ীকায় শ্রীর্ীবপাদ বলিয়াঁছেন_“'প্রণয় এব পদমা শ্রয়ঃ। অগ্তথ। সঙ্কোচঃ স্াতযত্র মানাখ্যো ভাবঃ 

পুরব্বং পশ্চাত্ব, প্রণয়ো ভাবপ্রকরণোক্তানুনারেণ লভাতে। অত্র চ মানাখ্যোইয়ং রসঃ প্রণয়াৎ পূর্ব্ং ন 
ভবতি প্রণয়ং বিনা তদ্বাক্তৌ শোভনান্থুপপত্তে:॥ _ প্রণয়ই হইতেছে মানের পদ ব1 আশ্রয় । অন্তথ] সক্কোচ 
জন্মে। ভাব্প্রকরণে বলা হইয়াছে_-প্রেম, সেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি ; এ-স্থলে মান হইতেছে প্রণয়ের 
পূর্ববর্তী প্রেমস্তর। প্রণয়েই সক্কোচাভাব ; প্রণয়ের পুর্ক্বে মান স্বীকার করিলে সঙ্কোচ থাঁকিবে ; সক্কোচ 
থাকিলে মান-রস সম্ভব হয় না। আলোচ্য স্থলে মান-নামক রস প্রণয়ের পুর্বে হইতে পারে না; কেননা, 
প্রণয় ব্যতীত মানের অভিব্যক্তি শোভন হয় ন1। পূর্বববর্ত ৩।৪৯-অনুচ্ছেদের আলোচনা! দরষ্টব্য। 

মান দ্বিবিধ_ সহেতু ও নিহ্বেতু 

সোহয়ং সহেতুনিহেতুভেদেন ছিবিধো। মৃত: ॥ এ-৩২। 

-সহেতু ও নিহেতু ভেদে মান দুই রকমের ।” 


৪১৩। সেক সান 
“হেতুরীর্ষা। বিপক্ষা দের্বৈশিক্ট্যে প্রেয়না কৃতে। 
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোহয়মীর্ষ্যামানবমৃচ্ছতি ॥ এ-৩৩। 


[ ৩৬০৬ ] 


মধুরভক্তিরস _ শৃঙ্গারভেদ, মান ] রসতব [ 9৪১৩ -অমু 


প্রিয় নায়ককর্তৃক বিপক্ষাদির (বিপক্ষ-নাযিকার বা তাহার সখীদের ) বৈশিষ্টা (উৎকর্ষ) খ্যাপিত 
হইলে।যে উর্ধাার উদয় হয়, সেই ঈর্ধযাই হইতেছে মানের হেতু ব। কারণ। প্রণয়-প্রধান এই ঈর্যারপ 
ভাব ঈর্ষামানত্ব প্র।প্ত হয়।" 

নায়ককর্তৃক প্রতঠিনায়িকীদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে যে ঈর্ঝার উদয় হয়, তাহাতে প্রণয়েরই প্রাধান্য ; 
কেননা, প্রণয় না থাকিলে ঈধ্যার উদয় হইতে পারে ন1। প্রাচীন আচাধাগণও তাহাই বলিষ। 
গিয়াছেন। 

“ন্সেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নেব্য! চ প্রণয়ং বিনা । 
তন্মন্মানগ্রকারোহয়ং দ্বয়ো: প্রেমপ্রকাশকঃ ॥ এ-৩৪।॥ 

-( প্র।চীন আচার্যাগণ নলিয়াছেন ) স্পেগবাতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতিরেকেও ঈধ্যা হয় না। এজন্য 
এই মান-প্রকার হইতেছে (নায়ক ও নাধিক।-এই ) উভয়ের প্রেম- প্রকাশক ।৮ 

এস্থলে স্নেহ ওভয় উভয় হইতেছে নায়কের ; আর প্রণয় এবং ঈধা। হইতেছে নায়িকার । 
স্লেহনায়িকার প্রতি নায়কের চিত্তের আদ্রভাব । এই আর্রভাব হইতে নায়কের ভয় জন্মে। নায়িকার 
প্রতি নায়কের স্রেহ আছে বলিয়া! কৃতাপরাধ নায়ক নায়িকাকে ভয় করেন। আর, নায়ক-বিষয়ে 
নায়িকার প্রণয় আছে বলিয়া নায়ক কেনিও অপর।ধ করিলে নায়িকার ঈর্ধা। জন্মে। নায়কের ভয়ের 
কারণ হইতেছে তাহার নাগ্সিকা-বিষয়ক কেহ; মার নাগ়িকার ঈধ্যার কারণ হইতেছে তাহার নায়ক- 
বিষয়ক প্রণয়। নাঁয়িক1-বিষয়ে নায়কের স্পেছ বা চিত্তীদ্রভাব না থাকিলে নায়কের ভয় জন্মিতে পারে 
না; আবার নাঁয়ক-বিষয়ে নায়িকার প্রণয় ন। থাকিলে নয়িকার ঈর্ধয1 জন্মিতে পারে না। নায়কের 
স্সেহ এবং নায়িকার প্রণয়-এই উভয়ই মানের মুল কারণ বলিয়া এই মান হইতেছে নায়ক-নায়িকার 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের পরিচায়ক । 

এই প্রসঙ্গে উজ্জলনীলমণিতে হরিবংশের একটা ক্লক উদ্ধত হইয়াছে। যথা, 

“রুধিতামিব তাং দেবীং স্সেহাৎ সক্কন্রয়ন্িব । ভীততীতোহতিশনকৈ ধিবেশ যদুনন্নঃ ॥ 
রূপযৌবনসম্পন্ন। স্বসৌভাগ্যেন গব্বিতা1 । অভিমানব্তী দেবী শ্রুত্বৈবেধ্যাবশং গতেতি ॥ এ-৩৫॥ 

_ (দেবী সত্যভামা যখন তাহার সখীর মুখে শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুঝিনীকে পারিজাত-পুষ্প দিয়াছেন, 
তখন তিনি ঈর্ধ্যাাভরে অভিমানবতী হইয়াছিলেন। একথা জানিতে পারিধা শ্রীক্ণ কি করিয়াছিলেন, 
তাহ।ই উল্লিখিত হরিবংশ শ্লেকে বলা হইয়াছে ) দেবী সত্যভাম| রুধিতাঁবং (বস্তুতঃ রুধিতা নহেন 3 
কেননা, সত্যভামা প্রণয়ব্তী, তাহার রোষ সম্ভব নহে; তিনি রোষাভাসমতীই হইয়াছিলেন ) ইইলে 
যছুনন্্ন শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি স্্রেহবশতঃ সত্যভান।-সম্বান্ধে সক্কল্লের (সস্তাবনার ) মত কিছু করিতে 
করিতে ( সত্যভামার মদ্বিষয়ক স্্েছ কি কিঞ্চিং শৈথিল্য) প্রাপ্ত হইয়াছে? তাহার ফলেই কি তিনি 
অভিমানবতী হইয়াছেন ?-_ইত্যাদিরূপ ভাবিতে ভাবিতে | বস্তুতঃ সতাভাম।-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ 
সম্ভাবনাও গাঢ়ত প্রাপ্ত হয় নাই ; সম্ভাবনার আভাস করিতে করিতে ) ভীতভীত হইয়। অতি ধীরে ধীরে 


| ৪৬৩০৭ ] 
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সত্যভামা র গৃহে প্রবেশ করিলেন। রূপযৌবন-সম্পন্ন! এবং স্বীয় দৌভ।গ্যে (শ্রীকৃষ্ণের অতাস্ত আদরের 
পাত্রী বলিয়া) গবিবত। দেবী সত্যভাম। (শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে পারিজ।ত.পুষ্প দিয়াছেন-একথ! ) 
শ্রবণনাত্রেই ঈধ্যার বশীভূত হইয়! অভিমানবতী হইয়াছিলেন।” 
এই উদারণে প্রদশিত হইল যে-_সত্যভামার প্রতি গ্কৃষের স্নেহ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের 
ভয় জন্মিয়াছিল (তিনি ভীতভীত হইয়! অতি ধীরে ধীরে সত্যভামার গৃহে গিয়াছিলেন )। আবার, 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্যভামার প্রণয় মাছে বলিয়াই উহার ঈর্ধ্যার উদয় হইয়াছিল । 
এই প্রসঙ্গে উজ্জলনীলনণি বলিয়াছেন--"যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি (৬৪০-খ অনুচ্ছেদ 
প্রষ্টবা) বিরাজিত, তাহারই বিপক্ষের উৎকধ সহা হয় ন।। এজন্ত সত্যভামাব্তীত শ্রীকৃষের অনান্য 
মৃহিষীগণ ৪ রুঝ্সিনীর পারিঞীত-প্রাপ্তির কথ] শুনিয়া থকিলেও তাহাদের মধ্যে স্ুসখ্যাদির অভাববশত্রঃ 
ভাহার। মানবতী হয়েন নাই ।” 
বিপগ্চ-বৈশিষ্টা তিন রকমের _শ্রুত, অনুমিত এবং দৃষ্ট। 
থে বৈশিষ্ট্য কাহারও মুখ হইতে শ্রবণ করা! হয়, তাহ! শ্রত বৈশিষ্টযা। ভোগচিন্নাদি দেখিয়া 
যে বৈশিষ্টোর অন্রমান করা হয়, তাহা অনুমিত বৈশিষ্টা। আর, যে বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা 
জানা যায়, তাহ! দৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। 
ক। শ্রবণ 
“শ্রবণন্ত প্রিয়সবী-ুকাদীনাং মুখাদ্‌ ভবেৎ ॥ এ-৩৫ ॥ 
_ প্রিয়ণধী এবং শুকাদির মুখ হইতে বিপক্ষ।দির বৈশিষ্ট্যের কথা! শ্রুত হইলে তাহাকে শ্রবণ (ক! 
শ্রুত বৈশিষ্ট্য ) বলে ।” 
(১) সবীমুখ হইতে শ্রবগ, ধথা 
“শশিমুখি মুষা জল্পং শ্রুতা। কঠে।রসখীমুখাৎ প্রণয়িনি হরৌ মা বিঅস্তং কথা; শিথিল বৃথ!। 
পরিহর মনঃক্রাস্তিং দেবি প্রসীদ মনৌরমে তব মুখমনালোচ্য প্রেয়ান্‌ বনেহদা বিশীধ্যতি ॥এ- ৫॥ 
_( মানবতী মনোরমার প্রতি বৃন্দ। বলিয়।ছিলেন ) হে শশিমুখি! কঠোরা সখীর মুখে মিথ্যা বাক্য 
শ্রবণ করিয়। প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিশ্রস্ত (অনুরাগ ) অনর্থক শিথিল করিও না। হে দেবি! 
মনৌরমে ! মনের গ্লানি পরিত্যাগ কর, প্রসন্না হও $ তোমার বদন দর্শন করিতে ন। পারিয়ী তোমার 
প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আজ বনমধ্যে বিশীর্ণ (গ্লানিযুক্ত ) হইতেছেন।” 
সখীমুখে বিপক্ষের উৎকর্ষ-শ্রবণে প্টমহিষীদদেরও যে মানের উগয় হয়, পূর্ববান্ধত হরিবংশ- 
বাক্যেই তাহ! প্রদশিত হইয়াছে। 
৫) শুকমুখ হইতে শ্রবণ 
“আস্তে কাচিদ্বয়িতকলহ! ক্র.রচেতাঃ সখী তে কীরো৷ বন্ধ; স্কুটমিহ যয়া শ্তামলে পাঠিতোহস্তি। 
অত্র ব্যর্থে বিহগলপিতে সুষ্ঠ, বিশ্রন্তমীণ! মানারস্তে ন বু'রু হৃদয়ং কাতরোইস্রি প্রসীদ ॥এ-৩৬॥ 


[ ৩৬৮ ] 
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(শ্যামল! শুকমুখে শুনিলেন _ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার বিপক্ষুখের প্রতি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। 
তাহাতে শ্টামল। মানবতী হইলে তাহাকে প্রসন্ন করাইবার উদ্দেশ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ শুকবাক্যের মিথ্যাত্ব 
প্রতিপাদনের জন্য শ্ামলাকে বলিলেন ) হে শামলে! কলহপ্রিয়। ও ক্রুরচিত্তা তোমার এক সখী 
আছেন _যিনি নিশ্চয়ই এই বন্য শুককে পাঠ দিয়াছেন ( মিথ্যা কথ! শিখাইয়াছেন ); এই পক্ষীটার 
বাথ (মিথ্য1) বাকো অভিশয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মানারভ্তে আর মন দিও না; আমি অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছি » তুমি প্রঙক্প হও 1” 
খ। অন্ুুমিতি 
“ভোগাঙ্ক-গোত্রঙ্থলন-স্বপৈরভ মিতিন্িধা ॥ এ-৩৬ ॥ 
-তনুমিভি ভিন রকমের-ভোগাঙ্ক হইতে অনুমিতি, গোত্রস্থলন হইতে অন্মিতি এবং স্বপ্ন 
হইতে অনুমিতি |” 
(১) ভোগ্াঞ্ক হইতে অগ্গুমিতি 
“ভোগাস্কো দৃশাতে গাত্রে বিপক্ষস্থ প্রিয়া চ ॥ এ-৩৬ 


_বিপক্ষ-লায়িকীর এবং প্রিয় নায়কের অঙ্গে দৃষ্ট সম্তোগ-চিহকে ভোগাঙ্ক বলে ।” 
বিপক্ষণগাত্রে ভোগান্ক-দর্ণন 

“কালিন্দীতটধর্ত চাটুভিরলং নিদ্রাতু চন্দ্রাবলী খিঙ্নাঙ্গী ্ষণমঙ্গনাদপসর ক্রু-ছান্তি বৃদ্ধা গৃহে। 

কিঞ্িছ্িষ্িতধাতুপত্রমকরীচিত্রেণ ততাধুন1 সর্্বা তে ললিতাললাটফলকেনোদঘটিতা চাতুরী ॥এ-৩৭। 
--(শ্্রীকফের সঙ্কেত অনুমারে চন্দ্রাবলী কুঞ্জে আসিয়! শ্রীকধের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন ; 
শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ললিতার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আসিয়া নানাবিধ 
চাটবাকো নিজের নির্দদোষতা-প্রনাণের চেষ্টা করিতেছেন; তাহ! দেখিয়৷ খণ্ডিত চন্দ্রীবলীর সখী পদ্মা 
আক্ষেপ ও অমর্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ) ওহে কা'লিন্দীতটধূর্ত! আর চাটুবাক্যের প্রয়োজন 


নাই, খিশ্নাঙ্গী চন্দ্রাবলী ক্ষণকাল নিদ্রা যাউক; তুমি এই অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া যাও; 
করুদ্ধা হইয়া বৃদ্ধ! গ্রহে অবস্থান করিভেছেন। শুন, সম্প্রীতি ললিতাঁর ললাট-ফলক তোমার সমস্ত 


চাতৃরী উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে! ললিতার ললাটফলকস্থ মুগমদ-রচিত মক্রাকৃতি চিত্রে তোমার 
ললাটস্থ গৈরিক-মনঃশিলাদি-নিল্মিত পত্রভঙ্গ ঈষদ্‌ বিশ্বিত হইয়াছে 1" 


ললিতার ললাটস্থ মুগমদ-চিন্ত্র পদ্ম! চিনিত্তেন। শ্রীকৃষ্ণের ললাটস্থ গৈরিক-পত্রভঙ্গের উপরে 
সেই মৃগমদ-চিত্রের কিঞ্চিৎ ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে পদ্মা অনুমান করিয়াছেন-_ শ্রীকৃষ্ণ রজনীযোগে 


ললিতার সহিত বিহার করিয়াছেল--সুতরাং তিনি ললিতাকে বৈশিষ্টা দান করিয়াছেন। 


প্রিয়গাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন 
“মুক্তাস্তিনিমিষং মদীয়পদবীমুদ্বীক্ষমাণস্য তে 


জানে কেশব রেণুভিনিপতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে। 
[ ৩৬*৯ 1] 
৪৫২ 


মধুরভক্তিরস _ শূঙ্গারভেদ, মান ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৭1৪১৩-অন্ু 


শীতৈঃ কাননবাযুভিধিরচিতে। বিস্বাধরে চ ত্রণঃ 

সাঞ্ষোচং ত্যজ দেব দৈবহতয়া ন ত্বং ময় দৃষ্যসে ॥ এ-৩৭ ॥ 
--( ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খণ্ডিতা শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ নাগকেশর-কুঞ্জে চত্দাবলীর 
সহিত রজনী যাপন করিয়! প্র1তঃক।লে শ্রীরাধার নিকটে আিয়। সঙ্কেচের সহিত স্বীয় অপরাধ 
ক্ষালনের চে্ট। করিতেছেন ; কিন্ত তাহার ভাঙ্গে তখনও ভোগাঙ্ব _রাত্রিজাগরণহেতু রক্তিম নয়ন, 
অধরে দন্তুক্ষত-প্রস্থতি _ব্রি।জিত; স্বীয় সপরাধজনিত ভ্রাদবশতঃ এ-সমস্ত ভোগচিহ্ের অনুসঙ্ধ।ন 
তখন আকুফের ছিলনা! তাহ।র অপরাধ-ক্ষ।লনের চেষ্টা দেখিয়! তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতা এবং 
অপরাধের যাথথ্য প্রদর্শনের জন্য বিপরীত-লক্ষণায় ভঙীক্রমে শ্রীরাধ! তাহাকে বলিলেন ) ঠে কেশব! 
আমি জানি, ( ভোমার কথ] সত্যই বটে! তোম।র প্রেয়সীর সহিত বিনিদ্র-রঞ্জনী-বিলামে তোমার 
চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে নাই; পরন্ত ) আমার পথের পানে তুমি যখন চাহিয়াছিলে, তখন উৎকষ্ঠাবশতঃ 
তোমার নয়নদ্বয়ের অস্তনিমেষও ছিলনা, (বহিণিমেষের কথ! আর কি বলিব); তোমার নিমেষহীন 
উন্মুক্ত নয়নে ন।গকেশরের রেণ্‌সমূহ নিপতিত হইয়াই তোমার নয়নদ্বয়কে রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে ! 
( আর, তোন।র বিশ্বাধরে যে ক্ষত দুষ্ট হইতেছে, তাহাও তোমার প্রেয়পীর দংশনজনিত নহে; পরস্ত ) 
বনমধাস্থ অতিশীতল বায়ুর প্রভাবেই তোমার বিশ্বাধরে ক্ষত জন্মিয়াছে |! অতএব হে দেব (শ্লেষে 
বভ্‌নারীতে ক্রীড়ারত )! (তে।মার কোনও অপরাধই নাঈ; সুতরাং সাস্কাচেরও কোনও কারণ 
নাই ) তুমি সক্কেচ পরিহার কর। আমি তোমাকে দোষ দ্রিতেছিনা (তোমার কোনও দোষ নাই 
বরং) আমিই দৈবহত। ( ছুভ।গ। ) মারী 1” 

এই উদাহরণ হইতে জানা গেল--শ্রীকৃষেের অঙ্গে ভো!গচিহ্ন দেখিয়া আরাধা অনুমান 


করিয়াছেন যে, আীকৃষ্ণ অন্ত রমণীর সহিত বিহার করিয়াছেন-_স্ুতরাং অন্ত রমণীর প্রতি তিনি বৈশিষ্ট্য 
বা উৎকর্ষ প্রদান করিয়াছেন। 


(২) গৌল্র-্খলল হইতে অন্দুনিতি 
“বিপক্ষসংজ্য়াহ্বানমীধ্য। ভিশয়কারণম্। 
আসাং তু গোত্রঙ্থলনং ছুঃখদং মরণাদপি ॥এ-৩৬৭ ॥ 
বিপক্ষ নায়িকার নীন-উচ্চারণপুর্ববক যে আহ্বান, তাহাকে বপে গোত্রক্মবলন। এই গোত্রখলন 
নায়িকাদের অতান্ত 'ঈধার কারণ হয় এবং ইহা তাহাদের পক্ষে মরণ অপেক্ষা ও ছুখেপ্রদ 
[ এ-স্থলে “গোত্র*শব্দের অর্থ “নাম” । অমরকোষ বলেন -“গোত্রং কুলে ধনে নান্লি 
গোত্রস্ত ধরণীধরে ।-_গোত্র-শবদে কুল, ধন, নাম এবং পর্বত বুঝায়।] 
“র।ধামেহন্মন্দিরাপগতস্তন্্াবলীমুচিবান্‌ রাধে ক্ষেমমিহেতি তন্ত বচনং শ্রত্বাহ চন্দ্রাবলী | 
কংস ক্ষেমময়ে বিযুদ্ধহদয়ে কংসঃ ক দৃষ্টন্বয়া রাধা কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ ম্মেরে। হরিঃ পাতু বঃ। 
_-এ ৩৭ ধৃত বিহ্বমঙ্গল-বাক্য। 


[৩৬১০] 


মধুরতক্তিরস_-শৃঙ্গারভেদ, মান ] রসতত্ব [ ৭৪১৩-অন্ 


- (শ্রীকঞ্চ রাধামোহন*নামক কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া সেই ) রাধামোহন-নামক কুঞ্জ 
হইতে চক্দরীবলীর নিকটে আসিয়া চন্দ্রাবলীকে বলিলেন__'রাধে ! ভোমার কুশল তে]? ইহ! শুনিয়া 
চন্দ্রাবলী বলিলেন_“মহে কংস! কুশল। ( তখন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্বাবলীকে বলিলেন ) 'অয়ি বিমুগ্ধন্থদয়ে ! 
কোথায় তৃমি কংসকে দেখিলে ?', ( তখন চন্দ্রাবলী বলিলেন) "তুমি কোথায় রাধাকে দেখিলে?” 
(চন্দ্রাবলীর উত্তর শুনিয়া ) শ্রীকৃষ্ণ (স্বীয় ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ) বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়! মুখ অবনত 
করিলেন এবং ( চন্ত্রাবলীর বাক্যচাতুরী দেখিয়া ) তাহার মুখে মৃহ্মন্দ হাস্যও উদ্দিত হইল। এতাদৃশ 
€ অর্থাং লঙ্জাবনত-ব্দন এবং মৃদুমন্দহা স্যযুক্ত ) শ্রহরি ভোমাদিগকে রক্ষা করুন ।” 

চন্দ্রীবলীর সাক্ষীতে ভীহার বিপক্ষ! শ্ত্রীরাধার 7ামোচ্চারণ হইতেছে এ.স্থলে গোত্রক্থলন। 
ইহা হইতে চন্দ্রাবলী অন্ুমীন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রারাধাতেই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দাঁন করিয়াছেন। 

(৩) দ্বপ্র-বাক্য হইতে অনুমিতি 
“হরেবিদূষকসা পি স্বপ্ন স্বগ্ায়িতং মত: ॥ এ-৩৯ ॥ 
_শ্রীহরির এবং তাহার বিদুষকেরও স্বপরক্রিয়াকে (স্বপ্রাবস্থায় আচরণকে) স্বপ্ন বলে।” 
প্রীহরির স্বপ্নক্রিয়। 

“শপে তুভাং রাধে তবমপি হৃদয়ে তং নম বহি স্বমগ্থে ত্বং পৃষ্টে ত্বমিহ ভবনে ত্বং গিরিবনে। 

ইতি স্বপ্ধে জল্পং নিশি নিশময়ন্তী মধুরিপো রভূত্তল্লে চন্দ্রীবলিরথ পরাবন্তিতমুখী ॥ এ-৩৯। 
_(ক্রীড়াকুঞ্জে চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিতই একই শয্যায় শয়ন করিয়া 
নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত অবস্থায় ম্বপ্রাবেশে আ্রীকৃফ্ণ বলিলেন ) হে রাধে! তোমার শপথ করিয়া 
আমি বলিতেছি--তুমিই আমার হৃদয়ে বিরাজিত, তুমিই আমার বাহিরে, অগ্রভাগে, পৃষ্ঠদেশে 
বিরাজিত ; তুমিই আমার এই ভবনে, গোবদ্ধন-গিরিতে এবং বনে বিরাজিত।” রাত্রিকালে প্রীকঞ্ণ- 
মুখে এই স্বপ্নবাঁকা শুনিয়া চন্দ্রাবলী সেই শয্যাতেই পরাবস্তিতমুখী হইলেন (মুখ ফিরাইয়া রহিলেন )1৮ 

প্রীকৃষের স্বপ্নবাকা হইতে চন্দ্রবলী অনুমান করিলেন-শ্রীকৃষণ শ্রীরাধাতেই বৈশিষ্ট্য 
বা উৎকর্ষ দান করিয়াছেন । 


স্্্প 
“অবঞ্চি চটুপাট বৈরঘভিদাগ্য পদ্ম।সথী ততস্ত্রয় রাধিকাঁং কিমিতি মাধবি ধ্যায়সি। 


নিশম্য মধুমঙ্গলাদিতি গিরং পুরঃ স্বপ্নজাং বিদূলবদন। সখি জ্বলতি পশ্ঠ চন্দ্রাবলী ॥ এ-৩৯॥ 
--( শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াকুঞ্জে চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিতেছেন। কুণ্জের বাহিরে বেদীর উপরে শ্রীকৃষ্ণের 
বিদূষক মধুসঙ্গল নিদ্রিত আছেন। স্বপ্লাবেশে মধুমঙ্গল যাহা বলিলেন, অন্য কুঞ্জে অবস্থিতা শৈব্য। 
তাহ! শুনিয়া ত।হার কোনও সখীকে যাহ! বলিয়াছিলেন, ভাহাই এই “ষ্পাকে বিবৃত হইয়াছে। শৈব্য। 
তাহার সখীকে বলিলেন-_মধুমঙ্গল স্বপ্নে বলিতেছেন ) 'হে মাধবি ! আজ সধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ চাট্বাক্যে 
পদ্মাসথী চন্্রীবলীকে বঞ্চিত করিয়াছেন ; অতএব তুমি শ্রীরাধাকে অভিনাঁর করাইতে ত্বরান্বিত হও; 


[ ৩৬১১ ] 
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ভুমি কি চিন্তা করিতেছ? (আর কোনও চিন্তা করিতে হইবেন )1' মধুমঙ্গলের মুখে এই স্থগনজ বাক্য 
শুনিয়া, এ দেখ সথি! চস্্রাবলী ম্লানমুখী হইয়া সন্তপ্ত হইতেছেন।” 
এ-স্থলেও মধুমঙ্গলের স্বপ্নবাক্য হইতে চন্দ্রাবলী অনুমান করিলেন- শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই 
বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। 
গ। দর্শন 
“থা মা বদ কন্দরে মম স্বীং হিত্বা তমেকাকিনীং 
নিঙ্কান্তঃপৃথুসন্্রমেণ কিমপি প্রখ্য।পয়ন্‌ কৈতবমূ। 
দুরাঁ কিঞ্চিছুদ্চিতেন রলনাশবেন সাভম্বয়া 
নিক্রম্যাথ তয় শঠেন্দ্র পুলিনে দৃষ্টোইসি রাধাসখঃ ॥ এ-৩৯। 
_ (শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ন-কন্দরে চন্্রাবলীর সঙ্ঠিত মিলিত হইয়াছেন, এমন সময়ে প্রীরাধার কোনও সথীর 
গুঢ ইঙ্গিত শুনিয়। স্বীরাধার সহিত মিলনের জন্য উৎকষ্টিত হইয়া! চন্দ্রাবলীকে বলিলেন_“প্রিয়ে ! 
সন্ধ্যাকালে আমাঁর একটা গাভীকে পাওয়া যায় নাট ; এক্ষণে দুরে যেন তাহার শব্দ শুনিতেছি; তুমি 
এই স্থানে অবস্থান কর ; সেই গাভীটীর অগ্নসন্ধীন করিয়া আমি তোমার নিকটে আসিব ইহ। 
বলিয়া গ্রীক কন্দর! হতে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎকা'ল পরে চন্্রাবলী দূরে ক্ষুদ্র ঘর্টিকার শব্দ 
শুনিতে পাইয়া শঙ্ষিতচিন্তে কুষ্ঠ হইতে বাহিরে আমিলেন এবং দূর হইতে দেখিলেন-_শ্ত্রীকঞ্জ গ্রীরাঁধার 
সহিত বিহার করিতেছেন। তাহাতে চন্দ্রবলী মাঁনিনী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া 
আসিয়! চন্দ্রীবলীকে মানিনী দেখিয়া! তাহার প্রন্নতা বিধানের জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে 
চক্্রীবলীর সখী পদ্মা তিরস্কার-বাক্যে তাহাকে বলিলেন ) ওহে শঠচড়ামণি ! আর মিথ্যা কথা বলিও 
না। কি এক অস্ভুত( গাভীসন্বন্ীয় ) কপট-বাক্য প্রধ্যাপিত করিয়া তুমি আমার সথী চন্দ্রীবলীকে 
কন্দরামধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত তবরাষ্বিত হইয়া কন্দরা হইতে নিক্কাস্ত হইয়াছ। কিয়ৎ 
কাল পরে চন্দ্রীবলী শুনিলেন_দুরে রসনার ( কুদ্র্টিকার ) ঈষৎ শব্দ হইতেছে ' শঙ্কিত চিন্তে কন্দর| 
হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন-_তুমি যমুনাপুলিনে স্্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছ।” 
এস্থলে চন্দ্রাবলী ন্বগক্ষে দেখিলেন-্রীকুঞ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন-__স্ৃতরাং 
তিনি প্রীরাধাতে বৈশিষ্ট্য দান করিতেছেন । 
বিপক্ষ। নায়িকার বৈশিষ্ট্য-দর্শনে যে ঈর্ধামানের উদয় হয়, তাহা এই উদাহরণে প্রদশিত 
হইয়াছে। তদ্রুপ বিপক্ষ! নায়িকার পক্ষতৃক্ত। কোনও সখীর বৈশিষ্ট্-দর্শনেও উর্ধযামানের উদয় হইতে 


পাবে। 


[ ৩৬১২) 
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8১৪। ন্নহেতু সমান 
“অকারণাদ্‌ দ্বয়োরেব কারণাঁভাসতন্তথা। প্রোগন্‌ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নিহে তুমানতাম্‌ ॥ 


আ।ছাং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগ্চবূধাঃ। দ্বিতীয়ং পুনরস্তৈব বিলাসভরবৈভবম. 

বুধৈঃ প্রণয়মাঁনাখা এষ এব গ্রকীন্তিতঃ ॥ এ-৪০-১১॥ 
-কাবণের অভাবে এবং কারণাভাসেও নায়ক ও নায়িকার এই প্রণয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! নিহেতি- 
মানতা প্রাপ্ত হয়। পগ্ডিতগণ বলেন-_মাদ্য ( হর্থাৎ সহেতু ) মান হইতেছে প্রণয়েব পরিণাম এবং 
দ্বিতীয় ( অর্থাৎ নিহেতু ) মান হইতেছে প্রণয়ের বিলাসাতিশয়রূপ বৈভব। পণ্তিতগণ নিহ্কেতু 
মানকে প্রণয়-মান বলেন।” 

সহেতু মান হইতেছে ঈষামান এবং নিহেতু মান হইতোছ প্রণয়-মান। 

স্কেতু মানব ঈধ্যানান হইতেছে প্রণয়ের পরিণাম । কিন্তু ইহা কি রকম পরিণাম? 

টাকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়।ছেন-লো।হিত বস্ত্র সংযোগে স্টিক যেমন লোহিতত্ব প্রাপ্ত হয়, 
তব্রুপ ঈধ্যার সংযোগে প্রণয়ও ঈর্ষ)ামানত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ লোকিত বস্তুর সংযোগে স্ষটিক লোহিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়ঃ বস্ত্তঃ কিন্তু ক্ষটিক লোহিত হইয়া যায় না; কেননা, লোহিত 
বন্তকে দূরে মরাঈয়া লইয়া গেলে ক্ষটক আর লোহিত বলিয়া দনে হয় না, পূর্বববৎ 
স্বচ্ছ থাকে। তজরপ ঈর্ধযার সংযোগে প্রপয়ও ঈর্ধাধুক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্ততঃ 
প্রণয় ঈর্ধযাধুক্ত হয় না; প্রণয়ে ঈধা! প্রতিফলিত হয় মাত্র । এ-স্ছলে লোহিত বস্তুর সংযোগে লোহি- 
তত্ব-প্রাপ্ত ্ষটিক শুদ্ধ স্বচ্ছ শ্কটিকের যে বূকম পরিণ।ম, ঈর্ধযার সংযোগে সেধ্য প্রণয়ও প্রণয়ের সেই 
রকম পরিণাম । মগুলাদি ভর্গিবিশেষ সর্পের যে রকম পরিণাম, সের্ধা প্রণয়ও প্রণয়ের সেই রকম 
পরিণাম। ইহ! দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ন্কায় পরিণাম নহে 5 কেননা, দুগ্ধ দধিবূপে পরিণত হইলে 
পুনরায় ছুগ্ধ হইতে পারে ন।; কিন্তু ঈর্ধ্যার সংযোগে প্রণয় যে পরিশীন প্রাপ্ত হয়, তাহাতে গ্রণয়ের 
স্বরূপ বিকৃত হয় ন! + ঈর্ধয1 দূরীভূত হইলে অবিকৃত প্রণয়ই থ|কিয়! যায়। ছুগ্ধ দধিরূপে পরিণত 
হইলে দুদ্ধের স্বরূপ বিকৃত হইয়াযায়। লোহিত বন্তর সংযোগে ক্ষটিকের স্বরূপ যেমন বিকৃত হয় না, 
তদ্রুপ ঈর্ধযার সংযোগে প্রণয়ের স্বরূপ বিকৃত হয় না। 

নিহেতি মান বা প্রণয়-মান সম্বন্ধে উ/জীবপাদ বলিয়াছেন-_ ঈর্ধযার সংযোগ ব্যতীতই প্রণয়- 
মানের উদয় হয়; ইহ] হইতেছে প্রণয়ের ছবিবিশেষের আকান স্দূশ ; মালা যেমন কখনও কখনও 
সর্পরূণে প্রতীয়মান হয়, তগ্রপ প্রণয়ও প্রণয়-মানরূপে প্রতীয়গান হয়। ভম্য কোনও বস্তর সংযোগ 
ব্যতীত প্রণয়ই স্থায় স্বরূপগত ধশ্মবশতঃ কখুনও কখনও মানরূপে প্রতীয়মান হয়। এই প্রণয়মান 
হইতেছে প্রণয়েরই এক উৎকর্ষময় অবস্থা। 

প্রেমের-_স্ৃতর।ং প্রেমের স্তরবিশেষ প্রণয়ের _ স্বরূপগত-ধর্ম-সম্ন্ধে প্রাচীন আচার্যাগণ 
বলিয়াছেন, 

“অহেরির গতিঃ প্রেমণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেং। 
অতে। হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতীতি ॥-এ ৪২। 


পা [ ৩৬১৩ ] 
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_সর্পের গতি যেন স্বভ।বতঃই কুটিল, তত্র প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। এজপ্ত কোনও হেতু 
থাকিলেও এবং হেতু ন। থাকিলে নায়ক-নায়িকার ম।নের উদয় হয়।” 
প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখেক-ভাৎপর্যামরী বাসন! ; সুতরাং প্রেমে বাম্য-বক্র ব্যবহারের অবকাশ 
থাকিতেপারে না; কেননা, বামাদি হঈভেছে কৃষ্ণনুখৈক-তাংপধ্যনয়ী বাসনার প্রতিকূল। তথাপি 
প্রেম (ব। প্রণয়) কোনও কারণধাতীতই কেন এবং কিরূপে বাম্য-বক্র-ব্যবহারময় মানে পরিণত হইতে 
পারে? এই প্রশ্নের উন্তরেই বল! হইয়াছে - প্রেমের গতি স্বভাবতই কুটিল। স্বাভাবিক কুটিলতা! 
সম্বন্ধে “কেন” ঝা “কিরূপে" প্রশ্নের অবকাশ নাই । রসপুষ্টিদার। শ্কৃষ্ণের উৎকর্ধময়ী প্রীতি বিধানের 
জন্াই প্রেমের এতাদৃশ ম্বভান; সুতরাং ইহ। প্রেমের স্বরূপবিরোধীও নহে। 
নিহেতু মানের বাতিচারিভাব 
নিহেতিনানে অবহিখাদি হইতেছে বাভিচারী ভাব। 
যাহা হউক, উপরে উদ্ধত প্রাচীন-বাকে] বলা হইয়াছে, নারক ও নায়িকা-এই উভয়েরই 
মান উদ্দিত হইতে পারে। এস্থলে তাহার উদাহরণ দেওয়। হইতেছে। 
প্রীকষ্ণের নিহে তু মান 
“বক্তা স্মতদৃষ্টিমপয় পুরঃ স্বল্পোহপি মন্তর্ণ মে 
পত়াবঞ্চনপাটবাদ্‌ ব্রজপতে জ্যোৎসীনিশাদ্ধং যযৌ। 
শুভ্রালঙ্কৃতিভিদ্র তং পথি ময়া দূরং ততঃ প্রস্থিতে 
সান্দর। চন্দ্রমরুদ্ধ বিশ্বমচিরাদাকম্মিকী কালিক! ॥ এ-৪৩॥ 
--(কোনও ব্রজদেবী সখীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণকে সাস্কতকুঞ্চে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু সঞ্চেতকুঞ্জে 
উপস্থিত হইতে ত্রজদেবীর অত্যন্ত বিলম্ব হইয়! গিয়াছে । শ্রীকৃষ্জ অনেকক্ষণ পর্য্স্ত তাহার অপেক্ষায় 
বঙ্সিয়া রহিলেন; কিন্তু অদ্ধরাত্রি পধাস্তও তাহার আগমন না হওয়ায় শ্রাকৃষের মানের উদয় হইল। 
রজনীর এক প্রহর বাকী থাকিতে ব্রজদেবীকুষ্ধে উপনীত হইয়] দেখিলেন-_শ্রীকৃষণ মান করিয়া বলিয়া 
আছেন। তখন সেই ব্রজদেবী নিজের অপরাধহীনত। প্রতিপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্চকে বলিলেন) হে 
ব্রত্পতে! ('ব্রজপতি-নন্দন' বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত ছিল; কিন্তু সম্ত্রমব্যাকুলতাবশতঃ ব্রশ্রদেবী 
গ্রজপতে' বলিয়। সম্বোধন করিয়াছেন। প্রজদেবী বলিলেন _ যদি বাস্তবিকই তুমি মান করিয়া থাক, 
তাহ! হইলে হাসিও না, হামিতে পারিবেন , কিন্তু) সম্মুখভীগে উপনীত আমার প্রতি হাস্যহীন- 
দৃষ্টিই নিক্ষেপ কর (নিভৃত স্থানে রজনীযোগে কোনও যুবতী যদি কোনও যুবকের নিকটে উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলে সেই যুবক অবশ্যই সেই যুবতীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে। তুমিও আমার প্রতি একটু 
দু্টিপত কর; হাসিতে না পার যদি, হাসিহীন-্দৃষ্টিই নিক্ষেপ কর। শ্রীকের হাস্য প্রকটনের 
উদ্দেশ্যে ব্রজদেবী একথা ব্লিলেন)। (আমার বিলম্বের জন্ত ) আমার কিঞ্িম্াত্রও অপরাধ নাই 
(আমি ইচ্ছা! করিয় বিলম্ব করি নাই; তথাপি যে আমার বিলম্ব হইয়।ছে, তাহার কারণ বলি, শুন ) 
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পটুতার সহিত গৃহস্থ পতিকে ( পতিম্মম্যকে ) বঞ্চনা করিতে করিতে জ্যোতস্বাময়ী রজনীর অর্দেক গত 
হইয়া গেল। তাহার পরে আমি (জ্যোতন্(ভিঙ্ারের উপযোগী ) শুভ্র বেশে দ্রুত বেগে বহির্গত হ্ইয়। 
পড়িলাম ; অনেক দূরে আসার পরে অকম্মাৎ নিবিড় মেঘজালে চন্দ্রমগ্ডুল আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, 
(জোতন্সার পরিবর্তে নিবিড় শন্ধকারের জাবির্ভাব হইল । অগ্ধকারের মাধো শুজাবিশে আসা যায় না! । 
কাজেই আমাকে ঘরে ফিরিয়া গিয়া শুন্রাবেশ পরিত্যগপূর্ধ্বক তামসী রজনীব উপযোগী বেশ ধারণ 
করিতে হইয়াছে । এ-সমস্ত কারণেই আমার বিলম্ব হইয়াছে ' তুমিই বিচার করিয়া দেখ, আমার 
দোষ কোথায়?) 

এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের মানের পক্ষে যে কারণের অভাব আছে, তাহ বল। যায় না; আবার 
বাস্তবিক কোনও কারণ যে আছে, তাহাও বল] যায় না; কেননা, বরজদেবী ইচ্ছ। করিয়। বিলম্ব করেন 
নাই । ইচ্ছা করিয়। বিলম্ব করিলেই বাস্তবিক কারণ থাকিত। তথাপি শ্লীকৃঞ্। তাহাকে ইচ্ছাকৃত 
বিলম্বই মনে করিয়াছেন ! এই উদাহণটা হইতেছে কারণ(ভাস-জনিত নিহেতু মানের উদাহরণ । 

কৃষ্ঃপ্রিয়ার নিহোতুমান 

যথা! উদ্ধবসন্দেশে £ 

“তিষ্ঠন্‌ গো ্ঠাঙ্গনভূবি মুহুলেনাস্তং নিধাত্তে জাতোতকগন্তন স্খি হরির্দেলীবেদিকায়াম্‌। 
নিথ্যামানোন্নতিকবলিতে কিং গবাক্ষাপিতাক্ষী স্বাস্তং হস্ত গ্রপয়তি বহিঃ গ্রীণয় প্রাণনাথম ॥এ-৪৩ 

-(দিনাস্তে গ্রীকৃ্চ বন হইতে গো্টে ফিরিয়া আসিতেছেন। বিনা কারণে হঠাৎ শ্রীরাধা মানবী 
হস্টয়া খেদান্িত চিত্তে গব।ক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! অবস্থান করিলেন। তাহ! দেখিয়। সখী 
শ্তামল! তাহাকে বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণ উৎক্ঠাবশতঃ তোমার দেহুলীবেদিকাঁয় (চত্বরের 
অগ্রবস্ত! পরিষ্কৃত স্থানের দিকে ) দৃষ্টিকোণ নিক্ষেপ করিয়া গোর্ঠাঙ্গন-ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন । 
হে বুথামানগ্রস্তে ! গবাক্ষরান্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুমি কেন নিজের এনকে পরিতপ্ত করিতেছ? 
বাহিরে অবস্থিত তোম।র প্রাণনাথের গ্রীতি বিধান কর।” 

দ্ীকৃষ্ণ যদি ইচ্ছ। করিয়! গৃহে চলিয়া যাঈটতেন, তাঠা হইলে মানের একট। কারণ থাকিত; 
এ-স্থলে তাহা নাই | শ্রীকৃষ্ণ যদি অনিচ্ছাসত্বে কোনও কারণে বাধা হইয়া চলিয়া যাইতেন, তাহ। 
হইলেও কারণের অভান থাঁকিত, এ-স্থলে তাহাও নাই । শ্রীরাধার দর্শনের জন্ত উৎকঞ্ঠাবশতঃ তিনি 
সে-স্থানেই অপেক্ষ। করিতেছিলেন : সুতরাং এ-স্থলে শ্রীরাধার মান হইতেছে সম্পূর্ণরূপে কারণশুন্ত_ 
নিহেতু। 

“আহমিহ বিচিনোমি হদ্ৃগিরৈব প্রস্থনং কথয় কথমকাণ্ডে চণ্ডি বাচংযমাসি। 

বিদিতমুপাঁধিনালং রাঁধিকে শাধি কেন প্রিয়সখি কুসুমেন শ্রোত্রমুত্তংসয়ামি ॥ 2-888 
__(স্বাধীনভর্তুকা। [রাধার আদেশে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প-চয়ন করিতে গিয়াছেন ; পুষ্প-চয়নের পরে ফিরিয়া 
আনিয়া দেখিলেন - শ্রীরাধ? মানবতী হইয়। মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
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তাহাকে বলিলেন) হে চণ্ডি( অকার্ণ-কোপনে )! তোঁঙার আদেশেই আমি এই স্থানে কুন্থুম-্চয়ন 
করিতেছিলাম, কেন তৃমি অকারণে বাচংযম! ( মৌনাবলম্বিনী ) হইয়াছ বল। হে রাধিকে! তোমার 
মানের কারণ জানিতে পারিলাম 7; আর কপটতভায় প্রয়োজন নাই । হে প্রিয়সথি! আঁদেশ কর, 
কোন্‌ কুম্থমের দ্বারা তোমার কর্ণকে বিস্ৃষিত করিব ?” 

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি হইডেছে শ্রীরাধার মানের কারণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে 
ইচ্ছ। করিয়া শ/রাধার নিকট হইতে দর যায়েন নাই; সুতরাং এ-স্থলে মানের কোনও কারণ নাই। 
জ্রীরাধার আদেশেই শ্রীকৃষ্ণ গিয়াছেন। একফ্ণের অনুপস্থিতির হেতু হইতেছেন শ্রীরাধা নিজে; 
এতাদৃশী অন্পস্থিতি হইতেছে কারণের আভাস। এই উদাহরণে কারণাভাসজনিত নিহেতু মান 
প্রদণিত হইয়াছে । 

নায়ক ও নায়িকা-উন্চয়ের যুখপ নিহেতু মান 
“কুঞ্জে তুষীমঙ্দি নতশিরাঃ কিং চিরাত্বং মুবারে কিন্বা রাধে ত্বন্সি বিমুখী মৌনমুদ্রাং তনোঘি। 
জঞাতং জ্ঞাত: শ্মিতবিখুধষিতে কপি বামন্তি যোগ্য ক্রীড়াবাদে বলবতি যয়া ন দ্বয়োরেব ভঙ্গ; ॥ এ-8৫ ॥ 
-(কুঙ্জমধ্যে আরাধার সহিত শ্রীকৃষ্চ খেল। করিতেছেন। এই জ্রীড়ান্ইখের মাধো শ্রীকৃষ্ণ মনে 
করিলেন--'আমি অকন্মাৎ মান করিয়া দেখি, কি হয়।' শ্রীকৃষ্ণকে মান করিতে দেখিয়া 'শ্রীরাধাও 
ভাবিলেন-_-'ইনি যদি নিথা গান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কিমান করিতে পারি ন!? 
মান তো! আমাদেরই_-রমণীদেরই _ ম্বধশ্মী, আগাদের দুই জনের মধো কাহার মান আগে ভঙ্গ হয়, তাহা 
দেখিব।' এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরাধাও মানবতী হইলেন) উভয়ের এষ্টরূপ নিহেতু মান আম্বাদন 
করিতে করিতে বন্দ! বলিলেন ) হে সুরারে! কেন তুমি কুঞ্জনধ্যে বভ্ক্ষণ যাব নতশিরে ভৃষ্কীস্তত 
হইয়া রহিয়াছ? হেরাধে! তুমিই বা কেন বিমুধী হইয়া মৌনমুত্র। বিস্তার করিতেছ? হে 
শ্মিতবিমাহিতে (অপহত-স্মিতে )! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। তোমাদের উভয়ের কোনও এক 
আনির্ব্বচনীয় অভ্য/স আছ, যাহার কলে এই বলবান্‌ ক্রীড়াকলহে তোমাদের কাহারও মানভঙ্গ 
হইতেছে না।” 


৪১ড। আলোগশম-প্রকান্র 
ক। নিহেতু মানের উপশান্তি 
“নিহেতু কঃ ব্ঘয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহন্মিতাদিভিঃ ॥ এ-৪৭ 
_ স্বয়ংগ্রাহ-স্মিতাদিদ্বার! নিছে তুক মান আপনা আপনিই উপশান্ত হয়।” 
স্বযংগ্রাহস্মিতাদি__নাঁয়ক নায়িকার নিকটে আসিয়া নায়িকাকে আলিঙ্বন-চুন্বনাদি কর 
পর্যন্ত এবং নায়িকারও হাসি (হাসির উপলক্ষণে অশ্রুপাতাদি ) পধ্যস্তই নিহে'তু মানের স্থিতি। 


[ ৩৬১৬ ] 
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অথাৎ নায়ক যদি নায়িকার নিকটে উপনীত হইয়া নায়িকাকে আলিঙজন-চুস্বনাদি করেন, 

তাহা হইলেই নায়িকার হাদি (বা অশ্রু) প্রকটিত হয়, মানও উপশ্াস্ত হয় । 

'রোধস্তবাডূদ্যদি রাধিকেইধিকম্তথান্ত গ্ডঃ কথমুচ্ছসিত্যসৌ। 

স্বনন্রণেখং দুরপহৃবম্রিতাং প্রিয়ামচুম্বৎ পশুপেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ই-৪৭॥ 
-(শ্রীরাধা নিহেতুক মানে মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রাহাকে বলিলেন) “হে রাধিকে! তোমার 
যি অধিক রোষ হইয়। থাকে, তা হউক; কিন্ত তোমার এই গণ্ড কেন উৎফুল্ল হইয়াছে ?'__শ্রীকৃষ্জের 
এইরূপ নর্দ্দবাকো শ্্রীরাধা হাস্ট সম্ঘরণ করিতে পারিলেন ন।; তখন পশুপেন্দ্র-নন্দন ভাহাকে 
চুম্বন করিলেন।” 


খ। সহেতুক মানের উপশাস্তি 
“হেতুর্যস্ত শমং যাঁতি যথাযোগ্যংপ্রকপ্সিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসাস্তরৈঃ ॥ 
মাঁনোপশমনস্থাঙ্ক! বাম্পমোক্ষশ্মিতাঁদয়ঃ ॥ 8-৪৭॥ 

_-সাম, ভেদক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা এবং রসান্তর-যথাযোগা ভাবে প্রয়োজিত হইলে সহেতুক 
মান উপশ্াস্ত হয়। বাস্পমোক্ষণ এবং হাস্তাদিই মানোপশমের জ্ভঞাপক।” 

(১) জাম 

““প্রিয়বাঁকান্ত রচনং যত্ত, তৎ সাম গীয়তে ॥ এ-9৭॥ 

_ প্রিয়বাকা-রচনাকে সাম বলে। অর্থাৎ মানিনী নায়িকার প্রতি নায়কের প্রিয়বাকা-প্রয়োগকে সাম 


বলে।” ৬ 
“জাতং সুন্দরি তথ্যমেব পৃথুনা রাধেইপরাধেন মে কিন্তু স্বারসিকো মমত্র শরণং সেহস্বদীয়ো বলী। 


ইত্যাকর্ণ্য গিরং হরেন/তমুখী বাম্পাস্তসাং ধারয়া সানঙ্গোৎসবরঙ্গমঙ্গলঘটে পূর্ণীবকার্ষীৎ কুচৌ॥ এ-৪৭॥ 
_ (সাপরাধ শ্্রীকৃ্ের প্রতি ক্রীরাধা মানিনী হইয়ছেন। তাহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য গ্রীক 
বলিলেন ) “হে সুন্দরি! হে রাঁধে! যথার্থ ই বটে, আমার গুরুতর অপরাধেই তোমীর মান উদ্দিত 
হষ্টয়াছে; কিন্ত আমার প্রতি তোমার স্বাভাবিক এবং বল্বান্‌ জেহই আমার আশ্রয়।' প্রীকফের এই 
প্রিয়বাক্য শ্রবণমাত্র শ্রীরাধা নতমুখী হইয়া! 'অশ্রধারায় অনঙ্গ-রঙ্গোংসব-কৌতুকের মঙ্গলঘট-স্বরূপ 


কুচদয়কে পরিপূর্ণ করিলেন” 


(২) ভেদ 
“ভেদে। দ্বিধ! স্বয়ং ভঙ্গযা ব্বমাহাত্থয-প্রকাঁশনম্‌। 


সখ্যা্দিভিরুপালস্তপ্রয়োগশ্চেতি বীর্ত্যতে ॥ এ-৪৭॥ 
__ ভেদ ছুই রকমের__ভঙ্গিক্রমে নিজে নিজের মাহাত্ময-প্রকাঁশন এবং সখীপ্রভৃতিদ্বার। উপালস্ু-প্রয়োগ 


(দোষারোপ পূর্বক হিতবাক্য প্রয়োগ )।” 
[] ৩৬১৭ ] 
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ভঙ্গিক্রমে দ্বমাহাস্ম্য-প্রকাঁশন 
“রক্ষা হন্সয়ি বর্তসে ত্বমভিতঃ নিগ্ষেইপি তে দৃষণং 
তত্রান্তে ন হি কিন্তু তৎ কিল মমানৌচিত্যজাতং ফলম্‌। 
যেন স্বস্তরুণীরুপেক্ষ্য চরমামপ্যাশ্রয়স্তীর্দশাং 
প্রেমার্তং ব্রজযৌবতঞ্চ নুমুখি ত্বং কেবলং সেব্যসে ॥ এ-৫০। 
_€ মানিনী শ্রীরাঁধাকে শ্রীকষ্চ বলিলেন ) হে রাধে! আমি সর্বাতোভাবে সিগ্ধ হইলেও তুমি যে 
আমার প্রতি রুক্ষ! হইয়াছ, ইহ। তোমার দোষ নয়; কিন্ত ইহা হইতেছে আমারই অন্চিত কর্মের 
ফল,--( “দেব! বিমানগভয়ঃ স্মরনুক্পসারা-ইতা1দি-বাঁক্যে তোমরাই যে দেবাঙনাগণের দশমী দশার 
কথা বলিয়াছ ) আমি যে দশনীদশা-প্রাপ্ত সেই দেবাস্বনাগণকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তোমারই ভজনা 
করিয়াছি, পেই অনুচিত কর্মের ফল। হেনুমুখি! তুমি কেবল প্রেমার্ত ব্রজযুবতীত্বকেই সেবা 
করিতেছ (তুমি কেবল তোমার প্রেমপীড়াই অনুভব করিতেছ, আমার কথা একট ও ভাবিতেছন। )1৮ 
এ-স্থালে ভঙ্গিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উৎকর্ষ স্াপিত করিয়াছেন। ভঙ্গী হইতেছে এই | 
“তোমরাই বলিয়াছ_-আমার দর্শনে দেবাঙ্গনাগণ পধ্যন্ত কামার্ত হইয়া দশমী দশ! প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যে আমার দর্শনে দেবাজনাগণ পরীস্ত দশমী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা গোঁয়ালিনী হইয়। সে 
আমার প্রতিই রুক্ষত। প্রদর্শন করিতেছ 1” 
সীপ্রসভৃতিদ্বার৷ উপালম্ত প্রয়োগ 
* কর্ত,ং সুন্দরি শঙ্ঘচুড়মথনে নাম্মি্,পেক্ষোচিতা সর্ববষামভয় প্রদানপদবীবদ্ধব্রতে প্রেয়সি। 
ইত্যালিভিরলক্ষিতং মুরভিদ। ভদ্রাবলী ভেদিতা নাসাগ্রে বরমৌক্তিক শ্রিয়মধাদতন্ত সা বিন্দুন! ॥ এ-৫০॥ 
--(শরীকৃষ্ণেরই অলক্ষিত অনুনয়-বিনয়ে কৃষ্ণপক্ষপাতিনী ভত্রার সখীগণ মানিনী ভত্রাকে বলিলেন ) 
“হে সুন্দরি! যিনি ব্রজবাসিমাত্রেরই অভয়-প্রদানরপ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শঙ্ঘচুড়কে বধ করিয়াছেন, 
সেই এই প্রিপ্নতমের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে”-_এই ভাবে প্রীকুষ্। অলক্ষিতে ( ভদ্রার 
অজ্ঞাতসারে ) সবীদ্বার ভদ্রীবলীর ভেদ জন্মাইলে ভদ্রার অশ্রধারা-প্রবাহ তাহার নাসাগ্রে গজমুক্তার 
শ্তায় শোভা পাইতে লাগিল ।” 


(৩) দান 
“ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচাতে ॥ এ-৫০॥ 


_ কোনও ছলে ভূষণাদির প্রদানকে দাল বলে ।” 
“কামো নাম মুহম্মমান্তি ভবতীমাকর্য মতপ্রেয়পীং 
হারস্তেন তবাপিতোহয়মুরসি প্রাপ্পোতু সঙ্গোৎসবম্‌। 
ইত্যান্নম্য করং মুরদ্ধিষি বদত্যুদ্ভিন্নসান্্রম্মিত। 
পল্মা মানবিনিগ্রহাৎ প্রণগিনা তেনোসুটং চুম্িতা ॥ এ-৫০। 
_ মানিনী পদ্মাকে শ্রাকফ বলিলেন, 'পন্মে ! কাম-নামে আমার একজন নুন আছেন; তুমি আমার 


[ ৩৬১৮ ] 
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প্রেয়মী-একথা শুনিয়া তিনি এই হার তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন; এই হার তোমার বক্ষম্থলের 
সঙ্গোৎংসব লাভ করুক ৮-__বাঁহু উত্তোলন পূর্বক (যেন পদ্মার কণ্ঠে হার অর্পন করিতেছেন--এইরূপ 
ভঙ্গী এরকটিত করিয়া ) শ্রাকৃষ্ণ এই কথ। বলিলে পদ্মার মান উপশীস্ত হইল এবং তাহার মুখে নিবিড় 
হাস্তও উদ্গত হইল। প্রণয়ী শ্রীকুঞ্ণ তখন স্ডাহাকে উদ্ভটরূপে চুম্বন করিলেন ।” 


(8) লতি 
“কেবলং দৈন্তনালন্থ্য পাদপাঁতো! নতির্নতা ॥ এ-৫০॥ 


_কেবল দৈম্তা অবলম্বনপূর্ববক চরণে পতনকে নতি বলে।” 
“ক্ষিতিলুঠিতশিখপ্তাগীডুদারান্মুকুন্দ রচয়ৃতি রতিকাস্তস্তোমকাস্তে প্রণামম.। 
নয়নজলধারাভা।ং কুর্ষবতী বাষ্পবৃষ্টিং বরতম্নরিহ মান-গ্রীষ্মনাশং শশংস ॥ এ-৫০| 
_ (বৃন্দ! কুন্দবল্লীকে বলিলেন ) কামকোটি-কমনীয় মুকুন্দ কিঞ্চিং দুরে থাকিয়া পালীর উদ্দেশ্যে স্বীয় 
ময়ুরপিগ্থশোভিত চুড়াটাকে ভূলুষ্টিত করিয়। প্রণাম করিলে বরাঙ্গী পালী নয়ন-জলধারা-সমৃহদ্ধার! 
বাম্পবারি বর্ষণ করিতে করিতে ভাহার মানবূপ গ্রীম্মধতুর বিনাশ সাধন করিলেন ।” 


(3) উপেক্ষা! 
“সামাদৌ তু পরিক্গীণে স্তাছুপেক্ষাইবধীরণম. | 


উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিৎ তুক্ঠীন্ত।বতয়' স্থিতিঃ॥ এ-৫০॥ 
_সামাদি উপায় বার্থ হলে যে অবজ্ঞ জন্মে, তাহাকে বলে উপেক্ষা । কেহ কেহ বলেন, তুফীস্তাবে 
অবস্থিতিই উপেক্ষা |” রি 
“সুনুবল্পভ এষ বল্লবপতেক্তত্রাপি বীরাগ্রণী তত্র।পি স্মরমগ্ডলীবিজয়িনা রূপেণ বিভ্রাজিতঃ । 
সখ্য: সম্প্রতি রুক্ষতা পৃথুরিয়ং তেনাজ্র ন শ্রেয়সে দূরে পশ্যত যাতি নিষ্ঠুরমনাঃ ক1যুক্তিরত্রে।চিতা ॥ 
-_এ-৫১॥ 
_( কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী ছুর্জয়-মানবতী হইয়াছেন, সামাদি কোনও উপায়েই আীকৃষ্ণ তাহার মান 
ভঞ্জন করিতে ন! পা।রয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ববক দূরে চলিয়া! যাওয়া মাত্রই তাহার মান 
উপশাস্ত হইল । খন সেই আীকৃষ্ণপ্রেয়সী স্বীয় অযোগ্য ব্যধহারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত তাহার 
সখীদিগের নিকটে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে সখীগণ ! ইনি তো আমার বল্পভ (সুতরাং তাহার 
প্রতি রুক্ষ ব্যবহার আমার পক্ষে অ্কচিত হইয়াছে ); তাহাতেও আবার ইনি হইতেছেন গোঁপরাজ- 
নন্দন (সুতরাং আমাদের পরম আদরণীয় ); তাহাতেও আবার ইনি বীরাগ্রগণ্য (দৈত্যবধাদি এবং 
গোবদ্ধন ধারণাদি দ্বারা সমস্ত ব্রজবামীর কত উপকার করিয়াছেন ); তাহার উপরে আবার ইনি 
কোটিকন্দর্প বিজয়ী রূপে শৌভমান | হে সখীগণ ! এ-স্মস্ত করণে আমার মনে হইতেছে, তাহার 
প্রতি আমি যে অত্যন্ত ঈক্ষতা৷ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা মঙগলজনক হইবেনা। এ দেখ, ইনি নিষ্ঠুরমনা 
হইয়! দূরে চলিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায়, কি যুক্তি সমুচিত হয়, তাহা বল ।”" 
এই উদাহরণে অন্জ্ঞারূপ উপেক্ষা! প্রদশিত হইয়াছে । 


7] ৩৬১৯ ] 


মধুর্ভক্তিরস-_ শবঙ্গারভেদ, মান ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [৭18১৫-অস্প 


“মানে মুহুর্নতিভিরপ্যতিগুনিবারে বাচংযমব্রতমহং তরসাগ্রহীষম্‌। . 
বাম্পং ততো? বিকিরতী নিজগাদ পদ্থ! পৌস্পং রজঃ পতিতমত্র দৃশোর্মেতি ॥ এ-৫১॥ 
_(শ্রীকষ্ণ স্বুবলকে বলিলেন, হে সখে 1) মুকূমু প্রণাম করার পরেও যখন দেখিলাম যে, পদ্মার 
মান অতি ছুঃসাধ্যই রহিয়াছে, তখন আমি সহসা মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। তাহাতে পদ্মার 
নয়নছয় হইতে অশ্রু ক্ষরণ হইতে লাগিল; কিন্তু পল্পা! বলিলেন__“আমার চক্ষুতে পুষ্প-পরাগ পতিত 
হইয়াছে ।” 
এনস্থলে তৃফীস্তাব উদাহ্ত ইইয়াছে। 
ভন্থ/প্রকার উপ্ক্ষা 
অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ববক দূরে গমন এবং তৃষীন্ত/ব অবলম্বন ব্যতীত অন্থ প্রকারের উপেক্ষার 
কথাও কোনও কোনও পপ্তিত বলেন। 
“প্রসাধনবিধিং মুক্ত বাক্যেরন্যার্থমচকৈঃ। 
প্রসাদনং মুগাক্ষিণা মুপেক্ষেতি স্মৃতা বুধৈঃ ॥ এ-৫১॥ 
_সামাদিমার্গে প্রসন্নতা-বিধান পরিভ্যাগপুর্বক অন্থার্থমচক বাকাদারা! ম্থগাক্ষীদিগের মান-প্রলাদনকে 
পণ্ডিতগণ উপেক্গা বলিয়া! থাকেন” 
“ধন্মিল্লে নবমালতী পরিচিত সবো চ শব্গৃহে 
মন্লী সুন্দরি দক্ষিণে তু কতরৎ পুষ্পং তব ভ্রাজতে। 
অজেয়ং পরিচেতুমিত্যুপহিতে ব্যাজেন নাসাপুটে 
গণ্ডোদাৎপুলক বিহস্ত হরিণা চন্দ্রাবলী চুষ্বিতা ॥ এ-৫১। 
--( চন্দ্রাবলী মানবতী হইয়াছেন। তাহার মান-প্রসাদনের জন্য সামাদি উপায় অবলগ্বন না করিয়া 
প্রীকৃ্ণ তাহাকে বলিলেন ) হে সুন্দরি! তোগার ধশ্মিল্লে ( খোপায় ) ষে নবমালতী আছে এবং বাম 
কর্ণে যে মল্লী আছে,তাহার। আমার পরিচিত ; কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে কি জাতীয় পুষ্প আছে, তাহ! 
জাঁনিবার জন্ত আমি একবার তাহার স্রাণ গ্রহণ করি_-এইবূপ ছল করিয়! শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর গণ্ডে স্বীয় 
নাঁসাপুট অর্পণ করিলে চন্দ্রাবলীর গণ্ডে পুলকোদ্গম হইল। (মান দূরীভূত হইল) ইহ] দেখিয়া সহাস্যে 
শ্রীকৃষ্ণ চত্দ্রবলীকে চুম্বন করিলেন।” 
(৬) রসাস্তর 
“আকশ্মিকভয়দীনাং প্রস্তুতিঃ স্যাঁদ্রসান্তুর্ম্‌। 
যাদৃচ্ছিকং বুদ্ধিপূরব্বমিতি ছ্েধা তছুচাতে ॥ এ-৫১॥ 
__অকম্মাৎ প্রবৃত্ত ভয়াদির প্রস্ততি ( সন্তাব ) হইতেছে রসাস্তর। এই রসাস্তর তুই রকমের-_যাদৃচ্ছিক 
এবং বুদ্িপূর্বব |” 


[ ৩৬২* ] 


মধুরভক্তিরস- শৃঙ্গারভেদ, মান ] রসতৰ্ব [৭%৪১৫-অম্গ 
যাদৃচ্ছিক রসান্তর 
“উপস্থিতমকম্মাদ্‌ যত্তদ্‌ যাঁদৃচ্ছিকমুচ্যতে ॥ এ-৫১। 
_কোনওরপ প্রয়াস ব্যতীত যাহ অকন্মাৎ উপস্থিত হয়, তাহাকে বলে ঘাঘৃচ্ছিক।” 
“অপি গুরুভিরূপায়ৈরগ্য লামাদ্িভির্ব। লবমপি নমুগাক্ষী মানমুদ্রামভাজক্ষীৎ। 
হরিমিহ পরিরেভে সা! স্বয়ংগ্র।হমগ্রে নবজলধরনাদৈভমষিতা পশ্যা ভদ্র! ॥ এ-৫১॥ 
_( মানবতী ভত্রার সখীগণ পরম্পর বলিতেছেন_আহে সখীগণ ) এক ভাম্চর্যা ব্যাপার দেখ। সামাদি 
গুরুতর উপায়ের দ্বারাও মৃগাক্ষী পদ্ম! যে মানমুদ্রা বিঞিন্বাত্রও ভঙ্গ করেন নাই, তাহা কিরূপে হঠাৎ 


ভঙ্গ হইল দেখ। অকস্ম।ৎ নবজলধরের গঞ্জনে ভীতা হইয়। ভদ্রা নিজেই স্বীয় ভুজদ্বয় দ্বার! শ্রীহরিকে 
আলিঙ্গন করিলেন 1” 


এ-স্থলে অকম্মাৎ মেঘগর্জন হইতেছে ঘাদৃচ্ছিক রসাস্তর | 
বুদধিপুর্ব্ রসান্তর 
»বুদ্ধিপূর্ববন্ত কাস্ডেন প্রত্যুৎপন্নধিয়া কৃতম্‌॥ এ-৫১॥ 
_ প্রত্যুৎপন্নমতিদ্বারা নায়িকার মান-ভঞ্জনের জন্ত নায়ক যাহা করেন, তাহাকে বলে বুদ্ধিপূর্ব 
রসান্তুর |” 
“পাণৌ পঞ্চমুখেন দুষ্টকুমিণা দষ্টোইস্মি রোযা দিতি 
ব্যাজাৎ কৃণিতলেচনং ব্রজপতো  ব্যাভ্জ্য বক্ত স্থিত । 
সদ্ঃ প্রোজ ঝিতরো যবৃত্তিরসকৃৎ কিং বৃন্তমিত্যাকুল। 
জন্লস্তী ম্মিতবন্ধুরাসামমুন! গান্বধিবক] ঢুশ্থিত ॥ এ-৫২। 
-_-(বুন্দা পৌর্ণম।সীর নিকটে বলিলেন--কোনও প্রকারেই ছুর্জয়মানবতী প্রীরাধার প্রসম্নতা বিধান 
করিতে না পারিয়া গ্রকৃষণ মুহুর্তকাল মৌন থাকিয়। স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে এক উপায়ের সমষ্টি 
করিলেন। ভয়ন্রাসজনিত বেদনার অভিনয় করিয়। ভগ্রন্থরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হুষ্ট কীট পঞ্চবদন 
(সর্প) রুষ্ট হইয়া! আমার হস্তে দংশন করিয়াছে'__ ইহা বলিয়া ব্রজপতি-নন্দন ছলপূর্বক মুখ বক্র 
করিষা সঙ্কৃচিতলোচনে অবস্থান করিলে, গান্ধবিকা তৎক্ষণাৎ তাহার রোষবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
( মানকে দূরীভূত করিয়া ) ব্যাকুলতার সহিত পুনঃ পুনঃ “কি হইল কি হইল 'বলিতে থাকিলেন ; তখন 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চুম্বন করিলেন এবং তাহার ( শ্্রীরাধার ) মুখেও মধুর হাস্তের উদয় হইল |” 
দেশ-কালাদির প্রভাবে এবং মুরলী-শ্রবণে মানোপশান্তি 
“দেশকালাদিবলেনৈৰ মুরলীশ্রবণেন চ। 
বিনাপুযুপায়ং কাপ্যেষ লীয়তে ব্রজনুক্রবাম ॥ এ-৫৩॥ 
_ সামদানাদি অন্য কোনও উপায় বাতীতও কৌনও কোনও স্থলে দেশ-কালাদির প্রভাবেই এবং 
মুরলী-শ্রবণেও ব্রজনুন্দরীদিগের মান লয় প্রাপ্ত হয়া থাকে ।” 


[ ৩৬২১ ] 


মধুরডক্তিরস- শৃক্গারভেদ, মান ) গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন (%8১৫-সমগ 

(১ দেশপ্রভাবে মামোপশম 

“অলঙ্থীর্ণ, চক্জরাবলির লিঘটা ঝন্কৃতিভৈঃ পুরো বৃন্দারণ্যং কিমপি কলয়ন্তী কুস্ুমিতম.। 

হরিঞ স্মেরাস্যং প্রিয়কতরুমূলে প্রিয়মিতঃ স্থলপ্মান! সখ্যামদিশত সতৃষর দৃশমসৌ ॥ এ-৫৪॥ 
_(মানবতী চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতা-লাভ সম্বন্ধে ভদ্র।র নিকটে বৃন্দ বলিলেন _ হে ভদ্রে ! মানিনী চন্দ্রীবলী 
বৃন্দাবনে গিয়াছেন; সে-স্থানে) দেখিলেন_-কুন্নম.শোভিত বৃন্দাবন ভ্রমরসখূহের বঙ্কারভরে 


অতি মুখরিত; আবার কদস্বতরুমূলে হাস্যবদন প্রিয় হরিকেও দেখিলেন। ইহাতেই চন্দ্রাবলীর মান 
ক্খলিত হইয়া! গেল; তিনি তখন স্বীয় সখীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।” 


এ-ম্বলে বৃন্দাবনের শোভাদর্শনই হইতেছে মানোপশান্তিত্র মুখ্য হেতু ; শ্রীকফের দর্শন 
আনুষঙ্গিক হেতু মীন্র। 


€২) কালগ্রভাবে মানোপশান্তি 

“শরদি মধুরমৃত্তি: পশ্য কাস্তিচ্ছটাভিঃ সপয়তি রবিকন্য।তীরবন্তাং সুধাংশুঃ। 

ইতি নিশি নিশময্য ব্যাহ্গতিং দূতিকায়াঃ স্মিতরুচিভিরতা নীন্তপ্র রাঁধ। প্রসাদম, ॥ এ-৫৪। 
--( বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধ। মানিনী হইয়। কুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। 
এমন সময়ে দূতী আপিয়! তাহীকে বলিলেন ) “এ দেখ, মধুরযৃদ্তি সধাংশু স্বীয় কাস্তিচ্ছটাদ্বারা যমুনা- 


তীরবর্তাঁ বনসমূহকে ক্নাপিত করিতেছে'_-রাত্রিকালে দূতীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়াই শ্ররাধা মধুর 
হাস্যরুচিদ্বারা প্রসঙ্নত। বিস্তার করিলেন (তাহার মান দূরীভূত হইল )।” 


শ্ররং-কালের প্রভাবই এ-স্থলে নানোপশাস্তির হেতু । 
(৩) মুরলীশব্ে মানোপশান্তি 
“যদি রোষং ন মুঞ্চসি ন মুগ্চ মম দেবি নাত্র নিরন্ধঃ। 
ফুংকৃতিবিধৃভমানঃ স্‌ ভবতি বিজয়ী হরেরবেণুঃ ॥ এ-৫৪0 
-_-( মানিনী শ্রীরাধাকে তাহার কোনও সথী বলিলেন ) হে দেবি! তুমিযদি রোষ পরিত্যাগ নাকর, 


তবে তীহ! না-ই কর; আমার তাহাতে কোনও নিবন্ধ ( আগ্রহ ) নাই ; ফুগ্ুকার দ্বার তোমার মান 
বিধুত ( দূরীভূত ) হইলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুই বিজয়ী হইবে ।” 


এ-স্থলে সখী বলিলেন-্রীকুষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলেই মান দূরীভূত হইবে। নিয়োদ্ধত 
উদ্দাহরণে প্রদর্শিত হইতেছে__বেণুধ্বনি-শ্রবণে মান উপশাস্ত হইয়াছে । 


“মানস্যোপাধ্যায়ি প্রসীদ সখি রুদ্ধি মে শ্রুতিছন্দম্‌। 

অয়মুচ্চাটনমন্ত্রং সিছ্ধো৷ বেণুর্বনে পঠতি ॥ এ-৫$॥ 
--( ক্রোধের সহিত প্রীরাঁধা ললিতাকে বলিলেন ) হে মান-শিক্ষার উপাধ্যায়নি! সখি! প্রসন্ন 
হও; আমার কর্ণদিয়কে রুদ্ধ কর। আীকৃষ্ণের এই লিদ্ধ বেণু বনমধ্যে উচ্চাটন-মন্ত্র পাঠ করিতেছে 


(যেন আমি সে ধ্বনি শুনিতে না পাই, তজ্জন্ত আমার কর্ণদ্য় রুদ্ধ কর; তোমার শিক্ষান্থসারে যে মান 
গ্রহণ করিয়াছি, বেণুধবনি শুনিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছিনা )1” 


[ ৩৬২২ ] 


মধুরভক্কিরস - শুঙ্গারভেদ, প্রেমবৈচিত্তা ] রসতত্ব [ ৭৪১৭-অন্ধ 


৪১৬ হেতুতাব্পতম্যভ্ডেদে আানেন্র প্রক্কা্স-ভেদ 

উজ্জলনীলসণি বলেন, হেতুর তাঁরতমা অনুসারে মানেরও ভারতম্য হইয়া [থাকে ; এইরূপে 
মানের তিনটা ভেদ হইয়া থাকে _ লঘু, মধ্যম এবং মহিষ্ঠ (এ-৫8 )। 

যে মান অল্লায়াসে সুসাধ্য হয়, তাহাকে বলে লঘুমান। যে মান যাত্বে সাধ্য হয়, তাহার নাম 
মধ্যমমান। আর, সামাদি উপায়ের প্রযোগেও যে মান ছুঃসাধ্য হয়, তাহাকে বলে মহিষ্ঠ (দুর্জয় ব! 
প্রৌট) মান ( 4-৫৫ )। 


৪১৭। প্রেম্ল্রৈচিত্ডয 
“প্রিয়স্ সন্নিকধষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ | 
যা বিশ্লেষধিয়ান্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্তামুচাতে ॥ উ, নী, প্রেমবৈচিত্ত্য ॥৫৭॥ 

-_প্রমোতকর্ষ-স্বভাববশতঃ প্রিয়তমের সঙ্গিধানে অবস্থিত থাকিয়াও বিরহবুদ্ধিবশতঃ যে আত, 
তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে 

টাকায় শীজীব্পাদ লিখিয়াছেন-_“প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেছে প্রেমজনিত বৈচিত্ত্য (বিচিত্ততা ), 
তম্ময়তাবশগ্ড: চিত্তের ভশ্যথা ভাব ।” 

টাকায় চক্রবস্তিপাদ বলিয়াছেন_“গ্লোকন্থু 'প্রেমোৎকর্ধ-শবে স্থায়িভাব 'অন্ুরাগকে বুঝায় । 
সেই অন্ুরগঞ্ড আবার তৃষ্টাতিপ্রারলামূলক-_অর্থাৎ শ্রীকু্ণসম্বন্ধে অতিশয়-তৃষ্ণামূলক অনুরাঁগই 
হ্টতেছে এ-স্থলে প্রেমোৎকর্ধ। অন্ুরাগের স্বভাব হইতেছে এই যে-_সর্রবদা অনুভূত বন্কাকেও 
অনমুভূত বলিয়া প্রতীয়মান করায়__স্বতরাং প্রিয় বা লোভনীয় বস্তর অনুভবের জন্য যে তৃষ্ণা, 
অন্নুর।গে তাহ কখনও প্রশমিত হয় না। এই তৃষ্ণা যখন চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখনই প্রেম- 
বৈচিত্রের উদয় হয়। অন্ুরাগ-দশায় কখনও বুদ্ধিবৃত্তি এত সুল্্রত! লাভ করে যে, তাহা আীকষ্ণকে 
এবং তাহার গুণ-মাধূ্যযাদিকে একই সময়ে অন্থুভব করাইতে পারেনা_যখন শ্রীকৃষ্ণের অনুভব জন্মায়, 
তখন তাহার গুণাদির অনুভব জন্মায় না; আবার যখন আকৃষের গুণাদির অনুভব জন্মায়, তখন 
প্রীরুষের অনুভব জন্মায় না; অতি সুক্ষ সুচী যেমন বস্ত্র একটীমাত্র সুক্ষ শুত্রকষেই বিদ্ধ করিতে পারে 
চুই বা ততোহধিক স্থত্রকে বিদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রপ |” 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্তোগক।লে নায়িকার বুদ্ধিবৃত্তি যখন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদিতে প্রবিষ্ট হয়, 
তখন গুণাদির স্মৃতিতেই নায়িকা তন্ময়তা লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা আর তখন মনে 
থাকে না। পরে, ধাহার গুণাদি এতাদৃশ, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় £_ এইরূপ আবেশবশতঃ গুণাদিকে 
তাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্কানেই বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয়, নাঝিক। শ্রীক্চের অনুসন্ধানে এমনই তশ্ময়তা 
লাভ করেন যে, সম্মুখস্থ শ্রীকষ্চকেও দেখিতে পায়েন না। (কেননা, বুদ্ধিবৃত্তি তখন কেবল 
অনুসন্ধানেই তম্ময়তা লাভ করে ; সুতরাং চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয় না; তাহার ফলে চঙ্গু 


[ ৩৬২৩] 


মধুরতক্তিরন- শূঙ্গারভে৭, প্রেমবৈচিত্ব্য ] গ্রোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭18১৭-অনু 


শ্রীকৃষ্ণের উপর পতিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন না; যেহেতু, বুদ্ধির সহিত যুক্ত না 
হইলে কোনও ইন্দ্রিয় কার্যকর হইতে পারেনা । *শ্রীকৃ্ক কোথায় ?-_-এইরূপ ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই মনে হয় _ শীকৃষ্ণ দূরে চলিয়া গিয়াছেন', তখন মল বা বুদ্ধি দূরেই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে 
থাকে, সম্ম.থস্থ শ্রীকৃষ্ণের উপর নয়ন পতিত হইলেও নয়নের সহিত মনের ব! বুদ্ধির যোগ থাকেনা 
বলিয়! আীকৃষণ দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন না। এইরূপে, শীকৃষ্ষকে দেখিতে না পাওয়ায়, শ্রীকষণ দূরে 
চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হওয়ায়, তখন বিরিতের উদয় হয়। এই বিরহজনিত যে আত্তি তখন 
চিন্তে উদিত হয়, তাহাকেই বলে প্রেমবৈচিন্ত্য _ প্রেমজনিত বিচিত্ততা )1৮ 
প্রেনবৈচিত্ত্য নিহেতিকও তইতে পারে এবং কারণাভাঁস-জনিত€ হইতে পারে। 
( চক্রবপ্তিপাদ )। 
ক। নিহেতুক প্রেমানৈচিন্তয 
“আভীরেন্দস্থৃতে ক্ষুরত্যপি পুরস্তীব্রা নুরাগে।খয়া 
বিশ্লেষজ্ছরসম্পদা। বিবশধীরত্যন্তমুদ্ঘূণিতা। 
কান্তং মে সখি দর্শযেতি দশ নৈরুদ্গুর্ণশম্পাস্ক,রা 
রাধা হস্ত তথ। বাচষ্টত যঃ কৃষ্ণোহপ্যতূদ বিস্মিত: ॥ এ-৫৮ ॥ 
--(শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্তয দর্শন করিয়। বৃন্দ পৌর্ণমাসী দেবীকে বলিলেন ) ব্রজেন্দ্রন্দন সম্ম,খেই 
বিরাজমান থাকিলেও তীব্র অন্নুরাগ হইতে উখ্িত বিচ্ছেদজ্বরের আতিশয্যে শ্রীরাধা খিবশবুদ্ধি হইয়া 
অত্যন্ত ঘূর্াগ্স্ত হইলেন এবং “হে সখি! আমার প্রাণকাস্তকে একবার দেখাও'-এইরূপ বলিয়া 
দন্তদ্বারা তৃণ।স্কুর ধারণপূর্ববক এতাদৃশী চেষ্টা গ্রকটিত করিলেন, যাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃ্৪ বিস্মিত 
হইলেন।” 
খ। কারণাঁভাসজ নিত প্রেমবৈচিত্তয 
বিদগ্ধমাধবে 25 
“সমজনি দবাদ্বিত্রস্তানাং কিমার্তরবে! গিরাং ময়ি কিমতবদ্বৈগুণাং বা নিরহ্ক,শমীক্ষিতম্‌। 
ব্যরচি নিভৃতং কিনব! হৃতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ ॥ &-৫৯। 
--( সযীগণমমভিব্যহারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীরাধার মুখসৌরভে 
আকৃষ্ট হইয়। ভ্রমরগণ পুনঃ পুনঃ তাহার মুখে পতিত হইডেছে; শ্রীরাধা ভ্রমরগণকে বিতাড়িত 
করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মধুমনল বলিলেন -“মধুস্দন ( ভ্রমর ) চলিয়া গিয়াছে”-ইহা শ্রবণ করিয়া 
মধুমঙ্গলোচ্চারিত 'মধুনথদন'-শব্দে শ্ীকৃষ্ধকেই মনে করিয়া গ্রেমোতকর্ষজনিত প্রেমবৈচিত্যবখতঃ 
শ্রীরাধা বলিলেন__মধুম্দন কৃষ্ণ আমাকে এ-স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কেন? তবে) 
দাবানল-ত্রস্ত গোপগণের আর্তরব উত্থিত হইয়াছিল কি? অথবা, শ্রীকৃষ্ণ কি আমার কোনও নিরঙ্ক.শ 
( ম্বাত্্রজনিত ) বৈগুণা (দোষ ) দর্শন করিয়াছেন? অথবা ত্বাহার কোনও অভীষ্টা (অথচ আমার 


( ৩৬২৪ ) 


মধুরভক্তিরস _শৃঙ্গ।রভেদ, প্রেমবৈচিত্ত্য ] রসতথ্‌ [ ৭18১৭-আম্ 


বিপক্ষা ) কোনও নায়িকা কি নিভৃতে তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন 1 কেননা, সেই 
কমপ-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হঠাৎ এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছেন। (উল্লিখিত 
কারণনমূহব্যতীত তিনি যে আমাকে পরিত্য।গ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা তো মনে হয় না )1% 
গ। পট্টমহিষীদিগের €্রমবৈচিন্তয 

উজ্জর্পনীলমণি বলেন -_স্থলবিশেষে জনুরাগ কোনও এক অনির্বাচ্য বিলাস ( বৈচিত্রী ) প্রাপ্ত 
হইয়া প্রেমবৃতী নায়িকার চিত্তে স্পষ্টব্ূপে এমন ভাব জল্মায়। যাহাতে সেই নায়িক] মনে করেল-_ 
তাহীর যে প্রেষ্উজন এতক্ষণ তাহার পারশ্বেইি বিদামান ছিলেন, তাহাকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। 
পট্টমহিষীগণের * যে এইরূপ অবস্থা (প্রেমবৈচিত্ত্য ) জন্মে, বোপদেব স্থীয় যুক্তাফল-গ্রন্থে তাহা 
দেখাইয়াছেন। যথা, 

“কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্র। ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্যামীশ্বরো গুপ্তবোধং | 

বয়মিব সখি ক চ্চিদগাঢনির্বিদ্ধচেত নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ শ্রীভা, ১০।৯০।১৫॥ 
_ (শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচিত্তা হইয়া প্রেমবৈবশ্থা-হেতু বিরহ- 
ক্ত্িবশতঃ তাহারই চিন্তা করিতে করিতে প্রেমবিহবলতার সহিত কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্গিতেছেন) - 
হেকুররি! আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ শ্্রীক্চ জগতের কোনও নিভৃতস্থলে গুগুভাবে নিদ্রা 
যাঈতেছেন ; আর তুমি নিদ্রাশূণ্ত হইয়া বিলাপ করিতেছ_-শয়ন করিতেছ না। (ইহা তোমার 
অনুচিত, তোমার বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে; অথবা তোমার বিলাপের বোধ হয় 
কারণ আছে ; আচ্ছা, ভোমাকে জিজ্জাসা করি )হে সখি! আমাদেরই ন্যায় তুমিও কি কখনও 
কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হান্যুক্ত উদার লীশ্গাকটাক্ষদ্ধারা গা়ভাবে বিদ্ধচিন্ত হইয়াছ ?” 

এই গ্রে।কে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীদিগের প্রেম-বৈচিত্ত্ের একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । তাহার 
শ্রীকঞ্চের সহিত জলকেলি করিতেছেন; রমিক-শেখর গ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষ-হাস্য-পরিহাসাি দ্বার! 
মহিষীদিগের চিত্ত সম্যক্রূপে হরণ করিলেন ; ভাহাদের চিত্তও সম্যক্রূপে শ্রীকৃফণে নিবিষ্ট হইয়া গেল, 
নিঝিষ্ট-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির ধ্যান করিতে করিতে তাহারা যেন বিভোর হইয়া গেলেন। যদিওশ্রীকৃফঃ 
উহাদের নিকটেই আছেন, তথাপি ধ্যানমগ্রচিত্তে ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থানের পরে তাহাদের মনে 
হইল-_শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাদের নিকটে নাই, যেন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কৌনও নিভৃত স্থানে 
ঘাইয়। নিগ্রাভিভূত হইয়াছেন ; শ্রীকুষ্ণবিরহে তাহাদের চিত্ত বকুল হইয়! পড়িল ; আবার শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি স্েহবশতঃ তাহার নিদ্রান্থবখের কথা ভাবিয়া একটু যেন তৃপ্তিও পাইতেছিলেন। এমন লময় 
একটা কুরয়ী ডাঁকিয়। উঠিল ; কুররীর ডাক শুনিয়া ভীহাদের আশঙ্কা হইল -কুররীর ডাকে পাছে বা 
প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে ভিনি তাহার নিদ্রাস্থখ হতে বঞ্চিত হয়েন] তাই 
তাহারা কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_কুররি! শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামন্থখ অনুভবের নিমিত্ত নিজ্রিত 
হু্টয়াছেন_পাছে কেহ তাহার নিকটে যাইয়া তাহার নিপ্রার ব্যাঘাত জন্মায়, তাই বোধ হয় তিনি 


[ ৩৬২৫ ] 
৪৫৪ 
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গুগুবোধঃ _মপ'রের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিয়। গুপ্তভাবে শুন করিয়াছেন ;কিন্তু তুমি যে নিড্রাশৃণ্ত 
হইয়া বিলাপ করিতেছ, ইহাতে তো তাহার নিষ্্ীর ব্যাঘাত জন্মিতে পারে । ভুমি ন শেষে--শুইতেও 
যাইতেছ না, তুমি কি সারারাত্রি ভরিয়াই বিলাপ করিবে? দারারাত্রির মধ্যেই কি তাহাকে 
বিশ্রামহথখ অন্ভতব করিতে দিবে না? তবে কি বীতনিদ্র হইয়। সারারাত্রি বিলাপ করার কোনও হেতু 
তোমার আছে? তাই বোধ হয় আছে--বোঁধ হয়, তোমারও আমাদের মতনই অবস্থ। হইয়াছে । 
তুবন-মোহন কটাক্ষদ্ধারা আমাদের চিত্তকে হরণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
যেমন চলিয়া গিয়াছেন, তোমার সম্বদ্ধেওকি তিনি তাহাই করিয়াছেন ? . তাই কি ভুমি তাহারই 
বিরহ-বাথায় ব্যথিত হইয়া বীতনিভ্র হইয়া! বিলাপ করিতেছ? (বন্কতঃ, কুররী তাহার অভ্যাসমত 
যথাসময়েই রাত্রিতে ডাকিতেছিল; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসম্থন্ধে সকলকেই নিজেদেরই ভাবাপ্ন 
মনে করেন; তাই মহিষীগণ কুররীর সহজ অত্যানের কথ] ভুলিয়া গিয়। মনে করিলেন, তাহাদেরই 
মতন স্ীকৃষ্ণবিরহ-ছুঃখে ব্যথিত হইয়া কুররী বিলাপ করিডতেছে। কুররীও তাহাদেরই ম্যায় একই 
কারণে মনঃগীড়া। পা্টতেছে মনে করিয়া কুররীর প্রতি ত্াহাদর চিত্তে সখিত্বের ভাবই জাগ্রত হইল; 
ভাই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ) আচ্ছা! সখি! বল দেখি, 
কমল-নয়ন প্রীকৃ্চের মৃছমধুর হাস্তযুক্ত সলীল-কটাক্ষ দ্বারা কখনও কি তোমার চিত্ত নিবিড়ভাবে বিদ্ধ 
হইয়াছিল ? নতুবা, তুমি তাহার জঙ্ত এত করুণ ভাবে বিলাপ করিতেছ কেন? 


শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাক সত্বেও মহিষীদের চিত্তে ভাহার বিরহের ক্ষর্তি_ইহাই তীহাদের 
প্রেমবৈচিন্ত্ের লক্ষণ। 


৪১৮। প্রব্বীসন ( ৪১৮-২১ অনু) 
*পূর্ববসঙ্গ তয়োযু নোর্ডবেদেশাস্তরাদিভিঃ। 
ব্যবধানস্ত যং গ্রাঞ্জেঃ স প্রবাস ইতীর্ধ্যতে ॥ 
ভজ্জন্যবিপ্রলস্তোইয়ং প্রবাসত্বেন কথাতে ॥ উ, ন, প্রবাম ॥৬০॥ 
_ধাহার! পূর্বে মিলিত হইয়াছেন, এইরূপ নায়ক ও নায়িকার দেশাস্তরে (অগ্থস্থানে__গ্রামাস্তরে বা 


বনাস্তরে ) গমনাদিবশতঃ পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবধান জন্মে, তাহাকে প্রবাদ বলে। সেই প্রবাসজনিত 
বিপ্রলম্তকেও প্রবাস বলা হয়।” 


প্রবাসে ব্যভিচারিভাব 
শৃঙ্গার-রসের উপযোগী যে সমস্ত ব্ভিচারী ভাবের কথ। পূর্রধ বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 


হধ, গর্ব, মত্তত। ও লজ্জা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যভিচারিভাবই প্রবাসে প্রকটিত হইয়া। থাকে। 
প্রেবাস দ্বিবিধ 


প্রবাস ছুই রকমের-_বুদ্ধিপূর্্বক এবং অবুদ্ধিপুরব্বক 
[ ৬৬২৬ ] 


মধুরভক্তিরস _ শৃঙ্গ রভেদ, প্রবাস ] রূসতত্ব [ ৭8১৮-অন্গ 
ক। বুদ্ধিপুবর্বক প্রবাস 

দূরে কারধ্যাহরোধেন গম; স্যাদ্‌ বুদ্ধিপূর্ববকঃ। 

কাধ্যং কৃষ্ণম্য কধিতং স্বভক্তঞীণনাছিকম্‌ ॥ এ-৬৭।॥ 
--কার্ধ।ান্থরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাপ বলে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কার্য বলিতে স্বভক্- 
শ্রীগনাদিকে (নিজের দর্শনদানদ্বার! নিজেরই পাল্য গো-সকলের এবং বৃন্বাবনস্থ পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-সকলের 
গ্রীতিবিধান এবং তাহাদের পালন, প্রেমদান, অগ্তবাসনা-পৃরণাদির দ্বারা গ্রীতিবিধানকে এবং যাধব ও 
পাগুবাদির শত্রবিনাশাদিদ্বারা তাহাদের সুখবিধানকে ) বুঝায় ।” 


ুদ্ধিপূ্ব্বক প্রবাস আবার দ্বিবিধ__কিঞ্চিদ্ব'র গমন এবং সুদুর গমন। 
কিঞ্চি রগমনরূপ প্রবাস 
“দৃষ্টিং নিধায় স্থরভীনিকুরম্ববীথ্য।ং 
কফ্েতি বর্ণযুগলাত্যসনে রসজ্ঞাম। 
শুঞ্ষণে মুরূলিনিষ্থনিতন্্য কর্ণে 
চিত্তং স্থুখে ভব নয়ত্যহরগ্ঠ রাধা ॥ এ-৬১॥ 
-(শ্রীকষ্ণ গৃহ হইতে কিরে বনমধ্ো গোচারণে গিয়াছেন। তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত 
উৎকুণ্ঠায় ব্যাকুল। শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন। করিয়া কোনও দৃততী শ্রীকৃ্ককে বলিতেছেন ) হে গ্রকৃষ্ণ ! অস্ত 
শ্রীরাধা শ্বরভীগণের আগমন-পথের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, কৃষ্ণ'-এই ছুইটী বর্ণের অভ্যাসে রসনাকে, 
মুরলীধ্বনি-শ্রুবণে কর্ণ যুগলকে এবং তোমার সুখে চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন ।” 


দুদুরে গমনরূপ প্রবাদ 
বুদধিপূর্ধক স্থুদুর প্রবাস তিন রকমের-_ ভাবী, ভবন্‌ (বর্তমান ) এবং ভূত ( অতীত )। 
ুদ্ধিপ,বর্ধক ভাবী-স্চদুর-প্রবাস 


যথ] উদ্ধব-সন্দেশে, 

“এষ ক্ষত্ত। ব্রজনরপতেরাজ্জয়া৷ গোকুলেইন্মিন্‌ 

বালে প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাতনোতি । 

ু্টং ভূয়: স্কুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে 

তেন স্বাস্তং ক্ফুটতি চটুলং হস্ত ভাব্যং ন জানে ॥ এ-৬১॥ 
--(শ্রীরামকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জঙ্ অক্রুর ব্রজে আসিলে ঘা রপাঙ্গের দ্বারা ব্র্রাজ ঘোষণা গ্রচার 
করিয়াছেন যে, প্রাতঃকালে মথুরাঁয় যাইতে হইবে। ইহ] শুনিয়। কোনও ব্রজনুন্দরী ভয়, খেদ ও 
শোকের সহিত তাহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) হে বালে(অজ্ঞে)! ব্রত্মনরপতির আদেশে এই 
দ্বাপাল এই গোকুলে ঘোষণা করিতেছে ষে, প্রাতঃকালে মথুরা-নগরে গমন করিতে হইবে ; আবার 
আমার ছুষ্ট দক্ষিণ নেত্রও বলপূর্ব্ক স্পন্দন করিতেছে ( দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন নারীদের পক্ষে অমঙ্গল- 
সুচক); এ-সমস্ত কারণে আমার চঞ্চল মন স্ফুটিত হইতেছে । হ! কষ্ট! জানিনা, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ?” 
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ভবিষ্যতে শ্রীকফের নুদূর-মথুরাগমনের আশঙ্কায় ব্রজদেবীর ক্ষোভ। কংসাদির বিনীশ-সাধন 
পূর্বক যাদবদিগের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন বলিয়া এই গমন হইতেছে বুদ্ধিপুর্ববক। 
বনিক ভবম, (বর্তমান) সুদুরপ্রবাস 
যথা ললিতমাধবে £- 
“ভানোধিস্ে স্বরিতমুদয়প্রস্থৃত:প্রস্থিতেইসৌ যাজ্ানান্দীং পঠতি মুদি: স্যন্বনে গান্ধিনেয়ঃ 
তাবস্তক্ষ,ট খুরপুটে; ক্ষৌপিপৃষ্ঠং খনক্তো যাবগ্লামী হাদয় ভবতো ঘোটকাঃ ক্ফোটকা; স্থাঃ ॥-৬২। 
--( শ্যামল! বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন ) উদয়গিরির সান্ুদেশ হইতে ভানুমণ্ডঙ তরিত গতিতে 
উখিত হইলে আনন্দিত মনে অক্রুর রথের উপরে যাত্রানান্বী ( মঙ্গলবাক্য ) পাঠ করিতেছেন। হে 
হৃদয়! তুমি এক্ষণেই বিদীর্ণ হও; নচেৎ থুরঘ্বার! ভূ-পৃষ্ট-খননকারী ঘেটকগণই তোমার ক্ফ্(টিক 
€ বিদারণকর্তা! ) হইবে।» 
বুদ্িপুববক ভূভ-চদর প্রবাস 
যথ! উদ্ধব-সন্দেশে - 
“কামং দুরে সহচরি বরীবপ্তি ং কংসবৈরী নেদং লোকৌত্তরমপি বিপদ্দ,দ্রিনং মাং ছুনোতি। 
আশাকীলো! হৃদি কিল ধৃতঃ গ্রাণরোধী তু যো মে সোহয়ং পীড়াং নিবিড়বড়বাবহিতীব্রস্তনোৌতি 
--॥ এ-৬২॥ 
-(শ্রীকৃষের দ্বারকাবাঁস-কালে তাহার বিরহজনিত ছুঃসহ ছুঃখে ব্যাকুল শ্রীরাধ। বিশাখার নিকটে 
নির্ষেদসহকারে বলিয়াছেন )-__হে সহচরি ! কংসবৈণী শ্রীকৃষ্ণ যে স্বচ্ছন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ দুরে অবস্থান 
করিভেছেন__আমার পক্ষে এই অলৌকিক বিপদ্রূপ দুর্দিনও আমকে তত পীড়া দিতেছেনা; কিন্ত 
(তিনি তাহার বাক্যানুসারে ব্রজে ফিরিয়া আসিবেদ__এতাদৃশী ) আশারাপ প্রাণনিরোধক ( প্রাণরক্ষার 
উপায়স্বরূপ )যে কীলক হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে নিবিড় বাড়বাগ্রির স্ায় তীব্র হইয় 
আমাকে দগ্ধ করিতেছে” 
বুদ্ধিপূর্ববক সুদূর প্রবাসে দৃতাির সহায়তায় বার্তা প্রেরণ করিয়া নায়ক ও নায়িকা 
পরম্পুরের নিকটে পরস্পরের মনোভাব জানাইয়! থাকেন। | 
খ। অবুষ্ধিপুবর্বক প্রবাস 
“পারতস্ত্রোন্তবে! যন্ত্র প্রোক্ত; মোহবুদ্ধিপূর্ববকঃ। 
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্যমনেকধা ॥ এ৬৩ ॥ 
--পারতন্ত্র ( পরাধীনত! ) হইতে উদ্ভূত যে প্রবাস, তাহাকে বলে অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস। এই 
পারতন্্য _দিব্যজনিত, অদিব্যজনিতাদি ভেদে অনেক প্রকার হইয়া থাকে ।” 
ষে প্রবাস নিজের ইচ্ছাকৃত নহে, পরস্থ যাহ! পারতন্তয হইতে উদ্ভূত, তাহাকেই অবুদ্ধিপূর্র্বক 
প্রবাস বলে। পারতন্ত্র অনেক রকমের_দিব্যজাত পারতন্ত্র, অদিবাজাত পারস্য, ইত্যাদি । দিব্য- 
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শব্দের অর্থ__আকাশে জাত, দৈবজাত, অদৃষ্টজাত, অলৌকিক, অচিস্তিতপূরবব, অদ্ভুত ইত্যাদি। এতাদৃশ 
কোনও কারণজাত যে পারতন্ত্রা, তাহা হইতেছে দিব্যজাত পারতস্ত্রা; যেমন, ঝড়বৃষ্টি, বজপাত, 
শিলাবৃষ্টি, অকস্মাৎ কোনও জন্ত বা অন্ুরকর্তৃক আক্রমণাদি। এ-সমস্ত পারতন্ত্রাবশতঃ যদি নায়ক- 
নায়িকার মিলন সম্ভব না হয়, তাহারা পরস্পর হইতে বাবধানে থাকিতে বাধ্য হয়েন, তাহ হইলে 
এই ব্যবধানাত্মক প্রধানকে অবুদ্ধিপূর্ববক প্রবাদ বলে। আর, যাহা এইরূপ দিবাজাত নহে, তাহাকে 
অদিব্যজ।ত পারতন্ত্র বলে ; যেমন, রাষীয় পারতন্া, লৌকিক বা সামাজিক (লোক-সমাঁজে প্রচলিত ) 
পারতন্তরা, প্রিয়ত্বের পারত্্র্য ঈত্যাদি। 

উজ্জর্পগনীলমণিতে পারতন্ত্য হইতে উদ্ভুত অবুদ্ধিপূর্ধ্বক প্রবাসের একটা দৃষ্টান্ত ললিতমাধব 
হইতে উদ্ধত হঈয়াছে। যথা, 

“আনীভাসি ময়! মনোরথশতব্যগ্রেণ নির্বন্ধতঃ পূর্ণং শারদপৃণিমাপরিমলৈবৃন্নাটবীমণ্ডলম্‌। 
সদ্যঃ নুন্দরি শঙ্খচুড়কপট প্রাপ্তোদয়েনাধুন। দৈবেনাগ্য বিরোধিনা কথমিতত্ং হস্ত দরীকৃতা! ॥ এ-৬৪) 

-( শিবরাক্মির পরে অদ্থিকীযাত্রযর অনন্তর হোরিকাপুরিমায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রজনুন্দরীদের সহিত 
হোরিখেলা খেলিয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরাধা সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন এবং মুখরাকে বঞ্চিত 
করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্তী এক কুঞ্জে লুক্কায়িত ছিলেন। এমন সময় শঙ্ঘচড় আসিয়া 
সিংহাসনাষীন! শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল; তাহ! দেখিয়া ললিতাদি সখীগণ--“হা। কৃষ্ণ! 
কাথায় আছ! হা কৃষ্ণ! কোথায় আছ।'__পুনঃপুনঃ এইরূপ আর্তনাদ করিতে থাকিলে শ্রীকৃঞ্ণ 
ওৎক্ষণ।ৎ কুগ্ত হইতে বহির্গত হইয়। শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়] বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন ) হে 
নুন্নরি! শত শত মনোরথে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া শারদ ( অর্থাৎ নব ) পুর্িমাকিরণে পরিপূর্ণ বৃন্দাটবী- 
মগ্ডলে নির্বধসহক।রে তোমাকে আনিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার বিরোধী দৈব আজ এক্ষণে 
শঙ্খচুড়বেশে উদিত হইয়া কিরূপে তোমাকে দূরীভূত করিল ?” 

্লৌোকে “শারদপূণিম।”-শব্দ আছে? তাহাতে মনে হইতে পারে, শারদীয় পুর্নিমাতেই 
শঙ্খচুড় শীরাধাকে হরণ করিয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচুড়কে নিহত করিয়াছিলেন, কিন্ত 
বািশ্তবিক তাহ। নহে । শঙ্খচুড় নিহত হইয়াছে হোরিকাপূণিসায়-_শিবরাত্রির পরে যে অশ্থিকাধাত্রা, 
তাহার পরে হয় হোরিকা পুর্ণিমা। এ-লমস্ত বিবেচনা করিয়! উল্লিখিত গ্লোকের টাকায় শ্রীজীবপাদ 
লিখিয়াছেন- ঙ্গেকস্থ “শারদপূর্নিমা”-শব্দের অন্তর্গত “ণার?”-শব্দের অর্থ “নব”, “শারদপুর্ণিম1”-শবের 
অর্থ “নবপুর্ণিম।” ; বসস্তের আদিভাগ বলিয়া হোরিকা পৃণিমার নবায়মানত্ববশতঃ ইহাকে “নবপৃ্িমী” 
বলা হইয়াছে। “আনীতানীত্যত্র শারদশব্দে। নববাচোব। দ্বৌ তু শারদো প্রত্যআপ্রতিভাবিতি 
নানার্থবর্গাৎ। শিবরাত্রিগতাস্থিকা যাত্রানস্তরোক্তে হেণরিকাপুণিমায়াং প্রাপ্তত্বাৎ। হোরিকায়া অন্যত্র 
বলদেবসংগতে বিরসতাচ্চ। নবত্বঞণ পূর্নিমায়! বসস্তাদিভাগত্েন নবায়মানত্বাং ॥ টীকায় শ্রীঞ্জীব।” 

এ-স্থলে শঙ্খচুড়কর্তৃক শ্রীরাধ। দূরে অপসারিত হওয়ায় শ্রীরাধা ও শ্রীক্ণের মধ্যে যে 


[ ৩৬২৯ ] 
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ব্যবধান জন্িয়াছে, সেই ব্যবধান হইতেই গ্রবাস। ইহা হইতেছে অবুদ্ধিপূর্ব্ প্রবাস; কেননা, শঙ্ঘচুড়- 
কর্তৃক শ্রীরাধার দুরাপরহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিলনা, ভ্রীরাধারও অভিপ্রেত ছিলনা । ইহ1 হইতেছে 
শঙ্খচূড়কৃত। আকন্মিক ভাবে শঙ্খচুড় উপস্থিত হইয়া শীরাধাকে লইয়া গিয়াছে, শ্রীরাঁধা শঙ্খচূড়ের 
অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অধীনতা বা পার্তন্ত্রা হইতেছে দিব্যজাত বা দৈবজাত পারতন্ত্রা। 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তঁও তাহাই লিখিয়াছেন। “*শঙ্ঘচুড়-কপটেন ব্যাজেন প্রাপ্ত উদয়ে! 
যন্ত তেন দৈবেন মদদ রদৃষ্টেন।” 


৪১৯। জুদুর-প্রবাসাম্য িপ্রলম্ডে্ল দস্পী দেপ্পা 

প্রবাসাখ্য বিগ্রলস্তে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাঁনব ( কৃশত। ), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, 
উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্া-__এই দশটা দশ হইয়া থাকে ( এ-৬৪ )। 

ক। চিন্তা, যথা হংসদূতে 

“যদ। যাতে! গোপীন্ধদয়মদনো নন্দসদনানুকুন্দে। গান্ধি স্তনয়মনুরুদ্ধন্‌ মধুপুরীম্‌ 

তদামাজ্কীচ্চিন্তাসরিতি ঘনদূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়পয়দি রাধা বিরহিণী ॥ এ-৬৪ ॥ 
- গোপীদিগের হৃদয়ানন্দ মুকুন্দ গান্ধিনী-তনয় অক্রুরের অনুরোধে যেদিন মধুপুরীতে চলিয়া গেলেন, 
সেই দিন হইতেই বিরহিণী শ্রীরাধা সুবল আবর্ত-বিশিষ্ট ( মহাঁভ্রমাত্বক ) গীড়ান্বরূপ-জলপূর্ণ অগাঁধ 
চিন্তানদীতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। (চিন্তা হইতেছে এইরূপ-- হায় ! হায়! আমি কি করিব? আশা- 
পাশে বন্থীন করিয়া সস্তাপজ্বালাজ্বলিত প্রাঁণসমৃহকে কি রক্ষা করিব 1 অথবা কি তাহার পুনরাগমনের 
সমস্ত আশ! ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব? কিরূপেই বা প্রাণ্ত্যাগ করিব ? অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ? 
না কি যমুনাজলে প্রবেশ করিয়া ? কিন্তু যদি প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা হইলে যদি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়। 
আসেন, তখন আমাকে ন! দেখিলে তাহার কি অবস্থা হইবে? আমার শোকে তিনিও কি প্রাণত্যাগ 
করিবেন? না কি কোনও যুক্তিতে প্রাণ রক্ষা! করিবেন? হায়! হায়! সেই মহাগ্রেমী শ্রীকফের 
প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? পরিণাম কি হইবে, তাহ! বুঝিতে পারিলেও এক্ষণে আমি কি 
করিব? যদি প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা হইলে তে। আর সেই স্ুন্দর বদনখানি দেখিতে পাইব না! যদি 
ডাহা বিরহজনিত সম্ভাপানল আমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে, তাহ! হইলে বাচিয়া থাকিতে পারিৰ-_ 
শ্রীরাঁধা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়। রহিলেন )।৮ 

খ। জাগর, যথ! পগ্ভাবলীতে 
“যাঃ পশ্যস্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোধিতঃ। 
অশ্মাকস্ত গতে কৃষ্ণ গভা৷ নিত্রাপি বৈরিণী॥ এ-৬৪ ॥ 

-জ্রীরাঁধা বিশাখাকে বলিলেন, সখি! যে-সকল রমণী ন্বপ্নযোগে প্রিয়কে দন করেন, তাহার! 
ধন্য; কিন্ত আকৃষণ মথুরায় চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বৈরিণী হইয়া নিজ্রাও আমাদিগকে 


( ৩৬৩* ) 
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ত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছে (নিদ্রার অভাবে স্বপ্নও হয় না, স্বপ্নে শ্ীকৃকে দন করার সৌভাগ্যও 
হয় না )।” 

গ। উদ্বেগ, যথা হংসদূতে 

“মনে! মে হ কষ্টং জ্বলতি কিমহ্‌ং হস্ত করবৈ ন পারং নাঁবারং স্ুমুখি কলয়ামাস্য জঙলধেঃ। 

ইয়ং বন্দে মূদ্ধী1 সপদি তমুপায়ং কথয় মে পরামৃশ্যযে যম্মাদৃধৃতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥ এ-৬৫ ॥ 
--(মাথুরবিরহোদ্বিগ্ শ্রীরাঁধা ললিতাকে সদৈন্যে বলিতেছেন )হে স্ুমুখি! আমার মন জলিতেছে? 
হাকষ্ট। আমি কি করিব? এই বিরহ-জলধির তো! পারাবার দেখিতেছি না। এই আমি তোম।কে 
মস্তকের দ্বার। বন্দনা করিতেছি; তুমি বিবেচনাপূর্বক শীত আমাকে এমন একটা উপায়ের কথ বল, 
যাহাতে আমি ক্ষণকালের জন্যও কিঞিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি ।” 

ঘ। ভাগব 

“উদপ্চদ্বক্তাাস্তোরুহবিকৃতিরস্তঃকলুষিত! সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যছুপতে। 

বিশুধ্যস্তী রাধা তব বিরহতাপাদন্ুদিনং নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিমপরিপাকং প্রথয়তি ॥ এ-৬৫ ॥ 
_(ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তনের পরে উদ্ধব শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ) 
হেযন্ুপতে! তোমার বিরহে শীরাধার মুখপদ্ম বিকৃতি প্রাপ্ত (মান) হইয়াছে; তাহার অস্তঃকরণ 
পঞ্চিল (বিষাদ-দৈন্তা দিঘ্বারা দুঃখিত) হইয়াছে ; সর্বদা আহারের অভাবে তাহার কুচরূপ চক্রবাকদয় 
গ্লানিযুক্ত হইয়াছে; শ্রীম্মক1লের কৃত্রিম কষুত্রনদীর ম্যায়, তোমার বিরহতাপে দিনের পর দিন তিনি 
বিশু হইয়া কূশতার চরম পরিপাক বিস্তার করিতেছেন।” 

ঙ। মপিনাজতা 

“হিমবিসরবিশীর্ণাস্তোজতুল্যাননশ্রীঃ খরমরুদপরজ্যদন্ধুজীবোপমৌষ্টী। 

অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তিষ্নাপিতাসীদ্‌ বিশাখা ॥ এ-৬৫। 
- (ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তনের পরে বিশাখার অবস্থা-বর্ণন-প্রসঙ্গে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
বলিতেছেন ) হে অঘহর! তোমার বিরহরূপ বিপত্তিতে বিশাখা! কিরূপ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাছা বলিতেছি, শুন। বিশাখার মুখকাস্তি হিমসমূহদ্বারা বিশীর্ণ পদ্সের স্টায় হইয়াছে ; খরতর বাযুর 
সংস্পর্শে বন্ধুজীব যেমন শুদ্ধ হয়, ভাহার ওষ্ঠও তদ্রপ হইয়াছে; তাহার নেত্রদ্ধ়্ শরৎকালীন স্থর্যোর 
তাপে তাপিত কুমদপুষ্পের ন্যায় মলিন হইয়াছে” 

চ। প্রলাপ, যথা ললিতমাধবে 

“ক নন্বকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালস্কৃতি: ক মন্দ্রমুরলীরবঃ কু ছু সুরেন্দ্রনীলছ্যুতিঃ। 

ক রানরসতাগুবী ক সখি জীবরক্ষৌষধিনিধির্মম নুহাত্তমঃ ক তব হস্ত হা ধিগ, বিধিঃ ॥ এ-৬৬ ॥ 
--( প্রোধিতভর্তৃক1 শীরাঁধা বিলাপ করিতে করিতে তাহার কোনও সখীর নিকটে প্রলাপ-বাক্যে 
বলিতেছেন )হে সখি! নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? শিখিপিগ্থমৌলী কোথায়? ধাহার মুরলী-রব 


[ ৩৬৩১ ] 
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অতি গভীর, তিনি কোথায়? সেই ইন্্রনীলমণি-হাতিই ব। কোথায়? সেই রাসরস-তাগুবী কোথায়? 
আমার জীবনরক্ষার গুধধিস্বরূপ সেই নিধিই বা কোথায়? হেসখি! তোমার সেই স্ুম্বত্তমই বা 
কোথায়? অহেো! কিকষ্ট! কিকষ্ট! হা বিধি, তোমাকে ধিক্‌।” 

ছ। ব্যাধি, যথা ললিতমাধবে 

উত্ত'গী পুটপাকতোইপি গরলগ্রীমাঁদপি ক্ষোভনে। দস্তোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হুম্মগ্রশল্যাদপি । 
তীব্রঃ প্রৌটবিস্কৃচিকানিচয়তোহপুয্ষৈরমায়ং বলী মন্াণাদ্য ভিনত্তি গোকুলপতেখিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥ 
__এ-৬৫ ॥ 

_(বিরহ্িণী শ্রীরাঁপা ললিভীর নিকটে বলিতেছেন ) হে সখি! গোকুলপতি-তনয়ের বিরহজনিত 
জ্বর যাহ! পুউপাক (মুদ্রি তমুখ মৃগ্ময় পাত্রার্দিতে ম্ব্ণদির পাক) হইতেও উত্তাপ-দায়ক, গরলসমূহ 
হইতে৪ ক্ষোভদায়ক, বজ্ব হইতেও ছুংসহ, হৃদয়ে বিদ্ধ শল্য হইতে ও কষ্টদায়ক এবং সাংখাতিক বিশ্ৃচিকা- 
রোগসমূহ হইতে তীব্র, সেই জর-_অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়া এক্ষণে আমার মর্মসমূহকে ভেদ করিতেছে ।” 

জঅ। উন্মাদ 

“ত্রমতি ভবনগর্ডে নিনিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্তীং চেতনাচেতনেঘু। 

লুঠতি চ ভূবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদে দৃগারিবিভ্রান্তচিত্তা ॥ এ-৬৫। . 
__(ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবন্তনের পরে শ্রীরাপার অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে বলিতেছেন ) হে মুরারে ! তোমার বিষম-বিরহ-খেদের প্রাকট্যে বিভ্রাস্তচিত্তা হইয়া! শ্রীরাধ। 
কখনও বা অকারণে হাস্য করিতে করিতে গৃহমধ্য ভ্রমণ করিতে থাকেন, কখনও বা চেতন ও অচেতন 
সমস্ত বস্তর নিকটেই তোমার বান্ু4 সিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, কখনও ব1 কম্পিতাঙ্গী হইয়া ভূমিতলে 
লুষ্টিত হইতে থাকেন” 

ঝ।) মোহ 

*নিরুদ্ধে দৈন্যান্ধিং হরতি গুরুচিস্ত/পরিভ নং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগঞ্জতি বলাদ্ব।স্পলহরীম্‌। 

ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধন্তে সাচিব্যং তব বিরহযৃচ্ছণ সহচরী ॥ এ-৬৫॥ 
_( মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া ললিত! জানাইতেছেন ) হে কংসারে! ইদানীং কেবল 
তোমার বিরহ-মৃচ্ছ্ারূপ সহচরীই কুবলয়-নয়ন! শ্রীরাধার সাচিব্য বিধান করিতেছে _উহ তাহার 
দৈষ্ঠসুদ্রকে নিরুদ্ধ করিতেছে, গুরুতর-চিন্তাঞ্জনিত পরিভবের হরণ করিতেছে, উন্মাদকে বিলুপ্ত করিতেছে 
এবং বলপূর্র্বক বাষ্পলহরীকেও স্থগিত করিতেছে (অতএব, তুমি আর চিন্তা চরিওলা, সে-স্থানে খেই 
অবস্থান কর; আজি হউক, কালি হউক, স্্রীবধরূপ মহানিধি তোমার হস্তগত হইবে )1” 

ক্। মৃত্যু, হথা হংসদূতে 

“আয়ে বাঁসক্রীড়ারদিক মম সখ্যাং নবনব। পুর] বদ্ধ! ফেন প্রণয়লহরী হস্ত গহন] । 

স চেশুক্তাপেক্ষত্বমসি ধিশিমাং তুলশকলং যদেতস্যা নাপানিহিতমিদমগ্ভাপি চলতি ॥এ-১৫॥ 
_( হংস্রূপ দূতের সহায়তায় মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে ললিতা বলিয়া পাঠাইতেছেন ) অয়ে রাসক্রীড়া-রসিক ! 


[ ৬৬৩২ ] 


মধুরভক্তিরস--শৃঙগারভেদ, প্রবাস ) রসতত্ব [ ৭8২১-অন্ধ 


পুর্ব্বে (তোমার ব্রজে অবস্থান-কালে ) যে-ভুমি আমার সী শ্রীরাধাকে নিত্য-নবনবায়মান গাঁ প্রণয়- 
পরম্পরায় আবদ্ধ করিয়াছিলে, সেই তুমিই যদি এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে অপেক্ষাহীন হও, তাহা হইলে 
আমি সেই হতভাগিনী শ্রীরাধাকেই ধিক্কার দিতেছি , যেহেতু, ( ইহার চরম-দশা-সন্িধানে শ্বাস-প্রশ্বাস 
চলিতেছে কিনা, তাহ। জাঁনিবার জন্য ইহার নাপিকায় সুক্ষ তুলা ধারণ করিলে) তাহার নাসিকায় 
নিহিত তুলাখণ্ড এখনও নড়িতেছে 1” 


৪২০। জ্এুবল্প প্রলাসাখায বি প্রলন্তে প্রীক্কমেওল দস্শ দম্প। 
উজ্জ্রনীলমণি বলেন- প্রবাসাখা বিগ্রলস্তে শরীকৃষ্ণেরও উল্লিখিত দশ দশ! হইয়া থাকে। 
দিগর্শনরূপে উদ্জলনীলমণিতে একটানাত্র উদাহরণ উদ্ধত হইয়াছে। 
“ক্রীড়ারতুগৃহে বিড়ম্বিতপয়ঃফেণাবলীগাদ্বে ভল্পে নেচ্ছতি কল্পশাখিচমরীরম্যেইপি রাজ্ঞাং স্থৃভীঃ 
কিন্তু দ্বারবতীপতি ব্রজগিরিদ্ে।ণীবিলাস্থঃশিলা-পর্ধান্কোপরি রাধিকারতিকলাং ধ্যায়ন্‌ মু ক্লাম্যতি ॥ 
--এ-৬৬| 
_(মথুরায় শ্রীকঞ্চের নিকটে লিখিত ললিতার তিরস্কারপূণণ পত্রের উত্তরে শ্্রীকফের আদেশে উদ্ধব 
লিখিয়াছেন হে ললিতে !) দ্বারবভীপতি শীকৃফ্ণ রত্রনিশ্মিত ্রীড়।গৃহে দুগ্ধফেণনিভ অতি সুশুত্র এবং 
অতি স্থকোমল এবং কল্পবৃক্ষ-সগুহের স্তবকসমূহের যথাযোগ্য ম্লিবেশে গতি মনোরম শয্যায় শ্রীরুল্িণী 
প্রভৃতি রাজকন্যাগণকে ও অভিলাষ করিতেছেন ন।; কিন্তু ব্রজন্থ গোনদিন-কন্দরার গহ্বরমধ্যে শিলা- 
খণ্ডরূপ পর্যঙ্কের উপরে শ্রীরাধিকার রতিকলা-নৈদদ্ধীর ধ্যান করিতে করিতে মুহুমুহ মৃচ্ছ? প্রাপ্ত 
হইতেছেন।” ; 


৪২১। দেস্ণ দম্পান্ল ভি 
প্রেমের অনেক ভেদ আছে , যথা লেচ, মান, প্রণয়, রাগ, মন্ুরীগ, ভাব এবং প্রৌট, মধা ও 


মন্ব। স্েহেরও আবার ভেদ আছে, যথ। মধু্সহ, ঘৃতঙ্গেহ । বাগে তেদ আছে-__মঞ্চি্ঠারাগ, 
নীলীরাগ-ইভ্যাদি। এন্টরূপে, প্রেমের বন্থবিধ ভেদ আছে বলিয়া! প্রেমোথ দশটা দশারও অনেক 
ভেদ হষটয়। থাকে; কিন্ত গ্রন্থবাহুলাভায় উজ্জ্লনীলম্ণিতে সে নমস্ত বধিত হয় নাঈ। 

প্রেমের উল্লিখিত ভেদসমূহের অনুভাঝূ(কার্যা)রূপ দশাসমূহ প্রায়শঃই সাধারণভাবে সমুদিত 
হইতে পারে এবং সাধারণভাবে বধিত হইয়াছে ; বাহুল্যভয়ে অসাধারণের উল্লেখ কর! হয় নাই | 

কিন্তু অধিরূঢ় মহাভাব মেহনত প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধার মধো যে-সকল অসাধারণ দশ! প্রকটিত 
হয়, তাহা পূর্বেই ঝণিত হইয়াছে ( ৬।৭৬-৯১ অঠচ্ছেদ জুষ্টব্য )। 

[ ৩৬৩৩ )] 
৪৫৫ 


মধুরতক্তিরস-শুঙ্গারভেদ, প্রবাস ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শল [ %৪২২-অন্ন 


৪২২। সংস্ঘোগ-লিক্পোপ-চ্ছিতি 

শ্রীকফেঃর সহিত মিলনকে বলে যোগ বা সংযোগ ( ৭5০০-চানু )$ মিলনের পরে বিচ্ছেদকে 

বলে বিয়োগ (৭২৯৯-খ অনু), আর, শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করাকে স্থিতি বলে (গা৬০*-গ অনু)। 

“হরেলপাবিশেষস্ত প্রকটস্ত।সুসারভঃ | বিত! বিরহ বস্থ। গোষ্ঠবামন্রবামসৌ ॥ 

বৃন্বারণ্যে বিহরত1 সদ রাসাদিবিভনৈ: | হরিণ! শ্রজদেবীনাং বিরহ হস্থি ন কহিচিৎ ॥ 
তথাচ পাদ্মে পাভালথণ্ডে মথুরামাহায্যো ॥ 

গোগোপগোপিকাসঙে যত্র ক্রাডতি কংসহেতি | উ, নী, সংযোগ বিয়োগস্থিতিঃ11১-২॥ 

_-আীকৃষের প্রকটলীলাবিশেষ অনুলারে ত্রজএুন্দরীদিগের বির্হাবস্থা ব্ণিত হইল। কিন্তু সর্ববদ 
রাসাদি বিবিধ-লীলানিনোদ-নিহর-পরায়ণ শ্রীহঠরির সহিত বজদেবীগণ্র বিরহ কখপও নাই । পদ্ম- 
পুরাণ পাতালখণ্ডে মথ্বানাহয়োও বলা হইয়ছে 'যে-স্থলে (যে নুন্দাবনে ) গো-গোপ-গোপিকা- 
গণের সঙ্গে কংদ-বিনাশক শ্রাকুফ ক্রীড়া করিতেছেন ।” 

বিপ্রলম্ত-প্রকরণে শ্রীকুষ্ণের সহিত ব্রজ শ্বন্দরীদিগের বিরহের কথা কথিভ হইয়াছে ; এই 
বিরহের হেতু হইতেছে--ছক্রুরের সঙ্গে শ্রীকুষের মথুরাগমন। প্রক্টটলীলাতেই নথুরাগমন, অপ্রকটে 
রঙ্গ হইতে মথুরাগমন-লীল। নাই । অপ্রকটে শ্রীকৃ্ক ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকা-এই ভিন ধামে তিন 
প্রকাশে নিত্য বিরাজমান। শ্রীকষ্ণের এই তিন গ্রকাশে কেবল প্রকাশের ভেদ, বস্ত্র ( বা শ্রীকৃষ্ের ) 
তেদ নাই। অপ্রকট (অর্থাৎ প্রপ/ঞ্চর অগোচর) ত্রজে শ্রীকৃঞ্ণ নিত্য বিরাজমান বলিয়া প্রকট 
গ্রকাশেই বিরহ । 

“বন্দাধনের প্রকীশভেদ আছে। প্রীকৃষের এবং তীঙার পরিকরদেরও প্রকাশভেদ আছে। 
বৃন্ধাবনের বিভিন্ন প্রকাশে শ্রীকষ্ের বিভিন্ন প্রকাশ নিরাজিত, তাহার পরিকরদেরও বিভিন্ন প্রকাশ 
বিরাজিত, প্রকাশতেদে গ্রীকুষের এবং পরিকরদেরও অআভিমান-ভেদ আঁছে। কিন্তু বস্তুভেদ নাই। 
অর্থাৎ এক শ্রীক্ণই স্বীয় বিভিন্ন প্রকাশে বৃন্দাবনের বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজিত ; পরিকরগণ-সন্বন্ধেও 
সেই কথা। লীলাসহাঁয়ক।রিণী যোগমায়ার অচিষ্ত্যশক্তির প্রভাবেই বুন্দাবংনর এবং শ্ত্রীক্ৃষ্ণের ও 
তদীয় পরিকরগণের বিভিন্ন প্রকাশ এবং বিভিন্ন অভিমান সষ্তব হয় এবং বিভিন্ন প্রকাশ এবং বিভিন্ন 
অভিমান সত্বেও বস্তভেদ হয় না। ছ্রক1-মথ,ব। সঞ্ধদ্ধেও সেই কথা । 

প্রকট ও অপ্রকট-এই ছুইটা হইতেছে বুন্দাবনেরই প্রকাশভেদ। বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে 
শ্রফ এক প্রকাশে এবং এক অভিমানে নিত্য বিরাজিত, তদীয় পরিকরবর্গ - ব্রজদেবীগণও- স্ব-স্ব 
প্রকাশঙেদে এবং অভিমানভেদে নিতা নিরাজিত্ত ; সুতরাং অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ত্রজ- 
দেবীদ্দের কখনও বিরহ হয় না; প্রকট প্রকাশে যখন বিরহ, তখনও অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যমিলন এবং 
নিত্য মিলন-স্খ। প্রকট প্রকাশে যে ব্রজদেবীগণ বিরহছুঃখ ভোগ করেন, তাহারাই অপ্রকট-প্রকাশে, 
প্রকটের বিরহ-কালেও, মিলন-স্ুখ উপভোগ করেন; কেননা, প্রকাশ-ভেদেও এবং অভিমান-ভেদেও 
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বন্ততভেদ হয় না । শথাপি কিন্তু অপ্রকটের মিলন-ম্থখ প্রকটে সংক্রমিত হয়না; সংক্রমিত হইলে 
বিরহই সম্তব হইতন। | 

গ্রন্থকার শ্রীপাদ রপগোস্বামী তাহার গ্রন্থে বিপ্রলম্ত-ছুখময়ী প্রকট-লীলা বন করিলেও 
অপ্রকট-লীলায় যে সাহার আগ্রহ ছিলনা, তাহা নাহ ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে প্রকটলীলার 
বিপ্রলন্ত-হুঃখবিশেষময় বিরহের বণ'নার কোনও সার্থকতা থকিত না, প্রকটলীলার পরিণ।ম ক্লেশময়ই 
হইত এবং নিত্যলীলাস্থ-নিজপিত লীলাক্রম-রসের পরিপ।টাও থাকিত না। এ-সমস্ত বিবেচনা 
করিয়াই আীপাদ রূপগোম্বমী সর্ধববস-পরিপাটীপুবক ফলম্বরূণ সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগপব্যন্ত বর্ণন 
করিয়াছেন ( অর্থ।ৎ অপ্রক্কট লীলার নিশ্্য সন্তোগেই প্রকট লীলার পধ্যবসান করিয়াছেন। আীপাদ 
জীব গোম্বামীর টীকার মন )। 


৪২৩ | হললুক্ভঞাগ (৪২৩ --২৬ আমু) 
গৃবের্ব (৭19০১-ন্তচ্ছেদে ) বল। হইরাছে, শৃঙ্গার-রসের ছুইটা ভেদ _ বিপ্রলম্ত এবং সম্ভোগ 
তন্মাধ্যে ৭১*২-২২ অনুচ্ছেদ পরাস্ত কতিশয় হন্ুচ্ছেদে বিগ্রলস্তের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে 
সম্ভো.গর বর্ণন। দেওয়া হইতেছে। 
“দর্শনালিঙ্গনদীনাদ।মুকুল্যান্লিষেবয়া । 
যুনারুল্লীসমারোহন্‌ ভাবঃ সম্তে।গ ঈর্ধ্যতে ॥ উ, নী, সস্তোগ ॥8॥* 
- নায়ক ও ন।য়িকার (বিষয় ও আশ্রয়-পরম্পরের ) দর্শন ও আ'লিঙ্গনাদির (আলিঙ্গন, চুম্বন, সম্ভাষণ 
ও স্পর্শাদির) যে পরস্পরের সুখ-তাৎপধ্যময় নিযেবণ, তাহাদ্বীর উল্ল।স প্রাপ্ত ভাবকে সম্তোগ বলে।” 
টাকায় শ্রীজীবপদ লিখিয়াছেন_“আহকৃল্যাদিতি কামময়ঃ সম্তোগো ব্যাবৃত্ধঃ।_ শ্লোকস্থ 
আমুকুল্য-শব্দে কামময় সম্ভোগ ব্যাবৃস্ত হইয়।ছে।” কামময় সম্ভোগ হইতেছে স্বসুখ-বাপনাময় ; নায়ক 
ও নায়িকা কেবল নিজেদের সুখের জন্য যদি পরস্পরকে দর্শনালিক্গনাদি করেন, তাহা হইলে তাহা 
হইবে কামময় সন্তোগ ( কাম-আায়্েন্দিয-্রীতিবাসন1)। এ-স্থলে যে সম্ভোগের কথ। বলা হইয়াছে, 
তাহা এঠাদৃশ কামময় স্তে!গ নহে। ইহা হইতেছে পরস্পরের সুখ-বাসনাময় সম্তেগ। 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তাঁ টীকাঁয় লিখিয়াছেন__“আমুকুলাৎ পরস্পর-ম্থখতাৎপর্ধ/কত্বেন 
পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ|_আম্ুকৃল্য-শব্দের ব্যঞ্ধনা হইতেছে, পরস্পরের সুখতাৎপধ্যকত্ববশতঃ পারস্পরিক। 
আর 'দর্শনালিঙগন।দির নিষেবণহুইতেছে _বাস্থায়ন-ভরতাদি-প্রণীত কলাশাস্ত্রোক্ত রীতিতে নায়ক ও 
নায়িকার_বিষয় ও আশ্রয়ের -দর্শন।লিঙ্গন-চুম্বনাদির ( পরস্পর-সুখভাৎপর্য্যময়ী ) নিতরা সেবা । 
ইহাদ্বার! পশুবং শৃ্গার ( অর্থাৎ কাঁমময় সম্ভোগ ) ব্যাবৃন্ত হইয়াছে এবং কাবাপ্রকাশা দিগ্রন্থত্বত 
এনিঃশেষচাতচন্দনা” ইত্যাদি বাকোক্ত প্রাকৃত কামময় সম্ভতোগিও ব্যাবৃত্ত হইয়।ছে।” 
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ক। সম্ভোগ ছ্বিবিধ- মুখ্য ও গৌণ 
“মনীযিভিরয়ং মুখো! গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ॥ উ, নী, সম্ভোগ ॥৪)৮ 
ক্রমশ: এই দ্বিবিধ সঞ্ভোগ বিবৃত হইাতেছে। 


৪২৪। মুশয সম্ভোগ 
“মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়।ং সম্তোগঃ স চতুধিবধঃ। 
তান্‌ পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ। 
জাতান্‌ সংগ্ষি্ু-সংকীর্ণ-সম্পন্নদ্ধিমতো! নিছুঃ॥ এ-৫ ॥ 
--জীগ্রত অবস্থায় যে সম্ভোগ, ভাহাকে বলে মুখা সস্তোগ। সুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকারের_সংক্গিপ্ত, 
সংকীর্ণ, সম্পর এবং সম্বদ্ধিমান্‌। পূর্বরাগের পরের সান্তোগকে বলে সংক্ষিপ্র সম্তে!গ। মানের পরে 
যেসস্ভোগ, তাহাকে বলে সংকীর্ণ সম্ভোগ । কিঞ্চিদ,র-প্রবাসের পরে ফে সম্ভোগ, তাহাকে বলে 
সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সুদূর প্রবাসের পরে যে সন্তোগ, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিম।ন্‌ সম্ভোগ ।” 
টাকায় শ্ীজীবপাঁদ বলিয়াছেন _ গ্লেঠকে যে চাঁরিপ্রকার সন্ে।গের কথ! বলা হইয়াছে, তাহ! 
হইতেছে উপলক্ষণমাত্র । প্রেমবৈচিন্তোর পরে যে সস্ভেগ, তাহাকে পঞ্চম প্রকারের সম্ভি।গ বলিয়। 
জানিতে হইবে। 
ক। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ 
এ “যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্‌ সধবসব্রীডিতাদিভিঃ॥ 
উপচারাক্সিষেবতে স্‌ সংক্ষিপ্ত ইতীগিতঃ ॥ এ-৬ ॥ 
- যে সম্তোগে ভয়বশতঃ ও লজ্জাদিবশতঃ নায়ক ও নায়িকা চুম্বনালিগ্ন[দি সম্তোগাঙ্গের (উপচাঁরের) 
সংক্ষিপ্ত ( অন্লমীত্র ) সেবা করেন, তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে 
পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, পূর্ববরাগের পরে যে সম্ভোগ, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ । পূর্ববরাগের 
পরবর্তী মিলন হইতেছে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন; তাহাতে ভয়, লজ্জা, সষ্কোচাদি 
থাকা ম্বাভাবিক ; এই ভয়-লজ্জা-সঙ্কোচাঁদিবশতঃ যথেচ্ছ ভাবে আলিঙগন-চুম্বনাদি সম্ভব হয় না; 
অধলিঙ্গন-চুম্বনাদি অল্লমীত্র প্রকটিত হয়। এতাদৃশ সস্তোগকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। 
নায়ক কর্তূক সংক্ষিগত-সন্ভোগ 
যথ। সপ্তুসতী গ্রন্থে, 
“লীলাহিতুলিঅসেলো রকৃখউ বৌ রাহিআথণপ,ফংসে। 
হরিণোপঢমসমাগম-সজ.ঝস-বেবল্িও হথো || এ-৮ ॥ 
[ লীলাভিতুলিতশৈলে! রক্ষতু বো রাধিকা স্তনস্পর্শে। 
হবেঃ প্রথমসমাঁগম-সাধ্বস-বেবেলিতো হস্ত; ॥ ] 
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_€(নান্দীমুখী শ্রীরাধার সখীগণের নিকটে বলিলেন) শ্রীকষ্ণের যে হস্ত গোবর্ধন-পর্ব্বতকেও 
অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়াছিল, কিন্তু যে হস্ত এক্ষণে প্রথম-সমাগম-কালে শ্রীরাধার কুচস্পর্শে 
কম্পিত হইতেছে__সেই হস্ত তোমাদিগরে রক্ষা করুক ।” 
নায়িকাকর্তক সংক্ষিপ্ত সভোগ 
“চুষ্বে পটাবৃতমুখী নবসন্গমেহভূদ।লিঙ্গনে কুটিলতাঙ্গলতা! তদাসীৎ। 
ভাবাক্তবাগজনি কেলিকথা নব রাধা । মোদং তথাপি বিদধে সধুসুদনস্থয ॥ এ-৯ ॥ 
_নব-সঙ্গমকালে ( শ্রীকষ্ণকর্তৃক ) ঢুঙ্থন-সময়ে শ্্রীরাধ। বস্ত্রধ/রা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন, আলিঙ্গন- 
সময়ে দেহলতাকে বক্র করিলেন এবং কেলিকথা প্রসঙ্গে অব্যক্তবাক হইয়া রহিলেন; তথাপি তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দই বিধান করিয়াছিলেন ।” 
থ! সংকীর্ণ সম্ভোগ * 
“যত্র সন্ীর্যামাণাঃ স্থ্যব্যলীকম্মরণাদিভিঃ। 
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিক্ত্তপ্েক্ষুপেশলঃ ॥ এ-১০ ॥ 
_যে সন্তে।গে নায়ককৃত ব্যলীকের ( বঞ্চনার, বিপক্ষের গুণকীর্তনের, নাকের অঙ্গে রতিচিহ্া্ির 
দশ ন-শ্রবণের ) ম্মরণ।দির ফলে আলিঙ্গন-চুন্বনাদি সম্তোগোপকরণগ্চলি মিশ্রিত হয় এবং তণ্ড ইক্ষুর 
আম্বাদনক!লে যুগপৎ উষ্ণতা ও মাধূধোর অনুভবের ন্যায় যে সম্ভোগ স্বাছু হয়, তাহাকে বলে 
সন্থীর্ণ অস্তে!গ ।” 
সঙ্কীর্ণ অর্থ-মিশ্রিত। তপ্ত ইক্ষুর চর্ববণজনিত স্বাদে মাধুর্ধ্যের সহিত উষ্ণত। মিল্ঘিত থাক ; 
সেই স্বাদ হয় সন্কীর্ণ- মিশ্রিত। তদ্রপ, মানের পরে যে সাম্তোগ ( অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ ) আলিঙ্গন- 
চুণ্ধনাদি-জনিত শখের সঙ্গে _নায়ককৃত যে বঞ্চনাদির ফলে নায়িকা মানবী হইয়াছিলেন, সেই 
ব্চনাদির স্মরণজনিত দুঃখের মিশ্রণ থাকে। এতাদূশ সম্ভোগের স্ুখ হইতেছে কিঞ্চিদ্দখমিশ্রিত । 
এজন্য ইহাকে সন্কীর্ণ সম্তে।গ বলে। 
“বন্তুং কিঞ্চিদবাঞ্চিতং বিবৃণুতে নাতিপ্রদাপোইয়ং দৃষ্িভূগ্নতট। ব্যক্তি শনকৈরীধ্যাবশৈষচ্ছটাম্‌। 
রাধায়াঃ সখি সুচয়ত্যবিশদা বাগপ্যনুয়াকলাং মানাস্তং ক্রবতী তথাপি মধুর কৃষ্ণং ধিনোত্যাকৃতিঃ 
-- ॥ এ-১২ ॥ 
_( মানাবসানের পরে শ্রীরাধা শ্রীকষ্ণের সহিত মিলিত হুইয়াছেন। শ্রীরাধার তৎকালীন, অবস্থা! 
গাগা নান্দীমুখীর নিকটে ব্যক্ত করিতেছেন) হে সখি! মানের অবপানেও আৌরাধার বদন কিঞ্চিৎ 
অবনত হইয়াই রহিল; তাহ।তে বুঝ! যাইতেছে-_তিনি তখনও অতিপ্রসন্না হয়েন নাই । তাহার দৃষ্টি 
কুঞ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ঈর্ধ্যার অবশেষের ছটাই প্রকাঁশ করিতেছে (তাহার ঈর্ধ্যা যে নিঃশেষে দূরীভূত 
হয় নাই, তাহাই বুঝা যাইতেছে)। তাহার অস্পষ্ট বাক্যও অস্ুয়ালেশের ব্যঞ্জনা দিতেছে। তথাপি 
শীরাধার মধুরা আকৃতি মানাবসানের পরিচয় দিয়া শীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিতেছে” 


( ৩৬৩৭ ) 
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শ্া। সম্পন্স সম্ভোগ 
«প্রবাসাৎ সঙ্গতে কাস্তে ভোগ: সম্পন্ন; ঈরিতঃ। 
দিধা স্তাদ[গতিঃ প্রছুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গম: ॥ এ-১৩ ॥ 
_কিপিির প্রবাল হইতে সমাগত নায়কের সহিত নায়িকার মিলনজ্জনিত সম্তেগকে সম্পন্ন সম্ভোগ 
বলে। সম্পন্ন সস্থে।গ দ্বিবিধ__আগতি এবং প্রাছ্ছভগব ॥» 
(১) আগতি 
“লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমননাগতিঃ ॥এ-১৩ ॥। 
_লৌকিক বাবহ্ারের দ্বারা যে আগমন, তাহাকে আগতি বলে ।” 
লোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, সে-স্থান হইতে আবার ফিরিয়। আসে । এইবপ 
বাবহ(রকে লৌকিক ব্যবহার বলে। শ্রীকঞ্চ প্রাভঃক।লে ব্রজ হইতে বনে যায়েন, মায়ংকগে আবার 
বন হইতে ব্রঙ্গে ফিরিয়া আসেন। এইরূপ লৌকিক ব্যবহারের দীতিতে শ্রীকৃষের বন হইতে ব্রজে 
আগমনকে এ-স্থলে আগতি বল। হইয়াছে । বনে অবস্থান হইতেছে কিঞ্িদ্র প্রবাস। 
যথ! উদ্ধবসন্দেশে, | 
“ম! মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদেহলীং গেহমধাাদেহি ক্লাম্ত। দিবলনখিলং হস্ত বিশ্লেষতোইনি | 
এষ ম্মেরো মিলতি মৃছুলে বল্লবীচিপ্তহারী হারী গুঞ্াবলিভিরলিভিলীঢুগন্ধো! মুকুন্দঃ॥ এ-১৩ ॥ 
-( অপরাহে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে গৃহে ফিরিয়া আপিতেছেন দেখিয়া বিশ[খ! উরাধাকে বলিলেন-_ 
হেরাধে!] যিনি গোপীকুলের চিত্ব-হরণকারী, যাহার গলদেশে গুঞ্জাহার দোঁছুলামান, যাহার 
অঙ্গসৌরভে ভ্রমরসকল আকৃষ্ট হইতেছে এবং তুনিও ধাহার বিরহে সমস্ত দিন ক্লান্ত! হইয়াছ, সেই এই 
মবহুমন্নহাস্তবদন মুকুন্দ আসিয়া নিলিত হইতেছেন। হে মৃছুলে! গুরুজনের ভয়ে আর লজ্জায় 
নেত্রসঙ্কোচ করিওনা ; গৃহমধ্য হইতে একবার দেহলীতে আইল ।” 
(২) প্রাদুর্ভাব 
“প্রোষ্ঠানাং প্রেমসংরস্তুবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ। 
ক্মাবির্ভবত্যকম্মাদ্‌ যত প্রাদুর্ভাব; স উচ্যতে ॥ এঁ-১৩| 
_ প্রেমাতিশয়ে বিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে অকম্মাৎ আবির্ভাব ( অর্থাৎ স্থানাস্তর 
হইতে আগমনপুর্বক নহে, পরস্ত হঠাৎ নয়নের গোচরীভূতত। ), তাহাকে প্রাছুর্ভাব বলে ।” 
“তাসামাবিরভূৎ শৌরি; স্ময়মানমুখাগুজঃ | 
গীতাম্বরধরঃ অথী সাক্ষাম্মন্মথমন্মথ; ॥ শ্রীভী, ১০।৩২1২।॥ 
_ (শারদীয় র।সরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অস্থহিত হইলে গোপীগণ বনের নান| স্থ।নে অনুসন্ধান 
করিয়াও যখন তাহাকে পাইলেন ন, তখন তাহারা যমুনাপুলিনে আসিয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে- 
ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীক্ম্দ কিরূপে তাহাদের সম্মুখে গ্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন, এই প্লোকে শ্রীশুকদেব 
গোথ্ামী তাহা বলিয়াছেন) শুরনন্নন শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমভর-বিহ্বলা। গরোপীদিগের মধ্যে আবিভূতি হইলেন। 
৩৬৩৮ 
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তাহার মুখকমলে মন্দহাসি, গলদেশে মাল্য, পরিধানে গীতবর্ণ বস্ত্র ( অথবা গলদেশে বিলম্বিত পীতবস্ত্ 
তিনি ছুই হস্তে ধারণ করিয়া আছেন ); তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সৌন্দর্যয-মাধুর্ধযাদিতে তিনি ধেন 
সাক্ষাৎ মন্থেরও (স্বয়ং মন্মথ প্রহ্বায়েরও ) মনোমথন করিতেছেন ।” 

উল্লিখিত শ্্রীমন্ভাগবত-শ্রোকে সাক্ষাৎ প্রাহূর্তাবের কথা বল। হষ্টযাছে। কখনও কখনও যে 
স্স্তিজাত প্রাদুর্ভাবও হয়, তংসদূত হইতে উদ্ধৃত নিয্মলিখিত গ্লে।কে তাহা প্রদশিত হইয়াছে । 

“ভয়ি ্বপ্লে। দুরে বিরনতু সমক্ষং শৃণু হঠাদনি্রন্ধ! মাভৃরিহ সখি মনো বিভ্রমধিয়া । 
বয়স্থান্তে গোবদ্ধনবিপিনমাপাছ্। কুতুকাদকাণ্ডে যদ্ভূয়ঃ ম্মরকলহপাগ্ডিতামতনেৎ ॥ এ ১৩) 

_-( এপ্র।ধিশুভর্কুক! ভ্রীরাপা ললিতাঁর নিকটে স্বাপ্রিক-সম্তোগ বৃত্তান্ত বলিয়। তাহার পরে বলিয়াছেন ) 
সথি! স্বপ্ন দুরে থাকুক, সমক্ষের ( অর্থাং জাগ্রতাবস্থার ) কথ! শুন। ইহ! আমার মনের ভ্রান্তি মনে 
করিয়া আমার কথায় তুমি অবিশ্ব/স করিগনা। ( আমার কথাটা হইতেছে এই ) ভোমার সেই বয়স্থয 
(শ্রীকৃষ্ণ ) গোবর্ধনস্থ বনে আগমন করিয়া কৌতুকবশতঃ অকাণ্ডে ( অসময়ে ) কাঁমকলহের পাণ্ডিত্য 
বিস্তার বরিয়।ছেন।” 

এই জাতীয় প্রাছছভণব বূঢ়মহাঁভাব হইতে জাত। এতাদৃশ গ্রাদুভণবজনিত সান্তোগে 
প্রমানন্দের চরম পরাকাষ্ঠ। বিরাজিত। 

ঘ। সমৃদ্ধিমান সন্তোগ 

“ছুল্লভালোকয়োূ্নে।ঃ পারতন্থযাদ্বিযুক্তয়েঃ। 
উপভোগাততিরেকে। যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমীন্‌ ॥ এ-১৬ | 

_(জ্রীপাদ জীবগোস্ব'মীর াভিপ্রায়ান্বূপ অনুবাদ ) পারতন্থ্যহেতু ধীহাদের পক্ষে পরস্পরের দর্শন 
ছুল্লভ হয়, প।রতস্্ৰের অবসানে মেই নায়ক-নায়িকার যে উপভোগের অতিরেক (অতিরিক্ততা বা 
অত্যাধিক ) তাহাকে বলে সমৃদ্ধিম!ন্‌ সম্তেগ ।” 
_(শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিপ্রায়ান্থুরূপ অনুবাদ ) পারতন্ত্রাহেতু ধাহাদের পক্ষে পরঞ্গঠরের 
দর্শন ছুল্লভ এবং (স্ুদূর-প্রবালহেতু )ধাহারা পরস্পর হইতে বিয়োগপ্রাপ্ত, (কোনও স্বষোগে 
তহাদের মিলনে ) তাহাদের ষে উপভোগের অতিরেক, তাহা?ক বলে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তে'গ ।” 

শ্রীজীবপাদের মতে পারত দূরীভূত হইয়া! গেলে হয় সমৃদ্ধিমান্‌ সান্তাগ ,আার চক্রবন্তিপাঁদের 
মতে পারতন্ত্রা থাকা অবস্থায় হয় সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ | 

উদাহরণ ; যথ! ললিতমাঁধবে (৭1১৮) £- 

গ্দগ্ধং হস্ত দধানয়া বপুরিদং যস্তাবলোকা শয়া সোঢ়। মন্্রবিপাটনে পটুরিয়ং পাঁড়।তিবৃষ্টিম'য়া। 
কালিন্দীয়তটাকুটারকৃহর-ক্লীড়াভিলারব্রতী সোহয়ং জীবিতবন্ধুরিন্টুবদনে ভূয়: সমাসাদিতঃ ॥এ-১৭। 

_-[ টীকায় ললিতমাঁধবের বর্ণনার অনুসরণে শ্রীপাদ জীবগোঁন্বামিলিখিত পূর্বাতাস। শ্রীমন্তাগবতে যে 
কল্পের লীলা! বর্িত হইয়াছে, ললিতমাধবে সেই কলের লীলা ব্িত হয় না, আন্যু কল্পের লীলা বর্ণিত 


ত৬৩৯ 
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হইয়াছে। যাহাহউক, শ্রীক্গীবপাদ-লিখিত পৃর্বভাস হইতেছে এই্টরূপ। শ্রীমতী চন্দ্রাবলী-রাধিকাদি 
হইতেছেন ভীগ্ম কাদির পত্ীদের গর্ভঙ্গা। যোগনায়াই তাহাদিগকে চন্দ্রভান্-প্রভৃতি গোপপত্রীদের গর্ভে 
সঞ্চারিত করিয়ছেন। ভরাহাদের জন্মের পরে অগ্য।স্ত গোপের সহিত তাহাদের বিবাহও ষোগমায়। দ্বারাই 
প্রত্যাযিত। যোগমায়া তাহাদের বিবাহের প্রভীতি জন্মাইয়! তাহাদের অনুরূপ গোপীলমূহ 
কল্পনা করিয়া সেই সেই গোপদের গৃহে রাখেন এবং যে-সমস্ত গোপীর বিবাহের প্রতীতি 
জন্মাইয়াছিলেন, তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করাষেন। যখন আকৃষ্ণ কংসবধের জন্য 
মথুরায় গমন করেন, তখন কোন প্রকারে সেই সকল গোপী ভীগ্কাদির গৃহে আনীত 
হইয়া! ভীগ্মকাদির কম্তারূণে প্রত্যায়িত হয়েন এবং রুক্িণী প্রস্তুতি নামে পরিচিতা হয়েন এবং কুমারী 
বলাও জ্াপিতা হয়েন। (চন্দ্রীধলীর পতিম্মন্য গোবদ্ধননল হত হইলে ভীম্মকরাজ-পুজ রুক্ি 
চক্র বলীকে ভীম্মকর।জ-গুহে লইয়া আসেন; তখন ভাঁহার নাম রাখ! হয় রুকঝ্সিণী। ন্বয়ন্বর-দিনে, 
শ্ীরুষ্ণের নিকটে কাহারই পত্রে লিখিত প্রার্থনা অন্থসারে, শিশুপালাদিকে নিজিত করিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহ।কে উদ্ধার করেন। ভীম্মক অত্যন্ত প্রীতির সহিত রুঝিণীকে আীকৃঞ্জের হস্তে অর্পণ করেন কিন্ত 
একটা সর্তে__রুক্সিণীর অমতি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও কন্া।কে বিবাহ করিতে পারিবেন নাঁ 
যদি এ-ব্যিয়ে শ্রীকৃঞ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন, তাহ। হইলেই ভীগ্ঘক রুঝসিণীকে কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিবেন। 
আকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন ; তীম্মক রুক্সিণীকে শীকষ্ের হস্তে অর্পণ করিলেন । রুক্সিণী যে চন্দ্রাবলী, 
তাহ! শ্ীকৃঞ্ণ বিদর্ভনগরেই রুক্সিণীর দশনমাত্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন )। ছারকায় গ্রীকৃষ্ণের 
সহিত রুত্িণীর বিবাহ হইল। ভন্ান্ত গোপীগণও নানারূপ ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া ছারকায় আনীত 
হইয়াছিলেন, যথাসময়ে শীকৃঞ্জের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। (যে ষোল হাজার একশত 
গোঁপকুমারী অীকষ্কপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শ্রীকষণবিরহে তাহাদের 
অনির্বচনীয়! দশ! দেখিয়া কামাখ্যাদেবী নরকানুরের দ্বারা তাহাদিগকে হরণ করাইয়াছিলেন ; ভ্রীকুষঃ 
নরকাম্থরকে বধ করিয়া! তাহাদিগকে দ্বারকায় লইয়া আসেন। শ্রীকষ্ণবিরহে অধীর ললিত 
প্রাণত্যাগের উ/দ্দন্যে গোবদ্ধন-পর্রত-শিখর হইতে পতিত হইতেছিলেন $ এমন সময়ে সূর্য্যদেবের 
আদেশে জাম্ববান্‌ সাহাকে নিজগৃহে আনিয়া রক্ষা করিলেন এবং স্বীয় কন্। জান্ববতী নামে তাহার 
পরিচয় দিলেন; স্যমস্তুক মণির অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ যখন জাম্ববানের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন 
জাম্ববতীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন_ইনি ললিতা । ভল্ল,.করাজ জান্বব!ন্‌ স্যমস্তক মণির সহিত 
জান্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ছ্বারকায় লইয়া গেলেন। সুরসৌগন্ধিক 
পুষ্প আহরণের জগ্ত অজ্ছুনের সহিত গ্াকৃ্ণ যখন খাণ্ুববনে গিয়।ছিলেন, তখন এক গিরিগুহায় এক 
জটিলকেশী তপশ্থিনীকে দেখিতে পাইলেন__তীাহার পরিধানে মলদূষিত বৃক্ষত্বক, তন্থু ধুলিধৃসরিত। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞানা করিলেন। গদ্গদ্ন্থরে তিনি বলিলেন_হ1 নাথ! আমি তোমার 
দাসী সেই হতভাগিনী বিশাখ।। তাহাকেও তিনি দ্বারকায় লগ্য়া আদিলেন। অন্যান্য ব্রজ- 
সুন্দরীগণও অসহা শ্রীকৃঞ্চবিরহে খিক্ন। হইয়া ব্রজ ছাড়িয়া লানাভাবে নানাস্থানে গিয়! অবস্থান 
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করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। কিন্তু বিদর্তরাজ ভীম্মকের 
নিকটে নিজের প্রতিশ্রুতির কথ! স্মরণ করিয়া কাহাকেও তিনি তখন বিবাহ করিলেন না, 
গোপনে রাখিয়া দিলেন_যেন রুল্সিণীদেবী জানিতে না পারেন। এক্ষণে শ্রীরাধার কথ! 
বলা হইতেছে। শ্ীকঞ্চবিরহ-যন্ত্রণা। সহা করিতে না পারিয়া তিনি সন্ল্পা করিয়াছিলেন, 
যমুনায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন | স্ুর্যাদে তাহা জানিতে পারিয়া স্থীয় 
কন্যা কালিন্দীকে আদেশ করিলেন, কাঁলিন্দী যেন শ্রীরাধাকে রক্ষা করিয়া তাহার নিজের 
আলয়ে আনয়ন করেন। শ্রীরাঁধ! যমুনায় প্রবেশ করিলেন ; যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিন্দী পিতৃ- 
নির্দেশে শ্রীরাধাকে স্থর্ধ্যালয়ে লইয়া গেলেন । স্্ধ্যদেব তাহার উপ।সক এবং মিদ্র নিঃসস্তান রাজা 
সত্রার্জিতের নিকটে শ্রীরাধাকে নিয়া বলিলেন_ “এই কন্টাটী তে।মাকে দ্রিলাম, ইহার নাম সত্যভামা , 
নারদের নিদ্দেশ অনুসাবে ই'হাকে পাত্রস্থা করিবে । রাজ! সত্রাজিৎ জ্যমস্তক-মণিপ্রসঙ্গে আীকৃষের 
নিকটে অপরাধী হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিবিধাঁনের জন্ত তিনি সভাভ।মাকে, আীকৃ্চকে উপহার 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে, স্বীয় জননীর সহিত দ্বারকায় পাঠাইলেন। সত্রাজিৎ-জননী সত্যভাঁমানামে পরিচিতা 
শ্রীরাধাকে রুক্সিণীদেবীর নিকটে দিয়া আসিলেন। শ্িরাধার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়া 
রুক্সিশীদেবী শ্রারাধাকে এক নির্জন স্থানে _মাঁধবীমণ্ডপে _রার্ি'লেন, যেন শ্রীকৃ্চের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ না হয় এবং বকুল! নামী এক সহচরীকে তীহার সঙ্গে দিলেন। এদিকে সৃর্যাপতী 
ছায়ার অনুরোধে তাহার পিতা বিশ্বকন্মা আরাধার চিত্তবিনোদনের জন্য দ্বারকাতে এক নববুন্াবন 
রচনা! করিলেন। (এই নববৃন্দাবনে বুন্দবনের সমস্ত বস্তরই প্রতিমা নিশ্মিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণেরও 
এক প্রতিমৃন্তি ছিল)। শ্রীরাধার চিত্তবিনোদনের জন্য বিশ্বকর্মার শিষ্যা নববৃন্দাও দ্বারকায় বাস 
করিতেছিলেন। একদিন নববৃন্না আীরাধাকে নববৃন্দাবনে লইয়া গেলে সে-স্থলে শীকষ্ণের 
ইন্দ্রনীলমণি-নিন্মিত প্রতিযুত্তি দেখিয়। সেই প্রতিমুন্তিকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়। শ্রীরাধা আনন্দ 


গদ্গদস্থরে বলিয়াছিলেন]। 
_ হে ইন্দুবদনে ! হে নববৃন্দে! ধাহার দর্শনের আশায় বিরহাগ্সিতে দগ্ধ এই দেহও ধারণ 


করিয়। রহিয়াছি এবং অস্থঃকরণ-বিপাটনে পটু (মর্ন্তদ) অতিবৃষ্টিরূপা এই বিরহ-পীড়াও সহা করিয়াছি, 
অহে।! কালিন্দীর তটব্তরঁ কুপ্জাভান্তরে ক্রীড়ার্থ অভিসার ব্রতী আমার সেই প্রাণবন্ধুর সহিত পুনরায় 


মিলিত হইলাম |” 
গ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমৃত্তিকে সাক্ষাৎ স্তরীকৃষ্ণ মনে করিয়। আীরাধা মনে করিয়াছেন, যমুনাতীরবত্তীঁ 


এই নিভৃত নিকুঞ্জে তাহার দহিতবিহার করিবার উদ্দেশ্টেই অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে আনিয়! 
ভাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ন্ুদীর্ঘকালব্যাপী বিরহের পরে এই মিলন। এই ্ুদীর্ঘকালের 
মধ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বৎস্র- শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জগ্ত তাহার 
উৎকঠ। ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে হইতে এক অনির্বচনীয়! অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এমন সময়ে তিনি 
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এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। এই অবস্থায় তাহার আনন্দ যে অছ্ুতরূপে আধিক্য লাভ 
করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাই সমৃদ্ধিমান্‌ সাম্তোগ। 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্থামী লিখিয়াছেন উল্লিখিত উদাহুরণে গ্রন্থকার শ্রীপাদ বূপগোস্বামী 
পরিতোষ লাভ করিতে পারেন নাই । (ইহার হেতু বোধ হয় এই যে__এ-স্থলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-গ্রতি- 
মূত্তিকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন ; শ্রীরাধা যাহ কিছু বলিয়াছেন, শীকৃষ্ণ_-্রীকৃষ্ণপ্রতিমা _ 
তাহার কোনও কথারই উত্তর দেন নাই; কোনও নন্ম-পরিহাস-বাক্য৪ উচ্চারণ করেন লাই । 
পরে ন্ববৃন্দা খখন বলিলেন--“হুমি ইহাকে আলিঙ্গন কর। তখন শীরাধ। শ্রীকৃষ্ণবক্ষে হস্তার্পণ 
করিতেই বুঝিতে পারিলেন-_ইহ। সত্যই নীলনপি-প্রতিম।। এজন বোধ হয় উল্লিখিত উদাহরণে 
গ্রন্থকার পরিতোষ লাভ করিতে পারেন নাই)। এজন্য তিনি ললিতমাধব হইতেই আর একটা 
উদ্দাহরণের উল্লেখ করিলেন (৮১৮ )। যথা, 

“তবাত্র পরিমুগ্যত। কিমপি লঙ্গা সা'ক্ষাদিয়ং ময়! ত্বমুপসাদিত। নিখিললোকলক্ষ্ীরসি। 

যথা জগতি চঞ্চতা। চনকমুষ্টিলম্পন্তয়ে জনেন পতিতা গুরঃ কনকরবৃষ্টিরাদাগ্তে ॥ &-১৮। 
-.[ ললিতমাধবের সপ্তন অঙ্ক হইতে জান! যায়_দ্বারকীধিপতি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহ! সত্যভামা-নামে 
পরিচিত শ্রীরাধা জানিতেন না; তিনি মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ মথ,রাতেই বিরাজিত ।“মথ,রামধিরাজতে 
হরি; ॥৭181” ছ্বারকাধিপতি হইতেছেন অপর কেহ । অষ্টম অন্ক হইতে জানা যাঁয়__নববৃন্বাবনে শ্রীকৃষের 
প্রতিমা যেমন ছিল, তেমনি সত্যাভামর প্রতিমা ও ছিল; সতাভ|মার প্রতিমা দেখিয়! শ্লাকষ্েরও ভ্রম 
জন্মিয়াছিল, শ্রীকষ্ণের তিম। দেখিয়া সত্যভামার€ ভ্রম জন্গিয়।ছিল ; মন্ত্রিরাজ উদ্ধব কৌশল ক্রমে 
তাহাদের উভয়ের রহস্ ভাহাদের নিকটে প্রকাশ করায় তাহাদের ভ্রম দূরীভূত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ 
সত্যভামা-নামে পরিচিত! শ্রারাধার সহিত সঙ্গমের জন্য অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় অভী্টসিদ্ধির 
উদ্দেশ্টে রুক্সিণীদেখীর প্রসন্ন বিধানের জন্য অস্তুঃপুরে প্রবেশ করিয়া রুক্সিণীকে জিজ্ঞাস করিলেন-_ 
“দেবি! এই ত্রিলোকীমধ্যে তোমার কি অভীষ্ট আছে বল: তাহা আনিয়া তোমাকে দিয়া ভোমার 
চিত্তবিনোদন করিব।” তখন দেবীর হৃদয়জ্ঞা মাধবী সৌরম্গন্ধিক-পদ্ম আনয়নের কথ! বলিলেন । 
্্ীকৃষণ প্রচুর পরিমাণে সৌরনুগন্ধিক-পদ্ম আনয়ন করিষ়! মধুমঙ্গলের হস্তে মাধবীর নিকটে পাঠাইলেন 
এবং ছলপূর্ধ্বক রুবিণীপ্েবীর অন্ুজ্ঞার নিমিন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন | “তত পঙ্কজবন্নমান্বত্য মধূ- 
মঙ্গলহুস্তেন মাঁধব/াঁমাধায় মাধবঃ ছগ্মনা দেবীমনুজ্ঞ(পয়িতুং সংপ্রত্যবরোধং সধয়তি 0৮২৮ রুক্সিণী 
দেবী সেই পল্মসমূহদ্বার। ম্বহস্তে মাল) রচন! করিয়! শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সমর্পণ করিলেন। নানাবিধ 
চাটুবাক্যে দেবীর প্রসননতা বিধ।নপূর্ববক তাহ!র হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীকৃঞ্ণও আদরের সহিত বলিলেন__ 
“তপস্থিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং কৃভব্রতঃ সাম্প্রতমশ্মি কামপি। অহায় তত্রানম্টিপ্রদানতঃ সত্যান্বিতং 
কুক্কুমগৌরি মাং কুরু ॥৮/৬।-__হে কুস্কমগৌরি! সম্প্রতি আমি কোনও এক ধ্যানপর! তপস্থিনীকে 
দর্শন করার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিঃ অতএব সেই বিষয়ে আমাকে শীঘ্র অনুমতি প্রদান করিয়! 
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সত্যাস্বিত কর ( এ-স্থলে ধ্যানপর। তপস্থিনী হইতেছেন শ্রীকৃক্ধধ্যান-পরাঁয়ণা বিরহতা!পখিক্লা সত্যভামা । 
সত্যান্বিত কর'--যথা শ্রুত অর্থে _সত্য বাত্রত রক্ষা কর; বাস্তবার্থে--সতাভামার লহিত অন্বিত ব1 
যুক্ত কর। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে সত্যভামার সহিত মিলনের অনুমতি চাহিলেন )৮ তখন রুক্সিনীদেবীও 
বলিলেন__“আর্ধ/পুজ [ আপনার যাহ! অভিরুচি, তাহাই করুন ( দেবী অনুমতি দিলেন ) 1” দেবীর 
কথ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগত ভাবে বলিলেন-__-“নিরাতক্কোহস্মি, তন্নববৃন্দাবনং প্রামি।__নিভয় হইলাম; 
এখন নববৃন্বাবনে গমন করি ।” অনন্তর যথানিদ্দিষ্ট স্থানে শ্রীশ্রীরাধাম।ধর প্রবেশ করিলেন এবং মাধব 
আরাধাকে বলিলেন__তবাত্র পরিমৃগ্যত।”_ ইত্যাদি । অর্থাৎ] 

- হে প্রেয়সি ! তোমারই কোনও একটা নিদর্শনের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি আজ 
এই সাক্ষাৎ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছি ; যেমন, জগতে চনকমুদ্টিরূপ সম্পত্তির লোভে কোন৪ লোক 
ইতস্তরতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে পতিত কনকবৃষ্টি (বহু পরিমিত স্বর্ণ) লাভ করে, তক্রপ। 
রাধে! তুমি হইতেছ নিখিল-লোকের শোভাস্বরূপ ॥ 

স্থদীর্থ বিরহের পরে উভয়ের এইট মিলনে উভয়েরই সমুদ্ধিমান্‌ সম্তেগের উদয় হঈয়াছে। 

€১) বিবেচ্য 

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই । সম্ৃদ্ধিমান্‌ সন্তোগের উদাহরণরূপে উজ্জ্লনীলমণিকার 
শ্রীপাদ দপগোম্বামী উল্লিখিত ছুইটা শ্লেকেরই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোঁনও শ্লোকের উল্লেখ করেন 
নাই। এই শ্লোকদ্বয়ের মঙ্গে প্রথমোক্ত “দিগ্গং হস্তঠ"'-ইত্যাদি শ্লোকে বগিত ঘটনার জময়ে রুক্সিণীর 
নিকটে সতাভাম! এবং আীকৃঞ্চ উভয়েরই পারতন্ত্্য বিদ্যমান ছিল। সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে 
উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তাহার প্রতিমুত্তিমাত্রঈ ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কথ। ছাড়িয়া দিলেও 
সত্যভামা-নামে পরিচিত শ্রীরাধার যে পারতুস্ত্য ছিল, তাহ] অস্বীকার করা যায় না; কেননা, তখন 
পর্যন্ত শ্রীকষচের সহিত সত্যভামার মিলন ছিল রুক্সিণীদেবীর অনভিপ্রেত । আর “তবাত্র পরিমুগ্যতা” 
ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত ঘটনার সময়েও রুক্সিণীর নিকটে উভয়েরই পারতস্ত্রা বিদ্যমান ছিল। 
যদিও শ্রীকৃষ্ণ ছলনার আশ্রয়ে ধ্যান্পর1 কোনও তপস্থিনীর দর্শনের নিমিত্ত রুক্সিণীর অনুমতি প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন এবং অনুমতি পাইয়াছিলেন৪, তথাপি এই অন্ুুমতিদ্বার! রুক্সিণির নিকটে আীকফের 
পারতস্্র্য যে ঘুচিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কেননা, ধ্যানপরঃ তপস্থিনী যে সতাভামা, 
তাহ। রুক্মিণী বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; “সত্যান্বিতং মাং কুরু-_-আমাকে 
স্ত্যাস্বিত কর”-শ্রীকষ্ণের এই বাক্যে সত্যভামার সহিত মিলনের ইঙ্গিত খকিলেও ভ্রীক্ণ যে সত্য- 
ভামার সহিত মিলনের অনুমতি চাহিয়াছেন, রুক্সিণীদেবী তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন বঙ্গিয়া মনে 
হয় না!) যেহেতু, এই অনুমতি দানের পরেও ষে সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন রুক্সিণীর 
অনভিপ্রেত ছিল, ললিতমাধবের পরবর্তী বর্ণনা হইতে তাহ। পরিক্ষার ভাবেই জানা যায়। সুতরাং 
রুক্সিণীর নিকটে আীকৃষ্ণের পারতন্্া যে তখনও বিদ্যমান ছিল, ভাহাই বুঝা যাঁয়। 
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বিদর্ভরাঁঞ্জ ভীগ্মকের নিকটে স্থীয় প্রতিশ্রুতির কথ। শ্মরণ করিয়াই বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ রুঝিণীর 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই অনুমতি কেবল দর্শনের জন্য নয়, পরস্ত সত্যতভামার সহিত 
বিহারাদির জন্ক বলিয়াই মনে হয়; কেননা, ললিভা-বিশাখাদির আনয়নের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রুক্িণীর 
অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ “সত্যান্বিতং মাং কুরু”-বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের গুঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত 
হইয়াছে “আমাকে সত্যভামার জহিভ অধ্বিত বা স্ংযুক্ত কর।” শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ভঙ্গীতে 
সত্যভামার সহিত নিজের বিবাহের অনুমতিই প্রার্থন! করিয়াছিলেন। রুঝ্সিণীর অনুমতি পাইয়া 
শ্রীকঞ্ণ অত্যন্ত আনন্দিতও হইয়।/ছিলেন-_তাহার “নিরাতক্কোহন্পি” বাক্যেই তাহ! জানা যায়। তিনি 
মনে করিয়াছেন, সত্যভানার সহিত অস্বিত (সংযুক্ত ) হওয়ার অনুমতি প্রাপ্তিতে রুক্সিণীর নিকটে 
তাহার এবং সত্যভামারূপা শ্রীরাধারও পারভন্ত্রোর অবসান হইয়াছে । তিনি বোধ হয় ইহাঁও মনে 
করিয়াছিলেন যে, সতাভান| ষে শ্রীরাধা _ইহ1 যেমন তিনি জানিয়াছেন, রুক্িণীও যখন তাহ! জানিবেন, 
তখন উভয়ের বিবাহ সম্বদ্ধে রঝসিণীরও কোন আপত্তি থকিবে না। এজন্যই বোধহয় তিনি 
বলিয়াছিলেন _“নিরাতঙ্কোইন্মি ৷" কিন্তু শরীক নিজে এইরূপ মনে করিয়া! নিজেকে নিরাতঙ্ক মনে 
করিলেও রুক্িণী যে তাহ|কে-সুতরাং সভ্যভামাকেও-_পারতন্ত্র্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা মনে করা যায় বলিয়া! মনে হয় না। বিশেষতঃ, উণ্রিখিত দ্বিতীয় 
্লোকোক্ত ঘটনার পরেও শরীক এক দিন কৌশলক্রমে সত্যভামার সহিত মিলনের জন্য রুক্সিণীদেবীর 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্সিণীর নিকটে শ্রীক্কষ্ণ বলিয়াছিলেন--“সত্যাখ্যস্ত বিলোকায় 
লোকস্থাত্মভূব।থিতঃ। প্রতিষ্ঠাসুরহং দেবি অন্রানুজ্ঞা বিধীয়তাম্‌ ॥ ৯৮॥--হে দেবি। সত্যাখ্য-লোকের 
(সত্যলোকের, পক্ষে সতাভামানামক লোকের ) দর্শনের নিমিত্ত আত্ম (ব্রহ্মা, পক্ষে কামদেব ) 
আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন; আমারও যাওয়ার ইচ্ছ। জন্মিয়াছে ; তদ্িষয়ে অনুমতি দান কর।” 
ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনে পতাভামার সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পরে রুক্সিণীদেবী 
সত্যভামার অঙ্গে কেলিচিহ্ু দেখিয়া শীকৃষ্ণের সহিত তাহার সম্ভোগের অনুমান করিয়া ভবিষ্যতে আর 
যাহ1তে তাহাদের মিলন সম্ভবনা হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি সতাভামীকে স্বীয় অস্ত:পুরে নিয়া 
রাখিয়াছিলেন। ইহাঁতেও পরিষ্কার ভাবেই বুঝ। যায়, তখনও রুক্মিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার 
পারতন্ত্রা ছিল। ইহাই যদি হয়, তাহ হইলে উল্লিখিত দ্বিতীয় ক্লোকোক্ত ঘটনার সময়েও শ্রীক্চ এবং 
সত্যভাস। উভয়েরই রুক্ষিণীর নিকটে যে পারতন্তরয ছিল, তাহ। অস্বীকার কর! যা না এবং তাহা! হইলে 
শ্রীপাদ রূপগোম্বানীর উদান্বত ক্লেকদ্বয় যে শ্্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিগ্রায়েরই সমর্থক, তাহাই 
বুঝ! যায়। কিন্তু প্রীপাদ জীবগোস্বামী উক্ত ্লেকছয়কে তাহার নিছ্ধের অভিপ্রায়ের সমর্থক বলিয়াই 
মনে করিয়াছেন। অথচ উভয়ের অভিপ্রায় পরস্পরবিরোধী। 

এই অবস্থায়, গ্রীজজীবপাদ এবং চক্রবর্তিপাদ কি ভাবে উপ্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের সহায়তায় 
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নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠার চেষ্ট1 করিয়াছেন, তাহাই বিবেচন! করিতে হইবে। এজন্ত তাহাদের 
টীকার আলোচন। করা আবশ্যক । 

€২) পারতন্তর্ের সম্যক, অবদান। বিবাহ | 

কিন্তু স্বন্থ টীকায় প্রকটিত তাহাদের যুক্ধি-সমূহের আলে।চনার পূর্বে কখন এবং কিন্ধপে 
সত্যভাম! ও শ্ত্রীকফ্ের পক্ষে রুঝিণীর নিকটে পারতন্ত্রোর সমাক, প্রকারে অবসান হইল, তাহ! 
দেখা যাউক। 

ললিতমাধবের পূর্ণমনৌরথ-নামক দশম অঙ্ক হইতে জান! যাঁয়, দেবী পৌর্ণমাসী ব্রজ হইতে 
সকুটুণ্ধ নন্দমহারাজকে দ্বারকায় আনিয়।ছিলেন। ছ্বারকাঁয় উপস্থিতির পররে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবয়স।দের সহিত 
শ্রীনন্দ নুধণ্মা-সভায় অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন ; যশোদামীতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রোহিণীদেবীর 
গৃহে উপনীত হইলেন। সংবাদ পাইয়। শ্রীকৃষ্ণ ও সে-স্থানে গিয়া জননীর সহিত মিলিত হইলেন ;পরে পিতা ও 
বয়স্যাদের দর্শনের নিমিত্ত তিনি স্ুধন্মাপভায় গমন করিলেন। তখন রুক্িণী রোহিণীর গৃহে গ্রবেশ করিলে 
পৌর্ণমাঁপীদেবী রুক্ষিনীকে দেখাইয়া! যশোদাকে বলিলেন_“গোষ্ঠেশ্বরি! তোমার সম্মুথে এই চক্জ(বলী 1” 
যশোদ। আনন্মভরে উত্থিত হইয়া চন্দ্রাবলীকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। মুখরা চন্দ্রবলীকে আলিঙ্গন করিয়া 
শ্রীরাধার শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন _প্রার্ধে! বহুকাল তোম।কে দেখিতে পাই নাই ।” 
মুখরার এই খেদৌক্তি শুনিয়। যশোদা, রোহিণী, চন্ত্রাবলী এবং পৌর্ণনাদী শ্রীরাধার শোকে আগ্ি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যশোদ। চন্দ্রীবলীকে বলিলেন--“ম! তুমি খেদ করিও 
না) ইহার আর প্রতিকার নাই (অর্থাৎ শ্রীরাধা গতাসু হইয়াছেন, আর তাহাকে পাওয়া! 
যাইবেনা )।” ইহার পরে কঞ্চুকীদ্বয়ের পশ্চাতে পৃথক ভাবে ললিতা ও পদ্মা আসিলেন। 
তাহার! হঠাৎ পরস্পরকে দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। পদ্মা ললিতার নিকটে আসিয়া বলিপেন__ 
*স্থন্দরি ! তোমাকে দেখিয়া আমার প্রিয়লখী ললিতার কথ। মনে পড়িতেছে।” ললিতা বলিলেন-- 
“তুমি কি পন্।?” উভয়ের পরি5য় উভয়ে পাইয়া তাহার পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধা হইলেন। 
কঞ্চকী তাহাদিগকে রোহিণীর মন্দিরে প্রবেশ করালে অগ্রত্যাশিত ভাবে পদ্মা ও ললিতাকে দেখিয়া 
সকলেই বিশ্ময়ীনন্দে ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। সকলের চিত্তেই শ্রীরাধার শোক তীব্রতর হইয়া উঠিল। 
এমন সময় বকুল প্রবেশ করিয়! সংবাদ দিলেন_-“আমার নিষেধ সত্বেও সত্যভামা নববৃন্বাবনস্থ 
কালিয়হ্দে গমন করিতেছেন। নববৃদ্বার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীকক৪ সত)ভামার পশ্চাতে 
ধাবিত হইয়াছেন” তখন মকলেই শ্থলিত গতিতে কালিয়-হুদের দিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে 
শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্দ হইতে শ্রীরাঁধাকে উদ্ধার করিয়া! শরীরাধাকে লইয়। মাধবীমণ্ডপে আনিয়াছেন। 
পৌর্ণমানী এবং যশোদা প্রভৃতি রোদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নববৃন্দা তাহাদিগকে 
বলিলেন__“খেদ পরিত্যাগ করুন, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে কালিয়হ্দ হইতে উত্তোলন করিয়। তীরে 
উঠিয়াছেন।” সকলে আশ্বস্ত হইলেন। লতাভামা মাধবীমণ্ডপে আছেন জাঁনিয়া মুখর! স্ঠাহাকে 
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(সত্যভামাকে) আনিবার জন্য অগ্রদর হইলেন ; কিন্তু দূর হইতে ত্রাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন 
এবং পৌর্ণমাসীর কর্ণমূলে কি কথা বলিলেন। পৌর্ণননাসী বঙ্গিলেন_“গ্রলাপ করিও না! ;ঃচুপকর; 
শ্রীরাধাকে দেখিবার ভাগ্য তোমার কোথায়?” মুখরা ললিঙাকে বলিলেন_“ললিতে ! তুমি 
আসিয়া! একবার দেখ।” শেষ কালে দেখা গেল, ধাহাকে সত্যভাম]! বলা হয়, তিনি শীরাধা। 
যশোদা ছুটিয়া গিয়া বলিলেন-প্বংসে! বীচিয়া আছ ?” কম্পিতাঙ্গী চন্দ্রাবলী বলিলেন_-“ইনি কি 
আমার ভগিনী শ্রীরাধা?” হাঁ, তাহাই । ইহার পরে বিশাখারও আগমন হঈল। চন্দ্রাবলী তখন 
শ্বোর্ণমাসীদেবীকে বলিলেন_-ভগবতি ! আমার বাক্যান্ুসারে ভগিনী শ্রীরাধার পাণিগ্রহণের জন্য 
আপনি আধ্যপুজকে অভার্থনা করুন।” চন্দ্রাবলী পরে শ্রীকঞ্চকে বলিলেন__“পুগুরীকাক্ষ ! ইনি আমার 
ভগিনী ; আম। অপেক্ষাও প্রচুরতর প্রেমে আপনি ই'হ!কে আদর করিবেন ।” এ-স্থলেই রুকিণীরূপ। 
চন্দ্রাবলীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এবং সত্যভামারপা শ্রীরাধার পারতন্থ্োর সমাকৃরূপে অবসান হইল। 
ইহার পরে শ্যাম!, সব্যা এবং ভত্রারও আগনন হইল। গরুড়ও সহাস্তবদনে ষোল হাজার একশত 
কুমারীকে আনিয়া বিবাঁহ-বেদীতে উপস্থিত করিলেন। এই সময়ে প্রীদাম এবং স্ুবলকে সঙ্গে লইয়া 
পরমানন্দে শ্রীনন্দমহারাঁজও সে-স্থানে উপনীত হইলেন এবং পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিলেন_-«“ভগবতি ! 
চিরকাল-পোধিত মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আমি চরিতার্থ হঈলাম।" একথা বলিয়া তিনি শ্ত্রীকৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরাধা এবং চন্্রাবলী ৪ তাহাকে প্রণাম করিলেন; তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ 
করিলেন__“তোনর] পরস্পরকে প্রণয়ভাজন করিয়া সৌভাগ্যবতী হও ।” এদিকে বিবাহের সমস্ত 
উপকরণ প্রীস্ত। তখন পৌর্ণমাপী যশোদামাতাকে বলিলেন__“অভিষেকের সমস্ত সম্ভার 
প্রস্তুত; অতএব তুমি প্রথমে শ্রীরাধার সহিত, ততপরে যথাক্রমে কুমারীদিগের সহিত বিবাহবেদী 
অলঙ্কত কর।” 
এই সময়ে সকলকে অভিনন্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জনাস্তিকে (অপরের অলক্ষিত তাবে) 
আীরাধাকে বলিলেন--“প্রাণেশ্বরি! রাধে! প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমার কি প্রিয় কাধ্য করিব ?” 
আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন, 
“সখ্যস্ত! মিলিতা। নিঙ্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বস্রানস্থা গোষ্ঠেশ্বমী। 
বৃন্ারপ্য-নিকুপ্জধামি ভবত| সঙ্গোহপ্ায়ং রঙ্গবান্‌ সংবৃত্তঃ কিমতঃপরং প্রিয়তরং কর্তব্যমত্রাস্তি মে ॥ 
১০1৩৪ 
_.প্রাণেশ্বর ! স্বাভাবিক মধুর-প্রেমে অতিশয় সৌন্বর্ধাবতী সখীদের সহিত মিলন হইল; স্বীয় ভগিনী 
চন্দ্রাবলীকেও প্রাপ্ত হইলাম ; পরিচয়বতী শ্বজ ত্রজেস্বরীকেও প্রাপ্ত হইলাম এবং এই (নব) 
বন্রাবনের নিকুঞ্জ-ভবনে তোমার সহিত রঙ্গবান্‌ (নানাবিধ কৌতৃকময়) সঙ্গমও সম্পন্ন হইল। ইহার 
পরে আমার প্রিয়তর কর্তব্য আর কি আছে ?” 
অতংপর শ্রীরাধা বলিলেন_তথাপি ইহাই হউক £-- 
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“চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়োবিদধু'র্ধে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে । 
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখ্তাং গোকুলপতে প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥১০1৩৫।॥ 
_ধে সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি বহুকাল যাবৎ তোমাতেই আশামাত্র ধারণ করিয়া গভীর মাধুধ্যময় মধুপুরে 
( মথুরামণ্ডলে ) বাস বিধান করিয়াছেন, হে গোকুলপতে ! তুমি তোমার কৈশোর বয়সের সখ্যতা 
ধারণ করিয় তাহাদের নয়নদ্বয়ের গে।চর হও।” আরও বললি, 
“যা তে লীলাপুদপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা 
ধন্য ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী সাধুরীভিঃ। 
তত্রাস্মাভিস্চটুলপশুগীভাবমুগ্ধাস্তরীভিঃ 
সম্বীতত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেগুধিহ|রম্‌ 1১ ০/৩৬। 
তোমার লীলাস্থানসমূহের সৌরভ-উদ্গীরণকাঁরী বনসমূহের দ্বারা পরিবুতা এবং মাধুরীসমৃহদ্ার! 
বৃতা যে ধন্যা মথ,র।সম্বদ্ধিনী ক্ষৌণী বিরাজ করিতেছে, চটুগ-গে।পন্্ীভ।বে মুগধান্তর! আমাদের সহিত 
সেস্থানে তুমি বদনোল্লাসী বেণু ধারণ করিয়! বিহার কর।” 
স্রীরাধা এ-দকল কথ! বলিলে আীকৃঞ্ণ বলিলেন__০প্রিয়ে ! তথান্ত তাহাই হউক।” 
শ্রীকৃ্* আবার বলিলেন_“প্রিয়ে ! তুয়ঃ কিন্তে প্রিয়ং করবাণি।_প্রিয়ে! তোমার আর 
কি প্রিয় কার্ধা করিব?” 
হাসিতে হাসিতে আীরাধ। বলিলেন _-“বহিরন্গজনালক্ষ্যতয়। শ্রাগোঁকুলমপি স্বন্বূপৈ- 
রলঙ্করবামেতি।_বহিরঙ্গভরন-কর্তক অলক্ষিত হইয়। নিজ নিজ স্বরূপে আমরা শ্রীগোকুলকেও 
অলঙ্কৃত করিব।” 
শুনিয়া শ্রকষ্ণ বলিলেন _“প্রিয়ে! তথান্ত, তদেহি স্স্থস্তবাভার্থনাসবন্ধাং করবাম।_- 
প্রিয়ে! তাহাই হইবে। এক্ষণে আইস, তোমার ভগিনীর প্রার্থনা সফল কর! যাউক ( অর্থাং 
চন্দ্রাবলীর অভীষ্ট বিবাহ-কাধ্য সমাধা কর! যাউক)।” 
এ-স্থলেই লঙলিতমাধব-নাটকের শেষ যব্নিক1 পতন। 
ইহাই হইতেছে কল্পবিশেষে দ্বারকায় ব্রজগে।ণীদের সহিত আীকৃষ্ণের বিবাহের পলিতমাধব- 
কথিত বিবরণ । 
, (৩) টীকার আলোচন৷! 
এক্ষণে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী এবং ্ীপাদ বিশ্বনাথচক্রবন্তার টাকার আলোচনা করা ইইতেছে। 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রথমে সমৃদ্ধিমান্‌ সন্তোগের তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছ্থেন। 
তিনি বলিয়াছেন £- 
চতুধিবধ বিপ্রল্তে তাপ-প্রশমক হইতেছে যথা ক্রমে চতুর্ব্ধধ সম্ভোগ । পূর্বরাগ-তাপ- 
প্রশমক হইতেছে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ; মান-তাপ-প্রশমক হইতেছে সঙ্থীর্ণ সন্ভাগ ; ব্রঞ্জের অন্তর্গত 
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কিঞ্চি,র-প্রবাসের তাপ-প্রশমক হইতেছে সম্পন্ন সম্ভোগ । এবং স্ুদূর-প্রবাসহ্গনিত দীর্ঘকালস্থায়ী 
ছুঃসহ বিপ্রঙ্গন্তের ধ্বংসক হইতেছে সমুদ্ধিমান সন্তেগ। “তথা মুহবর্পিতস্য ছুঃসহ-চিরবিপ্রজস্তম্ত 
ধ্ংসকঃ সমৃদ্ধিমান্‌।” লজ্জ।-সঙ্কোচঘুক্ত সংক্ষিপ্ত সম্তে'গ হইতে, ব্যলীকশ্মরণযুক্ত সঙ্ীর্ণ সম্ভোগ হইতে 
এবং কিঞিদ্দ,র-প্রবাসঙ্জাত বাবধানহ্ীন সম্পন্ন-সাম্তোগ হইভেও সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগের আধিক্য বা 
উত্কধ। সংক্ষিণ্ু-পস্তাগ হইতেছে প্রভাসন্তির (সস্তেগের ) অন্ক,বমাত্রময়; আর সঙ্কীর্ণ-সম্তোগ 
হইতেছে প্রত্যালত্তিময় ; স্থৃতরাং সংক্ষিপ্ত সন্ভে।গ অপেক। সঙ্গীর্ণ-সম্ভেগের বৈশিষ্ট্য আছে। অম্পন্ন- 
সস্তোগের বৈশিষ্ট সত্গীর্ণসম্তোগ অপেক্ষা ও অধিক। সঙ্থীর্ণ-সম্তোগ-প্রসঙ্গে যে তপ্ত ইক্ষুর দৃষ্টান্ত 
দেওয়। হইয়াছে, তাহাতেই তাহার স্বাদাধিক্য স্চিত হইয়াছে । ক্ষুধার অভাব হইলে তপ্ত ইক্ষু 
আর।চক হয় ক্ষুধা থাকিলে জাল! সবে তপ্ত ইক্ষু মুখরোচক হইয়া থাকে। আন্বাছ্। গুণকে 
অতিক্রম করিয়া ক্ষুণাতিশয়ন্থ।নীয় বিপ্রলম্তই আন্বাদানর হেতু হইয়!থাকে। পূর্ববরাগ এবং মানও 
বিপ্রলম্তরূপই -ম্থৃতরাং ক্ষধাস্্ানীয়। ক্ষধাস্থানীয় পূর্ববর।গ-ম।নরূপ বিপ্রলন্তও যদি আঁম্বাদনের হেতু 
হইতে পারে, তাহা হইলে ক্রমণঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত রাগের সহিত সমবেত (কিঞ্চিদ্দ,র ) প্রবাসের কথা আর 
কি বলা যাইবে? এইবপে,সংক্ষিপ্ত ও সঙ্গীর্ণ সন্ভতে।গ হইতে সম্পন্ন সম্তোগের উত্তমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় 
সুদূর-প্রবাস-জনিত দীর্ঘকালবাপা বি প্রলম্তের সম্পন্ন-সম্তোগ অপেক্ষা ক্ষধাস্থানীয়তার আধিক্যবশতঃ 
স্যুদ্ধিমান্‌ সম্তেগের স্বাদবিশেষের উৎকষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এজন্যাই ইহার নাম হইয়াছে 
সমুদ্ধিমান্‌ সম্তোগ । খদ্ধি-শব্দ হইতেছে সম্পন্ন চা-বাঁচক ( পূর্ণতা-ব!চক, প্র।চুর্ধা-বাচক, সম্ভোগ- 
সুখের প্রচুধাবাচক); সন্‌এই উপসর্গ মাধিক্যবাচক? মতুপ.-প্রঠায় হইতেছে প্রশংসাতিশয়-নিতাযোগ- 
প্রভায়ক ( মর্থাৎ মতুপ-প্রভ্যয় অতিপ্রধংসিত নিত্যযোগের প্রতীতি জন্মায় । তাৎপর্ধ্য বোধ হয় 
এইবূপ। নিতাযোগ অতি প্রশংসনীয়; মতুপ-প্রত্যয় সেই নিত্যযে।গের প্রতীতি জন্মায়। যেমন, 
দীপ্তিমান, সুধ্য + এ-স্থলে দীপ্তি-শব্দের উত্তর মহুপ.প্রতায় হইয়াছে ; ভাহাতে এইরূপ প্রতীতি 
জন্মিতেছে যে-স্ধ্যের সহিত দীপ্ডির নিত্যযোগ আছে; নৃধ্য কখনও দীপ্রিহীন হয় না। তদ্রপ, 
সমৃদ্ধিম।ন, সম্ভোগ ও কখনও সমৃদ্ধিহীন_-সম্যক্বূপে আধিকাময় আনন্রপ্র।চুর্যযহীন-_-হয় না; সমৃদ্ধিমান্‌ 
সম্তোগের আধিকাময় আনন্দ প্রাচুর্য নিত্য_স্ৃতরাঁং সমৃদ্ধিমান, সন্তোগের পরে আর কখনও বিরহ- 
জনিত দুঃখের জন্তাবনা থাকে না। ইহাদ্ধরা বুঝা গেল-_-পারতন্ত্ের অবসানেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ । 
পারতন্ত্রোর অভাবব্শতঃই বিরহজনিত দুঃখের তাভাব। এজন্যই বলা হইয়াছে_সমৃদ্ধিমান, সম্ভোগ 
হইতেছে দীর্ঘকালবাপী ছুঃসহ বিপ্রলম্তের ধ্বংসক )। 

শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে সমৃদ্ধিমান, সস্তোগের বৈশিষ্ট্যের ছুইটী হেতুর কথা বলিয়াছেন--এক 
উৎকঠার আধিকা, আর বিপ্রলস্তের অভাব। মিলনের জম্ত নায়ক-নায়িকার উৎক্ঠাকেই তিনি ক্ষুধা- 
স্থানীয় বলিয়াছেন । ক্ষুধা যত তীব্র হয়, ভোজ্যবস্ত্রও তত আন্থাদ্য ব্লিয়। মনে হয়। তদ্ধেপ, মিলনের জন্ট 
উৎকঠ। যত বেশী তীব্র হয়, মিলনজনিত আনন্দও তত বেশী আস্বাদ্য হয়। পুর্বরাগ-মান অপেক্ষা 


/[ ৩৬৪৮ ] 


মধুরতক্তিরস _ শূঙ্গারতেদ, সম্ভোগ ! রসতব [ ৭/৪২৪-অন্ধু 


কিঞ্িদ্দ,র প্রবাসরূপ বিপ্রলস্তে মিলনের জগ্চ উৎকণ্ঠার আধিক্য-_স্থুতরাং সম্পন্ন-সম্ভোগের আস্বাদ্যতব 
বা আনন্দও সংক্ষিপ্ত-সন্কীর্ণ-সম্তেগি অপেক্ষা অধিক। অন্যভাবেও সম্পন্ন সস্তোগের বৈশিষ্ট্য জ্রানা যায়। 
সংক্ষিপ্র-সম্ভোগে ভয় আছে, লজ্জাদি আছে_যাহ! সম্ভোগস্থখের উৎসারণে বিশ্ব জন্মীয়। সম্কীণ 
সম্তোগেও ব্যলীক-ম্মরণ সস্তোগ-স্থখের উৎসারণে বিভ্বু জম্মায়। সম্পর-সস্তেগে কিন্তু ভয়-লজ্জাদি ব1 
ব্যপীক-স্মরণ।দি কিছুই নাই; স্ৃতরাং সম্পন্ন-সম্তেগের আনন্দ থাকে অব্যাহত; ইহাই 
সম্পন্ন-সম্ভোগের উৎকর্ষ। আবার কিকিদ্দ,র-প্রবাসেও নায়কের অনিষ্টাদির আশঙ্কায় 
উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হয় ইহাও সম্পন্ন-সস্তোগের পুগ্ি-লাধক। সুদূর-প্রবাসে উৎকণ্ঠার সর্ধ্বাতিশায়ী 
আতিশধ্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বমরের পর বংসর অতীত হুইয়! যায়; তথাপি 
নায়কের দশ ন পাওয়া যায় না। তাহাতে মিলনের জন্য উৎকণঠাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে 
সর্বাতিশায়িরূপে তীব্রতা ধারণ করে-_ক্ষধার উদ্রেকের পরে ভোজ্যবস্ত-লাভের যত বেশী বিলম্ব হয়, 
ক্ষুধাও যেমন তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ। তাহার পরে যে মিলন, ভাহাও সর্র্বাতি- 
শ্বায়িরপে আশ্বাদ্য বা আনন্দময় হইবে_ ক্ষুধার উদ্রেকের পরে বহু বিলম্বে ভোজ্যবন্ধর 
আম্বাদনে যেমন প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মে, তদ্রপ। ইহা! হইতেছে শ্রীজীপাদ-কধিত 
সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগের নুদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশঃ বদ্ধমানা উংকষ্ঠার ফলে মিলনজনিত আনন্দের 
বৈশিষ্ট্য । 

সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভৌগের উৎকর্ষের অপর হেতু হইতেছে বিপ্রলন্তের ধ্বংস। সংক্ষিণ্ড, সন্ধীর্ণ 
এবং সম্পন্ন সস্তোগের সময়েও নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্য থাকে ; কোনও প্রকারে পারতন্ত্রাকে অতিক্রম 
করিয়া নায়ক-নায়িকা মিলিত হয়েন; মিলনে আনন্দ জন্মে; কিন্তু পারতন্ত্র থাকিয়া যায় বলিয়া 
আবার মিলনের বিদ্বু জন্মে: সুতরাং আবার বিপ্রল্ত, আবার দুঃখ; কিন্তু সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগে পার- 
তস্ত্র্যের অভাববশতঃ বিপ্রলস্তেরও অভাব-_ন্ুতরাং মিলনজনিত আনন্দ হয় অব্যাহত, নিত্য। 
সংক্ষিপ্তাদি সম্তেরগে আনন্দের নিত্যন্ব নাই। ইহাই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগের অপুর্ব বৈশিষ্টয। 

শ্রীজীবপাদ যে ভাবে সংক্ষিপ্াদি সম্তেগ হইতে সমৃদ্ধিমান্‌ সন্তোগের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, 
তাহ! হইতে জানা গেল--সংক্ষিপ্তাদি-সস্তেগে সুদীর্ঘ বিগ্রলস্তের অভাব এবং সম্ৃদ্ধিমানে তাহার সপ্ভাব 
_-এতগুভয়ের মধ্যে কেবল ইহাই বৈশিষ্ট্য নহে;সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগে সম্তোগের পরেও বিগ্রলস্তের সন্ভাব; 
কিন্তু সমৃদ্ধিমানে বিপ্রপান্তের এবং বিপ্রলন্ত-সম্তাবনার একাস্তিক অভীব-এতদ্ুভয়ের মধো ইহাঁও বৈশিষ্ট্য 
নহে। প্রস্ত সুদীর্ঘ বিগ্রলন্তের ফলে যে তীব্রতাময়ী উৎকণ্ঠা জন্মে, সেই উৎকণ্ঠা মিলনানন্দকে ষে 
চমৎকারিত্ব দান করে, সুদীর্ঘ বিগ্রলস্তের অভাবে সংক্ষিপ্তাদি স[স্তাগে তাহার অভাব এবং বিপ্রলন্তের 
হেতু যে পারন্ত, সেই পারতন্ত্রের সম্যক অবলানও সমৃদ্ধিমান্‌ সস্তোগের চমকারিত্বময় আনন্দকে 
স্থায়িত্ব দান করে। চমৎকারিত্বময় আনন্দ এবং তাহার স্থায়িত্বই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তেগগের বাস্তব 


বৈশিষ্ট্য-_যে বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ার্দি সম্তোগে নাই। 
[ ৩৬৪৯ ] 


৪৫৭ 
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চক্রবপ্তিপাদ কিন্ত অন্য রকমে সমুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়।ছেন। তিনি বলেন--সমৃদ্ধিমান 
সস্তোগে ম্দূরপ্রবাসবশতঃ বিরহী নায়ক-নায়িকা-এই উভয়েরই পারতন্ত্রাহেতু ছু 'ভালোকত্ব (পরস্পরের 
দর্শনের ছুল্পভতা); এই ছুল্পভালোকতুবিশিষ্ট নায়ক-নায়িকার উপভোগের যে অতিরেক বা 
আধিকা, তাহাই হইতেছে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ । "“মুদূরপ্রবসবশাৎ বিরহিণোধুনোনপয়িকানায়- 
কয়োদ্ধয়োরেব পারতন্থ্যাদ্ধেতোরেব ছুর্লভালেকয়োর্ধ উপভোগস্ত।তিরেক আধিকাং স সমৃদ্ধিমান্‌ 
সম্ভোগ কীর্ত্যতে ” ইহা হইতে বুঝা গেল__যে মিলনে সমৃদ্ধিমান্‌ সপ্তোগ জগ্মে, সেই মিলনের পূর্বে 
নায়ক ও নায়িকা-উভয়েরই পারতন্থ্া থাকে। উভয়েরই যদি পারতগ্তা থাকে, তাহা হইলেই সমুদ্ধিমান্‌ 
সম্ভোগ হইবে, এক জনের-__অর্থাৎ কেবল নায়কের, কিশ্বা কেবল নায়িকার--পারতস্ত্রো সমৃদ্ধিমান্‌ 
সন্তোগ জন্মিবেনা। কিন্তু সম্পন্নাদি সম্ভোগে নায়ক ও নায়িকা-এতদুভয়ের পারতন্ত্রা তাহাদের ছুল্লভা- 
লোকত্বের (পরস্পরের দর্শনের ছুল্ল ভতার ) কারণ নহে; কিন্তু একমাত্র নায়িকার পারতগ্থযা হইতেছে 
তাহার কারণ; সম্পন্নাদি সম্তে গে শ্বশ্র, পতিম্মন্য এবং পিত্রাদির অধীনত্ব এবং তাহাদিগকর্তৃক বার্ধ- 
মাপত্ব কেবল নায়িকারই থাকে ; কিন্তু নায়ক শ্রীকৃষ্ণের থাকেন! । শ্রীকৃষ্ণ স্বপিত্রাদির অধীন হইলেও 
্ত্ীস্গ-প্রসঙ্গে পিত্রাদিকর্তৃক বাধ্যমাণত্ব শ্রীকৃঞের নাই, নায়িকার শ্বশীপতিম্মন্য।দিকর্তৃক শ্রীকঞ্ের 
বার্ধামাণত থাকিলেও তাহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অবীনত্ব নাই। “পম্পন্নাদিসম্োগে দুর ভালোকত্বস্ 
দ্ধয়োঃ পারতন্ত্রাং ন কারণং কিন্ত্েস্তা নাধ্রিকাঁয়া এব 3 তত্তা হি শ্বতীপতিম্মন্যপিত্রাদীনামধীনত্বং 
তৈবাধ্যমাণত্বঞ্চ ন তু নায়কন্ত শ্রীকৃষ্ণন্ত ; তস্য হি ম্বপিত্রাদীনামধীনত্বেইপি ন তৈঃ ্ত্রীসন্বপ্রসঙ্গে বাধ্য- 
মাণত্বম। ,নাফিকায়া শ্বশ্বপতি্মন্যাদিভিবাধ্যমাণত্েইপি ন তেষামধীনত্বম্‌।” 

চক্রবপ্তিপাঁদের উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন । তিনি ঝলিয়।ছেন, সম্পন্নাদি 
সস্তভেগে কেবল নায়িকারই পারতন্্রা এবং বার্ধামাণত্ব আছে, নায়ক শ্রীকৃষ্ণের নাই । তিনি আরও 
বলিয়াছেন_-পারতন্্রয সত্বেও (কোনও কোনও স্থলে ) বার্ধ্যমাণত্ব থাকেন! , যেমন, শ্রীকৃষ্ণ পিস্রাদির 
অধীন হইলেও স্ত্রীলঙ্গ-প্রসঙ্গে পিত্রাদিকর্তৃক তাহার বার্ধামাণত্ব নাই । আবার পারতস্্রা না থাকিলেও 
বার্ধমাণত্ব থাকিতে পারে ? যেমন, নায়িকার শ্বপ্রভৃতির অধীনত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাই, কিন্ত টাহাদিগকর্তৃক 
বাধ্যমীণত্ব আছে। 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | চক্রবত্তিপাদের উক্তি হইতে বুঝ! যায়, তিনি কেবল এক রকমের 
পারতন্ত্রই স্বীকার করেন--পিতামাতাদি গুরুজনের নিকটে পুক্রকন্যার এবং পতি-্বশ্াপ্রভৃতি গুরু- 
জনের নিকটে বধূর পারতন্তরা। ইহা হইতেছে দৈহিক সম্বন্ধনিত পারতন্ত্য ; পিতামাতাদি গুরুজনের 
সহিত পুত্রকন্যার যে দৈহিক সম্বন্ধ এবং পতি-শ্বঙ্ প্রভৃতি গুরুজনের সহিত বধূর যে দৈহিক সম্বন্ধ, সেই 
সম্বন্ধ হইতেই এইরূপ পারভ্ত্য জশ্মে। চক্ররত্তিপা্ যেন কেবল এই একমাত্র পারতন্ত্রাই স্বীকার 
করেন। কিন্তু পারতন্ত্রয কেবল এক রকম নহে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণিতে 
অনেক রকমের পারতন্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন (৭1৪১৮ খ-অনুচ্ছেদ জরষ্টব্য )। স্্রীকষণ নরলীল এবং 
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নর-অভিমানী ; তাহার নরলীলত্ব-সিদ্ধির এবং লীলীরসপুষ্টির উদ্দেশ্ট্ে যোগমায়! আীকৃফের এবং তাহার 
পরিকরদের জন্য অনেক লৌকিক পারতম্ত্রা গ্রকটিত করিয়াছেন। তনম্মধো ছুই রকমের পারতন্ত্যই 
প্রধান রূপে দৃষ্ট হয়--দৈহিক সন্বন্ধজনিত পারতন্ত্রয এবং কেবল প্রিয়ত্বজনিত পারতন্ত্রা। পিতামাতাদি 
গুরুজনের নিকটে পুক্রকন্যার এবং পতিশ্বশ্রপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে বধূর যে পারতন্ত্রা বা অধীনতা, 
তাহ! হইতেছে দৈহিক মম্বন্ধজনিত পারতন্ত্র ; কেননা, পিতামাত।দির সহিত পুজ্রকন্যার, পতি-স্ৃতী- 
প্রস্থৃতির সহিত বধূর দেহের সন্প্ক বিদ্যমান। এইরূপ পারতস্ত্রেের ভিদ্ভিও হইতেছে প্রিয়ত্ব। যতদিন 
পিতামাতার সহিত পরের সপ্ভাব বা প্রিয়ত্ব থাকে, ততদিনই পুজ্ের পক্ষে পিতামাতার পারতন্ত্র্য ব! 
অধীনতা। সন্ভাব বা প্রিয়ত্বের অবসান হইলে পুজও পিতার আদেশ পালন করে না, পিতাও পুক্রকে 
কোনও আদেশ দেন না। এ-স্থলে পারতন্ত্রোর অবঙ্গান । পারতন্ত্রোর অবসানের সঙ্গে সঙ্গ বার্ধা- 
মাণত্বেরও অবগান; কেননা, এরপ স্থলে পুল কোনও অন্যায় কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পিতা তাহাকে 
নিবারণ করেন ন1, যেহেতু পুত্র পিতার অধীন নহে বলিয়। পিতাঁর নিবারণ পুত্র মানিবেনা । 

দ্বিতীয় রকমের প্[রতন্ত্রা হইতেছে কেবল প্রিয়ত্ের পারতঙ্থ্য। ছুইজন লোকের মধ্যে দৈহিক 
সম্বন্ধ কিছু না থাকিলেও তাহার যদি পরস্পরের সহিত প্রিয়হ্ের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও 
তাহার! পরস্পরের প্রিয়ত্বের অধীন হইয়া পড়ে । তাহাদের মধ্যে একজন কোনও অন্যায় কাজ করিতে 
গেলে অপর জন তাহাকে নিবারণ করে --স্ুতরাঁং তাহাদের মধ্যে বাধ্যমাণত্বও আছে। 

উভয় রকমের পারতাগ্র্যের ভিত্বিই হইতেছে প্রিযুত্ব এবং উভয় রকম পারতন্ত্বেই বাধ্যম।ণৰ 
আছে। যেখানে পারতন্ত্রা, সেখনেই বাধ্যমাণত্য এবং যেখানেই বার্ধ্যমাণর্, সেখানেই, পারতন্থা | 
অতএব, পাঁরতন্ত্রয অ।ছে, অথচ বার্ধামীণত্ব নাঁই এবং বার্যম।ণত্ব আছে, অথচ পারতন্ত্রয নাই---এইরূপ 
কখনও হইতে পারে ন1। 

পিত্রাির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্রা আছে; কিন্তু স্ত্ীসঙ্গ-প্রসঙ্গে পিঞ্রাদিকর্তৃক বাধ্যমাণস্ব 
নাই- চক্রবপ্তিপাদের এই উক্তিসন্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পুত্র যদি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ 
করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতামাভ। পুজকে বারণ করেন না, ইহা! সা ; কিন্ত পুত্র যদি পরস্ত্রীর সগ 
করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতামাতা অবশ]ই পুক্রকে নিবারণ করিবেন ; কেননা, পিতামাতা হুইতেছেন 
পুত্রের মগলকামী; পরস্ত্ীসপ্ মঙ্গল্নক নহে । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী নাই; তাহার স্ত্রীরঙ্গ 
বলিতে গোপীরূপ পরস্ত্রীর সঙ্গই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের পরক্ত্রীলঙ্গ নন্দযশোদা নিবারণ করেন না-ইহ! 
মনে করিলে নন্দযশোদাঁর বাংসল্যেই দোষারোপ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরস্ত্রীসঙ্গ যে তাহাদের 
অভিপ্রেত নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ লীলা গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। সায়ংকাঁলে বনভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে গোপন্ুন্দরীদিগের নখক্ষত এবং অলক্তক-চিহন দৃষ্ট হইলে, মে-সমস্ত যে কোনও 
রমণীসন্বন্ধীয় চিহ্ন নহে, যশোদামাতাকে তাহ! প্রত্যায়িত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার 
পক্ষীয়া গোপীগণও বলিয়া থাকেন__ক্ষতরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহ! হইতেছে বনভ্রমণকালের কণ্টক- 
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ক্ষত এবং অলঙ্তকরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা! হইতেছে গৈরিক রাগ । কেন এইরূপ বঞ্চনাময় বাকা 
বল! হয় ?__শ্রীকফের পক্ষে পরসত্ীসঙ্গ যশোদামাতার অভিপ্রেত নহে বলিয়া । ইহা! তাহার অনভিপ্রেত 
বলিয়। ভ্রীকষ্ণকর্তৃক পরস্ত্রীসঙ্গের উদ্যোগের কথ। জানিতে পারিলেই যশোদামাতা তাহাকে নিষেধ 
করিতেন; নতুবা, তাহার বাংসল্যেই দোষ স্পর্শ করিত। অবশ্য ইহাঁও সত্য যে, পরস্ত্রীসঙ্গ-প্রসঙ্গে 
নন্ন-যশোদা যে শ্রীকষ্চকে কখনও নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ গ্রস্থাদিতে পাওয়া যায় 
না। ইহার কারণ- শ্রীকৃষ্ণের পরস্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ে উহাদের গঁদাসীম্ত নহে, বার্ধামাণতার অভাবও নহে ২ 
ইহার কারণ হইতেছে এই যে--গা বাংসল্যবশতঃ তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত শিশু বলিয়! মনে 
করিতেন, সুতরাং শ্রীকষ্ণকর্তৃক পরন্্রীলঙ্গের আশঙ্কাই কখনও তাহাদের মনে জাগিত না। নুতরাং 
এই প্রসঙ্গে চক্রবন্তিপাদের উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের 
পারতন্ত্রা এবং বার্ধ্যমাণতা-উভয়ই আছে। 

এক্ষণে চক্রবন্তিপাদের অন্য একটা উক্তি বিবেচিত হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন--নায়িকার 
গ্ঙ্জ-গ্রভূতির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অধীনতা৷ ব। পারতন্ত্রা নাই ; কিন্তু তাহাদিগকর্তৃক তাহার বার্ধ)মাপদ্ব 
আছে। এই উক্তিও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এ-স্থলেও পারতস্ত্রা আছে এবং পারতন্ত্য আছে 
বলিয়াই বার্ধামাণত্য আছে। পুর্ধে বলা হইয়ছে, ব্রজবাসীরা সকলেই--এমন কি জটিলা-প্রভৃতিও, 
শ্রীকের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন (৭1১৫৩.অনুচ্ছেদ ডরষ্টবা)। সুতরাং তাহাদের নিকটে__ 
জটিলার নিকটেও-শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্রয আছে; ইহা হইতেছে কেবল প্রিয়ছের পারতন্ত্া, দৈহিক 
সন্বন্ধজনিত পারত নহে। শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াই জটিগদি__নায়িকার 
শ্বঙ্জা প্রভৃতি _তাহাদের বধূর সহিত শ্্রীকষ্ণের মিলন নিষেধ করেন। অবশ্য এই নিষেধের 
সঙ্গে বধূর অনিষ্টের আশঙ্কাও জড়িত থাকে । এইরূপে দেখ! গেল-নায়িকার শ্বশরীপ্রভৃতির নিকটে 
আীকুষের পারতস্ত্য নাই, অথচ বার্ধ্যমাণত্ব আছে-_-এই উক্তি৪ বিচারসহ নহে । 

চক্রুবপ্তিপাদ বলিয়াছেন__দম্পন্নাদি সন্তেগগে কেবল নায়িকারই পারতস্ত্রয আছে, নায়কের 
পারতন্ত্য নাই। উল্লিখিত আলোচনা! হইতে জানা গেল, সম্পন্নাদি-সম্তোগে নায়ক শ্রীকষেরও কোনও 
রকমের পারতন্ত্া আছে? নায়িকার তো আছেই; সুতরাং সম্পন্ন দি-সম্তোগের নায়ক ও নায়িকা 
উভয়েরই পারতন্্ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রলঙ্গেও চক্রবপ্তিপার্দের উক্তি বিচারনহ বলিয়া মনে হয় 
না। এই উক্তি বিচারমহ না.হওয়ায়, চক্রবন্তিপাদকিত সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্যও উপপন্ন হয় 
নাঁ। তিনি বলেন-__সম্পন্নদি-সন্তৌগে উভয়ের পারতন্ত্রা নাই, কিন্তু সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে নায়ক ও 
মায়িকা-এই উভজ্জেরই পারতন্ত্য আছে-__ইহাই হইতেছে সমৃদ্ধিমীন, সম্তোগের বৈশিষ্ট্য। 

তর্কের অনুরোধে চক্রবপ্তিপাদের উক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াই আলোচনা কর! হাঁউক। 
কেবল নাগ্লিকার পারতন্ত্র এবং নায়ক-নায়িকা-উভয়ের পারতন্ত্র-এই হছৃইটীর মধ্যে কার্ধযতঃ বা 
ফলতঃ) কোনও পার্থকা আছে কিন? নায়িকার পারতন্থ্যবশতঃ নায়কের সহিত নায়িকার মিলন ছুলভ 


[ ৩৬৫২ ] 


মধুরভক্তিরস - শৃঙ্গারভেদ, সম্ভোগ ] রসতত [ ৭৪২৪-অস্গ 


বলিয়া নায়িকার সহিত নায়কের মিলনও- নায়ক পার্তন্ত্রাহীন হইলেও ত।হার পক্ষে নায়িকার সহিত 
মিলনও-_ছুল্পভি হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্পন্লাদি-সন্তোগে নায়িকার পারতগ্ত্রযবশত্তঃ পারতন্্্াহীন 
নায়কের পক্ষেও নায়িকার সহিত মিলন তুল্পভি হয়। সমৃদ্ধিমান, সম্ভোগে উভয়েরই পারতন্ত্বশত: 
মিলন ছুল্লভ হয়। উভয় স্থলেই মিলনের সমান ছুল্পভদ্ব ; ছুল্লভিত্ব সমান বলিয়! সম্পল্লাদি-সন্তোগ 
হইতে সমৃদ্ধিমানেরও কোনও বৈশিষ্ট্য থাঁকে না। চক্রবন্তিপাদ-কথিত বৈশিষ্টা স্বীকার করিলেও, 
তাহ! সমুদ্ধিমান সম্তোৌগের বৈশিষ্ট্য হইবে না, তাহ! হইবে-_ একের পারভন্ত্রা হইতে ছু'য়ের পারতন্ত্রের 
যে বৈশিষ্টা, সেই বৈশিষ্ট্য) সম্তভৌগের বৈশিষ্ট্য হয় আম্বাদাত্র বৈশিষ্টে। সম্পন্নাদি সস্তোগেও 
যেমন মিলনের ছুন্ন'ভত্ব, সমৃদ্ধিমানেও তদ্্প ছুল্লভিত্ব। কেবলমাত্র মিলনের তুল্লভিত্ববশতঃ সম্ভোগের 
যে আস্বাদ্যত্ব, তাহ। উভয় স্থলেঈ সমান, সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্টা কিছু নাই। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে 
সুদীর্ঘ বিরহজনিত বৈশিষ্ট্য অবশা আছে; কিন্তু সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্টয-প্রসঙ্গে চক্রবপ্তিপাদ তাহার 
উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু বার্ধামাণস্বহুল্পভদ্বাধিকো উপভো।গাতিরেক তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 

যাহাহউক, এক্ষণে “ছৃন্্র ভালোকয়োধুনোঃ পারতন্তরাদ্‌বিযুক্তয়োঠ-ইত্যাদি শ্লোকপ্রসঙ্গে 
শ্রীজীবপাদের এবং চক্রবন্তিপাদের টীকার আলোচন। করা যাউক। 

“ছুল্লভালোকয়ো:”-শব্দ-গ্রনঙ্গে শ্রীজীবপাঁদ বলিয়াছেন _ 

দুল্ল ভালোকত্ডের (নায়ক-নায়িকার পরস্পর-দর্শনের দুর ভতার ) হেতু হইতেছে পারতন্ত্রা। 
(খুরুজনদের নিকটে নায়ক-নায়িকার পারতস্ত্রা আছে বলিয়! গুরুজন তাহাদের পরস্পরের দর্শনা দিতে 
বাধ! দিয়া থাকেন, দর্শনাদি নিবারণ করেন। এই বাধ্যমাণতই হইতেছে তাহাদের* দর্শনাদির 
প্রতিবন্ধক )। 

ঙ্লেকস্থ “পারতন্ত্যাদ্‌ বিধুক্তয়ো৮-বাক্য প্রসঙ্গে আীজীবপাদ বলেন, “পারতন্ত্রাং”-পদটাতে 
অপাদানে পঞ্চমী হইয়াছে। “পারতন্ত্াদ্‌ বিধুক্ত+”-পদের অর্থ হইতেছে__পারতন্তারূপ অপাদান 
হইতে বিযুক্ত-সংযোগহীন ; পারতত্ত্রাহীন। পারতন্ত্রাহীন নায়ক-নায়িকার মিলনে যে উপভোগের 
আতিশযা, তাহাই হইতেছে সম্দ্ধিমীন সম্ভোগ । তিনি বলেন_এ-স্থলে পারতন্ত্রা-শব্দের উত্তর 
হেতুবাচক পঞ্চমী নহে। “পারতন্ব্যাদ্ধেতো বিয়োগং প্রাপ্তয়োরিত্যর্থ) তত্র ন ঘটতে ।_-পারত্ত্যহেতু 
বিগ্লোগপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকার (উপভোগাতিরেক )-এইরূপ অর্থ হইবে না।” কেননা, তাহাতে 
সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ হইতে সম্দ্ধিমন সস্ভোগের বৈশিষ্ট্য থাকে না। "নংক্ষিপ্তা্দিভ্যে। বৈশিষ্ট্যাস- 
পপত্রেঃ।” সংক্ষিপ্তাদি ত্রিবিধ সম্তোগেও পারতন্ত্রবশতঃ নায়ক-নায়িকার বিয়োগ থাকে । সমৃদ্ধিমান, 
সম্ভোগেও যদি পারতন্ত্রাজনিত বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে সংক্ষিপ্তাদি হইতে সমৃদ্ধিমানের 
কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। পারতস্ত্রাবশতঃ নায়ক-নায়িকার পরম্পুরের দর্শন ছিল হুল্লভ; যতক্ষণ 
এই পারতন্ত্রা থাকিবে, ততক্ষণই ছৃল্লভালোঁকত্ব থাকিবে। শ্লোকে ছুল্লভালোক নায়ক-নায়িকার 
উপভোগাতিরেকের কথা বল! হইয়াছে; তাহাতেই তাহাদের পক্ষে পরস্পুরের প্রাপ্তি বা মিলন 
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সুচিত হইয়াছে। উহাদ্বারাই পারতন্ত্যহীনতাঁও সৃচিত হইতেছে; (নায়ক-নায়িকার পারতক্ত্রোর 
আত্যন্তিক অবসান হয় তাহাদের বিবাহে, নায়িকা যখন নায়কের ন্বকীয়/কান্তারূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন) পারতন্ত্রেের অবসানে নায়িক। অপরতন্ত্র। হইয়! প্রতিদিন স্বগৃহে স্বচ্ছন্দ 
নায়কের সেবা করিতে পারেন, তখন তাহাদের আর বিয়োগের সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্ত 
প্রথম হইতেই যে নায়িকা স্বকীয়া, তাহা অপেক্ষা পারভন্ত্রোর অবসানে স্থকীয়াত্ব-প্রাপ্তা 
নায়িকার বৈশিষ্টা আছে। প্রথম হইতেই থে নায়িকা স্বকীয়, নায়কের সহিত তাহার বিয়োগ- 
জনিত ছুঃখময় বিরহ ছিপ না, পরেও বিরহের সম্ভাবনা থাকে ন!, সুতরাং “বি প্রলস্ত বিন! সস্ভোগ 
লাভ করে নান বিনা বিগ্রলন্ভেন সাস্তোগঃ পুষ্টিমশ্্,তে”--এই গ্ভায় অনুসারে তাহার সম্তোগও 
লাভ করিতে পারে না| কিন্তু স্থুদীর্ঘ বিপ্রলন্তের পরে, পারতান্ত্রোর মবপানে, যে নায়িক! ম্বকীয়ান্ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েন, পূর্ববন্থা সুদীর্ঘ বিগ্রলন্ত তাহার সান্তোগ-রসের পুষ্টি সাধন করিয়! সস্তেগরসকে 
চমৎকারিত্বময় করে যাহা প্রথম হইতে স্বকীয়া নায়িকার পক্ষে ছুল্লভি। এছুল্নভালোকয়োরিতানেনৈব 
তদাপ্তেশ্চ পারতন্্রযাদৃবিযুক্ততমিদমপারভন্ত্রাং দশয়তা দিতম্। গৃহে যা সেবন্তে প্রিয়মপরতন্ত্ঃ 
প্রতিদিনমিত্যনেন স্বীয়োদাহরণেন। কিন্বাদিত এব অপরতন্ত্ভ্যস্তাভাঃ পারতন্ত্রাৎ বিুক্তানাং 
বিশেষে। ন বিন। বিপ্রলান্তেন সস্তোগঃ পুষ্টিমশ্বুতে ইতি ন্তায়েন উদাহরিষাতে চ তদ্দিখমেবেতি ॥” 
পক্ষান্তরে চক্রবপ্তিপাদ বলেন_-“পারভন্ত্রযাদ্বিযুক্তয়ো৮-এস্থলে পারতস্থ্য-শবের উত্তর 
অপাদানে পঞ্চমী _-পারতন্ত্রাদপাদান।দৃবিষুক্তয়োঃ পারতস্্ীরহিতয়োরিত্যর্থ, (পারতগ্থারূপ অপাদান 
হইতে বিষুক্ত, পারতন্ত্যরহিত-এইরূপ অর্থ )__সঙ্গত হয় না; কেননা, সমৃদ্িমান্‌ সম্তোগের উদাহরণ- 
র্‌পে উদ্ধত “দগ্ধং হস্ত দধানয়া”-ইত্যাদি এবং ““তবাত্র পরিমৃগাত1”-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের উক্তিতে নায়ক- 
নায়িকার পারভন্তরা-রাহিত্য দৃষ্ট হয় না, বরং পারতন্ত্রোর পরমাবধিই দৃষ্ট হয়। সে-স্থলে দত্তশপথ! নব- 
বৃন্দাও রহস্য বাক্ত করিতে সমর্থা হয়েন নাই। “পারতন্থাহেতু বিষুক্ত”-এইরপ অর্থও এ.স্থলে 
হইবে না। স্ুদূর-প্রবাসঞ্চেতুই বিষুক্ততা বা বিয়োগ-এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। 
এই স্থদূর-প্রবান হইতেছে মথুরাগমনরূপ স্দুর-প্রবাপই ; এ-স্থলেও অবশ্য পারতন্ত্য রহিয়াছে, 
কিন্তু বিয়োগ-সাধন-বিষয়ে তাহ! অকিঞ্চিংকরই । সম্ুদ্ধিমান্‌ সম্ভোগের যে লক্ষণ উদাহরণে দৃষ্ট হয়, 
সেই লক্ষণবিশিষ্ট সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ, ললিতমাধবের কথাক্রম অনুসারে, প্রকটলীলাতেই হইয়াছে, 
তাহাঁও কেবল একবারমাত্র , অথচ প্রকটলীলা যে নিত্য, তাহ! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপ, 
সুদুর-প্রবাসাস্তে দাম্পত্য সংঘটিত হইলে অপ|রতস্ত্রেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ হয় এবং সংক্ষিপ্, সন্কীর্ণ এবং 
সম্পন্ন সম্তোগই ইপপত্যে (পারতস্ত্রো ) হয়_ এইরুপ ব্যাখা-প্রসিদ্ধি গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্থামীর 
আশয়কে স্পর্শ করেনা, ইহাই বুঝা যায়। পারতস্ত্র্ের অবসাঁনে দাম্পত্যেই সমুদ্ধিমান্‌ সম্তোগ-_ইহাই 
যদি শ্রীপাদ রূপগোন্বামীর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সম্বদ্ধিমান সম্ভোগের উদ্াহরণরূপে 
পার্তন্ত্রাতাবের এবং দাঁম্পতোর নিরূপক '““দখ্যস্তা মিলিত! নিসর্গমধুরপ্রেম!ভিরামীকৃতা”-ইত্যাদি 
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প্লোকের উল্লেখ না করিয়! তিনি পারতন্্রাময় "দগ্ধং হস্ত দধানয়া”-ইত্য।দি এবং “তথা পরিমুগ্যতা” 
ইত্যাদি শ্লোকদয়ের উল্লেখ করিতেন না। 

চক্রুবপ্তিপাদের উল্লিখিত উক্তির আলোচনা করা যাউক। মূলাঙ্্লোকস্থ “পারতস্াদ্‌ বিযুক্তয়োঃ*- 
স্থলে শ্রীজীবপাদ “বিযুক্তয়ো১-শব্দের সঙ্গেই “পারতন্ত্রাদ্‌”শব্দের অন্বয় করিয়া "পারতন্ত্-শকের 
উত্তর পঞ্চমী বিভক্তির ছুই রকম অর্থ করিয়াছেন_-অপাদানে এবং হেতৃতে। তিনি অপাদান-অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন, হেতৃ-অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অপার্দান-অর্থ গ্রহণ করাতেই তিনি “পারতন্্াদ্‌ 
বিুক্তয়োঃ'-বাকোর অপারজন্্রয অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু চক্রবত্িপ।দ “বিযুক্তয়ো১”-শব্ের সঙ্গে “পার- 
তত্ত্রাৎ'-শব্দের অগ্বয় স্বীকার করেন নাই । তিনি “ছুল্লভালো কয়ো:-“শবের দজেই” পারতন্ত্রা।ৎ”-শবের 
অন্বয় করিয়াছেন _পারতন্থাবশতঃ ছুল্লভালোকত্ব। ইহার ফলে “বিযুক্তয়ো৮-শব অন্যশব্ধের সহিত 
অন্বয়হীন হয়া পৃথক্‌ হয়! পড়িয়াছে এবং তাহাতেই চক্রবন্তিপাদের পক্ষে তাহার অভীষ্ট নায়ক- 
নায়িকার পরস্পর হইতে “বিয়োগপ্রাপ্ডি”-অর্থ তাহার পক্ষে সুলভ হইয়াছে এবং প্ীজীবপাদের অতীষ্ট 
“পারভন্ত্র হইতে বিযুক্রি, বা অপারতন্থ্য"-অর্থের স্বুযেগ দূরীভূত হইয়াছে। চক্রবপ্তিপাদের মতে 
বিয়োগের হেতু হইতেছে মথুরাগমন সপ শ্দূর- প্রবাদ--যদিও নুদূর-প্রবাসের কথা শ্লে।কে স্পষ্টভাবে 
উল্লিখিত হয় নাই । ছুর্নভালোকত্ের হেতু যে পারতন্তরা, ভা শ্ীজীবপাদও বলিয়াছেন; তবে তিনি 
চক্রবপ্তিপাদের ন্যায় “পারতন্ত্যাং”-শব্দের সহিত “দুল্ল ভালোকয়োঃ”-শব্দের অশ্বয় করিয়! তাহ! 
বংলন নাই, দ্বারকায় রুক্সিণীদেবীর নিকটে নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়াই 
তাহা বলিয়াছেন। এই রূপেই শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবন্তিপাদ স্বস্য অভীষ্ট অর্থে উপনীন হওয়ার 
পথ প্রস্তুত করিয়ীছেন। অশ্রীজীবপাদ বলেন, পারতন্ত্রোর অবসানেই সমৃদ্ধিমান্‌ সস্তেগ; আর 
চক্রবন্তিপাঁদ বলেন, পারতন্ত্র থাকাকালেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । 

স্বীয় অভিমতের সমর্থনে চক্রবপ্তিপাঁদ বলেন, সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তভোগের উদাহরণরূপে লললিতমাধৰ 
হতে যে ছুইটী শ্লোক উজ্জ্রলনীলমণিতে উদ্ধত হইয়াছে, সেই ছষ্টটা শ্লোকই হইতেছে পারতন্ত্রাময় ; 
ইহাতেই বুঝ। যায়, পারতন্ত্রা থাকাকালেই খে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই হইতেছে গ্রস্থকার 
শ্রীপাদ রূপগোম্বামীপ অভিপ্রায়। পারতন্ত্রোর অবসানেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভেগ যদি গ্রন্থকারের 
অভিপ্রেত হইত, তাহ! হইলে পারতন্তরের অবসানে শ্রীশ্রীরাধাকৃফের উক্তি-প্রত্যাক্তিমূলক “সধ্যস্তা 
মিলিত” ইত্যাদি শ্রীরাধার কথিত গ্লোকই তিনি উদ্ধত করিতেন [ এই শ্রোকের অনুবাদ পূর্ববর্তী 
(২) উপ-মমুচ্ছেদে ভ্রষ্টব্য ] কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। 

এই প্রসঙ্গে “তবাত্র পরিষূগাতা”-ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন-_ 
“তবাজ্েতি তদেতছুপলক্ষণং পূর্ণমনোরথং সর্র্বনির্বাহণাঙ্কমপি ক্রোড়ীকরোতি।_-তবাজ-ইত্যাদি 
ল্লোকটা হইতেছে উপলক্ষণ, ললিতমাধব-লাটকের পূর্ণমনোরথ-মামক সর্ববনি্বাহণ দশম অঙ্কও এই 
“তবাত্র' শ্লোকের ক্রোড়ীকৃত।” এ-স্থলে আশীজীবপার্দের অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ | “তবাত্র”- ইত্যাদি 


[ ৩৬৫৫ ] 
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শ্লেকটাতেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হয় নাই? ইহা! হইতেছে সমুদ্ধিমান্‌ সন্তোগের 
উপলক্ষণ মাত্র। লঙ্িতমাধব-নাটকের পুর্ণমনোরথ-নামক দশম অস্কেই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তভেগের পর্য্যাপ্ডি 
প্রদরিত হইয়াছে; সেই দশমাঙ্ক এই ““তবাত্র” ইত্যাদি শ্্লোকের ক্রোডীকৃত, এই প্লোকদ্বার। পূর্ণ 
মনোরথ-নামক দশম অন্ধ উপলক্ষিত হইয়াছে । [তাৎপর্ধ্য বোধ হয় এই--ডাব-নারিকেলের আস্বাছ) 
অংশ তাহার কোমল শাপ (কোমল নারিকেল ) এবং জল যেমন ডাব-নারিকেলের ক্রোড়ীভূত, ডাব- 
নারিকেল দ্বার! উপলক্ষিত, তঞ্জেপ যাহাতে রুক্িসীর নিকটে রাধাকৃষ্ণের পারতন্ত্োর আতাস্তিক 
অবসানে তীহাদের বিবাহ বপিত হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগেত পর্য্যাপ্তি প্রদশিত 
হইয়াছে, সেই পুর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কগ এই “তবাত্র” ইত্যাদি ক্লোকের ক্রোড়ীভূত এবং 
উপলক্ষিত ]। স্বীয় উক্তির সমর্থনে শ্রীর্গীবপাদ এ-স্থলে ললিতমাধব নাটকের দশম অস্কের সার ম্মরও 
প্রকাশ করিয়াছেন। গোষ্টেশ্বরীর দ্বারকায় গমন, শ্রীরাঁধ। যে চন্দ্রাবলীর (ুক্সিশীর) গোকুলসিদ্ধ। নিজ 
ভগিনী--তাহার প্রভীতি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের সম্বত্তি এবং সেই সময়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি- 
প্রতুাক্তি, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাপা করিলেন, "অতঃপর তোমার আর কি প্রিয় কার্ধ্য 
করিতে পারি? তখন শ্রীরাধার “সখ্যন্ত। মিলিত" ইত্যাদি উক্তি, একথ। বলিয়।ও দ্বারকাস্ত নববুণরা- 
বনের কল্পিতত্ব বিচার করিয়। শ্রীরাধার “য। তে লীলাপদপরিমলোদ্গারিবন্তাপরীতা” ইত্যাদি উক্তি 
[ পূর্ববর্তী (২)-উপ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য _-এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব- 
পাদ, “সখান্ত। মিলিতা”-ইতাদি শ্লোকের অন্তর্গত “ভবতা সঙ্গোহপায়ং রঙ্ষবান্‌ সশ্বত্রঃ শীরাধার এই 
উক্তির অর্থ করিয়া বলিয়াছেন _নববুদ্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সঙ্গও “রঙ্গবান্‌- নান! 
কৌতুকবান.” হয়াছিল; ইহাদ্থার! উপভে।গাতিরেকের পরাকা্ঠ। প্রদশিত হইয়াছে । ইহার পরে 
শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন_“ুল্লভালোকয়োযুনো:”- ইত্যাদি শ্লোকে সমৃদ্ধিমান্‌ সস্ভে।গের যে লক্ষণ কথিত 
হইয়াছে, এ-স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি এবং ইহাই “তবান্ত্র পরিমুগ্যতা” ইত্যাদি প্লোকের ক্রোড়ীকৃত 
এবং উপলক্ষিত। [ £ছুল্লভালকয়োূনোই-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থে শ্রীজীবপাদ সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগের 
যে লক্ষণ বাক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত তাহার এই টাকোক্তির সঙ্গতি আছে ]1 

শ্রীপাদ রূপগোস্বীমী নিজেই তাহার ললিতমাধব.নাটকের দশম অস্ককে “পূর্ণমনোরথ” 
বলিয়াছেন “ইতি শ্রীপলিতমধবনাটকে পূর্ণমনোরথো! নাম দশমোইস্ক:॥৮ শ্রীজীবপাদ ইহাকে 
“সর্বনির্বাহণ?? ও বলিয়াছেন । তাৎপর্য এই যে, দশম বা শেষ অক্কেই প্রীকৃফ্ণের এবং ্ীরাধিকাদি 
গোপীগণের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের অতীষ্ট সমস্ত বিষয়ই নির্ববাহিত হইয়াছে। 

কিন্তু কি তাহাদের মনোবরথ বা অভীষ্ট? ন্ুদীর্ঘ-কালব্য!গী বিরহে তাহারা ছুঃসহ ছঃখ ভোগ 
করিয়াছেন ; এই ছুঃসহ ছুঃখের বসান স্বভাবতঃই তাহাদের কাম্য হইতে পারে। এই বিরহ-জনিত 
ছুঃখের কারণ হইতেছে_ দ্বারকায় রুক্ধিণীর নিকটে তাহাদের পার্ত্ত্রা এবং দ্বারকার বাহিরে শ্ররাধি- 
কাদির পরদারদ্বের এবং শ্রীকুফ্ণেরও ইপপত্যের প্রতীতি ; তাহার ফলে শ্রীরাধার শ্বৃত্াম্মন্তা জটিলার 


[ ৩৬৫৬. ] 
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ক্র বাবহারও জ্রীরাধার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। অন্য গোগীদেরও তদ্ধেপ। এ-সমস্তের 
অবসানও তাহাদের কাম্য ছিল। ঘটনাচক্রে আীরাধিকাদি গোপীগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, পরস্পর পরস্পরকে সাহারা গতাস্থ বলিয়াই মনে করিতেন ইহাও তাহাদের হুঃখের 
কারণ ছিল। সম্ভব হইলে এই হুঃখের অবসানও তাহাদের কাম্য ছিল। এ-সমস্ত ছুঃখের এবং হুখ- 
হেতুর আত্যস্তিক অবসান, পরস্পরের সহিত মিলন এবং মিলনে নিত্য নিবাধ সর্ধবোৎকর্ষময় আনন্দই 
ছিল ত্বাহাদের কাম্য। দশম অঙ্কের বগিত বিবরণ হইতে জীন। যায়, রুক্সিণী নিজেই উপযাচিকা 
হুইয়। তাহার নিকটে তাহাদের পারতস্ত্রোর আত্যস্তিক অবসান ঘটাইয়াছেন, শ্রীকফের সহিত 
শ্রীরাধিকাঁদির বিবাহের সংঘটন করাইয়া তাহাদের উপপত্য-পরদারত্বাদির প্রতীতি দুরীদভূত 
করিয়াছেন, ত্াহ।দের নিত্য নির্বাধ এবং সর্বোৎকর্ধময় মিলনানন্দের স্থযোগ করিয়া দিয়াছেন ; শ্রীরাধা 
কাহার প্রিয়সখীগণকেও পুনরাষ পাইয়াছেন, শ্বশ্রাম্মন্তা জটিলার পরিবর্তে স্েহবারিধি যশোদামাতাকেও 
জীরাধা শ্বশ্ররূপে পাইয়াছেন এবং প্রীকৃষ্ণের সহিত ত্রাহার সান্তোগও রঙ্গবান--বিবিধ কৌতুকময়__ 
হইয়াছে । “সখ্যস্তা মিলিত।” ইত]াদি শ্লোকে শ্রীরাধা নিজেই তাহ। বলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিক 
কাম্য ষে তাহার আর কিছু থাকিতে পারে না, তাহাঁও তিনি বলিয়াছেন । তথাপি নধবৃন্দীবনের 
কৃতিমতাঁর কথ স্মরণ করিয়া কিঞিৎ অপরিতোষের সহিত অকৃত্রিম বৃন্ধীবনে ঠিক এই ভীবেই, বিহারের 
অভিপ্রায় গ্রকাশ করিলেন_-“য। তে লীলাপদপরিমল”-ইত্যাদি প্লোকে। শ্রীকষ্ণগ বলিলেন-“তথাস্ত |” 
কোনও বাসনাই আর অপূর্ণ রহিলনা। এজন্যই দশম অঙ্কে পৃর্ণমনোরথ বল! হইয়াছে। সম্মদ্ধিমান্‌ 
স্ভোগের প্রাণবন্ত হইতেছে-“উপভোগাতিরেক” ; উল্লিখিত পূর্ণমনে।রথতাতে উপভোগ্ঠতিরেকই 
প্রদশিত হইয়াছে, গ্র্রীরাধাকৃষের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতেই তাহা জানা যাঁয়। এজন্যই শ্রীজীবপাদ 
বলিয়াছেন-.সমৃদ্ধিমীন সন্তোগের পর্ধ্যাপ্তি প্রদণিত হইয়/ছে--“সখ্স্তা মিলিতা: ইত্যাদি প্লোকে। 
“তবাত্র পরিমৃগ্যত।” ইত্যাদি শ্লোকের উপলক্ষণে “সব্যস্তা মিলিতা:” শ্লোকই উপলক্ষিত হইয়াছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে--তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে সমৃদ্ধিমান, সম্ভোগের উদাহরণে স্রীপাদ 
রূপগোম্বামী “সধ্যস্ত। মিলিতা?” ইত্যাদি লোকের উল্লেখ ন। করিয়। “তবাত্র পরিসৃগ্যতা”-ইত্যাদি প্লোকের 
উল্লেখ করিঙ্জেন কেন ? উত্তরে বলা যাঁয়-_ উপাদেয় রসময় বস্ত্র পরিবেশনের ইহাই রীতি। কাহাকেও 
ডাবের কোমল শর এবং সুম্থাহু জল আস্বাদন করাইতে হইলে ডাব নারিকেলই তাহার নিকটে উপস্থিত 
করা হয়। বছুমূল/া_স্ৃতরাং সুগোপ্য_মণি কখনও উদ্মুক্ত অবস্থায় রাখ! হয় না, ক্ষুদ্র পোটিকার মধ্যেই 
রাখা হয়; কোনও দর্শক বা! গ্রাহক আলিলে পেটিকাটাই তাহার হাস্তে রাখা হয়, উন্মুক্ত মণি রাখ! হয় 
মা। এইরূপই রদ-পরিবেশনের পরিপাটী। শব্দাদির সহায়তায় রসের বর্ণন! কর! হয়; কিন্তু কেবল 
শব্দাদিই রসকে পরিচিত করে না, পরিচিত করে শবের ব্যপ্রনা ; এই ব্যঞ্জনা থাকে শবের ক্রোড়ীভূত 
হুইয়া। প্রীল কৃষ্ণদীস কবিরাজ গোশ্বামীও বলিয়াছেন_-“অতএব কহি কিছু করিয়৷ নিগৃঢ়। বুঝিবে 
রসিক ভক্তু, না বুঝিবে যু ॥ চৈ, চ, ১৪১৮৯” রসিক ভক্ত বুঝিলেও কিন্ত সকলের নিকটে তাহ! 


প্রকাশ করেন না। 
[ ৩৬৫৭ ] 
৪৫৮ 


মধুরতক্তিরস--শৃঙ্গারভেদ, সন্তে!গ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৭1৪২৪-অন্গু 


শ্রী্গীবপাদ বলিয়াছেন_-“সখ্যস্ত|! মিলিতা”-ইত্যাদি প্লোক “তবাত্র পরিষুগ্যতা”-ইত্যাঁদি 
লোকের ক্রোড়ীভূত। সাহার এই উক্তির তাৎপর্ধ্য কি উল্লিখিতবূপ নহে? 

উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীজীবপাদ যাহ! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহার সার মণ্ধব 
হইতেছে এই £-সমৃদ্ধিমান, সম্তভোগের উদহরণন্ধপে “তবাত্র পরিমূগ্যতা”-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধত 
হইরেও এই শ্লোকেই সমৃদ্ধিম।ন সম্ভোগের লক্ষণ পর্ধ্যাঞ্ি প্রাপ্ত হয় নাই, পর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হষইয়াছে_- 
পারতাস্বোর আত্যন্তিক অবসানে দাম্পত্যের সম্বত্তিতে প্রীরাধার কথিত “সধ্যস্ত। মিলিতা”-ইত্যাদি 
ক্লোকে। “সধ্যস্ত। মিলিতা”-উত্যাদি শ্লোকটা সমৃদ্ধিমান, সস্তোগের উদাহরণরূপে উদ্ধত না হইলেও 
উদ্ধৃত “তবাত্র পরিমূগাতা”-ইত্যাদি শ্লোকে তাহ। ক্রোডীকৃত এবং উপলক্ষিত হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃঈ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহ! হইতেছে এই । পারতন্ত্রোর 
অবসানে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠায় যে সম্তোগের উদয় হইয়াছে, “দখাস্তা মিলিতা"- ইত্যাদি প্লোকে তাহা 
প্রদগিত হইয়াছে । এই সস্তোগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে -পারতন্ত্রোর অবসান, দম্পত্যের প্রতিষ্ঠা, 
পারত্তস্ত্রের অবসান্বশতঃ সম্থোগ-নুখের অপ্রতিহততা ও নিত্যত্ধ, অসহ্য ছুঃখময় সুদীর্ঘ বিপ্রলম্তের 
স্মৃতিতে সস্তোগ-সুখের চমৎকারিত্ব, প্রেমের ন্বরূপগত ধন্মবশতঃ বাম্য-বক্রভাঁদি ভাবের উদয়ে সন্তোগ- 
স্বখের বৈচিত্রা এবং উচ্ছাসময়ধ-ইটতা|দি। প্রথম হইতেই যে-সমস্ত নায়িক] স্বকীয়া, বিপ্রলস্তাদির 
অভাবে ত্রাহাঁদের সন্তোগরম হয় নিস্তুরঙ্গ নদীর তুল্য; কিন্তু সুদীর্ঘ বিপ্রলস্তের পরে পারত্ত্রোর 
অবসানে এবং দাম্পতোর প্রতিষ্ঠায় ব্রজগোগীদের সম্ভোগ-রস হয় উত্তাল-তরঙগময় মহাসমুদ্দ্ের তুল্য। 
“তবাত্র পরিষৃগ্যতা”-ইত্যাদি পারতন্ত্রাময়-শ্লোকপ্রদশিত সমৃদ্ধিমান সন্তেগ এতাদৃশ উত্তালতরঙ্গময় 
মহাসমুদ্রতুপ্য নহে ; কেননা, তাহাতে সাময়িক ভাবে সম্ভোগ সুখের আতিশযয হইলেও প।রতন্ত্রাবশতঃ 
সেই সস্ভোগের পরে আবার বিপ্রল্ত- সুতরাং বিপ্রলম্তজনিত অসহ্য ছুখও_-আছে। মিজন-সময়েও 
পারতন্ত্র্যের স্মৃতিতে মিলন-সুখ বেদনাময় হওয়ার সম্ভাবন! থাকে । সন্তেগ তে| মাত্র চারি প্রকারের । 
জ্রীঙ্গীবপাদ অবশ্য পঞ্চম প্রকারের এক সম্ভোগের কথ। বলিয়াছেন _তাহ। হইতেছে প্রেমবৈচিত্ত্যের 
পরবর্তী সম্ভোগ (৭৭২৪-অস্ন দ্রষ্টব্য); কিন্তু তাহ] পারতন্ত্রময় সম্তোগও নহে, পারতক্ত্র্যের অবসানক্সাত 
সন্তোগও নহে । পারতন্ত্রোর সহিত বর্তমান-সগ্ধদ্ধবিশিষ্ট, বা পুর্বববন্তি-সন্বদ্ধবিশিষ্ট সস্তোগ কেবঙগ 
চারি প্রকারেরই। এই চারি প্রকারের সম্তোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান, সম্তোগই হইতেছে সর্ব্বোৎকর্ষময় 
এই অবস্থায় 'তবাত্র পরিমূগ্যত।”-ইত্যাদি প্লোককথিত পারতন্ত্রাময় এবং ছুঃধাবশেষ সস্ভতোগকেই যদি 
সমুন্ধিমান সস্তোগ বলা হয়, তাহা হইলে পার্তদ্তোর আত্যন্তিক অবসানে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠায় যে 
উত্তালতরঙ্গময় মহাসমুদ্রের তুল্য চমৎকারিষ্বময় এবং উচ্টাসময় নিত্য সম্তোগ-রসের অভুদয় হয়, 
তাহাকে কোন্‌ নামে আভিহিত করা হইবে? তাহা কি কোনও রলনামে অভিহিত হওয়ার 
যোগ্য নহে? 

যদি বল! যায়, ইহা! সম্ভোগ-রল নহে, প্রস্ত সস্তগ-রমের একটী অন্ুভাব ( ৭1৪২৬-অন্ু 


[ ৩৬৫৮ ] 


মধুরভক্তিয়স _ শৃঙ্গারভেদ, সন্তোগ ] রসতব [ ৭/3২৪-অনু 


দ্রষ্টব্য ), তাহ। হইলে বক্তব্য এই যে-শ্লীপাদ রূপগো স্বামী সম্তোগরমের অন্ুভাবের ষতগুলি উদাহরণ 
দিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটাই পারতন্বময় (৪১৬ অগ্নু )3 পারতন্াহীন অন্ুতাবের একটী উদাহরণও 
তিনি দেখান নাই । ইহাতে মনে হয়, সম্তোগ-রসের পারতন্ত্রাহীন অন্ুভাব তাহার অভিপ্রেত নছে। 
তাহাই যদি হয়, তাহ! হইলে, "সধ্যস্ত। মিলিতা”-ইত্য।দি গ্লেকে কথিত পারতন্ত্রহীন 
সম্তভোগের একট! পৃথক নাম অবশ্যই থাকিবে । ইহা যখন প্রেমবৈচিত্তোর পরবর্তী সম্ভোগ নহে, 
প্রেমবৈচিত্তের পরবর্তী সম্তোগব্যতীত অন্য সমস্ত সম্ভেগই যখন চারিগ্রকারের এবং এই চারিগ্রকারের 
সন্তোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান, সস্তোগই যখন সর্বেবোৎকর্ষময় এবং পূর্ববর্তী আলোচনায় যাহ! বল। 
হইয়াছে, তদমূসারে “তবাত্র পরিষূগ্ানা”-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত পারতন্তথাময় সন্তেগ অপেক্ষা যখন 
“সখস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত সম্ভোগের পরমোতকর্ধ দুষ্ট হয়, তখন “সখ্যস্ত! মিপিতা”- 
ইত্যাদি ক্লোক-কথিত সম্তেগকেই সমৃদ্ধিমান, সম্ভে।গ-নাষে অভিহিত করাই কি শ্রীপাদ রূপগোম্বামীর 
অভিপ্রায়? 

যাহাহউক, চক্রবপ্তিশাদ বলেন, তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহ।ই গ্রন্থকার আীপাদ রূপ- 
গোস্বামীর অভিপ্রায়, শ্রীজজীবপাদের বক্তব্যও তাহাই । কিঞ্ত শ্রীরণগোস্বামীর বাস্তব অভি প্রায় কি? 

সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় জানিবার সুযোগ চক্রবন্তিপাদের ছিলনা; কেননা, 
শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর তিরোভাবের বহু বংসর পরে চক্রবন্তিপদের অভ্যুদয়; শ্রীরূপের সহিত ভীহার 
সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কেবল স্বীয় যুক্তিদ্বারা শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। 
আজীবপাদও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন স্থৃতরাং কেবল যুক্তিপ্রদর্শনের কথ! বিবেচনা করিলে্উভয়েরই 
সমান অবস্থা । কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর একট| বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শ্রীপাদ বূপগোম্বামীর 
ভ্রাতুষ্প জর, শিষ্য এবং ন্হুকালের সঙ্গী। শ্রীপাদ রূপগোম্বামীর সঙ্গে তিনি আীরূপের গ্রন্থাদির 
আলোচনাও করিয়াছেন, অধায়নও করিয়াছেন, স্থুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরূপের অভিপ্রায় জানিবার 
মগ্তাবনা শ্রীজীবপাঁদেরই ছিল, চক্রবপ্তিপাদের ছিলনা । আবার, শ্রীপাদ দ্রপগোস্বামী তাহার 
গ্রন্থপ্রচারের ভারও দিয়াছেন শ্রীজীবপাদকে ; ইহাতেই বুঝা যায়- শ্রীীবপাদ যে শ্রীরূপপাদের 
অভিপ্রায় সম্যক্রূপে জানিতেন, তাহ! শ্রীরূপপাদ৪ মনে করিতেন ; নতুবা, শ্রীজীবপাদের উপর তিনি 
ভাহার গ্রন্থপ্রচারের ভার দিতেন কিনা সন্দেহ । এ-সমস্ত হইতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যাইতে 
পারে থে, সমৃদ্ধিমান্‌ সন্তোগ-সন্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহ! বপিয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর 
অভিপ্রেত। 

যাহাহউক, সমৃদ্ধিমান, সম্ভেগ-সম্বদ্ধে শ্রীজীবপাদের এবং চক্রবপ্তিপ।র্দের অভিপ্রায় এবং 
যুক্তি প্রদগিত হইল। উভয়ের উক্তিসন্বন্ধে আমাদের মনে যে-সমস্ত প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, দে-সমস্তও 
উল্লিখিত হইল। শ্রীপাদ রূপগোত্বামীর বাস্তব অভিপ্রায় কি ছিল, রসজ্ঞ সুধীবৃন্দ তাহ! নির্ণয় 
করিবেন। 
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(8) বিবাহ-সখন্ধে মতভেদ 

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগো।পীদের বিবাহ-সঙ্বন্ধেও শ্রীজীবপাদের সহিত চক্রবন্তিপাদের 
মতভেদ তৃষ্ট হয়! 

কল্পবিশেষে নান! ঘটনার ভিতর দিয়! কি ভাবে ব্রজগোপীগণ দ্বারকাঁয় লীত হষ্টয়াছিলেন এবং 
কি ভাবে শ্রীকৃফের সহিত দ্বারকায় তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, লঙলিতমাধবের বর্ণনান্ুগারে তাহা 
পর্বে, (২)-উপ অনুচ্ছেদে, বিবৃত হয়াছে। আীপাদ জীবগোস্থামী উজ্জঙ্গনীলমণির ““দগ্ধং হস্ত দধানয়া”- 
ইত্যাদি গ্লোকের টীকায় সেই বিবাহের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-_“ন চেয়ং কথ! কল্পনাময়োব 
কিন্তত্রাস্তি চার্ষং গ্রমাণম্‌ ॥--দ্বারকায় জীকৃষ্ের সহিত ব্রজগোপীদের এই বিবাহের কথ! কারনিক 
নহে? ইহার আর্ধপ্রমীণ বিদ্যমান” তাহার পরে তিনি আরম প্রমাণ উদ্ধ তও করিয়াছেন। যথা, 

পদ্মপুরাণ ছাত্রিংশদধ্যায়ে গ্রসিদ্ধ কান্তিকমাহাত্ব্যে আছে__ 

“কৈশোরে গোপকন্ঠাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা ইতি। 

-_ভাহার। কৈশোরে ছিলেন গোপকন্যা, যৌবনে ছিলেন রাজকন্যা ইত্যাদি |” 

গোপকন্যাদের স্থান ব্রজে ; কৈশোরে ধীহারা ব্রজে গোঁপকন্তা ছিলেন, তীহারাই যৌবনে 
রাজকন্যারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রাবলী গ্রভৃতি অষ্ট প্রধান! গোপকম্য! কি ভাবে ভীম্মকাঁদির 
গৃহে নীতা হইয়। ভীম্মকাদি রাঁজার কম্তারূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ। যৌলহাজার একশত গে!পকন্ঠ! অবশ্ঠ রাজকণ্ঠা ছিলেন না; ললিতমাধব হইতে 
জান। যাগ, নরকান্ুর যখন ভীহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন নরকানুরই রাজকণ্! 
বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন; এইরূপে যৌৰনে তীহারাও রাঁজকগ্তারপে পরিচিত! 
হইগ়াছিজেন। 

স্কান্দ-প্রভাসথণ্ডেও গো প্যাদিত্যমাহাত্থ্যে ছ্বারকা-পষ্টমহিষীদের উদ্দেশ্যে ব্ল। হইয়াঁছে-_- 

“যোডশৈব সহঙ্রাণি গোপ্যন্তত্র সমাগতা-ইতি ॥ 

_-ষোড়শসহজ গোপী সেই স্থানে ( ্ধারকায় ) সমাগত হইলেন” 

এই সমস্ত আধ প্রমাণ হইতে জানা গেল--ব্রজের গোপীগণ ছারকায় গিয়াছিলেন এবং 
মহ্ষীদের প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথ! বলা হওয়াতে ইহাও বুঝ| যাইতেছে যে, তাহাদের সহিত দ্বারকায় 
শ্রীকৃষ্ণের বিবাহও হইয়াছিল । 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে__গোপীগণ যদি ভ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিবীই হইয়া 
থাকেন, ভাহ! হইলে ব্রজে কি তাহাদের কোনও অস্তিত্বই ছিলনা 1 তাহাই যদি হয়, তাহ হইলে 
কুরুক্ষে্রমিলনে আীমদ ভাগবতে দ্বারকা-মহিষীদের এবং ব্রজগোপীদের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথ বল! হইল 
কেন? এরজে যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়পী কোনও গোপীই না! থাকিবেন, তাহ! হইলে কুরুক্ষেত্রে তাহাদের 
- অস্তিত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের মিলন ও আলাপাদি কিরূপে সম্ভব হয়? 
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এই প্রশ্থের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন__-ললিতমাধবে যে কল্পের লীল। বর্দিত হইয়াছে, 
আমদ্ভাগবতে দেই কলের লীলা বণিত হয় নাই, অন্ত কল্পের লীল! বর্ধিত হইয়াছে । “*তম্মাং 
শ্রীভাগবতে কুরুক্ষে্রধাজায়াং ব্রজদেবাঃ পট্টমহিয্যঃ যৎ পরম্পরং ভেদেন বরিতাস্তৎ খলু কল্পভেদাদেব 
মন্তব্যম্‌॥৮” ইহ হইতে জানা গেল, যে কলে ব্রজদেবীদের সহিত দ্বারকায় শীক্ণের বিবাহ হইয়াছিল, 
সেই কলে তাহাদের ব্রজ্জত্যাগের পরে ব্রজে আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী কোনও গোপী ছিলেন না, তাহাদের 
কোনও প্রকাশও ছিল না, থাকিলে গোষ্ঠেশ্বরী-প্রভৃতি তাহাদিগকে গতাস্থ বলিয়া মনে করিতেন না। 
অন্য কলে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের পরেও গোপীগণ সর্বদাই ত্রজে ছিলেন এবং এতাঁদৃশ অন্য কলে 
স্বারকামহিষীগণ স্বয়ং ব্রজদেবীগণ নহেন, তাহাদের প্রকাশরূপমীত্র -দ্বারক।ধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন. 
ব্রজবিহীরী প্রীকফণের গ্লকাশরূপ, তদ্রুপ । 

দ্বারকায় গোগীদিগের সহিত গ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-প্রসঙ্গে চক্তবন্তিপাদ একটা পূর্ববপক্ষ উত্থাপিত 
করিয়। তাহার উত্তরে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। “নন্ু কথং গ্রন্থকৃদ্ভিরেব ব্রজন্ুন্দরীণাং 
ছ্বারকান্থ-নববৃন্দথাবনে ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণেন বিবাহে বণিতঃ। যদি চ তত্র বণ্রিতস্তদ। কাচিৎকে কল্পে 
দস্তবক্রবধানস্তরং ব্রজৃমাবাগতেন প্রীকফণেন ভাগবভামৃতধূত-পান্োত্বরখন্তীয়-গদ্ভপদ্যকথায়ামনুক্তোহপি 
তাসাং বিবাহে! যুক্ত্যা অভ্যপগন্তব্য এব স্তাৎ ॥--( পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে এই ) জলিতমাধবে গ্রন্থকারই 
(শ্রীপাদ রূপগোম্বামীই) কিরূপে দ্বারকাস্থ-নববৃন্্।বনে প্রীকৃষ্ের সহিত ব্রজন্ুন্দরীদিগের বিবাহ বর্ণনা 
করিলেন? ভাগবতামৃতধুত পাল্োত্তর-খণ্ডের গদ্যপদ্যময় বাঁক্য হইতে জান! যাঁয়। কোনও করে দস্ত- 
বক্রবধের পরে শ্রীক্ণ ব্রজভূমিতে আসিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজন্ুন্দরন্দের বিবাহ, 
পান্োত্তর-বাক্যে কথিত না হইলেও, যুক্তিদ্বারা উপলব্ধ হয়। এই বিবাহও ব্রঞ্জে; দ্বারকার বিবাহ 
কিরূপে বর্ধিত হইল 1” 

এই পুর্ববপক্ষের উত্তরে চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন -_“সত্যম্‌। তাসাং দ্বারকায়াং বিবাহে! হিন 
কেবলং নিশুমাণক এব হছুক্তং পান্ম-দাত্রিংশদধ্যায়ে-ইত্যাদি ॥ সত্য (অর্থ।ৎ পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা সত্য )। দ্বারকায় ব্রজনুন্দরীদের বিবাহ কেবল নিক্প্রমাণকই নয়; যেহেতু, পাদ্ম-ছাজিংশদধ্যায়ে 
বল! হইয়াছে, ইত্যাদি ।” চক্রবন্তিপার্দের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে- শ্্রীপাদ রূপগোস্বাী 
তাহার ললিতম।ধবে ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিবাহের কথা বর্ণন! করিয়াছেন, তাহার 
কোনও আর্ধ প্রমাণ নাই। পাদ্মোত্তরখগ্ডাির বাক) হইতেই জান। যায়- ললিতমাধবে বর্ণিত 
বিবাহের কোনও প্রমাণ নাই। 

ইহার পরে স্বীয় মতের সমর্থনে তিনি পান্-দ্বাকিংশদধ্যায়ের এবং স্বান্দ-প্রভাসখণ্ডের এক 
একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। “কৈশোরে গোপক্ঠাস্ত! যৌবনে রাঁজকন্যক। ইডি” এবং “যোড়শৈব 
সহত্রাণি গোপ্যন্তত্র সমাগতা ইতি।” পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে, শ্রী্দীবপাদও তাহার মতের সমর্থনে 
ঠিক এই ছুইটী প্রমাণই উদ্ধত করিয়াছেন। যাহ! হউক, উল্লিখিত প্রমাণদ্ধয় উদ্ধত করিয়! চক্রবন্তিপাদ 


[ ৩৬৬১ ] 


মধুরভক্তিরস-_শৃঙ্গারভেদ, সম্ভোগ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ %৪২৪-ন্গ 


বলিয়াছেন _“অভঃ পূর্ণতমন্য শ্রীবন্দাবনচন্্রস্যৈব দ্বারকানাথো! যথ! পূর্ণপ্রকা শস্তখৈব পূর্ণতমানাং 
তদীয়হলাদিনীশক্তীনাং ব্রজনুন্দরীণাং পূর্ণরূপ। রুক্সিণী-সত্যভামাগ্যাঃ ভীম্মক-সত্রাজিদাদীনাং সুতাস্তাসাং 
বিবাহে দ্বারকায়াং সমুচিত এব, নতু পূর্ণতমধা য় ব্র্তভূমৌ বর্ণয়িতুং শকাঃ সমর্থায়াঃ রতেঃ সমঞ্জসত্বাপত্তেঃ 
--অতএব, দ্বারকা নাথ যেমন পূর্ণতম শ্রীবন্দাবনচন্দ্রের পূর্ণপ্রকাশ, তদ্ূপ রুক্সিণী-সত্যতামা প্রভৃতি ভীম্মক- 
সত্রাজিদাদির কন্যাগণও শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি ব্রজন্ুন্দরীদিগের পূর্ণ প্রকাশ, তাহাদের বিবাহ 


দ্বারকাঁতেই সমুচিত 7 কিন্তু পূর্ণতমধাম ব্রজভূমিতে তাহাদের বিবাহ-বর্ণন সঙ্গত নহে ; কেননা, তাহাতে 
সমর্থ। রতির সমঞ্জসত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়।” 


চক্রবন্তিপাদের উক্তি সম্বদ্ধে একটু আলোচনা করা হুইতেছে। তাহার উক্তির মর্ধ্ম হইতেছে 
এই যে- দ্বারকাতে পূর্ণতম শ্রীবন্দাবনচন্দ্রের পূর্ণ প্রকাশ শ্রীক্ণের সঙ্গে ব্রজসুন্বরীদিগের পূর্ণপ্রকাশ 
সতাভামাদির সহিতই বিবাহ হইতে পারে, পুর্ণ তম ধাম ত্রজে বরজন্ুন্দরীদের সহিত বিবাহ হইতে পারে 
না; কেননা, দ্বারকামহিষীগণের সমঞ্জসা রতি ; কিন্তু ব্রজন্বন্নরীগণের সমর্থা রতি; ব্রজে ব্রজনুন্দবীদের 


বিবাহ স্বীকার করিলে তাহাদের সমর্থ রতির সমঞ্জলা রতিতে পরিণতি স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত 
তাহ স্বীকার কর যায় না। 


এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । 

প্রথমত: চক্রবন্তিপাদ যে ছুইটী আর্ধ প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন, সেই ছুইটী প্রমাণে যে 
দ্বারকায় ব্রজসুন্দরীদের বিবাহের কথাই বল। হইয়াছে, তাহাদের প্রকাশরূপের বিবাহের কথ! ব্লা! 
হয় নাই, তাহা শ্ীঙ্গীবপাদের উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। এই প্রমাণদয় 
হইতে দ্বারকায় গ্রীকৃষ্ণের লহিত ব্রহ্নন্দরীদের বিবাহের কথাই জানা যায়, স্থৃতরাং ললিতমাধবের 
বধিত বিবাহ নিশ্রমাণক নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, ললিতমাধবে ধাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিত হইয়াছে, ললিতমাধবের 
বর্ণনা! হইতেই জান। যায়-উ।হাদের সকলেরই ব্রজগোগীত্বের অভিমান ছিল, বারকামহিষী সতাভা মাদির 
অভিমান কখনও তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। এক শ্রীরাধার দৃষ্টাস্তই বিবেচনা করা যাউক। 
সূর্য্যদেবের আলয়ে এবং সত্রাজিতের গৃহেও তিনি নিজেকে জ্রীরাধা মনে করিতেন ; এজন্যই তিনি 
সর্ববদ! গোগীজনবল্পতের প্রাপ্তির জন্য উংকঠা প্রকাশ করিতেন। সঙ্জাজিং-জননী তাহাকে সত্যভামা- 
নামে পরিচিত করিয়! রুক্সিণীর নিকটে দিয়া গেলে রুক্ষিণী যখন তাহাকে মাধবীমণ্ডপে অবস্থ।নের 
আদেশ করিলেন, ডখন মাধবীমণ্ডপে গমনের জন্য উদ্ভত হইয়। অতকিত ভাবে তিনি রুক্ষিণীকে 
বলিয়াছিলেন-_-“দেই | মল্দভাইণী এস| রাহিত্যা সমএ ম্থমরিদববা (দেবি! মন্দভাগিনী এষ 
রাধিক! সময়ে ম্মর্তব্য। )-দেবি! এই মন্দভাগিনী রাধিকাঁকে সময়ে স্মরণ করিবেন।” সত্যভাম।- 
নামে পরিচিত। নিজেকে পরাধিকা” বলিতেছেন শুনিয়। রুক্িণী চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন-__ 
“সখি | তুমি কি বলিলে?” নিজের মুখেই নিজের প্রকৃত নাম ব্যক্ত হওয়ায় সত্যভামা৷ আতঙ্কিত 
হইয়া “রাধিকা”-শবের অন্তরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া রুক্ষিণীর লন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। 


[ ৩৬৬২ ] 


মধুরভক্তিরস-- শৃঙ্গারভেদ, সম্ভোগ ] রসতত্্‌ [ ৭৪২৪-অনু 


বলিলেন - রাধিকা-শব্ের অর্থ হইতেছে আর।ধিক1; “দেবি! আমি আপনার আরাধিকা”_ ইহাই আমি 
বলিয়াছি । “আপনার এই মন্দভাগিনী আরাধিকাকে সময়ে স্মরণ করিবেন)--ইহাই আমার প্রার্থনা । 
এই ব্য।প।র হইতে জানা গেল-দ্বারকায় উপস্থিতির প্রথম সময়েই সত্যভামা নামে পরিচিতার“রাধিক1”- 
অভিমান ছিল, মুকুন্দমহিষী সতাভামা-অভিমান ছিলন1। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাঁলেও তাহার 
শ্রীরাধা-অভিমান ছিল। শ্রীকৃষ্চবিরহে বিহ্বল! হইয়া সেই অভিমানেই তিনি নববৃন্দাবনের কালিয়হদে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। দ্বারকাধিপতিযে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তিনি জানিতেন না; তিনি মনে করিতেন__ 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়। কালিয়হ্দ হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির পরেও তিনি খেদের সহিত বলিয়াছিলেন--“হাঁয় ! 
হায়! আমার প্রিয়সধী ললিতা কোথায়? বসল! ভগবতী কোথায়? আর্ধ্যা মুখর! 
কোথায়? (ললিতমাধব (১০২৫ )॥” এ-সমস্তই রাধা-অভিমানের উক্তি। মধ্যবস্তাঁ কালেও 
সর্ধত্র তাহার রাধা-অভিমানই ছিল। ভ্রীরাধা-অভিমানেই “দগ্ধং হস্ত দধানয়া”-ইত্যাদি বাক্যে 
নববৃন্দাবনস্থ প্রীকৃষ্কমু্তকে তিনি “কালিন্দীয়গটীকুটারকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী জীবিতবন্ধু? বলিয়াছেন। 
কোনও সময়েই ছারকায় ত/হার রাধা-অভিমানব্যতীত অন্য অভিমান দৃষ্ট হয় না। স্ৃতরাং তাহার 
স্থরূপগতা সমর্থ রতিই সকল সময়ে তাহার মধো বিরাজিত ছিল, কখুনও সমগ্তসা রতি তাহার মধ্যে 
প্রকাশ পায় নাই । অন্যত্র উজ্জলনীলমণির টীকায় স্বয়ং চক্রবপ্তিপাদ€ তাহা! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
উজ্জ্রলনীলমণিতে মোদনের উদাহরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ললিতমাঁধবের ''আতঙ্বন কলকনাদম্” 
ইত্যাদি (স্থয়ি ॥১২৬ )-্লেকটী উদ্ধৃত করিয়! দ্বারকাস্থিতা এবং সত্যভামানামে পরিচিত শ্রীরাধার 
মধ্যে মোদন-ভাবের বিগ্মীনতা। দেখাইয়াছেন। চক্রবন্তিপাদ শ্রীরাধার এই মোদন-ন্ভাব স্বীকার 
করিয়াই উল্লিখিত শ্লোকের টাকা করিয়াছেন [ পূর্ববর্তী ৩৯৫-জ-আ! (৯) মন্তব্য দ্রষ্টব্য )। মোদন 
হইতেছে মহাভাবের - সুতরাং সমর্থারতির-__একটী বৈচিত্রী ; ইহ স্মপ্সা রতির বৈচিত্রী নহে। এই 
টাকায় চক্রবন্তিপাদও স্বীক।র করিয়াছেন _দ্বারকাস্থিত! প্রীরাধার মধ্যে সমর্থারতিই সর্বধদা বিরাজিত 
ছিল। অন্যান্য গোগীদেরও তদ্রপ। বিবাহ-সময়েও তাহাদের এভাৃশ_ অর্থাৎ সমর্থারতিমতী- 
ব্রজগোগীত্বের -অভিমানই বর্তম।ন ছিল, ব্রজগোপীদের পূর্ণপ্রকাশ সত্যভামাদির__অর্থাৎ সমঞ্জলা- 
রতিমতী মহিষীদের_- অভিমান তখনও তাহাদের ছিলনা । তাহাই যদ্দি থাকিত, তাহ] হইলে শ্্রীরাধ। 
বলিতেন না “প্রিয়সবী ললিতাদিকে পাইলাম, শ্বর্জী ত্রজেশ্বরীকে পাইলাম, ইত্যাদি” সুতরাং 
*ব্রজনুন্ররীদের পূর্ণপ্রকাশ দতাভামাদির সহিতই ছ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইতে পারে, ব্রজনুন্রীদের 
সহিত হইতে পারে ন!”-_ চক্রবর্তিপাদের এইরূপ উক্তি বিচারসহ নহে । প্রকাশরূপের সহিত বিবাহের 
কথ। পাগ্স-স্কান্দ-প্রমাণেও দৃষ্ট হয় না। আবার, ব্রজগোপীদের সমর্থা রতি হইতেছে তাহাদের 
স্বপগত ভাব; (শ্ররাঁধার মাদন সর্বদাই তাহাতে থাকে । “মাদনোইয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে 
হুলাদিনীনারে1 রাঁধায়ামেব যঃ সদা ॥” তাহার কায়ব্যুহরূপা গোগীদের মহাঁভাবও সর্ব্বদা তাহাদের 
মধ্যে থাকে )। সমঞ্জলীরতিতে সমর্থার পরিণতি স্বীকার করিলে স্বরূপের ব্যতায় স্বীকার করিতে 
হয়) কিন্তু স্বরূপের বাত্যয় সম্ভব নহে। এই আলোচনা হইতে বুঝ! গেল-_“ব্রজুন্দরীদের সহিত 


[ ৩৬৬৩ ] * 
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ভ্রীকঞ্চের বিবাহ স্বীকার করিলে সমপ্রসা রতিতে ভাহাদের সমর্থ। রতির পরিণতি স্বীকার করিতে হয়”__ 
চক্রবপ্তিপাদের এইরূপ অভিমন্ত বিচারসহ নহে। 

তৃতীয়তঃ উপসংহারে চক্বন্তিপাঁদ বলিয়াছেন _“যথ। দ্বারকানাঁথে। হি ব্রজরাজনন্রন এবায়ং 
সম্প্রতি বন্ুদেবস্নুর্ঘারকায়ীমন্ত্রী ত্যভিমন্যতে, তখৈব প্রমহিষ্যোইপি চন্দ্রভাহ্বাদি ম্থতাশ্চন্দ্রাবল্যান্। 
এব বয়ং সম্প্রতি ভীম্মকাদিম্তাঃ শ্রাকৃষ্ণেন বৃাঢ়। এবাডূমেত)ভিমন্যতে ॥__দ্বারকানাথ যেমন এন্প 
অভিম।ন পোষণ করেন যে, “আমি ত্রজেন্ট্রনন্দনই, সম্প্রতি বন্থুদেবন্থতরূপে দ্বারকায় আছি”, তদ্রুপ 
পট্টমহিষীগণও এইরূপ অভিমান পোষণ করেন যে, “আমরা চন্দ্রভাম্ু-প্রভৃতির কন্য। চক্্রাবলী গ্রভৃতিই, 
সম্প্রতি ভীম্মকাদির কন্যারূপে শ্রাকৃষ্ণকর্তৃক বিবাহিত হইয়াছি।” 

ললিতমাধবে ধাহ।দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ব্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনে করিতে পারেন 
- তাহারা বন্ধতঃ চন্দ্রভানু-প্রভৃতির কম্টা। ইহা! কোনও এক বিশ্ষেকলের কথা। কিন্তু যে কল্পে 
ছ্বারকায় ব্রগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়ুনা, সেই কল্পে ভীম্মকাদির কন্যাদের সহিতই বিবাহ 
হয়; সেই কল্লের পট্টমহিষীগণও যে নিজেদিগকে চক্দ্রভাম্-প্রভৃদ্তির কন্যা বলিয়। অভিমান পোষণ 
করেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; চক্রবপ্তিপ।দও তদ্রপ কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। 

চতুর্থত:, চক্রবত্তিপাদের উক্তির শেষ অংশের তাৎপধ্য বুঝা যায়না । সে-্থলে তিনি 
লিখিয়াছেন__পূর্ণতমধাম ব্রজভূমিতে তাহাদের ( ব্রজেবীদের ) বিবাহ-বর্ণন সঙ্গত নহে।” 
শীপাদরূপগো্বামী তাহার ললিতমাধবে ব্রজ্ছভূমিতে তাহাদের বিধাহ বর্ণন করেন নাই, দ্বারকাঁতেই 
বিবাহ বর্ণন 'করিয়াছেন। তবে নন্দ-যশোদাদির, যুখরাঁদির এবং সমস্ত ব্রজদেবী/দের উপস্থিতিতে তখন 
দ্বারকাও যে ব্রজভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা মনে করা যাঁয়। পরিকরদের ভাঁবের বৈশিষ্টর্যেই 
ধামের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য । পূর্বববস্ত্ণ ৩৫৬৬ পৃষ্ঠায় “সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য 

উল্লিখিত আলোচন! হইতে বুঝা যায়_-দ্বারকাঁয় ব্রজ্নুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-সম্বন্ধে 
চক্রবপ্তিপাদ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! বিচারসহ নহে। 

যাঁহাহউক, এ-স্থলেই মুখ্যসস্ভেেগের আলোচনা শেষ হইল। এক্ষণে গৌণ সম্ভোগসন্থন্ধে 
আলোচন! করা হইতেছে। 


৪২ে। গোঁন্। সক্ঞোগ 
মুখ্য ও গৌণ সপ্ভোগের পার্থক্য হইতেছে এই যে-মুখ্য সম্ভোগ হয় জাগ্রত-অবস্থায় (৭18২৪ 
অনু); আর, গৌণ সম্ভোগ হয় স্বপ্রাবস্থায়। 
“ম্বপ্রে প্রাপ্ডিবিশেযোহস্ত হরেওগেঁ বণ ইতীর্ধ্যতে ॥ উ, নী, গৌণ ॥২॥ 
_ স্বপ্নে শীহরির প্রাপ্তি-বিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে ।” 
স্বাপ্রিক গৌণ সম্ভোগ ছিবিধ-__সামান্ধ ও বিশেষ । তন্মধ্যে সামন্ত গৌণ সম্ভোগ ব্যভিচারি- 


ভাবের প্রকরণে পূর্ব্বেই প্রদণিত হইয়াছে € ৭/১০৩-অন্চ্ছেদে উ, নী, উদাহরণ জরষ্টব্য )। এক্ষণে 
বিশেষের কথা বল! হইতেছে। 


৩৬৬৪ 
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ক। বিশেষ গোঁগ সম্ভোগ 
“বিশেষ; খলু জাগর্ধ্যা-নিধিবশেষে! মহাস্ঠুতঃ | 
ভাবোৎকঠাময়োহোষ চতু্ধা পুর্বববন্মতঃ॥ এ-২। 

-স্বাপ্রিক বিশেষ-গোৌণসস্ভোগের জাগর্য্যা হইতে বিশেষত্ব নাই (অর্থাৎ ইহা জাগ্রতাবস্থার সস্ভোগতৃল্য)। 
ইহা ভাবোৎকষ্ঠাময় ( অর্থাৎ ইহাতে স্থায়ি-সঞ্চা রি-ভাঁবসমূহের প্রচুর উদ্রেক হয়)। পূর্বববর্িত মুখ্য 
সম্ভোগের ন্যায় এই বিশেষ গৌণসস্তোগও চারি প্রকার--সংক্ষিপ্, সঙ্গীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্‌।” 

(১) স্প্রে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ 

সংক্ষিপ্ত সম্তে।গ হয় পূর্ব্বরাগের পরে । কোনও পূর্বরাগবতী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্তোগের স্বপ্ন 
দেখিলে তাহ! হইবে স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ । 

“বিহারং কুর্ববা ণস্তরণিতনয়াতীরবিপিনে নবাস্তেদশ্রেণীমধুরিমবিড়স্বিদ্যুতিভরঃ। 
বিদগ্ধান।ং চূড়া মণিরনুদিনং চুম্বতি মুখং মম স্বপ্নে কোহপি প্রিয়সখি বলীয়ান্নবযুবা ॥ এ-২॥ 

_-(পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে বলিয়াছেন ) হে শ্রিয়সথি! বাহার অঙ্গকাস্তিতে 
নবজলধরসমূছের ম।ধূর্যাও বিড়প্বিত হয়, যিনি বিদগ্ধদিগের চুড়ামণি, এতাদূশ কোনও এক বলবান্‌ নবীন 
যুবক যখুনাভীরবন্ত/ কাননে বিহার করিতে করিতে আমার স্বপ্রকালে প্রতিদিন আমার বদনে চুম্বন 
করিয়! থাকেন” 

(২) ্গ্চে সন্থীর্ণ সম্ভোগ 

সৃষ্থীর্ণ সম্তে।গ হয় মানের পরে । কোনও মানবতী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের স্বপ্ন দেখিলে 
সেই সপ্তোগ হইবে স্বপ্নে সন্থীর্ণ সম্ভোগ । ূ 

“সখি ক্রুদ্ধ! মাতুলঘুরপি ন দোষঃ হুমুখি মে ন মানাগ্রিজাল|মশময়মহং তাঁমসময়ে । 

স ধূর্ত্তে স্থপ্পে বাধিত রসবৃষ্টিং ময়ি তথ! যতো। বিস্তীর্াপি স্বয়মিয়ময়াসীছুপশমম্॥ এ-৩। 
--( কোনও মানিনী নায়িকার মান উপশাস্ত হইয়াছে দেখিয় তাহার প্রিয়সখী তাহার প্রতি ক্র-দ্ধা 
হইলে তিনি প্রিক্নসবীকে কহিলেন )হে সখি! হে স্ুমুখি! তুমি ক্রুদ্ধ হইও না; আমার কিঞিল্মাত্রও 
দোষ নাই ॥ আমি সেই মানাগ্নিজালাকে অসময়ে দির্বাপিত করি নাই। কিন্তু তোমার সেই ধূর্ত 
নায়ক আমার স্বপ্রকীলে আমার প্রতি এমনি রসধারাই বর্ষণ করিয়াছেন যে, তাহাতে এই বিস্তীর্ণ 
মানজ্বালাও আপনা-আপনিই উপশীস্ত হইয়া গেল।” 


(৩) স্বপ্নে সম্পন্জ সম্ভোগ 
«প্রযাতে। মাং হিত্বা। যদি কঠিনচড়ামণিরসৌ প্রযাতু স্বচ্ন্দং মম সময়ধর্্মঃ কিল গতিঃ। 


ইদং সোঢুং ক! বা গ্রভবতি যতঃ ন্বপ্নকপটাদিহায়াতে। বৃন্দাধনভুৰি বলাম্মাং রময়ুতি ॥ 
_-এ-৪-দত হঃসদূত-বাকা ॥ 
__( ললিতা হংসদ্ধার আীকৃফণকে সংবাদ পাঠাইতেছেন ; তন্মধ্যে স্বাপ্লিক সক্োগ-সম্বন্ধে শীরাধার একটা 
[ ৩৬৬৫ ] 


৪৫৯ 


চা ০০৮১০০০০ 
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উক্তিও জানাইতেছেন। শ্রীরাধার উক্তিটা এই ) এ নির্দয়-চুড়ামণি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া 
মথুরায়গদন করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাহী। করুন ; আমার কিন্ত এখন সময়ধন্ধই (রণই) একমাত্র 
গতি । স্বপ্রচ্চলে তিনি এই বুন্দ[বনভূমিতে আসিয়া বলপূর্ধবক আনতে রমণ করেন, ইহা কোন, নারী 
সা করিতে পারে ?? 

কিঞ্ন্দ,র-প্রবাসের পরে হয় সম্পন্ন সম্ভোগ । শ্রীরাধা ন্বপ্পে দেখিয়াছেন_ শীকৃ্ণ তাহার 
সহিত বিহার করিয়।ছেন। আীকৃষণ যে তখন মথ রাধ-. একথা। তখন শ্রীরাপ! ভুলিয়। গিয়াছিলেন ; 
তিনি মনে করিয়াছেন, আীকৃষণ ব্রজেই আছেন, ত্রজনপান্থ কোনও স্থান হইতে আসিয়াই তাহার সহিত 
বিহার করিতেছেন। এই ম্বাঞিক বিহারেও তিনি জাগ্রদ্ং আনন্দ পাইরাছেন। স্বপ্রাবস্থায় কেহ 
স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া মনে কৰে না। জাগ্রঠ হইলে শ্রীরাধ। বুবাভে পারিলেন-তিনি বিহারের স্বপ্নমাত্র 
দেখিয়াছেন; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তো! গে নাই, তিনি মথুরায়। তাহাকে ছ।ডিয়া ইকৃধ নথ রায় গিয়াছেন 
বলিয়া শ্রীরাধার মনে ক্ষোভ জন্যিল; সেজণা ললিত।র নিকট স্বপ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করার সনয়ে শ্রীকফুকে 
লক্ষ্য করিয়া উপালম্তন-বাঁক্য৪ বলিলেন- “শুন সখি! সেই কঠিনহদযু আ।নাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গিয়াছেন যদি, তবে স্বচ্ছন্দে তাহ! করুন; আমার প্রতি আবার বিড়গ্বনা কেন? কেন আবার বুন্দাবনে 
আিয়। বলপুর্ধক আমার সহিত রমণ ?” এই কাগুলি স্বগ্রাবস্থার শ্রীকঞষ্চের নিকটে বলা হয় নাই, 
জাগ্রতাবস্থা্ ললিতার নিকটেই বলা তইয়াছে। শীকৃষ্ণের নিকটে বল! হলে -“গিয়াছেন” না 
বলিয়। 'গিয়াছ” বলিতেন এনং “ন্বস্ছন্দে তাহা করুন” না বলিয়া “ম্বচ্ছন্দে তাহা কর” বলিতেন। 
দবুন্্বনে আসিয়া বলপুর্ধক আমার সহিত রমণ”-এই কথাগুলিও জাগ্রতাবস্থায় ললিতার নিকটে তিনি 
বলিয়াছেন, স্বপ্নে শীকৃষ্ণের নিকটে নহে । ইহা ও শ্রীকাষর গ্রাতি গ্র।ধার উপালস্তন | 

টাকায় জ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রনত্তখ লিখিয়াছেন-- “বদাপায়ং সুদূরপ্রব।সাৎ ভবশ্খেন সমৃদ্ধিমানেৰ 
ভবিতুমহ্দতি তদপি দয়োঃ পারতন্ত্াভাবাৎ তল্লক্ষণাসিদ্বযা সম্পন্নত্বেনৈব জ্ঞাপিভঃ।-_যদিও নুদুর- 
প্রবানের পরে হইয়াছে বলিয়। উক্ত গ্লেকোক্ত সম্ভোগ সমৃদ্ধিনান্‌ সম্তেগ হওয়ারই যোগ্য, তথাপি 
নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িক। শ্রীরাধা--এই উভয়েরই পাঁরতন্ত্রাভাববশতঃ সমুদ্ধিমনের লক্ষণ সিদ্ধ 
হয়ন] বলিয়া ইহাকে সম্পন্ন-সাম্তোগ ব্লিয়ই জানান হইয়াছে” 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ মথ,রা হইতে আংলিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন--এইরূপ জ্ঞান বদি শ্রীরাপার থাকিত, তাহা হইলেই ইহাকে স্ুদূরপ্রবাসের পরবর্জী সম্ভোগ 
(অর্থাং সমৃদ্ধিম।ন, সান্তাগ) বল! যাইত; কিন্ত শ্ীরাধার তদ্রেপ জ্ঞান ছিলনা । তিনি মনে করিয়াছেন, 
ব্রজমণ্ডগস্থ কোনও ছাল হইতে আসিধাই শ্রীকৰ্ তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এজন্য ইহ 
হইডেছে কি্িদ্,রপ্রবাসের পরবর্তী সান্তেগ- অর্থাৎ সম্পন্ন সন্তেগ। ইহা সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ 
নহে। দ্বিতীয় হত, সমৃদ্ধিমান্‌ স/ন্তগের প্রগঙ্গে চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন --সমৃদ্ধিমান, সস্তোগে নায়ক- 
নায়িকা-উভয়েরই পারতন্থ্য থাকে ; কিন্তু সংক্ষিপ্তাদি সস্তোগত্রয়ে কেবলমাত্র নায়িকারই পাঁরতন্তরা 
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নায়কের পারতন্ত্রা নাই। ইহা! যেবিচারসহ নঠে, তাহা পুর্বে প্রদর্নিত হইয়াছে। যাহা হউক, 
তাহার অভিপ্রেত লক্ষণের অনুসরণেই আলোচ/ শ্রোক-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_নুদূর প্রবাসের 
পরবর্তী সস্তেগ হইলেও এ-স্থলে নায়ক-নায়িকা-উভয়েব পারতন্ত্য নাই বলিয়। (এ-স্থলে পরকীয়া বলিয়া 
কেবল স্তরীরাধারই পারতন্থয, শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্য নাই বলিয়। ) সমৃদ্ধিমান, হইতে পারে না; একের 
পারতন্ত্রয বলিয়াই সম্পন্ন সম্ভোগ বলা হইয়াছে। 
কিন্তু উজ্জ্লনীলমণির মতে কিকিন্দ,র গুবাসের পরেই সম্পন্ন সন্তে।গ হয়; সুদৃর-প্রবাসের 
পরে কোনও অবস্থায় যে সম্পন্ন সন্তেগ হইতে পারে, ভাঠ! উজ্জলনীলমণি কোনও স্থলেই বলেন নাই। 
সম্পন্ন সম্তোগে যে কেবল একজনের পার্তন্থোর প্রয়েজন, তাহ।ও উজ্জ্লনীলমণি কোনও স্থলে 
বলেন নাই। 
এইরূপে দেখ! গেল__ছালোচা প্রসঙ্গে চক্রবস্তিপাদের সিদ্ধান্ত বিচ[রসহ নহে । 
(8) অপ্পে সম্বদ্ধিমান, সস্তে।গ , যথ! ললিতমাপবে 
“চিরাদদা হ্বাথে নম বিবিধ্যন্বাদুপগতে প্রপেদে গোবিদ্দঃ সি নয়নয়েরঙঈগনভূবমূ। 
গৃহীত্বা হা হস্ত তরিতমথ শুশ্বিল্পি রথং কথং গ্রত্যামন্নং স খলু পরুষে। রাজপুরুষঃ £ 4-৫॥ 
_(নববৃদ্দবনস্থিত। শ্রীরাধা তাহার স্বপ্রান্ুভৃত শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কথ। ননবুন্দার নিকটে বলিতেছেন ) হে 
সখি! হে নববৃন্দে! বহুকাল পরে আজ বিবিধ যাঠে প্রাপ্ত স্বপযে।গ উপস্থিত হঈলে গোবিন্দ আমার 
নয়ন-পথের গোগীভূত হইলেন। কিন্তুহা কষ্ট! ততক্ষণ।২ই সেই অব্র,র-নাম। ক্র রাজপুরুষটাও 
কেন সেই স্বপ্রবস্থ।তেই ত্রিতগতিতে রথ লইয়া উপস্থিত ইইলেন ?” 
শ্রীজীবপাদ বলেন-এই শ্লোকের প্রথমা দ্ধই ইইতেছে সমৃদ্ধিনান সম্ভতোগের উদাহরণ, 
“গৃহীত” ইত্যাদি পরার্ধে কথিত অক্রুর-প্রসঙ্গ সমৃদ্ধিমান, অস্তোগের উদাহরণের অন্তর্গত নহে। 
প্রথমার্ধে সমৃদ্ধিমান্‌ সন্তেগের লক্ষণ বিদামান_-“চিরাং”-শব্দে সুদুর-প্রবম লক্ষিত হইয়াছে । উভয়ের 
পারতন্ত্্য-সধ্বস।দিরাহিতা এবং উপভোগ।ভিরেকও বিদামান। (ন্বপ্ধে শ্রীরাধা নিজেকে এবং 
ক্রীকৃষ্ণকেও পারভন্া-সাধ্বস।দি হীন বলিয়া মনে করিয়।ছেন; তাই তাগাদের উপভোগ[তিরেক )। 
স্বীয় অভিমতের অনুসরণে চক্রবস্তিপাদ বলেন - এ-স্থলে উভয়েরই পাঁরতপ্রা-নিবন্ধন দৌর্লভা- 
সিদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্ত সমৃদ্ধিমান, সম্ভীগ। 
. খ। স্বপ্লে-সম্তোগের নৈশিষ্ট্য 
“তুল্যন্থরূপ এবায়ং প্রে।দান্‌ যুনোদ্য়েরপি | উযানিরুদ্ধয়োৎ কচিৎ স্ব-প্ন।ইপাবাধিতঃ ॥ 
অতএব হি সিদ্ধানাং স্বপ্নেইপি পরমাঞুতে। প্রাপ্তানি মণ্ডনাদীনি দৃশ্যস্তে জাগরেইপি চ॥ এ-৬॥ 
- উল্লিখিতরূপ স্বপ্রজ-সস্ভোগ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়। নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই তুল্যম্বূপ ( উভয়নিষ্ঠ ) 
হয়; উধাও অনিরুদ্ধের ন্যায়, স্বপ্নও কোনও কোনও স্থলে মতা হয়। এজন্য সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 
পরমাভুত-স্বপ্নে প্রাপ্ত ভূষণাদি জগ্রন্দশ।তেও দৃষ্ট হইয়া থকে ।” 
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নায়ক ও নায়িকার পক্ষে স্বপ্নজ-সস্তেোগের তুল্যন্বরূপত্বের তাৎপর্ধ্য এই । ন্বপ্পে নায়িক! যেরূপ 
সম্তেগস্ুখ অনুভব করেন, স্বস্থানে থাকিয়া নায়ুকও তদনুব্ূপ সম্তোগ-ন্থখ অনুভব করিয়। থাকেন। 
পুর্ব্বোল্লিখিত “চিরাদদ্য স্বপ্নে”-ইত্যাদি ্লোককথিত ব্যাপারে, নববৃন্দাবনে স্বপ্নে গ্রীরাধা যখন শ্্রীকফ- 
দর্শনজনিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকার অন্ধঃপুরে পুষ্পশষ্যায় শায়িত শ্রীকঞ্ণও ন্বপ্ধে 
শ্রীরাধার দর্শন-জনিত তদ্রপ আনন্দ অস্থুভব করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে--উধা ও 
অনিরুদ্ধ। শোৌণিতপুরে বাণরাজার অন্তঃপুরে উষা যখনই স্বপ্নে অনিরুদ্ধের লহিত সম্প্রয়োগানন্দ 
অনুভব করিয়াছেন, অনিরুদ্ধও তখনই ছরকাস্তঃপুরে শায়িত থাকিয়া উবার সহিত বিলাসের আনন্দ 
অন্ুতব করিয়াছেন। এই জাতীয় ব্যাপার অবশ্য প্রাকৃত জগতে সচরাচর ঘটেন'। অথচ কোনও 
কোনও স্থলে সত্য সতাই এইরূপ হইয়া থাকে। স্বপ্ন যে সত্য, দিদ্ধ মহ্াপুরুষগণের স্বপ্না হইতেই 
তাহ! জানা যায়। কেন কোনও পিদ্ধ মহাপুরুষ স্বপ্নে অলঙ্কারাদি পাইয়া থাকেন; স্বগগ্রাপ্ত 
অলঙ্কারাদি জাগ্রন্দশীতেও দৃষ্ট হয়। 
এই জাতীয় স্বপ্ন অপ্রাকৃত ; পূর্বেবোন্লিখিত হ্বপ্রিক সম্তোগও অগ্রাকৃত। এই জাতীয় স্বপ্নের 
অপ্র।কৃতত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্ট্ে উজ্জবলনীলমণি বলিয়াছেন - 
“ব্যতীত্য তুর্যযামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্‌। 
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্পো রজোবৃত্তিবিজ স্তিতো! যঃ॥ এ-৭| 
(সাধারণ লোকের স্বপ্ন হইতেছে প্রাকৃত রজজোগুণ হইতে উদ্ভুত; কিন্তু) বিশ্ব, তৈজন এবং প্রান্ঞ 
অবস্থার ও অতীত যে শুদ্ধপ্বরূপানুভবর্ূপ চতুর্ধা ( সমাধি ) অবস্থা, ধাহার1 তাহাকেও অতিক্রম করিয়। 
পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থাতে সমবস্থিত, সেই হরিপ্রিয়াগণের পক্ষে প্রাকত-রজোগুণ-বৃত্তি হইতে উদ্ভুত 
স্বপ্নের সম্ভাবনাই নাই ।” 
“ইভ্যেষ হরিভাব্স্য বিলাস: কোহপি পেশল:। 
চিত্রন্ব্রমিবাতন্থন, কৃষ্ং সঙ্গময়ত্যলমূ॥ এ-৮| 
--শ্রীহরিতে গোপস্ুন্দরীদের যে প্রেম, তাহারই কোনও এক মনোজ্ঞ বিলাস পরমাশ্চর্ধ্য-স্বপ্নতুলা 
ব্যাপার-বিশেষ বিস্তারিত করিয়া উহাদের সহিত শ্রীক্জের অতিশয়রূপে সঙ্গম করায় ।” 
স্বপ্ন হইতেছে মায়িক রজোগণ-সমুদ্ভুত। যে সমস্ত সাধক সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, 
তাহারাঁও মায়াতীত হয়েন। সমাধি হইতেও পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত। প্রেমময়ী অবস্থায় মাহার। অবস্থিত, 
মেই ব্রজগোগীগণকে মায়া এবং মায়িক রজোগুণ স্পর্শও করিতে পারেন! ১ সুতরাং মায়িক-রজোগুণ- 
সম্ভৃত স্বপ তাহাদের মধ্যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারেনা । তবে যে স্বপ্নে সম্ভোগের কথা বলা 
হুইল, সেই স্বপ্ন কি? তাহা প্রাকৃত লৌকের মায়িক-রজোগুণজাত ব্বপ্ন নহে; তাহ। বাস্তবিক স্বপ্নও 
নহে, স্বপ্নের তুল্য একটা অপুর্ব বন্ত (িত্রস্বপ্রমিব); ব্রুজদেবীদের শ্্রীকৃষবিযয়ক প্রেমের কোনও এক 
মনোরম বৈচিত্রাবিশেধই এই স্বপ্নজালের ম্যায় একট। কিছু ব্যপদেশে গ্রাকৃষের সহিত তাহাদের মিলন 
[ ৩৬৬৮ 7 
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করাইয়া থাকে। এই স্বপ্নরতুল্য যেব্যাপার এবং পেই ব্যাপারমধ্যে ষে সম্ভোগ, তাহ। ম্বরূপশক্তির বৃত্তি- 
বিশেষ প্রেমেরই কার্ধ্য বলিয়া তাহা মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা সত্য । এই প্রেম স্বপ্নতুল্য ব্যাপার 
বিস্তারিত করিয়া! কেবল নায়িকাকেই নাযক-সঙ্গম্খ অন্থভব করায় না, অগ্থত্র অবস্থিত নায়ককেও 
লায়িকা-সঙ্গ নখ অনুভব করাইয়। থাকে । এই মিলনও সত্য, সঙ্গসুখও স্ত্য। 


৪২৬। চতুলিঘ্ সন্তোপেক্প অন,ভ্ডা 
“অখৈতেষু নিরপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ স্থপেশলা: | যেইসুভ।বদশ। মস্ত গ্রাপ্,বস্তি রতেঃ ক্ষুটম্‌॥ 
তে তু সন্দর্শনং জং স্পর্শনং বন্মরোধনম্‌। রাস-বৃন্দাবনক্রীড়া*যমুনাদযশ্বংকেলয়ঃ | 
নৌখেলা। লীলয়া। চৌর্ধ্যং ঘট: কুঞ্জাদিলীনত| | মধুপানং বধৃবেশঘুৃতিঃ কপটন্ুগ্ুতা। 
দাতক্রীড়া পটা কষ্টিশ্চ্বপ্লেষৌ নখার্পণষ্‌। বিশ্বাধরনধ(পানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ ॥ &-৯-১০॥ 
--এক্ষণে পৃর্বেবোল্রিখত চতুবিবধ সম্তোগের মধ্যে পরম-মনোহর সম্তোগ-বিশেষসমূহ বণিত হইতেছে 
(শ্রীজীবপাদ বলেন-_-সংক্ষিপ্তাদি চতুর্ববিধ সস্ভোগভেদের বর্ণনা! করিয়া এক্ষণে তাহাদের ভেদ বর্মিত 
হইতেছে); এই সমস্ত সস্তে'গবিশেষ কিন্ত এ চতুর্কিবিধ সৃস্তোগের অঙ্গ নহে, পরস্ত কাধ্য ( অনুভাব ); 
উহ্বারা এ রতির জ্ঞাপকাবস্থা (অহুভাব ) বলিয়াই পরিক্ষটভাঁবে ধর্তব্য। এই অন্থুভাব-সমূহ 
হইতেছে-__সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শ পথ-রোধ, রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমন! ও মানসগঙ্স।দিতে জলকেলি, 
নৌবিঙগাস, লীলাচৌধ্য, ঘট (দানলীল। ), কুঞ্জাদিতে পলায়ন ( লুকোচুরি ), মধুপান, বধুবেশ-ধারণ, 
কপটনিদ্র।, দ্যুতক্রীড়া', বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঙ্কীর্পণ, বিশ্বাধর-সুধাপাঁন এবং সন্প্রয়োগাদি।” 
ক। সন্দর্শন 
“চলাক্ষি গুরুলোকত; স্কুরতি তাবদন্তর্ভয়ং কুলস্থিতি-বলঞ্চ মে মনস্িি তাবহুশ্মীলতি। 
চলগ্ুকরকুগুলক্ফুরিতফুল্লগণ্ডস্থলং ন যাব্দপরোক্ষতামিদমুপৈতি বক্তা নুজম্‌ ॥ এ-১০ ॥ 
_( বনমধ্যে ব্রাঙ্মণবটুবেশে শ্রীকৃষ্ণ ভ্ীরা ধাকে নূর্যযপূজ। করাইয়! গাভীসমূছের সন্তালনের জন্য চলিয়। 
গিয়াছিলেন ; পুনরায় আসিয়। কর্পবৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইলে প্রগ!ঢ গুংস্থক্যবশতঃ লজ্জাপরিত্যাগপূর্র্বক 
জ্রীকৃষে নয়ন অর্পণ করিয়। গ্রীরাধ কুন্দলতার নিকটে বলিতেছেন ) হে চঞ্চল-নয়নে! যতক্ষণ পর্যন্ত 
চ্চল-মকরকুণ্ডল-শোভিত এবং ফুন্পুগণ্ডস্থল বিশিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণের বদনার্বিন্ের সাক্ষাৎ দর্শন ন। ঘটে, 
ভতক্ষণ পর্ধ্য্ত শ্বশ্রাগ্রভূতি গুরুজনের ভয় মনে জীগে এবং বংশমর্ধ্যাদার কথাও হৃদয়ে উদিত হয়।” 
এ-স্থলে শ্রীকৃষের দর্শনজনিত সর্ধবিস্মারক আনন্দই হইতেছে আারাধার আম্বাদ্য রস এবং 
তাবস্থ। শ্রীরাধার দর্শনজনিত আনন্দ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য রস। 
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খ। জঙ্ক 
“জল্পঃ পরম্পরং গোষ্ঠী বিতথোক্তিম্চ কথাতে ॥8-১০ ॥ 
--পরস্পর গোগী (বাকালীপ) এবং বিতথোক্তিকে (মিথ|।ভ।ষণকে ) জন্প বলে।” 
(১) পয়ম্পর গোষ্ঠী, যথ! দানকেলিকৌধুদীতে, 
পর্ষণে নকুলস্ত্রীণ: ভূজঙ্গেশ: ক্ষমঃ কথম্‌। 
যদেত। দশনৈরেষ দশন্াঞোতি শে।ভনম্‌ ॥ এ-১১ ॥ 
_(গোবদ্ধনস্থ দানঘ।টাতে শরীক শীরাধার পথ অবরে।ধ করিলে শ্লেষভঙ্গীতে শীরাধ!শ্রীকঞ্চকে 
বলিলেন) নকুল-স্বীগণের ধর্ষণ-বা!পারে সর্পরাজের ক্ষমতা কোথায়? যেহেতু, এই ভুঁজগরাজ 
নকুলস্ত্রীগণকে দত্তদ্বার। দশন করিলে শোভা প্রাপ্ত হইবেন না (নকুল-ভ্রীগণ তাহাকে গ্রতিদশন 
করিলে সর্পরাজের ততক্ষণ।€ই প্রাণবিয়েগ হইবে)” 
নকুল হইতেছে সর্পবিদ্বেধী জন্তবিশেধ। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ভূজঙ্গেশ ( দর্পরাজ ) এবং 
ব্রজদেবীগণকে নকুলম্্রী বলা হইয়াছে | উল্লিখিত বাকোর গ্লেষার্থ এইরূপ। “দর্পরাজ যদি ফিড় গরাঁজই 
€ কামুকরাঁজই ) হয়েন, তাহাহঈলে মাধবী কুলস্বীগণের ধর্ষণে কেন সনর্থ হ্টবেন না? যেহেতু, 
তাহাতে কুলম্ত্রীগণই উহার দশনের শোভা হইবে, তিনিও স্বীর শৌধ্োের আভিমানজত সুখ প্রাপ্ত 
হইবেন; অন্য যুবভীগণও তাহার হস্তে পতিত হইবে।” 
শ্রীরাধার উল্লিখিত বাঁকা শুনিয়! তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
টু “অপ্রৌঢঘিজর।জরাজদলিকা লব্ধ বিছুতিং রুচং 
নবা মানি কৃষ্ণবর্থবিলসভৃষ্টি বিশাখাঞ্চিত। | 
কন্দপস্য বিদগ্ধতাঁং বিদধতী নেত্রাঞ্চলসা তি 
তং রাখে শিবহুস্তিরিতারসি মাং ভোগীন্দরমঙ্গীকুরু | এ-১২ | 
হে রাধে! ভোমাকে শিবমুদ্তি বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ; কেননা, তোমার ললাটদেশে 
দ্বিকল-চন্্রম] বিরাজ করিতেছে, তোমার দেহে তুমি কাস্তিমালার নব্যা বিভূতি ধারণ করিয়াছ, তোমার 
তৃতীয় নয়নে অগ্নি বিলাস করিতেছে, বিশাখেয় ( কী্তিক ) তোমাকে পুজা করিতে?ছ এবং তোমার 
নেত্রাঞ্চলের ভেজে তুমি কন্দর্পকে তন্মীস্ৃতও করিতেছ , অতএব, সর্পরাজরূপে আমাকে তুমি তোমার 
বঙ্গস্থুলে অঙ্গীকার কর।” 
পক্ষে-_“হে রাধে ! তুমি মঙ্গলময় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ ; তোমার নয়নদ্য় শ্যামল-পন্ষদবারা 
সুশোভিত (অথবা তোমার নয়নঘয় কৃষ্ণন্বরূপ আমার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! বিরাজিত); 
তোমার দেছে তুমি অতি মনোরম কান্তিমম্পন্তি লাভ করিয়।ছ; ভোগার প্রিয়সধী বিশাখার সহিতও 
তুমি অ্থিত ( অথবা, বিশাখাদ্বারাও তুমি সম্মানিত); তোমার 'পাঙ্গ-বিক্ষেপে কন্দর্পের বৈদ্বীও 
প্রকটিত। আমিও বিষয়ভোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; আমাকে তোমার বক্ষস্থুলে স্থান দান কর।” 
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উল্লিখিত উত্তি-প্রত্যুক্তিতে যে রস উদগীরিত হইয়াছে, এ-স্থলে তাহাই হইতেছে উভয়ের 
আস্বাদ্য রস। 

(২. বিখোক্তি, যথ! দানকেলিকৌমুদীতে 

“আস্মিননদ্রো কতি নহি ময়! হস্ত হারাদিবিত্বং হারং হারং হরিণনয়ন! গ্রাহিতা জৈনদীক্ষামূ। 

যাঃ কাকৃক্তিস্থগিতবদনাঃ পত্রদানেন দীনাস্তং দূরাদন্ধজগৃহিরে প্রৌবন্পীসখীভিঃ॥ এ-১৩॥ 
--(শীকৃ€ক দানঘ।টীতে শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীদিগকে অসাব।কো ভঙ্গিক্রমে নন্দ্ূময় ভয় প্রদর্শন 
করিতেছেন ) এই গোবর্ধন-পব্ধতে আমি কত কত হরিণীনয়ন। গোপীকেই না তাহাদের হাঁরাদি বিস্ত 
( মণিমালা, কিছ্কিণি, নৃপুরাদিভূষণ ) হরণ কর্িয়। জৈনদীগ ( দিগম্থরত। ) প্র।প্ত কর।ইয়/ছি; এসকল 
নাগী (লজ্জা, অমধ, আস্ৃধাদিকৃত বেধ্যবশতঃ) ক।কুবাকো স্তব্ধবদন এবং দীনচিত্ব হইলে ঘন 
পত্রগলুধনয়ী লতাকপা। সখীগণ দূৰ হতে পত্রাধি সনপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উীহ।দিগকে শন্ুগৃহীত 
করিয়।ছিল।” 

এই বিতথোক্ডিতে যে বস উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহাই এ-স্থলে স্্রীকষের এবং গোগীদিগের 
আম্বাদশীয়। 

গ। স্পর্শন 
“ন কুরু শপথমন্থ স্পর্শতে দৃষিতেচ্চৈরসি ভূজভূঙজগেন তং ভূজঙগা ধিপসা। 
তম্ুরন্ুপমকম্প! ম্থেদমডাদ্গিরস্তী কপটিনি পরিতাস্তে পশ্য রোমাঞ্চিতাস্তি ॥ এ-১9 ॥ 
--( কোনও ভ্রজদেবীর দেহে শীকৃষ্ণস্পর্শজাত স।হিক-বিকাঁপ বাক্ত হইয়াছে; তিনি কিন্তু অবহিথ! 
অবলম্বন করিয়া! নানাবিধ শগথ-বাঁকা উচ্চারণপুব্বক ভাঙার দেহের বিকার যে শ্রীকৃষ্ম্পশ জনিত 
নহে, তাঁহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়! তাহার কোনও সখী তাহাকে সনন্্ববাক্যে বলিয়াছেন) 
হে কপটিনি! আর শপথ করিনা; সেই তুছঙ্গরাজের ( সপরাজ্ের, পক্ষে কামুক-চুড়ামণি প্্রীকৃষ্ণের ) 
ভূজরূপ ভুজঙ্গ দ্বার! স্পৃষ্ট হইয়া তুমি অত্যন্ত দৃষিতা হইয়াছ। (তুমি মুখে তাহা অস্বীকার করিলে 
তোমার অঙ্গে সেই তুজগরাজের স্পশের লক্ষণ স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত ; দেখনা কেন) তোমার দেহে 
প্রচুরতর ঘর্ধধারি উদ্‌গীরিত হইতেছে, অতুলনীয় কম্পও দৃষ্ট হইতেছে এবং দেহের সর্বত্র পুলক 
উদ্গত হইয়াছে ।” 
ঘ। বজ্সরোধন, যথ! বিদগ্ধনাধবে, 

“পনীতং শৃঙ্গেণ স্ুটভরশিলাশ্য।মলরুচং বলদৃবেত্রং বংশবাতিকরললন্মেখলমমুম্। 

অতিক্রম্যোতু,্গং ধরণিধরমগ্রে কথমিতন্বয়া গন্তং শক্যা তরণিছুহিতৃত্তীরসরণী ॥ এ-১৫ ॥ 
- (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত-লিপি পাইয়া ললিত গ্রীরাধাকে শ্রীকৃষের নিকটে আনিয়।ছেন। তখন 
স্বাভাবিক-বাঁমোর উদ্গমে শ্রীরাধা যমুনাতীরের দিকে যাইতে উদ্ধত হইলে শ্রীকৃঞ্চ তাহার পথরোধ 
করিয়া! ঈড়াইলেন এবং নিজেকে পর্ধতের গ্থায় ছুরতিক্রমণীয় প্রতিপন্ধ করিয়৷ নর্ধবাক্যে 
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বলিলেন )হে রাখে! পর্ধত-শৃঙ্গে পরিব্যাপ্ত, স্ষটতর-শিলায় শ্যামলবর্ণ, বেত্রলতা-সমদ্বিত, 
বংশবৃক্ষরাজিত-নিতন্বযুক্ত সম্মুখবন্তী এই উত্তক্গ পর্ব্ধতকে অতিক্রম করিয়া তুমি কিরূপে যমুনাতীরে 
যাইবে ?? 
পক্ষে--“মহিষ-শৃঙ্গরচিত ( শিঙ্গা-নামক ) বাঁদযযন্ত্রধারী, অতুজ্জল শিলার ন্যায় শ্যামলকাস্তি- 
বিশিষ্ট, বেত্রহস্ত, বংশীপহিত ক্ষুদ্রঘ্টিকাবেষটিত নিতম্ববিশিষ্ট এই অত্যুঞ্চ কৃষ্ণকে অতিক্রম করিয় তুমি 
কিরূপে যমুনাতীরে যাইবে ?? 
ও। রাস 
“হরিন'বঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্ধযং মধাত স্তদংশবিলমদ্ভুজে। ভ্রমতি চিত্রমেকোইপ্যসৌ। 
বধূশ্চ ভডড়িদুজ্জল। প্রতিহরিদ্ধয়ং মধ্যত: সধীধূতকরাগুঁজ। নটতি পশ্য রাসোতসবে ॥ এ-১৫। 
-7( যযুনা-পুলিনে ব্র্জদেবীদের সহিত রাসলীলায় বিলপিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমানচারিণী দেবীগণ 
মোহিত হইয়া পরস্পরকে বলিতেছেন__এঁ দেখ ) নবঘন।কৃতি শ্্ীহরি এক হইয়াও প্রতিবধদছধয়ের 
ম্ধাদেশে অবস্থানপূর্ধবক তাহাদের স্বন্ধে ম্বহস্ত বিশ্য্ত করিয়। অদ্ভূতরূপে ভ্রমণ করিত্তেছেন। আবার 
বিছবাৎ হইতেও সমুজ্জলা এবং স্বসখীকর্তৃক ধৃতহস্ত। প্রতি ব্রজবধৃও প্রতিকৃষ্ণদ্বয়ের মধ্যবন্তিনী হইয়া 
রাসোতসবে কি অপরূপভাবে ঘৃত্য করিতেছেন।”? 
চ। বৃন্দাবনক্রীড়।, 
“স্থলকমলমলীনাং ভীতি গীতৈঃ পদং তে রদততিমতিনআ৷ বন্দতে কুন্দরাজী। 
অধরমনুভজস্তী লম্বতে বিশ্বমালা বিলপতি তব বশ্যা। পশ্য বৃন্নাটবীয়ম্‌ ॥ এ-১৫ ॥ 
_.(বৃন্দাবনেশ্রীরাধার সহিত বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের শোভ।-বর্ণনের চ্ছলে আীরাধারই 
গুণোৎকর্ধের বর্ণনা! করিতেছেন )হে রাধে! এ দেখ - স্থলপদ্পগ্জলি ভ্রমরসমূহের গীতে তোমারই 
চরণের স্তব করিতেছে,; কুন্পপুষ্প-কলিকারাজীও অভি নম্র হইয়া তোমারই দস্তপংক্তির বন্দ! 
করিতেছে; এই বিগ্বফলগুলিও পুনঃ পুনঃ তোমারই অধরের ভজন করিতে করিতে লতায় লম্থিত হয়! 
রহিয়াছে । অতএব, দেখ--এই বৃন্দাটবী তোমারই অধীন! হইয়া বিরাজ করিতেছে 1 
ছ। বমুন।জলকেলি 
“ব্যাত্যুক্ষী যুধি রাধয়৷ ঘনরসৈঃ পধু-ক্ষমাণন্য তে 
মাল্যং তঙ্গমবাপ বীর তিলকে! যাতঃ কিলাদৃশ্যতাম্‌। 
বে ন্দো প্রতিমাচ্ছলেন শরণ: লব্ধঃ সখীং কৌগ্তত- 
স্ুম্বাভূশ্চকিতো বিমুক্তচিকুরং নার্দত্যসৌ ত্বদ্ধিধম্‌ ॥ এ-১৬। 
(যসুনায় জলকেলি আর হইলে শ্রীরাধার জয় দেখিয়া সোলুষঠবাক্যে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন ) 
ওহে বীর! পুরস্পর জলসেক-ক্রীড়ারপ যুদ্ধে শ্রীরাধাকর্তৃক জলসেকদ্বারা তুমি উৎসিচ্যমান হইয়াছ, 
তোমার মালা ভঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিলকও অদৃশ্য হইয়াছে, তোমার বক্ষস্থলস্থিত কৌস্তভও গ্রৃতিবিস্ব- 
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ধারণচ্ছলে আমার সখীর বদনচন্দ্রে শরণ লইয়াছে! ( বৈয়গ্রযবশতঃ) তোমার কেশও বিমুক্ত 
হইয়! গিয়াছে ! ( তোমার মাল্য-তিলকাদিরূপ পরিঞ্জনবর্গের পলায়নে ) তুমি ভীত-চকিত হইও না; 
আমার সবী তোমার গ্যায় মুক্তকেশ লোকদিগকে পীড়া দান করিবেন না।” 

এই প্লোকে শ্ীকষ্ণের পরাজয় দেখাইয়! নিয়োদ্ধত পদ্যাবলী-গ্লোকে তাহার জয় প্রদিত 


হইতেছে। 
“জলকেলিতরলকরতলমুক্তঃ পুনঃ পিহিতরাধিকাবদন:। 
জগদবতু কোকঘূনোবিঘটনসংজ্বটনহূকীতুকী কৃষ্ণ ॥ এ-১৬ ॥ 


_-(যমুনায় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত জলকেলি-রঙ্গে আর্বষ্ট দেখিয়! উল্লাসের সহিত বুন্া বলিযছেন) 
জলকেলিবশতঃ চঞ্চল শ্রীকৃষ্১করতল যখন শ্রীরাধার বদনকে ত্যাগ করে, তখন (শ্ত্রীরাধার উন্ুক্ত 
ব্দনকে চন্দ্র মনে করিয়া রাত্রিভ্রমে ) চক্রবাক্যুগল পরম্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। আবার 
শ্রীকৃষ্ণের করভল যখন শ্রীরাধার বদনকে আচ্ছাদিত করে, তখন( চন্দ্র অস্তগমনে দিব্স-জরমে ) 
চক্রুবাক যুগল পুনরায় মিলিত হয়। এতাঘৃশ কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ জগংকে রক্ষা করুন” 
জ। মৌখেল। 

“মুক্তা তরঙ্গনিবহেন পতঙ্গপুজী নব্যা চ নৌরিতি বচণ্তব তথ্যমেব । 

শহ্কানিদানমিদমেব মমাতিমাত্রং ত্বং চঞ্চলে। যদিহ মাধব নাবিকোহলি ॥ এ-১৬ ॥ 
( আরাকৃষ্ণ যমুনায় একখানা নৌক1 লইয়া আসিগাছেন; তিনিই সেই নৌকার মাঝি সাজিয়াছেন ; সেই 
নৌকায় আরোহণ করার জন্য তিনি শ্রীরাধাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলে শ্রীরাধা তাহাকে বলিলেন ) 
হে মাধব! (তুমি যে বলিতেছ) যমুন।য় তরজ্গ নাই, আর তে।মার নৌকা ও নৃতন__তোমা'র এই কথ 
সত্যই ; কিন্তু তৌমার নৌকায় আরোহণ কর! সম্বন্ধে আমার অতিমাত্রায় শঙ্কার কারণ এইট যে--তুমি 
চঞ্চল নাবিক |” 


ঝ। লীলাচোর্য্য 
বংশীহরণ, বস্ত্রহরণ এবং পুষ্পা্দির হরণকে লীলাচৌর্য্য বলে। 
(১) বংদীচৌর্ধয, যঘথ! পদ্াবলীতে 
“নীচৈস্তর্ণসাদথ চরণযোনূর্পুরে মৃকয়ন্তী ধৃত্বা ধৃত! কনকবলয়ানুযাৎক্ষিপস্তী ভুজাস্তে। 
মুদ্রামক্ষ্োশ্চকিতচকিতং শশ্বদালো কয়ন্তী স্মিত! শ্মিত্বা হরতি মুরলীমন্কতো। মাধবস্ত॥ এ-১৬ ॥ 


_-( বিহারাতিশয়জনিত শ্রমে ও আলন্টে শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছেন; শ্রীরাধা তাহার বংশী 
চুরি করিতেছেন; শ্রীরাধার মধুর চেষ্টার আস্বাদন করিয়া তাহার সখীগণ পরস্পরকে বলিয়াছেন ) 
শ্রীরাধা স্বীয় চরগদ্ধয়কে নীচভাবে ( ধীরে ধীরে ) নিক্ষেপ করিতেছেন, নৃপুরদ্বয়কেও নীরব করিয়াছেন; 
কনকবলয়সমূহকেও ভূজাস্তে উত্তোলিত করিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; চকিত-চকিত লোচনে কের 
চক্ষুর মুদ্রার প্রতি ( শ্রীকষ্ণ বাস্তবিক নিদ্রিত কিনা, তাহ! জানিবার উদ্দেশ্টে) পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া হাসিতে হাদিতে শ্কৃষের ক্রোড়দেশ হইতে মুরূলী হরণ করিতেছেন।” 


[ ৩৬৭৩ ] 
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মধুরতক্তিরস-_শৃল্গারতেদ, সম্ভোগ]. গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৭৪২৬-অস্থ 
(২) বন্সরসৌর্ধয 
“ছদাবলিবৃতৈব নঃ সপদি কাচিদেক। ব্রজং প্রবিশ্য জরতীরিহানয়তু ঘোরকর্মোদ্ধতা: | 
অয়ং গুণনিধিস্তরোরুপরি তাঁভিরভ্যচ্যতামুমাব্রতকুমারিকীপটলচেলপ।টচ্চরঃ॥ এ-১৬| 
-(শ্্রীকুঞ্ণ কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ| কুমারী দিগের বসন চুরি করিয়া নিয়া কদন্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া 
হাসিতে থ।কিলে, জলমধ্যস্থিতা। কুমারীদের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিলেন) 
অহে কুমারীগণ ! আঁমাঁদের মধ্যে একজন পত্রাবলীদ্বার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়! শীঘ্র ত্রঞ্জে গমন 
কর এবং ঘোরকর্থে ছু্নিবার বুদ্ধীগণকে এ-স্থানে আনয়ন কর; তাহার! কাতায়নী-ব্রতপরায়ণ! কুমারী- 
দিগের বস্ত্রচৌর কদম্ববুক্ষের উপরে বিরাজমান এই গ্রণনিধিকে যথেষ্টরূপে অর্চনা করিবেন ।” 
(৩) পুষ্পচৌর্ধ) 
“অযি হ্বাতং জ্ঞাতং হর্সি হরিণাক্ষি প্রতিদিনং 
ত্মে প্রচ্ছন্ন মম শুমনসাং ম্জীরিমিত; ॥ 


চিরাদিষ্টযা! চৌরি ত্বমিহ বিধৃতাদ্ভ ক্বয়মতে। 
গুহাকারামারাৎ প্রবিশ বসতিং প্রৌটিভিরলম্‌॥ এ-১৬। 


_(শ্রীকৃ্ের সহিত মিলনের আশায় সৃ্যপূজার ছলে শ্রীরাধ। গৃহ হইতে বহি্গত হইয়া বৃন্দাবনে 
গিয়াছেন ; তিনি মূরধ্যপৃজার জন্য কুম্থুম-চয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন ) অয়ি 
হরিণলোচনে! এক্ষণে আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, প্রচ্ছন্নভাবে তুমিই প্রতিদিন এই 
স্থান হইতে আমার পুষ্পসমূহের মগ্জরী হরণ করিয়া থাক। বহুদিন পরে মৌভাগ্যবশত; অদ্যই তূমি 
এই স্থানে ধূর পড়িয়াছ। অতএব হে চৌরি! আর বেশী বাঁকাব্যয় না করিয়া তুমি নিজেই নিকট- 
বর্তী গুহাবূপ কারাগারে প্রবেশ কর” 
ঞ। দাসঘট্, যথ। দানকেলিকৌমুদীতে, 
“ঘট্রাধিরাজমবমত) বিবাদমেব যুয়ং য্দাঁচর দাঁনমদিংলমানাঃ। 
মন্যে বিধিংমথ তদপ্র গিরেস্তটেষু ছূর্গেষু হস্ত বিষমেষু রণাভিযোগম্‌ ॥ এ-১৬॥ 
_-(গোবর্ধনস্থ দানঘাটিতে নিরুদ্ধ। প্রীরাধিকাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) অহে! তোমরা ঘাটির 
দান (শুক্ক) নাদিয়া ঘট্টাধিপতি আমাকে অবজ্ঞা করতঃ কেবল বিবাদই করিতেছ। তাহাতে 
আমার মনে হইতেছে--তোমরা এই গোবদ্ধ'ন পর্বতের বিষম ( নতোগ্নত ) ছটগুব্য তটে যুদ্ধ করিতেই 
ইচ্ছা করিতেছ।” 
ট। কুঞ্জাদি-ীনতা, যথ। বিদগ্ধমাধবে, 
“শঙ্চে সঞ্কুলিতাস্তরাদ্য নিবিডক্রীড়া মুবন্ধেচ্ছয়া 
কুপ্তে বঞুলশাখিনঃ শশিমুখী লীনা বরবর্তী সা। 


নে! চেদেষ তদজ্ঘি সঙ্গমবিনাভাবাদকাজে কথং 
পুষ্পামোদনিমন্ত্রিতালিপটলীস্তো ত্রস্য পাত্রীভবেং ॥ এ-১৭ 


[ ৩৬৭৪ ] 


মধুরভক্তিরস- শৃক্ষারভেদ, সম্ভোগ ] রস্ত্ব [ ৭1৪২৬-অস 


-_-(একদা শরৎকালে শ্রীস্রীরাধাকৃষণ বনবিহার করিতেছিলেন ; তাহারা লুকোচুরি-খেলায় প্রবণ হইলে 
শ্রীরাধ! লুকায়িত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ ভীহার অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, অকন্মাৎ একটা অশোক- 
বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছে ; তাহ। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন ) আমার মনে হইতেছে_ 
নিব্ডি-ক্রীড়ান্ুবন্ধের ( সান্দ্র-রহোলীলানিশেষের ) ইচ্ছায় স্বীয় চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া মেই শশিমুখী 
শ্রীরাধ! অশোকবৃক্ষের কুজে লীন ( লুকাযিত ) হইয়! রহিয়াছেন__নচেৎ তাহার চরণ-স্পর্শ ব্যতিরেকে 
অকালে (শরৎকালেও ) এই অশোকবৃক্ষটা কেন স্বপুষ্প-পদৌরভে সমাহৃত ভ্রমর-সমূহের মধুর গুঞ্জনরূপ 
স্তবের পাত্র হইল ?” 

ঠ। মধুপান 

“মুখবিধুমুদিতং মধুদ্ধিযোৌইসৌ মধুচসকে মধুরং সমীক্্য মুগ্ধ । 
অদশিত দৃশমের তত্র পাতুং ন তু বদনং মুহুরধিতাপি তেন ॥ এ-১৭॥ 

_ (দুর হইতে কুপ্জমধ্যে শ্রীরাধার চেষ্ট! দেখিয়! বন্দ! পৌর্ণমাঁসীকে বলিলেন-_দেবি !) মধুপান-পাত্রে 
প্রতিবিদ্বিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া শ্রীরাধা মোহিত হইলেন, মধুপানের জগ শ্রীকৃষঃকর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ প্রাধিভ হইয়াও তিনি মধুপান-পাত্রে কেবল দৃষ্টিই অর্পণ করিলেন, কিন্তু বদন অর্পণ 
করিলেন না1” 

ভ। বধুবেশ-দ্বৃতি, যথা উদ্ধব-সন্দেশে 

“কেহয়ং শ্যাম! স্ষুরতি সরলে গোপকন্া কিমর্থ প্রাপ্ত! সখযং তব মুগয়তে নিম্মিত।ইসৌ বয়ুস্তা। | 
আলিঙ্গামুং মুহুরিতি তথা কুর্ব্বতী নাং বিদিত্বা নারীবেশং হরিয়মুপযযৌ মানিনী যত্র রধ! ॥ এ-১৭॥ 

_( শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন একদিন প্রীরাধা মানিনী হইলে তাহার মানভগ্রনের্জন্য ভীকৃষ 
নারীবেশ ধারণ করিয়! তাহার নিকটে গিয়াছিলেন। তখন প্্রীরাধার সহিত বিশাখার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি 
হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহ] বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়াছিলেন। উদ্ধবকেও তাহ! আম্বাদন করাইবার 
নিমিত্ত শ্্রীকৃঞ্চ উদ্ধবের নিকটে সেই উক্তি-প্রত্যুক্তির উল্লেখ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন _উদ্ধব ! আমি 
যখন নারীবেশ ধারণ করিয়। শ্রীরাঁধার নিকটে গিয়।ছিলাম, তখন আমাকে দেখিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে 
বলিলেন ) 'দরলে! এই শ্যাম! নারীটী কে? (বিশাখা বলিলেন ) 'গোপকস্া” ; (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা 
করিলেন) “এখানে কেন আসিয়াছেন 1 (বিশাখা বলিলেন) ইনি তোমার সখা কামনা! করিতে- 
ছেন' ; (শ্রীরাঁধ। বলিলেন) “আচ্ছা, ই'হাকে আমার বয়স্তষই করিলাম।' (বিশাখা বলিলেন) 
“তবে পুনঃ পুনঃ ইহাকে আলিঙ্গন কর'। বিশাখার কথায় আমাকে মুন্ুমুছু আলিঙ্গন করিতে করিতে 
নারীবেশধূত আমাকে চিনিতে পারিয়! মানিনী রাধা সে-স্থানেই লঙ্দাবিত৷ হইলেন।” 

ঢ। কপটনিদ্রা, ঘথ। কর্ণামৃতে, 

দস্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমূহুলপ্রস্থন্দিমন্দশ্মিতং প্রেমোদ্তেদনিররগলপ্রস্থমরপ্রব্যক্তর়োমোদ্গমম্‌ । 
শ্রোতুং শ্রোত্রসায়নং ব্রবধূলীলামিথোজল্লিভং মিথ্যা ্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদশ: ৪এ-১৭॥ 

_ (ভ্রীবন্দাবনের ক্রীড়ানিকুঞ্ে স্্ীকৃষ্ণ প্রীরাধিকাদির সহিত বিহার করিতেছেন। কৌহুকবিশেষের 


[ ৩৬৭৫ ] 
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শ্ত্তিতে তিনি কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপট-নিগ্রাবিশিষ্ট প্রীকষ্ণের দর্শনের জন্য 
উৎকষ্িত হইয়৷ লীঙগাশুক শ্রীবিদ্বমঙ্গল ঠাকুর তাহার স্তব করিতে করিতে সদৈম্তে বলিতেছেন) কৌতুক- 
বশতঃ ব্রজবধূগণ পরস্পর যে আলাপ করেন, কর্ণরসায়ন সেই আল্লাপ শবণের জন্য ইচ্ছুক হইয়া 
ক্রীড়ীবশতঃ নিনীলিতনেত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্য। নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মিথ্যানিদ্রার 
উপাসনা করি--যে কপট-নিদ্রাতে তিনি ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে৪ ত্তাহার মন্দহাসি 
বিকশিত হইয়। পড়িয়াছে এবং যেকপট নিন্্রাতে প্রেমের আবির্ভাববশতঃ অবাধভাবে প্রসরণশীল 
রোমোদৃগম তাহার দেহে প্রকষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে” 
4। দ্যুতত্রীড়। 
জত্বা দ[তপণং দশত্যঘহরে গপ্ডং মুদ। দক্ষিণং সা বামঞ্চ দশেতি তত্র রভসাদক্ষং ক্ষিপস্ত্যভ্যধ1ৎ। 
আজ্ঞা সদ্রি তে যথেতি হরিণ! বামে চ দষ্টে ততঃ সংরস্তাদিব স। ভূজলতিকয়। কণ্ঠে ববন্ধ প্রিয়ম্‌॥ 
--এ-১৮। 
--(নিকুঞ্জনন্বিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পণ রাখিয়া পাঁশক-ক্রীড়ায় রত হইয়াছেন। পণ ছিল এই যে, যিনি 
জয় লাভ করিবেন, তিনি অপরের গণ্ডে চুন্বন করিবেন) শ্রীকচ পাশকক্রীড়ার পণ জয় করিয়া 
আনন্দের সহিত শ্রীরাধার দক্ষিণ গণ্ডে চুম্বন করিলে শ্রীরাধা “বাম দশ? বলিয়। বেগের (স্পদ্ধার ) 
সহিত পাশক নিক্ষেপ করিলেন। ( বামঞ্চ' এবং 'দশ* এই ছুইটী হইতেছে কোনও কোনও দেশে 
প্রচলিত পাশক-দীয়ভেদ। শ্ত্রীরাধা যখন 'বামঞ্চ দশ" বলিয়াছিলেন, তখন এ পাশক-দায়ভেদই ছিল 
কাহার অভিপ্রায়। কিন্তু রসিকশেখর চতুরচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে 'বামঞ্চ দশ' 
বাকোর অর্থ করিলেন--ব।ম গণ্ডও দংশন কর। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন) 
“ম্ন্দরি! তুমি যে আজ্ঞা করিয়াছ, তাহ] পালন করিতেছি'-ইহ! বলিয়। তিনি শ্রীরাঁধার বাম গণ্ডেও 
চু্ঘন করিলেন। তখন স্রীরাঁধা যেন ক্রোধভরেই স্বীয় ভূজ-লতিকা ছারা তাহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ 
বঙ্ধন করিলেন ।” 
ত। বগ্তাকর্ষণ, যথ! ললিতমাধবে, 
খন; সৌহয়ং মণির বিরলধ্বাস্তপু্জে নিকুঞজে শ্মিতবা স্মিত ময়ি কুচপটং কৃষ্টবত্যুন্মদেন। 
গাঢ়ং গৃঢ়াকৃতিরপি তয় মন্থুখাকৃতবেদীনিষ্ঠীবন্‌ যঃ কিরণলহরীং হেপয়ামাস রাধাম্॥ এ-১৯। 
-_-(জান্ববানের গৃহ হইতে স্মস্তকমণি লইয়! শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলে মধুমঙ্গল সেই মণির 
অলৌকিক প্রভার প্রশংস! করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ্ধাস-কালে ক্রীরাধার সহিত বিলাস. 
বিশেষে এই মণি কি ভাবে তাহার সহায়তা করিয়াছিল, তাহার ম্মরণে শ্রীরাঁধা-বিরহ-বিধুর শ্রীকৃষ্ণ 
মধুমঙ্গলের নিকটে বলিয়াছিলেন ) হে সথে! এই স্যমস্তক-মণিই ধন্ত; কেননা, নিবিড়-আন্ধকার- 
পুজময় নিকুঞ্জে মদনমদে মন্ত হইয়! আমি যখন হানিতে হাসিতে শ্রীরাধার কুচপটা (কঞ্চলিক।) আকর্ষণ 
করিতে ছিলাম, তখন এই মণি, প্রীরাধাকর্তৃক গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত হইলেও, আমার মুখের অভিপ্রায় 


[ ৩৬৭৬ ] 
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জানিয়াই (যেন আমার সুখের জন্যই ) স্বীয় কিরণলহরী প্রকাশ করিয়! শ্রীরাধাকে লঙ্গিত করিয়াছিল 
(এই লীলাকালে স্থসস্তকমণি ছিল শ্ত্রীরাধার কণ্ঠে; তাহার বক্ষোদেশে স্থিত বন্ত্রের বারা ইহা 
অভিশয়রূপে আচ্ছাদিত ছিল ; শ্রীন্ৃষ্ণ শ্রীরাধার ক্লিক! আকর্ষণ করিলে ইহা বাহির হইয়া পড়িল 
এবং স্বীয় কিরণজালে শ্রীকৃষ্ণের বদনকে উদ্ভাসিত করিলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গ্রীরাধা লজ্জিত 
হইলেন)।৮ 
থ। চুম্বন 
“কপটচটুলিতক্রবঃ সমস্তাম্ুখশশিনং রভমাদ্বিধুয়মানম্‌। 
দনুজরিপুরচুস্বদগ্ুজাক্ষযাঃ কমলমিবানিলকম্পি চঞ্চরীকঃ ॥ এ-১৯॥ 
_(শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় সথীর নিকটে বলিলেন- সখি! ) বায়ূভরে কম্পিত কমলকে ভ্রমর যেরূপ চুম্বন 
করে, তদ্রুপ কাপট্যদ্বারা (অন্তরে আনন্দ হইলেও বহির্ষাম্যবশতঃ ) চঞ্চলীকৃতজবিশিষ্টা কমলনয়না 
শ্রীরাধ।র, বেগের সহিত চতুর্দিকে সঞ্চালত বদনচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ চুশ্বন করিলেন।” 
দ। আলিঙন 
“নবজা গুড়বর্ণয়োপগুঢঃ ক্ষুরদত্রহ্যাতিরেতয়োন্মদেন। 
হরতি স্ম হরিছিরণাবল্লীপরিবীতাঙ্গতমালমন্ত্রলানি ॥ এ-২০॥ 
_-(শ্্রীরাধার কে।নও সখী শ্রারাধাকর্তক আলিঙ্গিত শীকৃষ্ণকে দেখাইয়া অপর কোনও সখীর নিকটে 
বলিতেছেন_এ দেখ সখি!) কন্দপমদে মন্তা হইয়। নবকুষ্কুম-গৌরী শ্রীরাধা নবজলধর-কাস্ত 
শীহরিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়ীছেন, তদবস্থ আীহরি ন্বর্ণলতা-পরিবেষ্টিতাঙ্গ তমালের ্ৌৌভাকেও 
পরাজিত করিতেছেন।” 
ধ। নখক্ষত 
“ন কুচাবিমৌ গতিজিতা তয় হৃতং গজতঃ প্রসহা সখি কুস্তয়োযুগম্‌। 
ক্ষতমত্র নাগদমনে। যদর্পয়েৎ পরমন্ত্জাস্কুশবরেণ তৎ ক্ষমম.॥ --এ২১॥ 
--(শ্রীরাধার বক্ষস্থুলে নখক্ষত দেখিয়া শ্য।মল1 পরিহাসপূর্ব্বক তাহাকে বলিতেছেন ) সখি! তোমার 
এই ছুইটীকে কুচ বলিয়া মনে হইতেছেন।। (তবে কি, বলি শুন) স্বীয় গতিদ্বারা তৃমি হস্তীকে 
পরাজিত করিয়। বলপূর্ববক তাহার কুন্তদ্ধয় হরণ করিয়াছ। ইহাতে যে ক্ষত দৃষ্ট হইতেছে, তাহ! 
হইতেছে গলাস্কুশবরদ্ধারা (হস্তিরোধক অস্কুশের দ্বারা, পক্ষে অঙ্গজান্কুশ_নখরূপ অঙ্কুশ__দ্বার) 
নাগদমন ( চাগদমন-__মামত্র-স।ছুত, পক্ষে কালিয়দমন শ্রীকৃঞ্ক) কৃত ক্ষত; ইহা বিশেষদণে 
উপযুক্তই হইয়াছে ।” 
ন। বিশ্বাধর-হুধাপান 
“নহি নুধাকরবিস্বমুধাকরং কুরু মুখং করভোরু করাবৃতম্‌। 
অধররঙ্গণমঙ্গ বরাঙ্গনে পিবতু নীপধনীভ্রমরভ্ূব ॥ এ-২১॥ 
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_-€গোবর্ধন-তটে কদস্ববনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জধরস্ধা! পান করিতে উদাত হইলে বাম্যবশতঃ শ্রীরাধা 
হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়। শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিতেছিলেন ; তাহা দেখিয়। ম্ধুর বাক্যে বিশাখ!শ্রীরাধাকে 
বলিলেন ) হে করভোরু ! চন্্রবিদ্ব-বিনিন্দী স্বীয় মুখমণ্ হস্তগথর। আবৃত করিও ন|। হে বরাঙগনে। 
হেস্ুন্দরি! কদশ্বঝনের ভ্রমর (আীকৃঞ্চ ) তোমার অধররূপ রঙ্গণপুষ্পকে পান করুক।” 
প। অন্প্রয়োগ 
“ত্াগ দোর্মগুলপীড়নো দ্ধ-রধিয়ঃ পরোদ্দামবৈজাতায়া 
নির্বন্ধ।দধরামূতানি পিবততঃ সীংকা রপূর্ণস্তাযা। 
কন্দর্পোতমবপপ্িতম্য মণিতৈরাক্রা স্বকুপ্াস্তয়া 
সা্ধং রাধিকয়া হরেনিধুবনক্রীড়াবিধি কর্ধতে ॥ এ-২২। 
_(কুন্দলত! বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ এক্ষণে কুঞ্জের বার্তা কি? তখুন বৃন্দা বলিতে লাগিলেন_ 
সখি! কু্ধের বার্তা বলিতেছি, শুন) শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজদদারা হঠাং প্রীরাধাকে পীড়ন করিতে 
উৎসাহিত-ুদ্ধি হলে শ্রীরাধা অগ্যন্ত উদ্ট ধাষ্ট। প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃঞ্চ অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত শ্রীরাধার অধরামূত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সীৎকারে শ্রীরাধার বদন পরিপূর্ণ হইল কামকলা- 
বিলাসে মহা! অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পেধমব বিস্তার করিতে থাকিলে শ্রীরাধ! স্বরতকুতকঠকৃজিত-বিশেষের 
দ্বারা কুপ্জের অস্তভাগাক ব্যাপ্ত করিতে ল।গিলেন। এইরূপে শীরাধার সহিত নিধুবনে শ্রীহরির সুরত- 
কেলি-বিধান ক্রমশঃ বদ্ধিত হষ্ইতেছে।” 
€১) জন্প্রয়োগ-স্বন্ধে ভ্ীপাদ রূপগোদ্বামীর অভিমত 
সন্প্রয়োগসন্স্বীয় উদ্ধত “দ্রাগ দোমওলপাড়”-ইত্যাদি প্লোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোষ্ব।মী 
লিখিয়াছেন_-“এই গ্লোকটী উদ্জলনীপমণিকার খ্রীপাদ রূপগ্রোস্বামিকর্তৃক গ্রকটিত না হইলেও অপর 
কেহ উত্থাপিত করিয়াছেন__ইহাই বুঝিতে হইবে। পরবর্তী “বিদঞ্চানাম্-ইত্যাদি গ্লোকেই গ্রস্থকীর 
স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।--“তত্র মন্প্রয়োগে। যথা দ্র।গ.দোমগুলেত্যাদিকং খ্রীমন্িগ্র্ককানৈরপ্রকটিত- 
মণি কেনাপুথাপিতমিতি গ্ডেয়ম। অনস্তরমেব হি ম্বমতং বক্ষাতে বিদগ্ধানামিত্যাদি ॥% 
ভ্রীপাদ রূপগোস্থামীর স্বমত-বাচক প্লোক 
পবিদদ্ধানাং মিথে লীলাবিললাসেন যথা সুখমূ। 
ন তথ! সন্প্রয়োগেন স্যাদেবং রলিকা বিছঃ॥ এ-২২॥ 
_ রসকোবিদ্গণ বলেন, পরস্পর-লীলাবিলাসে ( অর্থাৎ সম্প্রয়োগ-ব্যতীত_ নর্মালাপ, নথক্ষত, দস্তক্ষত, 
ম্বনাদি-লীলাঁতে ) বিদগ্ধদিগের (রসাম্বাদন-পটু নায়ক-নায়িকার ) যেরূপ সুখ হয়, স্্রয়োগে 
(রহস্থানে স্ত্রীন্তোগ-নামক স্থরতবিলাসে ) সেইরূপ মুখ হয় না।” 
বিদ্দমভবই হইতেছে ইহার প্রামীণ। বিদ্বদনভবের কয়েকটা দৃষ্টান্তও উজ্জলনীলমনিতে 
উদ্ধত হইয়াছে। হথা, 
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“বলেন পরিরস্ভণে নখশিখাভিরুল্লেখনং হঠাদধরখগ্ডনে ভূজমুগেন বহছক্রিয়াম্‌। 
ছুকুলদলনে হতিং কুবলয়েন কুর্ববাণয়া রতাদপি স্ুখং হরেরধিকমাদধে রাধয়া ॥ এ-২২ ॥ 
_-(বাহির হইতে গবাক্ষ-রন্ধরপথে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত কেলিমাধুরী দর্শন করিয়া বৃদ্দ। তাহ। বর্ণন 
করিতেছেন )শ্রীকষ্ণ বলপূর্র্বক শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ব হইলে শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে 
ুষ্ঠ,দূপে নখরাঁঘাত করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার অধর-দংশন করিতে থাকিলে শ্রীরাধা স্থীয় 
ভূঙ্জদ্বয়ের দ্বারা নাগরেন্দ্রকে বন্ধন করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্তাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধ! 
কর্ণোৎপলদ্বার! তাহাকে তাড়ন করিলেন _এইবূপ লীলাবিলাসে শ্রীরাধা সম্প্রয়োগ-নামক স্থরতক্রীড়া 
হইতেও শ্রীহরির অধিকতর স্থখবিধান করিয়াছেন ।” 
“নন্মোথসেককলাদৃগঞ্চলচমৎকারী ভ্রঘোবিভ্রমঃ সংব্যানস্ত বিকর্ষণে চুলতাং কর্ণোৎপলেনাহতিঃ। 
ক্রীড়েয়ং ব্রজনাগরীরতি গুরো গীঁদ্ধরবর্ব্কায়! স্তথা ভুয়িষ্টং স্ুরাতোৎসবাদপি নবাস্থাদনং বিতেনে স্বখমূ॥ 
২২ ॥ 
(দূর হইতে কুপ্রমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃকেলি দর্শন করিয়। আনন্দভরে বৃন্দ! পৌর্ণমাপীদেবীর 
নিকটে নিবেদন করিতেছেন ) আীকষ্ণ প্রথমতঃ পরিহ।স-রঙ্গে ক্রমশঃ অধিকতর চাতুরী প্রকট করিতে 
থাকিলে শ্রীরাধা স্বীয় নেত্রাঞ্চলে চমৎকারকার। ভ্রবিলাস প্রকটিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্রীরাধার 
উত্তরীয়-বস্ত্রের মাকর্ষ:ণ করচাঞ্চস্য প্রকাশ করিতে গাকিলে শ্রীরাধা কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহার ত।ডন! 
করিতে লাগিলেন। ব্রজনাগরী-রতি-গুরু শ্রীকৃষ্ণের এবং গান্ধবিকারও এই ক্রীড়া সুরতোৎসব 
( সম্প্র“য়াগ ) হইতে অতুতকৃষ্ট আসম্বাদনযে।গ্য প্রচুরতর সুখ বিস্তার করিয়াছিল ।” 
স্বীয় মতের দৃট়ীকরণের উদ্দেশ্টে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী রঙ্গিক-মহাম্বভবদের অগ্রগণ্য শীপাদ 
জয়দেবগোত্বামীর শ্রীগীতগোবিদ্দ হইতেও একটা গ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। যথা, 
“প্রত্যুহ; পুল কাষ্কুরেণ নিবিড়াশ্রেষে নিমিষেণ চ ক্রীড়াকৃতবিলোকিতেইধরস্ধাপানে কথানর্ভিঃ | 
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেহপি যন্টিন্সতৃদুূত্বং স তয়োবভূব সুরতারস্ুঃ প্রিয়স্তাবুকঃ ॥ এ-২২॥ 
-জীত্রীরাধাকৃষণের সেই (যাহা! একমাত্র রসিক-সখীজনেরই ন্ুভববেদ্য দেই) সুরতারস্ত (রহরকেলির 
উপক্রম ) আবিভ্ৃতি হইঘা এমনই প্রিয়স্তাবুক (ষাহাতে অপ্রিম্ও প্রিয় হয়, তদ্রপ আনন্দাতিশয়ময়) 
হইল, যে সুতরারস্তে - নিবিড় আলিঙ্গন-বিষয়ে পুলকাঙ্ক,র বিদ্বু জন্মাইয়াছিল, ক্রীড়ার 
অভিপ্রায়-নিরীক্ষণ-বিষয়ে নিমেষ বিত্ম জন্মাইয়াছিল, অধর-নুধাঁপান-বিষয়ে নর্রকথা বিজ্প 
জন্মাইয়াছিল এবং মন্মথকলাশুদ্ধেও (কন্দর্পের বিবিধ-বিচিত্রতাময় সম্প্রয়োগ-ব্যাপারেও) আনন্দাভিগম 
( পরস্পরের স্থখাতিশয়ের প্রীছূর্ভাব করচরণাদির বৈবশ্য ঘটা ইয়। ) বিদ্ু জন্মাইয়াছিল। (আলিঙ্গন, 
অবলোকন, অধরস্থধাপান, কাঁমসংগ্রামাদি-_ সমস্তই হইতেছে পরম অভীষ্ট বন্ত ;কিস্ত রোমাধাদি-জনিত 
বিশ্বুবশতঃ এ-সমত্ত অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই বলিয়া, বরং তৃষ। উত্তরোত্তর 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, রসের পরমোতকর্ধ সাধিত হইয়!ছে; এজন্য “প্রিয়ন্তাবৃক'-বিশেষণটা 
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সার্থক হইয়াছে । এজগ্জ স্থরতারস্তকে যে এপ্রিয়স্তাবুক' বল! হইয়াছে, তাহা অতাস্ত সঙ্গতই 
হ্য়াছে। স্থুরতক্রীড়া অপেক্ষ! নানাবিধি বিদ্বময় স্ুরতারস্তরূপ লীলাবিলাষে যে আনন্দের 
সর্র্বাতিশামী আধিকা, তাহাই এই শ্লোকে প্রদশিত হইয়াছে )।৮ 

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ রূপগোম্বামীর অভিমত এই যে সম্প্রয়গ অপেক্ষা অন্ত লীলা- 
বিঙ্লাসেই শ্রীশ্রীরাধ।গোবিন্দের চমংকারিস্বময় স্থখের আধিকা। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১২) 
রাদলীলা-তন্ব 


শ্রীমন্ুহা প্রভুর কপার উপর নির্ভর করিয়া রাসলীলার তত্ব সম্বন্ধ অতি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা৷ 
এ-স্থলে বলার চেষ্টাকরা হইতেছে। 


৪২৭। লাললীলাকালেল শ্রীকব্ষেওল্র ব্রশ্থল 

শ্রীমদ্ভাঁগবতীদি গ্রন্থে বরিত শারদীয়-রাদলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়ন কত ছিল, প্রথমে 
তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 

শ্রীকৃষ্ণের ব্য়স সম্বন্ধে একটী কথ স্মরণে রাখিতে হইবে--ছ্ীকৃষ্কের বয়স প্রাকৃত জীবের 
বয়সের মত নহে। প্রকৃত জীব একটা নৃতন দেহ ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়, সেই 
দেহের বয়সকেই তাহার বয়স বল! হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোনও নৃতন দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করেন না? বস্তুতঃ উহার জন্ম প্রাকৃত জীবের জন্মের মত নহে; তিনি তাহার অনাদি-সিদ্ধ নিত্য 
সচ্চিদানন্দ দেহেই আবিভূতি হয়েন মাত্র। তাহার এই আবির্ভাবকেই লৌকিকী রীতিতে জন্ম বলা 
হয়। তাহার আবিভণবকাল হইতে গণনা করিয়াই তাহার বয়সের কথা বল! হইয়। থাকে। 

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতের “একাদশ সমাস্তত্র গৃঢ়াচ্চ: সবলোইবসং ॥ ৩২২৬-শ্লোক 
হইতে জানা যায়, একাদশ বৎসর বয়স পর্ধাস্ত শীকৃষ বলদেবের সহি ব্রজে ছিলেন; তাহার পরে 
মথুরায় চলিয়া যাঁয়েন। এই একাদশবর্ষ বয়মের মধ্যেই তিনি ব্রজে রাসলীলায় বিলসিত 
ছিলেন। 

শ্রীম্ভাগবতের ১০/৪৫৩-গ্লেরকের বৈষ্বতোধষণী টীকায় বল! হইয়াছে £- প্রীকৃষের বয়স এক 
বৎসর পূর্ণ হইলে তৃণাবর্তৃবধ ; তৃতীয় বর্ষের আরস্তে কাণ্তিকে দামোদর-লীলা ; তাহার কিছুদিন পরে 
গোঁকুল হইতে বৃন্বীবনে গমন ; বৃন্দাবনে প্রবেশের ছুট তিন মাস পরে বৎসচারণারস্ত এবং বংসাম্ুর- 
বকান্ুর-ব্যোমান্থুরের বধ, তৃতীয় বর্ধ পূর্ণ হইলে চতুর্থ বর্ষের আস্তে ব্রহ্মকর্তৃক বাঁল-বংদ-হরণ ; 
পঞ্চম বর্ষের আরস্তে কান্িক-গুক্লাষ্টমীতে গোচারণারস্ত ; পঞ্চম বর্ষের গ্রীদ্মকালে কালিয়দমন ; বষঠবর্ষে 
সখারদের সহিত গোচারণ-কৌতুকমাত্র ; সপ্তম বর্ষের আরস্তে পক্কতাল-ভক্ষণাঁবসরে ধেনুকবধ ? সপ্তম. 
বর্ষের গ্রীশ্কাঁলে প্রলম্ববধ । অষ্টমবর্ধের আশ্বিনমাসে বেণুগীত, কান্তিকে গোবদ্ধন-ধারণ (“কক সপ্তহা- 
মণো বাল:”-ইত্যাদি শীভা। ১০২৬।১৪-শ্লোকে গোপবৃদ্ধগণ গোর্ধনধারণ-সময়ে প্রীকৃষ্ণকে যে সাত 
বৎসরের বালক বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধা এই। ভাত্রকষ্াষ্টমীতে সাত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; 


[ ৩৬৮১ ] 
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কাণ্তিকের শুর! গ্রতিপদে গোবদ্ধনপূজা; তাহার পরে তৃতীয়াতেই গোঁবর্ধনধারণ; সুতরাং সেই 
সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল সাতনৎসর ছু্মাঁস দশদিন । বাৎমলাবশতঃ গোপবৃদ্ধগণ সাতবতসর দুই মাস 
দশদিন ব্য়ঙ্ক ীকৃষ্ককেই সাতবংদরের বাঁলকমাত্র বলিয়াছেন )। “একাদশ সমাস্তত্র”-ইঈত্যাদদি ৩া২২৬- 
শ্লোকের অনুসরণে জানা যায়, অষ্টম বর্ষের আরন্তেই কান্তিকী শুরু। একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক, 
দ্বাদশখীতে বরুণলোকে গমন এবং পূর্ণিমাতে ত্রন্ষ-হ্রদাবগ!হন, হেমন্ত বন্্চরণ এবং নিদাছে যঙ্জঞপতী- 
প্রসাদ; নবমবর্ষের শরৎকালে (আশ্বিন গৃণিনায়) রাসঙ্গীলা, শিপরাত্রি-চতুর্দশীতে অস্থিকীবন-গমন এবং 
ফাল্গুনী পুিমায় শঙ্খচুড়বধ ; দশমে স্বৈরলীল! ; একাদশের চৈত্রপৃণিমায় অরিষ্টরধ ২ ছাদশবর্ধের 
গৌণ ফাল্তুণ দ্বাদশীতে কেশিবধ এবং সেই চতুর্দশীতে কংসবধ : কংসবধ-সময়ে ছাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, 
একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়। দ্বাদশবর্ধ চলিতেছিল বলিয়া! শ্রীভা, ৩২১৬-হরোকে “একাদশ সমাস্ত্র"ইতাাদি 
বল! হইয়াছে। 

বৈফুবতোধণীর এই উক্তি হাতে জানা গেল ভাদ্রমাসের কৃষণষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং 
আশ্বিনী পৃণিমায় প্রথম রাসলীলারস্ত। সুত্তরাং রাসলীলারস্তকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল-অ।ট বসর 
এবং কিব্রিান দু মাস। গোপনুদ্দপীদদের বয়স অবশ্যই তাহা অপেক্ষ। কম হইাবে। 

বৈষনতোধণী বলিয়াছেন _ অষ্টম বধে ইন্দ্যঙ্ুভঙ্গ এবং গোবদ্ধন-ধারণ ; কিন্তু চক্রবন্তিপ|দ 
বলেন-_সপ্তব্যবয়সে ইন্দ্রযজ্-ভঙ্গাদি ১ সুতরাং চক্তবন্তিপাদের মতে অষ্টম বর্ষে রাসলীলার আরগ্ত। 
(শ্রীভা, ১০২৯।-শ্লোকটাক] )। 

অষ্টম ব্ধই হউক, কি নবম ব্র্ধই হউক, তখনও কিন্তু পৌঁগণ্ড , কেননা, দন বর্ষ বয়স পর্য্যস্ত 
পৌগপ্ড থাকে । উল্লিখিভ বিবরণ হইতে জান! যায়_শ।রদীয় রাসলীলাকালে শরীক এবং গোপীগণ 
ছিলেন বালক-বালিকামাত্র। কিন্তু রাসলীলার বর্ণনা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই জানলা যায়, তখন 
তাহার! ছিলেন কিশে।র-কিশোরী | বিষ্ুপুরাণ এবং হরিবংশ হইতেও তাহাই জানা যায়। “সোহপি 
কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুনুদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাস্থ ক্ষপিতাহিতঃ ॥ বিণ পুরাণ ॥ 
যুবতীর্গে।পকন্যাশ্চ রাত সঙ্কাল্য কালধিং। কৈশোরকং মানয়ান; সহ তাঠিমুমোদ হ॥ হরিবংশ। 
বৃহদ্বৈফবতোষণীধুত প্রমাণ” ইহার সমাধান কি? বালা পৌগণ্ড বিগ্রহের ধন্মদ। সমাধান 
এইরূপ-ব্লিয়। মান হয়। শ্রুতি-ম্মৃতি হইতে জান্‌। যায়, স্থ্য়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃ্চ হইতেছেন স্বরূপে নিত্য 
কিশোর 1 “কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী॥ শ্রী, &, চ, ১/২1৮২।৮ অপ্রকটলীলায় তিনি নিত্য 
কিশোর; সে-স্থলে বাল্য ও পৌগণ্ড নাই বলিয়া বাঙ্যলীল! ও পৌগগুলীলার্ও অবকাশ নাই। গ্রকটে 
বালালীল। এ পৌগগুলীলার আশ্বাদনের জন্য জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে 
অঙ্গীকার করেন ; বাল্য ও পৌগণ্ড হইতেছে তাহার কিশে।র বিগ্রহের ধর্ম। “বাল্য পৌগপ্ড হয় 
বিগ্রহের ধর্ম ॥ শ্ীচৈ, চ, ২২/২১৫।৮; আর তিনি নিজে হইভেছেন ধন্মী। দকিশোর-শেখর ধর্ম 
ব্রজেন্দ্রন্মন ॥ ভ্রীঠৈ, চ, ২২০৩১৩। প্রকটে জন্ম হইতে বালোর আরম্ত এবং পচ বংসর পধ্যস্ত স্থিতি; 


[ ৩৬৮২ ] 
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তাহার পরে আসে পৌগণ্ড এবং দশ বৎসর বয়স পর্যান্ত পৌগণ্ডের স্থিতি; তাহার পরে কৈশোর এবং 
কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। “ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরত। প্রাপ্তি। রাস-আদি লীল। করে 
কৈশোরে নিত্াস্থিতি ॥ শ্রীচৈ, ৮, ২২০/৩১৮।৮ ধর্মনূপ বাল্য ও পৌগণ্ড যথাসময়ে আসে, আবার 
যথাসময়ে চলিয়া যায়; কিন্তু কৈশোর চলিয়া যায়ন! ; কেননা, তাহ,র কৈশোর হইতেছে নিত্য। 
লীলাবিশেষের আস্বাদনের জন্য বাল্য ও পৌগণ্ডের অঙ্গীকার। কিন্তু বাল্য ৪ পৌগণ্ডের মধ্যেও 
শ্রীকৃষ্ণকে মধুর-রসের বৈচিত্রীবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত উহার লীলাসহায়কারিণী শক্তি 
যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে কৈশোরকে আবিভর্দবিত করাইয়া থাঁকেন। পদুপুর।ণের 
প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়। “বালোহপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ; কৈশোরং বূপনাস্থিত: | রেমে বিহাটি- 
বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া ॥-_ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ বালোও কৈশোর-রূপে অবস্থিত হইয়া বিবিধ বিহারে 
তাহার প্রেয়নী শ্রীরাধার সহিত রমণ করিয়াছিলেন।” সুতরাং প্রকটের লবন বর্ধ বয়সে, অর্থাৎ 
পৌগণ্ডে, রাসলীল! অনুষ্ঠিত হইয়া! থ।কিলেও রাসলীলা-কালে তাহার কৈশোরই আবিভূতি হইয়াছিল 
এবং কৈশোরেই তিনি রাঁপলীলায় বিলদিত হইয়াছিলেন। গোপস্থন্দরীগণও স্ব্ূপতঃ নিত্যকিশোরী। 
গ্রকটে বাল্য ও পৌগপ্ড তাহাদেরও বিগ্রহের ধন্দ্ধ এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের মধ্যেও কৈশোরের 
আবিভ/ব হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় রাপলীলা হইতেছে কিশোর-কিশোরীদের লীলা, 
বালক-বালিকাদের লীলা! নহে। বাল্যে বা পৌগণ্ডে নায়ক-নায়িকার পক্ষে কাস্তাভাবে।চিতী লীলার 
আলম্বনত্বই সিদ্ধ হইতে পারেন।-_স্ুৃতরাং লীলার রসত্৪ উপপন্ন হইতে পারে না; কৈশোরেই তাহ। 
সম্ভবপর । + 

এই প্রস্ঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী যাহ! লিখিয়াছেন, ত।হ।র সহিত শ্রীকুষ্ণের নরলীলত্বের 
বেশ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। “নান্মন্তে। যুবয়োস্তাত”-ইত্যাদি শ্রীভী, ১০৪৫।৩-শ্লোকের টীকায় তিনি 
লিখিয়াছেন --পঞ্চম বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পর্য্যস্থ পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্ধযস্ত কৈশোর এবং 
তাঁহ।র পরে যৌবন- এইরূপ যে বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে সাধারণ ভাবে বয়োগণনার রীতি; কিন্ত 
কোনও কোনও স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়; অতিম্বখী রাজকুমারাদিতেও কখনও কখনও শরীর- 
বৃদ্ধিমান্‌ পৌগণ্ড বয়সেও কৈশোর-চেষ্টা দষ্ট হয়। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে তদ্রপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ ব্যতিক্রম শীমদ্ভাগবত হইতেই জান! যায়। 
দশমন্বন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-বর্ণনের পরেই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকটে 
বলিয়াছেন_“কালেন ব্রজতান্পেন গোকুলে রামকেখবৌ । জানুভ্যাং সহপাণিভাং রিঙ্গমাণৌ বিজতুঃ ॥ 
শ্রীভা, ১০৮১১। _অল্পকাল পরেই রাম ও কৃষ্ণ জাহুদয়ে ও হস্তদ্বয়ে ভর দিয় চলিতে চলিতে গোকুলে 
বিহার করিতে লাগিলেন ।” শ্রীকৃষ্ণের তিনমাস বয়সে শকটভঞ্জন, শততম দিবসে নামকরণ; তাহার 
কয়েক দিন পরেই জানুদ্ধয় ও হস্তদ্য়ের সহায়তায় বিচরণ । সাধারণতঃ একবংসর বয়সের পূর্বে 
কোনও নরশিশুর পক্ষে জানু-হস্ত-সহযোগে ভ্রমণ দৃষ্ট হয় না; আীকৃ্চের কিন্তু চতুর্থ মাসেই তাহা দৃষ্ট 
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হইয়াছে । ইহাই ব্যতিক্রম। চক্রবত্তিপাঁদ বলিয়াছেন__বৈষণবতোধণী, ভক্তিরসাম্বৃতসি্ু, আনন্দ 
বন্দাবনচম্পু প্রভৃতি অনুসারে ব্যবস্থা হইতেছে এইরূপ £_তিমবৎসর চারিমাস বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে 
পঞ্চব্ধীয়ের চায় দেখাইত ) তাহার প্রমাণ, যথ!-_ প্রথম বয়মই হইতেছে কৌমার , তখন শ্রীকৃষ্ণ 
মহাবনে ; তাহার পরে ছয়বংসর আট মাস পর্যন্ত পৌগণ্ড, তখন তিনি বৃন্্ীবনে ; তাহার পর দশবৎসর 
পর্য্স্ত কৈশোর, তখন তিনি নন্দীস্বরে। দশবৎসর সাতমাস বয়সে চৈত্রীকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মথ,রা গমন 
এবং চতুদ্দিশদীতে কংসব্ধ। ইহা হইতে জানা গেল -দশম বর্ষেই আীকৃষ্ণের শেষ কৈশোর : ইহার পরে 
কৈশোরেই তাহার নিত্যস্থিতি ; সব্বকালেই তাহার কৈশোর । এই বিবরণ হইতে জানা যায়--রাঁস- 
লীলাকালে সাধারণ রীতি অনুসারে শরীক পৌগণ্ড বয়সে অবস্থিত থাকিলেও বস্তুতঃ তখন তিনি 
কৈশোরেই ছিলেন। 

বৈঞ্ণবভোষণী, ভক্তিরসাম্বতদিদ্ধু এবং আনন্দবুন্্বনচম্পু প্রভৃতিগ্রস্থের প্রমাণ অন্ুমারে 
শ্রীকৃষ্ণের বয়োগণনার যে রীতির কথা চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় সাধারণভাবে 
বাল্য-পৌগপ্ডাদির শেষ সীমারূপে যে বয়স নিদ্বারিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শেষ সীমা হইতেছে 
তাহার ছুই তৃতীয়াংশ । অন্যভাবে বলা! যায়_শ্রীকৃষ্ণের বালা-পৌগপ্ডাদির শেষ সীমা যাহা, তাহার 
দেড়গুণ হইতেছে সাধারণভ।বে কথিত বালা-পৌগপ্ডাদির শেষ সীমা | অর্থাৎ দশ বৎমর বয়সে 
শ্রীকৃষ্ণের বূপ হয় পনর বৎসরের মততন। 


৪২৮। স্মাসঙলীল কাস্ুচীড়। নহে 

শ্রীকৃষ্ণের, ব্রজগোপীদিগের এবং ব্রজপ্রেমের সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, তাহা হইতে 
পরিষ্কার ভাবেই জান! যায়, ব্রজশ্ুন্দপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার 
কামক্রীড়া নহে। আলিঙ্গন-চুগ্ঘনাদি কয়েকটা বাহিরের লক্ষণে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও 
ইহা হইতেছে তাহাদের কাঁমগন্ধলেশহীন স্তনির্ধল প্রেমেরই অপূর্বব-বৈচিত্রীময় অভিব্যক্িবিশেষ। 

কিন্ত যতদিন পর্যাস্ত আমাদের চিত্তে ভূক্তিবাসনার বীজ বর্তমান থাকিবে, স্ৃতরাং যতদিন 
পর্ধ্স্ত আমাদের চিত্তে শুদ্ধ! ভক্তির আবিভ৭ব না হইবে, ততদিন পধ্যন্ত রাসাঁদি লীলার রহস্য হৃদয়ুঙ্গম 
কর আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কতকগুলি শান্ত্রবাক্যের সাহায্যে এবং শীস্তরগ্রতিষ্টিত 
কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টা সম্বন্ধে একট। মোটামোটি ধারণা লাভের চেষ্টা আমরা করিতে 
পারি। রাসাদি লীলার বর্ণনার পাঠ, বা শ্রবণ করার পূর্বে তদ্রপ একটা ধারণ। লাভের চেষ্টা করাও 
সঙ্গত; নচেং উপকারের পরিবর্তে অপকা'র হওয়ারই আশঙ্কা । 

প্রথমে দেখা যাঁউক, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাস্লীলা-কথার বক্তা কে, শ্রোতা কে এবং এই 
লীলীকথ| কে বাকাহ।রা আমন্বাদন করিয়াছেন। তাহার পরে বিব্চেন! কর! যাইবে ব্রদনুন্দরীদিগের 
প্রেমের বিকাশ সাক্ষাদ্‌ ভাবে দর্শন করিয়া কে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ই'হাদের স্বরূপ ব! 
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মনের অবস্থা বিবেচন! করিলেই বুঝা যাইবে _কামক্রীড়া-কথার প্রসঙ্গে ইহাদের কাহারও থাকিবার 
সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে রাসলীলা-সম্বন্ধে অন্যান্ত বিষয়ের আলে।চনা করা যাইবে । 
ক। রাসলীলা-কথার বক্ত 

শ্রমাদ্ভাগবতে রাসলীলা-কথাঁর বক্তা! হইতেছেন শ্রীশুকদেব গোস্বামী, বাাসদেবের 
তপস্যালন্ধ সম্তান। কোনও প্রেমপরিপ্ন,তচিত্ত ভক্তের মুখে সর্বদা কৃষ্ণলীল1-কথা শুনিবাঁর নিমিত্ত 
ব্যাসদেবের চিত্তে একটা বাসন! জন্বিয়াছিল এবং তদনুসারে তদ্রুপ একটী পুক্রপাতের জন্য ভাহার 
ইচ্ছা! হইল । এই ইচ্ছাই শুকদেবের জন্মের মূল। আঁবার ইহাঁও শুন! যায়--যজ্ঞকাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতেই 
শুকদেবের উদ্ভব ; ইহাতে ও বুঝ। যায়--ইক্ডরিয়নুখার্থ যৌনসন্বদ্ধ হইতে শুকদেবের উদ্ভব নহে। ইন্দরিয়- 
তৃপ্তির বাসন! হইতে ধাহার জন্ম নহে, ধীহার পিত।৪ হইতেছেন কৃষ্ণলীলা-রসাবিষ্ট-চিত্ত কৃষ্ণলীলা- 
কথার বক্তা পরম-তপন্থী শ্রীব্যাসদেব, তাহার চিত্তে কামকথ।-বর্ণনার প্রবৃত্তি থাঁকা সম্ভব নহে, 
স্বাভাবিকও নহে । কথিত আছে--শুকদেব দ্বাদশ বংসর মাতৃগর্ভে ছিলেন, মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ 
হইলে মায়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি তুিষ্ঠ হয়েন নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ 
যখন তাহাকে অভয় দিলেন যে, মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন, তখন তিনি ভূমিষ্ হইলেন । 
অর্থাৎ গর্ভাবস্থা! হইতেই তিনি মায়ানিমুক্তি। ভূমিষ্ঠ হইয়া ই _-যে উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, 
সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই _- তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাাসদেব বুঝিলেন_ এই বালকই 
তাহার প্রাধিত সন্তান, শ্রীকৃষের কপার দান। “হা পুত্র! হা পুজ্র1” বলিয়া! ব্যাঁসদেব বালকের 
পশ্চাতে ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাহার আকুল মহ্বান শুকদেবের কর্ণে প্রবেশ করিলনা। শুকদেব 
্রচ্মানন্দ-সমুদ্ধে নিমগ্ন; তাহার বাহ্যানুসন্ধ।ন ছিল না। স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানও তাহায় ছিল না; তাই 
জলকেলিরত। গদ্ধরর্ববধূগণ উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়াও সষ্কোচ অনুভব করেন নাই । শুকদেব এক 
নির্জন গভীর অরণ্যে গিয়া ত্রন্মানন্দসমুদ্রে নিমগ্র হইয়া ব্লহিলেন। ব্যাসদেব কোনও কৌশলে 
কষ্ণচকথারসে তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়! গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। পিতাঁর নিকটে অধায়নের 
ব্যপদেশে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কথারসের আস্বাদন লাভ করিয়! পূর্ববান্থভূত ব্রন্মানন্দের 
কথাও ভুলিয়! গেলেন। তদবধি তিনি কৃষ্ণলীলারসে নিমজ্জিত হইয়া অন্যবিষয়ে অনুসন্ধান-রহিত 
হইয়া যদ ম্ছাক্রমে ঘুরিয়া বে্ড়াইতেন। এই অবস্থাতেই তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন.রত মহারাজ 
পরীক্ষিতের সভায় আপিয়! উপনীত হইলেন এবং শ্রীমদূভাগবত-কথার বর্ণন-প্রসঙ্গে রাসলীলা-কথার 
বর্ণন করিয়াছেন। এতাৃশ পরমহংস-প্রবর শুকদেবের পক্ষে পশুভাবাত্মক-কামক্রীড়ার বর্ণনা সম্ভবও 
নছে, স্বাভাবিকও হইতে পারে ন|। 

থ। রাসলীলা কথার শ্রোতা 

শ্রীশুকদেবের মুখে রাঁলীলা-কথার মুখ্য শ্রোতা ছিলেন মহারাজ পরীক্ষেৎ-_ব্রহ্মশাপে 

সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক-দংশনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়! রাঞ্জৈর্বর্যা পরিত্যাগপূরর্বক পারলৌকিক 


[ ৩৬৮৫ ] 
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মঙ্গলের অভিপ্রায়ে যিনি গভীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়াছিলেন। তভগবৎ-প্রেরণাতেই রাজখি- 
দেবগ্ি মহথি-ব্রঙ্গধিবুন্দ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে সেই গানে উপনীত হইয়।ছিলেন। সকলেরই যথোচিত 
সম্বদ্ধনা করিয়া মহারাঙ্জ পরীক্ষিং তাহাদের নিকটে ক্কাঁতরভাবে বলিলেন “আমার মৃত্যু আসম্প। 
সর্ধ্বজীবের সর্ব্বাবন্থায়। বিশেষতঃ যুমুধর পরণকর্তব্য কি, দয়! করিয়া আপনারা উপদেশ করুন। 
আনার আর সময় নাই ।” কি বলিবেন, তাহারা সহসা স্থির করিতে পাঁরিলেন না; 
এমন সময়ে যদ্বচ্ছাক্রমে শুকদেব আনিয়। সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার দর্শনমাত্রে 
সতাস্থ সকলে করজোড়ে দণ্ডায়মান হঈলেন। যখোচিত সন্বদ্ধনার পরে, তাহার নিকাটেও 
পরীঙ্গিৎ সেই প্রশ্ন করিলেন। তংক্ষণাৎ শুকদেব ভ!গবত-কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং রাসলীলার 
কথা বর্ণন করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিং এবং সনবেত বাজর্ধি-ব্রহ্মধি-মহর্ধি-দেবধিবুন্দ বাহাজ্ঞান 
হারা হইয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে সাতদিন সাত রাত্রি গেই কথা শ্রবণ করিয়। নিজেদিগকে কৃভার্থ মানে 
করিলেন। কামক্রীড়ার কথ!-এবণ কি সর্ধ্বজীবের সর্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমৃ্ন পরম-কর্তব্য ? ইহা 
কি আসনমৃত্ঠা পরীক্ষিত্তের পারলৌকিক মঙ্গলের অম্বকূল ? 

গ। রাসলীলা-কথার আপ্ব।দক 

শ্রী্ঠৈতন্থাচ রিভারতে শ্রীমন্বহা প্রভুর প্রলাপোক্তি একটু বিস্তৃত ভাবেই উল্লিখিত তইয়াছে। 
এই সমস্ত প্রলাপে।ক্রিতে তিনি ব্রজবধূদিগের সহিত আীকুষেের রাসাদিলীলারই আন্বদন করিয়াছেন। 
শ্ীমন্মহা প্রত ন্বয়ংভগবান্‌ হইলে এবং তাহার পরিকরবর্গ তাহা রই নিত্যপার্ধদ হালে ও-_স্ৃতরাং 
তাহাদের কেহই সাধারণ জীব ন। হইলেও _জীব শিক্ষার নিমিত্ত তীহারা! সকলেই জীবের ম্যায় ভক্ত- 
ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; তাই আলোচনার সৌকধ্যার্থ আমরাও তাহাদিগকে এস্থলে গদ্রপ- 
ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিব! এইরূপ মূন করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভূ কৃষ্ণভজনের 
নিমিত্ত কিশোরী ভাধ্যা, বৃদ্ধা জননী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্য-গৌরব, সর্বজন!কাজিক্িত প্রতিষ্ঠাদি তৃণৰৎ 
তাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্তধণনের পূর্ববযুহূর্ধ পর্য/স্ত কোনও সময়েই সপ্ন্যাসের 
নিয়ম তিনি বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সর্রপাই নিজের আাচরণ দ্বারা জীবকে ভক্তের 
আচরণ এবং সম্যাসের মধ্যাদা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নিজেও কখনও গ্রাম্যকথা বলেন নাই বা 
শুনেন নই; অনুগত ভক্তদের প্রতিও সর্বদা উপদেশ দিয়াছেন__“গ্রাম্যবার্ত। ন! কহিবে, গ্রাম্যকথা 
না শুনিবে।” এইরূপ অবস্থায়, তিনি ফে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়া বর্ণন বা আস্বাদন করিবেন__ 
ইহা কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করিতে পারেন না। আরও একটী কথ । রাসক্রীড়াদি-সম্বদন্ধে 
অধিকাংশ কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে_ প্রলাপের সময়, যে সময়ে ভাহার বাহ্স্মৃতিই 
ছিল ন1। লোকের মধ্যে দেখা যায়_স্বপ্লাবস্থায় বা রোগের বিকারে লোকের যখন বাহ্যজ্ৰান থাকে 
মা, তখনও কেহ কেহ গ্রলাপোক্তি করিয়া থাকে । বাহ্যঙ্ঞন যখন থাকে, তখন নানাব্ষয় বিবেচন! 
করিয়া লৌক সংযত হইতে চেষ্ট। করে; স্বপ্রাবস্থীয় বা রুগ্নাবস্থায় প্রলাপকালে চেষ্টাকৃত সংযম সম্ভব 


৩৬৮৬ 
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নহে-_তখন হৃদয়ের অস্তরসিহিত ভাবগুলিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহা প্রতূ সম্বন্ধে এস্থলে 
পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমান করিতে পারিবেন না যে, 
তাহার মধ্যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার প্রতি একটা প্রব্ণতা অন্তনিহিত ছিল এবং প্রলাপো।ক্তির 
ব্যপদেশে তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়ছিল। তাহার সঙ্গী স্বরূপ-দামোদর, বায়-রামানন্, 
রঘুন।থদাদ-গোস্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধে এ একই কথা। স্বরূপ-দ।মোদর আজগ্ ব্রহ্মচারী, রায় 
রামানন্দসন্বষ্কে গ্রজত নিজেই বলিয়াছেন-_রমানন্দ গৃহস্থ হইলেও ষড়বর্গের বশীভূত নহেন। পিতা 
জোর করিয়া বিসাহ দিয়া থাকিলেও স্ত্রীর প্রতি রঘুনাথের কোনও আকর্ষণ ছিল না। অীকৃ্চ-ভজনের 
নিমিত্ত তাহার! বিষয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর শরণাপন্ন ইইয়াছিলেন। প্রভুর 
গ্রল।পোক্তিতে যদি ক।মক্রীড়ার গন্ধমাত্রও থাকিত, ত।হ। হইলে তাহারা এ সমস্ত উক্তির আস্বাদন ও 
করিতে পারিতেন না এবং প্রভুর সঙ্গেও অধিক দিন থ(কিতে পারিতেন লা । 

ঘ। রাঁসলীলা-কখার প্রশংসাকর্তা 

ধাহাদিগের সন্ধে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল! করিয়াছিলেন, সেই ব্রজনুন্দরীদিগের অপুর্ব প্রোমের 
বিকাশ দেখিয়! শ্রীউদ্ধব মহাশয় উচ্চ কণে তাহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্ধব-সঙ্ধন্ধে 
শীশুকদেবগোন্থানী বলিয়াছেন _বুষ্তীনাং সম্মতো মন্ত্রী কষ্ণস্কা দয়িতঃ সখা। শিধ্যো বৃহম্পতেঃ 
সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসন্তমঃ ॥ শ্রীভা, ১০1১৬।১-_উদ্ধব ছিলেন যছুরাজের মন্ত্রী, বিভিন্ন-ভাব।পন্ন যদৃবংশীয় 
সকল লোকেরই সন্মত মন্ত্রী ( অর্থাৎ, উদ্ধবের বচন ও আচরণ সকলেরই আাদূত ছিল ); তিনি ছিলেন 
আকৃ,ফর দয়িত -অভিশয় কুপার পাত্র এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীকৃষের সখা । আবার ভিনি ছিলেন 
বৃহস্পুতির সাক্ষাৎ শিষা; স্বয়ং বৃহস্পতির নিকটেই উদ্ধব শিঞ্ষা। লাভ করিয়াছিলেন; ন্ৃতর!ং নীতিশাস্ত্ 
হইতে আরম্ত করিয়৷ ভগবদ্বিষয়ক শ্বাস্ত্রে পর্যান্ত তিনি ছিলেন পরম অঠিজ্ঞ। ( এ সমস্ত গুণের 
হেতু এই যে) উদ্ধন ছিলেন বুদ্ধিসতম _অতান্ত তীক্ষবুদ্ধি, কুখাগ্র-সথঙ্মবুদ্ধি |" হরিবংশ বলেন_-উদ্ধব 
ছিলেন বন্ুদেবের আ্রাত। দেবভাগের পুক্র, স্থৃতরাং শ্রীকৃষের পিতৃব্য-পুল্র। স্বীয় বিরহে আর্থ 
ত্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইঈবার নিমিত্ত ( আম্ুষঙ্গিক ভাবে উদ্দবের সনক্ষে ব্রহ্মবাপীদিগের 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপুর্ব মাহাত্ম্য প্রকটনের উদ্দেশ্টে ) শকৃষ্ণ এতাদৃণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাঈলেন। 
উদ্ধব পরম-ভাগবত হইলেও তিনি ছিলেন এশ্বর্য-ভ।বের ভক্ত; শ্রাকৃষেের ব্রজ-পরিকরদিগের 
এশ্বর্্যজ্ঞান যে তাহাদের এতর্ধ্যজ্জানশূন্ত শুদ্ধপ্রমের গাঢ়তম রসের মহাসমুদ্রের অতল-তলদেশেই 
লুক।য়িত আছে, তাহার কোনও ধারণ! উদ্ধবের ছিল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে 
আসিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণপ্রেয়মী ব্রজনুন্দরীগণ তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং প্রেমবিহ্বল-চিত্তে 
আত্মহারা হইয়া! তাহাদের প্রতি শ্রীকঞ্চের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের আচরণের কথা-রাস।দি- 
লীলার কথা ৪-_ অসগ্কোচে তাহ!র নিকটে বাক্ত করিলেন। স্মস্ত শুনিয়া প্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজন্ন্দরী- 
দিগের প্রেম দেখিয়া এবং তাহাদের নিকটে গ্রাকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমবশ্য তার কথা শুনিয়া উদ্ধব মুগ্ধ ও 


[ ৩৬৮৭ ] 
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বিশ্মিত হইলেন। তিনি কয়েকমাস ব্রজে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্কথ। শুনাইয়! ব্রজবাসীদিগের_ 
_বিশেষতঃ ব্রজমুন্বরীদিগের_-পরমীনন্ন বিধান করিলেন, নিজেও পরমানন্দ অনুভব করিলেন। 
ব্রজহুন্মরীদিগের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাহাদের মুখনিংস্কত গোলীজনবল্লুভের লীলাকথার প্রভাবে 
ব্রজমুন্দরীদিগের শ্রীকুষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের জন্য উদ্ধবের চিত্তে প্রবল লোভ জন্সিল। ভাই তিনি 
বলিয়াছেন--“এই গোপবধূদ্িগের জন্মই সার্থক; অধিলাত্বা ই/গোবিন্দে তীহাদের যে অধিবূঢ় মহাভাব, 
তাহ! মুমুক্ষুগণও কামনা করেন, মুক্তগণও কামনা করেন এবং শ্রীকৃষের সঙ্গী আমরাও কামনা করিয় 
ধাকি। _এভাঃ পরং তশ্নুভূতে! ভূবি গোপৰধেবা গোবিন্দ এব আখিলাত্মনি বূঢভাবাঃ। বাঞ্স্তি যদ্ভব- 
ভিয়ো। যুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ত্রহ্মজগ্মভিরনস্তকথারসম্ত॥ শ্রীভা, ১০।৪৭৫৮।৮ উচ্চকণ্ঠে ব্রজসুন্দূরীদিগের 
প্রেমের প্রশংস। করিয়া তিনি আরও বলিয়।ছেন --“নায়ং শ্রিয়োইঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ: স্বর্যোধিতাং 
নলিনগন্ধরুচাং কুতোইনযঃ। রলোৎসবেইস্ত ডূজদণ্গৃহীতকঠলব্ধ।শিষাংয উপগাদ্‌ ব্রজনুন্দরীণাম্‌॥ 
শ্রীতা, ১০।১৭৬০।-- রাসোঁৎসবে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বাছ্দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া এই ব্রঙ্জশুন্দরীগণ যে 
সৌভাগোর অধিকারিণী হইয়াছেন, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্রীও তাহা পায়েন নাই, পদ্মগন্ধী 
এবং পণ্মুরুচি স্বর্গাঙ্গ নাগণ€ তাহ]! পায়েন নাই, অন্ক রমণীর কথা আর কি বক্তন্য।” এইরূপে 
্রজনুন্রীদিঃগর সৌভাগ্যের এবং প্রেমের প্রশংসা! করিতে করিতে সেই জাতীয় প্রেমপ্রপ্তির জন্য 
উদ্ধারের এতই লে!ভ জগ্মিল থে, তিনি উৎকঠিত চিত্বে ঙাহার উপায় চিস্ত! করিয়া স্থির করিলেন-_ 
ব্রজন্ুন্দরীদিগের পদরজের কৃপাব্যতীত এই প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; তাহাদের প্রচুর পরিমাণ 
পদরজের স্বারা যদি দিনের পর দিন সম্যক্রূপে অভিষিক্ত হওয়া যায়, তাঁহা হইলেই মেই সৌভাগ্যের 
উদয় হইতে পারে; কিন্তু এইরূপে অভিষিক্ত হওয়াই বা কিবূপে সম্ভব হৃইতে পারে? মনুষ্যাদি 
জঙ্গমবূপে ব্রজে জন্ম হইলে এই সৌভাগ্য হইতে পারে না --চরণ-রেপুদ্ধার। বিমপ্তিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না; স্থাবর যদি হওয়া যায়, তাহ! হইলে হয়ভোসস্তব হইতে পারে। 
কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না - ব্রজনুন্দরীগণ যখন পথে চলিয়া যাবেন, উচ্চ বৃক্ষের 
ভঙ্গে বা মস্তকে তাহাদের চরণ-ম্পর্শ হইবে না, বতাসও পথ হইতে তাহাদের পদরভঃ বহন করিয়া 
বৃক্ষের সর্ব্বাে সর্বতোভাবে লেপিয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু যদি লঙা-গুল্সাদি হওয়া যায়, তাহ। 
হইলে গ্রেমবিহবলচিত্তে দিগ.বিদিগ, জ্ঞানহাঁরা হইয়া ব্রজন্গন্দরীগণ যখন পথ ছাড়িয়া উপপথেও সময় 
সময় যাবেন, তখন তাহাদের চরণ-স্পর্শের সৌভাগা হইতে পারে; পথ দিয়া গেলেও পথ হইতে 
তাহাদের পদরেণু বহন করিয়া পবন লতা গুলাদির সর্ববাঙ্গে লেপিয়! দিতে পারে- সেই রেণু অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে সর্বদাই অঙ্গে লাগিয়! থাকিবে। এইরপ স্থির ক্রিয়। উদ্ধব আকুল প্রাণে প্রার্থনা! করিলেন _ 
ধাহারা ছৃস্তাজ্য স্বজন-আর্ধাপথাদি পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্ৰ-পদবীর সেবা করিয়াছেন_ঘে মুকুন্দ-পদবী 
শ্রুতিগণও অনুসন্কীন করিয়া থাকেন, ধীহারা সর্ধবত্যাগ করিয়া সেই মুকুন্দ-পদবীর মেবা করিয়াছেন _ 
ভাহাদের চরণরেণু লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একটা লতা, ব। গুল, বা উষধি হইয়া! যদি আমি 
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জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব । “আসামহে। চরণরেণুজুষামহং 
স্যাং কৃদ্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌবধীনাম্‌। যা হৃস্তাজং স্বজনা মার্ধ্যপথঞ্চ হি্ব। ভেজে মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভি- 
বিমৃগ্যাম্‌॥ শ্রীভ।, ১০।৪৭৬১।” ধাহাদের পদরেণু-লাভের নিমিত্ত উদ্ধব এত ব্যাকুল, তাহাদের 
সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন--'যা বৈ শ্রিয়া্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈযেগেশ্বরৈরপি যদাজ্মনি রাস- 
গোষ্ঠ্যাম। কৃষ্ণম্ত তদ্ভগবতশ্চরণা রবিন্দ শস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাঁপম, ॥ শ্ত্রীভা, ১*/৪৭৬২।-_ 
্বয়ং লক্মমীদেবী, ত্রহ্মরুদ্রাদি আধিকারিক ভক্তগণ এবং পূর্ণকাম যোগেশ্বরগণও ধাহাকে না পাইয়া কেবল 
মনে মনেই ধাহার অর্চনা করেন, এ-লকল ব্রজন্ুন্নরীগণ রাসগে।ীতে সেই ভগবান্‌শ্রীকৃষের ভ্রীচরণার* 
বিন্দ স্ব-স্ব-স্তনোপরি বিশ্বাস্ত এবং আলিঙ্গন করিয়া সম্তাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন।” এ সমস্ত আত্বি- 
পূর্ণ বাক্য বলিয়। উদ্ধব মনে করিলেন --তাহার ন্যায় ক্ষুত্র ব্যক্তির পক্ষে মহামহিমময়ী ব্রজনুন্দরী দিগের 
চরণরেণু-লাভের আশ! দুঃসাহসের পরিচায়ক মাত্র; দূর ইইতে তাহাদের চরণরেণুর প্রতি নমস্কার 
জানানোই তাহার কর্থবা। তাই সগদ্গদ-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন_“বন্দে নন্দত্রজন্ত্রীণাং 
পাঁদরেণুমতীক্ষণঃ | যাঁসাং হরিকথোদ্গীভং পুণাতি ভূবনভ্রয়ম ॥ শ্রীভী, ১০1৪৭৬৩॥--ধাহাদের 
হরিকথা-গান ত্রিভূবনকে পবিজ্ঞ করিতেছে, সেই নন্্বজস্থ অঙ্গনাগণের পাদরেথুকে আমি সর্ববদ। 
বন্দনা করি |” 

শ্্রীদ্ধব ধাহাদের দৌভাগোর এবং প্রেমের এত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, ধাহাদের 
প্দরজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জগ্ত পরম্প্তিবশতঃ তিনি বুন্দাবনে লতা গুলুরূপে জন্মগ্রহণ করিতে 
পারিলেও নিজেকে ধশ্ত মানে করিতেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের চিন্তে ষে 'আঙেন্দিয়-প্রীতিমূলক্‌ কামভাব 
থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা€ করা যায় না। 

কোনও কথার বক্তা, শ্রোতা, আস্বাদক এবং স্তাবকের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের দ্বারাই দেই 
কথার বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কথার বক্তা হইলেন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ 
সন্তান, জণ্মের পূর্ব হইতে সংসার-বিরক্ত এবং রাঁজধি-মহধি-দেবধি-ব্রহ্মধিগণের বন্দনীয় শ্র্রীশুকদে 
গোস্বামী, যে কথার শ্রোতা হুঈলেন সর্ববজীবের সর্ববাবস্থায়, বিশেষত: মুমুষুব্যক্তির পরম-কর্তব্য 
সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ু এবং ব্রচ্ষশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধো অবধারিত-মৃত্যু গল্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত 
পরীক্ষিৎ মহারাজ, যে কথার আস্বাদক হইলেন যিনি জীবনে কখনও স্ত্রী-শব্দটাও উচ্চারণ করেন নাই, 
সেই নানসিশিরোমণি শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীকৃ্ণচৈতন্য এবং যে কথার স্তাবক হইলেন বিচারজ্ঞ, বিচক্ষণ, 
তীক্ষুবুদ্ধি রাজমন্ত্রী এবং পরম-ভাগবত শ্রাউদ্ধব, সেই রাঁদাদি-লীলার কথা যে কামক্রীড়ার কথা, এইরূপ 
অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। 

রাপাদিলীলার রহস্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়। যাহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কয়েকটী ধাহিবের 
ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ব্রঙ্জনুন্দরীদের সহিত শ্রীকফের লীলাকে কামক্রীড়া বলিয়া মনে করেন, 
তাহার! বিবেচন! করিয়। দেখিতে পারেন --কেবল বাহিরের লক্ষণত্বারাই বস্ত্র স্বর্ূপের পরিচয় পাওয়া 
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যায় না। ঠাঁকুরদাদা তাহার স্নেহের পাত্র শিশু-নাতিনীকেও আলিঙ্গন-চুম্ঘনাদি করিয়া থাকেন, স্সেহময় 
পিতাও শিশুকন্তার প্রতি তদ্রপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; শিশু-কন্তারাও অন্ুরূপভাবেই গ্রীতি-ব্যবহার 
করিয়! থাকে। এই আচরণের সহিতও কামক্রীড়ার কিছু সাম্য আছে, কিন্তু ইহ! কামক্রীড়! নহে। 
প্রীশুকদেব, পরীক্ষিত, শ্রীমন্মহা প্রভু, আীউদ্ধবাদি যে কথার আলাপনে ও আম্থাদনে বিভোর হইয়। 
থ1কিবেন, সে কথার বৈশঙ্ট্য ও গুরুত্ব এবং সে কথার স্বরূপ জাঁনিবার জন্ত যদি ভাগ্যবশত্ঃ কাহারও 
আকাজক্ষা জাগে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটন্থ-লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাহার 
আকাঙ্। পূর্ণ হইতে পারে । 

উপরে রাসাদি-লীলা-কথার বক্তা-শ্রোতাঁদির বিষয় বলা হইল-_ কেবল বিষয়টীর বৈশিষ্ট্য ও 
গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎস্থর মনোযোগ আকর্ষণ করার জম্য। এইভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই 
বিষয়টার তত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতে পারে। 


৪২৯ ক্তাসতনীলাল্স সবন্সপলক্ষণণ শু তটজ্হুতনক্ষণ। 

কোনও বস্র পরিচয় জানা যায় তাহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লদ্ষণের দ্বারা । যেঝ্্ 
স্বরূপতঃ _তত্বভঃ__যাক্কা, যে উপাদানাদিতে গঠিত, তাহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। আর বাহিরে তাহার 
যে কার্য বা প্রভাব দেখা যাঁয়। তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ | বস্তর তটস্থ লক্ষণই সাধারণতঃ প্রথমে 
লোকের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করে। তাই এস্থলে রানাদি-লীলার তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা 
করা হইঢুব। 

ক। রাসলীলার তটপ্থ লক্ষণ _ রাসলীলা-ব্যাখ্যানে টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কয়েকটী 
তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। টীক্কার প্রারস্তে মঙ্গলাচরণেই তিনি লিখিয়ীছেন-_-“ত্রক্গা দিজয়- 
সংরূ্দর্প-কন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতি গোঁপীরাসমগ্ুলমণ্ডিতঃ ॥- ব্রদন্মাদিকে পর্যাস্ত জয় করাতে 
(স্বীয় প্রভাবে ব্রন্মাদির৪ চাঞ্চল্য সম্পা্দমে সমর্থ হওয়াতে ) বহার দর্প অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়াছিল, 
সেই কন্দর্পের৪ দর্পহারী, গোপীগণের দ্বারা রাসমশ্ডলে মণ্ডিত শ্ত্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ ) জয়যুক্ত হউন ।” 
ইহা দ্বারা জান! গেল-__গোপীদিগের সহিত রাসলীলাতে স্্রীকষ্চ কন্দর্পের (কামদেষের ) দর্পকেও 
বিনষ্ট করিয়াছেন। 

তিনি আর৪ লিখিয়াছেন__““তম্মাৎ রাঁসক্রীড়া-বিডগ্বনং কাম-বিজয়-খ্যাপনায় ইতি তত্বম।-_ 
কামবিজয়-্থ্যাঁপনার্থ ই রাসলীলা 1৮” তাহার এই উক্তির হেতুরূপে তিনি রাসলীলা-বর্ণনার অন্তভুক্তি 
এই কয়টা বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন 3-(ক) যোগমায়ামুপাশিত:_শ্রীকষ্ণ তাহার শ্বরূপশক্তির 
বৃন্তিবিশেষ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে সারিধ্যে রাখিয়াই রাসলীলা নির্বাহ করিয়াছেন, 
বহিরঙ্গা মায়ার সান্িধোে নহে ;(খ) আত্মারামোহপ্যরীরমৎ-উঠকৃষচ আত্বারাম হইয়াও রমণ 
করিয়াছিলেন। যিনি আত্মারাম, তাহার আত্ষেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা। কামবাসনা! থাকিতে পারেন! । 
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(গ) সাক্ষান্বম্মথ-মন্মথঃ _শ্রীকষ্জ ম্বয়ংমগ্মথেরও (কামদেবেরও ) মনোমথনকারী; যিনি কামদেবের 
মনকেও মথিত করিতে সমর্থ, তিনি কামদেবের ছার! বিজিত হইয়। কামক্রীড়া করিতে পারেন না। 
(ঘ) আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত:-_স্থুরতসম্বন্ধি-তাঁবসমৃহকে ধিলি নিজের মধ্যে অবকদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হয়েন নাই। (ড) ইত্যাদিযু স্থাতন্ত্যাভিধানাৎ-_ পূর্বেধাক্ত 


বাক্যাদি হইতে বুঝ| যায়, রাসলীগায় শ্রীকৃষের স্বাতন্ত্য ছিল; স্বৃতরাং যদ্দার1 ব্রন্মাদিদেবগণের 
স্বাতন্ত্রাও নষ্ট হইয়াছিল, ধাহার প্রভাবে ব্রহ্মা দিরও চিগ্ুচাঞ্চল্য জম্মিয়াছিল, সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের 
চিন্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারেন নাই, শ্রীকৃষেরর স্বাত্ত্রা নষ্ট করিতে পারেন নাই । 


স্বামিপাদ আর৪ লিখিয়াছেন_দকিঞ্চ শুঙ্গারকথাপদেশেন বিশেহতো৷ নিবৃত্বিপরেয়ং 
পঞ্চাধায়ীতি_র।স-পঞ্চাধ্যায়ীতে শুঙ্গীর-কথা বিবৃত হইয়! থাকিলেও শৃঙ্কার-কথার ব্যপদেশে প্রবৃত্তির 


কথ না বলিয়। নিবৃস্তির (কামশনিবৃত্তির) কথাই বর্ণনা কর! হইয়াছে; রাঁসপধ্ণধায়ী নিবৃত্তিপর1, 
প্রবৃত্তিপরা নহে ।” 


শীধরস্বামীর এ সকল উক্তির তাঁৎপর্ধ্য এই যে--রাসলীলাকথ।তে চিন্তে প্রবৃত্তি বা ভোগ- 


বাসনা জাগেনা, নিবৃত্তি জাগে, ভোগবাসন। তিরোহিত হয়; ইহাতে কাম বদ্ধিত হয় না, বরং দু্ীভূতই 
হয়। ইহ] রাস্লীলা-কথার মাহাত্ম্য ব। প্রভীব _চটস্থ-লক্ষণ। 


রাসলীলা-বর্ণন-প্রপঙ্গে শ্রীশুকদেবও তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। 

মহারাজ পরীক্ষিং তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন_যিনি ধন্মের সংস্থ(পনের নিমিত্ত এবং 
অধর্মের বিনাশের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্মের সংরক্ষক এবং যিনি আপ্তকাম, সেই 
শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজরমণীদের সঙ্গে এই রাসলীঙ্গার অনুষ্ঠান করিলেন? ইহাতে তাহার কি অভিত্রায় ছিল? 

এই প্রশ্নের উন্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন- শ্রজনুন্দরীদের প্রতি, সাধক ভক্তদের প্রতি এবং 
যাহার! ভবিষ্যতে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাদের প্রতি, অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ 
রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই লীলাতে সাহার সেবার সৌভাগ্য দিয়! প্রীকৃষ্ণ ব্রজনুন্বরীগণকে 
কৃতার্থ করিফাছেন, ইহাই ব্রজনুন্দরীগণের প্রতি তাহার অনুগ্রহ । আর, এই লীলার কথা শ্রবণ 
করিয়। সাধক ভক্তগণ যেন পরমানন্দ অগ্ুভব করিতে পারেন এবং অন্যান্যও যেন লীঙ্গামাধুযে? লুন্ধ 
হইয়। ভগবং-পরায়ণ হইতে পারেন, ইহাই সাধকভক্ত এবং অন্যান্যের প্রতি অনুগ্রহ । “অনুগ্রহায় 
ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। তঙ্গতে তরৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুহ্া তৎপরো! ভবেং॥ আতা, 
১০৩৩৩৬।। রানলীল।'কথার শ্রবণের ফলেই যে জীবের বহিম্মুখিতা দূরীভূত হইতে পারে, জীব ভগবং- 
পরায়ণ হইতে পারে, তাহাই এই গ্লোকে শ্রীগুকদেব বলিলেন। ইহ!ধদি কামক্রীড়ার কথাই হইবে, 
তাহা হইলে কানকথ।র শ্রবণে ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের কামবাধনাই উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিবে, তাহা দূরীভূত 
হইতে পারে না; তাহাতে জীবের বহিন্মুখতা দূরীভূত 'হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব 
বলিতেছেন-_রাসলীলার কথা শ্রবণে জীব ভগবং-পরায়ণ হইতে পারে। ইহ! লীল1-কথার স্বরূপগত 
ধর্ম। রাঁলীল! যে কাঁমক্রীড়! নহে, শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা তাহাই শুঁচিত হুইল। 
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রাললীল বর্ণনের উপসংহারে শ্রীতুকদেব আরও বলিয়াছেন__“বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদ্থচ 
বিষে আদ্ধাহ্িতোইমুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ। তক্তিং পরাং তগবতি প্রতিলভা কামং হ্ৃদূরোগমাশ্বপহি- 
নোভ্াচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভাঃ ১০৩৩৩৯।-_ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ববব্যাপক-স্রীকৃষ্ণের এই লীলার কথ! 
িনি শ্রদ্ধার সহিত সবর্বদ! বর্ণন করিবেন, বা শ্রবণ করিবেন, তিনি আগে তুগবানে পরাভক্তি লাভ 
করিবেন, তাহার পরে শীত্রই তাহার হৃদরোগ কাম দূরীভূত হইবে 1৮ এই গ্লোকের মন্ধ শ্রীমন্মহা! 
গ্রভৃও এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন__“ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস। যেই ইহা! শুনে কহে 
করিয়া বিশ্বাস ॥ হৃদরোগ কাম তার ভংকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহ! ধীর হয়। 
উজ্জ্রল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কষ্ণনাধুযেণ বিহরে সদায় ॥ শ্রীচৈ,চ, ৩।৫।৪৩-৪৫।” এ. 
সকল উক্তি হইতেও রাফলীলা-কথ। শ্রবণ-কীর্ভনের ভটস্লক্ষণ বা প্রভাব জান! যায়_ ইহার শ্রবণ, 
কীর্তনে পরাতক্তি লাভ হয়, হৃদূরোগ কাম দূরীভূত হয়, মায়িক-গুণজাত চিত্ত-ক্ষোভাদিও ভিরোহিত 
হয়৷ যায়। 

উল্লিখিত তটস্থ-লক্ষণের বা রালীপা-কথার শ্রবণ-কীর্তনের প্রভাবের কথা শুনিলে মনে প্রশ্ন 
জাগিতে পারে _যাহ। স্থুলদৃষ্টিতে কামক্রীড়া বলিয়া মনে হয়, তাহার এইরূপ প্রভাব কিরূপে সম্ভব? 
তবে কি ইহ] বাস্তবিক কামক্রীড়া নয়? তাহাই যদি ন! হয়, তবে হা কি? 

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে রাসলীলার স্বরূপ কি, তাহ! জানিতে হয়। স্বরূপ 
জ।নিতে হইলে ইহার স্বরূপ-লক্ষণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কি সেই স্বরূপ-লক্ষণ ? 

খ। রাসলীলার শ্বরূপলক্ষণ 

বস্তর স্বরূপলক্ষণ হইতেছে ছুই রকমের__ আকৃতি ও প্রকৃতি । 

“আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপলক্ষণ ॥ শ্ীচৈ, চ, ২২২৯৬” 

(১) আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ 

আকৃতিতে রাসলীলা হইতেছে__নৃতাবিশেষ। শ্রীভা, ১৭২৯১-শ্লোকের বৃহতক্রমসন্দভ 
টাকায় জ্ীপাদ জীবগোস্বামী সন্দীতরদ্বাকর হইতে রাষের লক্ষণবাচক নিষ্লিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন £_ 

“নর্ভকীভিরনেকাভি মুলে বিচরিফভি:। যত্রৈকো ন্ৃত্যতি মটস্তদৈ হন্তীশকং বিছুঃ॥ 

তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাস; স্যান্প নাকেইপি বর্ততে কিং পুনর্ভুবি ॥" 
_মগুলে বিচরণশীলা বু নর্তকীর সহিত যেস্থলে একজন নট নৃত্য করেন, তাহাকে পণ্ডিতগণ হল্লীশক 
বলেন; তালবন্ধ-গতিভেদে ইহ] বনু প্রকার হইয়া থাকে | রাস নাঁকেও (ন্বর্গেও) হয় না, পৃথিবীতে 
কিরূপে থাকিবে?” (হল্ীশক-_মগ্ুলীবন্ধনে নৃত্য । 

উল্লিখিত লক্ষণ হইতে জান] গেল _ হলীশকে বা! রাসে মগডলীবন্ধনে বছ নর্তকী থকেন এবং 
একজন নট বা নর্তবক থাঁকেন। 


[ ৩৬৯২ ] 


মধুরতক্তিরস-__রাসলীলাভত ] রসতথ [ ৭%৪২৯-অঞ 


“তত্রারভত গোবিন্রো”-ইত্যাদি শ্ীভা, ১৩৩২ শ্লোকের টাকায় শ্রীধরম্থামিপাদ লিখিয়াছেন 
_রাঁসক্রীড়াং রাসো নাম বনুনর্তকীযুক্তো বৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম_বহ নর্তকীযুক্ত নৃতাবিশেষকে বলে 
রাস।” 

সেই শ্রীভা, ১০/৩৬।২-প্লোকের বৃহদ্ধৈষ্ণবতো।ষমী টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী রাসক্রীড়ার 
লক্ষণবাচক নিম্নলিখিত প্রমা'ণটী উদ্ধত করিয়াছেন :- 

“নটেগৃহীতকঠীনামন্যোইস্ঠাত্তকরশ্রিয়াম। 

নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মগ্ডলীভূয় নর্তনমিতি॥ 
- এক এক জন নত্রক এক একজন নর্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়। আছেন, নর্তক-নর্তকী পরস্পরের হস্ত 
ধারণ করিয়া আছেন, এই অবস্থায় নন্তক-নস্তকীগণের মগ্ডুলাকারে হৃত্যকে বলে রাস” (এই 
প্রমাণটী অন্যান্য অনেক চীকাকার উদ্ধত করিয়াছেন )। 

উন্থিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল, রাস হইতেছে মণগ্ডলী-বন্ধনে নৃত্য বিশেষ _ কেবল 
কয়েক জন নর্তকীর, বা কয়েক জননর্ত্কের, পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃতাবিশেষ নহে, পরন্ত নণ্ডক-নত্তকীর 
মিলিত নৃতাবিশেষ। এক প্রমাণে পাওয়া গেল, মগুলাকারে অবস্থিতা বছ নন্তকী এবং একজনমাত্র 
নন্তক ; এবং অপর প্রনাণে পাওয়া গেল--যত নগ্তক, তত নত্ব'কী; এক এক জন নত্তক এক এক জন 
নত্র্কীর ক ধারণ করিয়া আছেন এবং নপ্তক-নত্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়াও আছেন। 
ইহাতে বিরোধ কিছু নাই; প্রকারভেদ মাত্র, প্রকারভেদের কথাসঙ্গীত রত্বাকরও বলিয়াছেন-- 
“ভালবন্কগতিভেদেন ভূয়সা ।” রর 

(২) প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ 

গৃর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাঁসের আকৃতিগত স্বরূুপলক্ষণ হইতেছে নর্তক-নর্তকীর মণ্ডলীবদ্ধনে 
বৃত্যুবিশেষ। নর্ত্ক-নত্তকীর মগ্ডলীবন্ধনে নৃত্যবিশেষ পৃথিবীতেও অনস্তব নয়, স্বর্গে অসম্ভব নয় 
কিন্ত পূর্ববোদ্ধত সঙ্গীতরত্বাকরের প্রমাণে জানা যায়,_-ইহা ন্বর্গেও সম্ভবপর নহে, পৃথিবার কথা তো 
দূরে। “রাস; স্তান্প নাকেহপি বর্ততে কিং পুনভূবি 1” কিন্ত কেন? 

জাবার “দিবৌকমাং সদারাণাম্‌”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩১1৪-ক্লোকের বৈঞবতোধণী টাকায় 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন-- “দিবৌকসাং ত্রহ্ষারুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদশোৎসবা- 
সন্তাবঃ স্চিতঃ।-_“দিবৌকসাম১-শকের দ্বারা স্বর্গাদিতেও তাদৃশ উৎসবের (রাসোৎসবের ) অসন্ভাব 
সুচিত হইয়াছে ।”-_ অর্থাৎ স্বর্মাদিতেও রাম সম্ভব নহে। এ-স্থলে পন্থ্গাপি*-শব্দের তাৎপধ্য কি? এই 
পৃথিবীতে বাহ। অনুষ্টিত হয়, তাহ] পুথিবীর লৌক দেখিতে পায়। স্বর্গে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহ! 
পৃথিবীর লোক দেখিতে পায় না। “ন্বর্গাদি”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শবে, যাহা পৃথিবীস্থ লোকগণের 
নয়নের গোচরীভূত নছে, এতাদৃশ স্থানকেই বুঝাইতেছে ; অর্থাৎ “ন্বর্গাদি”-শবে ন্বর্গ এবং ভগবদ্ধাম- 
সমূহকেই বুঝাইতেছে। ভগবদ্ধাম-সমূহের মধ্যে ব্রজে যে রাললীল! অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহ 


[ ৩৬৯৩ ] 


মধুরভতক্িরস__রানলীলাতন্ব ] গৌড়ীয় বৈধণব-দর্শন [ ৭/৪২৯-অনু 


প্রমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতেই জানা যাঁয় ; স্থৃতরাং “ন্বর্গাদি”-শবে স্বর্গ এবং ব্রজবাতীত অস্ত ভগবদ্ধামকেই 
বুঝাঈতেছে ; অর্থাৎ রাসলীল। স্বর্গে সম্ভব নয়, বৈকুষ্ঠেও নয়, দ্বারকাতেও নয়। কিন্তু কেন? 
মণ্ডগীবন্ধনে বহু নর্ত'ক-নর্তকীর ন্বতা, ব! বহু নত্তকীুক্ত নৃত্য লৌকিক জগতেও হইতে পারে, ন্বর্গেও 
হইতে পারে; এ-সকল স্থূল নর্তক-নত্তকীর অভাব নাইঈ। পরব্যোমে বু ভগবং-স্থরূপ আছেন ; 
তাহাদের প্রত্যেকেরই লক্মীও আছেন। তাহাদের পক্ষেও মগ্ডলীবন্ধনে নৃত্য অসম্ভব নহে। দ্বারকায় 
প্রীকৃষ্ণের ফোল হাজার মহিষী আছেন; সুতরাং দ্বারকাতেও গ্রীকৃ্ণ মহিষীদের সহিত মণ্ডলীবন্কনে নৃত্য 
করিতে পারেন। এ-সকল নৃত্যও মগ্ডলীবন্ধনে নত্ত ক-নর্তকীর, ব! নায়ক-নায়িকার নৃতাই ; এ-সমস্ত 
রাসঙ্গীলা হইবে না কেন? রাসঘুত্যের উল্লিখিত লক্ষণ অনুসারে এ-সমস্ত বৃত্যকেও তো রাসনৃত্য বলা 
যায? 

এ-স্থলে জগতে, বা স্বর্গে, বা বৈকুণ্ঠে, অথবা দ্বারকাঁয় যে মগ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের সম্ভাবনার কথ! 
বলা হইল, আকৃতিতে সেই মগ্ডলীবন্ধনে নৃতোর সহিত রাসনৃত্যের সাদৃপ্ত থাকিলেও তাহাকে রাস বল। 
হয় না; বাস্তব রাসের বিশেষত্ব তাহাতে নাই বলিয়াই তাহাকে রাস বল! হয় না। মুৎশিল্পী 
মৃত্বিকাদ্বীর। বেল, কদলী প্রভৃতি ফুল রচনা করিয়া, তাহাতে ব্ণাদির প্রলেপ দিয়া বেল-কদলী 
প্রভৃতিকূপে প্রতীয়মান বন্ত নির্মণ করিয়! থাকে ; কিন্তু সে সমস্ত বাস্তব বেল-কদলী নহে। কেবল 
আকারের সাদৃশ্যেই বস্তর পরিচয় হয় না। প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণই বস্ত্র বাস্তব পরিচয়। 

বাস্তব রামের প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ কি, তাহা নির্ণীত হইলেই বুঝা যাইবে, ভ্রজব্াতীত 
অন্যত্র কেন ইহ। থাকিতে পারে না। কিন্তু কি সেই প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ ? 

র্স-শব্' হইতে রাস-শব্দ নিষ্পন্ন। প্তপ্রারভত গোঁবিন্দো” ইত্যাদি শ্রীভা, ১০৩৩২ গ্নেরকের 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন _ “ণৃত্যগীত-স্বনালিগ্গুনাদীনাং রসানাং সমূহো। রাসঃ। 
শ্রীপ।দ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন -“যোগার্থস্ত নৃত্যগীতাঙ্্লেষাদীনাং রদানাং সণৃহো1 রালঃ।” 
অর্থাৎ নৃতাগীত-চুন্বনালিঙ্গনাদি রসের সমূহই হইতেছে রাপ; ইহাই হইতেছে রাস-শবের যৌগিকার্থ। 
ইহা! হইতে বুঝ! গেল-__নৃত্য-গীত!দি বহু রসের অভ্রাদয়েই রাস। মণগুলীবন্ধনে নায়ক-নায়িকার যে 
নৃত্যে নৃত্যগীতাদিজীত বহু রসের উদয় হয়, তাহাকে বলে রাস। কিন্তু পৃথিবীতে বা দ্বর্গেও এইরূপ 
রসোদ্গ।রী নৃতা অসম্ভব নয়; তথাপি কেন বল! হইল-_পৃথিবীতে ব! ন্বর্গেও রাসন্বতা সম্ভব নয়? 

ইহার হেতু বোধ হয় এই। জগতে বাস্বর্গে নায়ক-নায়িকার মগডলীবদ্ধন-নুত্যে যে রদসমূহ্থের 
অভিব্যক্তি হইতে পারে, মেই রসসমুহোদ্‌গারী নৃত্যকে রাসন্ৃত্য বল হয়না। জগতে বা ত্বর্গে যে 
সমস্ত রসের উৎসারণ হইতে পারে, সে-সমস্ত হইতেছে প্রাকৃতরম। জগতের বা স্বর্গের রসোদুগারী 
নৃত্যকে যখন রাস বল! হয়না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃত রসোদৃগারী নৃতা রাসনৃত্য নহে। 

তবে কি রকম রসের উদ্দগীরণকা রী নৃত্যকে রাসন্থত্য বল| হয়? বৈষ্বতোষণীকারের উক্তি 
হইতে ইহার উত্তর পাওয়া! যায়। 


] ৩৬৯৪ ] 


মধুরতক্তিরস-_রাসলীলাতৰ ] রসতত্ব [ ৭/৪২৯"অন্ 


রাস হইতেছে পরমরস-কদদ্বময় 

“রাসোতসব: সংগ্রবৃত্তো” ইত্যাদি প্রভা, ১০১৩৩ গ্লেকের বৈষ্ণবতোধষণীটাকায় শ্রীপাদ 
জীবগোম্বামী লিখিয়ছেন-_“রাঃঃ পরমরল-কমন্থময় ইতি যৌগিকার্থঃ।--রাস-শব্দের যৌগিকার্থ 
হইতেছে এই যে, রা পরমরস-কদর্বময়।” পূর্ব্বোল্লিখিত সংজ্ঞনুদারে মগ্ডুলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরমর্স- 
কদস্থময় হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বল। হইবে। “কদন্ব" শব্দের অর্থ-_সমুহ এরূপ নৃত্যে 
যদি সমস্ত “পরমরস” উৎসারিত হয়, তবেই তাহা হইবে রাদ। তাহা হইলে এই “পরমরস-নমূহই” 
হইল রাসক্রীড়ার প্র।ণবস্ত; ইহ না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃতামাত্রকেই রাস বল। যাইবেন|। 

পরমর্স 

কিন্তু “পরম রস” কি? পরম বস্ত্র সহিত যে রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরম রস। 
আনন্দম্বরূপ সচ্চিানন্ব-তত্বই পরম-বন্তর; স্ৃতরাং তাহার সহিত, অথবা তাহার কোনও প্রকাশ বা 
স্বরূপের সহিত যে রূপের সপ্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দস্বরূপ স্চিদানন্ন বস্তু, 
বা তাহার প্রকাশসমূহ বা স্বরূপসমূহ, হইতেছেন চিন্ময়বন্ত ; চিন্ময় বস্তা ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর 
সহিত তাহার ব। তাহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তর সহিত 
সন্বন্ধান্িত পরম রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত;তাহ1 জড় বা! প্রাকৃত হইতে পারে ন।। সুতরাং 
অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরন রস। 

কিন্ত এই যে চিন্ময় অপ্রাকৃত পরঞ্্ রসের কথা বল! হইল, ইহা হইতেছে রসের জাতি- 
হিসাবে পরম-রস, জড় প্রাকৃত রস হতে জাতিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম-রস। “আ্ুপরেইয়মিত 
স্ন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥”-_ এই গীতাবাক্যেও 
জড়। বহিরঙ্া মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে পরা ব! শ্রেষ্ঠা (জাতিতে শ্রেষ্ঠা ) বলা হয়াছে। যেহেতু, 
জীবশক্তি চিদ্রূপা। সুতরাং জাতি-হিসাবে চিগ্রয় রলমাত্রেই পরম রস। কিন্তু কেবল জাতি-হিসাবে 
পরম-রসকে সর্ববতো ভাবে পরম-রূস ব্লা সঙ্গত হইবে না। জাতিহিসাবে যাহ! পরম রস, তাহা 
যদি রস-হিসাবেও _মাম্বাদন-চমতকারিহ্বের দিক্‌ দিয়াও__পরম- সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলেই 
তাহা হইবে সর্ববতো ভাবে, বাস্তবরূপে, পরম রস। 

এখন দেখিতে হইবে-_যাহ! দর্ব্বতোভাবে পরম রস, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? 

চিন্ময় রল কেবলমাত্র চি্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে । পরব্যোমের রসও চিন্ময়; স্থৃতরাং 
জাতি-হিসাবে তাহাও পরম-রস ; কিন্তু তাহ! রস-হিসাবে পরম-রস নয়। একথা বলার হেতু এই যে 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও, বৈকুগ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ রসের আব্বাদনের 
অধিকারিণী হইয়াও, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসান্বিতা হইয়| উৎকট তপস্তাচরণ করিয়াছিলেন। 
ইহাতেই বুঝা যায়, পরব্যোমের বা বৈকৃষ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্বের বা আন্বাদন-চমতকারিত্বের দিক্‌ 
দিয়। ব্রজ-রসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজ-রসের পরম উৎস হইতেছে-_মহাভাব ; কিন্তু 
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এই মহাভ!ব দ্বারকাঁমহিষীদিগের পক্ষে একান্ত গুললভি। “যুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসা বততিছুল্ল ভঃ1” 
ইহ! হইতে জানা গেল-_দ্বারক1মহিষীদের সংশ্রবে ঘষে রস উৎসারিত হয়, তাহা! অপেক্ষা মহাভাববতী 
ব্রজনুন্নরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয়; 
এই প্রেম যত গাঁ হইবে, রস্ও ততই গ।ঢ হইবে, ততই আম্বদন-চমৎকারিত্বময় হইবে এবং সেই 
রমের আম্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজনুন্দরীদের মধো প্রেমের যে স্তর 
বিকশিত, বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তে। দুরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও তাহা! পরম ছৃল্লভ। সুতরাং 
ব্রজশুন্দরীদের মহাভাবাখ। প্রেম গাঢ়তম ; এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাও হইবে 
পরম আস্বাগ্ভতম এবং তাহার আশম্বাদনে ব্রজমুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্বাত্ধি- 
শায়িনী। এন পারয়েইইং নিরবগ্ঠাসংঘুজ।ম্‌” ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকূষ ব্রজসুন্রীদিগের নিকটে 
্বীয় চির-ঝণিত্ব-. অপরিশোধা পণে আবদ্ধত্ব - স্বীকার করিয়াছেন । বৈকৃষ্টের লক্ষ্মীদিগের, এমন কি 
দ্বারকার মহিষীদিগের সঙ্থন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ খণিতের কথা বলেন নাই । এ সমস্ত আলোচনা হইতে 
দেখা গেল-_র্স-হিসাবে--আগ্কাদনচমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তিত্বে -ব্রজের কাস্তারসই হইল 
সর্ববশ্রেঠ-_নৃতরাং পরম রস। আবার, ইহ! চিম্ময় ( চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃন্তিবিশেষ ) বলিয়া 
জাতি-হিসাবেও ইহ পরম রস। জাতি-হিসাবে এবং রস-হিসাবেও পরম-রম বলিয়া ব্রজের কান্তারস 
বা! মধুর-রসই হইল সর্ববতোভাঁবে পরম রস! 

ত্র্জের দাস্ত), সখ্য এবং বাৎসল্যও এশ্বরধা-জ্ঞানহীন এবং মমতববুদ্ধিময় বলিয়| ছ্রকার দস্-সখা- 
বাংসল্য অপেক্ষা! রসত্ের দিক্‌ দিয়। ষ্ঠ; তথাপি ত্রজের দাস্য-সখ্য-বাংসল্যরসকে সর্্বতোভাবে পরম 
রস বল! যায় না; যেহেতু, দাস্কাদি-রতি সম্বন্ধানুগ। বলিয়। তাহাদের বিকাশ অপ্রতিহত নহে ; সুতরাং 
দাস্তাদি-রসের আন্ব।দন-চমংকীরিত্ব এবং কুষ্ণবশীকা রিন্ব সর্ব্বাতিশায়ী নহে ৷ কাস্তাভাবে শান্ত, দাস্য, 
সখ্য এবং বাংস্ল্য রতির গুণও বিরাজমান ; সুতরাং শান্তাদি সমস্ত রসের গ্বাদ এবং গ্রণ কাস্তা'ভাবেও 
বিদ্কমান ; তাই গুণাধিকো এবং স্বাদাধিক্যে কান্তাভাবেরই সর্ব্বোৎকর্ষ। কাস্তাভাবে শাস্ত-দাস্যাদি 
বর্তমাম থাকিলেও কান্তাভাবই জঙ্গী, অন্যান্য ভাব তাহার অর্গ__অঙ্গরূপে শাস্ত-দাস্থাদি ভাব কাস্তা- 
ভাবেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। স্ৃতরাং কাস্ত/রস যখন উৎসারিত হয়, তখন শান্ত-দাস্যাদি সমস্ত 
রস্‌ই কান্তারসের পুষ্টিকারক অঙ্গহিসাবে উৎসারিত হইয়া থাকে__ অর্থাৎ পরম-রসসমূহই উল্ললিত 
হইয়। থাকে । 

সাধারণভাবে কাস্তারলই পরম-রস হইলেও তাহার পরম-রসত্বের বা আহ্বাদন-চম্ৎকারিস্বের 
সর্রবাতিশীয়ী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকাস্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে | শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, 
ভাহাতেই প্রেমের সমস্ত গুণের, স্বাদবৈচিত্রীর এবং প্রভাবের সর্ববাতিশায়ী বিকাশ। এই স্তরের 
নাম মাদন। মাঁদনই প্রেমের সর্বে্ধাচ্চতম স্তর | মাদনই হ্বয়ং-প্রেম ; প্রেমের অন্যান্ত স্তর এবং বৈচিত্রী 
মাদনেরই অংশ, মাদন হষ্টতেছে সকলের অংশী। শ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষের মধ্যে যেমন অন্তাঙ্ত সমস্ত 


[ ৩৬৯৬ ] 


মধুরভক্তিরস -রাসলীলাতত্ব ] রলতত্ব [ ৭৪২৯-অন্ 


ভগবৎ-স্বর্ূপ অবস্থিত, স্বপ্ংপ্রেম-মাদনে ও প্রেমের অন্ঠান্য স্তর এবং বৈচিত্ী অবস্থিত। তাই মাদন 
যখন উচ্ছুদিত হয়, তখন প্রেমের অনন্ত স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব-গুণ-স্বাদাদির সহিত উচ্চৃসিত হইয়া 
থাকে ; তাই মাদনকেই বলে সর্ব ভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেগ : ইহা! শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও ব্রজ- 
নুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই । পসর্ববভাবোদ্গমোল্লামী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হলাদিনী- 
সারো রাধায়ামেব ধঃ সদ|॥” মহভি(ব হইল সকল ধামের সকল স্তরের প্রেম অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ( পর )7 
আর মাদন হইল অপর ব্রজনুন্বরীদিগের মহাভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ( পরাৎপরঃ)। ইহাই আনন্দ 
দায়িক। হলাদিনী শক্তির (হলাদিনীপ্রধান। স্বরূপশক্তির) সার ব! ঘনীভূততম অবস্থা ; সুতরাং গুণাধিক্যে, 
স্বাদাধিক্যে এবং মাহাত্য্যে মাদন হইল সব্ব্বোৎকৃষ্ট। শাস্ত-দাশ্যাদি পাঁচটা মুখ্যরল এবং হাস্তাদ্ভূত-বীর- 
করুণাদি সাতটা গৌণরস এবং অপরাপর গোপসুন্দরীদের মধ্যে যে সমস্ত রূসবৈচিত্রী বিরাজিত, মাদনের 
অভাদয়ে ওৎম্মস্তই উল্লসিত বা উচ্ৃসিত হইয়া উঠে। শ্রীরাধাপ্রমুখ গে[পছুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাতে শ্রীরাধার মাদন যেমন উচ্চসিত হইয়। উঠে, তেমনি অন্ান্ত ব্রজনুন্বরীদিগের প্রেমবৈচিত্রীও 
উচ্ছুমিত হইয়া! এক অনির্বচনীয় এবং অসমোদ্ধ শাস্বাদন-চমতকারিত্ময় রসবন্যার স্থষ্টি করিয়া থাকে 
এবং তখন শাস্তাদি পাঁচটা মুখা এবং হাস্তাভুতাদি সাত্টী গৌণ রসও কাস্তারসের অঙ্গ হিসাবে, 
যথাযথভাবে উচ্্বদিত হইয়া মূলরপের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। তখনই সেই লীল! হইয়া থাকে 
“পরমরসকদম্বময়ী।” রাসলীলায় যে সমস্ত রসই উৎসারিত হইয়া থাকে, গোপালপূর্ববচল্পু হইতে 
তাহ] জানা যায়। “অথ ক্রনবশাদদূুত-ভয়ানক-রৌন্র-বীভৎস-বংসল-করুণ-বীর-হাস্ত-শান্ত-শৃঙ্গাররসাঃ 
শৃ্গ।রামুকুলতয়া! যথাযোগাং রসযিতুমাসাদিতাঃ। পৃঃ চ, ২৭৫৫ অনু ॥” ইহার পরে ৫৬৯ অন্থুচ্ছেদে 
ৃষটান্তও প্রদশিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধত কর! হইল ন!। 

কিন্ত এই পরম-রসকদম্বময় লীলারসের মূল উৎম হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাঁধা। 
প্রীরাধা উপস্থিত ন। থাকিলে, অন্য শতকোটী গোগী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপ “পরম-রসকদন্থময়” রস 
উল্লসিত হইতে পারে না। তাই, বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অস্তরিত হষঈয়। গেলে শতকোটি গোপীর 
বিগ্যমানত। সব্বেও রাসবিলামী গ্রকৃষ্চের চিত্ত হইতে রাসলীলার ব।সনাও অস্তছিত হইয়া গেল। 
পত্রীরাধ। ব্যতীত অন্য শতকোটী গে।পীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্কিয প্রভাবে শতকোটিরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়। মণ্ডুলীবন্ধনে নৃত্য করিতেন, তাহা রাসনৃত্য হইত বটে; কিন্তু তাহা পরম-রসকাদন্বময় 
রাগ হইত না। এইজন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয়__রাসলীলার ঈশ্বরী - প্রাণবন্ত হইলেন 
মাদনাখ্য-মহাভাব্বতী শ্্রীরাধ।। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রম-রসকদন্বনয়ী রাসলীলার 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন ন। ; যেহেতু, ্রকঞ্ণ পরম-রমকদন্ের উৎদ নহেন, অন্য কোনও গোগীও নহেন। 
তাই, স্ত্রীরাধাব্যতীত অন্ত কোনও গোপী যেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর 
হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলামী মাত্র_শ্রীরাঁধা যখন পরম-রসকদম্বময় রাঁসরসের বন্যা 
প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া বিহার করিতে পারেন 


[ ৩৬৯৭ ] 
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এই রাসেস্বরী শ্রীরাধা অন্য কোনও ধামে নাই বলিয়াই ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, 
ধাকিতেও পারে ন1। 

যাহা হউক, এসমস্ধ আলোচনা হইতে জান। গেল-_বহু নর্তুক এবং বনু নর্তকী যে মণ্তলীবন্ধন- 
নুতোতে উল্লিখিতরূপ পরম-রসসমূহ উচ্ছৃসিত হয়, তাহাই রাস। পূর্ববন্তী আলোচনা হইতে জানা 
গেল যে, পরম-রমকদম্বময় রাস-রসের উচ্ছানের নিমিত্ত প্রয়োজন_মহা'ভাববততী ব্রজস্ুন্দরীগণের এবং 
বিশেষরূপে, মাদনাখ্য-মহাভাববত্তী শ্রীরাধিকার উপস্থিতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃফণেরও উপস্থিতি 
ইহাদের কাহারও অভাব হষ্টলেই আর রান হইবে না। শ্রীতির বিষয় এবং গ্রীতির আশ্য়-:এই 
উভয়ের মিলনেই গ্রীতিরস উচ্ছুদিত হইত পারে। বিভাঁব, অনুভব, সাত্বিক এবং "ব্যভিচারী ভাবের 
সহিত যুক্ত হইলেই কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়। বিভাঁব হষ্টল আবার ছুই রকমের-_আলম্বন-বিতাব 
এবং উদ্দীপন-বিভার। আ'লম্বন বিভার৪ আবার ছু রকমের--বিষয়-মালগ্বন ও আশ্রয়-আলম্বন। 
কান্তারসের বিষয়-আলম্বন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়-মালম্বন হইলেন কৃষ্ণকান্ত। গোপনুন্দরীগণ ; 
স্বতরাং এই উভয়ের 'একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিতি বাতীত রুসই সম্ভব হইতে পারে মী। 
বিশেষত: পরম-বসকদশ্বময় রাসরসের বিকাশই হয় বু নর্তক এবং বহু নর্তকীর মগ্ুলীবদ্ধানে 
বৃতয-প্রসঙ্গে। তাই বহু কৃষ্ণকান্তার উপস্থিতি প্রয়োজন। ব্রজঙুন্দরীগণ যখন গ্রীকৃষ্ণেরই 
নিত্যকাস্তা, তখন অনা কোনও নন্তুকের সাঙ্গ তাহাদের নৃত্য হইবে রসাভাপ-দোষে দুষ্ট, তাই, 
শ্রীকৃ্ধ একমাত্র নণ্তক হইয়াও যত গোপী তত রূপে আত্মগ্রকীশ করিয়া বহু নর্তকের অভাব দূর 
করিয়াছেন। এই বহুরূপে আকফকে প্রকাশ করিয়াছেন_শ্রীকফ্ণের এইবরধাখক্তি, শ্রীকফের 
অঞ্ঞাতসারে, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে। 


রাসলীল। সবর্ষলীলা মুকুটমণি 

রামলীলাতে সমস্ত পরমরসের উৎসাঁরণ হয় বলিয়াই ইহার আশ্বদন-চমংকারিতবও দর্র্বাতি. 
শায়ী; অন্য কোনও লীলাতেই সমস্ত পরমরসের উংসারণ হয় না। এই রালরসের আশ্বাদনে প্রীকৃফ- 
কিরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন, ভাহার একটা উক্তি হইতেই তাহ! জানা যায়। লীলাপুরুযোত্রম 
শ্রীকফ্ণের অনেক লীল! আছে; প্রত্যেক লীলাই তাহার মনোহারিণী ;কিন্তু রাঁসলীলার মনোহারিত্ব এত 
অধিক যে, রাসলীলার কথ। মনে পড়িলেই তাহার চিত্তের অবস্থা যেকিরূপ হয়া যাঁয় তাহা তিনি 
নিজেই বলিতে পারেন না। একথা তিনি নিজেই বঙলিয়াছেন। “সস্তি যদাপি মে প্রা! লীগাস্তাস্ত। 
মনোহরাঃ। ন হিজানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং তবেৎ॥” রাসলীগার ন্যায় অন্য কোনও 
লীঙ্গাই শ্রীকুফণের এড মনোহারিণী নহে। তাই রাসলীলা হইতেছে সর্ধধলীলা-মুকুটমনি। 

রাসক্রীড়ার সামগ্রী 

যে ফে উপাদান ন! হইলে যে বস্তুটি প্রস্তত হইতে পারে না, সেই সেই উপাদানকে বলে & 
বন্তুটার সামগ্রা। উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজনুদ্মরীগণের বিদ্যমানতা ব্যতীত 


[ ৬৬৯৮ ] 


মধুরতক্তিরন_ রাসলীলাতব্ ] রসতঙ্ব [ ৭৪২৯-আন্ 


মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যরূপ রাঁসক্রীড়া সম্তব হয় না; স্থতরাং শ্রীকৃ্ণ এবং ব্রজনুন্বূরীগণ হইলেন রাসক্রীড়ার 
সামগ্রী। “তত্রারভভ গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামন্ত্রতৈ:| স্ত্রীরত্বৈরস্বিতঃ গ্রীতৈরগ্টোন্যাবন্ধবাহভিঃ ॥৮- 
এই (শ্রীতী, ১০৩৩২) প্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-ভোধিণীকারও লিখিয়াছেন-_“গোবিন্ব ইতি পগ্রীগোকুলে- 
ন্রত।য়াং নিজাশেখৈশ্বধ্যমাধুর্ধ্যবিশেষ-প্রকটনেন পরম-পুরুযোত্বমতা স্ত্রীরত্বৈরিতি তাসাঞ্চ সর্বস্তরীবর্গ- 
শ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা | রদ্বং স্থজাতিশ্রেষ্টেইগীতি নীনার্থবর্গাৎ ৷ ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দিত ।” 
-স্বীয় অশেষ এশ্বধ্য-মাধূর্য্যের প্রকটন দ্বার। থিনি পুরুষে ত্বমত। প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ এবং 
সর্ব্বরমণীকুল-মুকুটমণি স্ত্রীরতবম্বরপা প্রেমবতী গোপনুন্দরীগণ _ ইহারাই হষ্টলেন রাসক্রীড়ার পরম 
সামগ্রী! পরমরস কদম্বময় রাম-রসের সামগ্রীও হইবে পরম সামগ্রী । 
শ্রীকৃষ্ণ হইলেন _ সর্ব-অংশী, সর্বধাশ্রয়, সবব-কারণ-কারণ, সকলের আদি, ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর__ 

পরম ঈশ্বর। সমস্ত ভগবং-স্বরূপ ঠাহাতেই দ্মবস্থিত, তাহা হইতেই অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের 
ভগবত্তা ও এতর্ষা ; সুতরাং এশখবর্ষের দিক্‌ দিয়! তিনিই পরম তত্ব, সব্বশ্রেষ্ঠ_পরম পুরুষোত্বম। 
আঁবার, মাধুর্যোর বিকাঁশেগু তিনি সবের্োত্তম। তাহার মাধুর্ধয__“কে টিব্রক্মাওড পরব্যোম, ভাই যে 
স্ববূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন । পতি ব্রতা-শিরোমণি, ধারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্মীগণ ॥৮ 
আবার, তাহার “আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।” তিনি “পুরুষ-যোধিৎ কিন্বা স্থাবর জঙ্ষম। 
সর্বচিন্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥” এবং তাহার মাধুর্য “আত্মপরধ্ন্ত সর্ধচিত্রহুর।” আবার, 
তাহার মাধুর্যোর এমনি প্রভাব যে, তাহার পূর্ণতম এইবরধ্যও মাধুধ্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, 
মাধুর্ষের অন্তরালে আন্মগোপন করিয়া এবং মাধুধ্যদ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্যোের সেব। করিয়া থাকে । 
এইরূপে দেখা গেল-_মাধুর্যের দিক্‌ দিয়াও ত্রজেন্্র-নন্দন কৃষণই পরম-পুরুযোত্তম। সর্ধ্ব-বিষয়েই তিনি 
পরম-পুরুষৌন্তম _রাসক্রীড়ার একটী পরম সামগ্রী। 

আর, ব্রজনুন্দরীগণও পরম-রমণীরতু। সৌন্দর্ধ্য, মাধুর্যে, প্রেমে, কলা-বিলাসে, বৈদদ্বীভে, 
সর্ধ্বোপরি গ্রীকৃষ্ণবশীকর্ণী সেবাতে তীহাদের সমানও কেহ নাই, তাহাদের অধিকও কেহ নাই। 
ভাহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা হইলেন--সর্বগুণথনি, কষঞ্চকাস্তা-শিরোমণি, সমস্তের পরাঠাকুরাণী, 
নায়িকা.শিরোমণি। তিনি আবার পুরের মহিষীগণের এবং বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও অংশিনী, ত্রশ্জ- 
নুন্দরীগণও তাঁহারই কায়ব্যহরূপ1। সুতরাং সর্ধবিষয়েই শ্রীরাধিকা এবং ব্রজন্ুন্ববীগণ হইলেন 
সবেরণাত্তমা রমণী-পরমরমণীরত্ব-_-র।সক্রীড়ার পরম-সামগ্রী । 

রাঁসক্রীড়ার আর একটা সামগ্রী হইতেছে শ্রীরাধ প্রমুখ-ত্রজহুন্দরীদিগের প্রেম যাহার প্রবল 
বন্ধ তাহাদের বেদধর্্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদিকে, এমন কি কুলধর্্মরক্ষার্থ স্বয়ং শ্রীকষ্ষের 
উপদেশকেও, জোতোমুখে ক্ষুত্র তৃণখণ্ডের ম্যায় বহু দুরদেশে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাছা 
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকেও _আতু।রাম বলিয়া ধাহার আনন্দ উপভোগের জন্য বাহিরেপ্প কোনও উপকরণেরই 
প্রয়োজন হয় না, সেই আত্মা রাঁম এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণকেও--পরমপুরুযোত্তমকেও-_ আকর্ষণ করিয়া 
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তাহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এই প্রেম বৈকুষ্ঠের লক্মীগণের কথ! তো দূরে, দ্বারকা- 
মহিষীগণের পক্ষেও একাস্ত ছুল্লভ। ইহাও রাসক্রীড়ার একটী পরমসামগ্রী ; এই প্রেমের অভাবে 
রালক্রীড়াই অসপ্তব। 

গ। আলোচনার উপসংহার 

রাঁস্ীড়ার শ্বরূপ-লগ্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, এই রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী হইলেন 
- ব্রজেন্্রনন্দন শ্রকঞ্চ এবং মহাভাববতী গোপনুন্দরীগণ। ইহাদের কাহারও মধোই যে ন্বন্ুখ-বালন! 
নাই এবং থাকিতে পারে ন।, তাহাও পুবেবহি বলা হইয়াছে । ব্রজশুন্দরীগণ চাহেন স্ীকষের সখ এবং 
শ্রীকৃষ্ণ চাহেন ব্রজমুন্মরীদিগের সুখ । রাসলীলাতেও এই ভাব। “রাসোৎসব:ঃ সংপ্রবৃত্তে গে।পীমগ্ডল- 
মণ্ডিতঃ ॥-ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০৩৩৩ ) শ্লোকের বৈফুব তোষণী টীকাও তাহাই বলেন _দ্রালমহে[ত" 
সবোহমুং পরস্পর নুখার্থমেব শ্রীকৃ্ণেন প্রারন্ধঃ।_-পরম্পরের সুখের জনাই গ্রাকৃষ। এই রাদ-মহোত্মব 
আরম্ত করিয়াছেন” 

আর, ইহাও প্রদণিত হইয়াছে যে, রাল-রসের বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের 
আম্বাদন-জনিত উন্মাদনায় রসিকশেখর শ্রীক্ণের যে অবস্থ। হয়, তাহার কথাতো দূরে, রাসলীলার কথা 
স্মৃতি-পথে উদ্দিত হইলেও তাহার চিত্তের যে অবস্থ! হয়, তিনি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাহ তাহার 
নিকটে অনিব্বচনীয়। ইহাতেও রাসক্রীড়ায় স্বস্ুখবাসন। ( কাম )-গন্ধহীনতাই প্রমাণিত হষ্টতেছে। 
যেহেতু, শ্ীকঞ্ণকাস্তাদিগের মধো স্বনুখ-বাঁসন। উদিত হইলে তাহা যে শীকৃষ্ণের চিত্তে কোনও প্রভাবই 
বিস্তার করিতে পারে না, মহিষীগণের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ । ্রনন্তাগবত হইতে জানা যায়, ছারকা- 
মহিষীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যখন স্বনুখ-বাসনাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইত, তখন ষোল হাজার মহিষী তাহাদের 
সমবেত হাব-ভাবা(দির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এক চুল মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেন ন!। 
*চাববজকোশবদ নায়তবান্বনেত্র-মপ্রেমহা'সরসবীক্ষিতবন্তজবৈঃ। সম্মোহিত। ভগবতো!ন মনো বিজেতুং 
স্বৈধিভ্রগৈঃ সমশকন্‌ বনিতা বিতুম:॥ স্মায়াবলোকলবদূর্শিতভাবহারি-ভ্রমণ্ুল-প্রহসিতাসৌরতমন্ত্রশৌট:। 
পত্ধ্স্ত োড়শত্রহআমনঙ্গবা গৈরযস্েন্ড্রিয়ং বিমথিতুং করণৈন শেকুঃ ॥ শ্রীভা, ১০/৬১।৩-৪।” 

এইরূপে দেখ! গেল, রাসলীঙগাতে কানক্রীড়ার কয়েকটা বাহক লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও ইহ! 
কামক্রীড়! নহে, স্বন্ুখ-বাসনাদ্ধার! প্রণোদিত নহে, এই ক্রীড়ার কোনও স্তরেই কাহারও মধ্যেই স্বনুখ- 
ব।সন! জাগ্রত হয় নাই। আলিঙ্বন-চুন্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বার মাত্র, কাহারও লক্ষ্য নছে।, 

স্বস্ুখ-বাঁসন। হইতেই গ্বস্ুখ-বালনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রবৃপ্তি জন্মে; সুতরাং স্থম্থখ বাসনাই 
হইল প্রবৃত্তির মূল। দ্বন্খবাসনা-হীনতাই নিবৃত্তি। রাসলীলাতে কাহারও স্বনুখবাসনা নাই 
বলিয়াই শ্রীধরস্বামিপাদ রাসলীলাকে নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন এবং রাললীলা -বর্ণনাত্মিক! রাসপঞ্চাধ্যায়ীকেও 
নিবৃপ্তপরা বলিয়াছেন। পনিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি বক্তীকরিধ্যাম:।৮ তাহার টাকাতে তিনি 
তাহ। দেখা ইয়াছেন। 
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কেবল রাসলীলা কেন, ব্রজমুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলাতেই কামগন্-লেশ 
পর্ধাস্ত নাই। অন্য পরিকরদের সহিত যে লীলা, তাহাও কামগদ্ধলেশ-শৃন্য!। 

মায়াবন্ধ জীবের চিত্তবৃত্তি বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি দ্বার! চালিত হইয়া কেবল নিজের দিকেই যায়; 
তাই স্বহ্খ-বাসনার গন্ধলেশশুন্য কোনও বস্তুর ধারণা করা তাহ!র পক্ষে ছুঃসাধ্য ; এজনা ব্রজস্থন্দরী- 
দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রামাদি লীলাকে মায়াঁবদ্ধ জীব ক1মক্রীড়া বলিয়াঁই মনে করিতে পারে; কিন্ত 
ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থরূপসম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতামাত্রই সুচিত হয়। 

আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে রাসাদি লীলার কামগন্ধশূন্যঙাব ধারণা করা শক্ত 
হইলেও উহা! যে কামগন্ধশূন্য, তাহ বিশ্বাম করিতে চেষ্টা করা উচিত) যেহেতু, উহ শান্্বাক্য। 
আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু সম্ুদ্ধে শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি 
আমরা দেখিতে না পাইলেও শস্ত্রের্তিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই সাধকের পক্ষে কর্তব্য। 
বেদাস্তনুত্রও তাহাই বলেন-__“শ্রুতেম্ত্ব শবদমূলত্বাৎ ॥” কোন্‌ কার্ধ্য করণীয়, কোন্‌ কাঁধ্য অকরণীয় - শান্ত্র- 
বাঁকা দ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, শান্ত্র-বিরোধী বিচারের দ্বারা নহে। গীতায়, শ্রীকৃঞ্ণও ভাহাই 
বলিয়া গিয়াছেন। “তম্মাচ্ছান্ত্ প্রমাণং তে কার্যযাকার্ধ-ব্যবস্থিতৌ।” শীস্ত্রব(কো বিশ্বাসের নামই 
শ্রদ্ধা ; এই শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্ত্রে পৰদিষ্ট সাধন-ভঙ্গনেও অগ্রপর হওয়! যায় না। এইরূপ শ্রদ্ধার 
সহিত রাসাদি-লীলার শ্রবণ-কীর্তনেই পরাতক্তি লাভ এবং হৃদরোগ কাম দু্ীভূত হইতে পরে বলিয়া 
“বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃতিরিদধ্চ বিফোঃ ইত্যাদি”-প্লোকে শ্রীশুকদেব গোম্ব'মী বলিয়া গিফাঁছেন। 


৪৩০। উ্ীন্বল্ম-্লামছত্ডদেক ল্লাঙল 

পূর্ববর্তী অগ্নচ্ছেদত্রয়ে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকফের রাদলীলার কথ! আলোচিত হইয়াছে! 
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহার শ্রাচৈতন্ভ1গবতের আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে অ্রীবলরামের রামের 
কথাও বলিয়াছেন । াহার উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদূভীগবতের দশ্ম স্কন্ধের ৬৫ এবং৩৪ অধ্যায় হইতে 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এসস্থলে সেই প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইতেছে। 

ক। শ্রীমন্তাগ্রবত ১০।৬৫ অধ্যায়ের বর্ণনা 

ব্রজ্বাঁসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার জন্য শ্রীকৃঃ একবার মথুর। হইতে উদ্ধবকে ব্রজে 
পাঠাইয়াছিলেন। পরে আর একবার দ্বারক। হইতে আীবলদেবকেও পাঠাইয়াছিলেন । আীবলদেব যখন 
ত্রজে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রজগোপীদের সহিত তাহার বিহারের কথা আ্রীভা, ১০1৬৫-অধ্যায়ে বণিত 
হইয়াছে এবং প্রীলবৃন্মাবনদাল ঠাকুর সেট অধ্যায় হইতে নিয়লিখিত শ্লেইকগুলি তাহার গ্রন্থে উদ্ধত 
করিয়াছেন। 


[| ৩৭৯১ ] 
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মধুর ভক্তিরস-রাসলীলাতত্] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ %৪৩,-অন্ 


“ছৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীং মধুং মাধবমেদ চ। রামঃক্ষপান্থু ভগবান্‌ গোগীনাং রতিমাবহন্‌॥ 

ূর্ণচক্্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্কবায়ুনা' । যমুনোপবনে রেমে লেবিতে স্ত্রীগণৈরৃর্তি॥ 

উপগীয়মনো৷ গন্ধবৈ্ব্বনিতাশোভিমগ্ুলে। রেমে করেগুযুথেশো মাহেন্্র ইব বারণঃ 

নেছহন্দুভয়ো বোস ববৃযুঃ কুনুসৈমুদী। গন্ধবর্বা মুনযো। রামং তত্বীধোরীড়িরে তদা |% 
»-ভগবান্‌ বলরাম, নিশাক।লে গোপীগণের রতি সম্পাদন করিতে করিতে, সেই বৃন্দাবনে চৈত্র ও 
বৈশাখ _ছুই মাস অবস্থান করিলেন। তিনি যমুনার উপবনে,- পূরণচান্্ের কিরণ-জালে পরিমার্জিত 
হইয়া যাহার স্বতঃদিদ্ধ শোভা সমধিক উজ্জল হয়া উঠ্িয়াছে, আর যেখানে সমীরণ কুমুদ-কু্থমের 
গন্ধ গ্রহণ করিয়। ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে, সেই যমুনার উপবনে- রমণীমগুলে পরিবৃত হইয়া র্মণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তিণী-দলপতি ইন্দরহস্তী এরাবতের ন্যায়, অনুরাগবতী যুবতীগণে 
স্থশোভিত মণ্ডরমধ্যে অবস্থিত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন ) তখন গন্ধবর্বগণ তাহার গুণগানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। আকাশে ছুন্দুভি-নিনাদ হইতে ল[গিল, গন্ধর্ববগণ সানন্দে পুষ্পপুঞ্জ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। 
আর মুনিগ্গ তৎকালে সেই বলরামের বিক্মবৃত্বাস্ত উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে আরস্ত করিলেন।_- 
প্রতুপাদ শীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-মহে দয়ের সংস্করণ প্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ুবাদ।” 

উল্লিখিত শ্রীমন্ভাগত-বাকো যে-গে!পীদের সহিত শ্রীব্পরামের বিহারের কথা বলা হইয়াছে, 

ঠাহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ ছিলেন না; ত।হারা শ্্রীকষ্তপ্রেয়মী ছিলেন মনে করিলে কৃষণপ্রেয়সী 
গোপীদের স্বরূপতত্বের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়! শ্রীকঞ্চবাতীত অপর কেহই কৃষ্ণকাস্তা 
গৌপসুন্দরীদিগের রতির বিষয় হইতে পারে না, অপর কাহারও সহিত তাহাদের বিহারও সম্ভব নহে। 
যদি বলা যাঁয়, কৃষ্ণবলরামে তে। কোনও ভেদ নাই; স্বৃতর!ং বলপরামের সহিত কৃষ্ণকান্তাদেব বিহারে 
কি দোষ হষইঈটতে পারে? উত্তরে বক্তব্য এই | অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ধ স্বয়'তগবান্‌ ঈীকৃষ্ট যে অনন্ত 
স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়। বিরাজ্জিত, বলরাম হইতেছেন সেই অনন্তম্বরূপের এক স্বরূপ। কোন 
স্বূপের সৃহিতই শ্রীক্কুষ্ণের তন্বগত ভেদ নাই, বলরামের মহিতও তদ্রুপ ভেদাভাব ; অর্থাৎ গ্রীকৃষের 
প্রত্যেক তগবং-শ্ব্নপই-ম্বতরাং ব্লদেবও-_সচ্চিণাননা, সর্ববব্যাপক; কিন্তু মহিমাদিতে, শক্ষির 
বিকাশে, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য ভগবং-ম্বরূপগণের মধ্যে ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণ সবয়ংভগবান, অন্য কোনও 
ভগবং-স্বরূপ স্বয়ংভগবান্‌ নহেন, বলরামও স্বয়ংভগবান, নহেন। স্ত্রীকে সৌন্দরধা-মাধুর্যযাদির 
ূর্ণতম বিকাশ, তিনি পরম-পুরুযোত্বম ' কিন্তু অনা কোনও ভগবং-স্বরূপে, বঙ্গরামেও, সৌন্দর্য্য. 
মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই, আংশিক বিকাশ মাত্র) কোনও ভগবং-ম্বরূপই, বলরামও, পরম- 


পুরুষোত্বম মহেন। বলরাম হইভেছেন স্্ীকৃ্ের বিলাসন্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংকূপ। স্বযুংরূপ শ্রীকৃষ্ণ 


* গ্রতৃপাদ শ্রীল অতুলকৃফগোত্বামি-গম্পাদিত এ্টতন্তভাগবতের পাঁদটীকায় লিখিত হইয়াছে__শেষ গ্সোকদয 
“মুক্রিত প্রমভাগবতে নাই , আমার ২২১ বৎসরের পুবাতন হত্তলিবিত প্রমদ্ভাগবতে আছে?” 


[ ৩৭২ ] 


মধুরভক্তিরস-__রাসলীলতন্ব ] রসতত্ব [ ৭18৩*-অনু 


গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর, যশোদানন্মনই হইতেছেন মহাতাববতী কৃষ্ণকান্তা গোপ- 
সবন্দপীদের প্রেমের বিষয় ; বলদেব বা অন্য কোনও ভগবং-স্বরূপ তাঁহাদের প্রেমের বিষয় হইতে 
পারেন না; অন্য ভগবত-্থরূপের কথা দুরে, হ্বয়ং শ্রীকষ্ণই যদি কখনও কৌতুকবশতঃ অন্র্ূপ ধারণ 
করিয়া! বসেন, তাহ হইলে সেই অন্যরূপের প্রতিও ক্বাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলরাম 
যাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহারা কষ্ণপ্রেয়পী গোপী ছিলেন না; তাহারা ছিলেন 
শ্রীবলরামের প্রেয়পী গোপী। ইহাদের সম্বন্ধে টাকায় শ্রীধরস্বামিপাঁদ লিখিয়াছেন _-«গোপীনাং 
রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়ে অগ্ুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসা মিত্ভিযুক্ত-গ্রসিদ্ধিঃ ।__শ্রীকফ্কীড়াসময়ে 
ধাহাঁদের জন্ম হয় নাই, তাহাদের এবং সেই সময়ে ধাহারা অত্যন্ত বালিকা ছিলেন, ঠাহাদের-_ 
তাদৃশী গোপীদের সহিত শ্রীবলরাম বিহার করিয়াছিলেন।” শ্ত্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার বৃহতক্রম- 
সন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন_“গোপীন।ং স্বপরিগৃহীতানাম্‌ এবং স্ত্রীগণৈরিত্যত্রাপি তথ! ।_ শ্রীবলদেবের 
নিজের পরিগৃহীত গেপীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। এবং ভাহ।র ক্রমসনার্- 
টাকাতেও তিনি লিখিয়!ছেন _হোরিকা বিহার-কালে শঙ্খচুড-বধসময়ে শ্রীকৃফপ্রেয়মীদের সঙ্গে বলরামের 
যে সকল প্রেয়সীচবী ছিলেন, তাহাদের সহিতই এ-স্থলে বলদেব বিহার করিয়াছেন। “শঙ্খচুড়বধ।দি- 
মহোরিকাবিহারে শ্রীকৃফণপ্রেয়সীভিঃ সগ্বলিতান।ং তংপ্রেয়পীচরীণাং গোপীবিশেধাণ।মিত্যথঃ।” গ্ীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তী এবং জ্ীপাদ বলদেববিদ্যাডূষণও তাহাই লিখিয়াছেন। 

উল্লিখিত “পূর্ণচন্দ্রকলা মৃষ্টে”ইত্য।দি প্লোকের টাকায় স্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__ 

“যমুনোপবনে শ্রীরামবট্রতয়া প্রচিছ্ধে স্থলে কিন্ত যত্র শ্রীকেন রাসক্রীড়। কৃতা তংস্থলমপি রামেণ দূরতঃ 

পরিহৃতম্।_যমুনার উপবনে শ্রীরামঘটর-নামে প্রসিদ্ধ স্থানেই বলরাম বিহার করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
শরীকৃঞ্ণ যে স্থলে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রীবলরাম তাহাও দুর হইতে পরিহার করিয়াছেন ।” 

স্বীয় প্রেয়সী গে'পীদের সহিত শ্রীবলদেবের উল্লিখিত বিহারকে প্রীশুকদেবও রাস বলিয়। 
অভিহিত করেন নাই, কোনও টীকাকারও তাহা করেন নাই। 

বন্ততঃ রাসের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত যে স্বরূপলক্ষণের কথা পূর্বববন্থী %৪২৯-খ. 
অনুচ্ছেদে বল! হষ্টয়াছে, শ্রীবলরামের উল্লিখিত বিহারে তাহার অভাব। আকৃতিগত লক্ষণে রাম 
হইতেছে মগ্ুলীবন্ধনে ম্ৃত্যুবিশেষ; বলরামের উল্লিখিত বিহারে তদ্রূপ নৃত্যবিশেষের কোনও উল্লেখ নাই। 
প্রকৃতিগত ন্বরূপ-লক্ষণে রাসলীলার সামগ্রী হইতেছেন_্বীয় অশেষ-এশ্র্ধ্য-মাধূর্যাবিশেষ-প্রকটশীল 
পরমপুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্ববরমণীকুল-মুকুউমণি স্্রীরতুম্বরূপা শ্রীরাধিকাদি শ্রীককপ্রেয়সী গোপীগণ। 
এ-স্থলে এই সামগ্রীর অভাব। আর, মাদনভাববতী শ্রীরাধার অভাবে এ-স্থলে রাসের বিশেধ লক্ষণ 
পরমরসকদন্বময়ত্বেরও অভাব। সুতরাং রাসশব্দের যৌগিকার্থে বা ুখ্যার্থে যাহা বুঝায়, ভ্ীবলদেবের 
বিহারে তাহার একাস্ত অভাব। বোধহয়, এ-সমস্ত কারণেই প্রাশুকদেবাদি কেহই ইহাকে রাস-নামে 
অভিহিত করেন নাই। 


[ ৩৭০৩ ] 


মধুরভক্তিরস-__রাসলীলাতথ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন . [৭1৪৩*-অম্গু 


খ। ভ্ীমদৃভাগবত ১০।৩৪-অধ্যায়ের বর্ণনা 
শ্রীল বন্দাবনদাস ঠাকুর প্রীভা, ১০৩৪-অধ্যায় হইতে নিয়লিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত 

কপিয়াছেন। 

“কদাচিদথ গোবিন্দ! রামশ্চাডভুতবিক্রমঃ। বিজহ্তুর্বনে রাত্রা।ং মাধ্যগে ব্রজযোধিতাম্‌ ॥ 

উপগীয়মানৌ ললিত, স্ত্রীরক্ৈ্বদ্ধাসীহৃদৈঃ | ব্বলগ্কৃতাসুলিপ্তাঙ্গো অ্থিণৌ বিরজোম্বরৌ ॥ 

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড,পতারকম্‌। মল্লিকাগন্ধমন্তালিজুষ্ট কুমুদবায়ুনা ॥ 

জগতুং সর্ববভূহান।ং মনঃশ্রবণমঞ্জলমূ। তো কল্য়স্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূচ্ছিতম্‌॥ 

--জ্ীভা, ১০।৩৪'২০-২৩ & 
_আঅনস্তর কোন সময়ে রজনীধোগে অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্তী 
হইয়। ব্রজসন্নিহিত কাননের অভাস্তরে বিহার করিয়াছিলেন। তাহাদের উভয়েরই দেহ চন্দন5চ্চিত 
ও বিবিধভূষণে বিভূষিত, গলদেশে মালা ও পরিধানে স্তনিষ্মল বন্ত্র। তাহারা দেখিলেন, আজিকাঁর 
সন্ধ্য। অতি সুন্দর। সাদ্ধাগগনে তারাপতি ও তারকামালার উদয় হইয়াছে, অলিকুল মল্লিকার 
মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিতেছে, আর গন্ধবহ কুমুদের গন্ধ লইয়। মন্দ মন্দ সঞ্চারণ 
করিতেছে । তাহাপা সেই প্রদোষকালের সম্বদ্ধনা না করিয়ী থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের 
প্রেয়সীবৃন্দ ভীাহাপিগকে লক্ষ্য করিয়া তানলয়-বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন ; 
তীহারাও উভয়ে মিলিত হইয়া সকলের মনোমদ ও শ্রুতিস্খাবহ শ্বরগ্রামের মৃচ্ছনাসহকারে 
সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন ।--প্রভূপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পা দিত শ্রীচৈতন্ভগবতের 
অনুবাঁদ।” 
এ-স্থলে যে লীলার কথ। বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে শিবরাত্রির পরবস্তী হোরিকাপুণিমায় 

অনুষ্ঠিত লীলা । “অথ তচ্ছিবরাত্রানস্তরং কদাচিৎ হোরিকাপুণিমায়াম্‌॥। বৈষবতোষণী ॥৮  বৈষ্ঞব- 
তোধষণী গারও বলিয়াছেন _বলরামে শ্রীকৃষ্ণখবিষয়ে সখ্য এবং অগ্রজত্বের অভিমান থাকিলেও উল্লিখিত 
লীলায়, বাল্যাবশেষবশত: এবং জন্মাবধি এক সঙ্গে বিহার বশত তাহার সখ্যাংশের উদয়ই ধ্বনিত 
হইতেছে । ব্রজে সখ্যাংশেরই প্রাচুর্যা দৃষ্ট হয়, রাজধানীতেই অগ্রঙ্জত্বাংশের প্রাচ্য | এ-স্থলে বলরামের 
উপ্লক্ষণে সখাদের উপস্থিতিও বৃঝিতে হইবে। মধ্যদেশাদিতে এবং ভবিষ্যেত্রশাস্ত্রেও তদ্রপই 
হোরিকা ক্রীড়ার বাধহার দুষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজস্থুয়-যজ্ঞে অবভূত-ন্লানৌপলক্ষেও এইরূপ ক্রীড়াই 
বণিত হইবে ( প্রীভা, ১০।৭৫-অধ্যায়ে )। “রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রাম ইতি নিরুক্তা। তদ।নীং 
সখ্যাংশন্তৈবোদয়ে। ধ্বনিত জন্মারভ্য সহবিহারাৎ, বাল্যাবশেষাচ্চ। ব্রজে তদংশস্টৈব প্রাচুর্য-দর্শনং 
রাঁজধান্যামেবাগ্রজত্বাংশস্তেতি ৷ * » ভদ্ুপলক্ষিতত্বেন সখায়োহপি জ্ঞেয়াঃ। মধ্যদেশাদৌ তখৈব 
হোরিকা ক্রীড়াব্যবহারাৎ, ভবিষ্যোত্তর-শাস্ত্রা্চ। রাজস্য়াৰভূতে চেথমেব জ্রৌড়। বর্ণয়িষ্যতে ॥ 
বৈষ্বতোধণী ॥” 


[ ৩৭৯৪ ] 


মধুরভক্তিরস_রাসলীলাতৰ ] র্সততব [ ৭৪৩০-অন্ু 


“উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীর বন্ধপৌহৃদৈ:-বাক্যের প্রসঙ্গে বৈষণবতোধণী বলিয়াছেন -- 
গান-নর্দদাদির পরিপাঁটীদ্বারা। মনোহর হোরিকোচিত গান্ই করা হইয়াছিল। “স্্ীরতৈর্বদ্রসৌহৃদৈ2, 
বাক্াছারা শ্রীবলরামের পুথক্‌ প্রেয়দীগণ লক্ষিত হইয়াছে, “গোপ্যোহস্তরেণ ভূজয়োরূপি যংস্পুহ। 
আঃ ॥ শ্রীভা ১০১৫।৮।৮-শ্লোকে বলরামের প্রেয়সীগণের অস্তিত্ব ব্যপ্রিত হইয়াছে । বৈধবতোষণী 
সর্বশেষে বলিয়াছেন-_“সর্বমেল্ব হোরিকাঁবসর-সংঘর্ষযািতি গ্রেয়ম্‌।- হোরিকালীলা-গ্রসঙ্গেই 
সমস্তের মিলন হইয়াছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে ।” শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ত, চক্রবন্তিপাঁদের সারার্থ- 
দণিনী এবং বিদ্যাভূষণপাদের বৈষ্ণবানন্রিনী টাকার উক্তিও বৈষ্ণবতোধণীর অনুরূপ । 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল,_উপরে উদ্ধত শ্রীমন্ভাগবত-শ্লোকসমূহে যে লীলার কথ! 
বল হইয়াছে, তাহা হইতেছে হোরিকাক্রীড়া। নরলীল শ্রীকঞ্ণচবলরাম মধ্যদেশা দিতে প্রচলিত রীতি 
অনুসারে হোরিকাক্রীড়। করিয়াছেন। হোরিকীক্রীড়াতে সখাগণ ও প্রেয়সীগণ সকলেই অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। তদনসারে, আলোচ্া হোরিকান্তীড়াতেও শ্রীকৃষ্ণবলরাম, তাহাদের প্রেয়সীগণ এবং 
সখ(গণও উপস্থিত ছিলেন; প্রচলিত রীতি অমুসারে তাহাদের প্রেয়সীগণ চারিদিকে দড়াইয়াছিলেন, 
সাহারা মধ্যস্থলে দ'ড়াইয়ছিলেন , যে গানাদি হইয়াছিল, তাহাঁও হোরিকালীলার উপযোগীই ছিল 
বলিয়! বৈধুবতোধণীকার বলিয়াছেন। রাসলীলার উপযোগী গানাদি নহে। তাহার আরও প্রমাণ 
এই যে, এইরূপ হোরিকাক্রীড়। মধ্যদেশাদিতে লোকগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; ইহাঁতেই বুঝা 
যায়_ইহ। রাঁসক্রীড়া নহে; কেননা, পূর্বেই প্রদিত হইয়ছে যে, ব্রজব্যতীত অনাত্র রাঁসক্রীড়। 
হইতে পারে না । সাধারণ লোকের মধ্যে রাসক্রীড়! সম্ভব নহে। বৈধণবতোঁষধণী আরও বলিয়াছেন 
যুধিষ্টিরের রাজস্য়-যজ্কে অবভূত-ন্নানোপলক্ষ্যেও এইরূপ ক্রীড়া বণিত হইয়াছে; ইহাও নিশ্চয়ই 
রাসক্রীড়া নহে । 

বিশেষতঃ, উল্লিখিত লীলায় রাসক্রীড়ার লক্ষণও দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত হোরিকাক্রীড়ায় 
নৃত্যসম্বন্ধে কিছু বল! হয় নাই ; অথচ রামের আকুতিগত স্বরূপলক্ষণ হইতেছে নৃত্যবিশেষ। আর, 
প্রকৃতিগত প্বরূপলক্ষণে রাসক্রীড়ার সামগ্রী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকাস্তা গে।পীগণ ; উল্লিখিত 
ক্রীড়ায় স্রাহারা অবগ্ত ছিলেন; কিন্তু কেবল ত্রাহার!ই ছিলেন না; বলরামও ছিলেন, বলরামের 
প্রেয়সীগণও ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সখাগণও ছিলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে কৃষ্ণ-কৃষণপ্রেয়সীদিগের 
রাসসামন্রীত্ব ক্ষুণ্ন হইয়া! গিয়াছে । কেন এবং কিরূপে, তাহ! বল! হইতেছে। “দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কপূরর 
মিলনে । রসালাখা-রস হয় অপূর্বাস্বাদনে ॥ শ্্ীচৈ, চ, ২২৩২৯।৮__এই প্রমাণবলে জানা যায়_ 
রসালার সামগ্রী হইতেছে -_দধি, খণ্ড, মরিচ এবং কপূরর। দধি, খণ্ড, মরিচ এবং কর্পুর থাকাসত্বেও 
তাহাদের সঙ্গে যদি ততুসচূর্ণ, হরিদ্র, লবণ, পাঁচিত গোধুমাদি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
ঘে বস্তুটার উদ্ভব হইবে, তাহা। “রসাল” হইবে না। এ-স্থলেও তদ্রুপ । 

এই রূপে দেখা গেল-_-প্রীমন্তাগবতের উদ্ধ ত-গ্লোক গুলিতে যে লীলার কথা বলা হইয়াছে, 


[ ৩৭০৫ ] 
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নু 
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তাহ! হইতেছে হোরিকাক্ডীড়ামাত্র, কিন্তু যৌগিকার্থে ষে রাদ, দেই পরম-রসকদ্বময়ী রামলীল! নহে। 
শীপ্তকদেবও ইহাকে রাসলীলা বলেন নাই + বৈষ্ণব চার্ধ্য গোন্ধা মিগণও প্ীমদ্ভ!গবতের টীকায় ইহাকে 
রাসলীল! বলেন নাইট । ইহাতে রাসলীলার লক্ষণের অভাব । 

গ। উপলংহথার 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল_ শ্রীমন্তাগবতের ১০৬৫ এবং ১০৩৪ অধ্যায়দ্বয়ে 
শীবলরামের যে লীলা বণিত হইয়াছে, তাহা পরম-রসকদগ্ময়ী রাসলীল। নহে, অর্থাং মুখ্যার্থের 
রাসলীগ। নহে। স্রীশুকদেবও এই লীলাকে রাসঙীল। বলেন নাই, স্্ীমন্তাগবতের টাকাকারগণও বলেন 
নাই ; বন্তত: এই লীলাতে মুখা রাসের লক্ষণেরও অভাব) 

তথাপি যে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলরামের উল্লিখিত লীলাকে রাসলীলা বলিয়াছেন, রাস- 
শবের যৌগিক বাঁ মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়। সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে ভাহার সমাধান হইতে পারে 
বলিয়। মনে হয়। 

তাতিহিসাবে পরম, অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময় রঙের সহিত যে লীলার সম্বন্ধ আছে, সাধারণ 
ভাবে তাহাকেও রস বলা যাইতে পারে। শ্রীবসদেব হুইতেছেন আকৃষেরই বিলাসবপ-_স্থতরাং 
তিনিও তগবংস্বরূপ, সাচ্চদানন্দ ? তাহার প্রেয়পীগণও সচ্চিদানন্দ। সুতরাং ক্রবলরাম তাহার প্রেয়সীদের 
সহিত যে লীলা করেন, তাহাও হইবে সচ্চিদানন্দময়ী, অপ্রাকৃত; সেই লীগাতেও চিন্ময় রসের 
উৎসারণ হইয়া থাকে; সুতরাং ভাহ।কেও সাধারণ ভাবে রাস বলা যায়। এইরূপ সাধারণভাবে 
বিবেচনা করিতে গেলে, শ্রীকৃ্ণের যে কোনও লীলাকেই এবং তাহার যে কোনও ্বরূপের লীলাকেও 


রাল বলা যায়; কিন্তু তাহা! যৌগিক বা! মুখ্য অর্থের “রাস অর্থাৎ “পরম-রসকদশ্বময় রাম” 
হইবে না। 


৪১। ভ্ীলাম5তেন্স ক্লাস 

অধুনা কেহ কেহ ীরামচন্দ্রের রাসলীলার কথাও বলিতেছেন। কিন্তু রাসলীলার যে লক্ষণের 
কথ। পূর্বের বল। হইয়াছে, তদছসারে শ্রীরামচন্দ্রের রাস হইবে একটী কল্পনাতীত ব্যাপার। শ্্রীরামচন্দে 
রাসের সামগ্রী্বও নাই, রাসলীলার উপযোগী পরিকরও তাহার নাই। স্রীকের রাসলীলার পরিকর 
হইতেছেন মহা ভাববতী গোপনুন্দরীগণ। রাসে বহু কান্তার প্রয়োজন, রাসলীলার পরিকর ব্রজনুন্নরী- 
গণ সকরেই শ্রীকফের কান্ত! শ্রীরামচন্দ্রের বহু কাস্তা নাঈ, তিনি একপত্রীব্রত। উাহীর পক্ষে বন. 
কাস্তাময়ী রাসলীল| কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? গ্রীনীতাদেবীই তাহার একমাত্র কাস্তা ্্রীলীতাদেকী 
মহাভাববতীও নহেন, মাদনভাববতী হওয়ার কথ! তো দূরে। মাদন ব্যতীত পরম-রসকদস্থময় রাম যে 


অসন্তব, তাহা পূর্বেই বল। হইয়াছে। রানলীলার জন্য বহুকাস্তাম্বীকৃতিও একপত্রীবত শ্রীরামচজ্ের 
পক্ষে হইবে সাহার হ্বরূপতত্ব-বিরোধী। 


(৩৭০৬ ) 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১৩) 
প্রেমবিলাসবিবর্ত 


৪৩২। পুর্বাভাস 

প্রেমবিলাস-বিবর্ত হইতেছে মধুর-রসের এক অপূর্র্ব বৈচিত্রী। শ্রীল রামানন্দরায় শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর নিকটে প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা প্রকাঁশ করিয়াছেন; শ্রীপ্রীচৈতগ্তগারিতা মুতের ম্ধালীলার অষ্টম 
পরিচ্ছেদে তাহীর বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রেমবিললাস-বিবর্তে শ্রী গ্রীরাধাকৃষের বিলাস-মহত্বের চরম পরাকাষ্ঠা 
অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

সঙ্পাসের পরে শ্রীমন্হা প্রভু যখন নীলাচল হইতে যাত্র! করিয়। দক্ষিণদেশ ভ্রমণে হাঁইতে- 
ছিলেন, তখন গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাহার মিলন হইয়াছিল। রায় রাঁমা- 
মন্দ ছিলেন উড়িষার তৎকালীন স্বাধীন নরপতি রাজ! গ্রতাপরুজ্জের অধীন রাঁজমহেন্দ্রী গ্রদেশের 
অধিকারী--শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন মহা!পগ্ডিত, পরমভাগবতোত্তম, মহপ্রেমিক, পরম-রমিক এবং 
রসতব্ববিৎ। তাহ।র মধ্যে সমস্ত তত্ব প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু তাহার মুখ হইতে সাধ্য-সাধনতত্ব 
প্রকাশ করাইয়া নিজে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাধ্য-সাধন-তন্ব সম্থদ্ধে আলোচনা আরপ্ত হইয়। থকিলেও 
ইহার পর্ধ্যবসান হইয়াছে রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনে | রাধাপ্রেমের চরম-পরাঁকাষ্ঠাই বিকশিত 
হইয়াছে প্রেমবিল।স-বিবর্তে। এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রেমবিলাস-বিবার্তের বিবরণ দ্দেওয়ার চেষ্টা 
করা হইতেছে। * 

প্রথমে সাধ্য-সাধনতত্ব-সপ্বদ্ধীয় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়] হইতেছে। 

সাধ্যসাধনতত 

ক। স্মধর্মাচরণ 

শ্রমন্বহা প্রভূ প্রথমে রায় রামানন্দকে বলিলেন-_প্রামানন্দ ! সাধ্যবস্ত কি, শান্প্রমাণের 
উল্লেখপুরধ্বক তাহা বল।” “পট শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" রায় তখন স্থধর্্াচরণ বা! বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা 
বলিলেন। “রায় কহে ন্বধর্মচরণে বিফ,ভক্তি হয়॥” এ-স্থলে স্বধন্মীচরণ হইতেছে সাধন, তাহার 
সাধ্য হইতেছে বিষ্চুভক্তি। তাহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি বিষ্কুপুরাণের একটা ক্লোকেরও উল্লেখ 
করিলেন। দ্বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। বিফচুরারাধ্যতে পন্থা! নাসতস্তত্তেষকারণম্‌।-. 
বর্ণাঅমাচীর-সম্পন্ন পুরুষকর্তৃক পরম পুরুষ বিফ, আরাধিত হইয়! থাকেন , বর্ণাশ্র মাচারব্যতীত বিষ, 
্লীতিসাধনের অন্ত উপায় নাই ।” 

* যাহার! বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, ভাহারা লেখক-সম্প( দিত প্রীপ্রীচৈতন্সচরিতামত তৃতীয় সংস্করণের 

গৌরককপাতরঙ্গিণী টাক! দেখিতে পারেন এবং এ গ্রন্থের ভূমিকাও ( তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণ ) দেখিতে পারেন। 


[ ৩৭০৭ |] 
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কিন্তু “প্রভু কহে-_এহে। বাহ্য, আগে কহ আরা” রামানন্দ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা 
হইতেছে বাহিরের কখা; ইহার পরে কি আছে, বল। কিন্তু প্রভু ইহাকে “বাহ্য--বাহিরের 
কথা” বলিলেন কেন? “বাহা” বলিতে, যাহ। বাস্তব সাধ্যবস্থা, তাহা হইতে গ্বাহা বা বাহিরের 
বস্তাই” বুঝায়। 

সাধ্যবন্ত 

জীবের সাধ্যবন্ত্ কি, তাহাই হইতেছে প্রভুর জিজ্ঞান্য। যদিও তাহা! এখনও প্রতিপাদিত 
হয় নাই, এখন পর্যন্ত যদিও তাহ। প্রতিপাদা, তথাপি আলোচনার অনুসরণের সুবিধার জন্য এ-স্থলে 
তাহার উল্লেধ করা হইতেছে। জীবের বাস্তব সাধাবস্ কি, তাহা জানিতে হইলে পরব্রহ্গ ভগবানের 
সহিত জীবের বাস্তব সম্বন্ধ কি, তাহ] জান! দরক(র। জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের জীব্শক্তির অংশ--তত্বৃতঃ 
স্ীকৃষণের শক্তি। আবার, “মমৈবাংশো জীবলে।কে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা 1১৫৭|-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন- জীব তাহার সনাতন অংশ | শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই জীবকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ 
বল। হইয়াছে শক্িবপ অংশ । এইরূপে জানা গেল, জীব হঈতেছে শ্রীকষ্চের শক্তি এবং অংশ। 
শক্তি সর্বদা শক্তিমানের সেবাই করে, অপরের সেবা করেনা । কোনও লোকের বাকৃশক্তি সেই 
প্লোকের দ্বারাই কথ। বলায়, অপরের দ্বারা বলায় না। দেই লোকের অভীষ্ট কথাই বলায়, অনভীষ্ট 
কথা বলায়না। অভীষ্ট কথ| বলাইয়া তাহার সেবা! করে এবং কেবল অভীষ্ট কথা বলায় বলিয়া এই 
সেবা হইতেছে আন্ুক্ঙ্যময়ী সেবা; অনভীষ্ট কথ! বলায় না বলিয়! ইহা প্রাতিকুল্যময়ী সেবা নহে। 
আবার, বৃক্ষেত্র যূল হইতেছে বৃক্ষের অংশ। ভূমি হইতে বৃক্ষের পুষ্টির অনুকূল রস আকর্ষণ করিয়| 
বৃক্ষের অংশরপমূল বৃক্ষের পুষ্টিবিধানরূপ সেবা করিয়া থাকে ॥ পুষ্টির প্রতিকূল রন আকর্ষণ করেন1। 
এসস্থলেও অংশের কার্ধা হইতেছে অংশীর আম্কুলাময়ী সেবা। আন্ুকৃপ্যময়ী সেবাই হইতেছে 
প্রীতিময়ী সেবা । এইরূপে দেখা গেল__শক্তি ও অংশের স্বরূপান্ুবন্ধী কাধ্য হইতেছে শক্তিমীনের এবং 
অংশীর আম্কুল্যময়ী, বা! গ্রীতিময়ী সেবা । জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়! জীবের স্বরূপাহুবন্ধী 
বর্তবাও চইবে শ্রীকৃ্চের আহ্ুকুল্যময়ী বা গ্রীতিময়ী সেবা এবং ইহাই হইবে দ্বরূপতঃ জীবের 
সাধ্য। বৃহদারণ্যক-শ্রতি বলিয়াছেন-পরব্রদ্ধই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় 
(১১।১৩৩-অন্ধু) এবং সেই শ্রুতি শ্রিয়রূপে পরব্রন্দের উপাসনার কথাও বলিয়াছেন। 
*আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি।” প্রিয়রূপে উপাসনার তাংপর্ধ্য হইতেছে-_নিজের সম্বন্ধে মস্ত 
বামন! পরিত্যাগপুর্ধবক-ইহকালের নুখস্থাচ্ছন্দ্, পরকালের স্বর্গাদিলোকের সখ, এমন কি 
মোক্ষবাসনা পধ্যন্ত পরিত্যাগপূর্রবকও--একমাত্র পরক্রহ্ম ভগবানের প্রীতির জনা উপাসনা। ইহাই 
হইতেছে জীবের বাস্তবঙাধ্য _ কৃঞ্চনুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা। ইহাতে নিজের জন্ত চাওয়া কিছু 
থাকিবেনা । যেখানে নিজের জগ্ত কিছু চাওয়া আছে, সে-খানেই বুঝিতে হইবে_-যাহ। বাস্তব সাধ, 
তাহা অপেক্ষা বাহিরের বস্তু চাওয়। হইতেছে? তাহা হইবে “বাহ্য।” 


[ ৩৭৯৮ ] 
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“বর্ণাশ্রমধর্শের আচরণে বিষভক্তি হয়”-রায়রামানন্ৰের এই উক্তিকে প্রভু “বাহ)” বলিলেন 
কেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। জীবের “সাধ্য”-সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, 
তদনুসারে “বিষভক্তি” বাহ্য হইতে পারে না। তথাপি প্রভূ কেন “বাহ্য” বলিলেন? _ 

বিষণপুরাণের যে-স্থলে “বর্ণাশ্রমাচারবতা”-ইত্যাদি ক্লোকটা আছে, তাহার পুর্বববস্তা 
বিবরণ হইতে জানা যায়, মৈত্রেয় পরাঁশরকে ছিজ্ঞাসা করিয়াছেন--“ভগবান্‌ বিষ্ণুর আরাধন। করিয়া 
মন্ুষাগণ কোন্‌ ফললাভ করেন ?'” তহুত্তরে পরাশর--সগর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভূগুবংশীয় ওবে্যির 
উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন__““ভৌগান্‌ মনোরথান্‌ স্বর্গান্‌ স্বগিবন্ধং তথাস্পদম্। প্রার্ধোত্যারাধিতে 
বিজ্কৌ নির্ববাণমপি চোত্ুমম্‌ ॥__বিষ্র আরাধন1 করিলে ভূমি-স্থত্থী সমুদয় মনোরথ সফল হয়, বর্গ ও 
ব্হ্ষলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং উত্তম! নির্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায়। বি, পুঃ ৩৮/৬।৮ এই সকল ফল 
পাইতে হইলে কিরূপে বিষ,র আরাধন| করিতে হয়--“কথমারাধ্যতে হি সঃ?”_ এই প্রশ্ের উত্তরেই 
বল। হইয়।ছে-_দ্্ণশ্রমাচ1রবতা” ইত্যাদি । অর্থাৎ ভূমিসন্বন্ধীয় (এহিক ) মনোরথাদি, কি স্বর্গাদি- 
লোক, কি নির্ববাণমুক্তি পাইতে হইলে ভগবান্‌ বির আরাধনা দরকার । কেন ? ফলদাতা হইতেছেন 
একমাত্র বিঞ,__পরক্রহ্ম ভগবান্। ফল পাইতে হইলে ভাহার গ্রীতিবিধান আবশ্যক । তাহার 
গ্লীতিরও অনেক স্তর আছে) “যে যথা মাং প্রপগ্ঠস্তে ভাংস্তথৈব ভজাম্যহস্”, «যে যদিচ্ছতি ত্য 
তং”-ইত্যাদি শাস্ববাকা হঈতেও জানা ধায়, শিনি যে বস্তু কামনা করিয়া তাহার উপাসনা করেন, 
তাহাকে সেই বস্তু দানের উপযোগী গ্রীতিস্তরই ভগবানের মধো উদ্রিক্ত হয়। বর্ণাশ্রম-ধশ্মাচরণের যে 
ফল, তাহ] পাইতে হইলে ভগবানের যেরূপ তুষ্টির প্রয়োজন, বর্ণাশ্মধশ্মীচরণেই সেইরূপ তুষ্টি উদ্রিক্ত 
হইতে পারে, ইহাই হইতেছে *বর্ণাশামাচারবতা”-শ্লোকের তাৎপর্য । যাহার! বর্ণাশ্রম-ধ্মের আচরণ 
করেন, ইহকালের বা পরকালের নুখস্বাচ্ছন্দাাদিই তাহাদের বাস্তব কাম, বিষজ্ীতি অর্থাৎ কেবল 
বিষ্,র জন্য বিফুগ্রীতি, তাহাদের কাম্য নহে ; নিজেদের অতীষ্ট ফলপ্রাপ্তির উদ্দেস্তেই তাহারা বি 
গ্রীতি কামনা করেন। বাস্তবিক বিষ্ণর জন্য বিষ্ণপ্রীতি তাহাদের কাম্য নহে বলিয়া এ-স্থলে বিষ্গ্রীতি 
বণীশ্রমধর্থ্ের বাস্তব সাধ্য নহে, ইহকালের বা পরকালের স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যই হইতেছে বর্ণাশ্রমধর্মের বাস্তব 
সাধ্য । কিন্তু ইহ] হইতেছে-_-নিজের জন্ক চাওয়া ; এজগ্ ইহা হইতেছে জীবের বাস্তব সাধ্য হইতে 
বাহিরের বস্ত। তাই প্রভু বলিয়াছেন__“এহো। বাহা।।” 

খ। কৃষে কর্মাপগ 

ইহার পরে রামানন্দ রায় বলিলেন__-“কৃষে কর্পার্পণ সাধ্যসার ৮ প্রমাণ বলিলেন 

“্যৎকরোধি যদশ্নাসি যঙ্জুহোসি দদাসি যত যত্তপস্যপি কৌন্তেয় তৎকুরুত্ব মদর্পণম্‌ ॥ গীতা ॥৯/২৭৪- 


শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনিকে বলিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি যাহ! কিছু কর্ণ কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহ! 
কিছু হোম কর, যাহ। কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্তা। কর, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর।” 


স্বধর্মাচরণ হইতে কৃষে কর্মার্পণের উৎকধ হইতেছে এই । ন্বধন্মণীচরণের ফল--ইহকালের 


[ ৩৭*৯ ] 


ক 


আ৯০ক৩০০ 45245 শিউর টাকি এ 


সক তত 


চা 
»-2০ 


কা 


মধ্রভক্তিরস_ প্রেমবিগাসবিবপ্ত ] গৌড়ীয় বৈ্ব-র্শন [ ৭18৩২-জগ্থ 


বা পরকালেরন্বর্গাদি লোকের সুখ--বদ্ধনমোচক নহে ; তাহ। বরং বন্ধন-প্রাপক। কিন্তু কৃষে। কর্ম 
অগিত হইলে সেই কর্ম্ম বন্ধন জম্মাইতে পারে ন| ; ইহাই উৎকর্ষ । 

কিন্তু “প্রভু কহে__এহে। বাহা আগে কহ আর।” কৃষ্ণে কর্মা্্ণকে বাহ্‌ বলা হইল কেন! 
এ্থলেও নিজের জন্য ভাবন। আছে । কর্বন্ধন হইতে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই কন্মকর্তী। 
কৃষে। কশ্৷ের অর্পণ করিয়া থাকেন। “শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্ধ্মবন্ধনৈঃ ॥ গীতা! ॥৯/২৮।-_ 
এইরূপ করিলে (অর্থাৎ আনতে কর্ম্মার্পণ করিলে) কশ্মের শুভাশুভ ফলরূপ কর্দুবন্ধন হইতে অব্যাহতি 
লাভ কররিবে”-_এই স্্রীকষোক্তি হইতেই তাহ। জান! যায়। নিজের জন্য চাওয়া! বা ভাঁবন! 

আছে বলিয়া ইহাও হষঈটতেছে বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বন্ত--এহো। বাহ্য। 
গ। স্বধর্াতযাগ 
ইহার পরে--“রায় কহে__ স্বধর্্রত্যাগ এই সাঁধ্যসার।” প্রমাণ বলিলেন -“আজ্ঞ। য়ৈবং গুণান্‌ 


দৌষান্‌ ময়াদিটানপি স্বকান্। ধর্মান্‌ সন্ত য£ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ সচ সন্তমঃ॥ প্রীভী। ১১।১১/৩২। 
-জ্ীকুফণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! বেদাদি ধর্মশান্ত্রে লাাকর্তৃক যাহ! আদিষ্ট হইয়!ছে, তাঁহার 
দোষগুণ সমাক্‌ বাপে অব্গত হয়া তৎসমস্ত নিত্য-নৈমিত্বিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্মাদি সম্যক্রূপে 
পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি আগার ভজন করেন, তিনিও সন্তম।” $ “সর্ঘবধর্মান্‌ পরিতার্জ) মামেকং শর্ণং 
ব্রজজ। অহং ত্বাং সর্ব্পাঁপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শচঃ॥ গীতা ॥ ১৮৬৬-_শ্রীকৃষ্ণ অজুনিকে বলিলেন, 


হে অর্জন! সকল ধর্ম পরিতাগ করিয়া একমাত্র আম[র শরণ।পন্ন হও) আমি তোম[কে সকঙ্গ পাপ 
হইতে উদ্ধার করিব, ভূমি কোনওরূপ শোক করিও না।” * 


' পূর্ববাপেক্ষ। ইহার উৎকর্ষ এই। এ-স্কলে নিজের জন্য কোনও ফলের আকাজ্া নাই; 


সর্বতো ভাবে শ্রীকের শরণাপন্ন হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে? স্বধন্মীচরণে বা কৃষে কক্মর্পণে 
সবর্বতৌভ।বে শরণাপত্তির কথা নাই। সব্বতোভাবে শরণাঁপত্তি বরং জীবের বাস্তব সাধ্যেরই অন্ুকূল। 


তথাপি কিন্ত'প্রভু কহে - এহে! বাহা, আগে কহ আর।” কেন? 

ইহার হেতু এই। কর্মাত্যাগের অধিকীর-বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন -“তাব্ৎ কণ্মণণি 
কুবর্ধীত ন নিধিবদোত যাঁবত!। মংকথাশ্রবপাদৌ বা! শ্রদ্ধা যাবল্প জায়তে ॥ শ্রীভা, ১/২৭৯॥ _যে 
পর্য্যন্ত নির্বেদ অবস্থা! ন। জন্মে, কিনব! আমার কথা-শ্রবণাদিতে যে পর্যন্ত শ্রদ্ধ। না জঙ্মে, সে পধ্যস্ত কর্ণ 
করিবে। (৫1২৯-অনু দ্রষ্টব্য )।” এই গ্লোকে যে কর্মত্যাগের কথা বল! হইয়াছে, তাহার মূলে 
রহিয়াছে-_ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি। আর উপরে উদ্ধত “আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্” 
ইত্যাদি লোকে কথিত কম্মতা।গের মূলে রহিয়াছে_শান্ত্রবিহিত নিতানৈমিত্তিক কর্টের সঙ্গে শ্রবণ- 
কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের দোঁষগুণ-বিচার। পার্থক্য অনেক। শ্রবণকীর্তনীদিতে শ্রহ্ধার মধ্যে ভগবদ্‌- 


ভ্গনের জনা একট! প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়। যায়; কিন্তু দোষগুণ-ব্চারের পরে যে শ্রবণ- 


* বর্ণাশ্রমধ্দত্যাগে অধিকারি-বিচার আছে (81২৯ অনুচ্ছেদ ছ্টব্য ) | আনধিষ্কায়ীর পক্ষে কর্মত্যাগ 
আবধেদ (৫1২৯ ক অনুচ্ছেদ দষটবা )। 


[ ৩৭১০ ] 


মধুরভক্তিরস-__প্রেববিলাসবিবর্ত ) রসতন্ব [৭18৩২-অগু 


কীর্তনাদি-তজন, ভাহাতে প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায়না; তাহাতে বরং কর্তবাবুদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রাণের টানের দেবায় এবং কত্বব্যবৃদ্ধির সেবায় অনেক পার্থক্য। প্রাণের টানের 
দেবা অপেক্ষ! কর্তব্যবুদ্ধির সেবা হইতেছে অনেক বাহিরের বন্ত | এই ছুই রকমের সেবায় সেবকের 
মনোবৃত্তির যে পার্থক্য, তাহ।ই রায়রামানন্দ-কথিত “স্বধর্্মতাাগকে” বাহা বঙ্গার একটা হেতু । 

আর, “সর্ববধর্মান্‌ পরিত্যজয” ইত্যাদি ক্লোকেও জীবের স্বরূপা ন্ববস্থী কন্তব্য প্রীকঞ্চসেবার 
প্রতিকূল একট। মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । তাহা এই । গীতার “সর্ধবধর্মম(ন্‌ পরিত/জা”-_ ইত্যাদি 
শ্লোকের তাৎপর্যা এইরূপ £ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে বলিতেছেন, “তুমি সমস্ত ধণ্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার 
শারণাগত হও। এইনপে স্মস্ত ধর্ম ত্যাগ করার জন্য যদি তোম।র কোনওরূপ পাপ হইবে বলিয়! 
ভোম।র মনে আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি, এই পাপের জন্য তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, 
আমি তোম।কে সমস্ত পপ হইতে রক্ষা করিব।” শ্লোকের শেযার্দে শ্রীকফের এইবূপ অভয়বাণী 
শুনিয়! শ্রোত। হয়তঃ মনে করিতে পারেন__“ছা, আকঞ্জ যদ আমাকে সমস্ত প।প হইতে মুক্ত করেন, 
তাহ। হঈলে আমি সমস্ত ধম্মত্যাগ করিয়া তাহার শরণাগত হইতে পারি।” ইহাতেই বুঝা যায়, 
এই্টরূপ স্বধন্মমত্যাগে “নিজের পাপ হইতে রক্ষার জন্য”, নিজের ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, একট| অভিপ্রায় 
আছে। ন্ৃতরাং ইহ] ব্স্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্ত। 

ঘ। জ্ঞানমিশ্রাভক্জি 

ইহার পরে “রায় কহে জ্ঞানমিশ্রাতক্তি সাধাসার।” প্রমাণ বলিলেন-_ “্রঙ্গভৃতঃ প্রসন্াত্মা 
নশৌচতি ন! কাজ্তি। সম; সর্ব্বেধু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ গীতা ॥১৮1৫৪।৪ শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জ,নের নিকটে বলিয়াছেন_বর্গস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত প্রসর'স্ব! বক্তি নষ্টবস্তর জন্য শোক করেন না, কোনও 
বস্তলাভের জন্য আকা।জক্ষাও করেন ন1। সর্ববতৃতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্কষে) পর! 
ভক্তি লাভ করেন।” 

এ-স্থলে পজ্ঞানমিশ্র। ভক্তি হইতেছে-_জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি । জ্ঞানের তিনটা অঙ্গ_ 
তৎপদার্থের (ব্রহ্ম তব্ধের ) জ্ঞান, ত্বংপদার্থের (জীবভত্বের ) জ্ঞান এবং উভয়ের (জীব-ত্রন্মের ) এক্য- 
জ্ঞান। এ-স্থলে জীব-্রন্মের এক)জ্ঞানই বিবক্ষিত। ধাহার। ব্রন্মে প্রবেশরূপ সাধুজ্যমুক্তি কামনা 
করেন, তাহার! জীবব্রদ্ষের এক্ঙ্জান চিত্তে পোষণ করেন। ভক্তির সাহচর্ধ্যব্যতীত মুক্তি অসম্ভব 
বলিয়া জীবব্রন্ষের এক্যজঙ্ঞানের সহিত তাহার ভক্তি-অঙ্গেরও অনুষ্ঠান ঈরেন, তাহাদের জীব-ব্রন্মের 
এঁক্যজ্ঞানের সহিত ভক্তি মিশ্রিত থাকে ; এই ভক্তিকেই এ-স্থলে জ্ঞানমিশ্রা! ভক্তি বলা হক্টয়াছে। 
ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে তাহাদের চিত্তে ভক্তির আংশিক আবি9ভভাব হয়; ভাহাতেই তাহারা 
“ক্রঙ্গভৃত প্রসন্নাত্বা এবং সর্বত্র সমদৃষ্টি” হইতে পারেন। এইরূপ অবস্থা ধাহাদের হয়, তাহাদের 
মধ্যে যিনিজীব-ত্রন্মের এক] জ্ঞান ত্যাগ করেন, তিনি তাহার চিত্তে আবিষ্তা ভক্তিকে লাভ করেন, 
ইহাই হঈটতেছে উল্লিখিত গীতাঙ্লোকের তাৎপর্যয (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রব স্তর টাক! )। 


[ ৩৭১১ ] 


মধুরভক্তিরস _ প্রেমবিল।সবিবর্ত ] গৌড়ীয় ধৈফব-দর্শন [ %৪৩২-অন্ 


কিন্ত ব্রহ্ম ূত-প্রনমাত্ব। ব্যক্তিদের সকলেই যে জীবব্রন্ষের এক্য জ্ঞান ত্যাগ করেন, তাহ। 
নহে; ভাহাই যদি হইত, তাহ! হইলে সাযুক্জযমুক্তি বলিয়। কিছু থাকিতন1। এ অবস্থায় কোনও পরম 
তাগবতের কুপা যাহার! লাভ করেন, কেবলমাত্র তহারাই জীব-ব্রচ্ের একা জ্ঞান পরিত্যাগ করেন। 
এই একাঞ্জান দূরীতৃত হইলে ভাহাদের চিত্তে থাকে কেবল পূর্ববাবিভূতি! ভক্তি । এই ভক্তির অস্তিত্বের 
অন্থভব পূর্বে তাহাদের ছিলন1; এক্ষণে তীহাদের সেই অন্ুভব জন্মে। আপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবস্তী বলেন, এই মমৃভব্কেই গীতাক্ললোকে ভক্তি-প্রাধি বল! হইয়াছে; মাধ-যুদ্গাদির সঙ্গে মিশ্রিত 
্ব্ণকণিকার অস্তিত্বের বিষয় গৃহস্থ জানেনা; কিন্তু রৌদরবৃষ্টির প্রভাবে মাষ-মুদ্গ পচিয়া-গলিয়৷ নষ্ট 
হইয়া গেলে স্বর্ণকণিক। দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, গৃহস্থ তখন তাহাকে পায়। উল্লিখিত ভক্তির প্রান্তিও 
তজপ। 

এ-স্থলে পুর্ব পেক্ষা উৎকর্ষ হইতেছে এই যে--শেষকাঁলে কেবল ভক্তিই থাকে, সাঘুজ্যাদি- 
মুক্তিকামন! থাকেনা । 

কিন্ত “প্রভু কহে_ এহো বাহ, আগে কহ আর।” ইহাকে “বাহ” বঙগার হেত হইডেছে 
এই । উল্লিধিত আলোচনা হইতে জান! গিয়াছে, ধাহার। জীবব্রদ্ষের একা জ্ঞান পরিভ্যাগ করেন, 
কেবলমাত্র তাহারাই পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন,অপরে পারেন না ১ কিন্তু কোনও পরমভাগবতের 
কপাবাতীত জীব-ব্রক্ষের এক্যজ্ঞানের পরিত্যাগ সম্ভবপর নহে; তাদৃশ সৌভাগ্য অনিশ্চিত; 
তাদুশ সৌভাগ্যের উদয় না হইলে জীব-ত্রদ্ের এক্যঙ্জানই থাকিয়! যাইবে এবং পরিণামে সাযূজা- 
মুক্তিই লাভ হইবে। কিন্তু সাযুজ্ামুক্তভে পেবাদেবকত্বের ভাবই থাকেনা,_হথৃতরাং জীবের বাস্তব 
সাধ্য যে কৃষ্তমুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেব।, তাহারও সস্তাবন! থাকেন; এজন্বাই ইহ| হইবে_বাস্তব সাঁধা 
হইতে বাহিরের বন্তু। মুক্তিকামনাও নিজের জন্য কিছু কামনা; ইহাও সাধ্য হইতে বাহিরের বন্ত। 

উল্লিখিত গীতা ঞ্লোকের টাকায় ভ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__“দর্ববভৃতেষু মন্তাবনালক্ষণাংপরাং 
মদ্ভক্তিং লভতে ।_ দর্বৃতে ভগবদ্ভাবনালক্ষণা পর! ভক্তি লাভ করেন।” এ-্থলে সর্ব্বভূতে তগবদ্‌- 
ভাবনাকে পরাভক্তি বলা হইয়াছে। সর্বূতে ভগবদ্ভাবনা কিন্তু ভগবং-ন্থখৈক-তাংপর্যময়ী সেবা 
নহে; ইহাও বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বন্ত | 

শ্পাদ মধুস্থদন সরস্থতী লিখিয়াছেন -“এবং ভূতে। জ্গাননিষ্ঠো যত্তিরশদ্তক্কিং ময়ি ভগবতি 
শুদ্ধে পরমাতুনি ভক্তিমুপাসনাং মদাকা রচিত্তবৃত্য। বৃত্তিরূপাং পরিপাকনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবপমননাভ্যাস- 
ফলতৃতাং পরাং শ্রেষ্ঠামব্যবধানেন সাক্ষাংকার ফলং চতুরধিবধ। ভ্স্তে মা মিত্যাত্রোক্র্য ভক্তিচতুষ্টস্থাস্তযা।ং 
জ্ঞানলক্ষণামিতি বা।” এই টীকায় পরাভক্তির ছুই রকম তাংপর্য্যের কথা বল। হইয়াছে। এক-_শুদ্ধ 
পরমাত্থাতে প্রীকৃষ্ণাকার চিত্ববৃত্বিরূপা! উপাসন! ; আর দ্বিতীয়- অব্যবধানে সাক্ষাৎকার ; ইহ! হইতেছে 
_প্চতুহিবধ। তজস্তে মাম৮-ইত্যাদি শ্ীকৃষ্কোক্তি-কথিত ভক্তিচতুষ্টয়ের সর্ব্শেষ-_“জ্ানী চ পুরুষ- 

*-বাক্ানুচিত--জ্ঞানলক্ষণাভক্তি। প্রীপাদ শঙ্রাচার্ধ্যও এই দ্বিতীয়ন্প তাংপর্ধের কথাই 
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বলিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণাকার-চিত্তবৃত্তিবপাই হউক, কি জ্ঞানলক্ষণাই হউক, এই ছুইরকম 
তাৎপর্য্ের কোনওটাতেই জীবের বাস্তব সাধ্য কৃষ্ণন্বখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার অবকাশ নাই। এজন্যই 
প্রভূ ইহাকে “বাহা” বলিয়াছেন । 

ও। জ্ঞানশুন্য। তক্তি 

ইহার পরে “রায় কহে-জ্ঞানশন্য। ভক্তি সাধ্যসার |” সমর্থক প্রমাণ দিলেন, ব্রহ্মার উক্তি__ 
“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ নমস্ত এব জীবন্তি সপ্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তন্থবাড- 
মনোভি ধেঁ প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যলি তৈশ্থিলোক্যাম, ॥ শ্রীভা, ১০1১৪৩।- ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন 
-হে অজিত! তোমার স্বরূপের বা এশ্বর্ঝ।াদির মহিমা-বিচারাদির জন্য (কিনব স্বরপৈশ্ব্ধ্যাদির 
জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ) কিঞ্িম্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া ধাহ!র! ( তীর্ঘত্রমণ।দি না করিয়ীও কেবলদাত্র ) 
সাধুদিগের আবাদ-স্থানে অবস্থনপূর্ব্বক সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে 
প্রবিষ্ট তোমার জূপ-গুণ-লীলাদি-কথার, বা তো'ম।র ভক্তদের চরিত-কথার, কাঁয়মনোবাক্যে নৎকার- 
পূর্বক জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার, বা ভগবদ্ভক্ত-চরিত-কথার, শ্রবণাকেই নিজেদের একমাত্র 
উপজীবারূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন ন1), ব্রিলোকমধ্যো ভাহ।[দিগকর্তৃকই তুমি প্রায়শঃ 
(বাহুল্য ) বশীভূত হও।” 

পজ্ঞানমিশ্রা তক্তি”-প্রসঙ্গে জীবব্রদ্মের এক্যজ্ঞানের কথ! বলা হইয়াছে; প্রভু তাহাকে 
বাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে জ্ঞানশূনা। ভক্তি-প্রসঙ্গে তৎপদার্থ (ত্রহ্মতত্ব )-জ্ঞানের এবং তাহার 
উপলক্ষণে ত্বংপদার্থ (জীবতত্ব )-জ্ঞা;ঃনর কথা বল! হইয়াছে । এই ছুটী তাত্বের জ্ঞান লাভের জন্য 
স্বতন্ত্র ভাবে কোনও প্রয়াস না করিয়া সাধুস্থানে অবস্থানপূর্বক সাধুমুখ-নিংস্যত ভগবৎ-কথা €( এবং 
ভক্ত-কথ। ) শ্রবণ করিলেই ভগবাঁন্‌ শ্রোতার বশীভূত হয়েন -ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। 

পূর্ববাপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ হইতেছে এই যে-_ইচাঁতে নিদ্দের জন্য কিছু চাওয়া নাই; এমন 
কি, ভগব্তব্বাদির জ্ঞানলাভের প্রয়াদও নাঈ । ভগব্ং-কথাদি-শ্রবণের ফলে আগুষঙ্গিক ভাবেই তত্বদি 
অবগত হইয়া যায় এবং ভগবান্‌ নিজেই শ্রোতার বশীভূত হইয়া পড়েন। 

এইবার “প্রভু কহে_-এহো হয়, আগে কহ আর।” রামানন্দ! এতক্ষণ পরে এইবার 
তুমি যাহ] বলিয়।ছ, তাক “হয়” এতক্ষণে তুমি সাধ্য বন্ততে পৌছিবার পথে আসিয়া, এতক্ষণ 
পর্ধাস্ত,.বাহিরে ছিলে । কিন্ধ রামানন্দ! ইহার পরে কি আছে, তাহা বল। 

কিন্তু এষ্টবার প্র্ু “এহো! হয়” বলিলেন কেন? 

ইহার পূর্বের, স্বধশ্মীচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমিশ্রা। ভক্তি পর্যন্ত রামানন্র রায় যাহ! 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার কৌনওটাই জীব-্রন্ষের স্বরূপগত-সম্বন্ধ-জ্ঞানবিকাঁশের অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব- 
ভাববিকাঁশের এবং সেবাবাঁপনাবিকাশের ( অর্থাৎ জীবের যাহ! বাস্তব সাস্য, তাহার ) অনুকুল ছিলন1। 
তাই প্রস্থ “এহে। বাহ্য” বলিয়াছেন । পজ্ঞানশৃন্তা ভক্তিতে” বাস্তব সাধ্যবস্তর প্রতিকূল কিছু কিন্ত 
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নাই, বরং অনুকৃপ বিষয় আছে ; তাই প্রতু বলিলেন “এহো হয়।* কিন্তু অশ্ুকৃল বিষয় কি? ইহাতে 
সর্বাপ্রযযে সাধুমুখে ভগবত-কথা! এবং ভক্তকাহিনী শ্রবণের কথা আছে; সাধুসঙ্গের এবং লাধুমুখে 
ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের প্রভাবে শ্রদ্ধ। এবং পরে ভগবত-কথায় রুচি জন্মিতে পারে; ভগবং-কথাঁয় 
রুচি জদ্িলে ভগবানে এবং ভগবদভক্তেও 'প্লীতির উন্মেষ হইতে পারে । ভগবানে গ্রীতিই তো জীবের 
বাস্তব সাধা। এজন্য “জ্ঞানশূন্থা ভক্তি” হইতেছে বাস্তর সাধোর অন্নকুল। 

কিন্তু প্রভু কেন বলিলেন_-“'আঁগে কহ আর ।” প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এক্টরূপ-_ “রায়! 
এতক্ষণে পথে আমিয়াছ বটে ; কিন্তু ইহাই পথের শেষ নয়। আরও অগ্রসর হও 1” “জ্ঞানশৃদ্তা 
ভক্তির” সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের যে গ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা হায়-_ 
জ্ঞানশন্তা ভক্কির প্রভাবে ভগবান্‌ সাধকের বশ্যতা স্বীকার করেন। শ্রুতিও বলেন-_“ভক্তিবশঃ 
পুরুষঃ।” ভগবান্‌ ভক্তির বশীস্তৃত। কিন্তু এই বশ্যত।র অনেক বৈচিত্রী আছে । সকল ভক্তের নিকটে 
ভগবান্‌ সমভাবে বশীভূত হন ন।। তাহার কারণ এই যে_ সাধকের রুচি, প্রকৃতি ও বামন! ভেদে 
একই ভক্তি-অঙ্গের অন্ুষ্ঠ।নও বিভিন্ন সাধকের চিন্তকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি 
প্রভৃতি সকল পশ্থার সাধকাক্ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়; নচেং অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। 
বিভিন্ন পন্থার সাধকদের সকলকে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইলেও--বাসনার পার্থকাবশত্তঃ 
তাহাদের অভীষ্টের পার্থকা। সকল অভীষ্টই দান করেন ভগবান্‌- ফলদাতা এক জনই । যে অভীষ্ট 
দান করার নিমিপ্ত ভগবানের যতটুকু করুণা -স্মৃতরাং ভক্তবপ্টুতা উদ হওয়ার প্রয়োজন) লেই 
অতীষ্ট-কামীর সাধনে তিনি ততটুকুই বশ্যাত স্বীকার করেন। ধাহার! কেবল তাহার সেবাপ্রাপ্তির 
নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্ের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সকলের সেব।-বাঁসনাও একরূপ নছে ; বিভিন্ন ভক্তের 


বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ-সেবার বাঁসন|। ভগবৎ-কৃপায় তাহাদের অভীষ্টুপিদ্ধ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে 
কৃতার্থ করার নিমিন্ধ ভগবান, তীহার্দের বশ্যতাও স্বীকার করিতে প্রারেন। কিন্তু সেবা-বাসনার 


অভিব্াক্তির তারত্ম্যাম্ুদারে ভগবানের ভক্ত-বশ্যতারও তারতম্য হয় ( শান্ত, দাস্য, সথা, বাংদল্য ও 
কান্তাভাবের ভক্তদের নিকটে ভগবানের ভক্তবশ্যত! এক রকম নহে )। জ্ঞানশূগ্তা। তক্তির উপলক্ষ্যে 
উল্লিখিত “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত”-ইত্যাদি শ্লেেকে সাধারণ ভাবেই ভগবানের ভক্ত-বশ্যতার কথ! 
বল! হইয়াছে, বিশেষভানে কিছু বলা হয় নাই। ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রকাশিত করাইবার 
উদ্দেশোই প্রভূ বলিলেন-_-“আগে কহ আর--ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের কথ। বল 1” 

এই প্রসন্্রে আরও একটা কথা বিবেচ্য আছে। জ্ঞানশুন্যা ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত গ্লোকে 
বল! হইয়াছে _সাধুমুখে ভগবং-কথা শুনিলে ভগবান, শ্রোতার বশীভূত হয়েন। প্রশ্ন হইতে পারে, 
সাধুমুখে ভগবং-কথা শুনামাত্রেই ভগবান, শ্রোতার বশীড়ূত হয়েন কিনা? এসম্বদ্ষেও শ্লোক হইতে 
বিশেষ কিছু জানা যাঁয় না। এ সম্থদ্ধে বিশেষ কিছু থাকিলে তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্েই 
থ্রহু বলিলেন -“আগে কহ আর _রামানন্দ, সাধুসুখে ভগবং-কথ! শুন! মাত্রেই কি ভগবান, শ্রোতার 
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বশাভূভ হয়েন,না কি ভগবং-কথ। শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তে কোনও এক বিশেষ অবস্থার উদয় 
হইলে তখন ভগবান, শ্রোতার বশীভূত হয়েন, তাহ। প্রকাশ করিয়া বল।” 
চ। (্রেমভক্তি 

প্রভুর কথ! শুনিয়া “রায় কহে-_প্রেমভক্তি সর্ধবসাঁধা সার।” প্রমাণরূপে পদ]াবলীর দুইটা 
শ্লেেক তিনি উদ্ধত করিলেন। “নানোপচারকৃতপুজনমার্তবন্ধোঃ প্রেমণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্াৎ। 
যাবৎ ক্ষুদত্তি জঠরে জরঠা! পিপাসা তাবৎ মুখায় ভবতো। নম ভক্ষাপেয়ে ॥_হে ভক্ত! বিবিধ 
উপচারযে।গে প্রেমের সহিত পৃজিত হইলেই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়। যাঁয়__যেমন, 
যে পর্য্যন্ত উপরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থকে, সেই পর্যন্তই অন্নঞ্জল সুখের নিমিত্ত ( স্ুখপ্রদ 
বা তৃপ্তি্বনক ) হইয়া থাকে । অথবা, হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-সহযোগে পুজাব্যতীত৪ কেবল 
প্রেমগ্বারাই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়_যেমন, যে পধ্যস্ত ইত্যাদি ( পূর্বববৎ )1৮ 
অপর শ্লোকটী হইতেছে__“কৃষ্চতক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কৃতোহপি লভাতে। তত্র 
লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকে।টিন্্কৃতৈর্ন লভ্যতে ।_যদি (স্ৎসঙ্গািরূপ ) কোনও কারণবশতঃ 
পাওয়া যাঁয়, তাহ! হইলে কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাস্ম্প্র।প্ত মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে। এই 
ক্রযব্যাপারে স্বীয় ল।লসাই একমাত্র মূল্য; কিন্তু কোটিজশ্মের সুকৃতির ফলে তাহ! পাওয়া যায় ন1।” 
তাৎপর্ধ্য হইল এই যে--ভক্তের প্রেমই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতৃ। পুজার দ্রব্য ভক্তের 
প্রীতিমিশ্রিত হইলেই ভগবান, তাহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অগ্ুভব করেন, অন্যথা নহে। তিনি 
প্রেমেরই বশীভূত -“ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ শ্রুতি ॥%, অন্ত কিছুর বশীভূত নহেন] এজন 
প্রেমভক্তি লাভের জন্যই সব্বতোভাবে চেষ্টা করা অ।বশাক। 

দজ্ৰানশূন্যা ভক্তি”-প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে, সাধুমুখে ভগবং-কথাদি-শবণের ফলে ভগবান, 
ধশীতৃত হয়েন। “প্রেমতক্তি”-প্রসঙ্গে বল হইল-_সাধুমুখে ভগবং-কথ।দি শ্রবণ করিতে করিতে যখন 
চিত্তে প্রেমের বা প্রেমতক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই ভগবান ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, 
তৎপুর্ব্বে নহে। ইহাই জ্ঞানশূন্য! ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির উত্কর্ষ; জ্ঞ/নশুন্যা ভক্তির পরিণতিই 
প্রেমভক্তি। 

কিন্ত প্রভু ইহাঁতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন-_“এহো! হয়, আগে 
কহ আর।” কিন্তু প্রভু কেন বলিলেন-“আগে কহ আর।” 

রায়-রামানন্দ সাধারণভাবেই প্রেমভক্তির কথ! বঙ্গিয়াছেন, বিশেষভাবে কিছু শুনিবার জন্যই 
প্রভু বলিলেন _-“আগে কহ আর” । “জ্ঞানশৃন্যা ভক্তির” আলোচনায় বল! হইয়াছে, প্রধানতঃ হৃইটা 
বিষিয়ে জ্ঞানশুন্যা তক্তির বিশেষত্ব প্রকীশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্র বলিয়াছেন__“আগে কহ আর”-- 
প্রথমত, ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধুর মুখে ভগবৎ-কথা! শুনামাত্রই কি ভগবান, 
ভক্তের বশীভূত হুন, নাকি ভগবং-কথ! শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও এক বিশেষ অবস্থ। 
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লাভ হইলেই ভগবান, শ্রোত|র বশীনৃত্ত হন। তাহার পরে রামানন্দ-রায় কথিত “প্রেমভক্তির" 
আলোচনায় দেখ। গিয়াছে--সীধুমুখে ভগবং-কথ শুনা মাত্রই ভগবান, ভক্তের বশীভূত হয়েন ন1 
“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধানংবিদো"-ইত্যাদি গীতা, ৩২৫২ঘ-গ্লোক হইতে জানা যায়, সাধুদিগের মুখে 
ভগবং-কথাদি শুনিতে শুনিতে প্রাথমিকী অরদ্ধা, সাধুর প্রকৃষ্ট স্গ বশত: ভগবং-কথায় নিষ্ঠা, রুচি 
আদি জন্মিলে, তাহার পরে গ্রীতির সহিত ভগবং-কথা শুনিতে শুনিতে ভগবামে আসক্তি জম্মিলে, 
ভাহার পরে প্রেমাঙ্কর এবং তাহারপরে প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবানের ভক্তবশ্যতা উদ্দ্ধ হঈতে পারে। 
ইহা দ্বার! প্রভুর অভিপ্রেত উল্লিখিত ছুইটী বিশেষত্বের মধ্যে একটার বিবরণ পাওয়। গেল; কিস্ত 
ভক্তবশ্যভাঁর বিশেষত্বের বিবরণ এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । সেই বিশেষাত্বর কথ! পরিস্ফুট কর!ইবার 
উদ্দেশ্যই “প্রেমডক্কির” উল্লুখের পরেও প্রতু বলিলেন-_-“এহে। হয়, আগে কহ আর।” 

ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রেমভক্তির বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। প্রেমক্তির বিশেযত 
যেমন যেমন ভাবে বিকশিত হইবে, ভগবানের তক্তবশ্যতার বিশেষত্বও তেমন তেমন ভাবেই 
বিকশিত হইবে। ম্ুৃতরাং প্রেমভ।ক্তর বিশেষত্বের আলোচনা হইতেই ভক্তবশ্যতার বিশেষত 
ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। 

সাধকের মনের ভাবের গ্রাধান) অনুলারে প্রেমের বা প্রেমতক্তির অনেক বৈচিত্রী আছে। 
মোটামুটি ভাবে প্রেম ছুই রকমের-_মাহাত্মা-জ্ঞ|নযুক্ত এবং কেবল। “মাহাত্মাজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি 
স্িধা। ভর, মি, ১৪1৭॥ ধাহার| বিধিমর্গের অন্থুমরণ করেন, যদি শেষপধ্যন্তও তাহাদের 
চিত্তে শাস্ত্রশাসনের বা ভগবৎ-মাহাত্বের ভাবই প্রাধানা লা করে, তাহাদের প্রেম হয় মহিমা 
জ্ঞানযুক্ত ; আর ধাহার! রাগানুগ-তক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের প্রেম হয় কেবল, অর্থাং 
এশবরধ্যজ্ঞানশুনা। “মহিম-জ্খানযুক্ত; স্তাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্‌। রাগানুগাঞিতানাস্ত গ্রায়শ: কেবলে! 
ভবেং ॥ ত, র, সি, ১1৪1১০।৮ ধাহাদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্যের বা এন্বর্োর জ্ঞান গ্রাধানয লাত 
করে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুধ্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাহারা বৈকৃষ্ঠে গমন করেন। বৈকুষ্ঠ- 
ভক্তদের মধ্যে শাস্ত-রতি বিরাজিত। আর খশ্বর্ধ্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেমে ব্রজজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের 
সেবাপ্রাপ্তি হয়। আবার রাগান্ুগা-মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিত্তে সস্তোগেচ্ছা জাগ্রত হয়, 
ভাহ! হইলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্্র-নন্দনের সেব! পাইবেন না, তিনি (মধুর ভাবের উপাসক হইলে) 
দ্বারকায় মহিযীদের কিস্করীদ্ব লাভ করিবেন। “রিরংসাং সুষ্ঠু 'কুর্বন্‌ যো বিধিমার্গেণ মেবতে। 
কেধলেনৈব ল তদ! মহিষীত্মিয়াংপুরে ॥ ভ, র, মি ১২১৫৭।৮ বৈকুণ্ঠের শাস্্রতক্তদের সালোক্যাদি 
চতুরবিা গুক্তিও আবার দু রকমের ; সুখৈশ্ব্যোত্রা-_যাহাতে ভক্তের চিত্তে স্থখের এবং একরের 
কামনাই প্রাধান্য লাভ করে; আর প্রেমসেবোত্তরা--যাহাতে ভক্তের চিত্তে উপাস্তের সেবার 
কামনাই প্রাধান্য লাভ করে। “ম্ুখৈশ্ব্ষেযোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবেত্বরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা! 
তত্র নাস্তা সেবাজুধাং মতা ॥ ত,র, সি, ১/২২৯৪ যে নকল ভক্ত কেবল প্রেমতক্তির মাধুর্- 
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আন্বাদন পাইয়াছেন, দে সকল একাস্তী ভক্তগণ লালোকা, সাষ্টি সারপ্য, সামীপা ও সাযুজা এই 
পঞ্চবিধ। মুক্তিও কামনা করেন না । “কিন্তু প্রেমৈ কমাধুর্ধ্যডুজ একাস্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ববতে 
জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ভ, রঃ সি, ১২৩০৪” উক্তরূপ মাধুর্য স্বাদপ্রাপ্ত একাস্তী ভক্তগণের মধ্যে 
ধাহাদের মন গ্রাগোবিন্দ-চরণারবিন্বে আকৃষ্ট হইয়াছে, বৈকুষ্ঠাধিপতি নারায়ণের, এমন কি ছ্বারকা- 
নাথের প্রসন্গভাও তাহাদের মন হরণ করিতে পারে না ।“তত্রাপোকাস্তিন।ং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দস্ৃতমানসাঃ। 
যেষাং শ্রীশপ্রলাদোইপি মনোহর্ত্‌ং ন শরুয়াৎ॥ ভর, সি ১২৩১ ॥ অত্র জীশঃ পরকো(মাধিপতিঃ 
উপলক্ষণছ্ছেন গ্রুদ্ধারকানাথোহপি। শ্ীজীবগোস্বামিকৃভা টীক1॥” এইবূপে দেখা গেল--প্রেমভক্তির 
অনেক স্তর বা বৈচিত্রী। শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থল গে।লোক বা ব্রজে অশ্বর্ধযজ্ঞানশূন্তা কেবল। 
প্রেমভক্তি; ছ্বারকা-মথুরায় এ্বধ্য-মিজ্রিতা প্রেমভক্তি এবং বৈকুষ্ঠে উশ্বধা-জ্ঞ।ন-গ্রধানা প্রেমভক্তি। 
সকল রকমের প্রেমভক্তিতেই সেবাসেবকত্বের ভাব পূর্ণক্ষপে বিষ্ঞমান $; সেবাবাসনা-বিকাশেৰ 
তারতম্যানুসারেই প্রেম ভক্তি-বিকাশের তারতম্য । এশ্বর্য)জ্ঞান বা মাহী ত্বজ্জান এবং স্বসুখ-বাসনাই 
সেবাবাসনা-বিকাশের বিদ্বু জন্মাইয়া থাকে। বেকুষ্ঠের শান্তভক্তাদের চিত্তে “পরংক্রঙ্গ পরমীত্মাজ্ঞান 
প্রবীণ ॥ শ্রীচৈ, চ ২১৯।১৭৭।৮-__ এশ্বধ্যজ্ঞানের প্রাধান্ত । তাঁই তাহাদের সেবা-বাসন।-- বিকাশের পথে 
এশ্বরাদর! প্রতিহত হইয়া পড়ে, একৃষে। তাহাদের মমভাবুদি স্কুরিত হইতে পারে না। “শাস্তের 
স্বভাব--কৃষে। মমতাবুদ্ধিহীন ॥ শ্ীচৈ, চ, ২১৯/১৭৭। তাই তাহাদের পক্ষে প্রাণচ।লা সেবার 
সম্ভাবনা নাই। দ্বারকাণ্ডেও মাধুধের সঙ্গে এ্বর্যযজ্বানের মিশ্রণ আছে; যখন এশ্বরধযজ্ঞ।ন প্রাধান্ 
লাত করে, তখন সেব।বাপনা সঙ্কুচিত হইয়া ষায়-_বিশ্ববূপের এশ্বধাদর্শনে অজ্জুনের সখা, কংসকারাগারে 
চতুতু'জরূপের এই্বধযদর্শনে দেবকী-বনুদেবের বাৎসল্য এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহ-গেহা দিতে তাহার 
গঁদাসীন্যের কথা, স্ত্রীপুক্র-ধনাদিতে তাহার আক।তক্ষারাহিত্যের কথা, তাহার আজ্মারামতার কথ! 
শুনিয়। মহিষী-রুকিণীদেবীর কাস্তাপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রজে “কেবলার শুদ্ধপ্রেম__ 
এষ্বর্য্য না জানে । এশ্বরয দেখিলেও নিজ .স্ম্বস্ধ সে মানে ॥ শ্রীচে, চ, ২১৯।২৭২॥” “কৃষ্ণরতি হয় 
ছুই ত প্রকার । এশ্বধ্যজ্জানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥ গোকুলে কেবল! রতি শশ্বধ্যজ্ঞ/নহীন। 
পুরীদ্য়ে বৈকুষ্ঠান্ছে এর্বর্ধাপ্রবীণ ॥ এশ্বধযজ্ঞান-প্রাধান্যে লক্কোচিত শ্রীতি। দেখিলে না মানে উশ্বধ্য_ 
কেবলার রীতি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৯।১৬৫- ৬৭ ॥” সেব।-বাসনার সঙ্কোচেই গ্রীতির সন্কে।চ সচিত। আবার 
স্ব-নুখ্বাসনাও কৃষ্ণসেবা-বাঁসনার বিকাশে-_-ম্থতরাং ভক্তবশ্যতা-বিকাশের-বিপ্প জম্ম(য়। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে, বৈকুষ্ঠে সুখৈশ্বধ্যোগ্রা রতি আছে; প্রেমসেবোত্তরাতেও সালোক্যাদির জন্য বাসনা 
€ অবশ প্রধান ভাবে ) মিশ্রিত আছে। দ্বারকায়ও মহিষীবৃন্দের কৃষ্ণরতি কখনও কখনও সম্তোগেচ্ছা 
দ্বার! ভেদ প্রাপ্ত হয়; যখন এইরূপ হয়, খন শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা ছুক্ষরা হইয়া পড়ে। “সমগ্রসাতঃ 
সন্ভোগস্প্হায়া ভিন্নতা যদা। তদ1 তছ্থিতৈভবৈর্বশ্যতা ছুক্ধরা হরেঃ॥ উ, নী, ম, স্থা। ৩৫) 
ব্রজপরিকরদের গ্রীতিতে এশ্বধাজ্ঞানের লেশমাক্মও যেমন নাই, তেমনি স্বন্ুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও 
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নাই। তাই তাহাদের কৃষ্ণগ্রীতিকে কেবলাগীতি বলে। স্ত্রীক্ণ এই কেবলা প্রীতির সম্যক্রূপে 
বশীভূত । 

যাহ! হউক, সেবাবাসনা-বিকাশণেপ ভারতম্যানুলারে প্রেমভক্তিরও আনেক বৈচিত্রী জন্মে 
এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ভক্তবশাতা বিকাশের অনেক তারতমা জন্মে। রায়-রামানন্দ সাধারণ-ভাবে 
প্রেমক্তির কথ। বলায় প্রেমতক্তির উৎকর্ষময় বিশেষত্বের কথা প্রকাশ করাষ্ঈবার উদ্দেশ্যে প্রভু 
বলি'লন --“আ।গে কহ আর।” 

ছ। দাশ্তপেম 

প্রভূর কথ! শুনিয়া “রায় কহে--দানাপ্রেম সর্বসাধা সার।” প্রমাণরূপে শ্রীমন্তগবতের 
একটা শ্লোক এবং যামুনমুনির স্তোত্র হইতে একটা গ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে! 

দাস্তপ্রেম সাধারণ-ভাবে কথিত প্রেমতক্তিরই একটা বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্টা। রামানন্দরায় 
এক্ষণে প্রেনভক্তির বিশেষ ধিব্রণ দিতে আরন্ত কিয় সব্বপ্রথমে দাস্তপ্রেমের কথা বলিংলেন। 
“ভগবান্‌ সেবা, আনি সার সেবক; ভগবান্‌ প্রভু, আমি তার দাস” _ এইরূপ ভাবই দাস্তন্ভাব। এইট 
দান্যত।বের স্কুরাণ খে সেবাবাসনা, তাহাই দা্যাপ্রেম। জীবের স্বরূপগত ভাব দাস্তভাব। অনন্ত 
ভগবৎ-স্বরূপেগ মধ্যে প্রতোক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন; এই লীলা-পরিকরগণের চিত্বেও 
দাহ্যাভ।ব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তাহার সেবা করিয়া 
থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, এক ভগবান্ই প্রত, সেব্য ; আর সকলেই তাহার সেবক দাম। “এক 
কৃ সর্্বসেবা জগত-ঈশ্বর । আর ঘত সব তার সেবকীন্থচর ॥ শ্ীচৈ, চ, ১৬৭০॥৮ সকলেই একের 
সেবকান্রচর হষ্টলেও সেবাবাসনা-বিকাঁশের তারতম|নুসারে দাস্প্রেমহিকাশেরও তারতম্য আছে। 
সুতরাং রায়-রামানন্দ যে দাস্প্রেমের কথ! বলিলেন, তাহাকেও দাম্যপ্রেম-সপ্থন্ধে সাধারণ উক্তি 
বলা যায়। 

পরব্যোমস্থিত ভগবং-পরিকরদের শীস্তরতি। তাহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠাপ্র(প্তা। তাই 
শ্রীকঞ্চব্যতীত অপর কোনও বন্তরতেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তাই শান্তকেও কৃষ্ণতক্ত বল! 
হয়। “শাস্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কুফকনিষ্ঠতা। 'শমোমন্লিষ্ঠতা বৃদ্ধে ইতি ই্মুখগাথ।॥ কৃষ্ণবিনা 
তৃষ্ণাতাগ তার কার্ধা মানি। অতএব শান্ত “কৃষণভক্ত" এক জানি ॥ প্রীচৈ, চ, ২1১৯।১৭৩-৭৪ ॥” কিন্তু 
শাস্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি নাই। “শান্তর স্বভাব_কৃষে মমঠা-গন্ধহীন। 
পরংপ্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৯/১৭৭।॥" েবা-বামনার সমাক্‌ বিকাশের অভাবেই 
শাস্ততক্ত শ্রীকষে মমতাবুদ্ধি-হীন , তাই শাস্ত-ভক্তের সেবাও কোনও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে 
পারে না; সুতরাংপরব্।মে এম্বরযজ্ঞানহীন দাস্তযপ্রেমেরও বিকাশ নাই ! 

দ্বারকা-মথুরায় দাস্প্রেম আছে, সেবা আছে; কিন্তু পূর্বেই বল। হইয়াছে__তাহা এ্বধ্ধ্য- 
জ্ঞানমিশ্রিত। ব্রন্জের দাস্থযপ্রেম এই্বধ্যজ্ঞানহীন এবং ম্বসখ-বাসনাহীন। 
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ব্রঙ্গের দাস্তপ্রেম ( অর্থাৎ সেবাবাসনা ) স্বীয় বিকাশের পথে এশবর্ধাজ্ঞানদ্ধার! বা স্বস্ুখ- 
বামনাদ্বার। বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ব্রজের দাস-তক্তদের শ্রীকৃষ্ণে মমভা-বুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজজন-_- 
এষ্টরূপ বুদ্ধি) আছে তাই শ্রীকষ্ণের গ্রীতির নিমিত্ত তাহার সেবার বাসনা এবং সেবাও তাহাদের 
আছে। শাস্তে আছেকেবল কৃষ্টৈকনিষ্ঠতা। ; আর দাস্যে আছে-__কুষ্চেকনিষ্ঠতা এবং সেবা, এই 
উভয়। তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যের উৎকর্ষ! আবার দ্বারকা-মথুরার দাঁস্য অপেক্ষা ব্রজের দাঁস্তের 
উৎকর্ষ; যেহেতু, দ্বারকা-মথুবায় এশ্বরধাজ্ঞ।নদিদ্বার! দাঁস্থাপ্রেম সঙ্কোচিণ্ত হইঈয়। যায়। ব্রজে এশ্বধাজ্ঞান 
নাই বলিয়া তজ্জন্য সঙ্কোচ ব্রঙ্গপ্রেমে আসিতে পারে না । 

যাহা হউক, রায় রামানন্দ এস্থলে দান্তপ্রেম সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিলেও দ।জ্যভ।ব কিন্ত 
প্রোনের সর্ব্ববিধ-বৈচিত্রীতেই বর্তমীন , যেহেতু, প্রেমের সর্বববিধ বৈচিত্রীতেই সেবাদার] শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রীতি-উৎপাদনের বাসন। এবং প্রয়াস নিদ্যমান। সেবাবাসনা-বিকীশের সঙ্গে সঙ্গে এই দাস্াভ।বও 
বিকশিত হইয়া প্রেমভক্তির নান! বৈচিত্রীতে রূপায়িত হইয়া থাকে । এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার 


করিলে৪ মনে হয়, রাধ-রামানন্দ্র এন্থলে সাধারণ ভাবেই দাস্তপ্রেমের কথা বলিয়াছেন। তথাপি ইহা 
পূর্ববকখিত প্রেমভক্তি-বিষয়ে বৈশিষ্টাজ্জাপক ; ইহাই পূর্ববাপেক্ষ। ইহার উৎকধ। 


দাস্যাপ্রেম-সন্বন্ধে রায়রামানন্দের কথ! শুনিয়া! প্রভু বলিলেন _“এহে! হয়, আগে কহ 
আর ।” 

প্রভূর এইরূপ বলার হেতু এই | রামানন্বরায়-কথিতভ দাঁসাপ্রেম দ্বারকা-মথুরার দাঁদাপ্রেমকেও 
বুঝইতে পারে, ব্রজের দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে। পূর্বেই বঙ্গা হইয়।ছে, দ্বারকা-মথুরায় 
এশ্ব্ষাজ্ঞান আছে বলিয়। সেববাসনার সম্যক বিকাশ সম্ভব হয় না; যাহ বিকশিত হয়, হঠাৎ এশবরা- 
জ্ঞানের উদয়ে তাহ।ও সন্কুচিত হইয়। যাইতে পারে; তাহাতে হয়তে প্রারন্ব-সেবাও সঙ্কুচিত হইয়া 
যাইতে পারে । আর ব্রজে এশ্বধ্যজ্ঞান না থাকিলেঞ, ব্রজের দাসভক্তগণ শ্রাকৃঞ্কে ঈশ্বর বলিয়া মনে 
না করিপেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের মমত্ব-বুদ্ধি থাকিলেও, তাহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটা 
সম্ত্রম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নয়, প্রভৃ-জ্ঞানে__মনিব-জ্ঞানে-গৌরব-বুদ্ধি। 
শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি সর্ধবতোভাবে তাহার দাস। তাঙ্ার আদেশ পালনরূপ সেবা তো! করিতে 
পারিবই, পরস্ত তাহার আদেশ না থাকিলেও যাহাতে তাহার অস্ম্মতি নাই, তাহার স্ুখার্থ এবপ 
আমার নিজের অভিপ্রেত সেবাঁও মামি করিতে পারি । কিন্তুযেরূপ সেবাতে তাহার সম্মতি নাই 
বাঁ থাকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা, সেইরূপ সেনা বন্ত্রতঃ তাহার স্ুখপ্রদ বলিয়। আমার 
প্রতীতি জন্মিলেও আমার ইচ্ছ। সত্বেও আমি করিতে পাঁরি না| কারণ, তিনি আমার প্রভূ, তাহার 
সম্মতি লা পাইলে, বা তাহার অসম্মত নয়, ইহা বুঝিতে না পারিলে, আমি কিছুই করিতে পারি না।” 
ব্রজের দাস্যে এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি ও সম্্রম আছে? ম্ৃতরাং সঙ্কোচবশতঃ সকল সময়ে ইচ্ছান্থুরূণ সেবা 
করা যায়না । 
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দ্বারকা-মথুরার দাসা আপেক্ষা ত্রজ্ঞের দাস্যভাবের বিশেষত্ব এই যে প্রথমত$ ব্রজে এই্ব্ধ্য- 
জ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকষে। মমন্তবৃদ্ধি জন্মিতে পারে এবং সেই মমক্ধ-বুদ্ধি অঙ্কুর থাকিতে পারে; 
দ্বিতীয়তঃ, সেবাবাসন। যতটুকু ্ষুরিত হয়, তাহ! আর সঙ্কুচিত হয় না এবং উন্মেষিত সেবাবামনা যে 
কার্ধে। (সেবায়) প্রকাশ পায়, তাহাও মন্কুচিত হয় না। তবে গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ তাহা অধিকতর 
বিকাশ লাভ করিতে পারে না। 

এীশবর্ষাচ্ঞান থাকিলে আীকৃষ্ণে মনত্ব-বুদ্ধি বা মদীয়তাময় ভাব বিকাশ লাভ করিতে পারে না; 
তদীয়তামযু ভাব ( গানি ই্ীকফেের - তাহার অগ্নগ্রাহা-__এইবপ ভাবই ) বিকাশ লাভ করিতে পারে। 
ঈশ্বর পূর্ণবন্ধ; তাহার পক্ষে অপরের মেবাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না এরপ বুদ্ধিতে সেবাবাদন! 
সঙ্কুচিত হইয|যায়। ব্রজে একপ বুদ্ধি নাই। ব্রজের প্রেম এবং অন্য ধামের প্রেম -_জাতিতেই 
পৃথকৃ। ব্রজঞ্গেমের অপূর্ব নৈশিষ্টাবশ:ই এই্বধাজ্ঞান-হীনতা। ত্রজের অগাধ প্রেমসমুক্ে স্বয়ংভগবান্‌ 
প্ীকৃধ্চচন্দ্রের সঙ্থান্ধ ঈশ্বরধের জ্ঞান যেন অভুলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতেই ব্রজে তদীয়ত [ময় ভাবের 
স্থান নাই, মদীয়তাময় ভাব সদাজাগ্রত। 

যাহ! হউক, দাসা/প্রমে সেবাপাসনার সম্যক বিকাশ নাই বলিয়াই প্রভু বলিলেন_-“আগে 
কহ আার |” 

জ। সথ্যপ্রেম 

প্রভুর কথা শুনিয়া “রায় কহে-_সথ্যপ্রেম সর্বসাধাসার।” প্রমাণরূপে শ্রীমন্তাগবতের 
“ইং সতা, ব্রন্ষম্খা ভূ হা” ইত্যাদি (১০১১।১১ )-শ্লেংকটার উল্লেখ কর] হইয়াছে । এই প্লোকের 
তাৎপর্য! এই । শ্রীশুকদেব মহারজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন__“জ্ঞছনিগণের সম্বন্ধে যিনি ব্র্- 
সৃখামুভব-ন্ববপ, দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তগণের মশ্বন্ধে ঘিনি পরমারাধ্য-দেবতান্বরূপ, মায়াশ্রিত 
বাক্তিগণের সদ্ধে যিনি নরবালকরূপে প্রতীয়মান, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয় সৌভাগাশালী 
গোঁপকুমাঁর সকল এইরূপে (সমান সমান ভাবে ) বিহার করিয়াছিলেন” পরিষ্কার ভ্যবেই বুঝ। যায় 
_-রীয়রামনন্দ এ-স্থলে আীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজরাখালগণের সখ্যপ্রেমের কথাই বলিয়াংছন। 

যাহার] প্রেমীধিকাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলিয়া মনে করেন, কোনও মতেই 
প্রীকৃষকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মূনে করেন না, তাহাদিগকে শ্ীকৃষের দখা বলে। তাহ!দের বিশ্রন্ত-রতিকে 
সধ্যপ্রেম বলে। ইছাতে শীস্তের একনিডতা ও দাসের সেবা ত আছেই, অধিকন্ত “অ।মি কৃষের জন্ত 
যাহ করিব, ভাহ। শীকৃষ্জ নিশ্চয়ই গ্রীতির সহিত স্বীকার করিবেন”-_এইরপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে, 
যাহা দাল্যে নাট । এক্জনা ইছা দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সধ্যে--দাস্যের ন্যায় গৌরববদ্ধি নাই, সেবায় 
সঙ্কোচও নাই। ত্রঞ্জের কৃষ্ণলখাগণ নিজেদের উচ্ছিষ্ট নিঃলক্কোচে শীকফর মুখে দেন, শ্রীকৃষ্ণও 
অত্যন্ত গ্লীতির মহিত তাহ। আশ্বাদন করেন। পণ রাখিয়া যখন তাহার! কৃষেের সহিত খেল! করেন, 
নিজেরা হ।রিলে পণ অনুসারে শ্রীকৃষ্কাকে যেমন স্বক্ধে বহন করিয়া নেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ হারিলেও 


[ ৩৭২* ] 
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তাহারা শ্রীকৃঞ্ধের স্কন্ধেও উঠিয়া বসেন ; শ্রীকষ্ও প্রীতির সহিত তাহাদিগকে স্বন্ধে বহন করিয়া থাকেন। 
অশীকৃঞ্ণের সহিত ব্যবহারে কোনও ব্যাপারেই তাহাদের কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকেনা । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
সন্বদ্ধে গৌরববৃদ্ধি আছে বলিয়া দাস্যভাবের ভক্তগণের পক্ষে শীকৃষচের মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট দেওয়া 
তো দুরের কথা, তদ্রুপ কোনও বাঁসনাও তাহাদের শধ্যে কখনও উদিত হয় না। প্রেমের গাঁঢ়তাধিক্য- 
বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে স্ব়ংভগবান্্‌, এই জ্ঞানই ব্রজসখাদের থাকে না; তাহারা মনে করেন_“আমর। যেমন 
গোপবালক, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রপ গোপবাঁলক ; আমর! যেমন গোচারণ করি, আরীকৃষফও তদ্রুপ গোচারণ 
করিয়া থাকেন , কৃষ্ণ আমাদের সমানই ।” 

সখা হইতে আরস্ত করিয়া! রায়-রামানন্দ যথাক্রমে বাৎসল্-প্রেম এবং কাস্তাপ্রেমের কথা 
বলিয়াছেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত শাক্প্রমাণের উল্লেখ করিয়ছেন, তৎসমস্তই শ্রীকষ্ের 
স্বরূপশক্তিণ বিলাসভূত নিতা-ত্রজপরিকরদের সম্বন্ধে। কিন্তু সথ্যপ্রেমের পুব্বপত্যস্ত যে সমস্ত শাগ্র- 
প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মুখাতঃ পাধক জীবসম্বদ্ধে। সথ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং 
কাস্তা প্রেম সম্বন্ধে ম্বূপ-শক্তির বিলাসভৃত নিত্য-পরিকরদের দৃষ্টান্ত উদ্ভিখিত হওয়ার হেতু এইরূপ 
বলিয়া মনে হয়। সেবাবাসনার চরমতম্‌ বিকীশেই সাধ্যবন্তর৪ চরমতম বিকাশ। সেবা-বাসন! 
ছুট রকমের হইতে পারে-স্বাতন্্রাময়ী এবং আগ্রগত্যময়ী | জীব কৃষ্ণের নিতাদ[স বলিয়া আগুগত্যময়ী 
সেবাতেই তাহার অধিকার; সুতরাং আন্ুগত্াময়ী সেবার বাসনার বিকাঁশই জীবে সম্ভব। কিন্ত 
ধাারা স্বরূপ-শৃক্তির বিলাসভূত ( স্বরূপ-শক্তির মূত্ব-বি গ্রহরূপ ) পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মৃত্তর্দিপ বলিয়া 
ভাহাদের মধ্যে স্বাতন্্রময়ী সেবার বাসনাও আছে এবং কোনও কোনও পরিকরে (যেমন 
কান্ত/ভাবে শ্রীরপমঞ্জরী প্রভৃতিতে ) এ স্বাতন্থ্ামযী সেবার আন্বকুল্য বিধানরূপ আন্গতামঘী 
স্বোও আছে। সুতরাং এবম্বিধ নিত্যনিদ্ধ পরিকরদের আচরণে উভয়বিধ সেবাঁবাসনার 
ৃষ্টাম্তই পাঁওরা যাঁয়। সেবাবাসনার সর্ববতোমুখী বিকাশেই সাধ্যবস্তর সম্যক বিকাশ এবং এতাদৃশ 
বিকাশই প্রভৃর অভিপ্রেত বলিয়া রায়রামানন্দ অনুমান করিয়াই সিত্যসি্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্তের 
অবতারণ। করিয্বাছেন। বিশেষতঃ স্বাতস্থাময়ী সেবাতেই সেবাবাসনার সর্বাতিশায়ী বিকাশ। 
্বাতন্্াময়ী সেবা যখন পুর্বেোপ্লিখিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর কাহ।তেও সম্ভব নয়, তখন 
তাহাদের দৃষ্াস্তেই সেবাবাসনার সর্ধব।তিশায়ী বিকাশ প্রদশিভ হইতে পারে। আগগত্যময়ী 
সেবান্তেই (স্বাতত্ত্যময়ী সেবার আম্গকুল্য বিধ।নেইট ) ধাহাদের অধিকার, তাহাদের সেবাবাসনা& 
স্বাতন্ত্রাময়ী সেবাবাদনার অনুরূপ ভাবেই বিকশিত হয়। লুতরাং যেস্থগে স্বাতন্ত্রাময়ী 
সেবাবাসনার ষেরূপ বিকাশ, সেম্থছলে আম্ুগত্যময়ী সেবাবাননারও তদনুরূপ বিকাশ । যেমন 
বাৎমল্যভাব। বাৎসঙ্যতাবের সেবায় শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার ম্বাতন্ত্রামযী লেবায় অধিকার। 
ধিনি বাৎসঙ্গযভাবের উপাসক, ভগবত-কুপায় সাধনে দিছ্ধিলাভ করিলে তিনি শ্রীনন্ন-যশোদার 
আঁমুগত্যে শ্রীকঞ্চনেব। পাইবেন অর্থাৎ শ্রীনন্দ-ষশোদর স্থাতত্থ্যময়ী সেবার আনুকুগা 


[ ৩৭২১ ] 
৪৬৬ 


মধুরতক্ষিরস-_প্রেমবিলাসবিবর্ত গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৭৪৩২-মম্ধ 


বিধান করিবেন; তাহার সেবাবামনাও এই আনুগত্যময়ী সেবার উপযোগী ভাবেই 
বিকশিত হইবে এবং তাহ! হইবে শ্রীনন্দযাশাদার সেবাবাসনারই অন্ুরূপ। এই্টরূপে সখ্)ভাবের বা 
কান্থাভ।বের উপাসকদিগের সেবাবাসনাও ব্রজসখ। বা ব্রজজকাস্তাদিগের শ্বীতন্থযময়ী সেবাবাসনার 
আম্গতা এবং তদমুরূপভাবেই বিকশিত হইবে 

জীবের সাধ্যবস্তঈ ছিল প্রতুর জিজ্ঞাম্য ; উল্লিখিত আলোচন! হইতে বুঝ! গেল-_নিত্যসিদ্ধ 
পরিকরদের সাধাবস্তুর স্বরূপ-কথনেই আনুষঙ্গিকভাবে জীবের সাধ্যবন্থও কথিত হষ্টয়ুছে। 


যাহাহউক, সখপ্রেন-সম্বন্ধে রামানন্দরায়ের কথ শুনিয়া “প্রভু কহে--এহোত্বম, আগে 
কছআর।” 


র্‌ 
!'5 
1.” 


।. 


সথ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিলেন! এ পর্যন্ত মার কোনও সাধাকে “উত্তম” বলেন 
নাই। সধ্যপ্রেমকে উত্তম বল।র ভাৎপধা কি? শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন “আপনাকে ঝড় মানে 
আমাকে সমহীন। সর্বভাবে হই আমি ভাহার অধীন ॥ শ্রীচৈ, চ, ১181২ ॥ যেভক্ত নিজেকে 
আম। অপেন্দা বড় মনে করেন, আমাকে তীহ। অপেঙ্গা হীন মনে করেন) আমি সর্ধভোভাবে তাহার 
অধীন হই। আমাকে আপনা অপেক্ষা হীন মনে না করিতে পারিলেও, যে ভক্ত আমাকে অন্তু: 
তাহার সমান মনে করেন, কিছুতেই তীহ! অপেক্ষা বড় মনে করেন না, আমি তীাহারও বশীভূত 
হইয়া থাকি।” সথাগণ মধ্যভাবে কৃষণকে তাহের তুলা মনে করেন, কৃষ্ণকে কখনও বড় বা কোনও 
অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ন!, তাই শ্রী সখাদের সখ্যপ্রেনের বশীভূত । এজগ্ মহা প্রত সথ্যাপ্রেমকে 
“উত্তম” বলিয়াছেন। শাস্ত-দাস্ঠ।দিতে শ্রীকৃ্ককে বড় মনে করা হয়,আর ভক্ত নিদ্ধেকে ছে।ট মনে করেন; 
ইহাতে গ্রীকৃষণ সর্ববাতোভাবে সেই ভক্তের অধীন হন না । “আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার 
প্রেম বশ আমি না হই অধীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১৪১৭ ॥" (স্মরণ রাখিতে হষ্টবে, এই কথাগুলি 
ৃ নিত্যমিদ্ধ ভগবংপরিকরদের সম্বন্ধেই বল! হইতেছে; সাধক জীবের সন্থান্ধ নহে। 
.. যথাবস্থিত-দেহে দান্তভাবই প্রবল। ) 
ও সক্কে।চাভাববশতঃ হচ্ছন্দ-সেবা। সম্ভব হয় বলিয়াই সধ্যপ্রেম উত্তম হইল। ইহাতে সেবা- 

বাসনারও অতান্ত বিকাশ। 


তারপর মহ্নাগ্রতু বলিলেন, সথ্যংপ্রম উত্তম হইলেও ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোনও 


্ে চে 
2 উল লম্বা 


সাধকের 


ক পরিপন্ধাবন্থা। যদি থাকে, তবে তাহা বঙ্গ । 

ঠ ঝ। বাশসল)প্রেম 

] | প্রতুর কথা শুনিয়া “রায় কহে-_বাংসল্যপ্রেম সর্ধসাধাসার।” প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের 

রা নন্দ; কিমকরোদ্বরদ্ষন্ত ইত্যাদি ১০৮৪৬ এবং “নেমং বিরিধে৮-ইত্যাদি ১৭৯২৭ক্লোকের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


মাতা, পিতা গ্রন্থৃতিরূপে যাহ!র! মাপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলিয! মনে করেন 


[ ৩৭২২ ] 


মধুরতক্তিরস__প্রেমবিলা বিবর্ত ] রসতঙ্থ [ ৭18৩২-মঙ্ 


এবং শ্রীকষ্ণকে তাহাদের অন্গ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাংসলা- 
প্রেম বলে। এই রৃতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিকা আছে, এজন্য শ্রীকষ্ষকে পালা-জ্ভানে এবং 
আপনাদিগকে পালক-জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের তাঁড়ন, ভৎসন, বন্ধনাদি করিয়াছেন। ইহাতে 
শাস্ত, দাস ও সথ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবা, অসঙ্কোচভাব ত মাছেই, অধিকন্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং 
আপনাতে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য স্থ্য অপেক্ষা বাংসল্য শ্রেষ্ঠ। “বাংসলো শাস্তের গুণ, 
দাস্তের সেবন। সেই সেবনের ইহ নাম পালন ॥ সধ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। মমতাধিক্যে 
তাড়ন ভর্থসন ব্যবহার ॥ আপনাকে পালক-জ্ঞান কুষ্ণে পাল্য-জ্ঞান। চাঁরি রসের গণে বাৎসল্য 
অমৃত সমান ॥ সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে । “কৃষ্ণভক্ত-বশ' গুণ কহে এশ্বরধয জ্ঞানিগণে ॥ 
শ্ীচৈ, চ, ২১৯।১৯৫-৮॥% সধ্যে শ্রীকৃফ্ণকে নিজের সমান মনে করা হয়; কিন্তু বাংসল্যে মমতা এত 
বেশী যে, শ্রকুষ্ণকে হীন জ্ঞান করিয়া, আপনাকে বড় মনে করিয়। শ্রীকৃষের মঙ্গল ব! ভাবী সুখের 
জন্য তাড়ন-ভৎসনাপি পর্য্যন্ত কর! হয়: সথ্যে কিন্তু তাড়ন-ভৎপনাদি করার মতন মনত।ধিক্য নাই; 
এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাংসলা শ্রেষ্ঠ । 

রামীনন্দের কথা শুনিয়! প্রভু বলিলেন-_-“এহোত্ুম, আগে কহ আর)” 

বাৎসল্যপ্রেমে প্রেমের গটতার আরধিক্যবশত£, নিজেকে ঝড় এবং শ্রীকৃঞ্ণকে হীন মনে করা 
হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ববতোভাবে অধীন থাকেন; এজন্য মহাপ্রভু বাৎসলাপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন । 
তাহার পরেও আবার তিনি বলিলেন -_-বাঁৎসল্যপ্রেম অপেক্ষাও প্রেমের অরও কোনও বৈশিষ্ট্যময় 
স্তর যদি থাকে, তবে তাহা বল। 

গর কাস্ত।প্রেম ্ 

প্রভুর কথা শুনিয়া, “রায় কহে _কাস্ত।প্রেম সর্ববসাধ্যসার |” প্রমাণদূপে “নায়ং ভিয়োঠ 
উ নিতীন্তরতেঃ প্রসাদঃ”-ইত্যাদি ভ্রীভা, ১০1৪৭৬০-শ্লোক উদ্ভিখিত হইয়াছে । এই শ্লে।কের ভাৎপর্ধা 
হইতেছে এই । রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদগদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া তশহ|দের মনোরথ 
পূর্ণ হওয়ায় ব্রজন্ুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লশ্মীদেবীর পক্ষেও তাহা দুত্রভ, অন্য রমণীর 
কথা তোদূরে। এই প্রমাণ-শ্লোক হইতেই জান। যায়, রায়রামানন্দ ব্রজদেবী দিগের কান্তাপ্রেমের 
কথাই বলিয়াছেন। 

. প্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্পভ এবং আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কাস্তা মনে করিয়া নিজেদের 
সমস্ত স্থখবাননাদি পরিত্যাগপুর্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ের স্থখের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ের সেবাবাসনা, 
তাহাকে বলে কাস্তাপ্রেম। কাস্তাপ্রেমে- শাস্তের কৃঞ্চেকনিষ্ঠতা, দাস্তের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা 
এবং বাংসল্যর লালন ও মমত।ধিকা তো আছেই, অধিকস্ত কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও 
আছে; এজন্য ইহা সর্ধশেষ্ঠ। 

দাস্য, সখা ও বাংসল্য_এই তিন ভাবের পরিকরদের কৃষ্ণপ্রেম হইতেছে - কৃষ্ণের সহিত 


[ *৭২৩ ] 
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তাহাদের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্থন্ধের অনুগত | সম্থপ্ধের মর্ধ্যাদা যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, 
তদ্রুপ সেবাই স্টাহার। করিয়া থাকেন; অন্যরূপ কোনও সেবার কথাও তাহাদের মনেজাগে না। 
কিন্তু কৃষ্ণকাস্ত। ব্রজন্ুন্দরীদিগের কুষ্ণরতি হইতেছে তাহাদের প্রেমের _ কৃ্খহুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী 
সেবাবাসনার--অনুগত, সম্বন্ধের অনুগত নহে । কৃষ্ের সুখের জন্য যাহ! কিছু প্রয়োজন, ভাহাই 
তাহারা কপিভে পারেন এবং করিয়া! থ|কেন৪; কৃষ্ণের সুখের জন্য তাহার! স্বজন, আরধাপথ, বেদধর্মা, 
কুলধশ্ম-- অনায়াসে এবং অগ্নানবদনে স্মস্তই ত]াগ করিতে পারেন এবং করিয়াছেনও , 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য _শ্রীকৃষের সুখ , নিজেদের স্ুুখ-ছুঃখাদির, মান-মর্ধযাদাদির অনুসন্ধান 
তাহাদের নাই। এই বিষয়েও কান্তাপ্রেম সর্ববশ্রেষ্ঠ। 

কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠহ-প্রদর্শনের জন্য রামানন্দ রাঁয় বলিয়াছেন_-(১) শাস্ত-দাস্ত-সখা- 
বাংসল্যের গুণ কান্ত[প্রেমে বিদানান; গুণাধিক্ট্যে কাস্ত।প্রেমের স্বাদাধিকা; (১) কান্থাপ্রেমেই 
শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-দেবাপ্রাণ্চি হইতে পারে ; (৩) শ্রীকৃষ্ণ এই কাস্তাপ্রেমেরই সর্বতোভাবে বশীভূত; 
(৪) শুকু্ণ যে কান্ত।প্রমের নিকটে অপরিশোধা খণে চিরধণী, “ন পারয়েইহং নিরবদ্য-সংযুজাম্‌”- 
ইত্যাদি বাকো স্বয়ং শ্রীকঞ্চই তাহ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; (৫) কাস্তাপ্রেম শ্রীকৃের অসমোদ্ধ- 
মাধুধ্যের পরিবদ্ধক। 

রাম|নন্দের মুখে কান্তাপ্রেমের পরমোতকর্ষের কথা শুনিয়া “প্রভু কহে-_ এই সাধ্যাবধি 
স্থুনিশ্চয়। কৃপা করি কছ, যদি আগে কিছু হয়।' 

ট। রাধাপ্রেম 

গ্রভূর কথ! শুনিয়া “রায় কহে_ ইহার আগে পুছে হেন জনে। এতদিন নাহি জানি 
আছয়ে ভূননে॥ ইহার মধো রাধার প্রেম _সাধাশিরোমণি। যাহার মহিম। সর্ধশান্ত্রেতে বাখানি ॥৮ 
কাস্তাপ্রেমের মহিম!সগ্বন্ধে যাহা বল। হইয়াছে, তাহার বিকাঁশের চরম পরাকার্ঠা হইতেছে রাধাপ্রেমে: 
সুতরাং রাধাপ্রেমই হইতেছে নাধ্যশিরোমণি। “যথা রাঁধ। প্রিয়া বিষেণঃ”-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-গ্লেকের 
উল্লেখ করিয়া রায় রামানন্দ জানাইলেন -সমস্ত গে'পীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই হইতেছেন প্রীকৃষ্ণের 
অত্যন্ত-বল্লভা। আরাধাই যে আীকৃষ্ণের একমাত্র প্রিয়তমা, “অনয়ারাধিতো। নূনং ভগবান্‌”-ইত্যাদি 
শাভা, ১০৩গ২৮-ক্সোকের উল্লেখ করিয়া রামানন্দ রায় তাহাও জানাইলেন। এই গ্লোকের 
তাংপধ্য হইতে জানা যায়, অন্য সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়ই 
গ্রীক শারদীয়'রাসস্থলী হইতে অস্তহিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝ! যায়, শ্রীরাধার মত প্রেয়সী 
স্রকফের আর কেহ নাই; শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি । 

ঠ। প্রারাধাপ্রেমের অন্যনিরেক্ষতা 

রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়। প্রভূ একট! আপত্তি উত্থাপন করিলেন। রাঁধাপ্রেম বাক্তবিক 
যদি সাধ্য-শিরোমনি হয়, তাহা হইলে অবস্থাই তাহার ম্হিমীও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। রাধা-প্রেমের 
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মহিমার সব্বাতিশায়িত্বের কথা রাঁয়-রামানন্দের সুখে প্রকাশ করাইবাঁর উদ্দেশ্টেই যেন প্রভূ একট! 
আপত্তি উত্থাপন করিলেন । প্রভু বঙ্গিলেন _“রায়, রাধাপ্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হইবে, তাহার 
মহিম1 যদি সর্বাতিশায়ীই হইবে, তাহা হইলে তাহাতে অন্তাপেক্ষা থাকিতে পারেনা, অন্যাপেক্ষা 
থাকিলে বুঝ যায়, প্রেমের__েবাবালনার--সর্ববাতিশ।য়ী বা অবাধ বিকাশ নাঁই। কিন্তু মনে হয় 
যেন রাধাপ্রেমে অন্যাপেক্ষা আছে । তাহা যদি না হইবে, তাহা! হইলে কেন শ্রীকৃষ্ণ অনাগোপীদের 
ভয়ে তাহ।দের অজ্ঞতা রে শ্রীরাধাকে গোপনে অগ্ত্র লইয়া গেলেন ? যদি শীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
গ।ঢ অনুরাগই থাকিত, তাহা হইলে অন্যগোপীদের কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহাদের 
সম্মুখত।গ হতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন ; অথবা শ্রীরাধ।র সহিত মিলিত হওয়ার জনা শআীকৃষ্ঃ 
সাক্ষ।দ্ভাবেই অনা গোপীদিগকে তা!গ করিয়া যাইতেন। তাহ! যখন তিনি করেন নাই, শারদীয়- 
মহারাসে যখন দেখা যায় _অন্যগোপীদের অন্ঞা তসারেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া! পলাইয়। গিয়াছেন, 
তখন স্পষ্টই বুঝ! যায়, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাট প্রেম নাই ।” 

জাপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর আপন্তিটা যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ 
হইতেছে রাধা প্রম-সন্বন্ধে ; রাবাপ্রেম অন্য।পেক্ষাহীন কি ন- তাহাই প্রতিপাগ্ভ 7 গ্ভু কিন্ত রাঁধা- 
প্রেমের (আকৃষেের প্রতি শ্রীর/ধার প্রেমের ) কথ। না বলিয়। আপন উঠাইতেছেন-শ্রীরাধার প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসন্বন্ধে । তাই মনে হয়, প্রভূর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। এই আপত্রিটা না তুলিলে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের গ্রতি শ্রীরাধ!র প্রেমের) মহিমা সম্যক্‌ ব্যক্ত 
হইত কিনা সন্দেহ । যে বস্তুটী প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয়--তাহার প্রভাব 
দেখিয়া । জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়-_ দেহের উপরে তাহ।র প্রভাবের দ্বারা, জর 
দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পর্মাণগ্থার। জরের পরিমাণ নির্ণয় কর! হয়। শ্রীরাধার প্রেমও 
দেখিবার বন্ত নঘন। এই প্রেদের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় যে শীকৃ্ণ তাহার উপরে ইহার 
কিরূপ প্রভাব, তাহ। জানিতে হয়। ঝঞ্জাবাতের গতিবেগ জীন। যায় যেমন গাছের দোলানীর পরিমাণ 
দ্বার।, তন্ররপ রাধপ্রেনের মহিমা জান। যাইবে _তাহার গ্রভাবে আরীকৃক্চ-চিত্তের দেলানীর পরিমাণের 
দ্বারা । আীকৃঞ্চবিষয়ক রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্জাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অমুরাগ-সমুদ্রকে 
এমন ভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদ্দি এই অন্ুরাগসমুদ্রে এইন্ধপ উন্তুঙ্গ তর্ঙ্গমাল! উদ্.দ্ধ করিতে 
পারে, যাহা শ্রীকৃষ্ণের রাধা-গ্রীতিবিকাশের পথে সমস্ত বাধবিত্বকে, সর্ববিধ অন্যাঁপেক্ষাকে 
চর্ণ-বিচ্র্ণ করিয়! ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় ভীব্রবেগে বু দুরদেশে ভাসাইয়! লইয়া যাইতে পারে, তাহ! 
হইলেই বুঝা যাইবে, রাধাপ্রেমের মহিম! ব। প্রভাব সর্ব্বাতিশায়ী। 

কারণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব-_-ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাবের অনুরূপ; ভাই একই 
্বয়-তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার নিকটে বাংসল্যের বিষয়, নুবল-মধুমঙ্গলাদির নিকটে সখোর বিষয়, 
আবার ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। ভক্তের প্রেম যতটুকু বিকশিত হইবে, ভগবানের প্রেমবস্ততা বা 
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ভক্ত-পরাধীনত।ও ততটুকুই বিকশিত হইবে এবং তাঁহা। জানা যাইবে_-ভক্কের সম্বন্ধে ভগবানের 
আচরণ দ্বার1। যে প্রেম সাধ্য-শিরোমণি হবে, তাহাতে কোনওরূপ অপেক্ষারই স্থান থাকিতে 
পারে না; শ্রীরাধার প্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হয়, সর্ববশ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হলে শ্রীর।ধার প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাহাও অন্যানা সকল তক্তের প্রতি, অন্য স্মস্ত গোগীগণের প্রতি তাহার প্রেন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে_তাহাতে অন্য গোগীদের কোনওরূপ অপেক্ষা রাখার অবকাশ থাকিবে না, 
শীরাধার সম্বন্ধে তাহার কৌনও আচরণে অনা গোপীদের কোনও অপেক্ষা তিনি রাখিবেন না। কিন্ত 
শ্রীরাধার সগ্থন্ধে শ্রীকষণের আচরণে এইরূপ অপেক্ষা শূন্যতার প্রমাণ তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো 
রানস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গেলেন_অন্য গোপীদের সম্মুখভাগ হইতে প্রকাশে 
আরাধাকে লয়! রাস্স্থলী তাগ করিতে সাহস পাইলেন না_প।ছে,মনা গোগীর! অভিমান করিয়া 
বসেন--এই আশঙ্কায়। তাই তিনি তাহাদের অজ্ঞাতসারে_গোপনে--শ্রীরাধাকে লইয়া! গেলেন। 
ইহ হইতেই বুঝ। যাঁয় _অন্য গোগীর অপেক্ষা শীকৃষণের আছে, সাক্ষাদ্ভাবে ভিনি অন্য গোপীদের 
উপেক্ষা করিতে পারেন না- শ্রীরাধার নিমিস্তেও লা; অন্য গোপীদের তিনি তয় করেন। কিন্ত 
এইরপ অপেক্ষা থ।কিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। শ্রীরাধার জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষ।দৃভ[বেই 
অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন, যদি তাহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধ।কে লইয়। যাইতে 
পারিতেন, তাহা হইলে বুঝ| যাইত যে, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ, গ!ঢ় প্রেম আছে এবং 
জ্রীকফের প্রেমের এই গাঢতা হইতেই শাীকুষ্জের প্রতি শ্রারাধার প্রেষের _রাধাপ্রেমেরও _-সর্ববাতিশায়িনী 
গাঁঢ়তা, সর্বশ্রেষ্ঠত, সাধ্য-শিরোমণিহু প্রমাণিত হইত। কিন্তু তাহ! যখন হইল না, তখন কিরূপে 
বুঝিব যে, “রাধাপ্রেম সাধাশিরোমণি %” 

কৃষ্ণের সেবার জন্য (যিনি ম্বজন, আধাপথ, বেদধর্মন, কুলধন্্_সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই, প্রত্যক্ষ ভাবে সেই শ্রীরাধার অন্যাপেক্ষত প্রদর্শন অতি ছুক্ষর; 
তাই প্র পরোক্ষভাবে রাধাপ্রেমের অন্যাপেক্ষত্ব-সন্থদ্ধে আপত্তি তুলিলেন। 

রামানন্দ-রাঁয় বেশ নিপুণতা'র সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা! বলিলেন, 
তাহার তাৎপধ্য হইতেছে এইরূপ £ প্রত, শারদীয়-মহারাসে অন্যগোপীদের অজ্জাতসারেই যে 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়! গিয়াছিলেন, তাহ] সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন, 
তাহাতে ভাহাও যে প্রমাণিত হয়, ইহাও অস্বীকার করাযায় লা। কিন্তু প্রভু, শ্রীকফের প্রত্যেক 
আচরণেই যদি এইরূপ অন্য-অপেক্ষা দৃষ্ট হইত, কোনও সময়েই যদি তাহার অপেক্ষা্ীনতা দৃষ্ট না 
হইত, তাহ! হইলেই সিদ্ধাস্ত কর সঙ্গত হইবে যে, ভ্্ীকৃষ্ণ কোনও সময়েই অন্যাপেক্ষাহীন নহেণ। 
কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তদ্রুপ নহে। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষের ব্যবহারে সময় সময় মনে হয়, তিনি 
যেন অন্য গোপীর অপেক্ষ! রাখেন; কিন্ত বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি এরূপ অন্যাপেক্ষা দেখান 
_ হয়তো রস-বৈচিত্রীবিশেষের প্রকটনের উদ্দেশ্যে, অথব। অন্য কোনও বিশেষ কারণে । শারদীয়- 
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মহার(সে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ অস্তদ্ধানের উদ্দেশ্য ছিল__গোপীদের চিন্তে থে মান বাঁ. সৌভাগ্য-গর্বেের উদয় 
হইয়াছিল, ঠাহাদের চিত্ত হইতে সেই গর্ব ও মান দূর করা, অদর্শনের তীত্রতাপ ও উৎকঠা বন্ধিত 
করিয়া তাহাদের সকলের চিত্তকে রানলীলা-রসোদ্গারের পক্ষে সম্যক্রূপে উপযোগী কর]। কিন্ত 
যদি উাহাদের দৃষ্টিপথেই তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া শন্তত্র চলিয়! বাইতেন, তাহাদের মানের প্রশমন হইত 
না, বরং অনুয়ার উদ্ভব হইত; তাহা হইলে রাসলীলাই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাই তিনি 
উাহাদের অঙ্গাতসারেই শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন! ইহাতে আপাতরদুষ্টিতে মনে হইতে পারে 
তিনি মঠ গোপীদের মপেক্ষ। রাখেন ২ কিন্তু বাস্তবিক তাহ। নয় ২ অপেক্ষা তিনি রাখেন ন।। অপেক্ষ। 
যে ডিনি রাখেন না, জয়দেব-বর্ণিত বসম্ত-রাসের বাংপার হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রনাণিত হইতে 
পারে। বিবয়টা এই ! শতকোটি গোপন্থন্দরীর সঙ্গে বসম্-রাঁদ-লীলা আরম্ভ হইয়াছে । হঠাৎ কোনও 
কারণে শ্ীকষের প্রতি অভিনাণিনী হইয়। শ্্রীরাণ। রাপছ্থলী ত্যাগ কণিয়। চপিয়। গেলেন। এক 
শ্রীরাপাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর লকলেইঈ রাসস্থুলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন 
মধ্যাহ্-স্ূর্যা আস্তনিত হইয়া গেল ; রাসলীলা-রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ যেন 
আর প্রবাহিত হঈতেছেনা। কেন এমন হইল? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, রাসমগুলীতে রাসেশ্বরী নাই। 
তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধরণ করিয়া রাসস্থলী তাগ করিয়। শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিভ 
হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থপীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃ্ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও 
চাহিলেন ন। ॥ তাহাদের সম্মুখভাগ হইতেই তিনি চলিয়! গেলেন। যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন 
না _আমি শ্রীরাধার খেশজে যা্টতেছি ; তোমরা! একটু অপেক্ষা কর! ইহাতে বুঝ যাঁয়ত-শ্রীরাধার 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবেই আনা গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, অন্য কোনও গোপীর 
অপেক্ষাই তিনি রাখেন না । শ্ত্রীরাধার প্রতি তাহার অন্ুরাগের গাঁতাই ইহার দ্বারা প্রমাণিত 
হইতেছে । আর্ও প্রমাণিত হইল-_শ্রীকৃঞ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম সর্ববাতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ এবং 
শ্রীবাধার শ্রীকুঞ্ণবিষয়ক প্রেমও সর্বাতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ। 

ড। কৃষ্ণতন্বরসতন্ব-্রেমতন্ত্-রাধাতস্ব 

রামানন্দর।য়ের কথ শুনিয়। প্রভু অত্যন্ত গ্রীতি লাভ করিলেন এবং বলিলেন_ “যে লাগি 
আইলা তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তব হইল জ্ঞানে ॥ এব সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়। 
আগে 'আঁর কিছু শুনিবারে মন হয়॥ কৃষ্ণের স্ব্প কহ --রাধিকাম্বপ। রস কোন্‌ তত্ব, প্রেম 
কোন্‌ তত্রূপ 0৮ 

প্রভু রাম।নন্বরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কৃষ্ণের স্বব্ধূপ কি, রাধিকার স্বরূপ কি, রসের তত্ব 
কি, প্রেমের তন্বইট বা কি?” এই প্রশ্ন শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ব এবং রাধা- 
প্রেমেব মৃহিমা স্থন্ধে প্রভু যাহ জানিতে চাঁহিয়াছিলেন, তাহার সনস্তই থেন জানা হইয়া গিয়াছে; 
এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উ।পিত করিতেছেন । মনে হইতে পারে-_সেস্য ও সাধ্য বিষয়ে তত্বঙ্ঞান ব্যতীত 


[ ৩৭২৪% ] 


৩ 


ললিজেছে 


মধ্রভক্তিরস__প্রেমবিলাসবিবর্ধ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৭%9৩২-অস্থ 


সেবা ও সাধনে প্রবৃধি জন্মিতে পারে না; এজনাই যেন প্রন দেব্য ও স।ধ্যের স্বকপবিষয়ক এবং 
রসাদির তৰ্বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর প্রশ্বের উদ্দেশ্ট ভাহা বলিয়া মনে হয় না। গ্রীশ্রী- 
চৈতনাচরিতামুতের পরবস্তী বিবরণ হইতে জান! যায়_ এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতবব-সম্ব্ধ গ্রভুর কৌতুহল 
নিবৃত্ত হয় নাই । রায়রামানন্দ রাধ[প্রেমকে নাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন ; সেই প্রনঙ্গেই প্রভূ রাধা 
গ্রেমের মহিম। জানিতে চাঠিয়াছেন ; উদ্দেশ্য যেন -রাঁধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিক!শেই রাধা- 
প্রেমের সাধা-শিরোনণিক। রাধাপ্রেমের মহিমা সন্থদ্ধে ইতপূর্বে প্র একটা মাত্র প্রশ্ন পূর্বপক্ষের 
আকারে উাপিত করিয়াছিলেন। বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তে রায়রামানন্্র তাহা সমাধান করিয়াছেন। 
এই সমাধানে প্র সন্ধষ্ট হইয়।ছেন বটে কিন্তু রাধাগ্জেনের মহিনা-স্বন্ধে প্রস্তর কৌতুহল তখনও 
রহিয়! গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন--এক্ষণে “সাধের নির্ণয় জাদিলাম।-_অর্থাং রাধা প্রেমই 
যে চরম-সধ্যবস্ত, তাহ] ঝুঝিলাম।” কিন্তু “গাধাপ্রেম যে সধাশিরোমণি, তাহ] এতক্ষণে বুঝিলাস 1৮ 
একথা প্রভূ বলিলেন না। প্রভুর মনের ভাব বোধ হয় এইবূপ-__“অনানিরপেক্ষতা প্রেমের মহিমার 
পরিচায়ক লতা; এবং শ্রীরাধার “গ্রুম যে অন্নিরপেক্ষ, তাহাও মতা | কিন্তু কেবল মন/নিরপেক্ষত।ই 
রাধপ্রেমের চরমতম বিকাশের পরিচায়ক নয়। রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় গিয়া 
উপস্থিত হইয়।ছে, তাহ! যে প্ধাস্ত না জানা যাইবে, সেই পধ্যন্ত তাহ।কে মাধাশিরোমণি বল। সঙ্গত 
হইবে ন11” বাস্তবিক রাঁধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় পৌছিয়াছে, রায়রামানন্দের মুখে 
তাহ। প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়েই গ্রভূ বপিলেন_“আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।” কিন্তু 


প্রভু প্রকাকাভাবে কোনওরপ পূর্ববপক্ষ উ।পিত ন! করিয়া একটা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
এঁই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল _কুঞ্চতত্ব, রাধাতত্ব, প্রেমতত্ব।দি সব্বস্কীয় জিঞ্ঞসায়। আর 
এক স্তবক বিকশিত হইবে-_বিলাস-ম্হবেের জিজ্ঞ।সায়। 


যে-কৃষ্ণকে শ্রাধার প্রেম সমাক্রূপে বশীভূত করিয়। রাখিয়াঞ্ছে, যে-কুষ্ণের অন্যাপেক্ষ! দূর 
করাইয়।ছে, সেই কৃষ্ণের তত্ব ন। জানিলে রাঁধাপ্রেমের মহিমার গুরুত্ব সম/ক্রূপে জ।ন| যায় না। 
তাই কৃষ্ণত্‌-সৃম্বন্ধে প্রভুর গিজ্ভাস। ব।তাসের বেগে তৃণাদিও দৌলায়িত হয়, তরুগুদ্মাদিও দোলাফ্রিত 
হয়; অবার বিরাট মহীরুছও উৎপাটিত হয়। যে বেগে বিরাট মহীরুহ পর্যন্ত উৎপাটিত হইয়। 
যায়, তাহার শক্তি বা নহিম! অনেক বেশী। ন্ৃতরাং বায়ুবেগের শক্তির পরিমাণ জানিতে হইলে, 
যে বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ জানা দরকার _তাহ। কি ক্ষুদ্র তৃণ, না কি বিরাট 
মহীরু, তাহ! জানা দরকাঠি। 
যে-রাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থ/য় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তথ না 
জানিলেও ভাহার প্রেমের মহিমা অম্যক্‌ জানা যাঁয় না। তাই রাধাতব্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। 
সকল রকমের রসগোললারই আন্বাস্ত্ব আছে ; কিন্তু কোনও কোনও মিষ্টান্-প্রপ্তুত-কারকের রসগোল্লার 
আম্বাদন-চমৎকারিত। অপূর্ব্ব। তাই রসগোল্লার অপূর্ব আম্বাদন-চমৎকারিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে 
মিষ্ট র-প্রগ্থত-কারীর পরিচয়ও জান! দরকার । 
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আর, ষে প্রেমের এমন অদ্ভুত প্রভাব, সেই প্রেমের তন্ব, সেই প্রেম স্বরপতঃ কি বন্ধ, তাহা 
না জানিলেও তাহার মহিম। সম্যক উপলব্ধ হইতে পারেনা । তাই প্রেমতত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা । যে 
মণিটা অদূরে এ অন্ধকারে জ্বল্‌ বল্‌ করিতেছে, তাহা কি সাঁপের মাথার মণি, না কি কোনও খনিজাত 
মণি, ন1 কি স্পর্শমণি-_-তাহ। নিশ্চিতরূপে জানিলেই তাহার মুল্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণ! করা সম্ভব 
হঈতে পারে। 

রসম্বরূপ শ্রীকৃষে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্‌ 
উপলব্ধি হতে পারেনা ; যেহেতু, পরিকর-ভক্তদের প্রেমের প্রভভাবেই রসত্বের বিকাশ। রাধাপ্রেমের 
প্রভাবে আীকৃষ্ণের মধ্যে যে-রসত্ব বিকাশ ল!ভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পীরিলেই রাধা” 
প্রেমের মহিমাও মবগত হওয়ায় যায়। তাই রসতব্-সম্বন্ধে প্রহর জিজ্াস। 

রায়-রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে এসমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আীকৃষ্ণতত্ব-সম্থন্ধে 
তিনি বলিলেন-__শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরম ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্‌, সর্ধব-সবতারী, সর্বকারণ-প্রধান, অন্ত 
কোটিব্রহ্ষা্ডের এবং অনস্ত-বৈকুষ্ঠের এবং অনস্ত-ভগবংস্বরূপেরও আধার। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ লঘু বন্ত 
নহেন। তিনি অতি বিরাট বন্ত, বিরাট তত্ব, মহামহিম, গুরু বস্ত্র হইতেও গরীয়ান্। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রারাধার প্রেমের বশীভূত; শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত হইয়া এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য 
হারাইয়! রাধাপ্রেমের প্রভাবে পুতুলের ন্যায় উদ্ভট নৃত্য করিয়া থাকেন। “শ্রীরাধার প্রেম গুরু, আমি 
শিষা নট। সদা আম।য় নান! নুত্যে নাচায় উদ্ভট ॥” 

কৃষ্ণত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অসার এশ্বর্যের কথা বলিয়া রায়রামানন্রু তাহার অপরিসীম 
মাধুর্ধোর কথাও বলিয়াছেন__রসতব্‌-বর্ণন-প্রসঙ্গে। এ-স্থলে রসতন্ব বলিতে রসম্বরূপ-পরমন্তম 
আম্মা্যবন্ত, পরমতম মাধূর্ধাময় বন্ত-_শ্রীকৃষ্ণের তধই অভিপ্রেত। রামানন্দ রায় বঙলিলেন- শ্রীকৃষ্ণ 
হইতেছেন সচ্চিদানন্দতন্থ_চিদীনন্দঘন-বিগ্রহ, ব্রজেন্দ্রনন্দন ( সর্ধবব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও 
পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান; অজ, নিত্য, সর্ধকাঁরণ-কারণ, অনাদি এবং সকলের আদি হইলেও রস- 
আম্বাদনের উদ্দেশ্যে অনাদিকাল হঈটতেই ব্রজেন্দ্রনন্দনত্থ অঙ্গীকার করিয়া বিরাজিত ), সর্বৈবশ্বধ্যপরিপুর্ণ 
এবং সর্ববশক্তিসম্পপ্ন হইয়াও সর্র্বরসপূর্ণ ( পরমতম-আান্থাগ্যবস্তদ্ধার পূর্ণ ), বৃন্দাবনে তিনি অপ্রাকৃত 
নবীনমদন, “পুরুষ যোধিং কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ধবচিাকর্ষক সাক্ষাৎ মগ্মথমদন॥ সমস্ত রসাম্বৃত- 
বৈচিত্রীর বিষয় এবং আশ্রয়, তিনি “শুঙ্গাররসরাজময় মৃত্বিধর। অতএব আত্মপর্্ান্ত সর্ববচিত্তহথর ॥” 
ভাছার মাধুর্ধা নারায়ণাদি ভগবং-স্বরূপগণের এবং লক্ষী প্রভৃতি ভগবৎ-কাস্তাগণের চিশুকেও বলপূর্ব্বক 
হরণ করে এবং তাহার «মাপন মাধুর্ধ্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন ।% 
এভাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ী অনির্বচনীয় মাধুরধ্য ধাহীর, তিনিও কিন্তু শ্ীরাধার প্রেমমাধুর্যের আন্বাদনের 
জন্য উৎকণীয় চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং রাধাগ্রেম-মাধুর্যের আদ্বাদনে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া 
পড়েন। তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ ; তাহার মাধুর্ধ্যের সর্ধ্বোত্তম-বিকাশেই তিনি “সাক্ষাৎ মন্মধমদন-_ 
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মদনমোহন ।” কিন্তু তাহার এই মদনমোহনত্বের মূলেও রহিয়াছে আরাধার প্রেম। “রাধাসঙ্গে যদ] 
ভাতি তদ! মদনমোহনঃ। অন্যথ| বিশ্বমোহোইপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ (৮ তিনি মীধুর্ধ্যঘ বিগ্রহ 
হইলেও নিকটবস্তী পরিকর ভক্তের প্রেমই তাহার মাধূর্ধ/কে বাহিরে বিকশিত বা তরঙ্গায়িত করিতে 
পারে; নিকটবর্তী পরিকর ভক্কের প্রেমের উংকর্ষ তন্সারেই তাহার মাধুর্ঘযবিকাশের উৎকর্ষ। ত্রজে 
ম্দনমোহনরূপেই কাহার মাধুর্যের সব্ধাতিশীয়ী বিকাশ; তিনি যখন শ্রীরাধার সাঙ্গিধ্যে থাকেন, 
শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে তখনই-_-অন্যকে।নও পরিকর ভক্তের সান্নিধো অবস্থানকালে নহে, শ্রীরাধার 
সাল্সিধ্যে অবস্থান-কালেই_তাহার মদনমোহন রূপ বিকশিত হয়, তীহার আম্বাদারসম্বরূপত্বের 
পূর্ণতম বিকাশ রাধাপ্রেমের প্রভাবেই সন্তবপর হয়। 

শ্রীরাধার যে-প্রেমের এতাদৃশ প্রভাব, পেই প্রেমের স্বরূপ্টী কি, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে 
রামানন্দ রায় প্রেমতদ্থের কথা বলিয়াছেন। প্রেম হইতেছে__কফেন্দ্িয়-ত্বীতি-ইচ্ছা। ; কিন্তু কুষ্জেন্টিয়- 
শ্লীতি-ইচ্ছারুপ প্রেম প্রাকৃত মনের প্রাকৃত-বুন্তিবিশেষ নহে । তবে তাহ! কি বস্তু, রামানন্দ রায় 
তাহ। বলিয়াছেন। 

কঞ্ণের অনস্ত শক্তির মধ্য ভিন্টী শক্তি হইতেছে প্রনান _চিচ্ছক্তি (বা স্বদূপশক্তি ), 
মায়াশক্তি এবং জীবশক্কি ( বস্তরতঃ এই তিনটী শক্তির অনন্ত-বৈচিত্রীতেই তাহার অনস্ত-শক্তি )। এই 
তিন্টী শক্তির মধ্যে মাবার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি হইতেছে সর্ধশ্রেষ্ঠা। এই স্বর্ূপশক্তির আবার 
তিনটী বৃত্তি_-সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হুলাদিনী ; এই তিনটা বৃত্তির মধো হলাদিনী হইতেছে সর্ব্বশ্রেঠ।। 
এইর।পে দেখ! গেল - গ্রুকষ্জের অনন্ত-শক্তির মধ্যে হলাদিনীশক্তি হইতেছে সর্ববপেক্ষা গরীয়সী। 
এতাদৃশী ঠহলাদিনীর সার অংশ-তার 'প্রেম' নাম।” স্থৃতরাং প্রেমবন্তুটা যে অপরূপ মহিমাময়, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার, শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে সেই অপরূপ মহিমাময় 
প্রেমেরই ঘনীভূততম অবস্থা ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনির্র্চনীয়, অতুলনীয়। 

এতাদূশ রাঁধাপ্রেমের আধার যিনি, সেই গ্রীরাধা আবার কি রকম বস্ত, তাহ! জানাইবাঁর 
প্রন্য রামানন্দরায় শ্রীরাঁধার তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। “হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেনসার ভাব। 
ভাবের পরমকাষ্ঠ৷ নাম মহাভাধ॥ সেই মহাভাবরূস] রাধাঠাকুর।ণী ॥” প্রেমের সান্দ্রতম-অবস্থা যে 
মহাভাব, শ্রীরাধা হইতেছেন দেই মহাভাবঘনবিগ্রহ!। আীরাধার দেহ প্রাকৃত রক্তমাংসাদিতে গঠিত 
নহে, পরস্ত ঘনীভূত প্রেমের দ্বারা গঠিত । “প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমবিভাবিত।” সেই প্রেমঘনবিগ্রহ 
আবার সর্ধতভোভাবে প্রেমরস-পরিষিঞ্িত। এজন্যই প্রীরাধ1 হইতেছেন “কৃষ্ণের প্রেয়সীশরেষ্ঠা 


জগতে বিদিত |” অস্থতৈর আধার যদি অমৃতঘন হয়, তাহা হইলেই অমৃতের স্বাদ সর্বদা অক্ষুণ্ন 
থাকিতে পারে । শ্রীরাধার পরামৃতরূপ প্রেমের আধারও হইতেছে পরাম্থত-প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা ; 


তাই সকল সময়ে সর্ধাবস্থাতেই রাধাপ্রেম হয় শ্রীকফ্ণের পক্ষে পরমলোভনীয় এবং সেজন্যই 
তাদৃশ-প্রেমবতী শ্রীরাধ! হয়েন শ্রীকৃষের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা। 


[ ৩৭৩০ ] 


মধুরভক্তিরস--প্রেমবিলাসবিবর্ত রসতথ [ ৭৪৩২. অন্ধ 


চ। রাধাকৃষ্চের বিলাসমহত্ব 

শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং আনন্দগদ্গদ্‌ কণ্ঠে বলিলেন-__রামানন্দ 1 
“জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতন্ব। শুনিতে চাহিয়ে দোহার বিলাসমহত্ব॥৮ প্রেমের উচ্ছুদেই বিলাদ: 
স্থৃতরাং বিলাসের মহিমাদ্বারাই প্রেমের মহিমা জানা যায়। রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেম-মহিমার 
আরও উৎকর্ষ অভিবাক্ত করাইবার উদ্দেশোই প্রভু বলিলেন--“শুনিতে চাহিয়ে দেহার বিশাস- 
মহন্ব।” শ্রীশ্রীরাধাকৃষের বিলাস-মহত্‌ স্বভ।বতঃই পরম-মধুর , ভক্তচিত্ডের প্রেমরস-পরিনিষিক্ত হইয়! 
উদ্গীরিত হইলে তাহ! আরও মধুর হইয়া থাকে । তাই পরমরপধিক ভক্ত রামানন্দের মুখে রাধাকৃফের 
বিলাসমহত্ব উদগীরিত করাইরার জগ্ঠ প্রভুর লালসা । 

প্রভুর কথ! শুনিয়া! রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব-সন্থন্ধে প্রায় কহে কষ হয় ধীরললিত। 
নিরস্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥ রাজ্িদিন কুপ্জীক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল 
কৈল ক্রীড়ারঙ্গে 1” 

যিনি বিদ্ধ, নবমুবা, পরিহাসপট্র, নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি মেই 
প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত, তাঙ্কাকে ধীরললিত নায়ক বলে। 

শুনিয়া “প্রত কহে_এই হয়, আগে কহ আর। রায় কহে_ইহা! বই বুদ্ধিগতি 
নাহি আর ॥' 

প্রেমের -শ্ীকৃষ্ণকে সব্বতোভাবে সখী করার বাসনার__গাঢতাবশতঃই বিলাসের বসন! 
জন্মে এবং বিলাস-বাপদ্দেশেই প্রেমের মহিমা প্রকটিত হয়; তাই প্রদু শ্রী শ্রীরাধাকৃঞ্চের বিলাস-মহস্ব 
শুনিতে চাহিয়াছেন। বিলাসের মহত্ব বর্ন করিতে যাইয়া রায়-রামানন্দ শ্রীক্চের ধীরললিত্ষর 
কগ। বলিলেন। তিনি ধীরললিতত্বের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিলেন, ততসমস্তই রাধাপ্রেমজনিত 
বিলাসের মাহাত্থ্যই স্চিত করিয়া থাকে । যিনি সর্ববগ, অন্ত, বিভু; যিনি 'সর্বযোনি, সর্ব্বাশুয়। 
সর্বশক্তিমান; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাগ্ঘ, যুগ-যুগান্ত ধরিয়। অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ বহার 
মহিমার অস্ত পায়েন না, সেই পরম-ন্যতন্ত্র পরম-ত্রদ্ধ স্থয়ং-ভগবান্‌ শ্রাকৃষ্চচন্দ্ের মধ্যে দুর্ঘিমনীয়] রস- 
লে।পুপত1 জাগাইয়া যে বিলাস তাহাকে প্রেয়সীর বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই 
সর্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধ জন্মাইয়া__সর্ধব্যাপক তত হইলেও প্রেয়সী-সঙ্গলোভে তাহাকে 
নিভূত-নিকুপ্রে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্‌ বন, তাহার শক্তি 
যে কত মহীয়সী-.তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়-রামানন্ম 
ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও ভূর তৃপ্তি হইলনা ; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি 
বঙলিলেন-_“রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়।ছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে, ভাহাতে সন্দেহ না ; কিন্তু রামানন্দ, বিলাল-মহত্বের সকল কথ! যেন বল] হয় নাই) 
আরও যেন গৃঢ় রহস্য কিছু আছে? তাহাই জানিতে ইচ্ছ! হয়। বল রামানন্দ । 


[ ৩৭৩১ ] 
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মধুরভক্তিরস--প্রেমবিলানবিবর্ত ] গৌড়ীয় বৈচব দর্শন [ %1৪৩৩-অনু 


শুনিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন _ “প্রভু, যাহ বলিয়াছি, তাহার উপরের কোনও বিষয়ে আমার 
বুদ্ধির গতি নাই।”? তথাপি রামানন্দ বলিলেন, 
“ঘেব! প্রেমবিলাম-বিবর্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥ 
এত কহি আপনকত গীত এক গাইল । প্রেমে প্রভ স্বহুপ্তে তার মখ আগ্টাদিঙ্গ ॥” 


০৭ গহচশেঃন 21৩ পেস] 25002? তাহা হহল অন বলাপশাববণ্ড 1 ক অঞ্জ আমার রাচত 
গীতে সেই ইঙ্গিতটাকে সার্থকত। দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহক্ডের গৃঢতম রহস্যটাকে ফুটাইয়! 
উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জানিনা । যদি না পারিয়! থাকি, গীতটা শুনিয়া তোমার সুখ হইবেনা 
অথবা, যে রহসাটী তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না 
থাকে, তাহা হইলেও তোমার সুখ হইবে না, তোমার বাসনা তৃপ্ডিলাভ করিবেনা। তাই প্রভু 
আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে যে গীতটা শুনিয়া তুমি স্বখী হইবে কিনা। তথাপি, 
আমার গীতটা আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি' তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলধিত 
বন্তুটা ইহ।তে আছে কিনা দেখ ।” 


৪৩৩ । প্রেমহিলাস-লিবগ্ 
প্রেমবিলাস-বিবর্ত-সূচক যে গানটা রায় রামানন্দ গাহিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধত 
হইতেছে। 
“পহিলহি রাগ নয়নতন্ ভেল। অন্গুদিন বাঢল-__-অবধি না গেল॥ 
না সো রমণ না হাঁম রমণী । ছুছ' মন মনোভব পেষল জানি। 
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী । কামুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি ॥ 
ন1 খোজলু' দূতী, না খোজলু' আন। দুহুকেরি মিলনে মধত পীচবাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ, তু'হু ভেলি দৃতী। স্ুপুরুখ-প্রেম কি এছন রীতি ॥» ূ 
এই গীতটার অন্তর্গত “না সো রমণ ন। হাম রম্ণী। ছুভু' মন মমোভব্‌ পেধল জানি ॥”-_ এই 
অংশটার মধ্যেই বিলাস-মহতবের গৃঢ়তম রহসাটা নিহিত আছে। 
কিন্ত এই রহস্যটা কি? *প্রেমবিলাস-বিবর্ত”-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রুহসাটার 
উদ্ঘাটনের পক্ষে স্থবিধা হইতে পারে। তাই সর্বাগ্রে “প্রেমবিলাস-বিবর্থ”-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইতেছে। 


[ ৩৭৩২ ] 


মধুরতক্তিরস--প্রেমবিলাসবিবর্ত ] রসতত্ব [ ৭৪৩৩-অন্ু 


ক। গ্রেমবিলাস-বিবর্ত শব্দের ভাতপর্যয 

প্রেমবিলাস- প্রেমজনিত বিলাস বা কেলি; স্বনুখ-বাঁসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয় যিনি, 
কেবলমাত্র তাহার সুখবিধানের বাসন! ( ইহাই প্রেম, সেই প্রেম) হইতে উদ্ধৃত এবং সেই বাসনার 
প্রেরণায় সংঘটিত বিলাপ। ইহা! ন্বস্ুখ-বাসন! দ্বারা প্রণোদিত বিলাস নহে; তারৃশ বিলাসের নাম 
কামবিলাস , কামবিলাস হইতেছে পশুরৎবিলাল, ইহার মহত্ব কিছু নাই, ইহা বরং জুগুপ্পিত। প্রেম- 
বিলাস-শব্দের অন্তর্গত “প্রেম”শবেই কামবিলাস নিরসিত হইতেছে। প্রেমবিলাস বিবর্ত_ প্রেমজনিত 
বিলাসের বিবর্ত। কিন্তু বিবন্ত-শবের অর্থকি? বিবন্ত-শব্দটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময় । 

বিবর্ত-এই পয়ারের টীকায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামুতের সংস্কৃত টাকাঁকার শ্রীপাদবিশ্বাথ চক্রবর্তী 
বিবর্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন-_-“বিপরীত |” উজ্জ্রলনীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের 
টাকায় শরীপাদ জীবগেস্বামী “বক।রে সুমুখি নববিব৪2,-স্থ।নে বিবত্ত“শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন__ 
*পরিপ।কঃ1” আর, বিবন্তের একটী সাধারণ এবং সর্ববজন-বিদিত অর্থ আছে-_“ভ্রম 1” তাহা! হইলে, 
বিবন্ত-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল- বিপরীত বা বৈপরীতা, পরিপ।ক বা পরিপকৃতা এবং ভ্ম বা 
ভ্রান্তি। “প্রেমবিলাস-বিবন্ত”-শবের ব্যাখা-প্রসঙ্গে এই তিনটা অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা 
আছে। অবশ্য “পরিপাক”-অথেরই সুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, “বিপরীত” এবং “ভ্রম” অর্থের 
উপযোগিতা এবং সার্থকত। আনুষঙ্গিক মুখ্যার্থ-“পরিপাকের” বহিল্লক্ষণ-স্থচকরূপে ; “পরিপ।ক”- 
অর্থ ই অঙ্গী, “ভ্রম” এবং "বিপরীত" হইল তাহার অঙ্গ । 

বিবর্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ ধরিলে “প্রেম-বিলাস-বিবন্ত”-শব্দের অর্থ হয়--প্রেমজনিত 
বিলাসের পরিপন্কতা বা চরমৌতকর্ধাবস্থা। এই চরমোত্কর্ষাবস্থায় ছুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়_একটী 
ভ্রান্তি, অপরটী বৈপরীত্য |% যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, বাহিরের লক্ষণ- 
দ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষ[বস্থ।টাও চক্ষু-আদি ইন্দ্িয়গ্রাহা নয় ; যে সমস্ত 
লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদ্বারাই তাহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবপ্তিপাদ 
একটা লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন _বিপরীতব। বৈপরীত্য। আর একটী লক্ষণ ভ্রান্তি; ত্রাস্তি 
হইতেই বৈপরীত্য জন্মে। কিরূপে? তাহাই দেখান হইতেছে। 

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে “ধন্যাসি যা কথয়সি”-ক্লকের টাগ্ননীতে লিখিত আছে যে_ 
বিলসমাত্রৈক-তম্ময়তাঁতেই কামক্রীড়ীর চরমাবস্থা। বিলাসের চরমোহকর্ধাবস্থায় বিলাল-মাজৈক- 
তন্ময়তা যখন জন্মে যখন একমাত্র বিল।সব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি, নিজেদের অস্তিত্ব- 


» এই বৈপরীতা কিন্তু স্প্রয়োগবিষয়ক বলিগ্কা মনে হয় না, কেননা, পুর্কেই বলা হইয়াছে-_সম্প্রয়োগ 
গ্রকঞ্চের বিশেষ হার্দ নহে [ 4৪২৬ প (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা ]1 যাহা প্রীরুষেের বিশেষ হাদি নহে, শ্রুশরীরাধারুষেের 
বিলাস-মাহাজ্সের চরম্পরাকাষ্ঠাময় প্রেমবিলাল-ধিধর্তে ভাহা অভিগ্রেত বলিয়া মনে কর! যা না॥ তবে এই 
বৈপরীত্য কিরূপ, গোপালচম্প্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়! পরে তা বলা হইবে। 


[ ৩৭৩৩ ] 


মধুরভক্তিযস__প্রেমবিলাসবিবর্ত ] গৌড়ীয় বৈষ্কব-দর্শন [ ৭৪৩৩-অমু 


সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অসুসন্ধান খাকেন।_-তখন তাহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় 
থাকে একমান্র বিলাস! কিরূপ বিলামের পারিপাট্য ব! বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে .বিলামের 
আনন্দ বদ্ধিত হইবে, তাহাই ক্রাহ্থাদের একমাত্র অগ্নুসন্ধানের বিষয় থাকে ; অথচ সেই অনুসন্ধান কে 
করিতেছে, সেই অগভূতিও যখন তাহাদের থাকেনা, তখনই ক্রম-বর্ধমান চরম-উৎক্ঠাবশতঃ তাহাদের 
মধ্যে বৈপরীতা__নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য__সম্ভব হইতে পারে । রায় রামানন্দের গীতের “না 
সো রমণ ন! হাম রমনী”-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবত্তিপাদ বিবন্ত-শবের অর্থে 
সম্ভবতঃ এই বৈপরীত্যোর কথাক্ট বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল প্রাস্তি__নায়ক- 
নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাদমাত্রেক-তণুযুতার ফ। বিলাস-মাত্রৈক- 
তন্ময়তাই বিলীসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক ; এই অবস্থাটা ইন্জিয়গ্রাহ নহে বলিয়া তাহাহইটতে 
জাত ভ্রান্টিদ্বারা এব ভ্রান্তি হইতে জাত চেষ্টার বৈপরীতা দ্বার তাহা বুঝা যায়। এস্থলে বিবর্ত-শবের 
পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটা অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ পরিপক্কতা ব! চরমোকর্ষ।বস্থা; তাহার 
ফল ভ্রান্তি এবং জাস্তির ফল বৈপরীত্য । 

কিন্তু এই বৈপরীতা-__চেষ্টার বৈপরীত্য --প্রেমবিলাসের চরমোতকর্ষাবস্থ'র একটী বাহিরের 
লক্ষণমাত্র; ইহাই চরমোতকধীবনস্থ। লয়। আবার এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাঁস-বিবপ্তের বিশেষ- 
লক্ষণও নয়, সকল অবস্থাতে এই বৈপরীতা প্রেমবিলাসের চরমোতকর্যাবস্থ। সচিত করে না। ইহ] 
যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহ] হইলে এই বৈপরীত্য বিলামের চরমোৎকর্ধীবস্থার পরিচায়ক 
হষ্টবে না! ইহ! যদি বিলাদনাব্রৈক-তদ্ময়তার ফলে জাত ভ্রম বাঁ নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্মৃতি- 
বশতই$, তাহাদের অঙ্জাতসারে স্বতঃক্ষু নর হয়, তাহ! হইলেই বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবাত্তেরি পরিচায়ক 
হইবে, অনাথ! নহে। (বিস্তৃত আলোচনা! লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিভাম্বত তৃতীয় বা চতুর্থ 
সংস্করণের ভূমিকায় দরষ্টবা )। 

প্রেমজনিভ বিলাের চরমোৎকর্ষাবস্থাঁয় বিলাস-মাব্রৈক-তশ্ময়তাঝশতঃ মাঁয়ক-নায়িকার__ 
“নায়কশিরোমণি শ্রীকষোর এবং নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার - উভয়েরই মনের বাসনা থাকে মাত্র একটা 
_বিলাস-সুখের বর্ধন-বামনা । তখন তাহাদের উভয়ের মন যেন এক হইয়া যায় ; একথাই গীতের “ভু 
মন মনোভব পেষল জানি” বাক্যের তাৎপর্য । উভয়েই একমন1 হইয়া যাঁয়েন বলিয়া তাহাদের আর 
ভেদজ্ঞান থাকেনা । বিলাসম।ত্রৈক-তন্মযতা-জনিত এই ভেদজ্ঞান'রাহিত্যেই যে প্রেমবিলামের চরম 
গরাকাষ্ঠা, প্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীপাদকবি-কর্ণপূরও তাহা! বলিয়া গিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন_:“ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদঞ্ধয়োনণগরয়োঃ পরস্য। প্রেয়োইভিকাষ্ঠাগ্রতিপাদনেন 
দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপদাবাতীং ॥- শ্রীলরা মানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (জ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণজের) প্রেমের 
অতি-পরাকাষ্ঠ। প্রতিপাদনপৃ্ক তছুভয়ের পরম-একত্বমূচক একটা গীত গাহিয়া ছিলেন ॥১৩1৪৫/৮ 

বিলাসমাত্রৈক-তদুয়তাজনিত আত্মুবিশ্বৃতি ব! ভেদজ্ঞান-রাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার 


[ ৩৭৩৪ ] 


মধুরতক্তিরন__প্রেমবিলীসবিবর্ত] রসততব [৭18৩৩-আম্মু 


উদ্ধৃত হয়, তাহাই যে বিলাদ-মহত্বের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীবগোস্বা মীর গে(পালচ্পুগরন্্থর 
ূর্বচম্পুর “সর্বব-মনোরথপুরণ” নামক ৩৩শ পুরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্থখ-বিধানের 
জন্য পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে 
নিরত 'আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাঁস-বাসনা! যেন কিছুতেই উপশাস্ত হইতেছে ন।; ব্রং 
দিনের পর দ্রিন তাহা যেন উত্বরোত্বর বদ্ধিতই হইতেছে তৃষ্ণা-শাস্তিহীন কৃষ্চম্ুখৈক-তাৎপর্যযময় 
বিলাসই যেন তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়াদাড়াইয়াছে। “তদেবং রামাম্থজস্য রমণীনামপাযূধাং দিনং 
দিনমপ্ুপরমণং রমণমতীব জীবনসমতামবাপ ॥২। এই সেবাবাসলার উদ্দামতা এবং ক্রমবর্ধন্শীল 
উ€কষ্ঠা শ্রীরাধার মধ্যেই সর্ব্ব। পেক্ষা অধিক $ যেহেতু তাহার মধ্যেই প্রেমের সর্ববাতিশায়ী বিকাঁশ। 
তাহার এই সেবা-বাসনাঁজনিত পরমৌতকগ্ঠয শ্রীকষের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বামনার পরমৌৎকণ্ঠয গাগাইয়া 
থ।কে ; শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণবাসনাও বন্ত্রতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজনুন্নরীদিগের গ্রীতিবিধানের নিমিত্ত 
তাহার উৎকণ্ঠা; যেহেতু, ভাহার যত কিছু লীলা, ততসমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে কেবলমাত্র তাহার 
তক্তদের চিত্তবিনোৌদন, তাহার নিজমুখেই একথা প্রকাশ) ““মদ্ভক্ত।নাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ 
ক্রিঘাঃ॥ পন্মপুরাণ ॥”' ভক্তের স্বো-গ্রহণবাসনার মূলে যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বম্থখ-বাসন। লুকায়িত থাকে, 
তাহ হইলে স্বোগ্রহণের কোনও মাহাঁজ্সা থাকে না, ভক্তের সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পুর্ণ ওজ্জলো 
মহীয়ান হইতে পারে না। যাহা হউক্ষ, রাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসন এবং শ্রীকষ্ণের পক্ষে 
রাধার শ্রীতিবিধনার্থ ভাহার সেব।-গ্রহণবালন! _এতছুভয়ই যখন পূর্ণ উদ্দামতা লাভ করিয়া! চর্ম 
ওৎকষ্ঠ্যে পরিণত হয়, তখনই তাহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীমান্‌ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ 
চরমতম্‌ উংকঞ্ঠ্ের প্রেরণায় নায়ক-নাধ়িকা যখন লীলাপ্রশাহে প্রবহিত হইয়া যায়েন, তখন “অন্যোইনাঁং 
রহপি প্রয়াতি মিলতি শ্লিধ্য হাল চ্বতি ক্রীড়তাল্পসতি ব্রধীতি নিদিশতুযদ্ুযয়ত্যন্বহম্। গোপীকষ্ণযুগং 
ুকরব্বহুবিধং কিন্ত স্বয়ং নোহতে শশ্বৎ কিংনু করোমি কিং স্বকরবং কুবাঁয়কিং বেভ/পি ॥_-তাহারাপরস্পর 
পরস্পরকে লইয়া গোপন স্থানে যায়েন, মিলিত হয়েন, পরস্পর প্রস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, 
উদ্নসিত করেন, পরম্পরের নিকট রতিকথা৷ বলেন, *মমার বেশ রচনা কর'--পরস্পর পরস্পরকে এইবূপ 
অ!দেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশরচনা ও করেন । এইবূপে তাহার! পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলি-বিলাসে 
নিরত থাঁকেন ; কিন্তু বিলাদ-বিষয়ে এঁকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ-_-কি করিতেছি, কি করিয়।ছ্ি, ব| কি 
করিতে,পারি--ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাহাদের থাকে না। গোপালপূর্্বচম্পু, ৩৩1৫)” 
এস্থলে তাহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদকান-রাহিত্য সূচিত হইতেছে। “অন্যোইস্তম্‌”-শব্দ হইতে ইহাও 
জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-ুস্বনাদির ব্যাপারে, কি রেশরচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও 
শ্রীকষ্ণই অগ্রণী এবং কখনও বা ভ্রীরাধাই অগ্রণী; ইহাতেই তাহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস- 
বিবর্ত নুচিত হইতেছে । কে-ই বা রমণ, আর কে-ই বা রমণী, কে-ই ব। কান্ত, আর কেই বা কাস্ত।_ 
বিলাসমাব্রৈক-তস্মযুতাঁবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই ফাহাদের লোপ পাইয়া থাকে। ইহাই গীতের “না 
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সো রমণ, ন! হাম রমণী” বাকোর মন্ম । প্রেনবৃদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠীবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী 
করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িক। হখন কেলিবিলাসে প্রমত্্তা! প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাহাদের 
চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ব্য প্রাপ্ত হইয়া যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। 
ইহাই গীতের “€ুহু' মন মনোভব পেষল জানি”-বাকোর ভাৎপর্য্য | 
উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইালও পরম-রৎকষ্ঠ্যবশতঃ ভীহাঁদের নিকটে 
স্বাপ্রিক বলিয়া মনে হয় (৩৩1৩১)। সর্র্বাতিশাঘ়িনী প্রেমোতকণ্ঠীর ফলে গ্রীরাধ' শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগে ৪ 
অসংযোগ, অসংধোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, লিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিজ, শীতকে 
উষ্ণ, উষ্ণাকে শীত ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন । এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা! এবং শ্রীকৃষ্ণের 
কাস্তাকাস্ত-স্বভাবেরও বৈপরীতা ঘটিয়! থাকে। “কাস্তপ্যাচরণং কাস্তায়াং কাস্তায়াঃ কাস্তে এতদ্‌- 
বৈপরীত্যং জজ্ঞে (৩৩।১৩)।-__রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রম্ণীর রমপীত্ব রমাণে সঞ্চারিত হয়- (উভয়ের 
অজ্ঞাতসারে)।” ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য । এই বৈপরীত্য হইল--চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের 
স্বাভাবিক ধর্ম হইতে জাত-পরস্পরের '্বীতিবিধানার্থ যে এক অনিরধবচনীর এবং ছুদ্দমনীয় উৎকষ্ঠী, 
তাহা হইতে উদ্ভুত _বিলাস-শ্থখৈক-তন্ময়তার বহিধিবকাশনাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে 
২যোগ-জ্ঞান যেমন পরমোঁত্কগীর বাহিরের লক্ষ”, তদ্রুপ এই বিলীস-বৈপরীত্য৪ পরম-প্রেমোন্মত্ততা- 
বশত; বিলাস-মুখৈক-তম্ময়তারই একট। বাহিরের লক্ষণ । রামানন্দ-রায় এই লক্ষণের দ্বার।ই বস্তুর 
পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাহার উদ্দি্ট বস্তু বিলাস বৈপরীত্যমাত্রই নয় বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু 
যাহ? তাহাই । প্রেম-বিলাস-ম্থখৈক-তন্মযুতাই তাহার উদ্দিষ্ট বন্ত 1 
শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্টাটা প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্ঠেই মহা প্রভু রামানন্দ 
রাঁয়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্দের বৈশিষ্টা কাহার অখিল-রসামৃতমুত্তিত, শূঙ্গ।র-রসরাজ- 
মুর্তিধরত্ব, সাক্ষান্নশ্তথ-মশ্ঘথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব,র আত্মপ্য্স্ত-সর্ব্বচিগর্রতাদি_প্রকটিত 
করাইয়ীছেন। তাঁর পর, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও-_ তাহার মহাঁভাবরূপত্ব, আনন্- 
চিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেম-বিভ।বিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রড্নীকরত্ব, সৌন্ৰ্য-মা ধুধ্য-সৌভাগ্যাদি__ 
রামানন্দ-রায়ের যুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সব্বশ্রেষ্ঠত প্রকাশ 
করাইয়া_মখণ্ু-রসবল্পভ শনন্দ-নন্দনের এবং অখপগ্ত-রসবল্পভা শ্রাভ।মুনন্দিনীর বিলাস-মহত্ব প্রকটিত 
করাইবার উদ্দেশো প্রভুর অভিপ্রায় জন্মিল। তাহারই ইঞ্ষিতে এবং প্রেরণায় ভাঁগাবান রায়-রামানল্দ 
ভ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ব বর্ন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন 
যে, শ্রীকফের পূর্ব্বোপ্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্যযবলান তাহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানালেন যে, 
গ্রীক ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোতকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাহাতে বিরাজিত। 
তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা_ উভয়কে নিয়াই বিলাস। সুতরাং কেবল 
নায়কের মধো পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাসমহত্ব পুতি লাভ 
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করিতে পারেনা । নাঁয়িকাতেও তদমুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োছন। কিন্ত নায়িকা! ভ্রীরাধিকাতে 
সেসমস্ত গণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রীরাধার বৈশিষ্ট্যসমূহ্ের পর্ধ্যবনান কোথায়, তাহ! প্রকাশ 
ন! করিয়াই রামানন্দ রায় যেন তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন__এইর্ূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। 
অবশ শ্রীরাধার একটী গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই তিনি বলিয়াছেন-“শতকোটি গোপীতে নহে 
কামনির্বাপণ | তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকাঁর গুণ ॥”-ইত্যাদি বাক্যে। ইহাঁও প্রভু শুনিলেন, 
গুনিয়। “প্রত কহেষে লাগি আইলাম তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্ত-তত্ব হৈল জ্ঞানে ॥” কিন্ত 
তাহাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই ; তাই পুনরায় বলিলেন_-“আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।” 
ইহার পরেই শ্্রীকের বৈশিষ্টোর সঙ্গে স্্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং ভ্রীকষ্ের 
বৈশিষ্ট্যের পর্যাব্লান কোথায়, তাহাও বলিলেন; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্যযবনান কোথায়, 
তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদ্দি কেহ বলেন, “শতকোটি 
গোপীতে নহে কামনিরর্বা পণ” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই তো! শ্রীরাধার অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বল! 
হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি রহিল? উত্তরে বল! যায়--আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। 
“শতকোটি গোপীতে যাহ] নাই, স্রীরাধাতে তাহ! আছে ।”-__এই উক্তিদ্বার শ্রীরাধার সর্ববাতিশায়ী 
প্রেমের ইঙ্গিত কর! হইয়াছে; কিন্তু এই সর্ববাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্‌ অবস্থায় লইয়া যাইতে 
পারে, কি পরমোতকধ দান করিতে পারে, তাহা সমাক্রূপে ব্যক্ত করা হয়নাই । বিলাস-মহত্বের 
পরাকার্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও ম্বাধীন-তর্তুকাত্বের 
প্রয়োজন। “ন্থায়ন্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভৃত্কা।” ্বাধীনভর্তৃক! নায়িকাই নিঃসক্কোচে নার়ককে 
বলিতে পারেন --রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরু কপোলয়ে! ঘটয় জঘনে কাকী মঞ্চশ্রজা ফবরীভরম্। 
কলয় বলয়শ্রেণীং পানৌ পদে কুরু নৃপুরণবিতি1” প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্তকাত্ধ যখন চরমতম 
গাঢ় লাভ করে, তখন কি অবস্থা হধ়, শ্রীগে'পালচম্পুর উক্তিতে তাহ! দেখান হইয়াছে। এপর্যন্ত 
কিন্ত শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তুকাতসন্বন্ধে _ মাদনাখ্য-মহাভাবের অন্তত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্তুকাত্ কোথায় 
গিয়া পর্যবসিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে__রায়-রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ববচনীয় 
বৈশিষ্ট্য-স্থচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব রহস্ভাগ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থম্কিয়া 
দ'ড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই 
বোধ হয় রামানন্দের এই ভঙ্গী। কারণ, ব্যাপারটা পরম-রহম্তময়। অজ্রনের নিকটে গীতার শেষ 
কথা গ্রীকৃ্ণ যাহা বলিফ্াছেন, তাহাকেই তিনি “দর্ধগৃহ্যতমং ব6:” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 
প্রেমবিলাসবিবর্ত তাহা। অপেক্ষাও বহু-বহু-ধণে গৃহাতম; তাই তাহার প্রকাশে রামানন্দ-রায়ের 
সক্কোচ। তাহার সক্ষোচ বুঝিতে পারিয়া প্রভূ যখন বলিলেন_-“এই হয়-আগে কহ আর।॥,” 
তখনই রায় তাহা প্রকাশ করিলেন। 

যাহ! হউক, প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষের বিলামের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। 
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রাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপ।;মহাভাবের চরমতম বিকাঁশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব -যাঁহ! একমাত্র 
আীরাধাতেই বিরাক্জিত ; মহাভাবের যাহ। বৈশিষ্ট্য, তাহার চরম্তম বিকাঁশও এই মাদনেই। প্রেসের 
চরমতম বিকাশ যে-খানে, সে-খানেই, প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিবাক্তি, সেখানেই বিলাস- 
মহস্তেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দ-রায়ের নিকটে প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল-_বিলাস-মহত্বসম্থন্ধে। 
রামানন্দ-রায়ের উত্তর পূর্ণত। লাভ করিয়াছে__প্রেমবিলাস-বিবর্তস্থচক “পহিলহি রাগ”-ইত্যাদি গীতে। 
এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহব-সম্থপ্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই; বরং প্রভু বলিলেন__ 
*সাধ্যবস্ত অবধি এই হয়। তোমার প্রপাদে ইহ! জানিল নিশ্চয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৮১৫৭।৮ এতক্ষণে 
সাধ্যবস্ক-তত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাজ্ষ| চর্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্্ীশ্রীরাঁধাকৃষ্ণের বিলাস-মহস্ব 
জানিবার বাসনাও সম্যক্রূপে পরিতৃপ্ডি লাভ করিয়াছে । ইহ[তেই বুঝ? যায়, প্রেমবিলাস-বিবান্তেই 
বিলাস-মহত্ের চর্মতম বিকাশ--স্ৃতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের 
বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদপাখ্য-মহভাবেরও চরমতম বিকাঁশ-_রাধাপ্রেম-মহিমারও 
চরমতম বিকাশ : 

মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমণ্ডম বিকাশেই যে বিলাস-মহত্বেরও চরমোতকর্ষ, তৎসম্বস্ীয় 
আলোচন। এবং প্রেমবিলাস-সম্থন্ধীয় বিস্তৃত আলোঁচন উল্লিখিত ভূমিকায় “প্রেমবিলা'স-বিবন্ত”-প্রবন্ধে 
ডরষ্টব্য। এম্থলে যে ভেদরাহিত্যের কথ বলা হইল, তাহা যে নির্ভেদ-ব্রন্মানুসন্ধিংন্থ জ্ঞানমার্গের 
সাধকের ভেদরাহিত্য নহে, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে ভ্রষ্টবা। 

পূর্বে বলা হইয়াছে_ প্রেমবিলাসের পরিপক্কাবস্থায় বিলাসমাজৈক-তন্ময়তাবশতঃ ভ্রম 
(. আত্মবিস্মৃতি বা ভেদক্ছান-রাহিত্য ) এবং বৈপরীত্য জন্মে এবং ইহাও বল! হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞান- 
রাহিত্য ( ব। ভ্রম ) এবং বৈপরীত্য হইল প্রেমবিলাস-পরিপকতার ছুইটা বহিলক্ষণ ; ইহাদের মধ্যে 
বৈপরীত্য যে বিশেষ লক্ষণ নয়, ভাহাঁও বলা হইয়াছে । ভেদজ্ঞান-রাহিত্য কিন্ত প্রেমবিলাস-পরিপন্কতার 
বিশেষ লক্ষণ । এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যকেই কবিকর্ণপূর “পরৈক্য” বলিয়াছেন_.পরৈক্য-শব্দে গ্ীরাধ! 
ও শ্রীকৃফের মনের সর্ববভোভাবে একতা ব1 একরূপতা বুঝাঁয়। প্রেম-প্রভাবে উভয়ের মন গলিয়া 
মিশিয়া এক হইয়! গিয়াছে, মহাভাবের প্রভাবজ্জাপক “'রাধায়া ভবত*চ”-ইত্যাদি ক্পোকস্থ “নিধুরতভেদ- 
অমম্৮-অবস্থা। প্রাপ্ত হইয়াছে_ছুই খণ্ড লাক্ষা! তীব্রত৷পে গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, তদ্জরপ। ইহাই 
উপ্ীরাধাকৃ্চের “পরৈক্য”-অবস্থা, ইহাই ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ; মনের ভেদ লাই বলিয়। জ্ঞানেরও ভেদ 
নাই, উভয়ের পৃথক্‌ অস্তিত্ব সন্বস্ে জ্ঞান নাই । পৃথক, অস্তিত্ব আছে; যেহেতু, ইহ1 নিতা; নাই কেবল 
পৃথক অস্তিদ্বের_ এমন কি নিজেদেরও অস্তিত্থের__জ্ঞান বা অশুভূতি। 

. প্রর্প হইতে পারে, উক্তরূপ “পরৈক্য"-অবস্থাই যদি প্রেমবিলস-বিবন্তের বিশেষ লক্ষণ হয়, 

তাহা হইলে রায়-রামানন্দকত গানের শেষভাগে -“অব সোই বিরাগ”-ইত্যাি বাক্যে বিরাগ ঝ| 
বিরহের কখ। বল। হইল কেন? “পরৈক্য”-মবস্থায় বিরহের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার হুইটা 
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উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ এমনও হইতে পারে যে, গানটার প্রথমার্দের অস্তভূক্ত 
“না সো রম্ণ”-ইত্যাদি পদগুলিই পরৈক্যস্চক বা প্রেমবিলাস-বিবর্তজ্ঞাপক; শেষার্ধ, 
বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ-অবস্থায় খেদের সহিত পূর্বের বিলাস-মাব্রৈক-তন্ময়তাঁজনিত পরৈক্যের 
কথা, তদবস্থায় অসমোর্ঘ সুখের কথার উল্লেখ করিয়! বিরহ-যস্ত্রণার তীব্রতর চরম অসহনীয়ত। খ্যাপিত 
করা হইয়াছে। কবিকর্ণপৃরের নাটকোক্তি হইতে উক্তরূপ তাৎপর্যাই অনুমিত হয়] মথুরার 
রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত আরাধার উক্ভি-সপ্বদ্ধে কর্ণপূর 
বলিয়াছেন-_-“অহং কান্ত! কান্তত্বমিতি ন তদাঁনীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তিলুপ্ত। ত্বমহমিতি নে! ধীরপি হত! 
ভবান্‌ ভরত? ভার্ধ্যাহমিতি ষদিদীনীং ব্যবসিতিস্তথাপ্যম্মিন্‌ প্রাণঃ স্কুরতি ননু চিত্রং কিমপরম্‌।-_ শ্রীরাধ! 
শ্রীকঞ্চকে বলিতেছেন_ তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্ত! এবং তুমি 
আমার কাস্ত_ এরূপ জ্ঞান তখন ছিলনা ; তখন ( ভেদজ্ঞান-যুল! ) মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; “তুমি 
ও আমি”, এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের (তোমার ও আমার ) ছিল না (এ পর্য্স্ত পরৈক্যের কথা- 
গীতস্থ 'না! সো র্মণ'-ইত্যাদি-বাক্যের তাৎপর্যাই প্রকাশিত হইয়াছে! ইহার পরে তৎকালীন বিরহের 
কথা বলিতেছেন )। এখন তুমি ভর্তা, আর আমি তোমার ভীর্ধ্যা_এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত 
হইয়াছে ; তথাপি আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি 
হইতে পারে 1 চৈতন্যচক্দ্রোদয় নাটক। ৭1১৬-১৭॥৮ নাটকের এই উক্তিকে রামানন্দ-রায়ের গীতটীর 
সংস্কৃত অগুবাঁদও বল1 চলে । 

ছিতীয়তঃ, সমগ্র গীতটীকে ই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত-ষ্োতক মনে করা যায়, তাহা,হইলে মনে 
করিতে হইবে পূর্বের গোপা লচম্পুর উক্তি হইতে বৈপরীত্যের যে একটা লক্ষণ দেখান হইয়াছে-- 
সংযোগে অনংযাগের ভাব, গীতের শেষ অংশে তাহা রই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । ইহ। বাস্তব অনংযোগ 
বা বিরহ নহে, বিরহের প্রান্তি মাত্র। মাদনাখ্য-মহাঁভীবেও মিলনেও বিরহের ভাব বিদ্যমান থাকে। 

কিন্তু গ্রথমোক্ত সমাধানই কবিকর্ণপৃরেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাহার নাটকে, 
উল্লিখিত “অহং কাস্ত। কান্তত্বমিতি”-ইত্যাদি বাক্যের পরে, প্রভুকর্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছান-প্রসঙ্গে 
কর্ণপৃর লিখিয়াছেন-_“নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ববার্ধে ভগবতো; কৃফ- 
রাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রদ্ষ। তদৈব পুরুষার্ধীকৃতং ভগবতা। মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্তত্ব-প্রকাশকম্‌ ॥ ৭1১৭1” 
(তাংপর্ধ্য পরবর্তী গ-মনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )) এই নাঁটকোক্তি হইতেও বুঝা যায়-_গীতের প্রথমার্ধই 
নিরুপাধিক-_-পরম-পুরুঘার্থ-স্থচক পরৈকাজ্ঞাপক এবং দ্ধিতীয়ার্ধ সোপাধিক-_ভেদজ্ঞান-জ্ঞাপক বলিয়া 
পরৈক্য-জ্রানহীন। 

থ। শীতের তাগুপর্যয 

এপহিল হি রাগ”-ইত্যাদি ষে গীতটা রায়রামানন্ত্ব গাহিয়াছিলেন, তাহার সার তাৎপর্য 
প্রেমবিলালব্বর্ত-শব্দের তাৎপর্যয-বখন-প্রসঙ্গেই প্রকাশ কর! হইয়াছে। গ্রস্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে 


[ ৩৭৩৯ ] 
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গীতটির অস্তর্গত বিভিন্ন শবের বা বাক্যের বিস্তৃত আলোচন। এ-স্থলে করা হইল না; অতি সংক্ষেপে 
কয়েকটী কথা বলা হইতেছে। * 

পছিলহি_ প্রথমে । দ্ধাগ__মনুরক্তি, আলক্কি। এসস্থলে রাঁগ-শৰে পূর্বববন্তী ৬৫১-অনুচ্ছেদে 
কথিত প্রেমস্তর-বিশেষই সুচিত হুইয়াছে। অয়নভঙ্গ ভেল__নয়নভঙ্গে বা চক্ষুর পলক পড়িতে ষে 
সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই জন্মিল (ভেল); অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাগজন্সিল। ইহা। 
দ্বারা শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব নুচিত হইতেছে (৬৫৪ খ-অনু-দ্রষ্টব্য )। ইহা হইতেছে 
ললনানিষ্ঠ প্রেমের স্বভাব (৬।১১৪খ-অনু দ্রষ্টব্য )॥ ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের বূপদর্শন বা ুণ- 
শ্রবণাদিব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্ধদ্ধ হয় এবং উদ্ব.দ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে শ্ীকৃষে গাঁঢ়রতি উৎপাদন করে। 
ভনুদিল বাড়ল _ দিনের পর দিন, প্রতিদিন, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বুদ্ধি পাইল। ইহাদ্বার শ্্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠা- 
রাগের অন্ুদিনবর্ধনত্ব চিত হইতেছে । অবধি না গেল-__সীমা পাইল না । আীরাধা বলিলেন-_অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে-__যেন হঠাৎই _শ্রীকফের প্রতি আমার যে রাগ (অন্থরক্তি) জন্সিয়ছিল, তাহ! 
দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বদ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু এইরূপ বদ্ধিত হইয়াও ইহা কোনও সীমায় 
পৌছিতে পারে নাই , ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি কখনও স্থগিত হয় নাই। ইহ! বিভূ বস্রই লক্ষণ। 
“রাধাপ্রেম বিড, তার বাট়িভে নাহি ঠাঞ্চি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঁয়ে সদাই ॥ আীচৈ, চ, 
১181১১১।” অনুরাগ চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও, ইহার স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই ইহ। ক্রমশ:ই বৃদ্ধিপ্রাণ্ড 
হইতে থাকে; সুতরাং ইহা যেন কখনও শেষ সীমায় পৌছেনা, ইহার শেধসীম! বলিয়াও কিছু নাই। 
আক নিজ্মুখেই বলিয়াছেন-_ “মম্মাধূরয্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়েদ্দোহে কেহে! 
নাহি হারি॥ শী, চৈ, চ, ১1৪।১২৪ ॥” রাধাপ্রেমর বিভুত্ব তাহার মাদনাখ্য-মহাভাবই স্চিত করিতেছে। 

ম! সে! রমণ নম! হাম রমণী -_প্রেমবিলাসবিবন্ত-শর্ধের তাৎপর্য্-কথন-প্রসঙ্গে এই বাক্যের 
তাৎপর্ধ্য কথিত হইয়াছে । দ্ুহুমম_ দ্োহাকার চিত্তকে ; শ্রীরাধা ও শ্রীকষ্ণ__এতছুভয়ের চিত্তকে। 
মলোভব-_মনে যাহার উদ্ভব ( ভব ) ব! জন্ম; বাসন; পরম্পরকে সুখী করার বাসনা। শ্রীকৃষ্ণকে 
সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার বানা এবং শ্রীরাধাকে নুখী করার নিমিত্ত শ্রীক্ণের বাসনা । পরস্পরের 
প্রতি উভয়ের গ্রীতি বা প্রেম। আীরাধার মনেও ্বস্থখ-বাসন! নাই, শ্রীকৃষ্ণের মনেও স্বনুধ-বাসনা 
নাই। তাহাদের গ্রীতি পারস্পরিকী। পেধল_ পেষণ করিয়া এক করিয়া দিল। জ্ালি_যেন। 
পরস্পরের সুখবামন! উভয়ের মনকে গলাইয়। বা পিষিয়া যেন এক করিয়া দিল, অভিন্ন করিয়। দিল, 
উভয়ের মনের বাসনার পার্থকা যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া! দিল। অথবা, জাদি_জানিতেছি, 
বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি--পরস্পরের ন্বখবাসন। উভয়ের মনকে গলাইয়৷ বা পিষিয়া 
এক করিয়া দিল। 


* লেখক-সম্পাদত শ্রীঞ্জীচৈতন্তচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের গৌরককপাতরঙ্গিণী টীকাতে বিদ্ৃত আলোচনা 
জষ্টব্য। 
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এ সথি-হে সখি। সে-সব প্রেমকাহিনী_ “'পহিলহি রাগ” হইতে “পেষল জানি” পর্য্য্ত 
পয্নার-দ্বয়োক্ত প্রেমের কথা । কান্ুঠামে_ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে । কামু_ কানাই, কৃষ্ণ । কছবি_বলিবে | 
বিছুরহ জানি_যেন বিস্মৃত হইও না; ভুলিয়। যাইওনা যেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'নাটকের “অহং 
কাস্তা কাস্তস্তমিতি” ( ৭১৬-১৭ ) উক্তি হইতে জান। যায়, - শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরায়, তখন এই গীতোক্ত 
কথাগুলি তাহার নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজের একজন দৃতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। 
সেই দৃতীরূপ সখীকে লক্ষা করিয়াই ম্থুরায় যাওয়ার প্রকৃকালে- যখন স্তরীকৃষ্ণের নিকটে কি কি কথা 
বলিতে হইবে, শীরাধা তাহাকে শিখাইয়া! দিতেছিলেন, তখন--শ্রীরাধ। এই পয়ারোক্ত কথাগুলি 
বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন--“সখি, স্বতঃ-উদ্ধদ্ধ যে প্রেম দিনের পর দিন নিরবচ্ছিষ্নভাবে বাঁড়িতে 
বাড়িতে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছিল, যে স্তরে এই ব্রজে আমাদের মিলনে পরম-ওৎকষ্ঠাবশতঃ 
আমাদের পরৈকা জদ্দিয়াছিল বলিয়া আমাদের উভয়ের মধো_কে রমণ, আর কে রম্ণী--এই জ্ঞানট 
পর্যন্ত বিলুগু হইয়া! গিয়।ছিল, সেই প্রেমের কথ তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবে; দেখিও যেন ভুলিয়া 
যাইওন1।” যেন ভুলিয়া যাই ৪ন1”-কথা! বল।র বাঞ্জন] এই যে -এমন ক্রম-বদ্ধমান্‌ প্রেমের কথা, 
এমন ভেদঙ্জান-রাহিত্য-জনিক। বিলাসমা ত্রেক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাকে ত্যাগ 
করিয়া মথ্রায় অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্রণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ; 
দেখিও, তাহার সঙ্গের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না। অথবা, মথুরারই 
বুঝিবা এমন কোনও এক অদ্ভুত প্রভাব আছে যে. যে সেখালে যায়, সে-ই পূর্ব কথ। ভুলিয়া যায়, 
নচেৎ আমার এমন নাগর, সেখানে গিয়া পূর্ব্বের মিলন-কথ। সমস্তই এমন ভাবে তুলিয়া যাইবেন 
কেন? তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ ; দেখিও, স্থানের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি ষেন 
তুলিয়া! যাইও না।” এই “বিছুরহ জ।নি”-কথাটি শ্রীরাধার বক্রোক্তি। 

না খোৌজলু দুভী_ কোনও দৃতীকে খুঁজি নাই। সখি! যে প্রেমের কথ! পূর্বে বলা হইয়াছে, 
সেই প্রেম উদ্বদ্ধ করাইবার জনা, ব। শ্রীক্চের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য, কোনও 
দৃতীর অনুসন্ধান করি নাই; তজ্জন্য কোনও দৃতীর মধ্যস্থৃতার প্রয়োজন হয় নাই। 
মা খেজবু আন_দুতীর অনুসন্ধন তে! করিই নাই, মিলন ঘটাইবার জন্য অপর (আন) 
কাহারও অনুসন্ধানও করি নাই। আমাদের মিলন ঘটাইবার জন অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির 
প্রয়োজন হয় নাই । তবে কিরূপে মিলন সংঘটিত হইল 1 তাহাই বলিতেছেন__দুছকেরি মিলনে_ 
আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে, মধন্ত-মধ্যস্থ ছিলেন পীচবাণ_-পঞ্চশর, বা কন্দর্প, বা কাম; 
পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমাদের তীব্র বাসনা ব] প্রেম। ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম 
শবে অভিহিত করার প্রথ! আছে। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্ীক্চের সহিত মিলনের নিমিত্ত 
শ্রীরাধার যেমন বলব্ভী উকণ। শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ব জীকুফেরও তদ্রেপ উৎকণ্ঠা। 

যাহাহউক, প্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন__“গুন সথি, প্রীকঞ্চ এবং আমি এই উভয়ের 
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প্রথম মিলনের জন্য আমাদিগকে দৃততী বা অন্য কাহারও সহায়তার অন্বেষণ করিতে হয় নাই। এক 
জনের মধ্যেই যদদি মিলনের নিমিত্ত বলবস্তী আকাঁজ্ষ। থাকে, অপর জনে যদি ভাহা না থাকে, তাহা 
হইলেই মিলনের নিমিস্ত তৃতীয় বাক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়; ধাহীর মধ্যে মিলগন-বালন! বলবতী 
হইয়া উঠে, তিনিই দূততী ব| অপর কাহারও আনুকৃঙ্া খু'জিয়া বেড়ান। কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত উভয়ের মধ্যেই যদি বাসন! বলবতী হইয়া উঠে, তাহা! হইলে আর তৃতীয় ব্ক্তির সহায়তার 
প্রয়োজন হয়না; উভয়ের আকর্ধণই তাহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। আমাদের মিলনও ঘটাইয়া 
দিয়াছিল-_পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত পরস্পরের বগবতী 
উৎকণ্ঠ 1” 

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত রূপই যদি হ্টবে, তাহা হইলে দূতীর কথা গ্স্থাদিতে ৃষ্ট হয় কেন? 
সখীদের এবং বংশীধ্বনিরও দৌত্যের কথ শুনা যায় কেন? উত্তর বোধ হয় এইট | মিলন-বালনাই মিলনের 
মুখা হেতু। যদি একজনের মধ্যেই মিলন-বাসনা থাকে, অপর জনে যদি তাহা ন। থাকে, তাহা হইলে 
যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি দিলন-বসনাহীন জনের নিকটে যাইয়া অপর জনের রূপ-গুণাদির কথা, 
মিলনের নিমিত্ত অপর জনের উৎকণ্ঠার কথ। জানাইয়া। মিলন-বালনাহীন জনকে মিলনের জন্ত প্ররোচিত 
করিয়া তাহার চিত্তে মিলন-বাসন! জাগাইয়। মিলন সংবটিত করিতে পারে, তাহা হইলেই বল যায় 
ষে, এই তৃতীয় ব্যক্তিই মিলন-সংঘটনের মুখ/ হেতু। আর উভয়ের মধোই যদি পরস্পরের সহিত 
মিলনের জন্য বলবততী উৎকণ্ঠা থাকে, তাহাহইলে এই উৎকণাই হইবে মিপনের মুখা হেতু; এরূপ 
স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইবে উপলক্ষ্য মাত্র_-মুখ্য হেতু নয়। পরম্পরের সহিত মিলনের জন্য 
যখন উভয়ের মধ্যেই বলবতী লালসা জাগে, তখনই উভয়ের আন্তরিক মিলন সংঘটিত হয় এবং এই 
আস্তরিক মিলনই বাস্তবমিলন; ইহার জন্য কোনও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। বাহিরের মিলনের 
জন্য সময় সময় তৃতীয় বাক্তির প্রয়োজন হয়_-মিলনের স্থান ও সময়াদি জ্ঞাপনার্থ ; অথব! প্রেমের স্কভাব- 
বশত; পরম্পুরের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত যদ্দি প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বাম্য-বন্রতাদি ভাব আনিয়া 
উপস্থিত হয়, তাহার দুরীকরণার্থ। এ-সকল কাজ হইবে মিলনের আন্বঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, বাস্তব 
আন্তরিক মিলনকে বাহিরে বূপায়িত করার উপলক্ষ্যমাত্র । সুতরাং দৃতী-আদির কথা যেস্ুনা যায়, 
তাহারা হইলেন মিলনের উপলক্ষ্য ব৷ গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ হইল পরস্পরের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত পরম্পরের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্ধদ্ধ বলবতী বাসনা । তাই প্্রীরাধা বলিয়াছেন «না খোজলু 
দুতী” ইত্যাদি। 

এই পয়ারে ললনানিষ্ঠ মধরিষ্ঠা-রাগের নিরুপাধিষ্ব, ব! অনন্য-সাপেক্ষত্, বা ্বতউদ্দ্ধ 
সূচিত হইয়াছে। 

অব--অধুনা, এক্ষণে, । সোই-_সেই শ্্রীকঞ্চ; দুততী বা অন্য কাহারও সাহাষ্য ব্যতীত, 
কেবলমাত্র অনুরাগের প্রভাবে, যিনি মামার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই প্রীকঞ্জ। বিরাগ- 
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বিগত হইয়াছে রাগ ( অন্থরাগ ) ধাহ| হইতে অগ্থরাগশূন্য। যেই রাগের (অন্ুরাগের) প্রভাবে অপর 
কাহার৭ সহায়ত! ব্যতীতই তিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সেই অনুরাগ হারাইয়! 
ফেলিয়াছেন। তাই, হে সখি, ভুঁঙু ভেলি দুতী__তোমাকে দূতী হইতে হইল ; তোমাকেও আমার দৃতীর 
কাজ করিতে হইতেছে। তাহার মধ পৃর্ধ্বের সেই অন্ুরাগ এখনও যদি থাকিত, তাহা হইলে আর 
তোমাকে দূতীর কাজ করিতে হইত ন1 ; কারণ, পূর্বে যখন অনুরাগ ছিল, তখন দুতী ব্যতীতই উভয়ের 
মিলন হইয়াছিল। এস্থলে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন_শ্কৃষের মধো এখন আর তাহার প্রতি পূর্বের 
অনুরাগ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভাহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে পারিয়াছেন এবং মথুরায় যাইয়াও 
আর ফিরিয়া আমিতেছেন না। ইহাতেই বুঝ| যায়, শ্রীরাধার সহিত মিলনের জনা শ্রীকষের চিত্তে 
এখন আর বলবতী বাসনা নাই ; থাকিলে তিনি মথুরায় থাকিতে পারিতেন না। তাই পূর্বকথ। 
স্মরণ কর।ঈয়! শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীরাধার সহিত মিঙগনের বাসনা জাগ্রত করিবার জনা শ্রীরাধা এই 
দৃত্তীকে যথোচিত শিক্ষা দিয়! মথুরায় পাঠাইতেছেন। 

কিন্তু শ্রীরাধা যে শ্রীকষ্ণের নিকটে এইট দুতীকে পাঠাইভেছেন, তাহাতেই বুঝ! যায়, শ্রীকষের 
সহিত মিলনের নিমিত্ত প্রীরাধার চিত্তে এখনও পৃবেরেরই ন্যায় বলবতী লালন আছে; অর্থ।ং শকৃষণের 
প্রতি শ্রীরাধার প্রেম এখনও অন্তহিত হয় নাই। ইহ] দ্বারা মঞ্সিষ্ঠটরাগের অহার্যান্থ ব নিতাতব 
সুচিত হইতেছে। 

লুপুরুথ প্রেমকি -সুপুরুষের প্রেমের । এছন রীতি -এইরূপ রীতি । স্ুপুরুষের (উত্তম 
বিদগ্ধ নাগরের ) প্রেমের এইবরূপই নিয়ম! ইহ! পরিহাসোক্তি। বাঞ্জনা এই যে, অন্ুরাগের 
প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হইয়। পরে সেই অন্ুরাগকে হারাইয়া ফেল। বিদগ্ধ-নাগরের প্রেমের 
রীতি নহে। 

» গা। স্বহস্তে ঘুখাচ্ছাদন, গ্রদজ 

রায়রামানন্দের মুখে প্রেমবিলাসবিবত্ত-গ্োোতক গানটা শুনিয়। “প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ 
আচ্ছাদিল।” গীতটা শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন__যেন রায় 
আর কিছু বলিতে না পাঁরেন। প্রভূ রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন_ রামানন্দ যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহা! প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃ নয়, পরস্ত £প্রমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্টার 
ইঙ্গিতকরিলেন, তাহাই প্রভুর একাস্ত অভিপ্রেত; এই রহসাটা জানিবার জন্যই প্রভু রামরায়কে 
বলিয়াছিলেন “আগে কহ আর।” রামরায়ের গীতে সেই রহস্যটীর ইঙ্গিত পাইয়। প্রভুর অত্যন্ত 
আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল; এই প্রেমাবেশবশতঃ প্রভূ রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন ; 
যেন ব্যস্তমমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন_ রায় যেন আর কিছু প্রকাশ না 
করিতে পারেন। কিন্তু কেন? 

এসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাহার শ্রী্ীচৈতন্থচজ্দরোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন_ “ফণ। ধরিয়া সাপ 
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যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভৃুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপণ্ডর সাহত রামরায়ের উক্তি 
শ্রবণ করিলেন। ভাহার পরে-_ হয়তো বা এরূপ উক্তির অস্তনিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও 
হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথব। হয়তে! প্রেমবৈবশ্যবশতঃই--স্বীয় কর-কমলে প্রভু রামানন্দের 
মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। দধুতফণ ইব ভোগী গ!কুভীয়স্য গানং তছুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্‌ সাবধানঃ। 
ব্যধিকরণতয়া ব। আনন্দবৈবশ্টযতো। বা প্রভূরপি করপদ্স্েনাস্তমস্যাইপধত্ত ॥% 

করিকর্ণপূর তাহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন_“নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদিপি 
উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরন্রপাধিপ্রেম শ্রত্বা তদেৰ পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা 
মুখপিধানথাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭1১৭॥_-নিরুপাধি €( কপটতাহীন) সুনিশ্দল প্রেম কখনও 
উপাধি (ব! কপটতা ) সহ করিতে পারে না। এজন্ঠ (নাহং কান্ত! কাস্তশ্বমিতি - না সে রমণ ন। 
হাম রমণী ইতাদি-বাক্যের ) প্রথমাদ্ধে শা ই্ররাধামাধবের স্থুবিশুদ্ধ প্রেমের কথ। শুনিয়। প্রভু 
তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া! রাঁমানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরমপুরুষার্থ- 
সুচক এ প্রথমাদ্ধের বাক্য যে পরম-রহসাময়, গ্রভুকর্তৃক রামানন্দরাঁয়ের যুখাঁচ্ছাদনেই তাহ। 
আচিত হইতেছে ।” 

প্রভৃকতূকি রায়-রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর ছইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন । 
একটী হেতু হইল--প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য । রামানন্দের গীতে যে পরম-রহলাটীর ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ! অনুভব করিয়। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভূর আনন্দ-বিবশতা অদ্ধাভাবিক নয়। এই বিবশতার 
ভাব_মকল সময়েই আত্মগে!পন-তৎপর প্রভু হয়তে! চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন। 
তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই--অস্ততঃ পূর্ণতার বহিধিবকাশ হয় নাই; তাই তিনি 
নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন, হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিতে পারিয়াছেন। 
কিন্ত রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিল।স-বিব্তকে যদি রগ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহ। হইলে প্রভুর চিত্তের ভাবতরঙ্গ হয়তো৷ এমন ভাবে উচ্ছুসিত হইয়! উঠিত যে, তাহা সম্বরণ কর! 
প্রভুর পক্ষে অসস্ভব হইয়া পড়িত। তাই তিনিরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। 

কবিকর্ণপুর-কধিত দ্বিতীয় হেতুটা হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্বটার ইঙ্গিত 
দেওয়া হইয়াছে, তাহ! অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্বটাকে আরও বেশী পরিশ্ষুট করার সময় তখনও 
হয় নাই। তাই, রায় যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন-এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাহার 
মুখাচ্ছাদন করিলেন । 

“তখনও সময় হয় নাই”__এই কথাটার তাৎপর্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, 
রামানন্দ যে তব্টার ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা! যদি উদ্ঘাটিত হইয়! পড়ে, ভাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ- 
তত্বটাই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্ত বিগ্রহই হইলেন শ্রীমন্যহা প্রভু 
(এই উক্তির হেতুসন্বস্ধীয় আলোচনা পরবন্তশ ঘ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। রামানন্দের নিকটে যদি এই 
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তব্বটা উদ্ঘাটিত হইয়া! পড়ে, তাহ! হইলে তখনই তিনি গ্রতুর স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিবেন? তাহা 
হইলে আলোচনাই বন্ধ হইয়া যাইবে ; কিন্ত তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই-বিশেষতঃ জীবের পক্ষে 
যাহ! নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধন-তত্থের আলোচনা আরস্তই হয় নাই। তাই প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, 
তখনই রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলুক। কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্তের আলো5ন! যে স্তরে আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছিল, সেই স্তর হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই রাঁমরায় স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝিতে 
পারিবেন_তিনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাই প্রভু তাহার মুখাচ্ছাদন করিয় দিলেন। 
“নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে”-ইত্যাঁদি বাক্যে কবিবর্ণপুর মুখাচ্ছাদনের 

আরও একটী হেতুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিরুপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধি সহ্য করিতে পারে না। 
যাহা উপাধিহীন, তাহাই নিরুপাঁধি কিন্ত উপাধি কাহাকে বলে? কাঠ যদি ভিজা ( আর্ট) হয়, 
তাহা হইলেই কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্রিতে ধূম থাকে; সুতরাং অগ্মিতে ধূম থাঁকার হেতু হইল কাষ্ঠের 
আর্থ ; এস্থলে কাঠের আর্র্ধ হইল অগ্নির উপাধি এবং ধূমবাঁন্‌ অগ্নি হইল সোপাধিক অগ্নি; আর 
ধৃমহীন অগ্নি হইল নিরুপাধিক অগ্রি। এস্থলে অগ্নির ছৃইটা ভেদ পাওয়া গেল__সধূম এবং ধূমহীন। 
এই ভেদের হেতু হইল উপাঁধিরপ আব্রত্ব। তাই স্ায়-যুক্তীবলী বলেন _“পদার্২-বিভাজকো- 
পাধিত্বমূ।'” যাহাহউক, বিরহও প্রেমেরই এক বৈচিত্রী ; সম্তোগাত্মক মিলনও প্রেমের এক বৈচিত্রী | 
কাণ্ঠের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রন্থন্ন ভাবে আগুন থাকে; কোনও এক উপলক্ষ্যে তাহা বিকশিত হইয়া! 
নিধূম অগ্নিরূপে আত্ম প্রকাশ করে। মঞ্জিষ্ঠারাগব্তী শ্রীরাধাতেও স্বতাবসিদ্ধ বা নিতাসিদ্ধ ললনা নিষ্ঠ 
প্রেম বিগ্যমান ; কোনও এক সামান্য উপলক্ষ্যে তাহ! স্বতঃই উদ্ধদ্ধ হয়, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবন্তিতার 
প্রয়োজন হয় না__যেনন নির্ধম অগ্নির প্রকাশের জন্য আগুন ও কাষ্ঠ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বস্তুর * 
প্রয়োজন হয় না । তাই নিধৃম অগ্নি যেমন নিরুপাধি, তজ্জপ শ্রীরাধার স্বতংক্ষত্ প্রেম নিরুপাধি 
এবং তাহা! সম্কৃরূপে প্রকাশমান হয় প্রেমবিলাস-বিবর্তে_তজ্জনিত পরৈক্যে, যেমন নিধৃ্ম অগ্জি 
গ্রকাশমান হয় প্রজ্জলিত শিখারপে। কিন্ত আদ্রত্বের মধ্যবস্তিতায় অগ্নি যেমন ধূমের সহযোগে 
সোপ্যধিকরূপে-__সধৃম অগ্রিপে- প্রকাশ পায়, তদ্রপ নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একের 
কপটতার বা! কপটতাভাসের বা কপটতার অনুমানের মধ্যবপ্তিতায় বিরহের আবির্ভাব হয়; স্বতরাং 
বিরহ হইল সোপাধিক প্রেম। 

এই গীতের প্রথমার্ধে দিরুপাধি প্রেমের কথা এবং শেষাঁদ্ধে “অব সোই বিরাগ” ইত্যাদি বাক্ো 
সোপাধিক প্রেমের কথা আছে। নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভুর চিন্তে যে অপূর্ব আনন্দের 
সার হইয়াছে, পরবর্তী বাক্যে সোপাধিক প্রেমরূপ বিরহের কথ। বিস্তৃত ভাবে শুনিলে তাহ! তো৷ 
তিরোহিত হহবেই, অধিকস্ত প্রভুর চিন্তে অপরিসীম ছুঃখেরই সঞ্চার হইবে । তাই প্রভু রামানন্দের মুখ 
আচ্ছাদন করিলেন, যেন বিরহের কথ। আর না বলিতে পারেন; অথবা, এই মুখাচ্ছাদনের দ্বারা যেন 
ইহাই জানাইলেন যে, এ বিরহ-জ্ঞাপক পদগুলি ন! বলিলেই ভাল হইত। নিরুপাধি প্রেমের চরমতম 
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পর্য/বসান শ্ত্রীরাধাকৃষের পরৈক্যের কথা শুনিয়া প্রভুর যে প্রেমাবেশ জন্বিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই 
গ্রন্থ রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন__সেই আবেশজনিত আনন্দ যেন রামানন্দ ক্ষু্ না করেন। মুখাচ্ছাদনের 
ইহা! একটা হেতু হ্টতে পারে ; কিন্তু ইহা মুখ্য হেতু বলিয়া মনে হয় না। রাসস্থলী হইতে প্রীকৃষ্ণের 
অন্তধানের প্রসঙ্গে সাময়িক বিরহের কথা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে ; তখন প্রভূ রামানন্দের 
মুখাচ্ছাদন করেন নাই । 
ঘ। (প্রমবিলাসবিবর্তের ধূর্তরূপ শ্রীপ্রীগৌরত্সদ্দর 

পূর্বে বল! হইয়াছে, রাঁমানন্দরায়ের গীতে যে রহস্যটার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহ! 
উদ্ঘাটিত হইলে প্রভুর স্বরূপ-তব্বটাই প্রকাশিত হইয়! পড়িবে। এ-কথার তাৎপর্য কি? ইহার 
তাৎপর্য এই যে_মনে হয়, প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্তরূপই প্রতূর ম্বরূপ। কেন একথ! বলা হইল, 
সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। 

প্রেমবিলান-বিবর্ সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় 
বিশ্ষেরূপে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের এবং শ্রীরাধার স্বাধীন-তর্তৃকাত্বের 
চয়মতম বিকাশ ; উভয়ের নিত্য মিলন ; প্রেমের চরমোতকর্ধবশতঃ উভয়ের চিত্তের ভাবগত একত্ব এবং 
তাহার ফলে আত্মবিস্মৃতি এবং ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং প্রেমের চরমোত্কর্ষবশতঃ পর্ম-উৎকণ্াজনিত 
মিলনেও বিরহ-ভাব। শ্রীমন্মহা প্রভূতে এই কয়টাই উজ্জলতমবূপে পরিক্ষ,ট। 

গ্রীকষ্ের ধীরললিতত্বের বিকাশ হইল শ্রীরাধার সহিত নিত্য মিলনে এবং ভ্রীরাধার নিকটে 
স্বীয় বশ্যতান্বীকীরে। আর শ্রীরাধার স্বাধীন-তর্তৃকাত্ের বিকাঁশ- শ্রীকৃষ্ষকে সম্যক্রূপে নিজের 
বশীভূত বরিয়। রাধার মধো। শ্রীরাধ! যেন প্রেমে গলিয়! স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে 
আলিঙ্গন করিয়া_-কবলিত করিয়া-শ্যামকে গৌর করিয়াছেন তীহাকে অন্তুঃকৃষ। বহিগ্গের 
করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্মহা প্রভুর রূপ । শ্রীরাধা স্বীয় ভর্তা! গ্রীকৃষ্ণকে__শ্ীকৃষের প্রতি অঙ্গকে পধ্যন্ত 
__সম্পূর্ণকূপে নিজের প্রতি অঙ্গের অধীন-__বশীভূত-__করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে 
সমাক্রূপে রাধার বশ্াতা স্বীকার করিয়াছেন_ শ্রীশ্রীগৌরম্থূপে। কেবল দেহের বশ্যতা নয়ু__ 
চিত্তেরও | শ্রীরাধ। স্বীয় চিন্তদ্বারাও যেন শ্রীকৃষের চিত্তকে কবলিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত;ক স্বীয় চিত্তের 
ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এব শ্রীকৃষের চিন্তও এইভাবে শ্রীরাধা-চিত্তদ্বারা কবলিতত্ব__. 
আনন্দের মহিত অঙ্গীকার করিয়! নিয়াছেন। এইরূপে দেখ! গেল-_দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত ব্ষিয়েই 
জীরাধা স্বীয় তত্ত শ্রীকফকে সম্যক্রূপে নিজের অধীন করিয়া স্বীয় স্বাধীন-তর্তৃকান্থের চরম বিকাশ 
প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্যক রূপে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে 
ট্ররাধাকর্তৃক প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় ধীরললিতত্বের চরম-বিকাশ সাধিত করাইয়াছেন _ 
ভ্ীপ্রীগৌরমুন্দরে | শরীভ্ীরাধামাধবের-ত্র্জ অপেক্ষা সর্ববাতিশায়ী নিত্য-নিরবচ্ছিল্ন এবং নিবিড়তম 
মিলনও-এই শ্রীশ্রগৌরকপেই । 


[ ৩৭৪৬ ] 
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শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য একত্বও শ্রীশ্রীগৌরনুন্দরে। ব্রজে প্রীরাধা 
যে প্রেমের আশ্রয় ছিলেন, রাধাকৃষ্কের মিলিত বিগ্রহবূপ গ্রীগৌরাে শ্রীকৃ্ণই সেই প্রেমের আশ্রয় 
নুতরাং প্রীগ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তের ভাবগত একস্ব চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 


সাধারণতঃ প্রেমবান্‌ নায়কই প্রেমবতী নায়িকাকে আলিঙ্গন করেন। গোপালচম্পুর উক্তি 
হইতে জানা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্তে নায়িকাও অগ্রণী হইয়া! নায়ককে আলিঙ্গন করেন, নায়ককে 
যেন পুতুলের মত নাচাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপেও দেখ। যায়, নায়িক! শ্রীরাধাই নায়ক শ্রীকৃষণকে 
নিত্য পিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ভাবের আবেশ জন্মাইয়া শ্ীকষ্ণদ্বারা যেন 
নানারপ উদ্ভট নৃত্য করাইতেছেন। শ্রাধ।ভাবের প্রভাবে শ্রীক। নিজের দ্বরূপের জ্ঞান 
পর্যন্তও হারাইয়! ফেলিয়াছেন। তাই গৌরম্বরীপে ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং ত্রাস্তি ব1 আত্মবিস্মৃতি_. 
এতদুভয়েরঈ চরম-পরাকাষ্টা। দৃষ্ট হয়। 

প্রেমবিলীস-বিবর্তের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে--প্রেম-পরিপাকের চরমোতকর্ষবশতঃ মিলনের 
নিমিত্ত পরম উৎকণ্ঠা এবং তাহার ফলে মিলনেও বিরহের ভাব। প্রীশ্রীগৌনুন্দরে ইহা সমুজ্ছলরপে 
বিরাজিত। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যেও বিরহ-জনিত ভাবের চরম বিকাঁশ প্রভুর গম্ভীরালীলাদিতে 


জাজ্ল্যমান ভাবে প্রকটিত। 
এসমস্ত কারণেই বল! হইয়াছে, প্রেমবিলাস-বিবন্তের মৃত্তরূপই শ্রী শ্রীগৌরনুন্দর | 


(১), প্রেমবিলাসবিবর্-মূর্তাবি গ্রহ গৌল এবহ হিপ্রলম্ড-মূর্তনিগ্রহ গৌন্র 

স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের--শ্রীরুষ্ণ-মাধূর্য্য শ্রীরাধা যেভাবে আম্বাদন করেন, ঠিক 
সেই ভাবে আম্বাদনের-জন্যই ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশ; বৃদ্ধিশীলা লালসা । মাধুর্যয- 
আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম__আশ্রয়জাতীয় প্রেম । যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের 
পুর্তন বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন। প্রেমের 
পূর্ণতম, বিকাশের নাম হইল মাদন -মাদনাখ্য মহাভাব ; ইহা! কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর 
কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীকৃঞ্ণ এই মাঁদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্ষয 
পুর্ণতমরূপে আদ্বাদনের বাসনা পরিপুরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় 
হওয়ার জন্য তাহার লালসা । মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই তাহাকে শ্রীরাধার সহিত নিবিষতম 
ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্ীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায় বলিতে গেলে-_-“তদ্বয়খৈক্যমাপ্তম্* 
হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্জ এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, “রসরাজ মহাভাধ ছুই 


[ ৩৭৪৭ | 
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একরূপ” হইতে হইয়াছে শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদারা স্বীয় প্রতি শ্বাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে 
আলিঙ্গিত হইয়া শ্য।মন্ন্গা়কে গৌরনুন্দর হইতে হইয়াছে; শ্ীপাদ জীবগোম্বামীর কথায়, “অস্তঃকৃষ্ণ 
বহির্গোৌর” হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভ।গবতের কথায় “কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকুষণ” হইতে হইয়াছে। ইহাই 
প্রপ্ীগীর হুন্দরের ম্বরূপ এবং মাদনাখা-মহাভাবই ভীহার স্বরূপগত ভাব-_তিনি স্বরূপে মাঁদনের 
আশ্রয়। তাহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাহার স্বরূপের পূর্ণ বি্তীশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে 
_-গ্ীকঞ্চের সহিত শ্রীরাধার নিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাঁদনের উচ্ছাস ততই অ।ধিক্য 
ধারণ করিবে । শ্রীশ্রীগৌরপ্বরূপে শ্রী ্্রীরাধাকৃষণের নিবিড়তম মিলন । আবার প্ররেম-বিলাস-বিবর্তেই 
শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিডতম মিলন এবং মাদনের চরমতম বিকাশ । সুতরাং প্রীরাধার প্রেম- 
বিলাস-বিবর্তের ভাবে স্ত্রী ্্ীগৌরন্ুন্দর যখন আবিষ্ট হয়েন, তখন ভীহাঁর মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম 
বিকাশ লক্ষিত হইবে । এজন্যই পুর্বে শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরকে প্রেম-বিলাস-বিবর্তের মূর্ত বিগ্রহ বল! 
হইয়াছে । ইহাই গৌরের স্বরূপ; যেহেতু, এই বিগ্রহেই প্রীপ্রীরাধাকুষ্-যুগলের নিবিড়তম মিলন 
এবং মাদনের সর্ববাতিশয়ী বিকাশ । 

কিন্তু শীত্রীচৈত্যচরিতামুতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং অস্তালীলায় শ্রীমন্মহা প্রভুর 
যে সমস্ত প্রলাপোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সমস্তই দিব্যোন্বাদ-জনিত প্রলাপ -_ শ্রীকৃষ- 
বিরহ-ক্িষ্টা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর শ্রীমুখ হইতে উৎদারিত প্রলাপ। এ-সমস্ত প্রলাপের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে প্রতুকে শ্রীকুষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্তের মূর্ত বিগ্রহই বলা যায়; 
কেহ কেহ তাহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভুর এই বিপ্রঙ্গস্ত-বিগ্রহকে তাহার স্বরূুপের বিগ্রহ 
বল! সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ক্বেই বল! হইয়াছে_-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিবিড়ৃতন 
দিলন এবং মাঁদনই প্রতূর স্বরূপগত ভাব । বিরহে মাপনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। 
মোহন প্রতুর খরপগত মুখা ভাব নহে। অবশ্য যে মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন এয়ং- 
প্রেম বলিয়া সেই মোদন মাদনেরই মধ্ অন্ততূক্তি; তথ|পি কিন্ত মোদন এবং মাদন এক নহে; 
মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্ধ্বচনীয় সর্ববাতিশায়ী বিকাশ ; মাদন হইল সব্ধ্বভাবোদ্গমো- 
ল্লাসী; মোদন কিন্ত তাহা নছে, মোহনও তাহা! নহে। ভাই মোহন-সম্তত দিবোন্মাদের বিগ্রহকে 
মাদন-সম্ত,ত প্রেম-বিলাস-বিবর্থের বিগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। মাদনাখা-মহাভাববত্তী 
শীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ট্সিত হইয়। উঠিলেই দিব্যোন্মাদ এবং 
তঙ্জনিত প্রলাপাদির অভ্যুদয় হয়। তখন তাহার মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া) কারণ, 
মিলনেই মাদনের উন্লাগ। “রসরাজ মহীাভাব হইয়ে একরূপ” গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য-ভাবের 
আবেশ প্রীপ্ত হয়েন, তখন তাহার মধ্যেও তাহার স্বরূপগত-মুখ্যভাব মাদন থাকে স্তম্ভিত বা! প্রচ্ছন্ন 


হইয়া । মোহন যেমন মাদনাখ্য-মহাভাববতী আীরাধার ম্বরূপগভ সর্ব্ব প্রধান ভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট 
গৌরেরও তাহা স্বরূপগত সর্ধ্বপ্রধান ভাব নহে। 


( ৩৭৪৮ ) 


মধুরতক্তিরস _ প্রেমবিলাসবিবর্ত ] রসত্ব [ %৪৩৩-অন্ধ 


পূর্ব্ব উদ্ধত প্রেমবিলাস-বিবর্ত-পোতক “পহিলহি রাগ নয়নভন্ক ভেল” ইত্যাদি যে গানটা 
রাঁয়-রামানন্দ কর্তৃক গীত হইয়াছিল, তাহার “না সো। রমণ না হাম রমণী । ঘুছু" মন মলোভব প্যেল 
জানি।”-ইত্যাদি অংশেই প্রেমবিল।স-বিবর্ত-সৃচিত হইয়াছে (মিলনেই ইহ সম্ভব); উক্ত গানে 
প্রেমবিলীম-বিবর্তের কথাতে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা'র চরমতম পরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া তাহার পরে 
তাহার বিরহের কথ বল! হইয়াছে-_“অব মলোই বিরাঁগ”-ইত্যাদিবাক্যে। প্রেমবিলাস-বিবর্তেই 
শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার পরাকাষ্ঠা, বিরহে নহে ; তথাপি বিরহও তাহার প্রেম-মহিমার যে এক অপূর্বব 
বৈচিত্রী, তাহ! অস্বীকার করা যায় না| তদ্রুপ, রাঁধাভাবিষ্ট প্রৃর দিব্যোম্াদও প্রেমবিলাস-বিবন্ত" 
বিগ্রহ-স্র ্রীগৌরস্ুন্বরের এক অপূর্ব ভাববৈচিত্রী ; বিপ্রলম্ত-বিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাস-বিবর্ত-বিগ্রহ- 
গৌরের এক অপূর্ব প্রকাশ-_ইহা তাহার প্ধরূপ নহে। 

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, স্তরীপ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলিত স্বরূপ, 
তখন তাহাতে বিরহের ভাব কিরূপে উদিত হইতে পারে? উত্তরে ধলা যায়_-ইহা। অসম্ভব নয়; 
প্রেম বৈচিন্ত্যের উদয়ে শ্রীক্চের অস্স্থিতা শ্রীরাধার মধ্যেও বিরহের ভাঁব উদিত হইয়া থাকে । শ্ীপ্রী- 
গৌরসুন্দর-রূপে শ্রীকৃষ্ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনুভব করিতেছেন; দিব্োশ্নাদে প্রেমের যে 
মহিমা! অভিব্যক্ত হয়, তাহার আম্বাদন না করিলে তাহার রাধাপ্রেম-মহিমী জানার বাসনাই অস্ততঃ 
আংশিকভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। | 

ব্রদলীলায় শ্রীক্েের তিনটা অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিম। 
জানিবার বাসনা ; *শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিম! কীদৃশো বা।” নান! ভাবে প্রতুর এই ব্লাসনাটী পুর্ণ 
হইয়াছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্-তৰ আলোচনার ব্যপদেশে প্রভু রায়ের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের 
মহিমাই খ্যাপন করাইয়াছেন; ইহাঁতেই শ্্রীরাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রী উদ্ঘাটিত করাইয়া প্রভু 
তাহা' আস্বাদন করিয়াছেন ; তাহাতে মহিমার এক বৈচিত্রী-জানিবার বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে। রায়- 
রামানন্দের সঙ্গে 'এই দাধ্য-তত্বের আলোচনা-গ্রসঙ্গে যে গ্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে, তাহাতে প্রেমবিলাস-বিবর্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়! “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ”- 
গৌরসন্দর আীস্ীরাধাকষ্জের বিলাস-মাধুর্যের চরমতম পরাকাষ্ঠা আম্বাদন করিয়া বিহ্বল হইয়। 
পড়িয়াছেন; ইহাতে গ্রীকষ্ণ-মাধুর্ধের আম্বাদনের জন্ত ব্রজলীলায় তাহার যে এক অপূর্ণ বাসনা ছিল, 
তাহাও পূর্ণভ! গ্রাপণ্ড হইয়াছে। অবশ্ত ইহা মাধুর্য আন্বাদনের একটি বৈচিত্রী মাত্র। শ্রী ্রীচৈতন্য- 
চারিতাম্বত অস্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসলীলার স্বপ্রদর্শনে “ত্রিভঙ্গ-ুন্দর দেহ মুরলীবদন। 
গীতাম্বর বনমালা৷ মদনমোহন । ৩।১৪১৬।৮-স্বরূপের দর্শনে প্রভু শ্রীকষ্ধ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রী 
আস্বাদন করিয়াছেন । আবার, জগয্লাথ-মন্দিরে প্রভু যখন “ভজগন্লাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্গন। 
আ্বীচৈ, চ, ৩১৫৬।৮ এবং এই দর্শন মাত্রেই বখন “একিবারে ক্ষুরে গ্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগণ। পঞ্চ- 
গুণে করে পঞ্চেন্দ্িয় আকর্ষণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩১৫৭॥", তখনও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধূর্যযের আর এক বৈচিত্রীর 


[ ৩৭৪৯ ] 


মধুরতক্তিরস_ প্রেমবিলাসবিবর্ত ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৭৪৩৩-অঙ্ 


আস্বাদন পাইয়াছেন; অন্তা ষোড়শ পরিচ্ছেদোক্ত “সুকৃতিলভ্ায ফেলালব”-প্রাপ্তিতে প্রেমের 
আশ্রয়রূপে প্রত শ্রীকষ্ণাধরামূতের মাধূর্যও আস্বাদন করিয়াছেন। অস্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদোক্ত 
রাসান্তে জলকেলির দর্শনেও প্রভূ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুধ্যের আর এক বৈচিত্রীর আন্বাদন করিয়াছেন। 
শীকৃষ্ণের মাধূর্ধ্য বলিতে কেবল রূপ-মাধুরধ্যই বুঝায় না, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-আদির সকল 
মাধুর্যা-বৈচিত্রীই বুঝায়। এই সমস্ত শ্রীরাঁধিক! যে ভাবে আস্বাদন করেন, দেই ভাবে আম্বাদনের 
জন্যই ত্রর্জলীলায় শ্রীকঞ্চের বলবতী লালদ!। শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহরূপে প্রভূ 'ভাহা আস্বাদন 
করিয়াছেন । অস্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন 
_তিনি প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই ; দিগ.দর্শনরূপে কয়েকটা লীলামাত্র বর্ন করিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন । আরও লিখিয়াছেন “আমি অতি ক্ষুড্রজীব পক্ষী রাষ্াটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় 
পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ তৈছে আমি এক কণ ছু'ইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার 
বিস্তর ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩২০।৮১-২।” কবিরাজ গোস্বামীর বণিত এবং অবর্ণিত বহু লীল।তেই প্রভু 
শ্রীকৃষ্ণ-মা ধুর্ধ্য আন্বাদন করিয়াছেন । শ্রীরাধার শ্যায় শ্রীকষ্ণ-মাধূর্ধ্যের আম্বাদন কেবলমাত্র মাদনাখ্য- 
মহাভাবের প্রভাবেক্ট সম্ভব । এই মাদনের সহাযূতাতেই প্রভু এই সমস্ত লীলায় স্বীয় কৃষ্কস্বরূপের মাধুর্য 
আম্বাদন করিয়াছেন এবং এই আম্মীদনের ব্যপদেশে স্বীয় মাধুধ্যের স্বরূপ এবং এই মাধুর্য আস্বাদন 
করিয়! শ্রীরাধা। যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখের স্বরূপও অবগত হইয়াছেন । এইরপে “অনয়ৈবা- 
স্বাস্তো যেনাডুতমধুরিম! কীৃশো বা! মদীয়:। দৌধ্যপ্চাস্তা মদন্ুভবতঃ কীদৃশং বা”-এই বাসনাছয়েরও 
পরিপুরণ করিয়াছেন। অশ্রীরাধা যেমন মাদনথন-বিগ্রহ, তদ্রুপ এই আস্বাদনেও “রসরাজ মহাঁভাৰ 
ছুইয়ে একরূপ” গৌরও মাদনঘন-বিগ্রহ। এই আম্বাদনেই গৌরের নিজন্ব স্বরূপের পরিচয় পাওয়াযায়। 

রাসলীগা, জলকেলি-আদির দর্শনের সময়ে প্রভু দূরে থাকিয়াই এ-দকল লীলা দর্শন করিয়াছেন 
বলিয়া! কবিরাজ গোন্বামী বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তুদূরে থাকিয়৷ দর্শন করিলেও-- সুতরাং দর্শন-কালে 
প্রভূ অন্থ গোপীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইলেও- প্রভুতে তখনও মাদন-ভাবই ছিল; 
যেহেতু, মাদন হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাব। 

তারপর দিব্যোন্সাদের কথা । মোহুনের অত্যুদয়েই দিবোম্মাদ হয়_ ইহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন-ভাব প্রকাশ পায়। “দিব্যোম্মাদাদয়োইপ্যন্কে 
বিদ্বভিরমুকীন্তিতাঃ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বরয্যাং মোহনোয়মুদঞ্চতি ॥ উঃ, নীঠ স্থা, ১৩২।৮ সুতরাং 
দিব্যোশ্নাদের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহা প্রভূতেও শীরাধারই ভাবের আবেশ ; শ্রীরাধার ভাবের আবেশ 
বলিয়া ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাবেরই আবেশ; ন্বরপগত ভাবের আবেশ হইলেও ইহা স্বর্ূপগত 
মুখ্য ভাবের_-মাদনের আবেশ নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে প্রত্ুর 


স্বরূপগত রাধাভাবের একটা বৈচিত্রী। 
দিব্যোন্মাদে অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলেও অনির্ব্বচনীয় রসমাধূর্যযও আছে। “বাহে বিষজ্বালা 
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হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ২২1৪৪ ॥ পীড়াভিনবকালকুট-কটুতা-গর্বধস্য 
নির্বাসলে নিঃস্তান্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহস্কার-সঙ্কোচন:ঃ। প্রেম। মুন্দরি নন্দনন্দনপরো। জাগন্তি 
যন্তাস্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ষ,টমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ বিদগ্ধমাধব। ২৩০ ॥” তাই, আীরাধার 
দিব্যোম্নাদ-ভাবের আবেশেও প্রভু মাধুধ্যের এক অস্তুত বৈচিত্রী আম্বাদন করিয়াছেন। মাধুর্য্ের 
আস্বাদন কেবল যে মিলনে হয়, তাহা নহে; বিরহেও মাধুর্যোর আস্বাদন হইয়া থাকে । 

প্রশ্ন হইতে পারে-__শ্রীরাধার সুখের ব্বরূপ জানিবার জন্যই ব্রজেন্দ্রনন্টনের বাসনা ; দুঃখের 
স্বরূপ জানিবার জগ্য তে। তাহার বাসন। জাগে নাই ; তবে, বিষজ্বালাময় দিবো।গ্মাদের আবেশ গ্ভুর 
কেন হইল? 

ইহার উত্তর বোধহয়, এইরূপ। প্রথমত ছুঃখই নুখকে মহীয়ান্‌ করিয়া তোলে। অল্প 
যেমন মিষ্টবন্তর মাধুরধ্যকে চমৎকারিত1 দান করে, তক্রপ। ভাই, নিতা-সান্তোগময় মাদনেও বিরহের 
স্বস্তি দ্রেখা যাঁয়। বিশেষত বিরহ্যন্ত্রণা প্রেমজনিত-আভ্যন্তরিক আনন্দকে কি এক অপূর্ব 
অনির্ববচনীয় সুষম! দান করে, তাহ! না জানিলে সেই নখের স্বরূপ সম্যক জান যায় ন|। দিব্যোম্মাদ- 
ভাবের আবেশে গ্রভু যে উংকট-ছুখোবৃত পরমানন্বের অগ্রভব করিয়াছেন, শ্রীরাধা হ্থথের স্বরূপ 
জানিবার পক্ষে তাহাও অপরিহাধ্য। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার পক্ষে দিব্যোম্মাদের প্রয়োজন আছে। 
রাঁধা প্রেমের একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য-আম্বাদনে । রাসলীলা-জলকেলি-আদির 
স্ষুরণে দেই বৈচিত্রী প্রকাশিত হসয়াছে। প্রেমবিলাস-বিবন্তে ও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু 
গ্রারাধার প্রেম আশ্রয়ের উপরে কিনূপ প্রভাব বিস্তার করে, দিব্যোম্মাদাদিতেই তাহা জানা যামু 
প্রেমের আশ্রয়ের উপরে এই প্রেমের কিরূপ বিষময়ী জ্বালা, দিব্যোন্মাদেই তাহা জান! যায়; ইহ] না 
জানিলেও গ্রীরাধাপ্রেমের মহিমান্ান অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দিব্যোম্মাদের প্রয়োজনীয়তা। 

রাঁধাপ্রেমের প্রভাবের আর একটী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে__ প্রভুর অঙগ-প্রত্)ঙ্গাদির 
দীর্ধাকরণে এনং প্রভুর কুম্মাকৃতি-করণে। প্রভু স্বয়ংভগবান্বলিয়৷ সর্বশক্তিমান হইতে পারেন ; কিন্ত 
রাঁধাপ্রেমের প্রভাবের নিকটে তাহার সর্ববশক্তিমত্তার গর্ববও খর্ববত। প্রাপ্ত হয়। 

এইরূপে দেখ! গেল-_দিব্যোম্মাদে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুধ্য-আস্বাদনের বাসনা এবং রাধা প্রেমের 
মহিম। অনুভবের বাসন! পৃত্তির আনুকূল্য হইয়াছে । তথাপি কিন্তু ইহা গ্রতুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব 
নহে; ইহার হেতু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ইহা! প্রভুর স্বরূপগত ভাবের বিরোধীও 
নহে, একদেশমাত্র। 


প্রেমবিলাসবিবর্ত-বিগ্রহায় ভ্রীপ্রীগৌর-্চ্ছরায় নম:1 
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আলীতিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিত: সানন্দমমালোকিত:। 

প্রত্যাশং নুমনঃফলোদয়বিধো সামোদমান্থাদিতঃ ॥ 

বৃন্দারণাভূবি প্রকাশমধুরঃ সর্বাতিশায়িশ্রিয়া। 

রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাস কল্পা্রমঃ ॥ 

তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ ষোহবতারমায়াত:। 

আছ্জ্জনশরণং দ জয়তি চৈতম্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণ; ॥ - প্রীতিসন্দর্ভ: ॥ 
অচ্ছানতিমিরান্ধস্য জ্ানাঞ্জনশলাকয়৷ | 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
বাঞ্কাকল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিন্ধৃ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষবেভ্যো। নমোনমঃ। 


ইতি গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শনে সপ্তম পর্ব্ব 
-রসতত্ব_ 
সমাপ্ত 


ইতি সপ্তপর্ব্বসমন্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন 
দমাপ্ত 
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পরিশিষ্ট 


(১) মাধবসন্প্রদায় ও গৌড়ীয় অন্প্রদায় 


১। আলো5নাল্পর সা 

মূল গ্রন্থের ভূমিকায় (৪০-অসথ) এবং চতুর্থ পর্বে (8৩২-অনগ ) মাধবসমপ্রদায় এবং গৌড়ীয় 
বৈধব-সম্পরদায় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ববালোচনার সার মর্ম এবং 
নৃতন ছু'চারটী কথা এ-স্থলেও সন্লিবেশিত হইতেছে 

প্রশ্ন হইতেছে এই যে- গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কি মাধ্বসম্প্রাদায়ের, বা অন্য কোনিও 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি? না কি একট। পৃথক্‌ সম্ধদায় ? 

এ-সম্বন্ধে ্রীমন্মহা প্রভুর যদি কোনও উক্তি থাকে, তবে তাহাই হইবে একমাত্র প্রমাণ, যাহ। 
আঁদরণীয় হইতে পারে। শ্রীমন্মহা প্রভু স্বয়ংভগবান্‌; তাহার উক্তিই শ্রুতি_ সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ 
এবং প্রমাণ-শিরোমণি। তাহার পার্দদিগের কোনও উক্তি যদি থাকে, তবে তাহাও হইবে তদ্রেপই 
প্রামাণ্য । মহাপ্রভুর এবং সাহার পার্ষদগণের উক্তির সহিত পরবস্তী কালের কোনও উক্তির যদি 
বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মহা প্রভুর এবং তাহার পার্ধদগণের উক্তিই হইবে আদরণীয়, পরবর্তী 
কালের্রক্তি আদরণীয় হইতে পারে ন। | শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে যেমন শ্রাতিরই 
প্রাধান্য সর্ববজন-ম্বীকৃত হয়, তদ্রুপ । , 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, আলোচ্য বিষয়সন্বন্ধে শ্রীমম্মহীপ্রভূর এবং তাহার পার্ধদগণের 
কোনও উক্তি আছে কিনা । এ-সম্বন্ধে তাহাদের যে সুস্পষ্ট এবং দবার্থমন্তাবনাহীন বাক্য আছে, তাহাই 


প্রদখিত হইতেছে। 


ই। ভ্রীনমহা প্রভুর উক্তি 

্রীপ্রীচেতন্যচরিতামূতের মধালীলা নবম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, দক্ষিণদেশ-ত্রমণ-কালে 
মহাপ্রন্থ নধ্বাচাধোর স্থান উড়ুপীতে গিয়াছিলেন। সে-স্থলে তত্ববাদী (মাধবসম্প্রদায়ী) আচার্য্যদের 
সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্ব-সন্থন্ধে মহাপ্রভু আলোচনা করেন। তত্ববাঁদী আচাধ্যদের উক্তিতে 'শ্রীতিলাভ 
করিতে না পারিয় প্রভু তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন-_“কর্ী, জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন। তোমার সম্প্রদায় 
দেখি সেই ছুই চিহ্॥ সবে এক গুণ দেখি ভোমার জপপরায়। ত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥ 
্রীচ, চ. ২৯২৪৯-৫০৮ এএ্থুলে দেখ! গেল, তত্ববাদী আচারধ্যদিগকে মহাপ্রভু একাধিক বার 
তোমার সন্প্র্ায় বলিয়াছেন, কখনও “আনার সম্প্রদায়” বলেন নাই। প্রভূর এই উক্তি হইতে পরিষ্কার 


[ ৩৭৫৩ ] 
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ম।ধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈধাব-দর্শন [২-অন্্ 


ভাবেই জান। যায়__তিনি নিজেকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত বলিয়। স্বীকার করেন নাই ; বরং তাহার 
সম্প্রদায় যে মাধ্বসন্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ একটা সম্প্রদায়, তাহাই মহাপ্রভু জীনাইয়া গেলেন। 

বলা যাইতে পারে__ 

মহাপ্রভু যে বলিয়।ছেন, “সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে 
করহ নিশ্চয় ॥”, তাহাতেই বুঝ। যায়, মহাপ্রভু মাধবসম্প্রদায়কে নিজ সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া- 
ছেন! কেননা, মহাপ্রভু এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও ঈশ্বরের সত্য বিগ্রহ স্বীকার করেন। 

এ-সন্বন্ধে বক্তব্য এই | কেবল মাধ্বসম্প্রদায় নহে, রামানুজ-সম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদাঁয় এবং 
বিষস্বামি-সম্প্রদায়ও ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ্ের সত্ত্ব স্বীকার করেন। শ্ত্রীবিগ্রহের সত্ত্ব-স্বীকৃতিই যদি 
সম্প্রদায়-নির্ণয়ের একমাত্র হেতু হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় _ রামানুজসম্প্রদায়াদিরই বা 
অস্তৃভূক্তি হ্টবে না কেন? গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে কেহ যখন রামানুজাদি সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত বলেন না, 
তখন পরিকর ভাবেই বুঝ! যাইতেছে যে, শ্রীবিগ্রহের সচ্যহ-ম্বীকৃতিই সম্প্রদায়-নির্ণয়ের একমাত্র হেতু 
নহে। সুতরাং উল্লিখিত যুক্তির বা অন্থমীনের সারবন্তা কিছু থাকিতে পারে না। 

আবার, শ্রীল কবিকর্ণপূবের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জান। যায়, দক্ষিণদেশ হইতে 
প্রত্যাবর্জনের পরে মহা প্রভূ শীকৃটৈতন্য শ্রীপাদ সার্ব্বাভীম ভট্টাচধ্যের নিকটে বলিয়াছেন দক্ষিণ- 
দেশ-আ্রমণকালে কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি; তাহার] শ্ীনারায়ণের উপাসক। অপর, ( মাধ্ব- 
সম্প্রদায়ী) তত্ববাঁদিগণকেও দেখিয়াছি; তাহারাও সেইরূপ (অর্থাৎ নারায়ণের উপালক); কিন্ত 
তাহাদের মত নিরবদ্ধ ( অনিন্ণীয় ) নহে। “কিয়ন্ত এব বৈষ্ণব! দৃষ্টাস্তেইপি নারায়ণোপাসকা এব। 
অপরে তত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব । মিরব্দং ন ভবতি তেষাং মতম্‌ 1৮১) এ-স্থলে প্রভু মাধ্বসম্প্র. 
দায়ের মতকে “তেষাং মতম্_তাহাদের মত” বলিয়াছেন ; “আমার সম্প্রদায়ের মত" বলেন নাই। 
ইহ্াতেই বুঝা যায়, মাধ্বসম্প্রদায়কে প্রভু নিজের সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই । “তাহাদের মত 
অনিন্দনীয় নহে" _ এই বাক্য হতেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । নিজের সম্প্রদায়কে কেহ নিন্দনীয় 
বলেন! । “অনিন্দণীয় নহে"-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে_-"নিন্দনীয়।” 

যেহেতুতে মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়কে নিন্দনীয় বলিয়াছেন, ভাহ। হইতেছে বোধ হয় এই £__ 


প্রথমত, হ্রীপাদ মধবাচার্ধ্য বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেই পরতত্ব -ন্বয়ংভগবাঁন্‌ - বলিয়া স্বীকার 
করেন । শ্রীকঞ্চের দ্য়ংভগবত্ত। তিনি স্বীকার করেন ন!। অথচ শ্রুতিস্থৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবস্থার 
কথাই বলিয়। গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মধ্বচার্য্য শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে ভগব্ৎ-শক্তি বলিয়! স্বীকার করেন না; 
স্তাহার মতে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন অপসরাস্ত্রী। মাধ্বসন্প্রদায়ের আধুনিক আচাধ্য- 
গণেরও যে এইরূপ অভিমত, তাহা উড়্‌পীর কান্ুরুমঠাধীশ শ্্রীবিদ্যাসমুদ্রতীর্ঘ মহারাজের অভিমত- 
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মাধ্বলপ্রনায় ও গোৌঁড়ীয়সশ্রদায় ] পরিশিষ্ট | [২-জন্ু 
সম্বলিত ২১।৩।৫২ইং তারিখের একখান! পত্র হইতেই জানা যায়*। সেই পত্রে লিখিত হইয়াছে. 


10010008701 00013 879 450380% 01060 রাধিকা! এবং গোপীগণ হইতেছেন অপ.সরাস্ত্রী। 


ইহাও শ্রুতিম্মৃতিবিরুদ্ধ। 
তৃতীয়তঃ, শ্রীমন্মধবাচার্ধয ব্রদ্মাকেই ভক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; আীবলদেব, দেবকী- 


বনুদেব, নন্দ-যশোদ।পি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ ভক্তিতে ব্রহ্মা! হইতে নিকৃষ্ট এবং ত্রজগোপীগণ হইতেছেন 
তক্তিতে সর্ববাপেক্ষ। নিকষ্টী ( ভাগবততাৎপর্ধ্য ১১/১২।২২॥ ভৃমিক। ১৮২ প্ঃদ্রষ্টব্য)। ইহাও শ্ুতি- 
স্মৃতিবিরুদ্ধ অভিমত বৃহদ্বাদন-বচন হইতে জানা যায়_ ব্রহ্মা নিজে বলিয়াছেন--“পুরাকালে নন্দ- 
ব্রজস্থ গোপীগণের চরণরেণু-প্রাপ্তির জন্য আমি বষ্টিসহত্্ বসর তপস্য। করিয়।ছিলাম ; তথাপি আমি 
তাহাদের চরণবেণু লাভ করিতে পারি নাই। আমি, শিব, শেষ-নামক অন্ত এবং লক্ষ্রীদেবী_এই 
আমাদের কেহই কোনও কালেই ব্রজগোপীদের সমান নহি। ভূমিকা ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।” 

চতুর্থতঃ, মাধবমতে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ ( গীতাভীষা ২য় অধ্যায়, ভাগবততাৎপর্যা ৩১৫।৪৮, 
৩২৫/৩২-৩৪ )। অথচ, শ্রুতিম্ম তি-গ্রমাণ-বলে শ্রঃমন্সহাপ্রত প্রেমেরই পরম-পুরুতার্থতার কথা বলিয়া 
গিয়াছেন। 

পঞ্চমতঃ, মাঁধবনতে অমল! ব। কেবলা ভক্কিই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। মাধ্বমতে কেবলা ভক্তির 
অর্থ-_ ধর্ম, অর্থ ও কাম, ব! লাঁভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসন।শুন্তা ভক্তি । ই! মোক্ষবাঞ্থাহীনা ভক্তি নহে। 
কেননী, মোক্ষই হইতেছে ম।ধ্বমতে পরম-পুরুযার্থ। শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত হইতেও জানা যায়, 
উডভ,পীর তত্ববাদী আচাধ্যগণ মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছেন--“ব্ণাশুমধন্ম কষে সমর্পণ । এই হয় 
কৃষ্ণতক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা। বৈকুষ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্ত্রনিরূপণ ॥২। 
৯/২৩৮-৩৯ 1৮ আমন্থধাচার্য্ের উপদিষ্ট ভজন সম্বন্ধে সর্ধবদর্শন-সংগ্রহের উক্তি হইতেছে এইরূপ £-৪ 
“ভজন দশ রকমের । সত্য, হিত, প্রিয়কথন ও শান্জ্রীনুশীলন-__এই চারিটা বাচিক ভজন। দয়া, 
স্প্‌হা"ও শ্রদ্ধা_এই তিনটা হইতেছে মানসিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ_-এই তিনটা 
কায়িক ভজন। ইহাদের এক একটা সম্পাদনপুর্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে। ভূমিকা 
১৮০ ভুষ্টব্য ৮ কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে মহা প্রভুর উপদিষ্ট ভজন হইতেছে__ যোগ্য অধিকারীর 
পক্ষে বর্শা শ্রমধর্তের পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণগ্রীত্যর্থে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনতক্তির অনুষ্ঠান। 

ষষ্ঠত$ মাধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণ হ্ডারিগতিদায়ক নছেন ( ভাগবততাৎপর্ধয ৩।২৫।৩২-৩৪১ ৩২২৪, 
২১৪; স্থত্রভাষ্য ৩৪০ )। কিন্তু শ্রীমন্তাগবতাদি শাঙ্্ের মতে শ্রীকষ্জ হতারিগতিদায়ক। 
পৃতনাদিই তাহার প্রমাণ। 

সগ্তমতঃ শ্রীমন্ধবাচাধ্য নামাভাসের মুক্তিদায়কত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন-_ভক্তির 
সহিত নারায়ণের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই অজামিলের মুক্তি হইয়াছিল, পুত্রের নামোচ্চারণে 
নহে ( ভাগবততাৎপর্য্য ২১৪ )। কিন্তু ইহ! শ্রীশুকদেবের উক্তির বিরোধী। শুকদেব বলিয়াছেন-_ 


৮ শা শাাীাটাশাাাীঁািশী ীশাািশাাীশিশশীশ শিক ?ী))টপাপশীশী 


*ইমৎ হুন্দরানন্দবিগ্ভাবিনোছের নিকটে লিখিত এবং তীহার সৌজন্তে প্রাপ্ত 
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মাধ্বসম্পরদায় ও গৌড়ীয়সম্্রদায় ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৩-অন্ 


যমদূতগণকে দেখিয়। অজ্ঞামিল ভীত হইয়! নারায়ণ-নামক তাহার পুত্রকে ড।কিয়াছিলেন; তখন স্থীয় 
পুজেই অঙ্গামিলের মন নিবিষ্ট ছিল, নারায়ণে নহে (্রীভা। ৬'১/২৬, ২৯)। উপসংহারেও প্রীশুকদেব 
বলিয়াছেন-_“জ্রিয়মাণে! হরেন্পাম গৃণন্‌ পুজাপচারিতম্। অজামিলোইপ্যগান্ধাম কিমুত শ্র্ধয়। 
গৃণন্‌॥ শ্রীভা, ৬২৪৯ ॥-আিয়মাণ অজামিল পুজ্রেপচারিত হরিনাম উচ্চারণ করিয়াই ধাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন শ্রদ্ধার সহিত নামকীন্র্নের ফলের কথ আর কি বলা যাইবে?” ইহাঁতেও জান। 
যায়--অজামিল শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ ভগবান্‌ নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধ। বা ভক্তির সহিত) নারায়ণের না 
উচ্চারণ করেন নাই । শুকদেব বলিয়া গিয়াছেন, যমদূত ও বিষ্ণ,দূতগণের কথোপকথন শুনিবার পরেই 
নারায়ণের প্রতি অজামিলের ভক্তির উদয় হইয়াছিল (শ্রীভা, ৬২।২৪-২৫), তাহার পৃর্রধে নহে। 
এইরূপে দেখা গেল, নামাভাস-সম্বদ্ধেও শ্রীমন্মধবাচার্য্যের অভিমত শান্ত্রবিরুদ্ধ। 

শ্ৰীমন্ুধ্বাচার্য্যের মতে সাধ্য-সাধনাদিবিষয়ে শাস্তরবিরুদ্ধবাংকার প্রাচুধ্যবশত:ঃই শ্রীমন্মমহা প্রত 
মীধ্বমতকে নিন্দনীয় বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্য কোনও কারণ দৃষ্ট হয়না । 

যাহাহউক, মাধ্বমতকে নিন্দনীয় বলিয়া শীনস্যহা গ্রহন সার্ধতৌম ভট্টাচার্যোর নিকটে 
বলিয়াছেন-_-“কিস্ত ভট্টাচার্য্য ! রামানন্দমমতমেব মে রুচিতম্‌॥ প্রীচৈতগ্তচন্দ্রোদয় ॥৮1১।-__কিন্ত 
ভট্টাচার্ধ্য! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত্ত।” এই বাক্যেও প্রভু জান।ইলেন _ মাধ্বমত তাহার 
রুচিসম্মত নহে; অর্থাৎ তিনি মাধ্বমন্প্রদায়ের অস্তভূক্ত নহেন। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল__মহাপ্রতু যে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি স্বীকার 
করেন নাই, অতি পরিষ্কার ভাবেই তিনি তাহা জানাইয়। গিয়াছেন। 

মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন _"রামানন্বমতমেব মে রুচিতম্‌_ রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত”, 
এই উক্তিরও একটা ব্যঞ্জনা আছে। গোদাবরীতীরে শ্রীলরামানন্দরায়ের সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্বের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীল রামানন্ৰের মুখে শীমন্মহাপ্রভু ঘে অভিমত প্রকাশ করাইয়াছেন, 
তাহাকেই প্রভু রামানন্দের মত বলিয়াছেন। কিন্তু তাহ! শ্রীসম্প্রদায় (বা রামানুজ-সম্প্রদায়ের ), 
বা রন্বসন্প্রদায়ের ( মাধবসম্প্রদায়ের ) বা! রুদ্রসম্প্রদায়ের ( বিষ্ন্বামি-সন্প্রদায়ের )। বা সনক-সম্প্রদায়ের 
(ব| নিষ্থার্ব-সন্প্রদায়ের) অভিমত নহে; এই চারি-সম্প্রদায়ের অভিমত হইতে পৃথক 
অভিমতই রামানন্দের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহ! হইতে জানা গেল-_যে মতটা মহা প্রতুর রুচিসম্মত, 
তাহা হইতেছে প্রী-ত্রক্ম-রুদ্রাদি চারিসম্প্রদায়ের মত হইতে ভিন্ন মত, একটা পঞ্চম মত। ইহাদ্বার। 
মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তিনি উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়েরই অন্ততুক্তি নহেন; 
তাহার সম্প্রদ।য় হইতেছে শ্রীব্রগ্ষ-রুদ্রাদি চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায় 


৩। ভ্রীপাচ্ স্বার্বভোতম ভট্রাচ্চোর্য্যের শু জ্ভিৎ 
আীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে জান! যায়, মহাপ্রভু যখন বলিলেন__-"রামানন্দের মতই 


[ ৬৭৫৬ ] 


মাধ্বসশ্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ৪-অনু 


আমার রুচিসম্মত”, তখন সীর্ব্বভৌম ভট্রাচা্ধ্য বলিয়াছিলেন-_প্রভো ! তোমার মতেই রামানন্দ 
(রায়) প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তাহার মতক্তা নাই (অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের 
প্রবত্তক নহেন ; তোমার মতই রামানন্র গ্রহণ করিয়াছেন )। অতএব আমাদেরও এই মতই শ্রেষ্ঠমত; 
তাহাই বহুলোকের স্বীকৃত মত এবং সর্বশাস্্রপ্রতিপাঞ্। “ভবন্মত এব প্রবিষ্টোহসৌ, ন তস্য 
মতকর্তৃতা। স্বামিন! অতঃপরমন্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্ববশাস্তরপ্রতিপাদ্যঞৈভদিতি ॥ ৮1১৮ 

“বৈরাগাবিগ্ভানিজতক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণ: । শ্রীকষণচৈতন্থ-শরীরধারী কৃপান্থ 
ধির্বস্তমহং প্রপদে; ॥ কালান্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাতুক্ষত্তং কৃষ্চৈতন্যন।মা । আবিভূতিস্তস্ত 
পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গ: ॥” এই শ্লোকদ্ধয়েও শীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য জানাইয়। 
গিয়াছেন -পুর্ববকল্পে যে স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচার করিয়াছিলেন, কাঁলবশতঃ তাহ] লুপ্তপ্রায় হইয়া 
গিয়াছে দেখিয়। তাহারই আবার পুনঃ প্রবস্তনের জন্য এবং সেই ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়।র জন্য 


শ্রীমন্মহা প্রভু শীকৃষ্ণচৈতন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌড়ীয় সন্প্রদায়ই এতাদৃশ তক্তিযোগের অনুসরণ 
করিয়া! থাকেন এবং শ্রীমন্মহা প্রভুই তাহার প্রবস্তক। 


শীমন্মহাপ্রতুর নিত্যপার্ধদ গ্রীল সার্ববাভৌম ভট্টাচার্যের এই লকল উক্তি হইতে অতি পরিষ্কার 
ভাবেই জানা যাইতেছে যে, তাহার মতে শ্রীমগ্মহাগ্রভৃই হঈতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতপ্রবত্তক; 
শ্রীমন্মুধ্বাচাধ্যকে তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে শ্রী-ত্রহ্ম-রুদ্র।দি 


চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটা পঞ্চম সম্প্রদায়, পূর্ব্বোপ্লিখিত কারণে শ্রীপাদ মার্বতভৌম ভট্টাচার্যের 
উক্তি হইতে তাহাও ধ্বনিত হইতেছে । 


€1 শ্রীপাদ কন্িকর্শপুল্েন্প অভিমত মু 

কবিকর্ণপুরও মহাপ্রভুর পাধদ এবং মহা প্রভুর অত্যন্ত ক্কপাভাজন। তিনি তাহার প্রীচৈতম্ত- 
চন্দ্রেদয়-নাটকে শ্রীমন্মহীপ্রভূ ও শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উল্লিখিত কথোপকথন লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। অন্য কাহারও দ্বারা তিনি মহাপ্রভুর এবং সার্বভৌমের উক্তির প্রতিবাদ করান নাই। 
ইহাতেই বৃঝ| যায়, তিনিও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে__-গোড়ীয় সম্প্রদায় মাধবসম্প্রদায়ের অন্ততু্তি 


নহে এবং শ্রীমন্মহা প্রভূই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মত প্রবর্তক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে উল্লিখিত 
চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়। 


, এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর তাহার শ্রীশ্রী চৈতন্তাচন্ররোদ্য়নাটকের অন্থস্থলে ( ১।৬-৮-মনুচ্ছেদে ) 
যাহ। বলিয়াছেন, তাহাও এ.স্থলে উল্লিখিত হইতেছে । 


“আশ্চর্ধ্যং যস্ত কন্বো যতিমকুটমণির্মাধবাখ্যে মুনীন্্ঃ 
আলাদবৈতঃ প্ররোহস্ত্িুবনবিদিতঃ ক্বদ্ধ এবাবধূতঃ। 
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষণ স্বন্ধশাখা স্বরূপ 

বিস্তারে! ভক্তিযোগঃ কুস্থমমথ ফলং প্রেমনিক্ষতবং যত ॥ 


[ ৩৭৫৭ ] 


মাধ্বপাশ্্রদায় ও গৌড়ীয়সশ্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [৪-মঙ্ক 


অপিচ, ্রহ্মানন্দং চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং 

রাধাকৃষ্ণখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্‌। 

যস্য চ্ছায়৷ ভবাধবশ্রমশমনকরী ভক্তসন্ব্নসিদ্ধে- 

হেতুশ্চৈতন্যকল্পক্রম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাছুরাসীং। 
_মহো কি আশ্চর্য! যতিকুলমুকুটমণি মাধবনামক ( শ্রামাধবেন্্রপুরী ) মুনীন্দ্র ধাহার কন (মূল), 
শ্রীল অদ্বৈত যাহার প্ররোহ (অঙ্ক ), ত্রিতুবনবিদিত অবধৃতই (ই্নিত্যানন্দুই) হাহার স্বন্ধ, 
শ্রীলব্রেশ্বরাদি রসম্য়বপু মহাভাগবতগণ ধাহার স্বন্ধ-শাখাপ্বরূপ, বিস্তৃত ভক্তিযোগ যাহার পুজ্প, 
অকৈতব প্রেম ধাহার ফল; অধিকত্ত, যাহার শিখরদেশ ব্রদ্জানন্দকেও ভেদ করিয়া বিরাজিত, 
যাহাতে ভিন্নভাবহীন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ লীলা ময় বিহগধুগল নীড় রচনা করিয়! বিরাজিত, ধাহার ছায়! 
সংসারপথ-ভ্রমণজনিত শ্রমের নিরসনকাঁরিণী এবং যাহা ভক্তগণের সক্ক্রসিদ্ধির হেতুম্বরূপ, সেই 
কোনও এক অপুর্ব শ্রীচৈতণগ্তকপ্নতরু এই ভূমগ্ডুলে অবতীর্ণ হইয়।ছেন।” 

“পারিপান্থিকঃ। ভাব! কিংপ্রয়োজনে! জনোইদুরোইয়মবতার ?--পারিপাশ্বিক ঝলিলেন__ 
মহাশয়! কি প্রয়োজনে অচিরকালে এই অবতার ?” 

“শুত্রধারঃ| মারিষ! অবধেহি বধেহি। মনসো! নিধিশেইশেষে পরে ব্রহ্গণি লয় এব পরঃ 
পুরুষার্থঃ ততলাধনং ধনং হি কেবলমদ্বৈতভাবনেতি সবশীক্ত্প্রতিপাদ্যত্বেনাদ্যত্বেনাপি মন্বানাং বিছুষাং 
স্বমতা গ্রহ-গ্রহগৃহ'তানামনীকলিতং তত্র তত্রৈব শাস্ত্েঘু গৃঢ় তয়োটতয়োত্মন্েন স্থিতমপি সচ্চিদানন্দ- 
ঘনবিগ্রহে! নিত্যলীলোহখিলসৌভগবান্‌ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এৰ সবিশেষং ব্রন্মেতি তত্বং তস্যোপাসনং 
সনন্দাছাপগাঁতমবিগীতমবিকলঃ পুরুযার্থ। তত্ত সাধনং নাম নামসঙ্থীন্তনপ্রধানং বিবিধ- 
ভক্তিযোগমাবিাবয়িতুং ভগবাংশ্চৈতচ্থরূপী ভবন্নাবিরাসীৎ ॥-_-নৃত্রধার বলিলেন-সখে ! 
অবহিত হও, অবহিত হও। যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন, নিধিশেষ এবং অনন্ত প্রব্রদ্ষে মনের 
লয়ই পরম-পুরুষার্থ এবং কেবল-অদ্বৈতভাবনাই সেই পুরুষার্থ-লাভের পক্ষে সশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য এবং 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপ সম্পত্তি এবং যাহার! এতাদৃশ স্বমতে আগ্রহরূপ গ্রহদ্ধার! গ্রস্ত, তাহাদের অজ্ঞাত, 
অথচ তাহাদের উল্লিখিত শান্্রসমূহেই গুঢ়ভাবে এবং সর্ববোতুমন্ূপে স্থাপিত যে তত্ব - সচ্চিদানন্দঘন- 
বিগ্রহ নিত্যলীলাময় এবং অধিল-সৌভগবান্‌( অখিল-সৌন্দর্ধ্য-মাধুধ্য-প্রিয়ত্বাদি অগ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ পরব্রহ্ম, এই যে তন্ব_-সেই তত্বের প্রকাশ করিবার জন্ত এবং তাহার 
উপাপনাই যে লনন্দনাদি-কথিত অনিন্দ্য এবং অবিকল (পরমশ্ডুদ্ধ, পৃর্ণতম) পুরুষার্থ, তাহ। খ্যাঁপন করার 
নিমিত্ত এবং তাহ।র সাধন নামসঙ্কীত্ত ন-প্রধান বিবিধ ভক্তিযেগ আবির্ভাবিত করিবার জন্ শ্চৈতন্ঠরূপী 
হইয়া ভগবান্‌ আবিস্কৃত হইয়াছেন।” 

এ-স্থলে গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্য, অভীষ্ট পুরুষার্থ এবং ভাহার সাধনের কথ।ই বল! 
হইয়াছে; নামসন্ধীর্তন-প্রধান তক্তিযোগ গোৌঁড়ীয়-সপ্প্রণায়েরই সাধন; এই সাধনের গ্রবস্তনের 


[ ৩৭৫৮ ] 


মীর্ধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ) পরিশিষ্ট [ ৪-স্থ 


উদ্দেশ্টেই শ্রীকৃষ্টৈতস্ অবতীর্ণ হইয়াছেন_স্থত্রধারের উক্তি হষ্ঈটতে তাহাই জান] যায় | অত্তএব 
শ্রীকষচৈতত্তই যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবন্থক, স্বত্রধার তাহাই জানাইয়া গেলেন। সর্বপ্রথম 


রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়! যে নট নাটকীয় কথা শ্ৃত্রের শ্বচন। করেন, তাহাকে স্থত্রধার বলা হয়। বস্তুতঃ 
নাটাক(রের বেশেই স্ৃত্রধার রঙ্গমঞ্জে উপস্থিত হয়েন এবং নাট্যকারের বক্তব্ই বলিয়া যায়েন। 
স্বৃতরাং সৃত্রধারের উল্লিখিত উক্তি হইতেছে শ্রীঠৈতগ্তচন্দ্রোদয়নীটকের রচয়িতা কবিকর্ণপূরেরই 
নিজস্ব উক্তি। এ-স্থলে কর্ণপুর তাহার নিজের মতই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন-_গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের 
প্রবন্তক হইতেছেন আীকষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবন্তক বলাতে ইহা যে 
শ্রী-্রক্ষ প্রভৃতি চারিসম্প্রণীয়ের অতিরিক্ত একটী সম্প্রদায়, কর্ণপূর তাহাও জানাইয়৷ গেলেন। 

কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা 

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার যে মুদ্রিত আদর্শ আজকাল দৃষ্ট হয়, তাহাতে কয়েকটা 
শ্রোক আছে, যাহাদের মন্দ হইতে বুঝ যায়_-“কলিতে মাত্র চারিটা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই আছে, তদধিক 
নাই এবং শ্রীকৃষ্কচৈতন্য মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত 1ছলেন।” কবিকর্ণপুর তাহার নাটকে নিজম্ব যে 
মত বান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর ও গ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচাঁধ্যের যে অভিমত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, গৌরগণোদ্েশদীপিকার উল্লিখিত শ্নোকগুলির মন তাহার বিরোধী । 

গৌড়ীয় বৈষব-দর্শনের ভূমিকায় (১৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায় ) এই ক্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর! 
হস্টয়াছে এবং প্রদগিত হঈয়াছে যে, এই কয়টা শ্লোক কবিকর্ণপূরের লিখিত বলিয়! বিশ্বাস করা 
যায়না। 

বৈষ্বদের চারি সন্প্রদায়ে সীমাবন্ধতাবাচক ভ্লো।ক 

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নিয়লিখিত গ্লোক গুলি পৃষ্ট হয় £- 

প্রাহুভূতিঃ কলিযুগে চত্বারঃ সা্প্রদায়িকা:। শ্রীব্রহ্গ-কদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাছে যথ। স্মৃতাঃ ॥ 

অত: কলে ভবিষ্যস্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ| শ্রী-ব্রক্ষ রুদ্র-সনকা বৈষ্বা; ক্ষিতিপাবনাঃ॥ 

(অঙ্গুবাদ ভূমিকার ১৮৭ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য ) 

ইহ] হইতে জানা গেল, প্্ীব্রক্ষাদি চারিটী সম্প্রদায়ের কথা পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। 
এ-সম্বন্ধে, ১৩৫৭ বঙ্গানে প্রকাশিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্ন বিগ্াবিনোদ মহোদয়-রচিত “অচিন্তযভেদাতেদবাদ”- 
গ্রন্থের ২১৩ ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হস্টয়াছে £- 

'. প্প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বে আধাম বৃন্রীবনস্থ শ্রীরাঁধারমণঘেরার মধুম্দনদাস গোস্বামী 
সার্বভৌম মহাশয় স্বয়ং শ্রীপদ্মপুরাণের সর্বত্র বু অঞসন্ধান করিয়। 'শ্রী-বরম্ম-রুদ্র-লনকাঃ ইত্যাদি 
শ্লোকমমৃহ কোথাও প্রাপ্ত না হইয়! শ্রশ্রীমন্তক্তিসিদ্ব।স্তদরস্বভী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট এ শ্লোক 
কএকটার স্থ'ন-পরিচয় জানিবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তখন এই গ্রস্থলেখক তাহার কএকজন 
সহকারী পণ্ডিতের সহিত বিভিন্ন সংস্করণের পদ্মপুরাণ ঘঁটিয়া কোথায়ও এ কএকটা বহুল প্রচারিত 


[. ৩৭৫৯ ] 


মাঁধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীরসম্পরদায় ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৪-সথ 


শ্লেকের স্থানপরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, ইহ] উক্ত গোস্বামী মহাশয়কেও জানান হইয়াছিল 1” 

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন_-এঁ গ্লোক গুলি বর্তমানকাঁলে প্রাপ্তব্য পদ্মপুরাণে না থাকিলেও 
কর্ণপুরের সময়ে প্রাপ্তব্য পদ্মপুরাণে ছিল। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঃ_-কর্ণপূরের সময়ে যদি এই 
্লোকগুলি পদ্মপুরাণে থাকিত, তাহ হইলে শ্রীমন্মহা প্রভু এবং সার্ববতৌম ভ্টীচার্ধ্যও তাহ! জানিতেন । 
ইহা জানিলে সাহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রী-ব্রহ্গ-আদি চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটা 
পঞ্চম সম্প্রদায় বলিতেন না| পরবর্তা মালোচনায় দেখা যাইবে, গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্ধ্য 
এবং মহাপ্রভুর পার্ষদগণ৪ গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রীব্রঙ্ষাদি চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একী পঞ্চম 
সম্প্রদায় বলিয়। অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভাহ(দের গ্রস্থের নানা স্থানে পদ্মগুরাণের বহু 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন; কিন্ত বৈষঃবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাবাচক কোনও শ্লোক বা তদমুরূপ 
কোনও মন কোনও স্থলেই উদ্ধত করেন নাইঈ। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের 
অতিরিক্ত একটি সম্প্রদায়রূপে প্রকাশ করিয়া বরং ভাদৃশ শ্লে(কের বা মর্ত্বের অস্তিত্ব তাহার! অস্বীকারই 
করিয়া গিয়নাছেন। বিশেষতঃ, কবিকর্ণপুর তাহার নাটকে মহাপ্রভুর ও সার্র্বতৌমের উক্তিতে 
এবং শুত্রধাররূপে তাহার নিজের উক্তিতেও মহা প্রভুকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়! বৈষ্ণবদের 
চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্ণপূরই ধে আবার তাহার 

গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে চারিসম্প্রদায়ে বৈষ্ঞবদের সীমাবদ্ধতার কথা বলিয়াছেন, ইহ বিশ্বাসযোগ্য 

হইতে পারেনা । বস্রতঃ উল্লিখিত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণের শ্লেংক নহে; এই গুলি হইতেছে কৃত্রিম এবং 
এই কৃত্রিম ক্লোকগুলি কণপৃরের রচিতও হইতে পারে ন।, কেননা, ইহাদের মন্দ হইতেছে শ্রীটৈত্য- 
চান্দ্োদয় নাটকে অভিব্ক্ত কর্ণপুরের অভিমতের বিরোধী । (প্রমেয়রত্বাবলী সম্বন্ধে পরবর্তী আলে।- 
চনা ও দ্রষ্টবা)। 

উল্লিখিত গ্লোকগুলির পরে, অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিক।তে মাধ্বপন্প্রদায়ের 
গুরুপরম্পরা দৃষ্ট হয়, (এই গ্রন্থের ৪র্থ পর্বে ১৮৬২ পৃষ্ঠায় এই গুরুপরস্পরা উল্লিখিত হইয়াছে )। 
এই গুরুপরম্পরাত্তেও অনেক গোলযোগ আছে। তাহার ছুয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে। 

ইহাতে লিখিত হইয়াছে, শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য “শতদষণী”-নাম়ী সংহিতা রচনা করিয়া নিগুণ 
প্রন্মোর খণ্রনপূর্ববক সপণত্রক্ষ স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্ত শ্রীপাদ জীবগোম্বামী শ্রীভা, ১০৮৭ ২-ক্লোকের 
সংক্ষেপবৈষবতোষণী টীকায় লিখিয়াছেন, শতদূষণী হইতেছে শ্রীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ। শ্রীবৈষ্ণরানাং 
প্রীভাষ্য-তদীয়টাকয়ো; শতদুষণ্যদিষু”-ইত্যাদি। শ্রীল রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ভাহার 
সম্পাদিত “অদ্বৈতনিদ্ধির” ভূমিকায় লিখিয়াছেন -গৌডপূর্ণানন্। কবিচক্রব্তাঁ মধবাচার্ষযের অনেক পরে 
(ব্যাসভীর্ঘরচিত ) ন্যায়ামূতের অনুসরণে বঙ্গদেশে “মায়াবাদশতদূষণী” বা “তত্মুক্তাবলী”-নামক গ্রন্থ 
রচন। করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও ইহার নাম করিয়ীছেন। যাহা? হউক, এই সমস্ত উক্তি হইতে জান! 
গেল, শতদৃধণী ব।মায়াবাদশতদৃধণী আনন্দতীর্থনাম। মধ্বাচার্যে;র লিখিত নহে। 


[ ৩৭৬৭ ] 


মাধ্বসক্গ্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়] পরিশিষ্ট [ ৫-অস্ক 


এই গুরুপরম্পরাতে আরও লিখিত হইয়াছে _ মাধবেন্্র( মাধবেন্্র পুরী) ছিলেন মাধবসপ্প্র- 
দায়ভৃক্ত ; তাহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, তাহার শিষ্য শ্রীগৌরচন্দ্র । এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । 

মাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যা সীদের মধ্যে সর্ববত্র “তীব-উপাধিরই প্রচলন; এই সম্প্রদায়েএপুরী”-উপাধি 
কখনও প্রচলিত ছিলনা, এখন৪ নাই । আবার, মাধ্বমতে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই হইতেছেন স্বয়ংভগবান্‌, 
শ্নীকৃষ্ধের স্বয়ংভগবস্ত! মাধ্বমতে স্বীকৃত নহে । ম্ৃতরাং মাধ্বপম্প্রদায়ে ই্নারায়ণই হইতেছেন উপাসা, 
শ্রীঞ্মীরাধাকৃঞ্জের উপামন! মাধ্বসম্প্রদায়ে কখনও প্রচলিত ছিলন!। ঘিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাই 
স্বীকার করেন না এবং ঘিনি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে বিষ্ণশক্তি বলিয়ও স্বীকার করেন না, পরস্ত 
অপ সরা্ত্রী বলিয়াই মনে করেন, তাহ।র সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাদনাও থাকিতে পারে না। 
কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী যে সন্নাসী ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক 
ছিলেন, সে-সম্থন্ধে মতভেদ নাই । এই অবস্থায় পুরী-উপাধিধারী এবং রাধাকৃ্ণের উপাসক শ্রীপাদ 
মাধবেন্্রকে এবং শীপাদ ঈশ্বরপুরীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তভূরক্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়! হইতেছে, 
মন্মধ্বাচযণকে শতদুষণীর র্চয়িত1 বলিয়া পরিচয় দেওয়ার নায়ই একটা অবাস্তব ব্যাপ।র। 
কবিকর্ণপুর যে এইরূপ অবাস্তব ব্যাপারের কথ! লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। 

উল্লিখিত গুরুপরম্পরায় মারও লিখিত হইয়।ছে__মহাযশ1 মধ্বাচ।ধ্য ব্যাসদেবের নিকটে 
কৃষ্ঞমন্্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন।” একথ। নিতান্ত অবাস্তব। মাধস্ম্রদায়ের গ্রঞ্থ হইতে জান! যায়, 
শ্রীমন্মধব চার্য্যের দীক্ষা গুরু ছিলেন ঞ্ীপাদ অচু)তপ্রেক্ষ। তিনি যদি কৃষ্ণমন্ত্রেই দীক্ষিত হইবেন, 
তাহ হইলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই করিতেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন বৈকুণ্ঠেশ্বর নাঁরাঁয়ণের উপাসক, 
শ্রীকৃষের উপাসক ছিলেন না ; মাধ্বসপ্প্রদায়ে শ্রাকুষ্ণের উপসনার প্রচলন ছিলনা, এখনও লাই । , 

আলোচা গ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অব)বহিত পূর্ববর্তী এসং অব্যবহিত পরবর্থী শ্লেটক- 
দ্বয়েররকোনও স্ঙ্গতিও নাই (১৮৬২--৬৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য )। এই স্লোকগুলি হইতেছে 
নাটকে অভিবাক্ত কর্ণপুরের অভিমতের বিরোধী এবং অবাস্তব-ব্যাপারদ্যোতক। এইগুলি কণণপুরের 
লাখত হইতে পারে না। পরবর্তী কালেই কেহ এই গ্লোকগুলি লিখিয়া গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় 


সংযোঙিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 


ঢ। আীলমুবাক্রি গুপ্ত ও শ্রীল ব্ল্গালদাল লীক্ুলেল অভ্ভিমত 
শ্রীমন্বহা প্রভুর পার্ধদ শ্রীল মুরারি গুপ্ত হইতেছেন সংস্কতে মহাপ্রভুর আদি চরিতকার । 
ব্যালাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাঁকুরও হইতেছেন বাংলাভাষায় আদি চরিতকার। তাহাদের কেহই 
মহাপ্রভুকে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তুভূক্তি বলেন নাই শ্রীপাদ মাধবেশ্দ্র পুরী যে 
মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত ছিলেন, একথাও তাহার! বলেন নাই। 
[ ৩৭৮১ ] 
৪৭১ 


মাধ্বদন্প্রনয় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন [ ৭-অস্ 


৬। শ্রীপাদ সলাত গোস্থা শীক্প অভিন্মত 

শ্রীভা, ১০১২।১-ক্লোকের বৃহদ্বৈষবতোষণী টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রতিবাদমূলে 
মাধ্বমতের খণ্ডন করিয়াছেন (ভূমিক। ১৮৩ পৃঃ জ্টব্য)। গ্রীপাদ সদাতন তাহার অন্যান্ত গ্রন্থেও যে সকল 
তন্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্তও সাধ্যমাধনাদি এবং পরমার্থবিঘয়ে মাঁধ্বমতের বিরোধী । এইরূপ 
শ্রীপাদ সনাতন জানাঈয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসমপ্রদায়ের অস্তভূক্ত বা অন্থগত নহে। 


এ। শ্রীপাদ জপগ্োস্বামীল অভিমত 

“অনপিতচরীং চিরাৎ করণয়া বতীর্ণ: কলো সমপযিতুমু্রতোজ্জ্লরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌।”-ইত্যাদি 
শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোম্বামী বঙ্গিয়াছেন-- বহুকাঁলপর্ধান্ত যাহা অপিত হয় নাই, নিজবিষয়ক সেই 
উন্নতোজ্জল-রসম্বরূপা ভক্কিসম্পত্তি দান করার নিমিত্তই শ্রীমন্মহা প্রভূ কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
উদ্নতোজ্জল-রসম্বরূপা ভক্তিসম্পত্তি হইতেছে ব্রজপ্রেম _-তশ্ধো আবার অপূর্বববিশেষত্বময় কাস্ঠাপ্রেম। 
এইট ব্রজপ্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণন-সপ্প্রদায়েরই সাধাবস্ত ; ্রীমগ্ুহা গ্রভৃই পূর্ব পুর্ব কলের হ্যাঁ বর্তমান 
কল্পের কলি,তও তাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার প্রাপ্ধির উপায়স্ববূপ নিতাসিদ্ধ- 
এজপরিকরদের আওগুগতাময়ী উত্তমা সাধনভক্তির কথাও জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। 
সুতরাং ভিনিই হঈতেছেন গৌড়ীয় বৈঞচব-সম্প্রদ!য়ের প্রবর্তক ; প্রীমন্মধবাটার্ধ্য ইহার প্রবস্ত্ক নহেন। 
উল্লিখিত গ্লে।কে ইপাদ বূপগোস্বামী তাঙ্কাই জানাইয়া গেলেন। 

যদি বল যায়_ শ্রীসন্ধ্বাচার্ধোর আন্ুগত্যেই মহাপ্রভু ব্রজগ্রেম বিতরণ করিয়াছেন এবং 
আম্ুগতাম্যী উত্তম! সাধনতক্তির কথাও জানাইয়া গিয়াছেন, তাহ হইলে বক্তব্য এই যে, এই বিষয়ে 
মাধ্বমতের আনুগতোর প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কেননা, ব্রজপ্রেমের আশ্রয় যে ব্র্পরিকরগণ, 
তাহাদের ভক্তির উৎকরধই মধ্বাচাধা ম্বীকার করেন নাই, ব্রঞ্জগোপীগণের ভক্তিকে ভিনি সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট ভক্তি বলিয়া গিয়াছেন, ব্রঞ্জগোপীদিগকে অপ সরাস্ত্রী বলিয়াছেন । স্বৃতরং ব্রজপ্রেমের মহিমাই 
তিনি স্বীকাঁর করেন নাই এবং ত্রজপরিকরদের আনুগত্যে উত্তম! সাধনভক্তির উল্লেখও তাহার উক্তিতে 
ৃষ্ট হয় না। শ্রীশীরাধ(কষের উপালনার কথাও ভিনি কোনও স্থলে বলেন নাই ; মাধ্বসম্প্রদায়ে 
শস্রীরাধাকৃফণের উপাসনা কখনও প্রচলিত ছিলনা, বর্তমান সময়েও নাই। পূর্ববোলিখিত উডভ,পী- 
মাঠর পত্ধে লিখিত আছে--9711079)00, ৮10 97 50150805170 01751010060 17 00 
32101530238 আমাদের জম্প্রদায়ে ( অর্থাৎ মাধ্বসম্প্রদায়ে ) শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ পৃর্ধিত বা 
উপাসিত হয়েন ন!। 


শ্রীপাদ রূপগোস্থামীর উক্তি হইতে জানা গেল -শ্রীমন্মহাপ্রভুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
প্রবত্তক। 


ব্রজপরিকরদের এবং বিশেষরূপে ব্রজগোপীদের সন্স্ধ শ্রীমন্মধাচার্য্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন, 
[ ৩৭৬২ ] 


মাধ্বসম্প্রদায ও গৌড়ীয় সন্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ৮ অন্ধ 


প্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভক্তিরদামৃতসিদ্কু এবং উজ্জলনীলমণি-প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার তীব্র প্রতিবাদ 
এবং এই প্রতিবাদের দ্বারা শ্রীরপপাদ গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অস্তভূক্তিই অস্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 


৮। জআ্রীপাদ জীজগোস্বামীল্প অভিমত 

শ্ীপাদ জীবগোস্বামী তাহার সর্বসম্বাদিনীর প্রারস্তে শ্রীমন্মহবাপ্রতুকে “ন্ব-সম্প্রদায়- 
সহত্রাধিদৈবম্” বলিয়া! গিয়াছেন। “মহাভ!গবত-কোটি বহিরন্তূর্টি-নিষ্ক্কিত-ভগবদ ভাবং নিজাবতার- 
প্রচার-প্রচারিত-ন্বস্বরূপ-ভগবত-পদকমলাবলম্থিছুল্ন ভ-প্রেমপীযুষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-স্হতঅং স্বসম্প্রদায়-নহস্রা- 
ধিদৈবং প্রাশ্রীকষ্চৈতম্দেবনামানং আীভগবস্তং কলিঘুগেহস্মিন বৈষ্ণবজনোপাস্থাবতারতয়ার্থবিশেষা- 
লিঙ্গিতেন শীভাগবত-গঞ্সংবাদেন স্তৌতি 'কৃষেতি”_কোটি-কোটি মহাভাগবত, বহিদৃর্টি ও অন্তদ্টি 
দ্বারা ধাহার্‌ ভগবণ্ত। বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই ধাহার নিজন্বরূপ, যে স্বয়ুংভগবাঁনের শ্রীপাদ- 
পদ্মকে অবলম্বন করিয়া অন্ন্র ছুল্লভ সহ সহংঅ প্রেমপীযুষময় জাহৃদবীধারা তদীয় নিজ অবতার- 
প্রকটনে প্রচারিভ হইয়াছে, ধিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদদেবতা, সেই ছ্রীকৃষ্চৈতন্যনা মধেয় 
ভ্রীভগবান্কেই গ্রীমদ্ভাগবত-শান্ত্র এই কলিযুগে বৈষুণবগণের উপাসা বলিয়া নিণীত করিয়াছেন এবং 
তদর্থবিশিষ্ট একটা পগ্ভে ( কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি গ্লোকে ) তাহার স্ততি করিয়াছন।_ শ্রীলর্লি ক- 
মোহন বিদ্যভূষণকৃত অনুবাঁদ। সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ।” 

এ-স্থলে শ্রীকফচৈতগ্তকে যে-বৈষ্বগণের উপাপ্য বলা হইয়াছে, তাহার হইঈতেছেন 
গৌড়ীয় বৈষব $ গৌভীয় বৈষণবগণই সর্ব্বতোভাবে শ্রীনম্মহা প্রভুর উপাসনা করিয়। থাকেন। “ন্-সম্প্রাদ। যু” 
শব্দেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কেই বুঝায়। তিনি এই গৌড়ীয় বৈষঃব-সম্প্রদায়ের “সহত্রাধিদৈব- 
সর্ববাতীষ্ট-গ্রদ। গৌড়ীয় বৈষ্বদের মুখ্য অভীষ্ট হইতেছে ভরীশ্রীগৌরস্ুন্দরের এবং এ্রস্রীকৃষ্ণের বা 
প্রীশ্নিরাধাকৃষ্ণের সেবা । *এখ। গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃ্ণচ।” শ্ত্রীগৌরের উপাসনায় আীগৌরের 
সেবা, গৌরপ্রেম লাভ হইতে পারে এবং গৌরত্রেম লাভ হইলে গ্্রী গ্রীরাধ!কুষের চরণসেবা-প্রাপ্তিও 
হইতে পারে। “গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধামীধব-অস্তরঙ্গ ৮” এভাদৃশ 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মহাপ্রভুর “ন্ব-সম্প্রদায়_ নিজ সম্প্রদায়” বল! হইয়াছে। “ন্ব সন্প্রদায়”-শখের 
ছ্‌ইটা তাৎপর্ধা হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে সম্প্রদায় পূর্বব হইতেই বত্রমান থাকে, দীক্ষা গ্রহ্ণপূরর্বক 
যিনি সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন, সেই সম্প্রদায়কে তাহার “স্বসম্প্রদায়” বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে 
সম্প্রদায় পূর্বে বর্তমান ছিলনা, ধিনি দেই সম্প্রদায়ের প্রবত্তন করেন, সেই সম্প্রদায়কে তাহার 
স্ব-সম্প্রদায়_্বপ্রবর্তিত সম্প্রদায় বল! যায়। মহা প্রতুসন্বন্ধে প্রথম অর্থের সঙ্গতি নাই; কেননা, 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বর্তমান যুগে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রকট ছিল না। দ্বিতীয় রকম 
অর্থেরই সঙ্গতি আছে _ মহাপ্রডুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এইরূপে দেখা গেল-_সর্ধবসন্বাদিনীর 


[ ৩৭৬৩ ] 


মাধব সপ্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৯-অন্ু 


প্রারস্তে শ্রীপাদ জীবগোদ্বানী জানাইয়া গেলেন ষে, ্রীমন্হাগ্রতুই হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক। 

আবার শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার সর্বসম্বাদিনীতে (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ 
১৪৯ পৃষ্ঠায়) মাঁধ্বসম্প্রদায়কে গৌড়ীয় সম্প্রণায় হইতে ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া গিয়াছেন (ভূমিকা 
১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। তাহার তত্বসন্যর্ডেও তিনি মার্ধমতকে “'বৈষুব-মতবিশেষণ বলিয়া গিয়াছেন 
(ভূমিকা! ১৮৫ পুঃভ্রষ্টবা)। তাহার সন্দর্ভগ্রন্থে তিনি মধ্ব।চার্ধকে একাধিক স্থলে “তদ্ববাদগুরু” 
বলিয়াছেন; কিন্তু কোনও স্থলেই “ম্ব-সম্প্রদায়গুরু বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়-গুর” বলেন না্ট। 
ইহাতেই বুঝা খায়_ মাধ্বসম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদায়, ইহাই শ্রীপাদ 
জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়। পু 

ষট সন্দর্ভাদি বিবিধ গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবগোন্থামী নন্দ-যশোদা-স্ুবল-মধুমক্গল-ভ্রীরাধিকাদি- 
গোপীগণের নিতা 'ভগবৎ-পরিকরত্ব স্থাপন করিয়।, ব্রজগোঁপীদিগের স্বরূপশক্তিত্ব-প্রতিপাদন করিয়া, 
ব্রজপরিকরদের প্রেমোতৎকধ এবং ব্রজগো'পীদিগের প্রেমের সর্ধ্বোতকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া, শ্রীকৃষের 
স্বয়ং'ভগবস্তা-স্থাপন করিয়! এবং গ্রীকৃ্ণের উপাস্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে এসকল বিষয় 
মাধ্বমতের খগ্ুনাত্মক প্রতিবাদ করিয়া! জানাইয়া গিয়াছেন ঘে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের 
অস্তুভূক্ত বা অনুগত নহে । 


৯। শ্রীপাদ শ্রীনাখভশ্রুুলস্ডার আনভি্মত 

কবিকর্ণপূরের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ শ্রীনাথচত্রবস্তী তাহার ভ্রী্চৈতন্যমতমঞ্জষা-পগ্রস্থের প্রথমেই 
লিখিয়াছেন__ 

"আরাধ্। ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ন্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্য! কাচিছ্পাসন ব্রজবধূবর্গেণ যা করিতা। 
শান্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং গ্রেম। পৃমর্থো মহানিখং গৌরমহা প্রভোর্মতমততস্তত্রাদোরো নঃ পরঃ ॥ ৯ ৯ 
পরাংপরত্বং শ্রীকৃষ্ণে নিত্যবিগ্রহলীলতা। | প্রাধান্যং ভগবদ্ভক্তে: প্রেম্ণি তংফলরূপতা ॥ প্রেমাকার! 
বৃত্বিরেব ভক্তেঘেকাত্মতালভি। গোপীবৃত্বমভক্তিত্ং রুক্সিণীপ্রভূঘ্পি। শ্ররৈষ্ঠ্যং সর্ববপুরাণেভ্াঃ হ্স্মিন 
ভাগবতাভিধে। ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্জ্রসা মতমুত্তমম্‌। 

এ সফল উক্তিতে শ্রীপাদ শ্রীনাথচক্রবত্ত্ণ বলিলেন-_-পরাৎপ্রতত্ব হইতেছে ব্রজেশতনয় 
শরীক, তিনিই আরাঁধা, ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই রম্যা, ভগবদ্ভক্তিরই প্রাধাস্, 
তাহার ফল হইতেছে প্রেম, প্রেমই পরমপুরুঘার্থ, গোপীদিগের মধ্যেই উত্তমভক্তি-_কুক্সিণী-প্রভৃতিতেও, 
জীমদ্ভাগবতই হইতেছেন নির্দোষ প্রমাণ-এই সমস্ত হইতেছে গৌরমহাগ্রতুর উত্তম অভিমত ; এই 
অভিমততই আদরণীয়, অন্ত মত আদরণীয় নহে। 

এ-স্থলে যাহা যাহা বলা হক্টয়াছে, তাহাদের একটীও মাধ্বমত-সম্মত নহে, বরং সমন্তই 


[ ৩৭৬৪ ] 


মাধ্বলক্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [১১-অন্থু 


মাধ্বমত-বিরোধী | ইহাদ্বারা চক্রবস্তিপাদ জানাইলেন_মহাপ্রভূর মত মাঁধ্বমতের অনুরূপ নহে, বরং 
তাহার বিরোধী ; সুতরাং মহাপ্রভুর মতের অন্ুনরণকারী গোঁড়ীয়-বৈষণব-সম্প্রদ|য়ও মাধবসম্প্রদায়ের 
অনুগত নহে ; গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মত প্রবন্তক হঈতেছেন গৌরমহা প্রভু । শ্রীপাদ গ্রীনাথচক্রত্তী তাহার 
এই গ্রন্থের সব্বত্রই মহাপ্রভুর মতই প্রচার করিয়া গিয়।ছেন, ম।ধ্বমতের প্রচার করেন নাই। 


প্ীপাদ প্রলোখানন্দ সন্পস্ব তীক্প অভিমত 
শ্ীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী উহার শ্রী শ্রীচে ভন/চন্দ্র। মুতে লিখিয়াছেন-_ “প্রেমানাম!ভুতার্থ: কম্তয 
শ্রবণপথগন্তঃ, নায়।ং মহিষ্নঃ কো বেন্ত।, বৃন্দাবনবিপিনমাধুরীযু কমা প্রবেশঃ। কো বা জান।তি রাধাং 
পরমরস-চমৎকারমাধুষণশীম।মেক শ্চৈতনাচন্দ্রঃ পরমক্করুণয়! সর্ববমাবিশ্চকার ॥১৩০॥ পূর্বের প্রেমন।মক 
পরমপুরুঘার্থের কথা কোন্‌ জনের ব| কর্ণপথগহ হইয়াছিল? নামের অদ্ুত মহিমার কথা কেই বা 
জ।নিত? কোন্‌ জনেরই বা বুন্দাবনবিপিনের মহামাধুরীতে প্রবেশ হইয়াছিল? পরমরস-চমতকার- 
মাধু্যসীমা শ্রীরাধাকে কেই বা! অবগত ছিল? এক জ্ীচৈতনাই জীবের প্রতি করুণ! করিয়া এই সমস্ত 
বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন ।” 
সরম্থতীপাদ এই বাকো ভঙ্গীক্রমে যেমন মাধ্বমতের প্রতিবাদ করিলেন, তেমনি আবার 
অতি পরিক্ষার ভাবেই জ।নাইয়। দিলেন যে-_গোডীয় মতের প্রবপ্তক হঈতেছেন একমাত্র শ্রমন্বহা প্রভু, 
অপর কেহ নহেন। শ্লোকস্থ “আবিশ্চকার - আবিষ্কার করিয়।7ছন+-শব্দের ধ্বনি হইতেছে এই যে, মহা- 
প্রভূ এইবার য।হা। জানাইয়! গেলেন, তাহ। অভিনব কিছু নয়, পৃর্ববপূর্ববকঞ্জেও তিনি তাহা জানা ইয়া 
গিয়াছিলেন, কালবশতঃ তাহ! বিলুপ্তপ্রায় হইয়। পড়িযাছিল। বর্তমান কলিতে তিনি তাহা গমাবার নৃতুন 
করিয়৷ জানা ইয়া গিয়াছেন। 


১১1 শীল ক্ুশ্রদাল কিন্লাজ লোস্বা মীল্প অভিমত 

শ্রীল কৃষ্ণদান কবিরাজগোম্বামী তীহার শ্রী শ্রীচৈতনাচরিত!মূতে শ্রীমন্মহা প্রতৃর অবতারের 
শুচনা-কথনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, দ্বাপরলীল!র অন্তর্ধানের পরে অপ্রকট গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ__ 
“অস্তর্ধান করি মনে করে অনুমান । চিরকাল নহি করি প্রেমভক্তি দান। তক্তিবিনা! জগতের নাহি 
অবস্থান ॥ সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্তো ব্রজভাব পা্টতে নাহি শক্তি ॥১/৩।১১ 
১৩ যুগধর্ম্প্রবর্তাইমু নামসন্থীপ্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয় নাচাইমু ভুবন ॥ আপনি করিব 
ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে 1! আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না 
যায়। ১1৬১৭-১৯॥ যুগধর্ধ প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ 
১/৩২০॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবস্তরি কনিমু নানা রঙ্গে ॥ এত ভাবি 
কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈল1 কষ আপনি নদীয়ায় ॥১1৩|২১--২২।৮ ইহার পরে কবি- 


ই [ ৩৭৬৫ ] 
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রাজগোম্বামী লিখিয়াছেন _“কলিকালে যুগধর্ম _নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতাঁর ॥ 
১৩/৩১৭ সন্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষচৈতন্ত | ১/৩৬১॥ প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ১1818॥৮ 

কবিরাজগোম্বামীর এই মকল উক্তি হইতে জানা গেল- ব্রজপ্রেম প্রদানের নিমিত্ত, যুগধর্দদ- 
নামসন্থীর্তন প্রবর্তনের নিমিত্ত, নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে ভক্তিধর্ম্ের অনুষ্ঠান শিক্ষা 
দেওয়ার নিমিত্ত গ্রকষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন । কিরূপ সাধনে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, নিজে 
আচরণ করিয়া তিনিই তাহা জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ঞস-সম্প্রদায়ের সাধন 
হইতেছে ব্রজপ্রেম-প্র।প্ডির সাধন, ইহা লালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তির সাধন নহে । এইট সাধনের উপদেষ্টা 
এরং আচরণের দ্বারা শিক্ষাদাতা হইতেছেন শ্রীমন্মহা প্রভূ ; সুতরাং তিনিই যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মতত- 
প্রবর্তক, একথাষ্ট কবিরাজগোন্ব'মী জানায় গেলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্যা এইরূপ সাধনের প্রবস্তক 
হইতে পারেন না। কেননা, ব্রজপ্রেমের মিমাই তিনি স্বীকার করেন না। তিনি স্বীকার করেন মুক্তির 
মহিমা, যে মুক্তিকে ব্রজপ্রেমাকাজক্ষী ভক্তগণ ব্রজপ্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে করেন। ব্রঙ্গপ্রেমের 
অনাদিসিদ্ধ আশ্রয় ব্রজপরিকরূদের ভক্তিকেও শ্রীমন্মধবাচাধ নিয্স্তরের ভক্তি বলিয়া মনে করেন। 

আবার শ্রী শ্রচৈতন্যচরিতামুতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে 
কবিরাজগোনম্ব'মী বলিয়।ছেন__“গ্রচৈতশ্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি । ভক্িকলতরু রুপিল! পিঞ্চি 
ইচ্ছাপানি ॥ ১।৯।৭/” তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকেই এই ভক্তিকল্পতরুর “প্রথম অঙ্কুর,” শ্রীপাদ ঈশ্বর 
পুরীকে “পুষ্ট অঙ্কুর” এবং স্বয়ং শ্ীচৈতন্যকে "স্বদ্ধ'” বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন__“সকল শখ।র 
সে স্বন্ধ মূলীশ্রয়॥ ১/৯১০।” আর পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রদ্মানন্দপুরী, ব্রদ্মানন্রভারতী, 
বিলঃ,পুরী, ফেঁশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নসিংহতীথ এবং স্ুখ(নন্্পুরী-এই নয়জনকে ভক্তিকল্লাতরুর “মূল 
ব। শিকড়” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় শীমন্মধবাচার্য্যের নাম-গদ্ধ কোথাও নাই। ইহ] 
দ্বারা কবিরাজগো।ন্বামী জানাইলেন যে, গোৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সহিত প্রীপা মধ্বাচাযেের কোনদ্রূপ 
সংআবই নাই। 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল- শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাঁজগোস্বামীর মতেও শ্রীমন্মহা প্রতুই 
হইতেছেন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবন্তক, মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গোঁড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনও সন্বন্ধ্ট নাই, 
ইহ1 হইতেছে মাধবসম্প্রদায হইতে একটা পৃথক্‌ সম্প্রদায় । 

পূ্ববন্ত আলোচনায় প্রথমে শমম্মহা গ্রভুর অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার পরে 
ডাহার পার্ধদ এবং গৌড়ীয়-সপ্প্রদায়ের আদি আচাযণদের অভিমত ব্যক্ত কর! হইয়াছে। পার্ষদ এবং 
আদি আচাধ্যদের অভিমত হইতেছে শ্রীমন্মহাগ্রভূর অভিমতেরই প্রতিধ্বনি এবং বিবৃতিমাত্র। তাহাদের 
অভিমত হইতে জান! গেল--শ্রীমন্মহা প্রভৃই হইতেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত- প্রবর্তক, গৌড়ীয় 
সম্প্রদায় মাধবসম্্রদায়ের অস্তভুক্ত বা অনুগত নহে, ইহা হইতেছে মাধ্বস-প্রদীয় হইতে একটা পৃথক্‌ 
সম্প্রদায় । 


[ ৩৭৬৬ ) 
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এক্ষণে পরবর্ত্ আচার্য্যদের কয়েকটা অভিমত প্রদিত হইতেছে 
১২। শল্পবর্তী আল্রার্খ)দেল্প অভিমত 

ক। প্রীপাদ ঈশ্বরীর অভিমত 

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরন্থত্তীর শ্রীচৈতনাচন্দ্রামৃতের “দৃষ্টং ন শাস্্ং গুরুবো ন দৃষ্টা”_ ইত্যাদি 
লর্বশেষ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ ঈশ্বরী প্রীপাদ সবের্বোভৌম ভট্টাচার্যের “বৈরাগাবিদ্য? নিজভক্তি- 
যোগং শিক্ষার্থমেক: পুরুষঃ পুরাণ: ইত্যাদি এবং “কালাম্ঙ্ং তক্তিযোগং নিজং ষঃ প্রাদুকষত্ত৫ কৃষ্চচৈতনা- 
নামা” ইত্যাদি এবং ্রীবিদপ্ধম[ধবের “অনপিতচরীং চিরাৎ”-ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়। অবশেষে 
লিখিয়াছেন--“অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈভন্তমহা প্রভূঃ স্বয্ংভগবান এব অশ্রদায়প্রবন্তক স্তৎপার্ধদা এব 
সা্্রদায়িকা গুরবো নান্যে।_আতএব ( অর্থাৎ পূর্ববোদ্ধত ক্লোকত্রয় অনুসারে জানা যায় যে) 
স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চৈতন্ত-মহা প্রভূই সম্প্রদায়গ্রবত্তক এবং তাহার পাধদগণই হইতেছেন সাম্প্রদায়িক 
গুরু, অপর কেহ নহেন।” 

শ্রীপাদ ঈশ্বরী গ্রচৈতনাচন্ত্র।মুতের "ব্রন্ষেশাদি-মহাশ্চর্যামহিমাপি' ইত্যাদি ১৪১-শ্লোকের 
টাকায় গৌবগণোদেশ্দীপিকাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার আলো- 
চন! করিয়।ছেন, তাহ। পরিষ্কার ভাবেই জান] যায়। তথাপি তিনি যখন মহা প্রভুকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক বলিয়াছেন, তখন ইহা অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার 
যে আদর্শ তিনি দেখিয়।ছিলেন, সেই আদর্শে বৈষ্ণবদের চারি সম্পরদায়ে সীমাবদ্ধতাবাঁচক এবং গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তভূক্কিস্থচক পৃর্ববোল্লিখিত শ্লোকগুলি ছিলনা ; থাকিলে সেই শ্লোকগুলির 
কোনরূপ আলোচন। না করিয়া তিনি সেই শ্লোকগুলির মর্্মাবিরোধী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন না। 
এই শ্লেকগুলির ক্ৃত্রিমতার ইহাও একটা প্রমাণ । এই অগ্ুমান যদি বিচারসহ হয়, তহ। হইলে বুঝা 
যায় খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্তও গৌরগণোদ্শদীপিকায় উল্লিখিত গ্লোকগুলি স্থান 
পায়নাই। একথা বলার হেতু এষ্ট যে, শ্্রীপাঁদ ঈশ্বরী যে খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা জান! যায়। তাহার রচিত “শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণে 
তিনি লিখিয়াছেন _“কৃতমানন্দিন! শী্বোধং ব্যাকরণং লঘু ।শাকে কলাবেদশুন্ছে নিঙ্গাত্রৌ বটনাগরে ॥৮ 
*শীকে কলাবেদশূন্তে” অর্থাৎ ১৬৪০ শকাব্দায় (১৭১৮ ধৃষ্টাব্দে) তিনি “শীত্রবোধ-ব্যাকরণ। লিখিয়াছেন। 

থ। অদ্বৈভবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধামোহন গৌস্বামী ভট্টাচার্ষ্যের অভিমত 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন, শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী খুষ্টীয় উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে বিদামান ছিলেন। প্বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের (বারেন্্রব্রাঙ্গণ-কাণ্ড, প্রথমভাগ, 
দ্বিষ্ঠীয় অংশ )৮ মতে তিনি ১৭৩৭ শকাব্ড (১৮১৫ খৃষ্টা্ধ) পর্যান্ত জীবিত ছিলেন । তিনি “তত্বসংগ্রহ*- 
নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন , তাহাতে তিনি লিখিয়ছেন_ “শ্রী মদ্বৈতবংশ্যেন রাধামোহনশন্বণ!। 
প্রণম্য রাধিকাকান্তংক্রিয়তে তত্সংগ্রহঃ1” ইহ!হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীঅদ্ধৈতবংশীয় ছিলেন। 


[ ৩৭৬৭ ] 


মাধ্বন্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্খ্রদায় ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ১২-অম্ 


কেহ কেহ বলেন, তিনি আমদছ্ৈতাচার্ধা হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন। ভিনি শ্রীপাদ জীব 
গোস্বামীর তবসন্দর্ডের এক টীকা! লিখিয়।ছেন। টাকার প্রারস্তে তিনি স্্ীক্রীগৌরকেই গৌড়ীয়-মন্প্র- 
দায়ের প্রবর্তক বলিয়া! গিয়াছেন। *ম্বভজনস্য সম্প্রদায়প্রবন্তনায়াবতীরং গৌররূপেণ শ্রীকফম্”-ইত্যাদি। 

গ। বৃন্দারণ্যবাসী অদ্বৈবংশীয় প্রভু দাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীর অভিমত 

প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্ব'মী ১৯৫৯ সংবতে (১৩০৯ বঙ্গাবে, ১৯০২ খুষ্টাবে ) শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তীর « শ্াকষ্চভাবনামৃ্ত”-নামক গ্রন্থের বঙ্গাগবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার ভূমিকায় 
“গ্রন্থকারের মংক্ষিপ্ত জীব্নী”-কথনপ্রসঙ্গে প্রভূপাদ লিখিয়াছেন -“বলদেববিদ্যাভূষণ উৎকলদেশীয় 
খণ্ডাইত জ।তি ছিলেন। ইনি মাধবপঞ্প্রদায়ের বন্ধ গ্রস্থ নপায়ন করিয়। অঙ্াধারণ পা্ডঙা লাভ করেন। 
ইনি শা।বানন্দপ্রভুর পরিনার, বন্তমান শ্রীবুন্দাবনীয় 'ইশা[মুন্দর ইঠারই প্রতিষ্ঠিত। % * ইহারা 
(বলদেববিদাভূঁষণ এবং কৃষ্ণেব সার্ববভৌন ) উভয়ে জয়পুবে বিচার করিয়া! পুনরায় শ্রীগোবিন্মদেবজীর 
সেবা অধিকার করেন। সেই সময় গোবিন্দভাষা, ভাগভাষ্য, বেদাস্তুস্যমস্তক, প্রমেয়রত্বাবলী 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন এনং শ্রীকৃষ্চচৈতন্ায মহ। প্রভুর সম্প্রদায় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের আন্তনিবিষ্ট 
করিবার জন্য শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা। নামক গ্রন্থ স্বয়ং রচন। করিয়া শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্ব।মীর 
নামে প্রকীশ করেন, ইহ। সকল প্রাচীন পণ্তিতগণ বলিয়া থাকেন (ভূমিক ৩/-1* পৃষ্টা )1% 

প্রভূপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গেম্বানীর এই উক্তি হইতে জান। গেল_ত্াহার এবং সকল 
প্রাচীন প্ডিতগণের মতে গৌড়ীয় বৈষ-সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্রমহা প্রভুরই সম্প্রদায় ( অর্থাৎ 
মহা প্রভৃই এই মশ্রদায়ের প্রবর্তক ), ইহা আীমাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তুনিবিষ্ট নহে; বলদেববিদ্যাভূষণই এই 
সংশ্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তুভূক্তি বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করিয়াছেন। 

স্রীপাদ বলদেববিদটাভূষণ সম্বন্ধে প্রভূপাদ যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে পরবর্তী 
ভক্তিরত্বাকরের আলোচনা প্রষ্টব্য। গৌরগণোদ্দেশদীশিকা বলদেববিদ্যাভূষণের লিখিত ,নহে, 
্ব়ংকর্ণপৃরেরই লিখিত; পূর্বেই বল। হইয়াছে, স্ীপাদ ঈশ্বণীও শ্রীচৈতন্থচনদ্রাম্বৃতের টীকায় এই খরস্থের 
নামোল্লেধ করিয়াছেন। প্রীচৈতন্য১ন্থামুতের টীকা বলদেবধিগ্ঠাভূষণের গোবিন্দভাষ্যাদির পৃর্ব্বে লিখিত 
বলিয়াই মনে হয়। অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্েশদীপিকায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অস্তভূক্তি- 
সক যে কয়টা শ্লোক দৃষ্ট হয়, দেই গ্ল্লেরককয়টাই কৃত্রিম । “উরগক্ষত অনুলি”-ম্যায়ের অনুসরণ ন! 
করিয়। “নুরাবন্দুম্পুষ্ট তুগ্ধপূর্ণ কলল”-ন্যায়ের আনুসরণেই বোধ হয় প্রভৃপাদ সমগ্র গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিক।কে কত্রিম বলিয়া মনে.করিয়াছেন। “গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতের” বংশধর গৌরগতগ্রাণ 
গ্রভৃপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী গৌরের সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্পদায়ে অস্ততুরক্তির কথ! সহা করিতে 
পারেন নাই বলিয়াই এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

ঘ। নিত্যানদ্ববংশীয় প্রভুপাদ প্রীল সভ্যা ন্দগ স্বামীর অভিমত 

প্রতৃপাদ শ্রীল সত্যাননাগোস্বামী ১৩৩৩ বঙ্গান্দে (১৯২৬ খৃষ্ঠাবে ) প্রকাশিত তাহার সম্পাদিত 


[ ৩৭৬৮ ] 


মাধ্বম্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ১৩-আছ 


প্রীভগবং-সন্দর্ভের ভূমিকায় (1*_1% পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন- “লঙ্ষী-ব্রন্মা হইতে ধাহাদের সম্প্রদায়, 
্রীশ্ীমন্মহা প্রতু স্বয়ংভগবান্‌ তত্তংসম্প্রদায় প্রবন্তক কোন আচাধে?র সম্প্রদায়ভূক্ত হইবেন কেন? জগদ্‌- 
বিভাসক স্য্য কখনও খগ্ঠোতের জ্যোতিতে বিভাসিত বা পরিচিত হন না। প্্রীমন্মহাগ্রভুর নিত্য- 
পার্ষদমধ্যে গণ্য ছয়গোস্বামী মহাশয়গণ ততপ্রেরিত হইয়া যেসকল গ্রন্থ।দি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
পাঠে তিনি মাধ্বমতাঁব্লম্বী ছিলেন বলিয়া কোন কথাই পাওয়। যায় না। ভাবভারীতে অন্তর্ভাবিত 
অবতারসকলের ন্যায় স্থয়ংভগবান্‌ শ্রীকষ্ণটৈতনামহী প্রভুপ্রবন্তিত সম্প্রদায়ে ব্রহ্ব-আদি সম্প্রদায়চতুষ্টয় 
অস্তর্ভ।বিত হইয়াছে বলিলে বরং বিশেষ সঙ্গত হয়। শ্রীমদ্লদের বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরবর্তীকালে 
নাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি কিঞিৎ অনুরাগ দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু চরমঞ্রাপ্থি সম্বন্ধে তিনি একমত্য 
প্রদর্শন করেন নাই । এখানে সকলেরই ইহাও জানিয়া রাখা আবশাক যে, ভিনি সম্প্রদায়ের একজন 
বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্সহা প্রভুর নিতাপার্ধদ নহেন।” 

প্রভূপ।দ শ্রীল সত্য!নন্দ গোস্বামীর এই উক্তি হইভেও জান! গেল-__প্রভুপ।দের মতে গোঁড়ীয়- 
সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্ততূক্তি নহে, ইহা একটা পৃথক্‌ সম্প্রদায়। 

মাধবসম্প্রদায়ের প্রতি “কিঞিৎ অনুরাগ” বশতঃ বিগ্ভাভৃষণপাদ গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায়কে মারধ- 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন__এই্টরূপ একটা ইিত যে গ্রভূপাদের 
উক্ভিতে দেখ। যাঁয়, তৎসন্বদ্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। 


উ। পঞ্তিতপ্রবর গ্রীল রাসবিহারী সাংখ্যতীথের অভিমত 
ক।শিমবাজারের রাজধি গ্রীল মণীন্দরচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের আন্ুকূলো ১৩১৪ বঙ্গান্দে অনুষ্ঠিত 


বঙ্গীয় সাহিতাদ্মিলনীর নিবরণীমধো “বৈষ্ণবসাহিত্য”-প্রবন্ধে (১২৫০ পুষ্ঠ।য় ) সাংখ্যতীর্থখ মহোদয় 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রভৃপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোম্মামিমহোদয়ের অভিমতেরই 
প্রতি্ধনি মাত্র! ইহ] দ্বারা তিনিও জানাইয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি 


নহে; ইহা হইতেছে একটী পৃথক্‌ সম্প্রদায় 


১৩। টৈবষ্গজাক্ডার্খগণকর্ডক শ্রীমনমথবাভার্শ্যল ন্দনান্প অভাব 
কোনও গোড়ীয়-বৈষঃবাচাধ্যই গ্রস্থাদির আরস্তে শ্রীমন্মধবাচার্যের বন্দন! করেন নাই। অথচ, 


সকলেই খ্রীকৃষের, শ্রীমন্মহা প্রভুর, গোঁরপরিকরাদির ও বৈষ্ণবগণের বন্দনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষণবাচার্ধযগণ যদি শ্রীমন্ধবাচার্ধযকেই তাহাদের সম্প্রদায়প্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে 
স্ব-সম্প্রদায়া চাঁ্য বা স্বসন্প্রদায়-প্রবর্তকর্ূপে অবশ্যই হারা তাহার বন্দনাও করিতেন। এইবপ 
বন্দনার অভাব স্চিত করিতেছে যে, কোনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্ধ্যই শ্রীমন্ধবাচার্ধাকে গোঁড়ীয়- 
সম্প্রদায়ের আাচার্ধ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
[ ৩৭৬৯ 7. 
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১৪) ভ্রীপাদ হলদে নব্বিদ্যাভুষ্মশের অভিমত 
ক। বঙ্গদেববিদ্যাতূষণের সময় ও বিবরণ 


শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, গ্রীপাদ রূপগোস্বামীর “স্তবমালার” টাকাও র্‌ 


লিখিয়াছেন। স্তবমাঙ্গার অন্তর্গত “উৎকলিকাবল্লরী”-নানক স্তবের টাকায় ভিনি নিজেই লিখিয়াছেন__ 
“বড়শীত্ান্তর-ফোড়শশতীগণিতে তন্ত ॥১৬৮৬॥ শাকে তু € নমঃ টাকায়া নিষ্পত্তিঃ॥ বহরমপুর 
সংস্করণ ॥ ১৩১৯ সাল ॥ ২৬০-৬১ পৃঃ॥” এই উক্তি হইতে জানা যায়, ১৬৮৬ শকাবায় তিনি এই 
টীকা লিখিয়াছেন। ১৬৮৬ শকাব্দ হইতেছে ১৭৬৭ খুষ্টা। ১৭৫৭ খু্টান্দে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল। 
তাহার সাত বংসর পরে ভিনি এই টীকা লিখিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
তৃতীয় পাদে বিদ্যাভূষণপাদ বর্তমান ছিলেন। পূর্বে বল! হইয়াছে, খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথন 
পাদে আীপাদ ঈশ্বরী বিদামান ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্ীপাদ বলদেবও তখন বিদ্যমান ছিলেন ; তাহ! যদি 
হয়, তাহ। হইলে মনে হয়, শ্রীপাদ বলদের শ্রীপাদ ঈশ্বরীর সমসময়িকই ছিলেন ; কিন্তু সমসাময়িক 
হইলেও ভিনি গ্রাপ্াদ ঈশ্বরী হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। অদ্বৈতবংশীয় প্রকুপাদ শ্রীল রাধাযোহন 
গোস্বামীর পূর্ববর্তী ছিলেন প্রীপাদ বলদেব। স্বন্তরাং প্রীপাদ ঈশ্বরীর পরে এবং প্রভুপাদ রাঁধামোহন 
গোস্বামীর পুর্ব্বেই শ্রীপাদ বলদেবসপ্বন্ধে আলোচনা করা সমীচীন হইত , কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবসম্বস্ধে 
অনেক কথার আলোচন! করিতে হইবে বলিয়া সর্বশেষে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হষঈটল। 


বেদ-বেদাস্ত-দর্শন-কাব্য-ব্যাকরণ-মলঙ্কারাদি শাস্ত্র শ্াপাদ বলদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য 


ছিল। তিনি প্রথমে মাধ্বসন্প্রদয়ে দীক্ষিত হইয়।ছিলেন। পরে শ্তামানন্দ-পরিবারের কান্তাকুজীয় 
্রাঙ্মণ শ্রীল রাধাদামোদর দস মহোদয়ের নিকটে শ্রীপাদ জীবগোন্বনীর ফট সন্দর্ভ অধায়ন করিয়া 
ট্রীন্্ররাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য লুব্ধ হয়েন এবং শ্রীল রাধাদানোদরদ[স-মহাশয়ের নিকটেই ব্রজের 
' ফাস্তাভাবের উপাসনামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে তিনি 
বৃন্দবনে গমন করেন। কথিত আছে, আরন্দাবনে তিনি শ্রাপাদ বিশ্বন।থ চক্রবত্বীর নিকটে শ্মদ্ভাগবত 
অধ্যয়ন করেন। তাহার বুন্দবনে অবস্থানকালে গৌঁড়ীয়-বৈফবগণকর্তৃক জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর 
সেবাসম্থক্কে একটী গোলযে।গ উপস্থিত হয়। 

খ। জয়পুরের বিচারসভা ও গোবিদ্বভাষ্য-প্রণয়ম 

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রকটিত শ্ীগোবিন্দদেব কোনও বিশেষ কারণে শ্রীবৃন্দীবন হইতে 
জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়েন। জয়পুরের মহারাজগণই ছিলেন সেবার অধ্যক্ষ; তাহারা গৌঁড়ীয়- 
বৈষণবদের দ্বারাই গে।বিন্মজীউর সেব! করাইতেন। জয়পুরের নিকটনর্রণ গল্তা উপত্যকার রামানুজ- 
সম্প্রদায়ের মোহাস্তগণ গৌড়ীয় বৈষ্বদিগকে গোবিন্দজীউর সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য 
একটা গোলযোগ উপস্থিত করেন। 

এই গোলযোগের হেতৃসম্বদ্ধে দুইটা মত প্রচলিত আছে। একটা মত হইতেছে এই যে_ 


[ ৩৭৭০ ] 
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গৌড়ীয়-বৈষণবগণ শীনারায়ণপূজার আগে শ্রীগোবিন্দের পৃর্জাকরিতেন। তাহাতে রামানুজসম্প্রদায়ের 
মোহাস্তগণ আপত্তি উদ্ধাপন করেন (১)। অপর মত হইতেছে এই যে, রামানুজ সম্প্রদায়ের 
মোহাস্তগণ মনে করিতেন__গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অসন্প্রদায়ী ; সুতরাং গ্রীগোবিন্দের সেবায় ডাহাদের 
অধিকার থাকিতে পারে না (২)। যে-ভাবে এই গোলযোগের মীমাংস! হস্টয়াছে, তাহা হইতে 
শেষোক্ত অভিমতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 

জয়পুরাধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে এই গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই 
গোলফোগের মীমাংসার জন্য মহারাজ এক সভার আয়োজন করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষ 
হইতে বিজ্ঞ পণ্ডিত পাঠাইবার জঙ্ক বৃন্দাবন সংবাদ পাঠান। তখন শ্ত্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 
জয়পুরের সভায় প্রেরিত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাভূষণ এক।কীই জয়পুরে গিয়াছিলেন (৩); 
আবার কেহ কেহ বলেন, ভাঙার সঙ্গে শাপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর শিষা শ্রীলকৃষ্ণাদের স্ার্বভৌমও 
গিয়াছিলেন (১)। যাহ] হউক, অন্য কেহ তাহ।র সঙ্গে গিয়া থাকলেও শ্রাপাদ বলদেবই প্রতিপক্ষ 
মোহাস্তদিগের সঙ্গে বিচার করিয়াছিলেন। 

শ্রপাদ বিদ্াাড্ষণ প্রথমে মৌখিকভাবে শাক্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত কারেন। বিরুদ্ধ 
পক্ষীয়গণ তাহ।তে নিরুন্তর হইলেন বটে ; কিন্তু বলদেব যাহা মুখে বলিলেন, তাহ।র সমর্থক, গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণবাচাধ্যদের কৃত ত্রহ্ষান্ত্রভ।ধ্য দেখিতে চাঠিলেন। কিন্তু তখন পধ্যস্ত গৌড়ীয় বৈষব।চাধাদের কৃত 
্রন্ষ্থত্রের কোনও ভাষা ছিলনা | কেননা, “অর্থো হয়ং বরঙ্গানথত্রণাম্‌্”- ইত্যাদি গরুডপুরাণ-বচনানু পারে 
শ্রীমগ্মহাপ্রতু শ্রীমদ্ভাগবতকেই স্থত্রকার ব্যাসদেবকৃত ক্রন্স্থত্রের অকুত্রিমভাষ্য বলিয়া গিয়াছেন 
তদনুসারে বড়গোস্বমিগণও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া উহাদের কেহই ব্রন্থাসথত্রের পৃথুক্‌ 
ভাষ্য রচনার প্রয়োজনীয় মগভব করেন নাই। ব্রন্গন্থত্রের পৃথক্‌ ভাষ্য ন। করিলে ওঞ্জীবাদিগোন্বামিগণ 
শ্রীমস্ভাগবতের টীকায় বহু ব্রহ্ষন্ৃত্রের উল্লেখ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ত্রন্মস্থাত্রেরই ভাষা; 
অন্যান্য গ্রন্থেও গোস্বামিপাদগণ ত্রন্গন্থৃত্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত গ্রতিপ্‌ক্ষ রামান্ুজ- 
সম্প্রদ।য়ের পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেনন। ; শ্রীরাম।নুজাদি অ।চাধ্যগণ যে-তাবে ব্রহ্মন্ত্রের ভাষ্য 
করিয়াছেন, গৌড়ীয়দের কৃত সেই ভাঁবের ভাষ্য তীঙার! দেখিতে চাহিলেন। তখন শ্রীগাদ বলদেব 
ভাষ্য দেখাইতে সম্মত হইলেন এবং কিছুকাল সময় লইয়া শ্রাগোবিন্দদেবের কৃপায় ভাষ্য লিখিলেন ; 


এই ভাষ্যের নামই গোবিন্দ্রভাষা। এই ভাষা দেখিয়া প্রতিপক্ষ রামাগগুজসন্প্রদায়ের মোহানস্তগণ 
গৌড়ীয় বৈষুবদিগকে জগ্গ্রদ।য়ী বৈষ্ণব বলিয়! স্বীকার করিলেন এবং তাহাদের আপত্তি প্রত্যাহার 


€১) প্রমংন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ প্রণীত “অচিস্থ্যাভেনাতেদবাদ”, ১৯১ পৃষ্ঠা, ১৯৫১ থৃষ্টাব। 

(২) প্রত্ৃপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীর “শরকঞ্চভাব্নামতের হঙ্গাগ্ধাদের” ভূমিকা ৬/* পৃষ্ঠা ।--১৯৫৯ লংব 
(৩) “অচিন্তাভেদাভেদবাদ”-১৯২ পঃ 

(৪) প্রত্থপাদ ্রীলরাধিকানাথ গোস্বামীর “'ভ্ররুঞ্চভাবনাম্ৃত বঙ্গান্থবাদের” ভূমিকা ৬০ পৃ 


[ ৩৭৭১ ]. 
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করিলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় গৌড়ীয় বৈষ্বদের অধিকার অঞ্গুপ্ন রহিল। জয়পুরের বিচার- 
সভায় গ্রপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মর্ধযাদা রক্ষ1 করিয়াছেন ; এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় চিরক!ল তাহার নিকটে খণী থাকিবে। 

যাহা হউক, প্রতিপক্ষ রামানুজমন্প্রদায়ের মোহান্তগণের উক্তি হইতে বুঝ! যায়--উপাস্তা ও 
সাধ্যলাধনাদিব্ষয়ে ধাহাদের অভিমত শ্রুতিস্মৃতিসম্মত _নুতরাং ব্রহ্ষসূত্র-সন্মতও-__কাহাদিগকেই 
সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করা থায়, অপরকে নহে। জয়পুরের বিচারকালে গ্রী, ব্রক্ধ, রুদ্র ও সনক এই 
চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ্রহ্ষসত্রভাষা ছিল। প্রতিপক্ষগণও তাহা জানিতেন। মৌখিক 
বিচারে শ্ত্রীপাদ বলদেববিদ্যাছষণ যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন, তৎমমস্ত যদি উল্লিখিত 
চারি সম্প্রদায়ের মধো কোনও এক সম্প্রদায়ের ত্রদ্গসুত্রভাষ্যের অনুরূপ হইত, তাহা হইলে 
প্রতিপক্ষগণ বলদেবের নিকটে তাহার উক্তির সমর্থক ব্রন্গস্ত্রভাষ্য চাহিতেন না। উপাস্ত-সাধ্য- 
সাধনাদি বিষয়ে বলদেবের কথিত সিদ্ধান্ত চারিসম্প্রদায়ের মধো কোনও সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুরূপ 
নহে বলিয়াই তাহার! গোঁড়ীয়দের ভাষা দেখিতে চাহিয়ছিলেন। বলদেব যে গোবিন্দুভ।ষ্য উপস্থিত 
করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল মৌখিক বিচারে ততকতক গ্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমর্থক ; ভিন্নরূপ 
হইলে প্রতিপক্ষগণই আপত্তি উত্থাপন করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়, উপাস্য-সাধাসাধন| দিবিযয়ে 
গ্োবিন্দভাষ্যের সিদ্ধান্ত ছিল, উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের ব্রন্গমুত্রভাষোর শিদ্ধাস্ত হইতে ভিন্ন। 
গ্রতিপক্ষগণ এই ভাষ্য স্বীকার করিয়াই গৌড়ীয় বৈষবদিগকে সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন এবং শ্গোবিন্দদেবের সেবায় তাহাদের অধিকারও স্বীকার করিয়াছেন। 
্ক্ষনুত্রভাঁধা অনুসারেই যখন সম্প্রদায় নির্ণিত হয়, এবং চারিসম্প্রদায়ের ব্রঙ্গস্ত্রভাষা হইতে 
ভিন্ন গোবিন্দভাষাকে স্বীকার করিয়া প্রতিপক্ষগণ যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে জম্প্রদায়ী বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়- গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের 
অতিরিক্ত একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহ! য়ে ত্রহ্মসম্প্রধায়ের ( মাধবসম্প্রদায়ের ) বা অপর তিন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের অস্তভক্ত নহে, পরস্ত চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সপ্প্রদায়, 
ভাহাও তাহারা স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। শ্রীপাদদ বলদেবও গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া! দেখাইলেন, 
গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে চারিসপ্প্রদীয়ের অতিরিক্ত একটা পৃথক্‌ সম্প্রদায় ; ইহ] মাধ্বসম্প্রদায়ের 
অস্তুভূত্ত নহে। 

গোবিন্দভাঁষো শ্রীপাদ বলদেৰ যে সিদ্ধাস্ত প্রকটিত করিয়াছেন, বিচার করিলে দেখা যায়, 
উপাস্ত-সাধ্যসাধনান্দিবিধয়ে তাহা হইতেছে মাধ্বসম্প্রণায় হইতে পৃথকৃ। তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

গ্ব। ভ্রীবলদেব ও মাধবমত 

দার্শনিক দিদ্ধান্ত বিষয়ে বিদ্যাভূষণপাদ গোবিদ্বভাষ্যবভীত আরও কয়েকখানা গ্রন্থ 

লিখিয়াছেন; যথা, 'প্রমেয়রত্ব(বলী, সিদ্ধান্তরদ্ব, বেদাস্তস্যমস্তক। কেহ কেহ বলেন, বেদাস্তসামস্তক 


[. ৩৭৭২ ] 
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বলদেবের রচিত নহে; ইহ! হইতেছে তাহার গুরুদেব শ্রীল রাধাদামোদরদাসের রচিত (৫)। 
বেদাস্তসামস্তক গ্রন্থের রচয়িতাসম্থন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া এবং প্রমেয়রত্বাবলী ও সিদ্ধান্তরত্ব সম্বন্ধে 
কোনও মতভেদ নাই বলিয়া এ-স্থলে শেষোক্ত গ্রন্থদ্ধয়সন্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। সিদ্ধাস্তরত্বকে 
ভাষ্যগীঠকও বলা হয়; অর্থাৎ ইহ হইতেছে গোবিন্দভাষ্যপীঠক। গোবিন্দভাষ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত 
প্রকটিত হইয়াছে, প্রমেয়রত্জীবলীতে এবং সিদ্ধান্তরত্বে সে-সকল সিদ্ধান্তের সারমর্ধ্র এবং স্থলবিশেষে 
বিবৃতি গ্রকটিত হইয়াছে। স্ৃতরাং এই ছুইখান! গ্রন্থের সহায়তাতেই গোবিন্বভাষ্যের মর্ম সুস্পষ্ট 
ভাবে বুঝিতে পার! যাঁয়। সাধ্য-সাধনাদিধিবয়ে গোবিন্দভাষ্যে যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত হস্টয়াছে, 
এক্ষণে প্রমেয়রত্বীবলী ও সিদ্ধাস্তরত্বের সহায়তায় তাহা প্রদশিত হইতেছে এবং মাধ্বসিদ্ধান্ত হইতে 
এই সিদ্ধান্তের পার্থকা কি, তাহাও প্রদশিত হইতেছে । 
€১) পর্ব 

পরমার্থলীভের জনা জীব পরতাত্বরই উপাননা করিয়া থাকে। শীমন্মধবাচার্য্যের মতে 
পরক্রহ্ম পরতন্ব ব স্বয়ংভগবান্‌ হইঈতেছেন বিষ, | জীমধবাচাধ্োর “বিষ্ঠা? হইতেছেন বৈকুণ্ঠেম্বর 
চতুভু'্জ নারায়ণ । শ্রীকৃষে'র স্বয়ংভগবন্ত! তিনি স্বীকার করেননা। 

কিন্তু শীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাহ।র গোবিন্দভাষ্যে ব্রজেন্দ্রন্দমন কৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম 
স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়াছেন। "অথ জগজ্জল্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোইবিচিন্ত্ত্বাদেদাস্থেনৈর বোধ্যো ন তু 
তর্কৈরিতিব্ত,মারস্তঃ “সচ্চিদানন্দরূপ। য় কষ্চায়াক্রিষ্টক রিণে। নমো বেদাস্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে” ইতি 
গোপালতাপগ্তাম্‌ (১1১২-স্ত্রভাষা ); “যোইহদৌ সব্বৈর্বেদৈ গাঁয়ত ইতি গোপ।লোপনিষদি ( ১1১)9- 
সৃত্রের ভাষ্যোপক্রন ); রাসাদিষু কর্মধু লমূলবপ।ং পূর্ণাদুদুচ্যতে প্রাহভবতি ॥১।১।৯-ুত্রভাষ্য )” 
পিদ্ধাস্তরত্বেও তিনি লিখিয়াছেন _-“যদাত্মকে। ভগবাংস্তদাস্বিকা শক্তিঃ। কিমীত্বকো। ভগবান্‌ ? জ্ঞান।ত্মক 
এম্বরাত্বকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। বুদ্ধিমনোইঙ্গগ্রতাঙ্গবতে। ভগবতো। লক্ষ্টামহে 'বুদ্ধিমান্‌ মনোবানঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গবানিতি' ইতি “তমেকং গোবিন্দং সঙ্গিদানন্দ্-বিগ্রহম? ইতি ॥ ১1১২॥৮, “তম্মাৎ সর্বদাইভিব্যক্ত- 
সর্বশক্তিকাৎ কৃষ্ণস্যৈব স্বয়ংরূপত্বং সিদ্ধম্‌ ॥ সিদ্ধান্তরতু ॥ ২২১ ॥” প্রমেয়রত্বাবলীতেও তিনি লিখিয়াছেন--. 
“তত্র শীরিষ্টোঃ পরতমন্থং যথা শ্রীগোপালোপনিষদি “তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসে 
তং ভজেৎ তং যজেত ইতি ? 'নচান্তর্ন বহির্ধস্য ন পূর্ববং নাপি চাপরম্। পূর্বধবাপরং বহিশ্চান্তজ গতো। 
যো জ্বগচ্চ য:॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজমূ। গোপিকোলুখলে দায়া ববন্ধ প্রাকৃতংযথা ॥” 
সিদ্ধান্তরত্বের ২১৬-২১ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণ শ্রুতিস্থৃতির প্রমাণ উদ্ধত করিয়! 
দেখাইয়াছেন__ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকঞ্চই সর্বাবতারী, ভাহাতেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং 
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তিনিই স্বয়ং-ভগবান্। পরব্যোমাধিপতি নরায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আবির্ভাববিশেষ ; 
নারায়ণে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা! ন্যুনশক্তির বিকাশ , নারায়ণ সর্বাবতারী নহেন। 

উল্লিখিত দিদ্ধাস্তসমূহ হইতেছে শ্রীপাদ মধ্ব।চাধ্যের সিদ্ধান্তের বিপরীত। 

(২) ভ্রীরাধিক।দি গোপীগণের স্বরূপ 

শ্রীমন্বধ্বাচ।ধ্য শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে বিষ্চশক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি 
তাহাদিগকে “অপ সরঃন্্রী” বলিয়াছেন এবং তাহাদের ভক্তিকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা ভক্তি বলিয়াছেন। 
তাহার ভাগবততাতপধ্য্ে তিনি লিখিয়াছেন_-কৃষ্ণক।ম! গোপীগণ দেহতা!গ করিয়া স্র্গে গিয়াছিলেন ; 
কালক্রমে কৃঞ্ণকে পরব্রহ্ধ জানিয়া পরমধ।মে গিয়াছিলেন (৬)। ইহাতে পরিষ্ঞারভাবেই বুঝ! যায়, 
শ্রীপাদ মধ্বাচার্ধয গোপীদিগকে জীবততব বলিয়া মমে করিয়াছেন, (আবার তাহার এসকল উক্তির 
সমর্থনে তিনি কোনও শাক্সপ্রমাণও উদ্ধত করেন নাই )। 

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেববিদা ভূষণ ভাহা সিদ্ধান্থরত্ধের ২১১-১৫-অনুচ্ছেদে আাতস্থৃতির প্রমাণ 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন__আর।ধিকা-চন্দ্।ব্লী প্রন্ভতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, 
নিত্যকাস্ত।। শ্রীর।ধিকা হইতেছেন স্বয়ংডগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি, লক্ষ্মীর্গাদি শক্তি 
হঈতেছেন শ্রীরাধিকার অংশ, তিনি তাহ।দের অংশিনী; তিনি বাকামনের অগোচরা, হল।দিনীরূপা, 
ভগব্দভতিষ্না, হলাদিনীপংবিং-সারাংশ-প্রেমাত্মিক। মহালক্ষ্রী বলিয়। শ্রীরাধার পূর্ণ, শ্রীরাধিকাদি 
গোপীগণ হইতেছেন পূর্ণ শক্তি। তাহার প্রমেয়রতাবলীতে৪ তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকটিত 
করিয়াছেন (১২৪-অনু )। 

৭ ্রন্ষন্জ্রের গোবিন্দভাষোও হ্লীপাদ বলদেব উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন। “উপস্থিতেই- 
তস্তদৃবচনাৎ ॥৩৩।৪২প-সুত্রতাধ্যে তিনি লিখিয়াছেন_ হলাদিনীসারসমবেতসংবিদাত্বকষুবতীরত্বত্বেন তু 
রাধাদি শ্রীবপা__( পরব্রহ্ম শ্রীকুষের পরাশক্তি ) হলাদিনীদার-সমবেত-সংবিদাত্মক যুবতীরস্ূপে 
ক্ষুরিতা হইলে রাঁধাদিস্রীরূপা হয়েন ।” শ্রীরাধিকাঁদি গে।লীগণ যে আীকৃষ্ণের হলাদিনী-সংবিং-সাররূপা_ 
স্বততরাং জীবশক্তিবূপ জীবতত্ব নহেন+ তাহাই উল্ভিখিত বাক্যে বলা হইয়াছে। উল্লিখিত ৩/৩৪২-স্ুত্রের 
ভাষাপ্রারস্তেও তিনি বলিয়াছেন _-প্যদ্যপি শক্তিতদা শ্রয়য়োরস্ত্যভেদস্তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্তেন 
শক্তেন্চ যুবতী রত্বতেনোপস্থিতো সত্যাং স্থারা মন্তপৃত্তযাগ্চনগ্ুণং কামাদি সমুদেতাতঃ সিদ্ধং তৎ। ইদং 
কৃত:1 তদ্ধচনাং। যে হ বৈ তু কামেন কামান্‌ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন 
কামান্‌ কাময়তে সোইকামী ভবতীতি অথ্বশিরদি তাদৃশকামাগ্ভিধানাদিত্যর্থ:। অকামেনেতি 
সাদৃশ্টে নঞ.। কামতুল্যেন প্রেম্ণেতার্থঃ। তেনাস্মানুতবলক্ষণেন বিষয়কামন! খলু স্বারামত্বং পুর্ণতাঞ্চ 
নাতিক্রমতীতি স্বাত্মক-্ত্ীষ্পর্শাছুদগ্রানন্দস্ত স্বসৌ ন্দাধ্যবীক্ষণ[দেরিব বোধ্যঃ।__যদ্দিও শক্তি ও তদা- 


(৬) রুঙ্ধকামাশ্দা গোপাগ্তাক়, দেহং দিবং গভাঃ| সম/ক্‌ কৃষ্ধং পরং ব্রহ্ম জ্ঞত্ব। কালা পরং যঘুঃ। 
ভাগবততভাষ্পধ্য | ১০।২৭1১৩ || 
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শয়ের বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই, তথাপি শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তমরূপে এবং শক্তি যুবতীরত্বরূপে 
উপস্থিত হয় বলিয়। ( পুরুষোত্তম শীকফের ) আত্মারাসত! এবং পূর্ণতীদির অনুগ্তণ কামাদির উদয় 
দিদ্ধ হয়। অর্থবশির-উপনিষদে বলা হইয়াছে _“ধিনি কামসহকারে কাঁম্যবস্তসমূহের কামনা করেন, 
তিনি কামী ; আর, যিনি অকামে কাম্যবস্তুপমূহ কামনা করেন, তিনি অকামী।' ইহাতে তাদৃশ কামাদি 
কথিত হইয়াছে। অসকামেন'-এস্থলে সার্দৃশ্যে নঞ্তপ্রতায়। “অকামেন'-অথ-_কামতুল্য প্রেমের 
সহিত। এ প্রেম আত্মানুভবলক্ষণ। আত্মামুভবলক্ষণ প্রেমের সহিত বিষয়কামনায় আত্মারামত্বের 
এবং পূর্বের ব্যত্যয় হয় না। স্বীয় আত্মনৃত। শ্রীর ( যুবতীরফ্্ের )স্পর্শে যে উদগ্র আনন্দ জঙ্বে, 
তাহাঁকে স্বীয় সৌন্দর্ধ-দর্শনাদিজ্নিত আনন্দের তুলা বুঝিতে হইবে” এই উক্তিভে জীপাদ বলদেব 
জানাঈলেন__হুলাদিনীসংবিৎ- প্রধান! স্বরূপশক্তির মূর্ত নিগ্রহ শ্্রারধিকাদি গোপীগণ ততৃত: শ্রীকষণ হইতে 
অভিন্ন। তাহাদের সঙ্গবশতঃ প্রীকণের াত্মারামতা'র এবং পূর্ণতার হানি হয় না, কেলনা, প্রেমের 
সহিতই তিনি উহাদের সক্গ করেন ( আতবেন্দডরিয়-গ্রীতিবাসনারূপ কামের সহিত নহে); শ্রীরাধিকাদি 
গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের “পাত্মক-_আাত্মভূতা” বলিয়া তাহাদের সহিত বিহারে শ্রীকষ্ণের আত্মারামত। ও 
পূর্ণতার হানি হয়না। তাহাদের স্পৃশে প্রীক্ণের উদগ্র আনন্দের ক্রমবদ্ধমান আনন্দের--উদয় হয়। 
ইহাতে জানা গেল-_গ্রীরাধিকাদি গে।পীগণের প্রেমের বশীভূত হইয়াই, আাত্মারাম এবং পর্ণকাম হইয়াও 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গ করিয়া থাকেন। গে(পীদিগের প্রেম ( বা ভক্তি ) যে সর্ববাতিশীয়িরূপে উৎকর্ধ- 
নয়, এই প্রেম যে অতুলনীয়, অসমোদ্ধ, ইহাদ্বারা তাহাই স্থচিত হইল। "স্মরন্থি চ॥ ২৩1৪৫ 
্রগ্সথত্রভাষ্যে৪ তিনি লিখিয়াছেন_“পুরুষ-বো ধিগ্ঠাদিশ্রুতা রাধাঁদাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ো দশমাদিস্তা 
গুণাশ্চ স্বব।তিশযিপ্রেমপূর্ণপরিকরহদ্রহিণা দিবিদ্বস্বমবিস্মাপকবংশ-মা ধূ্ধা-পরান্তস্্ববিস্মাপকন্ুপ 
মাধূর্যানিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো। যশো দাস্তপন্ধায় কৃষ্ণ এব নিত্যাবিভূর্তীঃ সন্ত, ন তু মৎসাদিত্বে সম্তীতি 
_ পুরুষবোধিম্তাদি শ্রুতিচ্ে যে প্রীরাধিকাদি পূর্ণশক্তিসমূহ কথিত হইয়াছেন এবং ভাগবত্তের দশম- 
স্বন্ধাদিতে উল্লিখিত সেই সর্্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব, ব্রচ্ম।দি-বিশ্বেশ্বর-বিস্মীপন-বংশীমাধুধ্য এবং 
আত্মপর্য্যন্ত সর্বববিম্মাপক রূপমাধূর্ধয এবং অত্যধিক কারণ্যাদি গুণসমূহ যাশোদাত্তনন্ধয় কৃষেই নিত্য 
বিরাঞ্জিত ; তদীয় মতস্যাদি তাবতারে এ-সমস্ত গুণ নাই।” প্রীকৃষ্ণজের ব্রজপরিকরগণের সুতরাং 
প্রীরাধিকাদি গোপীগণেরগ-প্রেম যে সর্ববাতিশায়ী, এই বাক শ্রীপাদ বলদেব তাহ৷ জানাইয়া 
গেলেন। 

“কামাদীতরত্র তত্র চায়তানাদিভ্যঃ ॥৩1৩।৪০-স্ুত্রভাষ্যেও প্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন--“নৈব 
পরৈব রী; সতী তত্র প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংশ্যোস়ি তক্মাদিতরত্ প্রপঞধাস্তগতে তৎপ্রকাশে চ ্বনাথন্য পরমাত্মনঃ 
কামাদি বিতনোতীতি নিত্য হ্রকঃ সঃ] কামোহত্র শৃঙ্গ।রাভিলাষঃ। আদিনা তদমুগুণ। তৎপরিচর্য]1 
চ।_েই প্্রীরপ! শক্তি হইতেছেন পরাশক্তি। প্রকৃতি বা মায়াকর্তৃক অস্পৃষ্ট সব্যোমে ( ভগবন্ধামৈ) 
এবং ভগবান্‌ যখন প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনও সেই শ্রীও স্বীয় নাথ পরমা স্থার কামাদি বিস্তার 


[৩৭৭৫], 
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করিয়া থাকেন। এ-স্থলে কাম-মর্থ হইতেছে শৃক্গারাভিলাষ এবং আদি-শকে তানুগুণা পরিচর্যা! 
এজন্য ভগবান্‌ হইতেছেন নিত্য শ্রীযুক্ত” এই উক্তি হইতে জানা গেল-_পরাশক্কিরূপা শ্রীরাধিকাদি 
গোপীগণ প্রকটে এবং অপ্রকটে _ উতয়ন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যবিরাজিত, হারা শ্রীকৃষের নিত্য- 
কাস্তা, শ্রীকৃুষেের বিরংসা পূর্ণ করেন এবং পরিচর্ধ্যাদিও করিয়া থাকেন। সেই ভাষোই শ্রীপাদ বলদেব 
“পরাস্ শক্তি:-ইত্যাণি শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়। লিখিয়াছেন_সেই পরাশক্তি হইতেছেন বিভী এবং 
মোঁকদা ( সুতরাং জীবতত্ব নহেন )। 

এইরূপে দেখা গেল-শ্ররাধিকাদি গোপীগণের স্বরূপ-সম্ুদ্ধে শ্রীপাদ ব্লদেববিদ্যাডূষণের 
অভিমত হইতেছে মাধ্বমতের সম্পুর্ণ বিরোধী । 

(৩) ব্রঞ্পরিকরদের ভক্তি 

আবার, শ্রীমন্মধচার্ধয শ্রকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের ভক্তিকে ব্রন্মীর ভক্তি অপেক্ষা নান! বলিয়া 
গিয়াছেন ( ভাগবততাৎপর্যয 1১১1১২1১২॥ ভূমিকার ১৮২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। বিস্তশ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ 
বলিয়াছেন, শ্রীর্কষ্ণপরিকরদের প্রেম অপেক্ষা ভধিক বা স্মান প্রেম অপর কাহারও নাই এবং 
শ্রীকঞ্চেরও যে ঠাহাদের নিকটে গাটপ্রেমবশাতা, তাহ! স্বয়ং ত্রহ্গাই বলিয়া গিয়াছেন। “কৃষ্ণ- 
পরিকরাণামসমাভ্যধিকপ্রেমং তদর্থজ্্পদ্বিষহৃদপ্রবেশধাবনাদিতঃ প্রহীয়তে ঘম্মাদ ভগবতোহপি গাঁঢ়- 
বশাতেতি নিবেদিতং ব্রদ্ধণা-“এষাং ঘোষন্বালিন।মুত ভবান্‌কি দেব রাতেতি নশ্চেতে। বিশ্বফলাং 
ফলং ত্বদপরং কুত্রাপায়ং মুহাতি। সদ্ধেঘাদিব পৃতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিত। যদ্ধা মার্থ-নুহ্বৎ- 
প্রিয়াত্তনয়প্রাণাশয। স্বংকৃতে (শ্রীভা, ১০1১৪৩৫), ইতি ॥ সিদ্ধাস্তর় ॥২১৬।” 

॥. ফিদ্ধান্তরতের ২৪৭ অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব-কথন-প্রসঙ্গে বিগ্ভাভূষণপাদ কৃঞ্পরি- 
করদের নিতাতও স্থাপন করিয়াছেন এবং “ব্যাপ্রেশ্চ সমগ্সম্‌ 0৩৩১০) ব্রগ্ধানত্র” এবং পলর্ববাভেদাদদ্থু- 
ত্রেমে ॥ ৩৩1১১ ব্রক্গসূত্র"-ভীষ্যেও তিনি তাহাই প্রতিপাদিত করিয়া! গিয়াছেন। তাহার এই সিদ্ধাস্তও 
পীমন্মধবচার্যোর উক্তির বিরোধী ; কেননা, শ্রীকৃষ্-পরিকরদের ভক্তিকে ব্রহ্মার শক্তি হইতে নান! 
বলি! শ্রী মধ চার্ধ্য তাহাদিগকে অমুক্ত জীবের পর্যায়েই আনিয়৷ ফেলিয়াছেন (ত্রহ্মাও অমুক্ত জীব ; 
মহাপ্রলয়েই ব্রহ্ম মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন); তাহারা অমুক্ত জীব হইলে তাহাদের পরিকরত্বই সিদ্ধ 
হয় না, নিত্যন্থের কথ। তো! দূরে। পূর্বে ইহাও বল। হইয়াছে যে, শ্রীমন্বধধাচার্যের মতে গোপীগণ 
প্রথমে স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন, পরে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝ! যায়_-তাহার .মতে 
গোপীগণ হইতেছেন জীবতত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকর নহেন। 

এইরূপে দেখা গেল-শ্রীকৃঞ্ণপরিকরদের সম্বন্ধেও শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত যে শ্রীম্মধবাচার্য্ের 
শিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহা পরিগ্কারভাবেই বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্থন্ধের চতুর্দশ অধায়ে 
্মা নিজ মুখে ব্র্পরিকরদের প্রেমের উৎকর্ষ কীর্তন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় শ্রীমগধবাচারধ্য এই 
অধ্যায়টা স্বীকার করেন নাই। 
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(8) জীবততত 

মাধ্বমতে জীব হইতেছে ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিস্বাংশ ( ১৭১৩-১৪ পৃষ্ঠ1 জর্টব্য )। 

কিন্তু শ্রীপাদ ব্লদেবের মতে জীব হইতেছে ব্রন্দের শক্তি। “অংশো নানাব্যপদেশাং"- 
ইত্যাদি ২৩/১-ব্রক্মুত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন--জীব যে ত্রক্মের অংশ, তাহা টঙ্থচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের 
ম্থায় আশ নহে । “তত্বঞ্চ তপ্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম_ব্রন্মের শক্তি বলিয়াই জীবের ব্রক্ষাংশত্ব সিদ্ধ হয়।” 
স্তর একদেশই তাহার অংশ। “একবস্তেকদেশত্বমংশত্বম্‌।” ব্রপ্ধ হইতেছেন শক্তিমদেকবন্ত ) ব্রচ্ম- 
শক্তি জীব ব্রন্মের একদেশ বলিয়া ত্র্মাংশ হয়। এক্রন্ধ খলু শক্তিমেদকং বন্ধ, ত্রহ্মশক্তিজর্শবে। বক্ষে ক- 
দেশত্বাং ব্রহ্মাংশো ভবতীতি ।” সিদ্ধাস্তরড়ু ॥ ৮1১৪-অন্ুচ্ছেদও দ্রষ্টবায। 

কিন্তু জীব ব্রন্মের কোন্‌ শক্তি? উল্লিখিত সুত্তভাষো “বিষ্ণশৃক্তি: পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য) 
তথাপর1”-ইত্যাদি বিষঃ,পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন-_জীব হইতেছে ব্রন্ষের 
ক্ষেত্রক্া শক্তি । ক্ষেত্রক্গাশক্তি কি, শ্রীবলদেবের গীতাভ।ধ্য হইতে তাহ! জানা যায়। “অপরেয়মি- 
তত্তগ্থ।ম্”-ইভা।দি ৭৫-গীত্তাপ্ললোকের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন _জীব হইতেছে ব্রঙ্গের জীবভূতা শক্তি, 
জার্থাৎ জীবশক্তি। আবার, “ম্মরস্তি চ ॥ ২৩।৪৫॥”-ব্রক্ষস্থত্রভাষ্যে তিনি জীবকে ব্রচ্ষের বিভিন্নাংশও 
বলিয়াছেন। 

এইবূপে দেখা গেল-__জীবতত্ব-সম্থন্ধেও আবলদেবের সিদ্ধান্ত হইতেছে মাধ্বসিদ্ধাস্ত হইতে 
ভিন্ন । আমন্মধবাচ।র্য জীবকে ব্রন্ষমের শক্তি বলেন নাই। 


(৫) উপাস্যতস্ব 
যে ভগবত-স্বরূপকে যিনি পরব্রহ্ম পরতত্ব বলিয়। মনে করেন, সেই ভগবং-ম্বরূপই হযন 


তাহার উশাস্য। তদহুসারে শ্রী নন্মধবাচাধ্যের মতে উপানা হইডেছেন বৈকুষ্ঠাধিপতি চতুভূ্জ নারায়ণ; 
কিন্তু-শ্রীবলদেবের মতে উপাস্য হইতেছেন ছিতুঙ্জ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। 
'এই বিষয়েও বলদেবের মত হইতেছে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন । 


(৬) পুরুতার্থ বা সাধ্য এ 
শীমগ্মধবাচার্যোর মতে মোক্ষ, অর্থাৎ পঞ্চবিধ। মুক্তি হইতেছে পরম পুরুযা্থ? কিন্ত শ্রীপাদ 


বলদেব বিদ্য।ভূষণের মতে ব্রজে ব্রজেজ্জনন্দনের প্রেমসেবাই হইতেছে পরমপুরুষাথ ৷ প্রমেয়রত্ববলীর 
সপ্তম প্রমেয়ে শীপাদ বলদেব কৃষ্ণ প্রাপ্তিরই মোক্ষত্বের কথ। বলিয়াছেন । “অথ শ্রীকষ্গ্রাপ্ডেক্ত্বমূ।” 
জীবলদেব-কথিত সাধনপ্রণালীর আলোচনা করিলে বিষয়টা পরিস্ষুট হইবে 


(৭) জাধন 
মাধ্বমতে_-সত্য, হিত, প্রিয়কথন, শাস্ত্রাুশীলন, দয়া, স্পৃহা, শ্রাদ্ধ, দান, পরিত্রাণ ও পরি- 


রক্ষণ_ এই দশবিধ ভজনের এক একটা সম্পাদন-পূর্্বক নারায়ণে সমর্পণই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ 
লাভের উপায় ( ভূমিকা ১৮ পৃষ্ঠা দর্টব্য )। আীমশহা প্রভুর নিকটে তন্বাদী আচা্ধগণও বলিয়াছেন 
[ ৩৭৭৭ ] 
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_ পবর্ণাশ্রমধর্ কৃষে সমর্পণ । এই হয় কৃষণভক্তের গ্রেষ্ঠ সাধন॥ শ্রীচৈ, চ, ২৯1২ ৩৮৮ শ্রীমন্বধধবাচার্) 
তাহার ভাগবততাৎপর্যে বলিয়াছেন -_-“ন তু জ্ঞানমূতে মোক্ষো নাস্তঃ পন্থেতি হি শ্রুতি ॥ ১০।২৭1১৩। 
মোক্ষমায়াস্তি নানোন ভক্তিং যোগ্যাং বিনা চিৎ ॥ ১*1২৭1১৫/৮ এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝ! যায়_ 
মাধ্বমতে যোগা। ভক্তি হইতেছে পরমপুরুষাথ”মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় এবং দেই যোগ্য ভক্তি 
হইতেছে পূর্বাল্লিখিত দশবিধ ভজনের অনুষ্ঠান। 

কিন্তুত্রীপাদ বলদেবের মতে শ্রীমন্তাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই হইতেছে পরম 
পুরুষার্থ লাভের উপায় ( প্রমেয়রড়াবলী ॥৮২।)। গোপালতাপনী শ্রুতির এবং নারদপঞ্চরাত্রের বচন 
উদ্ধত করিয়া তিনি সাধনভক্তির স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। “ভক্কিরসা ভজনং তদিহামুত্রোপাধি- 
নৈরাস্যেনামুশ্মিন্‌ মনঃকলপনমেতদেব হি নৈষ্ষন্মযম॥ গোপালপূর্ববতাঁপনী ॥” কাস্তিমাল!-টাকায় এই 
হ্রতিবাক্যের ভাতপর্য্য এইরূপ বলা হইয়াছে । ““ভক্তিরসোতি। অস্/ প্রীকৃষ্ণস্য, আন্থকুল্যেন শবণা- 
দিক ভক্তির্ভজনম্। তথা অমুন্মিন কৃষ্ে, মনঃকল্পনং চিত্বানুরঞরনঞ্চ । মন: কল্পাতে ( অনুরঞ্জতে ) 
অপ্যতেইনেন ইতি নিরুক্তে:। তাদৃশশবণাদি-হেতুকে। ভাবস্তদিত্যর্থ;ঃ। উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে _ তদিহেতি। 
ইহলোকে পরলোকে চোপাধিনৈরাস্যেন কৃষ্ণান্যফলাভিলসরাহিত্যেন তন্মাত্রস্প্‌ হয়। জায়মানমিত্যথি। 
এতদেব নৈষ্ষদ্ন্যম্‌ আনুসঙ্গেন মোক্ষকরমিতাথ ॥” এই টীকা হইতে সাধনভক্তির স্বরূপ এইরূপু বলিয়া 
জানা গেল :_গ্রীকষের ত্জন বা ভক্তি হইভেছে এই-_ আগ্রকুল্যের (প্রীকৃষ্ণগ্রীতির অনুকূলভাবে ) 
শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান হইতেছে ভজন। কিরূপে? গ্্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া, ষঈ হলোকে, বা পরলোকে 
সমস্ত উপাধি (তুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি ) সম্যকৃরূপে পরিত্যাগপূর্র্বক, কৃষ্ণব্যভীত অনা সমস্ত বাসনা 
প্রিত্যাগপূর্ধবক, কেবলমাত্র কৃষ্ণস্প্হ। চিত্তে পোষণ করিযা ভজন-_-শ্রবণকীন্তনাদির অনুষ্ঠান । ইহাই 
উত্তম! লাধনভক্তি। এই সাধনভক্তির ফলে (কৃষ্ণপ্রাপ্তির) আন্মধপ্্িক ভাবেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে । 

নারদপঞ্চরাত্রোক্ত “সব্ধবোপাধিবিনিমুক্তিং তৎপরত্েন নির্মলম্। হৃধীকেণ হৃষীকেশ- 

সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥”__-এই প্লোকের কাম্তিমালা-টীকার তাৎপর্যাও উল্লিখিত রূপই। 

আবলদেবোক্ত উল্লিখিত শ্ুতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল-ঠাহার মতে কষ্খপ্রাপ্রির 
সাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বা কৃষ্ণগ্ীতির বাসনাবাতীভ অন্ত কোনও বাসনারই স্থান নাই, এমন কি 
মোক্ষবাদনারও স্থান নাই। কষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আন্ষঙ্গিকভাবেই মোক্ষ আসিয়! পড়ে। 

সাধনপ্রণালী-গ্রসঙ্গে শ্রীপাদ বলদেব চক্রাদি-মুদ্র; এবং হরিনামাদি মুক্রাধারণের কথা, .হরি- 
মন্দিরাকৃতি উদ্ধ পৃণ্ত.-ধারণের কথা, তুলসী-ধাত্রযশ্বথ-গোবিপ্র।দি-পৃজনের কথা, অরুণোদয়বিদ্ধ-হরি- 
ৰাসর ত্যাগের কথা, সুযের্াদয়বিদ্ধ পরিত্যা।গপূর্রবক জন্মাষ্টমাদি ব্রতের কথা, দশবিধ নামাপরাধ- 
ত্যাগের কথা এবং অষ্টাদশাক্ষর-সন্ত্রাদির কথ।ও বলিয়াছেন। এ-সমন্তুই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের, 
ভক্তিরসামূতসিন্ুর এবং তক্তিসন্দর্ভের উপদিষ্ট সাধনই । প্রমেয়রত্বীবলীর ৮।৭ এবং ৮১*-ক্লোকেঃ 
কাস্তিমালা টীকাতেও তাহ বলা হইয়াছে । 


[৩৭৭৮ ] 
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শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ছুই রকমের সাধনভক্তির কথা বলিয়াছেন -বিধিভক্তি এবং 
রুচিতক্তি। তাহার কথিত এই দ্বিধিধ! সাধনতক্তি হইতেছে ভক্তিরমামৃতসিম্কুকথিত বৈধীক্তি এবং 


রাগান্ুগ্রাতক্তি। কাস্তিমালা-টীকাও বলিয়্াছেন--'বিধিপূর্ববা বৈধী, রূচিপূর্ববা তু রাগান্ুগা ॥ প্রমেয়- 
রত্ভাবলী ॥ ৮৭॥-টীকা ॥৮ 


বিধিতক্তির উপাস্য হইতেছেন চতুর্ধছুবিশিষ্টাদি স্বরূপ এবং রুচিভক্তির উপাস্য হইতেছেন 
নরবপু শ্রীকৃষ্ণ ( প্রমেয়রত্বাবল ॥ ৮৮॥ )। 


সিদ্ধান্তরত্বের ২৪৯-অগুচ্ছেদে “তদেবমৈশ্বর্ধযমী ধুর্যেটোদাযটাদিগুণ-রত্বা করস্য”-ইতাদি বাক্ 
এবং ব্রহ্স্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়েতৃ তীয় পাদে “ছন্দত উভয়াবিরোধাঁৎ ॥২৯৪.৮, “গতেরর্থবত্বমুতয়খান্যথা হি 


বিরোধ; ॥৩০॥ এবং ণউপপক্নস্তল্লক্ষণার্থোপলন্ধের্লোকবৎ ॥৩১।”-সুত্রের গোবিল্দত।যষ্যেও তিনি বিধিতক্তি 
এবং রুচিভক্তির কথ। রলিয়াছেন এবং বিধিতক্তি অপেক্ষ। রুচিতক্তি যে শ্রেষ্ঠা, তাহাও বলিয়াছেন। 
বিধিভক্তি হঈতে রুচিতক্তির শ্রেষ্ঠত্বের হেতৃসন্বস্ধে “উপপনস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলেশকবহ ॥ ৩1৩/৩১৪৮- 


স্তরের গোবিন্মভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন_পপ্রীতিরসিক পুরুষোত্তম শ্রীকুষ রুচিমার্গের ভক্তগণের 
নিকটে স্বীয় মাধুষ্য প্রকাশিত করিয়া তাহাতে অনুরক্ত সেই রুচিভক্তগণের আত্মসমপণ 
স্বীকার পূর্ধবক তাহাদের প্রেমে পরিক্রীত হয়েন ( সমাক্রূপে বশীভূত হয়েন), নিজের সম্যক্‌ 
অনুভবের নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। “পুরুধোত্তমঃ খলু প্রীতিরসিকো রুচি- 
ভক্তেযু স্বমাধূযণং প্রকাশ্য তদনুরক্তৈস্তৈ; কৃতং স্থার্পণং স্ীকুর্ববন্‌ ততগ্রীত্াা পরিক্রীতন্তান্‌ প্রধানী- 
করোতি স্বদমনুভবায়।” তিনি আরও বলিয়াছেন -রুচিভক্তিবাতীত পুরুষোত্তমের মাধুষয সম্যক্রূপে 
অন্ভব কর! যায় না; “নায়ং মৃখাপো। ভগবাদ্‌ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞনিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা- 
ভক্তিমতামিহ॥”--ইত্যাদি শ্রুশকবাক্যই তাহার প্রমাণ। যদিও সকল রকমের ভক্ষের নিকটেই 
ভগবানের বশ্যত1 আছে, তথ।পি এই বশ্যভাব্ তারতম্য বিদ্যমান ; রুচিতক্তদের নিকটেই সেই বশ্ঠতার 
পরাকাষ্ঠা ; এজম্যই রুচিভক্তি হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ “্যদ্যপি সর্ব্বভক্তসাধারমী তস্য বশ্ুতা, তথাপি এধু 
তস্যাঃ পরাকাষ্ঠেতি সর্বশরৈষ্ঠসিদ্ধিঃ | তশ্মাদ্রুচিবর্ঘনানুবৃত্ত; শ্রেয়ানিতি ॥” ৩/৩1৩১-্রক্ষসুত্রভাষ্য 1” 

“ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩/৩/২৯”-ব্রঙ্গস্ত্রের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীবলদেব বলিয়াছেন_- 
ভগবানের মাধুধ্যঙ্ঞান হইতে রুচিভক্তির প্রবৃণ্ডি হয় এবং তাহাই তৎ্প্রাপ্তির হেতু; আর এম্বর্যের জ্ঞান 
হইতেই বিধিভক্তির প্রবৃত্তি হয় ; বিষয়ের বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই দুই রকম ভক্তিরও বৈলক্ষণা হইয়াথাকে। 

এইবূপে দেখা গেল--সাধ্যবস্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মধবাচার্য্যের এবং শ্ীবলদেবের অভিমতের পার্থক্য 
আছে বলিয়। সাধন-সম্বন্ধেও তাহাদের মতের পার্থক্য বিদ্যমান। সাধা ও সাঁধন বিষয়ে তাহাদের মত 
একরূপ নহে, পরস্ ভিন্ন । 

(৮) ব্রচ্ষের সহিত জীব-জগদাদির অন্থপ্ধ 

ব্রশ্ধের সিত জীবজগদাদির সম্থন্ধবিষয়ে অভিমতই ভাষ্যকাঁরদিগের বৈশিষ্ট্ের প্রধান হেতু। 

ধাহার যে অভিমত, সেই মভিমত অনুপারেই তিনি বিশেষিত হইয়া থাকেন ? যেমন, কেবলাছৈতবাদী, 


[ ৬৭৭৯ ,] 
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বিশিষ্টান্ৈতবাদী, ভেদবাধী, ভেদাভেদবাদী ইত্যাদি। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিধয়ে 
অভিমতের পার্থক্যই হইতেছে সম্প্রদায়-পর্থকোর মুখ্য হেতু। 

ব্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে শ্রমন্মুধ্যাচার্য্যের এবং শ্রীবলদেবের অভিমত 
কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে । 

উটমন্ুধবাচার্ধ্য হইতেছেন ভেদবাদী, দৈতবাদী; তিনি ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের তাত্বিক 
ভেদ স্বীকার করেন। মাধ্বমতে ব্রহ্ম অদ্ধয়তত্ব নহ্চেন। 

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব হইতেছেন অদ্থয়বাদী; তাহার মতে ব্রন্ধী হইতেছেন স্বগভ-সঙ্জাতীয়- 
বিজ্গাভীয়-ভেদহীন তত্ব। তিনি পাচটা তত্ব স্বীকার করিয়াছেন_ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কা ও কন্ম। 
তন্মধো ঈশ্বরাদি (ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই) চাঁরিটী তত হষ্টতেছে নিতা। জীবাদি তত্ব- 
চতুষ্টয় হইতেছে ঈশ্বর-বশ্ু বা ঈশ্বরাধীন। কর্ধী হইতেছে প্রাগভাববং অনাদি, কিন্তু বিনাশী 
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ ১।১-ক্লোকের গীতাডূষণভাষ্য )। 

্র্গস্থত্রের গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন-_জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম --এই 
চারিটী ৬ হইতেছে ব্রদ্দের শক্তি; শক্তিমদ্‌ বর্ম হইতেছেন এক বস্তা; এজস্ত পঞ্চতব্ব-্বীক(রেও 
ব্রত্মের অদয়স্বের সঙ্গতি থাকে। “চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মণক্তিস্বাং একং শক্তিমদ্‌ ব্রহ্ম ইতি অদ্বৈত 
বাক্োইপি সঙ্গতিরিতি।” 

জীব হইতেছে ঈশ্বরের জীবশক্তি। প্রকৃতি হইতেছে সন্ত, রজ্বঃ ও তম:_-এই গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা, তমোমায়াদি-শব্ববাচ্যা ; এই প্রকৃতিই বা মায়াই ঈশ্বরের ঈক্ষণে সামর্থা লাভ করিয়।! 
বিচিত্র জগতের উৎপাদন করেন। “প্রককৃতিঃ সত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা! তমোমায়াদিশব্মবাঁচ]া তদীক্ষণাবাপ্র- 
সামথ্যা বিচিত্রগজ্জননী। গোবিন্দভাষ্যোপক্রম ॥” ন্বৃতরাং এই বিচিত্র জগংও হইতেছে ঈশ্বরের 
মায়াশক্তির পরিণতি _ সুতরাং মায়া, স্বরূপতঃ ঈশ্বরেরই শক্তি। কাল হইতেছে ভূত-তবিষ্যৎ-বর্তমান- 
যুগপং-চির-ক্ষিপ্রাদি-ব্যবহারের কারণ ক্ষণাদিপরাদ্ধপধ্যন্ত চক্রবং-পরিবস্তরমান প্রলয়সর্গনিমিপ্রভৃত 
জড়ত্বব্যবিশেষ। এই কালও ঈশ্বরের শক্তি। কর্দদও অনৃষ্টাদিশববাচ্য অনাদি অথচ বিনাশী 
জড়দ্রবাবিশেষ। ( গোবিন্দভাষ্যোপক্রম। ) 

স্রীবলদেবের উক্তি হইতে জান| গেল-__জীব, জগৎ (প্রকৃতি ব। মায়! ), কাল ও কর্্ব_ 
এই চারিটা বস্তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিলেও ঈশ্বরের বা ব্রন্মের শক্তি বলিয়! এবং ব্রহ্ম শক্তিমদ্‌ একবন্ 
বলিয়া তস্বতঃ ব্রদ্ম হইতে ভিন্ন নহে। “্র্থ শক্তিমদ্‌ এক বন্ত”-_এই বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে 
এই যে--শক্তিছাড়া ব্রক্ধ নাই, ব্রহ্ম ছাড়াও শক্তি নাই; শক্তি ও শক্তিমদ্‌ ব্রহ্ম অভিন্ন। তাহাতেই 
জীব-জগদাদির বিদ্যমানতাতেও ব্রশ্ষ হইতেছেন অন্বয়তথ। 

জীবশক্তিরূপ জীব চিদ্বস্ত--সৃতরাং চিতস্বরূপ ব্রন্মের স্জাতীয় বস্তু । জড়রূপ। মায়াশক্তিনূপ 
জগৎ, জড়রূপ কাল এবং কর্্মও চিংস্বরূপ ত্রন্বের বিজাতীয় বস্ত। তথাপি জীব ব্রন্দের সঙ্জাতীয় ভেদ 
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নহে এবং জগৎ, কাল ও কর্্দও ব্রদ্ধের বিজ্বাতীয় ভেদ নছে। কেননা, জীব-জগদাদি শক্তিমদ্‌ একবস্ত 
রঙ্গের শক্তি বলিয়া ব্রদ্ম হইতে স্বরূপত: অভিন্ন। এইরূপে দেখ। গেল-ব্র্ধ হইতেছেন সঙ্গাতীয়- 
বিজাভীয়-ভেদহীন ততব। 


এক্ষণে স্বগতভেদহীনতাসম্বন্ধে আলোচনা কর| হইতেছে । দেহদেহিভেদ, গুগগুণিভেদ 
প্রভৃতি হইতেছে স্বগত ভেদ। শ্রীপাদ বলদেব-“অরূপবদেব তত প্রধানন্বাৎ ॥ ৩২১৪৪, "প্রকাশবচ্চা- 
বৈয়র্থ্যম্॥৩।২।১৫ |”, “আহ চ তকন্মান্রম্‌ ॥ ৩২।১৬।, “দর্শয়তি চাথে! অপি স্মর্ধযতে ॥ ৩২১৭৮ 
প্রভৃতি ব্রন্ষস্ত্রের গোবিন্বভাষ্যে দেখ।ইয়াছেন _ক্রক্মে দেহদেহিভেদ নাই। "দেহদেহিভিদাচৈৰ 
নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিদিতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্রদেহাস্তিয! দেহীতোবং ভিদেশ্বরবন্তনি নাস্তি। কিন্তু 
দেহ এব দেহীতি লব্ধম্॥ ৩।২১৬-নৃত্রভাষ্য ।” সিদ্ধান্তরত্বের ১১৩-অন্ুচ্ছেদে এবং প্রমেয়রতাবলীর 
১১১-মনুচ্ছেদেও তিনি ঈশ্বরের দেহদেহিভেদহীনতা প্রতিপন্ন করিয়ছেন। 


আবার, পপ্রতিষেধাচ্চ ॥৩/২৩১৪” -ব্রহ্মসথত্রভাষ্যে, সিদ্ধাস্তরত্বের ১৪২ অন্ুচ্ছেদে এবং 
প্রমেয়রত্বাবলীর ১।১৬-মনুচ্ছেদে তিনি দেখাইয়াছেন-_ঈশ্বরে গুণগুণিতেদ বা ধশ্মধস্মিভিদ নাই । বে 
যেচেদ আছে বলিয়। মনে হয়, তাহ। হইতেছে ণবিশেষ”-এর প্রভাবে । এন ভিন্না ধন্মিণে। ধর্ম] 
তেদভানং বিশেষতঃ। প্রমেয়রত্বাবলী ॥ ১১৬, “তথ। চৈকস্ত দ্বেধা ভণিতিরন্ববীচিবং 
বিশেষাদ্ৰৃতি ॥ ৩।২/৩১॥ ব্রহ্গন্থত্রভাষ্য ॥” 

শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও হইতেছে স্বগতভেদ। শীপাদ বঙ্সদেব শক্তি এবং শক্তিমানের 
ভেদ্‌ও স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, শক্তি ও শক্তিমানের ভেদের প্রতীতি জন্মে “বিশেষ” হইতে | 
“শক্তিশ্চ স্বরূপানতিরেকিণ্যপি তদ্বিশেষতয়া চ ভাসতেহন্তথ। তম্য শক্তিরিতি ব্যপদেশাসিদ্ধেং॥ 
সিদ্ধান্তরতু ॥ ১1৪১৮ (শীবলদেবের “বিশেষ”-এর পরিচয় ১৮৪১ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য )। 


এইবপে আীবলদেব দেখাইয়াছেন- ব্রচ্ে স্বগতভেদ নাই। “আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ 
সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবজিভাত্বেত্যাদিস্থৃতৌ চ ॥ ৩২৩১৫ ক্র্ষন্থত্রভাষ্য 8”, “নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ 
আত্মতন্ত্রে, নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমান্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ শ্থগতভেদ- 
বিবজিতাত্থা॥ প্রমেয়রত্ুবিলী ॥ ১।১৭ ॥-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-্প্রমাণ ॥” 


উদ্লিখিত আলোচনা হইতে দেখ! গেল-_আীপাদ বলদেব স্থগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন্ত। 
দেখাইয়। ব্রন্দের সছয়র স্থাপন করিয়াছেন শ্রীমন্বধাচার্ধ্য কিন্তু খগতভেদহীনতামাত্র স্বীকার করেন 
তিনি বলিয়াছেন-_-“আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরা দিঃ সর্বত্র চ স্থগততেদবিবন্জিতা আব ॥ মহাভারত-তাৎপর্যয॥ 
১১১।৮; কিন্তু তিনি ঈশ্বর-ব্রন্মের সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীনতা! শ্বীকার করেন না; তাহা স্বীকার 
করিলে তাহার ভেদবাদই টিকিতে পারে ন। 


এইরূপে দেখা গেপ-্্ত্রদ্বের সহিত জীব-জগদাদির সম্থগ্ধবিষয়েও ভ্রীবলদেবের অভিমত 


[ ৩৭৮১ 1. 


মাধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] গোর়্ীয় বৈষণব-দর্শন [ ১৪-অনু 


হইতেছে শ্রীমন্মধ্বাচার্ধ্যের অভিমতের বিরোধী! । শ্ীমন্তধধবাচার্ধ] ভেদবাদী ব। দ্বৈতবাদী। কিন্ত 
আীৰ্লদেব অভেদবাদী ব1 অদ্বয়বাদী। 

প্রশ্ন হইতে পারে- শ্ত্রীপাপ বলদেব ব্রক্মকে ভেদত্রয়হীন অছ্বয়তৰ বলিলেও ব্রহ্ম হইতে 
জীব-জগতের পারম।ধিক এবং সনাতন ভেক্ধের কথাও বলিয়াছেন (১৮৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় প্রমাণ দ্রষ্টব্য )। 
এই অবস্থায় ক্তাহাকে অভেদবাদী বা অদ্বয়ব।দশ কিরাপে বল! যায়? ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের 
পারমাধিক ডেদের কথ। বলিয়। তিনি কি মাধ্বমতের আসুগতা স্বীকার করেন নাই ! 

উত্তরে বক্তব্য এই। এ-স্থলে শ্রীবলদেব মাধবমতের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়না। একথা বলার হেতু এই । মাধ্বমতে ব্রহ্ম হইতে জীব্-জগতের তাত্বিক ভেদ স্বীকৃত; কিন্ত 
শ্রীবলদেব তদ্রেপ তান্বিকতেদ স্বীকার করেন না; কেননা, তিনি বলেন_জীবও ব্রন্মের শক্তি। 
জগংও ব্রন্মের শক্তি; ব্রহ্ম শক্তিমদ্‌ এক বগ্ত বলিয়া, ব্রদ্ধ হইতে ব্রন্মের শক্তি ভিন্ন নহে বলিয়া, 
ব্রন্মের সহিত জীব-জগতের তাত্বিক ভেদ থাকিতে পারে না। তাহার স্থাপিত ব্রচ্গোর স্বগত-সজাতীয়- 
বিজাতীয়-ভেনহীনত্ব এবং অদয়ত্ই এতাধৃশ তাান্বক ভেদের বিরোধী । 

তথাপি তিনি যে ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পাঁরমাথিক ভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহার 
ভাৎপর্ধা এই । ঘযে-স্থলে ভিনি পারমাথিক ভেদের কথ! বলিয়াছেন, সে-স্থলে পারমাধিক-শবের 
তাৎপর্যয হইতেছে-এ্সত্য বা বাস্তব, প্রতীতিক নহে; অর্থাৎ এই তেদ বিশেষ-জাত নহে। ব্রন্ষের 
গুণাদিকে তিনি ব্রঞ্ধ হইতে তাত্বিকভাবে অভিন্ন বলিয়াঞ্ছেন; তথাপি যে ভিন্ন বলিয়৷ মনে হয়, 
তাহার হেতু হইতেছে “বিশেষ |” সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ব্রন্মের গুণাদির ভেদ হইতেছে প্রাতীতিক, 
বাস্তব নহে; কিন্তু জীব-জগদাদির ভেদ হইতেছে বাস্তব, প্রাতীতিক নহে । তীহ্বার উক্তি হইতেই 
তাহা জানা যায়। তাহার প্রমেয়রদ্কাবলীর ৪।৩-অনুচ্ছেদে তিনি শ্রুতিস্মৃতির তিনটা বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-_সুণ্ডকশ্রুতির “যদ পপ্তঃ পশ্যতে-...পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”, কাঠকশ্রুতির “যধোঁদক; শুদ্ধে 
শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগে ভবতি। ইত্যাদি” এবং শ্ীমদ্ভগবদ্গীতার “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম 
সাধন্মামাগতাঃ।-ইতাযাদি।” এই তিনটী বাঁক্যেই মোক্ষপ্রাণ্ড জীবের কথা বল! হইয়াছে এবং 
মোক্ষাবস্থাতেও ব্রদ্মের সহিত জীবের “সাম্য”, “ভাগ” এবং "সাধন্ম্যের” কথ! বল! হইয়াছে। 
সাম্যাদি তিনটা শবেই ব্রহ্ম হইতে জীবের পুথক, অস্তিত্ব বা ভেদ বুঝায়। এজন্য সর্বশেষে তিনি 
বলিয়াছেন-__“ত্রিধু মোক্ষেইপি ভেদোকে স্যাদ্‌ভেদ: পারমাধিকঃ181৩|_-উল্লিখিত তিনটা বাক্যে 
মোক্ষাবস্থাডেও জীবের ভেদের ( বাপৃথক্‌ অস্তিত্বের ) কথা বলা হইয়াছে বলিয়া জীবের ভেদ হইতেছে 
পারমাধিক (অর্থাৎ সত্য বা! বাস্তব)” মীয়াবন্ধাবস্থায় তো! জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব বা ভেদ 
দশ্টমানই ; মোক্ষাবস্থাতেও এইরূপ ভেদ আছে? স্তরাং জীবের এই ভেদ হইতেছে বাস্তব, সত্য 
এবং নিত্য ; কিন্তু “বিশেষ”-জাত প্রাভীতিক নহে। জীব ত্রন্মের শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তত্বতঃ 
অভিন্ন হইলেও এবং ব্রঙ্থায়ন্ববৃত্তিকাদিবশতঃ জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইলেও ( ১৮৪৬-৪৭ 


, [৩৭৮৬ ] 
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ুষ্টব্য) জীবের নিতা (সনাতন ) পৃথক, অস্তিত্ব আছে এবং এই পৃথক. অস্তিত্ব বা ভেদ হইতেছে 
বাস্তব (পারমাধিক )-_ ইহাই হইতেছে শ্রীবলদেবের অভিপ্রায় । আবার, প্রমেয়রত্বীবলীর ৪।৬-৭ 
অনুচ্ছেদে এবং দিদ্ধান্তাতের ৬।২৭-অনুচ্ছেদেও আ্ীবলদেব ব্রহ্মাধীন এবং ত্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া জগংকেও 
্রদ্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন । 

এইরূপে দেখা যাঁয়-জীব-জগংকে যে ব্রক্ধ হইতে অভিন্ধ বল! হয়, তাহার হেতু হইডেছে 
জীব-জগতের ব্রন্ধায়বুত্তিকত্ব, ব্রচ্মাধীনত্ব এবং ত্রহ্মব্যাপাত্বাদি। ব্রঙ্মোর শক্তি বলিয়াই জীব-জগং 
্রঙ্গায়ন্তবৃত্তিক, ব্রক্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপা হইয়া থাকে। শ্রীবলদেবের মতে ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি 
হইতেছে ততঃ অভিন্ন । ম্ৃতরাং ব্রল্গায়ন্তবৃত্বিকত্বাদিবশত: জীব-জগতের ব্রহ্মাতিপ্নত্ব হইতেছে তত্বের 
দৃষ্টিতে ; অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত জীব-জগতের তাত্বিক ভেদ নাই। কিন্তু তাঁস্বিক ভেদ না থাকিলেও 
জীব-জগতের প্রথক্‌ অস্তিত্ব আছে এবং এই পৃথক, অস্তি্ হঈটতেছে বাস্তব (পারমাথিক )-ইহাই 
ত্বাহার মভি প্রায় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অভিপ্রায় স্বীকার না করিলে ত্র্মের অদ্য়ত্ব-বিষয়ে ত্রাহার 
মূল প্রতিজ্ঞার সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। 

আর একটী প্রশ্ন হইতেছে এই। সিদ্ধান্তরত্ের ৮/৩০-অনুচ্ছেদের টাকায় শ্রীবলদের 
লিখিয়াছেন__“উভয়ে হোতে কেবলাদ্বধৈতে সদোষত্বাৎ কেবলে দ্বৈতে চ নির্দোষেহপি তদ্বাদিশিষ্যতা- 
পত্তিলাঞুনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতস্ত্রোচ্ছবঃ কৌণিকাঃ সঙ্গিহিতাশ্চ তববাদিভিঃ স্বানীয়া (1) ইতুপেক্ষ্যা 
এব কুধিয়:॥”* এ-স্থলে আবাদের তত্ববাদীদের কেবলদ্বৈতবাদকেই নিদেিষ বলিয়াছেন। ইহাদ্ধ রাও 
তাহার মধ্বান্ুগত্য ব্যক্ত হইতেছে; কেননা, তত্ববাদগ্চরু আীমন্ধধবাচার্যাই কেবলদ্বৈতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন । রর 

এই প্রশ্নের উদ্ধরে বক্তব্য এই | টীকাস্থ “উভয়ে হতে ফেব্লাদ্বৈতৈ সদোষত্বাং- এই 
উ্য়.কেবলাদ্বৈতবাদ দোষ বলিয়।”-এই বাক্যে যে ছুইটা অদ্বৈতবাদের কথ দৃষ্ট হয়, নিদ্ধান্তরত্ধের 
৮২৯-আনুচ্ছোদের টীকা হইতে জান! যাঁয়, সেই ছুষটটী অদ্ৈতবাদের একটী হষ্টতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদ এবং অপরটী হইতেছে “বিষ,্থাম্যগ্ুযায়িশ্মন্য” একটী নবীন সম্প্রদায়ের (সম্ভবতঃ, 
বল্পভাচাধ্য-সম্প্রদায়ের) অদৈতবাদ। শঙ্করমতে জীব-জগদাদির বাস্তব অস্তিত্ব নাই এবং অন্য 


সম্প্রদায়ের মতে, নিখিল প্রপঞ্চ হইতেছে চিদ্ধপ। জ্রীবলদেব এই উভয় মতের দোষ দেখাইয়ছেন 
এবং এজপ্যই তিনি উভয় রকম অদ্বৈতবাদকেই লদোষ বলিয়াছ্েন। শ্রীমগ্মধব উল্লিখিত ছইরকমের 


অদ্বৈতবাদের কোন ওটাই স্বীকার করেন নাই বলিয়া সেই অদ্বৈতবাদদ্বয়ের স্বীকৃতিজনিত দোষও তাহার 
কেবল-ছৈতবাদে নাই ; এজন্যই শ্রীবলদেব কেবল-ছ্বৈতবাদকে নির্দোষ বলিয়াছেন । কেবলাদ্বৈতবাদের 


* মহাষহোপাধ্যাঘ ভক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-মতোবয়-সম্পাদিত দিদ্ধান্তরত্ব ॥ ৩৪৯ পৃষ্ঠা॥ “কৌণিকা:” 
স্থলে “কোৌলিকাঃ” এবং "তন্ববাছিতিঃ হ্বানীয্কা (? ) ইতাপেক্ষ্যা এব কুধিয়ঃ” স্থলে “তত্ববাদিভিষ্তাড়নীয়াঃ” পাঠাস্তরও 
দুই হয় ॥ শ্রীমংসন্দরানন্নবিদ্যাবিনোদের “অচিস্তাভেদাভেদবাছ”, ২৬৩ পৃ্ঠা। 
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দোষ যে আ্ীমন্মধবচার্ধ্যের কেবল-দ্বৈতবাদে নাই, তাহ? সর্ধঞ্জনস্বীকৃত ; ইহার উল্লেখ করাতে শ্রীবলদেবের 
মধ্বাগগত্য বুঝা যায় বলিয়! মনে হয় ন1। মাধ্বমতকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে যে নির্দেংষ বলেন নাই, ক্তাহাঁর 
গেবিন্বভাষ্যাদিতে স্থাপিত সিদ্ধানস্তসমূহই তাহার প্রমাণ । 


আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_আরীবলদেব যে “বিশেষ”-ম্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই গাহার 
মাধ্বমতানুগত্য শুচিত হইতেছে; কেননা, মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্ধ্যগণ “বিশেষ” স্বীকার করিয়াছেন । 
এই সম্বান্ধ বক্তব্য এই | প্রায় প্রত্যেক আচার্ষের গ্রস্থেই দেখ! যায়, পুর্ববাচার্ধযদের যেই উক্তি, যুক্তি, 
ব! অভিমত তিনি তাহার অগ্নকুপ বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেই উক্তি, যুক্তি, বা অভিনত তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহাতে তাহার পক্ষে পূর্ববাচাধ্যদের আমুগত্য স্চিত হয় না। কোনও কোনও স্থলে 
প্রধান বিষয়েও অন্য আচাধাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আনুগত্য স্বীকৃত হয় না। যেমন, ব্রন্ষের সবিশেধত্ব- 
সম্বন্ধে শীপাদ শঙ্কর এবং তদন্ুগত আচার্ধ্যগণব্যত্তীত অন্য সকলেরই এক মত; তাহাতে জবিশেষবাদী 
অ।চাধাগণের পরস্পর আসুগত্য স্বীকৃত হয়না; তাহ! যদি হইত, তাহ] হইলে রামামুজ, ম্ধব, 
নিশ্বার্ক।দি সকলকে একফমভীবলম্বীষ্ট বলা হইত । পূর্বেই বলা হইয়!ছে, সাধারণতঃ ব্র্মোর সহিত 
জীব-জগদা(দর সন্বপ্ধবিষ্য়ক মতবাদই হইতেছে আচার্ধাদের পরিচায়ক । অন্য কোনও কোনও বিষয়ে 
এক।ধিক আচাধোর মতের একা থাকিলে যদি ব্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদ 
থাকে, তাহ] হইলেই তাহাদিগকে ভিন্নমতবাদী বলা হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্ধে গুণগুণিভেদ- 
হ্ীনত] দেখাইবার জন্য ম।ধবসম্প্রদায়ন্বীকৃত “বিশেষ”কে অগ্ুকুল মনে করিয়াছেন বলিয়া তাহা গ্রহণ 
করিয়াও তিনি মধ্বাচারধ্যোর ন্যায় দ্বৈতবাদ স্থাপন করেন নাই, অদ্ধয়বাঁদই স্থাপন করিয়াছেন । “বিশেষ"- 
স্বাকৃতি দ্বারা শ্রীবলদেবের মধ্বান্গত্য বুঝা যায় না। 


যাহ! হউক, শ্রীপাদ বলদেব তাহার গোবিন্দভাষ্যাদি গ্রন্থে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত 
প্রকটিত করিয়ীছেন, তাহ। প্রদশিত হইল। বিভিন্ন বেদাস্তাচাধ্যগণণ সাধারণতঃ এই সকল বিষয়েকঈ 
তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেবের সিদ্ধান্তগুলি যে মাধব-সিদ্ধাস্ত হইতে 
ভিন্ন, কোনও কোনও স্থলে বরং মাধ্বসিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহাও প্রদশিত হইয়াছে । তাহাতে 
পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, শ্রীবলদেব তাহার গোবিন্দভাষ্তে মাধ্বসিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন নাই, 
পূর্ববকথিত চারিসম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তও প্রকটিত করেন নাই; ভাহার দিদ্ধাস্তগুলি 
হইতেছে পূর্ব্বোল্িখিত চাঁরিস্্রদায়ের সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত । তাহার প্রতিপক্ষ রামাঃজ- 
সম্প্রদায়ের মোহাস্তগণও তাহা মনিয়। লইয়াছেন। 


এইরূপে দেখা গেল-_শ্রীবলদেবের মতে এবং তাহার প্রতিপক্ষ রামানুজ-সশ্রদায়ের 
মোহাম্তদের মতেও গৌড়ীয় সম্্দায় হইতেছে পূর্ববো্লিখিত সম্পরদায়চতুষ্টযের-_-স্ৃতরাং মাধ্ব- 
সম্প্রদায়েরও-_ অতিরিক্ত একটা শ্রোত সম্প্রদায়। 


[ ৩৭৮৪ ] 
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(৯) -বিরুদ্ধবাক্য 
উপরে শ্ত্রীপাদ বলদেবের যে অভিমতের কথা বল! হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধ বাকাও কোনও 
কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়। তন্মধো কোনও কোনও উক্তি শ্রীবলদেবের কথিত বলিয়াও কেহ কেহ মনে 
করেন। এস্থলে এ-সমন্ত বিরুদ্ধ বাকাগ্লি আলোচিত হইতেছে । 
প্রগেয়রত্ু।বলী 
অধুনাপ্রাপ্ত প্রমেয়রত্বাবলীতে পুষ্ট হয়, শ্রীবলদে তাহার প্রমেয়রত্বাবলীর প্রারাস্তে ইষ্টবন্দন! 
করিয়াছেন ।  ইট্টবন্দনার প্রীরস্তে ছুইশ্রোকেতিনি গে।বিন্ব-গোপীনাথ-মদনমোহনাদির বন্দন। 
করিয়াছেন। তাহার পরে তৃতীয় শ্লোকে আনন্দতীর্থনামা যতির ( মধ্ব।চ!ধ্র ) নন্দন দৃষ্ট হয়। তাহার 
পরে চতুর্থ শ্লে(কটী হইতেছে -“ভবতি বিচিস্থা বিদুষাং নিরবকর! গুরুপরম্পরা নিতাম্‌। একান্তিহং 
সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥_ নির্দোষ গুরুপরস্পরার নিত্য চিন্তা বা ধ্যান বিদ্বদ্বৃন্দের একান্ত 
কর্তব্য। কেননা, একপ গুরূপরম্পরার ধ্যান করিতে করিতে ধানকাদীর একাভ্তিত্ব__শ্রাভগবানে 
একনিষ্টভাৰ _সঞ্জাত হয়। আর এরূপ একাস্তিক ভাব হইতে ভগবান্‌ শ্রীহরির সন্মোষ সমুদিত 
হইয়া থাকে ।” 
ইনার পরেই লিখিত হইয়াছে _-যছুক্তং পদ্মপুরাণে 
সম্প্রদায়বিহীনা যে সন্থান্তে নিক্ষল। মভাঃ। অভঃ কালো ভবিষাস্তি চহারঃ সম্প্রদ।য়িনঃ ॥ 
প্রী-ব্হ্গ-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চহারস্তে কালী ভাবা হাৎকলে পুকযোন্তনাৎ ॥ ইতি ॥ ৫॥ 
রামাসুজং শ্রীঃ স্বীচাক্রে মধবাচাধ্যং চতুমুখিঃ। শ্রীবিষ্ণম্ামিনং রুত্রে। নিশ্ব(দিতাং চতুঃসনঃ ॥৬।” 
এই শ্লেকগুলির তাৎপর্য হইতেছে এই ষে, কলিতে কেবলমাত্র চারিটা বৈধ্ব-সম্প্রদীয়ই 
থ!কিবে _শ্রীসম্প্রদার (রামান্থজ-সম্প্রদায় ), ব্রহ্মা-সম্প্রদায় ( মাধ্ব-সম্প্রদায়) কদ্র-সম্প্রদায় (বিষ্্যামি- 
সম্প্রবার ) এবং সনক-সম্প্রদায় (নিশ্বার্ক-সম্প্রদায় ) 1 
: এই গ্লোকগুলির পরে আছে তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথ!-- তন্মধ্যে স্বগুরুপরম্পর1 হইতেছে 
এইরূপ .” - শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেকছি ( নারদ ), ব।দরায়ণ ( বেদবাস ), মধ্ব।চা্ধা, পদ্মুনাভ, নৃহরি, মাধব, 
আক্ষো ভা, জয় তীর্থ, জ্ঞানসিদ্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম, ব্রঙ্গণা, বাসতীর্থ, 
লগ্মীপতি, মাধবেন্দ্র ( মাসবেন্দ্রপুরী ), মাধাবোন্দ্রের শিষা শ্রীঈশ্বর ( ঈশ্বরপুরী ), দ্বৈত, নিত্যানন্দ, 
উশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈ তলা__শীকৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া যিনি জগতের নিস্তার করিয়াছেন! 
এক্ণে এষ্ট শ্রোকগলি সম্বন্ধে স।লোচনা করা! হইতেছে । 
প্রথমতঃ পঞ্মপুরাণোক্ত বলিয়া কথিত, বৈষ্বদের চারিটামান্র সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতা স্চক 
ক্লোক। এই শ্লোকগুলি যে পদ্মপুরাণে নাই এবং এই ্লোকগুলি-কখিত বৈষ্ঃনদের চারি এন্প্রদায়ে 
সীমাবদ্ধতার কথ। যে শ্রীমন্হাপ্রভ এবং তাহার পার্ধদ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচাধ্যগণও 
জানিতেন না, কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উক্তি প্রসঙ্গে পৃর্ব্বেই তাহা প্রদশিত হইয়াছে ; 
এই গ্লোকগুলি থে কৃত্রিম, তাহাও সে-স্থলে গ্রদণিত হইয়াছে । এমন কি, স্বয়ং বলদেবও যে তাহার 


[ ৩৭৮৫ ] 
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গোবিন্দ ভাষাদিতে এবং প্রমেয়রত্বপীতে€ যে-সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রকটিভ করিয়াছেন, সে-সমন্ত 
যে শ্রী-ত্রক্ষ-রুদ্রাদি চারি সম্প্রনায়ের পিদ্ধন্ত হইতে ভিন্ন _স্থৃতরাং একটা পঞ্চন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এবং 
তজ্জপভাবে রামান্জ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণকর্তৃক স্বীকৃত- তাহা পূর্বের প্রদশিত হইয়াছে । শ্রীবল- 
দেব যে বৈঞুবাদর চ।রি সম্প্রদায়ের মপো সীনাবদ্ধাচা অস্থীকার করিয়। গিয়ছেন। ইহাদ্ধ।রা তাহাই 
পরিষ্কার ভাবে বুঝ1 যায়। যে গ্রন্থে ভিশি বৈধ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতা তাহার সিদ্ধাস্তদ্বার! 
অম্বীকার করিয়। গিয়াছেন, সেন গ্রন্থের উপক্রনে চাপিসম্গ্রবায়ে সীমাবদ্ধত।স্চক এবং পূর্ববাচার্যাদের 
অন্বীকৃত, শ্লোক শ্রীবলদেব ঘে সৃন্নিবিষ্ট করিবেন, ইহা কিরূপ বিশ্বাস কর] ঘ।য়? 


পদ্মাপুরাণে আরে।পিত গ্রে।কদুয়ের কৃত্রিমত।র নিদর্শন ছিতীয় শ্লেংকটীতেই বিদ্যমান আছে 
বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় গ্লোকে লিশিত হইয়াছে _“শী-বরঙ্গ-রুদ্র-সনকা! বৈষণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। 
চত্বারস্তে কলৌ ভান্যা হাংকলে পুরুযোন্তনাৎ 7” এই শ্রোকে বলা হইয়াছে, কলিতে “উৎকলে 
পুরুযোব্বম হইতে” শ্ী-ব্রদ্গাদি চারিটা সম্গ্রাদায় হইবে। উংকল” হইতেছে উড়িযাদেশের নামান্তর । 
“পুরুষোগমা শবে এরযোন্তম ক্ষেত্র বা গুণী কেও বুঝাইতে পারে, পুরুষোন্তম-জগন্নাথকেও বুঝাইতে 
পারে। কিন্তু পুরুষো ভ্তন-শ্রীজগপ্নাথদেব কোনও সম্প্রদায়ের প্রবস্তুন করেন নাই; সুতরাং এ-স্থলে 
“পুরুষোত্তন”-শবে পুরুষোন্তমক্ষেত্র বা পুরীকেই বুঝাইতেছে। ভাহা হষঈটলে শ্লোকের তাৎপর্য 
হইতেছে এই যে--কলিতে উৎকলদেশীয় পুকযোন্তমক্ষেত্র বা পুণী হইতে শীব্রক্ম।দি চারিটি সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হইবে) কিন্ত ইহ যে অবাস্তব বা ভনাক্মক, তাহ। প্রদশিত হইতেছে । 


আীসন্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীপাদ রানান্থজের জন্মস্থান হইতেছে দক্ষিণভারতে, মদ্রাজের প্রায় 


ডের ক্রোশ পশ্চিমে “শ্রাপেরেখ্বছুর"-নামক স্থানে : তিনি শ্রীভাঘা রচনা করিয়াছেন শ্রীরঙ্গনে এবং 
শ্রীরঙ্গন হইভেই তাহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। (১) 


্রক্মসন্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমন্্বাচ।ধ্যের জন্মস্থান হইতেছে “পাজকাক্ষেত্র ।* উড়,পীড় 
আট মাইল পূর্ববদক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তীবে যে বিমানগিরি পর্বত আছে, তাহার 
এক মাইল পূর্বদিকে হই.তছছে পাজকাক্ষেত্র (২)।  মধান্তরে উদ্ভুপীর নিকটে "রজতপীঠ”- 
নামক স্থানে ভাহার জন্ম এবং ভারতের দক্ষ্িণিংশেই ঠিনি তাহার মতবাদের প্রচার আরস্ত 


করেন (৩)। 
সনকসম্প্রদায়ের প্রবন্ঠক শ্রীল নিশ্বর্কাচাধোর জন্মস্থান তৈলঙ্গদেশের যুঙ্গেরপন্তন বা মঙ্গীপাটন 


(১) শ্রামৎ হুন্দরাননা বিহ্যাবিনোদ রচিত গৌড়ীঘ বৈষবদর্শনের ইতিহাস, ১২৯, ১৩১, ১৩৩ পৃষ্ঠা 
(২) এউ-১৪১ পষ্ঠা 
(৩) ৮ 171905 01120180 011105022, ৮5 1017 5. 70585880057 501 1, 55, 
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মাধ্বসশ্খরদাঁয় ও গৌড়ীয়সম্্রদায় ] পরি শিষ্ট [ ১৪-অন্থ 


(১) অনামতে বেলারী জিলার নিগ্ঘ ব| নিম্বপুর-নামক সক তৈলঙ্গ-ব্রাক্ষণবংশে তাহার 
(২)। তাহার মতবাদের প্রচার আরস্তও হয় তদ্দেশে। 


রুদ্রসন্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীপাদ বিষঃম্বামী সম্বন্ধে নির্ভবযোগা এতিহাসিক বিবরণ 
পাওয়। যায় নাঁ। ডক্টর ফকু হাব অনুমান করেন, গ্ীবিষ্ণস্থানী দাক্ষিণাতোর কোনও স্থানে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন (৩)। শ্রীবললভদিগ বিজয়ের সত্ে, প্রাচীন দ্র!বিড়-দেশান্তর্গ 5 পাগ্ডাদেশের রাজা পাণ্ডতু- 
বিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবন্থামীর পুর শ্রীনিষ,র অবত!র-_আ।দি ক্রীনিষস্বামী (9)। 

এই সমস্ত বিবরণ হইতে জান।গেল _ শ্রীবঙ্গরুদ্রাদি চতুঃসম্প্রদায়ের প্রপন্ত ক আচার্ধাগণের 
কেহই উত্কলের অন্তর্গত পুরুষোত্তনক্ষোত্রে জন্মগ্রহণ করেন নাঈ, পুরষোত্বমে থাকিয়া তাঁহাদের কেহ 
স্বীয় মতবাদও প্রচার করেন নাই । সুতরাং উৎকলের পুকষোত্তনক্ষেত্র হইতে চারিসম্প্রদায়ের উদ্ভবের 
কথা আনৈতিহাসিক, অবাস্তব ৷ পদুপুর!ণ হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত _ম্ৃতরাং অপোৌরুষেয়। 
অপৌরুষেয় শাস্ত্রে অবাস্তব ব! ভ্রমাগ্রক বাকা থাকিতে পারে না। ইহা হইতে ও বুন। যায়, পদ্মপুরাণের 
নামে আরোপিত শ্লোকদ্বয় প্রকৃত পদ্মপুরাণের শ্রোক নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, “স্বগ্ুরুপ্রষ্পরা। সম্বন্ধে 

দ্রীবলদেব পুর্ব নাধ্বসন্প্রদ।য়ের অন্তুভূক্তি ছিলেন; শুপ্তরাং মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা থে 
নিভুলিভাবেই তিনি জানিতেন, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক । আবার মাধবসম্প্রদায়ের মঠগুলিতে যে 
গুরুপরম্পর৷ দৃষ্ট হয়, তাহাকে ও অভ্রান্ত মনে করাই স্বাভাবিক । কিন্ত উড়্পীমঠে রক্ষিত গুরুপর- 
শ্পরার সহিত প্রমেয়রত্বাবলীর গুরু-পরম্পরার সঙ্গতি দেখ। যায় ন। ()। জয়তীর্থ পর্যান্ত উভয়পরম্পরারই 
মিল আছে। কিন্ত প্রনেয়বন্নাবলীর গুকপরম্পরায় জয়তীথের শিষ্য হইঈতেছেন, জ্বানসসম্ধু; অথচ 
উড়,পীর গুরুপরম্পরায় জয়তীথের শিষা হইঈাতেছেন বিদ্ঠাধিরাজ। প্রনেয়রদ্বাবলীতে জ্ঞানসিম্থর শিষ্য 
দয়ানিধি, তাহার শিষা বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির শিষা রাজেন্দ। কিন্তু উডপীর পরম্পরায় বিদা- 
ধিরাজের শিষ্য কবীন্দ্র, তাহার শিষ্য বাগীশ, তাহার শিষা রামচন্দ্র, তাহার শিষা বিদানিধি। এইবূপে 
দেখ! গেল, উড়,পীমঠে রক্ষিত গুরুপরম্পরার সহিত প্রমেয়রদ্াবলীর পরম্পরার বিস্তর পাকা । 

মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যানা মঠে রঙ্ষিত গুরুপরম্পরার সহিতও প্রমেয়রদ্লাবলীকথিত গুরুপর- 
স্পরার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ডক্টর ভাগডারকার ১৮৮২-৩ খুষ্টার্ধে বেলগাম মঠ এবং পুণামঠ হইতে 


79 গৌডীয় বৈধসদর্শনের ইতিহাস, ২০১ পষ্টা। 
(২) & 1910 01 [110181) ৮1119501075, ৮9 101. 9. তি. 1085207909) ০ হা], ১392. 
(৩) £7 09010601005 1২91181905 [7116121016 01 10018, ৮৮ 101. 7. বি. চ81000817 1920 


ঢ. 238. | 
(৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদশ'নের ইতিহাস, ১৯১ পুষ্ঠা। 


(৫) গ্রমহস্থন্দারনন্দ বিগ্ভাবিনোদকৃত “অচিস্তাতেদাভেদবাদ”-নামক গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় উ্ভুপীমঠের 
গুরুপরম্পরা উল্লিখিত হইয়াছে । 
[ ৩৭৮৭ ] 


মাধ্বসশ্রদায় ও গৌঁড়ীয়সপ্রাদায় ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [১৪-সস্ 


মাধ্বসপ্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা সংগ্রহ করিয়া আনন্নতীর্থ ( মধ চীর্ধ্য) হইতে আরও করিয়া সত্যবিংভীর্থ 
পর্যান্ গুরু বর্গের নাম এবং তাহাদের ভিরোভাবের স্ময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডক্টর স্ুুরেন্দ্রনাথ 
দাসগুপ্ত তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (১) তাহা উদ্ধত করিয়াছেন! জয়তীর্ঘ পর্যাস্তই এই তালিকার সহিত 
প্রমেয়রত্রাৰলীর মিল ম!ছে ; তারপরে মিল নাই। উদ্ভুপীড় ভালিকার ন্যায় বেলগাম এবং পুণ।মঠের 
তালিকাতেও বিদাধিরাজের শিষ্য কবান্দর, কবীন্দের শিষা বাগীশ, তাহার শিষ্য রামচন্দ্র এবং হর 
শিষ্য বিদ্যানিণি | স্তহর!ং বেলগাম এবং পুণার পরম্পরার সহিতও প্রমেয়রদ্বাবলীর বিস্তর পার্থকা | 

প্রমেয়রত্বাবলীর গুরুপরম্পর।তে মধ্বাচার্ষোর পূর্ষের শ্রীকৃষ্ণ ত্রন্মাঃ দেবধি এবং বাদরায়ণ-এই 
চারিটানান আছে; কিন্ত উড়,পীর তালিকায় এবং বেলগাম ও পুণার তালিকাতেও এই চারিটী নান 
নাই , মধ্ব|চাঁধা ব! আনন্দৃতীর্ঘকঈ হইতেছে এই তিনটা মঠের তালিকায় প্রথম নাম। 

প্রমেয়রফ্ধাবলীর গুরুপরম্পরায় বাদরায়ণ ব্যাসদেবকে মধ্ব।চ।ধ্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে; কিন্তু মাব্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে জান যায়_ শ্রীমগ্ণধব দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন শ্রীপাদ 
অড্নাতপ্রেক্ষের নিকটে। মধ্বাচাধ্যের একটী নাম যে পুর্ণপ্রজ্, ভাহ! সর্বজনবিদিত । শীবন্কধেবর 
দীক্ষাকালে তাহার গরু শ্রীপাদ অচ্যতপ্রেক্ষই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন পূরণপ্রজ্ঞ (২)। মাধ্বসম্প্র- 
দ|য়ে দীক্ষিত শ্রীপাদ বলদেব যে মধ্বচাধে/র দীক্ষাপ্ডরুর নাম লিখিতে ভুল করিবেন, ইহ। বিশ্বাস 
করা যায় লা। 

আবার, গ্রমেয়ুরত্বাবলীর গুরুপরম্পরায় বল৷ হইয়াছে -আীমন্নিতযানন্দ ছিলেন শ্রীপাদ 
মাধবেক্ত্র পুরীর শিষা! কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ভক্তিরত্বাকরের মতে শ্রীপাদ লক্মীপতি ছিলেন 
শ্রীনিত্যানন্দের দীক্ষাগুরু; কিন্তু শ্রীজীবগোম্বামীর বৈষ্ণববন্দনার মতে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য 
ঁসক্কর্ষণ পুরী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের গুরু । আপাদ মাধবেন্র যে শ্রীমঙ্জিত্যানন্দের দীক্ষাপ্তর, একথা 
শ্রীজীবাদি বলেন নাই। 

এইরূপে দেখা গেল-__প্রমেয়রত্বাবলীর গুরুপরম্পরা নির্ভল নহে; শ্রীবলদেব যে টা 
ভ্রমপূর্ণ গ্ররুপরম্পর! দিয়াছেন, তাহ? বিশ্বাস করা যায়ন।। 

প্রমেয়রতবাবলীর তালিকায় শ্রীচৈতন্যের গুরু এবং পর্মণ্ডরুর নাম দেওয়। হইয়াছে যথান্রমে 
শ্রীঈশ্বর এবং শ্রীমাধবেন্তর ; মহাপ্রভুর গুরু এবং পরম গুরু হইতেছেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ 
মাধবেন্্রপুরী ; সুতরাং প্রমেয়রজীবলীকথিত শ্রীঈশ্বর এবং শ্রীমাধবেন্ত্র যে শ্রীঈশ্বরপুরী এবং 
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, ভাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মাধবসম্প্রদায়ের সন্্া সীদের মধ্যে যে “পুরী”-উপাধি 
নাই, সকলেরই যে “তীর্থ” উপাধি, তাহ! বলদেব অবশ্যই জানিতেন। তাহার পক্ষে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী 


এবং শ্রীপাদ মাধবেনপুত্রীকে মাধবসপ্রদায়ের অস্ত ক্তি বলা সম্ভব নয়। 


(১) 4 2150019 01 [9180 71011050611 05 01, 3.1 . বা %0] [%, চে. 56 
(২) 81৫) 2,553 


[ ৩৭৮৮ ] 


মাধ্বম্্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ১৪-অনু 


আবার, শ্রীবলদেব ইহাও জানিতেন যে, মাঁধবসম্প্রদায়ে শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণের উপালনা প্রচলিত 
ছিলনা, (এখনও নাই); হিনি নিজেই তাহার প্রমাণ। মাধবসশরদায়ে অীরাধাকৃষ্ণের উপাধনা 
প্রচলিত থাকিলে রাঁধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য বলাদেবকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরাধাদামোদরের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইঈতনা। এই অবস্থায় শ্রীবলদেব যে রাঁধাকৃষ্ণের উপাসক শ্রীপাদ মাঁধববেন্দ্ 
পুরীকে এবং আীপাদ ঈশ্বরপুবীকে মাধ্বসম্পরদায়ের অস্তত্ুক্ত বলিবেন, ইহ! বিশ্বাস করা যায় না। 

উল্লিখিত কারণপরম্পর।বশতঃ প্রমেয়রভ্ভাবলীর গুরুপরম্পর! শ্রীপাদ বলদেবের লিখিত বলিয়া! 
বিশ্বীস করা যায় না। 


ইহা৷ বলদেবের গুরুপরস্পর! নহ্থে 

আরও বিবেচা আছে। গুরুপরম্পরার পূর্বে লিখিত হইয়াছে_ “তত্র স্বগুরুপরস্পরা রঃ 
নস্বগ্তরুপরম্পরা” বলিতে প্রমেয়রত্কা বলী-রচগ়িতা শ্রীবলদেবের গরুপরম্পরাই বুঝায়। কিন্তুযে গুরুপর- 
স্পরা লিখিত হইয়াছে, তাহ শ্রীবলদেবের গুরুপরম্পরা হইতে পাঁরে না, তাহা বরং শ্রীচৈতানোর গুরু- 
প্রম্পর। রূপেই প্রদশিত হইয়াছে 5 সর্বশেষ নান হষ্টতেছে “আীচৈতনা।” আীবলদেবের গুরুর নান 
ইহাতে লাই । শ্রীর।ধাদামোদরের নামও নাই,বলদেবের মাধবসন্প্রদায়ের গুরুর নামও নাই। শ্রীপাদ 
মাধবোন্দ্রের পূর্ব ধাঠাদের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কেহ যে বলদেবের মাধ্বসম্প্রদায়ের গর, 
তাঙ্কাও বল। যায় না; কেননা, তাহারা হই্াতেছেন শ্রামন্মহ।প্রতুর পূর্বববন্ধা। মহাপ্রভুর আবিভীব 
হইয়াছে খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাবীর চত্থ পাদ? আর, ূ্বেষ্ট প্রদখিত হইয়াছ যে, বলদেব হইতোছেন 
ুষ্টায় অষ্টাদশ-শতাঁববীর লৌক। পঞ্চদশ শভাবীর, কিছ তৎপূর্বববন্তী কেহই অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকের 
দীক্ষাগতরু হইতে পারেন না। এইবূপে দেখ! গেল, প্রমেয়রদ্বাবলীর গুরুপরম্পর! "শ্রীবলদেবের 
গুরুপরম্পরা নঙ্ে। শ্রীবলদেব যদি নিজের গুরুপরস্পরা লিখিতেন, তাহা! হইলে তাহাতে সাকার 
নিজের গুরুদেবের নাম পর্যন্ত অবশ্যই থাকিত। 

' আ্ীপাদ বলদেব তাহার গোবিল্দভাষ্য, সিদ্ধান্ত, সিদ্ধাস্তরত্ের টাকা, গীভাঁভূষণ-ভাষ্য, তত্ব" 
সন্দর্ভের টীকা, আমদ্ভাগবতের টাক? প্রস্ৃতি গ্রস্থের উপক্রমে ইট্টবন্দনা করিয়াছেন; কিন্ত কোন€ 
স্থলেই বৈষ্ণবদের চারিটীমাত্র-সম্্রদায়ে সীমাবদ্ধভাজ্জীপক কোনও বাকা এবং "ম্বগুরুপরম্পর।-রূপে 
'শ্রীচৈতন্যের” গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করেন নাই ; অথচ প্রমেয়রদ্বাবলীর প্রারস্তেই কেন তিনি তাহা 
করিবেন, তাহা বুঝা যাঁয় না (প্রমেয়রত্থাবলীর প্রারস্তে দৃষ্ট উত্ভিখিত শ্লোকগুলি শ্রীবলদেবের গে।বিন্দ- 
ভাষোের সাক্্ানা্ী টাকার প্রারস্তেও দৃষ্ট হয় ; এস্বন্ধে পরে আলোচনা কর! হইবে )। 

উদ্ধিখিত কারণলমুহবশতঃ ইহ! কিছুতেই বিশ্বাস কর! যায় না যে-বৈষ্ণবদের চীরিসম্প্রদায়ে 
নীম।বদ্ধতাসু৮ক বাক্য এবং উদ্ধিখিত দম্বগুরুপরম্পরা” শ্রীপাদ বলদেবের লিখিত । এই গুরুপরস্পর। 
পুজা নুপুঙ্থরপে আলোচল। করিলে আরও কিছু বিসদৃশ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতে পারে ॥ বাহুল)বোধে 
তাহা! করা হইল না। 


[ ৩৭৮৯ ,] 


মাধ্বলম্প্রদায় ও গোঁড়ীয়সন্্রদায় ] শৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ১৪-অন্ু 


এই গুরুপরষ্পরায় মাধবসন্্রদায়তুক্তি জসিম 

যুক্তির অনুরোধে যদি শ্বীকারও করা যায়যে, প্রনেয়রহ(বলীর গুরুপরম্পরা অন্রান্তু, ভাহ। 
হইলেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তভূক্তি সিদ্ধ হয় না একথা বলার হেতু এই | 

সম্প্রদায়-শব্ধের আভিধানিক অর্থ হইতেছে এইবপ £-৭গুরুপরম্পরাগতঃ সহৃপাদেশঃ | 
শিষ্টাচারপরম্পর্াতীর্ণোপদেশঃ॥ ইতি ভরতঃ ॥ গুরুপরম্পরাগত-সৃপদিষ্টব্যক্তিসমূহ: ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥" 
তাৎপর্যয--গুক্ুপরম্পরায় প্রাপ্ত, বা শিষ্টাচারপরম্পরায় অবতীর্ণ সুণদেশকে বলে সম্প্রদায় । গুরু- 
পরম্পরাগত্ড সছুপদেশপ্রাপ্ড ব্ক্তিসমৃতকে সম্প্রদায় বলে)” ইহা হইতে জান] গেল - সম্প্রদায়ত্ব- 
সিদ্ধির জন্য গুরুপরম্পরার সংযোগ থাকা আবশ্যক এবং গুরুপরম্পরাক্রমে আগত সছুপদেশের 
€ অর্থাৎ উপসা, উপাালনা, লাধ্য-প্রৃতি-পিষয়ে উপদেশের ) সঙ্গতি আবশ্যক। উপান্ত, উপাসনা 
এবং সাধাদি বিষয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও ম।ধ্বসঘ্প্রদায়ের মধ যে কোনওরূপ মিল নাই, তাহা পূর্বেই 
প্রদশিত হইয়াছে । 

কেবলমাত্র সছুপদেশের সঙ্গতিহীনতাতেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তভু'ক্তি অসিদ্ধ 
হইয়া পড়ে; ইহার পরে গুরুপরম্পরার সংযোগ সম্থন্ধে অনুসন্ধান অনাবশ্যক; তথাপি তাহাও 
বিবেচিত হইতেছে । তঙ্জন্ত এক্ষণে দেখিতে হইবে, প্রমেয়রত্রাবলীর গুরুপরম্পরা স্বীকার করিলে 
মাধবসম্প্রদায়ের সহিভ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সংযোগ থাকিতে পারে কিনা । 
এই গুরুপরম্পরায় বলা হইয়াছে _শ্রীচৈতনা, শ্রীনিতানন্দ এবং শ্রীনদ্বৈত হঈভেছেন 
মাধবসম্প্রদায়ের শিষ্য । ইহাদের মধ্যে শ্রাচৈতনোর মাধামে উভয় সম্প্রদাঁয়ের গরুপরম্পরার সংযোগ 
সম্ভব নহে *কেননা, আটৈতনাদেব কাহাকেও মন্তদীক্ষা দিয়াছেন বলিয়। জানা ষায়না। আব, 
জ্রীনতানন্দ গ্রবং শ্মঅদ্বৈত অবশ্য শিষা করিয়াছেন , এই ছুই জনের মাধামে কেবল নিত্যাঁনন্দ-পরিব।র 
এবং অদ্বৈত-পরিবারের সহিত মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সংযোগ সম্ভব হইতে পারে; কিন্ত 
গদাধর-পরিবার, ঠাকুরমহ।শয়-পরিবারাদির সহিত কোনও সংযোগ পাওয়া যায় না। গদাধর- 
পরিবারাদি বিভিন্ন পরিবারের বৈষ্ণুবগণকে যখন প্রমেয়রত্বাবলীর উক্তি অনুসারে মাধ্বসম্পুদায়ের 
অস্তভূক্তি করা যায় না, তখন ভাহ।দিগকে কি অসশ্রদায়ী বলিতে হইবে? অসম্প্রদায়ীই যদি হয়েন, 
তাহ! হইলে তাহাদের সহিত নিত্যানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত-পরিবারের বৈষ্ণবদের যে দামাজিকতাদি 
প্রথম হইতেই চলিয়া আমিতেছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইল? শ্রীমগ্মহা প্রভুর চরণাশ্রিত সকল 


পরিবারের বৈষ্ণবগণই যে একই বৈষ্ণবগো স্টীভুক্ত, একই সম্প্রদায়তৃক্ত, তাহ! কি কেহ অস্বীকার কগিতে 
পারেন? তাহা শ্বীকার করিতে গেলে তাহাদের সকলকেই একই শ্রোতি বৈষ্ণবসক্রদায়ের মস্ততুক্ত বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে এবং মেই শ্রোত বৈষ্ণবসম্প্রদায় যে মাধ্বসম্প্রদায় নহে, তাহাও স্বীকার করিতে 
হইবে; কেননা, নিতানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত-পরিবার ব্যতীত অনা পরিবারগুলিকে কোনও রূপেই 
মাধ্বসম্পরদায়ের অস্তুভূক্তি করা যায় না| গুরুপরম্পরাগত সছুপদেশের কথ! বিবেচনা! করিলে নিত্যানন্দ- 
পরিবার এবং অদ্বৈত পরিবারকেও মাধ্বসন্প্রায়ের অন্তভূক্ত করা যায় না। এই আলোচনা হইতে 


্ [ ৩৭৯* ] 


মাধ্বসম্পরদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ১৪-অন্গ 


দেখা গেল- প্রমেয়রত্নাবলীর ভ্রমাম্মক গুরুপরম্পরাকে অন্রান্ত বলিয়! স্বীকার করিলে গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের মারধবসপ্প্রদায়াস্ততুক্তি সিদ্ধ হয় না। 


যাহাহউক, শ্ীবলদেববিদ্যাডুষণসন্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার সগ্থন্ধে কয়েকটী 
প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্রমশঃ সেই প্রশ্ন গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । 

প্রথমতঃ ততসন্দর্ডের টাকার ন্ুচনায় প্ীনিন্দাদ্বৈতচৈতানোর বন্দনার পরে শ্ীবলদেব শ্রী আনন্দ 
তীর্থের ( অধ্বাচাধে।র ) জয় কীর্ধন করিয়।ছেন। “মায়াবাদং যন্তমন্ত্োমমুঙ্জেনণশং নিনো বেদবাগং- 
শুজালৈঃ। ভক্তিধি্োদশিভা যেন লোকে জীয়াৎ সোহয়ং ভাগ্রবানন্দতীর্থঃ ॥ যিনি বেদবাকারূপ 
অংশুজালের দ্বাবা মায়াবাদরূপ অন্ধকাররাশিঃক উচ্চভাবে ( লর্বতোভাবে ) ধ্বংস কগিয়াছেন, 
ঘিনি জগতে বিণ র ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গানন্দতীর্থনাসক সুযোর জয় হউক।” এই বাকা 
হইতে বুঝা যায়, শ্রীবলাদন মধবাচ।ধোর আন্ুগন্তা প্রক্কাশ করিয়াছেন। 

উত্তরে বক্তবা এই । শ্রীবলদের এস্থালে ভক্তিবিবোদী মায়ানাদের প্বংসকারিরূপেই শ্রীমন্মধ্বা- 
চার্ষোব জয়গান করিয়াছেন ; স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্থক ব! আ।চারধারপে শ্রীনলদের ইভা করিয়াছেন 
বলিয়। বুন! যায় না। যদি ব্ল! যায়, শ্রীপাদ রানানুজাদিণ তো মায়াপাদের খণ্ডন করিয়াছেন ; 
এই বস্তার রাঁমান্তজাদির জয় সীর্ন ন। করিয়া বলদেব কেবল মর্বাচাধোর জয় কীর্তন করিলেন কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়_শ্রীমন্সববাচার্যা যেগন তীত্রভাবে সায়াবাদকে আক্রমণ করিয়াছেন, 
অন্য কেহ ভেনন করেন নাই। ভকুটর সুরেন্দনাথ দাস লিখিয়াছেন _মব্বাচার্যয শঙ্করের চাজন্স 
শক্রু ছিলেন বলিয়া সনে হয় (১)। দীর্ঘক।ল যাবৎ তিনি শঙ্করপন্থীিগের সহিত শাস্বীয়-বিচারে 
প্রবৃন্ত থাকিয়া উাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন (১)। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়, মায়াবদের 
বিঝাদিভায় আ্রীনশ্বধবাচাধ্যই ছিলেন অগ্রনী । এজন্যই নায়াবাদ-বিরোদী শ্রীবলদেব বিশেষরূপে 
মধ্ধ।চাধোর জয় কীর্ধন করিয়াছেন। ইহ্কাদ্ধার! তাহার মধবান্্গত্য স্থচিত হয় বলিয়! 
মনে হয় না। এভাদুণ উল্কি গ্রীপাদ জীবগোম্বাণীও স্থলবিশেষে করিয়াছেন! “যাদের 
কি দষ্ট। ক্লীধবচাঁধাচরণৈর্বৈষ্বাস্তরাণাং তচ্ছিষ্ণন্তরপুণা।রণািবীতি কবাখ্য। প্রবেশশঙ্কয়। তত্র 
তাঁৎপর্ধ্যান্তুরং লিখন্চিক্রণেপদেশং কৃত ইতি সাহতা বণ/য়ন্তি॥ তবসন্দর্ত; ॥১৪॥--শঙ্করাচার্ধ্য 
ীমু্ঠাগবতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, পরস্থ গ্রকারাস্তরে উহার সমাদর করিলেন। কিন্ত এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের শন্যানা শিষ্য পুণারপা প্রভৃতির কৃত ব্যাখানের রীতি দেখিয়।, অন্যান্য 
বৈষণবের| যদি শ্রীমন্ভাগবতকে নিগুণ-চিন্সাত্রপর বলিয়া মনে করেন, ভজ্জন্য শ্রীমন্মধব।চার্ধ্য প্রস্তুতি বৃদ্ধ 
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মাববসন্প্রদায় ও গৌড়ীয়সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈষ্ব দর্শন [ ১৪-অন্ধ 


বৈষ্থবগণ ভগবৎপরতাঁরূপ তাতপর্য্যাস্তরের প্রকাশ করিয়! পথ প্রদর্শন করিলেন, এই কৃথা সাত্তের। 
বলিয়া খাকেন।_ প্রভুপাদ গ্রীল সত্যানন্দগোষ্ধামিকৃত অনুবাদ ।” এই উক্তিছ্বার! শ্রীপাদ জীবগোন্বামী 
যে মর্বচাধোর আনুগতা প্রকাশ করিয়াছেন, ভাহা নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, পৃর্বোন্ধ'ত তত্বলন্দভ বাকো (২৪-অছু ) শ্রীজীবপাদ-কথিত “ক্রীমধৰ চার্যাচরণৈঃ- 
শব্দ-প্রসঙ্গে তবসন্দর্ভের টাকায় শ্ত্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_“'মধ্বা চার্যাচরণৈরিত্যত্যাদর- 
ৃচকবভহনিদে শিং স্বপূর্ববাচাধাহাৎ ইতি বোধাম্‌। বায়ুদেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্বজ্ছোহতিবিক্রমী যো 
দিগশিজয়িনং চত্নাদশিবিদং চতুর্দশভিঃ ক্ষণৈনিষ্জিভা।সনানি জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষাঃ পদ্মনাত।ভিধানো 
বড়বেতি প্রসিদ্ধম।” এইট টাকায় প্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন মধ্বাচার্ধা প্রীজীবগোস্বামীর পূর্ববাচার্ধ্য 
বলিয়াই তিনি মব্বাচার্ধা-শন্দে অত্যাদরম্থচক বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন-_"মধধবাঁচাযযাচরণৈঃ 1” 
শরীবলদের এ-ম্ঘলে বায়ুর সবার মধ্বমুনির প্রশংসা করিয়াছেন। 


এ-ন্কলে শীবলদেবের উক্তিতে “স্বপূর্ববচাাত্বাৎ»-শব্দের তাৎপযয কি, তাহা! বিবেচন। 
কর। যাউক। এস্থালে "পূর্বব"-শব্দের সঙ্গেই “ম্ব"শব্দের অস্বয় _ মধ্বাচাযণ ছিলেন শ্রীজীবের লিজের 
ূর্ববধী একজন আচ।ঘ1। শ্রীনগ্পবাঢা্যয প্রকট ছিলেন খৃষ্টীয় ত্রয়েদণ শতাব্দীতে (১); আব শ্রীজীব 
গোম্ব।নীর আবিভব খুষ্টায় ফোড়শ শতাব্দীতে | স্ুভরাং মধ্বাচাযোর তিরোভাবের প্রায় তিনশত 
সর প!র শ্রীজীবের প্রদিদ্দি। এইরূপে জানা যায়, ইীমম্সধ্ব ছিলেন শ্্রীজীবের আবিভণবের এবং 
প্রপিঙ্ছির অনেক পুর্বববন্্ী আচায 5; শ্বীরানানুজ এবং শ্রাধরন্বামী যেমন শ্রীজীবের পৃৰববপ্তী আচার্য 
ছিলেন, তদ্রপ। পুর্ধধবন্তাঁ আচাাদের প্রতি আদর এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ শ্রীজীন তাহার 
তসন্দভে” (৯৭-অনুচ্ছেদে ) শ্রীধরস্বামি প্রসঙ্গে যেমন “গ্রীধরস্বামিচরণ।ন1স্‌” লিখিয়াছেন এবং 
জ্রীরাম।গুজপ্রলঙ্গে যেমন তিনি “'শ্রীরামান্জভগবতপাদ” লিখিয়।ছেন, ভদ্দেপ এ-স্বালে ও শমন্ধাচায? - 
প্র “ক্ীমধ্ব।চয7চরণৈ:” লিখিয়াছেন। ইহাই শ্রীবলদেবের উক্তির ভাৎপ্য। 


কিন্তু "আচ।ধ্য”-শব্দের সহিত "ম্ব”-শব্দেব অন্থয়ের কোনও সার্থকতা আছে বলিয়! মনে হয় 
না। **আচাধ।”-শবের সহিত “ম্ব”-শব্দের অস্বয় করিলে "ন্থ পুর্ববচীধ্য”-শব্দের অর্থ হইবে এইট যে. 
শ্রীনন্মধবাচাধা পূর্বের শ্রীজীবের আচাধ্য ছিলেন। তিনশত বংসর পূর্বের আচার্ধা শ্রীমপ্মধবাকে আচার্ধাত্ে 
ব্রণ কর! শ্রীর্ীবের পক্ষে সম্ভব নহে * স্তৃতরাং এইরূপ অন্বয়র সার্থকভা কিছু নাই। “ন্বসপ্পর- 
দায়ের মধো পূর্ববাচার্য”--এইরূপ অর্থেরও অবকাশ নাই ; কেননা, সম্প্রদায়-শব্দের উল্লেখ নাই ; 
এস্থলে “সম্প্রদায় শব্দকে উহ্যা বলিয়। মনে করারও কোনও হেতু নাঈ। সুতরাং শ্রীমন্মধবাচার্য 
শ্রদীবের অনেক ূ্বন্থী একজন আচার্ধা ছিলেন বলিয়াই সম্মানস্চক বন বচনান্তশব্দ তিনি তাহার 
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মাধ্বসম্প্রদায় ও গোৌঁড়ীয়সন্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ১৪-অন্থ 


সম্বন্ধে “শ্রীমধ্বাচার্ধ্যচরণৈঠ-শব ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাই ঈবলদেবের অভি প্রায় বলিয়া বুঝ। যায়। 
এইরূপ অভিপ্রায় অবাস্তবও নয়, অলঙ্গতও নয়। 

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ জীব গোম্বামী তাহার তত্বসন্দর্ডের ২৮ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন--৭ক্কচিৎ 
্বরমদৃষ্ঠাকরাণি চ তন্ববাদগুরুণামনাধুনিক।নাং প্রচুরপ্রচারি ত-বৈষণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণা দিদেশ-বিখ্যাত- 
শিষ্যোপশিষ্ীভূত-বিজয়ধ্বজব্যাসতীর্থাদিবেদবাদার্থবিদ্বদ্বরাপাং শ্রীমধ্বাচার্যাচরণান।ং ভাগবততাৎ, 
পর্য-ভারততাতপরা-প্রগ্মসথত্রভাষ্োভ্যঃ সংগৃহীতানি। শ্ীজীব তাহার উক্তির সমর্থনে যে-সমন্ত শান্তর 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ হইতে সে-সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই তিনি এই ২৮- 
ছনুচ্ছেদে বলিয়াছেন। কোনও কোনও প্রমাণ তিনি মূল আকর গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন; 
আর, মূল আকর গ্রন্থ লা দেখিয়া ও তিনি শ্রীমন্মধ্বাচাষে?র ভ।গবত্ততাৎপর্ধা, ভারততাতপঘা এবং ব্রহ্ষ- 
স্ত্রত।ষ্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি মধ্যাচার্য্যের মতকে “অনাধুনিক মত", 
“প্রচুরপ্রচারিত বৈষণবমতবিশেধ” বলিয়াছেন এবং “দক্ষিণদেশ।দি-বিখ্যাত বিজয়ুধ্বজ এবং ব্যাসতীর্থাদি 
প্রীমধ্বাচাের শিষোপশিষ/গণের” নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 

এ-স্থলে “অনাধুনিক'-শবের টাকায় শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন - “অনাধুনিকানাং শঙ্করসময়ানাম্‌। 
শঙ্করেণ সঙ্গ বিবাদে মধ্বদ্য মতং ব্যস; স্বীচক্রে, শঙ্করন্ত তত্যাঞ্জেত্যেতিহামন্তি।_অনাধুনিক-শকে 
শঙ্করের সনসামঘ়িকন্ব বুঝাইতেছে। এইরূপ এতিহা আছে যে, শঙ্করের সহিত বিবাদে (বিচারে) 
বাসদের মধ্বের মতষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, শঙ্করের মত বর্জন করিয়াছেন ।” 

এই প্রপঙ্জে বক্তব্য এইট । আপাদ শঙ্করের অবস্থিতিকাল হইতোছে ৭৮৮ খুষ্টাব হইতে ৮২* 
খুষ্টাধ পধ্যন্ত (১) কিন্তু ম্বাচাধোর শাবির্ভাব ১১৯৭ খুঈাবে (১) শঙ্করাচাযোর ভিরোভাবের 
৩৭৭ বৎসর পরে মধ্বাচাষেণর আবির্ভাব । এই অবস্থায় মধবাচাধ কিরূপে শঙ্করের সমসাধয়িক হইতে 
পারেন এবং কিজপেই বা শঙ্করাচারেের সহিত মধধবাচাযেণর বিচার সম্ভব হইতে পারে? ইহা একটা 
ভিত্রিছীন ব। অনৈতিহাপিক কিছ্বদস্তীমাত্র। শ্র।বুলদেবের ম্যায় একজন বিজ্ছব্যক্কি যে নিধিচারে এইবূপ 
একটী উক্তি করিবেন, তাহ। কিরূপে বিশ্বাদ করা যায়? 

অনাধুনিকন+আধুনিক ; আধুনিক নহে, পরন্ত প্রাটীন। মাঁধ্মত যে অতি প্রাচীন, 
সে-সম্বপ্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। মাধ্বমতের প্রাচীনত্ব-স্থাপানের জন্য মধ্বাচাষেযর পক্ষে 
শঙ্করাচাযের সমসাময়িকহ-প্রদর্শনের কোনও প্রয়োঞ্জনই থাকিতে পারে না। 

আবার, তত্বসন্দর্ভের ২৮-মনুচ্ছেদের উল্লিখিত বাক্যে “দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাত”-শব্দের 
প্রসঙ্গে শ্রীবলদেবের টাকায় এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। “দক্ষিণাদিদেশেতি | তেন গৌড়েইপি মাধবেন্দ্াদ- 
যস্তহুপশিষা।ঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থ: ।-দক্ষিণাদিদেশ-শবদ্ীর। জানা যাইতেছে যে, গৌড়েও মাধবে- 
ক্রাদি কয়েকজন াহার € মধ্বাচাযেণর ) উপশিষ্য ছিলেন।” 
7708 4 ম্র৫০7% 01 11528%1 221289980 6510, 5. ৈ,10598805, ০1 15 05429, 

(২) 114, ৮০1, 1, 2, 52. 
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বক্তব্য এই | ্ীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোস্ব'মীর পরিচয় শ্রীজীবের অজ্ঞাত ছিলনা । “দক্ষিণাঁদি” 
-শবের মন্তর্গত '“আদি'-শবে যদি “গৌড়ই” ভ্াহার অনভিপ্রেত হইত, তাহ! হইলে তিনি দক্ষিণ- 
দেশীয় বিজযুধবজা দির নামের সঙ্গে ঘে গৌড়বেশীয় “মাধবেন্ত্রাদির” উল্লেখ ও করিতেন, এইরূপ অনুমান 
অন্থাভাবিক নহে। কিন্তু প্ীজীব তাহ। করেন নাই । ইচ্ছাতেই বুঝা যায়_শ্রীমাধবেজ্্াদি যে 
ভ্ীমন্মধ্বাচার্ধোর উপশিষ্য নছেন, তাহাই শ্রীজীবের অভিমত। আবার, শ্রীপাদ বলদেববিষ্াভূষণও যে 
শ্রীস্ত্রীরাধাক্কষের উপা'লক মাধবেন্দ্রাদিকে মধ্বাচাযের উপশিষ] বলিয়া পরিচিত করিতে পাঁরেন না, 
তাহাও পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীবলদেবের টাকার অস্তভূক্তি এই উক্তিটীও যে শ্ীবলদেবের 
উক্তি, তাহ কিরূপে বিশ্বাস কর! যায়? ইহ! তাহার সুচিন্তিত এবং শাস্ত্রসম্মত দার্শনিক সিদ্ধাস্তেরও 
বিরোধী। 

গোবিদ্দতাব্যের সৃক্ষানান্ী টীকা! 

প্রীপাদ বলদেববিদাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের সৃক্ষা-নায্নী একটা টাকা আছে। এই টাকাটাও 
বিদ্যাভূষণপাঁদের লিখিত বলিয়াই 'প্রায় সকলের বিশ্বাসস। কিন্তু টাকার মঙ্গলাচরণে ইষ্টবন্দনার পরের 
কয়েকটা প্লোক প্রীপাদ বলদেবের মতের বিরোধী । এই মতবিরোধী শ্লোকগুলি ধাহার লিখিত, টাকাও 
যদি ভাহারই লিখিত হয়, তাহা হইলে এই টীকাক্কে শ্রীবলদেষের লিখিত বলিয়া মনে করা ছু্ধর। 
টাকা ধাহার লিখিত, এই শ্লোকগুলি তাহার লিখিভ নয় মনে করিলে টীকাকেও প্রবলদেবের লিখিস্চ 
বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও আপন্তি থাকিতে পারে না। আপত্তিজনক গ্লোকগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইতেছে । 

টাকার গ্রারস্তে ইষ্বন্দনায় শ্রীগোবিন্দের, স্রীশ্টাম সুন্দরের, খ্রীকফ্চৈতন্যের, বাসদেবের, শ্রীরূপ- 
সূনাতনের, গ্রীজীবের, পুনরায় প্রীকৃষ্*-চৈতনযচন্দ্রের এবং নিত্যানন্দাছৈত-চৈতন্োর বন্দন| করা হইয়াছে। 
তাহার পরে গোবিন্দভাষ্যেরও জয় কীর্তন করা হইয়াছে । তাহার পরে-__শ্রবলদেবের প্রম্য়েরত্বা- 
বলীর মঙ্গলাচরাণে ইষ্টবন্দন।র পরে দৃষ্ট যে গ্লেকগুলির কথ! পৃর্বেধ বলা হইয়াছে, অবিকল সেই প্লোক 
গুলিই_-“আনন্দতীর্থলাম। সুখধাম। যতিজীয়াং হইতে আরম্ত করিয়া *দেবমীশ্বরশিষ্যং ভ্রীচৈতন্যঞ্চ 
ভজামহে। শ্রীকৃষ্তপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥” পর্যন্ত সব কয়টী শ্লোকই দৃষ্ট হয়। এই 
শ্েরকগুলি যে শ্রীবলদেবের লিখিত হইতে পারে না প্রমেয়রদ্বাবলীর আলোচনা-প্রলঙ্গে তাহ। প্রদখিত 
হইয়াছে। 

এই ক্লোকগুলির পরে লিখিত হুইয়াছে_-“ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং ব্লদেবেন ধীমতা! 
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্বাখ্যামগাত্তত:॥” এই শ্লোকে বল! হইয়াছে__“ধীমান্‌” বলদেবকর্তৃক এই 
গোবিন্দভাষ্য লিখিত হইয়াছে । ইহা আীবলদেবের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না| 
কেননা, আীরূপাদি কোনও বৈষণব-গ্রস্থকারই “ধীমান” বলিয় নিজেদের গৌরব প্রকাশ করেন নাই। 

যাহাহউক, ইহার পরে- ভাষ্য-পাঠের অধিকারী কে, স্বানাদির পরে কি ভাবে ভাষ্য পাঠ 
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করিতে হইবে, তাহা বল! হইয়াছে। তাহার পরে বলা হইয়াছে, আলস্যবশতঃ বিস্তৃত ভাষ্যের 
আলোচনায় যাহাদের অপ্রবৃত্তি হয়, তাহাদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত টীকা রচিত হইতেছে । ইহার পরে 
লিখিত হইয়াছে--“ভাষ্যং যন্ নিদেশাদ্রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্। গোবিন্দঃ স পরমাত্বা মমাপি সুক্ষ্ং 
করোতান্মিন্‌॥-ধাহার নিদেশে বিদ্যাভূষণকর্তৃক এই ভাষা রচিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা গে।বিন্দ 
ইহাঁতে (এই টীকাবিষয়ে ) আমারও সুক্ষ করিতেছেন ( অর্থাৎ আমার এই স্মক্ষা-নায়ী টাকাও তাহার 
কৃপাতেই রচিত হইতেছে )। এই গ্লোকটী হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় _টীকাটা বিদ্যাভূষণপার্দের 
লিখিত নহে। যাহা হউক, ইহার পরে, কৃষ্ণপাদাস্তোরুহাসক্ত সাধুদিগের প্রসাদ যাচঞা করা 
হইয়াছে। 

ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে--“অথ শ্রীকঞ্চচৈতগ্টহরিস্বী কৃত-মধ্বমুনিমতাুসারতঃ ক্রদ্ষ- 
সত্রানি ব্যাচিখ্যান্থ ভাব্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিগ্তাভৃষণাপরনামা বলদেবঃ নিধিস্বায়ৈ তৎ-পূর্তয়ে 
শিষ্টাচারপরিপ্রাণ্ড-শাস্ত্রপ্রতিপাগ্ৰেষ্টাদেবতানমস্কাররূণং মঙ্গলমাচরতি ॥ সত্যমিতি।” গোবিন্দভাষ্কের 
মঙ্গলীচরণের “সত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবাদিস্কতং ভজদ্রপম্‌। গোবিন্দং তমচিন্তাং হোতুমদেষং নমস্যামঃ|”- 
এই সর্বপ্রথম ক্সেরকের ব্যাখ্যার উপক্রমে উল্লিখিত বাক্যে বলা হইয়াছে__প্রীকষ্ণচৈতন্তহরির স্বীকৃত 
মধ্বমুনির মতানুসারে ব্রক্গসূত্র-সমূহের বাখ্যা করিতে ইচ্ইক হইয়া বলদেব বিগ্বাতৃষণ সেই 
বাখাপুষ্বির নিধিদ্ভুতার জন্য শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্ভ ইষ্টদেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ 
করিভেছেন--সত্যমিত্যাদি ক্লোকে। 

এ-স্থলে বল হইল, মধ্বমতান্ুসারেই বলদেব ব্র্গস্থত্রের ব্যাখা! করিয়াছেন এবং এই 
মধ্বমত শ্রীকষ্ণচৈতগ্তহরির স্থীকৃত। এই কথাগুলি শ্রীবলদেবের লিখিত বিয়া মনে হয় না। কেননা, 
পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে যে, গোবিন্দভাষ্যে বল্গদেব মাধ্বমত প্রকটিত করেন নাই ; বরং মাধ্বমত 
হইতে ভিন্ন মত, কোনও কোনও স্থলে মাধ্ধমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই, তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। 
যে-গ্রন্থে তিনি মাধ্বমত হইতে ভিন্ন এবং মাধ্বমতের বিরুদ্ধ মত প্রক1শ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের টাকার 
_ উপক্রমে তিনি যে সেই গ্রশ্থকে মাধ্বমতা ম্যায়ী বলিয়া লিখিবেন, ইহ কিরূপে বিশ্বাস কর! যায়? 

স্্মানায়ী টাকার উপক্রমে উল্লিখিত যে শ্লোকগুলি আলোচিত হইল, দেই গ্লোকগুলি 
শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস কর! যায় না; এই শ্লোকগুলির মর্খ তাহার স্থমভ-বিরোধী। 

প্রমেয়রদ্বাবলীর এবং শৃল্ানাস্নীটীকাঁর উপক্রমে পূর্বালোচিত গ্লোক গুলিসন্দ্ধে কেহ কেহ 
বলেন--সাময়িক প্রয়োজনের অনুরোধেই মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয়গণের একটা যোগন্ুত্র 
প্রদর্শনের উদ্দেশ্টে ্রীধবলদেব এঁ শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন। এই উক্তির পশ্চাতে কোনও প্রমাণ নাই ; 
ইহা হইতেছে ক্লোকগুলির অকৃত্রিমতা-স্থাপনের অনুকূলে একটা অনুমান মাজ্জ। কিন্তু এই অনুমান 
_বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই । 

ষে গ্রন্থে গৌড়ীয়দের মত রূপে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন মত এবং অনেক স্থলে মাধ্বমতের 


[ ৬৭৯৫ ], 


মাধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ১৪-অন্ধু 


বিরুদ্ধমত প্রকটিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের উপক্রমে গৌড়ীয়দিগের মাধ্বসম্প্রদায়ভূক্তির কথা বলা 
বালবুদ্ধির পরিচায়ক । কেননা, মূল গ্রস্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে-কেহই উপক্রমে কথিত 
বাক্যগুলির যাথার্ধ্যহীনতা এবং কাপট্যময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন । শ্রীবলদেবের মত বিচক্ষণ 
পণ্ডিত যে ইহ! বুঝিতে পারেন নাই,তাহ। বিশ্বাস কর! যায় না। শ্রীবলদেব বালবুদ্ধি ছিলেন ন। | 
কিন্তু কোন্‌ নাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ কথাগুলি বল! হইয়াছে? অবশ্যই 
গৌড়ীয়দের শৌত-সম্প্রদা য় প্রদর্শনের জন্য নহে । কেননা, প্রীবলদেব তাহার গ্রশ্থে মাধ্বসপ্পরদায়া- 
স্তূক্তি প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়দের শ্রোত-সশ্রদায়ত্ব খ্যাপন করেন নাই; ভ্ভাহাদের মত যে 
শ্রতিম্মৃতিসম্মত এবং তাহ! যে ্র্রীত্রহ্মরুপ্ৰাদি সশ্পরদায়চতুষ্টয়ের মত হইতে ভিন্ন, তাহ! দেখ্াইয়াই তিনি 
গোৌঁড়ীয়দের শ্রৌত-সশ্প্রদায়হ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণও তাহ। 


স্বীকার করিয়া লই্য়াছেন। 
আনার, উল্লিখিত শ্লোকগুলিকে অকৃত্রিম মনে করিয়া কেহ কেহ বলেন_ চারি সম্প্রদায়ের 


অতিরিক্ত যে কোন শ্রোত বৈষ্ণবসম্প্রদায় নাঈ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে মাধবসম্প্রদ।য়ের অস্তুভূক্ত, 
স্রীবলদেবের সময় হ্টতেই এইরূপ একট! ধারণ।র উদ্ভব হইয়াছে । একথাও বিচারসহ নহে ; কেননা, 
ভক্রিরত্বাকরের উক্তির আঙগোচনা-প্রসঙ্গে ( পরবর্তঁ১৫-অনুচ্ছেদে ) প্রদর্শিত হইবে যে, শ্রীবলাদেবের 
পূর্বেও এব্ূপ একটা ধারণার অস্তিত্ব ছিল। 

প্রীবলদেব বালবুদ্ধি৪ ছিলেন না, দুর্ববলচিত্তও ছিলেন না । শান্ত্রপ্রমাণের আলোচনায় তিনি 
যাহা অগ্ুভব করিয়।ছেন, অতাস্ত দৃঢ়তার সহিত এবং নিতরণকভাবে তিনি তাহ ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন ; 
এ-বিষয়ে তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন নাই! তাহার পূর্বব-সম্প্রদ।য়াচার্ধা শ্রমন্মধ্বের বিরুদ্ধমতও 
ভিনি নিঃসক্কোচে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে-সময়ে তিনি গোবিন্দভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, তাহার 
সেই সময়ের সম্প্রদায়াচার্যা প্রীপাদ জীবগোদ্বামীর সকল অভিমতও তিনি গ্রহণ করেন নাই । শ্রীন্ীবের 
ন্যায় তিনি ব্র্গের অদয়ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীজীবের অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ তিনি গ্রহণ 
করেন নাই। শ্ত্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তীর নিকটে তাহার শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের কথা যদি সত্য হয়, 
ডাহা! হইলে চক্রবন্তিপাদও তাহার জনৈক আচার্য; কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাদিতে শ্রীবলদেব 
কোনও কোনও বিষয়ে চক্রবন্তিপাদের বিরুদ্ধ মতও ব্যক্ত করিয়াছেন (৭৩৯৫-ঝ অগ্ুচ্ছেদ ৩৫৭১ পৃঃ 
জষ্টব্য )। ম্থতরাং সাময়িক প্রয়োজনের অন্বরোধে অপরের মনম্তুষ্টির জন্য তিনি মিথ্যা স্তোকবাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা! কিরূপে বিশ্বাস কর! যায়? 

শ্রীবলদেবের গ্রন্থে প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির যখোচিত অনুসন্ধান না করিয়। অনেকেই 
উল্লিখিত কৃত্রিম গ্লেকগুলিকে বলদেবের লিখিত বলিয়। মনে করিয়া তাহার প্রতি যে অবিচার 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মাধ্বম্প্রদায়ের আনুগত্য বা অন্তভূণক্তির স্বীকৃতি পর্য্যবসিত হয়_.ব্রপরিকর এবং বিশেষরূপে 


চর 


৩৭৯৬ ] 


মাধবসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [ ১৪-অন্ধু 


ব্রজগোপীদের সম্থন্ধে প্রীমন্মধ্বাচ।্ধা, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বীকৃতিতে। ব্রঞ্গোপীগণসম্থলিক্ত 
শ্ীহ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য লুব্ধ হইয়! শ্রীবলদেব স্বয়ং মা ধ্বসম্প্রদ।য় পরিত্যাগ করিয়! গৌড়ীয়- 
সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছেন; এই দীক্ষার পরে ব্রজগোপীগণকে তিনি তাহার উপাস্যরূপে এবং 
গৌড়ীয় সম্্রদায়কেও স্ব-সম্পরদায়রূপে হঙ্গীকার করিয়াছেন। মারধসপপ্রদায়ের অস্তভূক্তি- 
স্বীকৃতিদ্ধারা তিনি যে তাঁহার উপাস্য ব্রজগোপীদের সন্বস্ধে শ্রীমন্মধ্বকথিত অশাস্ত্রীয়, স্বকপোলকলিত, 
হাদয়বিদারক কুৎদিৎ বিবরণ স্বীকার করিয়া! লইবেন এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তভূক্তিদ্বারা গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের যে হেয়ত। প্রতিপাদিত হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা কিরূপ বিশ্বাস কর! যায়? 
ছু এক স্থলে তিনি মধ্বাচাের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সত), কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে__ 
মায়াবাদের সুতীব্র প্রতিবাদের জন্থঈ তিনি তাহা! করিয়াছেন, বিশেষতঃ পূর্ধবসম্প্রদায়াচাযেণর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনও অশোভন বা অন্যায় নহে? বৈষ্বের পক্ষে তাহা! বরং শোভনই ; কিন্ত 
তাহাতে শ্রীবলদেবের পক্ষে মাধ্বসম্প্রদায়ের আনুগত্য বা মন্তরভূক্তি প্রতিপািত হয় বলিয়। মনে 
হয় না। 
প্রতিকূল বাক্যগুলি অকৃত্রিম হইলেও আদরণীয় হইতে পাকে লা 
প্রমেয়রতাবলীর এবং স্থক্মানায়ী টাকার যে প্লোক্চলির আলোচনা কর। হইল, সেই 
শ্লোকগুলি এবং ধলদেবের গ্রন্থে অনাত্র তাদৃশ কোনও বাক্য যদি থাকে, সেই বাক্যগুলি যদি বাস্তবিক 
আীবলদেবের লিখিতও হয়, তাহা! হইলেও তাহাদের প্রতি কোনওরূপ গুরু আরোপ কর! সঙ্গত 
বলিয়! মনে হয় না। কেননা, প্রথমতঃ; এই শ্লোক বা বাক্যগুলির ভিন্তিতে কোনও প্রমাণ নাই, যুক্তি 
নাই, বাস্তব দত্যও নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্লোক ব। বাক্যগুলির মর্ম _গোবিন্দভাষ্যাদিতে, এমন কি 
প্রমেঘ়রত্বাবলীতেও, প্রকটিত তাহার শাস্ত্রসম্মত এবং শাস্্রমূলকযুক্তিসমঘিত সুচিন্তিত সির্ধাত্তের 
বিরোধী ॥ তৃতীয়তঃ এবং সর্বেরবাপরি, এই শ্লোক গুলির মন্ম শ্রীমন্মহাপ্রডুর এবং তাহার পরিকর ও 
প্রাচীন বৈষ্ণবাচাধণদের স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত এবং তাহাদের প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুমোদিত _ 
অভিমতের বিরোধী । 
প্রমেয়রদ্লাবলীর রচনাকাল 
সন্দেহাতীতরূপে প্রমেয়রত্বাবলীর রচনাকাল নির্ণয় কর। সহজ নয়। আীবলদেব তাহ।র 
গ্নোবিন্দভাপ্কে যে সকল দার্শনিক দিদ্ধান্ত গ্রকটিভ করিয়াছেন, প্রমেয়রগ্ভাবলীতেও সে-সকল সিদ্ধান্তই 
বিষ্ভমান; কিন্ত অতি পংক্ষেপে, প্রায় সুত্রকারে। প্রমেয়রত্বাবলী গোবিন্বভীষ্যের পরে লিখিত হইলে 
ভাষ্য প্রকটিত সিদ্ধাস্তদমূহের কিছু বিবৃতি থাকিত বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে মনে হইতে পারে, 
গোবিন্দতাষ্যের পূর্বেই প্রমেয়রত্বাবলী রচিত হইয়াছিল । 

আবার, গোবিন্দতাষ্যের প্রারস্তে বা অস্ত, কোনও স্থলেই শ্রীমন্মধ্বাচাযে?র বন্দনাদি কিছু 

নাই; কিন্ত প্রমেয়রত্বাবলীতে প্রারস্তাংশে “আনন্বতীর্ঘনাম। সুখময়ধাম]” ইত্যাদি মধ্বশজয়নূচক শ্লোক 


[ ৩৭৯৭ ] 


মাধ্সম্প্রদায় ও গোড়ীয়সম্পরদায় ] গৌড়ীয় বৈধব দর্শন [ ১৪-অন্গু 


এবং নবম প্রমেয়ের পরেও--এবমুক্তং প্রাচা” বলিয়! বল! হইয়াছে__“শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ 
সত্যং- ইত্যাদি এবং পরে বল! হইয়াছে__“আনন্দতীর্ঘৈ রচিতানি যন্তাং প্রমেয়রত্বানি নবৈব সস্তি 1” 
ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয়, গৌড়ীয় লম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বেই শ্রীবলদেব প্রমেয়রত্বাবলী রচনা 
করিয়াছেন। গোবিন্দভাঁষ্য যে গৌড়ীয় সম্প্রদায় দীক্ষাগ্রহণের পরে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। 

সিদ্ধান্তরত্ব যে গোবিন্দভাঁষ্োর পরে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সিদ্ধাস্তরত্বেই বিদ্ঠমান। 
সিদ্ধান্তরত্বের অনেক স্থলে ব্রহ্ষস্থত্রের গোবিন্দভাষ্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু প্রমেয়রতাবলীতে তাহা 
নাই। সিদ্ধান্তরত্বের উপসংহারে শ্রীবলদেবের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দীক্ষাগুরু শ্রীরাধাদামোদরপাদের 
জয়কীর্তনও আঁছে। কিন্তু প্রমেয়রভবাবলীতে এ-সমস্ত কিছুই নাই। 

এ-সমস্ত কারণে এইরূপ অনুমান হয় যে-্লরাধাদামোদরের নিকটে আীপাদ জীবগো স্বামীর 
ষট.সন্দর্ভাদি অধ্যয়নের পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য শ্রীবলদেবের যখন উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, 
তখন মাধ্বমতের সহিত শ্রীকৃষ্চৈতনাকথিত মতের (যাহা! শ্রীজীব তাহার সন্দর্ভ গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, 
তাহার ) তুলনামূলক আলোচনায় তাহার মন প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্মপবাচ্যয 
যে নয়টা প্রমেয়ের কথ! বলিয়াছেন, শ্রীকৃফ্ণচৈতন্যের শিক্ষাতেও সেই কয়টা প্রমেয় বিদ্যমান ; বে 
তাহাদের তাৎপর্য শ্বীমন্ম্ব যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীকঞ্চঠৈতনা সেই ভাবে ব্াক্ত করেন নাই, 
অন্যভাবে, অতিব্যাপকভাবে এবং নিরবছ্াতাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । এই প্রমেয়গুলি সম্বন্ধে শীকৃষ্ণচৈতনা 
যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শ্রীবলদেব তাহার প্রমেয়রত্ব'বলীতে অতি সংক্ষেপে প্রকটিত করিয়াছেন। 
প্রমেয়রত্ু।বলীর টীকাকার বেদাস্তবাগীশ-মহে।দয়ও এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়। মনে 
হয়। “আীমধ: প্রাহ” ইত্যাদি ১৮-গ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন-_-“্যগ্যপি আীকৃষ্ণটৈতন্য 
ঈশ্বরস্তথাপি তন্মতং সর্ব্বাত্তমং বীক্ষ্য তদস্বয়ে দীক্ষা স্বীচকার লোকসংগ্রহেচ্ছ:1 - যদিও শ্রীকষ্ণচৈভন্য 
ঈশ্বর, তথাপি তাহার মতই সর্বোত্তম দেখিয়া লোকসগ্রহেচ্ছ,( আীবলদেব ) তাহার সম্প্রদায়ে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।” 

উল্লিখিত অনুমান যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রমেয়রত্বাবলীর “আীমধবঃ প্রাহ বিংশ 
ইত্যাদি প্লোকটী শ্রীবলদেবের লিখিত হইলে তাহার একটা সঙ্গতি খু'জিয়া পাওয়া যায়। এই অনুমান 
গ্রহণযোগ্য হইলে মনে হয়, গৌড়ীয় সম্প্রদায় দীক্ষাগ্রহণের পুর্ববেই, যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি 
মাধবসম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, তখনই প্রমেয়রত্বাবলী লিখিত হইয়াছিল। 

“আীমধ্ঃ প্রাহ'-ইত্যাদি শ্লোকের পরে প্রমেয়রত্বাবলীতে যাহ! লিখিত হইয়াছে, মাধ্মতের 
সহিত তাহার তুলনামূলক বিচার ন1 করিয়া কেবল এই শ্লোকটীর প্রতিই যাহার! লক্ষ্য রাখেন, 
তাহাদের মনে হইতে পারে, শরীবলদেব ভাহার প্রমেয়রত্বাীবলীতে মাধ্বমতই প্রকটিত করিয়াছেন। 
কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহ! করেন নাই। 


[ ৩৭৯৮ ] 


মাধ্বসপ্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] পরিশিষ্ট [১৫-অঙগু 


১0 ভভন্ভিম্রত্াকল্েক শল্তি 

ভক্তিরত্বাকরের রচয়িতা! হইতেছেন শ্রীল নরহরি চক্রবর্থা ; তাহার পিতা গ্রীল জ্রগন্নাথ বিপ্র 
ছিলেন বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্বীর শিষ্য । 

অন্যত্র যে সকল ঘটনার, বা যে-সকল ভক্কের নাম পাওয়া যায় না, ভক্তিরত্বাকরে এইরূপ 
বু ঘটনার এবং বহু ভক্তের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু জয়পুরের সভার কথা, আীবলদেবের কথা, 
প্রীবলদেবের রচিত গ্রস্থাদির কথা ভক্তিরত্বাকরে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়, ভক্তিরত্বাকরের 
রচনাকালে শ্রীবলদেব বিছ্বামান থাঁকিলেও তিনি তখন প্রসিদ্ধি লাত করেন মাই, ত্তাহার 
গোবিন্দভাষাদি গ্রস্থ৪ তখনও রচিত হয় নাই। জয়পুরের সভাপ্রসঙ্গেই শ্রীবলদেবের বিশেষ 
গ্রসিদ্ধি এবং নেই সময়েই তিনি গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তক্তিরত্বাকরে এ-সমস্তের উল্লেখ 
নাই বলিয়া মনে হয়, জয়পুরের সভার পূর্বেই তক্তিরত্বাকর রচিত হয়াছে। 

ভক্তিরত্বাকরে একাধিক স্থলে কবিকর্ণপৃরের রচিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার উল্লেখ আছে 
এবং এই গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ধত হইয়াছে। প্রীপাদ ঈশ্বরীও ষে শ্রীচৈতনাচন্দ্রামূতের টীকায় গৌরগণো- 
দেশদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পূর্বে প্রদণিত হইয়াছে । সুতরাং গৌরগণোদ্দেশদীপিক! 
যে শ্রীবলদেবের এবং ভক্কিরত্বাকর-রচনার পূর্ক্বেও বিদ্যমান ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। ধাহার! বলেন, শ্রীবলদেবই গৌরগণোদ্দেশদীপিক] রচনা করিয়| কবিকর্ণপূরের নামে 
চালাইয়। দিয়।ছেন, তাহাদের উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা সহজেই বুঝ] যায়| 

যাহাহউক, ভক্তিরত্বাকরের পঞ্চম তরঙ্গে ( বহরমপুরের দ্বিতীয় সংস্করণে, ৩১১-১২ পৃষ্ঠায়) 
দেখা যায়/“তথাহি শ্রীকবিকর্ণপুরকুত-শ্রীমদ্গৌরগণোদেশদীপিকায়াম্‌” বলিয়া, বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে 
সীঙগাবদ্ধতাশ্চক কয়েকটা শ্লোক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়াস্ততুক্তি-বাচক কতকগুন্সি ক্লক 
গ্রন্থকার উদ্ধত করিয়াছেন। এই ক্লোকগুলি যে কৃত্রিম, তাহ। পৃর্ব্বেই প্রদণিত হইয়াছে। 

" পাদ গে।পালগুরুর নামে আরোপিত ক্লোক 

উল্লিখিত ভক্তিরদ্বাকরের পঞ্চম তরত্বে ( ৩১২-১৩ পৃষ্ঠায়) আরও লিখিত হইয়াছে_.'তথাহি 
শ্রীমদ্বক্রেব্রপগ্ডিতস্য শিষ্-জগোপাল গুরু-গোস্বামিকতপদ্যে_- 

শ্রীনন্নারায়ণো ব্রচ্ধা! নারদে। ব্যাম এব চ। শ্রীলমধ্বঃ পঞ্সুনাভো! বৃহরির্মাধবস্তথা ॥ অক্ষে(ভে। 
জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিদ্ুর্মহানিধিঃ | বিদ্যানিধিশ্চ রাজেজ্ো জয়ধর্মমুনিস্তথা॥ পুরুষোত্বমশ্চ ত্রহ্গণ্যে 
ব্যাসতীর্ঘমুনিস্তথা ! শ্রীমাললক্মীপতি: শ্রীমান্‌ মাধবেন্দ্রঃ পুরীশ্বরঃ ॥ ততঃ শ্ীকঞ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পক্রমো 
ভুবি। নিমানন্দাখ্যয়া যোইসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥” 

্্ীমম্মহা প্রভু যে মাধ্বসশ্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এই গ্লোকগুলিতেও তাহাই প্রদ্িত 
হইয়াছে। 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে ভ্রমৎসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাহার “অচিস্ত্যতেদাভেদবাদ”- 


॥ [ ৩৭৯৯ 1 


মাধ্বদপ্্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [১৬-অম্থ 


গ্রন্থের ২০৫-৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন--পগ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিব্য প্রীগেপালগুরুর পদ্য বলিয়! 
তক্কিরত্ব। করে যাহ! উদ্ধত হইয়াছে, তাহা শ্রীগোপালগুরুর বা তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিগ্রস্থের 
কোন প্রাচীন পুথিতেই এয।বং পাওয়] যায় নাই। পুরীর শ্রগোপালগ্রুগোস্বামীর গাদি হইতে 
শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্তসরপ্থতী গোঁস্বামি-ঠাকুরের ন্বহস্তলিখিত পুথি, 
স্্রীরাধাকাস্তমঠে রক্ষিত 'গ্রধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি'র পুথি, শ্রীবজজমগ্ডুলের সঙ্কেতে শ্রীমদ আদিকন্দদাসলিখিত 
পুঁথি, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমধুস্থদনদাল মহাশয়ের সংরক্ষিত হস্তলিঙ্ষিত পুথি, মাদ্রাজ 06161769] 
21500301015 [915 তে রক্ষিত ৩*৫* নং হস্তলিখিত পুথি প্রভৃতির কোনটির মধ্যেই আমর! 
শ্রীনরহরি চক্রবত্িঠাকুর-কর্তুক শ্রীগোপালগুরুর নামে আরোপিত এরূপ বাক্য দেখিতে পাই নাই ।” 

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, শ্রগোপালগ্রুর লিখিত বলিয়া যে শ্রোকগুলি 
ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধত হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিক শ্রীগোপালগুরুর লিখিত নহে; শ্রীগোপালগুরুর 
লিখিত হইলে তাহার গ্রন্থের সমস্ত আদর্শে ই শ্লোক গুলি থাকিত। 


১৬। জী লিশ্বনাঢক্রনবর্তীবর নামে আল্লোপিত *্্ীপৌল্সগণস্বরপুত্ু্ুতিদ্র্গা, 

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মঞ্জুমদার তাহার *গ্রীচৈতন্চরিতের উপাদান”-নামক গ্রন্থে 
( কলিকাতা বিশ্ববিদা।লয়, ১৯৩৯ খু; অঃ সংস্করণ, ৫৮২ পৃঃ ) শ্রীপাদ মাঁসবেন্্রপুরীর মাধবসন্প্রদায়তুক্তির 
গ্রমাণরূপে যে লকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর লিখিত বলিয়। 
*ভ্ীগৌরগণ ন্লর প-তত্বচন্দ্রিকা”-নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ষা 
কপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্ত যে এই নামের কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়না । 
একথা বলার হেতু এই £__ 

প্রথমতঃ, প্রীবৃন্্াবনবামী অদ্বৈতবংশীয় প্রভূপাদ গ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিমহোদয়' তাহার 
প্রকাশিত চক্রবত্তিপাদের *শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত”-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় চক্রবপ্তিপাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে প্রভূপাদ লিখিয়াছেন_ “ইনি (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ) যে থে 
গ্রন্থ করিয় গিয়াছেন, তাহ। তাহার মন্ত্রশিষ্য এবং পাঠশিষ্য কঞ্ণদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্বকৃণত 
স্তবাৃতলহরীর অস্তুপিবিষ্ট সন্থক্পকপ্পক্রম-নামক শতকের টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিক! 
নিয়ে দেওয়া হইল।” ইহার পরে প্রভৃপাদ চক্রবন্তিপাদের রচিত গ্রন্থসমূহের এক তালিক৷ দিয়াছেন। 
এই তালিকায় কিন্তু “শ্রীগৌরগণম্বরূপতত্বচন্দ্িকা”-গ্রাস্থের নাম নাই। চক্রবর্তিপাদ যদি এই জামের 
কোনও গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহাহইলে তাহার মন্ত্রশিষ্য এবং পাঠশিষ্য শ্রীপাঁদ কৃষ্ণদেব সার্বভৌম 
অবশ্টুই তাহ! জানিতেন এবং তাহার উল্লিখিত গ্রন্থভালিকায়ও ভাহার নাম লিখিতেন। 

দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিরতু!কর-রচয়িত। শ্রীল নরহরিচক্রব্র পিতা ছিলেন শ্রীল বিশ্বনা'খচক্রবর্তীর 
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শিষ্য। চক্রবপ্তিপাদের লিখিত “ছ্রীগৌরগণম্বরূপতত্বচক্দ্রিক”-নামক কোনও গ্রশ্থ যদি থাকিত এবং 
তাহাতে যদি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ষির কথ! থাকিত, তাহ। হইলে শ্রীল 
নরহৰি চক্রবর্তী তাহার ভক্তিরত্বাকরে পুরীগোস্বামীর মাধ্বসপ্প্রদায়-তৃক্তির প্রমাণরূণে যে-স্থলে কবিকর্ণ- 
পৃরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং শ্রীগোপালগুরুর গ্রন্থের উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, সে-স্থলে তিনি 
অবশ্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর “আীগৌরগণম্বরূপত্বচক্দ্রিকার”ও উল্লেখ করিতেন এবং এই গ্রন্থের 
উক্তিও উদ্ধত করিতেন ; কিন্ত তিনি তাহ! করেন নাই । ইহাতেই জান! যায়, ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা 
আীল নরহরি চক্রবর্তীর সনয়েও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামে আরোপিত “শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ব- 
চন্দিক”-নামক গ্রন্থের উদ্ভব হয় নাই। 

তুভীয়তং, শ্রীমৎ নুন্দরানন্দবিদা।বিনোদ মহাশয় তাহার “অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ”-নামক গ্রন্থের 
২০৮-৯পুষ্ঠায় লিখিয়াছেন-্রীপাট বরাহ-নগরের শ্্রীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থাগারে “শ্রীগৌরগণম্বরূপতত্বচন্ত্িক1”- 
নামক একখানা পুথি তিনি দেখিয়াছেন। এই পুঁথির পুম্পিকা হইতে জানা যায়, ইহ শ্ত্ীবিশ্বনাথ 
চক্রবস্তীর রচিত; এই পুঁথির প্রারস্তে লিখিত হইয়াছে_-কবীন্দ্রকর্ণপূরপাদের অন্ুসরণেই এই শ্াঁ 
“পঞ্চতব্বকাদিনান-বর্ণনাদি” করা হইয়ছে। অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোন্দেশদীপিকার মুর্রিত আদর্শে যে- 
সকল কত্রিন শ্লোক দৃষ্ট হয়, কিছু কিছু পাঠাস্তরের সহিত সেই গ্লোকগুজি উক্ত গ্রস্থেও উদ্ধত হ্টয়াছে। 
কিন্তু মুদ্রিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার সহিত উক্ত গ্রন্থের প্লোকে উল্লিখিত সকল নামের মিল নাই । 

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন--ডাং দীনেশচন্্রসেন তাহার “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য”- 
নামক গ্রন্থে (৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৩৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিকৃত “গৌরগণচন্দ্রিকা”-নামক 
একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া ভাহ। হইতে কয়েকটি প্লোকও উদ্ধত করিয়াছেন ; কিন্ত এই সকল 
শ্লোক বরাহনগরের পাটবাড়ীর “গ্্রীগৌরগণন্বরূপতত্চক্দ্রিকায়' নাই । বিদ্যাবিনোদ মহাশিয় আরও 
লিখিয়$ছেন _ ডাঃ সুকুমার সেনের “বান্ধীলা। সাহিত্যের ইতিহাস”-নামক গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, ২১শ 
পরিচ্ছেদ, ৪১৪ পু:) কবিকর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-অবলম্বনে শাখানিণয়জাতীয় বিভিন্ন 
নিবন্ধের যেসকল নাম কর! হইয়াছে, ভাহাতে শ্ীবিশ্বনাথ চক্রবস্তিকৃত “ভ্ত্রীগৌরগণস্বরূপতত্বচন্জ্রিকার” 


নাম পাওয়া যায় না। 


পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে- চক্রবস্তিপাদের শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদেব সাবর্যতৌম-মহাশয়ের তালিকায় 
এবং ভক্তিরত্বাকরেও “ক্ত্রীগৌরগণন্বরূপতব্চন্দ্রিকার” নাম নাই। ইহা যে প্রল্িগ্ধ বৈষ্কবাচার্ধয গ্রাল 
বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর লিখিত নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। বরাহনগরের গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, 
তাহা পরবন্থী কালেই কেহ লিখিয়া চক্রবন্তিপাদের নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা অপর 
কোনও বিশ্বনাথ চক্রবন্ত্ণ তাহা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা আধুনিক সাহিত্যসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই । ইহার অন্য কোনও প্রতিলিপি কোথাও আছে কিনা, তাহাও বলা যায় না। 
ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বোধ হয় বরাহনগরের গ্রস্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন 
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চতুর্থত, সুগ্ডসিদ্ধ বৈফবাচা্য শ্রীল বিশ্বলাথচক্রবন্তিপাদ তাহার বিভিগ্ন গ্রঙ্ছে যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতেছে সম্পূর্ণরূপে মাধ্বমত"বিরোধী। জ্রীমন্তহাগ্রতৃর, ক। তাহার প্রবস্তিত সম্প্রদায়ের 
মাধ্বদন্প্রপায়ে মস্ত্ৃক্তি প্রদর্শনার্থতিনি থে কোনও গ্রস্থ লিধিবেন, ইহ! কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় 
ন। কোনও স্থলে তিনি আমন্মধ্বচা্য্যর বন্দনা পর্যন্ত করেন নাই। গৌড়ীয় সপ্প্রদায়কে যদি তিনি 
মাধাস্প্রদায়ের অন্তর্ভুজ বলিয়াই অনে করিতেন, তাহাহইলে সম্প্রদায়গুরুরূপে মাধ্বচার্য্যের বন্দনাও 
তিমি করিতেন। 


১৭। আলোওন্াাক স্াক্সক্র্দ ও ভদাসংহালর 

ু্ববব্্তী অপ্ুচ্ছেদলমূহের আলোচন! হইতে জানা গেল- শ্রীমন্মহা প্রদ্ুর এবং তাহার পার্ধদ 
এৰং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি অচাধ্গণের অভিমত হইতেছে এই যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায়ের, 
ব। শ্রীবদ্ধ-রুদ্রাদি সম্প্রদয়চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়েরই অন্তভূক্ত নহে ; ইহা হইতেছে শ্রীমনুহা 
গ্রভুকর্তৃক প্রবন্তিত একটী পৃথকৃ--ন্ুতরাং পঞ্চম _শ্রোত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। প্রবন্তীকালের শীপাদ 
ঈশ্বরী, অদ্বৈতবংশীয় প্রভূপা্দ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী এবং প্রভৃপাদ শীল রাঁধিকানাথ গোস্বানী, 
নিত্যানদ্দৰংশীয় প্রভুপাদ শাল সত্যানন্দ গোস্বামী, পঞ্ডিতগ্রাবর গ্রীল রাসবিহারী সাংখ্যতীথ প্রভৃতি 
আঁচার্ধ্যগণও ফে পূর্বব।চার্যযদের মতের অনুসরণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধবসপ্প্রদায়াস্তভূক্তি হ্বী চার করেন 
নাই এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রীমন্মহ প্রতৃ-প্রবন্তিত একটা স্বতত্ত্র পঞ্চম সম্প্রদায় বলিয়! স্বীকার করিয়] 
গিয়ান্েন, তাহাও প্রদশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণের গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ব এবং 
মেয়রদ্বারলীর আলোচনাতেও দেখা গিয়াছে, এই সকল গ্রস্থে তিনি যে সকল দার্শনিক তত্ব প্রকটিত 
করিয়াছেন, সে-সমস্ত হঈতেছে মাধ্বমভ হইতে ভিন্ন এবং অনেক স্থলে মাধ্বমতের বিরোধী । তাহার 
সিদ্ধান্তদমূহঞ্ধার তিনিও দেখাইয়া গিয়াছেন-_গোঁড়ীয় সম্প্রদায় মাধবসমপ্রণায়ের অস্তভুক্তি বা অশ্থগত 


ষ্ 


নহে, জ্রক্ষরুজ্রাদি সম্প্রদায়চতুষটয়ের কোনও সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তিও নহে; ইহ! হইতেছে পৃথক্‌ একট? 


পঞ্চম শ্োত বৈধব সম্প্রদায় 

কৰিকর্ণপুরের গৌরগণে।দ্েেশদীপিকায়, শ্ীংলদেবের গ্রমেয়রস্থাবসীতে এবং গোবিন্দতাষ্যের 
সঙ্্ানায়ী টাকায় এবং ভক্তিরতাকরে উদ্ধ ত শ্ীগোপালগুরুর নামে আরোপিত গ্রন্থে বৈষবদের চতু:- 
মতত্রথায়ে সীমাবন্ধততা চক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্ততুক্তিস্থচক যে সকল গ্লৌক দৃষ্ট হয়, 
সে-মমন্ত ষে কৃত্রিম, ভাহাও গ্রদশিত্ত হকইটয়াছে। 

এই কৃজিম ক্লোকগুলি কোন্‌ সময়ে কাহাকর্তৃক প্রথম রচিত হইয়াছে, নিশ্চিতরূপে তাহা 
বঙ্গ! ফায় না। ভক্তিরত্বকরের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, আীবলদেবের প্রসিদ্ধিলাভের এবং 
গোবিন্দভাষ্যাদি রচনার পূর্বেও এই স্েকগুপ্সির অস্তিত্ব ছিল। যিনিই এবং ষে লময়েই প্রথম এই-' 
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মাধ্বসন্প্রদায় ও গোড়ীয়সম্পরদায় ] পরিশিষ্ট [১৭-অঙ্গ 


জাতীয় কৃত্রিম গ্লেক রচনা করিয়া থাকুন,---মাধ্ধগন্প্রপায়ের হুরুপরস্পরা সম্বন্ধে, মধবাচার্য্যের দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এবং উপাম্ত-উপাদনা-লক্ষ্যাদি সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক লিঙ্ধাস্ত এবং 
উপাস্য-উপাসনা-লক্ষ্যাদিসস্ন্ধে এবং এই প্রসঙ্গে ীমম্মহীপ্রভূর এবং তাহার পার্ধদ ও গৌড়ীয় বৈষণব- 
সম্প্রদায়ের আদ্দি আচার্ধযদের অভিমত সন্বন্ধেও যে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিলন1, তাহা! পরিষ্কার ভাবেই 
বুঝা যায়। গ্পাদ বলদেব বিদ্যাভূষণই এই কৃত্রিম শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়। হীহার! মনে 
করিয়াছেন, বলদেবের এবং মধ্ব/চার্ধোর দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিলে 
তাহারাও এইরূপ কথা বলিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। 

যাহা হউক, এই কৃত্রিম গ্লোকগুলি যে-সময়েই এবং ধাহ।কর্তৃকই প্রথমে রচিত হউক না কেন, 
বৈষ্ণব-সমাজে এই ক্টোক গুলি যে খুব ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার নিদর্শন বর্তমান সময়েও 
ৃষ্ট হয়। অনেকের মধ্যেই এই্ধপ একট! বদ্ধমূল সংস্কীর দেখা যায় যে-চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত 
কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাই এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধবসপ্প্রদায়ের অস্তুভূক্ক । গৌড়ীয় 
দর্শনের এবং মাধ্বদর্শনের তুলনামূলক আলোচনার কথ। দূরে, এ-সন্বদ্ধে শ্রীমন্মহা প্রভু এবং তাহার পার্ধদ 
ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি অ।চাধ্যগণ যাহা বলিয়। গিয়াছেন, তাহার। তাহারও অনুসন্ধান করেন না 
এবং এই গ্লোকগুলিতে যে শ্রীমন্মহা প্রভুর এবং তাহার প্রবন্তিত সম্প্রদায়ের হেয়ত্তা-প্রতিপাদন কর! 
হইয়াছে, তাহা ও তাহার! ভাবিয়া দেখেন না । 
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(২) লাজাবতা ২ ও বুদ্ধাদব 

শ্্রীমাগবতাদি গ্রন্থে লীলাবতাররূপে বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে! তিনি কলিযুগেই 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্ত শ্রীশ্ীচৈতনাচরিতামূত হইতে জানা যায়_-“কলিযুগে লীলাবতার ন! করে 
ভগবান্। মতএব ত্রিধ্গ করি কহি তার নান ॥ ২1৬৯৭/৮__কলিযুগে ভগবান্‌ লীলাবতার করেন 
না ( অর্থাৎ কলিঘুগে কোনও ভগবংস্বন্ূপ লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না), এজন্য তাহ!র একটা 
নাম হইতেছে ত্রিযুগ। বিষ্ধর্টেও এইরূপ একটা উক্তি দৃষ্ট হয়। “প্রত্যক্ষরপধৃগ দেবে দৃশ্বাতে 
ন কলৌ হরিঃ। কৃঙাদিঘেন তেন।সৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যাতে ॥_ কলিষুগে প্রতাক্ষরূপধারী হরি আবিভূর্তি 
হয়েন না; সভ্যাদি তিনযুগেই তাদৃশ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। এছ্জন্য ভগবান্কে 'জিযুগ' বলা হয়।” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-কলিযুগের লীলাবতার বুদ্ধদেবের স্বরুপ কি? বৈষ্ঞবাচার্ধ্য পু 
গোস্ব।মিপাদগণ এ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। 

তক্তিরসামৃতসিদ্কুর “ভক্তিরৈকাস্তিকীবেয়মধিচারাৎ প্রতীয়তে”-ইত্যাদি ১২৪৭-ক্লোকের 
টাকায় শ্্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়ছেন_-“কিঞ্চ যেনৈব বেদাদি প্রামাণোন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গমাতে, 
তেনৈৰ বুদ্ধস্তাস্থরমোহনার্থং পাষগুশা ্ত্-প্রপঞ্চয়িতৃত্চ অয়তে বিষ ধর্্মাদী তরিযুগনানব্যাখ্যানে । তত্র তু 
শ্রীভগবদাবেশমাত্রতঞ্চোপাখায়তে। তম্মাং তদাজ্ঞাপি ন প্রনাণীকর্তবোতি ।_বেদাদি শাস্ত্রের যে 
গ্রমাণবলে বুদ্ধাদির অবভারত্ব জান] যায়, সেই প্রমাণবলেই জান! যাঁয় যে, অস্ুরমোহনার্থ পাষণ্$- 
শান্তর-গ্রপঞ্চনের জন্যই বুদ্ধদেবের অবতার ; বিষ,ধন্মীদিতে বুদ্ধদেবের আবেশমাত্রত্বের কথাই বল! 
হইয়াছে; ম্ৃতরাং তাহার আদেশও প্রমাণরূপে স্বীকৃত নহে।” 
শ্্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার (প্ীকৃষ্ণসন্দভী/য়া) সর্ধবসম্বাদিনীতেও ( সাহিত্যপরিষত-সংস্করণ) 
১৫৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন_ “অয়ং কক্কিবুদ্ধণ্ঠ গ্রতিকলিযুগ এবেতোকে । এতৌ চাবেশ।বিতি বিষঃ ধর্ম 
মতম্‌। তথাহি_প্রতাক্ষরূপধূগ, দেবে দৃশ্যতে ন কলো হরি:। কৃতাদিঘেব তেনৈৰ '্রিযুগ: 
পরিপঠ্যতে ॥ কলেরস্তে চ সংপ্রাণ্তে কছ্ধিনং ব্রক্মবাদিনম্‌। অনুপ্রবিশ্ত কুরুতে বান্থদেবো জগৎ 
স্থিতিম্‌। পৃর্বেধাৎপন্লেষু ভূতেষু তেষু তেঘু কলৌ গ্রভুঃ ॥ কহ! প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্নঃ ॥ - 
৮ ৮. জীববিশেষাবিষ্ট আবেশরূপঃ ॥-_কেহ কেহ বলেন, কন্ধি ও বুদ্ধ গ্রতিকলিযুগেই আঁবিভূত 
হয়েন। বিচধর্মোর মতে কক্ষি ও বুদ্ধ হইতেছেন আবেশাবতার। বিষণধন্মে লিখিত আছে -কলিধুগে 
প্রত্যক্ষরূ্পী হরি আবিভূ্ত হয়েন না। সত্যাদি তিনযুগেই তাদৃশ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; এজন্য 
ভগবান্কে “ভ্রিযুগ” বলা হয়। কলির অস্ত উপস্থিত হইলে বাসুদেব, ব্রহ্মবাদী কন্কিতে অনুপ্রবেশ 
করিয়া জগৎ রক্ষা! করেন। কলিযুগে প্রতু বান্ুদেব পূর্বে্।ৎপন্ন জীবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় 
অতিপ্রেত কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। * *জীববিশেষে আবিষ্ট রূপকে আবেশরূপ বলে ।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাহার লঘুভাগবতাসৃতে, উল্লিখিত বিধর্শোত্তর-্সোকগুলি- 


৩৮০৪ ] 


লীলীবতার ও বুদ্ধাদেক ) পরিশিষ্ট [ (২)-অস্থ 


উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন _“অতোইমীঘবতারত্বং পরং স্তাদৌপচারিকম্‌॥ --অতএব, ইহাদের ( কন্ধি- 
বুদ্ধাির ) অবতারত্ব হইতেছে ওপচাঁরিক।” | 

.. উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জান! গেল-_বুদ্ধদেব হইতেছেন আবেশাব্তার। কোনও যোগ্য 
জীবে ভগবানের শক্তিবিশেষ সঞ্চারিত হইলে তাহাকে আবেশরূপ বলা হয়। আবেশাবতার স্বরূপতঃ 
জীবন বলিয়। বুদ্ধদেব হইলেন ন্বরূপতঃ জীবতত্ব ; তিনি ভগবতস্গরূপ নহেন। এক্সন্য তাহার অবতার্দ্ব 
হইতেছে ওপচারিক। মংস্তকুশ্মাদি ভগবৎন্বরূপগণ হইতেছেন মুখ্লীলাবতার। বুদ্ধদেব যে স্বরূপতঃ 
জীবতত্ব ছিলেন, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, তিরোভ।বের পরে তাহার দেহাবশেষ ছিল; মেই 
দেহাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্কমান 1 দেহাদেহিভেদহীনতাব্শতঃ ভগবৎপখরূপের কোনও দেহাবশেষ 
থাকে না। ভগবংস্বকূপের মৃত্যু নাই, অস্তর্ধান আছে। 

লীলাৰতারগণের মধ্যে জীবভত্ব আবেশাবতার আরও অনেকে আছেন ; যথা, কক্কি, চতুঃসন, 

নারদ, নিরীশ্বর কপিল, পৃথু গ্রভৃতি | 


জব্র্বন্ধ মাগিয়ে কৃষ্ঝচৈতন্য-প্রসাদ। 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পরিশিষ্ট সমাপ্ত । 


[ ৬৮৫ ] 


গাঞাচ 178 ] নিন 
45] 0. 


০৮৮০0 এ 


অংস্বোজন5 বিস্মোজন্ন ও সহংশ্শোঞধল 


( সমগ্র গ্রন্থ ) 
প্রথম খণ্ডে 


পৃষ্ঠা/পংক্ি 

ভূ-১৮ণা২সপংক্তি। ''্টীকাতে»-শবের পরে “প্রাঁয়া-শজ সংযোজিত হইবে। 

ভূ-১৯১।১ পংক্তি। [মাঁধবসন্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীবলদেব "প্রমেয়রত্থাবলী' লিখিয়াছেন; 
-এই অংশের স্থলে [ শ্রীবলদেবকর্তৃক “প্রমেয়রভাবলী” লেখার )-এই বাকা সংযোজিত হইবে। 


২২০১৮ পংক্তির “লীলাবতার”-স্থলে “লীলাব্তাররূপে ভগবান্‌” হইবে। 

৩১৮১৮-২* পংক্তির পরিবর্তে নিয়লিখিত অংশ সংযোজিত হবে £_ 

( শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজনুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়। 
আদিলে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়। যাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহার যাহ! 
বলিয়াছিলেন, তাহাদের) সেই প্রেমবৈবশ্যঙ্জনিত যাক্য শুনিয়া যোগেস্বর শ্রীকৃষ্ণ 


তৃতীক খণ্ডে 

১৮৩৯১১-পংক্তি বাদ দিতে হইবে। 

১৮৩৯1১৮-পংক্তির “১৬৪* শকাঁব্দায়” _বাদ দিতে হইবে। 

১৮৫৬।১৬ পংক্তির পরে নিয়লিখিত অংশ সংযোজিত হইবে: 

শ্রীপাদ বলদেব যে জীব-জগৎকে পারমাধিক এবং সনাতন তেদ বলিয়াছেন, তাহার অন্র্প 
তাঁৎপর্ধ্যও হইতে পারে। তাহার মতে ব্রহ্ম এবং ব্রন্মের গুণ ও পরাশক্তি হইতেছে অভিন্ন; তাহাদের 
ভেদ আছে বলিয়া যে প্রতীতি জন্মে, তাহা হইতেছে “বিশেষ”-বশতঃ 7 সৃতর।ং এ-স্থলে ব্রহ্ম ও ব্রদ্ষের 
গণাদির ভেঁদ “পারমাধিক এবং সনাতন” নহে । কিন্তু ব্রক্ষের সহিত জীব-ন্গদাদির ভেদ “বিশেষ”-বশতঃ 
নহে; এই ভেদ বাস্তব-__ন্ৃতরাং “পারমাথিক” এবং এই ভেদ নিত্য বলিয়া “সনাতন” | কিন্তু এইবূপ 
তাংপর্যয গ্রহণ করিলেও্রীবলদেব যে ভাবে ব্রচ্ের অয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় - 
ব্রদ্ের সহিত জীব-জগতের তাস্িক অভেদই তাহার অভিপ্রেত। 

১৮৭১1১৫-১৬ পংক্তি [ মাধ্সম্প্রদায়ে অবস্থান-কাঁলেই শ্রীপাদ বলদেব “প্রমেয়রত্থাবলী” 
লিখিয়াছেন ("প্রমেয়-রতাবলী”-গ্রন্থে মাধ্বমতই  প্রকটিত হইয়াছে )-এই অংশ-স্থলে 
(শ্রীবলদেব কর্তৃক “প্রমেয়রত্বাবলী” লেখার )-সংযোজিত হইবে। 
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জ্মৎম্মোজ্নল১ হিম্সোছন্ন ও আংশ্পোর্বল 


গিধ্ুপক্ম এক্ডে 

৩৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন পংক্তির পরে “ক। পতি” সংযোজিত হইসে। 

৩৪৯৬।২৫ পং্তিস্থিত “সঙ্গত হইতে পারেন ।”-বাক্যের পরে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজিত 
হইবে 

গোপীগণ থে কুমারী ছিলেন না, পরস্ত বিবাহিতাই ছিলেন, যশোদা মাতার একটী উক্তি 
হতেও তাহা বাঞিত হয়। ধাত্রী মুখরা যখন গোপীদ্দিগের সৌন্দরধ্ধোর প্রশংসা করিলেন, তখন 
যশোদামাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন__“এতৎপাদনখা্রৈকসৌন্বধাস্ত।পি নাহতি। সৌন্দর্ধ্যভারঃ 
সর্ববাসামাসাং নীরাজনং ফ্রবম্॥ বু, তা, ২৬।১*৯। _ এই আরধিকাঁদি সমস্ত গোঁপীগণের সৌন্দরধ্যভারও 
আমার পুজ্র এই শ্। মনুন্বরের একটী পদনখের অগ্রভাঁগের সৌন্দধ্যেরও নীরাজনের যোগ নহেঃ ইহা 
নিশ্চয় জানি৪।” এই লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন__'যঞ্চ কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যমাসাং বিদ্যাতে 
তন্মদীয়খ্যামসুন্বুরস্য বধুত্বাতীৰেন বৈফল্যাপত্তের্ভার এবেতি- ইহাদের যে কিঞ্চি সৌন্দর্যা আছে, 
আসার শ্যামনুন্দরের বধুত্ীভ।বে তাহাও বৈফলা প্রাপ্ত হস্টযাছে-_ সুতরাং ভাহাদের পক্ষে ভারঙ্বরূপই 
হইয়াছে” এ-স্থলে “শ্যামনুন্দরের বধৃত্বাভাবে গোপীদের সৌন্দধ্য তাহাদের পক্ষে ভারম্বরূপই হইয়াছে” 
__ এই বাক্যের ধ্বনি হইতেছে এই যে-_দগোপীদের পক্ষে কুষ্ণবধুস্বের সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং 
াহাদের সৌন্দর্য চিরকালই তাহাদের পক্ষে ভারস্বরূপ হস্য়া থাকিবে ৮ এই প্বনির আবার ধর্নি এই 
যে-গগোপীগণ বিবাহিতা ; তাই তাহাদের পক্ষে স্যামনুন্দরের বধূতপ্রাপ্ডির সম্ভাবনা নাই ।” 
এইবূপে যশোদাম।তার উক্তির ধ্বনি হইতেও জানা গেল যে, গোপীগণ বিবাহিত ছিলেন, কুমারী 
ছিলেন না| 
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অঅনপিতচবীং ভিব্রাৎ করুণয়াকব্রতীর্ণি কল 
সমর্পঘিতুম্তুক্লতোজ্জ্কলররসাং স্বভক্তিশিয়মস্‌। 
হলি৪ পুব্রটজুন্দব্রদ্যতিকদন্বসন্দীপিতঃ 
সলদ। হাদয়কন্দরে স্কুত্রতু নও শচ্গীলন্দনও ॥ 
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